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MS (তম দেশের পরত 
ত্র ত্র উদ্ঘাটন বলেন 


বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক হুয়ংসম্পূর্ণতার দাবী মোটেই গ্রহণ- 
জি প্রনমর্ত সেন হোগ্য নয়। দেশের মামুযের তুলনায় 
তায় কয়েকদিন আগে এক খাঘ্যোর উৎপাদন অপ্রতুল 
রঃ ভারতের অর্থনীতির ভাবনী- , স্জন্তই ব্যাপকহারে অপুটিজনিত রোগ 
বর মৌলিক পরিবর্তনের জন্ত পর্না- প্রতিরোধ করা হয়ে ওঠে নি। হিসাব 
ঘঁ দেন। তিনি বলেন যে দেশের করে দেখা গেছে যে ভারতবামীর গড় 
শা অসম বণ্টন ব্যবস্থা বড়ই আয়ু ৫২ বছর। সে তুলনায় ব্রেজিল 




















. | এর ফলে লামান্জিক এবং মেক্সিকোর গড় আযু ৬৩ বছর, 
'; বেড়েই চলেছে । এবং জীলস্কা ও চীনে ৬১ বছর । যদিও 
অধ্যাপক সেন সোজ্াস্থঞ্জি বলেন চীন বাদে অন্তান্ত উন্নতিশীল দেশের 
মাথাপিছু আয়ের গতি বৃদ্ধি মোটেই মধ্যে একমাত্র ভারতেই ডাক্তারের 
{নৈতিক বিকাশের নিরিখ নয়, , সংখ্যা বেশী । 

[নী সাধারণ মাষ তার দৈনন্দিন শিক্ষাক্ষেত্রে এই চরম ব্যর্থতা 


ব মেটাতে পারে। বাজারে কোন মোটা টাকা ব্যয় হলেও শিক্ষার, মানের 
রম জিনিস বেশী পাওয়া যায়- কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। 
টাও বড় কথা নয়। তার কত অংশ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে এই ব্যর্থতা 
[যধতাবে সকল মানুষের মধ্যে আরও বেশী প্রকট । গত ৩৫ বছরের 
ভারে বণ্টন কর! হয়-_-সেটা বড় চেষ্টায় দেশের মাত্র শতকর1 ৩৬ জন 
ঠা। স্বাক্ষর । উনি বলেন যে অধিক জন- 
ও'র মতে খা, স্বাস্থ, শিক্ষা) সংখ্যা দেশের উন্নতির পরিপন্থী এ 
ৰ কতটা মানুষ “অর্জন” করতে যুক্তি তিনি মেনে নিতে চান নি। 
মি ছে তার উপ্র প্রধানত বিচার হবে উনি অবস্ত বর্তমান রাজনৈতিক কাঠা- 


টার আর্থিক উন্নতি কউটা হয়েছে। মোকে একদিক দিয়ে তারিফ 
Ls ভারতে ' অর্থনৈতিক, করেছেন। উনি বলেছেন যে রাজ্র- 


প্রসাদ 
ডি না ২ মোটামুটি সক্রিয় বিরোধী ভুমিকা 


| 1 রি থাকায়। দেশে বড়, রকম ছুতিক্ষের 
ন Td rel is ব্যর্থতাই লক্ষ্য আবিষ্ভাব' হতে পারে নি, স্বাধীন 
), বাগেছে। : "ভারতে! এদের সদ্বাজাগ্রত ভূমিকা 
rk, 

le 
1 


< 


যেমন উনি বলেছেন, খানের প্রশ্নে অনস্বীকার্য । 


নয়।, 


র মূল প্রয়োজনীয় জিনিসের লক্ষ্য কর! যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য ' 


লাভ নৈতিক দল ও সংবাদৃপত্রগুলির ' 





রী মাট্োগনিটান কাটগিন 
রগভার নিব চন সম্পর্কিত 
ধ্বরাখবরে ইন্দিরা বিচণিত 


দিজীতে মেট্রোপলিটন কাউন্সিল 
ও পুরসভার নির্বাচনের ব্যাপারে 
রিপোর্ট ইন্দিরা গী্ধীকে বিভ্রান্ত 
করেছে বলে বিশ্ব সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে । 

দিল্লীতে নির্বাচনের দিন স্থির 
করার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী তার 
নিজন্ব গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-কে সমীক্ষা 
করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন । সেই 
মত ঞ সংস্থার কিছু ঝাণু গোয়েন্দা 
গোটা নির্বাচনী এলাক! পর্যবেক্ষণ করে 
রিপোর্ট দেন যে, এশিয়াভের সাফল্যের 
ফলে দ্বিজীতে এখন হাওয়া কংগ্রেসের 
পালে। স্থাতরাং এই হাওয়া থাকতে 
থাকতে নির্বাচন করলে কংগ্রেসের জয় 
সম্বম্ধে কোন.সন্দেহ থাকবে না। 

গোয়েন সংস্থার রিপোর্ট পেয়েই 


" শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীতে তাড়াতাড়ি 


নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। 
এবং সেই মত আগামী পাচই ফেব্রুয়ারী 
নির্বাচনের দিন স্থির করা হয় । 

/ কিন্ত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে 
বিভিন্ন সুত্রে খবর পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী 
নির্বাচনী সাফল্য সম্পর্কে ততই বিচলিত 
হয়ে পড়েছেন। " . 

এই নির্বাচনে বিরোধীরা একজোট 
হয়ে লড়তে পারেনি । 
ভেবেছিলেন এই অনৈক্যের ফয়দা 
তিনি তুলে নিতে পারবেন। কিন্তু বাধ 
সেধেছে বি, জে পি ও লোকদলের 
(চরণ) এঁক্য। 

দুদিন দিল্লীতে ছিলাম! নতুন ও 
পুবনো দিল্লীর বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
সঙ্গে কথা বলেছি । পানের দোকানের 
মালিক, সরকারী কর্মচারী, ছোট 
খাটো ব্যবসায়ী, দিন মজুর, ট্যান্সী 
ড্রাইভার ও অটোচালক । এদের 
অধিকাংশই এখন চরম কংগ্রেস- 
বিরোদী। তবে ছু-এক জন ট্যাক্সী 
চালককে ইন্দিরা ও রাজীবের ভূয়সী 
প্রশংসা করতেও শুনেছি । 

কিন্তু দিল্লীতে কাউন্সিল ও পুর- 
সভার নির্বাচনের যা, হাওয়া তা এখন 
পর্যস্ত' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এবং দি 
অঘটন না ঘটে তবে কাউন্দিল ও পুত্র" 
সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের হার কেউ 


ঠেকাতে পারবে না। 

বি,জে,পি ও লোক দলের (চরণ) 
পালে নির্বাচনী 'হওয়া খুব জোরদার । 
বাম মোর্চা, বিশেষ করে লি পি এমের 


ইন্দিরা গান্ধী - 





\ 


'সংগঠনও ওখানে এখন মঙ্জবুভ এই 
নির্বাচনে সি পি এম বেশ কয়েকটি 
আসন পাবে বলে আমার ধারণা । 

কাউন্সিলের পঞ্চাশটি আসনের 
মধ্যে কংগ্রেস পনেরটির বেশী আসন 
পেলে অঘটন বলে ধরে নিতে হবে। 
পুরসভার একশোটি আসনের মধ্যে 
কংগ্রেস পঁচিশ থেকে ভিরিশটির বেশী 
আসন পাবে না বলে মনে হয়। 

বি, জে, পি ও লোকদল নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি নাও পায় তবে 
এই জোট. কাউন্দিঙ্গ ও পুর্রসভার সব 
থেকে বেশী আমন পাবে। 

দিল্লীর নির্বাচনী হাওয়া ইন্দিরা 
গান্ধী এখনও বুঝতে পারছেন না। 
তাকে কয়েকজন নেতা এখনও বিভ্রান্ত 
করে রেখে দিয়েছেন এই আভাস দিয়ে 
ষে. এই নির্বাচনে আমাদের জয় 
অবশ্াভ্তাবী |, 

কিন্তু বাস্তব অবস্থা ধা অঙ্ক ও 
কর্ণাটকের পর ঞ্রমতী গান্ধী দিশ্রীতে 
আবার একটা রীতিমত রাজনৈতিক 
আঘাত খেতে চলেছেন । 


কলিমুদ্দিন 


ভেট পান . 


বেআইনী রিক্সা! - ধরার অন্ত 
সরকার নতুন নিয়ম চালু করেছে। 
কর্পোরেশনের লাইসেন্স পাওয়া ছ 
হাজার রিক্সার মালিককে ডেকে 
সরকার কার্ড দিয়েছে । রাস্তায় মাঝে 
মধ্যে পুলিশের লোকেরা হিঝ্সা! ধরে , 
রিন্পাওয়ালাদের কান থেকে এ কার্ড 
দেখতে চাইছে । কোলকাতায় এখন 
ত্রিশ হাজার লাইসেন্সহীন রিক্সা 
চলছে। এই 'রিষ্মার মালিকরা রোজ ' 
ভাড়া বাবদ বাহকদের থেকে সাতটাক) 
করে পায়। কড়েয়া থানার জনৈক 
কনঠ্েবেল নাকি এরকম যাটটা রিক্সার 
মালিক। সানে দিনে রোজগার 


চারশো কুড়ি টাকা। এই রকম 
রোজগার যাতে বন্ধ না হয় তার জন্ক 
এই মালিকয়া ভি, পি, ট্রাফিকের 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


হকাৰদেৰ নিয়ে এবার আাগৰে 
নামলেন গি গি এম নেত। 


পুরমন্ত্রী জীপ্রশাস্ত শৃর ফুটপাথ 
থেকে হকার উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা 
যতই করুন না কেন তার সেই সদিচ্ছা, 
কোনমতেই কার্যকরী হবে না'। কারণ 
কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের যৌথ 
উদ্ভোগে ফুটপাথের হকার হটানোর 
জন্য বহু অভিযান চালানো হয়েছে । 
কিন্ত ‘তাতে চিত্র কিছুই বদলায়নি । 

কলকাতা পুরসভার সহর' দর 
সংলগ্ন ফুটপাথে দৈনিক কত হকার'ষে 


তাদের পসরা নিয়ে ব্যবসা চালায় 


ভার হিসাব কি পুলিশ বা গৌরঘপ্তর ৷ 
রাখেন? কথা হচ্ছিল এক ফুটপাথের 
ডিম-পাউরুটি বিক্রেতার সঙ্গে । তিনি 


বললেন, পুলিশকে দিতে হয় মাসে ' 


যাট টাকা এবং কলকাতা পৌরসভার 
প্রতিনিধিকে দিতে হয় মাসে পঞ্চাশ 
টাকা । তার দৈনিক আয় তিরিশ 
টাকা। এজন্ত তিনি ওই ঘুষ ছাড়া 
কাউকে কিছু দেনন]। 

হকারদের নিয়ে বহু রাজনৈতিক 
দল মাতামাতি করেছেন। এবার 
আসরে নেমেছেন সি পি. এম 
নেতা রপ্রসা? চ্যাটাজী। গত 
রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
হরপ্রসা্দ চ্যাটার্জী বলেছেন যে, 
ফুটপাথে রেলিং দিয়ে হকারদের জন্য 
স্থান নিদিষ্ট করে দেয়া হোক। এজন্য 
হকারদের পৌর লাইসেন্স দেবার দাবিও 
তিনি করেছেন। 

একদিকে সি পি এম দলের মন্ত্রী 
প্রশান্ত শূর হকার হটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এবং অপর দিকে হকারদের পক্ষ 


নিচ্ছেন সি পি এম নেতা হ্রপ্রসাদ 
চ্যাটাঞর্শ। খেলাট! বেশ অমে 
উঠেছে। প্রাণাস্ত হচ্ছে ফুটপাথ 
ব্যবহারকারীদের । 


ফরোয়ার্ড ব্লকের কলিমুদ্দিন 
শামসতো দীর্ঘদন যাবৎ ফুটপাথ। থেকে 
হকার হটানোর বিরুদ্ধে হঙ্কার দিয়ে 
চলেছেন । - | 

বলা হচ্ছে পুরাতন হকার ছাড়া, 
ফুটপাথে কাউকে বসতে দেওয়া 
হবে্নো। কিন্তু কে পুরাতন অরি কো 
নৃতন এটা নির্ধারণ করবে কে? এবং 
কিসের ভিত্তিতে ? 

এমপ্রানেড, ভালহৌসী, হাইকোর্ট, 
জি পি ও, বড়বাজার, এস এন ব্যানান্দীঁ 
রোড, লেনিন সরণী, শিয়াল সহ 
গোটা কলকাতার ফুটপাথ আঁজ 
হকার কবলিত। এই সমস্ত! থেকে 
পথচারীদের রক্ষা করবে কে? 

ফুটপাথের হকারদের কাছ থেকে 
পুলিশ ও পৌরসভার কতিপয় অদাধু 
কম মোটা টাক! মাসোহারা' আদায় 
করে। তাই এ জিনিদ বদ্ধ হতে 
পারেনা । বলা যায় এই মহানগরীতে 
অতীতেও' ফুটপাথে হকার ছিল, 
বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও 
থাকবে । পথচারীদের চলাচল করতে 
হবে রাস্তায় । ফুটপাথে নয়। রক্ষকই 
ষেখানে ভক্ষক সেখানে : এই অবশ্থা। 


চলছে এবং চলবে। । 








|| ছুই । . 





আসামে ই-কংগ্রেসের 
হ্ববিধাবাদী নাতি 


আসামে বিধান সভার নির্বাচনের 
দিন যতই এগিয়ে আসছে, ই-কংগ্রেসের 
চরম সুবিধাবাদী নীতি ততই প্রকট 


হয়ে পড়ছে। “বিদেশী হটাও” 
আন্দোলনের পুরোধা অল্‌ আসাম 
স্ট,ডেণ্টস্‌ ইউনিয়ন, অর্থাৎ আস্থ এবং 


গপসংগ্রাম পরিষদ যে আচরণ করছে 


‘তাতে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে এদের একটা 
গোপন আতাতের ইঙ্গিত রয়েছে। 


আগামী দিনের ঘটনায় এই আতাতের 
চরিত্র আরও পরিষ্কার হবে সে বিষয় 
সন্দেহ নেই। 

একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য যে ইতি- 
মধ্যে ইকংগ্রেসের চারজন প্রার্থী বিনা 
প্রতিত্বন্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। 
এই সব কেন্দ্রে কোন বিরোধী প্রার্থী 
চিল না। আসঙ্গ বা গণপরিষদ সরকারী- 
ভাবে ভোট বয়কটের আওয়াজ তুললেও 


তারের অনেক নামীদামী নেতা ‘ত্বত্ত! , 


প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাড়িয়েছেন |. 
এর মধ্যে কয়েকজন জনুতা দলের 
নেতা রয়েছেন, যদিও তাঁর] ভোট 
বয়কটের পক্ষে প্রচার, করছেন। 
লক্ষণীয় যে আহ্র কমার] এদের ওপর 
কোন হামলা চালায় নি। এদের যত 
আক্রমণ তা হল বাম ও গণতান্তিক 
ফ্রন্টের কমাঁদের উপর, কারণ এরা 
আহ আন্দোলনের রীতিনীতির 
প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছে এবং 
নির্বাচন মারফৎ একট] গণতান্ত্রিক 
সরকার গঠিত হওয়ার পক্ষে বলেছে। 


ই-কংগ্রেসের নেতারা ছুমুখো নীতি 
নিয়েছেন। গোড়াতে -এমন ভাব 
নিলেন যেন তার] “বিদেশী হটাঁও»র 
দাবী মানেন না। কিন্তু কখনও প্রকান্ড 


তার বিরোধিতা করেন নি। জনতা, . 


ভারতীয় জনতা পার্টি পরোক্ষভাবে 
সমর্থন এবং এবারে ভোট বয়কট 
করল ।, 


ই-কংগ্রেনের প্রকাশ্তে “বিদেশী 
হটাও” আন্দোলন সমর্থন ন! করার 
উদ্দেন্ত সংখ্যালঘুদের ভোট সংগ্রহ 
করা। আবার আহ গণপরিষদও ই- 
কংগ্রেসকে ভোট দেবে একই কারণে । 
আহ ও গপণপরিষদের নেতাদের আক্র- 
মপের একমাত্র লক্ষ্য বাম ও গণতারঙ্কিক 
কস্টের কর্মীরা । সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে 


ই-কংখেল আত বিচ্ছিমতাবাদকে প্রশ্রয় 





চলেছে ।* 


মোর্চা এক ১৭ দফা! কর্মসুচী নিয়েছে, 


যাতে একটি স্থায়ী সরকার গড়! যায়। | 


শাসামের . সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক 
বিকাশের জন্য পরিকল্পনা রচনা 


অন্ততম লক্ষ্য যাতে এ রাজ্যের || করতে 
| সম্পদ সন্তায় বিদেশে বিকিয়ে দাও, 


প্রাকৃতিক ' সম্পদের সহ্যবহার 


করা সম্ভব হয়। এহাড়া ১৫ লক্ষ | 
লোকের জীবিকার সংস্থান এবং বিভিন্ন | 


সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্যের প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া! এই কর্মস্থচীর অঙ্গ। 


কৃষিজীবী ও শ্রমিকদের উন্নতির কথাও 


আছে এতে । ছয়টি দল সি পি আই 


মোটা অস্ততূ্ত। 


স্পষ্ট একট! অভিমত দিয়েছে, অন্য- 


ওঠানর মতলব । 


আশঙ্কা 


প্রশাসন যস্ত্রকে ই-কংগ্রেসীদের 


বিষয়ে . তারা নির্বাচন কমিশনারের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং নিরপেক্ষ | 


পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার প্রস্তাব 


সোজাহ্বজ্জি বলছেন ' ই-কংগ্রেস, 
প্রত্যেকটি বুথে রিগিং করলেও 
ভোটে অংশ গ্রহণ করবে নাই। 


নয়া ঘর্ঘনীকি গ্াযাত্া 
| শ্ৰীপতি নন্দী S * 


" & গেয়ে গেয়ে স-মে-মি-রা কেত্বন করতে 
- ॥ পারে সে শুধ কেন্দীয় সরকার । 
দিয়ে জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে | হু * 


| ওয়ালার »॥ এতে মিলিয়ে 
আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক | ই নয় তান 


| পেটে খিল মেরে ভোজ্য রপ্তানী 


| আরো দুর্দশা ভোগ করতে, থাকো, 


| খাতে শ্বয়স্তরতা, শিল্পে আধুনিকতা, . 
সি পি আই (এম), স-কংগ্রেস, আর সি ৃ 
পি আই, এস ইউ সি ও আর এম. পি | জোত়্ার উৎপাদনের "ফোয়ারা উৎ- 


 পার্দিকাশক্ষির মান উন্নয়ন ইত্যাদি 


সিপি আই এবং সি লি আই (এম) | অষ্ট্রকার সহ ফল লাভ হবে। 
নেতারা “ইতিপূর্বে বারবার বলেছেন ষে | 
বহিরাগতদের কোন তারিখের পর আর | মিহির হৃত টা 'ফি হেড 
গ্রহণ করা হবে ন! নাগরিক হিসাবে | জোন' রূপে বিদেশী পুঁজির পায়ে 
ভরিতে কে ভি তে উৎসর্গ করে দিয়ে অন্ত অর্থনৈতিক 
তার সঙ্গে প্রয়োজন সুান্তকে সুরক্ষিত যুক্তির ফন্তধারায় অবগাহন করে]। 
করা যাতে নতুন করে আর বহিরাগত | 
না প্রবেশ করে আসামে । সব দলই 
একমত যে এই |বহিরাঁগতের প্রশ্নের | 
মীমাংসা না আসামে শাস্তি 
ইজ নও রে রি ৰ যুদ্রার খণ আমদানী__বৈদেশিক ধণের 


বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চাই এ প্রশ্নে | 


{ যতই বাড়,ক না কেন, উপরোক্ত অষ্- 
| রস্ভার কোনে রস্তাই বাস্তব রম্ভা রূপে" 


15555 


আমদানী তো নয়, এ যেন বিদেশী 


| কায়েমী স্বার্থের ভিভিভেপ্ট ইত্যাদি 
{ হিসাব ভলার মূল্যে মিটিয়ে এবং বকেয়া 
| খণের সুদদাসলের একাংশ মাত্র মিটিয়ে 
বাম গণতাস্তিক মোর্চার নেতাদের | 
যে ই-কংগ্রেসের পরোক্ষ | 
সমর্থনে একটা! সন্ত্রাসের পরিবেশ স্গ্রি 
রুরা এবং তারই অন্জুহাতে গোটা | 
॥ তবেই আমদানী নামক প্রিয় কর্মটি 
অন্থকৃলে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে । এ. | 


| ঠান চলছে তো চলছেই) এটিই 
করেছেন। মোর্চার নেতারা 'অবশ্ত | র 


তারা { 


? 


প্রক্রিয়া । প্রক্রিয়ার পৌরোহিত্যে রয়ে- 
ছেন বিশ্বব্যাঙ্কের, আই এম একের ও 
এড ইণ্ডিয়া কনসোর্টিয়াফ-এর 
শকুনিগণ আর তাদের কুণিশ জানাতে 


ফিরেন এক্সচেঞ্জ? ‘ফরেন একচেকস? 


প্ল্যানিং কমিশন ফিনান্দ কষিশন- 


নাচন কোন চালিয়ে যাচ্ছে ইকো- 
নোমিষ্ট” নামধেয় একদল 'ইনটেলেক- 


চুয্যালের পো]। ভাবখানা যেন এই তাহলে দেখা যাচ্ছে, রপ্তানী যূল্যে 


আমদানী মূল্যে "এক্সচেঞ্জ চলে, বিষয়টি 
এক্ষেত্রে তেমন নয়, তার ধারে কাছেও 
নেই ) বরং বলা চলে, এ যেন নিগে- 
টিভের রাজ্যে অনস্ত যাত্রা-_অর্থনৈতিক 
বিকাশের সম্ভাবনাগুলিও তেমনি 
অতলে তলিয়ে গেছে। 

অষ্টরস্তার ক্যারিক্যাচার ! বিগত 
ছু'বছরে (১১৮*-৮২) একমাত্র এ 
খাতেই বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে পাচ 
হাঙ্জার কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছিল, 
চলতি সালে এ বাৎসরিক ঘাটতির 
হার ছয় হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে 
যাবে। ' ঘাটতির ' হার প্রতি 
বছরই বেড়ে চলেছে এক অমোঘ 
গতিতে । সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের 


করতে থাকো, দেশের শ্রম দেশের 


যাবতীর্স ভোগ্যপপ্যের রপ্তানী বাড়িয়ে 
দেশে দাটতি বৃদ্ধি করে! এবং আরে! 


এবং অনন্ত কাল ধরে এরূপ চালিয়ে 
যাও, তবেই কালে স্বাধীন অর্থনীতি, 


কর্মসংস্থানের জোয়ার, দেশগঠনে 


অপিচ, জাতীয় শিল্পায়নের সম্ভাবনাপূর্ণ 


চলেছে ; যেমন ১১৬৫--৬৬ সালে এ 
১ বৈদেশিক খণের পরিমাণ ছিল ২৫৯১ 
‘এক্সচেঞ্জ, না হাভি। রপ্তানী 
তা গিয়ে দাড়ায় ৫৮২৪ হাজার 
কম্মিনকালেও দেখা দেবে না, আর কোটি টাকা করে ), ৭৭--*৮ সালে 
৯৩৭৩ হাজার কোটিতে (বাৎসরিক 
বৃদ্ধির হার প্রায় ৯** কোটি টাকা 
করে) এবং .৭৮--৭৯ সালে তা গিয়ে 


হাজার 


বোঝার পর বোঝা জমে অভ্রভেদ্বী 
হিমালয় হয়ে উঠেছে । আমদানী করা 
মালের জাহালী ভাড়া গুণে, বিদেশী 

আশ্চর্যের কথা হলেও কথাটি 
সত্য-_মামাদের “বাম'মা্গীরা মাত্র 
ছ'একটি অঙ্গরাজ্যে প্রশাসন যস্তরটি 
নগদ মূল্যে কতটা কি মাল আম- কিছুকাল নাড়াচাড়া করে অতি দ্রুত 
দানী হয়ে থাকে সে তো অনেকেরই রাজভাষায় বুলিঝুলি শিখে “মাসয’ হয়ে 
জানা। অতএব, আগে চাড়া সুদে, উঠছেন এবং কম.পিউটর, মাল্টিন্তাশ- 
আরো বড় ধপপত্রে নাকখৎ মেরে স্তাল, ইন্সেনটিত প্রফিট, ফ্রি ট্রেড 
জোন ইত্যাদ্বির সপক্ষে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছেন। হয়তো পুরোনো শিক্ষা- 
দীক্ষাকে সংস্কৃত মন্ত্রের মত আহুঠানিক 
মর্যাদা দিতে আজে! ভাদের আপত্তি 
নেই, তাহলেও কাজের বেলায় রাজ- 
পুরুষদের এজিটায় আসরটি গরম রাখতে 
তারাও হাটি হাটি পা পা করে সমবেত 
হচ্ছেন। 


সম্পন্ন করতে হয়। বৈদেশিক বাণি- 
জের নামে দ্রেশবানীকে স্থায়ীভাবে 
দেউলিয়া করে রাধার বাৎসরিক অহু- 


প্রক্রিয়া, একমাত্র প্রক্রিয়া ; বিদেশী 


অচল পুঁজ্রিকে ভারতে এনে সচল 
করার এবং বিনিময়ে” এদেশীয় সম্পদ 


বৈষেশিক খপ বুদ্ধির হারও বেড়েই 


হাজার কোটি টাকা, +৩--৭৪ সালে শুনিয়ে শুনিয়ে এবারেও ৪৯ লক্ষ ৮ 


কোটিতে (বৃদ্ধির হার গড়ে বছরে ৪০. 


" রপ্তানী করে পরিন্রাণের পথ নেও) 






























শকুনগণ ও তাদের এদেশীয় দালা+, 
ঘোষণা করে চলেছেন-_ইপ্ডিয়ার ধ 


্জোয়া অর্থনীতির  বহির্বাসের বাহার্স' 
এবারে দেখা যাক, ভার অন্তর্বাসটি | 
রূপ ধারণ করেছে । 

ভারতে পাচসাল। পরিকল্পনা ' 


অর্থাৎ দেশী-বিদেশী ক্যাপিট 
মার্কেট, ইম্পোর্ট মার্কেট, এক্স, 
মার্কেট, বৈদেশিক খরণ মার্কেট ও 
ফ্যাশনের আবকর্ষণ-বিকর্ষণে দ্বেশব 


বন্ধ্যা গাই বোঝায় ধার ঢাউন 
আছে, মোটা বাটও আছে, ! 
জনগণের কপালে দুধের 
উপযুপরি লাথি মারে। আর 
ন্যাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের ধ] 
জ্ঞান তে জনৈকা রমণীর বা: 
বিশদফায় ডুবে আছে। 
জানেন, এ বিশদ্বফা মার্কা প্রকল্প; 
সরকারী টাকাপয়সার বিশধার! ধন্য 
শ্রোত বইয়ে দিয়ে কাদের মক 
মেটাতে চায় এ অবস্থায়. ষ! ঘাঁ 
তার অন্যথা! ঘটবে ফেন? তথাক" 
ইয়ার অব প্রোভাকটিভিটি*র শিমু 
ইয়ার অব আপগ্ডার ,প্রোভাকটিভি, 
বাদর মূতি ধারণ 'করেছে। ৫ 
: অম্দার নতুন নতুন রেকর্ড বস্ত্র শি 
সিমেন্ট শিল্পে, কয়লা শিল্পে, ! 
উৎপাদনে, চটকল শিল্পে, চিনি শি 
এমন কি চা শিল্পেও। সবি! 
, বিপরীতমুখী । খাদ্যে বযস্তরতার গু 


মাকিণী গম সহ ৫* লক্ষ টন আমদ। 
হলো, আগামী ক'মাসে আরো] ৪* ৯ 
টন মা্কিণী গম আসছে, আরো হ: 
আসবে। "স্বাধীন জাতীয় অর্থনী, 
বাতেল। শুনিয়ে শুনিয়ে অর্থন 
তো স্থায়ী পরাধীনতার অন্ধকূপে অ! 
পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে; বাধ্যতা,| 
বেকার দর্শায় দেশবাসীকে শ্রচ্থ' 
রেখে, বিদেশী বাজারে,জলের দূরে ' 
বেচে, এমন কি গরু মোষ ছাগল, 
ব্যাং বাঁদর ঝেঁটিয়ে দরিয়া-পার 
দিয়েও আমঘানী মুল্য জোটে £ 
নিত্য নতুন খপে বোঝা দেশবা 
ঘাড়ে চাপিয়ে, “ওপেক" মূলুকে শ্র 


হয়েছে। Es 

এক কথায়, সামাজিক বিকাশে: 

ও সমাজ বিবর্তনের শক্তিওলিকে % ) 
করে দিয়ে এবং সামাজ্যবাদী রর 
পুঁজির বোঝাকে দেশবাদীর ঘা 

ie SE ভাাডাদি ঝা | 

গ দখল করেড়ে / 

“ই. ভারা নিজেরাও রা ্ 
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(তিক পর্যবেক্ষক 


কাশ বছর আগে ১৯৩৩ সালের 
শ জানুয়ারী জার্মান ফ্যাসিষ্ট নাজী 
এক এডলক হিটলার ক্ষমতা দখল 
পশ্চিম বালিনে এই উপলক্ষে 
সময়ু-ষস্ত্রেরে অর্থনীতি, 
৮1 হচ্ছে। বল! 
অর্ধেকের জন্ম হয়েছে 
পর। ১৯৪৫ সালে 
জার্মান নাজীবাদ সোভিয়েত 
ক্র হাতে বিধ্বস্ত, পধুর্দত্ত 
ছিল। এই উপলক্ষে জার্মান 
, স্বৃতিক.পরিষঘ সংস্কৃতি ভবনে এবং 
চম বাঁপ্সিন পৌর পরিষদ পৌরমভা- 
ছুটি পৃথক. প্রদর্শনী করছেন । 
মনে রাখা দরকার ১৯৩৩ সালে 
4 দখল করার মাত্র ছয় বছরের 
হিটলার জার্মান প্রভূ প্রতিষ্ঠা 


বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন 
বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
বেজে ওঠে । ১৯৪ সালে 


সী নাজী বাহিনীর চরম পরা- 
মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটে । 
শ্রীবাদ ছিল একচেটিয। 
্রবাদের হিংম্রতম বূপ। প্রথম 
দ্বর অর্থনৈতিক পরিণাম এক- 
আপু জিবাদ ও সামস্যবাদের পক্ষে 
হয়ে উঠেছিল। সংকীর্ণ 
চঙ্গী থেকে সাআজ্যবাদী 
ভেজে পড়ে ঘাবার উপক্রম 
রাজিত জার্মানীর উপর এই 
: গুরুভার চাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
দী শক্তিগুলি অব্যাহতি 
চেষ্টা করে। জার্মানী থেকে 
পূরণ আদায়ের স্থত্রে মিত্রশক্রির 
'ঠোর মনোভাব যে প্রতিক্রিয়ার হুষি 
জার্মান নাঙীবাদ্ তারই প্রত্যুত্তর 
'ব আবিদ্ভূতি হয়। 
নও - অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির 
ঠরীণ হল্ব মারাত্মক আকার 
৭ করেছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান ও 
এষরগরী বিপ্লব সমগ্র বিশ্ব উৎপাদন 
ক'স্থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা 
 £র আবরণের মধ্যে আটকে 
রর বিরাট বাধ! হয়ে উঠেছে। 
নী ও কারিগরী জ্ঞানের উৎকর্ষ 
শর ফলে সমগ্র মানবসমাঁজ 
এক সমূহ প্রাচূর্যের ঘারদেশে 
হয়েছে যে এ বিকাশের 
ব্যক্িগত মালিকান! 


ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার 
টিয আটকে রাখ! সম্ভব হচ্ছে না? 
আজ্যবাদী ধনী শিল্পোম্ত দেশগুলি 


নজেদের আভ্যন্তরীণ সমাজ 
ণবস্থাকেও আর ধরে রাখতে পারছে 
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(জিক দৃষ্টিতঙ্গীর এক 


পশ্চিম জার্মানীর 


॥ শুক্ৰৈবার, ২৮শে জামুয়ারী ১৯৮৩ 


| এবং শান্তির অর্থনৈতিক গটভূমিবা 


এই সলামান্্যবাদী শক্তিগুলি 
প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ অংশে বিভক্ত । 
একদিকে মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্তদিকে 
ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং তৃতীয় পক্ষ 
জাপান। এরা আবার সমাজতান্ত্রিক 
শিবির ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির 
বিরুদ্ধে মোটামুটি একই দ্বার্থে জোট- 
বন্ধ। অথচ তাদের নিজেদের স্বার্থ ও 
লক্ষ্য অভিন্ন নয়, বরং তীব্রভাবে 
পরস্পর বিরোধী । ৃ 

অতি সম্প্রতিও এই পারম্পরিক 
বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
কয়েকট! দৃষ্টান্ত দিলে সহজে বোঝ! 
ঘাবে। ১, 

পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পু'জ্জিবাদী সমৃদ্ধির 


এক দারুণ প্রদর্শনী হিসেবে দেখানো ' 


হতে|। বর্তমানে জাপান ও 
পশ্চিম জার্মানী অর্থনৈতিক ভাবে 
অন্থান্ত পশ্চিমী মিত্রদের চাইতে 
ভালো অবস্থায় নেই। জাপানের 
বিশেষ পরিস্থিতি হলে! এই ধে এ দেশে 
“কোন আলানি (কাঠ কয়লা ছাড়া, 
তাঁও দুল) উৎপন্ন হয় না। কয়লা, 
তেল কোন কিছুই নেই। জাপানের 
অর্থনীতি যে এখনো অন্যান্য পশ্চিমী 
দেশের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধ তার 
যুল কারণ জাপানের আযূল ভূমি 
সংস্কার ও নিয়ন্ত্রিত ক'ষ পণ্য বিপনন 
ব্যবস্থা। জাপানের কৃষি, জাপানের 
শিল্পশক্তির মূল ভিতি। এখানে 
বিস্তারিত আলোচন! করার স্থান 
সীমাবন্ধ। তবু এটা সর্বজনম্বীকৃত 
ঘটনা ৷" 

সম্প্রতি জাপানের এই কৃষিজাত 
পণ্যের বাজার দ্রখল করার জন্যে 
আমেরিকা হাত বাড়িয়েছে। মাকিন 


' কুষিগাত পণ্যাদির ফলন এবছর খুব 


ভালো। কিন্তু কৃষক উপযুক্ত দাম 
পাচ্ছে না। জোরকজবরদস্তি করে 
ভারতের মত তৃতীয় ছনিয়ার দেশ- 
গুলিতে গম রথানী কর! সত্বেও 
মাকিন পণ্য মন্তুত বাড়ছে। কমলা- 
লেবুর উৎপাদন হয়েছে আশাড়িরিক্ক। 
চেরী, কলা ইত্যাদি ফলও প্রচুর । 
উপযুক্ত পরিমাণে পশুধান্ভ যোগান 
থাকায় মাংসের উৎপাদনগ এত বেশী 
যে উদ্ধত্ত মাংস বাজারজাত করা 
যাচ্ছে না। K 


সবদেশের কেনার মত টাকাকড়ি | 


রা বৈদেশিক মুদ্রা নেই । জাপানের 
আছে। অতএব জাপাঁনকে মাকিনী 


. কমলালেবু পীচ, চেরী এবং গোমাংস 


অবশ্যই কিনতে হবে । এটাই প্রেসিডেন্ট 
রেগানের খোলাখুলি হুমকী । গত 
সপ্যাহে জাপানের কৃবিজীবীরা" দল 
বেধে টোকিওতে মাফিন দূতাবাস 


ঘেরাও করে এই চাপের বিরুদ্ধে 
প্রতিবার জানিয়েছেন । দক্ষিণ 
কোরিয়া এবং তাইওয়ান জাপানের 
কৃষিজাত পণ্যের বিশেষতঃ চাউল ও 
কল! জাতীয় ফলের বড় বাঁজার। 
সেখানেও আমেরিকা জাপানের 
প্রতিহন্বী । 

আমেরিকা একা নয়, ইউরোপীয় 
গোঠীও কৃষিজাত পণ্য, গোমাংস, 
ভেড়ার মাংস, টমাটো, বীধাকপি, 
মাখন ও পনিরের পাহাড়ে ভারাক্রান্ত । 
ক্ষুধার্ত মান্য আছে কিন্তু কেনার 


পয়সা নেই। যুদ্রাক্ষীতি বিরোধী 


কড়া ঘাওয়াইয়ে এর ফলে কোটি কোটি 
মাহুষ বেকার । ' এদিকে মাত্রাতিরিক্ত 
অন্ত্রজ্জার ব্যয় হেতু মুদ্রাম্ীভিও 
সমান তালে চলছে। 

পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ 


ইস্পাত উৎপাদনে অগ্রগামী হওয়ার ' 


ফলে পশ্চিমী শিল্পোম্ত দেশগুলির 
ইম্পাত শিল্প মার খাচ্ছে। একা 
তাইওয়ান বছরে কুড়ি লক্ষ টন ইম্পাত 
রপ্তানী করে, দক্ষিণ কোরিয়া আরে! 
বেশী। দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদন 
সত্তর লক্ষ টন। ভারত৪ এখন 
ইম্পাত ও ইন্পাত জাত পণ্য বিক্রয়ে 
আগ্রহী। ফলে পশ্চিমী, দুনিয্নার 
বাজার কমে এসেছে । পশ্চিম জার্মানীর 


বৃহত্তম ইম্পাত নির্ধাতা জারো ষ্টীল 


এবং দ্বিতীয় প্রধান ক্র'পস ইম্পাত 
উৎপাদন কমাবার উদ্ভোগ নিয়েছে। 
বাজার হ্রাসের দরুণ একা জ্রারো ষীলই 
তিনশো কোটি মার্ক লোকসান 
করেছে। পশ্চিম জার্মানীর বেকার' 
সংখ্যা এবছর ত্রিশ লক্ষ । ব্রিটেনের 
চল্লিশ লাখ-ইউরোপে প্রায় ছকোটি 
মান্য বেকার। আমেরিকায় এক 
কোটি কুড়ি লক্ষ বেকার। হাজার 
কোম্পানী ফেন পড়েছে। মোট 
দেউলিয়া কোম্পানির সংখ্যা 
দাড়িয়েছে নভেম্বর অবধি ৩৮২৫১টি। 
এদের নেট দেনার পরিমাণ ২'১ 
বিলিয়ন ভলার। সালের 
ভুলনায় একই সময়ে ১৯৮২ সালে 
দেউলিয়া! খাতায় নাম লেখানে। 
কোম্পানীর সংখ্যা ৩:'৪ শতাংশ বেশী। 
বছ কোম্পানী বিন! নোটিশে দরজ। বন্ধ 
করে দেয় অথবা রিসিভারের হাতে 
সম্পত্তি তুলে দেয়। এদের সংখ্য! 
ধরা হলে বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী 
অর্থনীতি কি দ্রতবেগেই না ভেঙ্গে. 
পড়ছে । * 

গত সপ্তাহে হঠাৎ ব্রিটিশ মুত্র! 
পাউণ্ডের বিনিময় হার ২'৮* ডলার 
সরকারী দূর থেকে কমে ১৫৭ ডলারে 
নেমে গেল। গত কুড়ি মাসের মধ্যে 
এই প্রথম সোনার দাম যেড়ে আউন্দ 


১৯৪১ 


প্রতি ৪৯১ ভলার হয়েছে। জনৈক 
সমীক্ষকের মতে এই দাম অচিরে +৩* 
ডলারে উঠবে, কারণ, আতস্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্কিংএ বিপর্যয় দেখা দিতে শুরু 
করেছে। পশ্চিমী দুনিয়ার বৃহত্তম 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মেক্সিকো, 
ব্রাজিল ও কয়েকটি বড় বড় খ্ণ 
গ্রহীতা দেশের পরিশোধ সামর্থ্য হ্রাস 
পাওয়ার দরুণ ঘাটতির সম্মুধীন। 
ঘাটতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
কোটি ডলার। এ সমীক্ষকের মতে, 
ণমুদ্রস্বীতির দরুণ পরিণামে কাগন্দী 
মুদ্রার দাম কমে যায় কিন্তু ঘেউলিয়] 
হবার প্রবণতা দেখা দিতে কাগজী 
মুদ্রার ঘাম রাতারাতি হাস পায়।» 
উক্তিটি প্রণিধানষোগ্য । 

কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির 
শোচনীয় ভগ্নদশ! এই উক্তির মধ্যে 
প্রকাশ পাচ্ছে। মুদ্রান্কীতি অথবা 
মন্দ] (অবিক্রীত পণ্য) এই চক্রাকার 
গতি উত্থানপতনের ধারাও এখন নেই । 
এখন শুধু একটানা পতনের ধারা, 
এটাই পুঁজিবাদী অমোঘ নিয়ম। 


মুক্ত ক্ষীতি হ্রাস করতে গিয়ে বেকার 


স্যটি, বিনিয়োগ হাস এবং তা সত্বেও 
অভূতপূর্ব মন্দা। অথচ অস্ত্রসম্তা 
অবারিত থাকায় সুদ্রান্ষীতির বিপর্যয়ও 
ঠেকানো গেল না। 

এখন একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে মানুষ 





নিধন যজ্ঞে অস্ত্র সম্ভারের বিরাট 
আহুতি দিয়ে পুঁজি ও উৎপাদন ধ্বংস 
করার মধ্যে বিশ্ব পুঁজির পুরোধা 
সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকার সাময়িক 
উপায় দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধ 
বাধিয়ে দেওয়াও এখন ত্রিশের দশকের 
মত সহজ্জ নয়। কারণ পুঁজিবাদী 
যতলব বোঝার যত গপচেতন। আঙ্জ 
সবদেশেই আনেক বেড়েছে। খাস 
আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানে 
শাস্তির সপক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মনোভাব 
দ্রুত বেড়ে চলেছে। সর্বোপরি 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সন্কটমুক্ত সমাজ 
ব্যবস্থা এবং সামরিক বল বর্তমান যুগে 
প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন যুদ্ধবাজ নাজীদের 
উচ্চাকা্ষ! দমিয়ে দেবার পক্ষে 
য্থেষ্ট। 

তবু অর্থনৈতিক পটভূমিকা বিশ্বত 
হলে চলে না। কারণ নতুন বিশ্ব- 
যুদ্ধের উপযোগী অর্থনৈতিক আবহাওয়া 
হুঙি হয়েছে । পুঁজিবাদের শ্ববিরোধী 
অর্থনৈতিক সঙ্কট এই আবহাওয়! সরি 
করেছে এবং উত্তরোত্তর গভীর ও 
ব্যাপকতর করছে। তাই মানব 
সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখার 
জন্তেই পুঁজিবাদী সঙ্কটের চক্রাকারে 
আবর্তন বদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে। 
পু'জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান 
ঘটিয়ে শাস্তি চিরস্থায়ী করবে। 


বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র দংসছ আন্দোলনে নেমেছে 


'কজ্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ভেটেরিনারী ফ্যাকালটির 
কর্তৃপক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে ছাত্মসংসদ 
আন্দোলনে নেমেছে । ওই বিভাগের 
কর্মীরা বিগত ডিসেম্বর থেকে ধর্মঘট 
করায় অচলাবস্থার সুষটি হয়েছে। 
কর্তৃপক্ষের উদাদীনতার ফলে প্রথম ও 
চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হতে পারে 
নি। পরে কোনমতে হয়েছে। 


ছাত্রদের সুবিধা! অন্নুবিধাগুলি 
নিয়ে আলোচনার জন্ত ছাত্রসংসদ 
বারংবার কর্তৃপক্ষকে অমুরোধ 
জানিয়েছে । কিন্তু তা কার্ধকর্দী হয় 
নি। ভেটেরিনারী বিভাগে দীর্ঘ 
একমান কোন ক্লাশ না হওয়ায় 
ছাত্রদের যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রতি 
কোন দৃষ্টি না দিয়ে কর্তৃপক্ষ 


ছুর্নাতিকেই পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে . 


চলেছেন। এইভাবে প্রশাসনের নামে 
কর্তৃপক্ষ প্রহসনের সুষ্টি করে চলেছেন 
প্রতিনিয়ত । 





ছাত্ররা কেন আজ বিহ্ষু্ধ তার 


কারণ অনুসন্ধান না করে কর্তৃপক্ষ 
প্রতিদিন করে চলেছেন নান! ধরনের 
নিয়য় বিরুদ্ধ কাজ। ছাত্রস্বার্থ ও 
ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থে 
নোংরা রাজনৈতিক খেলায় মেতে 
উঠেছেন তাতে. ছাত্রদের স্বার্থ কতটা! 
রক্ষিত হচ্ছে সেকথা কেউ 'একবারও 
ভাবছেন না। 


গত ১৯শে জামুয়ারী ছাত্রসংসদ 
এক গণমবস্থানের আয়োজন করে- 
ছিল। সেই অবস্থানে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি 
ছাত্রত্বার্থ রক্ষায় এবং ছুর্নীতির 
যূলোচ্ছেদ করতে অবিলম্বে সচেষ্ট না 
হন তাহলে ছাত্রসংসদ বৃহত্তর 
আন্দোলনে সামিল হবেন ছাত্রস্বার্থে। 

এখানে একশ্রেণীর স্থার্থাষেষী 
ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার 
জন্য। 





টা Sete পিসির... 











॥চার। 


ইউবোণের কয়েকটি দেখে 
মাবিন ক্ষেগণাত্র স্থাগনের বাধা 


খাস আমেরিকায় এবং পশ্চিম 
ইউরোপে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এ- 
বছর এমন জোরদার হয়েছে যার ফলে 
মাকিন সরকার তার প্রস্তাবিত নতুন 
আণবিক ক্ষেপপাত্র নিয়ে পরীক্ষা 
চালাতে এবং ইউরোপের কয়েকটি 
দেশে তা স্থাপন করতে ইতস্তত 
করছেন। সামরিক তত্ব ও তথ্য নিয়ে 
গবেষণা করেন এবন একজন বিশিষ্ট 
লেখকের এক প্রতিবেদনে এ সংবাদ 
জানা ষায়। 
ইনি আমেরিকার জাশানান ওয়ার 
কলেজের অধ্যাপিকা! জীমতী ক্যাথরিন 
কেলেহার সম্প্রতি হার্ভীভ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ে এক আলোচনা চক্রে 
যোগদান ' করে . বলেছেন যে 
পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় 
জোরালো! শাস্তি আন্দোলন এবং 
“স্কাটো” চুক্তিভূক্ত দেশের নেতাদের 
মনে এই সম্পর্কে অনিশ্চিয়তার মনোভাব 
মার্কিন সরকারকে ঘ্বিধাগ্রস্ত করেছে। 





একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
মাকিন সরকারের আণবিক অস্ত্রের 
সংখ্যা সীমিত করার প্রশ্নে বৈঠক 
হওয়ার সংবাদ নিয়ে ধেমন জয়না- 
কল্পনা চলছে, সেই রকম প্রচারিত 
হচ্ছে যাকিন সরকারের নতুন আণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর পরি- 
কন্ননা। এই সঙ্গে এটাও প্রচারিত 
হয় যে ৫৫০টি নতুন আণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে 
স্থাপনা করা হবে। এর আসল উদ্দেশ্ত 
হল সোভিয়েটের তৈরী কয়েকটি 
ক্ষেপপান্তকে অকেজে। কর]। এদিকে 


.সোভিয়েট সরকারের তরফ থেকে 


“ভ্ভাটো” দেশতুক্ত সরকারের সঙ্গে 
আলাদাভাবে অনাক্রমণ চুক্তি করার 
প্রস্তাব এসেছে । বিশেষ করে ফ্রান্স 
এবং ইংলণ্ডে ঘেসব মারাত্মক ক্ষেপপাস্ত 
রয়েছে তার সংখ্যা কমানোন্পও প্রস্তাব 
কর] হয়েছে । 


" আন্দোলনের 


মাকিন সরকার স্বভাবতই এই 


" ঘটনার পর একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে 


পড়েছে। এর' সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিরাট 
শাস্তি আন্দোলন যাঁ এই ধরণের 
আপবিক অস্ত স্থাপনের চরম বিরোধী । 


প্রধান বক্তব্য যে 


ইউরোপকে আবার পারমাপবিক অস্ত্রের 
লড়াইয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে 


দেব না। 


হাভপভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক . 


এাঁলবাট” ক্যার্নসালে জন কেনেডির 


“ আমলে মাকিন সরকারের পররাষ্ট্র 


দপ্তরে নিযুক্ত ছিলেন। 
আলোচন! 


তিনি এ 


চক্রে অংশগ্রহণ করে 


বলেন যে “ন্তাটো” চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র- - 


গুলির তরফ থেকে বিরোধিতা! সাকিন 
সরকারের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের পরি- 


- কল্পনা রূপায়ণে অন্ততম বাঁধা হয়ে 


। কলকাতার জমে। আমরা প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম আধুনিক, নিরাপদ ও দ্রন্তগামী কি 
/ পরিবহণ ব্যবস্থায় । জামাদের ও আমাদের কনট্রাকটারদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ll 


যান্ত্রিক দক্ষতা এবং স্বদেশী কারিপরিতে চ তৈরি এই ই স্টেশন সেই প্রতিশ্রুতি পালনে, 


আর একটি পদচ্ছেপ ! / 








কয়েকটি বৈশিষ্ট্য £ 
একতলা £ কোন মেজানাইন নেই। প্রশস্ত লবিতে বুকিং কাউন্টার, ছি কাটার 








দুই প্ল্যাটঙ্র্মের 
সাবও য়ে দিয়ে যাতায়াত । 
॥ প্ৰধেশ পথ £ সাধওয়েতে' যাধায় ৬টি প্রবেশ পথ--ময়দান, মেয়ো রোড, 


কিনু দুরীট, পার্ক স্ট্রার্টের মোড়, হল আগু এণ্ডারসন ও জিওলজিক্যাল সার্ভে ॥- 
অফ ইতিয়া বিল্ডিংয়ের সামনে ॥ = তা 0-7: 


স্বয়ংক্রিয় বাবস্থা ও টেলিফোন বুধ । 


প্রযাটফর্ম £ ৭.৯ মিটার মাটির নিচে দুটি প্র্যাটফর্ম-- প্রতিটি ১৭০ মিটার লম্বা । 
মাঝখানে রেলের জাইন। প্ল্যাটফর্ম বদলাতে হলে তলায়, 


"কক, 


6084 es 


রশি যায়” 


[ue Le 





> জল তত 










বৃটিশ সরকারের 


গত 
প্রকাশিত ইউনিস মল্লিকের প্রতিবাদ 
পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়েছে। .১৯শে নভেম্বর পুলিশের 
বিরুদ্ধে অভিধোগ” “শিরোনামায় প্রকা- 
শিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন উক্ত 
পত্রলেখক। এ সম্পর্কে বল] যায় ষে 
দর্পণ সঠিক সংবাদই পরিবেশন 
করেছে। হাসপাতাল’ পরিচালনার 
জন্য যে কমিটি নির্বাচিত হয় সেখানে 
কাউকে কিছু না জানিয়ে করা হয়েছে 
বলে পন্রলেখক যা বলেছেন তা ঠিক 
নয়। কারণ কতু্পক্ষ চিঠি দিয়েই 
সভার আয়োজন করেছিলেন । এবং 
রহিম মল্লিক, চাকু খ'1, ইকবাল প্রমুখ 
ব্ক্তিরাও উপস্থিত হয়েছিলেন । 
তাছাড়া যদি ঠিকভাবে সভা ডাকা ন! 
হোত ত! হলে সভাটিকে স্থগিত বা 
বাতিল করার দাবী ওঠাই শ্বাভাবিক 
ছিল। কিন্ধ তা হয়নি। উপরস্ত 
সাশ্তদের নাসের প্রস্তাব ও পাণ্ট! 
প্রস্তাব আসে। এবং সংখ্যাধিক্যের 
সমর্থনে কমিটি নির্বাচিত হয়। পত্র 
জেথকের বক্তব্য এম. এল. এ-ও কিছু 


বন্ধান্য ব্যক্তি যাদের প্রচেষ্টায় হাস: . 


পাতাল তৈরী হয় তাদের উপেক্ষা করা 


বৃটিশ সরকারের আণবিক বে 


পরীক্ষায় শতশত সৈনিকের 
ক্যানসার রোগে মৃত্যু 


-লগ্তনের এক সাম্প্রতিক সংবাদে 
প্রকাশ যে পঞ্চাশের দশকে অস্ট্রেলিয়ায় 
আণবিক, বোম! 
পরীক্ষায় শত শত সৈনিক তেজ্রক্িযার 
গ্রভাবে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের 
শিকায় হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ 
করেছেন। | 


প্রায় দৃহাজার অষ্টেলিয়ান এবং 
পাঁচশো বুটিশ সৈনিক এবং বৈমানিক 
মারলিঙ্গার মরুভূমিতে কর্তব্যরত 
ছিলেন যখন বৃটিশ সরকারের তরফ 
থেকে এক শক্তিশালী আপবিক বোমা 
সেখানে ফেল? হয় পরীক্ষা করার অন্য । 

কিছুদিন আগে এসব সামরিক 
বাহিনীর কর্মীদের বিধবার! সরকারের 
কাছে ক্ষতিপূরণ দ্বাবী করেছেন। 


অষ্ট্েলিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের 


সংগঠনের হিসাবে এ পর্বস্ত প্রায় ৬০ 


সৈনিক এবং বেসামরিক লোকের সঙ্গে 


যোগাযোগ কর! হয়েছে এ এলাকার 





দর্পণ || শুক্রবার, ২,শে জানুয়ারী ১ 


প্রতিবাদের উত্তরে 


৩১শে ভিসেম্বর দর্পণে 


বল খেলা বা 


শ্রীমতী এলেন গ্রীসবি 




























হয়েছে--- সেটাও ঠিঝু 
উক্ত" কমিটিতে 
ছুইজন দাতা নিৰ 


ভিত্তিহীন-_-এটা বে 
লদ্ধি করবেন! , কারণ 

ধারাই গেছেন তারাই এ 
দেখেছেন। সুঙরাং দর্পপের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষদর্শীই তার সাক্ষী। 
পাতালের সামনে সেদিন: সকালে; 
হামলা হয়, সেটা একটি চ্যাদেঞে! 
ফল হিসাবেই ঘটেছে বলে 
হয়। পত্রলেথকের-”" “ছাত্র ও যু 


ভেপুটেশন+ দেবার কোন লক্ষই ও 
পায়নি ৷ এবং এই ভেপুটেশন প্রা 
কথা উক্ত পত্ৰ প্রকাশের আু 


হওয়ায় মক 
ব্যক্তিটি ক্লাবকে উত্তেজিত করে 
এট! স্থানীয় সি. পি. এম. নের্ড 
কর্মকার উক্ত ডেপুটেশন দান ও 
উল্লেখ করেছেন ঘটনার সময়, 
রিপোটেই ' উল্লেখিত । সুতর? 
ব্যাপারে দর্পন পত্রিকার 
ব্যক্তিহিংসার প্রশ্নই ওঠে নর 


ঘটন! সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার 3 
এতে জানা যায় যে ১০৪ জনের 
১:০ জন মার! গেছেন কু 
এটা শুধু অষ্টরেলিয়ার 
বেলামরিক কর্মচারীর! ধা 
উপস্থিত ছিলেন তাদের সংবাদ । 
পরে ইংলণ্ডে অনেকে ব্যক্তিগত সু 
সরকারের কাছে আবেদন করেছে 
সকলেরই একই অভিযোগ যে তাং 
পরিবারের ডভ্যরা ক্যানসারে 
গেছে। 

লিভারপুরের এক 


তার স্বামী «১ বছর বয়সে 
মার] গেছেন । তিনি এ অঞ্চ 
আদিবানীদের হটিয়ে দেওয়াই 
নিযুক্ত ছিলেন। উনি এক জার 
দেখেছিলেন যে বোমার একটা ব 
খোল পড়েছিল আর তার থেকে অ 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 









রায়চৌধুরী কমিশনের প্রকাশ্য 
ঠক বসছে সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসের 
ঝাঁমাকি | গত বৃহস্পতিবার বিধান- 
ঘা. ভবনে রায়চৌধুরী কমিশনের , 
£ হাজির হয়েছিলাম তথ্য সংগ্রহের 
॥| এ পর্যস্ত কতগুলি অভিযোগ 
| পড়েছে তার সঠিক সংখ্যা দিও 
7 যায়নি তবে অভিযোগপত্রের 
ধা। খুব বেশি নয়। শেষ তারিখ 
1ও পার হয়ে যায়নি । তবে জমা 
1 অভিষোগগুলির গুরুত্ব নেই 
লেই চলে। 


নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিশনের 
নৈক মুখপাত্ৰ জানালেন যে, গুরুত্ব 
ন এইসব অভিযোগ কমিশনে 

পত হবে কি হবেন! তা স্থির 
বেন শ্বযং কমিশনের চেয়ারম্যান । 
[এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঘে, 








গত বিধানসভা অধিবেশনে পৌরমন্ত্রী 


প্রশাস্ত শূরের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
লন আসর মাত করতে চেয়েছিলেন 
চংগ্রেস . দলের মুখ্য সচেতক 
ইত মুখাজী । তিনি.বা তার পক্ষে 
'ান অভিযোগ এই প্রতিবেদন লেখ! 
গত কমিশনের দরে জম] পড়েনি । 
| পূর্ব কলকাত। এলাক। উন্নয়ন 
কল্পের মাটি ভরাটের কাজে 
ক্কাদারের দর বৃদ্ধি নিয়ে উত্থাপিত 


উযোগের ফলশ্রুতিতেই গঠিত হয়, 


য়চৌধুয়ী কমিশন । বিরোধীপক্ষের 
বব মেনে নিয়ে -বামফ্রণ্ট সরকার 
গার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন 
রন। 


ই-কঠুগ্রেস দলের বিধায়কর1 কাজ 
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পণ শুক্রবার ১৮শে জানুয়ারী ১৯৮৩ 


য়চৌধুরী কমিশন কমিশন ' 


মভিযোগ পত্রের সং খ্যা 
[ব বেশী নয় .. 


পাগল পৌর জীপ্রশান্ত শূরের . 
সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছেন তার 
বিষয়বস্ত হল এই যে, ঠিকাদার সংস্থার 
পূর্ব নির্ধারিত হর বাড়িয়ে দিয়ে 
পৌরম্ী শ্রপ্রশাস্ত শূর নিয়ম বহিভূ“ত 
কাছ করেছেন। 

এ বিষয়ে পৌরমন্্রী প্রশান্ত 
শুরের বক্তব্য ভ্ঞানতে চেয়েছিলাম । 
তিনি এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, 
তাতে অভিযোগ আপাতদৃষ্টিতে 
টেকেনা। এ সম্পর্কে কোনরকম 


মন্কব্যে যাবার ইচ্ছা এই প্রতিরেদকের 


নেই। কেননা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেবেন কমিশন যুক্রিগ্রাহ তথ্যের 
ভিত্তিতে । 

এ বিষয়ে পৌরম্ত্রী বোন যে, 


সি এম ডি এ-র সচিব শ্রীএম কে মৈত্র. 


এক নোট মারফৎ জানান ষে, পূর্ব 
কলকাতা! এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের 
মাটি ভরাটের কাজে তিনি 'কিছু 


দুনাঁতির অভিযোগ্‌ পেয়েছেন। এই. 


নোট,সি এম ডি-এর একজিকিউটিভ 
অফিসার এনডোর্স কয়েন ১৪-৮-৮১ 
তারিখে এবং একটি কমিটি দ্বারা তা 
তদন্তের প্রস্তাব করেন। এই 
সথপান্সিশ পাবার পর ১৭-৮-৮১ তারিখে 


পৌরমন্ত্রী তদস্তের জন্য একটি কমিটি 


গঠন করার নির্দেশ 'দেন। কমিটির 
চেয়ারম্যান হন পূর্ত দপ্তরের, মৃখ্য 
স্থপতি শ্ীকে বিশ্বাস। সদস্যরা হলেন 
সেচ ও জলপথ বিভাগের মৃখ্য স্থপতি 
শ্ীশেষান্্রী, আবাসন কমিশনার ভ্এস 
কে, চৌধুরী, শিবপুর বি ই কলেজের 
সিতিল : -ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের 


কলিকাতা-৭০০০০১ 
চেয়ারম্যান £ জে এন বিশ্বাস 


রেজিঃ অহন $ ৭ রেড ক্রস প্রেস; কলিকাতা,8 ৭০০ ০০১ 
-্ 


্ 
প্রফেসার ডঃ সুরেশপ্রসাদ ব্রহ্ম এবং 
পি ডব্লিউ ডির রোড অযাণ্ড বিলভিং 
রিসার্চ বিভাগের ডাইরেকটার রসি 
এন বোস । সি এম ভি-এর যুগ্ম সচিব 
শ্রীবি সেনগুপ্য ' সদশ্ত-লচিব হিসাবে 
নিযুক্ত হন / এ বিষয়ে সরকারী 


'নির্দেশনামা প্রচারিত 'হয় ২৪-৮-৮১' 


তারিখে। এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট 
দিতে বলা হয়। . 
এখানে উল্লেখ্য খে, অভিযোগ 


সম্পর্কে খবর পাবার পরই মন্ত্রী কোন . 


সময় নষ্ট না ক্রে তদন্তের নির্দেশ 
দেন । 
সংশ্লিষ্ট ঘটনার ওয়ার্ক অর্ডার 

দেওয়া হয়েছিল ১১৭৮ সালের মাঝা- 
মাঝি । কিন্ত.কাজ্‌, যেখানে শুরু হবে 
সেই স্থান ঠিকাদারকে দেওয়া-ষায়নি। 
তার কারণ /১৯৭৮ সালের বন্ধ] এবং 
স্থানীয় প্রতিবদ্ধকত1। তাই ঠিকাদার 
জমির দখল, পান ১৯৭৯ সালের, 
জানুয়ারী মাসে । ১০-৪-৭৯ তারিখে 
সি এম ভি-এর এন টি আগু এডি 
সেকটরের ভিরেকটার ঠিকাদারের দর- 
বুদ্ধির ব্যাপারে এক সুপারিশ করেন। 
এ জন্ত একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। 
কমিটির রিপোর্ট. মন্ত্রী অনুমোদন করেন 
২৫-৫-*৯ তারিখে! পুনরায় দ্র" 
বৃদ্ধির স্থপারিশ হয়। এ বিষয়ে 
অফিসারগণ নিজেরা! বৈঠক করে যে 
সিন্ধান্ত নেন তা পৌরম্ত্রী অনুমোদন , 
করেন €-৫-৮০ ভারিখে। | 

, পৌঁরমন্ত্রী বলেন যে সিএ ভি এ 


. এমনই একটি সংস্থা যেখানে দীর্ঘকাল 


কার কি' ক্ষমতা তা নির্দিষ্ট করা 
ছিলনা । এছাড়াও জনস্বার্থে এমন 


অনেক কাজ সি এম 'ডি একে করতে 


হয় যার আধিক অনুমোদন পরে 
নিলেও চলে। এইভাবেই সি এম ডি- 
এর কাঞ্জ হয় বহুক্ষেত্রে। 

সংশ্লিষ্ট ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ' কর্তৃক 
গৃহীত সিদ্ধান্ত ( আনিপিপেশন অব 
র্যাটিফিকেশন ) - মন্ত্রী অনুমোদন 
করেন। তবে সেই অনুমোদন ছিল 
বিস্তৃত বিশ্লেষণ ভিত্তিক । এই 
বিশ্লেষণ এবং স্থপারিশ করেছিলেন 
সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রযুক্তি, আধিক এবং 
প্রশাসন বিভাগের অফিসারগণ । 

এই ঘটনায় পৌরমন্ত্রীকে কলঙ্কিত 
করার ষে প্রচেষ্টা চলেছে তার অবসান 
তদস্তের মাধ্যমে ঘটবে বলেই বাজ্য- 
বালী মনে করেন ॥ 


বেত জফিস ঠা, আর এন মুখার্জি রোড 


, হয়েছেন। 





EL পাচ ॥ 


মালছায় বনধ সফল কৰতে 
কগ্রেস-ইর জোরজুনুম | 


বিশেষ প্রতিনিধি £ গত ৮ই জান্- 
য্ারী সন্ধ্যায় বাজালীটোলার কাছে এক 
চায়ের দোকানে কালিয়াচক ২নং ব্লক 
কংগ্রেস সভাপতি শৈলেশ মিশ্র একদল 
সশস্ত্র দৰব ত্তের হাতে নৃশংসভাবে নিহত 
কংগ্রেস-ই দলের জেলা 
নেতৃত্ব এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সি পি 
আই এম দলের নাম জড়িয়ে ১১ই 
জানুয়ারী সার! জেলায় সকাল থেকে 


২ সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বন্ধের ডাক 
দেয়। মালদা শহবে এবং কালিয়াচক - 


বাঙ্গারে বন্ধ আংশিক সফল হলেও 
জেলার অন্তান্ত স্বানে এই বন্ধের ডাক 
কোন সাড়া ফেলতে পারে নি। শহরে, 
ষ্টেট ভ্ীক্ঘপোর্টের বাস ছাড়া অন্ত সব 
পরিবহন বন্ধ ছিল। দোকান পাট 
এবং বাজার বন্ধ ছিল। অবশ্য জেলার 
জনৈক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মৃত্য হওয়ায় 
ব্যবসায়ী সমিতি সেদিন ছুপুর *২টা 
পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখার আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । এই বন্ধে সাধারণ 
মানবের আন্তরিক সমর্থন ছিল না 
একথা সেদ্বিনকার বেন্দীয় ও রাজ্য 
সরকারী অফিসগুলির চিত্র, দেখলেই 
বোঝা যায়। সেদিন সকাল ১১টার 
সধ্যে অধিকাংশ অফিস শুরু হয়ে ঘায়, 


, হাজিরা ছিল প্রায় স্বাভাবিক । কিন্তু 
' বেলা বাডার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-ই 


দলের কমর] বিভিন্ন অফিদে গিয়ে 
কর্ষচাধীদের বেরিয়ে যাবার জন্য ফোর 
জবরদস্তি শুরু করে। অফিস থেকে 
বেরিয়ে না গেলে মারাত্মক পরিপতির 
ছুমকী দেয়! হয় বছ অফিলে।' কথা 


‘না শুনলে গলা কেটে দেওয়া হবে এমন 


হুমকী ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং ' অন্যান্য 
কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে 


' দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা 
গেছে । অফিম গেটে পিকেট করে. 


কর্মচারীদের অনুরোধ করে বন্ধ সফল 
করতে ব্যর্থ হওয়ায় বন্ধ সমর্থকরা, 
বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং অফিসের 
তেতরে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। 
বন্ধ আহ্বানকারীদের এ ধরনের 
ব্যবহার ইতিপূর্বে মালদা শহরে কগ্নো 
দেখা যায় নি। আগে হরতাল ধর্মঘটের 
সময় সরকারী অফিসের সামনে জোর- 
জবরদদ্তি ঠেকানোর জন্য পুলিশী 
প্রহার ব্যবস্থা কর] হ'ত। কিন্ত গত 


১১ তারিখের বন্ধের দিন অধিকাংশ - 


অফিসে সে ব্যবস্থা ছিল না। ছু'একটি 


. অফিসে পুলিশী প্রহর থাকলেও সেসব" 


জায়গায় পুলিশ পুতুলের মত দাড়িয়ে 
থেকে সব দ্বেখেছে। সম্ভবতঃ উপর- 
ওয়ালাদের সে রকমই নির্দেশ ছিল। 
পুতুলবৎ দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের 
সামনেই পোষ্ট অফিসের সম্মুখে বন্ধ 


অফিসার ও 


পালনে অনাগ্রহী একজন কর্মচারী 
কংগ্রেসই কর্মীদের হাতে নিগৃহীত 
হয়েছেন । এ সম্পর্কে জেল] সমাহার 
কাছে নালিশ করেও কোন ফল হয় 
নি। শহরের কয়েকটি অফিস ও ব্যাঙ্ক 
থেকে এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে 
যে বন্ধ সমর্থকরা অবাধে অফিসে চুকে 
কর্মচারীদের ধমকানী 
দিয়েছে ও কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ 
করেছে । এই সব কথ! জানিয়ে নিরা- 


' প্তার ব্যবস্তা করার জন্য পুলিশ প্রশা- 


সনকে সময়মত জানানো সত্বেও কোন 
ব্যবস্থাই গ্রহণ কর] হয় নি। এবারের, 
বন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ’ল --একটি 
রাঙ্নৈতিক দলের পক্ষে ডাক! বন্ধের 
সমর্থনে ফেভারেশনপস্থী সরকারী কর্ম 
চারীদের অফিসে অফিসে পিকেট 
করতে দেখা গেছে। 


জ্েল। বামক্রণট কমিটি এই বন্ধের 
বিরোধিতা করে বলেছেন একটি খুনের" 
ঘটনার সংগে সি পি আই (এম) দলের 
নাম জড়িয়ে রাও্টনতিক মুনাফালাভের 
উদ্দেস্তেই এই বন্ধ ডাক! হয়েছে। 
বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ শৈলেশ মিশ্রের খুনের 
ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, তার 
হত্যা কংগ্রেস'ই দজের আভ্যস্তমীণ 
কলহের পরিণতি | 

প্রয়াত মিশরের পরিবারের লোকেরা 
যখন থানায় এক্জাহার করেন তখন সি 
পি এম-এর কোন লোকের নাম ছিল 
না বলে জ্ঞান! যায়। পরবর্তীকালে 


' রাজনৈতিক রঙ লাগানোর জন্য ইন্দিরা 


কংগ্রেস কি কারদী গ্রহণ করবেন 
সেটাই এখন দেখার বিষয় । নিরপেক্ষ 
থাকলে নিশ্চয়ই হত্যাকারীদের সন্ধান 
পাওয়া সম্ভব । . ৩টি রাজ্যে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের পরাজয় এবং মাদার, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গণি খান . চৌধুরীর 
চাকরী সহ অন্যান্য প্রতিশ্রুতি পালনে 
ব্যর্থতায় মালদার কংগ্রেসী কম মহলে 
ব্যাপক হতাশ! এবং বিক্ষোভ দেখা 
যাচ্ছে। বিক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। 
হতাশা এবং বিক্ষোভকে অন্য খাতে 
প্রবাহিত ক'রে কর্মীদের চাঙ্গ! করবার 
জন্যই যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই 
বন্ধ ডাক! হয় 'তবে ভবিষ্যতে তার 


পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য ।--গৌড়- 
ভূমি 


hd 
দছ্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাচিহ 
' বাধিক ৩* টাকা 
বান্দাযিক ১৫ টাকা 
| ব্রৈষাসিক ৭*৫* 
টাকাকত্ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দৃপণ 
*১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ 
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|| ছয় 1 


নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় রাঙ্জনীতিক্ষেত্রে বিস্তর কর্ম 
তৎপরতা] শুরু হযেছে । সবচাইতে 
ব্যস্ততা ইন্দিরা কংগ্রেস শিবিরে । 
কারণ সেচো মংকুমার আদন সংখ্য! 
যদিও মাত্র পাঁচ, কিন্ত ইন্দিরা কং- 
গ্রেসের মনোনয়ন প্রার্থীর সংখ্যা 
অন্ততঃ পঞ্চাশ । গত কয়ফিনে মনো 
নয়নের জন্তে তত্বির করে গৌহাটি এবং 


দিল্লীতে তার! অস্ততঃ শপাচেক টেলি- 


গ্রাম প্রেরণ করেছেন । অঙ্ক, কর্ণাটক 
এবং ত্রিপুরায় ইন্দিরা কংগ্রেসের ধরা- 
শায়ী অবস্থা দেখে যারা অনুমান করে 
ছিলেন যে এ দলের স্থানীয় মনোনয়ন 
প্রাণীদের উৎসাহে ভাটা পড়বে, তারা 


ভ্রান্ত হননি? হয়েছেন । বরঞ্চ 


“ওস্তাদের মার শেষ রাতে’ এই বাকো্যোর 
লত্যত! প্রমাণিত করে মৌলান। 
আবদুল জলিল চৌধুরীর ইন্দিয়! 
কংগ্রেসে যোগদান তাদের যধ্যে উল্লাস 
হী করেছে। মনোনয়ন প্রাণীদের 
মধ্যে প্রবীণে নবীন সবাই আছেন, 
কেউ কেউ নেহাৎ কৌতৃহলবশেও 
ঘরথাস্ত করেছেন, তবে মনে হ্য় 





| 


আসনে প্রবীণরাই মনোনয়ন পাবেন। 
এই মহকুমায় ইন্দিরা কংগ্রেসের সংগঠন 
তেমন 'জোরদার নয়, তবে নামমাহাত্ম্য 


. মিশ্চিতই আছে । অবশ্য চুড়ান্ত মনো- /' 


নয়ন ঘোষণার পর কংগ্রেস 'রাঞ্জনীতির 
ট্যাভিশন মতো! একদল নিশ্চিতই 
বিহু সেজে ধাবেন এবং এই বিশ্ষৰধদের 
'সাবোটাজ করার ক্ষমতা-অক্ষমতার 
উপরই দলের নির্বাচনী ভাগ্য বহুলাংশে 
নিততর করবে। 

কংগ্রেস (স), সি, পি, আই ; সি, 
পি, এম সহ যে দূলগুলি এতদিন বাম 


গণতাঙ্লিক মোর্চার মাধ্যমে রাজনৈতিক 


কার্যকলাপ চালিয়েছেন, তার! নির্বা- 
চনের ব্যাপারেও জোটবন্ধ থাকবেন 
“বলেই আশা করা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে 
উত্তর করিমগ্, বদরপুর এবং রাতা- 


' বাড়ি কেন্দ্রে সি, পি, এম প্রার্থী 


থাকবেন। এর মধ্যে প্রথম দুটি কেন্তে 
বিগত নির্বাচনে ' তাদের প্রার্থী জয়ী 


হয়েছিলেন, এবারেও সেই- প্রায়ই, 
, থাকবেন । শেষ মুহূর্তে কোনো পরি- 
. বর্তন না ঘটলে রাভাবাড়ী তপশীল,_ 


|| | 


|) 
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নির্বাচন ঘোষণায় কাছাডের ৰাজনীতি অরগঃম 


ত্িরের দৌডে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ 


কেন্দ্রে পি, পি, এম প্রার্থী হবেন কাম”, 
দেব দ্াস। কামদেববাবু গত লোক- 
সভা নির্বাচনে লি, পি, এম প্রার্থী 
হিসাবে গ্রতিছন্বিতা করেছিলেন । 
 ্বীর্ঘদিন কার্যকলাপ বন্ধ রাখার পর 
দি, পি, আই আবার নিজেদের চাঙ্গা 
করে তোলার চেষ্টা করছেন। কদিন 
আগে তাদের নেত্রী গীতা মুখার্জি এবং 
ধীরেশ্বর কলিত! মহকুম! সফর করে 


: গেছেন, এতে তাদের মনোবল কিছুটা 


বেড়েছে । তার! ছুটে! আসনের ছাবী- 
দার, পাথারকান্দি ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ। 
'পাথারকান্দি কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী 


মহকুমা! পরিষদের চেয়ারম্যান মুপাল- . 


কান্তি দ্বাস। ্বশালবাবুকে 'এ পছে 
প্রার্থী দিতে মোর্চার অন্য শরিকদের 
আপত্তি হবে না, কিন্তু দক্ষিণ করিমগঞ্জ 
কেন্দ্রটি নিয়ে, মোর্চার অন্ত শরিক 
কংগ্রেস (সর সঙ্গে তাদের সমঝোতা স্ব 
আসতে হবে! , ! 

কংগ্রেস (স) মূলতঃ 
কেন্সেরই দ্বাবীদ্ার, তা হল দক্ষিণ 
করিমগঞ্জ। 

ও কেন্দ্রে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী কে 





৮ 


U 


1 নতুন অঙ্গীকার ॥ 


আজ থেকে তেত্রিশ ধর আগে, ১৯৫% সালের ' ২৬ ছি আমরা দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হয়ে 
ভারতের জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছিলাম এবং দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক হ হ্যায়রিচার, চিনা, মত প্রকাশ, ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং ' 


১ সমতা, সৌভ্রাত্র ও সংহতি স্থনিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম । কিন্তু এই সবের কোন কান লক্ষ্যে 
আজও আমরা পৌছতে পারিনি | 


শ্বৈরতন্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদ, রিড ও বাতি মতো? অশুভ শক্তিসমূহ এবং, শান্ত 
নীনা প্রতিবন্ধকতা বারবার আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে । ফলে ব্যবধান রয়ে গেছে প্রতিশ্রুতি 


আর রূপায়পের মধ্যে। 


| 
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আজ নতুন উধার আলোকে জাগ্রত হবার সময় ' এসেছে । সময় এসেছে আমাদের অভীষ্ট 
দিতির জন্য, আমাদের বব বানি করার জন্য নতুন ভাবে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হবার । 


এক নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজে, আমাদের দেশের সকল মানুষের জন্ত সামাজিক ও 


অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে আত্মনিয়োগের শপথ নতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে । 


0 


আনুন, আবার আমরা আমাদের দেশের মানুষের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সংহতি রক্ষায় এবং শোষণ, 
বিচ্ছিমতাবাদ ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াই | 


Ed 


অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌহনোর জন্ত জনগণের সংগ্রামে সামিল হতে বামফ্রুট সরকার অঙ্গীকারবন্ধ | 


২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩ 


[| 


- 


( 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 
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একটিমাত্র 


| দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮ 


হবেন, ভা এখনই বলা যাচ্ছে না। 
অতি বিলম্বে তাদের সাংগঠনিক কাজ- 
কম কিছুটা বেড়েছে, কিন্ত নির্বাচনের 


তারিখ ঘোষণার পর মৌলানা জলিলের .. 


ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান তাদের 
মনোৰলের . ক্ষতি করেছে। অবশ 
ইন্দিরা কংগ্রেসেরংমনোনয়ন ঘোষণার 
'পর অনেক বিক্ছন্ধই যে তাঁদের কাছে 
ভিড়বেন, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া 
যায় না। 


আস্ব আসামে হাঙ্গাম৷ 
করছে 


করার চেষ্টা 


* নির্বাচনী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে 
কাছাড় জেলায় আহ্র যে নবপর্যায়ের 
কার্যকলাপ শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে 
জনসাধারণের সচেতন থাকা প্রয়োজন । 
সর্বভারতীয় দূলগুলোর মধ্যে বি, জে, 
. পি নেতৃত্বও সেকথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা! 
করেছেন । কিন্তু এদের দিয়ে নির্বাচন 
বানচাল করার মহৎ কার্ধটি সম্পন্ন হবে 
কি না সে সম্পর্কে “আহ” সন্দিহান, 
ভাই তারা সম্পূর্ণ উল্টে! লাইনেও 
তাদের কার্যকলাপ সমপ্রদারিত করেছে'। 
_, কেন্দ্ৰীয় স্বরাষ্ট্রন্্রী গত ২৪শে 
নভেম্বর কাছাড় আসের্ন এবং সেই 
সঙ্গে আন্ুর নেতারাও আসেন। কিন্ত 
যে খবর আনেকেরই জানা নেই তা 
হল এই হুষোগে লান্থর একটি দল 
২৩শে নতেম্বরই কাছাড় পরিক্রমী করে । 
তাদের সপ্তাহখানেক আগে অবশ্য 
তাদের আরেকটি দল এসোছল । এরা 


প্রশাসনের নাকের ডগায়ই জেলার. 


গ্রামাঞ্চলের স্পর্শকাতর অংশ গুলিতে 
যায় এবং বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে। ১৯৬১ সনে শাস্তি 
পরিষদ হৃষ্টিতে যাদের ' মুখ্য 'তৃমিকা 
ছিল, তাদের উত্তরস্থরীদের সংগঠিত 
করাই ছিল এদের উদ্দেশ্ত। সেই 


উঁদেশ্য যে কিয়ৎ, পরিমাণে. সফল 


হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 
'শিলচরে বিদেশী বিভাড়ন আন্দো- 
ঘনের সমর্থনে নৃতন কিছু পোষ্টার 
পড়েছে, হাইলাকাণ্ডিয় কাটলিছড়া ও 


' আলগাপুর অঞ্চলেও, করিমগঞ্জে বি, জে 
পি রুবীন্দ্রসদনের দেওয়াজে বিদেশী 


আন্দোলনের সমর্থনে যে পোষ্টারগুলি 
মাস ছয়েক আগে দিয়েছিলেন, তার 
সঙ্গে নূতন কোন সংযোজন হয়নি, 


। কিন্ত এই মহকুষায়ও তারা নৃতন কিছু 


দালাল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে । 
খবর নিয়ে জানা গেছে কাটলি- 

ছড়া, আগলাপুর ভাঙ্গ! এবং বরখলা- 

সোনাই অঞ্চলের কিছু উগ্র সামপ্রদায়ি- 


| কতাবাদী মুসলমান নেতা, পাথার- 


কান্দির জনৈক বিষ্ণুপ্রিয়া! মণিপুরী রাঁজ- 
নৈতিক কর্মী, দক্ষিণ করিমগধের জনৈক 
তপশীলি নেতা এবং চা-মজদুরদের 


. পুত্ৰ উপত্যকায় তাদের কর্মীরা! অ 

































"বি, জে, পি দল নির্বাচনবয়কর 
আহ্বান দিয়েছেন ।, আনহ্থর স 
তাদের যে পরিমাণ গাটছড়া ব 
তাতে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নে 
তাঁদের পক্ষে মন্ভবপর ছিল না।' নব 


সঙ্গে, মিলে নির্বাচন ভুল করার ৫ 
করবেন, সেটা তাদের প্রকাশ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ॥ 


কয়েকজনকে এখন পর্যন্ত আমর স 
নে আনা সম্ভব হয়েছে । নিজ? 
সম্প্রদায়ের সাধারণ মাহ্থযকে" অব 
এরা এখনও সঙ্গে পান নি। উ 
রিফিউজি বিদ্বেষ এবং বাঙালী হিপ 
{ বিরোধিতার শ্লোগান দিয়ে এরা ব 
মাৎ করার চেষ্ট! করছে। 
আস্থ এবার যে বাঙ্গালী হিন্দু 
রিফিউজিদের বিরুদ্ধে তীত্র বত 
রেখেছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল 
সমস্ত বিভেঘ্কামী শক্তির হাত শ্‌ 
করা। আম্থ ভাল করেই জ 
কাছাড়ে নির্বাচন বানচাল কর সত 
পর. নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হ 
তৈরী কর! অসম্ভব নয় তাই তা 
সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এগুচে 
১৯৮* সালেও লোকসভা নির্বাচ 
সময়ে তারা তৎকালীন ডি, আই, 
বর্তমানে, আন্দোলনের অন্ততম 
হিরণ্য ভট্টাচার্যকে শাস্তিরক্ষার ন 
কাছাড় পাঠিয়ে এই কাঁজটি সণ 
করেছিল। 

' আস্থর বাহাদুরি হচ্ছে 
, তারা হিন্দু সামপ্রদায়িকতাবাদী এ 
'অংশকেই সঙ্গে পাচ্ছে। বি, জে, পি 
বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনের পর 
সমর্থন এত অন্ধ যে রিফিউজি 
বাঙ্গালী হিন্দুর বিরুদ্ধে আস্ুর প্রকা 
বিষোদগ্রারও তাদের মনে! 
প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করে না। আবা 
মুখ্যতঃ মুসলিম সাশ্প্রদাপ়িকতাবাদীদে 
সংগঠন কাছাড় ইনভিজেনাস 
অভিনেশন কমিটির আস্ক প্রীতি এ 
প্রবল যে মৌকালমোক়ার অর্ধশত 
মুদলমানধের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড 
তাদের মানসিকতার কোনে! পরিবর্তন 
ঘটায় না। অন্ধের হস্তী দর্শনের 
' এদের একজন ভাবছেন এই আন্দোল 
ইমিগ্রান্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে । আস্‌ 
ঘে আনম্বর আন্দোলন. এই 
'গোষ্ঠীরই বিরুদ্ধে, [সেই সত্য তার 


| নিজেরা বুঝেও ন! বোঝার ভান কর 


ছেন এবং অন্তদেরও ভূল বোঝাচ্ছেন 
ফলে উভয়ে মিলেই কাছাড়ের আকাশ 


“বাতাস রিষাক্ত করেছেন এবং আম্থর 


স্ববিধা করে দিচ্ছেন। 
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' ছিল না, একেবারে তুরুপের (ট্রাম্প), 


রর এমন কি নিজেকেও না) অমন তুরুপী . 
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দর্পণ ॥ গুক্রুবার, ২৮শে ভা ১৯৮৩. | 
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ou 


“জীবনের জয়ধ্বনি কি রণনি নয় ? 


শ্রীপতি নন্দী 


তেইশে' জাহয়ারীর 
কাগজে একটা কাটুন, অনেকেরই 
নজরে পড়ে থাকবে; ব্যঞ্জনাি 
এইরূপ :--ভারতীয় 'প্রতিষ্ঠান,গুলির 
ধ্বংসস্তুপের ওপর শ্রীমতী গান্ধী তার 
সাধের তাসের ঘর রচনা করেছিলেন; 
একেই তিনি শক্ত (যেহেতু 
নিতুনতর”??). ভিৎ বলে জেনে 
নিয়েছিলেন; তাসগুলিও ধেমন তেমন 


তাম। কিন্ত হায়'! তুরুণী প্রযুক্তিবিদ্তা 
যতই দানবীয় হোক না কেন, কোন 
কিছুতেই ধরে রাখার ক্ষমতা তার নেই, 


| . ছুর্গটাও যে একটা তাসের খর মাত্র, 





অতএব মাধ্যাকর্ষণের টানে, ধরার 
টানে, বিধির বিধানে, ধূলার পথে সে 
'আত্মবিলোপের পথে। 

দৃশ্ুটি ইন্দিয়ীয় হলেও এর তাৎপর্য 
ভারতীয় প্রজাতস্ত্রের বর্তমান ঝরঝরে 
অবস্থার প্রতিফলনও বটে। ২৬শে 


J জাহুয়ারীতে প্রতি রছর খোল-নাকড়! 





“এক সরে'বীধা । 


্রিপুরা। 


৬ ৯ 


ষ্টেটসম্যান ' 


পাহাড়ে, ঢালে অথবা সমতলে, একতারা আর প্েপ্রোং নাজ 
বাউল, জারি, গরিয়া, গাঁজন, ছন্দময় 
রিয়াং নাচ এখন 'স্থষ্টিশীল মানুষের জীবনের অঙ্গ । | 
সর্বক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির উল্লাস ফলের 
উৎপাদন আর মননের উৎকর্ষতার জন্ত সংস্কৃতির চর্চা-_ 
ছুটি কাজ পাশাপাশি চলছে ।__কাজ আরব কবিতা, রুটি 
আর সঙ্গীত, কৃষি এবং কৃষ্টি, লাঙ্গলের ফলা, হাতুরির শব্দ, 


১ বাশির ধ্বনি, ফুল ফসল মেহনত, ঘামে ও আনন্দে; সৃষ্ট 
ও সংগ্রামে অগ্রদর হচ্ছে নতুন ত্রিপুরা, আমাদের সবুজ 


তথ ক ও রর অধিকার | রর 
বি সরকার | 


বাজিয়ে প্রজাতস্ত্রী সংকীর্ভন হয়ে থাকে, 
প্রজাতন্ত্রের প্রজাসাধারণ ভারতভাগ্য- 
বিধাতারূপী প্রেমের ঠাকুরের অশরীরী 
বেতার-ভাষণ পান, করে থাকে, অর্থাৎ 
বায়বীয় প্রজাতন্ত্র সেবন করে থাকে। 
বল! বাছল্য, ভারতভাগ্যবিধাতার 
প্রতিনিধি” পিতা-পৃত্রীর ' বচনন্থধা। 


প্রজাতন্ত্রের দুর্গটিকে যতই, স্বর্গীয় ' 


মাহাত্ম্যমপ্ডিত করে তুলেছে, দুর্ভাগা! 
প্রজাগণকে, ততই নরকের গর্ভে ঠেলে 
দিয়েছে! বুদ্ধিমান পিত! জানতেন, 
গ্রজাকুলের নিরাশ! যখন প্রজাপতির 
শাস্তিবনে অশান্তির কারণ. হয়ে 
দাড়ায়, তুরুপের তাঁলটি তখন ‘অস্জি 
খেল,’ খেলে থাকে'। বৃদধিগর্ত? পুত্ৰী 
পিতৃদ্বেবের এহেন ‘ডিসকোভারী অব 
ইণ্ডিয়া-টাকে শুধুমাত্র পাঠাভ্যাস 
করেন নি, নতুন 'নতুন সংস্করণে তাকে 
আরো ফুল-ফল-প্নবিত করে সুবিশাল 
তুরুপ দুর্গে রূপার্িত করে এনেছেন । 
পিতার “শিকার প্রতিবেদন, “সমাজ 
তাত্তিফ ধাঁচের সমাজব্যবস্থা’, “কামরা 


\ 





পরিকল্পনার পর নেত্রীর রাজাদের - 


নাজ হরণ, গরীবের নামে ব্যাঙ্ক 
উৎসর্গ, বিশ দফা,” আরো-নতুন বিশ 
দফা, গরীবী হঠাও, সাম্রাজ্যবাদ 


! বিরোধিতা, সমাতত্্র, দেশের কল্যাণে . 


ইমার্জেম্দী এসমা। এপিয়াড ইত্যাদি 
ক্ষেপণাস্ত্র সম্বলিত নিরবচ্ছি্ন তুরুপী 
ইতিহাসকে বাদ দিলে ভারতীয় 


প্রজা দর্শনীয় কি-ই বা আছে? 


কিন্তু ক্ষেপণান্ত্রগুলি ব্যর্থ, কেননা কং- 
মার্কা রাজনৈতিক ট্ট্যাটেজী বুঝতে 
কারো ভুল হয়নি । .. 

লক্ষ উদ্ভত বর্শাফলকে ‘সুরক্ষিত’ 
তাসের ছূর্গটি নিজেই যখন মাটিতে 
গড়াগড়ি মারছে, নিরর্থক বর্শাফলকগুলি 
যখন মুক্ত আকাশতলে লক্ষ উপহাসের 
মত, স্বয়ং তাসাড়ের মর্মস্থলে জালা 


-ধরাচ্ছে, তখন ঘে ‘ডিসকো চারী অব . 


ইণ্ডিয়া’”-র দেখ! মেলে, শ্রীমতী তারই 
পাঠ নিতে শুরু করেছেন। আসলে 
. জীবস্ত ইণ্ডিয়া, বাস্তব ইণ্ডিয়া আরে! 
বেঁচে আছে, কিন্তু তুরূপের দুর্গটি 
পুনরায় তাসতব লাভ করেছে। 
/ তুরুপের তাস জুয়াখেলায় বন্ধান্্র হতে 
পারে, কিন্ত জীবনথেলায় সে তো 


অন্ত্র-কর্ণাটক ফেনোমেননে আত্মাহুতি 


দেয়। - 


ক ক "ঝা he চি 


আধা সামস্তবার্দ রয়েছে, অতএব 


গ্রামভারতে প্রজাতন্ত্রের খোজ পাবে ' 


কে? বেজম্মা নয়! পুঁজিবাদ রয়েছে, 
অতএব বিশ্ব পুঁজিবাদের প্যারাঘুলেটর 
চড়ে খোকন সোন! “সার্বভৌম ভারত 
ভাগ্যবিধাতা, পুঁজি . জগতের ঘাটে 
. খাটে ঘূরছেন। 
|  ওয়েষ্টমিনষ্টারের কৌনিস্তমত্ডিভ 
চারাগাছটি মহাসমীরোহে ভারতের 
"' মাটিতে পুঁতে রাখা হলো!) তার 
কল্যাণে ভারতীয় সমাজে সামস্তবাদ 
| উৎখাত হলো! না, কিন্তু সর্বভারতীয় 


‘| প্রশাণনে একটি 'অতি-কেন্দ্রিক কেন্দ্র 


প্রতিষ্ঠা পেলো । ফলে অতি বিচিত্র 
অসংখ্য দ্বন্বের উদ্ভব হয়েছে এবং সে 


, প্রক্রিয়ায় আধাসামস্তবাদ ও নয়! পুঁধি-. 


বাদ আপন আপন আধা-ফ্যাসিবাদের 


সংমিশ্রণে প্রতি-কেন্দ্রিকতা, আঞ্চলি- |. 


কতাবাদ,  “ভিন্তাইভ এণ্ড রুল-'বাদ, 
লাশ্পরদায়িতাবাদ ও জাতপাতবাদকে 
ক্রমশঃ পুষ্ট করে চলেছে । ফলতঃ, 
একমাত্র ভোটপত্রের চুষি-কাঠি চুষে 


চুষে সার্বভৌমত্বের ও মাধারণতস্বের |. 


স্বা্-আসম্বান মেটাতে হয় প্রজাতন্ত্রের 
প্রজাকুলকে ৷. | 
এক কথায়, ভারতীয় জনগণ 


বিভ্রান্ত, শৃঙ্খলিত, স্ব হারিয়ে সর্ব: Re 


হারা) আর আধাসামস্তবা ও নয়া- 
পুঁজিবাদের পৃশ্চিম-মুধী আশা আকাব্ধ! 
যেটাতে শক্তিমান ‘নিগে| সিক্কেছিং 


*আধাফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রীয 





ইট ম্যাট’ রূপে শক্ত কেন্দ্রে আ্ধাঁ 
ফ্যাপিষট দুর্গ স্থায়ী আসন গেড়েছে। 
এথানে লক্ষণীয় থে, ইন্দিরার তাপের 
দুর্গটির ভগ্নদশা প্রাপ্তি ঘটলেও কেন্দরীর 
ছু্গটি জগদ্দল 
পাথরের মত অটল, নির্মল, নিয়ত 


 কুচকাওয়াজ-নিষ্ঠ। সাধারণ ' ভারত- 
বাসীর জীবনে 


“সাধারণভগ্থ দিবসে” 
বিন! পয়সায় অরকাবী কুচকাওয়াজ 
দর্শনটাই মোটা লাভ, আগর কুচ, 
নেছি। 
bd ফাক * ক 
, পশ্চিমের আলো-_-সে তো আন 
তষসার পূর্বাভাষ। নৈ 
উদ্ভাসিত হয়ে এদেশে ও পশ্চিমের মত 
বোষ্টমী ব্রাহ্মণ, টিউভরী ব্রা্মণঃলের 
মত কাশ্ীরী ব্রাঙ্মণকুলকে মাথায় তুলে 
নয়া একটি ‘এলিট’ শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়েছে।  এনারা সংবিধানের নামে 
শপথ নিয়ে দেশবাসীর জান-মান মাংস- 
মজ্জার অধিশ্বর হয়েছেন, এবং প্রতি- 
দানে দেশবাদীকে অসার ্লোগানের 
- গেলাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, 
এ সংবিধানটাও তাদেরই স্বরচিত এবং 
তাদেরই সগোত্রগণ সাংবিধানিক 
ব্যাখ্যান টাখ্যান দিয়ে নিজেদের পৌষ- 
মাস. ও দেশবানীর সর্বনাশ সাধনে 
সহায়তা করে থাকেন। অতএব, 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


আলো - 
বারের পক্ষে সরকারের কাছে ক্ষ্ভি- 





॥ সাত ॥ 


ক্যানসারে স্বতু . 
নন 

অল্প আগুন বেরৌচ্ছিল'। যারা. এ 
সময় আশেপাশে ছিল তাদের এমন 


কি ছোট ছেলেমেয়েদেরও সার! দেহে, 
খাত্লাপ ঘা হয়ে গিয়েছিল ॥ 
মিঃ গ্রীসবীকে কোন প্রতিষেধক 


' দেওয়া হয়নি এবং নিশ্চদ্ব তিনি বোমা 


বিস্ফোরণের পরে তার অংশবিশেষের 
সংম্পর্কে আসেন । 

অস্ট্রেলিয়ার যে সব টনিক ক্যান- 
সারে ভূগেছেন তাপ সবাই বলেছেন 
যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা খুবই শিথিল 
ছিল। এংপর্যন্ত ৩:* জনের পরি- 


পূরণের আবেদন করা হয়েছে । 
অথচ এই বোমা পরীক্ষার জন্ম 
ভারপ্রাপ্ত অফিদার এয়ার ভাইস- 
মার্শাল টুদ্ার্ট মেনিয়েল, সম্প্রতি' এক 
বিবৃতিতে দাবী করেছেন যে সকলের 
নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছিল । এমন হতে পারে ষে কিছু 
লোক হয়ত যথেষ্ট সাবধানত! অবলম্বন 
করেনি এবং এর অন্য প্রয্নোজনীয় 
নিরাপত্তা! ব্যবস্থার নিষুমকান্ুনগুলি 
মেনে চলেনি। এক ধরণের বিশেষ 
পোষাক ছিল, মা পরলে তেজঙ্রিঘার 
থেকে রক্ষা পাওয়া যেত । হারা 

এই সব পোষাক ব্যবহার করেন নি 
তাদের অস্থুস্থ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, 


তিনি স্বীকার করেছেন। 


পশ্চিন্নরঙ্গ ্াবাসন পদের 

গল.ফগ্রীন বাজার প্রকল্পে 

ভোট, ও বড় ছোকানঘত্র - 
বিক্রী 


পশ্চিমব আবাসন পর্যদ জনসাধারণের জন্ক গলফ গ্রীন প্রকল্পে অনেক- 
গুলি ছোট ও/বড় দোকানঘর বিক্রয় করার এক ₹ নতুন, পরিকল্পন। গ্রহণ 


কয়েছে 1 


মী, মাছ মাংস বিক্রয়ের জন্ত নির্ধারিত কর] হচ্ছে রর দোকানঘর 


(Stall ) গুদিকে-- 


এবং 


bd 


বড় দোকান ঘর (9199 ) গুলিকে নির্ধারিত করা হচ্ছে মণিহারী জিনিস- 
পত্র, মুদিখানার জিনিসপত্র, ওষধ এবং রেশনের খাস্দ্রব্যাি বিক্রয়ের জন্ত।। 

প্রত্যেকটি ছোট ও বড় সমস্ত দোকানগুলিতে উপযুক্ত “ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং” 
এবং সমষ্টিগতভাবে ব্যবহারের অন্ত জলের সুবদ্দোবস্ত করা-হবে। ' 

এই রগ বিস্তারিত খবর এবং নির্ধারিত ফর্মে দরথান্ত। করার 'জন্ত দৈনিক |. 
লংবাদপন্রগুলিতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে উপযুক্ত সময়ে জানানো হবে । | 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ 
. ১০৫নং সুরেন্দ্র ব্যানাজ্ রোভ 


কলিকাতা-+*** ১৪ 





আট. ॥ | পু 
\ 


ভ্রাসাম আন্দোলনে যোগ না দেৱাৱ জন্য শান্তি 


বিশেষ প্রতিনিধি: গৌহাটী 
বিশ্ববিদ্ালয়সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপভাকার 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত কয়েক 
সঞ্াহে নিরীহ ছাত্রদের প্রতি ভীতি 
প্রফ্শন এবং মারধোরের বেশ কয়েকটি 
ঘটন! ঘটে গেছে বঙ্গে জানা যায়। এই- 
সব শিকার হচ্ছেন যেসব ছাত্র তাদের 
সকলকেই ভাষাগত বা ধৰ্মীয় সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ভূক্ত অথবা আহ্ব বিরোধী 
গণনতান্িক চেতনাসম্পন্ন অদমীয়া ভাষী । 
এরমধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠ বু ্টনা ঘটেছে 


গৌহাটী বিশ্ববিস্ভালয় চত্বরে । সেখানে , 


আস্থর শ্লোগান প্রোগ্রামে সামিল না 
হবার জন্ত ফকরুদ্দিন আহমেদ নামের 
একজন্‌ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রকে 


প্রচণ্তভাবে প্রথার কর! হয় এবং তারপর, 
তাকে দোতলা থেকে ধাক্কা মেরে 
নীচে ফেলে দেওয়া হয়। ফককরুদ্দিন- 


পরদিন সকাল পর্যন্ত মারাত্মক আহত 


অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকে । তারপর 
তাকে হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা 
হয়। গত বছরও এই একই ধরণের 
একটি ঘটন] ঘটেছিল | এস এফ আই- 
এর একটি ছেলে এ ঘটনার শিকার 
হয়েছিল! | 
এদিকে ইউনিভারসিটি ল কলেজে 
ভর্তি হতে গিয়ে ভাষাগত ও ধর্মীয় 
সংখ্যালঘু ছাব্ররা ভীতিগ্রদর্শনের 
সন্মুবীন হচ্ছে । এইসব ছাত্রদের নাকি 
ভতি হতে না আসার ছ্‌ড় বলা 


হয়েছে । সিলেকশন লিষ্টে যে সমস্ত 
মংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রের নাম 
ওঠে আন্দোলমপন্থীরা তাদের নাম 
কেটে দেয় বলে প্রকাশ। 

কিছুদিন আগে ডাক ও তার 
বিভাগের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
এক কর্মচারীকে গৌহাটী শহরের বুকের 
উপর মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয় 
বলেও জানা গেছে। এই কর্মচারী 


২ ;বিদেশী আন্দোলন বিরোধী . বলে 


পরিচিত । - 
লক্ষণীয় যে সমস্ত শিক্ষাবিদ বা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান চট করে স্কুল- 


কলেজ-ইউনিভারসিটিভে সি আর পির এখনো এর যথাযথ প্রয়োগ করছেন * 


প্রবেশের নিন্দায় মুখর হন তারা কিন্ত 


LS ৷" দর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮ ৩ 


' এই সম্মস্ত ঘটন! সম্পর্কে একেবারে . 


নীরব। যেন এজাতীয় ঘটন! “শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা” নষ্ট করে না। 
আসাম সরকার ১৯৬* সনের ৩০ 
আগষ্ট এধরণের ঘটনার মোকাবিলার 
'জন্য একটি -পলিসি ষ্টেটমেন্ট জারী 
করেছিলেন । তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
বা হোস্টেলে হিংসাত্মক ঘটনা রোধ 
করতে অপরাধী ঘের বিরুদ্ধে নান! 


ধরণের ব্যবস্থা {যেমন ভবিস্ততে 


সরকারী চাকরী লাভের! স্থযোগ থেকে ' 


বিরত রাধা) & %ার কথা বলা 
হয়েছিল । আসাম সরকার অবশ্য 


না।__যুগশক্তি 















[) 
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“ছাৰিদঠ দূর করার যাদমন্স একটিই 


কঠোর পরিশ্রম করা।” 


- ইন্দিরা গান্ধী , 


আর তা হলো বিছিষ্ঠ লক্ষ্যের স্থুম্পষ্ট - |. 
ধারণা, নিয়ে খ্রখলাবোধের পক্ষে .. 


davp 82/500 








করছেন যে তার! অস্থবিধাজনক কেন্্র- 


এ ূ 


কাছাড়ের রাজনীতি * 


৬ পৃষ্ঠার পর 
ণায়ই বোঝা ঘায়। এখানে গ্রকাশেই 
তারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবেন 


কিনা, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না, 
যদিও দলীয় নীতি অন্থসরণ করলে 
সেটাই সম্ভবপর | কেউ কেউ অনুমান 


গুলিতে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা ' 
করবেন এবং সুবিধাজনক কেন্গুলিতে 
বেনামীতে প্রার্থী দেবেন । জনতা এবং 
লোকদ্বলও নিৰ্বাচন বয়কটকারী কিন্ত: 
এ মহকুমায় তাদের তেমন কোনে? 
সংগঠন নেই । এস, ইউ, সি ব্রহ্মপু্জ hae 
উপত্যকার বাম গপতাঞ্ছিক ফ্রণ্টের সঙ্গে 
আছেন, কিন্ত কাছাড় জেলায় এখনও 
তারা ফ্রপ্টে আসেননি । তার! হয়তো 
দু'একটি কেন্দ্রে প্রাথী' দেবেন. অবনত '. 
প্রচারই তাদের লক্ষ্য, নির্বাচন জয় 
নয়। 5 | | 
কিছু নির্ল প্রতিদ্ধদ্বীও যে 
থাকবেন ভার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 
উল্লেখযোগ্য যে নামগুলে] শোন] যাচ্ছে 











১. ভার মধ্যে আছেন মহকুমা পরিষদের 


ভারপ্রাধ মুখ্য কর্মবাহী সভ্য নিখিল-, 
কান্তি দাস এবং উকীল আবদুল খালিক 
তালুকদার ৷ দু'জনেই দক্ষিণ করিমগঞ্জ | 
কেন্দ্রের সম্ভাব্য গ্রার্থী। সম্প্রদায়গত 
অবস্থান থেকে স্থবিধাজনক বিবেচম। 
করলে অন্য কেন্সেও নির্দ্গ রাধা এ 
দাড়াতে পারেন, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 
তারা জোরুদীর গ্রতিদ্ষম্বিতাও করতে 
পারেন, কিন্তু এখনই তাদের নামধাম 
জান] যাচ্ছে না।, b 

সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের তারিখ 
ঘোষণায় জনসাধারণ খুসী। দীর্ঘদিন 
যাবৎ ক্ষমতাহীন অবস্থায় থাকার পর 
রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীর" আবার 
নিজেদের চা বলে মনে করছেন। , 
ভারা ছাড়া সাধারণ মানুষও দীর্ঘদিন 
ধরে আমলাতান্ত্রিক * একনায়কত্বের ' 
আহ্বান লাভ করে তিক্তবিরক্ত হয়ে « 
উঠেছেন । উড 
চন অর্থাগমকারী, কারো কাছে বা 


. উত্তেজনাপ্রদ | শুধুমাত্র সরকারী ও 


আধাসরকারী সংস্থার কর্মচারীর? 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কারণ. কে কোথায় 
ভিউটিতে পড়বেন, তার ঠিক নেই। 
তদুপরি শোনা! যাচ্ছে কাউকে কাউকে 
হয়তো , বা বর্ষপূত্র উপত্যকায়ও 
পাঠানো হতে পারে । 

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নির্বাচন নিয়ে 
কি ঘটবে, তা নিয়ে অনেকের মনেই 


 ছুশ্চিস্তা আছে। রাজনৈতিক কর্মীরা ২ 


তো বটেই, তাছাড়া অনেকেরই 
আত্ীয়ন্ঘজন বন্ধুবান্ধব ওখানে আছেন, 


‘তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েও + 


অনেকেই উথিগ্ন।--কাছাড় থেকে | 
প্রকাশিত যুবশক্তি 


Cc দ্পণ ॥ শুক্রবার/২৮শে জানুয়ারী 


| 


দেবদাস ছবির প্রিটটদ্ধার 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
, প্রমথেশ বড় ব্রার বাংল! “দেবদাস” 
ছবির অবশিষ্ট একটি মা প্রিণ্ট অবৃ- 
_ ০ শেষে বাংলাদেশের ফিল্ম ডেভলপমেণ্ট 


' কর্পোরেশনের স্টোরের মধ্যে পাওয়া 
গেছে । সম্প্রতি এক খবরে এটি জান। 
যায়ু। 

পঞ্চাশ দশকের . শেষেও বাংলা 


‘দেব দাস” কলকাতার; প্রেক্ষাগৃহে দেখা 
গেছে। তখনই শোনা গেছে__ 
ছবিটির এই একটি মাত্র প্রিণ্টই অবশিষ্ট 
আছে। সেই প্রিন্টটিও বেশ জীর্ণ ও 
মলিন হয়ে পড়েছে-_ছবিটি শেষ 
দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে সময়ই 
অনেকে স্ন্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন 
এআর কোন প্রিন্ট নেই কেন? এই 
=' প্রিপ্টটিরও সংস্কার হয় না কেন? 
ইত্যাদি। তারপরই যাট দশকের 
প্রথমেই লক্ষ্য করা গেল, প্রিণ্টটি আর 
কোথাও প্রদর্শিত হচ্ছে না। মাদ 

' ৫ বছর গড়িয়ে ধায়_-বছরের পর বছর 
কেটে যায়-_ছবিটির আর কোন হদিশ 
পাওয়! যায় না। অনেককে হা 
হতাশ করতেও শোন!" যায়--নিউ 
ধিয়েটার্সের বিজয় বৈজর়ন্তী এই 


দেবদাস’ ছবিটার কম অবদ্ধান তো 
নেই এদেশের ছবির জগতে- সেই 


আফ্রো এশীয় 


'লাগনেশ সম্মেলন 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী 
লোকদের মধ্যে সমঘ্বক্ন- সাধনের জন্য, 
, সাংস্কৃতিক 'আঘান প্রদ্ধানের জন্য প্রথম 
> আফ্রো-এশীয় লাওনেস সম্মেলন ২৮ 
রী শুরু হচ্ছে। এ্রদ্দিন বিকেল 
৪টায় কলামদ্দিরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রী শ্রিএঞন পি কে সালভে এই 
সন্মেলন-উদ্বোধন করবেন। পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্ীহাঁসিম আবছুল 
হালিম প্রধান অতিথি হবেন। পরের 
দিন কেন্দ্রীয় মন্্রীঘয় শ্রীমতী মহসিন! 
কিদওয়াই ও শ্রীমতী রামদুলারী সিনহ! 
সম্মেলনে যোগ দেবেন। ২৯ জাহয়ারী 
' সকাল সাড়ে সাতটায় যিড়লা প্রানে- 
টরিয়াম থেকে গ্র্যা হোটেল্গ পর্যস্ত 

শোভাযাত্রা করে লাগনেসর! যাবেন।। 

-" এই সম্মেলনে বিদেশ থেকে আগত 
সহ সার! দেশের প্রায় ৪৫* জন 
লাওনেস যোগ দেবেন। আনন্দ 
* শঙ্করের গ্র,প সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। সম্প্রতি 
উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক 

সম্মেলনে 'একথা জানানো হয় । 


এ 


১৯৮৩ 






অযূল্য ছবিটার সংরক্ষণ না করে এই 
সীমাহীন অবহেলা! কেন? কেন আর 
সন্ধান পাওয়া যায়না তার ?-..তারপর 
শোনা গেল ‘দেবদ্বাস’ বাংলা ছবিটি 
আর কোন দিনই দেখা যাবে না 
ছবির প্রিন্ট একেবারে খোসা গেছে। 
এও শোনা গেল ষে, বাংলাদেশে নাকি 
“দেবদাস” ছবির একটি প্রিপ্ট এখনো 
আছে। সে খবরের সত্যত! কিন্ত 
“যাচাই হয়নি। তারপর কিছুদিন 
আগে আচমকা এই খবর, বাংলাদেশে 
প্রিন্টটা পাওয়া গেছে শেষ পর্যস্ত। 
কিন্ত প্রশ্ন, এখানের প্রিপ্টটা গেল 
কোথায়? ভবে কি এদেশের প্রিণ্টট! 
ওদেশে চোরাই চালান হয়েছিল 
এমন সন্দেহও উ'কি দিতে পারে ! 
তাই মরি হয়, তবে তার রীতিমত 
তদত্ত হওয়া দরকার, নইলে সেই 
প্রিন্টের দাবীদার' কে, তার আইনসিদ্ধ 
প্রমাণ মিলবে কোশ্েকে ? এইসব 
' জটিলতা! পরিহার করেও একটা! কাত 
কিন্তু অবশ্যই করা যায়-_ওই প্রিণ্টটা 
থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে মাস্টার প্রিণ্ট 


অর্থাৎ নেগেটিভ তৈরী করে প্রিন্ট 


করে ফেলা। এ ব্যাপারে বাধা ন! 
আসাই বাধায় শিল্প সংস্কৃতির স্বার্থেই 
এট! হওয়া উচিত। কারণ এছবির 
প্রতি ষে ক্ষমাহীন উদাসীনতা! এতকাল 
দেখান হয়েছে, তাকে আরও বিলম্বিত 
কর! মানেই চিত্রকলা মনস্ক এ দেশেরই 


চূড়ান্ত ক্ষতি । 
খুবই পরিতাপের কথা যে, পুনে 
ফিল্ম আর্কাইভ্‌সে বাংলা “দেবদাস” 
ছবির প্রিণ্ট সংগৃহীত নেই--আছে 
প্রমথেশেরই হিন্দী “দেবদাস” ছবি। 
এখানে উল্লেখ ক্র! প্রয়োজন যে, 
বাংল! ছবিটি গুণমানে ও উৎকর্ষতায় 
হিন্দী ছবিটির চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও 
“গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দেবদাসে 
, প্রমথেশ শুধু নামভৃমিকাতেই 
অসামান্ত অভিনয় করেন. নি, 
- সমগ্র ছবিটিতে এক অসাধারণ প্রি- 
চালন বৈভবের স্বাক্ষর রেখেছিলেন 
সেই ১৯৩৫ সালে, যার ফলে এদেশের 
ছবির অগতে এক যুগাস্তর এলো । 
ছবিতে নাটকের আঙ্গিক দূর হয়ে 
এলো! - চলচিত্রধর্মিতা চলচ্চিত্রের 
নিজন্ব ভাষ1। চিত্রনাট্যের ব্যাকরণ 
সুশৃঙ্খল হল। স্্যাশব্যাক, ক্লোজ আপ 
মন্টাজ, সাউগ্ড এফেক্ট,” ইয়েজারি, 


ইণ্টার-কাট্‌ টেলিপ্যাখীশট্‌, এফেক্ট 


মিউজিক ইতাদি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন 
প্রকরণ সেই প্রথম রসাবেগে ভারতীয় 
পর্দায় উদ্ভাসিত হন। ? 
ছবির কাহিনীকার শরৎচন্দ্র ছবি 
দেখে বললেন, “ইমপ্রুভমেপ্ট অন 
অথর।? শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে যে 
দেবদাস, তাকে প্রমথেশ যে চিন্রকূপে 
ফুটিয়ে তুললেন, তা হয়ে দাড়াল অনেক 
বেশী জীবস্ত ও গভীর প্রভাবমপ্তিত। 
আজও কোন তরুশকে উড়, উড়, চুল, 
বিষণ্ন চোখে হতাশ হতে দেখলে, 
অনেকেই বলে থাকে, ‘কি রে দেবদাস 
হয়ে গেলি নাকি ?? অথচ দেখা ষাবে, 
যার! এইসব বলছে-_সেই নবীন সমাজ 
“দেবদ্ধাস? ছবিটাই হয়তো দেখে নি। 
লোক পরম্পরায় শুনে শুনে এই হতাশ 
প্রেমিকের চিপিক্যাল ছবিটি মনে মনে 
ছাপ রেখে গেছে । মনে রাখতে হবে, 
শরৎচন্দ্রের বইতে দেবদাদের কোন 
রেখাচিত্র ছিল না-ছিল কিছু বর্ণনা 
তাও তেমন ভিটেলসে নয়--ভাসা 
ভাসা ।, আসলে প্রমথেশের “দেবদাস” 
রূপসজ্জা এত গভীর স্ংবেদন মণ্ডিত 


ছিল, অভিনয় ছিল এমনই -শ্বতোৎ- 


সারিত যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রে হতাশ 
প্রেমিকের সার্থকতম ইমেজটি এনে 
দিয়েছিল-বা আজও সজীব হয়ে 
রয়েছে । এছাড়াও ছবিতে চন্দ্রমুখী 
চরিত্রের উত্তরণ ঘটিয়ে প্রমথেশ 
ছবিটিতে কিছু পজিটিভ ইঙ্গিত দিতে 
চেয়্েছিলেন_-যেখানে শরৎচন্দ্র স্বয়ং 
ছিলেন নীরব। 

ফ্রান্সের কান্‌ ফেইভ্যালের চেয়ার-. 
ম্যান বিখ্যাত এতিহাসিক ও সঙ্গা- 
পোচক জর্জ সাদুল ষাট দশকের 
স্ধ্যলগ্রে এদেশে এসে প্রমথেশের 
‘দেবদাস’ ছবিটি দেখতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু তাকে দেখানে। সম্ভব হয় নি। 


পোল্যাণ্ড থেকে চলচ্চিত্র সুধীবৃন্দ 


এসেও বাংলা “দেবদাস? দেখার সুযোগ 
পান নি। খত্বিক ঘটক ও বারীনন 
সাহা বাংলা “দেদাস, ছবির প্রিন্টের 
হদ্বিশ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। তবে ১৯৫০ সালে পুভভকিন 
ও চেরকাশভ এদেশে এসে প্রমথেশের 


বাংলা দেবদাসের ছিন্নমলিন প্রিপ্টটি ' 


দেখে ভূয়সী প্রশংর্াঁ করেছিলেন এবং 
মে সময়ের তৈরী ছবিগুলির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন 1. ৭ 

যাই হোক্‌ শেষ পর্যস্ত যে, বাংলা 
দেবদাসের প্রিণ্টটির “হদিশ মিলেছে _ 
এটিই দ্বাকুণ স্বস্তির ব্যাপার। এখন 
এটি থেকে নেগেটিভ তৈরীর জন্য রাজ্য 
সরকারের তৎপর হওয়া উচিত 
অবিজ্ে। 


ভিক্টোরিয়া কলেজ 
হোস্টেলে দুরবস্থা 


শেশ্নালদার কাছে ভিক্টোরিয়া 
কলেজ হোস্টেলের অবস্থার প্রতিকারের 
দাবিতে ছাত্রীরা সম্প্রতি অনশন 
ধর্মঘট করেছেন । হোস্টেলের ছাত্রীদের 
অভিযোগ হল, মধ্যবিত্ত পরিবারের 
মেয়েদের পক্ষে একদজে ছষাসের, 
হোস্টেল চার্জ নশো টাকা দেওয়া 
সম্ভব নয়। এই হোস্টেলে না থাকলেও 
আবাসিকার্দের কাছ থেকে সীট রেন্ট 
ও মিলের চার্জ ষথায়ীতি নেওয়া হয়। 
ছাত্রীরা মহালয়ার আগে বাড়ি চলে 
যায়, ভাঁইফে?টার পর আসে কিন্ত 
মিলের চাঁজ দিতে হয়! ছাত্রীদের 
অভিভাবকরা এই অযৌক্তিক ফী এবং 
একসঙ্গে এত টাকা দিতে অক্ষমতা 
জানালে কলেজ পরিচালন সমিতির 


চন্দ সেন নাকি অভিভাবকদ্বেরকে 
বলেন ষে, টাকা দেবার ক্ষমতা না 
থাকলে যেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন কেন ?? 
কলেজের সেক্রেটারী পি. সি. মিত্রও 
এই রকম দুর্বব্যবহার করেন। হোস্টে- 
জের মেয়েরা যে ঘরে থাকে তার 
জানলার গরাদ মেই। ছাত্রীদের 
বিন্বুমাত্র নিরাপত্তা নেই। 

সেক্রেটারির পার্নোনাল সেক্রেটারি 
জনৈক ব্যক্তি ষখন তখন হোস্টোলে 


ন 


| নয় 1 


জীবনের জয়ধ্বনি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুঘুর 
দৌরাত্মা। জমিদার জোতদার, 
আড়তদার, ভেড়ীদার, ' সুদখোরঃ 
_ঘুষখোর, কণ্ট্াক্টার,। স্পেকুজেটর, 
এ্যামব্যাসাঁভর, গভর্ণর ও তথাকথিত 
জনপ্রতিনিধিসহ আরো হরেক রকমের 
ভ্যারাইটিতে বিভক্ত এহেন ঘুঘুবংশীয় 
মহাত্মাগণ দেশী-বিদেশী পুজিবাধী 
শকুনিকুলের রিয়ার গার্ড, আপনজন । 
বর্ণ বৈচিত্র্যে বিবিধ হলেও কর্ম প্রতিভা- 
বলে এর! সফলেই শোষ্ণ-নিষ্ । বিগত 
পঃত্রিশ বছরের রক্তক্ষয়ণের পর দেশ- 
বাসীর কাছে এটুকু অস্ততঃ স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, রক্ষক-রক্ষিভা হেন সুসধুয় 
বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এর! পরম্পর সুখে 
সুখী দুঃখে ছুরী। এদের সম্সিনিত 
শক্তিই আমাদের শাদক, আমাদের 


. সভাপতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জীপ্রফুলন সাধারণতম্রের সংগঠক । 


তাহলে শত শত শহীদের এত 
রক্তদান, মে কি এদেরই হাতে দেশের 
ভাগ্যটাকে তুলে দেবার জন্য? 
নিশ্চয়ই না। বীরের দে রক্তম্নোড 
মাতার সে অশ্রধারা, সে কি ধরার 
ধূলায় হবে হার! ? নিশ্চয়ই না। মনে 
রাখতে হবে, এ শকুনিকুলই হোক্‌ 
কিংবা! তাদের বাহনগশই হোক্‌, এরা 
নিজেদের হাতে নিজেদের জন্যই কবর 


গিয়ে ছাত্রীদের উত্যক্ত করেন। কলেজের খু'ড়তে জানে, এতাধিক কিছুই জানে 


এস. এফ, আই. ইউনিটের ছাত্রীরা এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবার করছেন । ২৭ 
জানুয়ারী কলেজ সংলগ্ন হোস্টেল গেটে 
যুব ছাত্র বিক্ষোভও হবে। কলেজটি 
সরকারের অনুমোদন পায়। ছাত্রীদের 
আশা, রাজ্য সরকার পরিচালক 
সমিতির বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা! 


নেবেন। 


মোজাকথায় 
২য় ষ্টার পরপৃ" 

যাই, হোক্‌, তাদের ভাগ্যলিপিও 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিজেদের পাপে 
নিজেরাই চারিদিকে ঘেরাও হয়ে 
পড়ছে, বেহু শ অবস্থায় নিজেরাই 
পরম্পর কখনে। গল! জড়াজড়ি কখনো 
গলাটেপাটেপী করে অবলুপ্তির পথে 
এগোচ্ছে। গঠন মুখী মহাষজে?র 
সোরগোল চালিয়ে জাতীয় জীবনের 
পঙ্গাধাত্ার আয়োজনকে যার! পূর্ণ 
করে এনেছে, ভার] নিজেরা কি আৰ 
ওপারের ঘ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে না? 
অতএব, তাদেরই ইহকাঁজের রী এবং 
পরকালের সাথী ইংকংওয়ালাদের 
সুখী পরিবারে আত্তাবল-স্থ লভ 
বিশৃখ্খলাটা, অকারণ নয়, হুর্বোধ্যও 
নম? . 


না; রক্তের খণ না মিটিয়ে এক্স! যাবে 
কোথায়? বিক্ষুদ্ধ ভারতবর্ষ এদেরই 
অক্ষয় কীৰ্তি, এখানেই তার! লয় 
পাবে। তবে ইতিহাসের . নিকট 
আমাদেরও তে। কিছু খণ আছে; 
তাহলে, আর বোবা হয়ে বসে থাকা 
নয়, হেইয়ো বলে কোটি পায়ের লাথি 
চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, 
ইতিহাসের খণ শোধ না করে মুক্তি 
আসে না, এবং সে খন সমগ্র, 
অনগণের। ys 


কলিযুদ্দিন | 
১ম পৃষ্ঠার পর 


অধীনস্থ হাকনি ক্যারেজ দরের 
জনৈক কুশুবাবুর মাধ্যমে ভি, সি, 
থেকে কনষ্টেবলকে গাড়ি পিছু মাসে 
পনেরো টাক! দিয়ে ম্যানেন্জ করছে। 
আর বেচাল হয়ে গেলে থানায় ফোন 
করে গাড়ি ছাড়ানোর জন্য কলিমুদ্দিন 
. সামলকে মাঝে মধ্যে থোক টাকা। ভেট 
' দবেয়। কলিমুদ্দিনের বিরুক্ধে ভিঙ্জিলেন্দ 
কমিশন বসানোর জন্য অনেকেই 
ধলেছে। 
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বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
পিপি আই এম নেতৃত দিশেহার৷ 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
২৭ জানুয়ারী ১৯০১। যেদিন 
বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য 
বাস ট্রামের ভাড়া বাড়ালেন সেদিন 
রাস্তায় কতজনকে বলতে শুনেছি, ধারা 
এক পয়সা ট্রাম-বাঁস ভাঁড়! বাড়ানোর 
জন্য কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৩: 
১৯৬ংতে এত আন্দোলন করেছে 
তারাই গদীতে গিয়ে উল্টো কান্ধ 
করছে। | 
ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা জনগণকে 
বোঝানোর জন্য তগানীস্তন পরিবহন 
মন্ত্রী মহঃ আমিন প্রেস বিবৃতি দিলেন । 
আমিন সাহেব বললেন দিল্লী, বোস্বাই, 
মাপ্রাজে প্রতি কি.মি. এ ভাড়া কোল- 
কাতার তুলনায় বেশি। কাগজে 
যেদিন এ খবর বেরুলে সেঘিনই কাগজে 
দেখলাম সি. পি, আই (এম) সহ 
পণচদলের ফ্রন্ট পাঞ্জাব বিধানসভার 
সামনে ' হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখিয়েছে 
সে.রাজ্যের বাঁসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে । 
বাসভাড়ার সমস্ত, ভরতৃকি এসব 
নিয়ে দিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৭৩ সালে 
বিনায়ক ব্যানাজ কমিশন গঠন করে- 
ছিলেন। সেই কমিশনের সুপারিশ 
মতো কংগ্ৰেণী সরকার ১৯৭৩ সালের, 
পয়লা ভিসে্ঘর থেকে বাসভাড়া ১* 
পয়সার জায়গায় ১৫ পয়সা করার কথা 
ঘোষণা করেন। কিন্তু ১ ডিসেম্বর 
আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মধ্যেও কোল- 
কাত! অচল হুল। জ্যোতি বসুর 
নেতৃত্ব আন্দোলনের চেহারা দেখে 
সিদ্ধার্থ রায় সরকার ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব 
নাকচ করলেন। 
কিস্তু জরুরী অবস্থার স্থযোগে জুলাই 
৭৫ বাসভা]ড়া বাড়লে] । দশ পয়সার ভাড়। 
কুড়ি পয়সা হল। সেপিনকার পরিবহন 
হী জ্ঞান সিং সোহনপাঁল আমিন 
সাহেবের গুরু হিসেবে কাগজে বিবৃতি 
দিলেন, বিজ্ঞাপন দিলেন যে দিল্লী, 
- বোক্বাই যাদ্রাজের তুলনায় কোলকাতার 
ভাড়া কম। প্রীজ্যাতি বু এর 
বিরোধিতা! করে ভাড়া কমানোর জন্য 
মুখ্যমন্ত্রী সিষ্ধার্থশক্কর রায়কে চিঠি 
লিখলেন। সেনসরশিপের - অন্ত সে 
চিঠি কাগজে ছাপা গেল না। 
" সাতাত্বরে বিধানসভা নির্বাচনের 
সময় বামক্রণ্টের ছন্তিশ দফা! ,কর্মস্থচীর 
সঙ্গে জরুরী অবস্থায় বাড়ানে। বাসভাড়া 
কমানে! হবে বলে অনেকেই আশা 
করেছিলেন। সে তো হলই না বরং 
প্রথম বামফ্রন্ট সরকার দু ক্ষেপে ভাড়া 
বাড়ালো । 





আবার ভাড়া কথা হয়েছে । 
৭ সেপ্টেম্বর '৮২ বিধানসভায় ফরোয়ার্ড 


ব্লক সমস্য কৃপাসিন্ধু সাহা প্রশ্ন করলেন 


ষে, ট্রাম-বাসের ভাড়া বাডছে কিনা? 
পরিবহন মন্ত্রী রবীন মুখাজা অতগুলো' 
সদস্যের সামনে বললেন যে ভাড়া 
বৃদ্ধির কোন ভাবনা! রাজ্য সরকারের 
নেই । রবীনবাবু ঝাস্থ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা বটে, কিন্তু পর্দার পেছনের 
মালিকদের চিনতেন না। তাই তিনি 
থেলো হলেন । 

€ অক্টোবর ’৮২ মহাকরণে এলেন 
বিশ্বব্যাঙ্কের এক কর্তা, নাম জি 
মেনকফ । বিশ্বব্যাঙ্কের পরিবহন 
প্রকল্পের ১* জন প্রতিনিধি দলের 
নেতা । তিনি পরিবহনমন্ত্রী ও পরিবহন 
সচিব দীপক রুদ্রের সঙ্গে আলোচন! 
করে সাংবাদিকদের বললেন যে বান 
ট্রামের ভাড়া বাড়াতে হবে। 

পাঠকরা চিন্তা করুন! মস্্রী 
বিধানসভায় বললেন, ভাড়া বাড়ছে 
না, আর ২৭ দিন পর আমেরিকান 
সাহেব বললেন ভাড়া বাড়াতে হবে, 
অমনি বামক্রণ্টের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে 


ভাড়া বাঁডছেই। জনগণের ভোটে 


নির্বাচিত মগ্ত্রিসভার অন্যতম মালিক- 
দের নির্দেশ পালনে বামফ্রন্ট খুবই 
সিরিয়াল ৷ - | 


পরিবহন দরের সেক্রেটারি দীপক 


রুদ্র বললেন, বিশ্বব্যাঙ্ক ভাড়া বাড়ানোর 
কথা বলছেন । কিন্তু ওয়া যতটা ভাড়া 
বাড়াতে বলছেন তা সম্ভব নয়। 
পরিবহন দণ্ড প্রথম স্টেজ ত্রিশ পয়সার 
পরিবর্তে পঞ্চাশ পয়স। করার হারিশ 
করলে! । 

বামফ্রণ্টে আলোচনা হল । সরোজ 
মুখা বললেন যে প্রথম স্েক্র চল্লিশ 
পর্ুসা হবে। শরিকদের মধ্যে মত- 
বিরোধ হল। শরিকর্দলের সদশ্যর্দের 
নিয়ে এ বিষয়ে নাটক করার জন্য একট! 
কমিটি হল। কমিটিতে সি পি আই 
প্রতিনিধি স্বাধীন গুহ রললেন যে প্রথম 
স্টেজ ত্রিশ পয়সাই থাক, পথটা কমিয়ে 
তিন কিলোমিটার করা ছোক। 
সোসালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক এই 
প্রস্তাব সমর্থন করলো । কমিটি এক্য- 
মতে পৌছোলো না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেবার ভার পড়লো মুখ্যমন্ত্রীর উপর । 

কমিটির আলোচনা চলাঁকালেই 
সরোজ্গ মুখা বললেন, প্রথম সেক্স 
চল্লিশ পয়সা হবে। বালিগণ্ড থেকে 
ট্রেনে শিয়ালদা, যেতে সত্তর পয়স! 


লাগে তো বাসে চ্ধিশ পর হবে না 
কেন? অন্ত শরিকর] কথা বলতে ভয় 
পান কারণ যস্তিত্ব চলে ঘাবে। আর 
বাঁসভাড়া ষতই বাড়,ক না কেন, 
নেতাদের কিছুই আসে যায় না, কারণ 
তারা তো সরকারী- আধা সরকারী 


সংস্থার অ্যামবাসাভারে যাতায়াত 


করেন । 
বাস ভাড়া বৃদ্ধির কারণ 
৷ এর আগে কুড়ি পয়সার ভাড়া 
পঁচিশ ও ত্রিশ হয়েছে পেট্রোলের দাম 
বৃদ্ধির জন্য ॥ এবার বিশ্বধ্যাঙ্ক, 
কেন্দ্রীয় সরকার ও যোজনা কমিশনের 
নির্দেশে, বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
সকল রাজ্যকেই বলেছে পরিবহনে 
ভর্তুকি কমাতে । বিশ্বব্যান্কের 
কর্তাদ্বেরও তাই মত। 
সরকারী ভর্তুকি 
আলোচনা করবে] । 


নিয়ে পরে 
' প্রথম বলি, 


 বিশ্বব্যাক্কের সঙ্গে কলকাতা পরিবহনের 


সম্পর্ক নিয়ে। বিশ্বব্যাঙ্কের। সঙ্গে 
বামপন্থী রাজ্য সরকারের কোলাবরে- 
শনে ১৯৮* সালের জুন মাসে ভৈরী 
হল ক্যালকাটা আরবান ট্রান্সপোর্ট 


প্রজেক্ট । বিশ্বব্যান্কের কাছ থেকে খপ. 


নিয়ে ১৭২ কোটি টাকার প্রকল্প হল, 
নতুন বাস ট্রাম আসবে, পুরোনো- 
গুলোর সঙ্গে নয় বরং পরিবর্তে, ফলে 
বাস ট্রামের সংখ্যা বাড়বে না। 
ট্রাম ৰাসের ডিপোগুলোর আমূল 
সংস্কার হবে ইত্যাদি । 

এখন কলকাভায় যত নতুন 
সরকারী লাল বাস বেরুচ্ছে তার গায়ে 


লেখা আছে পি, ইউ, টি, পি। এই 


নতুন বাসগুলে! কেনা নিয়ে পরিবহন, 
কর্মীরা খুবই ক্ষুন্ধ। এরকম একট! 
বাসের ড্রাইভার বলেন ষে নতুন 


- দোতলা বাসগুলো! প্রচুর তেল থায়, 


এগুলো কেনা মানে লোকলান। 
মাদ্রাজের অশোক লেল্যাণ্ড কোম্পানী 
এ মালগুলো আমাদের' গছিয়ে 
দিয়েছে । 

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সিট্যু ইউনিয়- 
নের সাধারণ সম্পাদক শুনারায়ণ সাহা 
ইউনিয়নের ২৫ তম সম্মেলনে (১৩ 
ডিসেম্বর’ ১৯৮২ ) সম্পাদকীয় রিপোর্ট 
পেশ করে বলেছেন। 

১। “নতুন প্রকল্প অঙুধায়ী 
দোতলা! ২৯১টি ও একতলা! ২৩৯টি 
বান কেন! হবে, পুরোনোগুলোর 
পরিবর্তে । এতে মোটু বাপসংখ্যার 
বৃদ্ধি হবে মা। 


সম্পাদক__হীরেন বস 


২। ভি, সি, পি, এল এবং 


ব্যাটলিবয় কোম্পানী পৃথক পৃথক 
ভাবে ধে প্রজেক্ট রিপোর্ট পেশ করে" 
ছিল তা ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচন! 


্‌ না করেই রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ গ্রহণ 


করেছে। 

৩। ইউনিয়নের আপত্তি উপেক্ষা 
করেই নতুন দোতলা বাসগুলো 
কেনার সিদ্ধান্ত হয়। এই বাসগুলো! 
কলকাত! শহরের পক্ষে অন্ধুপযুক্ত। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই বাস- 
গুলো অকেজো! হবে! আশঙ্কা রাজ্য 
সরকারের: কোটি কোটি টাকা অপব্যয় 
হবে। J 

৪। পরিবহন কর্পোরেশন বোর্ড 
কর্তৃক এই গাড়ি না কেনার জন্য 
সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্বেও 
তা অগ্রাহ হয়েছে,। _ | 

৫। ইউনিয়নের লিখিত আপত্তি 
সত্বেও মাঝারি স্তরে ইতিমধ্যেই 

সাতাশ জন অফিসার নিয়োগ কর! 
মোট সত্তর জন অফিসার 


হয়েছে । 

নিয়োগ করার কথা । এর ফলে 
আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। 


পরিবহন কর্পোরেশনের ১৪,২৩৭ 
জনের মধ্যে ১১৯৭৩ জন কর্মচারী, 
যে ইউনিয়নের সন্ত, (মনোরঞ্জন রায় 
থে ইউনিয়নের সভাপতি তাদের 
অভিযোগ যে, বামফ্রন্ট সরকার 
ইউনিয়নের কথা অগ্রাহ্থ করে আমলা- 
তাগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, চালু করছেন । 
আর ১৫ ডিসেম্বর +৮২ এ সম্মেলনের 
প্রকাশ্য সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী পরিবহন 
ব্যবস্থার জন্তু দুনতিবাজ অফিসারদের 
বিরুদ্ধে কিছু ন! বলে এক শ্রেণীর 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করলেন। 

সঙ্গেলনের বাইরে জনৈক পরিবহন 
কৰ্মী বললেন, নতুন বাসগুলো অটো- 
মেটিক গ্রীয়ারের নামে আট লাখ 
টাকায় কেন! হচ্ছে। এগুলোর আঁদল 
দ্বাস হবে আড়াই লাখ টাক1। তেল: 
খায় বেশি, খারাপও হবে শীন্র।- কিন্ত 
এখানকার পারচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট আর 
অশোক লেল্যাণ্ডের সেলস ভিপার্ট- 
মেন্টের অফিসারদের পকেট ভত্তি 
করতেই এসব কাজে লাগবে. 

মনে পড়ছে, সাভাত্তর সালের 
একুশে জুন মহাকরণের গেটে সরকারী 
কর্মচারীদের লক্র্ঘনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্তুর ঘোষণা “আমরা 
মহাকরণের মধ্য থেকেই নয়, জনসাধা- 
রণের পরামর্শ নিয়েই সরকার 
চাজাবো |” 

আজ' অসহায় মুখামন্ত্রীকে দেখলে 
ছুঃখ হয়, বিশ্বব্যাঙ্ষের চাপের সঙ্গে 
উনি আর সামাল দিতে পারছেন না। 
স্বদ্লীয় ইউনিয়নের পরামর্শ অগ্রা্থ 


Price "60 paise 


মং] 
করে আমেরিকান সাহেবদের অর্ডার 
মানতে হচ্ছে। 


এদিকে গণতান্ত্রিক যুব ফেভারে- 


শন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির 
“বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলনে সি, পি, 
আই (এম) নেতৃত্ব বাস-উ্রায ভাড়া 
বাড়ানোর প্রশ্নে ঢোক গিলে£জবাব 
'দিয়েছেন। ডি, ওয়াই, এফ্রে একটি 
সম্মেলনে জনৈক প্রতিনিধি কেরালায় 
বাসতাড়া বুদ্ধির বিরুদ্ধে শ্বদলের 
আন্দোলনের কথা তুললে গনৈক 
নেতা বলেন কেরালায় আগেই বাসের 


॥ভাড়া বেশি ছিল। আরো বাড়াতে , 
তখন... 


চেয়েছে তাই ,আন্দোলন। 
সেই প্রতিনিধি বলেন, তাহলে মি, পি, 


আই (এম) পরিচালিত ই-কে, 


' মায়ানার সরকারই সেখানে আগেই 


বাসের ভাড়া বেশি রেখেছিল, তা 
করুণাকরণই বা করবে না কেন?” 
ফু সরকার ্াটের বাড়িতে 


'বসে উদ্দেশ্য-গ্রপোর্দিতভাবে লিখছি 


না, কজকাতার আশপাশের জনসাঁধা- 
রণের বুকে কান পেতে শুনি রাজ্য 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা * 
এম, ইউ, সি, এ, আই, সি, পি, বিভিন্ন 
নকশালপন্থী গ্রপ, বাঁসভাড়া বৃদ্ধি 
প্রতিরোধ কমিটির পথসভাগুলোয় ' 
বেশ ভিড় হচ্ছে, বক্তৃতা শুনে লোকে 
মন্তব্য করছে এনিয়ে আলোচনায় মাথা 


গলাচ্ছে, সি, পি, আই (এম) কর্মীরা * 


দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাচ্ছেন, উগ্র 
সমর্থকরা সরকারের স্বপক্ষে বলতে 
গেলে জনত! প্রায় মারতে উঠছেন, 
প্রায় ছেযট সালের অবস্থা । | 


বিহাৰ প্রেস 
আইন (৬০) 


প্রত্যাহারের দাবা 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ' 
(এ পি. ভি. আর) সদস্যর] ২১ জামু- 
য়ারী স্থববোধ মন্তিক স্কোস়ার থেকে 
মিছিল করে এসপ্লানেড ইন্টে যান। 
সেখান থেকে পাচজ্জনের এক প্রতি- 
নিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের 
সচিবের হাতে এক স্মারকলিপি দেন। 
খর ম্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীকে অস্থ- 
রোধ করা হয়েছে যাতে ঘোষিউ 
আসাম প্রেস আইন (১৯৬০) প্রত্যাহার 
করে কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদপত্রের- 
স্বাধীনতা অকগুপন রাখেন । 7 





সম্পাদক ২ দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য সি রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা. ১৩ থেকে প্রকাশিত 








LTE বা রিচ NEE বাজ 


“(চন রেডটা রমা 


মা রাওয়ের সক্ে যোগাযোগ রাখছেন 


ছার কিচু ই-বং রর গি ভে দেখমে যোগ দিতে পারেন 








যষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার, এঠা ফেব্রুতারী ৮৩ ॥ ৬০ পয়দা 


নিজের ভানমুটি ফিরিয়ে ঘানতে 
ইন্দিরা গান্ধীর নতুন চিন্তা ভাবনা 


কেঙ্দীয় মন্ত্রিনতায় আরও রদ- 
টুল হতে পারে -বলে শ্রীমতী গান্ধীর 
I মহল থেকে জানা গেছে। 

ভ্রীষতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের হে 
আরও জানা গৈছে ষে, বেশ কিছু 
পুরনো! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আবার মি 


সভায় আনার কথা শ্রীমতী গান্ধী 


চিন্তা-ভাবনা করছেন। 

এই মহলের খবরে প্রকাশ, শ্ীষতী 
গান্ধী বেশ কিছু পুরনে! কেন্সীয় মন্ত্রী 
যেমন, গুলজারীলাল নন্দ, দীনেশ 
সিং, ডঃ কর্ণ সিং, কে পি. পন্থ, ওয়াই 
বি চ্যবন প্রমুখ নেতাদের বেন্দীয় 
মহিসতায় নিয়ে আসার ব্যাপারে 
চিন্তা-ভাবনা করছেন। 


বিহার প্রেস বিন 
“ধানাচাপ৷ 


রী থেকে বিহারের সেই কৃখ্যাভ 


প্রেম বিশ্ব ফেরত আসায় বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী অগরাধ, মিশ্র বেশ বিপাকে 
পড়েছেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্ 
প্রন কে পি সালভের কিছু মস্তব্যসহ 
' বিতকিত ওই প্রেস বিল দিল্লী থেকে 
ফেরত এসেছে: ভার জন্মতূমিতে । 
কয়েকটি সংশোধদী সহ। 

কেন এই প্রেস বিল ফেরত 


“পাঠানো হল? প্রধানমন্ত্রী শ্ীদতী . 


ইন্দির। গান্ধীর নির্দেশ, ভিন্ন জগন্নাথ 
মিশ্র সাংবাদিকদের লেখনী বন্ধ করার 
" এই প্ৰয়াস নিতে কখনোই সাহসী 
হতেন না। কিন্ত তবুও কেন দ্ি্ী 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


এ ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী কয়েকজন 


ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের 


অন্য দ্বায়িত্ব দেবার কথাও ভাবছেন 
এদের মধ্যে এ পি শর্মা, বরকত গণি 


খান চৌধুরী, বসস্ত শাঠে, পি ভি, 
নরসিমা বাও এর নাম শোনা যাচ্ছে 


যদি বরকত সাহেবকে অগ্িনভা 
থেকে সরানো! ভয় তবে আনন্দগোপাল 
মুখাজীকে কেন্দ্রীয় মস্তরিসভায়' নেওয়া 


হতে পাবে বলে কংগ্রেস মহলের. 


অনেকে মূনে করছেন । 

শ্রীমতী গান্ধী এখন বুঝতে পাঁর- 
ছেন ক্রষশত তার ভারমৃতি কমে 
আসছে। তাঁর: প্রতি. সাধারণ 
মাস্থষের যে আশ্বা ছিল তা ষে এখন 
ভাটার দিকে একখ! তিনি বুঝতে সরু 
করছেন । নিজের তাবযৃন্ডিকে ফিরিয়ে 
আনতে এবং ভোটারদের কাছে 


সভায় ও সংগঠনে ব্যাপক ওলোটি 
পাঁলোট করবেন বলে রাক্নৈতিক 
মহল মনে করছেন । 
তবে সব কিছুই করা হবে এন 
ভাবে যাতে দল ও দরকারের সমস্ত 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা তার হাতে থাকে | 
শ্রীমতী গান্ধী ও তার পরামর্শ 


দাতার! এখন হিসেব নিকেষ করতে 


শুর করেছেন যে, কিভাবে ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন লোকদের মন্ত্রিসভায় ও সংগঠনে 


নিয়ে এসে দল ও. সরকারকে নিঞ্জের . 


করজাদ রাখা ঘায়। 


১ মাগামী কয়েক মাসের মধোই 
শ্রীমতী গান্ধীর চিন্তাধারার সঠিক 


পরিচয় পাওয়া যাবে বলে রাজনৈতিক. 
' মহল সনে করছেন । 


আহতের কিছু র্ কংগ্রেস এম পি, চি 
এন রাারাও-এর দ্বল তেলে 
দেশমের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। ' 

যে সব এমপি ই-কংগ্রেস দল 
ছেড়ে তেলেঞ্ দেশমে যোগ দেবার 
কথা ভাবছেন তার! ছুটি জিনিসের 
ওপর খুব আগ্রহের, ‘সঙ্গে ' লক্ষ্য 
রাখছেন । 

প্রথষে এইসব এষ পিকপা ' অঙ্কের 
প্রাক্তন স্ধ্যমন্তী ও প্রভাবশালী নেতা 
চেয়া রেন্ডটীর রাওনৈতিক পদক্ষেপ কি 
হয় তা ভাল করে দেখে নিতে চান। 

এটা এখন মোটামুটি ঠিক যে, চেম্না 


রেডটী আর রাজ্যপাল পদে থাকতে 


বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। যদি কেঙ্গীয় 
সরকার এই মুহূর্তে শ্ররেড্ডীকে পাঞ্জাবের 
রাঙ্ঞাপালের ' পর্ব থেকে পদত্যাগের 
অনুমতি দেন তো! ভাল, ন! হলে, চেয়! 
বেডটীর সঙ্গে পাঞ্জাবের মুধামন্ত্রী দরবার 
সিংয়ের প্রশাসনিক সংঘর্ষ অনিবার্য 
হয়ে উঠবে । যার ফলে জীরেড্টীকে 
কেন্ত্রীয় সরকার রাঁজ্যপাজের পদ থেকে 
সরাতে বাধ্য হবেন। 

ই-কংগ্রেস থেকে পদ্ধত্যাগে ইচ্ছুক 
এম-পি’রা দিকীর আগামী নির্বাচনের 
ফলাফলের জন্যও তাদের ভবিষ্যত 
কর্মপন্থা কিছুদিন স্থগিত রেখেছেন। 
এই সব এম পি'রা দেখতে চান দিল্লীর, 
নির্বাচনের ফলাফল শ্রীমতী গান্ধীর 
অনুকূলে খায় কিনা। 

বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া গেছে,, 
অন্তরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাঙ্গ রাজ 
নীতিবিদ চেঙ্না রেড ইতিমধ্যেই 


, তেলেগু দ্েশমের 'নেতা এন টি রাষা 


রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
চলেছেন | 

- বিশ্বস্ত শত্রে স্বাবও জানা গেছে 
ষে, অঙ্কের মৃধ্যমন্ত্রী ও তেলেও দেশের 
মেতা এন টি রামা রাও নাকি চেম্না 
রেডীকে নিজের ছলে পেতে খুসট 
আগ্রহী। কারণ চেরা রেম্ডীব সত 


রেখে 


একজম ক্মচিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও- 


প্রশাসককে পেলে দল & প্রশাসনের 
পক্ষে সুবিধা হবে বলে রামা রাঞ& হনে 
করছেন । Ga 


কলকাতার কাছে ৩৩০ 


এখন সব কিছু হির্তর করছে 
'জ্ীংতী গান্ধী বৃতটা চেঙ্গা রেড্ভীকে 
সন্ত রাখতে পারবেন ভার ওপর। 
শ্ীয়তী গান্ধী যদ্বি চেন্না বেভ্ডীকে 
বিশেষ কিন্তু সুযোগ স্ববিধা দেওয়ার 
প্রস্তাব করেন তবে হয়তো প্রীরেড্ডী 


"ভার মনোভাব পাণ্টালেও পাণ্টাতে 


পারেন । | 

তে চেশ্ন| হেডটীকে নিজের কন্তায় 
নী রাখতে পারলে এবং  দ্রিল্লীর 
নির্বাচনী ফলাফম কংগ্রেসের অনুকূলে 
ন! ছলে শ্রস্থরঃ বেশ কিছু এম পিকে 
জীয়তী ইন্দিরা গান্ধী হায়াবেন বঙ্গে 


রাজনৈতিক মহলের খবর । 


কিলে! 


মাংঘ ৪ ১৯ পায় ডিঅ মেলে 


রাজা সরকার পরিচালিত ছুটে! 


টি, বি, হাপ্পাতালের বোগ'রের যা ' 


খাবার দেওয়া হয়, অর্থাৎ ডায়েট গ্কেল 
দেখছিলাম | নদীয়! জ্ঞেলাব ধুবুলিয়ার 
ভঃ বি, সি, রাগ চেষ্ট স্তানাটোরিয়ামের 
সুপারিনটেণ্ডে্ট কর্তৃক ২৩,১২1৮১ 
স্বাক্ষরিত রোগী পিছু খাবারের তালিকা 
ডায়েট স্কেল দেখলাম । অন্তান্ত কিছুর 
সঙ্গে রোগী প্রত্যহ ৪* গ্রাম মাছ ( ৬০ 
পয়স1), "* গ্রাম মাংস ২৩ পয়সায় ও 
সপ্চাহে তিন দিন ২৪ পয়সার বিনিময়ে 
একটা করে ডিম পাবে।' এছাড়া 
চাল, ভাল, সন্ি মিলিয়ে দিয়ে সাড়ে 
চার টাকা । 

কল্যাণীর নেতাজ্রী স্থভাষ স্তানা- 
টোটিয়ামের ডায়েট স্কেলে৪ আছে 
সাড়ে চার টাকার দ্বেনিক কুগী পিছু 
বরাদ্দ । সপ্তাহে দুদিন মাংস দেওয়া 
হবে। ৬০ গ্রাম মাংলের দাম ২৯৮ 
পয়সা ।' সপ্থাহে পাচদিন একটা করে, 


ভিষ দেওয়া] হবে। একট। ডিম বাবদ 
দৈনিক বরাদ্ধ ১৯ পন্পসা। প্রত্যহ 
৩.১, মি. লি, দুধ ৪৪ পয়সা (প্রায় দেড় 
টাক! সের) এবং ১৯ পয়সার মধ্যে 
একটা করে ফল, 

ঠিকাদারর! ৭* গ্রাম মাংস ২৩ 
পয়সায় (বা এক কিলো ৩ টাকা ৩০ 
পয়দা ) ডিম ১৯ পয়সা, দুধ সের দেড় 
টাকায় কি কবে দেয়? বর্তমান 
বাচার দর অঙ্গুষায়ী ৭* গ্রাম মাংসের 
দাম ১৪,৪ টাকা, ডিম ৬* পয়সা, দুধ 
তটাক! "সের । ঠিকাদাররা কিন্তু 
পূর্বোক্ত দামে এগুলে| হাসপাতালে 
যুপিয়ে লাভ কবে। এবং ১৯ পয়সায় 
ডিম সরবরাহ করার জন্য ঘৃষও দেয় । 
রাজ্যের কান্‌ বাজারে ১৯ পয়সায় ডিফ 
পাওয়া ঘায়? নাকি এসব কাগজেই 
লেখা! থাকে, রুগী আর ডিম-মাংসের, 
মুখ দেখে ন], ঠিকাদারের বাড়ি ওঠে & 


চোলাইয়ের হিসা না পেয়ে পুলিশ 


মেয়েদের পিকনিকে হামলা করেছে 


ব্যরাকপুর-বারাসাত্ত _. রোডের 
উপর মোহনপুর ছাড়িয়ে বড় কীঠালিয়! 
গ্রাম। টিটাগড় থানাধীন এই গ্রামে 
চোলাই মদদ বলতে গেলে ঘরে ঘরে 


তৈরী হয়। এবং সকলের কাছ 


থেকেই থানার পুলিশ মানোহারা নিয়ে 
ঘায়'। এ: ব্যয় উমা উজ রে? 
কয়েক বছর ধরে। 

" নেতাজীর জন্মদিন সকালে খানাক 
পুলিশর1 আলোচনা করলেন ঘে 


"মাসের শেষ, এখনে! কাঠালিয়ার হিস্তে 


এলে! না) ব্যাস, অমনি ও. লিং 
অমিয় চক্রবর্তী, দুজন এস, আই 


মৃণাদবাবু, _ অজিতবাবুত চঙ্গজেন 
চোলাই মদ যরতে। বড় রাজার 


উপর গাড়ি দাড় করিয়ে তিন 


জনে ভ্রাইভারকে নিয়ে চুকলেন 


বাগানের মধ্যে । রাস্ত! থেকে একট! 


' মাঠ ১* মিনিট ধরে” পেরিয়ে বাগানে 


পুলিশকে ঢুকতে দেখেই যদ 
কারবারীর1 পালালো । মাসের শের 
বলে দ্ারোগাবাবুদের যাথার ঠিক 


থাকলো না। আর একটা বাগানে 
বাচ্চা মেয়েছের পিকনিকের উপর 
হামল। চালালে1! 


কালীপদ রায়ের মেয়ে, শিউলি 


, গিয়েছিল। 


ধালস ডূলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী 
বীপালীর বক্তব্য--২৩ জাঙয়ারী তখন 
সকাল দশটা 1 আমর! আটজন জড়ো 
হয়েছিলাম । কপির তরকারী, আলু, 
কপি, তরকারী, টমাটে! কাটা, শেষ 
হয়েছে । স্কুলের বান্ধবীদের আসার 
জন্য অপেক্ষা করছি। গায়ত্রী রায়, 
পুণিমা হাজরা, সরস! রাফ, শর্গিল! 
ধলুই, টে'পি রায়, শীলা রায় এসে 
হ্যা, আমর! পাচ কেজি, 
মাংসও কিনেছিলাম । 

ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে জিজ্ঞেস 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ শক্রপাব, ৪ঠ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 


শালাকেই, লক্ষ মঞ্চ রূপে প্রত্যক্ষ ৯ 
করিলেম। রি 
ট্রি: তিনিই বুদ্ধিযান হিনি দূরদর্শী? ) 
'  স্িনিই প্ৰকৃত দূবদশর্শ যিনি বর্তমানকে 
তবিস্ততের সোপান বলিঘ্বা জানেম 


পরিবঞ্ভনর প্রহসন পত্রে র গা যি এ 


গত বিশ বছরের ইতিহাস থেকে নেতার গলদের জন্তই এই পরিণতি । , একর কংগ্রেসী এবং তৎ-স্থবাদে 
জ্র্মতী গান্ধী কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করেন তাই দলের সংগঠনকে শক্তিশালী | শ্রীপতি নন্দী ' বিচারপতি -- জনাব বহ্রুল ক্ষেত্র প্রস্তুত 
নি তা সার একবাব প্রষাণিত হল বরার জন্য মক্বিলভার রদবদল । অথচ মোরগোলট1 যতই প্রবল হউক মুখ কালিমায্ডিত হইয়াছিল, দিল্লীতে করিতে আরে! কিছুকাল বিচারাসনে 
কেীয় মগ্্িসভার রদব্দলে। ওঁর সকলেই জানেন, অন্তর ও কর্ণাটকে | না কেন, ব্যাপারট! এমন কিছুই নহে বসিয়া সেই মুখেই চুন জাতীয় শুভ্র বন্ত উপবিষ্ট রহিলেন এবং আসামে আগামী 
শিতৃদেব ঠিক একই কায়দার দলীয় তোটের-ব্যাপারে সব কিছু আগাগোড়া | __নিভান্তই , প্রীমতী-স্থলভ ধৃর্তামি, মাথাইয়। তিনি নতুন ইমেজ? ধারণ নির্বাচনের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়। 
সংগঠনকে মন্রবুত করার নামে “কাম- 'শীরাদীব গান্ধী শীমতী ইন্দিরা গান্ধীর | স্রসতী নাকি এইবারে ফেশবাসীকে করিতে যাইতেছেন। অহ! অমন তাহার বিচারবুদ্ধি জাগরুক রাখিলেন। 
রাজ পরিকল্পনা” গ্রহণ করেন কংগ্রেসের নির্দেশে হয়েছে । : তারা উভয়ে, দীর্ঘ | সেই বশত 'পভ্ণযেন্ট টি ওয়াক‘স্‌’ দৃশ্ত একমাত্র তিনি ছাড়া আর কে অতঃপর জনমনে, সংশয় জাগাইয়া! 
সংগঠনকে আরও 'জোরদার করার দিন ওখানে উপস্থিত থেকে নির্বাচনের | দর্শন না করাইয়া ছাড়িবেন না) আর. ঘটাইতে পারিবে? ».. প্রকাশ্ু-ঘাত্া। জনাব বহকুলের " 
অন্ত। এর ফলে সাময়িকভাবে দেশের প্রচারে অংশগ্রহণ করেন | অন্ত স্থানীয় | শুধু তাহাই কেন, সঙ্গে ফাউ রূপে  দাক্ষিপাত্যের কলঙকদিল্ীবাসীদের ইন্দিরা-সেবা তথা কংসেবা তথা || 
লোকের মনে বিভ্রান্তির সুষ্টি করা নেতারা. গৌণ হয়ে পভেন। সেজন্ত | পার্টি স্তাট ওয়ার্কস” ভি দেখায়েদে ! মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়! তিনি নিজে আত্মসেধার উদ্বেগটি কি জগন্নাথ মিশ্র- 
সম্ভব হয় মাত্র, কোন স্থারী পরিবর্ত- দলের মধ্যে ও বাইরে কম বিক্ষোভ | লে হালুয়া! : ॥ . নিষ্লঙ্ক: হইতেছেন; যে সমস্ত মের- ঘটিত মাৰলায় কোনরূপ ছাপ 
নেয় স্ুচন! হয় না। কংগ্রেস দল হয়নি । | , দৃশ্তটি জিয়া! উঠিয়াছে; দাক্ষিপা দণ্ড বিহীন প্রাণী তাহার চারিদিকে ফেলিয়াছিল ? নিতান্ত নির্বোধগণও 
hl এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও | ত্যের পর দিল্লী প্রদর্শনী । দাক্ষিপাত্যে শোভাবধন করিয়া! পরম স্থথে কালা- আঙ্গ বুদ্ধিমানগণের মত এ প্রশ্নের" 
দ্বিল্লীর নির্বাচনের জন্ত প্রচার অভিযান | খিনি ধৃমাবতী হইয়া ছিলেন, দিল্লীতে তিপাত্‌ -করিতেছিজ। কলঙ্কের ডালি জবাব - খু'জিতেছে । বিচারপতির - 
চলছে সমানে একই কায়দায় । শ্রীমতী | তিনিই বগলামূখী ; দাক্ষিণাত্যে ঘে , তাহাদের মাথায় ঢালিয়া দিয়া তিনি আসনে সমাসীন হওয়ার আগেও যিনি 





হিদাবে ঘেভাবে ব্যক্কিকেন্দ্রিক সংগঠন 
ছিল নেহরু আমলে; তার কোন 
মৌলিক রদবদল হুদ না। ' পরবর্তী - 


গার্থী ও উ্ররাজ্জীব গান্ধীর বিরাট বিরাট দ্বেহে-মনে হাল্কা হুইভেছেন, আবার 
Ns জট ae ইনি রিনা, হে, oN বিহার প্রেস বিল _ পুত্র রাজীবচন্্রের হুচিত্তিত পরামর্শে উদ 
গান্ধীর অধিপত্য মেনে নিতে চাইলেন ,দেণুরাল ছেয়ে গেছে। ১ম পৃষ্ঠার পর... নতুন নতুন'ছাগল-ছান! সংগ্রহ করিয়া , করিয়াছেন, হধ্যবর্তী কানে তিনি 
লা একবার যার! তার প্রতি আহ্ছ- ' একই পদ্ধতিতে আগে শ্রীমতী । এই বিলকে ফেরত দিল? তিনি তাহার সার্কাসের টিম সাজাই- স্তাহার কংমাকণ মগজটিকে কোথায় ৯ 
গত্য দেখাতে রাঁদী হন তাদের নিয়ে গান্ধী থে সব জায়গার বক্তৃতা দিয়ে | জানা গেছে যে, ডঃ জগন্নাথ মিশ্র তেহেন। বলা বাহন, প্রতিভার জরা ্লাখিয়াছিলেন ? রি 


তিনি রয়ে গেলেন। কংখ্রেস ছ্ুদলে . বি ডঃ রা অন্ত | জঙ্য়ারীর মাঝামাঝি দিল্লী গিয়ে- পুত্রের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় দিল্লী সার্কাসের বিবেক ব জন্য 
ভাগ হয়ে গেল। এখন কংগ্রেস আর [য়ো্ন | ছিলেন এবং তখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মঞ্চ রচনার কাজটি অবিরাষ পতিতে দার 


অগেকার মত জাতীয় দস নয়__ ইন্দিরা করা হচ্ছে। স্থানীয় নেতারা এবারেও | তাকে বলে দিয়েছেন, যে, সংশোধিত করত নিষ্পত্তির পথে । আশা করা যার, _ পোদ্যাওে অন্বী আইন স্থগিত ও : » 


টি গৌধ হয়ে পভলেন।  : * হা নি যেন তড়িখড়ি না মাতা-পুতরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে স্বনাম- অত্তরীধ বাতিজ ঘোষণ! হওয়ার সকল রি 
৮ | | এতে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার । জা ১১) ধন্য ইং-কং সাকণস সমালন্গ বিলুপ্তিকে “বিবেক-বন্দীরা”” মুক্তি: পাবেন মনে 
দির রাত ই মন্রিসভা বদবদগের রা Rada বলতে শু আবার ঠেকাইযু। দবিবে। রি হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেজ 
নিদদভাবে ভ্িংতীর গান্ধীর নিধ্ের a Fl টি করেছেন হে, সাংবাদিকদের ক্রোধ” বহ্রুলের বাহার ১4854 
হাতে সৰ্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের ইতিহাস । ০ কারী বিহার প্রেস বিলের জন্তই ই-  হগ্রীয় কোর্টের একদা বিচারপতি আছেন। 'অন্তরীগ আদেশ বাতিল 


খোকাতে চাইছেন ঘে সব কিছু ঠিক | কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরায় জনৈক বহন ইসলামের “চেকার্ড হওয়ার পরে সলিডারিটির সাভঙ্গৰ . 
হায়! তার. জন্স্থত নীতি ও কর্ম- ঘটেছে অন্ধপ্রদেশ ও কর্ণাটকে। এর কেরিয়ার” দেখিয়া ঘে সমস্ত নির্বোধ কর্মকতণকে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গ 


(যার আসল নাম সঞ্জীব) পরে বড় ৃ > 
__ পদ্ধতিতে কোন গলদ নেই । সংগঠনকে | ; 

{ | প্রতিফলন পু ও: আরো! নির্বোধ হইয়া গিক্াছিল, তাহার .বিচারের নামে আটক রাখ! হুল। 
ছেলে রান্দীবকে নিজের উত্তরাধিকারী একটু চাগ্গা, করলেই ঝাধেলা মিটে দেখা দেবে দিল্লী, আসাম : 


করার অন্ত সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ।' এ সম্পরকে ভারতীয় জনতা | মেঘালয় বিধানসভার আস নির্বা- টান কর্মোগ্ম দেখিয়া রা মিসর বিশ্বাস ও 
খাওয়াই একমাত্র ধ্যান ধারণা হয়ে পার্টর নেভা অটলবিহারী বাজপেরীর | চনেও। বিরোধীদের এই বক্তব্যে হি বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে। মতামত রা নাভি 
দাড়াল ।' অন্ত সব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন | হত ধরেই সত্বত ইন্দিয়াজী প্রেস বিল বহায়ের. খ্যাতিমান মৃখ্যমত্রী শ্রীযুক্ত সমাবেশ ও মিছিল করার জন্ত যে সব. 
পড়ন। সব রকমের গণতান্ত্রিক ৭ | নিয়ে আপাতত মাতামাতি ন! ব্রার * অপমাথ  মিশ্রদীর জাল-দুসাচচরি পুরুষ বানারী বিশ্বের কোথাও বন্দী হন, 
ফে,, ক্রিকেটের গোট! টিম যার অন্ত ভগন্নাথ মিশ্রকে নির্দেশ িয়েছেন,।. সংক্রাস্ত যামলাটিকে আদালতের . তাঞ্ছেরকে এাষনেষ্টী ইণ্টারন্যাসনাল « 


পদ্ধতিকে তিনি জলাঞ্চলি দ্বিলেন। 
ক্যাপটেন্সিতে খেলায় বারে বারে হেরে জগনাৰ মিশ্ৰ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, প্রেস একিযার-যুক্ত করার পক্ষে সা দি! “বিবেক-বন্দী” মনে, করে এবং বিভিন Re 


গোড়াতে নিজের ছোট ছেলে সঞ্চয় 


এককালে সবরয়ের খেয়াল খুশি মত, 7 | ৃ 
পরে রাজীবের পরামর্শে সরকার ও চি মি তা রে ররর সাতে তিনি পাশ করাবেনই। এই কিছুদিন আগে তিনি যে রায় দেশে অবস্থিত এই আন্দোজনের 


অন্তান্য সবাই বল হল। রাঞ্জীয ও সাংবাদিকরা তার বিভিন্ন কার্যকলাপের দিঘাছিলেন, তেমন কীতির অধিকারী "দত্তকগ্র,প” এক বা ততোধিক 


দলের কাজকর্ম চলতে ধাকে । গ্রমভী ইন্দির ; 
1 গান্ধীর আগে সরে দাড়ানো | কি এ > s 
গান্ধীর কাছে তার পুঞ্জের প্রতি আছ- উচিত ডিল. ছি ভরের ও কথা ফাস করে দেবে এটা তিনি ব্যক্তি যে ততোধিক সম্ভাবনামত্ব -“বিবেকবদ্বী”'কে দত্তক' হিলাবে গ্রহণ, 


গত্যই একমাত্র প্রশ্ন, ধা দিয়ে সব কিছু নীতিজ্ঞান ও দেশের কল্যাণের চিন্তা: টি তা রি 7 755-675 
| "লা বা জানিত ? অতপর মালেক কাল সব দেশের সরকারকে বিশ্বজনীন ানব 

বিচার হতে লাগল । আদর্শ ও হম্পই 'মনে থাকত। করেছেন সেটা লক্ষাপীয়। বসস্তদাদ! | যাইতে না যাইতে বিকার নানে রর 

নীতির ভিত্তিতে. কংগ্রেস কোনদিনই তাহার খ্েচ্ছায় অ! অনুসারে . তাদের মুক্তির 


তবে তিনি যতই ভেবে থাকুন না" পাটি দীর্ঘদিন ধরে দিন গুলছিলেন | পদত্যাগ এবং ইংখোয়াড়ে প্রবেশ ব্যবস্থা করতে অহরোধ করে। বত 
কেন, কতগ্রেদ দলকে হদত্হত- করা ক্ষমতা ফিরে আসার হ্বন্য । ইন্ছিরার | অনুষ্ঠান দেখিয়া দেশবাসী সধিত মানে ভারতের বব ত্তকগ্রষপ ৭ 
পম্ভব হবে না। দলের চেহারা আশীর্বাদ ছিল না তার পেছনে, ভার ফিরিয়। পাইল। (কলকাতা) মিঃ হবার্ট হ্যাছজিয়াক 
কি দাড়িয়েছে তার এক নমুনা দেখা জন্য তিনি চুপচাপ ছিলেন অনেকদিন। ’ নামে পোল্যাণ্ডের এক বিবেক বন্দী 
দেশবাসী জানিল, আসন্ন অৰসর ৃ হা 
বত'ন হল--একদল স্বার্থান্বেষী ও ; 
রবী গেল মহারাষ্ট্রে বিধানসভার নেতা এবারে তাকে নির্বাচন করা নিয়ে | গ্রহণের দুশ্চিন্তা তাহার নিবাস মুক্তির প্রচেষ্টায় সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, 


হ্ববিধাবাদীর সযাবেশ হয়ে দাড়া নির্বাচনে । মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য কত গণতঙ্বের নামে যে প্রহসন হুল তা কাড়িয়া লইয়াছিল ; বিচারপতি-গিরির ৮ রে 72 

ই... । ছাধীঘার বোঝাই যাচ্ছে। আর শ্রীমতী: আর যাই হোক শ্রীমতী গার্ধীর পুরো- | মেয়াদ উতীর্ঘপ্রায়_ কর্মজীবনের শেষ এখানকার পোলিল রাষ্ট্রদূত, কন্দাল 
আজকে অন্ধে ও কর্ণাটকে ভরা- গান্ধীর নামে শৃত্খল আন! সম্ভব হচ্ছে পুরি ইচ্ছামত হল না। এই সুযোগে প্রহ্র- নিকর্ষয জীবনের ণ্টাধ্ধঘনি-: জেনারেল এবং পোল্যাণ্ডের প্ররাষ্্র _ 

ভুবি হওয়ার পর শ্রীমতী গান্ধী এমন' না। তার অত্যন্ত অনুগত এবং এক- পুরানো নেতার] আবার সামনে আসার | উল্লস্কনের শেষ স্থযোগটাকে এইবারে বিষয়ক মন্ত্রী, বিচার মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও 


ভাব করছেন যেন তার নীতি ও কার্য- কানের বিশ্বাসভাজন আন্ধলে কি রকম সুযোগ পেলেন। ফলে ্রীমান | না ধরিজে সুযোগ আর কখনো দেখা ৯ 


কলাপে কোন ত্রুটি নেই_কয়েকজন নিলআতাবে প্রকান্তে তার বিরোধিতা রাজীবের পথে ককের ক হল। দিবে ন; বুদ্ধিমান বিচারপদ্চি'বিচার- ত্বরাম্বিত হত্বে পারে। 


দংগঠিত ছিল না তবু সব রকম দলের 
মতের লোক নিয়ে একটা বৃহৎ পরিবার 
ছিল একদিন। ক্রমশ সে রূপের পরি- 


৬ 


এ 


দপণ || শুক্রেব এ. ধঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮ ৩ 
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85854 টি 


গ্রাক-বাজেট স্ানুষ্ঠানিক হিন” 


অথ নৈতিক পৰ্যবেক্ষক 


প্রা ক-বাঞ্জে ট. চিন্তাভাবনার 
-সুন্্রপাত হিসেবে দেশের কয়েকজন 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সঙ্গে কেঙ্গীয় 
অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জর আলাপ 
আলোচনার গুরুত্ব আছে । অর্থমন্ত্রকের 
প্রকাশিত তালিক1 থেকে বোঝা! যায় 


কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি সংক্রান্ত 


ব্যবস্থাপনা! ও কর্মধার1 সম্পর্কে ধার! 
মোটামুটি সমর্থনসুচক মনোতাব পোষণ 
করেন, ,সেই সমস্ত অর্থমীতিবিদঘেরই 
এই তালিকায় প্রাধান্ত, রয়েছে । কেউ 
কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজও 
করেছেন । ডঃ: কে. এন রাজ, ও 

অশোক মিত্র, ডঃ অমর্ত্য সেন বা. ভঃ 
অশোক রুদ্র এই তালিকায় অন্গপস্থিত | 


সস্তব্য নিয়োজন | : ৮:78) 


''' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আলোচনা কালে 
বলেছেন যে সরকারী নীতি মোটামুটি 
সন্তোষজনক :ফল দিয়েছে । গত দই 
জাহয়ারী পর্যন্ত প্রাঞ্চ-হিসেবে জান! 
যায় যে মুন্াস্ষ্মীতি বৃদ্ধির হার শতকর] 
এক দশমিক আট ভাগে . নেয়ে 
এসেছে কিন্ত .দেশের - প্রায় দুই 
তৃতীয়াংশ রাজ্য ভয়াবহ খরার দরুণ 
রুধি উৎপাদন প্রত্যাশিত বৃদ্ধি 
শতাংশের স্থলে মাত্র ৪ শতাংশ বৃদ্ধি 
পাবে। এই অবস্থায়: সামগ্রিক জাতীয় 
উন্নয়নের হার পরিকল্পনা! অনুয়ায়ী 
বজায় রাখার জন্তে শিল্পোংপাদনের 
মা আরে! বাড়াতে হবে 
অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনার 
পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শিল্পপতি, বশিক- 
* সভা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক স্বার্থ 


এসংিই পক্ষগুলির সঙ্গেও আলোচন!' 


-ছট্ট, কোম্পানীগুলির 


করবেন কিন্ত এই প্রবন্ধ রচনার দিন 
পর্বস্ত এ সব আলোচন! শুরু হয় নি। 
সুতরাং শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে 
জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে শিল্পপতি ও 
বণিক সভাগুলির মতামত জানতে 
কিছুট1 সময় লাগতে পারে । 
তা সত্বেও আমরা ধরে নিভে পারি 
ষে শিল্পপতি ও বণিক সভাগুলি এমন 
কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দধি করবেন 
যা অতীতেও তারা করেছেন | যেন 
ব্যাঙ্ক ধণের সুদের হার কমানো, 
আয়কর ও কর্পোরেশন করের হার 
কমানো, সঞ্চয় বৃদ্ধির পক্ষে উৎসাহ 
আভ্যন্তরীণ 


" বিনিয়োগ তহবিল বৃদ্ধির জন্তে বিশেষ 


উৎসাহ দান, রপ্যানী বৃদ্ধির জন্তে 


হ্ধ্বানীজাত আয়কে করছাড় দেওয়া 
ইত্যাদি । 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত 
দাবি মেনে নিতে ইচ্ছুক থাকলেও 
তাদের পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত কিছু করা 
সম্ভব নয়। তাহলে হিতে নিপরীত 
হতে পাবে। 

শিল্পপতি ও বণিক সভাগুলির 
দাবিদ্বাওয়ার লক্ষা জাতীয় কল্যাণ 
নয়, শুধু ব্যক্তিগত মূনাফা । ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ মিশ্র অর্থনীতির নামে আমাদের 
দেশে ষে ঘোমটা ঢাকা পুঁজিবাদী 
অর্থনীতি, চালু রয়েছে, তা বজায় রেখে 
পুঁদিপতি শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি দ্রুততর কর] 
গেলেও স্থায়ী কর! যায় মা, আর 
জাতীয় কল্যাণ তে! দূরস্বান। অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্পর্কেও 
জাতীয় কল্যাণের আদর্শ ও পু'জিপতি- 
দেয় মুনাফা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ 
বিপরীত মেরুর দ্বিকে ধাবমান । 
জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক করতে হলে 
মুনাফা প্রয়্াসকে অবশ্তই. খর্ব করতে 
হয়। আবার সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের 
অর্থনীতি জোরদার করতে হলে অবশ্যই 
জাতীয় কল্যাণ খর্ব হবে।, 

স্তরাং যে কোন সরকারের পক্ষে 
বর্তমান সময়ে আধাআধি প্রয়াসের 
স্থযোগ নেই। ূ 

অথচ ভারত সরকার ঠিক এ 
বর্জনীয় পন্থাই আকড়ে রয়েছেন। যে 
কোন সমস্তার সমাধান খুঁজে পেতে 
হলে, সর্বাগ্রে সমস্যাটির পুজ্থা মুপুন্ধ, 
বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন | তুল 
তথ্য বাস্তবরহিত তত্বের জন্ম দেয় 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই তুল তথ্য ও 
অবাস্তব তত্বের খোয়াৰ দেখছেন। 
মুদ্রাক্ফীত পু'জ্িবাদী অর্থনীতির এক 
বিশেষ ধাপ,__এই ধাপ রোগের 
অন্থতম লক্ষণমাত্র, মূল রোগ নয়। 


.মুদ্রান্ফীতি দেশে প্রচলিত টাকাকড়ির 


পরিমাণ এবং উৎপাদ্বন-বণ্টন পদ্ধতির 
মৌলিক অসামগ্রস্ত প্রকাশ করে। 
তেমনি দ্রব্য বিনিময় প্রথা ও টাকা- 
কড়ির প্রচলন গতির ( velocity ) 
ঈঈথগতিও একই অসন্দতির ভিন্ন প্রকাশ 
মান্। সোজা কথায় বলা চলে উচ্চ 
রক্তচাপ এবং নিম্নচাপের মধ্যে যে 
তফাৎ মুগ্রাম্ফীতি ও মন্দাজনিত 
উৎপাদন হ্রাসের মধ্যেও অনেকটা 
সেই রকম পার্থক্য থাকতে পারে কিন্ত 


সুন্ব দোহর পক্ষে কোনটাই বাঞ্ছনীয় 
বা একে অপরের বিকল্প নয়। অর্থমন্ত্রী 
নিজেও আঙ্লোচনাকালে একথা বুঝতে 
পেরেছেন । 

RO ও পণ্যযূল্যবৃদ্ধির মধ্যে 

সম্পর্ক রয়েছে। আপেক্ষিক 

Bs [ছি যে BL 
কোন এক দেশে মোট টাক 
পরিমাণ যদি তার. প্রচ্গনগতি সহ 
দেশেব মোট পণ্য ও সেবার পরিমাণের 
চাইতে বেশী হয় ভাহলেই মুন্রাস্কীতি 
ঘটে, অর্থাৎ অর্থনীতির নিয়মে যূলাবৃদ্ধি 
ঘটে যাতে নিথ্িষ্ট পরিমাণ অর্থ এ 
নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ও সেবা বিনিময়ের 
মাধ্যম ছিসেবে সক্রিয় হতে পারে। 
কিন্তু অধ্যাপক ফিশারের এই 
কোয়ান্টাম তত্ব পরবর্তী বিশ্লেষণে 
ক্রটিযুক্ত বলে দেখা গেছে। অর্থাৎ 
এই তত্ব চূড়ান্ত লত্য বা absolute 
বলে প্রমাণিত হয় নি। 

কারণ, নির্দিষ্ট পরিমাণ -টাকাকড়ি 
হুষ্টির কর্তৃত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় বা যুক্ত- 
রাষ্ট্রীর সরকারের হাতে থাকলেও, 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন 
ইউনিউগুলি পণ্য ও সেবা উৎপাদন 
করে পাকে । কোন কোন দেশে 
রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীন শিল্প "ও উৎপাদন 
সংস্থা থাকলেও এই অবস্থার বিশেষ 
হেরফের হতে দেখা যায় লা। 
আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, 
জার্মানী প্রভৃতি বু পুঁজিবাদী দেশেও 
রাষ্ট্রায়ত্ত বড় বড় শিল্প বর্তমান । বিন্ধ 
এর ফলে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের 
হেরফের হয় না। রাষ্ট্রায়ত্ত শিদও 
পুঁজিবাদী মালিকানার কায়দা ও 
রীতিনীতি অন্থসরণ করে। বিশেষতঃ 
বাক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প ও 
রাষ্ট্রায়ত শিল্পের মধ্যে যোগম্থত্র হিসেবে 
আমলাতিঙ্কের উপস্থিতির ফলে পু'জি- 
বাদী ধারা একই ভাবে চলতে পারে । 

সতরাং কোন পুঁজিবাদী দেশের 
পক্ষেই মুদ্রাস্ফীত্তির অভিশাপ এভিয়ে 
যাওয়া সম্ভব লয় । ভারতের পক্ষেও 
নয়। মুদ্রাম্কীতি ঘটানোর নীতি 
হঠাৎ ঘটে না- সরকার বেশ সচেতন 


১ ভাবেই এই কাটি করে থাকেন) 


কারণ মুদ্রাক্ষীতি ও তজ্জনিত মূল্য- 
বৃদ্ধির ফলে পু'জিপতি শ্রেণী শ্রমজীবী 
মানষকফে আরো! বেশী শোষণ করার 
নতুন পৰ খুঁজে পায়। হৃল্যবৃদ্ধির 
ফলে শ্রমজীবী মাহযের আয় পরশ্রম- 
জীবী পুঁজির মালিকদের হাতে 
হস্তাত্তরিত হয়। 

কিন্তু এর অন্িকও আছে। মুদ্রা- 
ম্কীতি অব্যাহত থাকলে টাকাকড়ির 
বিনিময় মূল্যই কেবল হ্রাস পায় না, 
ধনসঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও মুল্য মুতের 
হিসেবেও ভার মূল্য কমে যায়। ফলে 
একবগত্জা মুদ্রাস্ফীতির ফলে পুঁজিপতিরা 
কিছুদিন পরেই দেখতে পায় যে 


[টিন | 
টিন! | 


আসামের সংখালঘদের 
উচ্চশিক্ষার পথ 


বন্ধ হয়ে 


₹ কাছাঁফ্রে ছেলেমেয়েদের কিংবা! 
'সার্ধিকভাবে আদামেয়-ভাষাগত ও 


যেডে বসেছে 


হয়েছে। গোঁহাটি বিশ্বহিষ্ঠালয়ে 
কয়েকটি বাজ্ণ্জী হিন্দু ও মুদলমান 


ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ ছাত্রের উপর ইতিমধ্য ন্তক্কারজনক ও 


শিক্ষা গ্রহণের পথ এখন চিরতরে বদ্ধ 
হয়ে ঘেতে বসেছে । আভাবকর] 
এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন । ভাল 


রেজাণ্ট করে গ্র্যান্ুয়েট হয়েও ঠাদের 


ছেলেমেয়েরা এখন কোন জায়গায় ঠাই 
পাচ্ছে না। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপভ্যকায় ‘বঙ্গাল খেদ” 
এখন নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে। স্কুল 
কলেজ ইউনিভাবসিটিতে বঙ্গভাষী 
ছাত্রছাত্রীদের উপর হামল! শুরু 


তাদের মেসিনপত্র, বাড়িঘর, কারখানা 


জীর্ণ হয়ে পড়ছে, এগুলির নবীকরণ 
করার উপনূক্ত অর্থ (স্বায়ী মূল্য হিসেবে) 
তাদের হাতে নেই। তখনই ভাব! 
পরিচালনার ভাব আমলাতঙ্গের সুত্রে 
নিজেদের হাতে রেখে পু'ঞ্জি ধোগানো 
ও কুকি গ্রহণের দায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের 
মাধ্যমে সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়। 


সরকার তো আর নিরপেক্ষ কোন 
নৈর্ব্যক্তিক বস্তু না। সরকার তাদেরই 
শ্রেণী সরকার। স্থতর্নাং* আমাদের 
অর্থমন্ত্রী যাদের সঙ্গে যে ধরনের 
আলোচনার স্বত্পতই করুন না কেন, 
পু'জিবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সত্যিকারের 
অর্থ টৈভিক সমাধানের পথে এগুনে 
তার পক্ষে সহঞ্রপাধা নয় | 

আসলে আগামী বাঞ্জেটে তিনি যা 
করার মনস্ব করেছেন, ঘেটা বড . বড় 
পু'জিপতিদের অজ্ঞাত বাঁ অবাঞ্ছিত 
নয়।, আলোচনা শুধু রুটিন ওয়ার্ক । 

খ্যাতনামা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ 
আর এইচ টোনির বক্তব্য বিচার করে 
একমত হয়ে বলা চলে যে উৎপাদনের 
কতটা অংশ ব! সবটাই রাষ্ট্রায়ত্ত হল 
কিনা সেটাই একমাত্র বিবেচ্য নয়, 
খোল রাষ্টুটা কাদের আয়ত্তে আছে 
সেটাই আনল কথা । শেয়ার বাজারে 
যে দালালের কাঙ্গ করে অর্থমন্ত্রীর 
বাজেট রচনার কাজ তাদের চাইতে 


কঠিন কি? শেয়ার বাজারে ফাটকা- 
বাঁজেরা ছেজীর সময়ে “ষাঁড় হিসেবে 
এবং মন্দার সময় “ভালুক” সেজে মুনাফা! 


কাষায়। মুনাফাটাই আলল কথা 


তেজী মন্দ", ষাঁড়-ভালুক এহ বাহ 
মাত্র! 

সুতরাং আগামী বাজেটের প্রধান 
চিন্তা জনসাধাতপের ঘাড়ে আর কতট। 
বোঝ! চাপবে? একটা পুঁজিবাদী 
জমিদার শ্রেণীর সর গারকে গর্ধাতে 
বসিয়ে রাথার কত গুণাগার আরো 
তাদের গুণতে হবে? 


গুরুতর হাসার: দন] ঘটে গ্রেছে'। 


বল] বাহল] আনর উদ্ভোগেই এসব 


ঘটছে। অনেক ছাত্ন ভি হবার 
ফর্ম মানতে গিয়ে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত 
হয়েছে। 


' জেনেশুনে অগ্চন চক্রবর্তী ' 


কেউ হুতে চায় না 

গৌহাটি মেডিকেল কলেজে 
শিলচরের সর্বজনপ্রিয় ডঃ অহন 
চক্রবর্তী আঃপস্থীঢের হাতে নিহত 
হন আঙ্ বছর তিনেক হল কারোর 
কোন শান্তি হয় নি এ ঘটনার অস্:। 
আমরাও সবাঈ ভূলে গেছি অচনকে । 
কিন্তু নিজেদেং ছেলেমেয়েদের-গৌহাটি 
বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভন্ি করাবার 
প্রশ্ন উঠলেই সব অভিভাবকেরই নতুন 
করে মনে পড়ছে এ ঘটনার কথা ৷. 
ছেলেমেয়েরাও কে আর নিজের) 
ক্বেমেশুনে আরেক অঞ্জন হতে চা" 
ভতি হবার ফর্ম আনতে গিয়েই 
যেখানে লাঞ্ছিত 'হতে হচ্ছে সেখানে 
নিয়মিতভাবে পড়াশুনা! করতে গেলে 
কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়] 
অঞ্জন চক্রবর্তীর ঘটন! ছাডাও কত 
ছোটখাটো ঘটন1 যে ঘটে গেছে তাতো 
সবারই -জ্ঞানা। ফলে গৌহাটি বা 
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্ঠালয়ে সংখ্যালঘু ছাত্র- 
ছাত্রীদের পড়ার আশা বাদ দিতে, 
হচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গে টু ইয়া্স ডিগ্রী 


নিষে সীট পাওয়া যায় ন| 

এই অবস্থায় থভাবতই সংখ্যালঘু 
ছাত্রছাত্রীরা সীট খু'জছেন পশ্চিমবঙ্গে । 
কিন্তু সেখানে অঙ্কান্ত অস্কুবিধা ছাড়াও 
সবচাইতে বড় ঘা সমস্ত! তা হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিশ্বব্যাগয়েই 
এখন টু ইয়ার বিএ ডিগ্রী নিয়ে সীট 
পাওয়া যায় না, প্রায় সবখানেই ধি 
ইয়া ডিগ্রী প্রয়োজন । অণচ আলামে 
রয়েছে টু ইয়ার্স ভিগ্রী। এর ফলে; 
ছাত্রছাত্রীদের প্রথমেই ওখানকার বিশ্ব-। 
বিষ্চালয়গুলির দ্বার থেকে ঘুরে আদতে 
হচ্ছে। ওখানে তারা সীট পাবার 
চেষ্টাই করতে পারছেন না। 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 

ফলে ব্যাপারটা যা দাড়াচ্ছে তা 
অতাস্ত ভয়াংহ। সংখ্যালঘু ছাত্র- 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়। : 


॥ চার | 


দন্দ্রমুলক বস্তবাদের বিবাধধারায় 


মানব সমাজ ও রা £ 


অযুন্যরতন লেন 
রাছ্নৈতিক ফন্দীবাজের] কখনে! 
বিপ্লবী হতে পারে না1। একটি উচ্চ- 


শ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শ থাকাই 
যথেষ্ট নয়, সেই মতাদর্শের প্রতিনিয়ত 


পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 


সমাজে দুর্নীতি ও আবক্র-থেকেই 
হায় । এ 


অহশীলনই হলো বিপ্লবী কাজ 1: হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে 


কোন একটি বিরোধী সমাত্র্্যবন্থার 
কাঠাযোক্ছেবিপ্রবী কাজের অনুশীলন 
হয় না। বিপ্রবী মতাদর্শ নিজন্ব প্রাণ- 
শৃক্ষিতে ম্বাধীনতাবে কাজ করে। 
বিপ্লবী চেতনা বিপ্লবী প্রাণশক্কির 
বাহছক। এই চেতন] অনপেক্ষ আবেশ 
ও পরিমণ্ডল রচনা করে। 
বিপ্লধী মতাদর্শ কোন নডর্থক 
.উন্মার্গগামী সুযোগ সন্ধানী জেলুপতার 
ক্রীতদাস নয়। শুধু শক্তি, নাস ও 
বীরত্ব থাকাই যথেষ্ট নয়--এগুলো 
আনুসঙ্গিক গুণাবলী মাত্র। বিপ্লবী 
চেতনাই বিপ্লবের প্রাণবিদ্দু, প্রাশবাযু। 
বিরোধী সমাজব্যবস্থার শোষণের হন 
গুলোকে স্থনিরিষ্টভাবে চেনা চাই। 
পু'জির শোষণ-_উৎপাদমশক্তির ওপর 
একচেটিয়া! মালিকানার মাধ্যমে শোষণ, 
'লম্পত্তির ওপর নিরস্কুশ অধিকার, জমির 
ওপর মালিকানার শোষণ, 'দুঘখোরী, 
পরাধীন পুঁজির ওপর স্বাধীন পু'জির 
শোষণ -এদব ভালভাবে বোঝ! চাই। 
লবচেয়ে নিয়ন্তরের শোষন হলে! অলস 
পুঁজির শোষণ- স্থাবর সম্পত্তির ওপর 
সুদখোরীতে এই শোষণের নখদস্ত 
প্রমারিত। চরিত্রের দ্বিক থেকে এই 
শোষণ সামস্ততান্িক--আঞ্চলিক 
প্রভৃত্ব, মাতব্বরী, স্থানীয় প্রশাসনের 
মাধ্যমে কলুষিত অমাজব্যবস্থার ভিত 
রচনা, প্রশাসনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করায় 
এর] সিদ্ধহস্ত । উৎপাদন শক্তির ওপর 
একচেটিয়া মালিকানার মাধ্যমে শোধণ 
০ সর্বোত্তম শোষণ । এই শোষণ ব্যবস্থার 
মাধ্যমেই বুক্জোয়াদের আতুর ঘর তৈরী 
হয়। এদের বহু চারিত্রিক গুণাবলী 
লক্ষ্য করা যায়। 
উৎপাদন শক্তির ওপর সামাঞ্জিক 
মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবার পরও শোষণ 
অব্যাহত থাকে । বুজেয়ার। শ্রেণী 
সৃষ্টি করে। যেমন সামস্ত বুজেজ়ার। 
অলস পুজি ও স্থাবর সম্পত্তির ভিত 
ঘ্চনা করে। শিল্প বুজেয়ারা শ্রেণী 
হিসাবে সর্বোম্নত _এরা সচল পুঁজি 
এবং উৎপাদন শক্তির ওপর একচেটিগ্না 
মালিকানায় সমাজে প্রতুত্ব করে। 
এদের উচ্ছিষ্টভোজী পেতি বুজেয়ারা 
লিবারেল বুজে য়া তৈরী করে। 
উৎপাদন শক্তির ওপর একচেটিয়। 
রা্রীয় যালিকান প্রতিষ্ঠা হলে শ্রেণী- 
গুলো বাহতঃ লুপ্ত হয় বটে, বিদ্ধ 


জাতিগত বিভেদ রাষ্ট্রের 
অবদ্বান। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি 
এক ও অভিন্ন । পরিবেশগত বিভিন্ন" 
তার জন্ত মানবজাতির মধ্যে স্থানীয় 
পরিবেশ বৈচিজ্ত্য রচনা! করে এবং 
আমরা ভেড়া ও কুকুরের মত মানব- 
জাতির মধ্যে পার্থক্যকে অবিসম্থাদিত 
মনে করি। স্থানীয় শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্ুপ 
রাধার জন্ত আমরা মানবজাতির মধ্যে 
সীমারেখা রচনা করি। মানবজাতির 
অন্ধত্ব এজন ধায় ও দার্শনিক অনুজ্ঞার 
দাসত্ব বরণ করে-_ঘার। প্রতিনিয়তই 
একে অপরকে খন করতে ব্যগ্র ও 
উদগ্রীব। 

সরকার রাষ্ট্রের পাহারাদার ভৃত্য । 
ঘেখানে রাষ্ট্র সেখানেই সরকার। 
যেখামে রাষ্ট্র ও সরকার সেখানেই 
কোন ন! কোনভাবে উৎপা্ধন শক্তির 
ওপর বিশেষ কারোর মালিকানা আর 
পুঁজির শোষণ। যেখানে শোষণ 
সেখানেই উচ্চাবনতের তেদাতেছ, 
ছুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য আর 
অত্যাচার । যেখানে ভেদাতেছ 
সেখানেই হি নম্রতা, সন্দেহ, দুন'ঁতি, 
আত্মকেন্দ্রিকতা, আপন স্বার্থবোধের 
বোধন । এণ্ডলো পাশবিক গুণাবলী । 
যেখানে পাশবিক গুণাবলী সেখানেই 
পৈশাচিক পরিবেশ । 

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, দেশপ্রেম সত্বেও 
রাষ্ট্রীয় বিভেদ মানবজাতিকে ভাগাড়ে 
নিক্ষিপ্ত করে। অপরকে লুষম করে, 
নিজেকে রি করে। এজন্ত বিশ্ব 
সমাজবাবস্থা চাই। রাষ্ট্র ও সরকারের 
অবলুপ্তি চাই। সব রকমের জ্যাথি- 
তিক ব্যবধানের ধ্বংস চাই। জ্যামিতি 
আমাদের শাসন করে, আমর] জ্যাসি- 
তিকে শাসন করতে চাই । 

কে কাকে উন্নত করবে? সামা" 
জিক ছুর্নাতি, অবক্ষয়, প্বার্থাদ্ধতা, 
প্রলোভন, স্বান ও কালের স্থষোগ 
সন্ধান, আপন আপন উদর পৃতিদর্বন্ 
পরাদ্ঘপহরণের ধৃত” বিত্বেক কীসে দূর 
হবে? রাষ্ট্র এগুলোর অবসান ঘটাতে 
পারে না, সরকার এমবকে লালন 
পালন কনে। 

বিশ্ব সমান্জব্যবস্থার চেতন! কোন 
নৈরাজ্যবাদী চিস্তাধারা নয়। বরং 
রাষ্ট্র ও সরকারের অনক্রমণিয়তার 


বোধই নৈরাজ্যবাদী চিস্তাধার]__একে- 
শ্বরবাদ্দ এবং একক বা সংঘবদ্ধ প্রভুত্ব 


বড় শত্রু । 


জড় ও চৈভানার লাই 


ব্যুরোক্র্যাটিক পুঁজি বা আমলাতান্ত্রিক 


পু 
রিলিজ 


বাদের চিন্তাধারা ।--ইনডিভিমুয়াল বা 


হয়।_- কালেকিভ ৫ ডোমিন্তান্দের চিন্তাধারা । 


পরিশেষে ত!’ ভাববাদী মোহেই আচ্ছন্ন 
থাকে। | 

বিশ্ব সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছলে - 
রাষ্ট্র ও সরকারী পরিসীমা বিধ্বস্ত 
হলে মানবসমান্দ এক অখণ্ড পরিমণ্ডলে 
যথার্থ অর্থেই আত্মনিয়ন্ত্রণারধীন স্বাধীন 
সভ্য জগত গড়ে তুলতে পারে। কিন্ত 
এই উত্তরণের পথ চরম বন্ধুর এবং 
রক্তপিচ্ছিল। 

মানব সমাজ যখন যুথবদ্ধ ছিল 
তখনও দলপতি অন্থশাসিত ছিল। 
ষাস্থব যধন আধুনিক সঙগাজব্যবস্থা' গড়ে 
তুলল তখন রাষ্ট্র ও সরকার হলপতির 
স্থান নিল। থে উৎপাহনশক্তির আধি- 
পত্যে একদিন মাতৃভাষিক সমাজ গড়ে 
উঠেছিল সেই উৎপাদ্নশক্তিই একদিন 
মাতৃতা স্ক সমাজকে ব্বংস করে পিতৃ- 
তাঙ্জিক সমাজের অত্যুদ্র ঘটাল। 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপাদদনশক্তি 
চরম বিন্দুতে পৌছে নিজেকে ধ্বংস 
করে নিয়ে এল ধনবাধী সমাজব্যবন্থা। 
ধনবাদী সমাজব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী স্তরে 
পৌছে বীজ বপণ করল সমান্তাস্্িক 
সমাজব্যবস্থার । নিগেশন অব স্ক নিগ্গে- 
শম--মাদিম থেকে উন্নত, আরও 
উন্নত। এই বিকাশের প্রতিটি বিন্দুতে 
কাজ করে চলেছে বিরোধী সমাগমের 
অমাবেশ-- ইউনিটি অব অপোজিসটস্‌। 
আঙ্গ সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে চাই 
পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক সমাবাদ-_-সাম্য 
বাদের লক্ষ্য বিধুত মানব সমাজ- রা 
ও মরকারের প্রতৃত্বহীন মানবঙ্াতির 
আত্মনিয়ন্্রণাধীন সমাজ--বিশ্ব সমাজ- 
ব্যবস্থা। J 

রাশিয়া একদা সাম্রাজ্যবাদী রা 
ছিল__ইতিহাসের অববাক] ধরে 
সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা হয়। চীন ছিল সামস্ততাস্ত্রিক 
দেশ- সেখানে কষিবিপ্পব--নয়া গণ” 
তাঙ্তিক (নিউ ভেমোক্র্যাসী ) বিপ্লবের 
মাধ্যমে সমাঙ্গতন্্র প্রতিষ্ঠা হয়। 
চীনকে ধনবাদী সমাজের গোড়াপত্বনের 
জন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। বিশ্ব 
সমান্রব্যবস্থা গড়ার জন্ত বিশ্ব ০সমার্জ- 
তাস্রিক ব্যবস্থার অপেক্ষা নিশ্রয়ো্ন। 

যুদ্ধ অপরিহার্য ও অনিবার্ষ। 
বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ষে বিরোধের বীজ 
রয়েছে_-ঘা' প্রকৃতিদত্ত ও অমোঘ তার 
অবসান না হলে বিশ্বে অথণ্ড সমাঞ্জ- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে ন! ৷ মানুষের 
পরিমাঙ্জিত জৈব জীঘাংসা আধুনিক 
রুপ্রন্তুতিতে পুদ্ধীভূত হচ্ছে প্রাণী 


জগতের সাধারণ নিয়ুযাহদারেই তার 
প্রকাশ ও অবমান অলঙ্ঘনীয় বিধান । 
‘যুদ্ধ চাই না শাস্তি চাই’ যুদ্ধ প্রতিরোধ 
করতে পারে না। যুদ্ধ প্রাণী জগতের 
গুণাত্বক (কোহান্সিটেটিভ) ধৰ্ম ; একটি 


যুগ্ছেষ-পর পরবর্তী যুদ্ধের স্থচনা হয় 


মাত্র_পরিযাণগত সন্গিবেশ ম্বটতে 
থাকে এবং গুণাস্্কে পৌগয়। মানুষ 
ধেদিন রাষ্ট্র ও সরকারের অবসান 
ঘটাবে, যুদ্ধ যেদিন অবশ্তস্তাবী থাকবে 
না, হিংসার উৎসগুলো খন বন্ধ্যা হয়ে 
যাবে একমাত্র সেদিনই সুচনা হবে তার 
প্রকৃতির সঙ্গে সর্বাত্মক লড়াই । আর 
যেহেতু এই ব্ৰহ্মাণ্ড ১* কোটি ছায়া- 
পথের বিশাল পরিবার, ১** কোটি 
আলোকবর্ষের ব্যাপ্তিতে বিশাল সেজন্ত 


ভ্রাসাম 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


ছাত্রীদের বিশেষ করে কাছাড়ের 
ছেলেমেয়েদের বি-এ পাস করে ঘরে 
বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। 
বস্তুত আজ শুধু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচচ 
শিক্ষাই নয়, ইঞ্জিমীয়ারিং ষেডিকেল 
এগ্রিকালচার ভেটেরিনারি সবগুলি 
কলেজেই (শিলচর মেডিকেল ও 
ইঞ্জিনীয়ারিং ভিন্ন) এখন সংখ্যালঘূ 
ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে 
গেছে । চাকরীর ক্ষেত্রে বঞ্চনা তো 
আছেই, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি 
দাড়িয়েছে তাতে বাংলাভাষীদের 
চাকরীর জন্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা 
অর্জনের পথই চিররুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
এর ফলে অবস্থাটা দাড়াবে যে 
স্থানীয় স্কুল বা কলেজের জন্যও ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার সংখ্যাগুরূ সম্প্রদায় থেকে 
প্রার্থী নিয়োগ করতে হুবে। বিভিন্ন 
সরকারী বিভাগে এমনিতেই সুযোগ 
পেলেই যে কোন পর্যায়ে স্থানীয় 
প্রার্খদের বঞ্চিত করে ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকা থেকে অযোগ্য প্রার্থীদের 
প ঠিয়ে দেওয়া হয়, কয়েক বছর পরে 
তার মাত্রা আরে! বাড়বে । ষেডিকেল 
বিভাগে তো এখনই সংখ্যালঘু ডাক্তার- 
দের সংখ্যা কমেছে। কয়েক বছর 


পরে তার] হয়তো! একেবারেই অদৃশ্য 


হয়ে ঘাবেন। হদ্ধিনীয়ারিং এগ্রি- 
কালচার, ভেটেরেনারী সব জায়গায় 
গিয়েই তখন বিজাতীয় ভাষায় কথা 
বলতে হবে । 
ব্য'পক সচ্তেনত। প্রয়োজন 
কিন্তু আশ্চর্য কাছাড়ে এ নিয়ে 
এখনো! তেমন কোন.প্রতিক্রিয়া দেখা 
যাচ্ছে না। বরং উগ্র জাতীয়তাবাদী 
আহ্বপন্থীর! একতরফাভাবে যাচ্ছেতাই 
কাণ্ড করে যাচ্ছে এবং কিছু লোক 
নিলজ্জভাবে তাদের ভজনা করে 
ষাচ্ছে। এই করিমগঞ্জ শহরেই তার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ চোখে পড়ে। সংখ্যা 
লঘু নির্যাতন এই করিমগঞ্জ শহরেই 


দর্পণ ।' ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 


প্রকৃতি ও মানুষের সংগ্রাম হবে চিরস্তম. 
মানবিক ৈভ্ত-- হবে চিরস্ফৃত্তিভে 
পপল্দমময় | 

যার! মনে করেন, বিশ্ব সমাজ 
ব্যবশ্বা প্রতিষ্ঠা হলে মানব সমাজের 
বিকাশ ত্বক্ধ হয়ে যাবে, ছদ্বের অবদান 
হলে সভাতার হবে মৃত্যু, আমি মনে 
করি তার! ত্রাস্ত। তারা মানব 
সমাজের পরম প্রেয় অবং দ্বান্থিক 
বিকাশ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্তর | দ্বান্বিক 
বিকাশ শুধু বন্তগত নয়, সব রকম 
বিকাশের প্রাপবিন্দু। বিশ্ব সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠলে দ্বন্ব প্রতিক্রিয়া স্তব্ধ 
ন] হয়ে ভার বিকাশ হবে আরও তীব্র, 


শেযাংশ এম পৃষ্ঠায় 


যেখানে সরকারী পর্যায়েই হচ্ছে 
সেখানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কলেজ 
ইউনিভারপিটিতে ত! হবে না কেন? 
রাষকৃষ্নগরে ছুটি ছাত্রের প্রাণ ছিনিয়ে 
নিয়েও বধন প্রশাসন পুলিশের পিপালা 
মিটল না, তখন ভারা পি মি শেঠি 
ভেংকটরমণের (সংগে আমর প্রফুল 
তৃওর1) ভ্রষপের দিন বিনা! প্ররোচনায় 
কুপিয়ে পড়ন শহরের ছার যুবকদের 
উপর। কুৎসিত ভাষায় গালাগাল 
করল ছাত্রনেতার্দের এবং নিয়ে গেলে! 


গ্রেপ্তার করে। উদ্দেশ্ত স্পষ্টত একটা 


গোলমাল পাকানো। কিন্তু কই, এ 
নিয়ে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে কোন 
জোরালে! দাবীও ছিল কি? খানায় 
চন্দন সেনের মতে! খেলোয়াড়ের উপর 
অপমানজনক আচরণ ও হেনস্থা হপ, 
কিন্তু ন! কোন ক্লাব না করিমগঞ্জ ডি, 
এস, এএর কোন প্রতিবাদ করল | . 
দে ঘাই হোক, মধ, জুয়ে আহ্ছ- 
সঙ্গিক নিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ্বীদের 
ভঙ্জনা চলুক, কিন্তু বিপ এখন ষেদিক 
থেকে আনছে সে বড় সহঙ্জ নয়। 
অনুর বঙ্গভাষী দালালদেরও তা স্পর্শ 
করবে। বিদ্ধ একেবারে ঘাড়ে এসে 
কোপটা না লাগ! পৰ্যন্ত 1 


চৈততোদয়ু হবার আশা! করা যায় না lis 


ঞ 





be 


bd 


উচ্চশিক্ষা বন্ধ হবার এ সমস্ত! an 


থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্ত অনেকেই পৃথক 
বিশ্ববি্তালয়ের সমাধান দেবেন। কিন্ত 
এই বিশ্ববিত্ালয়ের ভৌর্গোলিক পরিসর 
বদ্দি আসামের সংখ্যালঘু অঞ্চলে বিস্তৃত 


না হয় তবে এও ফলবভী হবে না। 


তাছাড়া মূল বিষয় হচ্ছে সংখ্যালঘুর্দের 
নিজেদের অধিকার এবং ভবিস্ততের 
মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা । 
বিদেশী, বিদেশী” বনে চেটাছেচির 
একদিন হয়তো অস্ত পড়বে। কিন্ত 
আসামে সংখ্যালঘুদের বিপদের শেষ 
হবে না। এই সচেতনতা হষ্টি তার 


জন্যই প্রয়োজন । 


ho 


Lo 


নক 


পা 


পপ 


৪ঠা ফ্ত্রেয়াবী, 


পা 


জর্গণ শুক্রবার, 


সাধারণের চোখে বইমেলা 


রবীজ্্রলদ্বনের সাধনে কজকাতা 
পুস্তক মেলা এবার শুরু হচ্ছে ৪ ফেব্রু 
য়ারী (শুক্রবার) চলবে ২* ফেব্রুয়ারী 
গর্যস্ত । আমাদের দেশে এরকম 
পূর্ণাঙ্গ বইমেলার চলন শুরু হয় ১৯৬৯ 
লালে। স্তাশানাল বুক ট্রাস্ট সেবার 
প্রথম জাতীয় বইমেলার আয়োজন 
করে বোথাইয়ের ক্রস ময়ন্বানে। 


পরের দুবছর জ্ঞাতীয় বইমেলা বসে - 


ষযাক্রমে দিল্লী এবং মান্রাজে | ১৯৭৩ 


_সালে কলকাতায় প্রথম বইমেলার 
আয়োজন করে এ ন্কাশানাল বুক 
_ ট্রাস্ট । মেল! বসেছিল, আযাকাদেমি 
ফাইন আ্টমের মধ্যে । ১.৭৪ 
সালে ওদেরই উদ্ভোগে নয়াদিলীতে 
অনুষ্ঠিত হল প্রথম বিশ্ব বইষেল!। 
তারপর থেকে প্রতি দুবছর অস্তর রাজ- 
পানী দিল্লীতে এই মেল! বলছে । 
১৯৭৫ সালে কলকাতায় জম্ম 
নিল “পাবলিশার্স, আ্যাণ্ড বুকসেলার্স 
গিল্ড'। এ গিজ্ডের উদ্যোগেই ১৯৭৬ 
সালে বিড়ল। ভারামগ্ডলের উপ্টো- 
ঘৃর্ধকের মাঠে কলকাতার সর্বপ্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বইমেলা! বসলে] । 
১৯৮১ সাজে ‘বঙ্গীয় প্রকাশক ও 
* পুস্তক বিক্রেতা সভা” কলকাতার 
* পার্ক সার্কাস ময়ঘানে শুরু করলো প্রথম 
, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা’ । এঘের দ্বিতীয় 
বাধিক মেলাটি রবীন্দ্রসদনের উ্টো- 
দিকের মাঠে হয় । 
এবারকার বইমেলার আয়োজন 
বিরাট । সতেরো দিন ধরে চলবে এই 
মেলা । এবছরই প্রথম এই সেলা 
আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রকাশক সমিতির 
দ্বীকৃতি লাভ করেছে । বিদ্বেশ থেকে 
বইয়ের প্রকাশকরা আলছেন | এবার- 
কার মেলার চৌহদ্দী গতবছরের 
তুলনায় অনেক বড় হবে। মেলার 
ভেতর ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস থাকবে । 
* বইমেল সম্পর্কে মতামত জানার 
ডে কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলাম । 
জনৈক মধ্যবিত্ত সরকারী কেরাণীর 
বক্তব্য--মশাই, এসব শ্রেফ হুজুগ। 
আগে শিল্প ফেলায় ঘেতুম। এখন 
অফিস ফেরতা অথবা! ছুটির দিন 


ছপণ. 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধিক ৬* টাক! 
যাগ্মাবিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭’৫* 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকাম! 
| ম্যানেজার, দর্পন 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 


শা 





১৯৮৩ 


আতেল ভগ্জলোকর! ত্রীপুক্পহ বই- কলকাত। 


মেলায় যান। বইমেলার ন! গেলে 
নাকি প্রগতিশীল হওয়া যায় না। 

আঠাশ-ত্রিশ বছর বয়লী জনৈক 
যুবক মবশ্ত এই যতের ঘোরতর বিরো- 
ধিতা করলেন। এই যুবকের মতে 
বইমেলা খুবই ভালে? জিনিস। গত 
কয়েক বছরে বিভিন্ন মকম্থল শহরেও 
বইমেলা খুব জমছে। এর কারণ, 
পাঠকরা মানসিক প্রস্তুতি, পকেটে 
টাকা ও হাতে সময় নিয়ে মেলায় ' 
যান। বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে 
পছন্দ মতে" বই কেনার স্থযোগ পান। 
যুবকটি জিজ্ঞেন করলেন, আচ্ছা! এবার 
শেষ ছুদিন বইবাজার বসবে নাঁ। বই- 
বাজারে বেশ সম্ভায় বই পাওয়া হায়। 
বইয়ের দাম দিন দিন যা বাড়ছে তাতে 
বইবাজারের শেষ ছুর্দিনের জন্ত 
অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকে । 

মেলায় গতবছর কয়েকজনের সঙ্গে 
মিলে যুক্তপ্রয়ান নামে স্টল দিয়ে- 
ছিলেন, এবারে একটা! টেবিল নিয়েছেন 
এসময়” নামক কবিতা মালিক পত্রি- 
কার সম্পাদক শীহমিত চট্টোপাধ্যায় । 
স্থমিতবাবু এরকম মেলার খুবই পক্ষ 
পাতী। তবে তিনি উদ্যোক্তা পাবলি- 
শার্স গিন্ডের বিরুদ্ধে একট! অতিযোগ 
করলেন। গতবছর যে টেবিলের জন্ত 
গিল্ড একশে! টাকা নিয়েছে এবার 
তার ভাড়া পঞ্চাশ টাক! বাড়ানে। হল 
কেন? গতবছর একসঙ্গে ছু তিনটে 
লিটল ম্যাগাজিন একটা টেবিল নিতে 
পারতো এবার তা চলবে না। একট! 
টেবিলে একটা পত্রিফাই থাকবে। 
এতে লিটল ম্যাঁপাজিনগুলোর খুবই 
অন্থবিধে হবে। 

প্রকাশকদের মতে বইমেল! অবশ্যই 
ভালো জিনিস। কিন্তু ছোট প্রকাশ- 
কর] মনে করেন গিল্ড আয়োজিত এই 
বইমেলার চরিত্র নিয়েও ভাবতে হবে। 
এখানে ছোট্ট দোকানের পাশে বৃহৎ 


ঘন্বমূলক 

৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 

আরও স্থুচীমুখ। শুরু হবে জড় এবং 
চৈতঙ্কের সরাসরি লড়াই | এই মহা- 
বিশ্বে অনাদিকাল থেকে ঘা সংঘটিত 
হচ্ছে_ প্লাজমা থেকে এই পরিধৃশ্তমান 


পুস্তক ঘ্নেলা | 


পু'জির প্রকাশক বা এজেন্ট সংস্থা দশ- 
হাঙার টাক] খরচা করে ইনটিরিয়ার 
ভেকরেশন করে মেলার দর্শনার্থীদের 
আকৃষ্ট করে। ফলে দেখা যায় মোট 
বিক্রিত অর্থের বেশির ভাগটাই করে 
থাকে মুষ্টিমেয় বড় স্টল মালিকর1। 
জনৈক প্রকাশকের মতে, পার্ক সার্কা- 
সের গ্রন্থমেলার নাকি কিছুট? ভিন্ন স্বাদ 
মিলেছিল 

এই রিপোর্ট লেখার সময় খবর 
পেলাম যে ২৭ জানুয়ারী থেকে আস্ত- 
্াতিক বইমেলা ' বলেছে কাররো 
শহরে । চলবে ৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 
ইতালীর বোলগনাভে ৩-৬ মার্চ হবে 
শিশু বইমেলা । 


লেখক এবং 
সেলসন্যান 
ছয়েরই অভাব 


১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, এপর্যস্ত 
পাচশো বইয়ের প্রকাশক এ, মুখার্জ 
আযা্ড কোম্পানীর অধীরকুমার মুখার্জ 
সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেষককে বলেন 
যে, তাদের কোম্পানী কলেজের বই, 
ভ্রমণ, গান ও ধর্মমূক বই প্রকাশ 
করেন। সুবোধ চক্রবর ‘রম্যানি 
বীক্ষ্য’ এরাই প্রকাশ করেন । 

বতমানে প্রকাশনার সমস্ত নিয়ে 
অধীরবাবু অন্যদের মতো কাগজের 
দাম, ছাপার খরচের বৃদ্ধির কথা 
বলেন কিন্তু অধীরবাবু এছাড়া 
আরো দুটো সমন্তার কথা বলেন। 
প্রথমতঃ আজকাল আর আগের মতো 
ভালো! লেখক পাওয়া যায় না। আগে 
ভঃ ইন্দুভূযণ ব্যানাজাঁ, ডঃ সুশীলকুমার 
দে, ভঃ বি, বি, ঘোষ, পি, পি, এল, 
( কাফী খা) ইত্যাদির মতে! লেখক 
পাওয়া যেত। এখন আর সেরকম 
ধরণের লেখকের সন্ধান মেলে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ ভালে বই বিক্রি করার 
জন্য ভালো, সুশিক্ষিত সেলসম্যান ও, 
প্রয়োজন । গ্লান্সোর মতো বড় 


গ্রহনক্ষত্রপুপ্, পদার্থের গুণাত্মক পরি- কোম্পানীর মেডিক্যাল, রিপ্রেসেন- 


বর্তনে প্রাণী জগৎ, মানুষ এবং তার 
চৈতন্তবৃত্তি- সৃষ্টির বাতায়নপথ সেই 
পরম স্পৃহনীয় বীক্ষণ-_ ম্বোহং। অধ্যা- 
অআঅবাদ-বস্তবাদ যেখানে একাকার, মানুষ 
যেখানে অমৃতস্ত পুত্রাঃ, বিশ্ব যেখানে 
অনাদিমধ্যাস্তমজমবৃদ্ধিক্ষম সি 
যেখানে নিজেকে দেখার জন্ত ব্যাকুল 
হয়ে রয়েছে _মাঁনব সমাজের চৈতন্ত- 


বৃত্তির মগ্ন ডৃবুরিব দিকে । 


টেটিভের যে রকম ক্ষমতা থাকে 
ডাক্তারের কাছে কোম্পানীর তৈরী 
ওষুধের গুণাবলী প্রচার করার সেরকম 
বইয়ের সেলসম্যানও লাইব্রেবিয়ানের 
মতো সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন । 
বইয়েল! সম্পর্কে অধীরবাবুর মত 
ষে বইমেল1 পাঠকদের মধ্যে নতুন 
চেতনা এনেছে । পাঠকর? ঘুরে দেখে 
যাচাই কবে বই কেনার স্বষোগ পান । 


॥ পাঁচ ॥ 


আজ থেকে [গশ্চিমবক্ষে এখন রাজনৈতিক 


বইয়ের বাজার তাল নয় 


এরাঁজো বই প্রকাশনেব অবস্থা! 
কেমন, সমন্কা কি কি, কি রকষ 
ধরণের বই বেশি চলছে এনিয়ে 
দর্পণের পক্ষ থেকে তিনটি একাঁশন 
সংস্থার কর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি । 

কল্যাপত্রত দত্ত ‘তুলি কলম’ 
সংস্থার অফিলে বলে বললেল 
১১৫৪ সাল থেকে এই লাইনে 
আছি। এ পৰ্যন্ত ছুশোর বেশি বই 
প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে । স্থুল 
কলেজের পাঠাবই আমরা বার করি 
না। আমরা যূলতঃ বিদেশী সাহিতা 
অনুবাদ প্রকাশ করি। ইদানীং 
রচনাবলী প্রকাশ করছি। পাঠকর! 
কম দামে একজে সব লেখা পায় বলে 
রুচনাবলীর কদর বাড়ছে । হোমার 
রচনাবলীর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে । আরে! বলে রাখা ভালো 
দেশবন্ধু রচনা! সমগ্র আমাদের সবচেয়ে 
ভালে! কাজ হয়েছে হদিও .আধিক 
সাফল্য হয়নি । পাঠকরা জানতে 
পেরেছেন হে পি, জার, দাশও কবিতা 
নিখতেন। 

প্রকাশনার সমলা সম্পর্কে কলযাণ- 
বাবু বললেন, কাগজ ও ছাপার খরচ 
গত দশ বছরে অন্বাভাবিকভাবে বেড়ে 
গেছে। প্রল্ন পু ভরিতে ব্যবসা চালানে। 
কঠিন হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের 
তারও দ্বাকগ বেড়েছে । আনন্দবাজার 
পত্রিকায় আগে প্রতি কলাম প্রতি 


সে. মি. ৯৫ টাকা নিত। এখন দ্বশ- 
টাকা বাড়াচ্ছে। এর উপর আছে 
মাত্মাতিরিক্ত লোভশেভিং। এরফলে 


র5নাবলীর গ্রাহকদের কাছে বিজ্ঞাপনে 
দেওয়া সময় বঙ্গায্ন রাখ! যাচ্ছে না । 

তুলি কলম আগে “রাজনীতির 
দ্বাবাথেলী', “কাল মার্কস’, ‘কম্বোডিয়া 
থেকে বলছি’ ‘পিকিং থেকে বলছি’ 
ইত্যাদি রাজনৈতিক উপন্তাস, প্রবন্ধ বা 
জীবনীমূলক বই প্রকাশ করতো । 
কিন্তু ১১৭২ সালের পর এ ধরণের 
বইয়ের চাহিদা একদম কষে গেছে। 
আজ আর পাঠকরা! এরকম বই কিনতে 
চায় না। 


রাজনৈতিক বইয়ের চাহিদা যে 
আশংকাজনক ভাবে কমেছে, সেকথা 
নবজাতক প্রকাশনের শুমজাহারুল 
ইসলাম ্বীকার করলেন । প্রশ্নোত্তরে 
ইসলাম সাহেব বললেন, ১৯৬১ সাল 
থেকে ব্যবসা করছি। এ পর্যস্ত 
একশোরও বেশি বই বার করেছি। 
স্তালিন রচনাবলীর পনেরো থণ্ড ও 
মাও সে তু রচনাবলীর পাঁচ খণ্ড 
অনুবাদ একমাত্র আমরাই প্রকাশ 
করেছি। এখন আমরা চিস্তা করছি 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মতো 
লেনিনের রচনাবলীর অনুবাদ করে 
একটা সংকলন প্রকাশ করার । 

ইসলাম সাছ্বেও মনে করেন 
কাগজ, ছাপা, বাধাইয়ের খরচ যেভাবে 
বাড়ছে তাতে .বই নিম্ন মধ্যবিত্ত 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চঙ্গে 
যাচ্ছে। 

নবজাতক কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
পুস্তকই প্রকাশ করে থাকে । এ পর্যস্ত 
প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে 
ভালে! বিক্রি হয়েছে কল্পতরু সেন- 
গুপ্থের লেখা ফ্যাসিজম কি ও কেন, 
এবং ভিয়েতনামী নেতা গিয়াপের 
‘জনযুদ্ধ ও গশফৌজ” বই ছুটি। 
বাহাতর-তিয়াতরে রাজনৈতিক 


পরিস্থিতি অন্থযায়ী একমাসে বইদুচিন 
চারহাজার কপি বিক্রি হয়। 


ইসলাম সাহেব আরো বলেন, 


প্রগতিশীল বইয়ের পাঠক সীমিত ও 
তাদের ক্রয়ক্ষমতাও কম। এদিকে 
বইয়ের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। 
রাজনৈতিক বইয়ের খদ্দের দ্রুত কমছে 
এট] ইসলাম লাহেবেরও মত। তার 
মতে প্রথমত রাজনীতিতে সাধারণ 
মাহযের একট] হতাশা অবদাঁদ এসেছে 
তার উপর কর্মীদের মধ্যে একট! বোধ 
জন্মেছে যে পড়াশুনে! করার প্রয়োজন 
নেই” নবজাতকের সম্প্রতি প্রকাশিত 
বই রাহুল সংকত্যায়নের ভাগো নহি 


দুনিয়| কে! বদলে’, বিপ্লব দ্বাশ- 
গুপ্তের ‘সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্ব’ 
তপোবিজয় ঘোষের রাত জাগার 


পাল!’ বীরেন দত্বর ‘আমার স্বৃতিতে 
ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পটভূমিকা এবং মৃদুল 
দের “বুদ্ধিজীবীর আত্মনমীক্ষা | 


প্ৰকাশত হয়েছে 


অনুপ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ “ফুটবল 
গ্রন্থাদ্ি-_ ২/৯২/এ শ্রীকলোনী, কল-৯২ 


প্রকাশনা : 
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প্রাপ্তিস্থান £ 
ঘি ইণ্ডিয়ান পাইয়োনিয়ারস কোং লিমিটেড ( বাউলমন ) 
৩, টাওয়ার ব্লক, কলেজ ্রীট মার্কেট, কল-৭ 
বুক মার্ক_-৬ বঙ্কিম চ্যাটা্ী গ্বীট, কল-৭৩ 
রমাপতিবাবুর বুক স্টল--৪১ বি, রাসবিহারী এতে, কল-২৬ 








ক্গাহিতয ও চলচ্চিত্র 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এদেশে সিনেমার সেই আদি' 


নির্বাক যুগ থেকেই চলচ্চিত্র সাহিত্য 
নির্ভর এবং তা আজও অব্যাহত। 
সাহিত্যের সংগে চলচিচড্ের এই যে 
নিবিড় সংযোগ, তাতে চলচ্চিত্র ভার 
স্বধে ও স্বকীয়তায় কতখানি সমৃদ্ধ 


হয়েছে, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তবে ' 


সাহিত্য যে এর ফলে ব্যাপক পরিচিতি 
পেয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি? 
এমন কি নিরক্ষর দেশবাসীর কাছেও 
কথাদাহিতাঁ পৌছে যায় সিনেমার 
দৌলতে । সেটা! কতখানি যায় আর 


কিরূপে যায়--সে 'আবার আলাদা. 


প্রশ্ন । 

সাহিত্য আর চলচ্চিত্র ভিন্ন ছুটি 
শিল্পমাধাম । সাহিত্যকে চিত্রায়িত 
করতে, গেলে মাধ্যযগত শ্বাতগ্র্যের 
কারণেই কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সেখানে 
লক্ষ্য রাখতেই হয় যে, চিত্রকপে 
সাহিত্যের মূল ভাব ও প্ররুতি, 
সাহিত্যিকের বিশেষ দৃষ্টিভংগী ও জীৰন 
ভাবনা ধেন অবিকৃত থাকে । সাহিত্য 
স্রষ্টার প্রতি চলচ্চিত্র অষ্টার এটুকু 
জন্রমবোধ অন্ততঃ থাকা উচিত-_নইলে 
ক্ষমাহীন অবিচারই কর? হয়। অত্যন্ত 
ক্ষোভের কথা যে, আজকের 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার 
সত্যজিৎ, রায়ের হাতেই প্রতিষ্ঠিত 
সাহিত্যিকের দল এই অন্তায় অবিচারের 
শিকার হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ 
পর্যন্ত সেখানে রেহাই পাননি । এখানে 
প্রশ্ন, কেন এমনটা হবে ? যে পরিবর্তন, 
ঘটিয়ে সত্যজিৎ সাহিত্যের চিত্তরূপ 
দেন, তাঁ কি অপরিহার্য ছিল? স্ধী- 
বৃন্দের মতামত কিন্তু বিপক্ষেই যায়। 
তা ছাড়া কাহিনীর গতিপ্রকৃতি পাণ্টে 
চরিত্রের বিকৃতিসাধন করার অধিকার 
নিশ্চয়ই ভার নেই। বিশেষ করে বন্ধ 
পঠিত বিখ্যাত কাহিনীর রূপাস্তরে 
লেখকের স্বকীয় ভাবনার বিরূপতা! সৃষ্ট 
জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই হষ্টি 
করে _ধা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর 
রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণের মত শিল্পীর 
"চরিত্র ভাবনায়ই যদ্ধি অলবদল করতে 
হয়, তবে তাদের রচনার আশ্রয় গ্রহণ 
কনা? কেন? সে কি তবে নামের 
খ্যাতিকে নিজের স্থির অনুকূলে বিজ্ঞপ্চি 
দেবার স্বার্থ ? এ কাজ তে] গহিত 
নিঃসন্দেহে । সত্যজিৎ সেক্ষেত্রে নিজেই 
গল্পকার হতে পারেন- খ্যাতকীতি 


সাহিত্যিকের রচনায় কেরামতি দেঁখা- 
বার থিনি স্পর্ধা রাখেন, তার তো 
নিজের কাহিনী নিয়ে, ছবি করতে 
পিছপা হবার কথা নয়! আর স্বরচিত 
কাহিনী অবলম্বনে ছবি তিনি 
করেওছেন - সংখ্যায় নামযাত্র। . 
প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার প্রমধেশ 
বড়,ম়] য্ধিও প্রসিদ্ছ সাহিত্যিকের 
রচনার চিত্তর্বশ খুব কমই দিয়েছেন, 
তবু , একথা বলা যায় যে, যে কটি 
দিয়েছেন, সেখানে তিনি কোন অবি- 
চার তো করেনই নি, বরং সেই কথা 
সাহিত্য তার হাতে পড়ে নতুন মাত্রা 
পেয়েছে--বিক্ৃত হয়নি । শরৎচন্দ্রে 
'দেবদান’ ও ‘গৃহদাহ’ চিত্রায়িত করে 
প্রমথেশ তার উজ্জল নিদর্শন দিয়েছেন। 
শরৎচন্দ্র স্বয়ং ছবি দুটি দেখে প্রমথেশের 


মুন্গীয়ানার ভূয়সী প্রশংসা করে 


গেছেন। . রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়’ 
অবলম্বনে “চারুলতা” ও বিস্ভৃতিভূষ্ণের 
কাহিনী নির্ভর ‘অপুর সংসার” চলচ্চিত্র 
হিসেবে .উত্তীর্ণ হলেও সত্যজিৎ 
কাহিনীকারদের প্রতি যোগ্য মর্ষাধা 
দেন নি। উক্ত দুটি ছবিতে ‘ভূপতি’ 
ও ‘অপু’ চরিত্রের রূপায়ণ সত্যজিতের 
নিজন্ব ভাবনায় পুষ্ট_ফলে ছবি ছুটি 
কাহিনীকারের স্রট্টিকল্পন! হারিয়ে 
ৰসেছে। অথচ অমনটি না করেও 
ছবি ছুটি রসোত্তীর্ণ হবার পথে কোন 
অস্তরায়ই যৌক্তিকতায় গ্রাহু . হতে 
পারে না। তারাশংকরের 'জলসাথর” 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চিড়িয়াখানা” 
ইত্যাদি কাহিনীর চিজ্রূপও সত্যন্জিৎ 
দিয়েছেন আপত্তিকর পরিবর্তন সাধন 
করে। মনে রাখতে হবে সেব্সপীয়র 
থেকে বিন্দুমাত্র বিচুুতি না ঘটিয়েই 
রাশিয়ার ছবি “ওথেলো” হামলেট’ 
রসোতীর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। 
চলচ্চিত্রকারের হুষ্টি ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর 
অবশ্তই থাকবে ছবিতে, কিন্ত বিখ্যাত 
কাহিনীর মূল ভাব ও চরিআ অঙ্গ 
রেখেই ভা করতে হবে__নইলে সেই 
বিশেষ কাহিনী গ্রহণের সার্থকতা 
ব্জাসস থাকে না। 


ডেথ অফ এ 
বুযরোক্র্যাট 


টমাস গুটিয়েরেজ আলিয়া পরি- 
চালিত কিউবার ছবি ‘ডেথ অফ এ 
ব্যুরোক্র্যাট” শুধু উপভোগ্যই নয়, 
শ্লেযাত্মকও বটে। দুর্ঘটনায় নিহত 


চা 


পণ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলনে 


এন এস ডি ওয়া 


সৌমিত্র বু 


নাটক জীবনের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ 
ও সুপ্রাচীন শিল্পকলার ১অন্তভূক্তি। 
বোধকরি চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত ছাড়া 
আর কোনে! শিক্পমীধ্যযই জনমানসকে 
নাটকের মতো এতোধানি প্রভাবিত 
করতে পারেনি। যদিও আমাদের 
দেশে গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দো- 


লনের জোয়ার অনেকদিন থেকেই ' 


পরিচিত হয়ে আছে, কিন্ত রবীন্তোত্তর 
যুগের পর সাহিত্]/ল্লগ্তে নাট্য রচন! 
বেশ অবহেলিত ছিল। ইদানীং অবস্ত 
নাট রীতিতে নতুন আঙ্গিকে প্রয়োগ- 
পদ্ধতির আন্দোলন শুরু হয়েছে। 
নাট্যজাগরণের এই চিহ্ন খুবই আশার 
কথা। কিন্তু কেবল মাত্র পশ্চিম 
পৃথিবীর থিয়েটারগুলির অন্থসরণ না 
করে ভারতবর্ষের লোকনাট্যরীতির 
স্থপ্রাচী্ন এতিহের সঙ্গে বর্তমান 
থিয়েটারের স্বাধীন চিন্তাকে যুক্ত করার 
একটা তাগিদ অনেকদিন থেকেই 
সত্যিকারের নাটযরসিকখের মনে 
অনুভূত হচ্ছিল। এই অঙ্গুপ্রেরণায় 
দিল্লীর ন্যাশনাল দুল অফ ড্রামা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাট্যকর্মীদের 
জন্য থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালু করেছেন। 
কিছুদিন আগে কলকাতায় এই ওয়ার্ক- 
শপের অপ্তম শিবিরচি' অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল মণিপুরের এক তরুণ নাট্য 
প্রতিভা জ্রুরতন বখিয়ামের পরিচাল- 


নায়। 


কিউবার এক শ্রমিকের দেহ যখন 


সমাধিস্থ করা হয়, তখন মৃতের প্রতি 
শ্রন্ধা৷ জানাবার উদ্দেশ্যে তার কারখানার 
লেবার কার্ডটিও দেহের সংগে বেঁধে 
দেওয়া হয়। কিন্তু সেই কার্ডটি ছাড়া 
তাঁর বিধবা পত্নী পেনসন পাবার 
অধিকার পায় না । তখন মৃত শ্রমিকের 
ভাইপোর সমাধিস্থলে গিয়ে গোপনে 
শবাধার থেকে সেই কার্ডটি উদ্ধার কর! 
নিয়ে যেমন কয়েকটি রীতিমত 
কৌতুককর দৃশ্যের অবভারণ। হয়েছে, 
তেমনি সেই শবাধার গভীর রাত্রে 
কিভাবে বাড়িতে নিয়ে আদা হুল, 


॥ এবং পুনরায় সেই দেহ আবার সমাধিস্থ 


করার জন্ত বেচারী ভাইপো অফিসিয়াল 
ব্যুরোজ্যাসীর শিকার হয়ে নাস্তানাবুদ 
হল--কয়েকটি মজাদার পরিস্থিতির 
মধ্যে গে ও ব্যঙ্গের তীর্যক প্রকাশ 
ঘটিয়ে রূপায্নিত হয়েছে । ছবিটির 
নামকরণের মধ্যেও ব্যঙ্গাস্সক ব্যহ্রন!। 
রয়েছে । 

কিউবার তেইশতম মুক্ভিবর্ষ উপ- 
লক্ষ্যে সিনে লেণ্টাল, ক্যালকাট। 
ছবিটি প্রদর্শনের আয়োজন করে। 


ক’শপের প্রভাব 


রাষ্ট্রী্ নাট্যবিস্তালয় পরিচালিত 
এই সধ্ম নাট্যশিক্ষাক্তম পশ্চিবঙ্গে 
এই প্রধথম। জাতীয় শিক্ষাক্রম এর 
আগে যথাক্রমে মাছুরাই, গৌহাটি, 
ওয়ালটেয়ার, শ্রীনগর, ইম্ফষপ ও 


রাচীতে রাষ্ট্রীয় বিষ্ভালয় পরিচালন] - 


করেছিলেন । সপ্তম শিবিরটি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২-র ২৬শে সার্চ 
থেকে ২৬শে মে আট সপ্তাহ ধরে 
অনুঠিত হুয়। 

এই শিক্ষাক্রষের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
থিয়েটার ও .তার যথাযথ প্রয়োগ 
সম্পর্কে মানুষকে সচেতন কত্নব। এর 
ফলে দেশের সমস্ত. নাট্যকমী পেশা- 
দারী দক্ষতা ও হজনযূলক, দৃষ্টিত্গী 
নিয়ে থিয়েটার করতে সক্ষম হবেন। 
ক্যাম্প ডিরেক্টর প্রীরতন খিয়ামের 
মতে, এই ইনটেনমিভ থিয়েটার 
ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের নাট্য শিল্পের রূপগত, 
আঙ্গিকগত, কলাকৌশলগত প্রকরণের 
সঙ্গে সম্যক পরিচয় করানো হবে যা 
তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে 
মুখ ফেরাতে সাহাধ্য করবে। এ ছাড়া, 
ভারতীয় থিয়েটারের প্রাচীন এতিহ ও 
আধুনিক রূপরীতি সম্পর্কে শিক্ষা- 
নবীশদের সচেতন করে তোলাও এই 
ওয়ার্কশপের অন্ততম মূল উদ্দেশ্য ছিল। 

যে সব নাট্যকর্মী গভীর উৎদাহের 
সঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের বিকাশের 
জন্ত নতুন পথ অন্বেষণের প্রচেষ্টা 
করছেন এবং খারা! রানী নাট্যবিষ্তা- 
লয়ের তিন বছরের শিক্ষাক্রমের 
স্থঘোগ নিতে পারেন. না মূলতঃ সেই 
সমস্ত নাটযকমঁদের জন্তই এই ধরণের 
শিক্ষাক্রম ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 
চালু হয়েছিল। 

 শিক্ষাক্মের নির্দিষ্ট শিক্ষণের 
বাইরেও শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত ও শ্বীকৃত ব্যক্তিদের বিভিন্ন 
শিল্পমাধ্যম এবং থিয়েটারে তার 
প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের আলোকিত করার অন্ত 
আমন্ত্রণ জানানে! হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় 
নাট্যবিস্তালয়ের বর্তমান প্রধান জীবি, 
এম, শাহ ছাড়াও আরো যারা এই 
শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে শ্রীদেবেদ্দুরাজ অঙ্কুর, 
জীবন পানি, শ্রীরুত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 
ডঃস্থলীল কোঠারী, শ্রীমতী প্রতিম! 
বেদী, শ্রগোবিম্থষ কুভী, শ্রীমতী 
চেতনা জানান, শ্রযোগেশ দত, শী'ব. 
ভি. কঃস্থ, জীফিদা হুসেন, প্রশাসন 
লাহিড়ী, শ্রীকনিষ্ক সেরু, এস্রেশ দত, 
শভরুণ রায়, শ্রী্ামিল আমেদ্ধ, ডঃ 
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প্রতিভা আগরওয়াঁল প্রমুখ উত্তেখনীর। 
এরা নাটকের সমগ্র বিষয়ের উপমু্জ 
ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন) ? 

ওয়ার্কশপ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের 
অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে এই 
শিক্ষণ পহ্ছতির ফলে তাদের কতো- 
খানি উপকার হয়েছিল। “সকলের 
সমঅনুভবের ফলেই যে পরিপূর্ণ থিয়ে- 
টার শিল্প গড়ে ওঠে তা ন্যাশনাল স্কুল 
ডামাই আবার মনে করিয়ে দিলো) 
পাশ্চাত্যের থিয়েটার .ও. প্রাচ্যের 
থিয়েটার এই ছুই বিতর্কিত মেরুর মধ্যে 
সেতুবন্ধন সম্পর্কে আমাদের সচেতন 
করার জন্ত ওয়ার্কশপ অনেকখানি চে 
করেছে। কি শিখলাম, কি পেলাম, 
সে প্রশ্ন পরে. আসবে যখন ওরা 
শেষে নিজের] ভবিস্কত j 
মুখোমুখি হবো। কিন্ত যাট 1 
তেত্রিশ জন খিয়েটার-প্রাণ ছেলেমেয়ে 
তাদের অস্তিত্বের অন্যান্য সব দিক 
বিসর্জন দিয়ে নানান অস্থবিধ] সত্বেও 
সাতশে। ঘণ্টা থিয়েটারের কাজ করছে, 
এই অভিজ্ঞত1 সত্যিই অন্ভুতপূর্ব ৷” 

এই ওয়ার্কশপ শিক্ষার্থীদের আরে? 
যা অভিজ্ঞত] দান করেছে, ত' হল-- 
(১) শব্ঘলা, নিয়মামুবতিতা ' 
একাগ্রতী ছাড়া যে কোনো! শিল্পকর্মই 
অসম্ভব, (২) থিয়েটার বিভিন্ন শিল্প 
সমন্বয়ে এক পূর্ণ শিল্প মাধ্যম (৩) , 
যথাযোগ্য ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকছে 
সদর্ধক থিয়েটার কর যায় না, (৪)৮ 
প্রাচীন ও বর্তমান শিল্পকর্ম সম্পর্কে 
সাধারণভাবে সচেতন হতে হবে') (৫) 
থিয়েটারের বিভিন্ন বিষয়গুলি গভীর- 
ভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন, (৬) নিয়মিত 
অনুশীলন দরকার । বিশেষতঃ শরীর 
পরিচালনার জন্য নিজেকে বিশেষকপে 
প্রস্তুত করতে হবে, (৭) স্বস্থ চিন্তা ও. 
হজনমূলক দৃষ্টিভজীর উন্মেষ ঘটানোর 











জন্য নিজেকে শিক্ষিত কর] বিশেষ 


জরুরী, (৮) শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হওয়া দরকার (১) সষ্টিধমা কাজের 
মাধ্যমে মানুষকে আনন্দদান ও শিক্ষিত, 
করা খিয়েটারকর্মীর ব্রত হওয়া উচিত, 
(১১) থিয়েটারের স্বার্থে পেশাধারী 
দৃক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে সকল 
নাট্যকমীকে সচেতন হতে হবে। 
কলকাতায় এই ওয়ার্কশপের প্রথম 
শিক্ষামূলক অভিন্ন হয় ছুটি ছোট- 
গল্পের মাধ্যমে । গল্প দুটি হল-_ 
রবীন্দ্রনাথের 'লমাপ্চি' ও আদি 
মুখোপাধ্যায়ের 'দবখল’। দ্বিতীয় 
শিক্ষার্থী নাট্যপ্রয়াসটি ছিল হিন্দী 
নাট্যকার ধরমবীর ভারতীর ‘অনদ্ধযুগ’ 
নাটকের বাঙলা! রপাস্তর। তৃতীয় 
পরীক্ষামূলক এষোকনটি ছিল গিরীশ 
কারনাভের “হয়বর্ধন” নাটকটির কারি- _ 
পরী লিদেশক শ্রাবজয় দালাভর কথা - 
থেকেও কলকাতা নাট্য শিবিরের 


-শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 
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নি এস টি সি সম্পকে " নৱগোপাল 


লি. এস. টি. পিতে লোকসান. 


প্রথম থেকেই হচ্ছে । কেবলমাত্র ১৯৬*- 
৬১ সানে ১১৭৪ লাখ টাকা এবং 
১১৬১-৬২ সালে ১৪.৯৬ লাখ টাকা 
জাতের সুখ কর্পোরেশন দেখেছিল । 
মঘ্রীদবের মাথায় মাঝেমধ্যেই ' ভাড়া 

, বাড়ানো আর ' কর্পোরেশনের অবস্থা 
খাচাই করার জশ্য একট! কমিশন 
গঠনের চিন্তা আাসে। ১৯৭৫ সালের 
জুলাই মানে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জ্ঞান সিং 
দোঁহনপাল নবগ্রোপাল দ্বাস, আই, 

সি. এসকে দিয়ে একটা কমিশন গঠন 
করেন । 
, - দাস কমিশন ১১৬ দলের মার্চ 

মাম সরকারী পয়সায় ছাপানো ৪** 

“ পাতার রিপোর্ট জমা! দেন । সরকার 


রিপোর্টের ওপর ‘ফর অফিসিয়াল ইউজ্জ . 


অনলি’ বনে ছাপ আরলেন। সেই 
রিপোর্টে এখন দু ইঞ্চি পুরু ধুলো 


শিবপুরে পুলিশ 


শিবপুরে ল.মাজ বিরোধীদের, 


এটৌরাত্ম্যে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে 
“চজেছে। সমাজ্বিরোধীদের ষোকা- 
বিল করার জন্য সেখানকার কতিপয় 
ভদ্র সাহসী ছেলে একট! নাগরিক 
= কমিটি গঠন করে। ২৪ ডিসেম্বর 
এপার্বতী দিন্যার সামনে 'স্কাল 
_ ঘশটার সময় সমাজবিরোধীরা এ 
নাগরিক কমিটির সভাপতি কুঞ্জবিহারী 
দাসের তাইপো পার্থ দাসকে খুন 
, করে। রা 
এতদিন ধয়ে এইপব ুনী সমাজ- 
বিরোধীদের, নাম জানানো সত্বেও 
পুলিশ কিছু না করায় জনসাধারণের 
ক্ষোভ এই ঘটনাস্ বেড়ে যায় । ঘটনা- 
স্থলে পুলিশ আসামাত্ই এলাকার 
বাসিন্দার] বিক্ষোভ দেখান। 
অমনি পুলিশ সাধারণ নাগরিক- 
"দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেল! 
টায় পুলিশ নিমাই রায়ের 
বাড়ি ঘায়। শ্ীরার়ের অপরাধ যে 
তিনি & নাগরিক কমিটির অন্যতম 
সংগঠক। নিমাইবাবু ভখন খেতে 
বমেছিলেন। নিমাইবাবুকে পুলিশ 
একটা মিথ্যে মামলায় গ্রেপ্তার করে 
লক আপে অমানুষিক নির্যাতন করে। 
নিমাইবাবুকে মারতে মারতে ভ্যানে 
ভোলার সময় তার স্ত্রী, দাদা পুলিশকে 
বাধা দিলে পুলিশ তাদেরকেও মার- 
ধোর করে এমনকি নিমাইবাবুর আট- 


“বছরের ছেজেকেও একজন পুলিশ, 


পেটে লাথি মেরে ফেলে দেয়। নিমাই- 


, বাবু ২৩ জানুয়ারী জামিনে ছাড়া . 


' পেয়েছেন। পুলিশের অত্যাচারে 
তিনি এতই কাহিল যে একমাস পরেও 
তিনি ভালোভাবে হাটাচলা করতে 


জমেছে । হর্পপেত্র প্রস্তাব, . বিনায়ক 
ব্যানাজ্জী কমিশন ৭ নবগোপাজ দাস 
কমিশনের পুরে! রিপোর্ট বাষফ্রল্ট 
সরকার প্রকাশ করুক। 

দাস কমিশন. রিপোর্টে ছিল, শুধু 
বাসের জংখ্যা . বাডিয়েই পরিবহন 
সমস্তার সমাধান হবে'না। ১৯৬০-৬১ 
সাল থেকেউ দশ হাঁজার কিলোমিটার 
চল্লার পর রাস্তায় বাসের ব্রেক ভাউনের 
হার দ্রুত বেড়ে গেছে । ভিপো থেকে 
রাস্তায় বাস বেরুলোর হার (হাঁউট- 
শেভিং) দারুন কষে গেছে। ৪৫৪৭ 
বাস রাস্তায় বের হয়। 

/ পাঠকরণ জানবেন, বোদে; মান্রাজ, 
দিল্লীর পরিবহনের সঞ্জে' কলকাভার 
পরিবহনের আসল পার্থক্য হল ওসব 
জায়গায় ৭৫--৯*% বাস ডিপো থেকে 
রাস্তায় বের হয়, রাস্তা ব্রেক ডাউন 
হয় ২:--২:%- কিন্ত কোলকাতায় 


সম্গাজবিযোধীছের 


পারছেন না। , 

এরপর পুলিশ: যায় ২৪১ নেতাজী 
সুভাষ রোডে বিনোদ রায়ে বাড়িতে । 
বিনোদবাবু একজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, 
হাওড়া পৌরসভায় কাজ করেন। 
ৰিনোদবাৰু স্তখন অফিসে ছিনেন। 
পুলিশ তার বাড়িতে ঢুকে তঙ্ছনছ 
করে, তীর স্ত্রী ও বিধবা মাকে অঙ্গীল 
গালি দ্বেন্স।. এই প্রতিবেদককে, 
বিনোদবাবু দেখান ষে পুলিশ কিভাবে 


1 


দাস কনিখন 


৪*% বাদ রাস্তায় নাসে । তারমধ্যে 


দুগীতির অস্ত থাকে না! 

-. মালপত্জ হাঁখায গুদাম ও তদারকি 
বাবস্থা নিয়েও রিপোর্টে কথা ছিল । 
দামী দামী যজ্পাতি, গিয়ার বকের 
, মনে! গাড়ির পাট“ যেভাবে যত্রতত্র 


পড়ে থাকে তাও ভীব্র সমালোচনার ॥ 


যোগ্য । স্টোরের বলতে গেলে কোন 
ইনডেক্স সিলটেম নেই। 


ন1।' কনডেমনভ, গাডির আযালু- 
মিনিয়াম বডি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী 


এক কুইণ্টাল নিয়ে পঞ্চাশ কেজির দাম 


দিচ্ছে, বন্দোবস্ত থাকার অন্য | 


ভাড়ার বর্তমান হার বজায় রেখেও | 
নি. এস টি. সি.র ঘাটতি কষানো | রূপনজ্জা, পোষ্তার, প্রম্পট ইত্যার্দিতেও 


যায় বৰি চুরি বদ্ধ করা হয় মার সুষ্ঠ 
পরিকল্পনায় পরিবহন 
সমাধান সম্ভব । 


মোনিয়াষ, আসবাবপত্র আছাড় মেরে 
ভেঙ্গেছে । 


স্থানীব্র বাসিন্দাদের জিবন যে | 
শিবপুর থানার স:ঙ্গ সমাজবিরোধীক্ষের | 


পয়সার ভাগ বাটোদ্বার! হয়। বামক্রণ্ট 
সরকারের আমলে পুলিশ এইসব কাজ 


করতে সাহস - পাওয়ায় ভোটাররা | 


বিস্মিত হয়েছেন। এঁদের , আশা, 
মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার তদন্ত করবেন। 


মেয়েদের পিকনিকে ইনি হামলা 


১ম পৃষ্ঠার পর 

করে, নারায়ণ হাজর। কোথায়, ? বাচ্চা 
মৈয়েগুলে! জানে না বলতেই পুলিশ 
ওদের তরকারী ষাংস সব লাখি মেরে 


ফেলে ঘিয়ে বীরদর্্বে চলে ঘা । 


মেয়েরা-তখন কান্বতে কাদতে বামম- 
হাড়ি নিয়ে বড় রাস্তার উপর এসে বসে 
পড়ে ক্ষতিপূরণের হ্বাবিভে । কিছুক্ষণ 
পর ১২টা নাগাদ পুলিশ রাস্তা অবরোধ 
ভাঙ্গতে এলে স্থানীয় বেশ কিছু লোক- 
জন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিখ হয়। 
পুলিশ তখন তিন রাউণ্ড গুলি চালায়। 
কাঠালিয়া মোড়ে শাস্তিপুর শাল 
রিপেয়ারিং ঘোকানের জানল গুলি 
লেগে ফুটো হযু। আর একটা লরির 
ক্লাচ গুলিতে ভাঙ্গে, ড্রাইভার অল্পের 
জন্য বেঁচে যায়। ' ্‌ 
এরপর এদিন রাত . থেকেই যথা- 
রীতি শুরু হয়েছে পুলিশী সন্বাস। 
পুলিশকে মারার অভিযোগে একগাদা ' 
দোকের নামে এফ. আই. আর করে 
পুলিশ তাদের বাড়ি যায়৷ বননালী 


হাজরার বাড়িতে গিয়ে তাকে না পেয়ে 
তার বাবাকে গ্রেপ্তার করে, বাড 
থেকে ফ্যানটাও পুলিশ নিয়ে গেছে । 
স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ, সব 
ঘটন এস. ভি. ও. গ্রীবিকাশ মজুষ- 
দারকে জানিয়ে কোন ফল হয়নি। 
পুলিশ বলেছে, ওখানে কোন পিকনিক 
গণতাহ্বিক অধিকার রক্ষা সমিতির 
এক অনসন্ধানকারী দল ঘটনাস্থলে 
সরেজমিন তদন্ত করে এক প্রেস 
বিবৃতিতে উক্ত ঘটনা জানিয়ে বলেছে 
বে ওখানে বাচ্চা মেয়ের। পিকনিক 
করছিল এবং পুলিশ তাতে উন্নত্তের 
মতে! হামলা চালিয়েছে। চোলাই 
মদ ধরতে যায় আবগারী ঘর । মাঝে 
মধ্যে সঙ্গে পুনিশ নিয়ে। এক্ষেত্রে 


আবগারী দণ্তর.কিছুই জানতে! না। 


আসলে পুলিশ গিয়েছিল হিস্তের 


হিসেব করতে, তা না পেয়েই এত” 


গোগগোল । 


সমস্তারও |! 
] সুলভ মিথ্যে অহঙ্কার ভেঙে যায়। 
| শিল্পের কাছে তখন তিনি অধিকতর 


সাহায্য করছে | 


ফ্যান দুমড়ে তেজেছে, রেডিও হার- | 
| শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গী 


,] বক্তব্য থেকে জানা যায় । 


] ওয়ার্কশপ, 
| ৬ পৃষ্ঠার পর ৪. 
| কিছু. শিক্ষানূ্গক উদ্দেগ্ড জানা ঘায়। 
৪-% ব্রেক ডাউন হয়। ফলে যাত্রীর | ্দান্দতি বলেন, যেসব খিচেটারের 
| গ্রুপে কোনে] ব্যক্তিবিশেষের আধি- 


॥ পতা থাকে সেখানে ৪০6০৪ theatre 


হতে পারে না। খিষেটার আমলে 
সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। প্রান্তে 
দ্বেধা গিয়েছিল, এই . শিক্ষাক্রমের 
অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এই director's 


এ theatre এর প্রভাবকে উপেক্ষা করতে 
তারফলে | পারছিলেন না। 
মাল পাচার হলে বলার কিছুই থাকে | তাদের ব্যক্তিত্বের 


{ ঘটে নি। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার্ণীদের 


ফলে সে অ্বময়ে 
ষথাযথ প্রকাশও 


ভূল ভেঙেছে। এই ভূল তখনই 
ভাঙবে যখন অভিনেতা, নিজের অভি- 
নয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ, আলে” পোধাক 
সমান আগ্রহ নেবেন। এবং এইসব 
কাজের মধ্য দিয়েই তার অভিনেতা" 
দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন! এই শিক্ষা 


সৃন্ধক" প্রধোজনাটির, মাধাযে আমি 


প্রলারের চেষ্টাই করছি। 


প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য শ্রীবিজয় 
দবালভি তার এই শিক্ষাদ্দানে কতোখানি- 


সফল হয়েছেন ভা. ছাত্রছাত্রীদের 
তাদের 
মতে, বযয়বস্তর দিক থেকে ‘হয়বদন’ 


আযাদের ভীষণভাবে নাড়া না রিলে ও, 
( যে ফমে নাটকচি উপস্থাপিত কর! 


হচ্ছে, ত] চত্বাকর্ষক। একই সঙ্গে 


| আমরা কণাটক এএং দেশের বিভিন্ন 
{| প্রদেশের লোকনাটোর ধারা শিখছি ।. 
{ সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞ ডা 
থিয়েটার নামক সম্মেলক শিল্পমাধ্যযের - 


হলঃ 


প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিজ 


দায়িত্বে কাঞ্ড করার আনন্দ । এভাবে 


আমর] পেয়েছি সৃষ্টির আনন্দের স্বাদ । 
এক্স আমরণ রাষ্ট্রীয় ন্যট্যবিষ্যালয়ের 
প্রশিক্ষকর্দের কাছে খণী। 

হয়ুবদন’ * নাটকের নির্দেশক 


শ্রীদয়তীর্থ যোশী বলেন, এতোদিন ' 


শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করে দেখেছি 
যে তাদের বাল! নাটকের এভিন্ 
অন্গসারে বাচিক অভিনয় ক্ষমত! 
থাকলেও সমস্ত দেহের উপযুক্ত 
ব্যবহারের অভাব। তাইপুশিক্ষার্থীদের 
নাচ গানের সঙ্গে অভিনুয শেবাবার 
প্রয়োজনীয়তা অঙ্গুভর করেছি । এবং 


সৌভাগা, এই প্রচেষ্টায় প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীর প্রয়াস ছিল সৎ ও 
আস্তরিক।' 


কলকাতায় থিয়েটার ওয়ার্কশপের 


শেষ পর্যায়ে তাদের তৃতীয় পরীক্ষা- : 


মুলক প্রযোজনা “হয়ব্দল” নাটকটির, 
নির্দেশক, কারীগরী নির্ছেশক ও 
সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য থেকে 


॥ ঠিসা 


মোটামুটিভাবে এই নাটা শিবিয়েব 
উদ্দেন্ত, মক্ষ্য ও সার্ঘকভার বিচার কর 
যায়। শ্রেণীসংগ্রামের একটি দৃপ্ত 
হাতিয়ার হিসাঁবে গণ নাট্য আন্দো- 
জনের পোয়ার ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হ্য়েছিজ। 
ক্যাম্প ভিরেক্টর শ্রীরতন ধিয়াষের 
মতে, এই ওয়ার্কশপ ভারতবর্ষের সব . 
প্রান্তে একট] এঁকাবন্ধ সুস্থ সবল নাট্য 
আন্দোলন ' গড়ে তোলার পদক্ষেপ 


সাত্র। 
ন্যাশনাল স্থুল অফ ড্রামার পরবর্তী 


শিবিবটি তৃবনেশ্বরে অঙ্ণঠ্িত হওয়ার 
কথা ছিল। কিন্তু আপাতত 


-কলকণতাতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটল। 


কারণ, মূল যে উদ্দেশ্যে এই থিয়েটার 
ওয়ার্কশপ ' গড়ে উঠেছিল, অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের নাট্য 
প্রশ্োগপঞ্ধতি, রীতিনীতি ও নাট্য 
আন্দোলনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ 
যোগসুত্ স্থাপন--তা অনেকাংশে সফল 
হয়নি। এছাড়! প্রথমে ভাবা গেছিল, ' 
এই নাট্যশিবিরে অংশগ্রহণকারী 
উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা মিলিতভাবে 
একটি পৃথক থিয়েটার গ্র,প শিক্ষাশেষে 
গঠন করবেন, যেমন করেছেন 
রাচীর শিক্ষার্থীর! যুব নাট্য মঞ্চ 
নামক একটি আলাদা ঘলের মাধ্যমে L 
কিন্তু এই শিবিরে অংশগ্রহণকাযীরা 
অধিকাংশই কলকাতার এবং আশে- 
পাশের বিভিন্ন অঞ্চলের কোনো না 
কোনো গ্রপ থেকে এসেছিলেন। 
এবং শিক্ষাশেষে তারা সেই সব গ্রপেই 


ফিরে গেছেন । অবশিষ্টরাও নানান ' 


' দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছেন । এইনব 


কারণে নাট্য, শিবিরটি কলকাভাতেই 
শেষ হয়ে গেছে । . 

কিন্তু কলকাতার নাট্যকযা ও 
নাট্যরসিকদের কাছে এই শিবিরটির 
যূল্য অপঠিলীম। ছুমাসে থিয়েটার 
শেখা বাতুলতা মাত্র। তবু এই 
শিক্ষাক্রম বিধিসন্মত থিয়েটার করার 
প্রবণতাকে সঠিকভাবে ' পরিচালনা 
করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক। এই 
শিক্ষাক্রমের ছার বিভিন্ন নতুন 
অপরিহার্য বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের 
পরিচয় হয়েছে । এবার তাদের দায়িত্ব 
আরে! গভীরে প্রবেশ করা। এবং 
থে অভিজ্ঞতা বিনিময় এই ছুইমাসে 
ঘটেছিল, তাকেই কান্দে লাখে 
ভবিস্ততে সামগ্রিকভাবে নাট্যোক্নতির 
অন্ত” দ্বায়িত্ব গ্রহণ করা। তবে তাই 
হবে নাটককে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি, 
জীবনকে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি এবং 


নাট্যশিল্পের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের 
অবশ্তভাবী সংগ্রামের আগমনী । 


Rost, bl ০, W.B/CC-32 


Phone : 244232 


কলকাড। রাষ্ট্রীয় পরিবহনে 
লোকসানের কারণ পুকুর চুরি 


বর্তমান রাঙ্গা সরকার রাষ্ট্রীয় পরি- 
বহন কর্পোয়েশনে (সি. এস. টি. সি) 
খাটতি- কমাবার জন্য বিশ্বব্যান্ক ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বাসের তাড়া 
বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এটা ঠিক 
যে, সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা- 
সঁলোর চোদ্দ আনাই প্রতি বছর 
লোকসানে ,চলে। আমজাতাহ্িক 
প্রশাসনের পুকুর চুরি ও অক্ষমতার 
জন্যই এইসব ক্ষেত্রে লোকসান হয়,। 
সি. এস. টি. সির অবস্থা! খতিয়ে দেখার 
গন্য ১১৭৩ সালে মৃণ্যমন্ত্ী সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় বিচারপতি বিনায়ক ব্যানাজর 
নেতৃত্বে এ*ট। কমিশন 'গঠন করেন. 
এই কমিশনের কাছে সাক্ষী দিতে গিকে 
জনৈক শ্রমিক নেতা এক তথ্যনিষ্ 
. বিবরণ দিয়েছিলেন, রি 

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের স্বার্থান্ষী 
কিছু আমলার পৃষ্ঠপোষণায় এই সংস্কার 


কাজ বাইরে করিয়ে নিয়ে হাজার হাজার, 


টাকা কিতাবে লোকসান করান হচ্ছে 
ভার করেকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়! হয়েছে । 
পরিবহন সংস্থায় টায়ার রিপেয়ার 
ও রিট্রেডিং এর জন্য নিজগ্ব ওয়ার্কশপ- 
আছে। এবং সেই বিভাগে বেশ কিছু 
কম্ণণুকে নিয়মিত বেতনও দেওয়া হয় 
কিন্ত রিপেয়ার ও রিট্রেভিংএর কাজ 
বেশীর ভাগই বাইরে করানো হয়, 
অনেক বেশী টাকা খরচ করে। পরি- 
বহন সংস্থার নিজন্ব ওয়ার্কশপে একটি 
ডায়ার রিপেয়ার ও রিট্রেভিং করতে 
খরচ হয় যথাক্রমে তিরিশ টাক! bs 
একশো! সত্তর টাক) সেখানে বাইরে 
রিপেয়ারিং ও রিট্রেভিং করতে খরচ হচ্ছে 
ঘথাক্রমে একশো টাকা ও ছুশো ষোল ' 
টাক]। অর্থাৎ টায়ার পিছু রিপেয়ারিং 
ও রিউ্েভিংএর জন্য অতিরিক খরচ 
হচ্ছে বথাক্রমে সত্তর টাক! ও ছেচলিশস 
টাকা । 
পরিবহন সংস্থায় বেবি 
একটি ওয়ার্কশপ আছে বাসের 
রূভি তৈরী করার জন্য। সেখানে 
প্রতিটি বাসের বডি তৈরী করার অব্য 
আহুমানিক. ধরচ পড়ে 'আশি হাজার 
টাক1। কিন্তু পরিবহন সংস্থার বর্তমান 
. তামিলনন্দন ম্যানেজারের নির্দেশে 
বাসের বভি তৈরী করান হচ্ছে তামিল 
-নাড়,র এক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
সংস্থা থেকে. বাস পিছু চল্লিশ হাজার 
-. টাকা বেশী থরচ করে। 





এভাবৎকাল রাষ্ট্রীয় পরিবহন, 
সংস্থায় টায়ার ও ব্যাটারা তালিকাতুক্ত 
নামী কিছু কোম্পানীর কাছ থেকেই 
কেন] হত । সম্প্রতি কৃ পক্ষের 
নতুন সিদ্ধান্তের ফলে জিনিসের গুশা- 
গুণ বিচার ন! করেই যে কোন 
কোম্পানীর লেবেল লাগান জিনিসই 


- কেনা হচ্ছে । -বাবহারিক অভিজ্ঞতার 


ফেধা গেছে এতটি নামী কোম্পানীর 
তৈরী ব্যাটারী ৩৬ টায়াবের অভ্ভান্ত 
অধ্যাত কোম্পানীগুলির তৈরী ব্যাটারী 
ও টায়ারের আযু অপেক্ষা দ্বিগুন) 
ফলে পরিবহন সংস্থার লোকসানের 
পরিমাণ বেড়ে ষাচ্ছে। কিন্ত অজ্ঞাত 
কারণে কর্তৃপক্ষ এই ক্ষতিকারক 
সিদ্ধান্ত থেকে বিচাত হতে আগ্রহী 
নন। t 
সরকাবী সম্পত্তি বিক্রির লামে 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন 'সংস্থার কর্তৃপক্ষ 
নিজেদের ব্যক্তিগত লাতের আশায় 
জলের ঘরে বাইরের পার্টির কাছে 


" কিভাবে সংস্থার জিনিস বিক্রি করে 
দিচ্ছেন তার একটি চমকপ্রদ ঘটনা: 


জানতে পারা গেছে । ১৯৭৩ সালের 


জুলাই মাসে হীরালাল মহাবীর প্রসাদ | 


নামে জনৈক ব্যবসায়ীকে টেগারের 
ভিত্তিতে বত্রিশ মেট্রিক টন আলু- 
মিনিয়াম ভ্রযাপ বিক্রির আদেশ দেওয়া 
হয়। দর ঠিক হয় প্রতি মেট্রিক টন 
৫১০* টাকা । এ পর্যস্ত উক্ত ব্যবয়ায়ীচি 
সেপ্ট্যাল ওয়ার্কশপ থেকে আঠাশ মেঃ 
টন মাল তুলেছে । ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ 
আরও বিশ মেঃ টন আ্ালুমিনিয়াষ 
ক্র্যাপ বিক্রির লিহ্বাস্ত নেন এই যুক্তিতে 
সে আরও বেশী বাসের জায়গা করে 


দেওয়ার অন্ত সেণ্টাল  ওয়াকশপের 


আজিম খালি করা দরকার । ইতিমধ্যে 
আযালুষিনিয়াম ক্ত্যাপের. যুল্য বৃদ্ধি 


. ঘটেছে প্রতি মেটন ২০** টাক! 


কৃরে। অর্থাৎ প্রতি মেক উনের 
বতযান মূল্য ১০ টাকা। সম্প্রতি 
হাওড়া, ভিপোডেও এই বধিত সূজ্যে 


(ফাইল নং ১ ডি/*১-০)। এই - 
মাল বিক্রির সময় - সংস্থার 
চী 
কোন মতামত এ ব্যাপারে নেখয়। 
হয়নি । এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিষাণ চন্লিশ 


হাজার টাকা । অসংখ্য ঘটনার মধ্য: 


এটি একটি প্রসাখ, পাওয়া যাচ্ছে খে, 
ব্যক্তিগত আমদানীর লোভে হুন তিঞ্রস্ত 
কর্তৃপক্ষ সরকারের অক্ষ লক্ষ টাক) 
অপচস্বের খাতে রপ্তানীর পথ সুপ 
করে দিচ্ছেন 1 - 
ওভারটাইম ও ইনসেনটিভ 
পরিবহন সংস্থায় ওভারটাইম ৰা 
ইনসেনটিভ যাতে, খরচের পরিমাণ 
বেড়ে গেলেও কাজের কোনপ্রকার 
উন্নতির লক্ষণ এঘাবৎ-দেখা যাচ্ছে না। 


পরিবারের জন্ম ও সৃত্যু 


আ্যাকাউন্টস অফিসারের 


) 


এরস্তন্তে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও 


Price ‘60 [০9152 


টাকা ইনসেনটিভ দেওয়া হয় । অধি- , 


ক্রুচিপূর্ণ প্রশাসনিক ১৮ কাংশ ক্ষেত্রেই দেখা বায কাগজপত্রে ৯ 
চালু বাসের সংখ্যা বেশী দেখানো হলেও, 


দায়ী। কয়েকটি উদাহরণ 
২. বাতি 
খরচ বেড়েছে তা বোবা বাবে। 


" উনিবশো একাত্তর সালে অফিস গু 


খ্যাকাউন্টস ষ্টাফের জন্ত ইনসেনটিভ 
খাতে যেখানে ব্যয় হত মাসিক ৪১৮৩ 
টাক] সেখানে ৰাহাতরের শেষে সেই 
‘পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মাসিক 
১৩,৮৫৮ টাক! । বর্তমানে এই পরি- 
হাণ আরও বেড়ে গেছে । ট্রাফিকস্বপার 
হাইজারঞ্জের অন্য উনিশশে! একাতর 
সালে ইনসেনটিত বাব খরচ হত 
১১৫১ টাকা সেখানে বাহাতরে এই 
ৰাবদে মাসিক থরচ হয়েছে ১২৫৯৪ 
২ টাকা । বভর্মানে এই পরিমাণ আরও 


বেড়ে গেছে । 


+ ইলসেনটিভের ক্ষেত্রে ব্যাপক. 


ছুন্শতির খবরও পাওয়া] যাচ্ছে । কর্তৃ- 
পক্ষের যোগাযোগে এক শ্রেণীর অসৎ 
কর্মী কাগজপত্রে ভুয়া তধোর ভিত্তিতে 
প্রচুর পরিয়াণ ইনসেনটিভ বোনালের 
বিল করে থাকেন । পরিবহণ লংস্বার 
মেনটেন্তান্দ বিভাগে কোটার অতিরিক্ত 
বাস চালু রাখার জন্ত বাম পিছু পাঁচ 


A 


কার্ষক্ষেত্রে চালু রাসের সংখ্যা অনেক 
কষ । কিভাবে ৪*% কম্‌ উৎপাদনে একই 
পরিমাণে ইনসেনটিভ দেওয়া হচ্ছে তার 
একটি উদাহরণ: এক্ষেত্রে দেওয়া বেছে 
পারে ৷ পরিবহণ সংস্থার বতি বিচ্চিং 
‘বিভাগে কর্মরত ৪১৪ জন শ্রমিকের 
জন্য ইনসেনটিত বাবদ মাসিক খরচ 
হত চল্লিশ হাজার টাকা ১৪'২৮টি 
ফোভল] বাসের রভি নির্মাণের 
বিনিময়ে । অথচ একই পরিমাণ অর্থ 
ইনসেনটিভ বাবদ খরচ করা হয় 
৮*৩৩টি দোতলা বাসের বডি নির্মাণের 
বিনিময়ে: 
১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় ae বাস 
পিছ কর্মী সংখ্যা হল ১৬৬ জন । এই 


সংখ্যা ছ্রেশের খন্তান্য রাষ্ট্রীয় পরিবহণের - 


আমুপাতিক সংখ্যার তুলনায় অনেক 


বেশী । যদি কর্তৃপক্ষ সংগ্বার মোট { 


১১*৪টি বাস চালু রাখতেন বা চালু 
রাখার প্রয়োজ্জনীয় ব্যবস্থা করতেন 
ভাহলে বাস পিছু কর্মী সংখ্যা অনেক 
কমে যেত। ফলে বেতনবাবদ অমুৎ- 
পাক খরচ লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে 
যেত ।' ( দর্পন, ১১1৭৪ ) 


1 


|| 


অবশ্যই নিবন্ধডুক্ত করান 


Fa 


ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি Foie: জম্ম বা তুর ভাসি একাস্ত প্রয়োজন |. 


* ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখান্ত্ের জন্ত, পাশপোর্ট করাবার ক্ষেত্র, জীবনবীম' করার , 


জন্ত জন্মের প্রমাপপত্র লাগবেই । 


| * ঠিক তেমনি বীম! ও পেনশন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে রর দাবীর 
নিষ্পত্তির জন্ত মৃত্যুর তারিখ ও প্রস্ততি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যক | . 


৩ প্রতিটি জ্থ ও মৃত্যু নিকটব্ত রেজিস্ট্রেশান কেক্জে জানাতে হবে । 


*₹ শহর হলে পুরনভা ব কর্পোরেশন অফ্সি এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য বেন বা রুর্যাজ পাবলিক হেলথ 
ারফেলে জগ্ম ও মৃত্যু নথিতূক্ত করাতে পারেন । ONT TRIG 


জজ চেছু হি ছয় নাছ চা যায হু দাহ ৪ কয তুতি ] 


লি 
২ (যে রাখবেন পরিবারের প্রতিটি জন ও মৃত্যু নিবন্ধভূত্ধ কর! বাধ্যভাষূলক ? 


এ ক্রাপ বিক্রি কর! ছয়েছে। একথা 
কর্তৃপক্ষের আজান] নয়। কিন্ধ দৰ 


কিছু জেনেও সেনট্রাল ওয়ার্কশপের | 


বিশ মেঃ টন আ্যানুষিনি়াম ক্যাপ 
পুরোনো! দ্রেই বিক্রি করার সিদ্ধান্ত 
“নেওয়া হয়! রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্কার 
চেয়ারম্যানের গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর 
তিয়াত্তর তারিখের এক আদেশে । 





আই লি এ-৯৩১/৮৩ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





. সম্পাদক--হীরেন বনু 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২ ৩/১, আচার ৫ফুডচজ্র রোড, কলিক1তা-* থেকে মুদ্রিভ এবং দর্পন কার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 
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Lo 


ve 
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সঞ্জয়ের অনুগামী বেশ কিছু 
ই-কও এম গি নেত্র বিরুদ্ধে 
বিক্ষুর। বিদ্রোহ করতে গারেন 








। ষ্ঠবিংশ বৰ্ষ £ ৩য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী +৮৩ ৪ ৬* পয়সা, 


সব ৰকমেৰ লজ্জা! গৰম 


ভাগ করে রাজীবের অতিযেক 


আর ঘোমটা আড়াল নয় । সব- 
রকমের লজ্জাসর্ ত্যাগ করে প্রীরাজীব 
গান্ধী ই-কংগ্রেসের অন্ততম সাধারণ 
সম্পাদক হুলেন। এতদিন, তিনি 
এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন বাধ্য হয়ে 
রাজনীতিতে যোগদান করলেও কোন 
গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার তেমন 
কোন বামন! তার নেই।' একজন 
“্নীন সেবক” রূপেই দেশের কাজে 


নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তার 


আঁচার-আচরণে অবশ্ত সে দীনত্্‌ 
প্রকাশ পায় নি। বরং, কখনও কখনও 
ছুয়েকট! ধদ্বত্যপূর্ণ ব্যবহারের ঘটনাই 
নগরে পড়েছে। 
As 

এর আগে ওর মাতৃদেবী মাঝে 
মাঝে বলেছেন যে *দেশের লোক” 
চাইলেই সে দাবী মেনে নিয়ে রাজীবকে 
যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব 
দেওয়া যেতে পারে । এবারে কিন্ত সে 
অজুহাত দেওয়ার জন্ত অপেক্ষা করলেন 
না শ্রীমতী গান্ধী । . 
" কমপক্ষে একটা লোকদেখানে! 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে 
পারতেন, কিন্ত তাও কর! প্রয়োজন 
মননে করলেন না। সার] ছুনিয়াকে 
উনি এবারে সাফ জানিয়ে দিলেন £ 
আমর বাবার খাস তালুকের ব্যাপারে 
সামি যা চাইব তাই হবে। কে কি 
ভাববে বা বলবে তা 'থোড়াই পরোয়। 
ক্রি” 


কপার পাত্র 


সব চাইতে রূপার পাত্র হয়েছেন 
খাস ভালুকের নতুন গোস্ত! ভ্রকমলা- 
পতি ত্ৰিপাঠী । 
তিনি আজীবন যুক্ত রয়েছেন তার 
বর্তমান ছুবস্থার কথ] ভেবে কয়েকদিন 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


যে সংগঠনের সঙ্গে : 


প্রয়াত সয় গান্ধীর অনুগামী 
বলে পরিচিত বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
নির্বাচিত ৬০1৪০ জন ই-কংগ্রেসী 
লোকসভা সদশ্ত বর্তমান মেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন 
বলে বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়] গেছে । 

প্রয়াত মপ্রয় গান্ধীর অনুগামী এই 
সব লোকসভা সদশ্তর1? এখন দলের 
মধ্যে প্রায় কোণঠাসা ৷. রাজীব গান্ধী 
এবং তার পরামর্শদ্বাতাদের কাছে এই 
সব সদ্স্তর! কোন মতেই বিশ্বাসভাজন 
হয়ে উঠতে পারছেন না। 

দলের বিভিন্ন কার্যকলাপে এইসব 
সদহ্যদের আর কোন গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছেনা এমন কি ধে সব রাজ্য 
থেকে এইসব লোকসভা সদস্যর? 
নির্বাচিত হয়েছেন সেই সব রাজ্যের 
রাজনীতিভেও এইসর সদস্যদের কোন 
গুরুত্ব দেওয়] হচ্ছে না। 


এই সব লোকসভা সদস্যদের মধ্যে 
বেশ কয়েকজন রাগীব গান্ধী এবং তার 
অন্ততম পরামর্শদাতা1 অরুণ নেহেরু 
এবং বিজয় ধরের সঙ্গে ঘনিষ্ত1 করতে 
চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত নতুন রাজীব 


কোটাবীর মধ্যে তারা নিজেদেরকে 
ঢোকাতে পারেন নি। 


এই সব জোকমতা সদস্যদের 


মানেকার বন্দুকের নল 
এখন রিস সম্পাদকের দিকে 


স্রয় জায়া মানেকা গান্ধী এবার 
তার “বন্দুকের নল” তাক করেছেন 
ব্রিংস পত্রিকার সম্পাদক আর কে 
করপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে। মানেকার 
মাতা আমতেশ্বর আনন্দের আইনজীবী 
শোধী তেজ সিংকে লিখিত কর- 
জিয়ার এক পড্ধ থেকেই তার আভাঁষ 
পাওয়া গেল। সেই পত্রের অনুলিপি 
সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীতে বিতরণ কর! 
হচ্ছে! কে বিতরণ করছে তা সহজেই 
অঙুয্যে। 

১৯৮০ সালের ১৩ই 
তারিখে করপ্রিয়া কর্তৃক লেখা ওই 
পত্জে তিনি বলেছেন, “১৯৭৯ সালের 
১৫ই ডিসেম্বর রিৎস পত্রিকায় প্রকা- 
শিত শ্রীমতী আনন্দের সঙ্গে মিঃ কনে 


 লিয়াসের বিবাহ সম্পর্কিত যে সংবাদ 


প্রকাশিত হয় তা মিথ্যা! জানবার 


ফেব্রুয়ারী. 


- পর আমি শুধু 'সংশোধনীই 
ছাপবনাঁ, সেই সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত- 
ভাবে শ্রীমতী আনন্দের নিকট লিখিত- 


ভাবে ক্ষমা চাইব 1৮ 
এতদিন পর এই পত্র প্রকাশ কর! 


হচ্ছে কেন ? জানা গেছে ফে,রিৎস 
পত্রিকায় আবার শ্রীমতী আনন্দ সম্পর্কে 
সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই পত্র 
এতদিন পরে প্রকাশ করে একথাই 
গ্রমাণ করার চেষ্টা , কর! হচ্ছে ঘে, 
ব্রিখসের এজাতীয় সংবাদ প্রচার নতুন 
কিছু নয়! ব্বিৎস বলেছে ধে, স্বামী 
হত)ার'পিছনে আমতেশ্বর জড়িত 
আছে। 
জান! গেছে পুনরায় শ্রীমতী আনন্দ 
করক্বিয়ার নিকট উকিলের নোটিস 
পাঠিয়েছেন । করিয়া কি পুনরায় 
ক্ষমা চাইবেন? 


কয়েকজন বর্তমান নেতৃত্বে, বিশেষ 
করে. রাজীব গান্ধীর বিশ্বাসভাঙ্জন 
হবার জন্ত মানেকার কাজেরও প্রকাশ্য 


' সমালোচন! করেছিলেন। কিন্তু তাতেও 


অবস্থার কিছু হেরফের ঘটেনি। 

এই অবস্থা দেখে এইসব লোকসভ! 
সদস্যরা মোটামুটি বুঝে গেছেন যে, 
আগামী নির্বাচনে তাদেরকে দলীয় 
মনোনয়ন দেওয়! হবে না| ফলে 
পরবর্তাঁ কর্মপন্থা স্থির করার অন্য ৩৫ 
জনের মত 'লোকসভ] সদস্য নিজের] 
কয়েকবার ঘরোয়া আলোচনায় বসে- 
ছিলেন বলে জানা গেছে । 

আরও জানা গেছে ৩৫ জনের মত 
সপ্য় অনুগামী লোকসভা সদস্য ইতি- 
মধ্যেই মানেক] ও ডি এস পি নেতা 
হেয়বতীনন্দন বছুগুণার সঙ্গে যোগাযোগ 
করে তাদের ভবিষ্যৎ. কর্মপন্থা নিয়ে 
আলোচন! করেছেন। 


জানা গেছে, প্রয়াত সয় গান্ধীর 
অঙ্থগামী বিক্থ্ধ এম পি-দের অনেকেই 
চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাস্তে 
বিদ্রোহ ঘোষণ! করতে এবং দল থেকে 
বেরিয়ে এসে মানেক! গান্ধী অথব। 
ভি এস পি দলে যোগ দিতে। 
.. কিন্তু কয়েকজন বিদ্ধ এম পি 
চাইছেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা 
করতে। কারণ এর! দল ছাড়ার 
আগে শেষবারের মত শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছে সরাসরি তাদের বক্তব্য 
পেশ করতে চান। 

অবস্থা এমন পধ্ণায়ে এখন এসে 
দাড়িয়েছে যে, শ্রীমতী গান্ধী যদি এই' 
সব এম পি-দের বিশ্ষেভ প্রশমিত 
ন! করতে পারেন তবে দলের সংসদীয় 
শাখায় ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠবে। 


জিপিও থেকে জাল 
ডাকটিকিট বিক্রী হচ্ছে. ' 


জাল ডাকটিকিটে বাজার ছেয়ে 
গেছে। এই জাল ডাকটিকিট বিক্রী 
হচ্ছে খোদ জি পি ও গোলঘরের 
কাউণ্টার থেকে। বিশ্বস্তমবত্রে প্রাপ্ত এক 
সংবাদের সুত্র অনুসারে তদন্ত করে এই 
তথ্য জ্বানা গেছে। সেই সঙ্গে আরও 
জানা গেছে যে এই “জাল ডাকটিকিট” 
বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক 
শক্তিশালী চক্র । এই চক্রকে ধ্বংস 
করতে পারে এমন কোন ক্ষমতাবান 
ডাক ও তার বিভাগে কেউ আছেন 
কিন! সন্দেহ । 

জান! গেছে পঞ্চাশ পয়সার কালচে; 
রংয়ের ছুটি ছোট ডাকটিকিট বর্তমানে 
জাল হচ্ছে। এছাড়াও এর ' আগে 
কুড়ি পয়সার সম্তানকে স্তন্যদানরতা 
মাতা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সার ছোট 
গাস্বীজ্জীর ছবি সম্বলিত ডাকটিকিট 
জাল হয়েছে এবং জি পি ও কাউণ্টার 
থেকে বিক্রয় হয়েছে। | 

আরও জ্ঞান! গেছে যে, জাল ডাক- 
টিকিট জি পি ও কাউণ্টার থেকে বিক্রয় | 
করে জনৈক বিভাগীয় স্ট্যাম্প ভেপ্তার 


বালিগঞ্জ এলাকায় চার ক্ষ টাকা খরচ ' 


ওয়াহ্ুদ খান ইস্পাত 


ও খনি মন্ত্রী হচ্ছেন ? 
প্রাক্তন ইস্পাত সচিব এবং স্টীল 
অথরিটির চেয়ারম্যান ওয়াদুদ খান কি 
ইস্পাত ও খনি মন্ী হচ্ছেন? 
মধ্যপ্রাচ্য থেকে জরুরী তলব 
পাঠিয়ে তাকে দিশ্লীতে ডেকে আনা 
হয়েছে । ফেরার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী 


শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর সঙ্গে দেখ! 
করেন। কি কথা চয় তা জান! 
যায় নি? 


করে এক বাড়ি বানিয়েছেন। অথচ 
তিনি বেতন পান মাসে মাত্র আট্গত * 
টাকা । আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন 
সম্পতিস্অঞ্জনের জন্য অবিলম্বে ওই 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদস্ত হওয়] 
প্রয়োজন । 

অসাধু স্ট্যাম্প ভেণ্ডারর! পঞ্চাশপয়স! 
দামের একশটি জাল ডাঁকটি,কটের 
একটি পাতা কেনেন মাত্র দশ টাকায় । 
বিক্রয় করে আয় করেন পঞ্চাশ টাঁকা। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়। 


এবারের বিধানলভা 
অধিবেশন 


বিধানসভার বাজেট অধিবেশন 
বসছে একুশে ফেব্রুয়ারী । সম্ভব, 
বাষেট পেশ হবে মার্চ মাসের প্রথম 
সপ্তাহে অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথ- 
মার্ধে। এবার বিধানসভার প্রথম দিনে 
কয়েকটি বিল গিয়ে আলোচন! হবে 
বলে শোন! যাচ্ছে । যদিও এটা 
ব্যতিক্রম নয় তবুও সাধারণত বিধান- 
সভা অধিবেশনের প্রথম দিনটি শোক- 
প্রস্তাব দিয়েই শেষ হয়ে থাকে । 

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার এবার 
পৃণঙগ বাজেট পেশ করতে পারছেন 
না। কারণ সম্ভবত আসন্ন যোজনায় 
এই রাজ্যের জন্য কত অথ” মিলবে সে 
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না পাওয়া । 

রাজেট অধিবেশন নিয়ে বিরোধী 
ই-কংগ্রেস দলে বেশ চাঞ্চল্য পরি- 
লক্ষিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন জমা 
শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারকে অন্ব- 
স্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলার উদ্দেস্ত 
'নিয়েই নান! ধরণের প্রশ্ন জমা পড়ছে । 
অধিকাংশই স্বরাষ্ট্র বিষয়ক । 





এবার কঠোর মনোভাব 


পশ্চিমবজে স্রকারী উদ্ভোগে 
পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে শৃঙ্ঘল। 
ফিরিয়ে আনার জন্ত কর্মীদের কাছে 
আবেদন নিবেদনের পাল! মনে হয় 
শেষ হয়েছে। ইতিসধ্যে কয়েকটি 
ক্ষেত্রে কমীঁদের গাফিলতির জন্ত শাস্তি 
দেওয়ার ঘটনা অনেকের নজরে 
- পড়েছে বামকফ্রন্টের কয়েকজন মন্ত্রী এই 
' প্রশ্নে আগের ‘চেয়ে মনে হয় কঠোর 
হওয়ার চেষ্টা করছেন। এক্জন্ত করম 
মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে । 


. রাঙা বিদুৎ পর্ধদবের কয়েকজন ' 


কর্মীকে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে 
চাকুরী থেকে বরখাস্ত কর! নিয়ে 
কর্মীদের একাংশের মনে বিক্ষোভ দানা 
বেধেছে ।” এদের বিরুদ্ধে নানান 
ধরণের অপরাধে লি থাকার 
আভিঘোগ রয়েছে--ঘা ফৌজদারী 
আইনের আওতায় পড়ে। 

: অভিযোগগুলি দীর্ঘর্দিদের। কোন 
প্রতিষ্ঠানে এদের স্থান: হওয়া উচিত 
নয়, অথচ আইনঘটিত অন্থবিধার জন্ত 
এতদিন কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় 
নি-একথা বলেছেম জনৈক সরকারী 
মুখপাত্র । বিদ্যুৎ পর্যঘের কার্যকলাপে 
কোনরকম্‌ ' বিশঙ্খল আচরণের অভি- 
যোগ ছিল কিন! এদের সম্পর্কে সেকথা 


অবস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিতে, 


জান] যায় নি। | 


শ্রযবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ময্ী 
প্রবীর সেনগুপ্ত বতর্মাঁনে বিছ্যুৎ 
দরের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি 
পরিষ্কার. জানিয়েছেন যে, এব্যাপারে 
কোন আপোষ নেই, কোন মতেই 
সিদ্ধান্ত বদলানো! হবে না তার পরিণতি 
যাই হোক না কেন। 


শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে, 


এর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে গোট! 
ব্যাপারট! রাটনতিক। কারণ এরা 
অনেকেই অনেকদিন পর্যদ্বের সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে । হঠাৎ ছাটাই করা উচিত 
হয় নি। | 
ঠিক একই সময় আর একটি 
. সংবার্দে কমীঁ মহলে ভাবনা চিন্তা শুরু 
হয়েছে। তা হল বিভিন্ন সরকারী 
হাসপাতালে নিযুক্ত কর্মচারীদের উপর 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা । কাউকে একেবারে 
বরখাস্ত করা হয়েছে। কারও বেতন 
দেওয়া দ্থগিত করা হয়েছে । আবার 
কোন কর্মীকে সাদপেণ্ড করা হয়েছে । 
দের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রয়েছে 


কাজের গাফিলতির অভিযোগ । স্বাস্থ্য 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীন্লামনারায়ণ 
গোস্বামী শুসেনগুপ্ধের মতই দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণ! করেছেন যে সরকার এই- 
সব কর্মীদের প্রতি নরম মনোভাব 
দেখাতে .চান না। হাদপাতালে 
কোন প্রকারের বিশৃঙ্খল। বরদাস্ত কর! 
হবেনা। . + 

অনেকটা একই সুরে কথা বলেছেন 
দুগ্ধ প্রকল্পের রাষ্মন্ত্রী শ্রীহ্থভাষ 
চক্রবর্তী । তিনি প্রকাশ্য হুশিয়ারী 
দিয়েছেন বেগাছিয়! সেন্ট্রাল ডেয়ারী 
এবং হয়িণদাটার কর্মীদের উদ্দেশ্যে। 
কাজে গাফিলতি, বিশৃঙ্খলা এবং 
অপচয় বন্ধ করার জন্য সবাই কর্মীদের 
কাছে আবেদন করেছেন! 


দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ক্রটির জন্ত 
এই প্রকল্পটি আশ্রকে রুপ্ন হয়ে পড়েছে 
সেটা! আর গোপন নেই। এরজন্য সাধারণ 
কর্মী থেকে ওপর তঙ্গার আমলার! 
সকলেই দায়ী। এতদিন একে অপরের 
ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অব্যাহতি পেয়ে 
এসেছেন । শ্রীচক্রবর্তা এখনও পর্যস্ত 
কোন কর্মাকে শান্তি দিয়েছেন এমন 
"সংবাদ পাওয়া যায়নি । তবে যদি 
শী এ ধরণের কোন পদ্বক্ষেপ তিনি 
নেন তাহলে অবাক হবে না কেউ। 
অবশ্য উল্লেখযোগ্য না হলেও 
শীচক্রবর্তার হু'শিয়ারীতে কিছুটা কাজ 
হয়েছে। ' সাময়িকভাবে কাজের 
উন্নতি হয়েছে । অস্ততপক্ষে অহেতুক 
গরহাজিরা কমেছে। হয়ত কমর! 
জেনে নিতে চান এটা ফাকা আওয়াজ, 
না সত্যি মন্ত্রী মহাশয় যা বলেন তা 
করেন'। 
সরকারী প্রকল্পে কাজের গাফি- 
লতী ঘে বরদাস্ত কর] হবে না একথা 
বেশ কিছুদিন থেকে জ্যোতি বস্থ 
বলে আসছিলেন । আর কোন মন্ত্রী 
অথবা বামফ্রপ্টের নেতাকে ইতিপূর্বে 
সেরকম জোর দিয়ে বলতে শোনা 
ষায়নি। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মীদের 
ইউনিয়নের বাধিক সম্মেলনের প্রকাশ্ত 
অধিবেশনে জীবন পরিবহন কাদের 
দাবী দাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের কর্তব্যের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং নানান 
ধরণের দুনাঁতি ও কাজে টিলেমীর 
বিরুদ্ধে লড়াই করার আবেদন করেন। 
" রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের 
নতুন চেয়ারম্যান হলেন এককালের 


, দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ 


দীয়া.১২দিন ১২টি হান 


তদন্তে কলকাতার গোয়েজু। পুলিশ 


রাপাঘাটি শহর থেকে প্রায় সাড়ে 
সাত কিলোমিটার দূরে গত ২২শে 
জানুয়ারী পায়রাডাঙ্গ। চাকদহ রেল 
ষ্টেশনের মাঝে রেল কালর্6ভাটের নীচে 
থোপে থোপে সারি দিয়ে শোয়ানো 
চারটি গলার নলী কাটা জাশ আবিষ্কার 
হওয়ায় সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য সি 


 হয়েছে। পায়রাভাঙ্জার অঞ্চল প্রধান 


রাঁপাঘাট জি আর পি-ভে এই মৃত- 
দেহের খবর দিলে রাপাঘাট থানা, রেল 
পুলিশ, মহকুষা! শাসক, এস, ভি, 
ও, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার 
ঘটনাস্থলে . ছুটে ষান। সকলেরই 


বেতন বৈষম্য ও 


ফিলিপস কলকাতা কারখান? 
শ্রমিক কর্মচারীর পক্ষে ফিলিপস ওয়া- 
কর্ম ইলনিয়ন (রেজিস্টার্ড নং ৩০৮৬) 
ফ্যাক্টরী ইউনিট ১৯৮২ সালের এপ্রিল 
মাসে দাবী সনদের অনুলিপি কর্তৃ- 
পক্ষের নিকট ক্রুত ও স্থ এবং সন্মান- 
জনক মীমাংসার উদ্দেশ্যে পেশ করে। 
বহুদাতিক সংস্থা ফিলিপস ১৯৪৮. সালে 
কলকাতাস্থ বর্তমান কারখানাকে কেন্দ্র 
করে ভারতবর্ষে উৎপাদন শুরু করলেও 
বর্তমানে মন্ত্রী ও বিভিন্ন সুযোগ 


সুবিধা তৎসহ শ্রমিক সংখ্যার দিক 


দিয়েও কলকাতা কারখানা দেশের 
পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কোম্পানীর 
অন্তান্ত কারখানার তুলনায় সব দিক 
দিয়ে পিদ্বিয়ে আছে। মহারাষ্ট্রে 


অবস্থিত কোম্পানীর কালোয়া ও পুণ! 
কারখানার নৃনতম মজুবী যথাক্রমে 
১১৭* টাক] ও ১০৫১ টাকা) সেখানে ' 
কলকাতা! কারখানার নানতম মন্জুরি 





ছাত্র নেতা বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠক রশ্তামল চক্রবর্তী । কর্মীর! 
অপেক্ষা করছেন যে শ্রীচক্রবর্তী 
সরকারী বাস চালু রাখা নিয়ে নানান 
ধরণের যে ক্রটি বিচ্যুতি বয়েছে-সে 


সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেন। এখানেও 
ুপ্ প্রকল্পের মতই দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা 
রঞ্জে রঙ্ধে রয়ে গেছে। রাতারাতি 
সব কিছু ঠিক হয়ে ঘাবে এমন কথা 
কেউ ভাবেন ন!। কিন্ত এখন যে ভাবে 
চলছে ত! কোন দায়িত্বশীল সরকারের 
পক্ষে সহ করা হবে অপরাধ । কাজটি 
অপ্রিয় কিন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
আগামী দিনে দেখা যাবে যে কিভাবে 


বামফ্রন্ট নেতৃত্ব তথা মন্ত্রীরা এই 
সমস্তার মোকাবিল। করেন lL 


বয়স ২৪ ২৬ বছরের মধ্যে । পুলিশ 
সুত্রে জানা যায় এই চার 'মৃত যুবকই 
২৪ পরগণার জগন্দল ও নারায়ণপুরের 
বাসিম্দা। এদের একজন রিকসা 
চালক নাম নিরঞ্জন দাস, বাকি তিন- 
জন হরিশচজ্্ দাস, মধু ছাস ও 
সন্তামী অধিকারী জুট মিলের কর্মী। 
এই হত্যার সুত্র সন্ধানে বি, এস, এফ- 
এর কর্ম লিলি এবং ব্যারাকপুর পুলিশ 
ট্রেনিং কলেছের কুকুর বাঘা কোন 
সাহাধ্য করতে পারে নি। কেট 


'গ্েধার হয়নি । " 


এরপর গত ২৩শে জানুয়ারী 


ফুলিয়ার বুউচার নারায়ণ বিশ্বাদ্ুক 
(৫৫) সন্ধ্যায় প্রথমে ভেঘড়ি বিলে 
গুলি করে ও পরে কুপিয়ে খুন করের 
কয়েকজন সশত্্র ব্ক্তি। পুলিশ এল 
ব্যাপারে তিনজনকে গ্রেপার করে জা 
২৪. পরগপার বরাহন্গর থানার 
পুলিশের সঙ্গে গত ২*শে জাযমুয়ারী 
নাকাশীপাড়া পুলিশ বিদিরপুরের এক 
বাড়ীতে হান! দিয়ে একজন মহিলার 
কাছ থেকে ৩২ বোরের একটি 
রিভলবার ও পাঁচটি গুলি উদ্ধার করে ৮= 
রাণাঘাট মহকুমার পাটুলিয়ার কাছে 
পশ্চিম শিমুলিয়ায় মাঠের মধ্যে গত 
৩১শে জানুয়ারী ২৫-৩* বৎসর বয় 
হরি মণ্ডল, নীল পাল এবং চুর 
বিশ্বাস নামক তিন যুবকের নৃশংস 
মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ । পভ 


শেষাংশ ৭ম পাতায় 


অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফিলিপগ 


মাত্র 4৪৫ টাকা! পুণা ও কালোয়া 
কারখানার সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী 
কোম্পানীর ট্রান্দ:পার্টের স্ববিধা সহ- 
অন্যান্ত সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে 


আসছে আর কলকাতায় কোম্পানী 


বিভিন্নভাবে শ্রমিক সংকোচন করার 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই একচেটিয়া 


বহুজাতিক কোম্পানী ফিলিপসের- 


কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক 
কর্মচারীর প্রতি এই বিমাতৃস্থলভ 
আচরণের অবসানই এবারের দাবী 
সনদের মূল লক্ষ্য । দাবী সনদের 
মূল দাবীগুপির অন্ততম (১) একই 
সংস্থায় শ্রমিক কর্মচায়ীর বেতন বৈষম্য 
ও অন্তান্ত অসম ব্যবস্থার অবদান এবং 
ট্রাঞ্সপের্টের স্থবিধে প্রদান ও (২) কল- 
কাতায় শিল্প সংকোচন রোধ ও শিল্প 
সম্প্রসারণ । . j ll 

শ্রমিক কর্মচারী তথা ইউনিয়ন 
ঘিপাক্ষিকস্তরে আলোচনার মাধ্যমেই 
এই দাবীগুলির সম্মানজনক মীমাংসার 
আশায় দীর্ঘ ৫» মাস নিষ্ঠা সহকারে 


প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
ছিপাক্ষিকস্তরে ' আলোচনার ক্ষেত্রে 
এক অসহযোগী ও অনযনীয় 


মানদিকতার পরিচয় দিয়ে আলোচন! 
ভেজে দেয় । 

শ্রমিক কর্মচারীর সম্পূর্ণ শাস্তিপূর্ণ 
ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কঠরোধ 
করার দ্বধ্য উদ্দেস্কে কর্তৃপক্ষ এবার 
ঘমন-পীড়নের রাস্তা গ্রহণ ,করে। 
শুরু হয় ইউনিয়ন নেতৃবুন্দসহ শ্রমিক 
কর্ষচাদীর উপর শো-কন্,' চার্জশীট ও 
সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে নির্বিচারে বেতন 
কাটা। ইতিমধ্যে শতাধিক শ্রমিক 
কর্মচারী মালিক পক্ষের এই অন্য 


আক্রমণের শিকার হয়েছেন । তিনটি 


কারখানার প্রায় শতাধিক কমীঁকে 


কারখানার শ্রমিক কম চারীদছের আন্দোলন 


জানুয়ারী মাসের কোন বেতন দেওয়ান 
হয়নি । পাশাপাশি চলছে শ্রমিক কর্ম- 
চারী তথ] ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্ররো- 
চনামূলক ঘ্বব্য প্রচার। ফিলিপ 
কর্তৃপক্ষের এই ছুরভিসদ্বিযূলক ও ঘৃনা 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জাপনেে 
উদ্দেস্তে গত ২৭শে জানুয়ারী ডর, টি” 
আই, এল, যুক্ত সংগ্রাম কমিটি সহ 
ফিলিপন কলকাতা কারখ/নর্ পা 
বাণিজ্য শাখার ৪** গমহিল1 কর্মীসহ 
১৫:০ শ্রমিক কর্মচারীর এক বিশাল 
মিছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন পঞ্চ 
পরিক্রমান্তে গ্র্যাণ্ড' হোটেলে অহ্টিত 
কোম্পানীর বিশেষ সাধারণ সভায় 
সন্মুখে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
অভিপ্ৰায়ে অগ্রসর হ’লে এস, এন, 
ব্যানার্জী রোডস্থ আমেরিকান লাই: 
ব্রেরীর সামনে এক বিরাট পুলিশ 
বাহিনী মিছিলের গতিপথ রোধ করে ॥্ল 
কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দুরভিসদ্ধিমূল ক 
তথ্য পরিবেশন করে একশ্রেণীর পু্জিশ 
অফিসারের সহায়তায় বামফ্রন্ট মত 
কারের ভাবমূতি বিনষ্ট করার দ্বণঞ্ 
উদ্দেশ্যে এই বিক্ষোভ মিছিলের গতি- 
রোধ করার নির্দেশ সংগ্রহ করে ॥ 
উপস্থিত এক পুলিশ অফিসারের অন্ম 
নিয়ে কোম্পানীর শেয়ার হ্বোজ্ডার ও 
ইউনিয়ন সস্তা ২জন মহিলাকম'্ 
গ্রযাণ্ড হোটেলের সামনে চৌরঙ্গী রোজেজ 
ইউনিয়নের ইস্তাহার বিলি করতে গেলে 
সেখানকার মহিলা পুলিশ কর্মীর 
তাদের লাঙ্না করে এবং ঘাড় ধক 
তাড়িয়ে, দেয়। এইভাবে শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলন বানচাল করতে কর্তৃপক্ষ* 
শ্রসিক কর্মচারীর উপর পুলিশ বাছিত্রী 
লেলিয়ে দিয়ে জঘন্য চক্রান্তের এক 
উজ্জঙ্গ দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে। শ্রম 
ঘরের মাননীক্ রাষ্্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের 


চক্রান্তের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত 
করেন।, 


দর্পণ | করবার 





চু 


১ই. ।হক্রয়ারী ১৯৮৩ 





দফায় দফায় গোগনে 
টাকার মান মন বরা হচ্ছে 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


_ ১৯৬৬ সালে প্রমত" ইন্দিরা গান্ধী 
সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্ধভার 
গ্রহণ করার পরই ভারতীয় টাকার 
{ অবমূল্যায়ন করা হয়। পরে তিনি 
ks হাড়ে বুঝেছিলেন যে টাকায় অব- 
মুল্যায়ন করে বিশ্ববযাঙ্কের ক্ষতি পূরণ 
কর! হল বটে কিন্তু মন খুশি করা যায় 
নি! নয়া উপনিবেশবাদ দেশীয় শাসক 
শ্রেণীর সহায়ত ছাড়া তার মতলব 
হাসিল ধরতে পারে ন!। এই হ্দেশীক় 
শাসক শ্রেণী জনগণের দৃষ্টি থেকে নয়া 

সউপনিবেশবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নয়া 
-কৌলের নগ্নতম রূপটি ঢেকে রাখে। 


স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে ১৯৪২. 
সালে ব্রিটিশ সরকার নলিনীরপ্রন লরকার 


(পরে বিধানচন্ত্ রায়ের কংগ্রেসী মঞ্ি- 
তি, অর্থমন্ত্রী) এম. এম. আনে 
( প্রাক্তন কং্রেসী নেতা) স্তার হোমি 
মোদি (টাটার নিকটাত্মীয় ও পিলু 
মোদির পিত) প্রমুখ বশত্বদ ভারতীয়- 
দের কেন্রীয় শাসন পরিষদে গ্রহণ করে 


ব্রিটিশ এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টি 


থেকে ব্রিটিশ শাসনের-কদর্ধ চেহারাটা 
ঢেকে রখেতে চেয়েছিল । পরে বড় 


লাটের শাসন পরিষদের সব পদেই- 


ভারতীয়দের বলিয়ে জনসাধারণকে 
ফাঁকি দিতে চেয়েছিল । কিন্তু পারে 
নি। বড দেরী হয়ে গিয়েছিল । 
» পরোক্ষ শাসনের এই কৌশল নয় 
সমাআান্তাবাদের হাতিয়ার বিশ্বের 
প্রত্যেকটি প্রাক্তন উপনিবেশ ও পরা- 
হীন দেশ এই নয় সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
আম্বা্ পেয়ে চলেছে । 
সাম্রাজ্যবাদের * হাতিয়ার হিসেবে 
সদ্য স্বাধীন দেশে অমিদার-বুজেরা 
শ্রেণীর দৃ্টিভদীর শ্রেণীগত মিল 
রয়েছে, অবশ্য বিরোধও আছে। 
শাঁদক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদের সদে মিল 
ও বিরোধ পরায়ক্রমে জোরদার হয়! 


সমসাময়িক .অর্থ-রাজনীতি এই 
কর্মজোর বেশীজোরের বিষয়টা নির্ধারণ 
ক্ররে। 


কোন দেশের মুদ্রার উচ্চযূল]ায়ন 
A “অথৱা অবমূল্যায়নকেও এই সঠিক 
| 
দৃষ্টিভজী থেকে দেখতে হবে, 
১৯৬৬ সালে টাকার অবমুল্যায়নের 


কালে বল! হয়েছিল : যে এর ফলে 


দেশের রপ্যানি বাডবে কারণ বিদেশী 
মুদ্রায় আমাদের টাকার দ্বাম কমার অর্থ 
ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে শস্তা 
হবে এবং প্রতিযোগিতায় সফল হতে 
পারবে। 0. 

ধর! যাক এদেশে.এক টন ইম্পাতের 
টাকা । আমেরিকার 


89৫৬ 


দাম 


' বাজারে ভারতীয় ইস্পাত বিক্রী কর? 


সহজ হচ্ছে না কারণ বিদেশী মুদ্রা 
ভলারের অঙ্কে মাফিন ও ভারতীয় 
ইস্পাতের দাম প্রায় সমান সমান | 
ভারতীয় ইপ্তাতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
খরচ - লাগবে জাহান ভাড়া, বীমা 
প্রভৃতি আন্্ষদিক খরচ। স্থতরাং 
ভারতীয় ইন্পাভ দামের হিসেবে 
আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগিতা 
করতে পারবে না। 

যদি এক ডলার সমান দশ টাকা 
হয় তাহলে চিত্রট। এরকম দ্রাড়াবে। 
কিন্ত, টাকার তুলনায় ডলারের দাম 
যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ এক ডলারের 
বিনিময়ে যদি বারে! টাক! পাওয়া যায় 
তাহলে ৪৫* মাকিণ ডলারে ৫*** 


- টাকা পাওয়া যাবে, অন্যভাবে বলতে 
১ গেলে ₹*** টাকার ইস্পাত বিক্রী 
-করে ৪৫» মাঁফিন ডলার পাওয়া যাবে । 


অর্থাৎ ভারতীয় এক টন ইম্পাভ ৪৫০০ 
টাকা, কিন্তু অবমূল্যায়নের ফলে আরে? 
৫০০ টাকার সমযৃল্যের ইস্পাত [২* 
শতাংশ] বেশী রপ্তানী করে এ সমান 


পরিমাণ ভলারই [৪৫* ডলার] পাওয়া _ 


যাবে। টাকার অঙ্কে অবশ্য রপ্রানী 


৪৫০৪ টাকা থেকে ৫০৪০ টাক! বা 
২০ শতাংশ বাড়বে । 


আবার ষ্খন আমর] ৪৫০ ডলার 
মূল্যের কোন মাকিণ পণ্য আমদানী 


করতে চাইবো তখন আমাদের আগে 


দিতে হতো ৪৫*০ টাকা, কিন্ত 


- অবমূল্যায়নের পরে দিতে হবে ৫-০০ 


টাকা । অর্থাৎ পাচশে। টাকা বেশী । 
এই লেনদেনের আরেকটা দিক 
আছে। টাকার অঙ্কে রপ্তানী বাড়ছে 
অর্থাৎ ৪৫০* টাকার পণ্য রপ্তানী করে 
আগে পেতাম -৪৫* ডলার, এখন এ 
এ রপ্তানী বাব্ম পাওন। ভাঙ্গিয়ে পাওয়া 
যাবে €০*০ টাক! অর্থাৎ ৫৪৩ টাকা 
বেশী। স্থতরাং অঙ্কের হিসেবে রপ্তানী 
আয় ৫০« টাকা বাড়লো কিন্তু বিদেশী 


মুদ্রার হিসেবে রণ্তানী বাবদ আয় একই 
. রইলে অর্থাৎ .৪৫* ভলার। বেশী 
হাজার ভারতীয় পণ্য (২* শতাংশের 
মত) রপ্তানী করে বিদেশীমু্রায একই 
দ্বাম পাওয়ার অর্থ যে জাতীয় লোক- 
সান সেটা শ্রেণী শাদনের অডুত লিক 
লাভ হিসেবে দেখায় । 

এর আরও একটি ক্ষতিকর দিক 
হচ্ছে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি । কি ভাবে 
বলছি। 

রখ্টানী বাবদ বিদেশী মূদ্রা আসে । 
এ বিদেশী মুদ্রা এদেশে চলে না, শুধু 
বিদেশীবাপিজ্যের হিসাব রাখতে কাজে 
জাগে। স্তরাং  রথানীকারকের, 


পাওনা বিদেশী মুদ্রা নিজেদের ব্যাঙ্কের 


এযাকাউন্টে জম! দিয়ে বেশী টাক" 
নেয়। ব্যাঙ্কগুলিও মকেলের নামে 
জম] দেওয়! বিদেবী মুদ্রার চেক ড্রাকট, 
ইত্যাদি রিজার্ভ ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়ে 
বদলে ভারতীয় কাগজী নোট নেয়। 
ফলে দেশে মুদ্রার যোগান বাড়ে বা 
মুদ্রাক্ষীতি ঘটে। সাধারণ ভাবেই 
রপ্তানী বাবদ পাওয়া 'বিদ্বেশী অর্থ 
ুদ্রান্ফীতির এক প্রধান সুত্র ! এর উপর 
অবযৃজ্যায়নের ফলে ৪৫০০ টাকার 
জায়গায় €৫**০. টাক] অর্থাৎ ৭০৯ 
টাকা বেশী বাজারে আসছে।, অন্ত 
কথায় ১২ শৃতাংশ মৃদ্রাস্কীতি ঘটছে । ' 
এটাই মোটামুটি সত্য। 

শুধু একথা. বলাই যথেষ্ট হবে না। 
জনসাধারণ হয়তো অর্থনীতি ও আস্ত- 
ঁতিক বাণিজ্যের এই জটিল তত্র 
মধ্যে প্রবেশ করে দিশাহার1 হয়ে 
পড়বেন। ভাই চালাক শাসকের! 


তাঁদের বোঝায় যে দেশের সমৃদ্ধির ' 


জল্যই এটা প্রয়োজন। তারা 
এ ঘটনা গোপন করে যে 
বর্তমানে আন্তর্জাতিক মৃন্্রাবাজারে 
কোন পূর্বনির্ধারিত বিনিময় হার চালু 
নেই। এখন আন্তর্জাতিক মুত্রাবাজারে 
১৬টি দেশের প্রচলিত মুদ্রার 
পারম্পরিক বিনিময় হারের ওঠানামার 
একধরণের প্রবণতা সুষ্টি করা হয়েছে 
আস্তর্জাতিক বাজারে সওদা . বাবদ 
প্রাপ্ত সব দেশের টাকাকড়ির মূল্যই এই 
বাজেট (যা ১৬টি দেশের মুদ্রার পার- 


, স্পরিক প্রচলিত দৈনন্দিন হারের উপর 


ধার্য হয়ে থাকে ) ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
কিন্তু এই ১৬টি মুদ্রার যে কোনটিকে 
অবমূল্যায়ন. ব! উচ্চ মূল্যায়ন কর] 
সম্ভব। এই ক্ষমতা এঁ ১৬টি, দেশের 
সরকারের হাতে আছে। স্থতরাং 
তাঁরা ইচ্ছা করেই পরস্পরের বাজার 
দাম কমিয়ে বাঁ বাড়িয়ে বিশ্বের বাকি 
সব বিনিময় নির্ভর মুদ্রার ঘাম 
নির্ধারণ করতে পারে। সম্প্রতি কিছু- 
দিন ধরে মাকিন ডলারের তুলনায় 
ব্রিটিশ পাউণ্ড, জার্মান মার্ক ও ফরাপী 
ফ্রা মুদ্রার দাম কমেছে । ফলে মুদ্রা- 
বাজারে ওঠানামা চলেছে। গত 


জাঈয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ. 


নাগাদ জাপানী ইয়েনের তুলনায় ব্রিটিশ 
পাউণ্ডের মূল্য ২২'২ শতাংশ হা 
পেয়েছে। আর ভারতীয় কর্তার 
ব্রিটিশ পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার দাম" 


বেধে রাখায় টাকারও অবমূল্যায়ন 


ঘটছে । এবং এট! প্রকাশে সবাইকে 
জানিয়ে ঘটছে না।- অত্যত্ত চুপি- 
সারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি জারির 
মারফত ঘটানো হচ্ছে। পাউণ্ড 
ষ্টালিং-এর তুলনায় “ভারতের টাকার 


দ্বাম সামান্য বেশী হলেও এখন অন্তান্য 


সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্বেশী মুদ্রার বিনিময় 
হারে ভারতীয় মুদ্রার দাম অনেক বেশী 


'হারে কমে গেছে ও যাচ্ছে। 


এই প্রক্রিয়ার ফলে ভারতীয় পণ্য 
বিদেশের বাজারের ষ্ত বেশী বিক্রীর 


-স্থযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তার চাইতে 


অনেক বেশী সথষোগ পাচ্ছে ভারতের 
বাঞ্জারের বিদেশী পণ্য বিক্রীর জন্যে । 


॥ তিন 


আন্তর্জাতিক অর্থভাশ্তারের কাছ থেকে 
বিরাট-খণ নেবার জন্যে ভারত আম্বানী 
বাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ শর্ত অহ্সারে বিদেশী- 
দের ভারতের বাজারে পণ্য বিক্রীর 
অনেক বেশী স্থঘোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে 
টাকার মূল্যে অবমূল্যায়ন আন্তর্জাতিক 
অর্থভাণ্ডারকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই 
করা হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই । 


কারণ ভারতীয় অর্থনীতির 
শোচনীয় অবস্থা আর ঢেকে রাখার 
. উপায় নেই। বাঁজেট ঘাটতি বাড়ছে, 


খপের হুষোগ যংকুচিত করা সত্বেও 
শিল্প ও কৃষির প্রয়োজন সেটানো যাচ্ছে 
না, উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ দারুণভাবে 
ছাটাই করেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ 
আস্তর্জাতিক অর্থভাগারের নির্দিষ্ট মান 
বজায় রাখতে -পারছেন না, বাণিজ্য 
ঘাটতি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে । এই 
শৈযাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


কাজের নামে গরমের ভ্রমণ 


২৪ পরগণা জেলা সেটেলমেন্টে সদর 
অফিসের কিছু কর্মচারীর কাহিনী 


রউচঙে মোহিনী সহকর্মীদের নিয়ে 
ভায়মগুহারবারে এবং অন্যত্র নির্জনে 
গলার হাওয়া খাওয়াটাও ষে' গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমি সংস্কারের কাজের অন্য নাম এট! 
ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে ২৪ পরগণ! 


. জেলা সেটেলমেপ্টের সদর অফিদ। 


- কিছুকাল থেকেই রাজ্য সরকারের 
অফিসগুলিতে লোক নিয়োগ নিয়ে 
কেলেঙ্কারী হচ্ছিল । ভুয়! কর্মনিয়োগ 
কেন্দ্রের হদিশ ধরাও পড়েছে । ছুর্নীতি 
চক্রের একটি ঘাটি ছিল ভায়মগুহার- 
বারেও । ২৪ পরগণ1 সেটেলমেন্ট থেকে 
যখন লোক নিয়োগের জন্য নাম চেয়ে 
পাঠানো হলে? তখন অন্যান্য কর্ম- 
নিয়োগ কেন্দ্রের মত ভায়মণ্ডহারবার 
কর্ম নিয়োগ কেন্দ্র থেকেও নাম এসে- 
ছিল । স্থষোগ সন্ধানী বড় বড় কেরা- 
বীর তাকেই প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে 


, ছেন সুযোগ স্ব করে নিয়ে। 


একশ্রেণীর কর্মচারী কর্তৃপক্ষকে 
বোঝান ' কর্ষনিয়োগ কেন্দ্র থেকে 
পাঠানে। নামগুলি যথার্থ কিন! যাচাই 
করা ১ দূরকার। 
সেটেলমেণ্টের অনেক অফিস আছে। 
দায়িতবপূর্ণ অফিনারেরও অভাব নেই। 
সেখানে নামগুলি পাঠিয়ে দিয়ে তারাই 
পাঠামো নামের তালিকার সত্যাসত্য 
যাচাই করে রিপোর্ট পাঠাতে পারতেন 


কিন্তু তা করানোর ব্যবস্থ। হয়নি কারণ. 


মধু ভ্রমণের পূর্ব পরিকল্পিত আয়োজন- 
টাই মাঠে মার] ষেত। 

২৭1১২।৮২ তারিখে ড্রাইভার 
পুলিনবিহারী দাশ ও ৭২৩৬ নম্বর গাড়ী 
নিয়ে বড়বাবুরা তাদের লাকরেদ ও 
মোহিনী সহকগ্রিণীসহ বেরিয়ে পড়েন । 

কয়েকপাভার নামের তালিকা 


ভাক্সযগ্হারবারে - 


মেলানোর কাজ খুবই কঠিন ও সময়- 
সাপেক্ষ। তাই গাড়ী ফিরল দিনের. 
আলো নিভিয়ে। ‘ ড্রাইভার পুলিন 
দাশ জানেন, তার চিন্তার কারণ নেই, 
কেননা ওভাটাইমের ব্লি বাবুটিও 
তার সঙ্গে একই যাত্রার সঙ্গী। 
তাছাড়া বড় বড় বাবুরাইতে] সওয়ারী । 
ভ্রথণটি অনেকেই ইচ্ছামতন উপভোগ 
করেছেন। 

কিন্তু রাজ্য সরকার যখন নানা 
ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করে, যেখান 
থেকে ঘতটা পারছেন অর্থ রিদ্ার্ভ 
ব্যাংকে জম] দিয়ে ওভার ড্রাফট মেটা- 
বার চেষ্টা করছেন তখন রাজ্য সর 
কারেরই একটি জেলা হেড অফিসের 
দায়িত্বশীল কাজে নিযুক্ত আধ ভঙজনের 
বেশী লোক পুরো দিনের বেতন নিয়ে 
গেলেন কতটুকু কাজ করে? 

মুখ্যমন্ত্রী ড্রাইভারের লগ বুক গিজ 
করলে দেখতে পাবেন সার্ভে বিল্ডিং 
থেকে ডায়মণ্ডহছারবার সেটেলমেন্ট ' 
ক্যাম্প কিংবা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেল্ পর্যন্ত 
যাতায়াতের হিনাবে ৯৫ থেকে ৯৭ 
কিলোযিটার হওয়া উচিত, “অথচ 
২৭।১২1৮২ তারিখে লগবুকে ধেখানে! 
হয়েছে ১৩১ কিলোমিটার অর্থাৎ গাড়ী 
আরও কোথাও কোথাও গেছে। 
তেলও পুড়েছে বেশী । গাড়ী গ্যারেজ 
হয়েছে লগবুকের হিসেবে রাত সাড়ে 
আটটার পরে। মুখ্যমন্ত্রী খোজ নিয়ে 
দেখুন, প্রমোদ ভ্রমণের 'পরেও গাড়ী 
অফিসে ফেরত আসার আগে হরি- 
দেধপুরের মত এলাকাও ঘুরে এগেছে 
রাতের কৈকিয়ৎ হিনাবে বিশেষ 
বিশেষ মানুষকে পৌছে দেবার জ্বন্যে। 


॥ চার।। 


রাজোর সব 


কারাগার 


'দুনাতিতে ভরা 


সম্পতি দমদম সেন্ট্াল ছেল নিয়ে 
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
পূর্ণচজ্জ বড়,য়ার আদালতে যে মামল! 
চলছে তা দিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে 


সংবাদপত্রের দুজন য়িপোর্টারকে 
শ্পেশাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ 
করেন এবং সম্ভবত দুজন সাংবাদিকের 
রিপোর্ট ধা আদালতে পেশ করা 
হয়েছে তা. পরস্পর বিরোধী হওয়ায়” 
_ গত দোমবার (৩১ জাহয়ারী) বিচারপতি 
নিজেই দমদম ' কারাগার রন 
যান হঠাঁথ। 

ছুক্ষন সাংবাদিকের একজন দমদম 
সেন্ট জেলকে নাংসি বন্দী শিবিরের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন । অপরজন যে 
রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে কারা 
কর্তৃপক্ষের নিন্দ] কর! হয়নি | বিচার- 


পতি কিছু সংশোধন সাপেক্ষে ত! 
প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন বটে। 
কিন্ত তাতে আসল সমস্তার সমাধান 


"হবে কি? 
' : চাঞ্চল্য দেখা দ্বিয়েছে। ' বিচারপত্তি - 


এই রান্দোর IR 
দুর্নীতির পীঠস্থান - একথ!' সকলেই 
জানেন। বর্তমানে ষেদব নেতা 
রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বসে আছেন 
তারা প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল কারা- 
জীবন কাটিয়েছেন। তারা তো! 
জানেন জেলখানার হাল হুকিকত.কি 
রকমের । ছোট থেকে বড় প্রায় 
'সকল- কারা কর্তা ব্যক্তিই দুনাতির 
সঙ্গে কোন না কোনভাবে ক্ষড়িত। 

" দমদম সেন্ট্রাল জেলের বন্দী- 
সংখ্যা বর্তমানে কত 1, বিগত ছয় 
মানে .দৈনিক গড় বদ্দীসংখ্যা কত 
ছিল? কতজন বন্দী থাকতে পারে 


‘শারদ পাওয়ার প্রিয় ছাসমুঙগীকে 
প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বললেন 


স:কংগ্রেস নেত! শ্শারদ পাওয়ার 
সমপ্রতি কলকাতার এলে পরিষ্কার বলে 
গেলেন তার দলের নেতা শ্রীপ্রিয 
দাসমুন্দীর ইকংগ্রেসে ঘোগদানকে 'ষে 
. মোটেই সমর্থন তার] করেন না। ইতি- 
পূর্বে শ্রীদ্াসমূদ্দী জীপাওয়ারের নাম 
করে যা বলেছেন তা যে ঠিক'নয় সে 
' কথাও জানিয়ে গেছেন। 
_. স্থানীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদ- 
কের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীপাওয়ার 
বলেছেন যে দলের অমুস্থত নীতির 
অঙ্গে £শ্রীদাসমূন্সীর সাম্প্রতিক আচরণের 
কোন সঙ্গতি নেই। ই-কংগ্রেসের সঙ্গে 


সংযুক্তির প্রশ্ন তার দলের সামনে নেই ' 


এবং তাদের নীতি পরিবর্তনের 
সম্ভাবনাও দেখাদেয় নি। উনি বলে- 
ছেন ইন্দির1 গান্ধীর সঙ্গে এ সম্পর্কে 
আলাদা আলোচনার কথা যা বল! 
হয়েছে তারও কোন সত্যতা নেই। 
এতদিন শীদাসমৃদ্দী, তার দলের 
কমীদবের কাছে এবং সংবাদপত্রে ষে সব 
বিবৃতি দিয়েছেন এরপর সে সম্পর্কে 
শ্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ দেখা দেবে। 
বারেবারে দিষ্বীতে গিয়ে ইন্দিরা 
কংগ্রেী নেতাদের কাছে উনি যেভাবে 
ঘরবার করছেন ও'কে ই-কংগ্রেসে গ্রহণ 
করার জন্তু তাতে আর যাই হোক ও'র 
নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি আরও 
সান হয়ে যাচ্ছে। এককালে ইন্দির! 
তথা সয় গান্ধীর স্বৈরাচারী আচরণের 
বিরুদ্ধে সংগঠনের মধ্যে লড়াই করার. 
জন্ত তার শুধু 'পশ্চিমবঙ্জে নয়, সারা 


"অবস্থায় থাকা যায়! 
সাধনা । ৮ 


ভারতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । এখন তিনি 
এমন আচয়ণ করছেন যে তিনি ত ই- 
কংগ্রেসে যোগদান করছেনই, একেবারে 
গোটা দলকেই উমি যেন ই-কংগ্রেসে 
ভিড়িয়ে দেবেন । বদ্দিও এই প্রশ্নে তার 
দলের কিছু কিছু নেতা ইতিপূর্বে ' ভিন্ন, 
মত পোষণ করেন এমন বিবৃতি দিয়ে 
ছেন।. ই-কংগ্রেসেরও একট! বিরাট 
অংশ প্রীপ্রিয় দানমুন্দীর সদলবলে ফিরে 


আমাকে মোটেই ভালতাবে গ্রহণ -. 


করছেন না। তের পরিষ্কার অভি- 
মত, এতে নতুন করে আবার দলাদলি - 
শুরু হবে। 


অন্য পথ নেই। একজন বিরোধীর 
ভূমিকায় হে ধৈর্য ও বিচক্ষণতা! প্রয়ো- 
জন ও'র তা নেই। তাতে হয়ত ও'র 
ভবিস্তৎ ভালই ছিল। 

কিন্তু যে বাঘ একবার মাহুষের 
রক্তের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে অন্য 


সব কিছু জলো মনেহয় । প্রিয়বাবুও 


তেমনি দীর্ঘদিন ক্ষমতা থেকে দূরে 
থাকতে আর পারছেন না। শাসক- 
গোষ্ঠীর কাছাকাছি থাকার স্ুবিধ! 
অনেক। বনি 


“ জানে যে -তা ' হারানোর জালাকি। 


অগতক্ষ্যধহণ্ণ 
বড় কঠিন এ 


কতকাল আর 


'* হয়। 


তবে মনে হয় শীদ্বাসমুন্সীর সামনে -. 


- এই কারাগারে? হিসেব নিলে দেখা 
যাবে ষত বন্দী থাকতে' পারে তাঃচেয়ে 
অনেক বেশি বন্দী এই কারাগারে ছিল 
বা বর্তমানেও আছে । 
" দমদম জেলকে বলা! হয়ে 
পাগলের জেল। রাজ্যের 
কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত ঠা 


, অবসাধগ্রন্ত বা মানসিক ভারসাম্যহীন 


বন্দীদের চিকিৎসার জন্য দমদমে আনা 


বন্দীদের খাবার চুরি হওয়া জেল- 
খানার একটা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। 
কতিপয় অসাধু কারারক্ষী ও অসাধু 
কারাকমাঁদের সঙ্গে খান্ত সরবরাহ- 
কারীদের অন্তত আত।তের মাধ্যমেই 


তা সম্ভব হয়ে 45 
প্রকাশ । 


বন্দীরা তাদের খাঁ নিয়ত এবং 


মাঁপমত পানন!। : অক্তান্ত সুবিধাও 
ন]। স্থবিধা হরপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানালেই. সেই বন্দীকে ভাগা বেড়ী 
পরিয়ে নির্জন সেলে রেখে দেওয়া 
হবে'। দালাল বন্দীদের অত্যাচার 
এবং কারাকর্তৃপক্ষের কুনজ্জরে পড়ার 
ভয়ে কেউই এ নিয়ে প্রতিবাদে 
যায়না । বরং বল! ভাল 98 পায়না 

বন্দীরা । ড় 

আছ কোর্টে এ নিয়ে নামল 
ঝুলছে। আদালত নিযুক্ত সাংবাদিক 
স্পেশাল অফিসারর! কি. নিরপেক্ষভাবে 
তাদের সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে 
পেরেছেন? অরুরী' অবস্থার দিন- 
গুলিতে যে কয়েকজন সাংবাদিককে 
সিদ্ধার্থ সরকার ফারারুদ্ধ করেছিলেন 
তাদের অজিত অভিজ্ঞতা কি. কারা- 
গারের দুনীতির কথা জনসমক্ষে তুলে 
ধরেনি 
যদি, কোন বন্দী সফররত বিচার” 

পতির নিকট বা স্পেশাল অফিসারের 
নিকট কারাকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু 
বলতেন তাহলে তাদের ভবিষ্যত 
নিরাপত্তার কি হত? 

' দমদম জেলে এক বন্দীর সৃত্যুর 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোল হয় 


এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা ' 


হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট 
লিখিত জনৈক আইনজীবীর চিঠিকে . 
রিট পিটিশন হিলাবে গ্রাহ্ছ করে যে... 
মামলা আজ হাইকোর্টে চলছে তাতে, 
আসল- তথ্য উদঘাটিত হবে কি? 
বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের ফারাক অনেক । নিজেদের 
দোষ ঢাকতে -কার1 কর্তৃপক্ষ সত্য 
গোপন করেনি, এ নিশ্চয়তা 

কে দেবেন? | . 

বন্দীর' মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
স্বমঘম জেলে যে গণ্ডগোল হয় ভারপর 
কোন বন্দীকে অন্ত কারাগারে বদলী 


কর] হয়েছে কিনা এ তথ্য কি খতিয়ে 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


বিবেচনা করে 


দর্পণ ।। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, ু 


'ঞ্চলিকতাবাদ LE 
প্রসঙ্গে নান, দিরিপাদ 


আঞ্চলিকবাদকে দেশের সাধারণ 
রাজনৈতিক জীবমে গণতন্ত্র এবং-যুক্ত- 
রাষ্ট্র কাঠামোর প্রশ্নের থেকে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে দেখা চলে ন1--এ কথা! বলেছেন 
সি পি আই (এম) দলের সাধারণ 
সম্পাদক ওই এম. এস, নাঘুদিরিপাছ 
দিল্লীর একটি দৈনিকে । 


এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন (ে,- 


স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশের 
মধ্যে অন্ততম বহু বিতক্িত প্রশ্ন ছিল 


ধে স্বাধীন ভারতের রাষ্্ীক্ কাঠামোর . 


রূপ কি হবে, যুক্তরাষ্ট্রীয়, না এক 
কেন্দ্রিক “ (ইউনিটারী )। যুক্তরাষ্্রীয় 
কাঠামো গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন 
ওঠে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের 
সম্পর্ক কি ধরণের হবে। ভারতের 


এঁক্য এবং সংহতিকে কোন মতেই. 


রক্ষা এবং সুদৃঢ় করা সম্ভব নয় যদি সব 
কিছু কেন্দ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় যার 


ফলে প্রতিটি রাজ্যের অধিকারের উপর' 
আঘাত হানা চলে এবং রাজ্যের ক্ষমতা 


সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 
শ্বাধীনতার পর প্রথম তিরিশ বছুর 
কংগ্রেন একটান! কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে 


সমস্ত ক্ষমতা পুরোপুরি কেন্দ্ৰীভূত 


_করেছে। একছত্রের রাজত্বে .কেন্সের 


ত্রফ থেকে একটার পর একটা 
আঘাত হান! হয়েছে রাজ্যের ওপর । 
এই প্রশ্নে জনতা পার্টির -অস্ততৃক্তি 
দূলগুলির, বিশেষ করে জনসজ্ব এবং 
" বি কে ডির (ভারতীয় ক্রান্তি দল ) 
চিন্তাধারাও অন্থরূপ। 
এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রবল 
প্রতিবাদ হিসাবে দেখ। দিল ভ্রাবিড়দের 


বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পঞ্চাশের 


দশকে । কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই 
আন্দোলনে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়ে 


ছিল তা ক্রমশ অন্তান্ত রাজ্যে সমর্থন' 


পেল। ভ্রাবিড়দের নেতার! অবশ্য 
পরে সারা ভারতের সাধারণ মানুষের 
এবং তামিলনাড়ুর, মান্যের মধ্যে 
দেশের একোর প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে 
বে্ত্রের সঙ্গে একট! মানিয়ে নিয়ে 


চলার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন।' 


এর পরে তার! তাদের আগেকার 
. নীতির কিছু সংশোধন করেন। তারা 


দাবী না করে এক্যবন্ধ ভারতের 
মধ্যে থেকেই রাজ্যের হাতে আরও 
বেশী ক্ষমতা এবং সম্পদ তারা চান। : 

এ প্রস্তাব অনেকটা! গণতান্ত্রিক, 
দেশের অন্যান্ত' গণ- 
তান্ত্রিক শক্তি এদের সমর্থন করেছিল । 
শাদক গোগী ই-কংগ্রেস কিন্ত এই 
দাবীর বিক্ুদ্ধত1 কবেছিল এবং ষথা- 


. বিভেদযূলকও--একথ 


রীতি সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকুক 
এ দাবী করেছিল। বরং রাজ্যের 
হাতে যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে তাও ক্রমশ 
কেন্দ্রে ৰাতে বর্তায় সে কথাও বলেছে । 
শাসক গোষ্ঠীর এই ধরণের আচরণ 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ত বটেই, 
বলেছেন 
শীনামুদিরিপাদ। ন 
রাজোর ক্ষমতার -উপর হস্তক্ষেপ 
গণতন্ত্রের উপর আঘাতের না 
আংশিক প্রতিফলন--যা ই-কত 
অনুস্থত নীতিরই স্ততূকক্তি। বিনা 
বিচারে আটক, সংবীদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণ, বিরোধী দলগুলির 


' প্রতি অসহিষ্ণুতা, বিচারবিভাগের ওপর 


আঘাত-_এ সবই শাসক গোষ্ঠীর 

নীতিরই অকিচ্ছে্ত অংশ।. একই 

কারণে রাজ্যের দ্থয়ত্ত শাসনের উপর : 
আঘাত সাধারণভাবে গণতন্ত্রের উপ্র 

আক্রমণের নীতিরই পরিণতি।  - 

প্রীনাঘূদিরিপাছ বলেন যে শানক 

গোষ্ঠীর এই ভাবে গপভস্ত্রের উপর 

আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
আন্তে আস্তে অসস্তোষ বেড়ে 


. ভার প্রকাশ দেখা দিচ্ছে নানীর্জাবে 


নানা রূপে। কেরালা, ত্রিপুরা ও 
পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে বাম 
ও. গণতান্ত্রিক : আন্দোলন জোরদার 
সেখানে দেশের সংহতি বজায় রাখার 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রান্দ্যের হাতে, 
অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবী প্রাধান্ত 
পাচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
প্রশ্নে একট! নতুন ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী 
মানুষের সামনে হাজির হয়েছে এ সব 
রাজ্যে । 

অন্তত ঘেখানে বাম ও গণতাহিক 
আন্দোলন দুর্বল, যেমন তামিলনাড় ততে 
এবং বর্তমানে অন্ধে সেখানে আঞ্চলিক 
দলের আবির্ভাব হয়েছে। কাজে 
কাজেই সেজন্ত যাঁর! দেশের শএরক্য ও 
সংহতিতে আগ্রহী তারের পক্ষে এই 
সব তথাকখিত “আঞ্চলিক দলগুলি” 
সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা 
তুল হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে 
এইসব দলের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 


লড়াই করার মধ্যে: একটা ইতিবাচক. 
আনান থে বত স্রাবিড় রাষ্ট্রের জন্ত 


দ্রিকও রয়েছে। ভাই শাসক গোষ্ঠীর 
অগণতান্ত্রিক এবং সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের 
হাতে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামঞ্চে 
ছোট করে দেখা উচিত নয়। সঙ্গে 
সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই সব 
দলের কার্যকলাপে 'যষেখানে জাতীয় 
সংহতি বিপন্ন হওয়ার বিপদ প্রকাশ" 


. ভাবে দেখা, যাবে সেখানে সোজাস্থ্জি 


বাধা দিতে হুবে--একথা বলেছেন 
প্রনামুদিবিপাদ | . 


£ দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ 


-৮ 
ষ্ঠ 


ঘা 





ধত্বিক ঘটক স্বরণে 


সমর বন্দ্যোপাধায়ক 
নব গঠিত প্রত্বিক যেমোরিয়াল 
ট্রান্ট প্রথম উদ্ভোক্ত! হিসেবে ধত্বিকের 
ছবির প্রদর্শনী, আলোচনা, ধ্রত্বিকের 
রচনাবলী ও আরও অনেকের রচনা 
নিয়ে বৃহদাকার রচনা সংগ্রহের প্রকাশ 
ইত্যাদি কর্সথচী গ্রহণ ও পালনে, 
৷ ধত্বান হয়েছে। গত ৫ই: ফেব্রুয়ারী 
*_ নাগরিক" ছবির-ত্রিশবং্সর পৃতি উপ- 
লক্ষে ছবিটির প্রদর্শনী ও ৬ই ফেব্রুয়ারী 
খত্বিকের ৭ম মৃত্যু বাধিকী উপলক্ষে 
‘কোমল গান্ধার’ ছবির প্রদর্শনী অন্ধু- 
ঠিত হল লাইটহাউস প্রেক্ষাগৃহে । ' ই 
ফেব্রুয়ারী শিশির মঞ্চে খত্ধিকের ছবি 
সম্পর্কে এক আলোচন! সভার আয়ো- 
- জনহয়।. মে সভায় অন্যতম কৰ্মনুচী 
_ ছিল খাত্বিক ঘটকের ওপর আশিস. 
রাজাধ্যক্ষের জেখা “রিটার্ণ টু দি এপিক' 
গ্রন্থটির প্রকাশ | - 
* ' খ্বত্িক প্রথম ছবি. করতে শুরু 
৮ করেন .১৯৫৪ সালে। .ছবির নাম 
"> খেদেনী’। ছবিটি তিনি সম্পূৰ্ন করতে 
পারেন কি। ১৯৫২ সালে ‘নাগরিক’ 
“ছবিটি তিনি শেষ করেন। ছবিটি কিন্ত 
মুক্তি পায় খত্বিকের মৃত্যুর পর' ১১৭৬ 
সালে। ‘নাগরিক’ ছবিতে আমরা 
লক্ষ্য করি পরিচালকের বস্ত সচেতন 
শিল্পী মানসিকতার দ্যোতনায় নিও 
রিয়ালিজমের নতুন অভিঘাত সাষ্টি _ 
সত্যজিতের ‘পথের পাঁচা্পীর” তিন 
বছর আগেই যা সংঘটিত হয়েছিল। 
_নাগরিকে নগর সভ্যতার হঙ্্রপণা ও 


অভিশাপের . শিকার হয়ে এক 
নিযমধ্যবিভী পরিবার নাগরিক 
“=, হিসেবেই ষে” লাঞ্চিত বিড়ন্িত 


হল, সেটাই ছবির ‘নাগরিক’ নাম- 
- করণের মধ্যে ব্যঙ্গ আর শ্লেষে উপহপিত 
হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত । শিক্ষিত বেকার 
জীবনের জালাকে তথাকধিত ছাত্র . 
পড়ানোর উদৃত্তির আশ্রয়ে উপশম 
দেবার বদলে এই পুজিবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়ে শ্রেণী অবক্ষয়ের 
সম্ভাব্য পরিণতির দিকেই পরিচালক 
অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । এই লামা 
জিক পরিবেশে মেয়েদের পণ্য গণ্য 
্শ করা হয়-__শিক্ষিত সাধারণ ছেলের 
চাকুরী হয় না--গন্সীব হয় আরে! গরীব । 
নিম্ন মধ্যবিত্ত হয় শেষে বস্তীবাসী 
শ্রমিক, কারখানায় হাতুড়ী পিটে জীবি- 
কার পথ করে নিতে হয়। তবু 


জীবনের প্রতি যার! আস্থা হারায় না--. 
ভাইকে করে? যার; জীবনের সাথী -:. 


তাদেরই কথা ইতিবাচক ইংগিতে 
ফুটিয়ে তোল! হয়েছে ‘নাগরিক’ 
ছবিতে । | 5g 

‘কোমল গাদ্ধার ১৯৬১ সালের 
ছবি। এ ছবিতে খ্বত্বিকের 
পরিণত শিশ্লীমন ও জীবন. ভাবনার 
স্বাক্ষর স্পষ্ট ফুটে ওঠে । প্রগতিশীল 
নাট্য আন্দোলনের শরিক ছুটি নাট্য 


সংস্থার দলাদঙ্গি, সংঘাত, একে অপরকে 


অপদস্থ করার-চেষ্টা, সব ছম্ঘ অতিক্রম 
করে সৎ, নাট্য আন্দোলনের জয়ধ্বনি, 
সঙ্জে সঙ্গে জীবন-নাট্যেরছূর্বার*গতি, 
মান অভিমান, পাওয়া ন! পাওয়ার 
ব্যথা বেদনা, ফেলে আসা" দিনের 
স্বতি রোমস্থন, বাংলা ছিখগুনের 
বিষপ্পতা' অসামান্ত চিত্ৰকল্প 
ব্যৱনায় যখন পর্দায় ফুটে ওঠে, 
তখন দর্শক মন ভারী হয়েই ওঠে, কিন্ত 


ছবিতে বিন্রয়কর তাৎপর্যময়তায় পদ্মার ' 


গতির সংগে জীবনের *গতিধারাকে 
একীভূত করে ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে 


" নতুন করে গড়ে ওঠার প্রেরণা সঞ্চার 


মনকে উদ্দীপিত কম করে না। 
‘অভিজ্ঞান শকুত্তলম, নাট্যাভিনয়ের 
দ্বিমাত্ৰিক ব্য্তন। অহ্ছয়া চরিত্রের 
ম্মবেদন! প্রকাশে এক আশ্চর্য ঘোতনা 
প্রকাশ করেছে ধেমন, তেমনি ভূগুর 
জীবনে পন্মা প্রযত্তা নদীর উচ্ছল, 
ব্যাকুলতা বিষন্ন বেহাগ যৃছন! সষ্টি 
করে ছবিটিকে রসোতীণ করে 
তুলেছে। সংগীত ও চিত্রময়তায় 
কোমল গান্ধার রচিত হয় এখানেই 
এবং তা হয় শুধু খত্বিককুমার ঘটক 
প্রণীত বলেই। পা 
খত্বিকের ছবি সম্পর্কে শিশির মঞ্চে 
আস্জোজিত আলোচন! সভায় পুণে 
ফিল্ম আর্কাইভ স-এর কিউরেটর পি. 
কে. নায়ার যথার্থই বলেছেন যে, 
ধত্বিক ঘটক তার জীবদ্দশায় 
ছিলেন নিদারুণ অবহেজিত। 
তিনি, সৎ ছবি করার অংকল্পে দৃঢ় 
ছিলেন এবং প্রতিপর্দে বাধার সম্মুখীন 


হয়েছিলেন। তাঁই তিনি বেশী ছবি 
“করতে পারেন.নি--এজন্ত তার মনো- 


বেদনার অস্ত ছিল ন1। তবু তিনি 
বারে বারেই ছবি করার জন্য প্রাণপণ 
শক্তি নিয়োগ করেছেন । যে কটি ছবি 
তিনি করতে পেরেছিলেন, সেগুমি 
চলে নি, ফ্লপ, হয়েছিল। আজ তার 
ছবিগুলির ‘সমাদর হচ্ছে, দিকে দিকে 
আলোচনা হচ্চে, বিদেশেও যাচ্ছে । 


চে 


বিদেশী টাকায় কম'রত দুইটি সংস্ত। 


| পাঁচ 


অঠামনেষ্টি উন্টারনযাশনালকে বচবভার | করছে 


সম্প্রতি ভারত সরকার গান্ধীবাদী 
সংস্থাগুলির হিসাবপত্র তদস্তের জন্য 


.বিচারপতি কুদালকে নিয়ে এক কমিশন 


গঠন করেছেন। সেই কুদাল কমি- 
শনের তাতন্তে প্রকাশে পেয়েছে, 
গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কর্মরত 


আভ্যার্ড নামক সংস্থার খাতায় আম. 


নেট ইন্টারন্যাশানাজের নামে তেরো 
হাজার টাকা ধণ দ্বেখানে। হয়েছে । 
আযামনে্টি, ইন্টারন্যাশানালে, কারও 
নিকট থেকে দেড় হাজার টাকার বেশী 
‘দান’ হিসাবে নিতে পারে না এরং 
এক হাজার টাকা দিলেই দাতার নাম 
প্রকাশ করতে হয়। -এই অবস্থায় 
আযাভার্ডএর খাতায় তেরে! হাজার 
টাকা “৭, হিদাবে দেখানো খুবই 
রহস্তক্নক। তাছাড়া আ্যাভার্ড এক 
বিদেশী সংস্থা ব্রেড ফর দি ওয়ান্ড-এর 
কাছ থেকে টাক! পায় গ্রামাঞ্চলে 


গরীবদের মধ্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম , 


করার জন্য। কাঁজেই গ্রামের গরীব- 


দের জন্য বিদেশ থেকে ঘষে টাকা 


এটা ভাল কথা । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এমন কিছু চিত্র প্রযোজক আছেন, 
ধারা খত্বিকের ছবিগুলি দেখাবার অন্ু- 
মতি দিচ্ছেন না! এমন কি ফিল্ম 
আর্কাইভস্‌কেও ছবিগুলির . নেগেটিভ 
করে সংরক্ষিত করতে বাধা দিচ্ছেন । 
ছবিগুলি একসময় নষ্ট হয়েই যাবে 
অবহেলায়--ফলে অপরিমেয় ক্ষতি হবে 
দেশের শিল্প সংস্কৃতির! ক্ষ কে 
মিঃ নায়ার বলেন, এটা হতে পারে ' 
প্রযোদ লাহিড়ী, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালার] 
কি সর্বনাশ করছেন। তারা জানেন 
না-অবিলছে তার্দের কাছে . রক্ষিত 
ছবিগুলি যোগ্য হাতে সমর্পন করা 
উচিত। পুণে ফিল্ম ইন্‌টিটিউটে ্বল্প- 


' কালীন থাকার সময়েই থ্রত্বিক 


অশাধারণ শিল্পী ব্যক্তিত্বে'এক অভিনব 
সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। 
বেশ কিছু তরুণ চলচ্চিত্রকারকে নতুন 
সৃষ্টি কর্মে অঙ্ুপ্রাণিত করেছিলেন। 
তার শিক্ষার প্রভাবে নবীনদের মধ্যে 
এক অভিনব সজনধম ছবি তৈরীর 
প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল --তুলে 
গেলে চলবে না। আজ আমাদের 
কর্তব্য তার প্রত্যেকটি ছবি সংগ্রহ করে 
সংরক্ষিত কর! এবং তার নাটক ও 
অন্যান্য রচনা উদ্ধার করা। স্মরণে 
রাখতে হবে, খত্বিক জীবনে যতই 
বিশৃংখন- হোন, ছবির গঠনে শৃংখলার 
তেমন পরিচয় না রাখতে পারুন, কিন্ত 
ছবিতে বা নাটকে কখনই আপস করেন 
নি--ধছু বক্তব্যে অটল ছিলেন 
ছিলেন কমিটেড শিল্পী৷ 









এসেছে সেই টাকা চতযামনেটি ইণ্টার- 


ন্যাশনালের জন্য খরচ হল কিভাবে? 


আযাভার্ড সংস্থার সম্পাদক ছিলেন 
অমরেশচন্্র সেন । তিনি একাদিক্রমে 
১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৮'সাল পর্যন্ত 
আযমনেহি ইন্টারন্যাশানালের ভারতীয় 
শাখার একক্ষন সম্পাদক ছিলেন। 
১৯৭৮ সালে একজন সম্পাদক হন 


'আযাভার্ড এর' এক কর্মচারী এম তি 


শান্্রী। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে 
দু বছরের জন্য সম্পাদক হন অমরেশ- 
চন্দ্র সেনের স্ত্রী শীলা সেন । গত বছর 
মাদ্রাজ সম্মেলনে শ্রীমতী শীল! সেন 
এক ভোটে হেরে যান সম্পূর্ণ নবাগত 
এবং গান্ধী মিউপ্রিয়ামগুলির প্রাক্তন 
সম্পাদক এম কে-দে-র কাছে। ওই 
মাদ্রাজ সম্মেলনে দিল্লী থেকেই আযাভার্ড- 
এর ৪ জন কর্মী গিয়েছিল, হায়দ্রাবাদে 
বিদ্বেশী টাকায় পরিচালিত এক. সংস্থা 
Rural Development Advisory 
Service ‘Ruhaina’-যব কর্মরত 
ব্যক্তিরা দক্ষিণ ভারতে আযামলেরি 
ইপ্টারন্যাশানালের কমিটি চালার়। 
এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন 


আযাভার্ড-এর প্রান কর্মচারী এম ভি. 
_ হওয়া বা! তার স্বামী অমরেশচন্দ্র সেনকে 


শাস্্রী। 

আ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানালের 
সঘস্তদের নিজের দেশে অনেক কিছুই 
করার আছে। যেমন মানবিক 


অধিকার কেড়ে নেওয়া আইনগুলি 
বদলানো, সরকার অধিকার কেড়ে 
নিচ্ছে এমন আইন যাতে না হয় 
সেজন্য চেষ্টা কর], . ভারতীয় নাগ- 
রিকেরা ঘাতে অধিকারভঙ্গের ব্যাপারে 
অভিযোগ জানাতে পারে, সেজন্য 
আন্তর্জাতিক সনদে সই দেওয়ার 
ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ হষ্টি 


করা, ভারতীয় অস্ত্র অন্য দেশে মানব 


অধিকার লঙ্ঘনের কাজে লাগানে! 


হচ্ছে কিনা তদন্ত করা ইত্যাদি। 
ভারতীয় কমিটি এসব কোনও কাজ 
করে নি, কাউকে করতেও দেওয়া হয় 
না। সদস্যদের অনেকের সন্দেহ, 
বিদেশী টাকায় কর্মরত "দুটি সংস্থা 
তাদের কাজের সুবিধার জনা আযামনেষ্ি 
ইপ্টারন্যাশালাল সংস্থাকে ব্যবহার “ 
করছে। | - 
“ অআযামনেষটি, ইন্টারক্সাশানালের 
ভারতীয় শাখার সম্মেলন কলকাতায় 
ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হওয়ার 
কথা। কঙ্গকাতা সম্মেলনে আঁ ছার্ড 
যাতে কমিটি দখল করতে পারে, তার- 
জন্য জোর কদষে কাজ হয়েছে) দিলী 
থেকে শীলা মেন এসেছিলেন পশ্চিম- 
বন্দে আাভার্ডএর সব কর্মীকে সদশ্ত 
করে এই বছরেই ভোটের জন্য সভায়: 
আনতে। দিল্লী শাখার *বাধিক্ষ 
সন্মেলম ডাকা হয়েছিল ৮ই জানুয়ারী । 
আযাভার্ড এর কর্মের নিয়ে সেই সময় 
গোলমাল করায় সম্মেলন বদ্ধ থাকে। j 
শীলা সেন আবার নিজে সেক্রেটারি 


প্রেসিডেণ্ট করার জন্য কল্গকাতায় 


' এসে বিভিন্ন সদস্তদ্বের বাড়ি তো বটেই, 


রাজনৈতিক দলের অফিসেও গিয়েছেন 
তাদের সমর্থনের জন্য । বিদেশী টাকার 
সংস্থা চালান, এমন ব্যক্তিরা এতদিন 
নিজেদের স্বার্থে এমন একট! মানব 


“অধিকার প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে- 


ছেন। কুদাল কমিশনের হাত থেকে 
বাঁচবার জন্য আ্যাভার্ড এখন চেষ্টা 


করেছ। 


নদীয়ায় গাগনাপুরে কঃ সম্পাস 


শাস্তিপুর £ নদীয়ার : রাঁণাঘাট 
মহকুমার অধীন দেবগ্রামে গত ২৮শে 
জানুয়ারী বৈকাল ৪টায় বর্তমান ভয়াবহ 
খরাজ্রনিত সমস্তার' উপর এক জনসভা 
আর সি পি আই দলের পক্ষ থেকে 
ডাক! হয়। উক্ত সভায় আর সি পি 
আই নেতা ও রাজ্যের রাষ্ট্র 
শ্রবিযলানন্দ মুখার্জী, কমিউনিষ্ট যুব 
সংস্থার রাজ্য সম্পাদক শ্রীমিহির রাইন, 
আর সি পি আইয়ের জেলার নেতা 
শিশির মুখাঞ্জা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের 
বক্তব্য রাখার; কথা ।' "কিন্ত হঠাৎ 


'পাংনাপুর এলাকার ই-কংগ্রেন দলের 


পক্ষ থেকে এদিন এলাকায় হরতাল 
ডাকা হয় পূর্বেকার নির্ধারিত আর সি 


পি আইয়ের জনসভাকে বানচাল করে 


দেবার জন্ত। বিশ্বস্ত সুত্রে সংবাদে 
জান! বায় যে তাঁর! বহিরাগত সমাজ- 
বিরোধীদের নিয়ে মন্ত্রীকে, রাস্তায় 
অবরোধ করার এক কর্মসুচী লেয়। 
একই সময়ে ইন্দির৷ কংগ্রেসের 
এক জনসভা করার ডাক দেয়। পুলিশ 
ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ করে এলাকায় 
১৪৪ ধারা জারী করে এবং দুইটি জন- 
সভাই বাতিল করে দেয়। আর পিপি 
আইয়ের পক্ষ থেকে কংগ্রেমীদের এই 
জবন্য চক্রান্তের তীর নিন্দ! কর] হয়। 
যুবনেতা জ্রমিহির বাইন পরে পার্খবর্তা 
গ্রীমণ্ডলিতে ঘরোয়া সভা করে 
এলাকার শাস্তি ফিরিয়ে, আনেন বলে 
জানা যায়। | 


{ছয় | 


অমুল্য মণ্ডল 
* আজিকার গ্রাম অর্থাৎ আশি, 
দশকের গ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাশীল 
মহলে নানান চিস্তা ভাবনা শুরু 
'হয়েছে। কারণ ৭* দশকের শেষে, 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে এক 
“নীরব বিপ্লব” ঘটে গেছে। যার অস্ত- 
{হিত ফল, বর্তমান গ্রামের শাসন- 
কর্তারা হলেন “শোষিত ও 
অত্যাচারিত শ্রেণী ।৮ এটা সম্ভব 
হয়েছে ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
"মাধ্যমে! দীৰ্ঘ পাচ বছর পর-আবার 
পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চজেছে। আর 
সেই কারণে আশি দশকের গ্রামকে 
কেন্স করে নতুন ভাবনা-চিস্তা শুরু 
হয়েছে। . | | 
মীরব বিপ্লব ৃ 
উগ্র বাম রাজনীতিবিদরা ধ্বনি 
. তুলেছিলেন '৭* দূশককে মুক্তির দশক’ 
হিসাবে গ্রহণ করতে । তাদের সেই 
আওয়াজ কতটা সফল হয়েছে কিংব! 
সাতে কোন রেখাপাত করেছে কিন, 
তা সাঁধারণ মানুষ বিচার করবে। 
কিন্তু একথ! নিঃসন্দেহে বল! যায় 
৭০ দশকের শেষে গ্রাম বাংলায় “নীরব 
বিপ্লব’ ঘটে গেছে । 
৯০ দ্বশকের শেষে। ১৯৬৭ সালে। 
দীর্ঘদিনের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার 
পৃরিবর্তে সংযুক্ত বামক্রণ্ট ক্ষমতায় আসে, 
নির্বাচনের মাধ্যমে ।. কিন্তু বিকল্প 


ব্যবস্থার বনিয়াদ শক্ত ন! থাকার ফলে ' 


এ* দশকের গোড়ায়, পুরনো ব্যবস্থায় 
ফিরে যায় ১৯৭২ সালের নির্বাচনের 
মাধ্যমে । 
আবার পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়। 

এরপর শুরু হয় ভারতব্যাপী রাঁজ-- 
নৈতিক আড়োলন। ভারতের সংসদীয় 
গণতন্ত্রে নতুন ইতিহাস, সৃষ্টি হয় ১৯৭৫ 
সালের জরুরী অবস্থার মাধ্যমে । তার- 
পর প্রয়াত লোঁকনায়ক জয়প্রকাশজীর 
নেতৃত্বে ক্ষণস্থায়ী হলেও ভারতীয় 
শাসন ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন 'আদে। 
আশাহত মাহ্ছষের মনে নতুন আলো 
ঝিলিক দেয়। তবে তা স্থায়ী থাকে 
শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাদের মত। 
. এই সময় ১৯৭৭ সাজের জুন মাসে 

পশ্চিমবঙ্গে অমাবন্তার কালে! অধ্ধ- 
কর ভেদ করে বামক্রন্ট সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। যা আজও পর্যস্ত 
যৌবনের উদ্দাম বেগে- এগিয়ে চলেছে। 
, আর.এর ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিম- 
বঙ্গের আটজিশ হাজার গ্রামে নীরব 
বিপ্লব ঘটে যায় ১৯৭৮ সালের জুন 
মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন মারফৎ 
॥* ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ 
১ দ্দিনের কংগ্রেমী একদলীয় শাদনের 
অবসান হলেও গ্রামের শাসন ব্যবস্থায় 


এর সুচন! হলো ' 


অর্থাৎ কংগ্রেস শাসন 


আশি দ্রশকের গ্রামীণ চিন্তা ভাবন! 


কোন পরিবর্তন হয়নি। গ্রামীণ 
ভূগ্বামীদের হাতে ক্ষমতা ছিল । যাদের 
চিন্তাধারা! "হলো সামস্তবাঁদী বা আধা" 
সামস্তবাদী । 


ইংরাজ শাসনকাল থেকে ১৯৭৮ 
লালের জুন পর্যন্ত গ্রামের শাসন 
ক্ষমতা ছিল এ সব ব্যক্তিদের হাতে 
যারা রাজনৈতিক দ্বিক দিয়ে কংগ্রেস 
দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংরাজ 


* আমলে গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা 


চালু হয় ইউনিয়ন বোর্ড মারফৎ। 
গ্রামের সামন্ত প্রভু ও তাদের মনো- 
নীত ব্যক্তিরা ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেট ছিলেন। পরবর্তাকালে 
কংগ্রেস আমলে একটান1 ১৫ থেকে 
১৭ বছর 'পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এ একই 
ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে থাকে। এক 
কথায় বল! যায় জোতদার ও বৃহৎ ধনী 


কৃষকদের হাতে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত 
গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা ছিল শোষক 
শ্রেশীরাই ছিল শাসক শ্রেণী। 


১৯৭৮ লালের জুন, মাসেই সর্ব- 
প্রথম সামস্তবাদী শোষনের উপর 
আঘাত পড়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের 


ব্যবস্থার অবসান হয় ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের মাধ্যমে । যাদের বাপ 
ঠাকুরদার1 চিরদিন গোলামের মত বা 
ক্রীতঘাসের মত জীবন কাটিয়েছেন, 
সুস্থামীষের পায়ে মাথা ঠকেছেন ১৯৭৮ 
সালে . ক্ষমা পেয়েছে ভাদের 
ঘরের ছেলের1। অর্থাৎ অত্যাচারিত 
যারা তারাই ১৯৭৮ সালের জুন মাসের 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসন ক্ষমতা হানে 
প্রেলো ৷ চিরদ্রিনের ‘শোষকদের’ হাত 
থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে এলো 


, চিরদিনের “অত্যাচারিত বা শোধিত- 


দের’ হাতে। আর এটা হলে! সম্পূর্ণ 
নীরব বিপ্ুবের মাধ্যমে! এরাই হলো 
বর্তমানের গ্রাম্য শাসক । 1 দশক 
বিদায় নিলো এই নতুন শাসকদের 
রেখে। শুরু হলো ৮০ দশক । 

১৯৭৮. সালের পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনের মাধ্যমৈ ৩৮ হাঁজার গ্রামের রাঁজ- 
নৈতিক পট পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের 
সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে 
দিলে|। “আমার গ্রাম 
গড়বে?” এই সন্তে নতুন গ্রাম্য শাসক" 
দের বাজ] শুক হলো । 

বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান প্রয়াত 
প্রমোদ দাশগুথ এই পঞ্চায়েতকে গণ- 
মুখী করার সংকল্প ঘোষণা করেন । 


মাধ্যমে জমিদারী জোতদারী শালন, 


আমি KC 


- = 
' 


৮১ এই তিন বছরে নতুন উদ্ভোগে 
কান্দ এই গণমুখী পঞ্চায়েতের অগ্র- 
. গতিতে ভাটা পড়ে। গ্রাম পঞ্চায়েতের 
বেশীর সদশ্ত বামফ্রন্টের মনোনীত 


সাস্ত। তা সত্বেও আজম পাঁচ বছর . 


এই সব প্রধানদের কাজ সম্পর্কে “সাধা- 
রণ মানুষের গুশ্নঃ আশাহ্‌রূপ, ফল 
লাভ করতে পেরেছি কি? সে কারণে 
' বিষ্তাহুন্দরের মালিনীর -কঠন্বর শোনা 
যাচ্ছে 
_ “লোনা বলে জ্ঞান ছিল, 
ঘষিতে পিতল হলে?” 
এতো অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামীণ 
মান্ষের মোহ ভঙ্গ হতে শুরু হলে? 
কেন? এর উত্তর জানা দরকার । 
১১৭৮ সালেই এই নবগঠিত পঞ্চা- 
যেত সম্পর্কে বন! হয়েছিল, এই পঞ্চা- 
য়েত ‘সোভিয়েত’ নয় । তবে “সোভি- 
যেতের’ তাবী কর্ণধার তৈরী হবে 
পঞ্চায়েত মারফৎ্। তার অন্ত চিন্তার 
পরিবর্তন দরকার । যে দায়িত্ব যে 
'কমরেভদের উপর ছিল, তারা 
“তদবিরকারক” হয়ে গেলেন নতুন 
. শাসন ব্যবস্থায় । ফলে ' বামফ্রণ্টের 
চেয়ারম্যানের কোন নির্দেশ 'গ্রাম- 
পঞ্চায়েত” স্তরে কার্যকরী হলো না। 
প্রধানবাবুর হলেন মিনি চীফ মিনিষ্টার 
বা ক্ষুদে মুখ্যমন্ত্রী । 
দেখা গেলো ১৯৮ সালের নীরব 
বিপ্লবের পর ধারা ক্ষমতায় এলেন, 
তাদের প্রশাসনিক কোন অভিজ্ঞতা 
নেই। এছাড়। বেশীর ভাগ পঞ্চায়েত 
সন্ত “লড়াকু” সৈনিক হলেও লেখা- 
পড়া খুবই কম জানেন । যদিও শুরুতে 
ব্লক ভিত্তিক ৭ দিনের তালিমের ব্যবস্থা 
হয়, কিন্তু এইসব তালিষ আসরে জ্ঞান 
অঞ্জনের আগ্রহ যত ছিল, তার চাইতে 
বেশী আগ্রহ ছিল মধ্যাহ্ন ভোজ ও 
নৈশভোজের প্রতি । আর এই কারণে 
“জাতীর গ্রামীণ ' কর্মসংস্থা প্রকল্প” বা 
এন আর ই পি বিশেষ সফল হয়নি । 
ঘাস তোলা আর রাস্তা সাফাই ছাড়া । 
এর] পঞ্চায়েত কাজে গ্রামীণ মানুষকে 


এনেছেন ঠিকই তবে “পরাসর্শদবাতা”. 


হিসাবে নয়, “লেবার” হিলাবে। সেই 
কারণে “আমার গ্রাম আমি গড়বে” 
এই চেতনা গ্রামের মানুষের মনে আই 
করা যায়নি । 

এছাড়া টেকনিক্যাল জ্ঞান না 
থাকার ফলে .বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টাকা 
* অপচয় হয়েছে কালভার্ট বা রাস্ত 


করতে গিয়ে। যেমন ধরুন, হাওড়া ' 


জেলার পাঁচল। ব্লকে হাকোল! পাম্প 


সেই কারণে রাজ্য সরকার সমস্ত খাতের হাউস থেকে ' হাকোঁলা বাজার ইট 


টাক! পঞ্চায়ত মারফৎ খরচ করেন। 
১৯ শচশদ৯ এবং ১৯৭৯-৮৪ ও ১৯৮০- 


বিছানো হবে। এর অস্ত টাকা বরাশ্ম 
হলে! । কিন্ত এই রাস্তায় আর নতুন 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩: 


মাটি দরকার কিনা, কোথাও বাশ বা 
কাঠের পাইলিং দরকার কিনা, কিংবা 
জলনিকাশীর জন্তু কালভার্ট 'দূরকার 
কিন! আগে থেকে কিছুই সমীক্ষা, হলো 
না। ফলে কাজ করতে গিয়ে ৫০ 
ভাগ কাজ হলে|। কিংবা ধরুন ২৪ 
পরগণা জেল! মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত 
সমিতির অধীন ধস্থরহাট গ্রামের 
পশ্চিমের কালভার্ট, শিবপুর গ্রামসভার 


কালভার্ট তৈরীর ক্ষেত্রে এ একই ' 


সমস্যা দেখা দিল। হয় টাকা কম 
পড়েছে, নয় তো অল্প টাকার কাজ 
করে বেশী টাকার হিসাব দাখিল কর] 
হয়েছে । মাটির রাস্তায় ই'ট পাতারও 
কোন সমতা নেই। মন্দির বাজার 
ব্লকে. দয়ারামপুর গ্রামসূভার রাস্ত! 


দেখলে বোঝা যাবে কিভাবে আনাড়ীর 


মত কাজ হয়েছে। 

অর্থাৎ গ্রাম উন্নয়নে বাস্তব কোন 
অভিজ্ঞতা ন! থাকার ফলে এলোমেলে 
কাজ হয়েছে | *কাজের বদলে” অকাজ 
হয়েছে বেশী । ফলে অর্থের অপচয় 
হয়েছে । গ্রাম উন্নয়নের প্রান, এই্টিমেট 
লব কিছু দেখা, তদারকী করার দায়িত্ব 
ব্লকের সহকারী ইঞ্জিনীয়ারদের | তার] 


প্রধানবাবুর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে -. 


নিজেরা শুধু ঠিকমত টি এ বিল 
তৈরীতে সময় কাটিয়েছেন । এছাড়া 
কৃষি খণ, অনুদান, যিনিকিট বিলি, 
কৃষি পেনশন প্রভৃতি কাজগুলি করে- 
ছেন গ্রধানবাবু ও পঞ্চায়েত সমন্তর]। 


CASA 
গ্রামের সাধারণ যাস্থষ কিছুই জানতে সা্ঘীয়া দেহ ঢাকা দিয়ে রেখেছে 1 


পারে না। গ্রামের সাধারণ লোক 


আজও জানেনা তাদের গ্রামে কার! 


কারা কষি খণ বা অন্গদান পাবে বা 
পেয়েছে, রাস্তা বা কালভার্টের জন্ত 
কত টাকা] বরাদ্ধ হয়েছিল, কত টাক! 
খরচ হয়েছে । এসবই কংগ্রেস 
আমলের মত এ আমলেও সাধারণ 
লোকের কাছে গোপন রয়ে গেলো । 

“মার্কসবাদী ব্রাহ্মণদের” দ্বাপট 

আগের যুগে জমিদারদের নায়েব- 


দের দাপট ছিল গ্রামে । বর্তমানে 


তাদের স্থান দখল করেছেন একদল 
“মার্কসবাদী ব্রাহ্মণ ।” এরা দক্ষিণ 
ভারতের ব্রাঙ্ষণদের প্যায় গোঁড়া । 
মূলের বা মতের সঙ্গে মিল না থাকলে 
গরীব হলেও লে অচ্যুৎ। বিশেষ 
করে ভূমি বণ্টন ক্ষেত্রে এদের দাপট 


খুবই -বেশী। রিলিফ বিতরণ ক্ষেত্রেও 


এ একই অভিযোগ প্রায় প্রতি গ্রামে 
পাওয়া যাবে। এই সব ঘটনার ফলে 


আগের কংগ্রেমী প্রধানবাবুদের সঙ্গে 


বর্তমান প্রধানবাবুদবের মানসিকতার 
খুব একট] গরমিল মেই। ' 

কথায় বলে “সাধন জেনে করণ 
কর, তবে হবে 'ফকিরী ৮ বর্তমান 
প্রধানবাবু ও তার সহযোগীর] “সাধন” 
না জেনে “করণ” করতে গিয়ে ফকিরী 
হতে পারেন নি। হয়েছেন ফিকিরী। 
এর কারণ হলে! ১৯৭৮ সালে গ্রাম 
বাংলায় মে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 
হলে! 


. পঞ্চায়েত সদম্তদের মনের ময়ল। দূর 


তার রাজনৈতিক গুরুত্ব. 
“লোকাল কমিটিগুলি অঙ্ধাবন 


করতে পারে নি। পঞ্চায়েতগুলি 
নিয়ন্ত্রণ করে এ সব “লোকাল, কমিটি” 


কলে বর্তমান পঞ্চায়েত সদন্যর্ধের ভাবী 7. 


“সোভিয়েত” প্রশাসক গড়ার স্বপ্ন 
মিলিয়ে যাচ্ছে । শিব গড়তে গিয়ে 
বাদর গড়া হচ্ছে। কংগ্রেসী প্রধান- 


দের সঙ্গে এদের তফাত হলে? তারা 
ছিলেন ব্যক্তিকেন্দিক আর এরা 
হলেন গোষ্ঠীকেন্দিক । | 

এই অবস্থায় সরকারী সমস্ত খাতের 
টাকা পঞ্চায়েত (প্রায় সাড়ে তিনশ 
কোটি টাক!) মারফৎ খরচ করার 
ফলে প্রধানবাবুর! লেজে-গোবরে হয়ে 
গেলেন। তাই দেখতে পাই মাষ্টার 
রোলের টিপসই এক ছাচে ফেলা, 
ভাউচারের সঙ্গে ষ্টক বুকের মিল নেই, 
আইনে নিষেধ সত্বেও কাজ না করে 
হাজার হাজার টাকা নিজের কাছে 
রাখা প্রভৃতি অনিয়মগ্ডলি আজ 
সাধারণের চোখে ধরা পড়ছে । এছাড়া 
লালসা-কামনার বশবর্তী হয়ে অনেকে 
দুনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন । এর 


মধ্যে যার] যারা “মহারাজ তার? 
“সাধু” লেন, বাকিরা আসামীর কাঠ- 
গড়ায় । 


অর্থাৎ বর্তমান শ্বাসক পার্টিগুলি 


লা 


করতে পারে নি। তবে দেহের ময়লা 
দূর করেছে। সেই কারণে সাধারণ _ 
মানুষ দেখতে পাবে টেরিকট আর 
পলিয়েন্টার দিয়ে প্রধানবাবু ও তার+ 


১৯৭৮ সালে খাটি সোন] “বলে যাদের 
'সম্পর্কে ধারণা ছিল পাঁচ বছর পর 
মনে হচ্ছে . 
“সোনা বলে জ্ঞান ছিল। 
ঘযিতে পিতল হলে! 
এক পানেতে ক্ষয়ে গেলো 
এমনি বস্তহীন ৷” 


অর্থনীতি 

শয় পৃষ্ঠার পর 

অবস্থায় ভারতীয় কতৃপিক্ষ আই. এম. 
এফ, শর্তাবলীর অন্ততম শর্ত টাকার , 


অবযূল্যায়নের দাবী উপেক্ষা করতে * ' 


পারেন ন11 কিন্তু ভারতের জনগণকেও 
তারা ভয় করেন। তাই তাদের এই 
শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অদ্ধকারে 
রেখেই তার! টাকার - অবমূল্যায়ন 
ঘটাচ্ছেন। একসঙ্গে নয়। দফায় দফায়, 
এবং গোপনে । 

ভারতের জনগণের পক্ষে এবার 
সতর্ক হবার মুহূর্ত এসেছে। তা 
না হলে শুধু বর্তমান পুরুষই শুধু নয়, 
ভবিষ্যত -প্রক্নম্মেরে পক্ষেও ভয়াবহ 
বেকারী, মূল্যবৃন্ধ ও - 
আশঙ্কা গভীর থেকে গতীরতর হবে। 
ইউরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং 


থে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে ভারতের 
জমিদার পুঁধিপতি শ্রেণীর অর্থনীতি 


সেই ভাঙ্গনকে রোধ করতে পারে না। 


Ll 


প্র 


কর্মচযাতির ,. 


লাতিন আমেরিকায় সর্বত্র পুঁজিবাদের 


~ 


দর্পণ | শুক্রবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী, 


* নদীয়ায় হত্যাকাণ্ড 


রা 


২য় পৃষ্ঠার পর 
কুকুর আনা হয় কিন্তু তাত্তে তাদের 
কুখ্যাত বিলি তার চোর বলে পুলিশ 
সনাক্ত করে। এন্ং পুলিশ মৃতদেহের 
পার্খে পড়ে থাক ধাতুকাটা করাত, 
হাতুড়ি, বাটালি এবং তার কাটার কিছু 
ধিনিসপত্র- উদ্ধার করে। গত ২র1 
ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় যাত্রীবোঝাই 
বাসের মধ্যে ফুলিয়ার ভিব্যভাজার স্থবল 
মণ্ডলকে (৫৫) শাস্তিপুর স্টেট ব্যাংকের 
সামনে কয়েকজন সশস্ত্র যুবক নকশালী 
কায়দায় কুপিয়ে হত্যা করে। এ 
ব্যাপারে পুলিশ কুকুর আনে তবে 
কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। 

গত ২৮শে জাহয়ারীর,.শেষ রাতে 


সামনে সাগর 
অশোক চট্রোপাধ্য 


মেঘে মেঘে অনেক হল বেলা 


১৯৮৩ 

ফুলিয়ার বয়রায় নারায়ণ ঘোষের বাড়ী 
সহ পাশাপাশি তার ভাই অমূল্য ঘোষ 
এবং আরও তিনজনের বাড়ীর ওপর 
জনা তিরিশের একদল সশস্ব লোক 
দূরজা ভেজে বোম! ফাটিয়ে ঢুকে বাড়ীর 
লোকজনকে কুপিয়ে হত্যা করে চম্পট 
দেয়। পরে বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে 
ঘেয়। এই ঘটনায় নারায়ণ ঘোষ (৪৮) 
তার ছেলে সনত ঘোষ (২৩) এবং 


রতন ঘোষের (২৪) মৃত্যু হয় ঘটনা- - 


স্থলেই ৷ নারায়ণ ঘোষের মেয়ে ভারতী 
ঘোষ (১২), অশোক ঘোষ, (২৫) এবং 
পরিতোষ ঘোষ (৩২) বোষার আঘাতে 
গুরুতর আহত হয়ে হামপাতালে ভতি 
হয়। ভাই অমূল্য ঘোষ জানাল! 
ভেজে পালিয়ে যায়। পুলিশ স্ৃত্রে 
জানা যায় পূর্বেকার আক্রোশই এই 


ছুটি কবিতা 
রত্বাংশু বর্গী . 


হত্যার কারণ । বয়রার এই ঘটনার 
পর দিনই গোয়াল পাড়ার প্রাইমারী 
স্কুলের কাছে পরিত্যক্ত একখানা 
লেটেস্ট মডেলের *মার্ক-৩ সাদা! এযাম- 
বাসাভার গাড়ী পুলিশ উদ্ধার করে। 
যার নং ভবলু এম ই ৫৫০৯। এ 
এযামবাদাভার গাড়ীর মালিকের হদিশ 
পুলিশ করতে পীরে নি। এ গাড়ীটি 
এখন শাস্তিপুর থানার পুলিশ 
হেফাজতে । 

নদীয়! জেলায় এই হত্যাকাণ্ডের 
তর্দত্তে কলকাতার ৯ জন গোয়েন্দ। 
অফিসার এসেছেন।' তাদের অভিমত 
হোল এ মাফিয়া চক্রের ঘটনা। আর 
এদের দুইজন নায়ক আখড়া গেড়েছেন 
কাকিনাড়া ও জগন্দলের পতিতালয় 
চোলাই মদের আড্ডাক্স। উক্ত এযাম- 


হিংস্থটে গান গেয়ে উঠল 
সয় নেই, কতকগুলি যান্ত্রিক ্বরের সমবায় 


গহীন গাঙে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা হিংস্থটে ছবি আাকতে চাইল 
অকুল তেঙে কুলের দিকে চোখ হিংস্থটে ছু'তে চাইদ কবিতার হৃদয় । 
রাত্রি, দিন, দুপুর, মেঘ 
চান নদীর মতই কল কল শব্দে বয়ে গেল 
গ রি কেউ তার দিকে তাকাল না তবু 
বক্ষে নিযে খেল! করে সময়-অহুপলস গম্ভীর হিং্থটে চোখে পিচুটি ও ঈর্ষা নিয়ে 
অধৈ জলে অয চে একের-পর-এক গান গেয়ে চলল--- 
মত্ত কোলাহল দুপুরে রর 
পা. আকাশে মেঘ গহীন গাডে মম.মযুরী অল একটি ছেলে তার সাইড ব্যাগ গানের গল! ফেলে 
5 পালিয়ে যাচ্ছে ঃ 
সামনে সাগর অগাধ জলের মেল] । রাত নয়, ঘনরোদ- ঝকঝকে ছুপুরে । 
তার জন্তে কেউ ভাবছে না 
গহীন গাঁে ভাসিয়ে দিয়ে ভেল। যে-যার মত ্ 
অকুন ভেঙে কুলের দিকে চোখ দোকান পাট সারছে ছবি অ'কছে বক্তা বাড়ছে। 
মেছে মেঘে অনেক হল বেলা ছেলেটির মায়ের একটানা! চিৎকার - 
পেছনে শুধু ঢেউয়ের মাথায় শোক কিছুমাত্র অ'চড় কাটছে না _ _ 





খিদের শিশুর মুখে আমি ঢেলে ্বিতায 
কিন্তু আমার কলষে কালি কালির রঙ 


নীল অথবা কালো! 


পাশা ীপীপপীত 


Hate if নিন নাগরদোলা পার্ক, চড়, ই ভাতির স্থিতাবস্থায়। 
অকৃলন ভেঙে কুলের ছবি আঁকি সন্ধান 
স্পষ্ট দেখি সোনা-আলোন় ভর! সুশোভনপ্তপ্ত 
, অরুণ প্রভাত, হাসছে মানুষ একটা গাছকে আমি চিনতাম 
গান গাইছে পাখী ॥ - অহঙ্কারী সে 
: চেষ্টা করেছিল সোজ। হয়ে দাড়াতে । 
কালো দুধ তারপর একদিন দেখলাম সেট! ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে 
তেবেছিলাম--আপদ্ গেছে 
সুমিত চট্টোপাধ্যায় » বোকাটা আমার মত শুয়ে না থেকে 
শব্দ জমে জমে কংক্রীটের দেয়াল দাড়াতে গেছিল 
দেয়াল গেথে ঘর বুঝেছে এবার শুয়ে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ । 
ঘরে কোনো স্পন্দন আছে ! গতকাল দেখি সেখানে কতগুলো চারা 
হী এক সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে একদম খাড়া 
হি ঝড় পারছে না তাদের নোয়াভে। 
পথে কোনে পদধ্বনি আছে! oR: 28 এ 
একবার চেষ্টা করে দেখি উঠে দাড়াবার 
শব্দকে পিষে ঘর্দি এক ফোটা দুধ হ'তে! যদি ভাঙ্গি তবে আশা আছে 


আমার থেকে জন্ম নেবে কিছু চারাগাছ 
বায়! পারবে সোজা হয়ে দাড়াতে 
পারবে হয়তে! আর নব লতাগলোকে 
জার্দেব জবলল্নে শক্ত কবে বাঁধন্ডে । 


শী পপ সপ 


বাদাভার গাড়ীটি ফুলিয়ার দেবালয়, 
রাঁণাঘাট নালরা, বয়ুরা, ভিবাভাজা, 
পায়রাডাঙ্গা, পাটুলীগ্রাম "ও শাস্তিপুর 
শহরে রাত্রে ঘুরে -বেড়াতে দেখ! 
গিয়েছে । রাপাঘাট পায়রাভাঙ্গায় 
বিএস এফ-এর কর্মীদের হাতে গত 
৩১শে জাহুয়ারী রাত্রে ধরা পড়ে রাণা- 
ঘাটের এক কুখ্যাত নায়ক বরেন দাদ 
ও তার চার সাকরেছ। আরও একজন 
নাষকরা সাকরেছ শ্যামল পলাতক 
আছে। গত ওরা ফেব্রুয়ারী ভোর 
রাত্রে কষ্ণমগরে এক গৃহস্থ বাড়ীতে 
একদল ডাকাত একটি মহিলাকে খুন 
করে। 


রাজ্যের দ্ষেলখানা 
৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 
দেখা হয়েছে? | 

বন্দীরা খান্য মাপষত ও কারাবিধি 
অমুযায়ী পান কি? এ প্রশ্ন আজ 
সঙ্গত ভাবেই উঠতে পারে। 

জরুরী ,অবস্থাকালীন কারাগার- 
গুলির অসহনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে 
শা কমিশনের রিপোর্টে দেশের কারা- 
গুলি সম্পর্কে যে মন্তব্য কর] হয়েছিল 
তার সঙ্গে এই রাজ্যের বর্তমান চিত্রের 
কতটা ফারাক তা কি এভিয়ে 
দেখার প্রয়োজন নেই ? 

এ নিয়ে মামল! ষধন বিচারাধীন 
তাই সে প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য কর! 

হবেনা। তবে একথা 


নিশ্চয়ই বলব যে, কারাগারের দুনাতি 
দূর করা ঈশ্বরের ক্ষমতারও বাইরে। 


| সাত।॥ 


আর যারা! ক্ষমতায় বসে আছেন তারা 
তাদের প্রশাসনিক অপদীর্ঘতা চাকবার 
জন্য এমন অনেক নজির হাজির করবেন 
যা-আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি গ্রহ বলেই মনে 
হবে। কিন্তু আদলে তা হবে 
একটি প্রচ্ছন্ন “মাই ওয়াশ” । কারণ 
প্রশাসনের কর্তৃত্বে থেকে তাই বিরুদ্ধে 
দুনতির বিষয়ে তদন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
বা কর্তৃপক্ষ কতট। সহায়ত! করবেন এ 
প্রশ্ন আন্ধ সঙ্গত ভাবেই উঠবে বা 
উঠতে পারে। 

কোন কারাগার নিয়ে তদন্ত 
করছে হলে তার কর্তৃত্ব আগে নিয়ে 
নিতে হবে এবং ভার দিতে হবে অস্ত 
কোন কর্তৃপক্ষের হাতে। তারপর 
বন্দীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘটা 
সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। 


. তাহলেই কিছুট! সত্য উদব!টিত হতে 


পারে। 

এই রাজ্যের কার! বিধি বা জেল 
কোড ব্রিটিশ আমলের । ভাই কি 
ঠিকমত মান! হয়? সেই বিধির 
বদল প্রয়োজন কিন1 তাও সর্বাগ্রে 
ভেবে দেখতে হবে। 

জেল রিফর্মশ কমিটি এ বিষয়ে কি 
কি সুপারিশ করেছেন তাও খভিয়ে 
দেখার দরকার আছে। কারাগারের * 
পরিবেশ ষ! তাতে বন্দীরা কি নিজে" 
দের সংশোধন করতে পারবেন? - 

অনেকে বলে থাকেন আমাদের 
দেশের কারাগারগুলি ক্রাইম ইউ- 
নিভা্সিটি। একথার সত্যতা কতটা 
তাও আহ ভেবে দেবার প্রয়োজন 
আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথ! বলা 
প্রয়োজন । তা হল এই যে, অন্ত 
রাজ্যের কারাগারের তুলনায় এরাজ্োর 
কারাগার বন্দীদের কাছে অনেকটা 
স্বগের মত। 


র্যা তাদের রা রে FFE 
৬০০০টাকাব্ল বই শ্লাত্র ২৮'০৩ট।|কায় 


মহাকবি ক্ৃতিবাস এর-মহাকাবযা 
সম্পূর্ণ রাষায়ণ (পপ্তকাগ্ড) 


এককালীন গ্রাহক মূল্য মাত্র ২৫ টাকা । ভাল কাগঞ্জ, বড় টাইপে 
সুন্দর ছাপা, মজবুত বঁধ!ই, সঙ্গে প্রচুর ছবি। 
বইমেলায় হিন্দুম্থান লাইব্রেরীর 
স্টলে (০. 165) গ্রাহক করা হচ্ছে: 
পূর্বাচল ৮২, মহাস্থা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭৮০**৯। 











পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পয ছ 


প্রকাশিত বিজ্ঞান পুত্তিক! 
১। রোগ ও তার প্রতিষেধক / সুখময় ভট্টাচার্য / ৫০০" 
২। পেশাগত ব্যাধি / শ্রীকূমার রায় / ৭'*০ 
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত / প্রদীপকুমার মজুমদার / ৭০ 
৪। বয়ঃসন্ধি / বাহুদেব দত্বচৌধুরী / ১**০ | 
€। পশুপাখীর আচার ব্যবহার / জ্যোতির্যর চট্টোপাধ্যায় / ৮০০ 
৬। ভূতাত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি'/ সন্বর্ষণ রায় / ৮০: 
৭। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি / ছুর্গা বনু / ১০০ 
৮। হাঁপানি রোগ / মনীশচন্ত্র প্রধান / ৪*০০ 


প্রকাশিতব্য : = 


১। ময়লা জঙ্গ পরিশোধন ও পুনর্ব/বহার / ঞ্রান্ত্যোতি ঘোষ .. 
২। অভিশৈত্যের কথ! / দিলীপকুষার চক্রবর্তী 
৩০, বাক্ষা সোধ মলক ক্কোঘাক, কলিকাতা-৭* ০৩১৩ 
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রাজীব 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আগে একজন নামী সাংবাদিকের কাছে 
তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। 
বেচাঁর। তখনও জানতেন না ধে তাঁকে 
‘শিখণ্ডী’ দাড় করিয়ে শ্রীমতী গাদ্ী 
বন্দুক ঘোরাবেন। নতুন দুজন সম্পা- 
দক রাক্্রীব গান্ধী ও জ্সি এম 
টিফেনকে ‘নিয়োগ’ করা হল, কারণ 
উনি যে কার্যকরী সভাপতি । 
সত্য বিচিত্র 

সত্যই বিচিত্র এই কংগ্রেস ঘল যার 
সর্বময়ী কত্রী- যার নামের সঙ্গে দলের 
নাম অভিন্ন হয়ে গেছে--তিনি সাম- 
য়িকভাবে হেন নেপথ্যে গেলেন। 


পরশুরাম রচিত সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের 


গত্ডেরিয়ারাম বাটপারিয়ার উক্তি এই 
প্রসঙ্গে স্বরণীয়? পাপ? হামার 
কেনো পাপ.হোবে? বেবসা তে 
করে কাসেম আলি ।. হামি রহি 
কলকাতা, ঘই বনে হাথরস্মে। 
হামি ন আখসে দেখি, না নাকসে-- 
শুংধি-হুলুমানজী কি বিয়া। ...পাপ 
হোবে তে] শালা কাসেম আলিক! 
হোবে। হামার কি? 

প্ক্রিপাঠী আবার বলেছেন ষে 
সব সম্পাদ কই সমান | 

এরারে একটি প্রশ্ন বেশ পরিস্কার 
হয়ে গেল ধে কর্ণাটক এবং অঙ্কে তার 
দলের বিপর্যয় থেকে শ্রযতী গান্ধী 
কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। এমন 


ব্যাখ্যা অবশ্য কেউ কেউ করছেন যে 


দক্ষিণ ভারতের পর দিশ্বীতেও নির্বা- 
চনে পরাজয়ের আশঙ্কা (অবশ্য অযূলক 
প্রমাণিত) তাকে আরে! বেপরোয়া করে 
দিষেছে। তিনি এর পরিণতি ভাল 
হবে কি মন্দ হবে তা বিচার করার 
মানদিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। 
রাজীবকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম 
সারিতে নিয়ে আসতে চান। 

গুলজারিলাল নন্দ ও ভি পি মিশ্রর 
মত প্রবীণদের সঙ্গে বহুদিন পর নতুন 
করে শ্রীমতী গান্ধী আলাপ আলোচন! 
করায় জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে যে 
হয়ত এদের কাছে উনি সহযোগিতা 
চাইবেন। আসলে এ ব্যাপারটা 
চালাকি । সকলের মনে ' বিভ্রান্তি 
আনার অপচেষ্টা 1 যেমন আরও চমক 
সৃষ্টি করেছেন মন্ত্রিসভা অদল বদলের 
মারফ এবং আমলাদের ওপর নতুন 
করে, নির্দেশ দিয়ে । 

বৃদ্ধ ও প্রবীণ কংগ্রেলীদের আনার 
খুব একটা সিচ্ছ1 ্রমতী 'গম্ধীর 
আছে বলে মনে হয় না, তবে দরদ! 
একেবারে বন্ধ করে দিতে চান না । 


অকৃত্রিম আনুগত্য 


আদলে উনি চান ও'র প্রতি 
অকৃত্রিম আচ্বগত্য,। উনি একমাত্র 
তার উপর ভরসা রাখবেন, যে ও'কে 
পুরোপুরি মেনে চলবে। সেদিক 
বিচারে রাজীব সব চাইতে বিশ্বস্ত। 
সুতরাং তার লক্ষ্য তাকে আস্তে আস্তে 
পাদপ্রদীপের সামনে আনা এবং 
অভিষেক করানো । 


লা on iy সাই ১৬৭ ET BAT Ny Sy YO 
এ পি a als টিপস পর দিতে EE. 
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Phone £ 244232 , 


জাল ভাকটিকিট 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বাড়তি আয়ের একট অংশ নাকি 
ওপর মহলে ভেট হিসাবে পাঠানো হয়ে 
থাকে । 
জি পি ও গোলঘরে স্বামী এবং 


অস্থায়ী ছুই ধরণের স্ট্যাম্প ভেগারই 


আছেন। নির্দিষ্ট করে বলা মুদ্ধিল যে, 
এই জাল ডাকটিকিট চক্রের সঙ্গে কারা 
কারা জড়িত। 
কাজ করেন তারা অনেকেই এই জাল 
ডাকটিকিট বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত 
আছেন। কিন্তু' প্রাণহানির ভয়ে এ 
বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে নারাজ । নাম 
প্রকাশ করবো না এই প্রতিশ্রুতি দিতে 
ছু-একজনের কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু 


তথ্য মিলেছে । 
কিছুদিন পূর্বে জি পি ও গোলঘরের 


জনৈক ছু'দে সুপারভাইজার জাল ভাঁক- 


টিকিট সহ জনৈক বিভাগীয় ভেগারকে 
কিন্ত a 


হাতে নাতে ধরে ফেলেন। 
ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই কর্মস্থলের মধ্যেই 
রিভলবার বুকে ঠেকল তার।' হুমকী 
শুনলেন প্রাণে বাচতে হলে যা দেখে- 
ছেন তা ভুলে যান। প্রাণ বাচাতে 
ওই স্থপারভাইজার চুপ মেরে গেলেন। 

রেজিস্ট্রেশন এবং ইনসিওরভ 
কাউন্টারে যাতে কোন পুরাতন এবং 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি জাল ডাকটিকিট ধরে ন! 
ফেলতে পারেন সেই জন্য ব্যবস্থা করে 
রাখতেও এই চক্র ভোলেনি । ওই সব 


কাউন্টারে সব সময় নতুন লোক দিয়ে 


ভিক্টোরিয়া মেমোরিযালের পুর্ব দিকের ময়দানে 
৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ প্রতিদিন ২টা থেকে ৮টা পর্যন্ত 
রবিবার ও ছুটিব দিন ১২ট1 থকে ৯টা 
রধিবার ও ছুটির দিনে টিকেট কাউণ্টাব রঃ < অন্যান্য দিনে সন্ধ্যা ৭টায় বন্ধ হবে। 


পাবলিশার্স, ত্যাও নুকসেলার্স্‌ গিল্ড 


৫এ ভবানী দত্ত লেন, কর্সিকাতা-৭০০০৭৩ ফোন--৩১-১৫৪১ 
বেলা ২টা থেকে ৬টার মধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দলে এলে প্রবেশ মূলা লাগবে না 





সম্পাদক- হীরেন বসু 


ভবে গোলঘরে যারা : 


কাজ করানো হয় বলে জান! গেছে। 
জাল ডাকটিকিট চক্রের মাথার বেশ 
আটঘ'ট বেঁধেই তাদের ব্যবসা! চালিয়ে 
ষাচ্ছে। 

আসল ডাকটিকিট ছাপা হয় 


,বোদ্বাইয়ের নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে। 
কিন্তু নকল ডাকটিকিট ছাপা হয় 


কলকাতা এবং হাঁওড়ারই কোন 
প্রেসে। এই রহস্ত উদ্ধারের ভার কে 
নেবে? কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ন! 
রাজ্য গোয়েন্দা, পুলিশ ? তদন্তভার 
কে নেবে ভাতে কিছু যায় আসে ন!। 
আসল. কথা হল এই চক্রকে ভেঙ্গে 
দেওয়া । কেননা এর জন্য সরকারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা, অন্যের পকেটে চলে 
যাচ্ছে। 

এই চক্রকে ভাঙ্গার বিষয়ে অবিলঙ্ে 


ব্যবস্থা গ্রহণের জনা ডাক ও তার 


কর্তৃপক্ষ কি করেন সেটাই এখন 


দেখার। 
খোদ জি পি ও টা 


যখন জাল ডাকটিকিট বিক্রী হতে" 


পারে তখন ছোটখাট এবং গ্রাম্য ডাক- 
ঘর থেকেই যে জাল ডাকটিকিট বিক্রী 
হয়না তার গ্যারান্টি কে দেবে? জাল 
ডাকটিকিট চক্রের: নায়কর! যে তাদের 
জাল রাজ্যব্যাপী বিস্তার করেনি এ 
নিশ্চয়তাই বা কোথায়? 

জি পি ওতে আরও নানা ধরণের 
কুকর্ম হয়ে থাকে। সাধারণ ডাকে 
আস! বহু খামের ভাকটিকিটে ভুলক্রমে 


বইমেলায় ১৩১ নং স্টলে * 
আমাদের বই পাওয়া যাচ্ছে 


আমাদের স্ প্রকাশিত গ্রন্থ 


রাহুল সাংকৃত্যায়ন 


ভাগো নেহি দুনিয়াকো বদলো ২৫০০" 


বিপ্পব দাসখ্প্ত 
সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্ব ২৫০০ 

বাধন সে্নেপ্তপ্ত 
খাত্বিক চলচ্চিত্র কথ। ১২:০০ 

'৯ তপোবিজয় ঘোষ 

সামনে লড়াই ২০০০ 
রাত জাগার পালা ২০:০০ 
ইতিহাসের ম'নুষ ১৮০০ - 
মাও সে তুঙ, রচনাবলী * ১৭৫০ | 
৫ থণ্ডে সম্পূর্ণ 


Price 60 08155 
ভাকমোহর থাকেনা। জিপি ও-র 


বন্টন বিভাগে সক্রিয় একটি চক্র সেই * 


ছাপ ন! পড়া টিকিট তুলে নেয় এবং 
অর্ধেক দামে বিক্রী করে কাউণ্টারের 
স্ট্যাম্প ভেপ্তারদ্বের কাছে । একশত 
টাকার টিকিট দিতে. পারলে পঞ্চাশ 
টাকা মেলে । বিরাঁটির বাসিন্দা ই 
ভি স্টাফ বর্তমানে ডেইলি রেটেভ 
পোস্টম্যান জনৈক যুবক তার নিন্রের 
কাজ ফেলে রেখে ছাঁপু না পড়া ডাক- 
টিকিট সংগ্রহ করেই কান্ত শেষ করেন । 
তার এই জাতীয় কাজে সুপারভাই- 
জারী স্টাফদের প্রশ্রয় না থাকলে এ 
কাজ তার পক্ষে করা কি করে সব? 
সম্ভবত উক্ত যুবক স্পারভাইজারী 
স্টাফদের পকেটে নিজের আয়ের 
একটা অংশ গুঁজে দিয়ে নিজেরু কাজ 
গুছিয়ে নেন এবং কাজ না করে 
সরকারী বেতনও ভোগ করছেন। 
ভাকবাকসে ফেলা চিঠিও উধাও 
হয়ে যায় এবং ডাকটিকিট তুলে নিয়ে 
তা নষ্ট করে ফেলা হয় বলেও অভি- 
যোগ শুনেছি অনেকের মুখে। তাদের 





সকলেই জিপিও কর্মী । 
ভাক ও তার বিভাগের ইউনিয়ন 
সমূহের কতণব্কিদের চোখের . 


সামনেই এসব, ঘটছে। তারা কি 


নিল'জ্দব উদাসীনতায় এসব- ঘটনা 


দেখেও না দেখার ভাণ করবেন। নাকি, 


এই চক্রকে বিনষ্ট করতে সক্রিয় ব্যবস্থা! 
নেবেন? 





নবজাতক প্রকাশন,“ 
এ, ৬৪, কলেজ ্রীট মার্কেট, কলিকাভা-৭০০০০৭, 


i জজ বর্ণ দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুরুচন্দ্র রোড, কলিকাতী-৬ থেকে মুত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট রর কলিকতি ১৩ থেকে প্রকাশিত :.] 





আগাম সম্পকে ঠিক তথ্য 
সংগ্রহে বেন্ধীয় গোয়েন্দার ব্য 





যষ্ঠবিংশ বৰ্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮৩ ॥ ৬* পয়সা 


সি পি এষের নীচুতলার 
কাদের যধ্যে বিশৃগ্ধলা 


be 


সি পি এম দলের নীচু তলার 
কর্মীদের মধ্যে এখন বেশ কিছুটা 
বিশৃঙ্খল] দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় 
দলের কর্মীদের মধ্যে একট! ফাটল 
ধেয়ার ইঙ্গিত. এর মধ্যেই দেখা 
দিয়েছে । 


বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল এলাকা" ' 


গুলোতে এই দলের কর্মীদের মধ্যে 
বিরোধ ক্রমেই দান! বাধছে। বিভিন্ন 
কলকারখানায় নেতৃত্বে আমীন 
কমাঁদের মধ্যে বিরোধ এখন ঘর থেকে 
বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। 

বেশ কিছুদিন আগে বরানগরে 
বেঙ্গল ইমিউনিটি কারখানায় সিটু 
নেতাদের মধ্যে বিরোধিতার কথা 
কেন্দ্রীয় নেতাদের অজানা নয়। যদিও 


প্রমোদবাবুর যোগ্য নেত্‌ত্বের ফলে + 
আ্টুই বিরোধ খুব বেশী ব্যাপক আকার 


পারে নি। 


কিন্তু এখন বিভিন্ন কলকার্থানায় 


এবং বিভিন মিউনিসিপ্যালিটি ও 
পঞ্চায়েত সংস্থার সঙ্গে জড়িত নেতাদের 
মধ্যে নান! ব্যাপারে বিরোধ দেখা 
দিচ্ছে। ফলে নীচুতলার নেতৃত্বের এই 
বিরোধকে কেন্দ্র করে কর্মীদের মধ্যেও 
পারম্পরিক প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। 
বিভিন্ন জায়গায় এমন অবস্থা দেখা 
দিচ্ছে এক গোঠীর্ন সমর্থক কর্মীদের 
“চর্জে অপ্র গোষ্ঠীর সমর্থক কর্মীদের 
মধ্যে বিরোধট1 জায়গায় জায়গায় 
প্র্কীস্তে চলে আসছে। 

৷ ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির 
ইতিহালে একজন শ্রেষ্ঠ. সংগঠক 


প্রমোদ দাশগুপ্তের অবর্তমানে প্রবীণ 


ও নবীন নেতাদের মিলিত প্রচেষ্টায় 


সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর! 
দরকার । 

, সি পি এম দলের রাজ্য নেতৃত্বের 
নীচুতলার বিরোধ সম্পর্কে এখুনি 
সচেতন হওয়া দরকার এবং প্রয়োজনীয় 
সংগঠনিক ব্যধস্থ। -নেওয়া দরকার 
কারণ. প্রশাসন ও ক্ষমতায় থাকায় 
মানা রোগের লক্ষণ কিছু কিছু কর্মী 
ও নেতাদের মধ্যে দেখা ধাচ্ছে। 


জাল ডাকটিকিট সংক্রান্ত সংবাদ 
দর্পণ প্রকাশ করার পর গত ১২ই 
ফেব্রুয়ারী জি পি ও গোলঘরের স্ট্যাম্প 
কাউপ্টারে' কতিপয় ডাক বিভাগের 
অফিসার হানা দেন এবং কর্তব্যরত্ত 
স্ট্যাম্প ভেগারঘের বাক্স তল্লাসী 
করেন। কিন্তু এই হানার কথা আগাম 
পৌছে গিয়েছিল জাল ডাকটিকিট 
বিক্রেতাদের কাছে। তাই তারা 
সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন । 

যেসব কম জাল ডাকটিকিট 


বিক্রীর সঙ্গে জড়িত নন তারা এই ' 
. হঠাৎ হানায় হতবাক হয়ে যান। কিন্ত 


এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির! নিজে- 


দের ধোয়া? তুলসীপাত! সাজিয়ে আত্ম" 
প্রসাদ লাভ করলেন মুচকি হেসে। 
তবুও কিন্তু জাল ডাকটিকিট বিক্রী 


বন্ধ হয়নি। প্রকাশ্ত থেকে একটু 
গোপন হয়েছে । ডাক বিভাগের কোন 


আমামে দির্বাচন টা ব্যাপক : 
গণহত্যার জন্য কেন্সীয় গোয়েন্দা ॥ 


সংস্থার ভূমিক! নিয়ে ও তদন্ত | ও 
| দামী প্রতিষ্ঠান বাণ্ডেলের পাঁওয়ার 


| -্টেণনে পর পর .কয়েকটি নাশকতা- . 
| মূলক কাঁন্সের জন্য যে দায়ী সে বিষয়ে 
} সন্দেহ করার যথেষ্ট কাঃণ রয়েছে। 


হওয়া দরকার । 

আসামে নির্বাচন করতে / গেলে 
যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঁদাম| হবে সেটা 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী 


শ্রীমতী গান্ধীর জানা ছিল। আর | 


একথা! জানতে কোন গোয়েন্দাগিরির | সকের মত এই প্রতিষ্ঠান যখনই কোন 


প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 
কিন্তু আসামে নির্বাচন উপলক্ষে 


-ষে ব্যাপক গণহত্যা ঘটতে চলেছে 
এখবর জানতে কেন্ত্রীয় গোয়েন্দ! সংস্থা || লেং 
| “রোগকে” জীইয়ে রাখায় এদের থে 
স্বার্থ রয়েছে এমন অভিষো'গ আগে 


তদস্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জনম দ্বরাষ্র | করা হয়েছে। . 


মন্ত্রক থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ1 সংস্থাকে | 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 


ব্যর্থ হলো কেন? অথচ আসামের 
আভাস্তরীণ অবস্থা পুষ্ধান্থপুত্খতাবে 


কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রক জ্বানতেন' যে, আসাম. রাজ্য 
গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এ ব্যাপারে 
সঠিক তথ্য তুলে ধরতে পারবে ন]। 
সেই জন্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার 
হাতে এই দিত দেওয়া হয়েছিল । ' 

আসামে সাম্প্রতিক গণহত্যা 
হঠাৎ, কোন ঘটনা নয়। স্তাষ্ট 


মন্রকের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার . 


মনে করেন এই ঘটনার পরিকল্পন! 


- শেযাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


জাল ডাফ্কটকিটের সন্ধানে 
জি পি ও গোলঘরে ভল্লালী 


শ্রদ্ধা অর্জন করবেন । 


[ ব্যক্তিগত প্রলোভন ত্যাগ করতে, হবে 
{ বৃহত্তর ্ার্থে। 


সৎ অফিসার যদি এই চক্রকে বিন 


" কয়তে চান তাহলে চোখ কান খোল। 


রেখে ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করলেই গোল- 
ঘরের কারবার বোঝা! যাবে । 

* জি পি ওর সামনে যেসব লেখক 
বসে চিঠিপত্র লিখে দিয়ে পয়সা -নেন, 


বলে শোনা ষায়। তাই এদের 
দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার ! ' 


জাল ডাকটিকিট চক্রের মাথার | -; 
অপেক্ষাকৃত ছোট ডাকঘরের মাধ্যমে 


নিজেদের কারবার চালাচ্ছেন বলেও 
অন্ত এক সুত্রে -প্রকাশ.। 

ভাক ও তার বিভাগের ভিজিলেম্ 
সেল এবং কেন্রীয় তদন্ত ব্যুরোর হাতে 


এই চক্রের বিরুদ্ধে তদস্ত করার ভার | 


দেওয়া দরকার । তা যদ্ধি না দেওয়া 
হুয় তাহলে বুঝতে হবে ভূক বিভাগের 
কর্তা ব্যক্তিরাও এই চক্রের সঙ্গে কোন 
সুত্রে আবদ্ধ। ইউনিয়ন নেতাদের 


- উচিত হবে এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা 


গ্রহণের জন্ত কর্তৃপক্ষকে বাধ্য কর1। 


~ 


| নেই । 


ব্যান বিদুৎকেন্দে 
[নাশকতার 


মাঁকিন কারিগরী সংস্থার সঙ্গে 
দীর্ঘদিন যুক্ত এবং .তাপ-বিছ্যুৎ সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত একটি ঠিকা- 


অনেরুট। বাঁধা পরিবারিক চিকিৎ- 


তাপ-বিছ্যৎ কেন্দ্র অনুস্থ হয় 


| তখনই এসে চালু করে দিয়েছে । ফলে 


এদের সাহায্য ছাড়! চলার উপায় 
অথচ, পাওয়ার স্টেশনের 


< কিন্তু এবারে ব্যাণ্ডেলের সব চাইতে 


| নতুন ২১০ মেগাওয়াট উৎপাদন শক্তি-. 
| সম্পন্ন ইউনিটি চালু হওয়ার ঠিক মুখে 
| পরিকল্পিতভাবে দুর্ঘটনা 
উদ্দেশ্ক আরও গতীর। মামুসী রোগ 
| সারানে! নয়, রোগীকেই শেষ করে 
দেওয়ার মতলব যে ছিল ত! পরিষ্কার । 


ঘটানোর 


তদন্তকারী অফিসারদের হাতে 


| অনেক তথ্য এসেছে, কিন্তু এখন 
! প্রয়োজন এদের কাজের সঙ্গে একদল 
} নিষ্ঠাবান সৎ এবং নির্ভাঁক ইনজিনী- 
{ য়ারকে যুক্ত করা, 
| বিবেক ও বুদ্ধি বিক্ৰয় করবেন ন! এবং 


ধারা নিজেদের 


দেশের স্বার্থে সত্াপ্রকাশ করতে 


! এগিয়ে আসবেন । কারণ আজ তাদের, 
| জনাম বিপন্ন হতে চলেছে। সত্য 
, কোনদিন গোপন থাকে না, কিন্তু যিনি 


একাজে এগিয়ে-আসবেন তিনি সকলের 


' ব্যাণ্ডেল পাওয়ার স্টেশনে ছুর্ঘট্নার 
প্রকৃত. রহস্ত এখনও সরকারী ভাবে 


| ঘোষণা করা হয় নি, ঘদ্িও এগুলি যে 
| আকস্মিক নয়, একেবারে স্থপরিকল্পিত 
তাদের মাধ্যমেও এই কারবার চলে ! ভাবে নাশকতা সেটা বিদ্ধাৎ দথরের 
| ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন। 

কর্মীদের কাছে 
| পরিষ্কার যে, সম্ভ-নিমিত পঞ্চম ইউ. 


| নিটকে একেবারে, অচল করে দেওয়াই 


একটি তথ্য 


ছিল এদের. মতলব। তা না হলে 


| অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি বিকল 
| করা হত না। 

এসব যঙ্্রগুলিতে কয়েকজন মাত্র 
কর্মীর যোগাযোগ রয়েছে--সকলের 


সব খবর জানার কথা নয়। ধারা 
নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করে- 


ছেন এমন মুষ্টিমেয় কমীর জানা আছে . 


তাকে এরজন্য, 


সি 


নেগখ্ে 


এই সব যন্ত্রের নাড়ীনক্ষজের খবর। 
আর তাছাড়া এগুলি বিকল করতে 
যে ধরণের হাতিয়ার প্রয়োজন তা 
কোন সাধারণ কর্মীদের কাছে থাকে 
না। যগ্তগুলির কোথায় কেমন অবস্থান 
এবং তার গুকুত্ব উৎপাদনের স্বার্থে 
কতটা তা একান্ত গোপনীয়। প্র্যাপ্টের 


, বিস্তারিত. ডিজাইন হাতে গোন] যায় 


এমন লোকে সঠিক জানে । 

এছাড়া, আরও কয়েকটি তথ্য 
পাওয়া গেছে যাতে একটি শক্তিশালী 
চক্র যে কাজ করছে তা অনুমান কর! 
যায়। যেমন, ৩০শে জানুয়ারী মেকা- 
নিক্যাল কনট্রোল কষে পাহারারত 
সিকিউরিটি গার্ড মকর কিসকুর হঠাৎ 
মৃত্যু। তদস্তকারী পুলিশ অফিমারর] 
একে . জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই সে 
মারা ঘায়। কি পরিস্থিতিতে সে মার! 
গেছে তা এখনও রহস্তময় ৷. তৃগর্ভস্থ 
কমপ্রেসড এয়ারপাইপেন্র অবস্থান মাত 
কয়েকজন প্রবীণ ইনজিনীয়ার এবং 
ঠিকাদারের কয়েকজন হোমরা চোগরণ 
অফিসারই কেবল, জানেন। কি করে 
«ই ফেব্রুয়ারী ও পাইপ লাইন অকেজো 
হল তার রহস্ত এখনও জানা যায় নি। 

৩*শে জাহ্ুয়ারী কন্ট্রোল রুষের 
বৈদ্যুতিক তার কেটে দেওয়া হয় 
নিপুপভাবে বেশ বেছে বেছে--যাতে 
অতি সহজেই বড় রকমের ক্ষতি হয়। 
মকর কিপকু সে রাতে পাহারায় 
নিযুক্ত ছিল। পরের দিন রাতে তাকে 
মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় পাওয়ার 
স্টেশনের গুদাম চত্বরে । 


পুলিশেন্ন কাছে বিবৃতিতে প্ল্যান্ট 
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে মকর কিসকু ও 
অন্য একজন গার্ড জিৎ বাহাদুর ৩১শে 


' জানুয়ারী রাতে গুদাম চত্বরে কর্মরত 


ছিল। রাত প্রায় ১২-৪৫ মিনিটে 
কালিপদ সরকার - নামে একজন 
সিকিউরিটি ইনদপেকটর দুজন গার্ডকে 
নিয়ে বিন] খবরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি- 
লেন সবাই ঠিকমত কাজ করছে কিন! 
দেখার উদ্দেশ্তে । তার! দেখতে পান 


মকর কিসকু তখন একটা কাঠের . | 


তক্তার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। সি 
বাহাছুর ভার পাশেই বসেছিল। 
কালিপদবাবুর় সঙ্গে একজন গার্ড যখন 
মকর কিসকুকে ঘুম থেকে জাগাতে 
গেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গাতে মে 
হকচকিয়ে যায় এবং ঘাবড়িয়ে গিয়ে 
হঠাৎ ভয়ে মারা যাঁয়। 

এরপর তার মৃতদেহ পাওয়ার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 





নাশকতার নেপথেঃ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
সেশনের হাসপাতালে রাত প্রায় 
১টার সময় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে 
ময়না তদস্তের জন্য পুলিশের হাতে 
দেওয়া হয়। ময়ন! তদন্তের ফলাফল 
কি হয়েছে তা জানা যায় নি। 

এই বিবরপের সঙ্গে প্র্যাপ্টের 
অনেকেই একমত নন। তাদের 
বক্তব্য মোটামুটি একই প্রকাঁর। এবং 
এ প্রশ্নে সবকটি শ্রমিক ইউনিয়নই প্রায় 
এক স্বরে কথা বল্ছে_-অস্তত 


দেওয়ালে টাঙ্গানো পোষ্টারগুলি তারই 
ইঙ্গিত করছে। 

এর! বলতে চাইছেন যে মকর 
কিসকু এক গুদামের চত্বরে পাহারায় 
ছিল। একজন জমাঁদার তাকে রাত্রি 
প্রায় ১টার সময় অর্থচতন অবস্থায় 
দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার 
করে এবং আরও ছুজন গার্ডের 
সাহায্যে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা 
দেয়” জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায়। 
তারপর ওকে প্যান্টের হাসপাতালে 
নিয়ে আমে। এখানে ডঃ মজুমদার 
মকরকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা 
করেন। উনি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে 
অস্বীকার করেন এবং ময়না তদস্তের 
পরামর্শ দেন । 

সব চাইতে বিম্মপ্নকয় ঘটনা হল থে 
" ৩১শে জানুয়ারী সকালে দুর্ঘটনার 
তদন্তে এসে কণ্ট্বোলরুমে আগের 
রাতে কর্মরত সবাইকে পুলিশ 
পরিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু সিকিউরিটি 
গার্ড মকর কিসকু বাদ পড়ে যায় । 

পুলিশের কাছে অন্ত সবাই জানায় 
যে পঞ্চম ইউনিটের নির্মাণ কাজের 
দায়িত্ব প্রাপ্ত ভারত হেভি ইলেকট্রিক 
লিমিটেড-এর ইনজিনীয়ারর1 ৩*শে 
রাত ৮॥ টার সময় সব যন্ত্রপাতি সাজ- 
' অরঞ্জাম ভাদ করে পরীক্ষা করে 
গেছেন। সে সময় পর্যন্ত সব ঠিকঠাক 
ছিল। তারা প্যান্টের ইনজিনীয়ার- 
দেয় চার্জ বুঝিয়ে যান যাওয়ার আগে । 
রাত প্রা ১১ টার সময় হঠাৎ যন্ত্রের 
গোলমাল ধরা পড়ে। 

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে 
অসংখ্য বৈহ্তিক তার রয়েছে 
কণ্টেোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ 
করার জন্য । ভার মধ্যে বেছে বেছে 
ঠিক এমন অণটি ভার কেটে দেওয়া 
হয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে নাশকতার 
কাজে লিপু ব্যক্তি এখানকার যন্ধের 
পুরো নকনার সঙ্গে ভাল ভাবেই 
পরিচিত । 

দ্বিতীয়বার দূর্ঘটনা! ঘটে €ই 


ফেব্রুয়ারী রাতে । রাত প্রায় ১১টার 
সময় পঞ্চম ইউনিটটি পরীক্ষামূলক 
ভাবে চালিয়ে দেখা হচ্ছিল--সে সময় 
হঠাৎ সব বদ্ধ হয়ে ষায়। 

কনট্রোল রুমে উপস্থিত ইনজি- 
নীয়াররা হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে কম- 
প্রেস  এয়ারপ্রেসার-এর চাপ ভয়ঙ্কর 
ভাবে নেমে যাচ্ছে। তার তখন 
নানারকম পরীক্ষা শুরু করেছেন । 
পরে দেখতে পান ষে এয়ারপ্রেসারের 
নলে ছিত্ত্ হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তার] 
ইমারজেন্দী লাইন খুলে দেন এবং 


-ভাঁতে বমুলারের বড় ধরণের ক্ষতি 


থেকে রক্ষা করা সম্ভব হল। 

পরে ডেপুটি চীফ ইনজিনীয়ার 
ভেতরে টানেল পরীক্ষা করতে গিয়ে 
দেখেন যে ছুটে! পাইপের মধ্যে একটি 
দোমড়ানো-মোচড়ানো এবং ভাঙ্গা 
অবস্থায় রয়েছে । তামার তৈরী এই 
পাইপ বেশ মজবুত- প্রতি সেনটি- 
মিটারে ৩০ কেজি চাপ নিতে পারে । 
এই পাইপকে যে কোন হাতিয়ার 
দিয়ে মোচড়ানো যায় না। এর 
থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ যে, 
নাশকতা ছাড়! এ ধরণের দুর্ঘটনা হয় 
না। - | 

স্বাভাবিকভাবেই সব দলের 
সব মতের কর্মচারী ইউনিয়নের 
তরফ থেকে দাবী উঠেছে যে ধার! 
বিভিন্ন স্তরে এই যন্ত্রগুলির সঙ্গে 
নানানভাবে যুক্ত তাদের . সবাইকে 
ততদস্তকারী পুলিশ যেন জিজ্ঞাসাবাদ 
করে। ব্যাপ্ডেল ইউনিটে এর আগেও 
দুর্ঘটন। ঘটেছে ঘা পরিষ্কার নাশকতা । 
কিন্তু পুলিশ কোনবারই এর ফোন 


কিনারা করতে পারে নি। 
নানান অদ্ধুহাতে পঞ্চম ইউনিটের 
কাজে বাধা পড়েছে । এতে মোট 


খরচের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 
গোড়ার দিকে ১৯৭৪-৭৫ সালে এটি 
তৈরী করার খরচ ছিল *৮ কোটি 
টাকা। এখন তা দাড়িয়েছে প্রায় 
৯: কোটি টাকায়। পুরোপুরি 
ব্যবসায়িক ভাবে চালু করতে করতে 
এই টাকার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে 
একশো কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেলে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 

মেরামতি কাজে যত ঝামেলা 


বাড়ে তাতে ঠিকাদার কোম্পানীর - 


আয়ের পথ স্বগম হয়। অনেক 
দিনের যোগাযোগ পশ্চিমবজের বিভিন্ন 
তাঁপ-বিছাৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে । 
প্রশাসনের উপর প্রভাব যথেষ্ট। 





দর্পণ ॥ শু 


[সহানুক কেন অনাহত ? 


শ্ৰীপতি নন্দী 
দেশটাকে শ্রীমতী গান্ধী ঘরে- 


বাইরে ডূবাচ্ছেন। অবস্ত, তিনিও যে, 


ডুবছেন না তেমন নয়; কিন্তু তাতে 
তার কিছু যায় আসে, দেখে শুনে তো 
তেমন মালুম হয় না। পাপের 
পঙ্ককুণ্ডে মহানন্দে খাবি খেতে তার 
উৎসাহের অস্ত না থাকতে পারে, তবে 
আস্তর্জাতিক বিচারালয়ে এ দেশ- 
বাদীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করাতে গিয়ে তার কপালে আরে! 
কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভের সম্ভাবনা! আবার 
প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। 

সকলেই জানেন, আগামী মাসেই 
এই ভারতের রাজধানীতে জোট 
নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হতে যাচ্ছে। এজন্তে আমস্ত্রণপত্র 
বিতরণের দায় ঘাড়ে নিয়ে ভারত এ 
সম্মেলনের চেয়ারম্যান; অর্থাৎ 
ইরাকের পরিত্যক্ত মালাটি কঠে ধারণ 
করে, ব্যক্তিগত ইমেন্বৃত্ধির প্রত্যাশায় 
'ইত্ডিয়া তথা ইন্দিরা এর চেয়ারম্যান । 
উৎপাতের শুত্রপাভটাও এইখানেই । 

রাষ্্রসংঘে এবং তৃতীয় বিশ্বের প্রায় 
সর্বত্র স্বীকৃত প্রতিনিধি হয়েও 
গণতান্ত্রিক কামপুচিয়ার সিহানুক 
স্রকার নয়ািল্পী সম্মেলনে অনাহুত। 
বিশ্বাসঘাতক হেং সামরিণের আহ্লাদ 


চরিতার্থ করার উদগ্র ইচ্ছায় নদ্বাদিলীর 


স্বানীয় ইনজিনীয়ারদের অযোগ্য 
প্রমাণ করে ঠিকাদারী কোম্পানীর 
আধিপত্য বজায় রয়েছে । 

কিন্ত এবারের নাশকতার মতলব 
মেরামতের উদ্দেশ্যে নয়, পঞ্চম ইউ- 
নিটকে অকেজে! করে দিলে আখেরে 
অনেক বেশী মুনাফা'। কারণ এই 
পঞ্চম ইউনিটই সোভিয়েট রাশিয়ার 


পারদশ্দের অবদান । এর আগের 


চারটি ইউনিট মাফিন করিগরীতে 
তৈরী ।' গোড়াতেই রাশিয়ান 
কারিগরী অযোগ্য প্রমাণ করতে 


পারলে তার পরিণাম যে -হদূরপ্রসারী 
হবে একথা যে কোন বিচক্ষণ লোক 
স্বীকার করবেন । 


বিহারে সোতিয়েট ইনজিনীয়ার- 
দেয় তৈরী বারৌনি বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রটি এই ফড়যন্ত্রেরে শিকারে 
পরিণত হয়ে আজ সম্পূর্ণ অকেজো 
হয়ে পড়েছে। দুনিয়ার সামনে আজ 
মোভিয়েট রাশিয়ার ইনজিনীয়াররা 
অপদস্থ হয়ে ' পড়েছেন। ব্যাণ্ডেলের 
পরিণতি কি সে দিকেই চলেছে? 


ইং-কং সরকার কুখ্যাত মস্কোপদ্থী 
ফিদেল" ক্যাট্টোর কারসাবীপূর্ণ 
হাভানা লাইন’-কে আশ্রয় করেছে। 
অনেকেই জানেন, জোটনিরপেক্ষ 
গোষ্ঠীকে সোভিয়েত শিবির-পদ্থী 
করার--অর্থাৎ জোট নিরপেক্ষ 
আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার--অত্যগ্র 
উৎসাহ নিয়ে বছর তিনেক আগে এ 
ক্যাষ্টো নামধেয় প্রভুটি হাভান! 
সম্মেলনকে এক বিপজ্জনক ভাঙনের 
মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন; সর্বনাশা 
ষড়যন্ত্রের কবলমুক্ত হবার তাগিদে সাচ্চা 
নিরপেক্ষতাবাদী দেশগুলি বিপদের 
আকম্মিকতাঁয় বিপন্নবোধ করে এবং 
বাধ্যতঃ 'সর্বনাশে সমৃৎপন্সে অর্ধ 
ত্যক্জতি পত্ডিতঃ, নীতিকে কৌশল 
রূপে অবজন্বন করে একটা! সমঝোতায় 
আনে। কিন্তু পরবর্তা প্রথম হুযোগেই 
বিগত পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে খোদ 
নয়ার্ি্ীতে অপর ফড়ঘন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধীর সরকারকে কামপুচিয়া- 
আফগান ও ভারতমহাসাগরীয় প্রশ্নে 
একৰরে করে ফেলে। তবে, কুলটার 
যেমন কুলভয় নেই, যেমন কলঙ্ক 
কুঠাবোধ থাকে না, শ্রীমতী গাঞ্ধীও 
তেমনি নিধিকার চিত্তে হোভানা 
লাইন”-এ অটল আছেন। এ সমস্ত 
যড়ধস্রমূলক কাজে শ্রীমতী ইন্দিরা 
ভারতীয় জনগণকেও বিজড়িত করে 
দ্বেখান। এ দেশীয় নির্বাচক মণ্ডলী 
নাকি গণতান্ত্রিক কাযপুচিয় সরকারকে 
বাতিল করে দিয়ে সামরিপের শিখণ্ডী 
সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে । -বুকুন 
ঠ্যালা! 

আসলে “কাজের (কুকাজের ? ) 
সরকার”, ‘জনতা সরকারের অস্থিতি" 
শীলতা” ও “অপকর্ম ইত্যাদি বাদ 
দিলে তার নির্বাচনী ইস্তাহারে আর 
কি ছিল, দেশবাসী কেউই তার বিদ্দু- 
মাত্র জানে বলে আমরা শুনিনি। তবু 
দেশবাসীর সুনামে চুপকানি মাখিয়ে 
তাদের বিপুল বিশ্বের কাছে হেয় 
প্রতিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন করে তুলতে 
শ্রমতীর উদ্ধমে ক্ষান্তি নেই। 
তারপরেও রয়েছে তার চালাকী-সর্বন্ 
আফগান-নীতি এবং একপেশে ভারত 
মহাসাগর নীতি। মনে করার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে, এ তিনটি প্রশ্নেই 
তার চেয়ারম্যানী চাঁলবাজী আবার 
একচোট ‘টাইট্‌' খেতে যাচ্ছে । তবে 
তার পরিচালিত ইং-কং সরকার সহ 


ক্রুবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ২ 


কতিপয় এ চোড়ে-পাকা নেতা “ছাড়া 
এ বিশাল দেশের অপর কারো? 


.নিলুষ গায়ে এ কলঙ্কের ছাপ।পড়বে 


না,-এ বিশুদ্ধ সতাটি মালুম করার 
মত জ্ঞান গশ্মি শ্রীমতী গান্ধীর না 
থাকলেও সম্মেলনে যোগদ্ানকারী 
অপরাপর স্দন্যগপের সে বোধ আছে, 
এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে ! | 


গোয়েন্দারা ব্যর্থ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আগে থেকেই করা হয়েছিল। 
এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর 
জন্য বেশ কিছুদিন ধরে সম্প্রদায়গত- 
বিদ্বেষ ও রেষারেষি ছড়ানো! হচ্ছিল 
এবং বেশ কিছু আন্ব-র নেতা এ 
ব্যাপারে নানাভাবে গোপনে প্র 
হুচ্ছিলেন । 
নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে 
থেকে সারা আলাম, বিশেষ করে 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অঞ্চলগুলোতে 
চষে বেড়িয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ সংস্থার 
কানন অফিসার] এ ব্যাপারে কোন 
তথ্য জোগাড় করতে পারলেন না? 
যদ্বিও এই সংস্থার তরফ' থেকে 
একটা রিপোর্টে কিছু হা্গামী ও 
সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল । 
কিন্তু ঘটন] যে এভাবে ঘুরে দাড়াবে মে. 
কথা রিপোর্টে একেবারেই উল্লেখ করা! 
হ্য়নি। Na 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনেকেই 
মনে করছেন সরষের মধ্যেই ভূত 
ছিল। গোয়েন্বা সংস্থার কিছু 
অফিসার একটা ব্যাপক চক্রান্তের 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 
যেহেতু আসামের সাম্প্রতিক 
, হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের নির্বাচনী 
ইতিহাসে একট! বে-নজীর ব্যাপার 
+ এবং ঘেহেতু এই ঘটনার ফলাফল সুদূর- 
প্রসারী তাই সমগ্র দেশের স্বার্থে 
কেন্সীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাজকর্মের 
ব্যাপারে অবিলম্বে তদস্ত করা. 


প্রয়োজন । 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ি 


হলে অদূর ভবিস্তে আসামে আরও 
ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে । 





মুখ্যমন্ত্রীর 
খরাত্রাণ 


তহবিলে. 


মুক্ত হস্তে 





দান করুন 


সি 
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্‌ মহারাষ্ট্রে শ্রমিক আদ্বোননে | গৌর ফিগারের বোী . 
এখন মাফিয়াদের রাজত্ব |কার্যবলাগ খভিয়ে দেখা হচ্চে 


. মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গকে ‘ইনিংস 
ভিফিট দিতে চলেছে। ক্রিকেটে নয়, 
শিল্পে অরাজকতায়। বোম্বাই-এয ৬০টি 
সুতাকলে একবছরের উপর ধর্মঘটের 
সংবাদ অনেকে রাখেন; কিন্তু সারা 
রাজ্যে শত শত কল কারখান? দীর্ঘদিন 
বন্ধ হয়ে রয়েছে নানান ধরণের 
অশান্তির জন্য এ সংবাদ খুব কম 
লোকই রাখেন। 

এ মন্তব্যটি মহারাষ্ট্রের এক শিল্প- 
পতির। রাসায়নিক এবং আহ্ষঙ্গিক 
দ্রব্য বিদেশে রণ্যানীকে উৎসাহ দেওয়ার 
জন্য যে আধা-সরকায়ী প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে সারা দেশে তিনি তার সভা- 
পতি। পরীআই টি পদমশী-এ'র নাম । 

কয়েকদিন আগে কলকাতায় এক 
সাংবাদিক বৈঠকে তিনি পশ্চিমভারতে, 
বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে এবং হরিয়াণায় 
ষে ব্যাপকহারে শ্রমিক বিক্ষোতজনিত 
অশাস্তির পরিবেশ স্থ্রি হয়েছে ভার 
বর্ণনা দিলেন। 


অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে তিনি মহা", 


রাষ্ট্রে শিল্পে অশান্তির ঘটনার বিবরণে 


৬ বোঝাতে চাইছিলেন যে গোটা 


ব্যাপারটা আর মোটেই স্বীকৃত ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতৃত্বের হাতের মধ্যে নেই। 
ওখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অত্যন্ত 
প্রভাবশালী গুণ] সর্দার সর্বেসর্বা। 
মুল সমস্ত দাড়িয়েছে পুরোপুরি আইন 
ও শৃঙ্খলার। মঞ্জরিসভায় দীর্ঘদিনের 
অনিশ্চয়তার সুযোগ গুণ্ডা-সদাররা 
তাল্ভাবেই নিতে পেরেছে। স্থানীয় 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের কাছে এর] থে 
প্রশ্রয় পায় তা আর গোপন নেই। 
বছক্ষেত্রে এমন নাকি হয়েছে যে 


* পশ্রমিকর] তাদের পুরোনো সংগঠন মার- 
টি দ্রাবী দাওয়া! আঘায় করে মালিক- 


“দের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইলেও 
মস্তানদের জন্য কিছু করতে পারছে 
না। 

. এদের কাজের ধরণ-ধারণ অনেকটা! 
আমেরিকার শিল্পগ্রধান অঞ্চলের 
“মাফিয়াদের” মত। এদের অধীনে 
সশস্ বাহিনী রয়েছে । একটা সন্তা- 
সের পরিবেশ সাটি করে এরা কখনও 
মালিকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ 
করে জোর করে, আবার কখনও 


«শ্রমিকদের উপর জুলুম করে যা পারে 


কেড়ে নেয়। 
- প্রকাশ্য দিবালোকে বৌ-ছেলে- 


* মেয়ের চোখের সামনে কারখানার 


অফিসার খুন হলেও কোন প্রতিকার 
নেই। শ্রমিকদের বস্ধীতে হামল। করে 
যারা এদের কাজের বিরোধিতা! করে 


বেসরকারী ব্যাঙ্কে কলকাতা! 
(পৌরসভার টাকা গচ্ছিত রাখা নিয়ে 


তাদের জানে ত মারেই এবং একেবারে 
নিঃস্ব করে দেয়। এসব তথ্য সংবাদ- 
পত্রে খুব কমই প্রকাশিত হয় অথবা | দর্পণে প্রকাশিত সংবাদে পৌরমন্রী 
বিধানসভায় আলোচিত হয়। | শ্রপ্রশাস্ত শূর তদবস্তের নির্দেশ দিয়েই 
সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু | তার কর্তব্য শেষ করেননি। সমস্ত 

সরকারী আমলা নেহাৎ কর্তব্যের | নথিপত্র তিনি নিজে পরীক্ষা করার 
খাতিরে অত্যস্ত পরিচিত এবং বেপ- | জন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। বেশ বোঝা 
রোয়া মস্তানদের শায়েস্তা করার জন্য | যাচ্ছে যে, তদস্তটা পৌরমন্তরী নিজেই 
উদ্যোগী হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন । | করতে চান। 

কোন রকমে প্রাণ বাচিয়েছেন, মান এদিকে ধান্দাবাঁজ অফিসার জে পি 
রক্ষা করতে পারেন নি। এই মব | সেনগুঞ বে-আইনীভাবে পৌরকর্তৃ 
আমলারা বাঁধা পেয়েছেন স্থানীয় ই- | পক্ষকে ন! জানিয়ে পেনশন তোলার 
কংগ্রেসী .নেতাদের কাছ থেকে । | কথা এবং রেট্রোসপেকটিভ এযাফেকটে 
এরা গোড়াতেই সোঙ্গান্থজি জানিয়ে- | পদোন্নতি হবার পর কান্দ না করেও 
ছেন সংশ্লিষ্ট অফিসারকে চোখকান | বেতনের বাড়তি টাকা তুলে নেবার 
বুজে চুপচাপ থাকতে । ঘর্দি এতে | কথা স্বীকার করেছেন বলে বিশ্বস্তস্ত্রে 
কাজ না হয় তাহলে ওপর তলার ! জানা গেছে। 

রাজনৈতিক মহলে প্রভাব খাটিয়ে জে পি সেনগুপ্ত বুঝতে পেরেছেন 
“অতি-উৎসাহী” অফিমারকে বদলী | থে, কলকাতা পৌরসভায় তার কাজের 
করানো হয়। যদি এতে ফল না ফলে, | মেয়াদ আর বেশিদিন নয়। তান্ত 
তাহলে ই-কংগ্রেসী নেতা শাদফগোর্ঠীর | কার্য শেষ পর্ধায়ে। জাল গুটিয়ে আনা 
মধ্যেই “বিপ্রোহীগ্র ভূমিকা পালন | হচ্ছে। মনে হচ্ছে সেনগুপ্ত সাহেব 
করেন। সেক্ষেত্রে তার পাওনা-গণ্ডা | একাই যাবেন না, তার আরও দু- 
ভালই জোটে। সব দিক রক্ষা হয়! | একজন সাঙ্গোপাল্গ সহ তাকে পৌরসভা 
মহারাষ্ট্রে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন | থেকে বিদায় নিতে হবে। 
আন্দোলন আজ বড়ই দূর্বল। যার |  মাথাভারি কলকাতা পৌর- 
ফলে একদিকে ডঃ দত্বামস্তের মত | প্রশাসনের ওপরতলার দুনতিটা যদি 
ব্যজিকেদ্দিক নেতার আর্বিভাব হয়েছে | পৌরমন্ত্রী একটু কড়া মনোভাব নিয়ে 
আর অন্যদিকে মস্তানদের প্রাধান্য | দমন করতে সচেষ্ট হন তাহলে এক- 
বেড়েছে। £ দিকে যেমন বাড়বে পৌর আয় তেমনি 

একদিনে এ অবস্থার হুট হয়নি । | অপরদিকে নীচ্যতলার দুতি কমতে 

এর পেছনে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের | বাধ্য। 

নেতাদের দীর্ঘদিনের বাযপন্থী তথা | জেপিদেনগুপ্ড এ বিষয়ে কারো 
শ্রধিকশ্রেণীর বিরোধী ভূমিকা । মালিক- ট কাছে মুখ খুলছেন না। তিনি এখন 
ঘের সেবায় নিযুক্ত কংগ্রেসীদের ট্রেড- | 
ইউনিয়ন সংগঠন আই এন টি ইউ সি | আগেকার সেই হম্বিতদ্বিভাব তার 
(ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন | কেটে গেছে। সহকর্মী অফিসারদের 
কংগ্রেস) যাতে একছত্র আধিপত্য | তিনি এখন বেশ সন্দেহের চোখে 
করতে পারে তার জন্য প্রায় চার দশক | দেখছেন । 

আগে তটানীস্তন বোম্বাই সরকার এক | সেনগুপ্ত সাহেব একবার শেষ 
অপৰপ আইন প্রণয়ন করেন। ! চেষ্টা করে দেখবেন যাতে এযাত্রাটা 
শ্মোরারজী দেশাই তখন মুখ্যমন্ত্রী । | তিনি উদ্ধার পান। মুরুব্বী ধরেছেন 
এই আইনের ফলে একমাত্র মালিকদের | পৌরমন্ত্রীর কাছে নিজের ভজন্ত সুপারিশ 
দ্বারা অনুমোদিত “রেকগনাইজভ | করতে। কিন্তু পৌরমস্ত্রী এই সব 
ইউনিয়ন”ই শ্রমিকদের দাবীদাওয়া | দুনতিকে যতটা! “সিরিয়াস” হিসেবে 
নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে | তর্ঘস্কের নির্দেশ দিয়েছেন ভাতে একথা 
পারে। এছাড়া অন্য অনেক সুযোগ | নিশ্চিতভাবেই বল! চলে যে, স্থুপারিশে 
স্থবিধাও আই এন টি ইউ সি নেতার] | চিড়ে ভিজবেন1। 

ভোগ করে থাকেন। শ্বভাবতই বহু- | অসাধু অফিসারদের বিদায় করে 
- দিনের এতিহবাহী বামপন্থী ট্রেভ ইউ- | পৌরপ্রশাসনকে দুর্নাতিমূক্ত করার 
নিয়ন সংগঠনগুলি শ্রমিকদের অর্থ- | কাজে পৌরমন্ত্রী কঠোর হবেন দর্পন 
নৈতিক দ্বাবী নিয়ে আন্দোলনে ক্রমশই ! সেই আশাই করবে। 

গো হয়ে পড়লেন । আই এন টি ইউ | এ 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 














৩ 


মৌনব্রত নিয়েছেন বলে মনে হয়।" 


রাখার নেপথ্য নায়ক এই ছ্রে পি 
সেনগুগুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হোক পৌরসভার কর্ম ও অফি- 
সাররণ তাই চান। 

অর্থ সংকটে ঝাবরা কলকাতা 
পৌরসভার বাজেট উদ্ধ ত্র হয় কি করে? 
একথাটা কেউ বুঝতে পারছেন না। 
উত্ধ তত বাজেট পেশের সময়েই কল" 
কাতা পৌরসভার ঘাটতি বাজেট ছিল 
প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা । তাহলে 
বাঞ্জেটটা উদ্ধ ত হয় কি করে? জবান! 
গেছে উদ্ধত্ত বাজেটে বিভিন্ন খাতে 
প্রদেয় অর্থের কথা গোপন করা 
হয়েছে। | 

নিউ মার্কেট, কাকুড়গাছি এবং 
মানিকভল। বাজার প্রকল্পের জন্ত 
টেগ্তার মারফৎ সংগৃহীত অর্থও রাখা 
হয়েছে ওই একই বেসরকারী ব্যাঙ্কে 
দশ লক্ষাধিক পৌর টাকা ওই বেসর- 


॥ তিন ॥ 


কারী ব্যাঙ্কে খাটছে। 

সম্প্রতি জে পি সেনগুপ্ত বলতে 
শুরু করেছেন যে ১৯৭৮ সালে নাকি 
রাজ্য সরকার বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা 
রাখবার অম্ুযোদন দিয়েছেন। কিন্ত 
প্রশ্ন হল এই যে, একজন দায়িত্বশীল 
অফিসার হিসাবে তিনি তো জানেন 
যে, পৌর আইন মোতাবেক বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখাটা! বেআইনী । 
তাহলে কোন আইনবলে ও কোন 
অধিকারে তিনি একটি বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার সিদ্ধান্ত নিলেন? 

এ জি বেঙ্গল থেকে অবসর নিয়ে 
সি এম ডি এ হয়ে সেনগুপ্ত সাহেব 
কলকাতা পৌরসভায় এসেছেন। 
বেতন বেড়েছে ৮৫* থেকে ২৪৯০ 
টাকার়। এই' আর্িক সুবিধাই বা 
তিনি পেলেন কি' করে? এছাড়া 
পেনশন নেবার কথা কর্তৃপক্ষের কাছে 
গোপন করে তিনি যখন নিজেকে 
নিজেই ফেভার করছেন সেখানে এত 
বড় একটা দায়িতবপূর্ণ পদে তার থাকাটা 
সমীচিন কিনা তা পৌরমন্ত্রীকে বৃহত্তর 
জনস্বার্থে অবস্থাই তেবে, দেখতে হবে।, 





স্ষ্টি সুখের উল্লাঙ্গে 


পাহাড়ে, ঢালে অথবা সমতলে, একতারা আর চেংগ্রাং আন্ত 


এক মুরে বাধা । 


বাউল, জারি, গরিয়া, গাজন, ছন্দোময় 


রিয়াং নাচ এখন স্থষ্টিশীল মানুষের জীবনের অঙ্গ । 


সর্বক্ষেত্রে নতুন স্থ্টির উল্লাস ফসলের 


উৎপাদন আর মননের উৎকর্ষতার জন্য সংস্কৃতির চর্চা 


ছুটি কাজ পাশাপাশি চলছে ।__কাজ আর কবিতা, রুটি 
আর সঙ্গীত, কৃষি এবং কৃষ্টি, লাঙ্গলের ফলা, হাতুরির শব্দ, 


বাঁশির ধ্বনি, ফুল ফসল মেহনত, ঘামে ও আনন্দে, সৃষ্টি 


ও সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে নতুন ত্রিপুরা, আমাদের সবুজ 


ত্রিপুরা । 


তথ্য, সক্কৃতি ও পর্যটন অধিকার ॥ 
ত্রিপুরা সরকার । 





! চার ॥ 


দৎবাদপত্র ও সাংবাদিকতা 
প্রদঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 


সমাজ বিপ্লবকে ত্বরাশ্বিত করাই 
আজকের দিনে সাংবাদিকদের মূল 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের অগণিত 
শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথ! 
সংবাদপত্রে আরে! বেশী করে প্রতি- 
ফলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। 
রাহ্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও, 
আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
মুক্তি আজও আমেনি। এই প্রশ্নে 


প্রথিতদ্বশ! সাংবাদিক-জ্ীবিবেকা- 
নন্দ মুখোপাধ্যায় গত *ই ও ৮ই ফেব্রু- 
য়ারী কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় রামানন্দ 
শ্বৃতি বক্তৃতামালায় এই .কথা বলেন। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল, “সংবাদপত্রে 


মহারাক 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
সি প্রায় সর্বত্র একচেটিয়া “রেকগ- 
নাইজভ ইউনিয়নে” পরিণত হুল । 
মালিকদের সেবাদ্াস এই সংগঠনের 
পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কোন বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্ত 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং মালিকদের 
আশীর্বাদে এ'র। অনেকে ব্যক্তিগত 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং যথেষ্ট প্রভাব- 
শালী, রাজনৈতিক মহলে এবং 
প্রশামনে | | 

জরুন্লী অবস্থার সময় সি পি আই 
নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ কংগ্রেলীদের 


সঙ্গে একমঞ্চে আন্দোলন করায় বাম-' 


পদ্ধীদের যেটুকু প্রভাব ছিল তার 
অনেকটা কমে যায়। অনেক ক্ষেত্র 
গোট! সংগঠনটাই আই এন টি ইউ 
দির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 
সাধারণ শ্রমিকরণ এই ঘটনার জন্য সি 
পি আই নেতাদের কখনই ক্ষমা করে 
নি। এখন নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে 
ওঠার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাধা পাচ্ছে 
নানান দিক থেকে। 
আজ মহারাষ্ট্রের সাধারণ শ্রমিক 
এবং মালিকদের অনেকেরই ধারণা হয়ে 
গিয়েছে যে ১৯৮৫ সালের সাধারণ 
নির্বাচনের আগে আই এন টি ইউ নি 


তথা মন্তান সর্দাীরদের বিরুদ্ধে কোন' 


রকম কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ন1। 
কারণ ভোট যুদ্ধে এরাই ই-কংগ্রেসের 
লব চাইতে বড় সহায়ক । এদের 
প্রত্যেকেই একজন “ভোট ব্যাঙ্ক” 
যেমন "পুঁজির বিনিয়োগ” হবে তেমন 
“ফয়দা” পাইয়ে দেবে এর1। ক্ষমতায় 
ফরে আসতে ই-কংগ্রেসের সামনে 


নন্য কোন পথ নেই। এতে শিল্প. 


হথা গোটা অর্থনীতির যদি ক্ষতি হয় 
সাময়িক তাতেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। 
নিজে ন! বাঁচলে বাপের নাম! 


স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 1” 

তিনি বলেন ঘে প্রাক-দ্বাধীনত! 
যুগের সাংবাদ্বিকত! ও স্বাধীনতা-উত্তর 
ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার মধ্যে 
অনেক মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। 
ব্রিটিশ ুপনিবেশিক শাদনের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ ও রাজদ্রোহ প্রচার করাই ছিল 
সেদিনের সংবাদপত্রের উদ্দেশ্। 
তখনকার সংবাদপত্রগুলির যারা 
সম্পাদক হতেন তাদের লেখনীশক্তি ও 
ব্যক্তিত্ব উভয়েরই প্রয়োজন হত। 
কোন কাগজের জনপ্রিয়তা সেই 
কাগজের সম্পাদকের উপর অনেকাংশে 
নির্ভর করত । শুধু সংবাদ পরিবেশন 
নক, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাধ্যবাদ- 
বিরোধী জনমত গঠনের ক্ষেত্রেও এতি- 
হাসিক ভূমিকা পালন করে সে যুগের 
সম্পাদকরা দেশনায়কের মর্যাদা পেয়ে-. 
ছিলেন। জেমস আগস্টাস হিকি, 
হয়িশচন্দ্র মুখাজঁ, মতিলাল ঘোষ, 
ভূপেন্্রনাথ দত্ত, ব্ৰহ্ষবান্ধব উপাধ্যায়, 
স্বরেন ব্যানাঞ্জ, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন- 
চন্দ্র পাল, তিলক, রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়, সভ্যেন্দনাথ মজুমদার প্রমূখ 
দের নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। শানক শ্রেণীর নানাপ্রকার 
দমন পীড়ন তাদেরকে আদশচ্যুত 
করেনি। সাধারণ সাংবাদিকদের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক ছিল সহযোদ্ধার মত। 
কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নয়, সাংবা- 
দিকদের “মিশন'ই ছিল প্রথম ও শেষ 
কথা। - 

কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর থেকে 
সংবাদপত্রগুলির চরিত্র পাণ্টাতে শুরু 
করে। মালিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে 
সম্পর্কেরও রূপাস্তর ছটে। ইতিমধ্যে 
মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব ভারত- 
বর্ষে এসে পৌছতে শুরু করেছে। শুধু 
রাঙ্গনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে সাংবাদিক- 
দের সচেতনত! বৃদ্ধি পায়। সাংবা- 


‘কর! ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক্য- 


বন্ধ হতে শুরু করেন । 

পাশাপাশি ছিতীয় যহাযুদ্ধকে কেন্ত 
করে অর্থনৈতিক মন্বা সংবাদপত্র 
জগতে এনে দেয় নতুন সঙ্কট | সংবাদপত্র 
মালিকদের লোভ ও দুর্নাতি বৃদ্ধি 
পায়। কি করে আরও মুনাফা করা 
যায়, সেই ব্যবসাক়ী-বুদ্ধি তাদের মধ্যে 
বাড়তে থাকে। সাংবাঁদিকরাও পেটের 
তাগিদে চাকুরীর মনোবৃতি নিয়ে এই 
কাজে যোগ দিতে আরম করেন। 
সংবাদপত্র ইণ্ডাষ্টেতে রুপান্তরিত হয়। 
এতদিন দেশপ্রেষ' প্রচার করাই ছিল 
কাগন্জগুলির কাজ, এবার শুরু হল 
দেশপ্রেমের ব্যবসা । যা ছিল এতদিন 


মিশন, এবার তা হল গ্রফেশন । 
পরবর্তাকালে প্রায় ১৪৪টি দেশ 
সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে নিজেদের 
মুক্ত করে স্বাধীনতা লাভ করেছে । 
তার ইতিবাচক প্রভাব এদেশে সাংবা- 
দিকদের প্রভাবিত করেছে ' অবস্তই। 
কিন্তু বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দ্বেশ- 
গুলিতে জীবন যাপনের কষ্ট সাংবাদিক" 
দের “মিশন” থেকে বিচ্যুত করছে। 
'্্যামার” বা চটকদারী খবর পরিবেশন 
করে রাতারাতি নাম কেনার গ্রবণভাও 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরপেক্ষতা বজায় 
থাকছে না। প্রায় সব দেশেই ঘনঘন 
সংবাদপত্র অফিসে ঝ্রাইক হচ্ছে। 
এমন কি হকাররাঁও ধর্মঘট করছেন, যা 


কিছুদিন আগেও ভাবা যেত না। 
সাংবাদিকরা বহু প্রলোভনের শিকার , 


হচ্ছেন। 
তবু একথা মানতেই হবে যে 
আজকের দিনে সমাজ্জজীবনে জনমত 
গঠনের পক্ষে সংবাদপত্র সব থেকে 
কার্যকরী মাধ্যম । পশ্চিমী দেশে 
টি-ভির জনপ্রিয়তা বাড়লেও আজও 
অধিকাংশ দেশে সংবাদপত্রই গণ- 
প্রতিবাদের প্রধান মাধ্যম । সাংবা 
দ্বিকতা। প্রফেশন হিসাবে চিহ্িত 
হওয়ার ফলে এর পরিধি হয়েছে বিরাট । 
শুধু রাজনীতি নয়, সমাজনীতি, অর্থ- 
নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি 
প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা 
আজ সাংবাদিকতায় আসছেন। ফলে 
মান্তষের  ছুঃখ-দুর্শশা-অভাব-অনটন- 
অন্তায় অবিচার-খু'টিনাটি সমস্য! বিভিন্ন 
দিক দিয়ে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত 
“হচ্ছে । ও 
- জ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, অত 
মত এখনও শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের 
শিকার হতে হচ্ছে বহ আদর্শনিষ্ঠ 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের । এদেশে 
জরুরী অবস্থার সময়ে ২৬** সংবাদ্ব- 
পত্রের স্বীকৃতি বাতিল হয়েছিল। 
১৬৭২টি কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
গোয়েবলসীয় ফ]াসিই কায়দা সেনসর 
ব্যবস্থা চালু করে সংবাদপত্রের উপর 
ভাগ্ডাবাজীর দিরুষ্টতম উর্দাহরণ খাড়া 
করেছিলেন শ্রমতী গাদ্ধী। তবে, 
শাসকশ্রেণীর সুরে সুর মিলিয়ে কথা 
বলার মত সাংবাদিকের অভাব হয়নি 
সেদ্বিন। এমন কি জনতা পার্টি যখন 
কেন্দ্রে, তখন শ্রীমতী গান্ধীর পুনরায় 
প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার কথ! বলায় 
সাহস দেখিয়েছিলেন খুব সামান্ত 


সাংবাদিকই । 
অবন্ত আজকের দিনে সাংবা- 


দিকতাই সব থেকে বিপজ্জনক পেশ! । 
ইনটারন্তাশনাল প্রেস ইনষ্টিটিউটের 
তথ্য উল্লেখ করে শ্রমুখোপাধ্যায় এ 
কথা বলেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে 
সাংবাদিকদের উপর নানাবিধ আক্রমণ 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় | 


জেপপণ | শুক্রবার, ২৫শে. ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 
কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল 


উন্নতি সম্পকে দরকার উদাসীন 


প্রত্যেক বছর পশ্চিমবাংলা থেকে 
বেশ কয়েকজন রুগী চিকিৎসার জন্ত 


- ভেলোর, চণ্ডীগড়, দিন্রী যান-। এদের 


মধ্যে অনেকেই আবার ওস্ব স্থানে 
চিকিৎসার বছল খ্রচা জোগাড় করতে 
না পেরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত 
করেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য দ্তরের রাষ্ট্র 
মন্ত্রী অশ্বরীশ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে 
মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের হাসপাতালগুলোর 
উন্নতির কথা বলেছেন, কারণ এখানে 
চিকিৎসা ভালে! হবে না জেনে অন্ত 
রাজ্যে যাওয়াটা রাজ্যের পক্ষে 
অপমানজনক ৷ 

এ রাজ্যের হাসপাতাল নিয়ে 
আলোচনা হলেই কলকাতার পি, জি, 
হাসপাতাল, আর জি, কর, মেডিক্যাল 
কলেজ, 
পাতালের কথা ওঠে। কিন্তু কল- 
কাতার কাছে কল্যাণীর গান্ধী মেমো- 
রিয়াল হাসপাতালের কথা আর কেউ 
বলেন “না, যার প্রতি সরকার একটু 
নজর দিলেই রাজ্যের লোককে 
স্থচিকিৎ্সার জন্য ভেলোর বা চণ্ডীগড় 
ছুটতে হবে ন1। 

ইনডিয়ান জুট মিলস আসো- 
সিয়েশনের সহায়তায় এই হাসপাতাল 
তৈরী হয়। ১৯৬৭ সালে একশোটি 
বেড নিয়ে হাসপাতাল চালু হয়। 
বর্তমানে এখানে ৩৫টি বেড আছে । 
যূল পরিকল্পনায় ৪*১টি বেডের কথ! 
বলা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
বাঁকি ৫১টি বেড বাড়াবার জদ্ক রাজ্য 
সরকারের স্বাস্থ্য দর্ধরের কাছে তির 
করছেন । 

রাজ্যের এটাই বৃহতম কাডিও 
খোরামিক হাসপাতাল । এখানে শুধু 
গ্রামের গরীব রুগীরাই আসেন না, 
অন্ত রাজ্য থেকেও রুগীর! আসেন 
চিকিৎসার অন্ত । ওপেন হারট পারজারি 


সহ বড় বড় থোরামিক অপারেশন . 


এখানে করা হয়। এষনকি একদিনে 
ছটা কেস পর্যন্ত হয়েছে। 

সমপ্রতি এই হাসপাতালের অবস্থা 
দেখায় জন্ত গিয়েছিলাম । রেণুকা 
রায় (১৫) আন্দামান থেকে এসে- 
ছিলো কলকাতার পি. ক্রি. হাস- 
পাতালে। পি. ভি. হাসপাতাল 
পাঠিয়েছে কল্যাণীর এই হাসপাতালে । 
অপারেশন সফলই হয়েছে । 

এমন অনেক রুগীকেও দেখলাম 
যারা কোনদিন কলকাতার মুখ 
দেখেননি । রানাধাট-বনগ লাইনে 
গাংনাপুরের জ্যোৎসারাণী ঘোষ, অপর্ণ। 
কুমার, কাননবালা মল্লিক এদের 
কথাই বলছি। এদের প্রত্যেকের 
অপারেশনই সফল হয়েছে । সবাইকেই 


নীলরতন সরকার হাস. 


দেখেছি সুস্থ শরীরে ঘরে ফেরার জন্য 
অপেক্ষা করছেন। নৈহাটির নিকট- 
বর্তা গরিফার সুব্রত নাথের (২৫) 
সঙ্গে দেখা হল। আর, পি, কর 
হাসপাতাল থেকে ওকে ২১ ডিসেম্বর 
পাঠানো হয়েছে। ওর দাদ! মানস 
নাথের বক্তব্য হাসপাতালে যত দারুণ । 
আর, জি, করে যেমনি রুগী সম্পর্কে 
সবাই উদ্বাসীন থাকেন এখানে তেমনটি 
নয়। y 

অপারেশনের পরে সকলকে 
পাশের ঘরে এনে শোয়ানো হয়। পরে 
পোস্ট অপারেশন রুমে রাখা হয়। 
সকল রুগ কেই দেখলাম ডাক্তারবাবু- . 
দের ব্যবহারের উচ্ছুসিত প্রশংসা 
করছেন। ডাঃ সাধন রায়ের নেতৃত্বে 
ডাঃ জহরলাল ব্যানাজরঁ, ডাঃ রতন- 
লাল ব্যানাজাঁ, ডাঃ সুনীল মজুমদার 
ডাঃ অশোক কর, ডাঃ তাপদ দত্ত, 
ডাঃ ধীরেন গানুলী একদিনে ছটা 
অপারেশন হামেশাই ক্রে থাকেন। 
ডাক্তার হিসেবে সাধন রায়ের দক্ষতায় * 


সকলেই খুবই আস্থাবান। 


ডাঃ সাধন রায়ের সঙ্গে কথ! বনে 
বুঝতে পারলাম যে, তিনি দীর্ঘদিন ' 
ধরেই চেষ্টা করছেন যে, কল্যাণী এই 
হাস”,ভালটিকে ভেলোর, চশ্তীগড়, 
দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনট্িটিউটের 
সমকক্ষ করে তুলতে । ডাঃ রায়ের 
বক্তব্য কঙ্জনের আধিক ক্ষমতা আছে 
তিন্রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করাবার। 
আর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে 
ক্ষেতমন্ুরেরও চিকিৎসা হয়। 

ভতি হুওয়! নিয়ে এখানে কোন 
সমস্ত৷ হয় না। ছানপাতালের নিজস্ব 
ব্রাড ব্যাঙ্কের অবস্থাও ভালো|। কিন্ত 
বর্তমানে একজন আ্যানাসথেসিস্ট দিয়ে 
কা চালাতে প্রচণ্ড অন্থবিধে হচ্ছে। 
পূর্বে এই হাঁদপাতালে তিনজন 
আযনাসথেসিস্ট কাজ করতেন । তাদের 
দুজনকে সরকার অন্য রিকুইজিশন 
করায় এখন একমাত্র ডাঃ সুনীল 
মজুমধারের উপর, অত্যধিক চাপ 
পড়ছে । 

এই হাসপাতালের ত্িতীয় পর্যায়ের 
উন্নতির জন্ত প্রয়োহন ১০৫০ এয, এ» 
এক্স রে জেনারেটর এবং দিনে এন জি 
ও ইকুয়িপমেপ্ট ঘার হারা রুগীর 
হারটের পুরো ছবি পর্দায় পরিষ্কার 
দেখা ঘায়। 

সত্যি, ঘরের কাছে এরকম সুন্দর 
হাসপাতাল আর ডাঃ সাধন রায়ের 
মতো] দক্ষ ডাক্তার, ডাঃ এ, এন, বসুর 
মতো সার্জেন সুপারিনটেণ্ডেট পেয়েও ' 
রাজ্য সরকার এখনে|। উদাসীন 
থাকবেন, একথা ভাবতে বিশ্মপ্ত লাগে। 
আশা করি স্বাস্থ্য দ্চরের মন্্রীদ়্ 
হাসপাতালে ঘাবেন এবং ডাঃ বন্থ ও 
ভাঃ সাধন রায়ের সঙ্গে কথা বলে যা 
ঘা প্রয্নোজন তারজন্ত এখুনি ব্যবস্থা 


করবেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ 


কলকাতা তিরোত্তম 


স্বপন বসু 
বহুদিন ধরে করপোরেশনের তরফ 
থেকে নগরবাসীর কাছে একট! আবে-. 
দন জানানে! হচ্ছিল ধে বাড়ীর ময়লা 
আবর্জনা বেলা দশটার মধ্যে রাস্তায় 
ফেলা হোক এবং এরপর আর ঘেন 
সেদিন ময়লা! রাস্তায় না ফেল! হয়। 
বলা বাহুল্য কলকাতাকে পরিস্নাত 
রাখবার জণ্যই এই আবেদন । করপো- 
রেশনের এই মিবেদনে কোন কার্জ-ই 
সহুয়নি। দুপুর বারোটার 
রাস্তার জগ্ালরাশি যখন ক্রেদাক্তভাবে 
পথচারীদের ব্যঙ্গ করে, তখন-ই বোঝা 
যায় করপোরেশনের এই আবেদন 
অসম্পূর্ণ ও নিল একটা প্রচেষ্টা । - 
. এর-ই বিশদ ব্যাখ্যা ও আহুসঙ্জিক 
" নানান জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনার 
উদ্দেস্তে করপোরেশন ও সি, এম, ভি, 
এর অফিসগুলি ঘুরে যে মূল তথ্য 
বেরিয়ে এল, তা থেকে এটাই বোঝা 
যায় ষে কলকাতার পৌর সমস্ত! এত-ই 
জুটিল এবং করপোরেশনের কাজ করার 
সমস্ত পদ্ধতিটা এত-ই সেকেলে ও 
অবৈজ্ঞানিক যে মৌখিক আবেদন 
নিবেদনের ব্যাপার এটা নয়। পুরো 
ব্যস্থাটাই গভীরভাবে ভেবে দেখার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। 
'* করপোরেশনের ছুই নম্বর ডিগ্রি 
অফিসে ওধামকায় ভি, সি, ওর ঘরে 
বসে এই কথাই হচ্ছিল। অবশ্য কর- 
পোরেশনের দাশ্রভিক আবেদন সম্পুর্ণ 


ব্যর্থ হয়েছে এটা ওরা স্বীকার করেন | 


না। ওদের ভাষায়, ‘০* শতাংশ 
সাড়া পাওয়া “ গিয়েছে, । কারণ, 
ব্যাপক প্রচার ও জনগণের সহষোগি- 
তার অভাব। শহরকে পরিষ্কার 
রাধার মানসিকতা যদি না সকলের 
থাকে, তাহলে শুধু আবেদন নিবেদ্বনে 
কতটুকু কাজ হতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন 
হলে, সেই মানসিকতা গড়ে তোলার 
উঞ্জী ঘে বলি উদ্ভোগ দরকার, তা কি 
করপোরেশন এখনও নিতে পেরেছে? 
এর কোন সহুত্তর অবশ্য তাদের কাছ 
থেকে পাওয়া যায় নি। 
প্রশ্নের উত্তরে ডি, সি, ও জানালেন ষে 
উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ী না থাকায় জমা 
গাবর্্না কোথাও কোথাও সাফ হতে 
দরী হয়। শুধু তাই নয়, গাড়ী 
ঢাকলেও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব 
গাছে । অনেক সময় ড্রাইভার পাওয়া 
হাঁয় লা। এই ভাবে করপোরেশনকে 
পর্নি] অন্থবিধা ও জটিল সমন্তার মধ্যে 
লয়ে কাজ করে যেতে হয়। 

. ভিই্িক্ট ওয়ানের ভি সি ওর মতে, 
'্মপোরেশনের .এই আবেদন ব্যর্থ 
ওয়ার যুলে তার অঞ্চলের বাড়ীর 
ঘাবর্জনা বাড়ীত্তে রাখার মত জাঁয- 


পরও ' 


অন্ত এক 


গারও অভাব | তাই তাদের বাড়ীর 
প্রান স্থবিধামত রাস্তায় ফেলে দেওয়া 
ছাড়া নাস্তি উপায় । এই প্রসঙ্গে তিনি 
বলক সরকারদের কাজের অন্ত অসস্ভোষ 
প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন, 
বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর শুধু রক 
সরকারের সংখ্যাই বেড়েছে, কাজের 
কাজ কিছুই হয় নি। নতুন কর্মীদের 
মধ্যেও কাজের প্রতি অনীহা আছে 
বলে তিনি জানালেন । 
অন্দিকে এই প্রসঙ্গে এক তরুণ 
ব্লক সরকার জানালেন ঘষে ব্লক সরকা- 
রের দপ্তরে কী ধরণের হুর্নাতি চলে তা 
না দেখজে বোনা ছুষ্ধর | প্রতিটি ব্লক 


"সরকারের অধীনে যত কর্মী আছে. 


তাদের প্রত্যেককে তার্দের মাস মহিন 
থেকে একট! নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ ওই 
রক সরকারকে দিতে হয়। তার একট! 
অংশ ব্লক সরকারর। আবার তাদের 


|! নৈব নৈব চ 


করা যায় না ? এই বিষয়ে করপো- 
শনের কর্তাব্যক্তির কোন সদুত্তর দিতে 
পারলেন না। - 
' শুধু কি জঘাল-সাফাই ? শহরের 
রাস্তা ও ফুটপাত খোড়াখু'ড়ি দেখলে 
মনে হয় যেন ওগুলে। বেওয়ারিশ । 
কিন্ত এইরকম অবস্থা কেন ? এর 


উত্তর .জানতে ঘেতে হল সি, এম, ভি, 


এর অফিসে । জনসংযোগ বিভাগের 
পদস্থ অফিসার সমর বহু এর জবাবে 
বললেন যে প্রথম প্রথম. যারা রাস্তা 
খুঁড়তেন, তারা করপোরেশনকে টাক 
দিয়ে দিতেন। কিন্ত এতে অন্থ্বিধা 
দেখা দেয় । টাকাটা হয়ত অন্ত কাজে 
করপোরেশন ব্যয়- করে ফ্র্লোত, যার 
ফলে রান্তা মেরামত হতে দেরী হত। 
এরপরে নিয়ম হল ঘেখু'ড়বে সেই রাস্থা 
সংস্কার করবে। এর অন্ত আশার- 
গ্রাউণ্ড কো-অভিনেশন কমিটি গঠন 


উচ্চতম বিভাগীয় অফিসারকে দেন, এর করা হলো। “তাতে থাকল, পি, এম, 


বিনিময়ে প্রত্যেকে-ই অতিরিক্ত সুবিধা 
আদায় করেন। যেমন, দেরী করে 
অফিসে -আপা, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 
আগে ছুটি আদায় করা প্রসৃতি। 
কিন্তু মজা হলে, সম্প্রতি কিছু তরুণ 
রক সরকার এই বিষয়ে অত্যন্ত 
অপরিণত | টাকা পয়সা নিতে তাদের 
বিবেকে বাধে । এতে পুরোনো কর্মীরা 
ক্ষণ । যে নিন্ম চলে আসছে, তাতে 
. কোন রকম ফাটল ধরুক, এট! তার! 
চায় না। তাই শুরু হয়, নতুন কিছু 
করীর্ষের উপর জুলুম ও অত্যাচার । 
বদলীর ছমকী |. এইভাবে-ই কল কাতা। 


করপোরেশনের কাঞ্জ চলছে । 


বামক্রণ্ট প্রথম ক্ষমতায় আসার 
পর করপোরেশনের ছুন্নীভি রোধ 
করার জন্ত' কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলো। 'শোন1 যায়, মাননীয় 
মী ্রীপ্রশান্তে শূর নতুন ব্লক সরকার- 
দের নিয়ে - বৈঠন্ক করেছিলেন। 
সেখানে এই প্রশাসনের চতুর্দিকে যে 
-ছুরতি চলেছে, সে বিষয়ে নতুনদের 


,সচেতন থাকতে আবেদন জানিয়ে 


ছিলেন। | 

কলকাতার পৌরসমস্তা সব 
জায়গায় কিন্ত এত তীব্ৰ নয়। কতক 
গুলি রাস্তা আছে যেগুলি এত 
পরিষ্কার ও সুসজ্জিত যে ক্ষুক না হয়ে 


থাকা যায় না। যেমন্‌, চৌরজীর কিছু... 


-অংশ, পার্ক স্ট্রীট, বালীগঞ্জ সাকু'লার 


রোভ। এইসব উচ্চ্মধ্যবিত্ত অঞ্চলে. 


জঞ্জাল রাস্তায় ফেলবার কোন নিয়ম 
নেই। প্রতিদিন গাড়ী এসে বাড়ী 
থেকে জধাদ নিয়ে যায়। সেই জন্যুই 
এখানকার রাস্তাধাট এত পরিষ্কার কিন্ত 
প্রশ্ন চলো, এট নিগগ কি সর্দল খালু? 


ভি, এ, ওরিয়েপ্টাল গ্যাস, সি, ই, এস, 
সি, ও টেলিফোন । কিন্তু বাস্তবে 


লক্ষ নিত্যঙ্াত্রী আর লক্ষ লক্ষ 
টন মালপত্র আনা নেওয়া করুছে। 


' সমগ্র জাতি এই গুরুত্বপূর্ণ 


ঘোগাযোগ ব্যবস্থার উপর একান্ত- 


ভাবেই নির্ভরশীল! আপনিও 
এর ব্যতিন্রম নন । 


স্বার্থে আমার, আপনার 
প্রতোকেরই দেখা উচিত যাতে 
এই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ / 
ব্যবস্থাঠি অটুট থাকে । 


কাজেই আমাদের নিজেদেরই '.. 4. | 


য়োধ করতে সাহায্য করুন £ 


হোসপাইপ খুলে নেওয়া, 


| যন্তপাতি, ব্রেক সক, ০: চি 
জাম্পার কাগলার ইত্যাদি চুরি, ১7 ৮ 


ং 


আসুন আমাদের এইসব উপদ্রব 


; 'বিলাকারণে এালারম্‌ চেন টানা, রা 


ইচ্ছাকৃতভাবে রেলের সম্পতি 


. কাজের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকতে 


পারল না। কারণ, প্রত্যেকটি প্রতি- 
ষ্টানের কাজের আলাদ! নির্থিট ছক 
আছে। শুধু ভাই নয়, প্রত্যেককেরই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা আছে। 
স্বভাবতই সমন্বয়ের ব্যাপারে এক চরম 
অব্যবস্থা দেখা দিল। তার ফলেই 
আজ কলকাতার এই হাল। 

তারপর পি, এম, ডি, এ যাই কাজ 
করুক না কেন, সবই কন্ট্রাকটরদের, 
উপর নির্ভর করে চলতে হয়। যার 
ফলে কন্উ্রীকটরর় তার সুযোগ নেয়। 
অনেক সময় একট! কনট্রাকটরের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকায় তার 
কনট্রাকট বাতিল করে দেওয়া হল । 
কনট্রাকটর তখন কোর্টে গিয়ে সেই 
কাজের বিরুদ্ধে ইনজাংশন জারী করে 
দিল। কাজটা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে 
রইল। এইরকম অন্বিধার মধ্যে 
দিয়ে সি, এম, ডি,. একে কাজ করে 
যেতে হয়। - 

কলকাতায় বন্তী পুনর্বাসন নিয়ে 
কথা বলতেই তিনি বাঁধা দিলেন। 
তার মতে, বন্তী পুনর্বাদন বলে কিছু 


হয়-নি। ‘যে শহরে টাকা দিয়েও - 


পছন্দমত ঘর পাওয়া যায় না, সেখানে 









. নষ্ট করা, ফেরি 
সদ 

লাইনের ওপর উপবেশন, 

রেলওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই 
এমন সব প্রতিবাদ, রেল- 
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১," পেলের চাকাকে সচল রাখতে » 


॥ পীচ | 


পঁচিশ লক্ষের বেশী বস্তীবাসীর প্রান 
পাঁচ লক্ষ পরিবারের ঘর তৈরী করে 
দেওয়া একট! অসম্ভব ব্যাপার 1” তবে 
বস্তীবাসীর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্ত 
সি, এম, ভি, এ অনেক কিছু করছে। 
এসব সত্বেও, তার মতে, “আমলাদের 
দিয়ে সব কাজ হয় না’, কেননা বস্তী- 
বাসীদের মানসিকতা পরিবর্তন করার 
দিকেও যত্ব নেওয়া উচিত। এসব 
বিষয়ে সমাজকমাঁদের এগিয়ে আসা 
উচিত। | 

বর্ষায় কলকাতায় জল জম! বিষয়ে 
তিনি পরিষ্কার জানালেন, জল জমার 
সমস্ত। আছে এবং থাকবে। কেনন! 
যে পাইপ দিয়ে জল গঙ্গায় যায়, অত্যন্ত 
বিজ্ঞানসন্মত ভাবে তা ঢালুভাবে গঙ্গার 
দিকে গিয়েছে । ড্রেন দিয়ে জল যাবার 
সময় নর্মার যে বিভিন্ন আবর্জনা 
জলের সঙ্গে ড্েনে যায়, তা ওই জলেরই 
গতিরোধ করে। তারপর" আছে, 
থাটালের আধিপত্য । নর্দমা বোজাভে 
ওদের মত আর কে আছে? শ্বতা- 
বভই প্রয়োজন হয়ে পড়ে পাম্পের 


সাহাঙ্যে জল বার করার । সেখানেও 
সমস্যা । প্রতিটি পাম্পের একটা সীমা- 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় - | 





কর্মীদের উপর হামলা খারা 
ইত্যাদি । কেননা এই সব ৮ 


ফেবলমান্র কমিয়েই দেয় মা, 3 
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{ ছয় ॥ 


কাছাড়ে বাধাভামু্নক ছামীযা ধিক ফরমান: 


সমস্ত রাজ্য যখন নির্বাচনের ভাঁমা- 
ভোলে ব্যস্ত, তখন আসাম রাজ্য মধ্য- 
শিক্ষা পর্যৎ অভি সুকৌশলে কাছাড়ের 


জনসমীয়াভাষী ছাত্রদের উপর অসমীয়! ' 


ভাঁষ! চাপিয়ে দেওয়ার ষড়ঘস্র চালিয়ে 
ঘাচ্ছেন। অভি সম্প্রতি তারা এক 
স্াকুর্লার মারফৎ জানিয়ে দিয়েছেন 
যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ} থেকে কাছাড়ের 
ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় ভাষা হিসেবে 
ক্লাস এইট থেকে অসমীয়া ভাষ! 
বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে। 
তৃতীয় ভাষা অসমীয়াভাষী ছাত্রদেরও 
পড়তে হবে, তবে তাদের ক্ষেত্র 
অনেকগুলো ভাষা বেছে নেওয়ার 


সুযোগ থাকবে, কিন্তু কাছাড়ের ছাত্র- 





দের একমেবাছিতীরম্‌ তৃতীয় ভাষা 
অসমীয়]। 

শিক্ষা পৰৎএর এই ধূসিস্বাত্তের 
বিরুদ্ধে হতিমধ্যে কাছাড়ে তীব্র 
বিক্ষোভ সাষি হয়েছে। গত ৩* শে 
আাহুয়ারী শিলচরে কাছারের শিক্ষা 
সংরক্ষণ সমিতি এক সভায় মিলিত 
হয়ে এই অপসিত্বান্তের বিরুদ্ধে নিন্দেদের 
তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
কর্তৃপক্ষকে - জানিয়েছেন। তারা 
বিষ্ভালয়সমূহের প্রধান শিক্ষককে 
অনুরোধ জানিঘ্বেছেন তার! ঘেন শিক্ষা 
পর্যং-এর এ সাকুর্লারের ভাষ! 
সংক্রান্ত অংশটি কার্যকরী না করেন। 


এঁদিনই, গসৈয়দ হুসেন মজুমদারের 


রি এশিয়ান 'গেম্মুএর আয়োজক দেশ হিসেবে আমাদের সাফল্যের জন্যে ভীরত 


সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, 
যাতে এই মর্মে প্রস্থাব নেওয়া হয়েছে৷ 

মনে থাকতে পারে যে ১৯৭২ 
সালেই কাছাড় জেলায় অসমীয়া 
ভাবা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে শিক্ষা- 
পর্যৎ চেষ্টা করেছিলেন । তখন এনিয়ে 
কাছাড়ে তীব্র আন্দোলন হয় এবং 
শেষ পর্যস্ত দশ বৎসরের জন্য এ প্রস্তাব 
কাছাড়ে কার্যকরী ন! করায় সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। তখন শিক্ষা সংরক্ষণ 
সমিতি, আসামের মৃথ্যমন্ত্রী এবং মধ্য- 
শিক্ষা পর্যং-এর মধ্যে এক চুক্তি হয়, 
তাতে বল] হয়েছিল যে Regional 
1911588০ বলতে কি বোঝায়, তার 


_ ব্যাধ্যা দিলীতে জানতে চাওয়া হবে। 


সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেছে। 
‘ন্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী)করা হয়েছে। লারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ 

মানুষ রভীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞ কমপিউটার, 
ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগকে দুষঠু ও দক্ষতাবে কান্ডে 


লাগানো হয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 


কাছাড়ের প্রতিনিধিরা বলেছিলেন থে 
যেহেতু কাছাড়ের জেল! পর্যায়ে বাংল! 
“ভাষা সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃত, অতএব 
এখানে বাংলাই Regional 
language. যাই হোক কেন্ত্ীয় 
সরকার এখন পর্যস্ত কোনে! ব্যাধ্যা 
দেননি, কিন্তু মধ্যশিক্ষ! পর্যৎ একতরফা- 
তাবে অসমীয়। চাপিয়ে দেওয়ার 
প্রয়াসের মাধ্যমে সেই চুক্তির অমযর্ণদা 


' করেছেন। 


. উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাধ্যমিক 
পর্যায়ে অসমীয়া ভাষাকে আবশ্যিক 
করার যূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববিষ্যালয় 
স্তরে অসমীয়া ভাষ্যকে একমাত্র শিক্ষার 
মাধ্যমে পরিণত কর1। এখন পর্যস্ত 
বিশ্ববিষ্ভালয় পরীক্ষায় অসমীয়ার 
বিকল্পে ইংরাজী ব্যবহার কর] যায়। 
অনসমীয়াভাষী ছাত্ররা মাধ্যমিক রে 


৭1 





নেতৃত্বে মন্িসভা 


বননীর পড়েন না! বচলই রব 
চালু আছে। যদি মাধ্যমিক স্তরে, 
অনসমীয়াভাষীদের অসমীয়া পড়া 
বাধ্যতামূলক কর! মায়, তবে হিশ্ব- 
বিশ্যালয় স্তরে ইংরাজী মাধ্যমকে সমূলে 
উচ্ছেদ করার যুক্তি হুট্টি করা সম্ভব। 
অন্সমীয়াভাষী ছাত্র! যদি অসমীয় 
তাষার মাধ্যমে পরীক্ষা! দিতে বাধ্য হয় 
তবে নিঃসন্দেহে অসমীয়াভাষীদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবেন না। 
আসামের এক ধরনের তথাকথিত 
শিক্ষাবিদ তাই চাইছেন, কারণ এতা- 
বৎ্কাল অন্তান্ত বহু কৌশলের আশ্রয় 
নিয়েও অনসমীয়া ছাত্রদের ভাল 
রেজান্ট করা ঠেকানে! যায়নি। 
কাছাড়ে অঁসমীয়! ভাষ] 


চাগ 
-দেওয়ার জন্ভ শিক্ষা পর্যৎ অত্যন্ত গু 


মানের মত লময় নির্বাচন করেছেন । 
এই সময়ে সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যপ্ত 
থাকার ঘরুণ ব্যাপারটা নিয়ে তেমন , 
মাতামাতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 
দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনের পর নতুন মগ্রি- 


॥_ সভা ধদি গঠিত হয়, তবে উগ্র অসফী- 


যাদের ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্তু একটা 
অতিরিক্ত ইস্থ্য আগ্নে থেকেই তৈরী 
করে রাখা হল। মনে রাখা দরকার 
যে আসামে যখনই কোনো নৃত্তন 
গঠিত হয়েছে, 


তখনই ভাষ! সমস্ত! নিয়ে আন্দোলন 
পাকিয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলা) 


আনাম রাজনীতির একট! পুরনে! 
খেলা। ১৯৬১তে বিমল! চালিহা, 
১৯৭২এ শরৎ সিংহ এবং ১৯৭৮এ 
গোলাপ বরবরা একই ধরণের খেলার 
শিকার হয়েছিলেন। -_যুগৃশক্ধি 


সংবাদপত্র 

৪র্থ পৃষ্ঠার পর . 

হচ্ছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, 
আর্জেনটিনা, উরুপ্তয়ে প্রভৃতি দেশে 
সাংবাদিক নিধনের মারণযজ্ঞ চলছে । 


আইপি আই-এর ভিরেউর গ্যারিনার 


মন্তব্য করেছেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 
পৃথিবীরখুব কম দেশে যথার্থভাবে- 
রক্ষা করা হচ্ছে আর লাংবাদিক দেয় 
উপর . আক্রমণকে প্রফেশনাল 
হ্যাজার্ডন' বলে চালানে হচ্ছে। 
পরিশেষে শীমুখোপাধ্যায় বলেন, 
রাষ্রের শ্রেণী চরিত্রের উপরেই সেই 
দেশের) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নির্ভর 
করে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা থাকলেও শাঁসক- 
শ্রেণীরচন্বার্থে আঘাত লাগে এমন 
সংবাদ সেখানে প্রকাশিত হতে পারে 


শনা। দেশের অধিকাংশ মাহষের কথ! 


সেখানকার কাগজে প্রতিফলিত হাঁ 
না। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলিতে সমাজতঞ্জ বিরোধী সংবাদ. 
পেনসর হলেও নমাজের সার্ধিক « 
প্রতিফলন [সংবাদপত্রে হয়ে থাকে।, 
সাংবাদিকদের নিরাপত্বাও এই সব 
দেশে অনেক বেশী । 


৮ 


লা 


দর্পণ | গুক্রবার,২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ' 


বিদেশী খণের চা 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


সংসদের বাজেট অধিবেধশন সুরু 
হয়েছে । অবশ্য বাজেট অধিবেশনের 
আজকাল খুব বেশী গুরুত্ব নেই, কারণ 
১৯৮* সাল থেকে-ইন্দিরা কংগ্রেস 
ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বাজেট অধি- 
বেশনে সংবিধান ও প্রথামত বাঞ্জেট 
বা সরকারী আয়-ব্যয়ের আহ্মানিক 
হিসেব, কর প্রস্তাব ও অন্যান্ত ব্যবস্থার 
গুরুত্ব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। 

এখন এই রীতিই চালু কর! হয়েছে 


ঘে বাজেট প্রস্তাব অনুসারে অঙ্গমিত, 


আয় ও ব্যয়ের মঞ্জুরি বা সংসদীয় 
সম্মতির আগেই, ইন্দিরা সরকার 
বিভিন্ন সরকারী আয়ত্তাধীন পণ্যের 
উপর সরকারী কর নির্ধারণ ও আদায় 
সুরু করেন। এই বছরেও এর ব্যত্যয় 
ঘটে নি। সংসদ্ধ অধিবেশন বসার 
মাত্র দিন কয়েক আগে কেরোপিন, 
হালকা! ও হাইম্পীভ ভিজেলের দাম 
বাড়িকে প্রায় আটশো। কোটি টাকার 
, রাজম্ব আদায় করার ব্যবস্থা হলো। 
সংস্ধে ইন্দিরা! কংগ্রেসের সংখ্যা- 


কলকাতা তিলোত্তম! 


৫ম পাতার পর 


পবদ্ধতা আছে। এর উপর আছে 


লোডশেড়িং। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা 
কখনো! কখনো অভ্যস্ত গুরুতর হয়ে 
ওঠে। এরপর ড্রেনের মধ্যে জমে 
থাক! বহুদিনের ক্লেদাক্ মাটি সরাবার 


ক্ষমতা বর্তমান সি, এম, ভি, এর নেই। , 


কিছু লোক দিয়ে ছু বালতি মাটি 
তুললেই তে! তার সমস্যার সমাধান হয় 
না। ভাই মাটি তুলবার জন্ত চাই 
আধুনিক মেসিন। তবে এই বিষয়ে 
তবিস্ততে সি, এম, ভি, এর এক বিরাট 
পরিকল্পনা আছে। 

এই তো! অবস্থা! জটিল পদ্ধতির 


(নাগপাশে করপোরেশন ও সি, এম, 


“উড, এর প্রশাসন আবদ্ধ। এর 
থেকে মুক্তি পেতে গেলে চাই 
বিজ্ঞানসন্মত আধুনিক পরিকয্পন]। 
চাই বিভিন্ন দধ্যরের ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধন । 
চাই জনগণের শহ্রগ্রীতি মানসিকতা 
গড়ে তোলবার জন্ত নির্দিষ্ট কিছু 
ব্যবস্থা । চাই দুনঁতি রোধ করার জন্ত 
সৎ ও নিক প্রশাসন । তা না হলে 
কলকাতাকে তিলোতুমা বানাবার 
চেষ্টা একটা হাস্যকর অপচেষ্টায় পরিণত 
হবে] কেননা সাযান্ত আবেদন- 
নিবেদন ব! খাপছাড়া পরিকল্পনায় এই 
“জিনিষের সমস্যা. বাড়বে বই তো 


লক 


কমবে না! তাই মনে হয়, কলকাতা 
তিলোত্বম। ? নৈব নৈব চ। মাননীয় 
পৌরমন্ত্রী কি বলেন? 


গরিষ্ঠতা রয়েছে । লোকসভায় তো 
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাদক 
ইন্দিরা কংগ্রেস, আর দলত্যাগীদের 
সুবাদে রাঙ্গ্যসভাতেও কাজ চল! 
গোছের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের আছে । 
তবু এই সংসদকে এড়িয়ে চজার চেষ্টা 
কেন? ভোটে পাশ হওয়া নিয়ে তো 
কোন চুশ্চিন্তা থাকার কথা নয় । তবে 
সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক নির্দেশে 
মূল্যবৃদ্ধি ও রাজস্ব বৃদ্ধির এই অপচেষ্টার 
হেতু কি? | 

প্রধান কারণ অবশ্য জন দাধারণকে 
এড়িয়ে চলার লক্ষ্য | তস্করেরা নিঃসহায় 
মাম্যকে লুঃন করার জন্তেও গোপন 
রাত্রির কপট ছায়া খোজে। সংসদে 
প্রস্তাব আনার, অর্থ, গোটা প্রস্তাবের 
ব্যাখ্যা দিতে হবে, বিরোধীদের তীক্ষ 
বিশ্লেষণ ও মস্তবোব সম্মুখীন হতে 
হবে। ফলে সংবাদপত্র ও অন্যান্য 
গণমাধ্যমের সহযোগে সাধারণ মাহষ 
সব জানবেন । তারা জানবেন সর- 
কারের রূপ, বিরোধী ঘলগুলির মধ্যে 
কার? সাচ্চা খাটি এবং কারা ঝট! 
ভেজাল। জোহকুম দলীয় লদন্যদের 
চেহারাও নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটারদের 
কাছে ঢাকা থাকবে না, স্থতরাং 
সংসদে এ ধরনের জুলুষবাজির প্রস্তাব 
আনা যায় না। ঘতদ্দিন ভোটাভুটি 
আছে, পাঁচ বছর পরে হলেও মানুষের 
ভোট চাইবার দরকার হবে, ততদিন 
সংসদকে একটা জীবস্ত সংস্থা থেকে 
আহ্ষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই 
তো হুবিধা, অস্ততঃ যার অত্যাচারী, 
ফাকিবাজ এবং ম্বৈরৃতঙ্ত্রের প্রতীক 
তাঁরা তো সংসদকে নিক্কিয্ ও শত্তি- 
হীন করে তুলতে চাইবেই । 

পাঠক যদি কংগ্রেসী সংসদীয় 
প্রবণতা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে 
পাবেন, সংসদ, বিধানসভা ও 
মস্ত্রমগ্ুলী গঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে একটি 
বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য কর] ঘায়। এটা 
হলো বিশেষ কংগ্রেপী প্রবণতা । 
অর্থাৎ নির্বাচিত সংসদ বা বিধান- 
সতার অধিবেশনের সময় ক্রমাগত 
কমিয়ে আনা এবং গণতন্ত্রে এই 
সর্বোচ্চ সংস্থাগুলিকে জনগণের সামনে 
উপহাসাম্প্দ ও অকেন্ধো করে তোলাই 
কংগ্রেদী শ্রেণীশাসনের প্রধান 
ঝৌঁক। bh 

মনে বরে দেখুন, আই, এম, এফ- 
এর কাছ থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রায় পাচ হাজার কোটি টাকা 
অনাবশ্যক খপ গ্রহণের কালে সংসদকে 
ন। জানিয়ে আই, এম, এফ, এর 
গোপন শর্তাবলী 'মেনে নিয়েছিলেন । 


প স্বাধীনতা বিন দু 


এর ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক 
পরিণতি ডেকে এনেছে। 

সম্প্রতি বাগদাদে বিকাশমুখী 
দেশগুলির সন্মেলনে ভারতের নতুন 
বাণিজ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ লিং 
স্বীকার করেছেন যে. আই, এম, এফ 
শর্তাবলীর পরিণাম হিসেবে ভারতের 
বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, রপ্তানী 
আশামরূপ বাড়ে নি কিন্ত আমদানী 
বেড়ে গেছে৷ ফলে ভারতের বৈদেশিক 
মুদ্রার তহবিল এমন ভ্রতহারে হ্রাস 
পেয়েছে হে আই, এম, এফ ও অন্তান্ত 
বিদেশী ঝণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধ 
না করলেও মোট বিদেশী মুদ্রার 
তহবিল দেশের আমদানী প্রয়োজন 
মেটানো মাত আড়াই মাস চলার 
সঙ্গতি থাকবে। আর" যদি বিদেশী 
খণের কিস্তি চলতি বছরে শোধ করতে 


হয় তাহলে একমাসের মত সঙ্গতি 
অবশিষ্ট থাকবে। 


আই, এম, এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
আন্তর্জাতিক সংস্থা এভাবেই 
উন্নয়নমুখী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির 
অর্থনীতিকে বানচাল করে দিয়ে 
তারপর তাদের সরাসরি বৃহৎ আস্ত- 
তিক ব্যান্তগুজির কাছ থেকে খণ 
গ্রহণের “পরামর্শ” দেয়। এই ব্যান্ক- 
“গুলি সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের নয়া 
উপনিবেশবাদী হাতিয়ার হিসেবে 
আবি হয়। 

ঘটে নি। সম্প্রতি ভারতের বহি- 
বাণিজ্যের ক্রমারনতি এবং বৈদেশিক 
মুদ্রা তহবিলের নিয়াভিমুখী প্রবণতা 
আমেরিকার "আদদানী রপ্তানী ব্যান্ককে 
তারতকে নতুন খশের প্রস্তাব দিতে 
উৎসাহী করেছে। এ মাকিণ ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান ভারতকে দ্বেড়শো কোটি 
কণ দিতে চেয়েছেন। অবশ্ত এর 
শর্তাবলীও সাকিন ধনপতিদের 


্ার্থাকুল। এদেশে মাফিন লগ্নী ও 


ব্যবসা! প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুযোগ দিতে 
হবে। এই বিশেষ স্থযোগগুলি 
ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি, মুদ্জরী মূল্য, 
উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার ঘোষিত শিল্পনীতি, 
সব কিছুর বিরোধী । এই খপের সুদ 
হবে দশ শতাংশ বছরে। দেশে 


ভারতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম 


তাদের হাতে তুলে দিয়ে, দেশের 
সার্বভৌম স্বাধীনতাকে 
সাম্রাঙ্গ্যবাদের করতলগত কর] 
মাকিন আমদানী রধ্যানী ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান খোলাখুলি বলেছেন যে 
খণ দেওয়ার প্রাথমিক শর্ত হবে ভারত 
সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে না, এমন সব 


মাফিন 


উৎপাদন ক্ষেত্রে মাফিন পুজি লগ্মী কর! 
হবে, বিদেশী পুজি লী, তার 
উৎপাদন, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, আমদানী 
রপ্তানী, পণ্য বিক্রয় কোন ব্যাপারেই 
ভারতের কথা থাটবে না। একমাত্র 
যাঁকিণ লগ্লীকারকদের নির্দ্শেই চলতে 
হবে। তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ইন্দো- 
নেশিযা, দক্ষিণ কোরিয়ার মত এদেশও 





মাকিন মুনাফামৃগয়ার অবাধ ক্ষেত্রে 
পরিণত হবে। ফলে শেষ পর্যন্ত এর 


সব তথাকথিত সাহাধ্য প্রাপ্ত 


দেশের মতই ভারতেও এমন এক 
শ্থৈরত্্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে 
যে সরকার সম্পূর্ণভাবে মাকিন পুঁজির ' 
নির্দেশে চলবে। অর্থাৎ .তারভ 
্বাধীনতা হারাতে বাধ্য হবে। 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাকিন 
পাহাযো'র এই ফাদে পা ছিলে 
ভারতের ঘে সর্বনাশ হবে তা ভাবতেও 
শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং এখনই 
দেশের মানুষকে সজাগ হয়ে এই 
সাম্রাজ্যবাদী অভিনদ্ধিকে” ব্যর্থ করে 
দ্েবার'দ্বায়িত্ব নিতে হবে। 





বিক্রয় 


' গলফগ্রীনে বাজার অঞ্চলে 


ছোট ও বড় 


ছোকান যর 


বিক্রয় 


Eo) 


পশ্চিমবন্গ আবাসন পর্ষদ জনসাধারণকে গলফগ্রীনের বাঙ্জার অঞ্চলে 
অনেকগুলি ছোট ও বড় দ্বোকানঘর বক্র করার জন্ত এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ 


করেছে। 


সব্দী ও আনাজপত্র, মাছ ও মাংস বিক্রয়ের অন্ত নির্ধারিত করা হচ্ছে 
মনিহারী জিনিসপত্র, মুদিধানার জিনিসপত্র, ওষধপত্র এবং রেশনের খাদ্য দ্রব্যাদি 


বিক্রয়ের জন্ত । 


প্রত্যেকটি ছোট ও বড় সমস্ত দোকানগুলিতে উপযুক্ত ইলেকট্রিক ওয়ারিং | 
এবং সমষ্টিগত ভাবে ব্যবহারের জন্ত জলের স্থবন্দোবস্ত করা হবে। ' 

ব্যাঙ্কের কাজের নির্ধারিত সময়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার গলফগ্রীন 
ব্রাঞ্চ থেকে ১০ টাকা দিয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১১৮৩ থেকে বিশদগ্রবিবরণ সম্বলিত | 
ফোল্ডার এবং আবেদন পত্র সংগ্রহ করুন । আবেদন পত্র জমা দেবার শেষদিন 


মার্চ ১২, ১৯৮৩ । 


মার্কিন পুজি ও পণ্যের অবাধ স্থধোগ | 


দানের শর্তে এই ধণ গ্রহণ করার অর্থ 
অচিরে ভারতের অর্থনৈতিক ম্বাধীনতা। 





পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর 
১০৫১ স্থরেজনাথ ব্যানাজ রোড 
কলিকাঁত1-৭০০০১৪ ' 


£ 


চা WB/CC-32 


Phone 8 244232 


বাংলাদেশ £ একুশের Li মার জোয়ার 


সুন্নাত দাশ, 
“আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো 
একুশে ফেব্রুয়ারী 

আমি কি ভুলিতে পারি?’ 

'এই গান, এই কবিতা ভোল! যায় 
না। ইতিহাসকে ' ভুলতে দেয় না 
জাগ্রত সময় । বহু এতিহাদিক ঘটনার 
দাক্ষী ঢাকা নগরীর রাজপথ তাই এই 
ফেব্রুয়ারীতে আবার রক্তাক্ত আন্দো-- 
লিত উদ্বেলিত উত্তপ্ত । এঁতিহাবাহী 
ঢাকা বিশ্ববি্ালয়ের ' ক্যাম্পাসের 
ভেতর বাহির ছাত্র আন্দোলনের তীব্র 
শ্লোগানে এখন মুখর । এই ২১শে 
ফেব্রুয়ারী বাঙালীর অন্থতম শ্রেষ্ঠ 
এতিহের দিবস.! 

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে 
হঠাৎ আলোড়ন ঝঞ্ধাবাত্যা নতুন 


কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু বর্তমান ' 


সময়ে বাংলাদেশে ঘে তীব্র ও প্রচণ্ড 


ছাদ্র আদ্দোলন চলছে এবং মুখ্য 


সামরিক আইন ' প্রশাসক এরশাদ 
সাহেব তাতে যেভাবে সমস্ত ও সচকিত 
হয়ে এলেমেলো নানারকম পরম্পর 
বিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন তার 
গুরুত্ব বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক 


সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটেই কম: 


নয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের চৌদ্দটি 
রাজনৈতিক, দল যখন একঞ্জোট হয়ে 
এরশাদশাহীর বিরুদ্ধে এ্রক্যবদ্ধ। 


বাংলাদেশে এখন কয়েকটি নিবিষ্ট - 
ইন্যাতে যে দুর্বার ছাজ আন্দোলন . 


তাঁও একাস্তভাবেই পরিচালিত 
হচ্ছে এই চৌন্দটি রাজনৈতিক দলের 

ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে। এবং 
ছাত্র আন্দোলনের পশ্চাতে রাঁজ- 
নৈতিক সচেতন এই আন্দোললটি 
পরিচালিত হচ্ছে একেবারে, ১৯৫২-তে 


লীগশাহীর, বিরুদ্ধে পরতিহািক ‘ভাষা 
“আন্দোলনের” কায়দায় *২-র ভাষা 
‘আন্দোলনের মতোই এই আন্দোলন 


যে আর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ইস্থ্যভিত্তিক 


_. হয়ে থাকবে না বা থাকছে না তা. 


এরশাদ সাহেবের ক্রু -তৎপরতাতেই 


' বোঝা ঘাচ্ছে। তিনি বোধহয় এতদিনে 
. বুঝেছেন ছাত্র-জনতার বজিষ্ঠ হাত 


কোথায় এগিয়ে আসছে । 
বাংলাদেশে বাস্তবিকপক্ষে এই 


মুহুর্তে কোনে! রাজনৈতিক অধিকার ' 


ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। সংসদীয় 


নত বহুদিন পূর্বেই অন্তমিত। 


প্রিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অনেকেই 
এগুলির পুনকুজ্জীবন আশা_ করে- 
হিলেন। কিনস্ক এরশাদ সাহেবের 


রক্তপাতহীন সামরিক অত্যখান 


১১৯ সম্পাদক কর্তৃক 


বাংলাদেশকে আরও পিছিয়ে নিয়ে 


গেল বা যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে । . 
বাংলাদেশ কার্যত একটি বিকিয়ে 
যাওয়া রাষ্্র। দেশটি বেঁচে আছে 
কেবঙ্গমাত্র আমদানীর .উপর নির্ভর 
করে। রপ্তানী হয় প্রধানত কীচামাল, 
তাও. খুব স্বল্প পরিমাণে । কোনে! 
লেন-দেন ব্যালেন্দের অস্তিত্ব বাংলাদেশে 
আছে বলে মনে হয় না। তেমন 
কোনো মৌলিক শিল্পের অস্তিতও 
বাংলাদেশে মেই--যা আছে তাও 
বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্বাধীন। 
এখন তো আরব দুনিয়াতে বাংলাদেশ 
থেকে রপ্তানী হচ্ছে “যায । 
বাংলাদেপের হুনাগরিকদের শ্রসই 
এখন তার প্রধান রগ্ডানীফোগ্য. কাচা- 
মাল। ঢাকা, যশোর, রাজশাহী 
প্রভৃতি শহরের ইট-কাঠগুলি পর্যস্ত 
বিদেশ থেকে, গ্রধানতঃ .আরব ছুনিয়া 
থেকে আমঘদানীকৃত। এসবের অন্ত 
আরব ও উগ্র ইসলামী দেশগুলি 
বাংলাদেশকে দিচ্ছে মোটা অঙ্কের খণ। 
বস্তুত". পেট্রোভলারের চোরাবালিতে 
বাংলাদেশ এখন ডুবছে। নগরগুলির 
উপরের' চাকচিক্য আর গ্রসাধনের 
আড়ালে সমস্ত ' দেশটা ডুবে আছে 
অশিক্ষা, দারিদ্রা, অনাহার আর 
শোষণে। যার খবর বাংলাদেশের 


উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর! পর্যস্ত রাখেন রর 


কি-না সন্দেহ! 


'এসবের পর মরার উপর খাঁড়ার ঘা | 


বাংলাদেশকে অন্ধ উগ্র ইসলামী. রাষ্ট্রে 
পরিণত কয়ার সরকারী চেষ্টা । যা- 
জিয়াউর 'সাহেব করেন নি, এরশাদ 


তাই করছেন । হিন্দু-মুসলিম নির্বি- 


শেষে বাঙালী সংস্কৃতি ও রীতিনীতির 
অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে আরবি ও 


কঠোর ইসলামী রীতির প্রবর্তনের - 


হুমকী দিয়েছেন তিনি,এবং ইতিমধ্যে 
প্রাথমিক শিক্ষায় আরবি ভাষা বাধ্যতা- 
মূলক প্রচলন কর] এবং একুশে ফেব্রু 


কারী ভাষ! দিবস ইসলামী, রীতিতে 


গান-বাজনা ছাড়া কোরাণ পাঠ 
সহযোগে 'প্রতিপালিত হবে বলে হুমকী 
ছেড়েছিলেন । যার প্রতিক্রিয়া স্থতীব্র 


ছাত্র আন্দোজন। 


স্থতরাং বাংলাদেশের এই আর্থ- 
সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক খটতৃমিকায় 
এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতি- 
হাসিক কারপেই। বাহান্ন লালের 


ভাষ! আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংল! | 


চালু হোক--এই ইন্থ্য থাকলেও 





' আনলে! ! সংসদীয় গণতন্ত্র, 








প্রধানত সেই সময়কার সার 


ছিল বাঙালী জনগণের KORE 
নিহিশেষে আত্মনিয়স্বণের অধিকার যার 


পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ধবে। 


তখনও সেই ফেব্রুয়ারী আন্দোলন 


. পরিচালিত হয়েছিল প্রগতিশীল- ও 


ধর্মনিরপেক্ষ ছাব্রসমাজের নেতৃত্বে। 
প্রয়াত জননেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান 
ছিলেন তাদের অন্মতম। সেই সময়- 
কার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও 
তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ছাত্রসমাজের 


স্পীশে এসে দাড়িয়েছিল সাম্প্রদ্বায়িক 


ও শ্বৈরাঁচারী- মুরুল আমিনের লীগ 
সরকারকে উচ্ছেদের জন্য | 


আজ ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারী আন্দো- 
লন আবার কি ইতিহাসকে ফিরিয়ে 
ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার সমর্থক এবং নয়া আরবি 
সাম্রাজ্যবাদের. বিরোধী সমস্ত রাজ- 


নৈতিক - দলই আজ হাঁতে হাত 


মিলিয়েছে। তেমন কোনো বৈপ্রবিক 
ন হলেও এই ১৪ পার্টির জোট অবস্তাই 
সামস্তবাছ বিরোধী, প্রগতিশীল ও 
দ্বেশপ্রেমিক মৈত্রীবদ্ধন। বাংলাদেশে 


"সামরিক - শাঁসনে সমস্ত রাজনৈতিক 


কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। তাই: বিরোধী 
নেতৃবৃন্দ ছাত্র আন্দোলনের মতো 
আপাত অ-রাজনৈতিক অথচ অত্যন্ত 
সংবেদনশীল উত্বেল তরঙ্গের চাপের 
মুখে এরশাদশাহীকে ফেলতে চাইছেন 
এবং তার! এ বিষয়ে অনেকটাই সফল । 


ছাত্ররোষ এখন বহস্বানেই গণরোযে 


পরিণত--ধা বর্তমান সামরিক জামা- 
নাকে শঙ্কিত ও সন্তুস্ত করে তুলেছে। 
১৪টি ছাব্রসংগঠনের জোট ‘ছাত্র- 


' সংগ্রাম পরিষদ” বত“মান আন্দোলনকে 


পরিচাঁনা করছেন প্রায় গতবছরের্‌ 


'নভেম্বর মাস . থেকে। দিনে দিনে 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই আন্দোলন । 


আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন “ছাত্র- 
লীগ’ এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির 


Price *60 08186 


ছাঞ্জসংগঠন ‘বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, * 


এই যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের প্রধান পরি- 


চালিকা শক্তি । “ছাত্রসংগ্রাম' পরি- 
যদে*র তিনটি প্রধান দাবী থেকেই এই 


আন্দোজনের গুরুত্ব অনেকটাই বোঝা. 


যাবে। (এক) প্রাথমিক শুরে আরবি 
শিক্ষা ও আরবি ভাষা প্রচলনের যে 
নীতি এরশাদ ঘোষণা করেছেন তা 


প্রত্যাহার |, (ছুই) সরকারের দমন ' 


নীতি প্রত্যাহার ও সমস্ত ছাত্র বন্দীর 


মুক্তিদান। (তিন) বাংলাদেশে গণতাস্ত্রিক 


শাদন ও মৌলিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা । 
বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশের 
প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের কাছে 
সবচেয়ে ভয়ানক বিপদ হচ্ছে, যে ধর্ম 
নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল ছাগ্ররা এই 
আন্দোলনের নেতৃত্বে তাদের. অনেকেই 
মার্কসবাদ লেনিনবাদে আস্থাশীল। 


' সুতরাং এই আন্দোলন যে বাংলাদেশে 


আবার 'নতুন এক ইতিহাস তৈরী 
করবে না-তাই বা কে বলতে পারে! 
১৮ই ফেব্রুয়ারী 





bY 


যে লমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর 


অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত ” 
সি ঠাকুর 


পশ্চিমবদে বামফ্রন্ট সরকারের পাঁচবছরের ইতিহাস এক নতুন জীবনের ভিত তৈরির ইতিহাস। * 
এই পাঁচ বছরে শুধু যে সাধারণ মাহষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রা পেয়েছে 
তাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নতুন উদ্মের জোয়ার । 


১২ ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা । প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কারিগরী 
শিক্ষার উন্নতির জন্য । একাডেমী স্থাপিত হয়েছে উদুরভাষার উন্নতিকয়ে। তপশিলী জাতি, উপজাতি এহং সমাজের 


দুর্বলতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে বই, পোষাক, বৃত্তি ও টিফিন - _ বিনামুল্যে । 


শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন সরকারী হায়ে। নতুন, পেকমিশনের সুপারিশ শিক্ষা- 
জগতের কর্মীদের সামনে উন্মুক্ত করেছে উজ্জ্বল দ্বিগস্ত । মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃছুথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ষে 
তুলনা করেছিলেন--সে কথা স্মরণে রেখে পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। এবং মীতৃ- 
ভাষাই একমাত্র শিক্ষনীয় ভাষা হিসাবে রাখা 'হয়েছে। শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিসর অতিক্রম করে 
বাইরেও। জনগণ এখন পাচ্ছেন সরকারী ভরতুকি। ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচিত সুলভ সংস্করণ রচনাবলী । 
জাতীয় গ্রস্থাগারগুলি পাচ্ছে গ্রন্থের সরবরাহ, নবীন ও প্রবীণ লেখকরা পাচ্ছেন পুস্তক- প্রকাশের জন্য আধিক 
অনুদান, পেশাদারী-অপেশাদারী নাট্য-যাত্রা ও সাংস্কৃতিক সংস্বাগুলি পাচ্ছে অর্থ সাহাধ্য ও পুরুস্কার । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অর্থানুকুলোয তৈরি হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি গ্রতিফলনকারী চলচ্চিত্র-_প্রদর্শিত হচ্ছে শহরে-গ্রামে-গঞ্জে । 

এছাড়াও সঙ্গীত, চিত্ৰকলা ও তান্ক্ষ, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়েও বিভিন্ন নতুন পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু 


হয়েছে। 


অপসংস্কৃতির কালো রাত্রি পেছনে রেখে দ্বারে এসেছে নর ্রস্ন প্রভাত । রা প্রসন্নতাকে স্থায়ী 


করার দ্বায়িত্ব আমাদের সবার । 


সম্পাদক-_হীরেন বস 


আই. সি. এ. ১৫৭৯।৮২ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





দীপালী প্রেস, ০ আচার্য প্রফুরচন্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে গ্রকাশিত। . 
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রহিষকুত সি গি এম এম এল এর 
বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ 





বষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা শুক্রবার, ৪ঠা মার্চ ৮৩ ॥'৬০ পয়সা 


(দার দায়ে গীলৰতন সৰকাৰ 
ছাগগাতালে বিশৃদু অবস্থা 


দেনার ধায়ে শিয়ালদ্বার নীলরতন 
সরকার যেডিকেল কলেজ ধুঁকছে। 
জীবনরক্ষাকারী ওষুধের সরবরাহ বন্ধ। 
যেসব ইনভোরের রুগী নৃত্যুর সঙ্গে 
পোৱা কষছে তাঁদের চিকিৎস1 বন্ধ 
হবার উপক্রম । রুগী ভতিও নিয়ুস্ত্রিত 
করা হয়েছে বলে জান! গেছে । 


"ওষুধ এবং আহ্ষ্দক দ্রব্য সর-. 


বরাহকারীদের কাছে এন আর এস 
মেডিকেল কলেজের দেন! প্রায় দেড় 
কোটি টাকার মত। সরবরাহকারীরা 
সাফ বলে দিয়েছেন যে, টাক! না 
দিলে সরবরাহ বন্ধ। মহাঁকরণের 
শ্বাস্থ্যকর্তারাও বলে দিয়েছেন যে, 
নতুন বাজেটের বরাদ্দ ন! নিললে দেন! 
মেটানো সম্ভব নয়। তবে মহাকরণের 
“বিশেষ নির্দেশে মৌলালীর সেপ্টাঁল 

ডিকেল ষ্টোর থেকে এন আর এস 
মেডিকেল কলেজকে -কিছু কিছু 
ওযুধ সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানা 
গেছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার 


পরিসাণ এতই কম যে, সামাল দেয়?" 


যাচ্ছে না। তাই, ওষুধ ও অন্তান্ত 
জিনিষের দাবিতে হামেশাই বিক্ষোভ 
চলছে হাসপাতাল চত্বরে । 

মেডিকেল কলেজ এবং পি ক্্ি 
হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ করে 
সেণ্টাল মেডিকেল ষ্টোর! এন আর 


এস ওষুধপত্র সবই স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ- 


এখানে রে সংখ্যা সাড়ে 
সতেরো শত। - রুগী ভি 
ব্‌ + থাকেন টি রোগীদের 
জন্য ব্যয় হয় প্রায় আড়াই কোটি 
টাকা । অথচ হাসপাতালের আয় 


করে। 


- বিভিন্ন - ওয়াকফ সম্পত্তি 


মাত চার লক্ষ টাক11 'বাকি টাকা 
দেয় রাজ্য শ্বাস্বা মগ্তর। প্রায় 
শখানেক সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে 


এন আর এস দেড়, কোটি টাকার 


ওষুধ ও" যন্ত্রপাতি ক্রয় করে । বিগত 
এক মান, যাবত সমস্ত সরবরাহ বন্ধ । 
তাই মরণাঁপন্ন রুগীর চিকিৎম] বন্ধ 


হবার উপক্রম । 


১নৃতন রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ 
সীতেশ লাহিড়ী চার মাস আগেও 
শেষাংশ ৮ম- পাতায় 


জনৈক এম এল একে দল থেকে 
বের করে দিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব যে 
কঠোরত] দেখিয়েছেন ভাতে দলের 
আদর্শনিষ্ট কর্মীর] খুব খুশী । 

নদীয়ার যে এম এল এ-টিকে দল 
থেকে বের করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন ধরুণের অভিযোগ বেশ কয়েক 


[মাস ধরে 'রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জম! 


হচ্ছিল। এম এল এশ র. বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এত মারাত্মক ধরণের এ, 
দি পি এম রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে কঠোর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া কোন উপায় 
ছিল না। | 

নদীয়ার উক্ত এম এল এ বহুদিন 
ধরে বিডিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও 
দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
এলাকার সাধারণ মান্য এম এল 
এ-টির কার্যকলাপে প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত 


_ হয়ে পড়েছিলেন । 


উক্ত এম এল এ শুধু যে 
নিজের" নির্বাচনী কেন্রেই তার কার্ধ- 
কলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ভা “নয়, 
অন্যান্ত এলাকাতেও ভার চেম্বা 
চামুগ্ডাদের দাপটে আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন 
হয়ে পড়েছিল | 

এই প্রতিবেদক বহিষ্কৃত এম এন 
এর এলাকায় বিভিন্ন মাহষের সঙ্গে 
কথা বলে দেখেছেন যে, প্রায় প্রত্যেকটি 
মাছষের মনেই এই এম, এল এটি 
সম্পর্কে দারুণ সন্ত্রাস ঢুকে আছে। 


রাজা ওয়াকফ বোর্ডের 
সম্গত্তি নয়ছয় : 


রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের অধীনস্থ 
নয়ছয় 
হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 
মুসলমান সম্প্রদায়তূত্ত যেসব ব্যক্তি 
কোন সৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পত্তি 
ওয়াকফ করেন ত আসে ওয়াকফ 
বোর্ডের আওতায় | ওয়াকিফের ইচ্ছা- 


সুযায়ী ওয়াকফ কর] সম্পত্তি থেকে . 
. আয় হওয়া টাকা ব্যয় করা হয়.। 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মদজিদ, কবরস্থান, 
মাদ্রাসা, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং 


ঈরিদ্রকল্যাণে ওয়াকফ অজিত আয়, 


খরচ করার কথা । এই ওয়াকফ কর! 
সম্পত্তি বিক্রয় করা ঘায় না. 

কেবল পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ কর? 
সম্পত্তির সংখ্যা প্রান আট হাজার? 
ছোট বড় মিলিয়ে। এসব সম্পত্তি 


রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডেন্ন অধীনে । এই 
সব সম্পত্তির আধিক মূল্য যে কত তার 
পরিসংখ্যান আজও হয়নি । এস্ব 
সম্পত্তি রক্ষপাবেক্ষণের জন্য ভার দেওয়! 
থাকে একজন মোতোয়ালি বা স্থপার- 
ভাইজারের উপর । কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা! গেছে যে, মোতৌয়ালির। নিজে 
দের স্বার্থে ওয়াকফ করা সম্পত্তি অপ- 
বারহার করছেন। যদিও ওয়াকফ 
কর] সম্পত্তি থেকে অন্ত আয়ের 


‘একটা. অংশ আইনত যোতোয়ালিরই 


প্রাপ্য । কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না থেকে 


মোতোঁয়ালিদের অনেকেই পুরো! 


সম্পতিটাই ‘আত্মসাৎ করতে নানান 
অসৎ পন্থা গ্রহণ করছেন। এই 
জাতীয় মোতোয়ালির সংখ্যা এত বেশি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


এমন কি বন্ধ সি পি এম কমীঁও 
-জীবনের ভয়ে কোন গুভ্িবাদ করতে 
সাহস কবে নি। প্রশালনের কথা তা 
বাদই দ্বিলাম। ক 
এই প্রতিবেদকের কাছে অনেকে 
অভিযোগ করেছেন ঘে, নদীয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে নাকাশি- 
পাড়ায় এখন ডাকাতি ও লুঠতরাজ 
প্রায় বোকার ঘটনা । সবচেয়ে 
আশ্চর্যের কথা যে এই সমস্ত 
অসাযাদ্জিক কাজের সঙ্গে উক্ত এম এল 
এ-সাহেবের যোগাযোগ থাকার অভি- 
যোগ উঠেছে। I 
ভনৈক ডাকাতের হাতে সর্বস্বান্ত 
ব্যক্তি অভিঘোগ করেন যে তার 
বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পর থানায় 


অভিযোগ প্রানাতে- গেলে থামার 
ভাবপ্রাণ্ত অফিসার বলেন, “আমার 
কিছু করার নেই, ডাকাতরা শ্বযুং 
এম এল এ-সাহেবের আশরম্পুষ্ট ? এই 
রকম অভিযোগ আরও কয়েকজনের 
মুখ থেকে শুনেছি । 

এই এম এল এ এবং তার সঙ্গী- 
সাথীদের বিরুদ্ধে শুধু এই অভিযোগ 
ছাড়'ও নানারকম দুর্নাতির অভি- 
ঘোগও ছিল। কলে দলের ভাবযূতি 
দারুণভাবে নষ্ট হচ্ছিল I 

সি পি এষ রাছা নেতৃত্বের মিদ্ধাস্তে 
নদীয়া! জেলায় দলের ভাবমূতি শুধু 


. বাড়বে তাই নয়, অনেক না-ধরাপড়া 


চোরও হুশিয়ার হয়ে যাবে। 


আই ডি কমীদের নিয়ে 
ডাক ও ভার বিভাগে 
ন্যক্কারজনক কাণ্ড 


খোদ কেন সরকারের অধীনস্থ 
ডাকক ও তার বিভাগেব একশ্রেণীর 
কর্মীকে ক্রীতদাদের মত কাজ করতে 
বাধা করা হয়। এই কর্ধশরীদের 
বল। হয় একট্রা ডিপার্টমেন্টাল স্টাফ । 
সংক্ষেপে ই ডি কর্ম, কেবলমাত্র 


'পশ্চিমবঙ্গে ইডি কমাঁর সংখ্যা তিন 


লক্ষের মত। ডাক ও তার বিভাগের 
বিভাগীয় কর্মীদের সঙ্গে কাধে কাধ 
মিলিয়ে এই ই ডি কর্মীরাই সচল করে 
রেখেছেন ডাক ব্যবস্থাকে । সমান 
কাঞ্জ করেও ই ডি কারা সাকুল্যে 
মাসে বেতন পান দেঁডশে! থেকে পৌনে 
ছুপো টাকা। ছুটি বলে কোন শব্দ 
ই ভি কর্মীদের জানা নেই । চিকিৎসার 


কারণে এর! ছুটি নিলে সেজন্য কোন 


বেতন এদের ভাগ্যে জোটে না। 
কথায় “নো ওয়ার্ক, নো পে।” 
ভারুভের সর্বত্র ডাক ও তার 
বিভাগে যত কর্মী আছেন, তার অর্ধেক 
হল ই ভি কর্মী। এরাই:এই বিভাগের 
প্রাণ। অথচ এই বিভাগে এরাই 
সবচেয়ে ' বেশি যাত্রায় অবহেলিত ও 
উপেক্ষিত। অভাবের তাড়নায় এই 
বিভাগে কাজত করতে এসে এর! যেভাবে 


এক 


শোষিত হন তা এই বিংশ শতাব্দীতে 


ভাবাই যায় না। অথচ. বাস্তবে তা 
ঘটছে। 

পশ্চিমবঙ্গের তিন লক্ষ ই ডি কমর 
মধ্যে মহিলা প্রায় এক লক্ষ । বিভাগীয় 
কর্মীর সঙ্গে সমহারে কাঙ্গ করে এরা 
কমার মর্ধাদী পান-লা। নেই চাকুরীর 
কোন নিশ্য়তা। যে কোন সময়েই 
ই ভি কর্মীদের ছাটাই কর! যেতে 
পারে। তাই শত বঞ্চনা, জাঞ্ছন] এবং 
অপমান সয়ে ডাক ও তার বিভাগের 
ই ডি কর্মীরা মুখ বুজে কাজ করে, 


- নিয়েছেন বলে শোনা ষায়। 
-কাতার অন্ত তিনটি ভিভিশনেও এই 


যান। পরীক্ষা দিয়ে বিভাগীয় কর্ম 
হবার মাশাই ই ডি কমের মনোবল 


অটুট রেথেছে। 
ই ডি কমঁদ্ের নিয়োগ নিয়েও 


‘নানান কাহিনী শোনা যায়। মোট! 


টাক! দক্ষিণা না দিলে ই ডি কর্মী 
ছিসাবে কাজ মেলে না। এখন নাকি 
বাজার দর আট থেকে দশ হাজার , 


টাকায় ওঠা নামা করছে। তাও 
আবার খু'টির জোর থাকা দরকার । 


পশ্চিমবঙ্গের পোস্ট মালীর 
জেনারেল রাজের ডাঁক ও তার 


বিভাগের সর্বময় কর্তা । তিনিই ই ডি 


স্টাফ নিয়োগ করার কর্তা। কিন্তু 
কার্যত সেই অধিকার গিয়ে বর্তায় 
ভিডিশনাল ভাকঘরসমূছের সহকারী 


অধিকর্ত! বা.দ্মাই পি "দের ওপর । 
তারাই টাকার খেলা খেলছেন বলে 


অভিযোগ । 

কলকাতায় ডাক ও তার বিভাগের 
মোট চারটি ভিভিশন। ইস্ট, ওয়েস্ট, 
নর্থ এবং সাউথ ডিভিশন । ই ভি কর্ম 
নিয়ে চরম ছুনাঁতি চলছে কলকাতার 
ইস্ট ভিভিখনে। ইস্ট ডিভিশন থেকে 
সম্প্রতি বদলী হয়েছেন যে আই পি ও 
তার নাম জীবা সুদের রক্ষিত। অভি- 
যোগটা তার বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি। 


' ঘুষ নিয়ে ই ভি কর্মী নিয়োগ করা এবং 


নমিনি বাতিল করে নিজের পছন্দ করা 
লোক নমিনি করে তিনি ইস্ট ভিভিশন 
থেকে কয়েক লক্ষ টাকা কানিয়ে 
কল" 


জাতীয় অভিষোগ আছে। তবে ইস্ট 
ডিভিশন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। 


ইডি কমীঁরা নিজেদের নমিনি 


দিয়ে নিজ দায়িত্বে কাঙ্জ করাতে পারেন 
শেষাংশ দস পাতীয £ 





নয়াদিল্লীর চরিত্র 


নিয়ে আসেনি? ভোটারদের বিচারে 
পৌর নির্বাচন এমনিতেই স্থানীয্র সমস্ত! 
সংক্রান্ত ; দিহীর জল, স্থস, বিহ্যৎ ও 


নয়াদিজ্লীর নির্বাচনের ফলাফলে 
উত্তর ভারতীয় মানসিকতার প্রতি- 
চ্ছব খোজে তেমন প্রতিভাবান্‌ মূর্খ 
এদেশে এখনে! আছে জানা গেল। 
বলা বাহুল্য, এদের দলে শুধুমাত্র শ্রীমতী 
গান্ধী নন, তার হাইকমাণ্ডীয় জো7তিদ্ষ- 
মণ্ডলে এতাদৃশ দর্শনীয় বৃদ্ত আরে! 
" কআছে। দিল্লীর পৌরসভা নির্বাচনে 
উত্তীর্ণ হয়ে গলায় জল পেয়ে এরা 
সকলেই পুনরায় প্রগল.ত হয়ে উঠেছে, 
এবং . স্কাবকবৃত্তির নিয়মশৃঙ্খ দা 
অমুযায়ী মহান্‌ নেত্রীর জয়ধ্বনি তুলে 
যদৃচ্ছ আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে । 
এহেন কং-প্রবরগণ না হয় নিরেট 
মাল, কিন্ত দিল্লীর নির্বাচনী ফলাফলে 
দক্ষিণ ভারতীয় দ্রম্‌ক! হাওয়ার দেখা 
- মা পেয়ে যারা নিরাশ হয়েছেম এবং 
একটি উত্তর ভারতীয় উল্টে-হাওয়াঁর 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে ফেলেছেন, 
তারাও কি মাথার চোখ খেয়ে বসে 
মাছেন ? অবশ্, পশ্চিমবঙীয় জনৈক 
হঁমামধন্ত হত্তীনূর্যের কথাটা] আলাদ!। 
মহাপ্রভুটি তো শ্বকীয়' ভ্রাণশক্তি বলে 
- অন্ধ কর্ণাটকের রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী গান্ধীর 


পুনঃ অভিষেকের নিশ্চয়তাকে 


ইতিপূর্বেই নির্ণ করে ফেলেছেন ! 
তাহলে প্রসঙ্গে আপা যাক্‌। 
আপাদমস্তক উদ্রবৃত্তিতে ডুবে' থেকে, 
দেশী-বিদেশী পু'জিহ্বার্থের দুলাল রূপে. 
যার একে একে জীরনের সমস্ত 


মূল্যবোধকে বিকিয়ে দিতে পারে, এবং ' 


অভ্তব-অসম্ভব সমস্ত রূপ ফাপাফোলা। 
আকৃতি ধারণ করতে পারে, সে সমস্ত 


কি এ নয়াদিল্লীতে নিতান্তই ভোট" 
দাতা? নিত্য নতুন মোহাবেশ 
রচনায় তাঁদের ভুড়ি ছুিয়ায় কোথায় 
আর আছে? আবার, অসংখ্য স্বার্থ- 
চক্রের সুনিবিড় বন্ধনে যাঁর] নয়াদিল্রীর 
আশা-মাকাজ্ষাকে ধনে রেখেছে, 
নিতান্ত পৌর হবাচ্ষুন্দ্যের উর্দ্ধে কতট! 


কি .নীতিবোধ তারা ধারণ করতে 
পারে, ভা-ও কি দুর্বোধ্য ? এশিয়াডী 
মহাধজেন চৌদ্দশ’ কোটি টাকার যে প্লাবন 
দিন্তীতে সেদিম মাত্র ঘটে গেল, চল্লিশ: 
কাটি টাকার যে শীর্ষ সম্মেলনী 
সায়োজন আজো -গোটা নয়াধিল্পী 
বয়ে বাড়ীর উচসব অজ্ফায় সাজিয়ে 
রেখেছে, ভারা কি নয়াধিলীর এলি- 
টায় পৌনজীবনে নতুন নতুন বিভ্রান্তি 


'একমাসেই একেবারে উবে খায়? 
' সুতরাং নতুন করে বিজেপির দিকে 
 ঝৌকটা প্রায় অজ্পশ্থিত ছিল। 


ভাগাভাগি করে নিয়েছে; নগণ্য 


যাতায়াত ব্যবস্থায় নতুন যে বিভূতি 


ছড়িয়ে পড়েছে এব" টানা দু'বছর জুড়ে | 


যে মহোচ্ছব চললো তার কল্যাণে 
সহস্র সমর কোটি টাকা সহত্র সহশ্র 


পথ বেয়ে যদি দিল্লীর সমাজজীবনের | 


নানা স্তরে আশাতিরিজ মাত্রায় পৌছে 
গিক্লে থাকে, তাহলে তার জের কি 


একেবারে বঞ্চিতদের ক'জনই বা পৌর 
ভোট নিয়ে মাথা ঘাঁষায় ? 

তাঁহদেও, দিল্লীর আঞ্চলিক 
নির্বাটনগুলিতে শ্রীমতী ‘হুইপ.’ ঘটাতে 
পারেন নি।' স্তয়নারে শুয়ারে ভোট 


সংখ্যার ভোটের ব্যবধানে প্রধান প্রতি- 
পক্ষ বিজেপির বহু সদস্য হেরে যাওয়ায় 
শ্রীমতীর দল যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 
গেছে, তা তার প্রকৃত শক্তির এক 
বিকৃত প্রতিচ্ছবি মাত্র ।- অবশ্য 
ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার কল্যাণে 
এরূপ বিরত প্রতিচ্ছবি প্রায়ই ঘটে 
থাকে। | 
দক্ষিণের ছায়া নয়াদিজীতে 
স্বচাবন্তই পড়ে না, পড়তে পারে না; 
কিন্ধু তাহলেও প্রমাণ হয়ে গেল, 


. শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক ভাগ্যা- 
কাশে সূর্য চন্ত্র উভয়েই অস্তগাষী, | , 
. যদিও দির্জীস্ 
মহাত্মার্দের সর্বোৎকৃষ্ট স্তাম্পল’-গণ 


‘ইলেকটোরেট’ কং 
দলেরই অনুরূপ অপর একটি দক্ষিগ- 
পশ্থীর কোল ছেড়ে বড় একট! নড়ে 
নি-_এশিয়াী উৎকোচের প্রবল 
জোয়ারেও ন1। : 


কাণ্জান সম্পন্ন ব্যক্তিমাজেই 
জানেন, দির্ী সমাজগত ভাবে উত্তর 


oe or রীতি সিভি টিভি 88888 8 ন ন আরে 


ভারত নয়, ভারতবর্ষ তো নিশ্চয়ই নয় 


_তা'ষে কোন সামাজিক মানদণ্ডেও 


- না । -সমাজবিজ্ঞানের বিচারে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের বিচারে, আন্তর্জাতিক কার- 
ূ সাঙ্গীর ভারত প্রাণকেন্দ্র নয়াদিল্লীতে 


গ্রাম-ভারডের নাড়ীশ্ন্দন মিলবে না, 
মিলতে পারে ন!। যাদের সে জ্ঞান 
নেই, আমর! তাদের ঘুম ভাঙাতে চাই 
না) ওরা 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিরনিত্রায় 


যাকু। 


শীপতি নন্দী 

আসাম .সমস্তাঁর সমাধান নগ্সা- 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'বাপেরও সাধ্যাতীত 
ছিল, এবারে একই রাষ্ট্রশক্তির ও তাঁর 
পৃজাদীগণের কৃপায় তা আরে] কোথায় 
কিলে তলিয়ে গেল। হাক্জার হাজার 


নরনারীর মড়া মাড়িয়ে, হাজার হাঙ্জার 
শিশুর লাশ মাড়িয়ে আসাম রাজ্জো ॥য 
ই-কং সরকার পয়দা] হলো, পে 
কোথায় কি সংকাঞ্জে লাগতে পারে 
কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন হয় না). 


ব্ৰহ্ধপুত্ৰ উপত্যকা নামক একটা মহা- 
শ্মশানের বুকে বসে শতকরা মাত্র ৭ 
জন .ভেটধাতার ভোট কুড়িয়ে যে 
বিধান সভা আন্সগ্রহণ করলো সে. 
কতটা জনপ্রতিনিধিত্বের * অধিকারী. 
এবং আলোচ্য আসাম সমস্তা সমা- 
ধানের কৃতটা! কি এলেম রাখে তা-ও 
না বলে দিলে চলে। শুধুমাত্র এটুকু 
বললেই যথেষ্ট যে, নির্বাচনী প্রোসেস 
নামক যে প্রক্রিয়াটি আসামের জন- 
জীবনকে একেবাবে তছনছ করে 
দিয়েছে, তার জেরটা কোথায় কতদূর 
পর্যস্ত গড়াবে, আরো কত নারকীয় 
হয়ে উঠতে পারে ভা অস্থমান করতেও 
মানুষের রক্ত হিম হয়ে যায়। -ভারত 
সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, 
এহেন একটি নারকীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করুতে তাঁর] সক্ষম হয়েছেন 1] - 
সকলেই জানেন, আসামের পরি- 
স্থিতি দীর্ঘদিন যাবত কি কংগ্রেস, 'ফি 
প্রশাসন, কি বিরোধী দলগুলি-_ 
সকলেরই আয়ত্বেঃ বাইরে চলে 
গিয়েছিল; অথচ এ স্মন্ত জেনেও 
সেই কেন্দ্রীয় ই-কং সরকার, সমগ্র 
রদ্ধসুত্র সমতল জুড়ে রাইফেলের অ্রা- 
জকতা ছড়িয়ে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার 
অন্তসতশক্তির শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা 
করেছেন-_বহুমূ্রী অরাজকতার এক 
দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দ্রিয়েছেন-। 
ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যর্থতার - ও 
আসারত্বের সর্বশেষ দিদর্শন এটাই ।' 
কিন্তু যে সমস্ত শ্মশা নচণ্ডাল এহেন 
‘কৃতিত্বের অধিকারী তাক্স। কি দেশ- 
বাসীর তথা বিশ্বের বিবেকের কাছে 
এর জবাব দেবার সাহস রাখেন ? 
এছের কেউ কেউ নাকি যথারীতি হল- 
ঘরে বসে লভামঞ্চে আসামবাসীর 
কল্যাণ কামন! করে নান কিছু প্রস্তাব 
পাঠ করেছেন, কেউ কেউ হয়তো বা 


না তোমরা 





ফরেনার, ফরেনহাণ্ডস, 


কে দায়ী? 


আসামবাঁমীর স্থবুদ্ধি জাগরুক করতে 
ষক্ানুষ্ঠানও করতে পারেন--এতাধিক 


' কি-ই বা করতে এর! সক্ষম ? কিন্ত পরশ্নট 


হচ্ছে ভান-বাম নিহিশেষে আমাদের 
বাক্‌ সর্বস্থ নীতিহীন রাদ্জনীতিকগণ 
অসমীয়া-অ ন স.মী য়! নির্ধিশেষে 
সাধারণ দরিদ্র মাম্যের জীবনে খে 
সর্বনাশটি ডেকে আনলেন তার লাগাম 
ধরার উপায়টি কি তাদের জান! আছে, 
বা ছিল? যদি,.সে মূরোদ তাদের 
থাকে: তাহলে কাপের বেটার মত 


"অবিলম্বে তা প্রয়োগ করে তারা দেখান 


যে, ভারতীয় নয়াবুর্জোয়া অকল্যাণ- 
যন্ত্রের মধ্যে শুধুই ধ্বংস শক্তি নেই, 
খানিকটা হলেও গঠনমূলক শক্তিও 
রয়েছে । কিন্তু তা নেই এবং এ সমস্ত 
সংবিধান ওয়ালাদেরও মুরোদ বলতে 
কিছু নেই, এবং হিলও না। 


ক স্ন E 
' প্রকৃত গণ-নেতৃত্বর। অভাবে 
অসমীয়া হিন্দু অসমীয়া] মুসলমান, 


বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুদলমান, 
সমতলীয় উপক্রাতি, পার্বত্য উ্জাতি, 
শ্রমিক শ্রেণীর নেপালী ও ঝাড়ধণ্ডী 


১ প্রবাদী জনসাধারণ সামস্তশাহীর ও 


পু'জিশাহীর ধাতাকলে নিপিষ্ট হয়ে 
বিন্রস্ত অবস্থায় ছিল; শ্রেণীচেতনার 
অভাবে তারা যেমন পুজিশাহী 
সাযস্তশাহীর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে 
পারেনি, তেষনি আহব-আগ:পন্থর মত 
দক্ষিণপন্থী শক্তির অতু খানকেও 
ঠেকাতে পারেনি; ইং-কং ও জনতার 
প্রশাসনিক বার্থতা- যখন যোলকলায় 
bs হয়ে উঠেছে, এবং তথাকথিত 
মপন্থীদের ব্যর্থতার ও বিচ্ছিন্নভার 
পাট যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, 
রাজনৈতিক শিবিরগুজির জনবিমুখী 
আত্মচিস্তা যখন তুজে, তখনই বন্দুকের 
নেতৃত্বে ব্যালটায় প্রহসনের. আয়োজন 
করে যে সমস্ত অতি-চতুর রাজনৈতিক 
শক্তি আনামের জন্য একটা, মুদ্ধিল- 
আসান্‌ সরকার গড়ে দেবার ভাওতা 
দিতে পারে, তারা আসামের 
জনগণকে কোন্‌ নৈতিক প্রেরণায় 
কতটা কি উদ ও শিক্ষিত করে 
তুলল তা তো দেখাই গেলো। 
আগলে, নির্বাচনী বয়কট, 
প্রশাদনিক বন্দুকবাজী ও ব্যুরোক্র্যাষীর 


, প্রক্রিয়াপ্তলিও 
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রি 
প্রজন্ম এ “জনপ্রিয় সরকারটি' যে 
‘একটা মরা, শিশুর চাইতেও মৃত! * 
একথাটি যেন সত্য, তেমনি নির্বাচন্রের 
পক্ষে এবং বিপক্ষে সমস্ত প্রকার 
একত্রে একট! 
গোটা নিগেঁটভ ফোর্স ছাড়া আর 
কিছু নয়। আসামে ব্যাপক হিংসার 
আবহাওয়া শুষ্টির মূলে রাষট্রঘস্ত্রের 
দসনমুলক পলিসির অবদান কম নয়; 
প্রকৃতপক্ষে, আসামের গ্রামাঞ্চলে ষে 
আহুর সাংগঠনিক শক্তি বলতে প্রায় 
কিছুই ছিল ন! (নির্বাচনের ব্যাপারে 
আন্থুর অনীহার এটাও একটা কারণ) 
শহরাঞ্চলে এবং যত্রতত্র বন্দুকী -. 
দাওয়াই চালিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বেনামদার রাষ্ট্রপতি শাদন গ্রামাঞ্চলেও 
সে. আহ আগপহকে অপ্রতিছন্দী 
শক্তি করে তুলেছে" অন্যান্ত সাশ্র- ৫ 


"দ্বায়িক ' বিভেদবাণের পক্ষেও পরি- 


স্থিতিটা ‘আদর্শ’ বল] ঘেতে পারে; 
গোহপুরে পার্বত্য বোরো উপঙ্গাতীয়- 


“দের সঙ্গে অসমীয়াদের ব্যাপক দাঙ্গ। 


এবং নেলটুতে পার্বত্য উপক্জাতি কর্তৃক 
বাঙালী মুগ্লিম নিধনধজ্ঞ এরই প্রমাণ- 
হুরপ ; তদুপরি, ভোটের ফলাফলের 
চরিত্র বিশ্লেষণ করলে ভোটারদের - 
মানপিকতাকে যেমন সদাপ্রদ্বায়িক 
কলুষমুক্ত'ব্লার উপায় নেই, আসামের 
সাম্প্রতিক দাক্গা হাক্গামার় সশস্ত্র পুলিশ 


বাহিনীর প্রত্যক্ষ তৃমিকাকেও তেমনি, 


‘এনষ্্রীয় নিরপেক্ষতার প্রতীক’ বলে কে 
বলবে ? লক্ষ্য করার বিষয়টি এই ঘে, 
সমগ্র প্রক্রিয়ার চাপে: তথাকার 
বামপন্থীর1-৪ নিশ্চিহ্ন হলো। 


চরম দক্ষিণ সার দুটি 


প্রম্পর বিরোধী ষ্ট্যাটেজী 
আসলে আহই হোক আর ইংকং 
হোক, কিংবা জনভাঁবি জে পিই 
হোক্‌, রাজনৈতিক রজমঞ্চে এ সমস্ত 
চরম দক্ষিণপন্থীগণ. সাধস্তবিরোধী 
পু'ঞ্জিবিরোধী নয়-হতে পারেও না 
বরং নীতিগ তভাবে ও কার্ষকরীরূপে" 
এরা পরস্পর পরিপূরক | শো 
লচেতন গণতান্ত্রিক শক্তির: অসংগঠি উস 
অবস্থার স্থষোগ নিয়ে এরা, যেমন 
গান্ধীবাদের 'নামে মধ্যবিত্ত ' শ্রেণীর 
মানসিক র্লীবত্বকে -কাজে লাগিয়ে 
থাকে, তেমনি আধের গুছানোর 
তাগ্িক্দ জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে 
চরম, হিংস্র নারকীয়তার পথে ঠেলে 
দিতেও এর! শিদ্ধহস্ত ; সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গ! হাপামার পরিস্থিতি সৃষ্টি একরসপ 
পায়; ‘নীতি’র প্রশ্নে বা নীতিহীন- 
“তার ‘আদর্শে এক্সপ- অভিন্নরচি হয়েও 
আজকের আসামে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে 
ইন্দিরা কংগ্রেম ও আন্ত দুই প্রধান 
শিবিরের নেতৃত্বে ভ্বমাপীন--আসামের - 
‘বামপন্থীদের দামূনে এটাই প্রধান 
্রযাত্রেডী । 
শেষাংশ ৮ম পাতায় 
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অর্থনৈতিক ‘ভাষ্যকার, 
মাকিন অর্থনীতিবিদ ডঃ ফ্রীড- 


ম্যানের রক্ষণশীল অর্থ নৈতিক -তত্ব. 


হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করতে 

পারেন নি, কিন্তু আপাততঃ সামে্রিকা 
_ ব্রিটেন এবং সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর 
নাগরিকের! ফ্রীডম্যানীয় তত্বের 
কামড়ের যন্ত্রণায় ছটফট করে আর্তনাদ 


করছেন। ফ্রীডম্যানের মতে মুক্তা, 


. শ্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির উত্তাপ কমাতে 
হলে সরকারী অনুদান, সামাজিক বায় 


অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ; বেকারভাত- 


ইত্যাদি খাতে খরচ'কমাতে হবে, বাস্ক 
ঝণের পরিমাণ নিস করে জমীপু'জির 
সর্বাধিক কাম্য মুনাফা! হুষ্টি করতে 
হবে এবং "এজন্যে দঞ্চয় ও বিনিয়োগে 
আকৃষ্ট করার জন্যে সুদের হার ঘটা 
“সম্ভব বাড়াতে হবে। 
মতে কেইনসীয় তত্বের ভ্রাস্ত প্রয়োগ 
পদ্ধতি অর্থাৎ মদদ! রোধের জন্ত রাষ্ট্রীয় 
ব্যয় বৃদ্ধি করার পদ্ধতি ফাঁপা কাগজী 
, মুদ্রার বস্তা হুষ্টি করেছে ফলে প্রচণ্ড 
€ মুজ্রাস্মীতি ঘটেছে। এবং সমস্ত আহ- 
যঙ্গিক অশুভ ফলাফল দেখা গেছে। 
সুতরাং রাষ্ট্রের প্রথম কাজ মুদ্রাস্ীতি 
রোধ কর । সঙ্গ বাহুল্য ডঃ ফিশারের 
মুদ্রার পরিমাণগঞ্জ তত্বের উপর ভিত্তি 
করেই কেইনস ও ক্রীভম্যান উভয়ের 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে । অর্থাৎ 
কাগজী মুদ্রার পরিমাণ হাপবৃদ্ধির উপর 
মূলাত্তর নির্ভরশীল বলে ডঃ ফিশার 
মনে করতেন । যদিও. পরবর্তীকালে 
তার ওঁ সিন্ধান্ত সমালোচিত ও খণ্ডিত 
AL | 

ফ্রীডম্যানের রক্ষণশীল অর্থ- 
নৈতিক নীতির মুক্তার - পরিমান 
হিনংকোচন ক্রিয়া আমেরিকা, ব্রিটেন ও 
সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে কাতারে 
কাতারে মাহুষকে কর্মচ্যুত করেছে। 


হাজার হাজার কোম্পানী ও ব্যবসা 


“প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে। পশ্চিম 
ইউরোপ ও আমেরিকান" বেকারের 
সংখ্যা ৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। 
ব্রিটেন. ও আমেরিকার রক্ষণশীল 


সরকার 'আত্মপ্রসাদ অঙ্থতব করছেন।' 


ুদ্রাক্ষীতির হার অনেক কমেছে। 
মুদ্রায় দাম বেড়েছে । স্থতংাং তারা 
খুশী। কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খল। এখন 
সর্বব্যাপী । সামাজিক ভিত ভেঙ্গে 
" যাচ্ছে। বেকারী ও কর্মহীনতা জন- 
সাধারণকে শঙ্কিত করে তুলেছে। 

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভঃ ফীভ- 


জ্রীভম্যানের - 


 রটারডামে আন্তর্জাতিক 


ম্যানের সঙ্গে ভয়েদ অব আমেরিকার 


একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এ 
সাক্ষাৎকারে ডঃফ্রীডম্যান আন্তর্জাতিক 
বাঞ্জারে তেলের দাম কমায় সস্তোষ 
প্রকাশ করেন । তিনি বলেন ব্রিটেন, 
নরওয়ে এবং নাইজিবিয়] এককভাবে 
তাদের উৎপন্ন অপরিশোধিত তেলের 
উৎসমূজ্য ( basic price ) ব্যারেল 
প্রতি প্রায় ৪ ভঙ্গার কমিয়েছে। বিভিন্ন 
ওপেক দেশও দর কমাবার জন্ত শলা- 
পরামর্শ কঃছে। এট! শুভলক্ষণ। 


, তবে ডঃ ফ্রীডম্যানের মতে তেলের 
দাম ব্যারেল প্রতি এখন বারো ডলার 


হলেই ঠিক হতো । তবে মুদ্রাস্ফীতির 
বর্তমান হার.হিসেবে পঁচিশ ডলার দাম. 
মেনে নেওয়া যায়৷ কিন্ত দর কমালেও 
আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের উৎস- 
মূল্য আঠাশ থেকে বত্রিশ ডলার এখন 
পর্যস্ত।। 

এদিকে ওপেক ভুক্ত দেশগুলি 
তেলের দাম যাতে আরে! পড়ে না যায় 
তার জন্তে উৎপাদন হাঁস করার কথাঁও' 
চিন্ত করছে । অর্থাৎ সরবরাহ কমিয়ে 
ঘর্দি দাম ঠিক রাধা যায়। কিন্ত 
তেলের বাজার খনিজ কাচা তেলের 
উপরেই নির্ভর করে না। তৈল পরি- 
শোধন, পরিবহন ও বণ্টন ব্যবস্থা বাঁদ 
দিয়ে ‘বাজারে তৈল. ও তৈলজ্জাত 


পণ্যাদির মূল্য স্থির করার কথ! ভাবাও 


যায় না। ' 

আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে 
তেলের উৎদসু্য বা বেমিক- প্রাইস 
ওপেকতৃত্ত দেশগুলি নির্ধারণ 


করে। কিন্ত শোধন ও পরিবহনের 


সিংহভাগ গুটি কয়েক বিশাল তেজ 
কোম্পানীর আয়ভাধীন। এদের 
প্রধান সাতটি মার্কিন কোম্পানী। 


ভেলের দায় শেষ পর্যস্ত এই তেল 


কোম্পানীগুজিই এখনো নিয়ন্্ণ করে । 
ভেলের 
বাজার । সেখানেই নীলামে তেল 
বেচাকেনা হয়, জাহাক্ষে বোঝাই হয়। 
এই তেল. কোম্পানীগুলি পশ্চিমী 
দুনিয়ার বর্তমান মন্দার প্রকোপে 
তেলের চাহিদা কমার দরুণ মুনাফা 


কস হবে বলে আশঙ্কা করছে ।'" 


সাকিন যুক্তরাই ও জাপান ভেলের 
সবচাইতে বড় খদ্দের। মাকিন 
বৃহত্তম তেল কোম্পানী টেক্সাকোর 
অর্থনীতিবিদদের! বিশ্লেষণ করে ঘ্েখিয়ে- 
ছেন সারা বিশ্বে তেলের চাহিদা! ৪'৬ 


 মঙ্জুত বেড়ে 
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. শতাংশ, মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রে €'* শতাংশ . 
এবং জাপানে ৫৮ শতাংশ চাহিদা 


কমেছে। কোম্পানীগুলির হাতে 
মজুত তেলের ভাণ্ডার খুব ধীরে 
ধীরে বিক্রী হচ্ছে। ১৯০২ সালের 


প্রথম তিন মাসে দৈনিক ৩৬ লক্ষ 
ব্যারেল মজবুত থেকে বাজারে বিক্রী 


, হতো? বছরের শেষ দিকে দাড়ায় মাত্র 


€ লক্ষ, ব্যারেল । অর্থাৎ তেলের 
হাচ্ছে। টেঁজাকোর- 
মতে পশ্চিমী -কোম্পানীগুলির হাতে 
এখন তিন মাসের চাহিদা মেটানোর 


মত মজুত অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে 
আছে। 


ষ্ট্যাগ্ার্ড অয়েল কোংএর অর্থনীতি- 
বিদ মিঃ টমাস বার্ণদ বলেন,--.সার! 
বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা! চলছে, 
এবং প্রকৃতপক্ষে মাকিন, বাজারে 
পণ্যের পড়তি দামই -অপরিশোধিত 
তেলের বাজারে দাম কমিয়ে আনার 
জন্তে দায়ী, তৈল শিল্পের- একজন 
খ্যাতনামা পরামর্শ দাতা সিং ওয়াপ্টার 
জেভি আপন্বা প্রকাশ করেন থে 
“তেলের দাম হঠাৎ একদম পড়ে 


যাওয়া বর্তমানে এখন আর অসম্ভব * 


নয়।” তিনি আশঙ্কা করেন যে 


বাজারে এমন এক অবস্থা দেখা দিয়েছে 
যে সিছেটিক তৈল শিল্প এবং পাধুষে 
তৈলক্ষেত্ৰ থেকে তেল নিষ্কাশনের 
শিল্প এমন বদ্ধ হয়ে গেছে, দামে 
পোষাচ্ছে না। “আমেরিকার কিম 
তৈল ও শেল ‘থেকে তেল নিফাষপের 
শির যুলতঃ শেষ হয়ে গেছে ।'ঃ 

এদিছে গপেক ভুক্ত, দেশগুলির 
অবস্থাও বিপর্যস্ত । হঠাৎ ছেলের 
দাম পড়ে যাওয়ায় গোষ্ঠী হিসেবে 
তাদের তেল থেকে প্রাপ্য -বাজ্জন্ব ৪০ 
শতাংশ কমে গেছে। ফলে তাদের 
উন্নয়ন পরিকল্পনা, ও সরকারী ব্যয় 
কমাতে হচ্ছে । উপপাগরীয় কোন 
কোন দেশে ইতিমধ্যেই বাজেট 
বরাদ্দের অর্ধেক ছাটাই করাহয়েছে। 

এই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক বা 
অপ্রত্যাশিত নয়।, বিশ্বের পুঁজিবাদী 
আর্থ ব্যবস্থা মন্দার প্রকোপে বিপর । 


উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্দে পড়ছে, 


বাজারে প্রতিযোগিতার মারামারি . 
তীব্র আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমী. ,* 


দুনিয়া আজ এমন এক অপ্রতিরোধ্য 
অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে থে এর 


রথ 


গ্রন্থাগার আন্দোলন 


বাম সরকারের সামগ্রিক 
গ্রন্থাগার" সউন্নয়ুন এক 
বর্তমান সরকার গণশিক্ষা এই 


ওপর হাব গুরুত্ব আরোপ করে 
কে দর্বভোতাবে সাহাধ্য ₹ 


|| তিন ।। 
হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন 
স্বাভাবিক পথ নেই'। 
তৈলের . মত পণা যখন মন্দার 


পড়ে কবলে ক্তীত থাকে, তার 


- দা কমাগত' কমতে থাকে, তার 


চাহিদ। কমতে থাকে তখন বুঝতে হবে 


রজহীন রোগী অন্তিম অবস্থায় 


পৌছেচে, রক্ত গ্রহণের মত শক্তি তার ... 


শিরা বা পেশীর নেই। তৈল হচ্ছে 
বিশ্বের পয়লা নম্বর জালানি শক্তি। 
সমস্ত শিল্পের স্থিতি বৃদ্ধি লয় তেলের 
উপর এখনে! নির্ভরশীল । 

_ মাফিন অর্থনীতিবিদ ভ্রীভম্যান 


' যখন বলেন যে ব্যারেল প্রতি ২৫ 


ডলার দাস প্রাহথ হওয়া উচিত তখন 
তিনি প্রকারাস্তকে পশ্চিমী ছুনিয়ার_ 
বর্তমান মহামম্দা, বেকারী, উৎপাদন 
হাস ও. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকেই | 
স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেবার জন্তে 


ওকালতি করছেন মনে হয়। 





শিক্ষানীতিতে ' 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে । 

অভি প্রয়োজনীয় মা 

বিগত পাঁচ বছরে _ 

রে আসছে । 


পাঁচ বছর আগে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৬২, আক্গ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছ ২১৪১০ । 
১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়, এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে 
গ্রন্থাগার গুলির সুষ্ঠ পরিকল্পনার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। গঠন করা হয়েছে একটি গ্রন্থাগার সক এবং রাজ 


প্রনস্থাগার সংসদ । 


রাজ্যের বিভিন্ন জেলার 'শিক্ষায় অনগ্রসর মাঙুষদের জন্ত গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্বিধা মরসায়িত হয়েছে । 
পাঠক সাধারণের চেতন! ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ত! করছে এই গ্রন্থাগারগুলি। 
শিশুদ্বের জানবার আগ্রহ অপরিসীম! একথা স্বরণ রেখে ৮৩৯টি পাঠাগারে শিশুদের জন্য স্বতন্ত বিভাগ 


খোলা হয়েছে। 


শিশুদের জন্ত এরকম পরিকল্পনা এদেশে অভিনব । 


" গ্রস্থাগারের সঠিক বাবহারের মাধ্যমে পরিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন, দিগন্ত উন্মোচিত হোক এই 


কামনা করি | 


[01914 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার _ 


পতি 





আনন্দবাজী সাধবাছিকের- কাহিনী 
আমার বাড়ী হুগলী জেলার দাদ- ৃ নও 
পুর থানার অন্তর্গত দাঁদপুব গ্রাম 


পঞ্চায়েত এলাকায্ন। আনন্দবাঙ্জারের 
ষে সাংবাদিক মেদিনীপুরের সার! 


ভারত কুষক সভার সম্মেলন কভার 


করেছেন, সেই, হলধর পটলের বাড়ী 
আমার বাড়ী থেকে এক মাইলও নয়৷ 
বিশ বছরের অধিক সময় ধরে উক্ত 
সাংবাদিকের কীতিকলাপ শুধু আমি 
নয়, এই থানা এলাকার কয়েক হাঙ্গার 
মাহুয প্রত্যক্ষ করে এসেছে । এমন 
কীতিমান সম্পর্কে কিছু সত্য তথ্য 
জনগণের অবগতির অন্ত তুলে ধর] 
দরকার বলে ননে করি । 

এক ॥ প্রায় বছর কুড়ি আগে 
এই সংংবাদিক দাদপুর থানা এলাকা 
( পোলবা-দাদপুয় ব্লক) “চাষী সক্জ” 
নামে একটা সংগঠন গড়েছিলেন। 
সন্ত চাঁদা ছিল দশ টাকা। এই 
এলাকার চার হাঞ্জারেরও বেশী চাষী 
.এই সংগঠনের সস্ত হয়েছিলেন। 
»আম্মার বাবা, দাদাও সন্ত ছিলেন। 
চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। 
তৎকালীন কংগ্রেসী সরকারের থাজন] 
নীতি, লেতী নীতি. প্রভৃতির বিরুদ্ধ 


লড়াই কর] চাষী সভ্ঘেনদ কর্মনুগী' 


'হদাবে নেওয়া হয়েছিল। একটা 


বড়ধুসভাও হয়েছিল এই থানারই সিনেট 


নামক গ্রামে। ব্যস, চাষী সত্যের 
কর্মসূচী এখানেই পরিণতি লাভ 
ফরল। পরে চল্লিশ হাজার টাকার 


হিসাব চাষীর! চেয়েছিলেন । কিন্ত সে 


টাকায় তখন হলধরের দোতল। তৈরী 
হয়ে গেছে । এখনও এলাকার সর্ব" 
মাধারণের কোন কাজে টা! ভুলতে 
- গেলে লোকে বলে, দেখো ভাই, 
উমাশঙ্করের চাষী সঙ্ঘ যেন-ন! হয় ।*? 
প্রসঙ্গত, হলধর পটলের আদল নাম 
' উমাশস্কর হালদার । 
ছুই ॥ ” কংঘগ্ৰসদী আমলে কার্যত 
" দ্বা্পুর পুলিশ থানার বড়বাবু ছিলেন 
হলধরবাবু। পাহারাদরির নাম গন্ধ 
মেই । সাংবাদিকতার তকমা বুকে এ'টে 
হয়েছিলেন আর, জি, সেক্রেটারী । 
এই সময়টা পুলিশের সঙ্গে সুন্দর 
 গাটছড়া বেঁধে হলধরবাবু টুপাইস 
রামিয়ে নিয়েছেন । দিঙুর, হরিপাল 
- পোলবাঁএবং দাদদপুর এই চারটি থান! 
এলাকার প্রায় ছুহাজার ধানের 
ব্যাপারী (দাইকেল পার্টি) এই সব 
এলাক] থেকে ধান কিনে নিয়ে ষেড 
এবং প্রত্যেক সাইকেলধারীকে চোদ্দ 
টাকা করে থানায় “হপ্তা” দ্বিতে হত। 


অর্থাৎ সপ্তাহে আঠাশ হাজার টাক! 


থানা কামাত। হুলধরবাবুর স্থনাম 
ছিল এই প্রাপ্তিযোগটাক্ষে তিনি অতি 
স্থম্বরভাবে শৃঙ্খলববন্ধ' করতে পরে" 
ছিলেন। 

- ভিন ॥ এই এলাকায় মহেশ্বরপুর 
থেকে রাষেশ্বর পর্যন্ত একটি বড় রাস্তায় 
ইট পাতার কাজ হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ 
সাল নাগাদ । এক লক্ষ" যাট হাজার 
টাকা খরচ করে তৈরী রাস্তায় দুবছর 
প্র আর সাইকেল গড়াতো না। 
সমস্ত ইট ধুলো হয়ে গেল ।- -এখানে 
বেনামে হলধরের নেতৃত্ব । তদীরকিতে 
ভাই, ভাইপো, খুড়ো . সশায়ুরা। 
হাজার হাদ্দার টাকা কিসের গর্ভে যেন 
তলিয়ে গেল । বোধহয় এরকম 
একজন ব্যক্তি ভূষি কেলেঙ্কারী নিয়ে 
মাতামাতি করুক (কংগ্রেসী আমলে ), 
তা কংগ্রেদী মহলের ভাল লাগেনি। 


সেই জন্তেই কংগ্রেস অফিসে এই. 


সাংবাদিককে কান ধরে ওঠ বস 
করতে হয়েছিল । 
-চাঁর।। ১৯৭৭ সালে পটল মশায় 
প্রফুল সেনের সঙ্গে 'দাদ্া’ পাতিয়ে 
বিধানসভার টিকিট হাড়াতে চেষ্টা করে 
বিফল হয়েছেন। 
পাচ 
নির্বাচনে ই-কংগ্রেসের পক্ষে জোরদার 
প্রচার চালিয়েছিলেন ১৯৮২"র 
বিধানসভা নির্বাচনকে লামন্রে রেখে। 
কিন্ত বিধানসভার আসন ভাগের সময় 
তার ভাগ্য শিকে ছেঁড়েনি। তবুও 
বড় বড় কথার দৌলতে আমাদের সঙ্গে 
চায়ের দোকানের মাচায় বনে. “পি, 
পি, এম আশিটির বেশী সিট পাবে 


১৯৮০ 


. না” ভবিস্ততবানী করতে 
ভোলেন নি। 
. পরিশেষে জানাই এই সাংবাদিকের 


বসত মৌজার গায়ে .ইলস্থরা নামে 
"একটা ছোট নদী আছে। 
‘পাশঘাই’ লুইস গেট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
ছিল। পূর্বে সেখান ‘থেকে আটটি 


“পঞ্চায়েত এলাকার সাতাশটি মৌজার 


প্রায় আট হাঞ্জার বিঘা জমিতে জল 
সেচন হত । ' জলধারের পরিমাণ প্রায় 
দেড়শ বিঘ]। কিছু স্বার্থান্বেষী চাষী 
জমিদারের কাছ থেকে পাট্ট। নিয়ে এই 
জলাধারগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় 


জমি বানিয়ে নিয়েছে । জলাধার, স ইস 
_ গেট সবকিছু অকেজো! করে দেওয়া 


হয়েছিল । তখন কিন্তু কোন প্রতিবাদ 
ওঠেনি । অথচ তার অনেক আগেই 
এই সাংবাদিকের গৌঁফ উঠেছিল । 


লোকসভা, 


তার 


বর্তমানে দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
উদ্যোগে এবং এলাকার 'নিরানব্বই 
ভাগ চাষীর সহযোগিতায় চাষী এবং 
পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক সাহায্যে 
অবলুপ্ত মাইল চারেক দীর্ঘ সেচনালী- 


_ গুলিকে উদ্ধার করে সংস্কার করা হয়। 


এর মাধ্যমে বর্তমান খর! পরিস্থিতিতেও 
চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পনেরটি 
মৌঙ্সার প্রায় চার হাজার বিঘা জমির 
আমন ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। 
এবং জল পাওয়া! গেলে আরো কয়েক 
হাজার বিঘ। রবি শস্তের চাষ কর! 
সম্ভব হবে! খরা মোকাবিলায় যে 
জায়গায় পঞ্চায়েতী উদ্যোগ ও চাষীদের 


সাহাষ্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার কথ। - 


লিখছি, তা উক্ত সাংবাদিকের বাডী 
থেকে মাত্র'দশ হিনিটের পথ। চায়ের 
দোকানের মাচায় ধসে. উনি চ্যালেপ্ 
দিয়েছিলেন, “এই ভাবে জমিতে জল 
পাঠানো! যাবে নাং আর আনন্দবাঙ্গারে 
কটাক্ষ করেছিলেন,, "পঞ্চায়েতব ক্ষুদে 
ইপ্রনীয়ারদের প্রানে কাজ করতে 
গিয়ে টাকা মাটি হয়ে যাচ্ছে ।” অবাক 
হয়ে ঘাই ঘখন সত্যিই জমিতে হল 
পাঠানো গেল, 
ইপ্রনীয়ারদের প্রানে টাক! যখন 
সত্যিই সোনা হল, তখন হলধরের 
দৃষ্টি পডল মেদিনীপুরের দিকে। - 


পঞ্চায়েতের ক্ষুদে 


নিজের এলাকার এমন ণ সফলতা! 
আনন্দবাঙ্রায়ের খবর হতে পারেনি। 
গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েতী . উদ্যোগে 
কয়েকটি রিরাট পুকুর কাট! হয়েছে 
তা-ও তীর চোখে পড়েনি । চোখে 
পড়া না খরা মোকাবিলায় মৃধ্যমন্্রীর 
ত্রাণ তহবিলের জন্য ভারতের গণ- 
তান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের দাদপুর 
আঞ্চলিক কমিটি যুব কমীদের নিয়ে 
পুইনান, হারিট, পোড়াবাজার প্রভৃতি 
হাটে হাটে অর্থ সংগ্রহ অভিযান 
চালাচ্ছে। মাত্র কদিন আগে পোলবা- 
দা্পুববি ভি ওর কাছে এলাকার 
প্রায় দশ হাজার মানুষ খরা মোকা- 
বিলায় গপ , ভেপুটেশন দিল তাও 
হলধরের নজরে পড়েনি । কারণ এ 
সব দিয়ে তো গরুকে গাছে তোলা! 
যাবে না। এলাকায় প্রতিপত্তিহীন 
হলধর এখন রবিবারে বাড়ী আসলেই 
টেলিভিপনের সামনে বপে চাটুকারদের 
অনুকরণ করার কায়দা রপ্ত রূরতে 


ব্যস্ত থাকেন। দু বছর বাদেই তো 


লোকসভা নির্বাচন। যদি ইন্দিরার 

আশ্পর্বাঘটুক মেলে। কিংবা একটা 
খেতাব। | 

মহম্মদ মা ফুজ 

জামপুর / হুগলী 


আ্যাটেনবৰোৰ “শান্ধী’ প্রসঙ্গে 


অবশেষে বহুকথিত বহুপ্রচারিত 
এবং বহুপ্রতীক্ষিত স্তার রিচার্ড আটেন- 
বরে! পরিচালিত গান্ধী” ছবিটির মুক্তি 
আগন্পপ্রায়। যদিও ইতিমধ্যে লণ্ডন, 
আমেরিকা ও ভারতবর্ষের দিল্লীতে 
ছাগ্লাছবিটির প্রদর্শনী হয়ে গেছে; 
ছয় কোটি টাকারও ' বেশী 
"বায়ে গান্ধী-র নির্মাণকার্য সমাপ্ত 
হয়েছে। এই অশান্ত রাজনৈতিক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার দিনে, মহাত্ম! গান্ধীর 
জীবনী এবং আদর্শ রূপোলী পর্দার 
বিপুল অর্থব্যয়ের মাধ্যমে মানুষকে 
স্মরণ ককিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা 
কতখানি, সে তর্কপ্রসঙ্গ - গুণীজন ও 
রাজনীতিবিদদের - মধো সীমাবদ্ধ 
থাকুক । আমরা সে জটিল পথে ষাবো 
না। শুধু এটুকুই আসাদের ভাবার 
বিষয় _একজন -বিদেশীর' ছার যদি 
ভারতের স্বাধীনতা! আন্দোলনে তথা- 
কথিত -অন্যতম পথিক্কৃতের চিত্ররূপ 
সৃষ্টি হয়, তবে তার মধ্যে আমাদের 
দেশের ইত্যিকারের হ্বপ্নপ কতোখানি 
থাকা সম্ভব | অবশ্য ইতিমধ্যেই ছবিটি 
যথেষ্ট বিদ্বেশী পুরস্কারে এবং বিদেশী 
সমালোচকদের লেখায় সমৃদ্ধ ও 
প্রশংসিত হয়েছে। 

একটি সমীক্ষণয় প্রকাশ, রা 
ইউরোপ ও আমেরিকায় সিনেমার 
ব্যবমায়িক বাজারে স্টিভেন স্পিলবার্গ 
নিথ্রিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীচিত্র 


ইটি বা এক্সট্রা রব এখন 
সমস্ত বক্স অফিস হিটের রেকর্ড স্নান 
'করে দিয়ে চলছে । এরপরে আছে 
রকি ৩, টুটপী ইত্যাদি কিছু ছবি। 
এবং এই বক্স অফিস হিট তালিকায় 
গান্ধী’, ছবিটিও স্বান পেয়েছে। 
আমাদের দেশে কিছুদ্ধির ধরে একটা 
হন্থগ দেখা দিয়েছে, কোনো ছবি একটু 
বাঙ্ারে হিট করলেই সেই ছবির নায়ক 
নাগ্গিকাকে কেন্দ্র করে পোষ্টার, গেণী 
শার্টের পিছনে তাদের প্রতিচ্ছবি 


' ইত্যাদি-চালু হয়ে ধায় । অতএব ‘গান্ধী’ 


ফেহেতু রূপোলী পর্দায় সাড়! ছাপিয়ে- 
ছেম, সেহেতু আমরা আধুনিক.সমাঞ্রের 
ফ্যাশনওস্লালাদের কাচ থেকে নতুনু 
যুগের নতুন গুরু গান্ধীজীর পোষ্টার 
এবং তথাকধিত মভ যুবক-যুবতীদেয় 
শাট-গেন্রীর পিঠে মহানায়ক মহাত্মার 
ছবি কি আশা করতে পারি না! 

, শোনা গেছে, নতুন চিল্লীতে 
ছবিটি প্রদর্শনের. সময়ে ঘন্টার পর 
যণ্টা বিপুল দর্শকের ভীড় দেখা'গেছে 
টিকিটের লাইনে । টিকিটের চাহিদার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে কালোবাজ্বারী 
দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। যথারীতি 
এদেশীয় সমালোচকদের কাছ থেকে 
আ্যাটেনবরেধ সাহেব ঘে প্রকৃত এঁতি- 


হাসিক সত্যের অনেক অংশেরই ' 


অপলাপ করেছেন, সে সালাপ-হ্বালো- 


. চনার কথাও জানা গেছে। বু গাম্ধী 


দর্পণ ॥ গক্রবার, তঠা মার্চ ১৯০৩ ,. 


ঘেষন নিপীড়িত দ্বণিত মামুযদ্বের - 
অনেক অশান্ত অঞ্চলেই শাস্তি এনে: 
দিয়েছিলেম, সেই রকমভাবে “গান্ধী” 
আযাটেনবরোকে ভারতবাপী বা ই- 
কংগ্রেসীদের তরফ থেকে একটি ‘শাস্তি’ 
পুরস্কারও উপরিপাওন1 হিসাবে জুটিয়ে 
দিয়েছেন। আহা, এদেশে গান্ধী? 
যখন মুক্তি পাবে, তখন কালোবাজা- 
রীদের কাছ থেকেও কি আসর! 
গণ্ধীযূলক মনোভাব পেতে পারিনা ? 
বয়, গান্ধীজীও কি ভাবতে পেরে” 
ছিলেন, একজন খাটি ইংরেজের দ্বার! 
চিত্রায়িত হয়ে তিনি এই বিংশ শতা- 
বিতে এতোখানি জনপ্রিয় হয়ে 
উঠবেন ! 

রক্তের ধারার দিক কি বেল 
কিংস্লে যদিও অ-গুজরাঁটি এবং - 
ইতিমধ্যেই ‘গান্ধী’ চরিত্রে নিপুণ অভি" ' 
নয়ের জন্ত পশ্চিম পৃথিবীতে পুরস্থত ও 
ন্মানিত হয়েছেন, তু ভারতীয়বের 
কাছে ভিনি কতোধানি জনপ্রিয় হবেন 
তাঁ নিয়ে সন্দেহ আছে! অবশ্য 
গান্ধীজীর জীবন কতোথানি-বাস্তবায়িত 
হয়েছে ছবিতে, সে প্রশ্নের উত্তর যেলা- 
বার দ্বায়িত্ব গুণীজনদের ; চিত্র- "পরি" 
বেশকদের প্রশ্ন এদেশে গান্ধী? কতো- 
খানি ছবি হিসাবে হিট করবে ? এবং 
এই দুই প্রশ্নেরই মীমাংসা হতে আর 


বোধহয় বেশী দেরী নেই। 
সৌফিজ বস 


ডাক্তারখানা চাই 
ওড়িশার কটক জেলার কৃষ্ণানন্দ- 
পুর গ্রামে কোন ভাক্তারখানা বা 
হেল্সথ সেণ্টার নেই। দীর্ঘদিন যাবত 
স্থানীয় জনসাধারণ সরকারের কাছে 
এর জন্ত দাবী করে আসছে! পট্ট- 
নায়ক মগ্ত্রিভার সময় উক্ত গ্রামে 
একটি সরকারি ডাক্তারখানার উদ্বোধন 
করেছিলেন সংসদ সতনস্য। শ্রীমতী 
ভ্রস্ী পট্টনায্িক । শীহাবিবোলা খা, 
রাষ্ট্র রাজ্য কৃষি আবগ্রারি বিভাগ 
ও তদ্বানীস্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা পর্ণ? 
চজ্জ রথ এই সভায় বিশেষ অভির 
হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। স্থানীয় 
বিধান সভার সদস্য শ্রীবসস্তকুমার 
বিশাল সজায় সভাপতিত্ব রুরেছিলেন। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যয় ২৭শে ভিসেম্বর 
১৯৮১ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে 
আর.কোন কাজ হয়নি। £ বার বার 
স্বাস্থ বিভাগ, স্থানীয় বিধান সভার 
'স্দস্ত, সংসদ সন্ত ও বিরোধী দলের 
অদস্তদেন্র অন্থরোধ করা সত্বেও আজ 


পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি । বরং ই কং- 


গ্রেসের লোকেরা অহষ্টানের নাজ 


বাইরের নোকদের থেকে ৪২০ টাকা 
আত্মনাৎ, করেছিল বলে অভিযোগ 


আছে। নু 
পরিশেষে এ ব্যাপারে সংসদের 
বিরোধী দলের মেতা সমর মুখার্জী এবং 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


5 দর্পণ ৷ শুক্রবার ৪ মার্চ ১৯৮৩ 


“ এশিয়াটিক মোমাইটির চরম দুরবস্থা 


বরা 5::.5--. ৮. 


ছ্বিশতবাধিকী উৎসব পযন্ত টিকে থাকবে তো ? 


সারা বিশ্বে প্রাচ্যবিষ্ভা চর্চা ও 
গবেষণার অন্ততম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 
এবং ভারতের বহু মনীষীর সাধনার. 
পীঠস্থান কলকাতার এশিয়াটিক 
- সোসাইটির আজ এমন হাল হয়েছে 
যে সামনের বছর দ্বিণতবাধিকী 


উৎসব পালন পর্যস্ত এটি টিকে থাকবে . 


কিন! তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 
এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 
পশ্চিমবঙ্গের রাদ্াপাল গ্তৈরবদত্ত 
পাণ্ডে দোণাইটির বাধিক অধিবেশনে । 
রাজ্যপাল পদাধিকার বলে এই 
প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক । '- সাধারণ 
প্রধান্্যায়ী আঙ্ষ্ঠানিক বক্তৃতা তিনি 
দেন নি। পোদাইটির মূল সমস্যার 
প্রতি স্শ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 
অতি অকপটে । সঙ্গে সঙ্গে সোসাই- 
টির সধস্তদের এখনই .কি করণীয় সে 

সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছেন। 
ওঁর মতে চরম আধিক সঙ্কট 
এবং সশ্তদের মধ্যে বিদ্যানুরাগে 
আগ্রহের অভাবই সোসাইটির বর্তমান 
ছুরবস্থার প্রধান কাএণ । এছাড়। উনি 
. মনে করেন, মান্ধাত। আমলের নিয়ম" 
কাঙগন দোমাইটিকে যুগোপযোগী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পথে প্রধান 
- বাধা। সভাপতির কোন ক্ষমা 
নেই অথচ নৈতিক দ্বায়িত্ব রয়েছে 


পাওয়ানাদারদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া, 


অথবা কর্মীদের বেতন 
এ এক বিচিত্র গুথা। 

রাজাপাল অবাক হয়ে গেছেন যে 
তাকে দ্বিশতখাধিকী উৎসব সার্‌- 
কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছে, 
কিন্তু তাকে এ বিষয়ে কিছু জান্ামো 
হয় নি।. সোসাইটির কাউদ্দিলের 
বৈঠকের পদ্ধতিও নিয়ম ছাড়া । 
আগের.সভার সিদ্ধান্ত পরের বৈঠক 
৮ অহ্যোদন . করানোর নিয়ম এখানে 
নেই। উনি নির্দেশ দিয়ে যান যেন 
এভাবে আয় ্র্তিষ্ঠানকে চালানো! 
নাহয়। 

আধিক সংকট মোচনের জন্তু 
শ্রীপাণ্ডে সোসাইটির সভ্যদের সামনে 


দেওয়ার । 


সোজাহর্জি ছুটি পথ খোল্পা রয়েছে." 
বলে জানান । একটি হল সোসাইটির . 


“সন্পূর্ণ স্বাধীনতা” বঙ্জায় রেখে সদস্ত- 
পের নিজেদের উন্োগে ' অর্থ দংগ্রহ 
করা। অবশ্ত সোসাইটি “অমূল্য 
সম্পকে” একেবারে “ক্ষত” রেখেই 
একাজে এগুতে হবে। তাছাড়া 
সভ্যদের টাদার হার এবং সোসাইটির 
প্রকাশিত গ্রন্থের দাম অন্ততপক্ষে 
তিনগুণ বাড়ানো। প্রয়েজেন। 

শ্রপাণ্ডের মতে অপর পথটি হল, 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 


থেকে মোটা টাকার সাহাধ্য প্রার্থনা 
করা। তবে ও'র ধারণা সরকারের 
কাছ থেকে অর্থ নিলে সে অর্থ ঘাতে 
সন্ব।বহার হয় তা দেখার জন্য কিছুটা 
কর্তৃত্ব যে ওদের থাকবে তা অহ্থমান 
করাঁষায়। একথাও তিনি পরিষ্কার 
বলেছেন ,যে উনি উভয় সরকারের 
মনোভাব সম্পর্কে যতদূর জানেন 
তাতে তার! সোসাইটির বিস্তাচর্চা 
অথবা গবেষণা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন 
না। 
বেশী দেবেন। | 
শ্রীপাণ্ডের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ এই 
জন্য যে বর্তমান বছরের জন্য যায়! 


এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার হলেন ' 


তার] অস্তত এতদিন কোন সরকারী 


কর্তৃত্বের মধ্যে ধেতে রাজী নন বজেই' 


প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন নির্বাচনের 
আগে। বিদায়ী সহাপতি ভঃ গুপ্তের 
সমালোচনা করে এরা বলেছিলেন 
যে সরকারের কাছে সাহায্যের জন্ত 
উদ্চেগ নেওয়া উচিত হয় নি। 
সোসাইটির স্থায়ী কর্মীরা অবশ্ত দাবী 
করেছিলেন ধে প্রতিষ্ঠানটিকে বাচানোর 


উপায় সরকারের কর্তৃত্বে নিয়ে আদ1। 


কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহী ছিলেন কিন্ত 
রাজা সরকারের এক অংশের, এ প্রশ্নে 
দ্বিধা ছিল বলে ধনে হয়। অবশ্ত এ 
বিষয়ে স্থির করার জন্ত একটি কমিটি 
করা হয়েছে । জানিনা! সে কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া পর্যস্ত 
সোসাইটির অস্তিত্ব থাকবে কি না। 
আরও কিছুদিন না গেলে সোসাইটির 
ভবিষ্যৎ কি সঠিক বোঝা যাবেনা.। 


_ তবে দাশ্রতিক কম্েকটি ঘটনা উন্লেখ- 


যোগ্য | 
এশিয়াটিক লোসাইটির nt 
সদস্ত সংখ্যা প্রায় ব্বরশো!। কিন্ত 


বাধিক সভায় মাত্র ১৫৮ জন সদস্ত 
কর্মকর্তা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। 
আগামী বছরের জন্ত কর্মকর্তা 
নির্বাচনে সাধারণ সভ্যদের ওদাসীন্ত 
মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। বিশেষ করে 


যখন সামনের বছরে দ্বিশতবাধিকী - 


উৎসবের কথাবার্তা চালু হয়েছে । এই 
ুদাসীন্ত বাঁষিক সভায় উপস্থিত হয়ে 
ভোট দ্বানে অনুপস্থিতিতে নয়, বিনভ্ভা- 
চর্চাতেও তা লক্ষ্য করা গেছে। 
রাঁজ্যপান্ন মন্তব্য করেন যে, এমন 
কোন তথ্য খন নেই যে সোসাইটির 
-কার্ধকলাপে বাধার হষ্টি করেছে কেউ 
তবে কেন লাইব্রেরী ফাকা যায়। 
কেন কেউ নতুন গবেষণা রা 
আসছেন না। ' 

ডঃ প্রতুল্ল ও৫ও তার ভাষণে 
একই ধরণের আক্ষেপ করেছেম। 


আযম্ব-ব্যয়ের দ্বিকেই তারা নজর - 


গবেষণার কাজে, বিশেষ করে কলা 
বিভাগে, প্রকৃত ব্ছ্যান্থরাগীর অতাব। 
সাংগঠনিক কাজে তিনি বাধ! পেয়েছেন 
এক গোষ্ঠীব তরফ থেকে৷ সভাপতি 
হয়েও কাউনসিলে সংখ্যালঘু ছিলেন, 
ফলে কোন কর্মস্থগিই চালু করতে 
পারেন নি। সব চাইতে ট্রযাজিডি 
হল ইতিপূর্বে সোসাইটিকে. নিঙের 
ব্যক্তিগত স্বার্থে বাবহার কয়া, স্বজন- 
প্রীতি এবং' বন মূল্যবান সম্পদের 
অপচয় করা নিয়ে যে তদন্ত কমিটি হয় 
তার রিপোর্ট সোসাইটি মাত্র নীতি- 
গতভাবে গ্রহণ করে। কিন্ত তার 


স্থপারিশগুলি মোটেই কার্যকরী করা 
'সম্ভহ হয় নি এই গে্ঠীব বিরোধিতায় । 


ঘটনাচক্রে আজকে যারা কর্মকর্তা 
হলেন তাঁদের অনেকের সম্পর্কে তদন্ত 
কমিটি বিরূপ মন্তব্য করেছে। 
কারণে এই গোষ্ঠী সরকারের কোন 
রকম কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে চায় না। 
তাহলে সোসাইটির স্থনাষ নিজেদের 


একই. 


প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর কাপতে 
লাগানো যে অত সহজ হয় না। 


সরকারী টাকা পয়সার একটা সঠিক 
হিসাব বুঝিয়ে দিতে হয় এবং সরকারী 
বিধি নিষেধের মধ্যেই তা করতে হুবে। 
এটা এদের মনোমত নয়। এরা 
মনে করেন এতে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। 
এরা ভুলে যান যে সরকারী অর্থ 


কোন মন্ত্রী নিজের পকেট থেকে দেন 
ন!-জ্নগপণের অছ হিদাবে তারা - 


সরকারী তহবিল থেকে মর্থবরাদ্দ মধুর 
করেন। j 
কিন] দেখ! সরকারের ননতম কর্তব্য । 
এদের হিদ্যাচ্চার স্বাধীনতা . ক্ষুণ 
হওয়ার যুক্তি বর্তমান যুগে অচল' 
ধেধানে রাষ্ট্রই সব কল্যাণমূলক কাজে 
ক্রমশ দ্বায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছে । 
এই প্রসঙ্গে অনেকের নজরে 
পড়েছে আর একটি ঘটন। যে কলকাতা 
শিশ্পস্দ্যিংলযের 


সত্যেন সেনের সভাপতি এবং ডঃ 


"চন্দন রায়চৌধুরীর সাধারণ সম্পাদক 


নির্বাচিত হওয়া । মনে হয় সার] 
পশ্চিমবঙ্গে ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির 


এদের চেয়ে বড় ধারক বাহক আনব 


সে টাকার সন্বাবহার হল ' 


প্রশ্ন উপাচার্ম উঃ - 


ll পাচ॥ 
আর কেউ নেই। দেশের যে সত্যিই 
দুদিন এতেই বোঝা যার্। 

তবে এর ভেতরে “বলা নেওয়ার” 
মৃত একট! ঘটন! ঘটে গেছে, যা কেউ 
কেউ লক্ষ্য করেছেন। শ্রপ্রতুল গুপ্ত ও 
শ্রীসত্যেন সেন উভয়ে বাল্যবন্ধু, কিন্তু 
ঘটনাচক্রে আজ উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কে 
তিক্ততার কুটি হয়েছে । গত বছরের. 
বার্ষিক সভায় ডঃ সেন সোনাইচির 
“ফেলে!” নিৰ্বাচিত হলেও প্রথানূসারের 
ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ পান নি সময়া- 
ভাবে। . ডঃ সেন ভার বক্তৃতার অহু- 
লিপি-ছাপিয়ে রিনি কবেছিলেন আগে. 
থেকে । ‘ভিনি মনে- করেন যে তাকে 
এট! ব্যক্তিগতভাবে অপধন্থ করা। 
'দেছ্ুই কি তার প্রতিশোধ নিলেন? 
এটাও উল্লেখষোগা, ডঃ নন্দন, 'রায়- 
সৌধুবী ডঃ. সেনের তাষশটি বিলি 
করেছিলেন। তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন । 
তবে রাজ্য সরকারের কিছু কিছু 
কর্মচারীর আচরণ এই সম্পর্কে মোটেই 


সমর্থনযোগ্য নয়। 


কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ওঁদাপীন্যে 
একটি কোম্পানীর ভষিষ্যৎ অনিশ্চিত 


কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ওাসী- 
সতের ফলে সার! দেশে ভারি মালপত্র 
তোলার জন্য ফর্ক-লিফট তৈরীর প্রতি- 
ঠানগুলির মধ্যে সব চাইতে প্রাচীন 
এবং সম্ভাবনাপূর্ণ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের 
কার্টার, পুলার -এ্যাণ্ড কোম্পানীর 
ভবিষ্তৎ আজ অনিশ্চয়তার গর্ভে। 
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শীহ্বন্মা- 
বিয়স এই গ্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেম ১১৮. 
সালের ২রা জাহুয়ারী,- কিন্তু আজ 
পর্যস্ত তা কার্যকরী করার কোন ইঙ্গিত 
নেই ; বরং সামনের মার্চ বাসের পর 
প্রতিষ্ঠানটি আদৌ টিকে থাকবে কিনা 
সে বিষয় আশঙ্কা! দেখা দিয়েছে এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫**. কর্মীর মনে । 
এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই চিন্ভিত 1. 

এখনও সময় রয়েছে এই শিল্প 
প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্থায়ী লাভজনক 
সংস্থায় পরিণত করার, যদি সরকারী 
আমলার! দূরদ্রপিতার সঙ্গে নীতি 
স্থির করেন। কারণ নানান অস্থবিধা 


সত্বেও এই স্যস্থাক্স প্রায় এক কোটি 


টাকার অর্ডার য়েছে--ঘা ঠিকমন্ড 
সরবরাহ করতে পারলেই অনেকটা 
সুরাহ! হবে এবং অচিরে আগেকার 
সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারবে । 
১৯৫১ সালে যেধিন ব্যক্তিগত 


মালিকানার উদ্ভোগে এই প্রতিষ্ঠানটির . 


পত্তন হয় ফর্ক লিফট ট্রাক এবং তার 
সাজ সরঞ্রাম তৈরীর জন্ত সেদিন 
থেকেই প্রতিষ্ঠানটি কারীগরী কুশলতার 
জন্য, সুনাম অর্জন করে এসেছে।, 


এখানকার দক্ষ শ্রমিকদের অবদান কম. 


নয়। ১৯৬৭ সাল পর্যস্ত এটি ভাল- 
ভাবেই চলেছিল । 

কিন্ত একদিকে গোদরেজ, ভোল- 
টান এবং ম্যাকলীন বেরী-র মত নামী- 
দ্বামী কোম্পানীর এই শিল্পে আবির্ভাব, 
অন্তদিকে মালিকদের যধ্যে মতানৈক্য 


‘এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎ্পরর তাক 


কতকটা ব্যহত কয়ল'। ফলে আর্ধিক 
সংকট দেখা দিল এবং কর্মীদের বেতন, 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা এবং ইন্কাম 
ও সেলস ট্যাক্সের পাওনা ক্রমশ বাকি 
পড়তে থাকে । 


এই সময় উত্তর কলকাতা শহর*. 


তলীতে অবস্থিত কারখানা পরিদর্শন 


করেন প্রতিরক্ষা দণ্তর পরিচালিত: 


গার্ডেনরীচ শিপবিলভার্শ খ্যাণ্ড ইন- 
জিনীয়ার্সের ম্যানেজিং তিরেকটর জীএস 
সুদ্দররাজ্দন । তিনি এখানকার যন্ত্র 
পাতি এবং দৃক্ষ শ্রমিকদের কর্মকুশলতায় ' 
সন্তষ্ট হয়ে তাদের কোম্পানীর কর্তৃত্বা- 
ধীনে একটি সংস্থা হিসাবে চালু রাখার 
স্থপারিশ কয়েন । মনে কাধ! দরকার 
ঘে-এই কারখানা থেকে তৈরী ফর্ক 


লিফট সারা ভারতে যেমন স্থনাম 


অর্জন করেছিলে তেমনি: প্রতিরক্ষা 
দপ্তরেরও চাহিদা মিটয়েছে চীন এবং 
পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। 

কিন্তু প্রীহ্ন্দররাজন যে দৃষ্টিভঙ্গী 
' এবং সহানুভূতির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান- 
টিকে চালু রাখার প্রয্মোজনীয়তাবোধ 
কচরন পরব্তশকালে তাঁর অন্যান্য 
সহকর্মীদের মধ্যে ভার অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। যদিও কাটার পুলা, 
ঞ্যাণ্ড কোম্পানীর উপর গার্ডেনরীচ 
শিপ বিলভিং এ কর্তৃত্ব থাকার মেয়াদ 
বাপ্নে বারে বাড়ানো হয়েছে । এটিকে 
এখন,-একটি রুগ্ন শিল্প হিনাবে এই 
বছরের দই সার্চ পর্যন্ত গণ্য করা হবে 

এদিকে এর পরিচালনার ব্যাপারে 
সঠিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ না 
করা নতুন করে' সমস্ত! দেখ! দিয়েছে 
যার ফলে এটি ল্িঙ্নক প্রতিষ্ঠান 
রূপে গণ্য হতে পারছে না এবং পরবর্তী 
অধ্যায় জাতীয়করণের কাঁজ কেবলই 
বিজ্িত হচ্ছে । 

যেদিন থেকে গার্ডেনরীচ কোম্পানী 
কার্টার পুলারকে ছোটখাট কান্দ দিয়েছে 
এবং তার অন্য অর্থও বিনিয়োগ 


. করেছে, ব্যাঙ্কের হারে সেইসব সদ 


হিসাব কর! হয়েছে আর একতরফাভাবে 
কাজের দূর স্থির করা হয়েছে মোট 
খরচা এবং লাভের হিসাব ন! ধরেই। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


1 হয় ॥ 





সিনেমা কর্মীছের আন্দোলন 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এ রাজ্যের সিনেমা কর্মীদের 
একাংশ দীর্ঘদিনের অবহেলিত দাবী- 
গুলি আদায়ের জন্য গত ১১ই জানুয়ারী 


থেকে ধর্মঘট করেছেন। কিন্ত 
অধিকাংশ সিনেমা -কর্মচারী নিজ নিজ 
ছুল-মালিকদের সংগে এক সাময়িক 
ব্যবস্থামত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট 
থেকে বিরত থেকেছেন । গত ১১ই 
ফেব্রুয়ারী থেকে সর্বাত্মক ধর্মঘটের 
কথাও শোনা গিয়েছিল । ই. আই. 
এম্‌. পি. এর প্রদর্শক গোর্টীর ঘোষণায় 
জান! যায় ঘষে, এই ধর্মঘট হচ্ছে না। 


কারা নতুন করে একথাও পুনঃ 


জানিয়ে দিয়েছেন যে, হলে সাতিস 
চার্জ বাব টাকা টিকিটের দামের 
সংগে যুক্ত ন! হলে তার] সিনেমা 
কর্মচারীদের কোন আথিক দাবী 
মেটাতে অক্ষম । প্রমোদকর বাবদ 
প্রচুর টাকা দরকারী কোষাগারে জমা! 
পড়ছে, কিন্ত সরকারের পক্ষ থেকে 
: এই সমস্যা সমাধানের জন্ত কোন 
উদ্ভোগই লক্ষ্যে পড়েনা । প্রেক্ষাগৃহে 
ছবি দেখিয়ে যে আয় হয়, তাতে 
প্রেক্ষাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ) বিভিন্ন খাতে 
ক্ষর পরিশোধ, কর্মচারীদের বেতন 
দান ইত্যাদি ব্যয় ভার বহন করা হল- 
মালিকদের পক্ষে নাঁকি ছুঃলাধ্য হয়ে 
পড়েছে। টিকিটের দাম না বাড়া:ল 
য1 তাদের সরকারী সাহাষা না দিলে 
, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী পৃয়ণ 
করা সম্ভব নয়। | 
ছল-মালিকদের এসব কথার 'যূলে 


বাস্তব সত্য হল, তাদের লাভ আর 
তাঁদের লাত' 


অনোমত বাড়ছে না। 
কমছে ব! ক্ষতি হচ্ছে একথা বাতুলেও 
শবিশ্বাস করবে না। তাদের যে প্রচুর 
কালে! টাকার আমদানী, তা ষথাধথ 
প্রকাশ না পেলেও, কারও জানতে 
বাকী নেই'। এই সিনেমা -শিল্পে 
একমাত্র প্রদর্শক গোর্ঠীই পরম নিশ্িস্ত- 
মায় লাভের কড়ি ঘরে তুলে নেন 
আগে ভাগে একথা কি মিথ্যে? 
* তাহলে কর্মচারীদের ' এই. দুরবস্থা 
কেন? শেফ, শোষণ করেই চলেছে 
প্রদর্শকবৃন্দ । যাতে সর্বাত্মক ধর্মঘট 
ন! হয়, সেজন্য বিভেদনীতি চালিয়ে 
অধিকাংশ কর্মচাপীদের স'গে এক 
স্লাময়িক স্থযোগ স্থবিধার চুক্তি করে 
জনা করেছে। বাকীরা ধর্মঘটে 
হলেমেছেন। এ্রক্যবন্ধ ধর্মঘটে ফাটল 
ধরিয়ে মালিক গোষ্ঠী ফয়দ! লুট্ছে। 


কর্মযারীব! নিপীভিত, অতাবগ্রন্ত, 
তাদের কাছে সাময়িক হলেও সামান্ত 
কটা টাকার প্রলোভন কম নয়। 
এক্ষেত্রে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স 
এমপ্রমীজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ 
কতখানি সঙ্জাগ জানিনা, ভবে 
মালিকদের এই ভাঙন ধরানো 
চেষ্টাকে বাঁধ! দিতে ন! পারলে বিচ্ছিন্ন 
ধর্মঘটে ভারা কোন ব্যাপক চাপ হষ্টি 


" করতে পারবেন না একথাও সত্য । 


এখনে] পর্বস্ত রাজ্য সরকারের এদিকে 
নজর পড়েছে বলে কোন খবর নেই। 
ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার লাগাতার 
ধর্মঘট হয়েছে সিনেমা হলগুলিতে স্ব 
বেতন হার নির্ধারণ, মহার্ঘভাঁতা 
ইত্যাদি দাবী পূরণের জন্য। কিছু 
প্রতিবারই মাঝপথে এক অবৃষ্ঠ হাতের 


চাপে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে । 


দাবী পূরণ হয়নি, ধর্মঘট চলাকালীন 
সময়ের বেতন পাওয়া! ধায় নি এবং 
সামান্ত “কটি টাকা অস্থদান হিসেবে 
পেয়েছেন কর্মচারীর] | এভাবে আর 
কতকাল সিনেস! কর্মরা বঞ্চিত ও 
শোষিত হয়ে থাকবেন এ প্রশ্ন আজ 
জোয়ের সংগেই দিকে দিকে উচ্চারিত 
হবে। 


‘রবি সোম’ 


কিন্নিতিবাদী 
প্রহসন ' 


প্রয্নাত চিত্রপরিচালক ভাস্কর 
চৌধুরীর প্রথম ও শেষ ছবি রবি সোম? 


_“আযবসার্ড কষেডি? বা কিমিতিবাদী 


প্রহসন ধাঁচে অনেকটা তৈরী .বলে 
কিছুটা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে ওঠে। 
খুবই অকিঞ্চিৎকব বিষয়, বাস্তবতা ও 
যুক্তির পরোয়া না -করে তার কিন্তৃতা- 
কার বিল্যাপ, স্বাভাবিকতা থেকে 
বিচ্যুতি ও বিরতি ঘটিয়ে কৌতুক হা 
ছবিটিতে কিন্তু এক ধরণের যজ! 


এনে ছেয় এবং তা সর্বত্র নয় অবস্তই। 


নকল পুলিশের সংগে আসল পুলিশের 


'ঘাত প্রতিদ্মত কয়েকটি দৃশ্তকে 


উপভোগ্য করেছে সন্দেহ নেই। 
এইসব দৃশ্যে পুলিশ বাহিনীকে 
রিভিকিউল” করার প্রয়াস নজর 
এড়ায় না। তবে ছবিতে সবব্রাচর 
পুলিশকে “আহাম্মক” দেখতে খারাপ 
জাগেনা যদিও বাস্তবের সংগে ভার 


হুক্তুর ফারাক্‌। 

, ছবির নায়ক রবি সোম ভালবাসে 
দিনেমার নায়িকা মুনমূনকে এবং 
তাকেই বিছ্থে করতেও চাঁয়। এই 
অভীঈ সিদ্ধির পথে যা কিছু 
সিনেমাটিক হৈ ছুল্লোড়-_জীবনের 
সংগে যার যোগ নেই বললেই হয়। 


- বাড়ি থেকে যার. সংগে নায়কের বিয়ে 


হার প্রস্তাব আসে, তাঁকে নাকচ 
করতে নায়ক রবি মোম যে সব কাণ্ড 
করে বসে, তা নেহাতই অপরিণত 
করনা। খেলার মাঠে হুল্লোড করতে 
গিয়ে রবির দাঁত ভাঙা, দাতের 
ডাক্তারের কাছে এসে আর এক 


দাতের 'রোগী পুলিশ ইন্দপেক্টরের . 


/ছেড়ে রাখা পোশাক নিজের গায়ে 
চড়িয়ে নকল পুলিশ সেজে গোটা 
কলকাতায় দাপাদাপি কর] আযাব- 
সাঞ্ডিটির চূড়াস্ত। এবং সব শেষে 
নায়িকা মুনমুনের সংগে রবি সোখের 
মধুর মিলন। এধরণের প্রহদনযূলক' 
ছবির৪ এক" জাতীয় লজিক্যাল 
আযাপ্রোচ থাকে_ফা কিন্তু এ ছবিতে 
ছুলক্ষ্য-ফলে ছবিতে বাঞ্ছিত রস 
সঞ্চার সম্ভব হয়নি। তবে ছবিটির 
রঙীন ফটোগ্ৰাফীতে . অনিঙ্গ শর্মার 
নৈপুণা উল্লেখের দাবী রাখে। 


সম্পাদনায় হযিকেশ মণ্ডলের কৃতিত্ব . 


নজরে পড়ে। ছবির কাহিনী ও 
চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক 
স্বয়ং । ‘রবি সোম নামের সঙ্গে 
মৃণাল সেনের ‘ভুবন ফোম” স্বতই মনে 
আমে। কিন্তু ছুটি হুবির চরিত্র 
প্রভূতি ভিন্ন। ‘ভূবন সোম’ চমৎকার 
প্রহসনধম--বনফুলের রস রচনায় 
জীবনমুখী বক্তব্য সপষ্ট_কিস্ক আলোচ্য 
ছবিতে তার সাক্ষাৎ পাওয়া ষায় 
না। তবে অভিন্‌য় গুণে দীপংকর 
দের ‘রবি সোম’ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
মুনমুন সেনের অভিনয় নিপ্রত। 


নির্বাক ছবি 
জামাইবারু' উদ্ধার 


গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শিশির মঞ্চে 
আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুনে 
্ঞাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইণ্ডিয়ার 
ডিরেক্টর পি, কে, নায়ার জানালেন 
যে, ১৯৩১ লালের নির্বাক ছবি 
'জামাইবাবু'র একটি প্রিন্ট উত্তার করা 
সম্ভব হয়েছে এবং সেটি ন্যাশনাল ফিল্ম 
আর্কাইভ অফ ইণ্ডিয়ার কলকাতা শাখা 
অফিসে রক্ষিত আছে ।. 

মুণাল সেন বললেন, তিনি যখন 
হুগলী জেলার সোষড়াবাঁজারে রবীন্দ্র 
ঘোষের বাড়িতে “মাকালের সন্ধানে? 
ছবির শুটিং করছিলেন, তখনই 
সেখানে উপরোক্ত ছবিটির সন্ধান 
পান। তারপর তিনি এবং রবীন 
ঘোষ ছবিটি স্তাশনাল ফিল্ম আর্কাই- 
ভের হাতে দ্বেন ! 

ভামাইবাবু’ চবির গুযৌকষস্য 


ছিলেন ' হীরেন্্র ঘোষ । তারই 
ছেলে রবীন্দ্র ঘোষ। ছবিটির কাহিনী- 
কার পরিচালক ও নায়ক ছিলেন 


কালীপদ দাস। তিনিও অন্তুষ্ঠানে ' 
"উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে, 


গ্রহমনযূলক এই ছবিটি প্রথমে দূশ- 


'রীলের করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নানা 
অন্থবিধা দেখা দেওয়ায় মাত্র তিন-" 


রীলের মধ্যেই ছবিটি শেষ করতে 
হয়। ছবিটি অন্ষ্ঠানে প্রদরশ্িতও 


হয়। বেশ মজাদার গল্পের চিত্রকূপটি ' 


উপস্থিত সকলেই উপভোগ করেন। 
নির্বাক যুগে অনেক ছবিই নিম্থিত 
হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণে 
অবহেলা, ও অপদার্থতার জন্য একটা 
ছবিরও হদিশ এতদিন পাওয়া যায়নি। 
সে যুগে নির্বাক ছবি কেমন হত, 
তার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত ছিল 
অনেকেই। যাই হোক্‌, তবু একটি 


. ছবিও যে শ্ষে পর্যন্ত পাওয়া গেল, তা 


কম স্বস্তির কথা লয়। হয়ছে! 
ভবিম্ততে এরকম আরও কিছু অ*জ্ঞাত, 
অবহেলিত নির্বাক ছবির প্রিন্টের 
সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে এবং 
সেগুলি তখন এই প্রঙ্গন্ের কাছে 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিদর্শন হয়ে 
থাকবে। পি, কে, নায়ার £সংগক্রষে 
আরও জানালেন যে, প্রমথেশ বড,য়ার 
বিখ্যাত ছবি বাংলা “দেধদাস*এর যে 
িন্টছি বাংলাদেশে সম্প্রতি পাওয়া 
গেছে, ভার থেকে একটি প্রিন্ট তৈরীর 
জন্য আর্কাইভ ইতিমধ্যেই সচেষ্ট 
হয়েছে । - 
স্বল্প দৈর্ঘ ছবির সমস্ত! 

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রেস ক্লাবে 
অগ্ঠিভ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শর্ট 
কিল্ম মেকার্দ আসোসিয়েশন অফ 
ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার সভাপতি, কুলদাকুমার 
ভট্টাচার্য জানালেন ঘে, কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারের পক্ষপাতিত্বের বলি 
হচ্ছেন আযাসোদিয়েশনের সভ্যরা। 
ফিল্মস ডিভিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় 
যেহেতু বোদ্বেতে, অধিকাংশ ছোট 
ছবি করার বরাত পাচ্ছেন সে অঞ্চলের 
কুশলীরাই-_পূর্বাঞ্চস সেক্ষেত্রে বঞ্চিত 
হচ্ছে। রাজা সরকারও বেশ কিছু 
ছবি' করিয়েছেন আযাসোদিয়েশনের 
বাইরের পরিচালকদের দিয়ে । ১৯৮২ 
সালে তে? ' ফিল্মদ ডিভিশন কোন 
ছোট চবি করাননি এখান, থেকে 
এশিয়ান গেম্সএর জন্তে। বড় গল্প 
ভিত্তিক ডকুমেপ্টারী ছবি করার 
সুযোগও পাচ্ছেন বোষ্বের শিল্পীরা! 


এখানে €।৬টি ছোট ছবি নিসিত হয়ে 


পড়ে আছে--কবে মুক্তি পাবে কেউ 
জানেনা । সভাপতি আরও বললেন 


- ধে, দূরদশনেও তারা সমান বঞ্চনার 


শিকার হচ্ছেন। ব্যাঙ্কের সহযোগি- 
তাও তার! আর পাচ্ছেন না। 
পূর্বাঞ্চলে ছোট ছবি করার সমস্ত] 
ক্রমশই ভটিল ভয়ে পড়ছব - খাস 
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আশু সমাধান একান্তই বাহন কন দেশের 
সাধারণ মানুষ ও শিল্পসংস্বৃতির প্বার্থে। 
সুবর্ণ হয়স্তী উংসব 

দক্ষিণ কলকাতার লেক বালিক] 
বিদ্ালয় পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তাদের নিজস্ব 
প্রেক্ষাগারে সাহিত্যিক উপ্রেজেন্দ্র মিত্র 
এবং বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান্রী শ্রীমতী 


 স্থযমা সেনপুপ্তার উপস্থিতিতে পরি- . 


বেশন, করলেন প্রাথমিক বিভাগের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । একক 
নৃত্য (অলিভ ভট্টাচার্য), শ্রমভী 
শ্রপর্ণ তট্টাচার্য পরিচালিত ইংরাজী 
'াইমস্‌ (নার্সারী বিভাগের শিশুদের 
অভিনীত ) অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি 
চমৎকার পরিবেশ হৃষ্টি করে'। পরে 
পরিবেশিত হয় ইংরাজী নাটক “রেড 
রাইডিং হুড’ এবং মজার শিশু নাটক 
‘বাঘের বিয়ে’ । শ্রীসমীর' ঘোষ রচিত 
নাটক ও গান ও শ্রীবলরাম খটোরার 
পরিচালন! ‘রেড রাইডিং ইভ” এবং 
‘বাঘের বিয়েকে’ রীতিমত উপভোগ্য 
করেছে। অতিনয়াংশে অভিনয় 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে সায়রী মুখাজা 
(রেড), অপিত! ভট্টাচার্য (মা), 
বর্ণালী ঘোষ (দিদিমা), মোৌহ্গমী 
বস্তু (কাঠুরে জন), মধুমতি ভট্াচ,্য 
(নেকড়ে বাঘ), সোনালী ব্যানার্জী 
(সিংহ), মণিকা দত্ত (বাঘ), সর্বাপী 
বন্ধু (মা বাছিনী), পরমিতা ঘোষ 
(বাদর ), পিয়ালী দে (শিয়াল), 
পাপিয়া বন্ছ (ভাল্পংক), দেবযানী 
খটোরা (বিড়াল), জ্যোৎস্সা কুমার 
(গাধা), সোমা ব্যানার্জী (কলে 
বাঘিনী) এবং স্থশ্মিতা ভট্টাচার্য 
(কুকুর )। উভয় নাটকের স্থরারোপে 
বিশেষ নৈপুপ্যের পরিচয় দেন যথাক্রমে 
শৈবাল মজুমদার ও মানিকলাল 
বন্দোপাধ্যায় । 
অবহির তেভাগ! স্মরণ 
চল্লিশের দশকে সংঘটিত বাংলা- 
দেশের বিশিষ্ট কৃষক সংগ্রামকে সামনে 


রেখে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী চব্বিশ . 


পরগণার চম্পাহাটিতে অবহি সাংস্কৃতিক 
সংস্থা তেভাগা দিবস উদ্যাপন করে। 
গান, নাটক, বক্তৃতা, কবিতা, চিত্ত ও 
পোষ্টায়ে এঁতিহাসিক আন্দোলনটিকে 
বিঙ্গেষণ করার সঙ্গে অহল্যা! সহ সমস্ত 
শহীদদের প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন করা 
হয়। প্রেরপা-সঞ্চারকারী সংগীত 
পরিবেশন করে গণবিষাঁপ ও ওয়াই-সি- 
টি। বক্ত হিসেবে উশস্থিত ছিলেন 
গৌতম ভন, রপঞ্জিৎ দাশগুপ্ত ও 
অরিজিৎ মিত্র। সবশেষে নাটক 
পরিবেশন করে অবহি-_-অমল রায়ের 
“নিঃশেষে প্রাণ । মূখ্য চরিত্র দুটিতে 
আশিস মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় গ্রশংসনীয়। 
অহ্ষ্ঠানটির আরও একটি আকর্ষণ ছিল 
“৪৬ থেকে ৬৭১ শীর্ষক একটি পোষ্টার 
প্রদর্শনী । লমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত 
ধর্শকদের কাছে একটি পরিচ্ছন্ন, 
সংগ্রামী সংস্কৃতি সন্ব্ারপে আত্মপ্রকাশ 


8] 





* ইডি কর্মী 


*» 
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১ম পৃষ্ঠার পর. 

নিজেদের অন্গপন্থিতির সময়ে । এই 
প্রথা রয়েছে। ই ডি কর্মীদের অফি- 
দিয়েটিং পোস্টয্যান বা ক্লাশ ফোর কর্মী 
ছিদাবে ডেইলী রেটে কাঙ্জ করার 
প্রলোভন দেখিয়ে নমিনি বছূল করে 
নিজেদের লোক ঢুকিয়ে মোটা অর্থ 


আয় করছেন আই পি ও-রা-_-এই 


অভিযোগ মিলেছে সর্বত্র । 

ই ডি হিসাবে তিন বছর অভি- 
ক্রান্ত'না হলে ই ভি কর্মীর] পদোশ্নতির 
জন্ত, সর্বোপরি বিভাগীয় কম হবার 
জন্য বিভাগীয় পরীক্ষায় বসতে পারেন 
না। অধিকাংশ ক্ষেত্তেই এই পরীক্ষা 
হয় লোক দেখানে1। কাকে প্রমোশন - 
দেয়] হবে তা আগে থেকেই স্থির হয়ে 
থাকে। কেবলমাত্র একটা সাজানো 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 

যদবা কোন ই ভি কমার কপালে 
শিকে ছেড়ে তারও আবার নানান 
ঝন্ধি। পোস্টমান "হিসাবে ট্রেনিং 
নিতে হবে ১* থেকে ২. দিন। এর 
জন্য কোন টাকা তার! পাবেন না। 


, আজব ব্যবস্থা । খোদ সরকারী দণ্তরেই 


" হ্দি এই হাল বহাল থাকে তাহলে 


শকরছে। 


বেসরকারী গলির তো পোয়া- 
বারো । ' 

ই ভি কর্মচারী শোয়পের প্রচুর 
দৃষ্টান্ত এই প্রতিবেদকের হাতে 
ব্তমান | -প্রয়োজনবোধে সেই সব 
তথ্য তুলে ধরা হবে ই ডি কমীদের 
নমিনি নিয়ে যে ছুনাঁতি আই পি ওরা 
করে চলেছেন তা নিয়ে অবিলঙ্ষে 
তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্ত আমরা 
পোস্ট মাস্টার ক্ষেনারেল সহ' সংশ্লিষ্ট 
সকল কতণ ব্যক্তির নিকট আবেদন 
জানাই । 
কাটা ডিভিশনের প্রাক্তন আই পি ও 
বাস্থদেব রক্ষিতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীক 
তদন্ত বারো (সনি বি আই) 'তদস্ত 
তাই তাকে নর্থ ভিভিশনে 


_ পানিশমেন্ট উাম্সফার করা হয়েছে? 
বাহুদেববাবুর বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান 


অভিযোগ ঘে, তিনি কলকাতার বিভিন্ন 
স্থানে চারটি প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে- 


পাঠকের মতামত 
৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 
শিবাজী প্টুনায়ক, ইন্্সিৎ গপ, চিত 
বহু, ত্রিদিব চৌধুরী, অটলব্হারী 
বাঙ্গপেত্জী, মৌলানা! আসাদযদানী, 
তারিক আনোয়ার (কং ই) কেন্দ্রীয়, 


এমন্্রী রামচন্দ্র সখ, বিজু পটরনাঁয়ক, সৈয়দ 
সাহাবুদ্দিন, 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহুমীন 
আখিরো য়াই, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখা, 


- ডঃ হরেকুফ মাহাতে! সহ বন্ধ ব্যক্তিকে 


শত 


এ বিষয়ে জানানো হয়, কিন্তু আঙ্গ 
পর্যন্ত তাতে কোন কাজ হয়নি। 
বাহাউদ্দিন 


শোন] যাচ্ছে ইস্ট ক্যাল- 1 


ছেন। এই অর্থ তিনি ' কোথায় 


পেলেন। . চিত, 

মহিলা ই ভি কমঁদের অবস্থা ডাক 
বিভাগে শোচনীয় । যদি তারা যুবতী 
হন তাহলে তো কথাই নেই। 
প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন 
মহিলা ইডি কমঁ এই প্রতিবেদকের 
কাছে তাদের মর্মবেদ্বনার কথা বলে- 
ছেন। নানান ধরণের কুপ্রস্তাব এদের 
কাছে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছ থেকেও 
কুপ্রস্তাব আসে। সেই সঙ্গে থাকে 
নানান প্রলোভনের হাতছানি । 
অনেক মহিলা ই ভি কমী কাজ ছেড়ে 
দিয়েছেন ভয়ে । যেসব,মহিল1 ই ডি 
এই নোংরাযোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানান নানা কায়দায় তাদের হয়রান 
কর! হয়। 
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ডাক ও তার বিভাগের ইউনিয়ান- 
সমূহ ই ডি কমরখদের জন্য কর্তৃপক্ষের 
কাছে অনেক দাবি করেন। কিন্ত 
আও ই ডি কমীরা! ষে তিমিরে সেই 
তিমিরেই। ই ভি কমীদের বিভিন্ন 


সমস্তা সমাধান করার জন্য কভণ-, 


ব্যক্তিরা কতটা সক্রিয় এই প্রশ্ন আজ 
সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। বেশ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ইউ- 
নিয়ানের 'কর্তাব্যক্রিরাও ই ভি কর্মী- 
দের হয়রান করে থাকেন । অথচ এই 
সব অবহেলিত স্বল্প বেতনে “কর্মরত ই 
কমর! মাসে মাসে চাদ! দিয়ে ইউ- 
নিয়ান ফাণ্ডকে মজবুত করেন। 
আঙ্গও- পর্যন্ত ইউনিয়ানের কত? 
ব্যক্তিরা ই ভি স্টাফদের সমন্তা সমা- 
ধানের অন্ত আলাদা কোন সেল করেন 
নি। অথচ তা করা উচিত ছিঙগ। 


কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের 
অন্ততম নেতা দীপেন ঘোষ আজ 
সংসদের সদস্ত। তিনি কি ই ডি 
কমীদের সমস্তাবলী সংসদে তুলে ধরে 
প্রতিকার দাবী করেছেন? বছর বছর 
ঘটা করে সম্মেলন, মিটিং মিছিল 


এসব করে ই ডি কম্াদের সমস্যা 


মিটবে কি? 
ইউনিয়নে আজ এসন অনেক 


.কতণ৭ আছেন যারা একসময়ে ই ডি 


ছিলেন। আজ তারাও আশ্চর্যঞ্জনক- 
ভাবে নীরব । ই ভি কর্মীদের সমস্ত 
সমাধান করতে ই ডি কর্মীদের নিজে- 
দেরই সক্রিপ্ন হতে হবে। কোন রকম 
অন্যায় বরধাপ্ত না করে সঙ্গে সঙ্গে তা 
ইউনিয়ান নেতাদের গোচরে আনতে 
হবে। না] হলে তাঁদের অন্ককার 
কোনদিনই আলোর মুখ দেখবে না ।” 
দি 





গ্ৰ এব জয়তে 


নবম এশিয়ান গেমস্এর বিপুল সাফল্যের পেছনে রয়েছে নেতৃঘ, শৃংখলা এবং . 
কঠোর পরিশ্রম-_ঘা স্ববৃহৎ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং ভারতের সাংগঠনিক | 


ক্ষমতার উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং যা ভারতকে বিশ্বজোঁড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। 


সলাত 





ছপ'ণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাঁধিক ৬* টাকা 
বান্জাধিক ১৫ টাক! সি 
অমাসিক **৫* 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, ঘর্পণ 


৬১নং মট জেন, কদিকাতা-১৬ 








wr amet oot 


স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী' কর! হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে 


লক্ষ লক্ষ মানুষ বতীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন। 
কর্মযস্কে কমপিউটার, ইলেক্ট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রো ওয়েভ এবং উপগ্রহ ' 


সংযোগকে সুষ্ঠ ও দক্ষ ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। 


 ছীগণিখ। অ্্বির্বাণ রাখুন 


এশিয়াডে যে মনোভাব নিয়ে আামরা কাজ করেছি আসম্বন জাতীয় প্রয়াসের বৃহত্তর 


ছপাৰ ০ সপ্ত 
তারি 





হশসন 
en horn nee te Sete দল চা 4 


ক্ষেত্রেও আমর; ডা ছড়িয়ে দিই । 

জামাদের অর্থীপ্িতে গতি সক্চারিত হুয়েচ্ছে । দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের 

কষ্ট শ্াঘবের জন্য এই গতি অব্যাহত রাখ আমাদের কর্তব্য ।- 
 ওত্যেককেই এজন সে হতে কবে । 


শক্তিখালী দেশ গঠনে 
জাদু আমর! সকলে মিলেমিদে ক কাজ করি. 6 


রা 
৫242 দিল 


HEE SE SEER বা 


এই বিশাল 


আমীদের 
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সোজাকথায় 


হয় পৃষ্ঠার পর 


শ্বভাবতই সর্বভারতীয় রাষ্্রসঞ্চের 
ক্ধিকারিণী ইন্দিরা গার্ধী ও 
গাঞ্চলিক রজমঞ্চের “মহানায়ক “আন 
আগপস্-র ষ্টাইল, . “স্টেক্সঠ এবং 
স্কম্পালসন্সূ” এক হতে পারে ন1। 
জসুমীয়ার্দের সধর্থনকে শ্রীমতী গান্ধী 
স্্সচার খাতায় ফেলে রেখেছেন, 
তেমনি আহও অ-অস্মিয়া সম্প্রদায় 
দ্তলির সমর্থনকে খরচার খাত য় ধরে 
রেখেছে ; নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নে 
এ সন্প্রদায়ভিত্তিক ই্যাটেজীট। অত্যস্ত' 
সুস্পষ্ট, নির্বাচনে পক্ষে বা বিপক্ষে 
স্বাড়ানোর হিসেবটাও একারণে উভয় 
পক্ষে সম্প্রদায় ভিত্তিক । এবং এ 
নির্বাচন অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে ষে 
ব্যাপক সাশ্রদায়িক দাদ! হাদ্বাম! 
সটতে পারে এটাও উভয় পক্ষে সহঙ্জ- 
৯চ্বাধ্য ছিল। তবে, আধা-সাময়িক 
সন্ত্রাস সাইট করে অসমীয়া পক্ষকে 
কোণঠাঠী। ও ভোট "থেকে বেশী, 


হাসপাতাল 

১স পৃষ্ঠার পর 

ঠুছলেন নীলরতন সরকার মেডিকেল । 
কলেজের অধ্যক্ষ । সুতরাং এই হাস- 
পাঁতালের হাল হকিকত তার জান! 
»আাছে। কেন এন আর এসের আজ 
গ্রেই অবস্থা তা তিনি তালমতই 
জাতসন ; সব জেনেও তার কিছু 
ক্রয়ার নেই । 

অনুসন্ধানে প্রকাশ ঘে, সত আট 
দশ বৎসর যাবত সরবরাহকারী সংস্থা- 
স্তলির পাওনা টাকা পুরোপুরি 
মেটানো হয়নি টাকার অভাবে। দেই 
: বকেয়া টাকা জমতে জমতে আজ এসে 
ছ্বাড়িয়েছে দেড় কোটি টাকায়। টাক! 
মেটাতে না পারায় সরবরাহ বন্ধ। 
জালদিঘীর লালবাড়ির কর্তাদের তা 
জ্ানানে হয়েছে । শহরাঞ্চলের হাস- 
' পাতালগুলির ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্মস্ত্রী ডঃ 
সখরীশ সুখা্ণুও এসব তথ্য জানেন । 
কিন্ত তারও কিছু করার নেই। তিনি 
যা করছেন তা হুল দফায় দফায় 
বৈঠক । কিন্ত বৈঠকে তো সমস্ত! 
মিটবে ন। হাসপাতালে ওষুধ নেই । 
'শি এম এস ষা দিচ্ছে তা চাহিদার 
কু্নায় অপ্রতুল । যার ফলে চিকিৎস। 
একরকম প্রায় বন্ধ। 
হাসপাতাল এলাকাতেই সরকারী 

সসাবাসে যেসব কর্তার! থাকেন তার] 
প্রাহই নানান বিক্ষোভের সম্মুখীন 
ছুচ্ছেন। কোন কিছুন্ন অভাব ঘটলেই 
হ্াসপাভালের “কম ও হাউসষ্টাফরা 
পুগয়ে তাদের কৈফিয়ত চাইছেন । 
মার ফলে অনেক কর্তাব্যক্তি নাজেহাল 
হচ্ছেন। 


কাছে .আছে। 


সংখ্যায়. বিরত রাখার কেন্দ্রীয় তথা 


. ইন্দিধ্ৰীয় ষ্টাটেজ্জীটা যে ব্যাপক দাঙ্গ!- 


হাঙ্গামায় জন্ত প্রধানত: দ্বায়ী এ সহজ 
সত্যটিকে ধামাচাপা দেয়া আজ 
অসম্ভব । আরে! লক্ষণীয়, দাজা হতে 
পারে তেমন স্বানগুলির প্রায় কোথাও 
দা্গা-প্রতিরোধী পুলিশী ব্যবস্থা 
পূর্বাহ্নে ছিল না, এমন কি ব্যাপক 
হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার পরও দাঙ্গা” 
কারীদের গ্রেপ্তারের 'জন্ত কোন 
মুরকারী উদ্যোগের খোজ পাওয়া যায় 
না। | 
শ্রীমতার নীতিজ্ঞান 

যদি বলা যায়, বিগত তিন বছর 
ধরে আম্থ আগপস্থর সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা চালানোর পেছনে 
আন্তর্ডাতিক চুক্তি, সাংবিধানিক" বাধ্য- 
বাধকতা কিংবা মানবিকতা বোধের 


্রশ্নগুলির চাইতেও শ্রীমতী গান্ধীর ' 
মানসপটে তার ঞ্কনজন্ব রাজনৈতিক 


ভবিষ্যতের মশঙ্কাগুলি প্রবলতর 
ছিল, তাহলে তুল বঙগা হয় কি? 
আম্ব-আগপহ্ৃর আবদার মেনে লিক্পে 
আপামে বপবাসকারী সংখ্যালঘু ও 


বহিরাগত লক্ষ লক্ষ মানষের নাগরিকত্ব: 


কেড়ে নিলে, তাদের ভিটেছাঁড়া 
করতে গেলে শুধুমাত্র মধ্যএশীয় তেল- 


Phone ১ 24423. 


হবে তাই নয়, আম্মুর হিমাচলের 
মুসলিম ভোটগুলিও তার বিরুদ্ধে চলে 


. খাবে সে হিসেবটা শ্রীমতী গান্ধীর 


কাছে জীবন মরণের সমান ; সর্ব- 
ভারতীয় ষোগ-বিয়োগে যুললিম 


আজো! সময়ে অসময়ে সেরূপ অভিনয় 
করে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর নিকট 
নিজেদের মাঙ্ষ বলে প্রমাণ করতে 
চায়; কিন্ত আপামে বহু বেইরুট 


দেখেও এদের চিত্ত অঞ্চল, চোখ 


ভোটের উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল ' 


এ হিন্নু রমণীর প্রধান বাধ্যবাধকতা 
এখানেই। 

ভারতীয় গণতন্ত্রের টনি এম্‌নই 
যে, অত্রদ্বেশীয় দক্ষিণপন্থী ছক বা 
পান্ট। ছক অন্ুঘায়ী ঘটন প্রবাহ চলে 
আসছে; আদামের ক্ষেত্রেই বা এর 
ব্যতিক্রম . হবে কেন? সম্প্রদায়গত 
বিভেদবাদকে লাগামমুক্ত করে. তুলতে 
ইন্দিরা কংগ্রেস, আহ্‌-আগপন্থ, 
জনতা, বি জে পি হেন চরম দক্ষিণপন্থী 
শক্তিগুলির দু'টি প্রধান দক্ষিণপন্থী 
শিবিরে সমাবেশ হলো এবং এর 
পরিণতিতে আদায়ে গনীবী রক্তের 
এক অবশ্বস্তাবী হোলি খেলায় পৃথিবীর 
স্ব্যুতম দক্ষিপপন্থার পরা কাষ্টা 
দেখালো। অবশ্যই সর্বশক্তিমান ই-কং 
সরকার এক্ষেত্রেও সর্ব প্রধান ট্রাটেজিউ। 
অথচ মাত্র কয়েকমাস আগে যার! 
বেইরুটে প্যালেষ্টানী নিধনের পর 
মেকী অশ্রুবর্ষণ, করেছিল, , দুনিয়ার 


অন্তান্ত মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে - 


সমৃদ্ধ দেশগুলিই যে তার ওপর খাপ্প+. প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করেছিল, তারা 





ওয়াকফ বোর্ড 
১ম পৃষ্ঠার পর 
যে, ঠক বাছতে গঁ উজাড় হয়ে যাবে। 
ওয়াকফ সম্পর্কে ধেদব ব্যক্তি. অবহিত 
ভার] এই জাতীয় নটা অনেক নজীর 
জালেন। 

জবরদখল হয়ে রয়েছে বহু ওয়াকফ 
সম্পর্তি। পুরনো দিনের কলকাত। 
ও আশপাশের খবর সম্পর্কে ওয়াকি- 
ফ্হাল প্রবীণ. ব্যক্তিদের মতে দমদম, 
টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বেহালা, বরানগর 


প্রভূত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল " 


ওয়াকফ সম্পত্তি । জবরদখল হয়ে 
সেদব স্থানে গড়ে উঠেছে জনপদ । 
খোজ করলেই দেখা যাবে যে, এই সব 


'জবরদখল কঞ্চোনীর মধ্যে রয়েছে জীর্ণ" 


মসজিদ । যা আজ বহন করছে ইতি- 
হাসের করুণ সাক্ষ্য। দখল হয়ে 
যাওয়া এই জাতীয় ওয়াকফ সম্পত্তির 
কিছু নথিপত্র আঞ্জও ওয়াকফ বোর্ডের 
তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দলিলের কোন হদিশ নেই। 
বোর্ড অফিস থেকে তা হাওয়া হয়ে 
গেছে ] 

মোতোয়ালিদের কবল থেকে 
ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করা এবং জবর- 
দখল সর্পপিতি উদ্ধার করার আইনসঙগত 
অধিকার রয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের । 
ভারতের প্রায় রাজ্যেই আছে ওয়াকফ - 





' বোর্ড। কেন্দ্রে আছে ওয়াকফ কাউ- 


ম্সিস। আইন অন্সারে রাজ্য ওয়াকফ 
বোর্ডের কাছে প্রত্যেক ওয়াকফের 
বাৎপরিক হিসাব দাখিল করা বাধ্যতা- 
যুলক। ছুননীতির অভিধোগ . তৰস্ত 
এবং অভিষোগ প্রমাণিত হলে মোতো- 


ম়ালিদের শাস্তি দেবার শ্মমতাও বোর্ডের 


বুয়েছে। 
' এতসব ক্ষত] থাকা সত্বেও ওয়া" 


, কফ সম্পত্তির অপব্যবহার বদ্ধ করতে 


এঘাবত কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই ওয়া- 
কফ বোর্ড গ্রহণ করতে পারেনি । 

রাজ্য ওয়াকফ কমিশনারের মতে 
কম কর্মচারী নিয়ে ন্যমতম আট 
হাজার নথিভুক্ত ওয়াকফের কোথায় 
কি ঘটছে তা দেখে বেড়ানো সম্ভব 
নয়। মামলাই বা কত করা যায়? 
হাজার হাঙ্ার ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে 
ভুচারশটির হিসাব মেলে 1 বাকি- 
গুলির হিদাব মেলে না। মামলা! করে 
বাধ্য করা যায় ঠিকই? কিন্তু কত 
মামলা করা যায়। 

বোর্ডের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ও 
আছে ব্যাপক ছুনাঁতির অভিযোগ । 
ষঢিও এ সম্পর্কে: কমিশনার কোন 


মন্তব্য করেননি । ~~ 


সম্পাদক-_হীরেন বসু ' 


শুকনো, মুখে ক্রোধ-স্ববাঁর ছাপমাত্রও 
নেই- মেকী দেশপ্রেমের আলাল্লাটাও 
পরিত্যাগ করে ওরা আজ পরম 
নিরধিকার। আর সংবিধান? শ্রীমতী 
গান্ধী তে এটিকে ছেঁড়া কাধার মত 
যখন তখন ষন্্রতন্ত্র তালি মেরে 
থাকেন। এহেন বস্তু সম্পর্কে প্রীমতী 
চঞ্চল! আদ্র কেন অচঞ্চল1? 
বামপন্থী লেজুড়বাঁদ 

নির্বাক আমাদের স্থপরিচিত 
বামপন্থী” নামধেয় শক্তিগুলিও ৷ 
ফেডারেল রাষ্ট্রনীতির -বাম্পগন্ধকেও ' 
প্রায় মুছে দিয়ে সমগ্র আদাষে যে 
পু'জিশাহী ও সামস্তশাহী শোষণ 
অব্যাহত চলছে, তাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
সংগঠন ন! করে এ বামপন্থী নামধেয় 
দলগুলি তাদের নিজেদের অবলুষ্থির 
পথট1 ইতিপূর্বেই প্রশস্ত করে এনে- 
ছিলেন । কে নাজানে আধা-সামস্ত- - 
বাদী সমাজের গর্ভেই সাল্পরদায়িক 
শক্তিগ্ুলি নিহিত থাকে ; সেই আদা- 
সামস্তবাদকে আঁধাত ন! করে ত্বারুই 
ভিত্তিতে ' যে নির্বাচন তাকেই 
‘সং কী পতা বাদ বিরোধী লড়াই, 
বলে দেখতে ও দেখাতে গেলে 
_এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী 
নীতি, নির্বাচনী উপায় ও উদ্দেশ্যকে 
হুবছ সমর্থন করলে-__মস্তঃসারশৃন্য 
ভাববাদী রাজনীতি যে কি দশা পেতে 
পারে, তার শোচনীয়তম চিত্রটি 
আসামের দবাঙ্গীর় ও নির্বাচন্রী ফলাফলে 
প্রতিফলিত। আধা সামস্তবাদী নয়া 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে এ নির্বাচনে 
তার গ্রশাসনধন্ত্রকে, নির্বাচনযন্রকে ও 
প্রচারঘন্ত্রকে কার্যত: ফ্যানীবাদী 
বিভেদ্ববাদী করে তুলতে কোন অন্থবিধা 
ছিল নী, নীতিগততভাবেও নাঁ_বিগত 
তিনমাসে আসামের জীবনে তা 
প্রমাদিত। স্বভাবতই আস্থর গায়ে - 
আচড়টিও পড়েনি, কিন্তু সীধারপ 
মানুষের মধ্যে অভি-জাতীয়তাবাদের 
বিভেদবাদের তীব্র উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে 
কালবিলঞ হয় নি? সমগ্র পরিস্থিতিটাই 
তখন দক্ষিণপন্থার অনুকূলে, সাম্প্র- 
দাঁয়িক রাজনীতি তখন তুঙ্গে। এ 
সময়ে এগুলোকে সামনাসামনি আঘাত 
না করে দক্ষিণপন্থী ছকে, তৈরী-- 
রাষ্্যস্থের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়, 
আমলাভঙ্বের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ও পুলিশ ' 
মিলিটারী হিংস্তার আশ্রয়ে -এক 
দানবীয় নির্বাচনে কোলন! “মুস্কিল 
আসান’-এর সদ্ধান করলে তাকে' 
দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রনীতির জি ছাড়া 


Price "60paise 


আর কি আখ্যা দেয়া যায়? কার্যতঃ 
আসামে সাম্প্রদায়িক নরকন্প্টির অপ- 


বাদ থেকে আসামের তথাকধিত ‘বাম 
-ও গণতান্ত্রিক মোর্চা? কি নিদ্ধলঙ্ক হয়ে 


বেরিয়ে আসতে পারছে? মনে হয, 
না) অতএব, এরাও আজ নির্বাক । 
সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর উপায় নির্বাচন 
নয়-নির্বাচনের নামে দানবীয় উপাস্ন 
উদ্যোগ তে! নিশ্চয়ই নয় । তাহলে, 
বছরের পর বছর ধরে, দশকের পর - 
দশক জুড়ে যারা জেগে ভেগে ঘুমোতে 
পারেন, হঠাৎ দুম্‌ করে উদ্দারবাদী 


নীতিবাকাকে মাত্র সম্বল করে নির্বাচনী 


কোলাহলে গল! জুড়ে দিয়ে তার! 
যদি গণচেতন1? বিকাশের খোয়া 


দেখেন. ও দেখান, তাহলে তারা শুধু 


আত্মপ্রতারণ! করেন না, অপরকেও 
প্রতারণা করে থাকে ন--এবং এ সমস্ত . 
প্রক্রিয়ায় জনগন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েন । দুঃখের বিষয়, আমাদের 
বাম-মাগীগণের ফোহাচ্ছন্গ দৃষ্টিপথে এ 
সত্যটি কোনকালেই ধরা দেয়নি, 


বোধহয় কস্মিনকালেও দেবে না। 
একটি কোম্পানী 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
১৯১৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের 
সহকারী সচিব এ ক্রটি লক্ষ্য করেন * 
এবং শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লাভ 
হিসাব করে কাজের দর স্থির করতে 
পরামর্শ দেন। কিন্ত এতদিনেও সে 
প্রশ্নের মীমাংসা হল না। 

এত সত্বেও ১১৭৮-৭১ সালে 
কোম্পানীর লোকসান দাঁড়ায় ১* লক্ষ 
টাক! । গার্ডেনরীচ কারখানায় ধর্মঘটের 
ফলে কার্টার পুলারের কাজ কম হয়” 
১১৭১-৮০ সালে মোট কাজের 
পরিমাণ দাড়ায় ২২ লক্ষ টাঁক1। এত ' 
হর্দিনেও গার্ডেনরীচ কোম্পানী কোন 
অবস্থায়ই বেতনের জন্য প্রাপা টাকা 
ছাড়া অন্ত অর্থ বিনিয়োগের দায়িত্ব 
নেয় নি। 

প্রতিরক্ষা দপ্তর বর্তমানে গার্ডেনর্লীচ 


কারখানা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে । 


প্রকাস্তে কিছু না বললেও কাপর 
গুলার, সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেছে মনেঞ্চ 
হয়। নতুন করে আর দায়-দায়িত্ব. 
নিতে ভারা ইচ্ছুক নয়। অথচ 
বর্তমানে সংস্থার হাতে প্রায় এক 


কোটি টাকার অর্ডার রয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি - 
বস একাধিকার প্রতিরক্ষা ও শিল্প 
মন্ত্রকের কাছে জানিয়েছেন যে এই 
সংস্থা অর্থ বিনিয়োগ করলেই স্ব-নির্ভর 
হয়ে উঠবে। এ ছাড়া সকল দলের 
মতের লোকসভার সমস্তর] কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে এই তিহ্যবাহু_ 


প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ল্াভজ্ঞনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার 'আবেদন ! 
জানিয়েছেন বারে বারে। 


- 


পু 


J পার ক কর্তৃক মীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচা ৬ফুকচশব রোড, কদিকাতা-৬ থেকে! মুন্রিত এবং দর্পন কাধাজয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


বিতর শরিক দলের কাজকর্মে 


্ুপ্টের গংহণিতে fy ধরতেগারে 
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বষ্ঠবিংশ বধ £৬৪ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই মার্চ ৮৩ ॥ ৬, পয়সা - 


রবীন ভারতী দৌগাইটির 
‘ অবহেলায় বহ মুল্যবান দুম্প গা 
ছবি রেকর্ড প্রভৃতি নষ্ট হচ্ছে 


বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
অন্যতম প্রধান পীঠস্থান জোড়ার্সাকোর 


ঠাকুরবাড়ীর এতিহকে ম্লান করে 


দেওয়ার জন্ত, একটি গোপন অথচ পরি- 
কল্পিত চক্রান্ত কাজ করে চলেছে । 
. জাতসারে এবং কতকট। অজ্ঞাত- 


_সারে বেশ কয়েকজন নামীলোক এতে 
' লিপ্ত হয়ে পড়েছেন তাদের সংকীর্ণ 


দুটিতঙ্গীর জন্য 
- রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে 
গঠিত স্মৃতি রক্ষা তহবিলকে পূর্ণ করার 


, জন্ত দেশের মাঁচষ অকৃপণ হস্তে একদিন 


পর্ণ 


স্ এগিয়ে এসেছিল । তহবিলের অর্থ- 
"সংগ্রহের জন্য যে সর্বভারতীয় কমিটি 
হয়েছিল তাঁর প্রধান ছিলেন বিখ্যাত 
আইনজ্ঞ ও এককালের মভারেট নেত 
স্ডার তেজবাহাছুর সাপ্র* আর আনন্দ-. 
বাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর তৎকালীন 
কর্ণধার স্থরেশচন্দর মজুমদার ছিলেন 
এর সম্পাদক । 

, অনেক আশা ও আকাক্ষা নিবে 
দেশের মাহুষ শ্থৃতি রক্ষা তহবিলের 
কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেখিয়ে- 
ছিলেন। ভার! ভেবেছিলেন যে 


পাশ্চাত্য দেশে ইংলণ্ডে যেমন সেকস্‌- 


বং 


oe 


পিয়ার, জার্মানিতে গ্যোটে , এবং . 


সোভিয়েট রাশিয়ায় টলষ্টয়ের স্থতি- 


রক্ষার চেষ্টা হয়েছে আমাদের দেশেও 


অনুকূপ একটা পরিকল্পনা রূপারি 


নিয়ে অর্থসংগ্রহ হয়, সেই সংগৃহীত 


অর্থের সম্যবহার করার কাজে ততটা 
উৎসাহ মোটেই দেখা যাক়নি। তহ- 
বিলে সংগৃহীত অর্থের সঠিক হিসাবও 
তুলে ধর! হয়নি । 
অনেক মুখর আন্দোলনের পর 
একট] হিসাব দেখান হয়। সেটা 
হয়ত আইমের চোখে ঠিক ছিল, কিন্ত 
একেবারে সন্দেহের উধ্বে নয়। কিন্তু 
তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকার পরে 
“আবার প্রকাশ্য সমালোচনা হলে 
নতুন করে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি নামে 
একটি স্থায়ী সংস্থা গড়ে ওঠে মূলত এ 
অর্থে রবীন্দ্রর্চা এবং স্বতিরক্ষার জন্ত । 
নিয়মিতভাবে প্রতি পঁচিশে বৈশাখ 


ও বাইশে শ্রাবণ জে ড়াস কোর " 
প্রাণে ও নিমতলায় অষ্ষ্ঠানের- 


আয়োজন, মাঝে স্নাবে গানের আসর 
এবং ২/১টি ছবির প্রদর্শনী ছাড়া এই 
সমিতির অন্য উল্লেখযোগ্য কোন 
ভূমিকা নজরে পড়ে না। যতদিন 
বিমলচন্্র সিংহ এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জীবিত ছিলেন ততদিন .রবীন্্রভারতী 


সোদাইটির উদ্ভোগে অনুষ্ঠানে কিছুটা 


বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে, তারপর 
আজকালকার অনুষ্ঠানের পাড়ায় 
পাড়ায় যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় 
তার সঙ্গে 'মৌলিক কোন পার্থক্য 
নেই। 

প্রধানত প্রয়াত বিমলচন্দ সিংহের 
উদ্ভোগে রথীন্দনাথের যংগ্রহ থেকে 
নামকরা শিল্পীদের আকা পাঁচ 
'শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ফ্রণ্টের কয়েকটি শরিক দলের 


সি পি এম. বিরোধী কার্যকলাপের - 
- ব্যাপারে ফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে আলো- 


চনা হওয়া দরকার। কয়েকটি দলের 
কার্যকলাপ ফ্রন্টের সার্ধিক সংহতিতে 
ফাটল ধরাতে পারে বলে মনে কর! 
হচ্ছে। | 

সি পি আই দলের মুখপাত্র হিসাবে 
বিশ্বনাথ মুখাজর্ধ যাই বলুন না কেন, 
সি পি আই দলের নেতৃতস্বানীয়দের 
গোপন বৈঠকে সি পি. এমের বহিষ্কৃত 
এম এল এ মীর ফকীর মহম্মদকে দলে 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে 


-গেছে। 


তবে ব্যাপারটা যাতে একেবারেই 
দৃষ্টিকটু না দেখায় সেই অন্য সিপি 
আই ফকীর- মহন্মদের ব্যাপারে রইয়ে 
সইয়ে দলে নেওয়ার নীতি নিয়েছে। 


দিসি পি এম দলের পক্ষ থেকে 


এব্যাপারে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত ন! 
নেওয়া হয় তবে সি পি আই সরাসরি 
ফকীর মহম্মদকে দলে নিয়ে নেবে। _ 

পশ্চায়েত ও জেল]. পরিষদের যে 
সব নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সি পি 
এম দুর্নীতির অভিযোগ এনে দল থেকে 
বের করে দিচ্ছেন, তাদেরকে সি পি 
আই, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড“ 
রক দলে টেনে নেবার /চষ্টা করেছেন । 


কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন 


এ ছাড়াও ষে সব পঞ্চায়েত ও 
জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ধরেই নিয়েছেন যে, তাদেরকে আগামী 

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া 
হবে না, তারা ইতিমধ্যেই সি পি আই, 
আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে 
যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন যাতে 
ওদের দলের পক্ষ থেকে একবারের 
নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে পারে। 


পঞ্চায়েতের প্রার্থী তালিকার এবং ' 


আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে 
একটা নীতিগত কার্যকর সিদ্ধান্ত 


না নেওয়া হলে ফ্রন্টের মধ্যে ফাটল ও 


বিশৃঙ্খলা অবসতস্াবী হয়ে উঠবে। 


ক্রণ্টের মধ্যে থেকেও সি পি এমের 
ব্যাপক গরিষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা অনেক 
শরিক দলের পক্ষেই হজম করা সম্ভব 
হচ্ছে না। ফলে তারা ফ্রণ্টের মধ্যে 
থেকেও নানাভাবে সুযোগ খুঁজছেন 
কিভাবে দি পি এমের প্রাধান্যকে খর্ব 
করা ষায়। এব্যাপারে সন্ভ ফ্রন্ট 
ষোগদানকারী সি পি আই-এর ভূমিকা 
খুব একটা স্বচ্ছ নয়। 

এই সমস্ত ঘটনাই এখন ঘটছে 
নেপথ্যে । লময় মত সি পি এম নেতৃত্ব 
ফরপ্টের বৃহত্তম শরিক হিসাবে ব্যবস্থা 
ন! নিলে পরে বড় রকমের গণ্ডগোল . 
দেখা দিতে পারে ( 


এজন & মাগ সম্পকিত সবার 
দণ্তরটি নামেইদ্রাছে কাজে অষ্ট 


ওজন ও মাপ দপ্তর নামে রাজ্য 
সরকারের একটি দপ্তর আছে। কিন্ত 


থাকলে কি হবে, এই দপ্তর কোন কাজ -. 


করে বলে তো মনে হয় না। বরং বলা 
ভাল দণ্তরটি আসলে $'টো অগন্নাথ। 
কর্মীর] আনেন যান এবং মাস গেলে 
মাইনে পান। 

ওয়েটস এণ্ড মেজারস বা ওজন ও 
মাপ দপ্তরের কান্দ খুবই গুরুতপূর্ণ। 
বিভিন্ন ব্যবসায়ীর! এবং দৌকানদাররা। 
ক্রেতাদের সঠিক ওজনে এবং মাপে 
জিনিষ বিক্রয় করছেন কিনা ত! 
দেখার দায়িত্ব এই দপ্তরের । সংশ্লিষ্ট 
দণ্তরটি শ্রম দণ্টরের অধীনে । ' 

বাজারে গিয়ে আমর! বিভিন্ন 
জিনিষ কিনে আনি। দোকানদার 


যাত্রীদের পকেটে হাত 
এবং হয়রানির চুড়ান্ত 


রাষ্ট্রীয় পরিবহনের নবনিযুক্ত 
চেয়ারম্যান বিধানসভা সন্ত শ্রীশ্ামল 
চক্রবর্তী সম্প্রতি এক ‘নির্দেশ জারী 


করেঞ্ছেম যার ফলে যাত্রী সাধারণের, 


হয়রানি বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে গুণতে 
হচ্ছে ডবল ভাড়1। লম্বা বাসরুট- 
গুলিকে শাটল করা হয়েছে। থি,-এ 
বাসকুট হুল ঠাকুরপুকুর থেকে কীকুড়- 
গাছি। ভাড়া ছিল-৪* পয়সা। কিন্তু 
চেয়ারম্যানের নতুন নির্দেশে কোন 
বাসই ঠাকুরপুকুর থেকে কাকুড়গাছি 
যায় না। ঠাকুরপুকুর থেকে যেসব 
ধি-এ বাস ' ছাড়ে তা ধর্মতল! 
কিংবা শিয়ালদহ পর্যন্ত যায়। কীকুড়- 
গাছি যাবার জন্ত যাত্রীদের থি-এ 
ধরতে হবে ধর্মতলা থেকে ৷ ছুধিকের 
জন্যই ৪০ করে মোট আশি পয়সা 
গুনতে হচ্ছে। 


অনুরূপভাবে ১৪, ৪এ সহ আরও 


বেশ কয়েকটি সরকারী বাসরুটকে 


ভেঙ্গে শাটল করে দেয়া হয়েছে । যার ১ 


অনিবার্য ফল হল যাত্রীসাধারণের 
চূড়ান্ত হয়রানি এবং ভবল গুপাগার । 
শ্যামল চক্রবর্তী রাষ্ট্রীয় পরিবহনে 
যোগ দেয়াতে অনেকেই আশা করে- 
ছিলেন যে, এবার হয়ত রাষ্ট্রার পরি- 


- বহনের বাস ষাভিসের কিছুটা উন্নতি 


হবে! কিন্তু তিনি যে পদ্ধতিতে সংস্থার 
আয় বাড়াবার জন্য যাত্রীদের পকেটে 
হাত দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় 
-যে, শাটল সাভিস চালাতে গিয়ে বেশ 
কিছু বাড়তি স্টাফ লাগবে এবং লোক- 
দানের বহর বাড়বে বই কমবে না। 

যাত্রীদের আবেদন ভেঙ্গে দেয়া 
সাভিসকে পুনরায় চালু করা হোক 
যাতে যাত্রীদের হয়রানি কমে এবং 
পয়সা বাচে। 


,ওক্সন করে জিনিষ দিলেন।' আমরা 


কিন্ত আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঠকলাম । 
দোকানদার ঠকালেন জ্ঞাতদারেই। 
ষে বাটখারার মাপে আমরা জিনিষ 
ক্রয় করলাম সেটা আসলে মাপে কম। - 
আমরা ধারা কেরোসিন ক্রয় করি. 


তার! পাঁচ লিটার কেরোসিন এনে 


মেপে দেখবেন হাফ লিটার কিংব! 
তারও বেশি পরিমাণ তেল কম পেয়ে- 
ছেন আপনি। এইভাবে রাজ্যের ' 


মান্য প্রতিদিন ঠকছেন একটি 
সরকারী দপ্তরের নিলঞ্জ 
উদ্াসীনজয়। 


দাড়িপান্সা বেআইনী, অথচ বাঙ্জারে- 
হাটে কঠের দীড়িপাল্লাই চলে আসছে 


. সমানে । দেখবার কেউ নেঃ। জন. 


সাধারণ এসব জানেন না| কিলোগ্রাম 
হিসাবের বাটবার1 একট? নির্দিষ্ট সময়, . 
অন্তর উপরোক্ত দরে পাঠানোর . 
নিয়ম আছে এবং সরকারী ওজন ও 
মাপ দণ্তর সে সম্পর্কে সাছিফিকেট 
দিলে তবেই সেই বাঁটখার] বৈধ বলে. 
গণ্য হবে। 

"অসাধু ব্যবসায়ীর! বাটখারাগুলিনর 
পিছন দিক ঘষে বেশ কিছুট! ক্ষইয়ে 
ফেলে এবং বাটখারার পিছনের অংশে 
যে ছিত্র থাকে তার মধ্যে থাকে কিছুটা - 
সিপে এবং তাতেই থাকে সরকারী 
ছাপ" পরীক্ষা করে দেখলেই দেখতে 
পাওয়া যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সিসে নেই। ভাই ওজনটাও কম। 
সরকারী পরীক্ষাকালে যদি দেখা যায় 
যে, বাটখারার ওঙ্গন কম তখন সিসে 
দিয়ে কম অংশ পূরণ করে দেয়া হ্য়। 
নিয়ম আছে নির্দিষ্ট সময় অস্তর 
বাটখারা পরীক্ষা করানোর । কিন্ত 
কে সে নিয়ম মানে? 

এসব লক্ষ্য রাখবার জন্ত এলাকা 
ভিত্তিক সরকারী ইন্সপেক্টর আছেন । 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারপ্রাপ্ত 
শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায় 


চি 





জোট নিরপেক্ষ? 


বিপুল হর্যধ্বনির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগামী 
"তিন বছরের অন্ত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের 'সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন । 
“তিনি এলেন, বলেন, জয় - করলেন ।” সত্যই তিনি অতুলনীয় । তাঁর 
. আন্ত ভারত আজ গৌরবান্বিত। মস্কোর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও-ফেটা। 
. প্রকারাত্তরে সামরিক--ভারত জোট. নিরপেক্ষ আর. ইন্দিরা! গান্ধী জোট 
নিরপেক্ষ সম্মেলনের সভাপতি । আফগানিস্থানে রুশ সৈম্ভের উপস্থিতির নিন্দ! 
না করণ এবং কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের পুতুল সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি 
. দান কি নিরপেক্ষতার পরিচায়ক ?' মার্কসবাদীরাও স্বীকার করেন ষে, বিপ্লব 
' রুপ্তানীর বস্ত নয়। 'কিন্ধ.সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভিয়েতনাম একথা! অগ্বীকার 
ক্রে যথাক্রমে আফগানিশ্বান ও কাম্পুচিয়ায় সৈন্ পাঠিয়ে নিজেদের পছন্দমত 
ব্যক্তিদের ক্ষমতায় বসিয়ে প্রকৃতপক্ষে এই দুটি' দেশকে নিজেদের দখলে 
। রেখেছে। সামরিক ডিক্টেটর হলেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক 
ঠিক কথাই বলেছেন যে, আফগান সঙ্কট সমাধানের প্রধান সুত্র .সেখান থেকে 
বিদেশী সৈন্য অপসারণ, তার জোট নিরপেক্ষ ও স্বাধীন অবস্থা পুনরুদ্ধার, 
নিজন্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েস করার 'অধিকারের 
স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা ও সন্মানের শর্তে আফগান জনগণের নিজ বাসতূমে: 
প্রত্যাবর্তন । কাম্পুচিয়া সম্পর্কেও প্রেসিডেন্ট জিকা প্রণিধানযোগ্য কথাই 
বলেছেন যে, একটি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিদ্বেশী “হস্তক্ষেপের এ একটি 
উদ্দাহরণ। এবং “যদি মানবতার 'অন্ভুহাতের মুখোশে ঢাকা সামরিক হস্তক্ষেপ. 
| তিলে চি হা হা ছে ছেরে গলি নিট হস রিডি রি রনি 
, দের করুণার পা হয়ে দাড়াবে ১ 
১ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে এসব সমস্তা-সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, সমাধানের 
সুত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে, রাষ্ট্রনায়করা বক্তৃতা করছেন, রাঁধনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে, কিন্ত সবই বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া। ' কারণ 
জোট নিরপেক্ষ-আস্দোলনের যারা নেতৃস্থানীয় দেশ তাদের অধিকাংশই জোট 
নিরপেক্ষ নয়। কৌন না কোন শক্তিগোষ্ঠীর কাছে তাদের টিকি বীধা। 


দাড়ায় তাদের মুখে নিরপেক্ষতার . বুলি যে কথার কথ! মাত্র সেট! বুঝতে 


' কারো অস্থবিধা হয় ন! - মজার কথা আমাদের বাগাড়ম্বয়-সর্বন্থ প্রধানমন্ত্রী 


₹ আকি তৃতীয় বিশ্বের নতুন, আর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে প্রচুর 
হাততালি কুড়িয়েছেন। যারা ধনী দেশগুলির কাছে আষ্টেপৃষ্টে খণে জড়িয়ে 


আছে আর দেশের লোকের কাধে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েই চলেছে তারা গড়ে 

তুলবে নতুন আর্থ ব্যবস্থা? যাহোক দরিদ্র দেশের জনগপের পয়সায় খানা- 
: পিন], ভ্রমণ, বুলি কপচানে( মন্দ কি--কিছু হোক বা না হোক? কিন্ত 
আমাদের প্রধানমহীর ভাবমূর্তি ও আন্তর্জাতিক সম্মান অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল 
, বে 83233558542 


ওজন ও মাপ শম্পকিত দপ্তর 
" ১ম পৃষ্ঠার পর 


_. ব্যক্তিরা এল্গাকায় মাসিক বন্দোবস্ত 































১ম পৃষ্ঠার পর 


| হাজারের উপর. ছবি সোসাইটির দখলে 


আসে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক 
বইয়ের প্রথম সংস্করণ, তীর নিজের 
কঠের গান :ও আবৃত্তির গ্রামোফোন 
রেকর্ভ। বিদেশে ভ্রমণের ফটোগ্রাফ ' 
এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অনেক, 
জিনিস রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। 

এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষণ তত্বা- 
বধান এবং বাড়ানোর ব্যাপারে সোসা- 
,ইটির বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী যে 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা এক 
অপ্রিয় সত্য | - 
‘' অব্নীন্্নাঁথ,গগনেজ্জনাথ, জ্যোতি" 
রিজ্রনাথ, নন্দলাল বন্থ, যামিনী রায় 
মুকুল দে ও আরও অনেক কৃতী 


কতকগুলো '্রাঙ্কে রয়েছে । শ্বাভা- 
সবিকতাবেই এই সংগ্রহ থেকে অনেক 


ছবি নষ্ট হতে চলেছে। 
আজ দেশে উপযুক্ত প্রযুক্তি বিস্তার 


রক্ষণাবেক্ষণের । 
মুনির নানা .মত .এই অজুহাতে এই 
ছবির অবহেলায় পরিচালকবুন্দ তাদের 
অযোগ্যতা ও ধদাসীত্তই প্রমাণিত 


| করেছেন। বিনা পারিশ্রমিকে দিল্লীর. 
তাছাড়া উন্নয়নের নামে যাঁরা উন্নত দেশগুলির কাছে ভিক্ষের কুলি নিয়ে ' 


স্তাশনাল মিউজিয়াম নষ্ট ছবিগুলি 
উদ্ধার করার'প্রতিশ্রুতি -ঘেওয়া সত্বেও 


'রহস্তময়। নাম কা ও্য়ান্ডে ছোট এক, 
ঘরে একটি গ্যাজারীর প্রহসন করা 
হয়েছে। 


সোসাইটির এক লাইব্রেরী ঘরে এক. 
কোপে পড়ে, আছে।- ্ষে মোটর 
গাড়ী রবীন্দ্রনাথ ও তারি পরিবারের ' 
লোকেরা চড়তেন সেটি একটি গুদ্বাম 
ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। 

সোসাইটির - সদশ্তরা মোটামুটি 


| একটি ছোট. গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবঙ্ধ। ' 


শিল্পীর আকা ছবি এক অন্ধকার ঘরে, 


ছবি নষ্ট হয়েছে । আরও বেশ কিছু 


(কেন এর! উদ্ভোগী হলেন না তাও 


রবীন্্র বা i অন্যতম” bl 
পৃথিক্বৎ ইন্দির! দেবী চৌধুরাণীর অর্গানটি পাঁচ হাজার অমূল্য ছবি এবং. অন্যান্য 


রা 


এদের কল্যাণে একট! ঘরোয়া! ক্লাবে 
পরিণত হয়ে পড়েছিল_। রবীন্দ্র ভারতী 
সোসাইটিকেও তার! সেই একটি. 
“সংকীর্ণ গোষ্ঠীর আওতায় রেখে. ক্রমশ 
নিষ্রাণ করে দিতে চান। 
মাঝে কিছুদিন এদের অধিকার 
ভুক্ত রখীন্ মঞ্চটিকে এরা - -সৌখিন 
5 দলের কাছে ভাড়া খাটিয়েছিলেন 


অর্থের অন্ত | রবীন্র ভারতী বিশ্ব- 


বিপ্বালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে 
সে পরিকয্পন্! বাতিল করতে এর! 
বাধ্য হন। 

“অর্থের অভাব ' নেই সোয়াইটির__ 


" অভাব ষ্ঠ পরিকল্পনা - ও নিষ্ঠাবান, 


কর্মীর : শ্বতিরক্ষা কমিটির সংগৃহীত 
অর্থের স্থদ ও রবীন্দ্র রূচনাবলীর জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘কাছ. থেকে 
পাওয়া রখীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য 
অংশের টাকা সোসাইটির তহবিলে 


- রয়েছে। এই অর্থ দ্বিয়ে জোড়ার্সীকোর 


মহুধি ভবন ও বিচিত্রা ভবনের সংস্কার 


অভাব নেই.এই সব যৃল্যবান ছবিগুলিকে কর! সম্ভব। সেখানে থে পরিবেশে 
বিশেষজ্ঞদের নানা! 


রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ীর. অন্যান্য 
কৃতী সম্তানেরা যেভাবে জীবনযাপন 


করতেন তা ফুটিয়ে তোলা! যায্ন যেমনটি 


~ 


ইউরোপে -সেক্সপিয়ার, গ্যোটে ও 


টলষ্টয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য করা 


, হয়েছে । . এটি একটি জাতীয় কর্তব্য । ' 


সবরমতী আশ্রম ও তিনমৃত্তি ভবন 
গাণ্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুর স্থৃতি বহন 
করে চলেছে সেই আঘর্শে অন্থ- 
প্রাণিত' হয়ে আরও কল্পনার মাধুরী 
মিশিয়ে এই জোড়া্সাকোর বাড়ীতে 
রবীন্্রভারতী সোপাইটির সংগৃহীত 


সম্পদকে সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
জনসাধারণের কাছে স্থায়ী প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা কর! যায়--এ অভিমত বিভিন্ন 
বিশেষজ্ঞদের । - - 

, গত ডিসেম্বরে কলকাতায় সংগ্রহ- 


শালার অধিকর্তাদের এক আন্তর্জাতিক . 


সম্মেলন - হয়। সেখানে উপস্থিত 


' মত মাসোহার] তুলে নেন এজেন্ট 


মারফৎ্। জনসাধারণ ঠকছে-ন। 
_ তাতে কার কি আসে ষায়। ইন্দ- 
পেক্টরদের পকেট.ভারি হয়। 


| রাদ্্য সরকারের এই অকেজো 
ঘ্তরটিকে যদি সক্রিয় করে তোলা হয় 
তাহলে হয়ত অসাধু-ব্যবসায়ীদের 
লোকঠকানে! বেশ কিছুটা কমবে । 
বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত 
_ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট আছে সেইসব 
মার্কেট কর্তৃপশ্রেরও উচিত এসব বিষয়ে 


- একটি সরকারী দর যে আছে-_এ 
তথ্য অনেকেই জানেন না। তাই || 


নজর রাখা এবং সংশ্লিষ্ট দরের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা। 

এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ত 


এসব বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত | 
করতে হবে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে । 
সব থেকে বড় কথা হল লোকঠকানোর 
এই জঘন্য কায়দাটিকে বন্ধ করার, জন্য 
স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতিরোধও গড়ে 
তোলা অবস্তই প্রয়োজন ।. 





রবীন্দ্র চর্চার কোন পরিবেশ যে নেই : ছিলেন গ্যোটে ও টলষ্টয় মিউজিয়ামের 
তা সোসাইটির লাইব্রেরীতে গেলে অধিকর্তার1।. তীর! -রবীন্দ্রভারতী 
অনুমান হয়। এখানে বিশেষ কেউ- বিশ্ববিষ্ভালয়ের উদ্মোগে জোড়াসীকোর 
আসেন না। আগে রবীন্দ্রনাথের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ ও তার সমসাময়িক- 
সম্পর্কে বইয়ের সংগ্রহ ছিল। ' এখন দের স্থবিজড়িত স্থায়ী প্রদর্শনীর যে 
বাংলা উপন্তান সংগ্রহ করা হয়েছে ' ব্যবস্থা হয়েছে তাতে খুশী হয়েছেন। 
.স্দক্তঘের সুবিধার জন্য তারা ত বটেই, সম্মেলনের অন্যান্য 


কেউ দীৰ্ঘদ্নিন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি করছে তা ভবিষ্যতে একটি' আদর্শ ' 
ইন্সটিটিউটের সঙ্গে যুক্ত  ছিলেন। রবী জব. সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত 
এককালের এতিহময় এই প্রতিষ্ঠান হবে। 


নর ॥ ১১ই মার্চ ১৯৮৩ + 


রবীন্দ্রতারতী সোসাইটির পরিচা। লকদের 
| ওুদাসীন্যে মূলাবান সম্পদ নষ্ট হচ্ছে 


কিন্তু এই প্রচেষ্টার সব চাইতে বড় 

গ্রতিবদ্ধক সোসাইটির বর্তমান পরি- 

চালকৰৃবন্দ । এর -চাইছেন জোড়া- 
সকোয় তাদের সংগৃহীত'সম্পদ নিয়ে , 


" গিয়ে সণ্ট লেক এলাকায় : সরকারী 


প্রচেষ্টায় জমি নিয়ে নতুন করে একটি 
উপনিবেশ গড়ে তুলতে ৷ ' 

জোড়ামীকোর বাড়ীতে প্রবেশ ' 
পথ সংকীর্ণ). বর্ষার সময় জল জমে . 
থাকে অতএব ওথানে থাক] চলে ন' 
_একোন যুক্তি, নয় আব্কালকার 
কালে কারণ আধুনিক ইনজিনীয়ারর! 
এ সমস্ত। সহজে সমাধান করতে . 
পারেন ঘি আমরা চাই যে জোড়া- 
সাকোকে তার পুরোনো এঁভিহে 
ফিরিয়ে নেব। 
সরকারকে “এ বিষয়ে উদ্ভোগী 
হতে হবে এই সংগ্রহশালার অমূল্য - 
সম্পদ যাতে উপযুক্ত পরিরেশে জন: 
সাধারণের সামনে নিয়মিত প্রদর্শিত 
হয়। তবে তার আগে প্রয্নোদ্ন 
জনমত, গঠন করা । ষেমনটি হয়েছিল, 
এই : : জোড়াসীকোর যহধি ভবনে 
অবাঞ্চিত লোকেদের অস্ুপ্রবেশের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে । 

বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ ও পরে 
সররার এ বিষয়ে সক্রিয় তখনই হন 
যখন দেখেন যে এই প্রশ্নে সাধারণ 
মানুষের সমর্থন রয়েছে । :- 7 

সোসাইটির কর্ণধারদেের অনেকেই 
আইনজ | তাঁর!" সেই আইনের 
অজুহাতে অনেক রকম জটিলতার হট 
করতে পারেন৷ কিন্ত “একথা! তুললে 


. চলবে না ষে যে ধনে ধনী হয়ে তারা, 


নিজেদের সংস্কৃতির একচেটিয়া ধারক ও" 
বাহক মনে করছেন ' তা দেশের 
সাধারণ মাহবযের । তাদের অধিকার 
আছে এই অর্থের সত্যবহার ' এবং 
রবীন্্রচর্চা ও স্মৃতির উপযুক্ত পরিবেশ, 
সৃষ্টির দাবী করার। 





ছপণ. = 
ৰাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাৰ্ষিক ৩* টাকা 


যাগ্মাধিক ১৫ টাকা 
_ ট্রমাসিক ৭৫৯ 


আজকে ধারা সোসাইটির কর্ণধার. প্রতিনিধিরা এই আশা পোষণ করে- টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
এবং সক্রিয় পরিচালক তাদের কেউ ছেন যে বিশ্ববিষ্ঠালয় যে ভাবে কাজ . | 


ম্যানেজার, ঘপ : 
৬১নং মট লেন, কদিকাতা-১৬ - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১.ই মার্চ ১৯৮৩ 


.বাছেটে পরত আধিক অবস্থা গৌগন বরা হয়েছে মহত 


_ অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক 


১১৮৩-৮৪ সালের বাজেট অঁন্যান্ত 
সাম্প্রতিক বাছেটগুলির মতই প্রকাশের 
চাইতে আধিক অবস্থা গোপন করার 
চেষ্টাই বেশী করেছে । এক পতনোমুখ 
সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীভিত্বিক সরকার 
এভাবেই নিজের অস্থিরচিত্তত। প্রকাশ 
করে এবং বিশাসঘোগ্যতা হারায় । 

১৯৮৩ ৮৪ সালের বাজেটে মোট 
রাজগ্থ বাব আদায় ৩২৫৮৬ কোটি 
টাকা (১৯৮২-৮৩ সালের সংশোধিত 
বাজেটে ৩০৫৬৩ কোটি টাকা দেখানো 
-- হয়েছে ) এবং মোট খরচ ৩৪৮৩৬ কোটি 

টাকা দেখানো হয়েছে। ঘাটতি 
দাড়ায় ২২৫০ কোটি টাকা। অতএব 
, নতুন করের বোঝা ৭১৬ কোটি টাকা 
চাপানো হলে!। এই অতিরিক্ত 
বোঝার মধ্যে কেন্দ্র পাবে ৬১৫ কোটি 
টাকা, বাকিটা রাজ্য স্রকারগুলি 
মিলে। হৃতরাং মোট কেন্দ্রীয় ঘাটতি 
কমে দাড়াবে ১৭৫৫ কোটি টাক]। 
কেশ্ীয় অর্থমন্ত্রী অনেক ধানাই পানাই 
করেছেন। কারণ দেখাবার করুণ 
চেষ্টা করেছেন । কিন্তু তিনি যে 
“ুপীকৃত অসস্তোষের বারুদে অগ্নি- 
সংযোগের চেষ্টা করেছেন সেটা বোঝার 
মত সামর্থ্য যখন লাভ করবেন খন 
দেখবেন ঘে অর্থমন্ত্রকের দায়ভার থেকে 
"তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে । কারণ 
অন্যান্য মন্ত্রীদেরই মত তিনিও শাসক 
শ্রেণীর বশংবদ আজ্ঞাবহ হলেও খরচের 
উপযুক্ত বসন্ত মাত্র । অর্থাৎ যখন খুশী 
তাকে খরচের খাতায় লেখা হবে'। 
অতীতের সম্মুখম (চটি, রষ্ণমাচারী, 
জন মাথাই এবং অতিসম্প্রত্তি ভেঙ্কট- 
. ব্রমণের মত প্রণব মুখাজ্রও একট! 
অশ্রন্ধেয় নামে পরিণত হবেন । 

একটু তলিয়ে বাক্তেটের অঙ্কগুলি 
দেখার আগে আবার মনে করা দরকার 
যে বাজেট হচ্ছে একট] সরকারের এক 
বিশেষ সময়কালের (এখানে এক 


»বছরের) আনুমানিক আয়বায়ের 


য় না। সরকারী আয়ব্যয় নীতি 
একটা নীতিমালা ধরে চলে। "এ 
নীতিগুলি দেশের অর্থ নৈতিক পরি- 
স্থিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বা গ্রত্যাহত যাই 
হোক ন! কেন, মোটামুটি পরিস্থিতির 
হেরফের ঘটাতে পারে। যেমন ব্যাঙ্কের 
সু, ব্যক্তিগত আয়, সঞ্চয় ও বিনি- 
য়োগের নীতি গোটা অর্থনীতিকে 
মোচড় দিয়ে এদিকে ওদিকে বাঁকাতে 
পারে, স্ফীত অথবা সঙ্কুচিত করতে 
“পারে । কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণীগত 
অবস্থানকে কোন বাঁজেট বা আয়ব্যয় 
নীতিই পালটায় ন! বা পালটাবার 
 দ্বাবীও করে না। 


পু | কিন্তু এটুকু বললেই সব বলা 


বর্তযান বাজেটের আলেশচনা 
করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি করব না কারণ 
অনেক অর্থনীতিবিদ ও শিল্পবাণিজ্যে 
কৃতী পুরুষের] এর নানাদিক নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। কোন বিশেষ 
সময় পরিধির মধ্যে করভার চাপানোর 
মধ্যে যেমন শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে 
তেমনি ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এ বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী অনুপস্থিত থাকে না। এ 
দিকগুলি সম্পর্কেই সংখ্যাগত ও 
তথ্যগত আলোচন! করে সংঙন্গেপে 
এবারের বাজেট সম্পর্কে গতাহ্গতিক 
আলোচনা শেষ করবো । 2 

প্রথমেই বলা দরকার যে বাজেট 
যেভাবে উপস্বাপন করার কথ! সেভাবে 
করা হয় নি। অর্থাৎ এই বাজেটে 
সমগ্র আয় ব্যয়ের চিত্র ফুটে উঠে নি। 

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ 
দত্ত সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে 
বাজার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার চার 
হাজার কোটি টাকা খন তুলেছেন এবং 
আরো ১৯৪০ কোটি টাক! আই এম 
এফ-র এস ডি আর ও বিশেষ খণের 
কোটা তুলেছেন । অর্থাৎ মোট ৫৯৪০ 
কোটি টাক! এই বাজেটে দেখানে" 
হয়েছে । নাহলে ঘাটতি অনেক বেশী 
দেখাতে হতো। 

তাছাড়া বাজেট পেশ করার মাত্র 
কয়েকদিন আগে প্রশাসনিক আদেশে 
৮** কোটি টাকা (প্ট্রেল ও প্্রল- 
জাত সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে) রেল 
মাশুল ও ঘাত্রীভাড়া বাবদ ৪৮* কোটি 
টাকা ও ডাক ও তার মাশুল বাবদ 
৭* কোটি টাক? অতিরিক্ত তুলে নিয়ে- 
ছেন! অর্থাৎ ৫১৪* কোটি টাকা+ 
১৩৬০ কোটি, একুনে ৭৩*০ কোটি 
টাকা তুলে নেওয়ার পর বাজেটের 


অতিরিক্ত কর ৭১৬ কোটি টাকা ধার্য, 


করেছেন।* অতএব মোট অতিরিক্ত 
রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে ৮*১৬ 
কোটি টাক] ঘা বাজেটে আংশিক মাত্র 
দেখানো হয়েছে । 

যদি এই টাকার সঙ্গে নীট ঘাটতির 
১৫৫৫ কোটি টাকা ধর] হয় তাহলে 
আসল ঘাটতি দাড়ায় ১০৭১ কোটি 
টাকা । কোন এক বছরে জনগণের 
উপর এত বিশাল বোঝা অতীতে আর 
কোন সময় চাপানো হয় নি। বলা 
বাছল্য এই ধরণের বাজেট মু্রাস্ষীতি 
বাড়ায় ছাড়া কমাতে পারে না। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার 
চতুর্থ বছরে পরিকল্পন! বাব মোট 
বরাদ্দ প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকায় 
দ্বাড়াবে। তাঁসত্বেও মোট পরিকল্পনার 


" আৰ্থিক বরাদ্দ ১৭৫০ কোটি টাকার 


মধ্য যে অংশ বাকী রইলো তা এক 
বছরে পূরণ করা এক অসম্ভব, অবাস্তব 
ব্যাপার । ইতিমধ্যে মুদ্রাম্কীতিজনিত, 
যূল্যবৃদ্ধি হিসেবে ধরা হলে দেখা যাবে 
ষে পরিকল্পনার বাস্তব লক্ষ্য পূরণ করার 
মত আঁথিক বরাদ্দ করাই সম্ভব হবে 
না / অর্থাৎ অন্তান্ত পরিকল্পনার মত 
ষষ্ঠ পরিকল্পনাও অসমাপ্ত থেকে যাবে।- 

সরকার তাদের লক্ষ্যপূরণ সম্পর্কে 
ঘে নিশ্চিত নন, সেই করুণ চিত্রটাই 
ফুটে ওঠে । অথচ এটা! চাপা দেবার 
জন্যই দফায় দফায় বাজেটকে খণ্ডিত 
কর] হয়েছে । 

বাজেটে ঘাটতি হবার একটা বড় 
কারণ শিল্পে মন্ধার ভাব। কিন্ত 
সরকার এটা শ্বীকার করেন না। | 
শিল্পপতি ও বণিক সমিতির পক্ষ থেকে 
শিল্পে মন্দার কথ। বলা হয়েছে । 
বিশেষতঃ মোটর গাড়ী, ট্রাকটর, সার, 


এম এফ আই পাঁচলা স্কুল কমিটির ঘম্মেলন 


এস এফ আই-এর পাঁচলা স্কুল 
কমিটির সম্মেলন গত ১২ই ফেব্রুয়ারী 
অহ্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে পাঁচল! 
এ. এম হাই স্কুল গেটে সংগঠনের 
পতাকা উত্তোলন করেন বাউড়িয়! 
আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নবীন ঘোষ 
এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন 
বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে তারক সাহা, 
তপতী কাড়ার, সেখ জিকরিয়া, হাবিব 
বিপ্লব, হাবিবুল ইসলাম প্রমুখ। পরে 
স্কুলের পার্শববর্তা গৃহে শতাধিক ছাত্র- 
ছাত্রীর উপস্থিতিতে সম্মেলন পরিচালন! 
করেন পৈয়েছর রহমান, তপতী 


প্রামাণিক, কল্যাণী চ্যাট 'প্রমুখকে 


নিয়ে গঠিত সভাপতি মগ্ডলী। নবীন 
ঘোষের উদ্বোধনী ভাষণের পর 
সম্পাদকীয় রিপোর্ট রাখেন - সেখ 


% 


গোলাম এহিয়া, গণসঙ্গীত পরিবেশন 
করে ভারতীয় গণনাট্যের পাচল! 
শাখা । সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির শেখ 
নজীর আমেদ। সম্মেলন থেকে 
আগামী বছরের জন্য সৈয়েছুর 
রহমানকে সভাপতি এবং তপতী 
প্রামাশিককে সম্পাদিকা করে সুভাষ 
ব্যানার্জী, হাবিব বিপ্লব, তপতী কাড়ার, 
মূনন্ুর আহমেদ ছসনেয়ারা খাতুন 
প্রমুখ ১৭ জন ছাত্র ছাত্রীর এক কমিটি 
নির্বাচিত হয়। এবং আগামী বছরে 
৩০০ জুন সদস্য সংগ্রহ, পাঁচলা এ এম 
হাই স্থলে নঙ্কুপ নির্মাণের দাবীতে 
আন্দোলন প্রভৃতি কর্মনুচী গৃহীত 


হয়। 


ইনজিনিয়ারিং, চট, চিনি, ইম্পাত 
প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে মন্দার আবি- 
তাব তো সুস্পষ্ট । তাছাড়া বিশ্বের 
শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রায় স্থায়ীভাবে 
মন্দার কবলে থাকায়, এদেশের রপ্তানী 
বাণিজ্যের ভবিষ্যত আশাপ্র নয়। 
ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতিও 
বিপুল, ছয় হাজ্জার কোটি টাকা । এই 
হারে ঘাটতি চলতে থাকলে দেশের 
বৈদেশিক মুদ্রার মজুত উবে যেতে 
দুয়েক মাস লাগবে? 

মুলধনী বাজারেও ১৯৮১ সালে যে 


বেনী পাঁচতলা 


সমস্ত রকম পৌর আইনকে কলা! 
দেখিয়ে আগুারগ্রাউগ্ডসহ বেআইনী 
পাঁচতলা যে বাড়িটি বেহালার বুকে 
সগর্বে মাথা উচু করে দাড়িয়ে রয়েছে 
তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কোনরকম 
উদ্চোগই পৌর বর্তৃপক্ষ করছেন না। 
কেন তার কারণ অজ্ঞাত। 

টাউন আযাও কাটি, প্রযানিং আযকট 
অন্থদারে নকশ! অনুমোদনের পূর্বে 
পৌর এলাকায় কোন বাড়ি তৈয়ী হতে 
পারে না। অথচ কার্যত দক্ষিণ শহর” 
তলী পৌরসভা এলাকার এগারে! 
নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনীভাবে এবং কোন 
অনুমোদন ব্যতিরেকেই আগ্ারগ্রাউণ্ড 
সহ পাঁচতলা বাড়ি তৈরী হয়েছে 
১৯৭৪ সালে । তখন ছিল কংগ্রেলী 
জমানা। নেই জমানার কুফল আছ্ছও 
বয়ে চলেছেন সি পিএম প্রভাবিত 
দক্ষিণ শহরতলী পৌরসভা! 

আলোচ্য বাড়িটি ১৯৭৪ সালে 
তৈরী হলেও অনুমোদনের জন্য নকশা 
জম! পড়েছে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের 
নিকট লিখিত এবং মৌখিক অভিষোগ 
করা সত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন অজ্ঞাত 


কারণে এ বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে' 


নীরব । এখানেই শেষ নয়! তিনটি 
হোন্ডিং নিয়ে ৰাঁড়িটি তৈরী । তিনটি 
হোল্ডিং-এর মালিকানা আলাদা 
আলাদা ব্যক্তির । তিনটি হোচ্ডিং 
একত্রিত করার বিষয়ে কোন আগাম 
অঙছমোদন নেওয়া হয়নি। কিন্তু 
নকশা জম! পড়েছে কেবলমাত্র ৯/১ 
ভায়মণ্হারবার রোডের ঠিকানায় । 
বাড়ির সিড়ি এবং রান্নাঘর তৈয়ী 
হয়েছে ৪/১ রায়বাহীছুর রোডে, 
বৈঠকথান1 তৈরী হয়েছে ৫৭/৪৮ ভায়- 
মণ্ড হারবার রোডে এবং আারগ্রাউণ্ড 
বাড়িটির বাকি অংশ গড়ে উঠেছে ১/৯, 
ভায়মগহারবার রোডে । এখনও 





চাঙ্গা ভাব দেখা গিয়েছিল, ১৯৮২ 
সালে তা স্তিমিত হয়ে এসেছে । ১৯৮১ 
সালে ইকুইটি ও প্রেফারেন্স শেয়ারে 
নতুন মুলধন সংগৃহীত হয়েছিল ১৭২"৪ 


কোটি টাকা, ১৯৮২ সালে কমে 
দাড়িয়েছে" ১৫৪"১' কোটি টাকা। 
অবশ্বা :৫ শতাংশ সুদ কবুল করে 
ভিবেঞ্চার ও অন্যান্য খণপত্রে মূলধন 


উঠেছে ২৪৩ কোটি টাকা। কিন্ত এই 
চিত্র যুলধনী বাজারে নতুন মূলধন কটির 
কোন লক্ষণ দেখায় না। 

শেষাংশ ৬ষ পৃষ্ঠায় 

বা়ীর কাহিনী 
নিৰ্মাণকাৰ্য চলছে । 


আলোচ্য এই বেআইনী বাড়িটির 
দখলদার হলেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী 
প্রীশংকরপ্রপাদ চ্যাটাঙ্ঞগ। শ্রমিক 
কর্মচারীদের €পর দমন পীড়ন চালা" 
নোর বিষয়ে তার কুখাতি আজ সুবি- 
দিত। -শংকরবাবু তারই বাল্যবন্ধু এবং 
দক্ষিণ শহরতঙ্গী পৌরসভার আযাসেস- 
মেণ্ট বিভাগের কর্মী শেখ স্থজ্া এবং 
কুমার ব্যানার সহায়তা নিয়ে 
বেআইনীভাবে নিষ্মিত এই বাড়ির 
নকশা অনুমোদনের জন্য দিয়েছেন 
১৯৮২ সালে । . 

তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে 
দখলদার * শংকরবাবু বাড়িটি ১৯৮২ 
সালেই তৈরী করেছেন। কিন্তু ১১৮০ 
সালে ভি রতন আ1ড কোম্পানি 
নামক উত্তর কলকাতার ছবি তোলার 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হাইকোর্টে এন্ি- 
ডেবিট করে যা হাইকোর্টে পেশ করার 
জন্য তৈরী কঃ! হয়েছিল এবং রিট 
পিটিশশে যে ছবি পেশ করা হয় তা 
কোন বাড়ির? নিশ্চয়ই এই বাড়ির। 
তাহলে নধিগত প্রমাণ থেকে দেখা 
যাচ্ছে বাড়িটির নকশা! ১৯৮২ সালে 
অ্ছমোদনের জনয ১৯৮২ সালে জম] 
পড়লেও তার আগেই বাড়িটি নিিত 
হয়েছে । 

এদব“তথ্য পৌর কর্তৃপক্ষের গোচরে 
এনেছেন শংকরবাবুরই খুড়তুতে। ভাই 
তারকনাথ চ্যাটার্জী। কিন্ত কেন 
পৌর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরব তা 
রহস্যজনক ! এই বাড়িটি সম্পকে দক্ষিণ 
শহ্রতলী পৌরসভার চেয়ারম্যান 
শুনিরগুন মুখা যদি কোন ব্যবস্থা না 
নেন তাহলে শুধু তার মৃথেই চুনকালি 
পড়বে না, চুনকালী পড়বে সামশ্রিক- 
ভাবে সি পি এম দল ও বামফ্রন্ট 
সরকারের মূবে। | 


|| চার ।। 


ক্ষুদ্র পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা 


জনৈক সম্পাদক 


নতুন পত্রিকার আবির্ভীবকে ম্বাগত 
জানাতেই হয়, বিশেষ করে সেই 
পত্রিক যদি স্ব জীবনবোধে 
অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, সাধারণ মানুষের 
জীবনচর্য, সমস্যার কথা প্রকাশ করবে 
বলে ঘোষণা করে।,. কেনন। আজ 
পশ্চিমবজের সমস্ত বৃহৎ পত্রিকাই 
সাধারণ মাচছ্ষের সঙ্গে নিজেদের এক 
অসেতুসম্তভব ব্যবধান রচন? করেছে। 
নিপীড়িত শোষিত মানুষের জন্য 
তাদের কোন মাথাব্যথা! নেই এবং 
দেশের প্রকৃত চিত্র তার! প্রতিফলিত 
করে না। এইসব বৃহৎ পত্রিকার 
মালিকর] নিজেদের শ্বার্থে বর্তমান 
সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে 'চায়, 
তাই সমান পরিবর্তনের ন্যুনতম 
প্রচেষ্টা দেখলেই গেল গেল রব তোলে । 
এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র পত্রিকার ওপর 
অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। এইসব 
ক্ষুদ্র পত্রিকাকে পালন করতে হয় 
জনলাধারণকে তার পরিগার্থ, জীবন 
সংগ্রাম, অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন 
করার দায়িত্ব। অথচ এই মনোপলি 
ও মূল্যবৃদ্ধির যুগে এদের পক্ষে অস্তিত্ব 
রক্ষাই মস্ত বড় সমস্তা। . 

এমন এক সময় ছিল এই বছর দশেক 
আগেও যখন অবস্থা এত প্রতিকূল 
হয়নি। একটি পত্রিকা প্রকাশের 
পক্ষে যা প্রথম প্রয়োজন তা হল 
কাগজ ও ছাপাখানা । কাগজের 
ছুমূল্যিতা সর্বজনজ্ঞাত। “প্রকৃতপক্ষে 
ছাপার কাগজ এখন কালোবাজারে 
মুখ লুকিয়েছে । বেশী দাম না দিলে 
পাওয়া যায় না। আর ছাপার খরচ 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্র পত্রিকার নাগালের বাইরে 
চলে ষাচ্ছে। তাই প্রতি সংখ্যার জন্য 
এই দুই খরচ জোগাড় কর] পত্রিকার 
পরিচালকদের পক্ষে এক দুরূহ সমস্ত] । 
আনুষঙ্গিক অন্যান্ত খরচের কথা ন! 
হয় বাদই দিলাম এবং সেই সঙ্গে 
লেখকদের টাকা দেবার কথাও । 

পত্রিকার আয়ের দিক ছুটে । 
এক বিজ্ঞাপন; ছুই পত্রিকা বিক্রী । 
বৃহৎ, পত্রিকার পক্ষে বিজ্ঞাপন থেকে 


আয়টাই প্রধান, কিন্ত ক্ষুদ্র পত্রিকার . 
' বড় রাস্তা হন যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচার । 


পক্ষে তা নয়। কারণ বড় বড় 
বিজ্ঞাপনদাতার1 ক্ষুদ্র পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিতে চায় না। বলা হয় 
এদের প্রচার সংখ্যা সীমিত, ভাই 
ভোগ্যপণোর বিজ্ঞাপন দিযে কোন 
লাভ হয় ন!। কিন্ত সেটাই বিজ্ঞাপন 
না দেবার একমাত্র কারণ নয়। আমি 
নিজে একটি পত্রিকা চালাই দীর্ঘকাল 
ধরে। এই পত্রিকা যখন পঁচিশ ত্রিশ 
হাজার চলত তখনও কিন্তু বিজ্ঞাপন 
বাড়েনি। কারণ এখনকার দিনে 
যারা বিজ্ঞাপন দেশ্ন তারা এটাও দেখে 


যে, তারা কোন্‌ কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিচ্ছে, সে কাগজের নীতি কি? 
তাই প্রতিষ্ঠানের ছনশৃতি, অন্তায় বা 
কর্মচারীদের দাবিদাগয়ার কথা প্রকাশ 
করলেই বিজ্ঞাপন বদ্ধ করে দেওয়া 
হয়। এক সময়ে-বেশ 'কয়েক বছর 


আগে হুর পত্রিকাগুলিও বিভিন্ন 


বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ছিটেফোটা 
বিজ্ঞাপন পেত। বর্তমানে বৃহৎ 
পত্রিকাগুনি সব গ্রাস করে নিচ্ছে। 
এবং তাদের প্রকাশনের সংখ্যা ক্রমশই 
বাড়ছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক প্রতি- 
ষ্টানের বিজ্ঞাপন বাজেটের একট! 
মোটা অংশ রেডিও টিভি হোডিং 
ব্যানার এবং ফিল্মে চলে যায়। 
কাগজের জন্যে বরাদ্দের সিংহভাগ 
যাচ্ছে বড় কাগজে। ক্ষুদ্র পত্রিকার 


যে সব পরিচালক প্রভাবশালী অথবা. 


খুঁটির জোর আছে তারা এতে কিছু 
কিঞ্চিৎ ভাগ বসাতে পারেন। শর 
পত্রিকাগুলো সরকারী বিজ্ঞাপনের 
পৃষ্ঠপোধকতাও খুব একট] পায় না। 
যে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছু হাজার 
নয়, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিজ্ঞাপন 
দেন না। অতএব যেসব ক্ষু্র পত্রিকার 
প্রচার দু হাজারের কম তাদের কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিজ্ঞাপন পেতে গেলে 
প্রথমেই অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে 
হয়। অর্থাৎ তাদের প্রচার সংখ্যা 
বাড়িয়ে দেখাতে হয়। এই ভাবে 
অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় ।, রাজ্য সরকার 
আবার রাজনৈতিক ট্রিক! খতিয়ে 
দেখেন। পশ্চিমবঙ্গে বত'মানে বামক্রপ্ট 
সরকার অধিষ্ঠিত থাকার ফলে বামপন্থী 
পত্রিকাগুলোর সুবিধা হয়েছে । তারা 
কিছু কিছু বিজ্ঞাপন পাচ্ছে রাজ্য 
সরকারের যা আগেকার আমলে 
পাওয়া যেত না এবং বামস্রণ্ট সরকার 
বিদায় নিলে ষা আর পাওয়া যাবে না 
বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে 
কুত্র পত্রিকার পক্ষে আশাহরূপ 


বিজ্ঞাপন পাবার আশা নেই বললেই 
চলে। 


অতএব এদের অর্থাগমের একট] 


কিন্ত মে পথেও অনেক বাঁধ! । স্বচেয়ে 
বড় কথা হল পত্রিকা চালু করতে গেলে 
অর্থাৎ প্রচার সংখ্যা বাড়াতে গেলে 
কাগছকঝে পাঠকদের -কাছে আকর্ষণীয় 
করতে হবে। তার অন্য ছবি, ভাল 
লেখা দিতে হবে । যেহেতু অধিকাংশ 
পাঠক মনোপলি প্রেসের মরীচি- 
মায়ায় আবদ্ধ, তাই ক্ষুদ্র পত্রিকার 
চেহারায়ও কিছু চাকচিক্য ও পারিপাট্য 
আনতে হবে। আর তা করতে গেলেই 
খরচ বাড়বে। অবশ্য কাগজের অধি- 


কাংশ বিষয় ষদ্ধি ল্রাজনীতি-ঘে যা 
হয় এবং যদি পাঠ্যযোগ্য হয় তাহলে 
মোটামুটি বিক্ৰী হতে পারে । 

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র পত্রিকার 
আযু সীমিত হতে বাধ্য। অস্তিত্ব 
রক্ষার সমস্তার চাপে ব্যক্তিগত বা 
গোষ্ঠীগত উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 
সমাজ ও রাজনীতি অচেতন নির্ভেজাল 
সাহিত্য পত্রিকাঁগুলে কিছু কিছু বড় 
বিজ্ঞাপনদাতার পৃষ্ঠপোষকতা পায়। 
কিন্ত ত! সত্বেও এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় 
না এই কারণে ষে, তরুণ কবি বা 
লেখকর] সাহিত্য চর্চার লক্ষ্য নিয়ে 
পত্রিকা প্রকাশ করলেও তাদের চেষ্টা 
থাকে কিভাবে বড় কাগজে আশয় 
পাওয়া যায় । আর একবার সেখানে 
কন্ধে পেলেই সাহিত্যর আধর্শ-টাদর্শ 
গোলায় চলে যায়। 

এতদূর পর্যস্ত যা লেখা হল তার 
সবটাই হতাশার কথ|। কিন্তু হতাঁশাই 
সব কথা নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা 
নয়।  উপরিবর্দিত স্মস্তার মধ্যেও 
নতুন পত্রিকা জন্ম নিচ্ছে ব্যক্তিগত বা 
গোষ্ঠীগত উদ্ভোগে এবং অনিশ্চয়তার 
মধ্যে টিকেও থাকছে । আমল কথা, 
সততা, আন্তরিকতা ও আদর্শের প্রতি 


নিষ্ঠা অনেক অপাধ্য সাধন করতে 
পারে। 


আঙ্গ আমর] বড় কঠিন সময়ের 
মধ্যে দিয়ে চলেছি। সাম্যের মধ্যে 
চরম হতাশ1। সমস্ত কিছুর ওপর 
অনাস্থা। রাজনৈতিক দলগুলোর 
ওপর বিশ্বাস লুপ্ত হতে চলেছে। 


মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগি 


তার মনোভাব বিদায় নিয়েছে । যেন 
তাদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক । ফেষ! 
পারছে লুটেপুটে খাচ্ছে । অধিকাংশ 
মানুষ অন্যায় আলয়র অর্থাৎ ঘেট! তার 
প্রাপ্য নয় তার ধাদ্ধায় ঘুরছে । আর 
সকলেই দোহাই পাড়ছে বর্তমান সমাজ 
ব্যবস্থার । এই সর্বব্যাপী নৈরাজ্যের 
মধ্যে ক্ষুদ্র পত্রিকা সমাজ সচেতন সুস্থ 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমর্থক ভূমিকা পালন 
করতে পারে। কিন্তু তাকে অস্তিত্ব 
রক্ষা করতে হবে নিজের সংগঠনের 
জোরে। এই স্থার্ঘপ্র যুগে কেউ 
তাকে সাহাষা করতে এগিয়ে আসবে 
না? এরজন্ত তাঁকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
সংগঠন তৈরি করতে হবে এবং উপযুক্ত 
প্রচারের মাধাহে স্থানীয় লোকদের 
মধ্যে তার প্রচার বাড়াতে হবে। বড় 
বড় বিজ্ঞাপনদাতা বা সরকারী অনুগ্রহ 
লাভের চেষ্টা ত্যাগ করে তাকে ছোট 
বাবসায়ী বা উৎপাদনকারীর কাছে 
ঘেতে হবে বিজ্ঞাপনের জন্তে। এই 
ভাবে. অবিরাম গোষ্ঠীবন্ধ প্রচেষ্টা 
চালাতে হবে। 


£ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই মার্চটু১৯৮৩ 


. ০ 





সংবাদের প্রতিবাদ 


ভিসেম্বর ৩১, ১৯৮২ তারিখে 
আপনার পত্রিকার প্রকাশিত “কল- 
কাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা নয়- 
ছয়” শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতি পৌর" 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছে । 
উল্লিখিত প্রতিবেদনে আপনার 
প্রতিবেদক কলকাতা পুবসংস্থ। এবং, . 
তার দায়িত্বশীল অফিসার সম্পর্কে 
সংবাদ পরিবেশন করার আগে যদি 
পৌর-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিপান্ত বিষয়ে 
আলোচনার প্রয়াস পেতেন এবং 
বিষয়টি সম্পর্কে অস্লদ্ধান করে প্রকৃত 
তথ্য জেনে নিতেন তবে এরূপ ভ্রান্ত 
তথ্য জনমানসে বিভ্রান্তির হুষ্টি করত 
না। উল্লিখিত বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
নথি ও অন্যান্ত কাগজপত্রে, যে তথ্য 
আছে তা নিম্নলিখিতরূপ। 
কাকুরগাছি-মানিকভলা / নিউ" 
মার্কেটের উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ 
টাকা বে-আইনীভাবে বে সরকারী 
ব্যাঙ্কে রাখার প্রকাশিত অভিযোগ 
তথ্য ভিত্তিক নয়। ১৯৮, সালে 
পৌর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সিন্ধান্ত নেন ষে 
এই জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সি 
এম ভি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্ত 
অতীতের অভিজ্ঞতাক্স নিরিখে ইউনাই- 
টেড ইণ্ডাষ্টিয়াল ব্যাঙ্কে বাজার উন্নয়ন 
সম্পর্কিত পুস্তিকা বিক্রি ‘আর্পেন্ট মানি’ 
এবং এইসব খাতে আদায়ী অর্থ জম। 
রাখা হবে। পুর বাজার প্রকল্পে ব্যাঙ্কার 
হিসাবে ইউনাইটেড ইণ্ডান্িয়াল ব্যাংকের 


এই মনোনয়ন রাজ্যসরকার কলকাতা . 


মিউনিপিপাল আযাকট (১৯৫১) এর 
১২৫ ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অনুমোদন 
করেন। রাজ্য সরকার অঙ্ুমোদ্বিত 
পৌরবর্তৃপক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের 
সংগে পৌরসংস্থার বর্তমান স্পেশাল 
ভেপুটি কমিশনার (এফ) শ্রীজে পি 
সেনগুপ্ত কোন ভ্করেই যুক্ত ছিলেন 
না। কারণ এ সময় তিনি পৌর- 


সংস্থায় যোগদানই করেন নি। অতএব _ 


কলকাতা পৌরসংস্থা বাঁ সংস্থার 
স্পেশাল ডেপুটি কমিশনার (এফ) কর্তৃক 
লক্ষ লক্ষ টাকা বে-সরকারী ব্যাঙ্কে 
বে-আইনীভাবে রাখার অভিযোগ 
সর্ব ভি ৰদীন । 

স্পেশাল ডেপুটি কমিশনার (এফ) 
শ্রীজে পি সেনগুপ্ত পুরসভা “থেকে যে 
বেতন নিচ্ছেন সে >দ্বন্কে আপনার 
প্রতিবেদক (ে মন্তব্য করেছেন সেটিও 
বিল্রান্তিযূলক | শ্রসেনগুপ্ধ ১৭-৩-৭৭ 
তারিখে কেন্দীয় সরকারের চাকুরী 
থেকে অবসর গ্রহণের বয়সের অনেক 


* 


আগেই স্বেচ্ছা! অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে 
সি এম ডি এতে ওই একই তারিখে 
বেতনক্রমে ও প্রদেয় 
ভাতায় ভেপুটি ডাইরেকটর (অর্থ) পদে 
যোগ দেন। ওই সংস্থাতেই ১৪.১০.৮০ 
তে ১৯০০-২১০* মূল বেতন .ও প্রদেয় 
ভাতার এডিশনাল ভাইরেকটর (অর্থ) 
পদে উন্নীত হন। ৪-২-৮১ তারিখ 
থেকে তিনি মি এম ভি এ র এডিশনাগ 
ডাইরেকটর (ফিনান্দ) এবং কলকাঙ্ 
পুরসংস্থার অর্থ দপ্তরের প্রধানপে 
যৌথ দ্বায়িত্ব পালন করেন । পরবর্তাঁ- 
কালে ৩ বছরের জন্য ভেপুটেশনে কল- 
কাতা পুর-সংস্থায় স্পেশাল ডি সি (এফ) 
পদে ২২৫*-২৫০* টাকা বেতনক্রম 
ও প্রদেয় ভাতায় যোগ দেন। লীসেন- 
গুথের এই ডেপুটেশন, নিয়োগ ও 
বেতনক্রম রাজ্য সরকার স্থির করে 
দেন। প্রীদেনগুপড দি এম ডি একর 
স্থায়ী কর্মচারী, তাঁকে মানিক সভাত। 
মাহিনা মি এম ভি এ যে শর্তে দিতেন 
কলকাতা পুরসংস্বাও সেই একই শর্তে 
দিচ্ছেন । অতএব বে-আইনীভাবে 
কলকাতা পুরসংস্থা থেকে শ্রীসেনগুপ্রে 
মাহিনা বা ভাতা নেবার প্রশ্ন ওঠ 
না। 


১৬০৪-১৯০০ 


স্থনীল সেনগুপ্ত, 
অধিকর্তা 

তথ্য ও জনসংঘোগ অধিকার 
কলকাতা পুরসংস্থ! 


দপণ 


বিজ্ঞপ্তি 

প্রকাশের স্থান 
৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ 
প্রকাশ কান _ সাপ্তাহিক 
সম্পাদকের নাম--হীরেন বস্থ 
জাতি-_ভারতী্ব 
ঠিকান।--১৩।১ জহরলাল দ 
লেন, কলকাতা ৬৭ 
মুদ্রাকরের নায-_হীরেন বঙ্ 
জাতি-ভারতীয় 
ঠিকান--১৩।১ জহরলাল দত 
লেন, কলকাতা ৬৭. 
প্রকাশকের নাম_হীরেন বু 
জাঁতি--ভারতীয় 
ঠিকান1-:১৩।১ জহরুলাল দু 
লেন, কলকাতা ৬৭ 
সত্বাধিকারীর নাম-হীরেন বসু 
জাতি--ভারতীস়্ 
ঠিকানা--১৩1১ জহরুলাল দর 
, লেন, কলকাতী। ৬৭ 

আমি ঘোষণা করছি উপরে প্র 
বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত সভ্য । 


* (শ্বাঃ) হীরেন বর 
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শুন রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ঠীবাজি 


অমৃল্যরতন সেন 


ঘে হারে ভারতীয় রাজনীতিতে 
উত্রোত্তর ক্ষমরোগের ব্যাধি ও প্রসার js 
ঘটছে তাতে এই উপমহাদেশের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট শঙ্কিত হবার 
কারণ আছে। ভারতী রাজনীতিতে 
এই ক্ষয়রোগের প্রামাণ্য নভীর হিসাবে 
নেতৃত্বের অভাব এবং রাজ্নৈতিক 
শৃষ্ঠতাকে সহজেই চিহ্নিত করা যার। 
শাসক ও শোষকশ্রেণীর ইমারত 
জ্রুতলয়ে ধসে পড়ছে। দুর্নীতি শুধু 
প্রশাসন যন্ত্রেই নয়, সর্ব-সাধারণের 
মধ্যে তীব্র দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। 
সব-সাধারণের মধ্যে দুনীতি এবং 
স্ববিধাবাদ ছড়িয়ে পড়া অবশ্য শাসক- 
শ্রেণীরঈ , অপদার্থতার পল্পবগ্রাহিতার' 
পরিণাম । এই পরিণাম কোন বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। জনগণ প্রাত্যহিক জীবন- 
যাত্রার মৌল উপা্বান--অম্ন, বস্তু, 
বাসন্বান, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যগ্্রণাকর- 
ভাবে উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত।' এই 
বঞ্চনার গভীর ক্ষত নিয়েই তাদের 
অপদার্থ নেতৃত্বের হামবড়া নীতিবাক্য 
গিলতে হচ্ছে__বাস্তবে যার কোন 
মূলাই তাদের বাছে নেই। পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনার চুষিকাঠি ধরিয়ে 
জনগণকে আর অ''তুর দরে বন্দী রাখা 
যাচ্ছে না; কারণট1 শ্বাভাবিক-- 
বয়সের ধর্মেই জনগণের বোল ফুটছে। 
অথচ জনগণের সম্মুখে প্রতিকার 
বিধানের কোন পথ খোলা নেই। 
সংসদ এবং বিধানসভার নির্বাচনওলে! 
জনগণকে. কিছুদিনের জন্য মাদকদ্রব্য 
গ্রহণের উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখে মাত্র । 
নির্বাচন শেষ হতে হতেই জনগণের 
আবেশ কেটে যায়। তারা নিজেদের 
ঘে তিমিরে সেই তিমিরেই দেখতে 
পায়। জনগণের নিষ্পায় এবং 
বন্বণাকাতর প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুব্ধ 
প্রবণতা একদিকে যেমন ভাগ্যবাদী 
হয়ে ওঠে_সাযাক্িক বোধ থেকে 
তাদের জীবন সরে যায়, জীবনের 
[বোধ জট পাকিয়ে সমাজের গভীরে 
বরাট শূন্যতার গহ্বর সব করে) 
অপরদিকে তেমনি বেপরোয়া 
পশ্চাৎ্পদগামী হিং পাশব বৃত্তিতে 
নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে জীবন 
উপভোগ করতে চায়। জনগণের এই 
অস্থিব আর নিরবলম্থ মানসিক অবস্থা 
নোদবশ্রেণী মাতেকই কাষা। কিন্ত, 
একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা পর্যন্তই 
জনগণের এই অবস্থা থেকে ফলদ 
তোলা যায়। এই পরিসীম! অতিক্রান্ত 
হলেই শ্বাভাবিক শোষণ পদ্ধতি বজায় 
রাখা আর সস্তব হয় না। শোধকশ্রেণী 
তখন ভার অভ্যন্ত ভঙ্গিমার পরিবর্তন, 
ঘটাতে বাধ্য হয়। জনগণের ওপর 


পরোক্ষ নির্যাতন এবং নিপীড়ন 
প্রত্যক্ষ নির্যাতন আর নিপীড়নে 
উন্নীত হয়। শোধকশ্রেণীর সমস্ত 
হাতিয়ার জনগণের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে 
গর্ভে ওঠে। 

জীবনের মূল্যবোধ জাগিয়ে ভোলার 
মত দেশে আজ আর কেউ অবশিষ্ট 
নেই। সর্বভারতীয় পর্যায়ে তে! 


নেই-ই, এমন কি রাজ্য বা আঞ্চলিক , 


পর্যায়েও নেই। এখন সব কিছুরই 
যূল্যমান নিধারিত হয় রাজনৈতিক 
কৌশলে, রাজনৈতিক প্রতুত্ববাঁদের 
ভিত্তিতে। তিত্তিটি ঘি কৌশলসর্বন্থ 
না হয়ে অস্ততঃ কিছুটা নীতিগত এবং 
আদর্শগত হতে? তবে জাতীয় কিংবা 
আন্তর্জাতিক স্তরেও আমবা কিছুটা 
নীতি আর আদর্শের স্পর্শ পেতাম । 
এখন আমরা এমন একটি কবন্ধ 
জাতিতে পরিণত হয়েছি যে জাতি 
মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক শক্তিকে 
বলিপ্রদান করতে পেরেছে বলে 
অহংকারে মত্ত হতে ভালবাসে, যে 
জাতির কাছে বিবেকানন্দের উদাত্ত 
বাণী পরিহাসের বন্ত, রামরুফের মত 
একভ্বন জনশিক্ষার, বাহক হয় উন্মাদ 
নয়তো ফম্পীবাজ ; আর যার্কস-লেনিন- 
এঙ্গেলস মাও জে দ্ংকে তো আমর? 
হম করেই ফেলেছি । আমাদের 
বর্তমান প্রজন্মের বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, 
ব্যারিস্টার, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক 
কেউই আর জাতীয় ইয়েজ নন 
সকলেই নিঞ্জ নিজ পকেট স্ফীত করতে 
ব্যস্ত । ফলে নৈতিক আর আদর্শের 
জগতে আজ আমর] পুরোপুরি নিঃস্ব । 
নিঃস্ব মানুষের প্রধান অবলম্বন 
হচ্ছে ভাগ্যবাদ আর ধর্মের আফিং। 
ধর্মের সুত্র আর নীতিগুলো অনতি- 
পরিবর্তনীয়-_আবির্ভাবের কাল থেকে 
তার মৌল কোন পরিবর্তন ঘটে না, 
সমাজের যতই পরিবর্তন ঘটুক 
পরিবতিত সামাজিক অবস্থায় বিশেষ 
ধর্মের মৌলনীতি এবং জীবন জিজ্ঞাসা 
যতই কেন না৷ অসঙগতিপূর্ণ হোক। 
পক্ষ স্তরে জীবনধর্ন নিয়ত পরিবর্তনশীল 
সমাজ পরিবর্তনশীল । সমাজের 
আ্রোত্ধারা বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্তনের 
অঙ্ছগামী । অক্ষয়, অবায় বলে বিজ্ঞান 
বা মানব সমাজের বৈজ্ঞানিক অবস্থানে 
কোন অনন্ত সত্য (নই । বৈজ্ঞানিক 
সত্য আর স্থির বিশ্বাসগুলো নবতর 
চেতনায় নিষিক্ত হয়ে নতুন সত্য আর 
নতুন বিশ্বাসে উত্তরণ লাভ করে। 
সমাজ বিজ্ঞানেও এই পবিবর্তনের সত্য ' 
শু উত্তরণ অবিসদ্বাদিত। কোন 
বিশেষ সমাঙ্জব্যবস্থায় জনগণ নৈতিক- 
ভাবে যখন নিঃম্ব হয়ে পড়ে তখন সেই 


অধঃপতিত সমাজের কাছে বিজ্ঞানের 
এই সত্যদৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে 
সেই সমাজের জনগণ ভাগ্যবাদী এবং 
অনভ ধর্মের আফিং-এ বুদ হতে 
থাকে। 

এই মুহূর্তে আমাদের সম্মুখে ঘে 
চরিত্রটি এখনও একেবারে নিঃশেষিত 
হয়ে যায় নি তিনি নেতাঙ্রী স্বভাষচন্দ্ 
বসু । এই বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা তার 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে যত ভুলই করে 
থাকুন সম্ভবতঃ বিমান দুর্ঘটনায় হারিয়ে 
গিয়ে তিনি বেচে গেছেন। স্বাধীন 
ভারতে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি, তাঁকে 
কতখানি অবশিষ্ট রাখত সে “বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে । কারণ, 
স্বাধীনতার পর আমরা দেখতে পাই, 
জগ্মলয় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে 
ফদ্দীবাজি আর সুবিধাবাদ এত পোক্ত 
ভিত রচন1 করেছে যে এই কলুষিত 
পরিমণ্ডলে সেই দ্বাধীনচেতা! পুরুষকে 
হয়তে। বানপ্রস্থ নিতে হতে|। সমগ্র 
ভারতীয় উপমহাদেশে এই একটি মাত্র 
ব্যক্তিত্ব বীরত্বের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক 
এঁক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেহিল। 
মহত্মা গান্ধীর নৈতিক বল এবং 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্ব আর 
স্বাধীনতার চেতনা ছিল ভারতীয় 


উপমহাদেশের পরম সম্পদ) আমরা 
এই উভয়কে হারিয়ে চরম 
নিংশ্বের পর্যায়ে পৌছেচি।, শুধু 


তফাৎ হলো, মহাত্মা গান্ধী প্রাণ 
দিয়েও রেহাই পান নি; নেতাঙ্জী 
হারিয়ে গিয়ে বেচেছেন। 

রাজনীতিতে ' বোধহয় কিছুরই 
সীমা নেই। ছিন্নমস্ত। ভারতীয় 
রাজনীতি এখন এমন এক পর্যায়ে 
পৌছেচে যাকে এককথায় বলা যায় 
জুয়াচোরদের রাক্জনীতি। * কোন 
রাজনৈতিক দলই এই পচনশীল 
রাজনীতির উর্ধের নেই। না থাকার 


প্রধান কারণ, রাজনৈতিক মওকাবাজি। 


কৌশলে কে কতটা জনগণের বুক 
চিরে রক্তপান করতে পারে তারই 


অথচ শীত 

মানস চৌধুরী 

সমস্ত শুকনো ভালেই ফুল ফুটুক 

সব শিশুর শুকনো মুখে 

কচিপ্রাতার ছোপ লাক 

বেরিয়ে পড়,ক.বৃদ্ধ বৃদ্ধার! বসন্ত 
বাতাসে 

নির্ভেজাল তরুণ তরুণী মনে 

এই প্রার্থনাই অহরহ করতে ইচ্ছে করে 

অথচ প্রতিবারেই শীত আসে আসেই 

আর শিশুরা *---*, 

কেন যে নওগা কি নেলেই হয়ে যায়! 





N 


প্রতিযোগিতার রাজনীতি । 
শাসক ও শোষক শ্রেণীর ইমারত 
ন ধসে পড়তে থাকে তখন 
নিপীড়িত জনগণের মনে এই আশা ও 
আকাঙ্ষা থাকা অন্যায় নয় যে, কোন 
না কোন নীতি ও আদর্শনিষ্ঠ সংগঠন 
তাদের পাশে এসে দাড়াবে । সামাজিক 
জটিল স্তরগুলে৷ তাদের ব্যাখ্যা করে 
বোঝাবে। সংকটের মুহূর্তে তাদের 
জীবনের যুল্যবোধওঁলো'কে উজ্জীবিত 
করে তুলবে । শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
তাদের সংগ্রামের সাথী হবে । কৌশলে 
খোল! ময়দানে শোষক শ্রেণীর বন্দুকের 
নলের মূখে জনগণকে ভিড়িয়ে দিয়ে 
দরদীর1 গা ঢাক] দেবে না। শোষিত 
ও নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে থেকে 
তাদের সংগ্রামী দীক্ষা দেওয়া নীতি ও 


॥ পাঁচ | 


আদর্শনিঠ সংগঠনের দায়িত্বের মধ 
পড়ে। এই দায়িত্ববোধ থেকে সব 
রাজনৈতিক দল আজ পদন্থবিত। 
অগহায় জনগণের মনে উচ্চাকা হ্র! 
জালিয়ে দিয়ে সংকটের মুহূর্তে তাঁদের 
পরিত্যাগ করে রকতচোষার দলে ভিড়ে 
যাওয়ার নাম বেইমানি এবং শয়তানি । 
এই রাছগ্রস্ত ভারতীয় রাজনীতি 
জনগণকে পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা 
ছাড়া অন্য কোন উপঢৌকন দিতে 
পারে লা। 

এই পথে ও পদ্ধতিতে ভারতীয় 
রাজনীতি চলতে থাকলে পরিণামে 
জনগণ রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ 
ও উদাসীন হবৈ। সেই শৃ্তস্বান পূর্ণ 
করবে ফ্যাসিবাদ । অতএব রাজনৈতিক 
কৌশলী আর মওকাবাজের। সাবধান । 





তরুণ করির কাব্যগ্রন্ত 


ফুটবল : অহপ মুবোপাধ্যায়। 


প্রকাশক:  গ্রন্থাদি, ২।৯২। এ 
শ্রকলোনী, কলকাতা-১২। দাম 
ছয় টাকা। 


ইতিপূর্বে অঙ্ুপ মুখোপাধ্যায়ের 
কবিতা সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র ধারণ! 
ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থটি ধারণ! 
করবার স্থযোগ এনে দিল। বস্তুত 
কবিতা পাঠে আজ্রকাল আমার ভীষণ 
ক্লান্তি লাগে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে 
অহ্থপের কবিতা পড়তে শুরু করে’ 
বিস্মিত হলাম যে, এই তরুণ কবি 
আমাকে ক্লান্তি থেকে উদ্ধার করেছেন। 
তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশভঙ্গি যুগপৎ 
আশাব্যগক। প্রচলিত ছকের বাইরে 
তার অনুভবে একটি পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় রয়েছে । 'ফুটবল'-কে প্রতীক 
করে তিনি অনায়াদে উচ্চারণ করতে 
পারেন £ “ফুটপাথের অস্থায়ী শেডের 
নীচে / যেখানে সত্তর বা নব্বই মিনিট 
নয়-/ বিরামহীন চলে আরো। 
আরো বড় এক ফুটবল খেল! !” কবির 
আত্মমর্ধাদ! সম্পর্কে অনুপ সঙ্জাগ। 
যেমন ‘এই রাত্রে’ কবিতায় £ “আর 


_ ডেগে আছে এক কবি/যার কলমকে 
-স্টিয়ারিং-এ পরিণত করতে অক্ষম/ 


রুক্তচক্ষু কোনে! ভাণ্ডাবেড়ী আইন/ 
অধবা কোলা গুড়ের চেয়েও মিহি! 
কোন রাদ্রকীর বারবণিতা-সম্মান 1” 
অনুপ পদ্মভোম্ী কবি নন, প্রতিটি 
কবিতায় তার রাঘনী তিমন্স্কত! গ্রথল 
বেগে প্রকাশমান। তথাকথিত ‘গ্রপ 
থিয়েটার’-এর  ফ্যাশান-সবন্বতাকে 
তিনি সঠিক সমালোচনা করতে পারেন, 
ষেমন পারেন “শিশুবর্ষ' 'নারীবর্ষ’ 


‘প্রতিবন্ধী’ বর্কে। ‘লোডশেডিং 
‘পানীয় জলকঃ’ পর্যস্ত তার তীর্যক 
দৃহীতে ধর! পড়ে। স্তর দশকের’ 


বিপ্লবী এহ্তির প্রতি কবির সহাম- 
ভূতিগ দুল ক্ষ্য নয়। এশিয়া ৮২-কে 
কবি এইভাবে সমালোচন! করেন ই 
“বন বাংলাদেশে থর আর/উড়িস্যাতে 
বন্যাঃগোজে আই” এম, এফ-লোন্‌ 
আপপুর পেটে/দিললীয রাজকন্য।” 
‘মুক্তি নেই’ কবিতায় কবি শ্বল্পভাষণে 
বলেন £ 

«আমি যেখানেই যাই 

সঙ্গে যায় 

আমার ছায়া... 

আমি যেখানেই যাই 

ছায়ার মতোই 

লেপ টে চলে 
আমার বাসন" 

যতদিন স্র্য আর পৃথিবী থাকবে।” 

‘আমার কথ!’ শেষ কবিতায় কবি 
গ্রন্থে মৃত্রপপ্রমাের কৈফিয়ত দিয়েছেন। 
“্অবস্তপ্তাবী কিছু ছাপার ভুল/রয়েই 
গেল মাত্র চার ফমাতেও/বারে বারে 
প্রুফ দেখার পরেও |” 

ধারাবাহিক” কবিতায় “ও দাদা, / 
গল্পটা শুনে ধান না--১, ‘মুক্তি নেই”-এ 
«আমি যেখানেই যাই”, 'ধ্বামী’তে 
“আমার সব গান--ঘুওরের মতে! 
বেধে দিয়েছি ছাট পায়ে” ইত্যাদি 
বাক্য গঠনে প্রতিষ্ঠিত কবিদের 
প্রভাবকে কাটানে! অন্থপের পক্ষে 
দুঃসাধ্য ছিল ন1! 

অ।বে" একটি কথা৷ বাইরের 
পারিপাশ্থিকের সঙ্গে অস্তিত্বেৰও সংক ট 
এবং তন্রনিত দ্বন্বকে সুম্পষ্ট করার 
দ্বায়ি্বর থাকে কবির, যার দ্বারা কাব্য 
আশুরা আন্তরিক হয়ে গঠে। আশা 
করি অনুপ ভবিষ্যতে সেদিকেও 
মনোঘোগা হতেন। তা নাহলে 
সামগ্রিক কবি-ব্ক্রিন্ব গড়ে উঠবে না। 


মিহির আচার্য 


| ছয় ॥ 


রেলের অস্থায়ী কর্মীদের বিষ অনিন্চিত * 


সাধন নন্দী 


শিয়ালদহ ডিভিসনের অন্তর্গত সমস্ত ' 
ক্যাজুয়াল লেবারের ভবিষ্যত আজ . 


' অনিশ্চিত।- রেলওয়ে ক্যাজুয়াল প্রথা 
বিলোপ হয়ে যাওয়ার কথা আমরা 
লকলেই বিভিন্নভাবে জানতে প্রেরেছি। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রেলওয়ে 
মহী যেমন কমলাপতি ব্রিপাঠীর আমল 
থেকে শুনছি যার! ক্যাজুয়াল আছে' 
এবং যাদের ১২* দিন একনাগাড়ে 
চাকুমী করা হয়েছে তাদের সমস্ত রকম 
স্থায়ী কর্মচারীদের মতন স্থযোগ স্থবিধা . 
দেওয়া হবে। তাছাভা' এদের জ্রুত 
চাকুরী পাকা কর] হবে এট] কিছুদিন 
পূর্বেকার কখ1। কিন্তু তা কি হয়েছে? 

একটু তলিয়ে “দেখলেই তা বোঝা 
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জনতা সরকার ক্ষমতায় আদি: 
পর রেলে অবসরকালীন পরিপ্রেক্ষিতে 
যে চাকুরী দেওয়া হচ্ছিল তা গত ৩১ 
লালের জুন মাস থেকে বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। যাদের: চাকুরী দেওয়া 
হয়েছে তাদের মধ্যে রেলওয়েরই একট! 
বিভাগের ছেলের! বিশেষ ভাবে অব- 
হেলিত- হচ্ছে।“ এর কারণ কি? 
রেলওয়েতে লোকো, ক]ারেজ, টি আর 


এম,টি আর ডি, বিভিন্ন দপ্তরে যাদের - 


চাকুরী দেওয়া হয়েছে' তাদের এক 
রকম্‌ পাক1 বলেই ধরে নেওয়া ঘায়। 
১২* দিন অতিবাহিত হলেই ভার! 
পাস, মেডিক্যাল লীভ লবই 
ভোগ করছে। অর্ধচ যাদের এ একই- 
ভাবে ট্রাফিক ও? .কমাশিয়াল " দধরে 
: চাকুরী হচ্ছে তারা এই সমস্ত সুযোগ 
 স্কুবিধাগুলি পাচ্ছে 'নাঁ। এবং এই 
্বগুরের ছেলেদের 'সারামাস কাজও 
দেওয়া হয় না। কারোকে বা ১০ দিন 


এমনকি সার! মাসে আবার তিনদিনও 


অথনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর :. 


- স্থৃতরাং এই বাজেটে জনগণের উপর | 


যে অতিরিক্ত কর ভার চাপানে! 
হয়েছে সেই তুলনায় কিছু কিছু ছাড় 
সমুন্দে গোপ্প্তুল্য । এই প্রকৃত চিত্ত- 
টাই বাজেটে গোপন, রাখার - চেষ্টা 


কাজ দেওয় হয়। 2 ধরনের বহু 
নজির আছে ।. রেলওয়ে প্রসাশনের 
কাছে বিশেষ করে জেনারেল ম্যানেজার 


ডেপুটি রেলওয়ে ম্যানেজার, ভি পি' 


ওর কাছে এরা কোন সদুত্তরও 


পাচ্ছে না। তারা শুধুই আশ্বাস দেন 
‘তোমাদের চাকুরী খুব শীউই স্থায়ী 


হবে’ অথচ তা হয় না। তাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগই উচ্চশিক্ষিত ছেলে। 


আর তাদের কাজও খুবই নিম্ন মানের |. 


যথাঃ বাক্স ঠেলা, গেটে পাহার! দেওয়া, 
ষ্টেশন ঘণ্টা বাজানো, রানিং রুমে থালা 
বাসন যাঁজা, গার্ডের বাক্স মাথায় করে 


রানিং রুমে পৌছে দেওয়া, আবার বা 
কখনও রেলওয়ের ড্রাইভারকে টোকা 
দেওয়া ইত্যাদি । এদের মধ্যে বর্তমানে 
অনেকেরই তিনশত থেকে সাড়ে চারি- ' 


শত দিন একনাগাড়ে কাজ হয়ে গেছে 


রেলওয়ে রেকর্ড অন্থ্যায়ী। একথা 
অনেকেরই জানা আছে যে রেলওয়ে 
বোডএর সাকু'লার অঙ্গযায়ী, যাদের 
চাকুরী একনাগাড়ে :১২০ দিন হয়ে 
গেছে তার! স্থায়ী কর্মচারীর ব্যায় 
সমস্ত রকম সুযোগ স্থবিধ! পাবে। 
অথচ, এর! কেউই তা পাচ্ছে না। এক. 


. একজনকে আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত 


| ইউনিয়ন .নেই। 


ক্যাজুয়াল লেবার হিসাবে কাটাতে ছয় 
রেলওয়েতে । এছাড়া এদের কোন, 
তাদের , 
দিনের পর দিন, এরকমভাবে মার - 
'থেতে হচ্ছে।, 


স্থতরাং 


এর পরেও কথা হল এই ৫ যে রেলে 
গত ৮২-র জুন থেকে সমস্ত রকম 
রিটায়ারমেণ্ট চাকুরী নিয়োগ বন্ধ করে 
দেওয়া সত্বেও এ ৮২'সালের মধ্যেই 
আবার অনেক ছেজেকে অবৈধভাবে 
নিয়োগ কর! হয়েছে। তাদের কোন 
বৈধ নিয়োগ পত্র নেই। এদের অন 
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ছেলেরা 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ 


দর্পণ | শুক্রবার, ১১ই মার্চ ১৯৮৩ 


ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ নিবিকার। 
আরও উল্লেখযোগ্য এনের ব্যাপারে 


: কেউ অভিযোগ করতে গেলে রেলওয়ে _ 


কর্তৃপক্ষের জবাব যে এরা গত ৭৪ সাল 
থেকে রেলে চাকুরী করছে। অথচ 


খবর নিয়ে জানা গেল, এ্যাকাউন্ট ' 


সেকশানে তাদের এ সালে কোন 


 মাহিনার বিলে নাম অন্তর্ভূক্ত হয় নি। 


এ বিরাট অনৃশ্ত হাতের খেল] । কিন্ত 
আজও তার! বেশ বহাল তবিয়াতে 
চাকুরী করছে।. অথচ অবসরপ্রাপ্ত 
কমীদের বহ ছেলে আছও শিয়াল 
সেকশনের ক্যান্ুয়াল কমীঁ হয়ে অথৈ 
জলের মধ্যে পড়ে আছে। 





Ed 


হয়েছে। দেশ যে এক অভূতপূর্ব অর্থ- ' 


নৈতিক সংকটের কবলে আশাহীন ' 
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে, এই ' 


করুণ পরিণতির আসল চিত্রটি বেশ 
মুন্দীয়ানার সঙ্গেই 


হয়েছে। 


কিন্ত অর্থনৈতিক ঘটন! প্রবাহ 


এমনই অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য যে কম্বল 


চাপা দিলেই তা উবে যায় না বরং, 


. ভত্মাবহ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জলে ওঠে এবং 
জালিয়ে ছারখার করে দেয়। 


গোপন , করা, 


ূ 


৮ ja নি 





£ নানা জনগন কল্পনা, নানারকম নৈরাশ্যক্রনক ভবিষ্তকণীকে বার্থ 
" প্রমাণ করে ভারতে নবম এশিয়ান গেমস- “এর এই বিপুল সাফল্য  - 
কিকি'রে সম্ভব হলো { Be 


“হস্প উদ্দেশ্য এবং ৃষলাবোধের সঙ্গে 
কগ্রের পরিশ্রম”-এর ফলে? 






এই সরণীয় উদ্ধৃতি প্রধানমন্রী জরীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। 


gl 


' নতুন ২৯ দফা কার্যসূচী উদ্বোধনের সময় 
হিরা জিরা 


এই মনোভাব মিলেমিশে কাজ কারে আমর! রেকর্ড সসযে ১ 
বিশাল স্টেডিয়ামগুলি তৈরী করেছি এবং দক্ষতার সঙ্গে দেশর 
আরোতন করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াভের জন্য আম্র। য। কৰেছি, 
আমাদের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা এবং নতুন ২০ দফ। কার্যমুচীর 


জন্যেও আমরা তা করতে পারি I 


শক্তিশালী দেশ গঠনে | 
স্বা্থুন আমর! নকলে মিলেনিশে কাজ জরি 





স্পা 


গা 


রগ 
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বাগ-ট্রান্নের- ভাড়া বৃদ্ধি ও বামফণ্ট 


আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা - 

- সময় ছিলো, যখন বাস-ট্রামের ভাড়! 
বৃদ্ধি হলেই ব্যাপক গণঅন্দোলন তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে, পড়েছে। 
, ১৯৫৩ সালে মাত্র এক পয়সা ট্রাম 
ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সংগঠিত জঙ্গী 

৷ আন্দোলন তো ইতিহাস হাই 
করেছিলো | তখন যু বৃদ্ধির পেছনে 
কেন্দ্রের কতোটা দায়িত্ব, আর কতোটা 
রাজ্য সরকারের --সে সব কুট প্রশ্ন 
নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায়নি। 

" এবং এইসব আন্দোলনের. নেতারাই 
‘ আজ ষখন ‘বাসফ্রণ্ট’ নাম নিয়ে এরাজ্যে 
শাসন পরিচালন! করছেন, তখন দেখা! 
যাচ্ছে, বাস-ট্রাম প্রভৃতির ভাড়া ক্রমা- 


গত বৃদ্ধির, ব্যাপারে তারাই. আজ 


এ নোতুন ইতিহাস তৈরী করছেন। 
" একেই বুঝি বলে ইতিহাসের ট্রাজেডি ! 
বস্তুত ১৯৭৭ 'সালে বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতাসীন হ্বার পর থেকে 
_ এ রাজ্যে ঘতোবার বাস-উ্রামের ভাড়া 


বেড়েছে এবং 'ষতে] বেশি হারে, এর 


আগে. কোনোদিন পাঁচ-ছ বছরের 
মধ্যে এতো বেশি হারে তাড়। বৃদ্ধির 
“কোনে নজির নেই। . ছু'বছর আগে 
তাড়া বৃদ্ধি 'কর! হয়েছিলে৷ কেন্দ্র 
পেলের দ্বাম বাড়িয়েছে এই অনু 
- হাতে ।: সেবার . অবস্ত শুধুমাত্র ভাড়া 
বাড়িয়েই বামক্রণ্ট সরকার সন্তষ্ট হননি । 
প্রাইভেট বাস মালিকদের করুণ’ 
অবস্থার কথা বিবেচন1 করে রাজা 
তহবিল থেকে (অর্থাৎ, জনগণের প্রদত্ত 
' করের টাকার সাহায্যে) তাদেরকে 
_ অৰ্পণ ' হাতে - ভর্ভ,কি 
দিয়েছেন আর এবার তার! ভাড়া 
চীন বিশ্বব্যাঙ্কের উপদেষ্টাদের 
নির্দেশে । এবং এই বিশ্বব্যাঙ্ক হচ্ছে 


সেই বিশ্বব্যাঙ্ক, কয়েক বছর আগেও 


সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের একটা 
প্রধান মাধ্যম হিসেবে যার বিরুদ্ধে 
" এইসব বাম্রণ্টতুক্ত দূলগুলিই তারশ্বরে 
প্রচার চালিয়ে এসেছে। এই তো 
মাত্র বছর দেড়েক আগে কেন্দ্রীয় সর- 
কার অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে আই 
এম এফ থেকে পাচ হাজার কোটি টাকা 
কখন নেওয়ার জন্তু এইসব বামফ্রটিব্াই 
নিন্দায় গর্জে, উঠেছে, এবং সরকারী 
ভতুকী তুলে দিয়ে পরিবহন, বিদ্যুৎ 
. প্রভৃতির ক্ষেত্রে দাম বাঁড়াবার জন্য 
আই এম এফ-এর শর্তের বিরোধিতা 


করেছে অথচ তারাই আবার এই ' 
রাজ্যের “অর্থনৈতিক বিকাশ’ ঘটাবার . 


পর্যন্ত _ 


বারবার ভিক্ষের ঝ,লি- নিয়ে হাজির 
হচ্ছে, এবং Gaia প্রদত্ত কোটি 
কোটি টাকার লোভে এবার তাদের 
নির্দেশের সামনে নতজাছ হয়ে বা 
উামের ভাড়া বাড়াবার জন্য প্রস্তুতি 
নিয়ে চলেছে । 

আর এ প্রসঙ্গে মজার কথা হচ্ছে 
এটাই যে, এ রাজ্যে গত ক’ বছর ধরে 
"ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাজ্য সর- 
কারের দায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে-গিয়ে 
বামক্রন্টীরা যখন কেন্ত্রকেই শুধুযাত্ 


দায়ী করার এক হাস্যকর খেলা চালিয়ে 


যাচ্ছেন, তখন তারা আদৌ একথ! 
খেয়ালই করছেন না ষে, বাম-্রামের 
ভাড়া বাড়িয়ে তারাও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ- 
ভাবে সেই মৃজ্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেই 
আরে! জোরদার ক'রে তুলছৈন। 
অবশ্য তাদের এই সাশ্প্রতিক ভাড়া 


বৃদ্ধির পক্ষে গণি খান চৌধুরীর মতো 


একজন বড়ো মাতব্বর ভারা ইতি- 


মধ্যেই লাভ করেছেন, যিনি প্রকাস্তে 


বিবৃতি দিয়ে বাধ-ট্রাম -ভাড়া বৃদ্ধির 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন 'করেছেন। 
সাম্প্রতিক ভাড়! বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতি- 


বাদ করার নাম ক'রে ‘বামফ্রণ্ট-বিরোধী 


চক্রান্ত’কে জোরদার করার ষে “অশুভ 
প্রচেষ্টা, চলছে, তার বিরুদ্ধে আত্ম- 


- আত্মবিজ্ঞাপনমুধর, এই কেন্দ্রীয় মন্্রীটির 
সমর্থন নিশ্চয়ই বামক্রপ্টের হাতকে 
বিশেষভাবে শক্তিশালী ক'রে তুলেছে। 


অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে, একই ব্যাপারে পরম্পর বিরোধী 
অবস্থান গ্রহণের মধ্যে দিয়ে “দবান্বিক* 
দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রে যে নোতুন 


নোতুন অবদান বামফ্রণ্টভূক্ত সমাজ 
গণতন্ত্রীরা প্রায়শই আজকাল রাখছেন, 
সাশ্রতিক ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের পক্ষে 


তাদের জী অবস্থান সেক্ষেত্রে মোটেই 
কোনো! নোতুন নঞ্রির স্থাপন 
করছেনা |, কেননা, ঠিক যে মুহূর্তে 
পশ্চিমবজে বিছ্যুতের দাম ও' বাসভাড়। 
বাড়ানো হলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই 


কেরালায় এইসব দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে 


তারা নিত্বিধায় আন্দোলন চালিয়ে 


যাচ্ছেন 1 তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের . 


আই এম এফ খণ-বিরোধিতার পাশা- 


পাঁশি রাজ্য সরকারের বিশ্বব্যান্ক খপ. 


নির্ভরতার কথ! তে! আগেই বল! 


হয়েছে। কাঞ্জেই, সব মিলিয়ে, 
ঘ্বান্বিক” পদ্ধতি নি:সন্দেছেই তার! 
অঙুসরণ ক'রে চলেছেন ! 


তবে দুঃখ এটাই যে, ১৯৫৩-তে 


শক্তি ঘে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন গড়ে 


তুলতে পেয়েছিলো, আ্কের বহুধা- 
বিভক্ত বিপ্লবী শক্তি তার সঙ্গে তুলনীয় 
কোনো! ব্যাপক আন্দোলন ইচ্ছে সত্বেও ' 
গড়ে তুলতে পারছেন না। ফলতঃ 
বিী শৃক্তিগুলির মধ্যে প্রকৃত ও 
কার্যকরী এক্য গড়ে তোলার ব্যর্থতার 
মতোই ব্যাপক বিপ্লবী গণআন্দোলন 
গড়ে ভোলার বহু আকাঙ্ধিত 
ব্যাপারটাও দূয়ায়তই থে থেকে যাচ্ছে। 


কেন ভাড়া বুদ্ধি 
* রাজ্য সরকার বাস ও ট্রামের ভাড়া 
বৃদ্ধির কথা বিধানসভায় ঘোষণা 
করেছে। - প্রশ্ন ওঠে কেন এই ভাড়া 
বৃদ্ধি? এই প্রশ্নের জবাব'গত.২৫শে 


ফেব্রুয়ারী রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী রবীন . 


মুধাজখ রাজ্য বিধানসভায় দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেনঃ যে ভাবে ডিজেল 


যন্ত্রাংশের দাম বাড়ছে রক্ষণাবেক্ষণের 


খরচ বাড়ছে তাতে ভাড়া না বাড়িয়ে 
উপায় নেই। তবুও সাধারণ মাহুষের 


অসুবিধার কথা চিস্তা করে একেবারে 


ন্যুনতম ভাড়ী বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলা 
বাহুল্য, এই সমস্ত খচখরচা ঘেহারে 


বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় বাস-ট্ামের 


বর্তমান ভাঁড় বৃদ্ধি একেবারেই নগণ্য । 


বিগত পাচ বছরে পেট্রোল,ও ভ্জে-. 


'লের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে পাচবার । এই 
সময়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম তিন 
চার গুণ বৃদ্ধি পেরেছে । সমানভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে যন্ত্রাংশ, ঘন্তরপাতি ও 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ। আর এই সমস্ত 
মূল্যবৃদ্ধির দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারের 
নয়--কেন্দ্রীর় সরকারের । এ ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকার ও যোক্ষনা-কমিশন 


- ভতুকি দ্বিয়ে সরকারী ই্রাম-বাস 
পরিচালনার বিরোধিতা 'করেছে। 


ভর্তর্থক বন্ধ করার জন্য. 'রাজ্য স্রকা- 
রের উপর চাপ স্ট্টি করেছে ।, এই 


পরিস্থিতিতে ভাড়া বৃদ্ধি করা ছাড়া |, 


সরকারের আর বিকল্প পথ কোথায়? 
এই ভাড়া বৃদ্ধির পরও পশ্চিমবদ্দের 
বাস-উ্রামের ভাড়া সারা ভারতের 


মধ্যে সর্বনিম্ন । পরিবহনমন্ত্রী বিধান- 


সভায় জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
কিলোমিটারে গড়ে ভাড়া_ দিতে হৃয় 
* পর্সা, আর ভাড়ার জাতীয় গড় 
পয়সা । মাপ্রাজে যখন সর্বনিষ্ন 
ভাড়া হচ্ছে, ৭৫ পয়সা তখন এরাজ্যে 
"ভাড়া বৃদ্ধির, পরও সর্বনিয় ভাঁড়া 
থাকছে ৪* পয়সা। আবার রেলের 
ভাড়ার সত্ব তুলন। করুন। সম্প্রতি 
“সংসদে রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে 


S১৪ 


এবং কিভাবে রেলের যাত্রীভাড়।' 


বৃদ্ধি পেয়েছে তা ইতিমধ্যে সকলেই 
জেনেছেন। রেলের সাধারণ শ্রেণীর 
জন্য এখন সর্বনিস্ন ভাড়া দ্বাড়িয়েছে 
এক টাকায় অর্থাৎ, বাস-ট্রাসের 


অন্ুাঁতে সেই বিশ্বব্যাঙ্কের' কাছে ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ কমিউনিষ্ট বর্ধিত ভাড়ার চাইতেও ৬* পলা 


বেশি। এক্ষেত্রে কিন্ত ইন্দিরা কংগ্রেস 
নেতাদের কোন উচ্চবাচ্য ' নেই। 
বাদামের ভাড়া বৃদ্ধির যারা 
বিরোধিতা করছেন তীরা কি বলবেন, 


"রেলের ভাড়া বৃদ্ধি গরিব-মধ্যবিত্ব . 
- .আন্দোলন। এই, 
কংগ্রেসী নেতারা ভূলে গেছেন ? আর 
এটা কি তারা তুলে গেছেন খে, 


জনগণের কোন্‌ শ্বার্থরক্ষা করবে ?- 
বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধাচরণ 
করার অন্য আবার একথাও বলা হচ্ছে 
- যে, ১৯৫৩ সালে যর! এক পয়সা. ট্রাম 
ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবার্ছে তীব্র আন্দো- 
লন গড়ে তুলেছিলেন এখন তারাই 
আবার বাস-ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করছে। 
বল! বাহুল্য, এখন যে কংগ্রেস সেই 
১৯৫৩ সালের নজির টেনে আনছে 
সেই দলই তখন রাজ্য শান করত। 
আর তখন ট্রাম 
ব্রিটিশ একচেটিপ্া মালিকাধীন। ট্রাম 
কোম্পানি যে মুনাফা অর্জন করত 
তার সবটাই চলে যেত বিদেশে । তাই 





স্ষ্টি সুখের উল্লাসে 


পাহাড়ে, ঢালে শ্রথবা সমতলে, একতারা! আর চেংপ্রাং আজ 
বাউল, জারি, গরিয়া, গাজন। ছন্দোময় 
রিয়াং.নাচ-এখন স্থষ্টিশীল নামুষের জীবনের অঙ্গ । 


এক্‌ সুরে বীধা। 


সর্বক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির উল্লাস ফসলের 


উৎপাদন আর মননের উংকর্ষতার জন্য সংস্কৃতির চর্চা 


কোম্পানি ছিল? 


ছুটি কাজ পাশাপাশি চলছে।_কাজ আর কবিতা; রুটি 


আর সঙ্গীত, কৃষি এবং রি লাঙ্গলের bi হাঁতুরির শব্দ, 


ll ie 


১৯৫৩ সালের আন্োননের প্রধান 
দাবি ছিল £ ট্রাম কোম্পানির জাতীয়- 
করণ চাই। অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের 
আন্দোলন "ভাড়াবৃদ্ধিয্ বিরুদ্ধে হলেও 
তা ছিল প্রধানত: সামন্ধযবাদ-বিরোধী 
ইতিহাস কি 


১৯৬৭ সালে রাজ্যে - প্রথম যুত্তক্রন্ট 
লয়কার গঠিত হবার পরপরই 
তদ্বানীস্তন অর্থ ও.পরিবহনমন্্রী জ্যোতি 
বস্তু ট্রাম কোম্পানির পরিচালনভার 
অধিগ্রহণ করার জন্য রাজ্য বিধান- ' 
সভায় একটি বিল পেশ করেন। ট্রাম 
কোম্পানির পরিচালনভার রাঙ্য 
সরকার গ্রহণ করে-_পরে এই 
কোম্পানি পুরোপুরিভাবে সরকারী 
সম্পত্তিতে পরিণত হ্য় । 

--গণশক্তি 





বাশির ধ্বনি, ফুল ফসল-মেহনত, ঘামে ও আনন্দে, রি 


ও সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে নতুন ত্রিপুরা, আমাদের সবুজ 


- ত্রিপুরা । 


তগ্য, সং সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার ॥ 
ত্রিপুরা সরকার 7 ্‌ 


সি সা বাস সদ 


২০৪৭. No. WB/CC-32 


Phone : 244234 | 


. [ভাগের খেলোঃ ডর বাথ বাথ তায় বাংলা দল 
 অন্তোষ টফিতে এক একক মন্ান ( মন্মান (থকে বঞ্চিত | 


দ্র্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক . 


সন্তোষ ট্রফি এরি জয় 


করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলো 
বাংল! প্রধানতঃ পুরোভাগের খেলো- 
স্নাড়দের ব্যর্থতার জন্ত। .' 
যদিও এই কথা বলে রোজারিও, 
নিকোলাস পেরের1 ও মহেশ লোদকার 


প্রমুখ গোয়ার রক্ষণভাগের কৃতিত্বকে ' 


শরতটুকুও খাটো করতে চাই না। 
তবুও গোয়ার রুক্ষণতাগের খেলোয়াড়" 
দের যথোচিত মর্ধাদ। দিয়েও একথা 
বকবো! যে, বাংলার পুরোভাগের 


খেলোয়াড়রা সফল হলে প্রথম দিনেই” 


খেলার মীমাংসা হয়ে যেতে পারতো ।- 

প্রথম ফাইনাল খেলার দিন 
মোটামুটি বিরতির আগে পর্যস্ত গোয়া 
বাংলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে- 
" ছিল। কয়েকবার বাংলার রক্ষপভাগে 


ফাউল ধরাতেও গোয়ার পুরোভাগের 
খেলোয়াড়রা সাফল্য লাভ করেছিল । 
একবার তো ভাস্করের “মিস কিপিং. 
এর দৌলতে সহজ গোলের সুযোগ 
পেয়েও গোয়া গোল করতে পারে নি। 

* কিন্ত তারপর থেকে বাংল। প্রায় 
দাপটে খেলে গোয়াকে নাস্তানাবুদ 


-করেও কাঁজের কাজ করতে পারে নি। 


প্রথম দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এবং দ্বিতীয় 
দিন বছ্বার বাংলার পুরোভাগের 
খেলোয়াড়রা গোল করার অনেক 
স্থযোগ পেয়েছিলেন, ঘেগুলোর অন্ততঃ 
৩1৪টিকে কাজে লাগানো ষেতে 
পারতো |" 


কিছু ক্ষেত্রে ভাগ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে, 


স্টাইকারদের দুর্বলতা বাংলাকে গোল 


পেয়ে জয়ের মুখ দেখতে দেয় নি। 


যদিও বাংলা ব্যক্তিগত ক্রীড়া 
নৈপুণ্যে নিজের আধিপত্য ছুই দিনের 
ধেলায় বজায় রাখতে পেরেছিল, 
কিন্তু এটুকুই তো সব নয়। বাংলার 
ফরোয়ার্ডরা যেভাবে একের পর এক 
গোল করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখালে! 
তা সত্যিই গোটা ভারতীয় দলের 
দুর্বলতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয়। .. 

বাংলার ফরোয়ার্ড হি টা 
পুরোভাগে যারা খেলেছেন তাদের 


প্রায় সবাই জাতীয় দলের খেলোয়াড় । 


এদের ব্যর্থতাকে ভাই ছোট করে দেখা 
জাতীয় দলের পক্ষেই ক্ষতিকর । - 
গোয়! প্রথম দিনের প্রথম অর্ধে 
ছাড়া দুদিনের বাকী সময়টা! প্রায়ই 
রক্ষণাত্মক খেল! থেলেছে । মাঝে মাঝে 


সুন্দরবন উন্নয়নের নি 


*  জলবেটিভ হুন্দরবন। কিন্তু সে জল নোন1| মাটিকেও তা নোন1'করে তোলে। হ্থচ্দরবনে কৃষির . 

"উন্নয়নে এটাই যূল সমস্ত । . অতি দুরূহ সমন্তা। এ সমন্তার সমাধান ছাঁড়া স্দ্বরবনের কষির ও কৃষকের 
উন্নতি অসম্ভব । পশ্চিমযজের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এলাকা স্থদ্দরবনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে মিষ্ট 
হরি বেত বি TN " 


4 বনে জনবসতির পোড়াপততনে খারা যাদের লগ লড়াই করে, পাশের কামড় খেয়ে জঙ্গল হাদিস করে 
| সার করছিল জারা ভি সেতার গর যা দোডদার মানবের রে পাছা লড়েই 


ভার বেঁচে আছেন । 


ff 


*  ছারিজ্রা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অবিচার a সুন্মরবনের জনসাধারণের EE রী 
_.., সরকার । বড় কথা না বলে, বড় দ্বাবী না করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার স্থন্দরবন উন্নয়নের 


দ্বায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন । 


ক. আত্তরিকত] ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব আমরা পালন করে যাব। . 





" সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ 


¥ 


আইসি-এ ই 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





Price °60 paise ৯ 


যে আক্রমণে ওরা উঠে আসে নি তা,ময়। খেলার চরিত্র পাণ্টে যায় বাংলা দলের 


নিল 
কিন্তু একটা কথা এখানে বলা উচিত . 


' বাংলার . থেকেও গোয়ার দলগত 
বোঝা পড়াটা 


ছিল। 

বাংল! প্রথম দিন ব্যক্তিগত স্বিলের 
ওপর তর করে খেলতে গিয়ে তুল 
বুঝতে পারে। তাই দ্বিতীয় দিন 


“আর  অঙগহাি 


একটু. বেশীই, 


খেলোয়াড়দের মধ্যে দেয়া-নেয়| করে” 
খেলা শুরু করায়। | 

যুখা জয়ী হওয়ায় বাংলা একুশবার 
সন্তোষ ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব পেলো আর 
গোয়া প্রথমবার বিজয়ীর সম্মান নিয়ে 
ঘরে ফিয়ল। এর জন্য অবস্তই গোয়ার 
অধিনায়ক ও গোলরক্ষক বরন্ধানন্দ 
কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 


ততে. ছেৱে ন’ 


_হান্নান মোল্লা এম পি 


স্বাধীনতার আগে ষড়যন্ত্র করে 
ভারতের অঙ্গহানি কর] হয়েছে। তখন 
যুবরা পারেনি তাকে রুখতে । আজ 


৩৫ বছর পরে আমর] দৃঢ়তার সঙ্গে ' 


বলতে চাই আর সে ধরনের অঙ্গহানি 
করতে দেব না| কথাগুলি বলেন 
ভি ওয়াই এফ আই-এর 'সর্বভারতীয় 
সম্পাদক এম পি হান্নান মোল্লা । সম্প্রতি 
রঘুদেববাটি স্বাধারণের বিদ্যালয় মাঠে 
সংগঠনের বাউড়িয়া আঞ্চলিক সম্মেস- 
নেক প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি উক্ত 
কথাগুলি বলেন, স্থানীয় বিধানসতা' 
সদস্য হারাণ হাজরার সভাপতিত্বে উক্ত 
সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে হাহ্নান 
মোল্লা আরও বলেন যে, যুব সমাঁজের 
সমস্তাপ্তলো| নিয়ে সারা ভারতে যুব 
সমাজকে সংগঠিত করা হচ্ছে। ৮: 
সালে ১২ লক্ষ যুবককে এই সংগঠনের 
সন্ত করা হয় | বর্তমানে ১৮টি রাজ্যে 
সদন্ত সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ । অন্তান্ত 
যুব সংগঠন বিশেয়ত ই-কংগ্রেস প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন যে ওদের সাংগঠনিক 
কোন কিছুই নেই, নির্বাচিত কোন 
কমিটি নেই। 

. - হান্নান মোল্পা বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং- 
সেবক সংঘের যুব সংগঠন হিন্দু যুবকদের 
এক করার কথা বলে, তাও আবার 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের | কিন্তু এটা পথ নয়, 
" তাহলে নেপালে কোন সমস্কা থাকত 
না। অপরদিকে জামাতে ইসলামী 


মুসলমান যুবকদের এক্যবদ্ধ করার কথা 


রলে। তারা বলে ইসলামিক রাষ্ট্র 


হজে যুব সমাজের মুক্তি হবে। কিন্ত 
তাহলে পাকিস্তানের যু সমাজে এত : 
সমস্ত! থাকত ন1- থাস্ঠ, বস্তু, বেকারীর 


জ্বালায় ধুকত না। আবেগ জড়িত 
কণ্ঠে তিনি বলেন, খিদ্দের কোন জাভ 
নেই-বেকারীর যন্ত্রণ। বাঙালী বিহাঁ- 
রীর কাছে একই--অপসংস্কৃতির অন্ধ- 
কার স্ব জাতের 'কাছেই সমান। 
আমরণ চাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 
যুব সমাজকে এক্যবদ্ধ করতে। যুব 
সমাজকে বিভক্ত করার এই চক্রান্তের 
3b eS LG সমাজকে 


ং 


এক্যবন্ধ করা খুবই কঠিন কিন্ত এটাই = 
একমাত্র পথ। 
অন্যান্ত রাজ্যের পর টেনে ভিনি' 
বলেন দামে আম্ম, গণসংগ্রাম পরি- 
যদ শুধু, 'অসমীয়াদের, জন্ত।. তার! 
বাঙালী যুবকদের খুন করে। দ্রিপুর' 


. উপজাতি যুব সমিতি বাঙালী যুবকদের 
: উপর অত্যাচার করে। ভাই এই 


সমস্ত যুব সংগঠন যুবকদের ছুশমন। '. 
তিমি বলেন সারা তারতে আমাদের 


পরার ৬* জন যু কর্মী বি্িভাবাদী- 
দের আদ্দোলনের শিকার হয়েছেন। এ 


ডি ওয়াই এফ আই একমাত্র সংগঠন 
যার! ওক্যবদ্ধতাবে যুব সমস্ত! নিয়ে ; 
আন্দোলন করতে চাই । এবং আমা- 
দের এ দায়িত্ব জাতীয় এক্যকে শক্তি- 
শালী করবে। তিনি বলেন, তায়িল- 
মাড়তে ডি এম কে, এ.ডি এষ কের 
৫,1৫৫ ভাগ যুবক আমাদের মধ্যে 
আসছে। কেরাঁলার বর্তমান সরকার 
বেকারতাতা বন্ধ করায় প্রায় হলক্ষ 
যুবক আন্দোলনের অন্ত পথে নামে। -, 
তিনি তার দীর্ঘ ভাষণে আরও বলেন 

যে আমাদের দাবী সকলের জন্ত কাক্ত 

ও িক্ষা। এ দাবী সকলের । এ ছাধী (/ 
নিয়ে দূর্জয় পাহাড়ের মত থ্ৈরতাহ্বিক 
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আগিক্সে 
যাওয়া ছাড়া কোন রাস্তা নেই। ' 
আমাদের পথের বাধা ভারতের জোত- 
দার জমিদ্বার গুঁজিপতিষের প্রতি 
ইন্দিরা গান্ধীর দল। যার দলেরই এক 
অংশ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত ৬ 
দিচ্ছে। ' এ সমাবেশে উজ সংগঠনের 
কেষ্ট ফোলে, গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন । 


পাক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, জিনের কলিকাতা-৬ পাল বা ১০ থেকে প্রকাশিত 





ষষ্ঠবিংশ রর্ধ £ ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৮ই মার্চ '৮৩॥ ৬* পয়সা 


"৮৫ সালের আগেই 
(ল্রাকসতার নিবি টন? 


॥ সম্পাদকীয় ॥ 


মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই 
এ বছরের শেষের দিকে লোকসভার 


নির্বাচনের ডাক দেবেন শ্রীমতী ইন্দিরা!" 


গান্ধীঁ-এমন পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া 


যাচ্ছে ই-কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ" 


মহল থেকে । 
সংবিধান অন্থসারে নির্বাচন 
আগামী ১৯৮৫ সালে হওয়ার কথা। 


কিন্ত ভ্রমতী গান্ধী সে পর্যন্ত আর 


মোটেই অপেক্ষা, করতে রাজী নন। 
তিনি অরস্ত প্রকান্তে এ সম্পর্কে কোন 
মন্তব্য করেন নি, খদ্বিও বিরোধী দলের 
কোন কেনি নেত! বলেছেন খুব অল্প 


সময়ের মধ্যে হঠাৎ ভোটের ভাক দিতে, 


পারেন শ্রীমতী গান্ধী । 
সম্প্রতি 
সম্পাদক শ্রীসি এম হিফেন কলকাতায় 
এসে দলীয় কমীদের এক ঘরোয়া 
বৈঠকে খুবই খোলাখুলিভাবে বলেছেন 
লোক নির্বাচনের জন্ত প্রস্তুতির 
উদ্যোগ নিতে। পঞ্চায়েতের ভোটে 
অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তার একটা 
মহড়া হয়ে যাৰে। ‘পরে লাংবাদিকদের 
ক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ষে 
বা নির্বাচনের ভাবনা একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়। যায় না। নিজের দর 
আগে মোটামুটি দামলে না নিয়ে 
এ লম্পর্কে বর্তমান পর্যায়ে ই-কংগ্রেস 
নেতারা নিশ্চয় আর বেশী কিছু বলা 
উচিত মনে করছেন না। 
নয়ািল্লীর রাজনৈতিক মহলের 
পর্যবেক্ষকদেরও ধারণা এই যে, শ্রীমতী 
গান্ধী পর্যন্ত অপেক্ষা 
করার বু'কি নেবেন না। গুর পক্ষে 
এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সধ 
চাইতে প্রধান কারণ হল বিরোধী দল- 
গুলির মধ্যে নংহতির অভাব-। যৃত দিন 


১৯৮৫ 


= যাবে এসব দলগুলির মধ্যে সমঝোতা 


ই-কংগ্রেসের সাধারণ . 


গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং 
পরম্পরের মধ্যে যে 'তুল বোঝাবুঝি 
ভা হয়ত মিটে যাবে। সে অবস্থায় ই- 


কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে 
আসা মোটেই সহজ হবে না, এমন কি 


ই-কং হয়ত পরাজিত - হয়ে যেতে ' 


পারে। 


সেজন্ তাঁর আগামী দিনের নীতি - 
ও কার্ধপন্ধতি. এমন হবে 


যাতে বিরোধী শক্তির মধ্যে 
অনৈক্য বজায় থাঁকে। অস্তত 


বাম ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি কখনও ' 


কোন অবস্থায় কাছাকাছি না আসে । 

' , অন্তদ্দিক দিয়ে বিচার করলে দেখ! 
যাবে শ্রীমতী গান্ধী আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
একবার এশিয়ান গেমস' আর একবার 


| .-নির্জেটি সম্মেলন্‌ নিয়ে বাহবা কুড়িয়ে 


আনলেও দেশের ঘরোর1 অনেক জরুরী “থেকে ই-কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 


সমস্তার কোন স্থরাহা করতে পারেন 
নি। তার মালিকতোষণ এবং বিদেশী 
পুঁজির উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক 
নীতি দেশের সংকট ক্রমশ গভীর 


করে তুলেছে । 


আইনী ও বে-আইনী কায়দার 
কলকারথানার শ্রমিকদের উপর জুলুম 
বেড়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সংগঠিত 
শ্রমিকশ্রেণীর বহুদিনের অর্জিত অধিকার 
এবং সুযোগ হুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া 


'হচ্ছে। 


এর সঙ্গে অধিকাংশ সী 
শাসিত রাজ্যে আইন শৃঙ্ধপার অবনতি, 


প্রশাসনে ছুর্নাতি, ব্বজরপোঁধণ “এবং 


গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রমবর্ধমান হারে 


ক্ৰয়ক্ষমত!| হাঁদ-এক অর্থনৈতিক - 


বিপর্যয়ের মুখে চলেছে । বাইরের ঠেক 
দিয়ে, গালভর1 কথা দিয়ে সাধারণ 
মাহষের দৈনন্দিম জীবনের অভিজ্ঞ- 


তাকে অস্বীকার কর! যাবে ন1।, 


তাদের বিক্ষোভ জম] হচ্ছে। শ্রীমতী 
গান্ধীর সেজন্ক এখন প্রচেষ্টা হবে সেই 
বিক্ষোভ ষাতে কোন সংগঠিত রূপ ন! 
নেয় এবং ও'য় নিজের এরং পুত্রের গদী 
যাতে নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। 


গণ্চিমবস্গ্র ডারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় 


প্রাক্তন কে্্রীয় মী এবং নব- 


নিযুক্ত এ আই সি ধি"র পশ্চিমবঙ্গ সহ. 


পূর্ব ভারতের ভারপ্রাপ্ত, সাধারণ 


সম্পাদক লি এম গ্রিফেনকে রাজ্য 
"কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতারা সরা 


অবহেলা! করলেন । এখানে 

উল্লেখ কর! যেতে পারে সম্প্রতি ঠিফেন 

কলকাতায় এসেছিলেন বিভিন্ন স্তরের 

নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাপারে 
কথা বলতে । | 

প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সমস্ত এম 

এল এ, প্রদেশ কার্যকরী সমিতির সদস্ত 


জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ - 


সম্পাদক এবং এই রাজ্য থেকে 
নির্বাচিত এম পি-দের এক সভা ডাকা 


হয়েছিল প্রজ্ঞানানম্দ ভবনে ' যেখানে . 


ষ্টিফেন সাহেব নেতৃবৃন্দের উদ্দেস্তে 
ভাষণ দেবেন । 

সেই সভায়, কংগ্রেসের ৪১ জন 
এম এল এ র মধ্যে ২* জন, ২১ জন 


জেলা সভাপতির মধ্যে $২ জন এবং. 
' কার্যকরী সমিতির সদশ্ত্দের মধ্যে ২০ 


জন উপস্থিত ছিলেন । - য্দিও স্বত্ত ও 
সোমেন গোষ্ঠীর ছু-একজন এই সততায় 
উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এই দুই যূবনেতা 
এবং ' তাদের অধিকাংশ মমর্থকই 
উপস্থিত ছিলেন ন1। এমন কি ্রিফেন 


ইকধপ্রেমে যোগ 


“প্রিয় দাসমুন্দীর সদলে দ-কংগ্রেস 


ব্যাপারে গোলমাল দেখা ছিয়েছে। 
জানা গেছে, আগামী, ২৩শে মার্চের 
মধ্যে প্রিয়বাবু যদি ই কংগ্রেসে যোগ 
দিতে না পারেন তবে তার পক্ষে ই- 
কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রায় অনিশ্চিত 
হয়ে উঠবে। 

ই-কংগ্রেস মহল সুর্দ্রে জানা গেছে 
ষে, প্রিয়বাবুকে .হাইকম্যা্ড জানিয়ে 


দিয়েছেন ষে, আপনাদের ফন্দে আসতে . 


গেলে ব্যভিগত ভাবে মলে. ঢোকার 
অন্ত আবেধন করে আসতে হবে। 
স'কংগ্রেসের সঙ্গে ই-কংগ্রেসের নং 
যুক্তির প্রশ্ন ওঠে ন! এই কারণে যে, 
গোট! স-কংখ্রেস ই-কংগ্রেলে চুকতে 
চাইছে না। 

এছাড়াও প্রিয়বাৰুকে হাইকন্যাগ্ড 


" জানিয়ে দিয়েছেন যে, মূলে ছাপার 


জন্ত কোন শর্ত আরোপ কর চলবে 
না।' কাউকে কোন পদ দেওয়ার 
ব্যাপারেও কোন আগা কথা 
ই-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘেওরা সমৰ 


, , হচ্ছে না। সুতরাং এই লব শর্ত মেনে 


সাহেব এদের সম্পর্কে -বারবার খোঁজ 

করেও এদের দেখা পান নি। 
্রজ্ঞানানন্দ ভবনের সভায় বহু বক্তাই 

ষ্টিফেন সাহেবের সাংগঠনিক ব্যাপারে 


কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার কতটা ক্ষমতা 


আছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং 


মেতা ষ্টিফেন অবহেলিত হলেন 


অনেকে রাঙ্গ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের সমা- 
লোচনার সঙ্গে সঙ্গে হাইকম্যাপ্ডের 
সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন । 

এই সভায় লোকসভা সমস্ত 
গোলাম ইয়াজদানী এই রাজ্যের ছুই 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


কার স্বার্থে নৃত্রজা ভন্তজ-ৰ 
গর আক্রমণ চালাচ্ছেন ? 


"কয়েকদিন আগে বিধানসভায় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ বলেছিলেন যে 
পশ্চিমবাংলার হস্তচালিত তাত শিল্পের 
অগ্রগতিকে ব্যাহত করাই ই-কংগ্রেস 
নেতা রীহ্ব্রত মুখার্জীর মতলব-_ঘ! 


- ,* প্রকাশ পেয়েছে এ "সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 


রাজ্যের সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে তার 

সাম্প্রতিক জেহাদে ৷ 

উনি আরও বলেছিলেন ঘে এর 

ফলে লাভবান হবে দক্ষিণ ভারতের 

হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুমি। 
পবন্থর মন্তব্যটি ই-কংগ্রেসী সদস্ত- 


‘দের কাছে . অপ্রিয় মনে হয়েছিল 


তখন কিন্ত এটি যে নির্মম সত্য তা 


পরবর্তী কালে প্রযাণিত হয়েছে 


দেয়| নিয়ে প্রি 


যদি প্রিয়বাবু অদজে ই-কংগ্রেসে 


ঢুকতে চান তবে চুকতে পারেন। 
বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে রাজ্য 
কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী মহল প্রিয়-. 


বাবুদের ই-কংগ্রেসে নিতে এখনও ' 


ঘোরতর আপত্তি তুলছেন। এদের 


মধ্যে রাজ্য কংগ্রেসের ছুক্জন কর্তী-. 


ব্যক্তিও আছেন । যাঁরা বছর ছুই 


: এভন্ত্”র দোকানগুলির উপর পরপর 


কয়েকটি হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় । 
প্রত্যেকটি হামলার সঙ্গে -স্থবরতবাবুর 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোকেরা যে জড়িত 
তা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর] দ্রেথেছেন। 
প্রীমুধাণঁর যে এতে প্রশ্রয় রয়েছে ঘাও 
অত্যন্ত পরিষ্কার । এ ধরণের আচরণের 
পিছনে যে কোন আদর্শনিষঠা ও জন- 
শ্বার্থ নেই তাও অনুমান করা কঠিন 
নয়। | 

প্রীমুধান্ীর অভিযোগ যে. সমবায় 
লমিতির প্রধান কর্ণধার শ্রীপান্নালাল 
মাঝি দুনাতিগ্রস্ত এবং শ্বজম পোষণ 
করেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তি 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


মুন্সি ফগড়ে 


. আগে স-কংগ্রেস ছেড়ে. ই-কংগ্রেসে 


যোগ দিয়েছেন । 


তবে প্রিয়বাবু যদি হাইকম্যাণ্ডের 


শর্ত মেনে নেন, তবে হয়তো রাজ্য 
কংগ্রেসের কিছু নেতার বিরোধিতা 


তেও তিনি ই-কংগ্রেসে যোগ দিতে 
পারবেন। ২ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


সি পি এম থেকে বহিষ্কৃত এম এল এ 
ইন্দিরা! কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন? 


ছি পি এম ছল থেকে বহিষ্কৃত 
বিধানসভা সমস্ত মীর ফকির সংশ্মঘ 
ই-কংগ্রেস ফলে যোগ দিচ্ছেন বলে 
রাজ্য বিধানসভায় জোর গুজব শোন? 
যাচ্ছে। | 


সিপি আই দলে স্থান না! পেয়ে ' 
, এই বহিষ্কৃত বিধায়ক ইন্দিরা কংগ্রেল 


দলের শরণাপন্ন হয়েছেন । ' এ বিষয়ে 
ই-কংগ্রেস পরিষদ্বীয় নেত! আবদুল 
না্থারকে জিজেম করা হলে তিনি 


কোন মন্বব্য করছে রাজী হন নি।, 


তবে ই-কংগ্রেদ বিধায়ক কাশীনাথ 


- মিশ্র এই প্রতিবেদককে জানান যে, 


ফকির মহস্মদকে নিয়ে দলে আলোচন! 


চলছে এবং দলের অধিকাংশ পরিষদীয় 


সঘন্তই মনে করেন যে, ফকিয়কে দলে 
নৈওয়া উচিত। কাশীবাবু বলেনঃ: 


তার নিজগ্ব মতামত অম্যায়ী- ওই 


বহিষ্ধত সি পি এম বিধায়ককে দলে 
নেয়া হোক এবং ওকে দিয়েই শাসক 
দলের মুখোশ খোল] যাবে। 


ছুই।। 





রোরিং হট বোয়িং কোল্ড 


শ্ৰীপতি নন্দী 


কিউবার ক্যাষ্ট্রো, না কলির কে ! 
যেমন তেমন বিপ্লবী নন, খোদ ক্রেম- 
লিনেয়, সবচাইতে ভাকসাইটে বর- 
কন্দাজ, আবার বোষ্বে ফিল্সের হিরোও 
বটে। অতএব তার আচার আচরণও 
যেমন তেমন হতে পারে ন1। নির্জোট 
সম্মেলনের বিদায়ী নায়ক ও নবাগতা 
নায়িকা উদ্বোধনী উৎসবে পরস্পর 


জড়াজড়ি করে যে অপরূপ কীতিস্থাপন 


করলেন, তাতে শুধুমাত্র সমাগত 
অভিখিগণই নন, দ্েশবিদ্েশের অগণিত 
মানুষও টেরিয়ে গেছেন। তবে আমরা 
জানি এতে দৌষণীয় কিছু নেই 
“ন্তাচারেল এলী”-দের মধ্যে নারী 
পুরুষে ভেদাভেদ বোধ না রাখলেও 
চলে। যাদের দর্শনার্থে এরূপ দৃশ্তটির 
অবতারণা হলো, তাদের ক'জন দুশ্তটি 


উপভোগ করেছেন, ত! জানা না. 


গেলেও মনে হয় এমন ব্যাপার দেখতে 
পাওয়া তাদের চিস্তারও জগম্য ছিল। 
তবে তাদেরও জানা উচিত ছিল যে, 


জনৈক পশ্চিমী রাষ্্রনায়কের মতে, . 


ভারতের রাজনীতিতে শ্রীমতী গান্ধীই 
একমাত্র ব্যাটা. লে (“ওন্নী ম্যান”)! 


তারপরও মনে রাখতে হবে. শ্রীমতী, 


গান্ধী, এনির্ডোট সম্মেলনের বর্তমান 
চেয়ারম্যান, চেয়ার-ওয়োম্যান নন। 


অবশ্য “ন্যাচারেল এলী” থিয়োরীর - 


প্রবন্কা ব্যাষ্ট্রোদীর দ্বিক থেকে এ 


উদ্দম উচ্ছাসের কারণটা সহজবোধ্য 


রুশ দালালীর মহান্থত্্র যে “ন্তাচারেল 
এলী” থিয়োরীর জলন্ত তাকে নির্জোট 
গোষ্ীতে সংখ্য!গরিষ্ে্স সমর্থন হারাতে 
হয়েছিল, সেই পরিত্যক্ত ফরমূলা 
সম্পর্কে টু মাত্র উচ্চারণ না করেই 
শ্রীমতী গান্ধী সুকৌশলে গণতান্ত্রিক 
কাম্পুচিক্াকে “আউট” করে রাখতে 
পেরেছেন। পুলকিত ক্যাস্ট্রোন্সীর 


মানদিক ভাপমাক্াটি এ কারণেই, 


‘হাই’ হয়ে উঠেছিল । 
কা সা সং 
' কিন্তু তার .মানপিক উচ্চ-চাপ ও 
"উচ্চ ভাপ উবে যেতে দেরী হয়নি; 


বিদায়ী চেয়ারম্যান ক্যাষ্ট্রোজীর 


রিপোর্ট পাঠের অব্যবহিত পরেই 
একের পর এক নাস্ত বিগত যষ্ঠ 
সম্মেলনে হাভানায় ক্যাষ্টোর শঠতা- 


মূলক ম্যান্ভারিং-এর কঠোর সমা- ' 


লোচনা করতে ছাড়েন নি, এবং এখন 
" থেকে, নির্ক্জোটবাদী আন্দোলনের 


বাইট স্াক্‌'-য়ে ‘ফিরে আমা সম্পর্কে, 


আশা প্রকাশ করে ( অর্থাৎ, বিগত 
তিনবছরের “রং ট্র্যাক’ সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিতব্যক্ত করে) নির্জোট আন্দোলনে 
“অন্তর্থাতী কার্যকলাপ” লম্পর্কে হ'শি- 
কারী দিতেও ভোলেন নি। অতঃপর, 
ভারত মহাসাগরীয় প্রশ্ন থেকে দিয়াগে। 
গার্দিয়া সম্পর্কীয় প্রস্তাবকে পৃথকী- 
করণের ফলে ক্যাঁষ্ট্রোর ‘স্তাচায়েল 
এলী” মস্কোর ভারত মহাদাগরীয় 
নীতিটি মাকিনী নীতির সমপর্যায়ে 
কতটা! কোশঠাদা.হয়ে পড়তে পারে, 


. এবং খোদ ক্যাপ উত্তর পূর্ব আফ্রিকা 
নীতিকে কটা বেকায়দায় ফেলতে 


পারে, তা. মালুম করে ব্যাষ্ট্রোর 
হাভানা-উত্তাপ ষদ্বি হিম মেরে গিয়ে 
থাকে তাহলে সে হৃদয়ে উত্তাপ ফিরিয়ে 


আন! কি আর কখনো সম্ভবিবে ? মনে. 


মনে হয় ন!। '‘ক্কাচারেল এলী’-প্রধান 
মস্কোর পেয়াদাপিরি করে ক্যাষ্টরোজী 
নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা গণ্তাঙ্ত্রিক কাল্পুচিয়াকে 
হাঁভান সম্মেলনে উৎখাত করেন; 

তাছাড়াও, প্রভু মস্কোর 'আদর্শে অন্ু- ' 
প্রাণিত হয়ে সাফ্রিকার ঘেশে দেশে 
কিউবান পৈন্য সরবরাহ করে তিনি 
যেরূপ “নিমন্ত্রণ . রক্ষা” করেছিলেন, 


ভার সে কালে! ইতিহাস আজ তার 


পিছু ছাড়বে কি? নয়াদিদ্তী সম্মেলনে 


বিপুল্‌.' ভোটাধিক্যে গৃহীত “তৃতীয় 


বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে সমস্ত বিদ্বেশী 
সৈন্ত” প্রত্যাহারের দ্বাবীটি কি 
ক্যাষ্ট্রোর কিউবাকেও কাঠগড়ায় দাড় 
'করায় নি? আর অপর জোট নিরপেক্ষ 
আফগানিস্থানে' সোভিয়েত সামরিক 
দ্খলকারীর . (সামরিক নেমন্তন্ন 
রক্ষার ?) গোটা ব্যাপারটাকে হাভান! 
নশ্মেলনে “নন্-ইহ্য করে রেখে যে 
“1৫০1 তার প্রভূনম “এলী”ব মান- 
রক্ষা করেছিলেন, এবারে সে ‘নন- 
ইন্সি’ জীবন্ত ইন্থ্য হয়ে যথন শত 
লহন ধিক্ায্ন ধ্বনি তুলে উপস্থিত 


কারমালী প্রতিনিধির মুখে চুণকালি - 


বাধাচ্ছিলো, তখন এ জোট-নিরপেক্ষ 
আন্দোলনে ‘16৫০!’ ক্যাষ্ট্রোব্মপটি 


কি বিবস্ত্র. হয়ে পড়েনি? হায়রে, ছেন) 


ফিডেল ক্যাস্টর! ৃ্‌ 

লোকোমোটিভ এবং ট্রেন 
সপ্তম নির্জোট সম্মেলনের সাফল্য- 

অদাফল্যের প্রশ্ন উঠেছে । নয়াদিলী 


সম্মেলনের সাফল্যকে যারা, ইতিমধ্যেই 
প্রত্যক্ষ করতে সুরু করেছে, তারা 
যতটা নির্বোধ তার চাইতেও বেশী 
। মুর্খ । সম্ভমপ্ত চেয়ারম্যান (চেয়ার- 
পারসন!) শ্রীমতী গান্ধীর উচ্ছবাসের 
' অতিশয্য যতটা ব্যক্তিগত পুলক-সঞ্জাত 
ততটা আর কিছুই হতে পারে নাঁ_ 

তার বিলীয়মান ইসেজে’ আরেক পৌঁচ 
রঙচট! তিমি লাগাতে পেরেছেন। 


' সম্মেলনে উত্থাপিত "সমস্ত রাজনৈতিক 


প্রশ্থকে শিকেয় তুলে রাগাট। যদি ‘কন- 
সেনসাস'-এর নীতি হয়, তাহলে বহুধ। 
বিভক্ত নির্জোট গোষ্ঠি কোন্‌ রেলগাড়ীর 


গতিবেগ পাবে তা আগামীতে দেখা' 


“যাবে; প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, 
সম্মেলনে সমবেত শ্রোভামগ্ুলীকে 
উদ্দেপ্ত করে শ্রীমতী গান্ধী জানালেন, 


এবার থেকে তিনি তাদের ‘লোকোমোটিভ 


বা ইঞ্জিন এবং তারা তার ট্রেন? বা 
ওয়াগনগোঠী, তারই ‘ইঞ্জিন’নীয় টানে 
নির্ভোট ট্রেনটি এবার “রেল লাইনে 
ফিরে .আসবে” (“back on the 
18i18”)। ব্যাখ্যান শুনে কতজন 
সদস্য বুকে বল পেয়েছেন তা জানা 
যায় নি--প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনটি সাংবা- 
দিক-শৃর্য স্থিল _তবে সম্মেলন শেষে 
বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ যেব্ধুপ 
শনৈ: শনৈঃ দিল্ী ত্যাগ করলেন, 
' তারপর রাজনৈতিক রেল লাইন সম্পর্কে 
এখনি কিছু ধারণা করে নেয়া বুদ্ধি- 
যানের কাজ নয় । আর আমরা হার 
এহেন লোকোমোটিভ নিয়ে ঘর করছি, 
যাদের চোখের সামনে দেশ্ট! টুকয়ো 
টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তারা জানে 


এ লোকোমোটিত ,ফতই বিক বিক -- 


করুক না কেন, ট্রেনটা সামনের দ্বিকে 
এগুতে পারে না» ট্রেনটাও হয়তো 
আস্ত থাকবে না। OO 

যাই হোক, জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠির 
এ অস্তনিহিত দুর্বলতার . জন্তই রুশ 
শিবিরতৃক্ত কিউবা, তিয়েখনাম নির্জোট 
গোষ্ঠীতে শুধুমাত্র স্থানলাভ নয়, বহু 
পাপ করেও মাপ পায়; একই কারণে 
রুশী সার্কাসের ব্যাণ্-ওয়াগনে ঝুলস্ত 
বহু রাষ্ট্র নির্জোট গো্ঠীতে আপন আপন 
ভায়গ! করে নিয়েছে, প্রোীতে রুশী 
তান ফেলে নির্োট আন্দোলনের 


রাজনৈতিক বৈশিষ্যাকে তছনছ করে ' 


দ্বিতে তৎপর রয্েছে। তা না হলে 
'মণ্তষ সম্মেলনের রাজনৈতিক ইস্তাহারে 
রুশ-মাক্কিন' অতিশক্তিদ্বয়ের বিরোধী 
মেজাজ জারো অনেক ধারালো হতে 
পারতো, হাভানার ষষ্ট সম্মেলনের 
একট] কার্বণ কপি হতো! ন1। 


£ 


একথা ভুলে গেলে চলবে. নাঃ 


পশ্চিমী শিবির ও রুশ শিবিরের যুদ্ধ- 


বাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরো- . 


ধিতা করে অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বকে 
সুরক্ষা ও উন্নত করার নীতিই এ জোট- 


নদীয়া সংবাদ 


তাত উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে . 
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এক ভাজার তাঁতী বেকার 


 শাস্তিপুরে ভাতশিল্পে যখন প্রচণ্ড 
সংকটি চলছে নুত্তার ফাটকাবাজী ও 
কাপড়ের বাজারে মন্দার অনুহাতে, 
মহাজনের যথন কাপড় কেনা বদ্ধ'করে 
দিচ্ছে, হাজার হাজার তাঁতী যখন কম 


মন্ুরীতে কাঙ্জ করতে বাধ্য হচ্ছে ঠিক . 


সেই সময়ে শাস্ভিপুর নিবিড় তাত 
উন্নয়ন প্রকল্প তাতীদের কাছ থেকে 
মজুরীর. ভিত্তিতে কাপর নেওয়া বন্ধ 
করে শক হান্জার ভাঁতীকে বেকার 
করছে। এই প্রকল্প ৩১শে মার্চ বদ্ধ 
করার চেষ্টা চলছে। তাঁরই পরি- 
প্রেক্ষিতে গত ৪ঠা মার্চ প্রোন্দেকট 
অফিসে তাত, শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির 
ডাকে প্রোজেকট অফিসের প্রোজেকট 
এ্যাডমিনিষ্ট্রটোর প্রপি কে হোড়কে 
ঘেরা ও গণ-অবস্থানের একটি পরিকল্পনা 


সহ বৈশ কিছু সংখ্যক তাতী জমায়েত 


'হন। কিন্ত এ দিন উক্ত অফিদার 


অমুপস্থিত থাকার জন্ত তাভীর। অফি- 
সের ১৭ জন কর্মীকে ঘেরাও করেন 
প্রায় ৭ বণ্টা প্রোজেকটকে স্থায়ীকরণ 
করা ও অন্তান্ত দাবীর ভিত্তিতে । 
তাদের দাবী ছিল এই (প্রোজেকটের 
অন্তর্গত ১* হাজার তাতীকে নিয়ে 
পুরোপর্রি প্রোজেকট চালু করতে 
হবে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে: 
কর্মীদের ঘেরাও থেকে মুক্ত করে। 
পুলিশ- ৪৭ জন ঘেরাওকারীকে 
গ্রেপ্তার করে। পরে তাদের বক্তিগত 
জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরই 
প্রতিবাদে গত ৬ই মার্চ উক্ত সংগঠনের 
পক্ষ থেকে এমটি জনসভা হয় কালী- 


মুখাজ মাঠে । 


অবাধে দমাজবিরোধী কার্থকলাপ 


' নদীয়া জেলার অস্তর্গত রানাঘাট 


থানার অধীন গ্যাংনাপুর এলাকায় 
প্রাক্তন কংগ্রেণী মন্ত্রীর আশ্রয়পুষট 


সমাজবিরোধীরা প্রকান্তে 'আপ্নেঘান্্ ' 


সহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ' অথচ এ ব্যাপারে 
পুলিশ কর্তপক্ষ 'নিবিকার। এই 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত খুন 
রাহাজানি ডাকাতি ও নারী ধর্ষণ 
ঘটছে তার সঙ্গে জড়িত একটি বিরাট 
মাফিয়া চক্র অই এলাকায় -জাল বিস্তার 


করে আছে। এদের এই ধরনের কার্য 
কলাপের ফলে স্থানীয় জন-সাধার% 
সাংঘাতিক ভীত ও অনন্ত । গ্যাংনা- 
পুর ষ্টেশন এলাকা, রেলগেট সংলগ্ন 
বিভিন্ন চায়ের দোকান ও হাটের মধ্যে 
এদের আঙড়া। এরা আগ্রেয়াস্তর 


। প্রান্ত ভাবে রেলের কয়লা 


কার্মে ব্যাপকভাবে লিপ্ত । এ এলা- 
কায় উক্ত সমাজবিরোধীগণ গ্রকাশ্ডে 
অবাধে চোলাইএর ব্যবসাও করছে । ' 


বামপন্থীছের ডাকে বিরার্ট সমাবেশ 


নদীয়া জেলার বামপন্থীদের ভাকে 
গত 851 মার্চ বেজ আড়াইটায় ভয়াবহ 
থর! পরিস্থিতি জনিত অবস্থার পরি- 


প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে 


শহর ও শ্রামাঞ্চল থেকে প্রায় দ্বশ স্হ- 
শ্রাধিক পুরুষ ও মহিলা বাফফ্রন্টের 
শরিক দল ও বিভিন্ন গণ-সংগঠনের পক্ষ 
থেকে পতাকা ও ফেটুনসহ কেন্্রীয় 
সমাবেশ ও জেলা শাসকের নিকট 
গণ ভেপুটেশনের উদ্দেস্তে কৃ ফ্নগর 
টাউন হল ও মাঠে সমবেত 
হন। এই বিরাট দমাবেশে সি পি 


নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ও 


শক্তি; জোটনিৱপেক্ষ সন্মেলনগুলি 
কাজে তই ব্যর্থ হবে, ভার রাজনৈতিক 
আদর্শ যতই ফ্যাকাসে হয়ে আসবে, 
সম্মেলনের ‘সাফল্য? ও সার্থকতা” 
ততই নিরর্থক হয়ে উঠবে । 


আগামী বারে নির্জোট সম্মেলনে" 


গৃহীত “অর্থনৈতিক 9 সম্পর্কে 


fl লমীক্ষা। চি 


আই এর পূর্ণেন্দু সরকার, ফরোয়ার্ড 
ব্লকের হৃধদাপ্রসাদ মণ্ডল, আর এস 
পি-র প্রন্থন লাহিড়ী, আর লি পি আই- 
এর শিশির মুখাজ্ ও সৌরেশ বিদ্ভাস্ত, 
সোসালিষ্ঠ পার্টির স্ুধাংষ্ত বিশ্বাস, ডি 
এস পি-র স্বপন হেত্র প্রমুখ নেত্ৰৃম্ছ, 
নেতৃত্ব দেন। জেলা কালেক্‌ 
ময়দানে মিছিল করে বিভিন্ন এলার্কাঁ, 
থেকে সমবেত হন । এই বিরাট সঙ্গা- 





" বেশে কেন্দ্রীয় লরকারের জনবিরোধী 


নীতির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্র ঘাতে খরা 
মোকাবিলায় প্রয়োজন সত খান 'ও অর্থ 
দেন তাই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নেতৃবৃন্দ 
বক্তব্য রাখেন! এরপর বামকঞ্রণ্টের 
বিভিন্ন শরিক দলের নেতৃবৃন্দ জেদ 
শাসকের নিকট নাক্ষাৎ করে বিতির 
দাবী সম্বলিত একটি স্বারকলিপি পেশ 


চি 


করেন। 
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নিজে সম্মেলনে বিধ অথ 


. অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক 


নয়াদিজীর সপ্তম নির্জোট সম্মেলনে 
অস্তাম্ভ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে বিশ্ব 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং তৃতীয় 
দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের পথে রুদ্ধগতির প্রসঙ্গ প্রাধাক্ত 
পেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক । ১৯৬১ 


সালে প্রথম নির্জোট সম্মেলনে ১৭টি ' 


দেশ সদন্ত হিসেবে অংশ গ্রহণ করে- 
ছিল। বাইশ বছর পর এর সন্ত 
সংখ্যা এখন ১*১ অর্থাৎ জাতিসংঘের 
মোট সদ ্ত সংখ্যার ছুই তৃতীয়াংশ ' 
সদস্তই এখন নির্জোট আন্দোলনের 
টিম্শীদার | এ 
এই সম্মেলনের ইতিহাস আছে। 
এবং অবশ্যই স্বাভাবিক পরিণতিও 
আছে। ইতিহাসের সূত্রপাত পণ্ডিত 
নেহরুর ১৯৪৬ সালের একটি আহ্বান 
দিয়ে, দিল্লীর এশীয় সম্মেলনে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক . 
ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী 
উইনষ্টোন চাচ্চিলের ফুলটন বক্তৃতা: 
«কমিউনিজমকে গুটিয়ে ফেলতে হবে, 


এর জন্যে চাই উত্তর অতলাস্তিক ' 


সাময়িক জোট ৷” প্রত্যুত্বরে আত্ম- 
রক্ষামূলক ওয়ারশ জোটের -হাষ্ট 
সোভিয়েত নেতৃত্বে। চার্চিলের 
কমিউনিজম 'বিরোধী জেহাছের প্রতি- 


ক্রিয়া স্থষ্টি হলো সার] দুনিয়ায়। - 


আমেরিকায় মযাকাধি ও আ্যালান 
ভালেসের কর্তৃত্ব কমিউনিষ্ট বিরোধিতা 
ডাইনী শিকারের পর্যায়ে পৌছেচে 
ততদিনে । দুনিয়ার সেরা সের! 
বুদ্ধিজীবীর! এই শিকারের খপ্পরে 
পড়লেন | ৬ 
"আমলে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
সাম্রাজ্যবাদী মিরদের পক্ষে দিতীয় 
মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া! সামাল দেওয়া 
কঠিন ছিল। মার্শা প্রান, ব্রেটন 
উভম,.আই এম এফ, -বিশ্বব্যাঙ্ক নানা 
মানিয়ে অনশ্রাস্ন দেশ- 
পির উপর তাদের শোষণ অব্যাহত 







কমিউনিষ্ট বিরোধী জিপিরের 


সালিনীৎ পররাজয গ্রাসের' ছলনা. 
সবে কমিউনিষ্ট. বিরোধী আওয়াজে 
বালাপালা করেছে। 


আমেরিকার নেতৃত্বে সাব্রাজ্গযবাদী ” 


শক্তিগুলিও নয়া ওঁপনিবেশিক কায় - 
গোপনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
ছ্বীৰ ও অন্যান্য দমাজতান্ত্রিক দেশের 
বিরুদ্ধে জিগির ভোলে । রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে কমিউনিষ্ট 
বিরোধী অথচ বাস্তব অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের প্রয়োজনে পশ্চিমী লাআজ্য- 
বাদী শোষণেরও বিরোধী কিছু কিছু 
সন্ত স্বাধীন দ্বেশ উভয়ের. জোটকেই 


থার চেষ্টা ঢাকা দেওয়ার শুনেই 


ছিল। ফ্যাসিবাদী হিটলার , 


পরিহার করে নিজেদের আর্থনীতিক 
উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে 
নির্জোট সম্মেলনে মিলিত হয়। কোন 
রকম সামরিক জোটে যোগ ন! দিয়ে 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, সা দ্বৃতির. ও 
মানবিক প্রয়োজনে মাকিন সোভিয়েত 


নির্িশেষে সকল দেশের সঙ্গে সহ-' 


যোগিতার ও. সন্তাবের নীতিই এই 
সম্মেলনের আদি বৈশিষ্ট্য ছিল। 
মতবাদের. দিক দিয়ে মার্কসবাদী হয়েও 
এই সম্মেলনের সঘশ্ত হওয়া যায় যদি 
সামরিক জোটে কোন রাষ্ট্র যোগ ন! 
ঘেয়। তেমনি মাফিনপন্থী বা মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী রাষ্্রও এই 





নৈতিক পরম. 


. সম্মেলনের সঘস্ত হতে পারে যঢ়ি তার] 


ন্যাটো, সিয়াটো, আনজুস প্রভৃতি 


- সামরিক জোটে যোগ না দেয়। 


পাকিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি দেশ সিয়াটো 
-জোঁট পরিত্যাগ করে নির্জোট 
সম্মেলনের সন্ত হয়েছে। কিউবা 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র হয়েও নির্জোট সম্মেলনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক] :নিয়েছে। কিউবা 


ওয়ায়শ জোটের সদশ্ত, নয়। তেমনি, 


আফ্রিকার ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, 
গিনিবিপাউ প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্র 
মার্কসবাদী হওয়া সত্বেও নির্জোট 
সম্মেলনের সন্ত । ভিয়েতনাম, লাওস, 
দক্ষিণ ইয়েমেনও তাই। 


(নবম এশিয়ান 'গেম্সুএর আয়োজক দেশ হিসেবে আমাদের সাফল্যের জন্যে ভারত 
Y LY 


এদের সবাই সপ্ত স্বাধীন উন্নয়ন- 
কামী তৃতীয় বিশ্বের দ্বেশ। এদের 
সবারই সাধারণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
মস্ত] রয়েছে । অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
প্রধান শর্ত হচ্ছে. শাস্তিপূর্ণ বিশ্ব। 
সুতরাং নির্জোট সম্মেলনের সন্ত দেশ- 
গুলি বিশ্বযুদ্ধের বিরোধী ; অন্্সঙ্জা ও 
পারমাণবিক হাতিয়ারের বিরোধী । 

ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল-নেহকু, 
মিশরের গামাল আবদুল নাসের, 
ইন্দোনেশিয়ার ভঃ স্বর্ণ, যুগোঙ্গা- 
ভিয়ার প্রেসিডেন্ট ষোঁসেফ ব্রঙ্জ টিটে! 
এই সম্মেলনের গোড়াপত্তন করেন। 
আঙ্ ভার! কেউই বেঁচে নেই। কিন্ত 
তাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, শান্তির 
সপক্ষে ও বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে গৃহীত 
নীতি ' সুপ্রতিষ্ঠিত । বিশ্বের 
তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র আজ এই সম্মেলনের 


ট সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেছে। পু 

। স্টেডিয়ামগ্ুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ রডীন টেলিভিশনে সরাসরি খেল! দেখেছেন ৷ এই বিশাল কর্মহজ্ঞে কমপিউটার, 
ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগে সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে কাজে 









লাগানো হয়েছে lL 


be হত ED -. 
7 82৮৪ পা 
ঘরটা আসুন আমরা সকলে 





ছুই. 





|| তিন 

সধস্ত। 

বিশ্বের অর্থ নৈতিক সংকটে ত্রিশের 
দশকে যে মহামন্দা দেখা দিয়েছিল 
তার চাইতেও অনেক বেশী মারাত্মক 
আঁকার ধারণ করেছে বলে জাতিসংঘের 
মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার সম্মেলনে 
হুশিয়ারি দিয়েছেন। বিশ্বের দরিদ্র 


- অনগ্রসর দ্েশগুলি মাত্র গত দুবছরে 


ভুশো! বিলিয়ন ভলার থণগ্রন্ত হয়েছে । 
তাদের মোট খণের দায় প্রায় সাতশো। 
কোটি ডলার । এই খপের বধ বাবদ 
তাদের বছরে ১২০ কোটি ভলার দ্বিতে 
হয়। বৈদেশিক ঝণের সূত্রও ধীরে 
ধীরে কমে এসেছে। কারণ ধনী 
শিল্পোক্নত দেশগুলি পুঁজিবাদী সংকটে 
বিপর্যস্ত । তাদের মোট বেকারসংখ্যা 
প্রায় চার কোটি । এমন ক সর্বাপেক্ষা 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 








14 চস এটি তার উল দৃষ্টান্ত ১০০, 
৫8. আমরা যদি এই মনোভাব নিয়ে কা করি_ তবে জাতীয় উন্নয়নের হাতকে 


মিলেমিশে কাজি করি 


সি এ 
a 
_ শত ৬ 1 


| চার। 






DE পরেনি 
নান 


আপনার পত্রিকার ৪ মার্চ সংখ্যায় 
আমার সম্পর্কে বহু মনগড়া তথ্য 
সাজিয়ে আমাকে দুনাতিপরায়ণ প্রমাণ 
করার অপচেষ্টা, হয়েছে । আমি এর 
তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 

(১) পত্রলেখকের কথা সত ২, 
বছর ম্সাগে নয় ১৯৬৮-তে আমি 
পশ্চিমবঙ্গ চাষী সঙ্ঘের সভাপতি 
ছিলাঁম। পশ্চিমবঙ্গ চাষী সঙ্বের 


সভাপতি হিসাবে আমি বহু জেলাতেই 


গিয়েছি । ১৯৬৮-তেই হুগলি জেল! 
চাষী সঙ্ঘের সম্মেলন হয় সিনেট 
গ্রামে। এই সম্মেলনের অন্ত হ্েচ্ছা- 
প্রদত্ত অর্থ উদ্ভোক্তারা (তোলেন। 
দশটাকা হিসাবে নয্ন। কেউ কম 
কেউ বেশি দিয়েছিলেন । বিল দিয়েই 
টাকা তোলা হয়। তার কোষাধ্যক্ষ, 
হিসাব রক্ষা কমিটি ছিলেন। 'পত্র- 
লেখকের কথামতো! ৪* হাজার টাকা 


সা'বাছিকের প্রতিবাদ 


ওঠে নি। উঠেছিল পাঁচহাজার 


মতো। সম্মেলনের এক সপ্তাহ পরে 


হিসাব করে হিসাব রক্ষা কমিটি দেখান 
তেরোশো টাকা উদ্ধত হয়েছে। সেই 
টাক] থেকে দুটি গ্রামে নদী-বাধ বাধার 
জন্ত সাড়ে চারশে! টাক! অনগদান দম 
কমিটি। বাকি সাড়ে আটশে] টাক] 
পশ্চিমবঙ্গ চাষী সঙ্বের তহবিলে জমা 


. পড়ে দেয় চাদা ছিসাবে। চায়ী সবের 


সিনেট . সম্মেলন হয় ১৯৬৮ তে। 
আমার বাড়ি তৈরি হয় ১৯৬৪-৬৭তে।. 
তৈরি হয়েছে একথা কতদূর মিথ্যা 
ডা সহজেই অস্থ্মেয়। 

(২) কংগ্রেপী আমলে আমি 
মাকি থানার বড়বাবু ছিলাম। সেই 
সময়ে সাইকেল চাল পার্টির লোকের! 
পুলিশকে নাকি চৌদ্দ টাকা হপ্তা ঘুষ 
দিত। আমি নাকি তা থেকে টুপাইস 





“ধন নয় মান নয় একটুকু 
বাঙগা-মনে ভিন আশ!” 


৫ 


. আমাদের সকলেরই মনে লুকিয়ে আছে নিজন্ব বাড়ীর একটি 
স্বপ্প। আজকের এই নিদারুণ গৃহ-সংকট সমস্যায়-_-এই ছোট্ট বাড়ীর 
ছোট্ট স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ। এই 
সামাজিক সমস্যার সমাধানে, আবাসন পর্ধদ কলকাতা ও শহরভলীতে 
সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ রূপায়ণ 


করেছেন। 


/ ১ 


কামাতাম। কেননা আমি থান! 
প্রতিরোধ বাহিনীর সম্পাদক ছিলাম। 
এটি এমন এক নিলন্দ্র উক্তি যে এর. 
প্রতিবাদ করতেও শ্বণা হয় । পুলিশের 
সঙ্গে ঘুষের বখরা নিতে হলে ষে 
ধরণের “বিপ্লবী?” হতে হয় ততট! 


- বিপ্রবী আমি কোনও দিনই নই। 


থানা প্রতিরোধ বাহিনীর সম্পাদক ও 
পরে জেল] প্রতিরোধ বাহিনীর 
সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুলিশের 
চাল পারটির ঘুষের হিমাব নেওয়া 
আমার কাজ ছিল না। সময়ও ছিল 
না। অভিরুচিও ছিল না। সিথ্যারও 
একটি সীমা থাকা দরকার । এটিও 
বল! উচিত ছিল দাদুর থানা আমিই 
করিয়েছিলাম ১৯৬১তে 

- (৩) মহেশ্বরপুর রাযেশ্বরপুর 
রাস্তাটি ছিল অত্যন্ত দুর্গম । বর্ষার 
পাচমাস এটি দিয়ে হাটা চদা করাও 
যেত ন!। এম আর ই পির মত 
একটি স্কিমে ' ১৯৭৪ সালে এটিকে 
যারকেট, লিংক রোড হিসাবে গড়ে 
তোলার জন্য রাজ্য কৃষি দফতর রককে 
১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা দেন। সেই 
টাকায় আট কিলোমিটার রাস্তা কুড়ি 
ফুট পর্যস্ত বাড়িয়ে নেওয়া হয়। রাস্তার 
পাশের জমির মালিকদের হাতে পাঁয়ে 
ধয়ে বিনামূল্যে জমি . নিয়েছিলাম । 
রাস্তার মাটি ফেলার কাজ করান বকের 
সাব এ্যাসিসট্যাপ্ট ইনজিনিয়ার। 
মাটির কাজের পরেও কিছু টাক! বেঁচে 
যায়। সেই টাকায় মাঠে' ইট তৈরি 
হয়। মাঠের ইট স্বভাবতই ভালে! 


হয় নি।' তা রাস্তায় পাতা হয়। 


গ্রামাঞ্চম এটি} শত শত গোগাড়ি ও. 
মহ্ষিগাঁড়ি বোঝাই হয়ে এর উপর দিয়ে 
চলে। ফলে তিন বছরের মধ্যেই 
ইট তেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। আমার 
ভাই. খুড়োরা! কোনও দিনই রাস্তার 
ঠিকা নেননি। ব্লক, নিজে কাজ 


করিয়েছে। টাকা স্তাংসন করিয়ে-. 


ছিলাম বলেই আমি দুনঁতি করিয়েছি 


'| এটা! কোন দেশী মিথ্যা? . 


রাস্তাটিতে ১৯৭৯।৮* সালে আবার 
কাজ হয়। * কৃষিমন্ত্রী কমল গুহকে 
ধরে আবার স্টেজ টু ওয়ারক-অর্থাৎ ইট 


| ও কামা পেবাই করানো হয় । এরপরে 


| পশ্চিমবঙ্গ 


. আবাসন পর্ষদ 


, ১০৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি রোড 


কলিকাতা-৭*০*১৪। 





পুত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে ধরে স্টেজ 
ওয়ান রাস্তাও মধুর করিয়েছি । এতে 
দু দফায় তেরে! লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। 


নিশ্চয়ই আমি ঠিকাদারদের কাছ ' 


থেকে মোটা ঘুষ পাবার জন্য এটি 
করাচ্ছি। কারণ ঠিকাছাররা দুনাতি 
করবেই । অতএব তা আমার দায়। 
* ওই এলাকার «৬ খানি গ্রামের 
বৈদুতিকরপের জন্ঠ ১৭ লাথ ৪৪ হাজার 
টাকা অছমোছন আমারই করানে!। 
১৯৭* থেকে ৭৪ এর মধ্যে কাজ 
হয়েছে । ভখন. আপনার পত্রলেখকের 
মতো! অর্বাচীনরা বলেছিলেন উমা" 
শঙ্করের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেবার জন্য 


এতো টাক! খরচ হচ্ছে। পরে দেখা 
গেল বিদ্যুৎ ওই এলাকার, গোটা 
অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে 
দিয়েছে। ৪০1৪৫টি গভীর নলকৃপ ও 
রিতার লিফট পাম্প, চার হাজার 
অগভীর নলকূপ, ৪*1৪২টি ধান কল 
গম কল ও হাজার ছয়েক গৃহস্থ বাড়ির 
বিদ্যুতের খরচ বর্তমানে বাক আট- 
লাখ টাকা। নিশ্চয়ই এও- আমার 
দুর্নীতির জন্য করিয়েছিলাম। তৎ" 
কালীন যোগাযোগ মন্ত্রী বহগুণাকে 
ধরে ওই এলাকায় টেলিফোন আমারই 
আনানো। .সাব পোস্ট অফিস 
করানোর জন্য আমাকে অনেক 
ঝগড়াই করতে হয়েছে। এগুলির 
সর্ব ক্ষেত্রের দুর্নীতির 'বখরা পাবার 
জন্যই আমি নিশ্চয়ই এগুলি 
কহিয়েছি। ওই এলাকায় ৯টি গভীর 
ননকুল বসানো হয় আমারই চাপে। 
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি 
আযেদ ও রাজ্য মন্ত্রী আবদুস সাভারকে 
ধরে জেলা শাসক দিলীপ রায়ের 
সহযোগিতায় এগুলি করাই |. সেখানে 
ছুনাতি হলে তা নিশ্চয়ই আমারই 
দবায়। সেগুলি খুঁজে খুঁজে পত্র" 
লেখককে লিখতে বলুন তবে তে 
আনন্দবাজারের সাংবাদিকের পূর্ণ 
পরিচয় দেওয়া যাবে । আরও, পত্র" 
লেখকের গ্রামে একটি ভালে! ফুটবল 
ক্লাব ছিল। , এই ক্লাবে আমি” €*-- 
৬১ বারো বছর ফুটবল খেলেছি। 
দীর্ঘদিন ছিলাম অধিনায়ক | পরে 
১৯৭৩" থেকে ক্লাব সম্পাদক হিসাবে 
সাত বছর ট্রনামেনট চালিয়েছি। 
মাঠটির জনাম .এতই বেড়েছিল ষে 
এটিতে খেলতে পারা অনেকের গর্ব 
ছিল। কলকাতার মোহনবাগান, 
ইস্টবেঙ্গল রসওয়েজের খেলোয়াড়র। 
অনেকেই এই মাঠে খেলেছেন । মাঠে 
প্রতি বছর ফেতেন ক্রীড়া জগতের 
দিকপালরা। পিং কে, অজয় 'বন্, 
কমল ভট্রাচার্যরা সবাই যেতেন। 
মাঠটি থেকে আমি কাজের চাপেই সরে 
আসি। আপনার পত্জলেখকরা 
অভিযোগ তুলেছিলেন 'ওথানে ও উমা- 
শঙ্করের ছুনর্টতি আছে। আমি চলে 


মাঝে মাঝে যাই। তাকেই ব্যাপারটি 


জিজ্ঞাস! করুন না। মিথ্যার বহরটি 


বুঝতে পারবেন । 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৮ই মার্চ ১৯৮৩ 


(৫) ১৯৮*র লোকলভ। নির্বা- 
চনে যে কাউকে সমর্থন করার অধিকার, - 
এরজন ন্বাধীন নাগরিক হিসাবে 
আমারও ছিল । কোনও অর্বাচীনের 5 
তা নিয়ে প্রশ্ন ভোলার অধিকার নেই ।, 

ভূষি কেলেংকারি নিয়ে যা লেখা 
হয়েছে সেটা আপনিও জানেন কত 
মিথ্যা। .আমার তৃষি কেলেংকারি 
বইএর আক্রমণে একজন মন্ত্রীকে 
প্ত্যাগ করতে হয়। আপনি আমার 


নিষ্কে আলোচনার জায়গা এটি,নয়। 
পঞ্চায়েত সরকারি টাকার ঠিকাদারির * 
কাজ য| করেছে তার কৃতিত্ব অকৃতিত্ব 
তাদেরই । আঁয়ার নয় । তবে আমার 
গ্রামের স্থানীয় ঘটনা বা কাজ নিয়ে 
আমি নিন্দ! ও প্রশত্তি করি না ষদি না 
সেই ঘটনার কোনও জাতীয় গুরুত্ 
থাকে । কারণ তাতে নিজের এলাকার 
গ্রুতি পৃক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে । 
অবশ্যই আপনার পত্রলেখক জানতে 
চেয়েছেন তাঁদের কাজগুলি কেন আমি 
লিখিনি। লিখিনি এই কারণেই। 
সেটুকু বোঝার- মতো পরিপকতা 
আপনার পত্রলেখকের নেই। 
আমার টিভি নিয়েও মন্তবা করা 
হয়েছে। . একজন , সাংবাদিক ধিনি 
মাঝে মাঝেই টিতি ও রেডিও প্রোগ্রাম 
করেন, তার বাড়িতে টিভি রেডিও 
আনন্দবাজারে যে বেতন পাই তা 
কি টিভি কেনার মতো নয়? সেজত্তও 
আমাকে কি দুতি করে পরস! 
আনতে হয়েছে? . 
উ্বাশঙ্কয় হালদার 
 ছ্রেধর পটল) 





দর্পণ 
বাংলা সংরাদ সাপ্তাহিক -_ 


আসার পরে আপনার পত্রলেথক বাধিক ৬* টাকা 
সম্পাদক হন । মাঠটি বন্ধ হয়ে গেছে। হাগ্মাবিক ১৫ টাকা 
সেটিও নিশ্চয়ই আমার দুর্নীতির জন্যই ভ্ৈমালিক ৭৫* 
চলছিল? . ও 
(৪) প্রফুল সেনকে আমি ছাদাই 
বলি। ভবে তার কাছে ১৯৭* লালে 
নির্বাচনে ট্রাড়াবার টিকিট চেয়েছিলাম * 
বোধহয়, আপনার পত্রলেখকের 
সামনেই। নইলে তিনি জানলেন 
কেমন করে? মাননীয় প্রন্থর দাদ! টাক! ডি পাঠাবার FY 
জীবিত আছেন। তিনি আমাকে ছিঃ নি 
ভালোভাবেই-চেনেন। তার - কাছে ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১মং মট লেন, কলিকাতা-১৬ - 


=~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মার্চ ১৯৮৩ 


- সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


জ্যোতির্ময় মণ্ডল 


সলিল চৌধুরী এ যুগের একজন 


শক্তিমান গীতিকার ও সুরকার একথা 
অনম্বীকার্য। তিনি চল্লিশের দশকে 
ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে সামিল হয়ে. 
বহু বিখ্যাত গণমংগীত রচনা করে- 
ছিলেন। তার “গায়ের বধু’ গানটি 
রেকর্ডে স্থপারছিট হওয়ার পর থেকে 
তিনি আস্তে আস্তে কমার্শিয়াল সংগীত 
জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং 
পরে বোম্বাই পাড়ি দেন। অনেকে 
- বলেন সেটা তার অধঃপতন । সলিলবাবু 
তা স্বীকার বরেন না। তবে পশ্চিম- 
বঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর 
তিনি এই রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে- 
ছেন। অনেকে, মনে করেন 
বোদ্বাইয়ে তার বাঞ্জার নষ্ট হয়েছে 
বলেই তিনি কলকাতায় ফিরে 
প্রগতিশীল” সেজেছেন ধান্ধাবাজীর 
চেষ্টায়। বর্তমান সাক্ষাৎকারটিতে 
পলিলবাবু তার, অতীত সম্পর্কে কিছু 
. কিছু বক্তব্য রেখেছেন। এ সম্পর্কে 
আলোচনায় অস্ত “লেখক সমাবেশ’ 
_ পন্তিক থেকে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ 
করা। 
সম্পাদক, দর্পণ 


কথা হচ্ছিলে] শ্রীদলিল চৌধুরীর 
* “সেন্টার অফ মিউজিক রিসার্চ, ৮৩৮ 
ফার্ন রোডের কলকাতাস্থিত বাড়ীর 
অফিস ঘরে বলে । ঘরে ঢুকতেই দেখি 
তার নির্দিষ্ট চেয়ার খালি পড়ে আছে) 
তখনও তিনি পৌঁছান নি। সেদিন 
বুধবার ২২শে ডিসেম্বর *৮২ সকাল 
বেলা । চারদিক চোখ বোলাতে 
লাগলাম বসে বসে। তার চেয়ারের 
পেছনে দেওয়ালে টাঙ্গানো Luddig 
Van Beethoven-এর ছবি। অন্ত 
পাশে Peter llyitch Tchai- 
kovsky. Wolfgang Amadens 
- Mozart এবং Lenin শোভাপাচ্ছেন। 
| সামনের আলমারী ভি ঠাসা! বই । 
বিদ্যাসাগর রচনাবলী, লুাঞ্ধন বঙ্গানুবাদ 
গ্রন্থ, বাংলার ইতিহাস, স্থকান্ত সমগ্র - 
খকে শুরু করে সাহিত্যিক মিহির 
সম্পাদিত *পশ্চিমবাংলার গল্প 
সংগ্রহ”-ও স্থান পেয়েছে সেই 
আলমারীতে। দেওয়ালে পুরানো 
বাংলার লোক-শিল্পের নমুনা এবং 
দাপানী, চীনা ছবিতে ক্চিমাঁফিক 
কায়দায় বাঁলর টাদানো। একটু 
বসে থাকতেই তার গাড়ীর শব্ব 
পেলাম । ফিয়াট গাড়ী। ঘরে ঢুকেই 
সেই পরিচিত বন্দর হাসি হাদলেন 
তিনি। বললেন, “কি রে?” 
২ আমরা জাগা নিলাম। শুরু 
হ'ল কথার টানাপোড়েন, প্রশ্ন আর 
উত্তরের মালা] । 





প্রশ্ন । আপনার জন্ম তারিখ তথ! 
পারিবারিক পরিচন্ন সম্পর্কে কিছু 
বলুন? - 

উত্তর। বাব! জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
মা বিভাবতী.। জন্মতারিখ ১৯শে 
নভেম্বর রবিবার ১১২৫1 অশম্মেছিলাম 
সোনারপুর থানার গাজীপুর গ্রামে । 
আমার মায়ের মামার বাড়ীতে । 

প্রশ্ন । পারিবারিক - পরিবেশ ও 
কৈশোর সম্পর্কে কিছু বলুন । 

উত্তর। শৈশব কাটে আমার চা 
বাগারে। আসামে । হাতিথুড়ি .চা 
বাগানে। সেকি আর একটা ছুটো 
চা-বাগান 1 তুমি লিখে নাও শিবসাগর 
জেলার চাবাগানগুলোতে। কাজি- 
রাঙ্গা ফরেস্ট, এ যেখানে গণ্ডারপাওয়া 
যায়, এ ফরেস্টের ছ’মাইল দূরে এইসব 
চা-বাগানগুলো ছিল। বাবা ছিলেন 
ওধানকার চা বাগানের ভাক্তার। 
L. M..5, ভাক্তার । ডাক্তার হিমাবে 
চাঁবাগানে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন । 
কিন্ত শেষ পর্যস্ত ফিরেও এলাম ! 
বুঝতেই পারছ, বাবার রোগী বলতে 
চা বাগানের শ্রমিক। পারিশ্রমিক 
তেমন পেতেন না। এমন কি ওষুধের 
দ্বামটাও দিতো না তারা। তাই আর 
কি করে চলে! পাঁচ বছর বয়সে 
আমি কলকাতায় - পড়তে আসি। 
ভৰত হই Calcutta accademyতে | 
এ থে রামমোহন রায়ের বাড়ীর 
সামনে । এখনও-এ নাম আছে কি 
না, কে জানে? তিন বছর পড়ি 


ওধানে। তারপর সথভাষগ্রাম ৷" স্বভায 


গ্রামের Anglo 5205159০090] 
থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। ক্ষুলের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাঁথ বিষ্তা- 
ভূষণ। ফাস্ট” ভিভিশনে পাশ করে- 
ছিলাম। লেটার পেয়েছিলাম কিন! 
মনে করতে পারছি না। তারপর 


। ডেজিপ্যাসেপ্ডারির জীবন। আই. এস. 


সি’তে ভন্তি হয়েছিলাম বঙ্গবাঁসী 
'কলেজে। ফিজিকস্ বেমিত্ি ও 
বোটানি ছিল আমার সাবজেক্ট । 
আই, এস, সি, প্রাশ করে মত পাণ্টে 
গেল। বি, এ পড়তে শুরু ক্রলাম। 
ইতরাঁজীতে অনার্প নিলাম । Second 
Language বাংলা ছিল ত্বামার। 
[ হাস্ত ] বিজ্ঞান থেকে কলা-র সাধ- 
নায়। কারণ আর কিছু না, কলার 
মান্য আমি বিজ্ঞানের সঙ্গে ঠিক, 
মনের মিল হচ্ছিল না গোড়া থেকেই। 
পাশ তে] করলাম কিন্ত অনার্স কাটা 
গেল। ভর্তি হলাম কলকাঁত! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে । বাংলায় । না, এম; এ, 
পাশ করি নি। আর যা ‘সব পড়তে 
হ'ত বাংলায় সব আগেই শেষ করে 
নিয়েছিলাম । সার্টিফিকেটের মোহ 


আমার ছিল ন!। ক্লাশই করতাম না। 
Percentagee ছিল না। 'অতঞএব 
পরীক্ষাও আর দেওয়া হয় নি। 
Most Lonely ফিল করতাম ক্লাসে । 
Mind ভালোছিলন]। বাশী ধরলাম । 
তাছাড়া, হঠাৎ আসাম থেকে এক 
টেলিগ্রাম এসে হাজির ঠিক পরীক্ষার 
, সময়েই । বাবা "করেন নি। ওখানে 


বাবার আগ্ারে ধারা কাজ করতেন, 


তারাই টেলিগ্রামটি পাঠাম। বাবার 
আযাপেগ্ডিদাইটিস ছিল৷ বাবার তখন 
এখন তখন অবস্থা। অপারেশন 
হয়েছে । ছোটবেলা থেকেই আমাদের 
বাড়ীতে গানের চর্চা ছিল। ছোড়দা 
নিখিল চৌধুরী ‘মিলন পরিষদ” নামে 
একটি সংস্থা খুলেছিলেন *কলকাতায়। 
দাদার সঙ্গে ভীড়ে গেলাম। নির্বাক 
ছবি দেখানে। হ'ত যে সব হলে সেখানে 
পর্দার ?পেছনে গ্রপ নিয়ে দা বাজনা 
বাজাতেন। আমিও সঙ্গে থাকতাম । 
এ যে মাণিকতলার কাছে ছায়া 
দিনেম। হল আছে না? ' ওতে সব 
ইংরাজী ছবি আসত। যেমন 01৫ 
dark House, Frankenstein, মেরী 
শেলীর লেখা তৃতুড়ে ছবি। পাচ- 
ছ’বছর বয়স থেকে পিয়ানো বাজ্জাতাম। 
গোপাল লাহিড়ী শেখাতেন। তবলায় 
তালিম নিয়েছি বিশ্বনাথ কুণুর 
কাছে। এসেছিলাম মধ্যবিত্তের 
" (একটু চিন্তা করে) হ্যা মধ্যবিত্তই 
বল্পতে পার, না, উচ্চমধ্যবিত্ত নয়, 
নিয়ও নয়, এ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। 
ফলে আধিক অস্থবিধা খুব একটা ছিল 
না। চলে ঘেত। দক্ষিণ বারাঁসাতে, 
স্থভাষগ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ী। 


প্রশ্ন। প্রথম যৌবনে" সাম্যবাদী ' 


রাজনীতিতে এলেন কিভাবে? রাজ- 
নৈতিক কর্ম হিমাবে কেবলমাত্র রাঁজ- 
নীতিকে মুখ্য না করে সাংস্কৃতিক 
জগৎটাকেই বেছে নিলেন কি কারণে? 
উত্তর । এসব প্রশ্নের জবাবে কি 
বলি বলতো1? আমি ভাবছি এবার কিছু 
আমাকে লিখতে হবে। আস্মজীবনী- 
মুলক কিছু লেখা দরকার । হভাষগ্রামে 
থাকাকালীল আমি কৃষক আন্দোলনে 
জড়িয়ে পড়ি । সেই প্রথম সাম্যবাদী 
আন্দোলনে আমার হাতেখড়ি। ধপ- 
ধপির দেবু সিংহের বাড়ীতেই ছিল 
আমাদের ওঠাবসা। কাকতীপের 
তেভাগা আন্দোলনের - নেতার! 
এইখানেই আঁসতেন। তুমি একসময় 
আমার “আকাশ-দীপের” বাড়ীতে 
এসো, বেশ কিছু লিখে রেখেছি । 
এট! নিয়ে যেও তোমার প্রশ্নের উত্তর 
পাবে।' এইভাবে বলাটা ঠিক 
হবে না। ৃ | 
প্রশ্ন । গণনাট্য সজ্বের তৎকালীন 


ভূমিকা কেন আপনাকে অহুপ্রাণিত 


' করে। পার্টি কতদূর গণনাট্য সংঘকে 


দঠিক নেতৃত্ব দ্বিভে পেরেছিল? _ 

উত্তর । এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হলে বেশ ভেবে বলা উচিত। হাতে 
তেমন সময় নেই, তাই। তুমি এক- 
ময় ওই বাড়ীতে এসো!। সব 
কাগজপ্র আছে । দেখে শুনে বলব। 

গ্রশ্ন। আপনার প্রথম গান কি? 
কিসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা? 

উত্তর । আমার প্রথম বাংল! গান 
কিশোরদের উপর লেখা । গানের 
লাইনটা! ঠিক মনে পড়ছে না।  যোল 
সতের বছর বয়স তখন আমার 
বিস্তাধরী নদীর বস্তায় ঘর ভাসছে 
মাহষের । আমরা কিশোরর সবাই 
মিলে বেরিয়ে পড়লাম তাদের 
সাহায্যের জন্ত । তখন রাস্তায় রাস্তায় 
গান গাইতাম--আমারই লেখা গান ঃ 
দেশ ভাসছে বানে, ধান গিয়েছে 
নড়ে*“সব মনে নেই। . 

প্রশ্থ। আপনি কি প্রথম থেকেই 
গীতিকার এবং সুরকার ? আপনার 
প্রথম ব্রেকর্ড কি? 

উত্তর । হ্যা। গণনাট্য সংঘ 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল চুয়ালিশ সালে । ছুঙিক্ষ 
হ’ল দেশে । স্বাধীনতার আগের, 
ছুতিক্ষ।- আই, পি, টি-এর হয়ে রেকর্ড 
হ’ল গানের | মেগাফোন+ কোম্পানী 
থেকে। গানের কথা মনে পড়ছে 
মা। মেগাফোন কোম্পানীতে খোজ 
নিও। রেকর্ড নাম্বারও মনে পড়ছে 
ন1। তবে গানে বিনয় রাস্ন ছিলো, 
খানিকটা কোরাস ধরনের পান ছিল। 


প্রশ্ন । ক্ষমতা হস্তান্তর কালে: 


শিল্পী হিসাবে আপনি কি ভুমিকা 
পালন করেছিলেন? পার্টির “ইয়ে 


আজাদী কুটা হায়’ শ্লোগান কি ভুল . 


ছিল? কি করে ভুলটা ধরা গেল? 
এই ধরনের একটা গানও আপনি 
একসময় গেয়েছিলেন মনে আছে কি? 

উত্তর। কে বলেছে তোমাকে 
একথা? এসব কথা কোন রাজনৈতিক 
নেতাকে জিজ্ঞাসা করাই ভালে! নয় 
কি? তাছাড়া এসব প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গেলে যতখানি সময় ও ভাবনার 
দরকার তা আমার নেই। তুমি অন্ত 
একদিন ও বাড়ীতে যেও সব তেবে 
চিন্তে বলা যাবে। ‘ইয়ে আজাদী 
বুট হায়” এরকম গান আমি পাইনি 
তো! 

প্রশ্ন। ক্রমে গণনাট্য সংঘের 
বন্ধ্যাত্বের কারণ কী 1 এরজন্য দায়ী 
কে? পার্টির, না ব্যক্তিগতভাবে 
আপনাদের ? 

উত্তর । ' = 

প্রশ্ন । সাম্যবাদী , আন্দোলন 
ছেড়ে দিয়ে বোছ্ে সিনেমার উদ্দেশ্যে 
ছুটলেন কেন? 

উত্তর। (খানিক চুপ থেকে) 
বোথে গিয়েছিলাম বিমলদার ভাকে। 


॥ পাঁচ 


শ্রদ্ধেয় বিমল রায়ই আমাকে বোস 
নিয়ে যান। আচ্ছা বোছেকে কি 
ভাব ভোমর1? বোম্ে গেলেই বা 
হিন্দীগান নিয়ে নাড়াচড়! করলেই কি 
সে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে? 
' প্রশ্ন । বিমল রায়ের “দো! বিদা 
জমিন” গল্প আপনার, ' সুরহাষ্টও 
আপনার। বলা বাছলা হিন্দী 
সিনেমায় আপনার স্বর একঅর্থে 
বৈপ্লবিক । তবু আমাদের বারণ! 
বোস্বেতে শেষপর্যস্ত আপনার জনপ্রিয়তা! 
অক্ষুণ থাকে নি। এর কারণ কি? 

উত্তর। কে বলেছে একথা? 
নানি না। বোদ্বেতে ঘদি তিনজন 
স্থরকারের নাম করতে হয় তোঁ আমার 
নামও উচ্চারণ হবে সেই সঙ্গে | 

প্রশ্ন । কিছু মনে করবেন না 
আর ছু'জন1?- 

উত্বর। নৌশাদ ও শচীন দেব- 
বৰ্মণ । 

প্রশ্ন। শচীনবাবু তো 
গেছেন? 

উত্তর। হঁযা। আমি শচীনদার 
গুণের কথ! বলতে চাইছি। ওই রকম 
একটা গুণী শিল্পী, সুরকার, তুমি পাবে 
আজকাল? কি অসুন্দর সুর দিতেন 
তিনি। ' 

প্রশ্ন । রেঞ্চর্ডে, বিশেষ করে 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় {এবং লতা মুঙ্গেশ- 
করের গলায় আপনায় গান অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়েছে। এর কী বিশেষ 
কারণ আছে? 

উত্তর। ওটা তোমরা - বিচার 
করবে। যার] শ্রোত তাদেরকে 
জিজ্ঞাস করে দেখ। 

প্রশ্ন । রাগসঙ্গীত ও লোক- 
সঙ্গীতকে সার্থকভাবে মেশানোর জনই , 
আপনার জনপ্রিয়তা । আপনার কি 
মৃত? ‘ 

উত্তর । নিজের সৃষ্টির কথা কি 
বলব ? তোমরা বিচার কোর ওসব। 

প্রশ্ন । লোকসংগীতের নগরায়ণ 
সম্পর্কে কিছু বলুন। লোক-সংগীত 
ও গণ সংগীতের মিল এবং বৈরিতা 
কোথায়? 

উত্তর। খারাপট। কি হয়েছে? 
ভাষা নাগরিকতা পেয়েছে এই তো? 
বিষয়বন্ত কি পাণ্টেছে? শচীনদীর 
সংগৃহীত গান কি ভাষার নাগরিকতা 
অশুদ্ধ হয়েছে কখনও । 

প্রশ্ন। না, ‘তা হয়নি। কিন্ত 
অরিজিনালিটি নষ্ট হয়নি কি? লোকের 
মুখে মুখে গাওয়া গান, এই ঘেমন 
ভিথারীর মুখ থেকে তুলে আন! 
শটানঘেব বর্ষণের জীবনের প্রথম রেকর্ড 
“ডাকলে কোকিল যোজ বিহানে 


মার! 


: মাঠের বাটে যাই” কথার নাগরিকতায় 


শুধু নয় সুরের দিক থেকে এমন কি 
গায়কি চডেরও রূপ পরিবর্তন 
করেছিলেন| শচীন্দ্রবাবু এটা মনে 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় ॥ 


সাক্ষাওকাল 
এম পৃষ্ঠার পর 
প্রাণে মানতেও রাঘী ছিলেন না। 
লোক সংগীতের নগয়ায়পের কথা নিয়ে 
কিছু বলুন 1" 

উত্তর । ভালে! কথা। শচীনদা যা 
করেছেন তার উপর আমি আর কি 
বলব? অরিজিনালিটি খোজার দায়িত্ব 


তোঁমাদের-খুঁজে নাও না। তোমরা 


উদ্ধার কর ওসব। আর লোকসঙ্গীত 
ও গণসঙ্গীতের মিল সব দিক দিয়ে। 
গণসংগ্ীত মানে কি শুধু “মানবনা, 
চলবে না--ভাঙে| গুড়িয়ে দাশ” এই- 
লব? এ জন্যই তো আঞকাল 
লোকেরা তথাকথিত গণসঙ্গীত শুনতে 
চায় না। তোমাদের প্রেমের গানও 
গণসঙ্গীত হতে পারে । কেন জনগণের 
জীবনে কি প্রেম থাকতে নেই, লে কি 
প্রেম করে না? জনগণের জন্ত যে 
গান, জনগণ যা গাইতে ভালোবাসে, 
তাই-ই গণদঙ্গীত। আমার “৭ 
গুণ গুগ্রন প্রেমে”-ও যেমন গণসন্দীত 
আবার ‘হেই সামালে! ধান’-ও গণ- 
জঙ্গীত। গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে 
কোন বৈরিতাও নেই এই অর্থে। 
করের বৈচিত্র্য থাকতে পারে 
পরিবেশনের ভঙ্গিও পাণ্টাতে পারে। 
সঙ্গীত সঙ্গীতই, স্থর স্থরই। স্থর বা 
গানকে কিছু কিছু বিশেষণ দিয়ে 
আলাদা না করলেই কি নয় ? থে গান 
মানুষের স্ুথ, দুঃখ অভাব অভিযোগের 
আশ! আকাক্কার বার্তা নিয়ে মানুষকে 
ভাবায় তাই গান। গান শুনে গা 
হাত পা কাপায় যে গান দে তো 
ক্ষণিকের স্বতিমাত্র। কিন্ত ধা মাথা 
ঝাকায়, মন্তিফের কোষে কোষে 


স্থতির অস্থরণন তোলে তাই গান এবং 


সেই সঙ্গীত ও স্ুরই শিল্পীর সের! 
হুষ্টি। এই সব বিচার কর। অন্য সব 
ভেবে হবেটা কি? কি হল, কি 
ভাবছ ? আব্বাসউদ্দিনের গান, তিনি 
তো লোকগাঁতি শিল্পী ছিলেন তার 
গানে কি অরিজিনালিটি নেই? তার 
গান--নাও ছাড়িয়া দে, পাল তুলিয়া 
দে গণদঙ্দীত নয়? লোকগীতি নয়? 

প্রশ্ন । স্থুরকার ও 21008206917 
এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি? প্রচলিত 
গ্রাম্য স্থরে গানে সুর দিয়ে নিজেকে 
সুরকার হিসাবে জাহির' করা কতদূর 
যুক্তিমঙ্গত ? 


উত্তর সরকার ও arranger- 


এর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে । কেউ 
কেউ প্রচলিত স্থর গানের কথায় 
লাগিয়ে সুর দিয়ে থাকেন এটা ঠিকই, 
তাই বলে সে সরকার নয় এ গানের, 
একথা বলা যুক্তিসংগত নয় । আমার 
মনে হয় তুমি এই ধরনের সরকারকে 
৪17871607 বলতে চাইছে] । সেটা 
ঠিক নয়। &77008€67 অন্ত জিনি৷ 
যিনি গানের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, 


নানান শিল্পীর সমদ্বয় ঘটিয়ে গায়ককে . 
তথা সুরকারকে গান এবং সুরস্থষ্টিতে 


সহায়তা করে থাকেন ,তিনিই 
এrrAnEer. যেমন আমানের টোপ। 
দত । আমাদের হেমাগদ1 (হেমাঙ্গ 


বিশ্বাস ) যে সব গান পরিবেশন করেন 


তার সবইতো! সংগৃহীত, এমন কি 


সুরও। ত! হ'লে হেমালদাকে কি 
সুয়কার বঙ্গ হবে না.? নাকি তিনি 


৪rr৪n8er? আমাদের রবীন্দ্রনাথ. 


ঠাকুরের অনেক গানই তো বীরতৃমের 
বাউলদের সুরে সুরায়োপিত, এ ঘে এ 
গানটা--'আমার সোনার বাংলা, 
পূর্ণ দাস বাউলের বাব! গোবিন্দ দাস 
বাউলের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সুর 
সংগ্রহ করেছিলেন--তাই বলে কি 
তাঁকে সুরকার বল] ষাবে ন! ? প্রচলিত 


গ্রাম্য স্বরে সরকারের সুর দেওয়ার 


অধিকার নিশ্চয়ই থাকতে পারে কিন্ত 
গানের কথা ও, বিষয়-এর দিকে নজর' 


রেখেই তা করা উচিত। নইলে ওটা . 
“সোনার পাথর বাটিতে কপ নিযে 
বসবে। নয়কি? 


প্রশ্ন । রেকর্ড, সিনেমা, নির্রিষ্ট কক্ষ 
যেমন রবীন্দসদন এবং প্রকাশ্ত জন- 
সতায় কোথায় অনুষ্ঠান বা গান গেয়ে 


সবচেয়ে বেশী আনন্দ পান? 


উত্তর ।* নির্দিষ্ট কক্ষে । কারণ 
শ্রোতাদের 'রি-আযাকশল” সহজেই 
সামনা সামনি ধরা পড়ে যায়, কিন্ত 
জনসভায় সেটা হয় না। তাই গান 
গেয়েও বড় বেশী আনন্দ পাওয়া সম্ভব 
নয় এ সব অহুষ্ঠানে। 

প্রশ্ন । আপনার একটি বিখ্যাত 
গানের কথ] কিছু বলবেন কি? 

উত্তর । কোন গানটার কথা বলি 
বলতো? আচ্ছা সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে 
আমার “সেই মেয়ে” গানটি শুনেছে1?' 
এষেঃ 

হয়তো তাকে দেখেনি কেউ 

কিংবা দেখেছিলে 

ছিন্ন শত অচল ঢেকে শীর্ঘদেহ 


খানি ' 


ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে 
কি জানি কি বড়ে, গেছে - 
ৰুঝি ঝরে 
_ জীবনের তরু থেকে. 
-- তখন গগন ছড়ায় আঁপ্জন 
| ' ছারুণ তেজে 
এ গান জনজীবনে এক দ্বারুণ 
উত্তেজনা এনেছিল। কবিগুক্ষর 
‘কৃষ্ণকলি’ গানের কথা মনে করে এটি 
লিখেছিলাম । কবি এক কৃষ্ণকলিকে 
দেখেছিলেন তার ময়না পাড়ার মাঠে। 
আর আমি দেখেছিলাষ ঃ | 
সেই মেয়ে ছুটি শীর্ণ বাহ তুলে 
ওসে ক্ষুধায় জলে হলে 
অন্ন মেপে সেগে ফেরে প্রাসাদ 
- তলেতে। 
কি জানি হায় কোথায় বা ঘর. 
কি নাম কালো মেয়ের। 


রবীন্দ্রনাথের কালোমেয়ে অন্ত 
মেয়ে। তিনি মেঘলা দিনে কালো 
মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে 
আকুল হয়েছিলেন। কিন্তু আমি 
সেই মেয়েকে দেখেছি; . 
“সেই ময়না পাড়ার মাঠের 
. কালোমেয়ে 
হয়তো বা, হয়তো বা... 
মেঘলা দিনের কবির স্বপ্নে ছবি 
রি সেইমেয়ে 
হয়তে! তাকেই কৃষ্ণকলি বলে 
কবিগুরু তুমি চিনেছিলে” 
রবীন্দ্রনাথের কালোমেয়ে কৃষ্ণকলি’ 
ক্যাবিক ব্যধুনায় রক্ত মাংসের 
দ্েহছাড়া নৈব্যক্তিক। আমার 
কালোমেয়ের £ 
তার দুটি কালো হরিণ চোখে 
৫ চোখে 
শুধু বেদনার দহন ঝলকে 
বাকা ছুটি ভুরু ধনুর টঙ্কারে 
আমি ষে দেখেছি | 
মরণ শঙ্কারে ঘিরেছে নিঃসহায়ে 
হয়তো বা, হয়তো বা" 
তবে, মনে থাকে যেন এই দেখায় 
কিন্ত কোন 7711050015-র বিরোধ 
ছিল না আমার কবির সঙ্গে। তিনি 
তার মত দেখেছেন। আমি আমার 
মতো! দেখেছি । ব্যাস চুকে গেল, 
অন্ত কিছু নয়। 
প্রশ্ন । আপনি বাংলাগানের সর 
হিন্দীগানে "চালান করে থাকেন? 
বর্তমানে বাংলাগানে কথার দৈন্য বড় 
বেশী এ সম্পর্কে কিছু বলুন । 
উত্তর । বাংলাগানের হুর হিন্দী 
গানে চালালে 
বাংলার সীমাবদ্ধতা ছেড়ে তা অনেক 
দুর পৌছাতে পারে। -বাংলাগানও 
জনপ্রিয় হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে 
এই সুরের চালাচালির অন্ত । তাছাড়া. 
গানে গ্রাদেশিকতা! ভালে? কথা নয়। 
তুমি কি জান দক্ষিণ ভারতে জেন্থদাস, 
অন্তর, সবিতা ও ওখানকার শিল্পীদের 
দিয়ে আমি” ‘রানার’ ইত্যাদির মতো 
কিছু গান রেকর্ড করিয়েছি । সে রেকর্ড 
সেখানে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। 
এতে লাভ তে! বাংলা গানেরই যেমন 
চিন্তার প্রসারণার ক্ষেত্রে তেমন 
culture আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও। 
খারাপটা কি, আমি তে! কিছুই বুঝতে 
পারি না এ ব্যাপারটা, কেন থে 


তোমরা এসব বলে!? আর হিশ্বীগান 


কি গান নয়? হিন্দীগানের কথার 
মাধুর্য অন্ধাবন করে দেখেছ কখনও । 
ওখানে, সব বিখ্যাত বিখ্যাত উচ্ছ“ 
কবির] গান লিখে থাকেন । কাব্যিক 
স্ুবমা নিয়ে কথা তৈরী হয় কত শত। 
উদু“শামের শুনেছ? আর বাংলায় 
ইদানীং খারা. লিখছেন একজনও কি 
ভালো কবি? এক, কবি প্রেমের 
মিত্র ছুএকটা লিখেছিলেন--তাও 
তিনি ছেড়ে দিলেন। আমি কিন্তু 


কি দোষ হয়? 


রবীন্দ্র নজরুল পর্বত যুগের কথা 
বলছি । কথায় দৈন্য থাকে যদি গানের 
ভাচো সুর হযে কি করে? যতই 
হিন্দীগান অপছন্দ কর ওদের কাছ 
থেকেও কিছু শেখার আছে । ‘আনন্দ? 
ছবির গানগুলো শুনেছ ? তারপর 
‘মধুয়তী’র ‘সুহান! সফর’, 'আজারে 
পরদেশী” এসব শুনে তারপর ওসব কথা 
বলবে |. ‘রজনীগন্ধা'র গান শুনেছ ? 
ওই সামান্ত ছু'একট1 আজেবাজে হিন্দী 
গান শুনে এ সব মন্তব্য করো না। 
আগে চাই ভালো কথা অর্থাৎ 
গীতিকার । ভালো গীতিকারই নেই 
বাংলায়, গান ভালে! হবে কি করে? 
প্রশ্ন আপনিতে। কবি স্থকাস্ত 
ভট্টাচার্যের কবিতাকে গানে রূপ 
দিয়েছেন । আর কোন কোন কবির 
গানে স্থর-দিয়েছেন আপনি? কবিতা 


স্থর দিয়ে গাইলে কবিতার কোন 
ক্ষতি হয়কি। 
উত্তত্ন। স্থকান্তের “রানার” 


‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ 'ঠিকান1, ইত্যাদি 
কবিতায় স্থর দিয়েছি। তাতে কবির 
কবিতায় কি ক্ষতি হয়েছে তা আমার 
মাথায় ঢুকছে না, ভাই। ক'জনে পড়ে 
আজকাল কবিতা? ‘রানার’ “ঠিকানা? 
অনেকে গান বলেই জানে । কবি 
লিখেছিলেন-_ মানুষের জন্যতো, 
নাকি? তা আমার সুর কর! ‘রানার’ 
“ঠিকানা, কি মাছষের কাছে 
পৌছায়নি 1 আমার মনে হয় পড়ার 
চাইতে গান গেয়ে শোনালে লোকে 
এটাকে আরও বেশী করে হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারে । | 

হ্যা দিয়েছি তো। সত্যেন দত্তের 
পান্ধী’, মধুসুদন দত্তের “রেখম। দাসেরে 
মনে” দ্বিজেনকে ( মুখোপাধ্যায় ) দিয়ে 
গাইয়েছিলাম। তাছাড়। বিমল ঘোষের 
উজ্জল একঝাঁক পায়রা!’ গাইয়েছিলাম 
সন্ধ্য। মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ৷ 

প্রশ্ন | শুনেছি আপনি কলকাতায় 


স্থায়ী হবেন। ব্যবমার ' প্রয়োজনে ' 


মাঝে মাঝে বে যাবেন। আুপ্রস্তাব | 
কিন্তু সংশয় হয়, বন্ধে ত্যাগ করবার 
পিছনে নিজের কোন অভিমান বা 
ব্যথা আছে আপনার? 

উত্তর । বুঝলামন1। আবার বল 
প্রশ্নটি । [বললাম] । না । কোন ব্যথাবা' 
অভিমান নেই। আমি তো তোমাকে 
বললাম, বিমলঘাই একরকম জোর 
করে আমাকে বোথে নিয়ে যান। 
বোছের প্রবাস জীবনে বিমলঘাই 
ছিলেন আমার লব কিছু। বিমলদাই 
আমাকে আগলে রেখেছিলেন তার 
ভালোবাসা, স্েহের ছায়ায় নিজের 
ছষ্টি নিয়ে কাজ করেছি। কখনও 
দু’'দ্ন একসংগেও কোন না কোন 
কাজে ঘ্ত্েমছি। সেই বিমলঘাও মারা 
গেলেন। আমার বোষ্ের প্রতি 
আকর্ষণ কমে গেল। তাই চলে 
এলাম । এছাত্বা specially বোদ্বের 
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প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। 
প্রশ্ন । আসামের কোন শ্বতি 
মনে পড়ে কি? কোন বিশেষ ঘটন1? 
যার মাধ্যমে আসামে আপনি একসময় 
অত্যস্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন ? 
উত্তর । 
আসামের জনজীবনের মধ্যে আমি 
আমার শিল্পীসত্তাকে খুঁজে পেয়েছি 
বার বার--তাছাড়া আমিতো আসামে 
থাকতাম একসময় । এই যে রেলওয়ে 
স্ট্রাইক হয়ে গেল গত কয়েক বছর 
আগে এ রকম রেল ধর্মঘট হয়ে- 
ছিল একসময় 'সারাভারতে। 411 
India 5000 শ্বাধীনতার আগে । 
২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ সাল। তখন 
আমরা, সংগে ছিলেন বীরেশ মিশ্র, 
রেল ইউনিয়নের কাছে বিভিন্ন রেল 
স্টেশনের চত্বরে চত্বরে গান গেয়ে 
ফিরতাম। কোথায় যে গেল সেলব 
দিন? হ্যা, শত ভট্টাচার্য ও আরও 
অনেকের সংগে একসময় আসাম 
ভ্রমণ করি। সেখানে নারায়ণ 
গোপাধ্যায়ের “শহীদের ডাক” ছা! 
-নৃত্যনাটযটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত 
হ’ল না। এ নাচটি যেদিন হওয়ার 
কথা এদিন লামভিংয়ে একজন 
অফিসার ভার অধস্তন কর্মণকে চাকরী 
থেকে বরখাস্ত করে দেম। তার- 
পরেই গণ্ডগোল-__হরতাল_-কত কি। 
আমর! কিন্তু নির্ধারিত অনুষ্ঠানে 
হাজির হলাম। দেখলাম গণ্ডগোল 
সত্বেও লোক জয়েছে__ অনুষ্ঠান হ’ল। 
এ ঘটনাটিই--নাচের মাধ্যমে, গানের 
মাধ্যমে তুলে ধরা হল। সার! 
লামডিং ছুড়ে সেদিন যেন কি সব হয়ে 
গেল এ নাচে ও গানে । সাধারণ খেটে 


খাওয়া মাহষের কথা বলতে পেরে 


আমরাও তৃপ্ত তখন। আরও আছে। 
যাক এ সব।. 

প্রশ্ন । আপনার রাজনৈতিক 
গানগুলির প্রেক্ষাপট লম্পর্কে কিছু 
বলবেন কী? 


কেন মনে পড়বেন! |, 


= 


উত্তর । উনিশশো চল্লিশ দশকে ' 


এবং পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে আমি . 


থে গানগুলি গাই_-তা৷ আমার দেশের 
শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মাহ- 
যের সংগ্রামের গান। আশা, আকা- 
জ্ষার, প্রতিজ্ঞার এবং প্রতিবাদের 
সাঙ্গীতিক ইতিহাসের এক অংশ। 
বিভিন্ন লামাঞজজিক অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত হলেও 


. এই গানগুলির মূল উৎন ,এবং প্রেরণ] 


ছিল সমস্ত রকমের দাসত্ব, বন্ধন, পীড়ন 
এবং শোষণ থেকে মুক্তির জন্ত মামুযের 
মে চিরস্বন প্রয্নাস ঘা যুগ-যুগান্ড ধরে 
তাকে বুলেট ও ফাদির মুখোমুখি হন্তে 
দাহস জুগিয়েছে, শ্রমজীবী মানুষের 
আত্তর্জাতিক সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে 
শিখিয়েছে, সমাজতন্ত্র সাম্যবাঘের জন্ম 
দিয়েছে এবং পৃথিবীর এক বৃহদংশে 
শেষাংশ *ৰ পৃষ্ঠায় 


শ 








"ছু 
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সাক্ষাৎকার 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


তার প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে 
তুলেছে । বিদেশী শাসন এবং শোষণ 
থেকে মুক্তির যে আকাক্রা জাতীয়তা- 
বাঘের জন্ম দিয়েছে এবং জস্ম দিয়েছে 
জাতীয় সঙ্গীতের, তারই উত্তরাধিকার 
জন্ম দিয়েছে বিজাতীয় এবং জাতীয় 
শোষণ থেকে মুক্তির জন্য শ্রমজীবী 
মাছষের গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের 
এবং গণলঙ্গীতের | আমার ওঁ সময়- 
কার রচিত গানগুলির অধিকাংশই 
ছিল বে-আইনী। প্রাক স্বাধীনতা ও 
স্বাধীনতা উত্তরকালে যেমন “বিচারপতি 
তোমার বিচার করবে যার? ‘ঢেউ 
উঠছে কারা টুটছে ” “হেই সামালো 
ধান’ ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা প্রতি- 
রোধের আগুন” ‘ও মোদের দেশ- 


- বানীরে’ ‘তোমার বুকের খুনের চিহ্ন 


১৯৪৮ সালে রচিত “আমার গান 
আমার প্রতিবাদের ভাষা, আমার 
প্রতিরোধের আগুন,” “ঢেউ উঠছে 
কারা টুটছে’, ১৯৪৬ সালের ২১শে 
জুলাই ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসের এক অভি উজ্জল দিন। 
নৌবিক্রোহের সমর্থনে সারাঁভারতব্যাপী 
ঘে ধর্মঘট ব্রিটিশ লামআজ্যবাদের শবা- 
ধারে শেষ পেরেক ঠুকেছিদ এই গানটি 
রচনা করি সেই এ্রতিহাসিক দিনে । 
১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিম 
বাংলার কৃষকরা দাবী করেন চষা অমির 
ধানের তিনভাগ হবে চাষীর, একভাগ 
পাবে জমিদার যা তেভাগা আন্দোলন 

সু করল । আমাদের দেশে তখন' রচিত 


হয়েছিল, “হেইসামালো হেইসামালো 


ধান হো।” রর 
১৯৪৫ সালে রংপুরের ছাত্র সম্মে- 
লনে গীত হয়েছিল “বিচারপতি তোমার 
বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই 


জন্তা |, আজও আমার দেশের মানুষ, 


খুজি’ ইত্যাদি । এগুলি মনে রেখেছেন সেইটাই আমার 
নির্জোট সম্মেলনে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে 
ওয় পৃষ্ঠার পর ' | 


হ্বচ্ছল জাপানেও প্রায় সাতলক্ষ লোক 
গতবছর বেকার হয়েছে । আমেরিকায় 
বেকার সংখ্যা এক কেটি ত্রিশলক্ষ। 
পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, 
কানাডা সবগুলি ধনী শিল্পোম্নত দেশই 
এখন বেকারী, উৎপাদন হ্রাস ও 
আধিক সংকটে জর্জর | | 

এই পরিস্থিতি উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকেও মারাত্মক আঘাত হেনেছে। 
পুঁজিবাদী সামাজিক নিয়মে উৎপাদন 
ও ভোগ বজায় রাখাই দুরহ, সমৃদ্ধি ও 
উন্নয়নের আশ] এধন নিতান্তই অলীক 
হয়ে দাড়িয়েছে । 

শিল্পোত পুঁজিবাদী, দেশগুলি 
নিজেরাই শিল্পোৎপার্দনের নিয়গতিতে 
আতঙ্কিত। তার! নিজেদের শিল্প 
উৎপাদন যথাসাধ্য বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে 
আমদানী কমাচ্ছে অথবা স্থকৌশলে 
তাদের রথানীধোগ্য পণ্যগুলির দরদাম 
কমিয়ে দিয়েছে । অন্তদিকে নিজেঘের 
রঞ্তানীবৃদ্ধির উদ্দেশ্তে তৃতীয় দুনিয়ার 
দেশগুলিকে তাদের দুর্মূল্য পণ্য ও 
রণসস্ভার কিনতে বাধ্য করেছে। বিশ্ব- 
ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ এই উদ্দেশ্যে 
তৃভীন্ন দুনিয়ার দ্রেশগুলিকে খ্ণদানের 
শর্তাবলী কঠোর করেছে। বিশ্বব্যান্কের 
নিজেরই অদ্গুমাঁন ষে ১১৮৩ কলে 


মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন বণ বাবদ 
অনগ্রসর দেশগুলির ১৫ শতাংশ বাড়বে 


.ষার মোট পরিমাণ দাড়াবে ছয়শে! 


বিলিয়ন ডলার বা ছয় লক্ষ কোটি 
ভারতীয় টাকা । এই ব্রণের সদ ও 
কিস্তি পরিশোধ করতে অনগ্রসর দ্বেশ- 


গুলি আদৌ সক্ষম হবে কিনা সে 
বিষয়েও সন্দেহ দেখা ট্রিয়েছে। 

এই. অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
সাতবছর আগে উইলি ব্রাণ্ড কমিশন 
গঠিত হয়েছিল। কমিশন স্থপারিশ 
করেছিল যে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলির 


মোট জাতীয় আয়ের শৃল্ত দশমিক সাত : 


শতাংশ (-"5%) উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকে স্বল্প বা বিনা সুদে মীর্ঘমেয়াদের 
জন্য খণ দিতে হবে। কিন্তু আমেরিকা] 
ও অন্তান্ত কয়েকটি ধনী দ্রেশ রাজি হয় 
নি। ব্রাণ্ড কমিশনের দ্বিতীয় প্রতি- 
বেদ্বন ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু কোন স্থরাহা! হয় নি। ইতিমধ্যে 
আস্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত 
তেলের দাম ব্যারেল প্রতি চার ডলার 


কষে গেছে । ফলে এখন তৈল রপ্তানী- 
কারক ওপেক সংস্থাতৃক্ত দেশগুলির 


সঙ্গতিও কমে যাচ্ছে। অন্তদিকে , 


প্রতিবছর প্রায় ৬৫* বিলিয়িন ডলার 
.স্বল্যের অস্ত্রদভ্ভার বিক্রী করা হচ্ছে 
তাদের কাছে। এর প্রধান অংশই 
আমেরিকার । আমেরিকা চায় বিশ্বের 
র্বর যুদ্ধের আবহাওয়া জিইয়ে রাখা 
হউক। তাই তার কঙ্গিউনিষ্ট বিরোধী 
জিপির দিন দিন বাঁড়ছে। মধ্য ও 
দক্ষিণ আমেরিকায়, ইউরোপে, পশ্চিম 
এশিয়ায়, আফ্রিকা ও ভারত 


মহাসাগয়ে যুদ্ধের আবহাওয়া ছুটি 
করতে আমেরিকা সদা তৎপর । 


নয্বাদিছীর নির্্জ'ট সম্মেলন এই 
প্রশ্নে কঠোয় মনোভাব নিয়ে ন! 
এগোলে ভয়াবহ অর্থ নৈতিক সংকটের 
পরিণামে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর 
চক্রাস্ত সফল হবে এবং নির্জোট 
দশ্মেলনের আদর্শ এবং অবস্থান ছুইই 
মারণঘজ্ঞের অসহায়- শিকারে পরিণত 
হবার আশঙ্কা অমূলক হবে না। 


সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এই সমস্ত 
গানের একটি রেকর্ড আমি করেছি । 
নাম দিয়েছি “ঘুম ভাঙ্গার গান।” 
H. M. V. বের করেছে। রেকর্ড 
নধ্বর্ন EC SD 2633. 

প্রশ্ন। দীর্ঘকাল পর কলকাতায় 
ফিরে এসে এদেশের সংস্কৃতি জগৎ 
শম্পর্কে আপনার কি অভিজ্ঞত! হয়েছে ? 
বামফ্রন্ট সরকারের এ ব্যাপারে কি 
পদক্ষেপ আছে? তাতে কি আপনারা 
উপকৃত? 

উত্বর। আগের চাইতে জাগরণ 
চেতনা অনেক বেশী এখানে কিন্তু, 
অন্থপাতে সাংস্কৃতিক সৃষ্টি আশাব্যপরক 


নয়। হয়নিই বলা চলে। লোকে 


চায়ঃ ভালো ভালো জিনিস-ই তো 
লোকে চাইছে__নুস্থ সংস্কৃতি--স্থন্দর 
গান কিন্ত আমরা দ্বিতে পারছি কৈ? 
বামজ্সণ্ট সরকারের জক্ষ্য এদিকে আছে 
কিন্ত তেমন সফলতা আসেনি বলেই 
মনে হয়। তুমি জান মামর] “পিপলস 
পিনে ফিল্ম’ করার প্রান করেছি। এর 


অন্ত একটা সংস্থাও আমর! করেছি। 


আমি সেই সংস্থার সম্পাদক । আরও 
বিখ্যাত সব ব্যক্তি কমিটিতে আছেন 
এবং এজন্ত এই সরকারের কাছে অন্থ- 
দানের আশায় হাত বাড়িয়েছিলাম। 
কিন্ত আজও কিছু হয়নি । তবে একথা 
মানতেই হবে বামফ্রন্ট কিন্তু চাইছে 
একটা কিছু করতে । ফল কি হবে 
কে জানে? | | 

প্রশ্ন । আপনার ভবিস্তৎ কর্মপন্থা 
সম্বন্ধে কিছু বলুন? | 

উত্তর । ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা? না, 
কিছু নেই। এখন আমি পেটের চিন্ত! 
করি। তারপর অন্ত সব। কারণ 
আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, স্ত্রী 
আছে তাদের দিকে তো আমাকে 
তাকাতে হবে? বয়সও কম হ'ল না। 
তাদের স্থখ ও ভ্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা 
আমাকে পিতা হিনাবে--গাঙ্জিয়ান 
হিসাবে আগে করা দরকার । তাই 
করব এখন থেকে। 

প্রসব । শেষ করবার আগে, আপনি 
কিছু গল্প এবং কবিতা লিখেছিজেন 
গর্পগুলি, সংখ্যায় কটি? নামগুলি,মনে 
আছে? 

উঃ। হ্যা। লিখেছিলাম কয়েকটা 
গল্প। বই আকারে বের করা আর 
মন্তব হয়নি । অনেক লেখা আমার 
হারিয়ে গেছে। কে কবে কোথায় 
নিয়ে গিয়েছিল-_-তারপর আর ফেরত 
দেয়নি! আমিও প্রায় কুড়ি বছর 
কলকাতায় নেই । -গর্গুলি যদি কেউ 
উদ্ধাব ক'রে দিত তো আম্বাব বড 
উপকার হ’ত। মিহিরবাবুর জন্ত ও 
তোমার জন্য তবু ছুটি গল্প সামি ছাপ! 
অবস্থায় ফেরত পেলাষ+ “ঘ্সিং 
টেবিল” “চালচোর”, 'শৃল্ত পুরাণ’ ‘ডানা 
ছেড়! পালক’ 'গুপময় ও ইয়ের জীবন 
চরিত" এইসব গল্প আমি লিখেছিলাম । 
তার প্রথম দুটো আমি তোমাদের 


~ 


কাছ থেকে ছাপ! অবস্থার ফেরত 
পেয়েছি। অন্ত গল্প কটার ষে কি 
হ'ল? তুমি একটু দেখতো, ভাই । 
কবিতা লিখেছিলাম-__-কটা? সে 
আর শুনে লাত নেই। কবিতার 
কপালে এ একই দশ! ঘটেছে__ 
কোথায় যে কাকে দিয়েছিলাম কিভাবে 
যে আছে সে সব বলতে পারছি না। 
আমার কথা মিছিরদ্াকে ( সাহিত্যিক 
মিহির আচার্য) একটু বলো তো. 
যদি লেখাগুলো উদ্ধার করা ধায়। 
আমি নিজে এত ব্যস্ত থাকি সব সময় 
এত লোক আসে হায় এখানে, 


আমার স্দীবনের এই দিকটা প্রায় শেষ 
হয়ে এল এই সব ঝামেলায়। তবুও 


৮5 

১ম পৃষ্ঠার পর 

হচ্ছে ১৯৮* সালে বেনামী চিঠিতে 
জ্যাকি সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগের 
উপর জনৈক অয়েপ্ট রেঞ্জিষ্টার অব 
কোঅপারেটিতসের এক তদন্ত 
রিপোর্ট। ও রিপোর্টের অংশ-বিশেষ 
সে সময় যথারীতি আনন্দবাজার 
পত্রিকায় স্থান পায়। তাতে শ্রীমাবির 
বিরুদ্ধে সমিতির রীতিনীতি লঙ্ঘন 
করার অভিষোগ ছিল, কিন্ত তহবিল 
তছন্বপ বা অর্থের অপচয়ের কথা ছিল 
না। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুমাবি 


“সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্ত 


মথ্যমন্ত্রীর কাছে তা পেশ করেন 
তদানীস্তন সমবায় মন্ত্রী শ্রীতক্তিতৃষণ 
মণ্ডল । মৃথ্যমন্ত্রী পরে বিচার করে 
দেখেন ধে জয়েন্ট রেজিষ্টারের তদস্তটি 
সত্যনিষ্ঠ ত নয়ই বরং একতরফা মনগড়া 
তখোর ভিত্তিতে. প্রতিঠিত। তিনি 
এক বিস্তারিত নোটে বলেন যে এ 
রিপোর্টের ভিত্বিভে কোন শাস্তি 
বিধানের প্রয়োজন নেই জীমাঝির 
বিরুদ্ধে । সব চাইতে মজা হচ্ছে যে 
আনন্দবাঙ্জার পঞ্জিকায় শ্রীবন্থর লেখা 
নোটের এক বৰ্ণও কখনই প্রকাশিত 
হনি। এতে বোঝা যায় ষে এই 
পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে প্রকৃত তথ্য 
পরিবেশনের দ্ারিত্ব পালন করে নি-_ 
লোককে বিভ্রাস্ত করাই ছিল, এর 
উদ্দেশ্ত । সাম্প্রতিক কালে কেরালার 
এক পত্রিকা গোষ্ঠী পরিচালিত এক 
পত্রিকায় ভাবের কলকাতার বিশেষ 
লংবাদদ্ধাভা সেই পুরোনো! কাহিনী 
আহার প্রচার করেছেন । এই বিশেষ 
লংবাদদ্থাতা অক্পহিন আগেও আনন্ব- 
ৰাঙ্গারের ষ্টাফ রিপোর্টার ছিলেন । 
বেশ ক্ষোভের সঙ্গে প্রপান্নালাল 
মাঝি এহত্রত নুবাদাঁকে বিধানসভার 
লবিভে অনেকের সামনেই বলেছিলেন 
“দি আমার মাথ! ভাঙ্গতে চান এখুনি 
লাঠি দিচ্ছি_ফাটিয়ে দিন.। কিন্ত 
অনেক ত্যাগ ও উত্থানপতনের মধ্যে 
দিয়ে গড়ে ওঠ] তন্তধজের উপর আঘাত 
হানবেন নাঁ। এতে রাজ্যের অপরিসীম 


সাত || 


ঠিক করেছি আবার আমি কলম ধরব 
গল্পের একটা বই এবং কিছু তথ্যাদি 
নিয়ে নিজের কথাবার্তা দিয়ে দুটো বই 
আমি বের করব ভাবছি। এদিকে 
আমি একটি 0২ নামে নতুন রেকর্ড 
কোম্পানী খুলেছি সেটাতো৷ জানই। 
এয প্রথম রেকর্ড--“একটু চুপ করে 
শোন ।৮ একটা টেপিং ক্যাসেট 
পাবলিশ করার কথাও চিন্তা করছি। 
‘একটু চুপ করে শোন”-র ক্যাসেট টেপ 


- বাঙ্গারে রেকন্তিং করে ছেড়েছিও। 


এবার কিছু গল্পকার, কবি সাহিত্যিক" 
দেয় দ্বিয়ে স্বরচিত গল্প টেপে রেকর্ডিং 


করে বাজারে ছাড়ব আমি । কেষল 
হ'বে বলতো ? ভালো না? 


ক্ষতি হবে|” এর জবাব মুখার্জী 
দেননি । 

একই মন্তব্য করেছিলেন শ্ীমাঝি 
বিধানসভার অভ্যন্তরে । তখন অবশ্ত 
শদুখার্জা হাউসে অনুপস্থিত ছিলেন 
পাছে তাঁর আনীত অভিযোগগুলির 
জবাব শুনতে হয়। 
' পরে আরও সংবাদ পাওয়া গেছে 
ঘে সুতাকলের এক শ্রেণীর বড় বড় 
মালিকদের সঙ্গে ব্রত মুখার্জী বৈঠক 
করেছেন কিভাবে “তন্তজ”কে কোপ- 
ঠাসা কর] যায়। 

সংবাদটি সত্য হলে-কার স্বার্থে 
ীমুখার্্ী চলেছেন ? উনি ত জানেন 
আজকে পশ্চিমবজের তাত শিল্পের 
মর্যাদা সার1$ভারতে প্রতিষ্ঠিত একথা 
ঘে কোন নিরপেক্ষ লোকই মেনে 
নেবে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যের প্রধান 
শহরে আজকে পশ্চিমবাংলার তাত 
বন্ধের দোকান । কেবল গ্রাম অঞ্চলের 
লোকেরাই এই শিল্পের উপর নির্ভর- 
শীল নয় শহরেরও বহু বেকার ছেলে, 
এমনকি গৃহবধূ তাভের কাপড় বিক্রয় 
করে সংসার চালান। দুনাতিকে 
কেউ প্রশ্রয় দেবেনা । তার জন্য নিয়ম 
পদ্ধতি অস্থদারে তদন্ত হোক। কিন্ত 
ষেহাঁসে সোনার ডিম পাড়ে তাকে বধ 
করে কিছুতেই নয় একথা শ্রীহুত্রত 


মুধাজা তেবে দ্বেখুন। নিজের নাক 
কেটে পরের ঘাত্রা ভঙ্গ করা যৃড়তা। 


ফিফেন অবহেলিত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছলবাঁজীর কথ! ঘুরিয়ে 
্লিফেনকে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলেন হাইকম্যাপ্তের কাছে 
এসব ঘটন1 অজ্ঞাত না, তবুও কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন। 

প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দুরে 
আয়োজিত স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের 
কয়েকটি সভার আয়োজন করা হয়ে- 
ছিল। কিছু দলাদলি' এমন পর্বে 
ওঠে মে, গ্রিংফনের উপস্থতি সত্বেও 
চিৎকার চেঁচামেচিতে মুভ পণ্ড হয়ে 
ঘায়। প্লিফেন কোন রকমে দায়সার! 
ভাবে তার বক্তব্য রেখে সভা ছেড়ে 
পার্ক হোটেলে চলে যান এবং পরের 
দিন সকালে প্রথম সফরের তিক্ত 
অভিজ্ঞ! নিয়ে দিলী ফিরে যান। 








Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 244232 


ত 


বঞ্চনা ও শোষণের বিরূদ্ধে ঢাক বিভাগের 


ই ডি কমীদের হাজাৰ মাইল গদযাত্রা। 


ডাক ও তার বিভাগে সেবার নামে 
শোষণের বলি ই ডি কণীঁদের বিভিন্ন 


দ্বাবীর সমর্থনে রাজ্যব্যাপী এক-হাজার ' 


মাইল পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছে । প্রথম 


পর্যায়ে এই পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছে ' 
গত ১*ই মার্চ। ফারাক্কা থেকে বিভিন্ন 
স্থান হয়ে এই পদযাত্রা এসে শেষ 


হয়েছে কলকাতায়। ১৪ই . মার্চ 
পুরুলিয়] থেকে পদযাত্রা আরম্ভ হয়ে 
শেষ হয়েছে কলকাতায় এবং ' সিউড়ী 
থেকে আরস্ত হয়ে পদযাক্র। শেষ হয়েছে 
কলকাতায়। আগামী ২০শে মার্চ 
কাকখীপ থেকে পদঘাত্রা শুরু.হবে এবং 
বিভিন্ন স্থান ঘুরে তা এসে শেষ হবে 
কলকাতায় । পদ্ঘাত্রার পরবর্ত পর্যায়ে 
এসপ্লানেভ ইস্টে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হবে 


এবং রাজ্যপালের নিকট গণ ভেপুটেশন ' 


দেয়া হবে বলে এক বিবৃতিতে 
জানিয়েছেন ই ভি পনযাত্র! প্রস্তুতি 


কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রীরবীক্রজাল 


ভট্টাচার্য । 
সুপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন কমিটির 
স্থপারিশ সত্বেও আজও ই ডি কর্মাঁদের 


ভাগ্য বিপর্যয়ের শেষ হয় নি। ইডি' 


কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আজও কোন 


সুষ্ঠু পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয় নি। ভারপ্রাপ্ত- 


নিয়োগকর্তার খেয়াল খুশী মাফিক 
নিয়োগ কর! হয় আর তাদেরই মর্জি- 
মাফিক একতরফাভাবে কোন কারণ 
না দেখিয়েই ই ডি কমঁদের বরখাস্ত 
কর! হয়। একই ধরনের কাজের .জন্ত 
ডাক ও তার দপ্তরের বিভাগীয় কমর 


যেসব 'স্যোগ জ্ববিধা ভোগ' করে 


থাকেন সেই, একই কাজ করে সমস্ত 
প্রকার বিভাগীয় সুযোগ স্থব্ধা থেকে 
ই ভি কর্মীর] বঞ্চিত। : 

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
“রাজন কমিটি” ১৯৭৯ সালে স্থপারিশ 


করেছিলেন পর্যায়ক্রমে ই ভি কর্মীদের 
নিয়মিত বিভাগীয় কম হিসাবে গণ্য 
করা উচিত। ১৯৭৭ সালে দেশের 
সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট এক 
রায়প্রদ্থান কালে বলেন যে, ই ভি কর্ম- 
চারীরা এজেন্ট বা ক্যাজুয়াল কর্মী নন, 
সিভিল পদ্রাধিকারী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 


সরকারের ডাক ও তার বিভাগের - 


বিশেষ কাজের জন্য অম্মমোদ্বিত নিধি 


কর্মচারী । এসব সত্বেও ই ভি কর্মীদের - 


বিভাগীয় কমী হিসাবে গ্রহণ কর] হয় 
নি। রাজ্যসভার পিটিশন কৃষিটি 
কর্মচারী প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপলব্ধি 
করে বেতন কাঠামোর সংশোধন, 
মহার্ঘভাতা, পোষাক, ছুটি ও গ্র্যাচুইটির 
পরিমাণ বুদ্ধির সুপারিশ করলেও 
কেন্দ্রীয় দরকার দু-একটি ছাড়া অন্য 
স্থপারিশ মেনে নেন নি। রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকার যেখানে সীমিত 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-প্রশি্ধণের যোগ 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮টি শিল্প-প্রশিক্ষণ লংস্থার মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষার একটি কর্মসথচী রাজ্য . 
সরকারের শ্রম বিভাগ পরিচালন! করে থাকেন। বীকুড়া ব্যতীত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অস্ততঃ ১টি করে এই বেন 
রয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে ৩চি--ঝাড়গ্রাম, হলদিয়া এবং মেদিনীপুর শহরে । কোলকাতা শহরে , 
গড়িয়াহাট এবং টালিগঞ্জে রয়েছে দু'টি কেন্দ্র 


এই কেন্দ্রগুলিতে মোট প্রায় ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে ২৩টি ই বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে 
ররেছে ব্র্যাকস্মিথ, ওয়েন্ডার, মোন্ডার, ওয়্যারম্যান, কার্পেণ্টার, মোটর মেকানিক, ফিটার, টার্ণার, মেশিনিস্ট 
ইলেকট্রিলিয়ান, রেফ্রিজারেশন, এয়ার-কগ্ডিশনিং, উফ elo id ides রেডিও এবং টি ডি. মেকানিক, প্রান্থার এবং 


৮টি অ-কারিগরী বৃত্তির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা । 


এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ অবৈতনিক ।- শিক্ষার্থীদেয় শতকর' ৫০ ভাগকে মাসিক ৪* টাকা হারে প্রশিক্ষণকালীন, 
বৃত্তি দেওয়া হয়। এই শিক্ষান্থচীতে ভণ্তির জন্ত বয়সের উচ্চতম নীম] ২১ বৎসর এবং শিক্ষার্থীর অস্তত: মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পাশ করে থাকা আবশ্তক'। কয়েকটি বৃত্তির ক্ষেত্রে অবস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত রাখা 


হয়েছে। 


প্রশিক্ষণ শুরু হয় ta মাসে । ্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ফর্ম এবং অন্তান্ত কাগজপত্র মে যাস থেকেই 


নিকটস্থ কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা হেতে পায়ে। মাধারপত: কারিগরী বৃন্ভিগলির প্রশিক্ষণকালের মেয়াদ ২ বৎসর এবং 
অ-কারিগরী বৃত্তির ১ বৎসর । প্রশিক্ষপ-অন্তে শিক্ষার্থীর! নিজ নিজ বৃত্তির সংশ্লিষ্ট শিল্পে শিক্ষানবিশীর যোগ্যত! 


অর্থন করেন। মোট আলনের শতবরা ৩ভাগ প্রয়োজনীয় শারীরিক যোগ্যতা এবং প্রবণতাসম্পক্ন প্রতিবন্ধীদের জন্তু 


সংরক্ষিত । ' 


তথ্য ও সংস্কৃতি ২৪*৮]৮৩ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








রাত বসু 


প বাজেট 


আধিক ক্ষমতার মধ্যেও সরকারী 
দণ্ডরে নিযুক্ত ক্যাঙুন্লাল পিসরেট, 
কটিনজেণ্ট ও পার্টটাইম কর্মীদের 
নিয়মিতকরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 


সেখানে “আদর্শ নিয়োগকর্তা” কেন্দ্রীয় 


সরকারের ই ডি কর্মচারীদের প্রতি 
চরম গুদ্াসীন্য লক্ষ লক্ষ ই ডি' কর্ম- 
চারীদের জীবনে এক অনিশ্চিত 
অবস্থার সব করেছে। বিভিন্ন সময়ে 
নংসদের ভিতরে ও বাইরে একাধিকবার 
কর্মীদের দাবী নিয়ে আলোচন! 
হয়েছে । কিন্ত যুল.সমস্তার সমাধান 


“ আজও সম্ভব হয় নি । অথচ ডাক ও 
তাঁর বিভাগে ইডি কর্মীর সংখ্যা ও. 


চাহিদ দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে 
না। 

সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়! বিশ 
সস্তাশ্রমের বিনিময়ে ঘষে ই ডি ব্যবস্থা 
চালু করেছিল ডাক ও তার বিভাগে 
খাধীনোতর ভারতে. সেই ব্যবস্থা যে 
শুধু টিকে আছে তাই নয়, দিন দিন 


"গ্রামে গ্রামে নতুন ডাকঘর খোলার 


Price "60 02189 
নামে দেশের ভয়াবহ বেকারত্বের 
স্থযোগে ই ডি কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত 
ভয়াবহজাবে বেড়েই চলেছে।, 
ভবিস্ততের আশায় নিয়োগকর্তাদের্* 
ঘুষ দিয়েও সামান্ত ভাতার এই , 
চাকুরীতে শিক্ষিত, . অর্ধশিক্ষিত বেকার 
যুবক যুবতীর! ঢুক্ছেন। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে একটান। ৩০-৩৫ বছর চাকুরীর 
পরও এদের পদ্দোননতি হয়না প্রতিদিন 
₹ থেকে ৮ ঘণ্টার কাজ করেও এছের 
ভাতা নির্ধারিত হয় ২৩ ঘণ্টার জন্ত। 

ই ভি কর্মীদের বিভাগীয়করণের 
দাধিটিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে 
কেন্গীয় সরকার তথা ডাক-তার 
কর্তৃপক্ষ এক কূট কৌশল নিয়েছেন। 
ই ভি বর্ষণদের বলা হচ্ছে যে, বিভাগীয় 
কর্মীদের আন্দোলনে সামিল না হলে , 
তাদের, বিভাগীয় পরে উন্নীত করা 
হবে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। ই 


"ভি সহ ডাক বিভাগের সবস্তরে আজ 


এই ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করে 
বিভাগীয়করপের দ্বাবি উঠেছে। 


এবার সব গঃবাছপত্রকে 
বাজেট বই ছেওয়া হয়নি 


_. এবছর রাজ্য বিধানসভার বাজেট 
বিবরণী সম্বলিত পুস্তিকাগুলি অধিকাংশ, 
নংবাদপত্রকেই দেওয়া, হয়নি'। 
দোতলার প্রেস গ্যালারিতে যেসব 
লংবাদপত্রের সাংবার্দিকর। বসেন এবার 


তাদের কাউকেই বাজেট বই দেওয়া 


হয়নি। অথচ প্রতিবছর তাদের 
বই দেওয়া হয়। ওপরের 
প্রেস গ্যালা'রীতে সাপ্তাহিক সংৰাদপত্ৰ- 


"গুলির সঙ্গে বনু দৈনিক পত্রিকার 


লাংবাদ্িককে কাজ করতে হয়। তার! 
বাজেট বই'ন। পাওয়ার খুবই অস্থবিধার 
মধ্যে পড়েন। ভিনরাধ্জ্যের দৈনিক 
নংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত সাংবার্দিকরাও 
প্রচণ্ড অন্থবিধার মধ্যে পড়েন। 

এ বিষয়ে কয়েকজন আযাদিস্টেন্ট 
দেক্রেটারী শ্রীপাচগোপাল মুখাজাঁর 
কাছে অঙন্গরোঁধ জানান । তিনি তার 
অক্ষমতার কথা জানালে সাংবাদিকরা 


-বিধানদতার, অধ্যক্ষ জনাব হাসিন 


আবদুল হালিমের নিকট ঘাঁন। অধ্যক্ষ 
ডর লচিব মধুবাবুকে বিষয়টি সম্পর্কে 
খোদ নিতে বলেন। মধুবাবু তখন এ 
বিষয়ে বিধানসভার সচিষের শরণাপন্ন 
হলে লচিব প্রীকে এন মুখা বলেন যে, 
বিধানসভায়. যেসব লংবাদপত্জকে 
প্রবেশের অম্যতিপত্র দেওয়া! হয়েছে 
তারা লকলেই বাজেট বই পাবেন। 
কিন্ত তা দত্বেও দাংবাদিকঘের হয়রান 


করা, হল। মধুবাবু এরপর লীরঞ্ধিত 


ব্যানাজ'র খোজ করেন কিন্তু তাকে 
পাওয়া যায়না । তখন রেকর্ড দরের 
ভারপ্রাপ্ত হারার ‘তিনি বলেন, 


কিন্তু তা সত্বেও সাংবাদ্বিকর! বাজেট 
বই পাননি। : ৰ 

সাংবাধিকরা এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর * 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
কেননা এতে সাংবাদিকদের অধিকার 


' হরণ করা হয়েছে বলে 8 


মনে করেন। 


প্রিয় মুন্সী ফাপড়ে 
১ম পৃষ্ঠার পর 

কিন্তু হাইকম্যাণ্ডের এই মনোভাব 
দেখে ল-কংগ্রেসের অনেক নেতাই মনে 
করছেন মা।ন-সম্সান খুইয়ে ই-কংগ্রেসে 
যোগ দিয়ে কোন লাভই যদি না হয় 
ভবে যেখানে আছি সেখানে ঘে ভাৰে 
আছি সেভাবে থাকাই ভাল। 

কিন্ত পরিয়বাবু হাল ছাড়ছেন না। ) 
তিনি শেষ বারের মত চেষ্টা করছেন 
চোকার ব্যাপারটা একটু সন্মানজনক 
করতে এবং লঙ্গে সঙ্গে নিজের লোঁক- 
দের ফলের মধ্যে পদমর্যাদা পাইয়ে 


-দিতে । 


এ ব্যাপারে তিনি কতটা শফল 
হবেন তার ওপর নির্ভর করছে ই-কং* 
গ্রেলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা । 


অবস্থাট1 তাই এখনো! অনিশ্চিত হয়েই 
আছে। 


| ই ৯৯২০ 
সম্পাক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, দি চা প্রচ রো, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১১ মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


মদ 


“কিছু আমলার স্বার্থ গধ্গয়েত নিব টনের 
বৃহ ব্যালট গেগার [র বাইরের গ্রেসে ছাগা হচ্ছে 





যষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ '৮৩ ॥ ৬* পয়সা 


কেন্দের অবিচারের বিরান 
এবংরাজ্যেরস্বাথে দক্ষিণী 


মুখ্মন্ত্রীরা জোটবনধ 


ই.কংগ্রেস দ্বারা] পরিচালিত নয় 
“ঘক্ষিণ ভারতের এমন চারটি রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর! গত সপ্তাহে বাঙ্গালোরে এক 
বৈঠকে মিলিত হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে কেন্দ্র ও 


4 


রাজ্যের মধ্যে আধিক সম্পর্কের 


পুদবিস্তাদ করার প্রস্তাব করা হয়েছে । 
স্ামিলনাড়, অন কর্ণাটক এবংপপ্ডিচেরীর 
মুখ্যমন্ত্রীর এতে অংশ গ্রহণ করেন। 
হক্ষিণ ভারতের অপর রাজ্য কেরালার 
যুখ্যম্ত্রী এতে ঘোপদান করেন নি। 
ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত এখানকার 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ভীকরুণাকর্ণ নানান 
“ক্কাজে নাকি ব্যস্ত থাকায় এই বৈঠকে 
, আসতে পারেন নি। তিনি উপস্থিত 
থাকলে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কি মতামত 
দিতেন সেটা লক্ষ্য করার ছিল। কবে 
প্রস্তাবের নকল তার কাছে যাবে, তখন 
এ বিষয়ে তীর প্রতিক্রিয়] জান! যাবে । 
উদ্ভোক্তাদেয় পক্ষে ভামিলনাড়, ও 
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা বলেছেন থে 
ভাদের প্রস্তাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য. 
প্রণোদিত নয়। রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে 
এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয়. কাঠামোর 
বৈশিষ্ট্যকে সহিকভাবে রূপায়িত করতে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের আধিক সম্পর্কের 
পুনর্হিন্তাস একাস্ত প্রয়োজন হয়ে 
শড়েছে। 
আপাতত. এই চারটি রাজ্যের 
মুধ্যমনত্ীষ্ের নিয়ে গঠিত হবে একটি 
ফাউন্দিন। দৰ রাজোর মুখ্যমন্রীদের 
অবন্তে আস্তে এর লভ্য করে দেওয়াই 


* উচিত নয়। 


এদের প্রধান উদ্দেস্ত । 
বাঙজালোরের বৈঠকে অন্যতম 


সিদ্ধান্ত হয়েছে যে অষ্টম ফিনাদ্প কমি- 


শনের সামনে সবকটি রাজ্যের তরফ 
থেকে একই ধরণের বক্তব্য পেশ কর! 
হবে। দেশের আধিক সম্পদকে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আরও সম- 
বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা এবং তার 
জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন 
করার উদ্দেশ্যে একটি অর্থনৈতিক 
কমিশন গঠন করার প্রস্তাব করা 
হয়েছে কেন্দের কাছে । আজকের 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের 
নীতির পরিবর্তন এবং কতকগুলি 
বিষয়ে, যেমন কষিজাত পণ্যের মূল্য 


নির্ধারণের প্রশ্নে রাজ্যের ক্ষমতা 
পুনবিবেচন। করার কথাও বলা 
হয়েছে। 


তারা পরিস্কার জানিয়েছেন যে 


রাজ্যাগুলির হাতে আইনগতভাবে বেশী" 


আঘধিক সম্পদের সঙ্গতি রাখা উচিত, 
কারও খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভর কর! 
বর্তমানে রাজ্যের তরফ 
থেকে খণ গ্রহণের পদ্ধতিরও রদবদল 
হওয়া প্রয়োজন |, . 

এর! হিসাব করে দেখিয়েছেন 


দক্ষিণ ভারতের লবকটি রাজ্যে ট্যাক্স 
মারফত রাজন্ব সংগ্রহ করার প্রচেষ্টার . 


মোটেই শৈথিল্য নেই, তা সত্বেও 
উন্নয়নকাজে আবশ্যকীয় অর্থ লং 
করার শক্তি সীমিত হয়ে পড়েছে) 
শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় 


আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যালট 
পেপার অধিকাংশ বাইরের প্রেস থেকে 


ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্য 


সরকারের বেশ কিছু অফিসার শ্বন্ধ। 

রাজ্য সরকার সিহ্থাস্ত নিয়েছেন 
যে, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যালট 
পেপার অধিকাংশই বাইরে থেকে 
ছাপিয়ে আন! হবে। সরকারের এই 
সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভাক্ও পাশ করানে! 
ছয়েছে। 

কিন্তু মন্ত্রিসভার এই ও রাজ্য 
সরকারের বেশ কিছু অফিসার ঠিক 
ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছেন ন1। 
এইমব অফিসারদের ধারণা এই 
সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু অসাধু আমলার 
হাত থাকা অসম্ভব নয় ।' এর! নানা- 
ভাবে মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী মহলকে 
বুঝিয়ে ব্যালট ছাপার কাজ বাইরে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

ব্যালট পেপার ছাপার কাজ সব 
সময় ক্রটিহীনভাবে এবং নিরাপতার 
সঙ্গে করা হয়ে থাকে এবং এইসব 
গুরুত্বপূর্ণ এবং ধার সঙ্গে গোপনীয়তার 
ব্যাপার আছে সেইস্র কাজ এ পর্যন্ত 
রাজ্য সরকারের ছাপাখানায় করা 
হয়ে আসছে। রাজ্য সরকারের 
ছাপাখানায় যে ধরনের নিরাপত্তা ও 
পোঁপনীয়ভা বজায় রাখা সম্ভব অন্য 
কোন বেসরকারী ছাপাখানায় ত! সম্ভব 
নয়। ; 
এ ছাড়াও আছে আধিক প্রশ্ন 
বাইরের ছাপাখানায় ব্যালট পেপার 
ছাপতে গেলে অতিরিক্ত প্রচুর টাক! 


রাজ্য সরকারকে ব্যয় করতে হবে। 
কারণ রাজ্য সরকারী ছাপাখানাস্র 
হতগুলে" ব্যালট ছাপা হবে তার জন্য 


ওভাঁরটাইম বাবদ যে টাকা খরচ হবে 


তার থেকে সামান্ত কিছু বাড়তি খরচ 
করলেই সম্পূর্ণ ব্যালট পেপার রাজ্য 
সরকারের দুই ছাপাথানায় ছাপিয়ে 
নেওয়া ঘেত। 

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সেই 


ভাবেই ব্যালট পেপার ছাপা হয়েছিল | 


রাজ্য সরকারের দুই ছাপাখানাতে। 
অবশ্য উত্তরবঙ্গের দু-একটি জেলার 
ব্যালট পেপার বাইরে থেকে ছাপানোর 
ব্যবস্থা হয়েছিল। 
খুবই কম। 


ব্যালট পেপার ছাপানোর ব্যাপারে | 
এবার যে সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে তাতে. | 
ব্যালট বাইরে | 
যেহেতু খুব দ্রুততার, 
. সঙ্গে এবং নিভূলভাবে ব্যালট ছাপতে 
হয় তাই বাইরের 'প্রেসে ছাপার খরচ | 
বাবদ রাজ্য সরকারকে মোটা টাক] | 


অর্থেকেরও বেশী 
ছাপানো হবে। 


ব্যয় করতে হবে। 
কিছু অফিসার মনে করেন 
বেসরকারী কোন কোন প্রেসকে এই 


করতে প্রচণ্ড টাকার খেলা চলবে। 
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কলকাতার পৌরসভার তথ্য 
অধিকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 


কলকাতা পৌরসভার তথ্য ও 
জনসংযোগ অধিকারের অধিকর্তা 
শ্রন্বনীল সেনগুপ্ত এখন একটি ফাইল 
ধামাচাপা দিয়েছেন যে ফাইজটিতে 
তারই বিরুদ্ধে রয়েছে দ্রায়িতজ্ঞানহীন- 
তার গুরুতর অভিযোগ । 

ঘটনাটি ১৯৮২ সালেয় ডিসেম্বর 
মাসে ঘটেছে । বিষয় হল বামক্রণ্টের 
চেয়ারম্যান ও সি পি এম নেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্তেয় মরদেহে পৌরসভার 
পক্ষ থেকে মাল/দান। 

পৌর প্রশাসক শ্রীচিত্তরপ্তন গুহ 
মজুমদার এবং পৌর কমিশনার 
শ্রীঅশোক বস্থ কলকাতা পৌরসভার 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা 
সুনীল সেনগগুকে নির্দেশ ছিলেন যে, 


তিনি যেন নিজে বামফ্রন্টের- প্রয়াত 


চেয়ারম্যানের মরদেহে মাল্য অপণ | 
 প্রশ্নজালে জর্জরিত করেছেন ৷ বিরোধী 
পৌরসভার পক্ষ 


থেকে । কিন্ত 1 দশ” { ৃ 
কিন্তু স্থনীলবাবু সেই নির্দেশ | ব্যাপারে সরকারকে দিয়ে নিরপেক্ষ ও 


॥ দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা করাতে পারেন 
দায়িতজানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন । | 


ফরেন কলকাত। 
তে! পালন করেন নি, উণ্টে চরম 


মাল। দিয়েছেন কলকাত] পৌরসভারই 
জনৈক দারোয়ান সংস্থার পক্ষে । 

পরে বিষয়টি পৌরবর্তৃপক্ষের 
গোচরে আসে। ুনীলবাবুর কৈফিয়ত 
তলব করা ছলে তিনি দোঁষ চাপান 


' ডেপুটি ভিরেকটার সমরেশ চ্যাটাজর 


ওপরে | সমরেশবাবু আবার দোঁষ 
চাপান স্থনীলবাবুর ওপরে । চলে 
উতোর-চাপান। 
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কিন্ত তার সংখ্যা | 


কোল ইতডিয়াৰ 
ভক আফিগাৰ 


দশ কোট টাকা 
চুরি কৰেছেন 


কোল ইত্ডিয়ার জনৈক উচ্চপদস্থ 
অফিসার শ্রীকান্ননগোর বিরুদ্ধে ১৯ 
কোটি টাক] অসৎ উপায়ে রোজগারের 
সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে । ব্যাপারটা 
এখন সি বি আই তদন্ত করে দেখছে। 

আশী সাল থেকে বিরাশী সালের 
মধোই কামনগে। সাহেব বেপরোয়া 
চুরিকরে এ অঙ্কের টাক! রোজগার 
করেছেন বলে ওয়াকিফহাল মহলের 
ধারণা । এত বড় গুরুতর অভিযোগ 
থাক সত্বেও কি করে কামুনগো 
সাহেব স্বপদে বহাল আছেন সেটাই 
বিরোধী মেতা সহ অনেকের কাছেই 
রুহস্থাজনক । | 

কাহ্নগো সাহেব প্রাক্তন শক্তি- 
মন্ত্রীর অত্যস্ত প্রিয়পাত্ বলে পরিচিত 


| ছিলেন। কয়লার পারষিট বে-আইনী 


ভাবে ' বিতরণ করা নিয়ে 'প্রয্নাত 
লোকসভা সদম্ত জ্যোতির্ময় বস্তু 
লোকসভায় এক জোরালো অভিযোগ 


এনেছিলেন। কিন্তু তার পরই সমস্ত 
] ব্যাপারট! এক অজ্ঞাত কারণে ধামা- 


কাজ করতে দেওয়া হবে সেটা ঠিক | চাপা পড়ে যায়। 


যদি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত 


সরকারী অনেক কাজ সরকারী | করা হয় তবে দেখা যাবে মন্ত্রীদের 


ছাপাখানায় ন! ছাপিয়ে বাইরে ছাপিয়ে | সেংধন্ত কয়েক ডঞ্ন লোক কিভাবে 


বেশ কিছু অফিসার যোটা টাকা | কয়লার পারমিট ও কনট্রাকটরীর 


রোজগার করেন বলে অনেক দিন | মাধমে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে 


থেকে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত | 


নিয়েছে। 
একজন অফিসারের বিরুদ্ধে এক 


ছুই নয়, দশ কোটি টাকা বে-আইনী 
ভাবে রোজগারের অভিযোগ থাকা 


॥ সত্বেও ভদ্রলোক এখনে! সমান দাপটে 


কোল ইত্ডিয়ার অফিসে বিরান 
করছেন। 
পালণষেণ্টে বিরোধী সাশ্যরা এ 


নিয়ে বর্তমান শক্তিমন্ত্রীকে নান! 


নেতারা হি দয়া করে কামুনগোর 


তবে অনেক রাজনৈতিক, কেষ্ট টু 
জড়িয়ে যেতে পারেন বলে ওয়াকি- 
ফহাল মহলের ধারণা । 


কাবণ পি বি "মাই তদন্তের অনেক 
সময়ই সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ন! নান! 
রাজনৈতিক চাপে। অবস্থা ষা তাতে 
হয়তো কাছনগোকে চাকরী থেকে 
সরিয়ে দায়সারা একটা তদন্ত কর 
হতে পারে। সেদিকে বিরোধী 
নেতাদের একটু সজাগ দৃষ্টি রাখা 


"দরকার । 





কেন্দ্রে অবিচা বর বি 


১ম পৃষ্ঠার পর 

রাঙ্যগুলির উপর উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কপায়ণের দায়িত্ব যে ভাবে চাপানো 
হয়েছে সেই অঙন্থাপতে আধিক সঙ্গতির 
উপযুক্ত ব্যবস্থা তাদের হাতে নেই। 
আদায়কৃত কর থেকে কেঞ্র ও রাজ্যের 
মধ্যে ভাগ বাটোক়ারার রীতিনীতির 
পুনবিষ্ভান প্রয়োজন। সার চার্জ ও 
অতিরিক্ত করের অংশ রাজ্যের পাওয়া 
উচিত। কোম্পানীগুলির উপর ধার্য 
ট্যাক্সের অংশ রাজ্য সরকারকে দেওয়া 
উচিত। 


বর্তমানে রৃষিজাত পণ্যের মূল্য 


নির্ধারণের পদ্ধতিতে রাজ্যসরকারগুলির 
ভূমিকা গৌণ, অথচ তাদেরকেই এর 
প্রতিক্রিয়ার ফলতোগ করতে হয়। 
এছাড়া ব্যাঙ্কের খণ সংগ্রহের 
প্রশ্নেও রাজ্যগুলির ক্ষমত] বর্তমানে 
অতি সীমিত। এই সুত্রে অর্থের যথা 
প্রয়োগের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব 
রয়েছে পরোক্ষ কিন্ত সুযোগ নেই। 
বিশ্বব্যাঙ্ক অথবা অন্তত অর্থ 
সংগ্রেহের প্রশ্নে বর্তমানে রাঁজ্যনরকার- 
গুলি কেন্দ্রের উপর বড়ই নির্রশীঙ্গ। 
কেন্দ্রের মনির নির্ভর করে কতটা এই 
অর্থ রাজোর জন্তে জুটবে। প্রশাসনিক 


. খরচের জন্য সামান্য টাকা নিজেদের : 


কাছে রেখে বাকি টাকাট! সংশ্লিষ্ট 
রাজোর হাতে দেওয়া হবে বি৮ক্ষণত1-. 
একথা বল! হয়েছে বৈঠকের তরফ 
থেকে। | 
সংবাদে প্রকাশ ঘে, যথারীতি এই 
বৈঠকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। 
অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল 
এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে 
আর ই-কংগ্রেসী মহল একে কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের মহড়া 
বলে মনে করেছে। সি পি আই (এম)- 
এর সাধারণ সম্পাদক আশা প্রকাশ 
করেছেন যে ই-বংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর 
কেন্তররাজা সম্পর্ক পুনরধিস্তাসের প্রশ্নটি 
নিয়ে এবারে বিবেচনা! করে দেখবেন । 
তিনি বলেছেন যে কেরলের মুখামন্ত্রী 
বাঙ্গালোরে উপস্থিত না থাকলেও তার 
অর্থমন্ত্রী বিধানদভার বাজেট অধি- 
বেশনে একই কথার প্রতিধ্বনি 
ফরেছেন। সি পি আই, ডি এমকে 
এবং জনতা৷ দলের মুখপাত্র বাঙ্গালোর 
বৈঠকের মূলনীতিকে সমর্থন করে- 


ছেন। এদিকে ই-কংগ্রেসী সাধারণ - 


সম্পাদক এনি এম ষ্টিফেন একে কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে জেহাদ বলে মনে করছেন। 
উ্রিফেনের আশঙ্কা একেবারে অমূলক 


নয়। কারণ বৈঠকের উদ্ছোক্তারা 
নতুন সংস্থার উদ্দেশ্ব রাজনৈতিক নয়, 
পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা বন্দে ব্যাখ্যা 
করলেও এট] অন্বীকার করা যায় না 
যে এ'দের প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে 
গেলেই তা রাজনৈতিক রূপ নেবে এবং 
তাতে কেন্দের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবন। 
থাকবে। কারণ আমাদের যে সংবিধান 
তার মূল বৈশিষ্ট্য ফোটেই যুক্তরাষ্্রীয় 
নয়, যদ্বিও আপাতদুষ্টতে ভাই মনে 
হয়। সংবিধানের মৃখবন্ধে “রাজ্যগুলির 
সমবায়” বলা হয়েছে “যুক্তরাষ্ট্র” বল! 
হয়নি পরিষ্কার করে। আসলে এক- 
কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, যাতে কেন্দ্রের 
হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব । রাজ্যের হাতে 
হে সীমিত ক্ষমতা ছিল ক্রমশ তা হ্রাস 
পেতে চলেছে । 

এই প্রশ্নে ডঃ বিধানচন্ত্র রায়ের 
আমল থেকে প্রতিবাদ হয়ে আসছে। 
তিনি বলেছিলেন ঘে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতির ফলে রাজ্য সরকারের হাতে 
ছম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা সীষিত। 
পরে যুক্তক্রণ্ট ও পরে বামফ্রন্টের পক্ষ 
থেকে বারে বারে রাজ্যের হাতে অধিক 
ক্ষমতার দাবী কর! হয়ে আসছে। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এতে মোটেই 
সাড়া দেন নি। এ দাবীর ন্তায্যতা 


ই-কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রীর ঘরোয়া ভাবে, 
প্দূজের 


হ্বীকার করেছেন, কিন্ত 
শাসনে” প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস 
করেন নি। তাদের মনের ভাব কেউ 
কেউ বলে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন 
অর্থমন্ত্রী প্রঅশোক মিত্রের কাছে খন 
তিনি এই প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে হৈ চৈ 
স্তর করেন। অ-নকে নাকি এমনও 
বলেছেন যে “আপনারা এগিয়ে আহুন 
আমর] পেছনে আছি 1১” 

আজকে ঘটনাচক্রে দক্ষিণতারতের 
চারটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার 
হওয়াতে তারা প্রকাশ্তভাবে কেন্দ্র 
রাজ্য আধিক সম্পর্কের পুনবিজ্ঞাসের 
কথা বলতে পেরেছেন। 

আজকে ই-কংগ্রেসের নেতা তথা 
প্রমতী গান্ধী যত শীত্র বুঝতে পারবেন 
যে ধেহেতু জনকল্যাণের ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকারের ভূমিকা প্রধান সেক্গন্ত 
তাদের আধিক সম্পদের অংশীদার 
হওয়। প্রয়োজন ততই দেশের পক্ষে 


মঙ্ষল। এতে কেন্দ্র দূর্বল হবে ন', 
দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি 


বেড়েই ষাবে। 


এর 


শ্ৰীপতি নন্দী 


সার! দুনিয়ার সম্ভব-অদস্তব সমস্ত 
জায়গা থেকে ত্রিশ বছর ধরে ‘সাহায্য’ 
কুড়িয়ে এনেও ভারতবর্ষ দুনিয়ার দরিদ্র 
দেশগুলির মধ্যে দররিদ্রতম । সে ভারত 
সরকারের যোগল-ই-আছঙ্জ.মী আড়ছরে 
আয়োজিত চোট নিরপেক্ষ “গোর্গির 
মাথা" সম্মেলনে সথথভোঁগের অস্ত ছিল 
না। পরের পয়সায় খেয়ে সুখ, 
খাইয়েও স্থখ-_এহেন অমূল্য প্রযুক্তি 
বিস্তার অধিকারিণী ইন্দিরা যথার্থই 


. এবারকার চেয়ারমান্‌ ( থুড়ি, চেয়ার- 


পারসন )। র্রাঙ্জকীয়ুতার চরমতম 
দ্বাদ-গন্ধ' আস্বাদন করে সমবেত 
‘হেড্‌”-গণ ন্্গথ কাকে বলে জেনে 


গেলেন । সমাগত ‘হেড ’-দের অনেকেই' 


চির-ক্ষধার্ত, তবে ত! হলো রাজকীয় 
ক্ষুধা বা শাসঙশ্রেণীয় ক্ষুধা । সম্মেলনে 
বাসন! প্রকাশ কর] হয়েছে, একট 
'নয়া আধৰ্জ্জাতিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা” 
পর়দা করতে হবে। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, 
ঘণ্টা বাধবে কে? 

ডানা কথা, এদের অনেকেই জোট 
নিরপেক্ষ নন _ আছো লা, মোগ্তাস্তিক, 
ইখিওপিয়া, দ্রঃ ইয়েমেন, লাওদসং 
ভিয়েতনাম, আফগানি ্বান ও কিউবার 
চিকি কোথায় বাধা আছে তা বলে 
দেবার প্রয়োজন হয় না; সম্মেলনের 
স্বয়ং চেয়ারম্যানও তখৈবচ-_রুশ- 


ভারত প্রণ্রিক্ষামূলক চুক্তিটি স্মঃণীয় ; ' 


আরে! অনেকেই আছেন যার] মস্কো- 
ওয়াশিংটনের দুই মঞ্চেই নিঃসক্ষে'চে 
সখীনাচ নেচে থাকেন। 
সাধারণভাবে জোটনিরপেক্ষ বলা যায় 
তেমন একটি শক্তিশালী অংশও 
রয়েছে, তাহলেও জোটনিরপেক্ষতার 
শততি সামর্থযকে জানতে হলে উপরোক্ত 
‘হেড’ সম্মেলনে এর প্রতিফলন মিলবে 
কেন? বস্ততঃ, তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ 
মাহুধের মধ্যেই জোটনি এপেক্ষ শক্তির 
যথার্থ দেখা মিলবে, কেননা, অনুন্নত 
বিশ্বের মানুষ যথার্থই জোটনিরপেক্ষ। 
তাহলেও, প্রকৃত জোট -নরপেক্ষতাঁর 
-অভাব সত্বেও এরূপ একট! গোষ্ঠী গদ 
টিকে থাকবেই--ঘেমন কিউবায় টিকে 
গেল, তেমনি নয়াদিস্ীতেও বেঁচে 
গেদ--অবশাই এতিহাসিক কারণে। 
তাহলে এ হচ. পচ, ( Hotch Potch ) 
গোষ্ঠীর উদ্দেষ্ ? অবশ,ই আছে। 
শাসকশ্রেণীগুলির , রাজকীয় ক্ষুধার 
সামনে অনস্ত সঙ্কট, অতএব পঢিত্রাণের 
পথ চাই; আর এ শুধুই রাজকীয় 
কুঙ্িবৃত্তির সঙ্কট নয়, রাজদগুদমেত 
রাজতক্ত বজায় রাখার সঙ্কট ও ঘনীভূত ) 
এ আতঙ্কটি এদের কারে! একার নয়, 


' সন্মেসনে সমাগত অনেকের মুখেই, 


“ম্বদেণে উৎখাত হবার” আতঙ্কটি 
প্রকাশ পেয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে 


অবস্তঃ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ 


ঘপ্তষ হচগচ মানের মধ নৈতিক রাস্তা 


সমাগত “হেভ+গণের অধিকাঁংশেরই 


মানসিক প্রতিফলন । সঙ্কটের 
চেছারাট। এদের সকল ক্ষেত্রেই প্রায় 
একরূপ হওয়ায়, এবং পরিত্রাণের 
উপায়টিও বিশেষরূপে অর্থনৈতিক বলে 
মালুম হওয়ায় এ হচংপচ, গোষ্ীবাদ 
তার অর্থনৈতিক ট্রঢাটেজীকেই অন্ধের 
হঞ্তির মত আকড়ে ধরেছে। 
ক ক ক . 
ভারতে নয়াবুর্জোয়া অর্থনীতির 
সব চাইতে ধড়িবাজ সংগঠক গ্রমভী 
গান্ধীর সরকারের রাজনৈতিক 
নীতিজ্ঞান কতটা নীচুন্তরের তা 


সকলেরই জানা । নয়াদিলীকৃত খপড়া . 


প্রস্তাবে এ সত্যটি স্থম্পষ্ট। 
আস্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্ত প্রশ্নেই 
নমে! 'নমো উচ্চারণ করেই নিয়মরক্ষ1 
হলো, কিন্তু আপ্রাণ নিষ্ঠা সহকারে 
একটি অথনৈতিক' পরনির্ভরতার বল 
প্রিপ্ট খাড়া করে একেই -পরিজ্ঞাণের 
্র্যাটেী এবং নির্ডোটবার্দের পরমার্থ 
রূপে হাজির করলে! । যার যেরূপ 
সাধনা সে সেই পথেই, সিদ্ধিলাভের 
পথ দেখে; দেই একই বয়ান--উত্তর- 
দক্ষিণ আলাপন, সুলভ উপায়ে আরে! 
খণ প্রার্থনা, আহং্র্জাতিক অর্থতাপ্ডার- 
গুলির খপদান নীতিকে উদারতর 
করার আবেদন, খপভার মাতে 
সহনশীল হয় সেঙ্ন্তে পশ্চিমী 
‘বিবেকের’ নিকট বিবিধ নিবেদন, 
বিছ্যুৎ্কাচামাল-প্রযুক্তিবিস্তা-মু লধন 
যোগান দেবার প্রাথনা, অপিচ পশ্চিমী 
বাঞ্জারে রপ্তানী বাণিজ্যের অন্থগ্রহ 
প্রার্থন!-_-ইত্যাদ্বি এ্রাথনা সম্বলিত 
“অর্থনৈতিক প্রস্তাবটি তবিশ্যতে পশ্চিমী 
দরবারে হাজির করার ইচ্ছ1 প্রকাশ 
করা হয়েছে । অবশ্ত, নতুন সংষোজন 
যে একেবারে নেই তেমন নয়--রয়েছে 
এতৎ, সংক্রান্ত অভিনব ফিলোসোঁফী 
এবং স্যাটেজী! “ইস্টারভিপেণ্ডেদ'-এর 
ফিলোসোফী,- অর্থাৎ সাত্্রাজ্যবাধী বা 
অতি-পু'জিবাদী ‘উত্তর’ এবং অনুস্নত 
নয়াপুাবাদীদের সিমবাযোসিস্‌ 
(99706109815 ) অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা ও 
বাড়তে থাকা । আর রয়েছে UNC- 
TAD-এর আগামী বেলগ্রেড সম্মেলনে 
এবং জাতিসজ্ঞৰের ,৩৮-তম সম্মেলনে 
ধর্ণ। দেবার ই্র্যাটেত্রী ( অবস্ত, 
এক্ষেত্রে এতকাল পালিয়ে-বেড়ানে 
সোভিয়েৎ শিবির প্রার্থনাকাদীদের 
সন্মুখীন হতে যাচ্ছে )। 





স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কাছের 
নিকট এ অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা 
অনুঙ্গত নয়াবুর্জোয়া অর্থনীতিকে 
বাচিয়ে তোলার চান্স প্রার্থনা? 
কাষের বাচিয়ে রাখার শর্তাধীনে, 
সুবিধা স্থষোগ পূরণ করে নয়াবুর্জোয়া 
পুঁজিবা্ধকে বাচিয়ে রাখার এ সবক 
প্রয়াস? সাধারণভাবে এর উত্তর 
সহজবোধ্য ; অহুন্নত “বক্ষিণা-এর 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ জন্মগতভাবে 
বা ‘অযগ্যানিক্যালী’ বিশ্ব পু জিবাদের 
দ্বিতীয় শুর হিসেবে গড়ে উঠেছে; এ 
কারণেই উন্নত ( ‘উত্তর’ আখ্যাধারী ) 
পশ্চিমী পুঁজিবাদ এবং ( অচল পুরিকে 
সচল করার সংস্থা) বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই 
এম এফ-কে আরে! ভালোভাবে বাচিয়ে 
রেখে নিজেদের কল্যাণ সাধন করার 
প্রয়োজন ও তাগিদ অনুন্নত দক্ষিণের 
পক্ষে মজ্জাগত। ভারত সরকার 
নামক বন্তটিও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
এ পথের পথিক। উপরস্ক যাঁরা 
“নির্জোট সম্মেলনে’ মার্কামারা রুশপন্থী 
কিংবা উভয্নপন্থী তারাও কিন্ত কিন্ত 
করে পশ্চিমী আধিক ‘আমকুল্যে'-র 
প্রতি ক্রমশঃ বেশী বেশী ঝু'কছেন-- 
শুরুতর অভিযান সত্বেও। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! যেতে পারে, ‘উত্তরের’ 
কাছে পূর্ব ইউরোপীয় অধিকাংশ 
দেশের ও ভিয়েখনামের খশভার অনেক 
আগেই বিপজ্জনক পর্যায়ে, পৌছে 
গেছে। অতএব, হুচ পচ, সম্মেলনে 
এর! অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের হরিনাম 
জপবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? 

এখানে “নির্জোট গোষ্ঠীর অস্তৃক্ 
দেশগুলির মধ্যেকার বহপ্রকার 
‘উত্তর'-দ্রক্ষিণ’-এর ছন্ব, বিশ্বপু জিবাদী 


' শিবিরের মধ্যেকার অসংখ্য ছদ্ব, এমন 
কি, সোভিয়েৎ শিবিরের 


(কিউবা, 
ভিয়েখনামপহ) মধ্যেকার ঘন্বগুলিরও 
প্রশ্ন এসে যায়। একই প্রসঙ্গে মনে 
রাখতে হবে, ঘাঁরা বিপ্লবের শক্তি নয়, 
গভীর সঙ্কটের দিনে তারা রাজনৈতিক 
মীমাংসার ময়দানে নামে না, অর্থ- 
নৈতিক হৃবিধাবাদের কানাগলি খুঙ্ে 
বেড়ায়, জনগণকে প্রতারণা করতে 
রাজনৈতিক পরিভাষায় নিত্য নতুন 
£৫9-109, শব্দের আমদানী করে 
ঘেমন উত্তর-দৃক্ষিণের সহযোগিতার 
পথে 'পারম্পরিক উপকারি”, 'আন্তর্জাতিং 
নির্ভরতা"র (“interdependence” ) 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ 





বাজেটের অপ্রাসঙ্গিকত 


অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক 
পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৩.৮৪ সালের 
বাজেট আলোচন! শেষ হয়েছে। 


অন্তান্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বাজেট 
সম্পর্কেও শ্ব দ্ব সংশ্লিষ্ট বিধানমণ্ডলী ও 
সংসদে আলোচনা চলছে। অর্থ- 
নৈতিক চিত্র সম্পর্কে এখনে] অনেক 
অস্পষ্টতা দ্বিধা হম্ঘ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 
লক্ষ্য কর! ঘায়। সার! বিশ্বে যখন 
অভূতপূর্ব সংকটের কৃষ্ণচ্ছায়া তখন এই 
উপলব্ধি কি বাজেটে ও ভাষণে প্রকাশ 
পেতে দেখা হায়? 
বাজেটের সংখ্যাচার ও মিথ্যা- 
চারের মধ্যে গ্রতেদও কমে এসেছে; 
একেবারে বিলুপ্ত না হলেও এটা অন্ততঃ 
রা চলে। সুতরাং অঙ্ক ও সংখ্যার 
ফচকচি শুধু ক্লান্তিই আনে আর জন- 
জীবনে নিয়ে আসে নিশ্ছিত্ নিটোল 
যূল্যবৃ্ধি, আর হ্রাস, কর্মচ্যুতি এবং 
নিরাপত্তার অভাববোৌধ। , বাজেট 
এএখন নিছক এক সরকারী মস্ত্রোচ্চার- 
পের আহুষ্ঠানিকতায় পৌচেছে। 
সুতরাং তাঁর মূল্যও কমে এসেছে। 
পুরুত এলেন সেটাই যথেষ্ট, পূজ। মণ্ডপে 
প্রতিম] আছে, পুরুতের মন্ত্রপাঠে কখন 
যে তিনি অন্তৰ্ধান করেছেন, প্রসাদ্ব- 
লোভী ভক্তেরা তা অন্থমানও করতে 
পারেন না। পুরুত কোন মন্ত্র পাঠ 
করলেন বা আছো করলেন কিন! কে 
তা নিয়ে মাথ! ঘামায়? সবার নজর 
নৈবেগ্যর থালার উপর ঘা এক অজ্ঞাত 
অন্পশ্থিত গণদেেব্তাকে নিবেদন কর] 
হয়েছে কিন্ত ভোগের আসল দাবিদার 
পুরুতঠাঁকুর আর জমায়েত প্রসাদলোভী 
ধৈরাদরী । 'শত বৎসরের আনুষ্ঠানিক 
তিম! পুজার মত বাৎমরিক বাজেট ও 
এক অন্গহীন, অর্থহীন আহ্ষ্ঠানিকতা। 
মাত্র । 
বাজেট পেশ, প্রাকবাজেট অর্থ- 
নৈতিক সমীক্ষা, বাজেট ভাষণ সবই 
যেন আহুষানিক ব্যাপায়। বিগ্রহের 
পূজা করতে হয় বলে পূজা করা, ওতে 
কারো আগ্রহ মাথা ব্যথা নেই। 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রশ্ন তো ওঠেই না। 
কতগুলি অবোধ্য মস্ত্রোচ্চারণ আর 
ঘষ্টাধ্বনি, আলোর সমারোহের মধ্যে 


মাল ব্যাপারটাই হারিয়ে গেছে। . 


ণতত্্ও আহ্ঠানিক বারোয়ারী পুজার 
বত । আর অনেকটাই জেনে শুনে 
নিজেদের ঠকানো ছাড়া আর কিছু 
নয় | 


জ্যোতি বস্থ যে বাজেট পেশ 
করেছেন তার সর্বাঙ্গে বেন্দীয় শাণিত 
অস্ত্রের কষত। একটা রাঙ্য সরকারের 
কিই বা করার আছে? পশ্চিমবাংলার 
এক প্রধান রূপকার প্রয়াত ভাঃ বিধান- 
চজ্জ রায় যে মর্মজ্ঞাল! নিয়ে বাজেট পেশ 
করতেন, জ্যোতি বস্তুর মর্মজাল। তার 
চাইতে কম নয়। অভাবের সংসার, 
রোদ্রগেরে সন্তান শুধু সেলট্যাক্স। 
আর সব কেন্দ্রীয় ভাইনির কবলে। 


ব্ধানবাবু বলেছিলেন কেন্ত 
রাজ্যকে এক সন্মানিত পৌরসভায় 
পরিণত করেছে। যে জয়নাল 
'আবেদিনকে আজ কংগ্রেস এম এল এ 
হিসেবে জ্যোতি বস্থর বাজেটের সমা- 
লোচনা মুখর হতে দেখি হাসি পায় 
একথা ভেবে যে তিনি মন্ত্রী থাকা- 
কালেও কেন্দ্রীয় অবিচারের প্রতিকার 
প্রার্থনায় ছুটোছুটি করেছেন । কয়ল! 
ও ইম্পাতের মত তুলোর দাম স্বত্ত 
এক করার জন্তে তার যুক্তিপূর্ণ দাবিতে 
কেন্দ্র কর্পাতও করে নি। অথচ 
সেদিন তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারের 
দলীয় মন্ত্রী। তবু কেন কিছু করতে 
পারলেন না? বিধানবাবুই বা কেন 
শুধু থেদেক্তি করে গেলেন? 

জ্যোতি বস্থর বাজেট নিয়ে সমা- 
লোচনা করার সময় আবেদিন সাহেব 
এবং সাতার সাহ্ব যদি কিছুটা সং 
দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে 
সদুত্তর রাখতেন ? 

ধরা যাক' ট্রাম বাসের ভাড়া 
বাড়ানোর প্রশ্ন । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু বাস ট্রাম 
চালাতে যে জালামি লাগে তার দাম 
কে বাড়ালে! ? সাতার অয়নালবাবুদের 
দলীয় সরকার নয়? বাস ট্রাম তো 
জল দিয়ে চালানো যায় ন!। ডিজেল 
লাগে, পেট্রল লাগে, কয়লা পোড়ানো 
বি্যৎ লাগে। এগুলির দাম যদি 
কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়ে যান তিন 
বছরে পাচবার তাহলে . রাজ্য সরকার 
বাস ট্রাম চালু রাখতে চাইলে কি 
করবে? ন! কি বাস ট্রায তুলে দেবে? 
কিছু কিছু ছদ্ম বিপ্রবীকে দেখছি ইন্দির 
কংগ্রেী ভালে নৃত্য করছেন। কিন্তু 
ৰছরে ট্রাম চালাতে ৮'৮৯ কোটি টাক! 
(১৯৮১-৮২) এবং বাম চালাতে ১৫, 
৭৬ কোটি টাক! যে সরকারী রাজদ্ব 


সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই কর 
বাবদ আদায় হবে ন1? অর্থাৎ বাস 
ট্রামে চড়,ন না চড় ন ভাড়া দিতে হবে 
এমন একট] অবস্থা তৈরী করতে হবে? 
বাস উ্রামের ভাড়া বাড়ার বিরোধী' 
আমরা সবাই । আমরা মুদ্রাম্ষীতি ও 
মূল্যবৃদ্ধিরও বিরোধী। কিন্তু খুচরে 
বিক্রেতাকে দায়ী করে বিপ্লবীয়্ানা 
দেখিয়ে কি হবে? আসল বামাল 
যার! পাচার-করছে তারা তো দিল্লীতে 
বসে রাজ্য চালায়। তাদের ধরলে 
তো গোটা ব্যাপারেরই স্বয়াহ!। 

কেন্দ্র যদি ডিজেল, পেট্রল, 
কেরোসিনের দাম চারবছয় আগের 
হারে কমিয়ে আনে, তথনে! ষর্দি 
জ্যোতি বস্তুর সরকার বাস ট্রামের 
ভাড়া বাড়িয়ে রাখে তখন সবাই মিলে 
বিরোধিত কর! যাবে । এবার সাত্তার- 
জয়নাল, এস ইউ মি-গপসংঘর্ষ ইত্যাদি 


সবাই আনুন ন! কেন্দ্রীয় সরকারের 


কান চেপে ধরি! ডিজেল, কেরো- 
পিন কয়লা পেট্রলের দাম কমাও 
তো বাপু! ট্রেনের ভাড়া কমাও তো 
বাপু আর কাগজে টাক! ছাপানো 
কমাও তো সোনার চাদর] ? 

আমরা জানি তা হবে না। 
সোনার চাদের অন্ত মতলবে আছে । 
তাদের টিকিও বাধা। কানও 
পরহস্ত ধৃত। আই এম এফ, বিশ্বব্যাহ 
আর আমেরিকা টিকি ধরে টানছে 
আর দেশীবিদবেশী একচেটিয়! মালি- 
কের] কান ধরে বসে আছে। দেশের 
স্বার্থ দশের স্বার্থ বলে কিছু মেই। 
আছে দলীয় নেত্রীর পরিবার আর 
নিজের পরিবার । সোনার চাদের 
তাই বুঝেও বোঝেন না, না বোঝার 
তান করে আছেন । যেমন আনদ্দ- 


'বাঞ্জারী “ইনকাম গ্র,পের” রাজনৈতিক 


সংবাদদাতা এবং সম্পাদকীয় লেখক। 
মুর্খদের সভায় পণ্ডিত যত ক্লেশ অনুভব 
করেন পণ্ডিতের সভায় বসে মূর্খ ততটা! 
করে না কারণ তার বোধোদয়ই 
হয়নি। 

বাজেটের আলোচনাই হক আর 
ভূতের শ্রান্থই হক এ সব সোনার 
চাদের! একই সুয়ে ঘণ্টা বাজান, 
কও বাঁজান। 

তার! ভেবেও দেখেন না ষে 
তাদের নেত্রীর আমলে ভারতের দ্রুত 
অবনতি ঘটেছে কারণ তিনি নিজের 
পুত্রদের কথা যতটা ভেবেছেন দেশের 
মানুষের কথা তার ভগপ্লাংশও ভাবেন 
নি। তার] জানেন কি ষে নেত্রীর 
সরকারী কৌশলে টাটা ইলেকট্রিক ও 
লোকোমোটিভ, অশোক লেল্যাণ্ড, বন্ধে 
ডাইং, রিল্যায়ন্স টেকসটাইলের মত 
শতাধিক বৃহৎ কোম্পানীকে এক 
পয়মাও আয়কর দিতে হয় নি। এটা! 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই শ্বীকার 


থেকে ঘাটতি মেটাতে হবে সেটা কি শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


1 তিন ।। 


নত্রীের মৃগাহিশ থাকার ফলে 
রাজা সরকারের অবগংগ্রাপ্ত 


অফিগারদের সরানো য 


ব্যাংকের প্রায় পাঁচশত অফিসারের 


অবসর গ্রহণের পরেও যেসব 
অফিসারদের রাজ্য সরকার পুনরায় 
বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেছেন তাদের 
সরাবার জন্তু কোন ব্যবস্থা আজও 
রাজ্য সরকার করেননি । এমনকি 
মুখ্যমন্ত্রী শীজ্যোতি বস্থর ঘোষণার 
পরেও সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি। বিভিন্ন দুরের মন্ত্রীর 
স্থপারিশ থাকায় অবসর প্রাপ্ত অফিদার- 
দের সরানো! যাচ্ছেন! বলে প্রকাশ। 
এরকম অফিসারের সংখ্য! প্রায় ৫০ 
জন। 
. উচ্চপদে অবসয়প্রাপ্ত অফিসারদের 
নিযুক্তির কারণে অন্তান্ত অফিসারদের 


প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কম 


মহলেও ধৃমায়িত বিক্ষোভ পরিলক্ষিত 


হচ্ছে। 
রাজ্যের মস্ত 'দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত 


মন্ত্রী অতি সম্প্রতি তার দপ্তরে চারজন ' 


অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে নিয়োগ 
করেছেন নিয়ম না যেনে । এছাড়াও 
ওই দগ্ডরে বেআইনী নিয়োগ চলছে 
বলে শাসক দলের জনৈক বিধায়ক 
বিধানসভায় অভিযোগ করেছেন। 
যেসব অফিসারকে এক্সটেনসন 
দেয়া হয়েছে কিংবা] যেসব অফিসারকে 
অবসর গ্রহণের পরেও পুননিয়োগ কর! 
হয়েছে তাদের চাকুরী ছেদ করার অন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ জারী 
হয়েছে । এই নির্দেশ জারী হবার 
অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীয় সরকার 
বেশ কিছু এই জাতীয় অফিসারের 
চাকুরীতে ছেদ ঘটিয়েছেন। স্টেট 


্নধুচক্রের নায়ক 


যাচ্চে ন 


বিদ্বায় প্রায় পাকা। 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব শরীএস তি 
কষ্ণান বয়স্ক অফিসারদের চাকুরীতে 
ছেদ ঘটাতে আগ্রশী বলে জান! 
গেছে। এ সুম্পকে তিনি একটি 
তালিকা তৈরী করছেন। পাকা 
সিদ্ধান্ত নেবেন মৃথ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু । 

পশ্চিমবঙ্গ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সরবরাহ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
শ্রবি আর গুপ্ত এবং আযাগ্রো ইণ্ডাষ্িজের 
চেয়ারম্যান শ্ীপি আর রায়চৌধুরীই 
সর্বাপেক্ষা বয়স্ক অফিসার যাদের ' 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরেও চাকুরীতে 
রাধা হয়েছে। শ্রীরায়চৌধুরী ভি ভি 
সি থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৭৯ 
সালে। তারপর তাঁকে নিয়োগ করা 
হয় কল্যাণী স্পিনিং মিলের চেয়ারম্যান 
পদে এবং সম্প্রতি আ্যাগ্রো ইণ্ডাট্রিজে। 
জানা গেছে যে, তিনি সি পি আই 
দলের জনৈক সংসদ সঘস্তের ভ্রাতা 
এবং এই . দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহী 
শ্রীকানাই তৌমিকও সি পি আই 
দলভুক্ত । মন্ত্রীর মতে ওই পদে 
শ্ররায়চৌধুহী আরও এক বছর 
থাকবেন। , 

শুবি আর গুপ্ত অবসর গ্রহণ করেন 


১৯৭৭ সালে। তারপর তাঁকে সাত 
বছরের এক্সটেনশন দেয়া হয়। খান্ত- 
মন্ত্রী শ্রীরাধিকারধন ব্যানাজর্ অবস্থা 
বলেছেন ষে, শ্রগুপ্তকে শীঘ্রই 
অব্যাহতি দেয়া হবে। 


সাব-ইন্সপেন্টর 


নায়েকবাবু হাতেনাতে ধর। পড়লেন 


বেহাল!" থানার সাব ইন্সপেকটার 
এস নায়েকের মধু5ক্র সমপ্রতি ফাস 
হয়েছে এবং এ বিষয়ে বেহালা থানার 
বড়বাবুর কাছে বেছালার গণতান্ত্রিক 
যুব ফেভারেশনের সরস্তরা উক্ত সাব 
ইন্সপেকটারের বিরুদ্ধে বাবস্থা নেবার 
দাবি জানিয়েছেন বলে জান] গেছে। 

এ সম্পর্কে দপ'ণে উক্ত সাব" 
ইন্দপেকটারের কীহ্তিকলাপ আগেই 
প্রকাশিত হয়েছে এবং সংবাদ 
প্রকাশিত হবার পর ওই সাব- 
ইন্মপেকটার দ্্পণণের প্রতিনিধিকে 
“দেখে নেবার” হুমকীও দিয়েছিলেন । 

বেহালার হুরিসভ1 লেনের এক 


বাড়িতে নায়েকবাবুর মধুহক্র চলত। 
নায়েকবাবু হলেন উক্ত এলাকার 
জোনাল অফিসার । গণতান্ত্রিক যুব 
ফেডারেশনের কর্মীরা তকে তকে 
ছিলেন। গত সপ্তাহে তারা নায়িকা 
সহ নায়েকবাবুকে হাতে নাতে ধরে 
থানায় নিয়ে যান। বেহালা পৌর- 


সভার ছুই নর ওয়ার্ডের কমিশনার 
শমতী আশোকপা রায়চৌধুরী থানার 
বড়বাবুর, সামনেই নায়েকবাবুর কাহিনী 


বিবৃত করে শান্তি দাবি করেন। 


নায়েকবাবু প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থন। 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


কা 


॥ চার ॥ 


কলা! বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রণাঘন 


সবই বাহারের নৈৰাজা ফিৰে মম 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাহাত্বরের 
অনিশ্চয়তা ফিরিয়ে আনার ভল্ত 
মরণপণ সংগ্রামে নেমেছেন একদল 
শশিক্ষাব্রতীঃ। এদের মধ্যে আছেন 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের. বেশ 
কিছু অধাক্ষ। আর আছেন ক্ছি 
অশিক্ষক কর্মচারী । 

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
অময় থেকেই এর] সক্রিয় । বর্তমানে 
এরা কিছুটা সঞ্চল হয়েছেন বলা. 
হায়। শ্রীসত্যেন সেনের জয়ানার মত 
আবার কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের 
পরীক্ষা পিছোচ্ছে, ফল প্রকাশ হতে 
বছর ঘুবে যাচ্ছে, .শয়ে শয়ে ফলাফল 
ছিনকমপ্রিট? এবং 'িইথহেল্? ধাকছে। 

বিশেষতঃ ৮০ সাল থেকে এই 
অনিশ্চয়তা ক্রমশই, বাড়তে শুরু 
করে। ১৯০১ সালে প্ীঅঞ্জিত ভট্রা- 


চার্যের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-- 


গুলির অশিক্ষক কর্মচারীর! আন্দো- 
জানে নেয়েছিলেন। আন্দোলন চলা- 


কালীন তারা কলেজগুলিতে যাবতীয় 
কাজকর্মে, বিঃত ছিলেন। ফলে এ 


বছর বি. কম পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণের 


কাজ হতে পারেনি ।” সাদা কাগজে 
পরীক্ষার্থীরা তাদের তথ্য পাঠিয়ে- 
ছিজেন। তাই এ. পরীক্ষার ফল 


, প্রকাশের পর দেখা,যায় হাজার হাজার 


ফলাফল আটকে রয়েছে নানান 
কারণে । | 
১৯৮২ সালের বি. এ, বি. এস. সি 
বি. কয় পরীক্ষাগ্ুলির ' ফলপ্রকাশ 
হতেও প্রায় ১ বছর লেগে, গ্রেল। 
জানা গেছে অসংখ্য পরীক্ষক তাদের 
খাতা যথাসময়ে জমা দেন নি। 
এমন কি ফলপ্রকাশের পরও অনেকে 
খাতা জমা দেন -নি। বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ ' বাড়িতে কর্মী পাঠিয়েও সে 
খাত! উদ্ধার করতে, পারছেন না। 
অবশ্য খাতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিস্তালয় 
কর্তৃপক্ষ যে ক্রটিমুক্ত নন, একথা উপা- 
চার্ধ নিজেই শ্বীকার করেছেন। অনেক 





খানের ভলাস্ব পাথুরে প্রমাণ 


। কলকাতার জনো আমরা প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম আধুনিক, নিরাপদ ও দক্তগামী প 





ক্ষেত্রে খাতা দেখার পরপরীক্ষকর! 


- দ্বিতীয়বার তার কাছে খাতা গেলে 


তিনি খাতা আটকে রাখেন।' কিন্ত 
ঘে সমস্ত পরীক্ষক পারিশ্রমিক পেয়েও 
থাতা জম! দেন না, তাদের বিরুদ্ধে 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নিতে পাদ্দেন। কিন্ত এতে তাদের 
কিছু যায় আসে না, কারণ অন্তান্ত 
বিশ্ববিহ্যালয় থেকে তারা পরীক্ষক 
হিসাবে নিযুক্ত হন। 

১৯৮২ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন 


+ সংবাদপত্রে দেখ! গেল যে কলকাতা 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিয়ামক দণ্ডর বেশ কিছু 
কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
করছেন যে তার] যেন তাদের পরীক্ষা- 
ধর্দের ইনটারনাল ' এযাসেসমেপ্টের 
নশ্বর অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন। তাদের 
এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিল সামান্ত 
কিছু কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিষ্ত- 
লয়ের সব থেকে নিকটবতীঁ সিটি 





~~ 
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অসম্পূর্ণ থাকছে, 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ 


মীর্জাপুর কলেজ থেকে ইনটারনান 
এ্যসেলযেন্টের নম্বর পাঠান হয়েছিল 


সবার শেষে (প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য এ 
কলেজের অধ্যক্ষ ই-কংগ্রেসের একজন ' 


নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি )। এমনও হয়েছে 
কিছু কিছু কলেজের" ক্ষেত্রে যে, 
অধ্যক্ষের সই আছে, অথচ এযসেস- 
মেন্টের নম্বরই নেই। ইনটারনাল 
আযাসেসমেন্টের নম্বর ন! পাঠানর ফলে- 
বহু ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল 
অথচ সেই সমস্ত 
কলেঙ্জের কর্তৃপক্ষই ছাত্ছাত্রীদেরকে 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ববিস্তালয়ে।- 

১৯৮৩ সালের বি-এ, বি-এস-সি, 
বি-কম (পার্টওয়ান) পরীক্ষা শুরু 
হবার কথা ছিল ১৭ইমে। এবছর 
যাতে অনুক্ূপ অনিশ্চয়তা না দেখ! 
দেয়, তার অন্ত নিয়ামক দপ্তর প্রস্ততি 
নিয়েছিল ৮২-র সেপ্টেম্বর থেকে। এ 
সময় থেকে সমস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে 
কলেজের রেগুলার ছাত্রদের তালিকা 
পাঠানর জন্ত সাকুলার দ্বেওয়! হয়। 


সেই ভালিক1 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট . 


কলেন্গুলিতে ফর্মও পাঠান হয়, অথচ 
পরে দেখা যায় যে ফর্ম বিতরণের ক্ষেতে. 
বিরাট গণ্ডগোল । কারণ কলেজ থেকে 
অনার্সের ছাত্রের অন্ত পাসের ফর্ম এবং 
পাসের ছাত্রের অন্ত অনার্দের ফর্ম 


পৌছেছে । তালিকা পাঠানর পর : 


ধেমন ইচ্ছা বিষয় পরিবর্তন, করার 


যথেচ্ছ অসন্মতি দিয়েছেন. কলেজ 


কর্তৃপক্ষ । এমন কি এ্যাচমিট কার্ডে 
রোল নাম্বার কিছু কলেজ কর্মচারীরা 
নিজেদের ইচ্ছামত অদ্বলবদ্দল করেছেন, 


_ এমন দৃষ্টান্তও আছে। 


পগোয়েঙ্ক। কলেন্দের মত . প্রথম 
সারির . সরকায়ী কলেজে কর্তৃপক্ষের 


চরম ওুঁদ্বাসীন্তে ছাত্রছাত্রীছের প্রচণ্ড ' 
' হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে 


পরীক্ষার প্রাক্মুহূর্তে। 
এছাড়া বি. এর ফর্ম বি-এস-সিতে 
ব্যবহার কর! হয়েছে, ছাত্রদের রোল 
মম্বর ছাত্রীদের ঘাড়ে চাপান হয়েছে। 
ফটো সংক্রান্ত, গণ্ডগোল তো! আছেই। 
- এক্ষেত্রে অবশ্তাই বলতে হবে যে 
বিশ্ববিস্তালয়ের সমস্ত. কর্মচারীই ধোয়া 
তুলসীপাতা নন। বেশ কিছু কর্মী 
সকাল সন্ধ্যা পরিশ্রম, করে যাচ্ছেন 
আর একাংশ সুপরিকল্পিত ভাবে গোটা 
ব্যবস্থাটাকে বানচাল করতে ষথেষ্ট 


তৎপর । 


কিন্তু বিশেষভাবে কলেজ বর্তৃপক্ষের 


_ উদাসীন্তই বেশী করে নজরে পড়ছে।- 


বিশ্ববিভালয়ের তরুফ' থেকে ষে সমস্ত 


সাকুলার কলেজগুলির উদ্দেঞ্জে পাঠান ' 


হয়, সেগুলি তার! অধিকাংশই ভাল 
করে পড়ে দেখেন না। হয়ত প্রতি' 
দিন সাকুলারের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাওয়ার ফলে সাকুলারের প্রতি 
তাদের একটা অনীহা জন্মে গেছে। 
এমন কি বিশ্ববিস্তালয়ের নতুন কোর্সের 


নতুন আইন কাছুনগুলিও . তীর 
খতিশ়্নে দেখেন নী । এর ফলে ভুগতে. 
হয় ছাত্রছাত্রীদের । 

এমন ঘটনাও বহু ঘটেছেঃ দু'বছর 
অনার্স, পড়ার পর এবং পরীক্ষা হয়ে 
যাবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে 
এসেছে ধে ছাত্রটির ভত্তি হওয়ার 
যোগ্যতাই নেই । ফলে এ ছা্রটির 
দু'বছর নষ্ট হয়ে যায়। 

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্তদিকে' 
কলেজ। এই উভয়ের চরম গাফি- 
লতীর শিকার হচ্ছেন সাধারণ ছাত্র 
ছাঁতীর ছাড়া আর কেউ নয়। 
ইদানীং দেখা। যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীর] রর 
নিজেরাই সরাসরি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
নিয়ামক ঘণ্তরে বলে আসছেন তাদের 
সমস্তা। সমাধানের জন্ত ; কারণ গর্ত নু 
তো তাদেরই। সহনিয়ামকের 
বাঁড়ীতেও উপস্থিত হচ্ছেন অনেকে । 
সমস্ত! সমাধানে দিশেহার1 হয়ে 
আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন এক 
পরীক্ষার্থী। সম্প্রতি-সহ নিয়ামকের 
ঘরে এনে একজন ছাত্র অজ্ঞান হয়ে 
ধান। 

কিন্তু এই অনিশ্চয়তা আর 
কতদিন? হেহেতু ছাত্র ছাত্রীয়াই 
এর শিকার হন সেহেতু তাদেরই সজাগ.” 
হওয়ার সময় এসেছে । তাই বিভিন্ন 
"বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি যথার্থই 
দাবী তুলেছেন থে কলেঞ্জে প্রেরিত 
সাকুলারের কপি ছাত্রদের হাতে 
পাঠাতে হবে। নতুন নিয়মের খুটি- 
মাটি নিয়ে তাঁদেরকে জানাতে হবে। 
ক্রমাগত কলেজ কর্তৃপক্ষকে সজাগ ও 


+ সক্রিয় রাখার দায়িত্ব এখন ছাত্রদেরই 


বহন করতে হবে। এষ্ট দাবীতে সাড়া 
দিয়ে ১৭ই জাহয়ায়ী উপাচার্য অধ্যাপক 
রমেন্্রকুমার পোদ্দার কলকাতা বিশ্ব- 


বিস্তালয়ের অন্ডভূক্ত সমস্ত কলেজ 
ছাত্র সংসদের সম্পাদকদের নিয়ে 
আলোচনায় বসছেন এই প্রচেষ্্] 
নিশ্চই অভিনন্নচষাগয। - 


পাশাপাশি নবাল্বাঠিত সিনেট ও 


. দিপ্ডিকেট স্বস্তদের দায়িত্ব আছে এ! 


ব্যাপারে তৎপর হওয়ার । কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ভাসয়ের পরিমণ্ডলের মধ্ে যে. 
সব ‘বিক্ষাত্রতী’ শিক্ষাঙ্গতে পুনরায় 
লুটের রাজত্ব কায়েম করতে চান, । 
তাদের বিরুদ্ধে ষধাযোগ্য ব্যবস্থা 
নেওয়ার সময় এসেছে 1- 


মধুচক্রের নায়ক ধর! পড়লেন 


য় পৃষ্ঠার পর 
করলেও শ্রীমতী রায়চৌধুরী তার দাবি 
থেকে সরে যাননি । 7 

বেহালার গণতান্ত্রিক যু ফেভারে- 
শনের কর্মীরা পঞ্চাননতলার একটি, 
বাড়িতে বল, ফিল্প চলাকালীন অবস্থায় 


গিয়ে. ভিডিও টেলিভিসন, হোগা 
জ্েনারেটার সহ দুই” ব্যক্তিকে ধরে 
লিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেন।' এরপর 


এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া 


হয়েছে কিনা তা, জানাতে থানা 
কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন। 


দর্পণ || শুক্রবার ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ 


শতবর্ 
রণেন নাগ 

১৯৮৩ মালের ১৪ই স্বার্ড কাল” 
মার্কসের জীবনাবসানের শতবর্ষ পৃতি 
ফিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই 


দিবসটি মানব জাতির এতিহাসিক অগ্র- 
গতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি 


ও  পুনরুজ্জীবনের স্ুচন। করে।' 


গুনের হাইগেটে যাকসের সমাধির 
পাশে দাড়িয়ে তার আজীবন সহযোগী 
ও অকৃত্রিয বন্ধু ফ্রিডরিথ এক্ষেলস বলে- 
ছলেন, “বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের 

| চিন্ত। নীরব হয়েছে ।” 
কাত ১৪ই মার্চ লগ্ডনের হাইগেটে 
বিভিন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ও 
TCG দেশের নেতৃবৃন্দ মার্কসের 
সমাধিতে শ্রহ্বার্য অর্পন করে তার 
অসামান্য অবদ(নের কথা স্মংণ করেন। 
আত বিশ্বের এক তৃতীয়া শ' যাহুষ 
মার্কসের নির্দেশি পথে সমাঙ্গতন্ত 
নির্মাণের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে” 
_ছেন। লেনিনের ঘে বিখ্যাত উক্তি 
প্রাভদ্ার সম্পা্কীয়ের শিরোনায 
হয়েছে ১৯৮৩ সাজে ১৪ই মার্চ, 
তা হল “মার্কসধাদদ অভ্রাস্ত-বলেই সর্ব- 

শক্তিমান মতবাদ» । 
1. মার্কস ১৮১৮ মালের «ই মে 
রলাইনল্যাণ্ডের মোসেশ নদীর তীরে 
অবস্থিত শহর ত্রিয়েরে জন্ম গ্রহণ 


করেন।- তার পিতা ছিলেন আইন- - 


জীবী হেইনরিখ মার্কস, মাতার নাম 
হেনরিয়েটা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
দ্বশকে ( ১৭১৯০ খৃঃ থেকে ) এই অঞ্চল 
ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবী দেনাবাহিনীর 
দখলে বুর্জোয়া] শ্বাধীনতার আহ্বা 
পেয়েছিল! ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবী 
বাহিনীর অধীনে রাইন অঞ্চলে সমস্ত 
ভূস্বামী, ধর্মযাজক ও রাজকীয় পর- 
} বারের অভিজ্ঞাতবর্গ সম্পত্তির উপর 
অধিকার 'হারিয়েছিলেন। সেখানে 
মিধাস প্রসার বিলুণ্ধি ঘটানো 
ম্েছিল। বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি ও 
শহর ও গ্রামে শ্বশাসনের অধিকার, 
ইচ্ছামত পেশা ও শাপন্বান বেছে 
নেওগার অধিকার পেয়েছিলেন। 


আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা ও জংবাধ-- 


পত্রের স্বাধীনতা পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে- 
ছিল। ফলে রাইন অঞ্চলে নতুন 
বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের আওতা 
শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত পরমার ঘটে । 

+" ১৮১৫ সালের প্রতিক্রিয়াশীল ইউ- 
রোপীয় জাভাতের হস্তক্ষেপে এই অঞ্চল 
প্রুশয়ার কাছে হস্তাস্তরিত কর] হয়। 
তখন প্রুশিয়ার অভিঙ্ঞাত জুক্বারেরাই 
বালিন বেন্দীয় সরকারের হরাকর্তা 
বিধাত1। স্বত্রাং অষ্ট্রীরা-জার্যানীর 
এক শিখিল রাষ্টরবন্ধনী প্রণশস়ান জুক্কার- 


ঘের ইঙ্গিতে পরিচালিত হতো । 


রাইলল)াও ও মোসেলে অঞ্চলের এই 


ঘনরষং রাজনৈতিক দুর্যোগের দিনে 
১৮১৮ সালে. মার্কসের জন্ম। অভিজাত 
সামস্ততস্ত্ররে বিরুদ্ধে বুর্জোয়া স্বাধী- 
নতার পতাকা যে অঞ্চলে প্রথম উড্ডীন 
হয়েতিল জার্মানীর সেই অঞ্চলে 
মার্কসের আবির্ভাব এক এঁতিহাদিক 
ঘটনা । | 
কাল” মার্কদ মানবদ্রাতির হাতে 
যে অপরিসীম ক্ষুরধার হাতিয়ার উত্তরা 
ধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন তাই 
আজ মার্কসবাদ্ বলে পরিচিত । বলা 
হয় জার্মান চিরায়ত দর্শন, ফরাসী বস্তু 
বাদী সমাজতন্ত্র এবং ব্রিটিশ চিরায়ত 
অর্থনীতি (পলিটিক্যাল ইকনমি) এই 
ভরয়ী উৎস থেকে মার্কসবাদের জন্ম । 
এই তিনটি উৎস থেকেই মার্কস 
প্রাথমিক অধ্যয়নের প্রেরণা পেয়ে- 


ছিলেন এবং প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মা" 
মুসদ্ধান ও জাগতিক ঘটনাসমূহের 
তীক্ষু বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান- 
সম্মত মতবাদের জম্ম দেন। 

জার্মান দর্শনের চিস্তানায়ক কান্ট, 
হেগেল, ফিথ টে ও ফয়ারব্যাখ মার্কসের 
উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। 
মার্কস এই চিস্তানায়কদের অনুসরণ ও 
অনুশীলন করেই তাদের তৃলভ্রাস্তি- 
গুলি পরিশীলন করে নিজন্ব ত্বান্দিক 
বস্তশা্ধী নিপ্রমগুলি আবিষ্কার করেন। 


ভারতের বেদ উপনিষদ যুগের খধষি ও 


মনীষীদের চিস্তা্জগত থেকে আরিস্ত- 


ভোল- ফয়ারব্যাথ. পধস্ত দ্াশনিকদের. 


মতবাদের অনুশীলনে বন্ত ও চেতনার 
প্রণালীবন্ধ সম্বন্ধ ইতি ও নেতিবাচক 
উপাদানের পরম্পর বিরোধী অবস্থানের 
উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। 
কিন্ত প্রাচীন দার্শনিকেরা এই বিশ্ব- 
্রন্ধাণ্ডের গিস্থিতিলয়ের ব্যাখ্যায় ইতি 
ও নেতিবাচক উপাদানগুলির একত্র 
স্থিভির কথা কল্পনাও করতে পারেন 
নি। এই জ্কেই তার] প্রারুৃতিক 
নিয়ম ও ঘটনাবলীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বস্ত ও মনের পার্থক্যকে 
চুড়ান্ত বলে ধরে নেন। শেষ পর্যস্ত 
তার] এই হুত্রাহষায়ী সামাজিক ঘটনা- 
সমূহের ব্যাখ্যা করতে ন! পেরে এক 
মহান হট্টিকর্ভতার আবিষ্কার করেন এবং 
সমস্ত ঘট সমূহের নিয়ম ও পরিচালনার 
দায়ভার এ সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রণকর্তার 
উপর আরোপ করে দায়মুক্ত হন। 
হেগেল বস্তপুজের দ্বান্দিক অবস্থান 
ও সম্পর্কের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেন এবং 
হেগেলীয় দর্শনে সর্বপ্রথম দ্বান্থিক বন্ত- 
বাদী ব্যাখ্যার প্রাথমিক আভাস পাও! 


গরে কান মার্কস 


যায়। কিন্ত হেগেল ছান্দিক বন্তবাদী 
প্রক্রিয্না অস্ণুধাবন করতে ব্যর্থ হন এবং 
শেষ পর্যন্ত ভাববাদবী দর্শনের সিদ্ধান্তের 
অন্যপু এক হাম্বিক মহাশক্তির কলর্পনাস্ন 
উপনীত হন। অন্কদিকে কাল” 
মার্কস দবান্থিক বস্তবাঁদ সম্পর্কে হেগেলীয় 
ধারনাকে পরিশীলিত করে খাটি বন্ত- 
বাঁধী সিষ্কান্তে উপনীত হন। মার্কসীয় 
দর্শনের তিনটি মৌলনুত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 
সমস্ত বস্তু ও ঘটনাী'লীর ব্যাখ্যা করতে 
সক্ষম হয়। পরবতীকালে বিজ্ঞানের 
সমস্ত শাখার মার্কসীয় যুক্তি বিজ্ঞানের 
এই মৌলমুত্ৰগুলি অন্রাস্ত বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ও 
প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাকর্সীয় বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন 
করতে সক্ষম হয়েছে । আমরা জানি 
যে সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাক পবাদ 
অল্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এক- 
মাত্ৰ হাতিয়ার বলে পরিগণিত কিন্ত 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের ( পদার্থবিজ্ঞান, 
রসায়ণ, গণিত শাস্ত্র, পরমাণু বিভাজন 
ইত্যাদি) গবেষণা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও 
মাকসবাদী মৌলশ্রগুলি বিভিন্ন সম- 
স্তার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। 
অধ্যাপক জে. বি. এস. হলভেনের মত 
বিজ্ঞানী ভার “মাকর্পীয় দর্শন ও 


বিজ্ঞানসমূহ” গ্রন্থে এর পূর্ণ স্বীকৃতি 


দিয়েছেন। জীব বিজ্ঞানের অধুনাতম 
আবিষ্কার জীনস ও জেনেটিক ইন- 
জিনিয়ারিংএর ক্ষেত্রে মাকসের 
মৌলস্থত্রগুলি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। 

জ্ঞান বিজ্ঞান দেশজাতি ও 
ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ 
নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান এক সার্বজনীন 
উত্তরাধিকার, কাল” মাকর্দ তার 
ঘনি্ঠতম বন্ধু ও সহযোগী ফ্রিভরিখ 
এজেলসের সঙ্গে একত্রে তার এক 
সুসংবদ্ধ প্রণালী উপস্থিত করেছেন । 
মাকর্পীয় বিজ্ঞানের এই সার্বজনীন 
বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী মানবজাতির অগ্রগতির 
পক্ষে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত 
করেছে। 


মাকর্পীয় বিজ্ঞানের মৌলস্থত্রগুলি 


সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
মাক্স এতিহাসিক বস্তবাদের ভিত্ত 


স্থাপন করেন। মানবেতিহাসের ধার! 


ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে 
মার্স মানবসমাজের বস্তবাদী 
বিকাশের সুত্র আবিষ্কার করেন.। 
আদিম লামাবাদী সমাজ থেকে পর্যায়- 


' ক্রমে ভূমিছাস প্রথা, সামস্তাদ ও 


পু'ণ্জিবাদী বিকাশের ধার! থেকে 
অনিবার্য 'ভাবে সমাঙ্গতন্ত্রে উপনীত 


হবার এতিহাপিক প্রক্রিয়া মাকদ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। বগিঃপ্রকৃতির উপর 
প্রযুক্ত মানবজাতির উৎপাদনের হাতি” 
কার ও কলাকৌশলের ক্রমবিবর্তন 
কিভাবে সামাজিক সম্পকণগুলি সুই 
করে, কিভাবে ক্রমবিকাশের ধারায় 
উৎপাদনের উপকরণসযূহের মাসি” 
কানার হস্তান্তর ও উৎপাদন সম্পর্কের 
পরিবর্তন ঘটে এবং এক বিশেষ পর্যায়ে 
উৎপাদনের সম্পর্কগুলির পরিবর্তন 
না করা পর্যস্ত মানব সমাজের অগ্রগতি 
হতে পারে না, যাকস তা নির্ভুল 
যুক্তিমিদ্ধ ভাবে প্রমাণ করেন। উৎ- 
পান যম্পকের এই পত্রিবভনকে 
সামাপ্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত কর! 
হ্য়। 

পুঁজিবাধী সামান্জিক বিকাশের 
এঁতিহাসিক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক রূপা- 
স্তরের অমোঘ নিরমকে ব্যাখ্যা করে 
মাকসি পুঞ্জিবাদী বিকাশের ক্ষেত্রে 
ডদ্ধত্ত মূল্যের” যে যুগাস্তকারী তত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেন ত! অর্থনীতির ক্ষেত্রে 


. এক অভূতপূর্ব মৌলিক অবদান বলে 


সর্বকালীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
চিরায়ত অর্থনীতির জনক আযাডাম 
স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডে।, মার্শাল, পিণ্ড, 
বারর্টসন, ও কুইনী ঘখন পুজ্জিবাদী 
মুনাফা ও শ্রম মুগীর সম্পর্ক ও যৃল্য- 
তত্বের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, তখন 
মকসের আবিষ্কৃত উদ্ধত মুল্যের তত্ব 
পুঁজিবাদী মুনাফার উৎ্সকে সকলের 
চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। 
স্ত কুইনীর ট্যাবলো ইকোনমিক ও 
রিকার্ডো স্মিথের মূল্যের লেবার 
ধিওগীকে পরিশীলিত ও বস্তুনিষ্ঠ করে 
তুলে মাকস দেখান “সামাজিকভাবে 
প্রয়োদ্রনীয্ন শ্রঘই” মূল্য স্ব্টি করে। 
এভ,বে তিনি উৎপাদন ব্যয়ের তত্ব, 
প্রাস্তিক উপধোগিতার তত্ব, ম্যালথুসীয্ 
জনবিস্ফোরপের তত্ব প্রভৃতি প্রচাপত 
অর্থনোতক তত্বকে অলীক অবাস্তব ও 
অসার বলে প্রমাণিত করেন। 
পুজিবাদী সমাজের পরিণতি ঘটে 
ন্মাজতন্ক বা উৎপাদনের উপকরণ- 
সমূহের উপর সামাজিক মালিকান! 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । প্রত্যেকচি সমাঙ্গ 
বিপ্লবের ক্ষেত্রেই ডৎপাদন-উপ +রপের 


মাশিকানার প্রশ্ন একান্ত প্রাসঙ্গিক, . 


বনতে গেলে মূল প্রশ্ন বল! ঘায়। 
বিশেষ কোন দেশে বা সমাজে নয়, যে 
কোন দেশ, হে কোন সমাজের পক্ষেই 
এই তত্ব প্রষোঞ্য। 

এই তত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কাল” 
মার্কস হুম্পই পথনির্দোশক! রেবেছেন। 
তিনি শুধু বিসৃর্ত তত্র বিজ্ঞানা ও 
আবিফাব্রকই ছিলেন না। এ তত্বকে 
বাস্তবে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রকরণ 
মম্পর্কেও তান যখের মনোষোগ দিয়ে- 
ছেন। তিনি জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া 
লম্পর্কে যে সুত্র আবিষ্কার করেছিলেন 
সেই খিওয়ী অব কগনিশন এবং 


॥ পাঁচ ॥ 


প্রতিভাস তব বা থিওরী অব রিক্রেক- 
শন থেকে আমর! তা বুঝতে পারি ৪ 
প্রয়োগ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণ 
বাস্তব সম্পর্কে তার মূল্যায়নের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তার মতে, 
তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে অসঙ্গতি দেখু 
দিলে তত্বকে বলাতে হবে, বাস্তবেক্ক 
সঙ্গে তত্বকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে 
বস্তক্রপতকে বদলানে! যায় না, তত্বকে 
বদলানো ঘায়। স্বতরাং বপ্তজগত ক 
ঘটনাপ্রবাহ সম্পকে পুঙ্থাহপুত্থ ভাবে 
অনথস্ধান ও বিশ্লেষণ করে বড্ড প্রকতিক 
মর্ম ভদবাটন কর! প্রাথমিক শত 
ইন্দিয়গ্রাহ জ্ঞানকে পরিশীলিভ 
পদ্ধতিতে উপলব্ধি থেকে চেতনাস্ক 
ক্ুপাস্তরিত করাই মার্কলায় জ্ঞানাজন 
পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ । অতএ. 
বাস্তব ক্ষেঞ্জে তত্ব প্রয়োগ করার বিষস্থে 
পরিণত অভিজ্ঞতা ছাড়া মাকসীয়ূ 
বিজ্ঞান আয়ত্ত কর! সম্ভব নয় 
এবিষয়ে কমরেড মাওএর ছন্ব প্রসঙ্গে 
ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের 


অপেক্ষা রাখে। 
কাল” মার্কস মানবঙ্জাতিকে এমন 


-এক মতাদশে হসংজ্ঞমত করে গিয়ে- 
ছেন যার কালা শীত অঙ্গুপ্ন ত1 বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল 
ক্ষেত্রে যাকপীয় বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 
পতপ্রদশকের কার্যকর] ভূমিক! গ্রহ 
করে। কমরেড' লেনিনের উক্ত এই 
কারণেই বিপ্ষে ভ।বে ম্ম্ণীয়। তিনি 
বলেছেন, “ম।কনবাদের আবতাবেন 
পর াবশ্ব হাতহাসের তিনটি মহান 
কানপর্ধায়ের প্রতিটি পর্যায় মাকস- 
বাধে নিতুলিতার নতুন দৃ্াস্ত স্থাপন 
করেছে, মাকপবাদের জগ্ত নতুন নহুন্‌ 
বিজয় বহন করে এনেছে । ই।ভহাসের 
আগামী কাল পর্যায়ে৪ সবহা41 
শ্রেণার তত্ব হিসেবে মার্কদবাদের জক্কে 
আরো বৃহতর খিপ্তয় অপেক্ষা! করছে ।” 
(লেনিন, সংগৃহীত রচপাবলা ১৮শ 


খণ্ড) 
পু'ঞ্জিবাদী সমাজ থেকে সমাজতস্ত 


ও সাম্যবাধা সমাজে পগিক্রমণেক্ক 
সম্ভাবনা বিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও 
অধ্যায়নের ফলে পুরান দেবতে 
পেয়েছিলেন, সেই যুগদ্ধর চিস্তানারক 
নিজেই বলেছেন তিনি শ্রৌ সংগ্রষের 
তত্ব উদ্ভাংন করেন নি। শ্রেণী 
সংগ্রাম ও তার তত্ব মাকদের আগেও 
অনেকে উল্লেখ করেছেন। কন 
শ্রেপা সংগ্রামের ভবকে প্রণালাগত রূপ, 
মৌ.লক শ্রেণী বিগ্জাস ও সমার পরশ 
বৃতনের কালে, এখন কি তার পরেঞ 
শ্রেণী সম্পকের অংসান ন! ঘট। বরং 
শ্ৰেণী সংঘাত আরে! তীরতর হয়ে 
ওঠার ধিকে সার্কন সঠিক ভাবেই দূর 
আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন 
আম যা প্রত্ষ ওরুত্ব সহ ঢারে উল্লেখ 
কমেহি, তা হল শ্রেণী সংগ্রাম নয়, 
শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


J 








হয় ॥ 

টু খট টি 
কাল মাকস 
ধয পৃষ্ঠার পর, 
তা হল সর্বহারা! শ্রেণীর একনায়কস্ব। 
এই একনায়কত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া 
গণতহ্ের চাইতেও ব্যাপকতম গণ- 
কাকতি ব্যবস্থা ঘা "পুঁজির শাসন ও 
শোষপকে লুপ্ত করে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রে 
ঝরে হাওয়ার তত্ব ও শ্রেণীহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠার অল্গাদীভাবে জড়িত থাকার 
স্ঘটনাও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। 

মার্কসবা্দ সর্বজনীন সত্যগুলি 
উদ্বদবাটন করেছে বলে মার্কসবা কোন 
পবিত্র মন্ত্র হয়ে ওঠে নি। মার্কসবাদ 
সত্য কারণ মার্কমবাদ প্রয়োগসিদ্ধ। 
কিন্তু মার্কসবাদী হুত্রগুলি আবৃত্তি ও 
উচ্চারণ করলেই ভা সত্য হয়ে ওঠে 
মা। দেশ কাল ভেদে তার প্রয়োগ- 
সিদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া চাই.) 
বহিঃপ্রকৃতি সর্বত্র এক নয়। স্থতরাং 


মাকপবাদী তত্বের প্রয়োগও এক রকম 


হতে পারে না। বাস্তব সামাজিক 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই সামাজিক 
রূপান্তরের কর্মপঞ্ধতি বা! কর্মী গ্রহণ 
করা কর্তব্য । এইখানেই, মাকপ- 
বাদের বিভিন্ন অনুসারীদের মধ্যে 
মতভেদ দেখ! দেয়। মাঁকসবাদ ও 
সংশোধনবাদের মধ্যে সংঘাত দেখা 
দেয়। আজো এমন বালস্থলভ উক্তি 
শোনা য়ায় থে মাক“পবাদ "বর্তমান 
যুগে অচল। এই মতবাদকে পুনরু- 
আীবিত করার জন্তে বহুতর সংশোধন 
করতে হবে। বছিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন 
ও রূপাস্তরের সঙ্গে অবস্তই তত্বের মিল 
থাকা চাই। কোন দেশের বিশেষ 
পদ্ধতি সর্বত্র প্রযোজ্য নাও হতে 
পারে । চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের 
চেয়ারম্যান বলা যেমন হাস্যকর ও 
স্রাস্ত মত তেমনি ইউরো-কমিউনিজ্- 


মের নয়া সংশোধনবাদী তত্বও সমান- K 


ভাবে বর্জনীয় । 

এজেলেসের সহযোগে লিখিত 
মাক'সের কমিউনিষ্ট ইত্তাহারকে 
শ্রমিক, সর্বহারা শ্রেণীর বাইবেল বল! 
হয়। অর্থনীতি ও স্মাজবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে মাক'সের ক্যাপিটাজি উদ্বৃত্ত 
যুল্যের তত্ব ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্াত 
রূপরেখা নির্দেশ করে অবিস্বয়ণীয় হয়ে 
রুয়েছে। বুর্জোয়া ও প্রাক, বুর্জোয়। 
দার্শনিকেরা যে সমস্ত প্রশ্নের বিজ্ঞান- 
সম্মত সীমাংসা করতে সক্ষম হন নি, 
কালমাক্প তার পয়ষর্টর বছরের 
জীবনের মধ্যে তার মীমাংসা করেছেন, 
প্রতিটি সস্তার সমাধান করে হাতে 
কলমে সামাজিক রূপান্তর বা বিপ্লবের 
পথনিদেশ দিয়েছেন। মাক্সের 
কবিপ্রতিভা ও সংবেদনশীল যন দাস 
ক্যাপিটানের দুয়হ তববরাজির মধ্যেও 
যে অমূল্য হযমামণ্ডিত ম্তব্য রেখেছেন 
তা মনে করলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় 
অভিভূত হতে হয়। পুঁজির উত্তবকে 


*মাতৃশোণিত ও দুর্গন্ধ [আবর্জনার 


সংমিশ্রণে উদ্ভুত” বলে যে অপরিসীম 
» স্বণী তিনি জনমনে সৃষ্টি করতে পেরে- 


ছেন বা বজললনার পুকুরে জল আনতে 
যাওয়ার সয় পদ্ধতাড়িত শুফ পত্রের 
মর্মর ধ্রনির। সঙ্গে ছারিজ্রের যে বর্ণন! 
তিনি দিয়েছেন যে কোন কবির কাব্য- 
যম, মঙ্ডিত বর্ণনাকেও তা, হার 


- মানার অুস্তনিহিত শক্তি ও প্রকাশ 


সৌন্দর্যেও 
শ্রমজীবী 


তঙ্গিমার। অনমুকরণীয় 
মার্কসবাধ অতুলনীয় 


. জনগণের এই মহান শিক্ষক ও পথ 


প্রদর্শক কাল” মাক্সের সমাধির 
পাশে দাড়িয়ে শতবর্ষ আগে ফ্রিভরিথ 


এঙ্গেলস বলেছিলেন, “বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 


চিত্তানায়কের চিন্তা নীরব হয়েছে |” 
কিন্তু চিন্তা নীরব হলেও মাক'সের 


| চিত্বাধারা আজ বিশাল মহীরূহের 


মত বিশ্বের দেশে, দেশে নিবিড় ছায়া 
ফেলেছে । এ প্রবল চিস্তাশক্তি 


প্রবাহ বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ- মানব 
জাতিকে শৃঙ্ঘলমুক্ত করেছে । আগামী 
কালের সার! বিশ্বের জনগণের চূড়ান্ত 
মুক্তির পথ দেখিয়ে কান মাক 


শতবর্ষ আগে দেহত্যাগ করেছেন কিন্ত 
তার জীবন সাধনার অক্ষয় অস্তিত্বের 


মধ্যে তিনি চিরকালের 'অমরত্ব লাভ 
ক্রেছেন। প্রথম জীবনে উচ্চ 


বিষ্তালয়ে পড়াশোনা করার সময়েই 


ভবিস্তত জনগণমন অধিনায়কের বৃত্তি 
নির্বাচনে তরুণ মনের চিন্তায় যে বীজ 
অস্থুরোদগম হয়েছিল, জীবনের ঘাত 
গুতিঘাতে সেই চিন্তা মহীরহের 
আকার ধারণ করে তিন খণ্ডের দাস 
ক্যাপিটালে .ও "দর্শনের দারিল্রেয”। 


' তরুণ ছাত্র জীবনে তিনি বৃত্তি নির্বাচন 


প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “যারা জনগণের 
সাধারণ স্বার্থে সর্বদা কাজ করতে 
গিয়ে নিজ্দেদেরও দ্বার্থ রক্ষা করেছেন 


ইতিহাসে তারাই মহত্বম মাহয হিসেবে ' 


চিহ্নিত হয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা 
দেখিয়েছে যারা সর্বাধিক জনগণের 
সখ সমৃদ্ধি আময়নে তৎপর ছিলেন 
তারাই সবচাইতে ভাগ্যবান ৷? কাল” 


. মার্কসের জীবন এ সর্বাধিক. জনগণের - 


সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের সংগ্রামে পভীর- 
ভাবে লিধ্য ছিল। তাই কাল” মার্কসের 
জীবনাবসানে চিস্তাশক্তি স্তব্ধ হলেও, 
তার চিন্তাধারার, প্রভাব উত্তরোত্তর 
বিশ্ব, মানবকে সংগ্রামে অন্থপ্রাধিত 
করেছে, শোষণহীন শ্রেণীহীন 'এক 
উচ্চ মানের সামাজিক জীবন ধারা 
হুটির কঠিন সাধনায় ব্রতী হতে উহদধ 
করেছে,। মার্কসের নির্দেশিত এ. 
শ্রেণীহীন, 'শোষণহীন মুক্ত সমাজের 
অভ্যুদয় সুনিশ্চিত করার জন্যে অসংখ্য 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নানা. বিচিত্র 


প্রশ্ন এব জুম্ুতে 


নবন এশিয়ান গ্নেমস্-এব বিপুল সাফল্যের পেছনে রয়েছে নেতৃত্ব, শৃংখলা এবং 
কঠোর পরিশম- যা স্ববৃহুৎ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং ভারতের সাং 
ক্ষমতার উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং য! ভারতকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে । . 


স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে মার্চ ৯৮৩ 
অন্থকৃল প্রতিকূল দ্বান্বিক পরিবেশে »- 
নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছেন । বিশ্বের * 
বিপ্লবী জনগণ ও মহৎ সাধনার মধ্যেই 
কাল” মার্কসের চিরায়ত মতাদর্শের খণ 
শোধ করে চলেছেন । ভাই যার্কসের 
মতাদর্শ মার্কসবাদ নামে বিশ্ব 
দৃষ্টিতজীতে এক অনন্তসাধারণ স্থান 
দখল করে নিয়েছে । আজ মাকসের 
জীবনাবসানের শত বর্ষ পরেও এই 
মতবাদ হীরকছ্যুতির ছটায় শ্রমজীবী 
জনগণের পথ উদ্ভাসিত করে চলেছে । 
শত বর্ষ পরেও কাল” মাক 
মানবের সর্বোত্তম মেতা ও L 
পৎপ্রদর্শক রূপে বিরাজ করছেন ) 





সারা দেশে এবং বিদেশে 


লক্ষ লক্ষ মানুষ রঙীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন । এই বিশাল 
কর্মবঙ্ে, কমপিউটার, ইলেক্ট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রো ওয়েভ এবং উপগ্রহ 
সংযোগকে সুষ্ঠু ও দক্ষ ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে ।, 


খা! জ্তির্বাণ ত্রাখুজ 


৪1 যে মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি আম্বন জাতীয় প্রয়াসের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রেও আমরা তা ছড়িয়ে দিই । 


আমানের অর্থনীতিতে গভি সঞ্চারিত হয়েছে । 


ক নোঘবের জস্ত এই গতি অব্যাহত রাখ! আমাদের কর্তব্য। 
প্রত্যেকেই এ্জন্ত নঢেষ্ট হতে হবে। 


ধক্তিপানী দেশ গঠনে 


ডা আনা সকলে ন নিলেমিলে ক চা করি 





দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের 
আমাদের 


:এ দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ 


, সোজাকথায় 


৮ ২য় পৃষ্ঠার পর 


পথে নয়া আত্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ' 


শৃঙ্খলা” ইত্যাদি ইত্যার্দি। হচ্‌পচ, 
সম্মেলনের এ সমস্ত ‘ডিম্‌কো ড্যান্স! 
দেখে সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক 
সাআাজাবাদীরাও চাপা উল্লাস ঢেকে 
য়াধতে পারছে না। 


কা ঝা ক 


'পরনির্ভরতার পথে আত্মনির্ভ- 
যত!’ অঞ্জনের নয়াদিল্লীর সমস্ত চগ্লা- 
বাজী আজ রসাঁতলে। নেই “স্বাদে? 
শ্রীমতী গান্ধী নিজেপট অর্থনৈতিক 
সম্মেলনের যথোপযুক্ত “লোকো- 
মোটিত'! ইয়াকী-ইরাণী ফাটাফাটির 
পরিপ্রেক্ষিতে এ নিজে“টবাদী সন্মে- 
লনের চেয়ারম্যানগিরি কুড়িয়ে শ্রীমতী 


গান্ধী উন্নত পু'জিবাদী ‘উত্তর’ ও, 


অনুমত “দক্ষিণের মধ্যে “উত্তর-দক্ষিণ 
মহযোগিতা”, “পারম্পরিক উপকার 
সাধন” ও “আস্তঞঈগতিক নির্ভরতার 
নতুন ভাব তরঙ্গ ছড়ালেন ; শুধু তাই 
নম, একটা নয়া ফিলোসোফীর 
মোড়কে ঢেকে ভাবী কালের দুনিয়ার 
৮ জন্ত একট! “নয়! আস্তজ্াতিক 
অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা” কাচকল! 
নিবেদন করলেন। ৭ম সম্মেলনের 
সার্থকতা রিচারের ' প্রধান মানদণ্ডটি 
4, এখানেই, অর্থাৎ এই কেন্্রীয় ফিলো- 
জোফীতেই মিজবে। 

“New International Econ- 
omic Order”, না কচু] এর 
্টাটেজী প্রার্থনাযূলক, আবার বর- 
প্র্ধায়ী শক্তিগুলি কতট! আশুতোষ 
হতে পারেন তা-ও দুর্বোধ্য নয়। 
তাহলেও প্রার্থনামূলক ফিলোক্জফী- 
সম্বলিত এ' অর্থনৈতিক প্রস্তাবপত্রকে 
চঞ%চুতে চেপে ডিত্তর'"এর দরজায় দরজার 
উড়ে বেড়াতে হবে, বেলগ্রেভে ইউ এন 

" ও-তে উনতদের জন্য ‘advantage’- 
, এর টোপ সহ ‘interdependence’ 
এর মহামূল্য বিয়োরী নিবেধন করতে 
হবে। আত্মধিলোপ ঠেঁকাবার 'এ 
শেষ প্রয়াস চালিয়ে না গেলে উপায়ই 
বা আর কি বাকী আছে? এটা 
হলে! লোকোমোটিভ.নেতৃত্বের দিক্‌ । 
অপর পক্ষে, কাঁচামাল ও বাজার 
দখলের সশস্ত্র সাধনায় যার। সর্বত্র মত্ত 
হয়ে আছে, সে অভি-পু'ঞ্জিবাদীগণ 
এহেন 'গিভ, এণ্ড টেক্‌’ ফরুযূস] 
ইতিপূর্বে জানতো ন! বা বুঝতো ন, 
সেরূপ ধারণা একমাত্র মূর্ব.1ই করতে 
পায়ে। শিল্পোন্নত দেশগুলিও মাসলে 
সপ নিজ নিজ ইকোনোমিক ট্রযাটেজীর 
অযোঘ নিয়মে চলছে--এর বিন্দুমাত্র 
_ ব্যতিক্রয়ু ঘটাতে তারা নিঞ্জেরাও 
৯ অক্ষম । পশ্চিমী পু'জিবাদী দুনিয়ায়, 
এমন কি সোভিয়ে শিবিরতুক্ত' দেশ- 
গুলিতেও অথনৈভিক সঙ্কট ও বিভ্রাট- 
গুলি বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় চলে, য! 


অসুন্নত পুঁজিবাদের প্রস্তাবিত “মাল্‌- 
টিল্যাটারেল” গিত এণ্ড টেক-এব ফর 
মূলার সঙ্গে বহুলাংশে এবং বহুভাবে 
সামগ্রস্তহীন । 

bd | + hl 

তাহলে, প্রাধিত ‘নিউ ইকোনো- 
মিক অর্ডার"টি কিদৃশ রূপ নিতে 
পারে? প্রার্থনাপত্রের ফলাফলে বদি 
দ্বেখা যার, অনুন্নত দক্ষিণের দেশে দেশে 
পশ্চিমী অচল পুজি আরে! অধিক 
পরিমাণে “বাইল্যাটারাল জেনদেনে 
সচলতর হতে থাকে, আরো ‘টাইট’ 
শর্তে রাঙনৈতিক অনুপ্রবেশ্রে পথ 
গ্রশস্ততর করতে থাকে এবং এ সমস্ত 
উপায়ে তাদের আরে] নির্ভরশীল 
করে তোলে, তাহলে কি একেই নতুন 
আন্তর্জাতিক শৃঙ্খল] মনে করতে হবে? 
এ অবস্থায় পরনির্ভরতার 'ষ্।াণ্ডৌ’-ট1 
যতটা বাস্তব, আত্মনির্ভ:তা অর্জনের 
ফিজোসোফীটা কি ততটা কিংবা 
ততোধিক প্রভারণামূলক নয়। 

দ্বিতীয় '্ট্রাটেগ্ী'রসী «সাউথ 
সাউথ কো-অপারেশন” মারফং ধোৌথ- 
স্বনির্ভরত!”-র ফিলোক্ষফীট! স্পষ্টতই 
প্রথমোক্ত কেন্দ্রীয় ফিলোঞ্ফীর উপর 
নির্ভরশীল অর্থাৎ, ‘উত্তর’-এর পাষাণ 
হৃদয়ে সাড়া জাগানীয়। প্রচেষ্টার 
‘নাফল্যের’ উপর নির্ভঃশীল, অতএব 
শুনতে ভাবতে ভালে! হলেও কার্ষতঃ 
অপার। মনে রাখতে হবে, উন্নত 
‘উত্তর'-এর মত্তিষ্কে 'গিভ, এণ্ড টেক্‌’ 
বলে কোন পদার্থ নেই--আছে শুধু 
“গিভ, এণ্ড গিভ___অর্থাৎ আমার অচল 
পু'জকে তোমার দেশে সচল করতে 
আরো স্ুবিধা'দাও, তদুপরি সদ দাও, 
বিদেশী মুদ্রায় ডি:ভডেণ্ড দাও, দশ- 
বিশ বছর আগেকার মডেল যন্ত্রপাতি 
কিনে চড়া ঘাম দাও (শিল্পে 
আধুনিকীকরণ 1), সন্ত দামে শিল্প 
পণ্য দাও (রানী বাণিজোর প্রসার 1), 
বৈদেশিক মুধ্ায় মাল পাগাপারের 
ভাড়া গুণে যাও, তোমার জাতীয় 
অর্থনীতির আশ! ভরসা বিসঞ্জন দাও 
ই যাদি ইত্যাৰি। এসব |কছুর 
পরিপ্রেক্ষেতেই 'উন্যরের সহায়তায়’ 
দক্ষিণের পুনরুজ্জী নের কৃতী বিচার 
করতে হবে এবং ধক্ষিণ-দক্ষিৰ সইযো- 
গিভার মাধামে “যীধ-গনির্ভর তা, 
অন্রনের কোন উপায় আছে কি ন! 
তা-ও বুঝে নিভে হবে। 

শিল্পোগ্নত ‘উতর? চায়, নিজেদের 
নঙ্কটকে ‘দৃক্ষিণ-এর ঘড়ে চাপাতে 
(সঙ্কট এক্সপো 1)--দক্ষিণের মধ্যে 
কার ছ্বন্বগুলিকে কাঙ্জে লাগিয়ে আরে! 
শোষণের সুবিধার্থে সামরিক বেসামরিক 
উতয় প্রকার উপায়ে আপন সঙ্কটের 
মীমাংসা, তৎ্সহ দক্ষিণের সঙ্কটকে 
তীব্রতর করে তুলে দক্ষণকে আরও 
উত্তর নির্ভর করে রাখা। এ কারণেই 
দক্ষিণের আভ্যন্তরীন. ছ-্ব উদ্বন 
যোগানে! উত্তরের ( সোভিয়েখ ইউ- 


নিয়ন সহ) প্রধান বৈদেশিক নীতি 
হয়ে দাড়িয়েছে । উত্তরের উন্নত দেশ- 
গুলির মারণাস্ত্র ব্যবসার ফলাও কার- 
বার এবং দক্ষিণী অনুন্নত দেশগুলিতে 
এ মারণাস্ত্র কেনাকাটার প্রতিযোগিতা 
বৃদ্ধি এ কারণেই ষতট। অর্থনৈতিক 
ততটা বা ততোধিক রাহ্জনৈতিক । 
এমতাবস্থায়, নিজেদের মধ্যেকার 
রাজনৈতিক ঘম্বগুলিকে ফাকি দিয়ে 
এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক 
সাআজ্ঞাবাদী সম্প্রসারণবাধকে এড়িয়ে 


গিয়ে অর্থনৈতিক সুবন্দোবন্তের খোয়াব ' 


দেখলে কপালে ষা ঘটবার তা-ই ঘটবে 
- অর্থাৎ উত্তরের স্ষ্ট রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জ্বাল থেকে বেরিয়ে আসার 
সম্ভাবনা তো দূরের কথা, এমন কি 
দক্ষিণ-দৃক্ষিণ সহযোগিতা গড়ে তুলতে 
হলেও নিক্ষেদের জনসম্পদ ও জাতীয় 
সম্পদকে যতটা বিপুলভাবে কাজে 
লাগানোর প্রয়োজন তা-ও অসম্ভব হয়ে 
থাকবে । আন, বাইল্যাটারেল বা 
দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের খালপথ বেসে 
ঘেটুকু বা “সাহাঘয ভুটবে তাতে 
‘Collective sclf-reliance’ বা 
যৌথ-্স্তরতার বুনিয়াদ তে! দুরের 
কথা, পৃথক পৃথক ‘self-reliance’-ও 
নয়, একক একক %৫17-এর অস্তিত্ব 
টুকুকেও দীর্ঘদিন ধরে রাখা যাবে না 
তা নে অনস্তকাল ধরে ডলার ষ্টালিং- 
রুবল-এর ল্যাঙ্গ ধরে ঝুলে থাকলেও 


না। 
» ক ক 


অবশ্য এহেন “মাউথ-সাউথ কে।- 
অপারেশন” ও “যৌধ-হবয়স্তরতা” 
স্ঘলিত অথনৈতিক খদড়া প্রণয়নের 
পেছনে বর্তধান চেয়ারম্যান বা 
‘লোকোমষোটিভে'র একটি বিশেষ 
চিন্তাবৃত্তি সক্রিয্ত ছিল, এবং তা হলে! 
_দুরি্র দেশগুলির মধ্যে দরিদ্রতম 
কিন্তু অহুন্গতর্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
‘উন্নত’ ভাতের পক্ষে “দক্ষিণের দেশ- 
গুলিতে পশ্চিমী বাজারের চাইতে 
নিয় তর যূলেঃর (এবং নিদ্ধতর মানের ) 
পণ্য বিক্রি করে বেশ ভাল টু-পাইস 


করা। 
তাহলেও, জোট নিরপেক্ষ 


আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ 
হুয়া চলে না; আপাততঃ যে 
“কাচার্যাল এলী” বিয়োরিটি বিদর্জন 
গেলো তাতে একটি এঁতিহাসিক 
বাস্তব স্বীকৃতি পেলে!। এতাধিক 
হুম্পঃ পদক্ষেপ আপাততঃ দৃষ্টগোচর 
নয়, সম্ভাবনাও স্বদূরপরাহত। মোদ্দ! 
কথা, পমন্ত আন্দোলনের উৎস ও 
শক্তি জনগন ; নয়াপুজিবাদী বিশ্বের 
দেশে দেশে অথনোভক বনিয়াদে যে 


তীব্র ঘল্বগুলি দ্ৰুত দানা বাধছে, 
তাদের থেকেই জন্ম নেবে আগামী 
দিনের সাআ্রাজাবাদ বিরোধী, সাধাঞ্জিক 
সাম্রাঙ্যবা্ধ বিরোধী, পুঁঞ্বা 
বিরোধী, স্বনির্তরশীল, জোটবাদের 
যম, শাস্তির মহাষোক্ধ! দুর্জয় নির্জে।ট- 
বাদ। 


- সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 


॥ সাত 


বিপ্লবী-শিপ্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলন 


লার! ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
আগত বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের 
এক এঁতিহামিক সন্দেলন হতে চলেছে 
আগামী ২৯শে এবং ৩*শে মার্চ 
তারিখে । স্বান £ দক্ষিণ কলকাতার 
শহরতলী সন্ভোষপুর (ঘাদবপুর )। 


আশা করা ঘাচ্ছে প্রস্তাবিত অল 


ইণ্ডিয়া লীগ ফর রেতুলিউশনারী 
কালচার ( All India League for 
Revolutionary Culture ) নামক 
সংগঠনের একটি খসড়া ইন্তাহার চূড়ান্ত 
রূপ পাবে এই সম্মেলনে । 

গত বছরের শেষের দিকে পেরা- 
স্বরে (মাদ্রাজ) অনুষ্ঠিত এক' সম্মেলনে 
এই খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নিয়- 
লিখিত প্রশ্নে এক্যমতে পৌছান 
হয়েছিল? (১) ভারতীয় বিপ্লবের 
বর্তমান স্তব নয়া গণতান্ত্রিক (২) 
মাক্সবাদ লেনিনবাদ মাও-সে-তু্উ 
চিন্তাধারার আলোকেই গড়ে তুলতে 
হবে নয়! গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি (৩) 
নকশালবাড়ীর সংগ্রামই হোল 
ভারতের মাটিতে ' নয়া গণতান্ত্রিক 


সমাজ গড়ে তোলার জন্ত মাও-সে-তুঙ , 


চিন্তাধারার প্রথম সচেতন প্রয়োগ । 

প্রত্যেক বিপ্রবী সংগঠনই জন্ম নেয় 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । প্রস্তাবিত লীগও 
কোন ব্যতিক্রম নয় । কেরালার এক 
‘লীগ’ গড়ে 
তোলার ধারণাটিকে প্রথষ নিয়ে 
আসেন অঙ্কের ত্রাতৃপ্রতিষ সংগঠনের 
এক প্রতিনিধি। কেরালার দন্মেলনের 
আগে ও পরে প্রাণবস্ত বিতর্ক এবং 
তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উপরোক্ত 
পিদ্বান্তগুলেো রূপ পায়। পরে 
মাদ্রাছ্ে গৃহীত হয়। 

প্রস্তাবিত ‘লীগের’ বাস্তব ভিত্তি 
হোল গত দশকের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
সংগঠনগুলির বিপ্রবী অঙ্থশীলন। এই 
সংগঠনগুলোর মধ্যে কয়েকটির রয়েছে 
উজ ধারাবাহিক ইতিহাস। অন্ধের 
বীরসম-র (বিপ্লবী লেখক সংঘ) 
ইতিহাস হোল রাষ্ট্র হস্তের নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের 
ইতিছাস। সম্প্রতি প্রয়াত চেরাবান্দা- 
রাছু সহ এই সংগঠনের অনেক স্বস্ত- 
কেই জরুরী অবস্থার সময়ে গ্রেপ্তার 
কর হয়েছিন্। ছ্অজনকে গুগ্ডার! 
হত্যা করে। কেরালার “পীপজস্‌ 
কালচারাল ফোরাম’ ( Peoples 
Cultural 01010): অতি অন্ন 
সময়ের মধ্যে স্থান করে নিতে-পেরেছে 
শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক জনগণের 
মধ্যে মূলতঃ পথ নাটিকার মাধামে। 
সম্ভোষপুর সম্মেলনে আর যারা অংশ 
নিতে আসছেন তাদের মধ্যে রয়েছে 
‘আবাহান’ ( Aavaahan )। যারা 
বোমবের সংগ্রামরত সুতাকল শ্রমিক" 
দরের সংগ্রামের দৃঢ় সাথী । পশ্চিম- 


বাংলার “বিপ্লবী সাহিত্যিক শিলী ও 
বুদ্ধিন্তীবীদের প্রস্ততি সম্মেলনের 
আহ্বায়ক পরিষ্* এই সম্মেলনের 
আয়োজনকারী সংগঠন ১১৭৯ 
লালের ডিসেম্বরে মহাশ্থেতা দেবীর 
সভাপতিত্বে এক সম্মেলনের মাধ্যষে 
গড়ে উঠেছিল এই সংগঠন! 

এটা খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে 'জীগের* 
খসড়া ইস্তাহার’ গ্রহণ করা হৰে 
সত্তোযপুরের সত একটা জায়গায় যা 
শহীদ আন্ত মনুর্দ্রারের স্থতি বিজড়িত 
এবং যা সত্তরের দশকের বহু বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রামের সাখী । 


অথনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
করেছেন । রেলমন্ত্রী গণিখান চৌধুরী 
ক্বীকার করেছেন রেল পরিচালন? 
ব্যবস্থা আশঙ্কাজনক ভাবে খারাপ তাই 
ট্যাক্স বসছে, ঘাত্রীভাড়া, মালের 
মাশুল বাড়ছে (দুর্ঘটনা ও বাড়ছে )। 
জ্যোতি বন্থর বাজেট সর্বাপেক্ষা 
গুণসম্পন্ন বাজেট বলে তিনিও দাবী 
করবেন না। কিন্তু যখন কেন্দ্রীক 
সরকার প্রাপ্য করের অংশ দিতে চাম 
না, উৎপাদন ব্যাহত হলে সাহাধ্য 
করে ন! (এমন কি খরায় সব জলে- 
পুড়ে গেলেও নির্বাক দর্শকের কৃপণ 
তামক1 গ্রহণ করে) এমন অসহায় 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষন কর! ছাড়া 
জ্যোতি বসু আর কি প্রতিকার করতে 
পারেন? পশ্চিমবঙ্গের বাজেট আদর্শ 
স্থানীয় নয় কিন্তু অবস্থাগতিকে এর 
চাইতে ভালে! কিছু কেউ করতে 
পারতেন কি না, বিরোধীদলের বাজেট 
ভাষণে তার কি কোন আভাস আদেট 
পাওয়া গেল? 
4 


ব্যালট পেপার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
এই দীর্ঘদিনের অভ্যাস বামফ্রপ্টে্র 
আমলেও পরিবর্তন হয় নি। ঘর্দিগ 
কিছু সৎ অফিলার ও ছাপাধানার 
কর্মীর] এটা আশ! করেছিলেন । ' 
কিন্ত ব্যালট পেপার ছাপার কাজের 
মত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত গোপনীয় কান্ধ 
বাইরের প্রেসে করানো হলে রাজ্য 
সরকারের যেমন আধিক ব্যয় অনেক 
বেড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যালট 
পেপারের গোপনীয়তা রক্ষার 
ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দিতে পারে । 
মাঝখান থেকে সরকারী পিদ্ধাস্তের 
ফলে বেশ কিছু অসৎ অফিলার দু-পয়সা 
কামিয়ে নেবেন বলে বেশ কিছু 
অফিসার সনে করছেন। 


Regd. No. WB/CC-32 





চেনা-ভ্রচেনার নাটক 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ৪ঠা মার্চ গোকি সদনে ‘চেনা- 
অচেন? নাট্য সংস্থা ও ইন্দো-জি. ডি. 


আর ফ্রেগুশিপ সোসাইটি রুশ 
কনস্থ্যলেট জেলারেদের সাংস্কৃতিক 
বিভাগের. সহযোগিতায় বেটোণ্ট 
ব্রেথ্‌টের ৮৫ তম জন্মবাধিকী পালন 
করলেন ব্রেখ্ট, রচিত গান ও কবিতা 


আবৃত্তি করে। কলকাতায় ব্রেখট২_ 


এই বিষয়ের ওপর আলোচন! করলেন 
শোভা সেন, ধরনী ঘোষ ও দিলীপ 
মিজ্ঞ। শেষে চেনাঅচেনা সংস্থা 
কাদের দ্বাদশ বর্ষ পুতি উপলক্ষে অঞ্চস্থ 
করলেন ব্রেখটের যূল নাটক “দি 
ট্রায়াল অফ লুকুরাস’-এর সমর দত 
ক্কৃত বঙাহবাদ 'লুকুঘুসের পালা? । 
ব্রেখ্টীয় পদ্ধতিতে এই নাট্যায়ন 
দেখে আবার মনে হল, এদেশে এই 
বিশেষ পদ্ধতিগত মঞ্চায়ন জনগণের 
কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য । ব্রেখটের 
নাটকের বিষয়বস্ত এদেশবাসীর “কাছে 
ক্সবশ্তই বরণীয় হবার যোগ্য। কিন্ত 
ব্রেখটীয় রীতি? মুষ্টিমেয় কিছু 
বুদ্ধিজীবী এ রীতির তারিফ করেন 
এবং করবেনও-_কিন্ত গরিষ্ঠ' সংখ্যক 
সাধারণ দর্শকের কাছে তা রসসঞ্চার 
করেনা রূপায়ণের স্টাইলাইজেসনের 
জন্ত--ফলে ভা আনন্দদায়ক হয়ে 
এণঠে না। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
ও দেশবাদীর মানসিকতার পটভূমিতে 
মঞ্চায়ন করতে না পারলে পুরো? 
উদ্ভোগটাই কেমন সীমাবন্ক হয়ে 
লাধিক অর্থে ব্যর্থ তাকেই চিহ্নিত করে। 
লক্ষ্য রাখতেই হয়, নাটারূপায়ণ কত 
বেশী দর্শকের কাছে পৌছে দিয়ে 
বলিষ্ঠ বন্তব্যটি গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকের 
গ্রাহ্‌ করে তোল! যেতে পারে । তবেই 
তো নাটযায়নের উদ্দেশ্ট হবে সার্থক । 
“লুকু্,সের পালা নাটকটির 


সংগীত ও নির্দেশনার দ্বায়িত্ব পালন 


করেছেন সমর দৃত্ত। "তাঁর নিষ্ঠার 
অভাব নেই, নেই দক্ষতারও। তবু 
তাকে অনুরোধ করব, ‘ফর্ম’ নিয়ে কিছু 
চিন্তা ভাবনা! করতে । যে আংগিকে 
নাটক পরিবেশিত হয়েছে-_-ত। গতি 
ছন্দ ও শ্বতঃস্ফূৰ্তত| হারিয়ে বড় আড়ষ্ট 
মনে হয়েছে । হঠাৎ চীৎকারে চমকে 
যেতে হয়েছে। ব্রেখটীয় পন্ধতির যে 
অন্ততম উদ্দেশ্ত--“ইলিউশন ব্রেক’ 
ত] অবশ্ত হয়েছে-কিদ্ত নাট্যরস 





পরিবেশনে ত! কতখানি সার্থকতার 
পর্যায়ে পৌছেছে--সেটাই একটা গ্্গ 
হয়ে দাড়ায়। লুকুল্ল,সের নির্যাতন ও 
শোষণের বিচার করণ হয়েছে_তার 
মৃত্যুর পর--কবরখানায় তার প্রেতকে 
শরীরী কল্পনায় ধিকৃত কর! হয়েছে । 


"এই করূপকাশ্রয়ের মধ্যেই নাটকের ষা . 


কিছু নিহিত ব্যঞঙ্জনা। বিজয় দত্ত, 
বিকাশ /গাশ্বামী, শাস্তি ভট্টাচার্য, 


শেখর চক্রবর্তী, মুনমুন দোষ প্রমুখ ' 


শিল্পী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মঞ্চ 
আলো ও সংগীত প্রশংসনীয় । 


গৌতম ঘোষের নতুন ছবি 


গত ১৬ই মার্চ গ্রেট ইস্টার্ণ 
হোটেলে আয়োজিত এক লাংবাদবিক 
আসরে তরুণ চিত্রপরিচালক গৌতম 
ঘোষ জানালেন যে, তার পরের ছবিটি 
হবে সময়েশ বস্থর “পাড়ি” গল্পটি 
অবলম্বনে । গল্পের যূল পটভূমি ও 
কেন্দ্রীয় চরিত্র ষেহেতু বিহার অঞ্চলের, 
সে কারণে ছবিটি হুবে হিন্দিতে । 
ছবির শুটিং শুরু হবে জুন মাসের শেষ 
দিকে। জাতপাতের লড়াই ও প্রচণ্ড 
বর্ণবিছেষের শিকার হয়ে এক দম্পতির 
জীবন যন্ত্রণা, ও অস্তিত্বের সংকট যেমন 
ছবিতে বাস্তব চেতনায় প্রতিফলিত 
হবে, . তেমনি, উত্তরণের দ্বিকটাও 
ছবিটিকে ইতিবাচক করে তুলবে বলে 
পরিচালক জানান । চিত্রনাট্য রচনা 
ও সংগীতের দায়িত্বও তিনি পালন 
করবেন। অভিনয়ে থাকছেন 
নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবান!" আজ,মি, 
অনিল চ্যাটাজ্জ, মোহন আগাশী, 
সুনীল মুখার্জাঁ, গীতা দেন প্রমুখ 
শিল্পী। ছবিটি হবে রভীন, ভবে 
এখনে! নামকরণ হয়নি। 


আসরে উপস্থিত ছিলেন 
নাসিরুদ্দিন, অনিল চ্যাটাজাঁ, মৃণাল 
সেন, সমরেশ বস্থ ও ছবির প্রযোজক 
স্বপন সরকার । অভিনেতা নাসিরুদ্দিন 
দাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন: 
যে,' কোন্‌ ছবিতে তিনি অতিনয় 
করবেন, সেট! তার ইন্স্টিংই-এর ওপর 
নির্ভর করে। তিনি মনে করেন বে 
চলচ্চিত্রকে কমাশিয়ান হতেই হবে 
এবং আর্টিস্টকেও হতে হবে পপুলার । 
নাসিরুদ্দিনের এই লব কথাবার্তায় 
ছবির পর্দায় তার প্রোখ্োপিভ বোল্ড 


Phone £:244235 


ইমেভটি সহজেই “ফভ আউট’ হয়ে 


যাওয়ার কথা । কেননা তার উক্তিতে : 


কোন বলিষ্ঠ চিন্তার স্বাক্ষর পড়েনি, 
পড়েনি প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগীর 
পরিচয়ও। শুধু তিনি আত্মপ্রবপতার 
কথাই উল্লেখ করেছেন। যা অবস্থাই 
একজন সমাজসচেতন, দায়িত্বশীল 
শিল্পীর উক্তি বলে গণ্য হতে পারেন? 
সুস্থ ও সৎ চলচ্চিত্র সম্পর্কেও তার 
ধ্যান" ধারণা খুবই দুর্বল মনে হজ। 
অথচ এ যাবৎ অধিকাংশ সং বলিষ্ঠ 
নিরীক্ষাধধমী ছবিতেই তাকে উল্লেখযোগ্য 
অভিনয় করতে দেখা গেছে। সেকি 
তাহলে বিগ বাজেটের তথাকথিত 
কমাশিয়াল ছবিতে অভিনয়ের স্থঘোঁগ 
না পাবার জন্তেই? তার পরই 
চলচ্চিত্রকায় গৌতম ঘোষ সমাজ- 
সচেতন দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়ে 
আগামী ছবির বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে 
ধরেন। এটি হবে তার তৃতীয় কাহিনী 
চিত্র। প্রথমটি “ম। ভূমি’ তেলে ছবি, 
দ্বিতীয়টি হল বাংলা ছবি ‘দখল’ 
এখনো মুক্তি পায় নি। তিনি একটি 
ডকুমেন্টারী ছবিও করেছেন ‘হাংরী 
অটাম’ যে ছবিটি বহু প্রশংসিত ও 
পুরস্কৃত । 


আযাঙ্গি ভেঁরা 


পল গ্যাবর পরিচালিত -হাঙ্গেরীর - 


ছবি আদি ভেরা? যেমন স্থনিথ্িতি 
তেমনি চিত্তাকর্ষক । ১৯৪৩ সালে 


হাঙ্গেরীর বুকে রাজনৈতিক পালা- 
বদলের সন্ধিক্ষণে ও সামাজিক পরিবেশ 
ও পরিস্থিতির পটভূমিতে জীবন চর্ধা, 
অধিকারবোধ, প্রতিবাদ ও আত্ম- 
সমালোচনা, দলীয় নীতির পর্যালোচন! 
ইত্যাদি প্রসংগ উত্থাপন করে চলচ্চিত্র 


কার চমৎকার হম্বযূলক ঘটনা সি 


করেছেন। মেয়েদের আবাসগৃহে 
তাদের যৌবনোচ্ছল ক্রিয়াকলাপ ও 
তাদের মানসিকতার বিশ্লেষণ ফুটিয়ে 
তুলতে পরিচালক বিশেষ মুন্দীয়ানার 


* পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি সংগে সংগে 


যৌনাবেগ, কর্তব্যবোধ, পার্টির শৃঙ্খলায় 
নিজেকে শ্রংখলিত করার, যন্ত্রণা সহ 
করেও আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয়গুলির 
রূপায়ণে আশ্চর্য রস্ৰোধের স্বাক্ষর 
রেখেছেন। এন্ড ভেস্ভির.উপন্তাস 
অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত। 


ছবিটির রভীন ফটোগ্রাফী দেখবার 


মত। তেমনি প্রশংসনীয় সম্পাদন] । 
তবে কয়েকটি দৃশ্তে সংলাপ অতিরিক্ত 
মনে হয়েছে । ডেরোনিক! পাপের 
অভিনয় যথেষ্ট সংবেদনশীল । 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


Price 60 09185 


৯ 


ফুটবল, .. : 
মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্দল . 


উভয়েই চাইছে প্রশান্ত প্রসূনকে 


কলকাতা ফুটবলে দল-্বদলের 
পাল! শুরু হয়েছে । এ পর্যস্ত তিন 
প্রধান মোটামুটি তাদের ঘর সামলে 
রাখতে পেরেছে। কিন্তু এখন প্রচণ্ড 
টানাপোড়েন চলছে প্রস্থন-প্রশাস্তকে 
দলে ট্রাম নিয়ে। 

মহামেভানের জনৈক কর্তাব্যক্তি 
কোচিনে গিয়ে প্রশান্তকে নিজ দলে 
আনার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্তু তার চেষ্টা নফল ন! হওয়ায় 
তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন । 

ইস্টবেঙ্গলের . কর্মকর্তারা এখন 
চাইছেন প্রশাস্তকে দলে রাখতে এবং 
যোহনবাঁগাঁন থেকে প্রশ্ন ব্যানার্ীকে 
মলে টানতে । খেলার মাঠের জোর 
গুজব ষে গ্রচ্থন ও প্রশান্ত নাকি ঠিক 
'করেছেন যে তার! ছজনে এক দলেই 
খেলবেন । 


অন্দ্দিকে মোহনবাগানের কর্ম 
কর্তারা উঠে পড়ে লেগেছেন 
প্রস্থনকে দলে রেখে প্রশাস্তকে 
ইস্টবেঙ্গল থেকে ভাগিয়ে আনতে । 
খেলুড়ে তোলার রাদব-বোয়ালরা এখন 
দিন রাত ঘুরে ঘর শক্ত করতে কোমর 
বেধে লেগেছেন। 

বাজারে এখন সবচেয়ে দাম যাচ্ছে 
প্রন্থন ও প্রশাস্তর ৷ ইস্টবেঙ্গলের পরা 
কর্তাব্ক্তিদের আশ] ভার! এবার 
প্রন্থন ও প্রশাস্তকে এক সঙ্গে খেলাতে 
পারবেন । এ ব্যাপারে নাকি তারা তব 


অনেকটা! এগিয়েও গেছেন। 

কিন্ত মোহনবাগানও হাল ছাড়ার 
পাজ নয়। শেষ পর্যন্ত টাকা ও পি- 
কের মদত থাকলে প্রসুনকে ইস্টবেঙ্গল 
পেলেও পেতে পারে। 


জাল পৌর লাইসেন্স নিয়ে 


হাজার হাজার রিকশ। চলছে 


কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক 
বিভাগের মতে" শহরে বেআইনী 
রিকশার সংখ্যা প্রায় পয়ত্তিশ হাজার । 
গত ছয়মাসে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় 
দশ হাজার বেআইনী রিকশা পুলিশ 
আটক করেছে। অথচ কলকাতা! 


পৌরসভার খতিয়ান অনুযায়ী এই - 


শহরে লাইসেম্সধারী রিকশার সংখ্যা 
মাত্ৰ ছয় হাজার । 

বেআইনী রিকশা ধরতে কলকাতা 
পুলিশের ট্রাফিক 
পরিকল্পন] গ্রহণ করার পর বেশ কিছু 
জাল লাইসেব্সধারী রিকশা ধর! 
পড়েছে। সম্প্রতি এই জাতীয় ছুটি 
ঘটন1! গোয়েন্দা বিভাগের কাছে 
পাঠানো হয়েছে তর্বস্তের জন্য । দেখা 
গেছে যে, জাল লাইসেন্দে কর্তৃপক্ষের 


বিভাগ এক - 


খা 
বি 


সই পর্যন্ত জাল কর? হয়েছে । এই 
ঘটনায় ছুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্পার করণ হয়। 

নৃতন পদ্ধতি অনুসারে রি 
চালক ও মালিক উভয়েরই লাইসেন্স 
থাকতে হবে। অতীতে দেখা গেছে 
ঘে রিকশ! ধরলেই রিকশ! চালকর] 
বলত যে, লাইসেন্স মালিকের কাছে। - 
কাগন্পত্র পরীক্ষা করে নৃতন লাইসেন্স 
দেবার ব্যবস্থা কর] হয়েছে । 

জানা গেছে যে, কায়েমী 
স্বার্থান্বেষী মহলের চাপের জন্য আগের 
মত বেআইনী রিকশা ধরার অভিযান 
চালানো কলকাতা পুলিশের পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি যেসব 
রাস্তায় রিকশা চালানো নিষিদ্ধ সেই, 


চলছে। . ৭৯ 





তথ্য আধকতা। 
১ পৃষ্ঠার পর 

স্থনীলবাবু এবং লময়েশবাবুর 
উতোর-চাপান এবং চাপান উতোর 
নম্পিত ফাইলটি এখন ধামাচাপা 
পড়েছে এবং ধামাচাপা দিয়েছেন 
্বয়ং তথ্য অধিকর্তা হুনীলবাবু। 
স্থনীলবাবু হ্বায়িত্বশীল অফিসার । 
রাজ্য সরকারের তথ্য অধিকর্তার পদ 
থেকে অবসর নেবার পর. কলকাতা 
পৌরসভায় তার পুননিয়োগ হয়। তার 
মত একজন অফিসার বামক্রণ্টের 
প্রয়াত চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুগ 


লব জায়গাতেও অবাধে "J 


সম্বন্ধে এরকম অশ্রন্ধ|' প্রকাশ করে এই বউ 
ধরণের দায়িত্জ্ঞানহীনতার পরিচয় 
দেবেন এট! আশাই করা যায়ন।। 
পৌরমন্ত্রী শীপ্রশাস্ত শূর কি তার 
এই তথ্য অধিকর্তার এই কার্যকলাপের 
সম্পর্কে অবহিত আছেন। এবার 
তিনিই বলুন এই রকম মাহিতজ্ঞানহীন 
পুনশিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারকে কোন 


যুক্তিতে তথ্য ও জনসংযোগ দুরের 
অধিকর্তার মত দায়িত্বশীল পদে রাখ। 


? hee 

এই দ্বায়িত্জানহীন অফিসারের 
বিরুদ্ধে যদি বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
না হয় তাহলে পৌরসভার সাধারপ 
ক্রমীদের মধ্যে শৃংখলা রাখা! দ্বায় হবে। ০ 


সপ পপ 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেদ, ১২৩/১, আচাৰ প্রযু্নচজ্ম রোড, কলিকাভা-* থেকে মুকিত এবং বর্ণ কার্যালয় ৬১, ঘট লেন, কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত । 


৪ 


সিদ্ধার্থ রা য়ের নতুন রা ভিটিক দঘ গঠনের চেষ্টা 


বন্ধ বৰতে গয় দের তাড়াতাড়ি ই-বং দলে নেয়া হয 








b) 


ষষ্ঠবিংশ বর্ষ £৯ ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১লা এপ্রিল bo { ৬০ পয়সা | 


গিএগ(টগিরগারিতিট 
বাস বিনয়ে কারছুগি 


- ‘কলকাতা রায় পরিবহন দংস্থা 
ম্প্রতি যে ১৪টি পরিত্যক্ত বাস 
বিক্রয় কয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে 
ভার মধ্যে নানা কারচুপি রয়েছে বলে 
বিশ্বস্ত তরে জানা গেছে। অশোক 
লেল্যাগ্ড মার্কা এইসব একতদা ও 
দ্বোতল। বাসগুলি বেদরিস্া ও 
ব্যারাকপুরে রানী পরিবহন সংস্থার 
কাজের স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় 
আছে। 

বাসগুদিকে পরিত্যক্ত কর! 
হলেও বিশ্বত সুত্রে জান।, গেছে যে, 
এই বাসের বেশ কয়েকটি চালু অবস্থায় 
খাকাকালেই পরিত্যক্ত বলে চিহ্নিত 
করা হয়েছে। কিছু বাসকে অস্ত 
মেরামত কর! হলে তা রাস্তায় নামতে 
সক্ষম হবে। যামিক ত্রটি কি আছে 
ন! আছে তা ভাল করে খতিয়ে না 
ধেখেই এইসব বাস বিক্রয় করে দেবার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বনে জান! 


গেছে। 

এইসব বাঁস বিক্রয়ের জন্ত ইতি- 
মধ্যেই টেণ্ডার ডাক! হয়েছে । যতদুর 
জান গেছে তা থেকে প্রকাশ বে, 
একশ্রেণীর ধান্দাবাজ- ব্যবসায়ী ইতি- 
মধ্যেই জেনে গেছে কোন বাস তাৰ 
“অবস্থায় আছে। আরও জানা. গেছে 
“যে, এই সব বাসের সঙ্গে টায়ার ও 
খ্জাংশ পাচার হয়ে যাবে। 

ঝা পরিবহনের একশ্রেণীর 


কর্মীর মতে এই পরিত্যক্ত হিসাবে, 


[চিহ্নিত অধিকাংশ বানই কেন! হয়েছে 


অল্প ধিন আগে। ' এত তাড়াতাড়ি 
পরিত্যক্ত হয়ে খাবার কোন কারণই 
থাকতে পারে না। এছাড়া বাদগুনি 
চালু করা বাবে কিম! মে জম্পর্কে 
জরবরাহকারী লংস্বার সঙ্গে কোনরকম 


যোগাষোগৎ কর! হয়নি। তাঁ ঘঘ্ধি, 


কর] হত তাহলে লম্ভবভ এতগুদি 
বাঁসকে বিকঙ্দ বলে বিক্রয় করে 
দিতে হত না। | 

হয়ত রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্বার পক্ষ 
থেকে ' বলা হয়েছে যে, বাপগুলি বড 
তেল খাচ্ছিল। কিন্ত বত্মানে “সি 
ইউ চি পি” যার্কা যে বালগুলি 
কলকাতায় চলছে সেগুলিওতে] বেশি 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


সিদ্ার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে রাজ্য 
ভিত্তি নতুন দল গড়ার উদ্ভোগকে নষ্ট 
করতেই প্রিয় দাসমৃন্দী সহ স-কংগ্রেম 
মলের নেতাদের খুব তাড়াছুড়ো করে 


: ই-কংগ্রেসে নিযে নেওয়া হলো । _ 


কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড অর্থাৎ ইন্দিরা 
গান্ধী ও রাজীবের কাছে গোপন সুত্রে 
খবর পৌছর় হে, প্রিয় ছাসমুন্দীদের এক 
সপ্তাহের মধ্যে দলে না নিলে ওর! 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে বাছা 
ভিত্তিক নতুন দুল গড়ে তুলবেন । * 

ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীবের কাছে 
আরও" খবর ছিল যে, এই নতুন ফল 
তৈরী হলে এতে-ই-কংগ্রেসের একজন 


এম পি এবং জন! চারেক এম এল এ 


' হুল, পুলিশ দকআপে কাউকে দৈহিক 


এ দলে যোগ দিতেন । 
ইন্থিরাজীর কাছে - অনেকবার 
দ্বরবার করেও যখন কোন ফল পাওয়া 
গল ক! তখন সিষ্ধার্থবাবু নান! কারণে 


বিশ্বক অশোক সেনকে নতুন দল তৈরী 
করার ব্যাপারে রাজী করিয়েছিলেন । 
সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে প্রিয় দাসমুদ্দী সহ 
রাজ্য স-কংগ্রেসের অনেক প্রবীণ ও 
তরুণ নেতারও কথা হয়েছিল । সবাই 


সি্ধার্থবাবুর এই নতুন দূ তৈরী করার 
প্রস্তাবে এঁক্যমতে পৌছেছিলেন। 
এমনকি খোদ ই-কংগ্রেসের. বেশ 
করেকজন বিঙ্ু্ধ নেতাও এই দলে 
যোগ দেবেন বলে কথা হয়েছিল । 

এই ব্যাপারে গত সপ্তাহে বেশঃ 
কয়েকট1 গোপন বৈঠকও হয়ে গিয়ে- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


গুণিশ ল্রক আগে 
অত্যাচার চণছে 


বাংক্রট সরকারের থোধিত নীতি 


নির্যাতন কর! চলবে ন1। অুপ্রীম 


কোর্টও এই নির্দেশ দিয়েছে । ভারতীয়. 


ুগুবিধির ১৬১ (১). নং ধাঁ অনুযায়ী 


তদন্তকারী পুলিশ অফিসার কেবলমাত্র 
যৌধ্কিভাবেই আসামীকে ডিন্ঞাসাধাদ 
করতে পারেন। কিন্ত এসব সত্বেও 
পুনিশ থার্ড ডিগ্রী মেথভ ব্যবহার 
করছে। 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


কনট্রোলরুমেরগাফিলতীর ফলে আর 


গত ১৬৩৮০ ভারিখে হাওড়াস় 


ড্রাইভায় দূর থেকে দেখতে পান খে 


্েঙ্গ.ছুর্ঘটনার পর আর একটি বড় তার লাইনে অন্ত একটি গাড়ি দাড়িয়ে 


ছুর্ঘটনার হাত থেকে অনেকে বেঁচে 
যায়। গত ২৩৩৮৩ তারিখে আপ. ছিল, 
শেওড়াকুলি লোকাল ছাড়ার পর দেখ! 
বায় যে প্রীরামপুর থেকে শেওড়াফুলি 
লোকাল বীঁদ্বিক না বেঁকে মেন 
লাইনে চলে গেছে। তখন গাড়ীর 
গার্ড গাড়িটি থামিয়ে দেন। এমন সময় 
আপ কামরূপ এক্সপ্রেস হাগুড়া থেকে 


১ এসে পড়ে এবং কামরূপ এক্সপ্রেসের 


আছে। যে ক্রুতগতিতে গাড়িটি চলে- 
বড়ি ভ্বাইভার না৷ দেখতেন 

তাহলে ২৩।৩।৮৩ন হুপুর বেঙ্গায় 
অনেকেরই মৃত্যু হত। এরমন্ত জনগণ 
ড্রাইভারকে অসংখ্য ধন্তবাঘ দিয়েছে । 
বোকা! যাচ্ছে, যার! কনট্রোল রুমে 
কাছ করেন বা যে সর অফিসার 
সেখানে আছেন তাদের গাফিলতির 
জন্পই ১৬৩৮৩ তারিখে দুর্ঘটনা 
ঘটেছিন্দ। হি এট! দুপুর না হয়ে 


একটি বিরাট ট্রেন দুর্ঘটনা হতে যাচ্ছিল 


রাত্রিবেদায় হত তাহলে ড্রাইভারের 
ক্ষমতার বাইরে চলে যেত এবং দুর্ঘটনা 
অবগ্তই হৃত! ভখন কনট্রোল রুমের 
'ফিসাররা নিজেদের বাচাবার অন্ত 
ডোইভারের নামে ফোষ চাপাঁতেন। 

কিন্ত মারাত্মক ব্যাপার যে, 
রেলের অফিসারদের দোষ ঢাকতে 
২৩/৩/৮৩ তারিখে সন্ধোবেলায় রেডিওর 
খবরে মিথ্যা প্রচার করা হুল। খবরে 
বল! হল, কিছু লোকের চাপে পড়ে 
আপ শেওড়াফুলি লোকাল যেন লাইনে 
চলে গেছে । খবর শুনে মনে হন যেন 
ঠেলা যা রিষ্না এক যান্ত] থেকে আর ' 
এক রাস্তার সরিয়ে দেওয়া] হয়। 


জরুরী চিকিংসার জন্য আলাদা হাসপাতালের দাবী 


এমার্জেন্দী বা জরুরী চিকিৎসার 
জন্ত আলাদ। হাসপাতাল স্থাপনের 
দাবি পুনর্বার উত্থাপন করেছে 
ইঞ্জিয়ান মেভিকেল আযাসোসিয়েশন 
বর্তমানে সরকারী হাসপাতালে জরুরী 
চিকিৎসার জন্ত আস! রুগীঘের ফিরিয়ে 
দেয়] হচ্ছে। 

ওই সংস্থার জনৈক- মৃখপাত্র 
বলেছেন - ষে, নীতির দিক থেকে, 
দরকার তাদের এই প্রস্তাব সেনে 
নিলেও এ সম্পর্কে এষাবত কিছুই কর! 
হয় নি। ঘদ্িও কেন্দ্র এবং রাজ্য 


নরকরিগুলি 'স্বান্ব্যখাতে ব্যক্ত বরাদ্দ 
বৃদ্ধি করেছেন তবুও চিকিৎসাজনিত 
কোন সুবিধাই বৃদ্ধি পায় নি। 
ছাসপাতালগুলিতে ঘে সমস্ত সুক্ষ 
আধুনিক যন্ত্র আছে ত! সঠিকভাবে. 
পরিচালনা করার জন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের . 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার, 
উপরেও উক্ত মুখপাত্র জোর দিয়েছেম। 
তার মতে যোগ্য ব্যক্তির অভাবে বেশ 
কিছু আধুনিক যন্ত্র সরকাপী হাস- 
পাতালে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে 


আছে। 

ই এস আই সংস্থায় যুক্ত 
চিকিৎসকদের ছাটাই করার বিষয়ে 
রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে উক্ত 
মুখপাত্র বলেন ঘে, ৬৭ বছরের এইসব 
চিকিৎসককে গ্র্যাচুইটি তথ! নানি 
ছুবিধ। না দিয়ে ছাটাই করাটা যুক্তি 
গ্রাহ নয় ২৫ বছর পূর্বে যখন তদের 
নিয়োগ কর! হর তখন তাঘের অবসর 
গ্রহণের বয়সের কথা বলে ঘেওয়। 
হয়নি। 


না। তিনি বলেন, 


ডি সি এম এম কোর্স চালু করার 
জন্যও তিনি বাসফ্রণ্ট সরকারের সমা- 
লোচন! করেন এবং বলেন এই কোর্স 
চালু হলে অস্থবিধ! বাড়বে বই কমবে 
রাজ্যের কর্ম 
বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে ঘধন এগায়ো শ 
চিকিৎসক নিজেদের লাম নিত 
করেছেন তখন এই কোর্স চালু করার 
দার্খধকত! কোথায়? 





আবার ভাওডা 


বেন্-রাণ্য সম্পকে পুনধিরাসের , 


প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্ত কমিশন গঠন 
করার প্রস্তাব মারফৎ জীয়তী ইন্দিরা 
গান্ধী দেশের মানুষ তথা রাজনৈতিক 
দল ও মৃধ্যমঙ্রীের আর একবার 
গত দিলেন । * 

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনধিন্তাসের 
দাবী দীর্ঘদিনের ! সরকারীভাবে ১৯৭৭ 
সালে বামক্রণ্ট মগ্রিসভ এ দাবী করায় 
অনেক প্রশ্ন বিভিন্ন মঞ্চ থেকে কর! 
হয়েছে। এককালে ডঃ বিধানচন্জ 
রায় এই প্রশ্নের অন্ততম প্রধান প্রবক্তা 
ছিলেন। প্রতিবার ফিনান্স কমি- 


শনের সামনে বিভিন্ন রাজ্োর তরফ” 


থেকে কেন্দ্র'রাঙের আর্ধিক-সম্পকে র 
- নব মূল্যায়নের প্রস্তাব এসেছে । 

' ভাখিলনাড়, সরকারের উদ্যোগে 

গঠিত রাজমান্নার কমিটির স্থপারিশে 
আরও, পরি্ধারতাবে এ প্রসঙ্গ 


আসে। তার আগে সি পি আই- 


, (এম)এর পি সুনদরাইয়া এই প্রশ্নটি 
দেশের সামনে রাখেন । 


সেজন্য 


অল্পপ্িন আগে দক্ষিণ ভারতের 
চারটি রাজ্যের মুখামন্ত্রীরা সেই দাবী 
নতুন করে পেশ করেন। 

. হ্বভাবতই শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে 
পারেন যে, এই দ্বাবীকে উপেক্ষা 
কর! চলে না! অথচ উনি মনে 
প্রাণে এর বিরোধিত1 করেন। একথা 
জলের মত পরিফার যে সংবিধানের 
বর্তমান চৌহদ্দিয় মধ্যে থেকে এই 
কেন্দ্র ও রাজ্যের আধিক সম্পদের 
সমবণ্টনের সন্তাবনা খুবই সীমিত। 
সংবিধান সংশোধনের 
প্রশ্নোছন। কিন্তু বিবৃতিতে পরিষ্কার 
থে প্রস্তাবিত কমিশন বর্তমান সাং" 


বিধানিক কাঠামোর মধ্যে যতটা 
- স্ম্তব পুনবিন্তাস করার প্রশ্ন বিবেচনা 


করবেন । এতে আপাতত এ প্রশ্ন 
নিয়ে দাবীধাওয়া ও আলোচনাকে 
ধামাচাপা দেওয়া গেল। অথচ ঘা 
আছে তাঁর কোন মৌলিক অদ্বলবন্ূল 
হবে ন4। 


ভত্যার চেষ্টা ৪ প্রতিবাছে মিছিল 


পাঁচলার বাইশ বিঘা অঞ্চলে 
আবার সঙ্রাস দেখা দিয়েছে । গত 
৪51 মার্চ সন্ধ্যায় যোহ্‌র সেখকে হত্যার 

. চেষ্টা কর! হয়। গাববেড়িয়া বাইশ 
বিষার অধিবাদী মোহর সেখ পূর্বে 
ছিলেন ই-কংগ্রেসেরই নেত1। কিন্ত 
বিগত বিধানসভা নির্বাচনের লয় 
থেকেই এলাকায় উক্ত দলের কাজকর্ম, 
নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, 
গাববেড়িয়া হাসপাতালে স্থানীয় ক্লাবের 

_ মাধ্যমে হামসা ও. ব্যাপক সংখ্যক 
গ্রামবাসীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে 
পুলিশকে দিয়ে হয়রানি, সর্বোপরি তার 
পিতা নব্বই বছরের বৃদ্ধ সেখ মহবত 
ও কলেজের ছাত্র সেখ ফিরোজের উপর 
অমাহুধিক নির্যাতনের (দর্পন ১৯ নতেঃ 
- ৮২তে প্রকাশিত) প্রতিবাদে তিনি 
উক্ত ই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে এলাকার 
শাস্তি শৃঙ্খলা বঙ্জায় রাখার দন্ত চেষ্টা 
করেন। গ্রামেন সহআাবিক মাহষের 
বিজয় মিছিলের মাধ্যমে বাইশ বিঘার 
মোড়ে রক্ত পতাঁক1 উত্তোলনের মধ্য 
দিয়ে দি পি এম দলের কমাঁদের সঙ্গে 
এঁক্যবন্ধহন। এলাকার শাপ্তি শৃঙ্খলা 
ও গৃণতাঙ্কিক পরিবেশ বজায় রাখার 
জন্ত মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন । 


. সংশ্লিষ্ট 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সি পি এম 
আছত বি ভি ও ভেপুটেশনের প্রাকালে 
মোহর শেখ তার অভিজ্ঞতার কথা 
বৰ্ণন! প্রসঙ্গে ই-কং দলের এই সমস্ত 


"কার্যকলাপের উল্লেখ করেন। তার 


পিতার উপর আক্রমণের, ঘটনা বর্ণনা 
কালে তিনি কাঙ্গীয় তেঙে পড়েন। 
ঠিক এই ঘটনায় ৪1৫ দিনের মধ্যে তার 
প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। একটি প্রাই- 
ভেটে কয়েকজন লোক তাকে ধারাল 
অশ্ব দিয়ে আঘাত করে। তার সঙ্গী 
একজন শিক্ষক প্রথম আক্রমণ হাত 
দিয়ে আটকে আঁহত হন। মোহর 
সেখ কোন ক্রমে ছুটে পালান। ছুক্কৃত- 
কারীরা বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে হায়। 
পরে ছুঘনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা 
হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ৬ই 
মার্চ স্থানীয় মার্কদবাধী কমিউনিষ্ট 
পার্টির ডাকে হামলাকাযীদের ধর! ও 
শান্তি দেবার দাবীতে প্রায় ছুই সহম্র 
মান্যের স্লোগান মৃখরিত মিছিল 
এলাকা পরিক্রমা করে। 
স্থানীয় দোকানগুলোও বন্ধ থাকে। 
উত্তেখ্য, এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই গাব- 
বেড়িয্না' অঞ্চলের ই-কং কর্মীরা রহস্ত- 
জনক তাবে গা ঢাকা দিয়েছেন। 
পুলিশী তস্ত সন্তোষজনক নয়। 
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শ্ৰীপতি নন্দী 

জ্রমতী গান্ধী আবার তার 
বিরোধী পক্ষকে টুপি পরালেন-- 
এবারে সারকারিয়। কমিশন ; ঘোষণার 
প্রধয়াংশের চমকটুকু দেখেই বহু বাঘা 
বাঘা বিরোধী নেতা খানিকটা বিসদৃশ 
আহ্লাছে মুণ্ড এগিয়ে দিয়ে এহেন . 
টোপর মাথায় করে নিলেন, ল্যাজ, 
তুলে মন্দ! কি মাদী তা দেখে নেবায়ও 
ভর সইলে। না। কেউ বললেন, “গুড, 
মোড ইন্‌ ভ্ভ রাইট ডাইরেক্সনু”, কেউ 
বললেন, “হোৌল-হার্টেড সাপোর্ট”, 
কেউ কেউ বা হলেন, “বেজায় খুম্‌" ! 

এদেরই কেউ কেউ পরক্ষণে 


থানিকটে সম্বিত ফিরে পেপে প্রস্তাবিত - 


কমিশনের 'টার্মদ্‌ অব. রেফারেদ্দ” 
খু'জতে বসলেন । কিন্ত হায়, পরিশ্রম- 
টাই বেকার গেলো! মালের সন্ধান 
মিললো না; এখন শুধু প্রত্যাশী আর 
প্রত্যাশা; এবং তারপরও অবিষ্যতে 
যা লত্য হবে তা হলো-_-কমিশনী 
থতিয়ান নামক পর্বতের দীর্ঘ প্রসব 
বস্তার উপশম ঘটিয়ে যে মুষিক শিশু 
ভূমিষ্ঠ হবে, তার দর্শন লাভ করে চরম 
হতাশা 

নিঃদন্দেহে বলা চলে, উপরোক্ত 
বন্দোবপ্তটি ইন্দিরীয় ঘোষপণাটিতেই 
নিবন্ধ হয়ে আছে। ঘোষণায় বর্ণিত 
“কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যেকার 
কার্যকরী ব্যবস্থাগ্ডলি'” “তেমন 
পরিবর্তন স্থপান্ধিশ করতে যেমনটি” 
এবং “চলতি সাংবিধানিক কাঠামোর 
চৌহদ্দিয় মধ্যে”_এ ছুই বাক্যাংশকে 
বাদ দিলে ঘোষণায় মাল বলতে যা 
থাকে তাকে শিশুর হাতে চুষি কাঠি 
দেয়া ছাড়া আর কি,বল! যায়? 
ভাষার কারুকার্ষে অহুচ্চারিত হলেও 
যা সুস্পষ্ট তা হলো-_কেন্দ্র ও রাজা 
গুলির মধ্যেকার “ওয়াকিং আযারেজ- 
মেন্ট”গুলি . সামগ্রিকভাবে' “এযামো- 
ফেলান” (80900810905 ) হতে পারে 
না, কোথাও কোথাও অনন্গতি থেকে 
থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলির পরি- 
বর্তন ঘটাতে গিয়ে চল্তি সাংবিধানিক 
কাঠামোটির কেশম্পর্শ করা চলবে না। 
দৃশ্ততই বোঝা যার, এ ঘোষণায় বাকা- 


| রচনার কাজটি শরভী-কৃত নসর, বাস্ত- 


ঘুঘু আইন বিশারদৃদবের সহায়তার এ 
বস্তি সম্পাদিত - হয়েছে। অথচ, 
আক্ষেপের কথা--আযাদের সর্ব 
বাম-মার্গা নেতৃত্বের বচনে-বাঁচনে এ 
প্রতারণামূলক ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে 
কোনও খেদোকি আজো শোনা গেলো 
না। 


# 
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টাণি পরানোর আর এক অধ্যায় 


ছ্রমতী গান্ধী নিঃপন্দেহে ভারতীয় 
মংসদীয় রাজনীতিতে ধূর্ততম ব্যাক্তি, 
কিন্ত বাস্তব ঘখন চারিপাশে নপ্প হয়ে 
ফুটে উঠতে থাকে, শারু দিয়ে তধন 
মাছ ঢাকা যায় না? তেমনি এ হঠাৎ 
ঘোষণার মতলবপ্তলিকেও চাতুর্য দিয়ে 
চেপে যাওয়। যায় না। ইন্দিয়ীয় 
তানাশাহী আজ ঘে সাধ্যাভীত সঙ্কটের 
"সম্মুখীন, এশিয়াডী চমক আর 


ণ্/%৭এর জৌলুষকেও সে অনায়াসে 


ইতিমধ্যেই প্রার গিলে ফেলেছে। 


ব্রন্ধান্বগুলিও ঘখন ব্যর্থ হয়, বীরা- 


জশাকেও তখন বোষ্টবীর্র ভেক্‌ নিতে 
হয়_অনপ্তই আপাত-প রিআ পের 
একট কৌশল হিসাবে । 

অতএব--নাঞ্চলিক অস্থিরতা 
গুলিকে চুষি ঠেকিয়ে বশে আনতে 
হবে, অতি-কেন্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে' 
আরো যতদিন স্ভব হত বহর সম্ভব 
চালিয়ে যেতে হবে, কমিশনী সুবিচার 
নামক প্রত্যাশার ঘোল ঢেলে পশ্চিম- 
বঙ্গ. তামিলনাড়, পাজাব ত্রিপুরা 
আলাম মণিপুর মিজোরাম কর্মাটক ও 
অঙ্কের উত্তপ্ত মাধাগুলিকে ঠাণ্ড। করে 
রাখতে হবে,নুদাধারণ মানুষের হতাশ! 
যাতে কেন্দ্রবিরোধী না হয়ে বরং 
প্রীমতীর উধারনীতি ও প্রাক্তন বিচার- 
পতির ভ্তা়বিচারের লন্দোছনে আরো! 
দীর্ঘদিন খাবি খায়, এবং আসন্ন লোক- 
সভা নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি 
(কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে) তাদের 
ধারালে অস্ত্র হারিয়ে চালহীন তলো- 
কারহীন নিধিরামের মত অসম লড়াইয়ের 
অন্‌হায় অবস্থায় গিয়ে পড়ে_সে 
সমস্ত ব্যবস্থা সমন্বিত ইন্দিরীয় ‘প্যাকেজ 
ভীল-টি'নিঃমন্দেহে অভূতপূর্ব । অবস্ত, 
তাঁর পক্ষে এহেম একট! চাল অপরি- 
হার্যও হয়ে উঠেছিল, কেনন! তানা- 
শাহীর সঙ্কটট। ইতিপূর্বে কখনও এত 
নগ্ন ও বাস্তব হয়ে ওঠেনি । অবশ্ত, 
এদেশে এমন মূর্ধেরও অতাব নেই যারা 
এরূপ একটি “অভূতপূর্ব পদক্ষেপের” 
( “‘unprecented move”) অ 
গ্রমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে 
ফেঁলেছেন। শী্য়তী গান্ধীব কপালে 
এট! ফাউ পাওনা। 

তারপর একদিন হয়ত আমাদের 
বহুবাঞ্ছিত মৃষিকটি ভূমিষ্ঠ হবে-_-আবার 
নাও হতে পারে। তারতবাসীর 
জীবনে কষিশন-কমিটিগুলির অকাল- 
মৃত্যু ঘেখতে পাওয়া সাধারণ অভিজ্ঞতা 
হয়ে দাড়িয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গেই 


এই সেদিনও “জনপ্রিয় বাষঙ্র্ট 
লরকারেকু কত কি কমিশন তাঁদের ০ 
“টাবস্‌ অব রেফারেন্স” সহ কোথায় 
তলিয়ে গেল কে জানে? আর এটি 
তো. ইন্দিরীর কমিশন { অর্থাৎ, 
মুষিক ভূমিষ্ঠ হলেও তৎক্ষণাৎ, ইন্দিরীয় 
সিন্দুকে আশ্রম্প নেবে না এমনটা দুরাশ! 
মাত্ৰ৷ 

প্রিয়র হোম্‌-কামিং 


প্রিয় মুন্ীর হোম-কামিং-এর দৃশ্তটি 
হতটা করুণ, এতৎসক্রান্ত কারণ- 
বর্ণনাটি ততোধিক লকরুণ। ঝাঁকের 
কই ঝাঁকে ফিরে ঘাবে এতো প্রাকৃতিক 
নিয়ম, এতে আবার রাজনৈতিক বুলি- 
কপচানোর কি আছে? হায় প্রিয় * 
মুন্সী ! তুমি তে জানতে এবং এখনো 
জানো, যে ইং-কংএ তুমি পুনঃপ্রবেশ 
করেছে?, তথায় একজনেরই মাখা 
খেলানোর অধিকার আছে, অন্তদের 
নিমুু হয়ে থাকতে হ্য়; তুমি আরে। 
জানো, হেখায় একটিমাত্র ব্যক্তি 
পারিবারিক হার্থে ধন যেমন ভেবে 
থাকেন তাকেই ইন্দিরাবাদ বলে, তিনি 
ঘর যেমন কৌশল অবলম্বন করে 
থাকেন তখন তেননটিকেই তক্তা 
রান্দনীতি তথা ইংকীস্ব মহ্সংহিতা 
ভান করতে হয়। জাতীয়, বিজাতীয়, 
এমন কি দলীয় ব্যাপারেও এ অবস্থায়, 
আজাবাহী হওয়া! ছাড়া তোমার কি-ই 
বা চিন্ত্যনীয় থাকতে পারে? তাহলে 
‘হোষ কামিং এর কারণ ব্যাখ্যান” 
দিতে “জনস্বার্থ”, "দেশের স্বার্থ”, 
“জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি” 
ইত্যাদি বস্তাপচ। বুলিঝুলির আশ্রয় 


নিজে কি ফল ফলতে পারে- বিশেষতঃ 


এ পশ্চিমবঙ্গের বুকে? আসলে, হে 
দাসমূদ্দী, একট] কিছু আলখাল্ল! পরে 
তোমাকে 'রাদনীতিক’ সেজে বাচতে 
হবে। ভারতের যে কটি রাজ্যে 
তথাকথিত “বাম ভান” 'পোলারাই- 
জেশন, নামক প্রক্রিয়াটি ঘটছে, সে 
সব জায়গায় ভান পক্ষীয় অস্তিত্বে এক- 
মাত্র ই কং-এরই খুঁটির জোর আছে, 
সে বোধটুকু কেরালায় এপ্টনীর যেমূন্ 
হয়েছিল, তোমারও তেমনি হয়েছে। 
অতএব, রাজীবের রাজকীয় ব্যাপ্ত 
ওয়াগনে ঝুলে না পক্ষে উপায় কি? 
এখন স্রত-সোমেন ঘি মাঝে-মধ্যে 
কম্‌কেতে ছ'একট। টান মারতে চান্দ 
দেয় তাতেই খুশী থাকা ভালে] । 
অবশ্কই,/ পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
সম্মুদীন পশ্চিমবঙ্গে ইং-কং শিবির 
তোমার প্রত্যাগমনের পর যদি পুলকে 
আটখান! না হয়ে থাকে, তাহম্বেশ্ 
তাদের পুলকের অন্ত কারণ দেখা 
দিয়েছে--এবং তা এক অপ্রত্যাশিত 
দিক্‌ থেকে £ 
শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায় 
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রর 


অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক 


সম্প্রতি লণ্মে অচঠিত 'ওপেক' 
সংস্থাভূক্ত ভেরোটি দেশের তৈলম্তরীরা 
_ওপেকতৃক্ত বেশীর উৎপন্ন অপরি- 
শোধিত তেলের দ্বাম পিপে প্রতি চার” 
মাকিন তলার কৰিশ্নে ২৯ ভঙ্গার ধার্য 
করেছেন।. করেছেন ন! বলে বলা 
যায় ধার্য করতে বাধ্য হয়েছেন । 

তেল যখন সোনার চেগ্গেও দামী 
তখন অকন্মাৎ হেজের ঘাষ কমানোর 
পেছনে একট! র.স্ত আছে মনে হতে 
পারে। বিশ্বের লব দেশে নয জিনিসের 
দাস যখন বেক্কেই চলেছে তখন এত 
ছুলভ অপরিশোধিত .তেজের ঢা, 
কয়েকটি হেশের একচেটিয়া নিয়হণে 
থাকা লছ্ছেও হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া 
হলো কেন! তেয়োটি ওপেক জোট- 
তুক্ত স্বেশ চাগুনে বারো বিন ধরে 
বৈঠকে আদোচনা করায় বোষা দায় 
ৰে ঘাম কমানোর ব্যাপারে দবাই 
একমত চিলেন না। একমত হওয়ার 
জন্যে বারে] ধিল’ মত বিনিময় কত 


হয়েছে এবং একট! অদৃশ্য কিন্তু কঠোর ' 


চাপের কাছে মাথ। মোয়াতে হয়েছে। 

বিষয়টি বোঝায় ছন্তে এর পশ্চা- 
পট যনে করার প্রশ্নোজন আছে। 
বর্তমান পু'জিবাদী বিশ্বে এক অভূতপূর্ব 
অর্থনৈতিক: সংকট চলেছে। লযমাজ- 
ব্যবস্থা ছিনেবে পুিবা্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর এত বড় এত জটিল অর্থ- 
নৈতিক লংকট আর কোন দিন দেখা 
যায় নি। তিরিশের দশকের মহা- 


মন্দার দিনগুলি বত্মান লংকটের . 


ভুঁলিনায় অনেক সোয়াপ্তির দিন ছিল 
বলে এখন মনে কর! যেতে পারে। 
ভিয়িশের মহামন্দায় কোটি কোটি 
মছিষের চাকুরী গিয়েছিল, অবিক্রীত 
চুধ মাথন রাস্তায় ঢেলে দেওয়া! হত, 
মাছ জলে ছেড়ে দেওয়] হতো, সমাজে 
বেস্কাবৃত্তি ও ছিনতাই-ভাকাতি নর- 
ত্যা বেড়ে গিয়েছিল । কিন্ত তখন 
ীকাকড়ির দ্বাম ছিল, এবং টাকাকড়ি 
ছল না। পু'জিবাদী উৎপাদন তখন 
বনের প্রথম গুরুতর সংকটের ক্ম্মুপীন 
ঁয়োছিল.। তাই লর্ড কেইনস-এর 


[ওয়াই প্রয়োগ কয়ে তদ্ধানীস্তনর। 


কফিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্চলিন দেলানো 
নজভেণ্ট মুদ্রার পরিমাণ ও প্রচলনগতি 
[ড়িয়ে সাময়িকভাবে সংকটের হাম 
য়তে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন 
ডায় দিকে হস্ত ধন্ত পড়ে গিয়েছিল। 


ঘের দাম কমানোর মেগথে 


তখন অনেকে এমন প্রশ্নও তুলে- 
ছিলেন যে মার্বসীয় অর্থনীতির সিদ্ধাস্ত- 
গুলি এখন পুনরিবেচন1ও বাতির করার: 
সময় হয়েছে । বহু মার্কসবাদী পর্যস্ত 
বিচলিতবোধ করছিলেন। মার্কসীয় 
অর্থনীতি পুঁজিবাদের উদ্ভব স্থিভি ও 
লয়ের যে অর্থনৈতিক ধারা উপলকি 
করে তার মধ্যে মূখ্য সিদ্াস্তগুলি 
হজে1£ (ক) পুঁজিবাধী প্রতিযোগিতা 
পু'জিবাদী অর্থনৈতিক সংগঠনকে ধ্বংস 
করে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হেয়; (খ) 
পু'জিবাদী উৎপাদন উৎ্ তষূল্য আত্মসাৎ 
করে শ্রবৃত্ধি ঘটার কিন্তু উৎ তবমুমা 
উশুলের প্রক্রিয়ায ক্রেতাদের ফ্রয়শক্তি 


ধ্বংস করে; (গ) ফলে পুঁজিবাধ উদ ত: 


সুল্যসহ বিনিয়োজিত মৃসধন বাৰ 
মূল্য আদায় করতে পারে না, তাই 
পণ্য অবিক্ৰীত হয়ে উৎপাদন দংকট 
দেখা দেয় (ঘ) উদ্ধ ভ মূল্য আধায় ও 


- লৰ্বাধিক মুনাফ! আফায়ের উপর পু'জি- 


বাদী উৎপাদন প্রক্রিদ্ন অব্যাহত রাখা 
যায় কিন্ত জনগণের ব্যাপক অংশকে 
বেঙ্গার না করে ক্রমবর্ধমান উদ্ধত 
মুল্য বা সর্বাধিক মুনাক| আদায় লঞ্ব 
হয় মা; (ও) অভএব মার্কসীক্ন অর্থ- 
নীতির সিদ্ধান্ত হলে! অবিক্রীত পণ্য ও 
শ্রমশক্তির (বেকারী ) পু জিবাদী বাজার 
অন্পর্কে পুঁজি ধ্বংসের প্রবণতাকে স্বরা- 
দ্বিত করে এবং পুঁশিবাদী মুনাফার 
হার শেষ পর্যন্ত শৃন্তাঙ্কে পৌছায়। 
এই মিছ্ধাম্তগুলি যে আজো অন্ৰান্ত, 
বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট তারই 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

বর্তমান বিশ্বনংকটের পশ্চা্বপটে 
উপন্বাপন করলেই এই সময় কেন দুল 
অপরিশোধিত ছেলের ঘাম কমাতে 
উৎপাদক ঘেশগুলি বাধ্য হচ্ছে তার 
রহস্য উপলদ্ধি করা সহজ হয় ওঠে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচাইতে 
শক্তিশালী পুঁজিবাধী দেশ । যুক্ত- 
রাষ্ট্রের উৎপাদন, বিনিময় বাণিল্্য, ও 
মুদ্রাব্যবস্থ। বিশ্বের গোট! পু'জিবাদী 
ব্যবস্থার মধ্যমণি । সঙ্গে রয়েছে 
কানাভ।, জাপান ও ইউরোপীয় সম্প্র- 
দায়ের ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জামাশী, 
ইতালি, বেজজিয়াম। নেদারজযাগুস্‌ 
প্রভৃতি ঘশটি দেশ । পু'জিবাদী বিশ্বের 
লমগ্ত উৎপাদনের ও বাণিঙ্জোর প্রায় 
পগাশি শতাংশ এই দঘেশপ্জলির 
করায়ত।, অথচ এই দ্বেশগুলি এখন 
অর্থনৈতিক মন্দার .কবলে জর্জরিত। 


তেলের ( মোষবর্্জিত বা 


এই কয়েকটি শিল্পোন্নত পূজিবা 
দেশে উৎপাদন নিয়মুখী, বেকারের 
দংখ্যা ৩'২ কোটি। মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার নেতিবাচক অর্থাৎ 
মাইনাস এক শতাংশ, বেকার সংখ্যা 
১৩ কোটি। ক্রয়শক্তি হাসের এক 
অকাট্য উদ্বাহরণ ৷ একমাত্র সামরিক 
উৎপাদন ছাড়া আর সমস্ত শিল্প ছত্র- 
তঙ্গ। সামরিক উৎপাদন বঙগায় 


, রাখতে গিয়ে কাগজী ডলার ছাপানো, 


বেড়েছে অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বেড়েছে, 
মুদ্রাক্ষীতিয় ফছে বড় বড় পুবিপতি 
গোষ্ঠীর মজুত তহবিলগুলির দাম কষে 
যাচ্ছে ক্রুত হারে। মুদ্রান্ষীতি ও মূল্য- 
বৃদ্ধির চাপ এখন শুধু অপেক্ষাকৃত 
সঙ্গভিহীন বা অরিজ্রদেরই আঘাত 
করছে না, নিক্ষিগ্র যন্ত্রপাতি, লাঙ্গ- 


সরঞ্জাম ও অবিক্রীভ পণ্যের মনত ' 


বেড়ে যাওয়ার দরুণ পু'জি ধ্বংশ হবার 
প্রক্ষিয়াও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 
স্বভাবতই আধুনিক উৎপাদনের 
জন্ত প্ৰযোজনীয় আলামি ও কাচা- 
হালের চাহিদাও হাম 
নিছেদের পুঁজি ধ্বংস হবার প্রক্রিয়া 
থেকে আত্মরক্ষা করার -অভ্তে পু'জি- 
সাদিকের অপেক্ষারুত দুর্বল জাতীয় 
অর্থনীতিগুলিকে সংকটের আবর্তে 
টেনে আলছে। বিশ্বপু জিবাধী 
উৎপাদন মংগঠনে দংকটগ্রন্ত শিল্পোরত 
ধনী বেশগুলির লাংগঠনিক শক্তি 
রয়েছে। যেমন অপরিশোধিত তেন 
যে সব দেশের খনিগর্ড থেকে উদ্বোলন 
করা হয় উৎপাদিত তেল পরিশোধন ও 
বাজারজাত করায় তানের বিশেষ গরু 
ৰা তৃজিকা নেই। বিশ্বের লাতটি 


লর্ববৃহৎ তেলকোম্পানি এই পরিশোধন. 


ও বাজারজাত করার প্রায় একচেটে 
অধিকারী, তারা ষ্ধন দেখলো যে 
অর্থনৈতিক অহাষন্পার ফলে বড় বড় 


' খদ্দের দেশে কলকারথানায় উৎপাদন 


লংকুচিত হয়ে আসছে, এবং ভার ফলে 


জালানি তেল ও কাচামাদের চাহিদা- ' 


কমছে তথন তার! চাহিদা হাসের 
সময়েও লর্বাধিক মুনাফা অর্জনের পন্থা 


হিমেৰে তেলের দাম কমাবার জন্য 
দারুণ চাপ লুটি করে। 


সবার আগে উত্তর সাগরের তল- 
দেশ থেকে আহরিত মূল্যবান হালকা 
মোমের 
পরিমান অতি সামান্য ) মালিক ব্রিটেন 
ও নয়ওয়ে একক ভাবে তেলের দাম 


৪ ভলার কষিয়ে ২৮ ডলারে নাসিত্রে' 


আনে। বিশ্বের সবাপেক্ষা ৰৃহ* তেল 
উৎপাদনকারী দেশ সোভিয়েত ইউ- 


নিয়নও বাণিজাক . প্রয়োজনে তেলের ' 
[ঘাস পিপে প্রতি ২৮: ভলারে 
নামিয়ে আনে । ওপেকতৃত্ত ফেশ- 


গুলির পক্ষে তখন ছুটি পথই থোল। 
থাকে। হয় তেলের দ্বাষ কমাতে হবে 


ন! হয় তেলের অভাব টি কয়ার জন্ডে' 


তেলের উৎপান্নন কমাতে ' হবে। 


পাচ্ছে 


তেলের উৎপাদন কমালে দাম হয়তো 
ততটা পড়বে ন! কিন্তু উৎপাদক দেশ- 
গুলির আয় হ্রাস পাবে। দাম 
কমালে আম হ্রাস পাবে কিন্তু তখন 
এত জ্রুত হাঁস পাবে না! ধীরে সুদ্দে 
ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত লয় 
পাওয়া যেতে পারে। বারো দিন 
আলোচনার শেষে ওপেকভৃক্ত দেশগুলি 
সান্রাদ্যবাধী চাপের সামনে দাম 
কমাতে বাধ্য হয় 

এর প্রতিক্রিয়া আমানের মত 
তৈল আমদানীকারক বেশগুলির 
উপরেও পড়েছে । আমদানীর খরচ 
কমেছে বটে কিন্তু মধ্যপ্রাচোর তৈল- 
সমৃদ্ধ দেশগুলিতে কর্মরত লক্ষ লক্ষ 
ভারতীয়, বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও 
থাইমালক্ী শ্র্িক-কর্মচারীরা কাছ 
হারিয়ে দেশে ফিরতে শুরু করেছে। 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হৃলাবান সুস্ত 
বন্ধ হতে চদেছে। ই 
" কিন্তু এই মৃল্যহ্াসের ফলে অর্থ- 
নৈতিক দ'কটের প্রকোপ কমার কোন 
লস্ভাবনাই মেই। জাপান যধ্যপ্রাচোর় 
তেলের এক বড় খদ্দের। জাপান 
চলতি সালে চীনের কাছ থেকে আস 
লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল কেনার 
চুক্তি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি 


চু তিন! 


এই পরিমাণ তেল বিক্রী করতে পারবে 
না। লাতিন আমেরিকার ওপেকভুক্ত 
ছটি দেশ ভেনেজুয়েলা ও মেকসিকো 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির দৌওয়1 ঝণের 
কিন্তি ও স্থাদ পরিশোধ করতে অপারগ 
হয়ে পড়েছে । এই ছুটি দেশের ধরণের 
পরিমাণ প্রায় আঠারো হানার কোটি 


-ভঙ্গার। এই পরিমাণ খণ অনাদায়ী 


থাকলে বিশ্বের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বিপর্যয়ের 


, সম্মুধীন হবে। 


স্থতরাং তেলের দাম অথবা উৎ- 
পাদন কমিয়ে নংকটের কোন সুরাহ! 
হতে পারবে না৷ শুধুমাত্র একদলের 
ঘাড় থেকে অন্ত দলের ঘাড়ে সংকট 
হস্তাস্তরিত হবে। যতদিন সিদ্ধবাধ 
নাবিকের ঘাড়ে উপবিষ্ট পু'জিবাদরূণী 
বৃদ্ধ শয়তান বিশ্বের কাধে বসে থাকবে 
ততদিন সংকট শুধু এপাশ ওপাশ 
করবে, স কট নিরসনের কোন উপায় 
বেথা যাবে না। একমাত্র প্রজিবাধ- 
রূপী বৃদ্ধ শয়তানকে ঘাড় থেকে নামিয়ে 
আছড়ে মার ছাড়া সংকটের হাত 
ধেকে পরিতাণের অন্ত উপায় নেই। 
যতদিন ডা না হয় ততদিন বেকারী, 
সুল্যবৃ্ধি, মন্দ], ঘাঁরিজ্ঞা, বাঁণিজ)সংকট, 
মুন্রাসংকট, কাচামাল ও তেল সংকট 


এবং চুড়ান্ত অর্থনৈতিক লংকট চলতেই 
ধাকবে। | 


কলকাতায় মানবাধিকার রক্ষার 
সব'ভারতীয় সম্মেলন | 


গণতাস্রিক অধিকার রক্ষা লমিতিয় 
(এ পিতি আর) উদ্ভোগে পণতাজ্িক 
ও মানবাধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্যে ১ই এপ্রিল কলকাতার 


মুশলিষ ইলটিটিডট হলে দর্বভারতীয় y 


সম্মেমন শুরু হচ্ছে । চনৰে ঘুদবিন 
ধরে। এই সম্মেলনের জন্ত কলকাতার 
বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে এক অত্যর্থন। 
কমিটি হয়েছে, বার সভাপতি হয়েছেন 
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ 
চ্জ চন্দ । | 
এই মশ্মেলস উদ্বোধন করবেন 
সুগ্রীস, কোর্টের প্াক্তন বিচারপতি 
শ্রভি আর কৃষ্ণ ম্গায়ার ৷ - উল্লেখ্য যে, 
ভ্রুণ ছায়ার ১৯৫৭ সালে কেরালাযর় 
ন'ঘ্ু স্পা মৃগ্্লতার স্বরা্রম্রী হিসেবে 
বন্দীদের হাতকড়া পরানোর বিধি তুলে 
দেন ও পরে স্বল্রীম কোর্টের বিচারপতি 
হিসেবেও উক্ত কুলিং দেন, যা সার! 
দেশেই গ্রযোজ্া। 
" প্রথম দিন উদ্বোধনী বক্তৃতার পর 
‘পুলিশ, জেল ও বিচার ব্যবগ্থা শীধক 
আলোচনাচক্রে বলবেন, জ্গোবিম্দ 


- মুখোটি (সভাপতি, পি ইউ ভি আর, 


দিল্লী) শ্রগকুপপ্রকাশ চ্যাটাঞ্শ, 
শ্রতারাপদ্ধ জাহিড়ী (জেল সংস্কার 
কমিটির চেয়ারম্যান ) প্রমুখ । 

এরপর ‘গণতান্ত্রিক অধিকার’ 
* ক আলোচন্াচক্রে বক্তব্য রাখবেন 


প্রাক্তন বিচারপতি লীঁণ্ণ| সরকার, 
শীভর্্ ফার্ণাণ্ডেজ, শ্রীততিতৃষণ মণ্ডল, 
শ্রীগৌতম চ্যাটার্জী । ১০ই এগ্রিল 
কাজ ৯টায় সি পি ডি আয় ,(বোছে), 
পি ইউ ডি আর (দধিলী), পি ইউ সি এল 
(দিল্লী), ও মি ডি আর (তামিলনাড Rl 
পি ইউ সি এল পান), এ পি ডি" 


আর (প£ বঙ্গ) প্রতিনিধিরা মানবাধিকার 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, মতামত 
বিনিষয় করে সমধয় প্রসঙ্গে আলোচন! 
ফরবেন। 


দুপুরে মছিলাদের অধিকার নিয়ে 
আলোচনা করবেন বিচারপতি শ্রীমতী 
ভজোতিয়ী লাগ, আরমতী, মালতী 
চৌধুগী (ওড়িশা), ভউ্রযতী অনুরাধা 
গান্ধী (নাগপুর), শ্রীমতী কল্যাণী 
ফালেকার প্রমুখ । 

বিকেলে ‘পুলিশ লকমাপে 
অত্যাচার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান? শীর্ষক 
আলোচনায় বলবেন ডাঃ নীহার মুন্সী, 
ডাঃ জ্যোতি ময় মজুহদার প্রমুখ । 

'আানবাধিঝার রক্ষায় সাংবাদি কদের 
দাঞ্সিত শীর্ষক আলোচনায় বলবেন 
প্রশস্ত বন্দোপাধ্যায় (দিজী), 
শ্ীপ্রশাস্ত সরকার (সম্পাদক, বসুমতী ) 


প্রমূখ । পরে সাংস্কৃতিক কমীদের 
ঘাড়িত্ব নিয়ে ব্বেন গরবিভয়ু 
টেওুল্কার, নারায়ণ চৌধুরী- প্রমুখ । 
সভাশেষে ‘সরকারী সন্ত্রাস নামে 
একটা পিনেমাও দ্বেখানে। হবে। 


| চার ।। 





কনকাতা টার তথয 
অধিকতর প্রতিবাদের জবাব. 


কলকাতা পৌরমভার জনৈক 
ধান্দথাবাজ অফিসারের বিরুত্ধে দর্পণে 
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন 
কলকাতা পৌরমভারই আরেক 
দ্বায়িৎ্জ্ঞানহীন অফিসার । এই 
অফিসারটি হলেন কলকাতা পৌর- 
সভার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের 
ডাইরেকটার শ্রীমুনীল সেনগুপ্ত । যে 
অফিসারের বিরুদ্ধে দর্পণে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল তিনি হলেন 
কলকাতা পৌরসভার এফ ও সিএ 
এবং ডেপুটি কমিশনার (এফ) জীবে পি 
সেনগুপ্ত । | 

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ 
তারিখে কলকাতা! পৌরসভ। সম্পর্কিত 
“কলকাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা 
নয়ছয়” এবং 
ঘরের ওপেন টেগার নেওয়। হল কার 
স্বার্থে ?? শীর্ষক ছুটি সংবাদ দর্পণ 
' প্রকাশ করেছে। দীর্ঘদিন পর 
“কলকাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা 


নয়ছয়” শীর্ষক সংবাদটি সম্পর্কেই শুধু 


প্রতিবাদ এসেছে এবং দর্পন তা প্রকাশ 
করেছে বিগত ১১ই মার্চ। 
দর্পপের অভিযোগ ছিল কলকাতা 
পৌরসভার টাক! বেআইনীভাবে 
বেসরকারী ব্যাঙ্কে রাখা এবং সে বিষয়ে 
. তদত্ত করার দাবি 
সংবাদটি প্রকাশিত হবার দু এক- 


দিনের মধ্যেই পৌরম্্রী শ্রীপ্রশান্ত শৃর *হুনীলবাবুর কাছে সরানরি রাখছি। 


ঘে ব্যাঙ্কে টাক! ছিল, আর ভূলে এনে. 


. সংঙ্লি্ বিষয়ে তাত্ত করার নির্দেশ 
দেন। কিন্তু কলকাতা পৌরসতার 


তথ্য অধিকর্তা স্থনীলবাবু প্রতিবাদ 


করলেন দীর্ঘদিন পর। প্রতিবাদে 
- বলা হয়েছে যে, ক্যালকাটা! মিউনি- 
সিপ্যাল আকটের (১৯৫১) ১২ ধার! 
অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অন্ুমোধন 
নিয়েই টার রাখা হয়েছে ইউনাইটেড 
ইগ্ডাপ্রিপরাল ব্যাঙ্কে । কিন্ত দেখা যাচ্ছে 
যে, উক্ত আইন অন্থযায়ী যদি রাজ্য 
স্রকারের অস্থমোদন নিয়ে বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে পৌর অর্থ রাখা হয়ে থাকে তবে 
রাজ্য সরকারকে ভুল বুঝিয়ে তা করা 
হয়েছে বলে দর্পণ মনে করে। দর্পণ 
একথাওঁ মনে করে যে, এই কুলটি 
অবিলম্বে রিভিউ হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। | 
প্রীজে পি মেনগুধ এ জি বেঙ্গল 
থেকে অবসর নিয়েছেন একথা দর্পণ 
বলেছে। তার , তখনকার বেতনের 
সঙ্গে বর্তমান বেতনের ফারাকটাই 
। দৃপপ তুলে ধরেছে এবং বিল্মম় প্রকাশ 


“নিউ. মার্কেটের দোকান - 


-৭৫ লক্ষ টাকাই নয় 


করেছে । সেইসঙ্গে পেমশম গ্রহণের 
কথা গোপন রাখার বিষয়টিও দর্পন 
তুলে ধরেছে । নিয়ম মত পেনশন- 
প্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মীকে ঘদি 
সরকারী বা আধাদরকারী সংস্থায় 


পুননিয়োগ করা হ্য় তাহলে পেনশনের . 


টাকাটা বেতন থেকে ঘায়। এটাই 
নিয়ম । এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রষ 


হয়নি কি? দর্পণের এটাই প্রশ্ন । 


সৌরসভা সম্পফ্িত প্রকাশিত 
কোন সংবাদের প্রতিবাদ করা হবে সে 
বিষয়ে নিচ্ধান্ত নিয়ে থাকেন পৌর 
প্রশাসক বা, কমিশনার । বর্তমান 
প্রতিবাদপত্ি হুনীলবাবু কার নির্দেশে 
পাঠিয়েছেন সে কথা ভ্বানতে ইচ্ছে 
করে। সনীলবাবু ' কি অস্বীকার 
করতে পারেন যে, প্রকাশিত সংবাদ 
সম্পর্কে পৌরমন্্রী ভদন্তের নির্দেশ 
দেননি এবং জে পি সেনগুপ্ত সংকলিঃ 
কর্তৃপক্ষের নিকট তার পেনশন নেবার 
কথ। গোপন করেননি? নাকি এটাও 
রাজ্য সরকার স্থির করে দিয়েছেন । 
স্থনীলবাবু কি অবগত আছেন যে, শুধু 


ঘাটতি বাজ্জেটকে উদ্ব ত্র দেখিয়ে স্টেট 


' ব্যাঙ্ক অব ইগডিয়ার স্ট্রাগ্ড রোড শাখা 


থেকে দ্রফায় দফায় প্রায় তিন কোটি 
টাকাতুজে এনে আলোচ্য বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল। এ প্রশ্ন 


থে" বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখা 
হয়েছে--ছুটিরই ইন্টারেস্ট রেট হখন 


এক তখন কেন স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে 


টাকা তুলে আনা হল ? ধরে নিলাম 
এই তিন কোটি টাকা -উদ্ধত্ অর্থ | 


তাই ধদ্দি হয় তাহলে একটি ব্যাঙ্ক ' 


থেকে তুলে. আরেকটি ব্যাঞ্ষে জমা 
রাখা উত্ব স্ব () অর্থ বেতন দেবার 
জন্ত তুলে আনা হয়েছিল কেন? 
আইন অহযায়ী তো সেই অর্থ লী 
করার কথা । এ ক্ষেত্রে কি নিয়ম ভজ 
হয়নি স্থনীলবাবু? এই বেআইনী 
কাজ করার বিষয়টাও কি রাজ্য সরকার 
অহুমোদন করেছেন? যদি করেই 
থাকেন তাহলে কোন আইনবলে ? 


ধরেই নিলাম বাজার উন্নয়ন প্রকল্প 


যখন গৃহীত হয় তখন জে পি সেনগুপ্ত 
ছিলেন ন!। কিন্ত পরে তিমি একজন 
দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার বিষয়ে আপত্তি 
তুলেছিলেন কি? তাছাড়া কলকাতায় 


পৌরসভার - 


যখন গণ্ড! গণ্ড সরকারী ব্যাঙ্ক রয়েছে 
তখন এই বেসরকারী ব্যাঙ্কটিকে বেছে 
নেওয়ার কাঁরণট। কি? 

মার্কেট কমপ্পেকসের মেটারিযীলস্‌ 
ক্রয় সম্পকিত ফাইলে কারচুপি সন্দেছে 
প্রশানক কর্তৃত্ ফাইল ফেরত দেবার 
বিষয়টি তাহলে তথ্য অধিকর্তা 
প্রকারান্তরে স্বীকার করেই নিয়েছেন। 
এ ব্যয়ে তীর প্রতিবাদ নেই। 

দরকারি নথিতে অনেক ক্ষেত্রেই 
ইররেগুলারিটি দেখা ঘায়। পরে তা 
রেগুলার করে নেওয়া হয়। দৃর্পণের 
বক্তব্য সংঙ্গি' ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পুনবিবে- 
চন! করা হোক। 

প্রতিবাদে সুনীলবাবু আইনের ষে 
১২৫ ধারার উল্লেখ করেছেন অস্থায়ী 
ঘি ওই বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখা 
হয়েই থাকে তাহলে তা দোরতর 
বেআইনী কাজ। পৌরসভার নিজস্ব 
প্রকল্পের অর্থ নিশ্চয়ই উদ্ধ ত্ত অর্থ বলে 
গণ্য হতে পারে না। অথচ উল্লিখিত 
আইনের শুরুতেই “পারপ্লাস' মানি” 
কথাটির উল্লেখ আছে ।' 

দর্পণ পৌরমন্্ীর ' বিরুদ্ধে নয়। 
কিন্তু দর্প একথা জামে যে, একশ্রেণীর 
স্বার্থান্বেষী ও বাস্তু অফিসার পৌর- 
মন্ত্রীকে ক্রমাগত তুল বুঝিয়ে বেশ 
কিছু বিষয়ে তার অহথমোদন আদায় 
করে নিচ্ছেন। ঠিক একই পদ্বায় 
সিএস ভি এতে পৌরসম্ীীকে হেয় 
করার চক্কাস্ত হয়েছিল । এখন সেই 
একই পন্থায় কলকাতা পৌরসভাতেও 
পৌরমন্ত্রী বিরোধী চক্রান্ত চলছে এবং 
যায় কমকাঠি নাড়ছেন পুননিয়োগ 
হয়েছেন, এমন কত্পিয় অফিসার ৷ 

তথ্য অধিকর্তা সুনীদবাবুর অব- 
গতির জন্য জানাই যে. এমন বহু তথ্য 
আমাদের কাছে. আছে ঘা প্রকাশ 
পেলে আপনিও চমকে উঠবেন। 
স্থনীলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
অভিযোগের ফাইল আপনি নিজেই 
কি ধামাচাপা দেননি ? ধৈর্য ধরুন, 
সেই তথ্যও দর্পণ . প্রকাশ করবে 
বৃহত্তর স্বার্থে। তখন সতখুলী 
প্রতিবাদ করবেন । 


গণমংগঠন বনাম 
ক্ষমতা সর্বস্ব রাজনীতি 


আপনাদের বহুল প্রচারিত 
সাপ্তাহিকের ১১ মার্চ ”৮৩ সংখ্যায় 
প্রকাশিত শ্রীদসূল্যরতন সেনের 
শৃন্তগর্ত রাজনীতি এবং রাজনৈতিক 
ঠগবাজি’ শীর্ষক রচনাটি শুধু যে -একচি 


স্থচিস্তিত, সময়োপযোগী নিবদ্ধ তাই 


" নব, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক 
অস্থিরতা ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার 


পূর্নাঙ্গ বিবরণ । ইদ্বানীংকালে কোনও 


পত্রপদ্জিকায় এ জাতীয় প্রবন্ধ চোখে 


পড়েনি। 
" প্রন্ঙ্গতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
শিক্ষা থেকে বলি, সহাত্ম। গান্ধীর 


চি 


.ছ্ষেলাকে ফেন্দ্রু করে ১৯৮০ 


দন ॥ শুক্রবার, ১লা এপ্রি লঃ ১৯৮ 


চিন্তাধারা অস্থায়ী লোকনায়ক জয়- 
প্রকাশ নারায়ণ থেকে ভক্ক করে 
ব্ষীয়ান গান্ধীবাদী জননায়ক প্রফুরচন্্ 
'সেন-পর্বস্ত সকলেই জনগণকে তাদের 
অধিকার্ন ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন কুরার 
উদ্দেক্ে' সর্বস্তরে গণ সংগঠনের 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেম। এই তত্ব অঙুসরণ করে 
আমি ব্যক্তিগত উদ্ধোগে বীরতৃম 
সালে একটি 
নির্দলীয় ছাত্রপংগঠন গঠন করি ঘার 
যৌনিক নীতি নির্ধারিত হয় গান্ধীজীর 
গ্রাম-খবরাঁধ স্থাপনের শ্বপ্প বাস্তবে 
রূপায়ণের উদ্দেস্ট নিয়ে অথচ আশ্চর্য, 
& জেলায় গান্ধী-জয়প্রকাশ প্রফুল্ল 
সেনের তথা কথি ত অন্থগাষীদের 
মাহাঘ্য ও সহযোগিতা ত দুরের কথা” 
যে মুহুর্তে তার! অনুভব করলেন যে, 
গণসংগঠন ধ্ণচের সংস্থা দজীর ব্যানারে 


পরিচালিত হবার বহলে লাধারণ 


মানুষের বৃহত্তর বার্থ সম্পর্কে বেশী 
আগ্রহী, তাদের অধিকাংশই, এই 


_ সংস্থার তীব্র বিরোধিতা শুরু করলেন ! 


অথচ গণসংগঠনের সার্থকত। প্রমাণিত 
হয় যখন তাদের ছাত্রমিছিজে দশজন 
ছাত্রও সামিল হর্ন না, কিন্ত আমাদের 
নির্দলীয় সংগঠন যে কোনও কার্যক্রমে 
শতাধিক ছাত্রবন্ধুকে সমবেত ' করার 
ক্ষমভা রাখে। টি 


_ * শ্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে নেহরু 


অনুহ্থক শিল্পনীতি  হহাত্বা গান্ধীর 
বিকেজ্দীকৃত' শাদনব্যবন্থা ও সমবায় 


ভিত্তিক কৃষি ও কুটিল শিল্প উন্নয়নের 


পরিকদ্দনাকে স্ুদৃরপরাহত করে 


* ভারতে মিশ্র অর্থনীতি স্থষ্টির মাধ্যমে 


মুষ্টিমেয় বিত্তবানকে আরও বিত্তশালী 
করতে সাছাষ্য করেছে। শ্রীমতী 
গান্ধীর কংগ্রেদ একই ধারায় দেশকে 


গাদ্ধীজীর পরিকল্পিত পথ থেকে আরো 


দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। রঙীন টি ভি 
প্রভৃতি বিলাস ভ্রব্য উৎপাদনে কোটি 


কোটি টাকার বিনিয়োগ, কুষি ও 


সেচের উন্নয়ন স্থগিত রেখে এশিয়াড ও 


 জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের রাজন্যহ ষল্ঞ 
* : এবং শর্তসাপেক্ষে বিদেশী ধরণগ্রহণই 


তার ভ্রলস্ত প্রমাণ । আর জনগণের 
ননতম পাধিব চাহিদা পূরণের হে 
প্রতিশ্রুতি কমিউনিজমের মৌলিক 


শর্ত ভারতীয় কমিউনিষ্টর। সে বিষে 


কতট। সচেতন, পশ্চিমবদ তার প্রকৃষ্ট 
উদ্ধাহরণ। এরপর অমূল্যবাবুর আশঙ্কা 
অনুযায়ী জনগণ হি বাজনীতি সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ হতাশ, নিম্পূহ ও উদাসীন হয়ে 
পড়েন, সেজন্ত তাদের অভিযুক্ত কর! 
অন্যায় হবে। 

আমায় মতে, জনগণের এই 
নিশ্পৃহ্তার সুযোগে ফ্যাসীবাদ্ধ ঘাতে 
মাথাচাড়া না দিতে. পারে, সেজন্য 
সচেতন. মানুষকে ঘলহীন গণভন্ত 
প্রতিষ্ঠার নভাবনা খতিয়ে দেখতে হুবে। 
ঘজহীন গণতন্ত্রের লঙ্গে মার্কসবাদের 


চূড়ান্ত লক্ষ্যেরও কোনও মৌজিক্‌. 
সংঘাত নেই । মার্কসেন্ বক্তা, অসুঘায়ী 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়ত! ফুরিয়ে ঘাবারং 
পর এক ধরণের, ঘলহীন গণতঙ্র বিরাজ 
করবে। আজ মৃন্যবোধের অবক্ষয় 
ভারতের রাজনীতিকে ঘে অন্ধকার 
গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে । তা থেকে 
সুজির একমাত্র পথ দলবিহীন গণতন্। 
ক্ষমতীলোডী রাজনীতিবিদরা সেকথা 
অন্বীকার করতে চাইলে জনগণকেই 
এপিয়ে আসতে হবে এবং সমাজের 
সর্বস্তরে “গড়ে তুলতে হবে নির্দলীয় 
অথচ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন গণ- 
সংগঠন--ঘার ভিত্তি মাব্সবাদ হবে, 
না গান্ধীবাদ হবে, সাম্যবাদ হবে, না 
গণতান্ত্রিক সমাদবাদ হবে তা’ নির্ধা- 


রূপের দারিত্বও.তীদ্বের | তবে সেক্ষেড্রে 


তার্দে সুশিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে, 
কারণ প্রতিষ্ঠিত নেতাদের কাছ থেকে 
প্রকৃত গান্ধীবা বা যার্সবাদের কোনও 
শিক্ষাই পাওয়া! যাবে না, ঘা পাওয়। 
যাবে, অমূল্গবাবুর ভাষায় তা 'রান্- 
নৈতিক ঠগবাজি’ বা ভুণ্ডামী । 
তৰু ভারতের কমিউনিষ্ট বন্ধুর! 
তাদের দলকে যথার্থ ই ভালবাসেন বলে 
পগণসংগঠন পড়ার কাজে অনেকদূর, 
এগিয়েছেন | অবশ্যই তাদের. গণ- 
সংগঠনের প্রকৃতি শ্বতঙ্জ। কিন্ত 
এদেশের গান্্ী-জয় গ্রকাশপন্থীরা 
পার্টিকে এমনই ‘ভালবাসেন’ থে. 
পাটিসংগঠনের বাইরে কোনও 
প্রতিষ্ঠানকে মদত দিতে' রাজী নন | 
অথচ গান্ধী-অয়প্রকাশ গণসংগঠনের 
প্রবক্তা হিসাবে নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করে 
গেছেন সর্বোদয় এবং ছাত্র-্যুব সংঘর্ষ 
বাছিনী-কোনও দলের নিয়ন্ত্রণে না 
থেকে ধারা বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য- 
ক্ৰমের মাধ্যমে নিঃশব্দে কাজ করে 
চলেছেন--ভাদ্ের দেখেও কি 
ক্ষমৃতাপ্রিয - রাজনীতিকদের চোখ 
ফোটে না? 
প্রতীক বাগী" 
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' দছপণ 
বাংল! সংবাদ্ধ সাপ্তাহিক 
_ যাধিক »* টাকা 
াঙ্াধিক ১৫ টাকা 
উর রর 
. 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
হ্যাদেজার, হি 
| *১মং মট জেন, কদিকাভা-১৬ | 





" দর্পন ॥ শুক্রবার, ১লীা এপ্রিল, ১৯৮৩ 


মীজগুর অঞ্চলে ই-কংবাহিনীৰ দোৱাত্মা 


শিয়ালদহের স্কট লেন ও তান 
লাগোয়া অঞ্চলে ই-কংপ্রেসের মন্তান- 
বাহিনীর দৌরাত্ম] দিন দিন বেড়েই 
চলেছে । বাম্পন্থী কমীদের উপর 
আক্রমণ, চুরি, ছিনতাই সব কিছু 
' চলছে প্রকাশ্যে, দিবালোকে । 
গত ১৯শে মার্চ রান্তিবেল1 সিটি 
কমার্স কলেজ (মীর্জাপুর ) ছাত্র সংসদ 


নির্বাচনকে উপলক্ষ, করে শিয়ালদহ' 
পি, পি, আই, এম অঞ্চল অফিসে . 


ই-কংগ্রেসীরা একের পর এক বোম! 
ছোড়ে। বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় 
' এ অঞ্চলের বামপন্থী স্কুল শিক্ষক 
প্শত্তিদাদ মৈত্রের । এছাড়াও বেশ 
কিছু বামপন্থী কর্মী আহত হন। 

" গত ১২ই মার্চ এ অঞ্চলের গণ- 


তান্ত্রিক  যুব' ফেডারেশনের নেতা 
শ্রদিব্যম্ু চ্যাটাজ্রাঁয্ন উপর ই-কংগ্রে- 
সীরা অতক্কিভে আক্রমণ. করে। 
আশঙ্কাজনক অবস্থান তিমি এখনও 
হাসপাতালে রয়েছেন। এছাড়া 
সম্প্রতি সয়েন্গনাধ কলেজে কর্মচারী- 
ছেরকে তারা মারধোর করেছে। 
কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের চত্বরে বোমা 
ছড়েছে। 

' এলাকার মানুষের অভিযোগ এই 
সমস্ত . কার্যকলাপের মাটের গুরু হল. 
“ছাত্রনেতা” অশোক দেব । সে স্কট 
লেনের একটি মেসে জবর দখল করে 
থাকে । এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের 


কাছ থেকে “তোলা আদায় করে এবং . 


সেই টাকায় কিছু গা পোষে। 


নিভেট গম্মেপনকে অভিনন্দন 
ঈানিয়েছেন চীনা! সরকাৱ 


আতস্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি 


সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করার জ্রন্য নয়া- 
দিল্লীতে সগ্যপমাণ্ড নির্জোট সম্মেলনকে 
, স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন চীনা 
সরকার । ) 

চীনে সফররত নাইজেরিয়ার উপ- 
রাষ্ট্রপতি ডঃ লেকস একিউওসের 
সঘর্ধনায় আয়োজিত এক ভোজ্রসভায় 
চীন প্রধানমন্ত্রী ঝাও বিয়াং বলেন 
যে, নির্জোটি সম্মেলন একটি নতুন শক্তি 
হিসাবে আভিভূভি হয়েছে এবং ক্রমশ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিপত্তি 
* প্রভাব ফেলতে চলেছে । 
চীনের সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার 
- খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন 
যে চীনা সরকার ও চীনদেশের মাহ্ষ 
এই সম্মেলনের অস্থহ্থত মূলনীতি 
- স্বাধীনতা, সার্বভৌমতা এবং জোট 
. নিরপেক্ষতাকে আস্তরিকভাবে স্বাগত 
জানিয়েছে এবং দৃ়ভাবে 
করেছে। 

প্রধানমন্ত্রী ঝাও হলেন চীনের 
প্রধম সারির নেতাদের মধ্যে দ্বিতীয় 
ধিনি নির্জোট সম্মেদনের সিদ্ধাস্ত- 
গুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন কয়েছেন। 
এর আগে উপ-প্রধানমন্ত্রী ওয়ান লিফ 
একই ধরণের মস্তবা করেন। 

নাইঞ্জেরিয়ান নেতার সঙ্গে এক 
বৈঠকে তিনি বলেছিলেন যে নয়া- 
দিল্লীর সন্দেলন বিরাট সংখ্যক জোট- 
নিরপেক্ষ দেশের আশা আকাজ্ষ!কে 
প্রতিফলিত করেছে। 

তাঁর মতে একটি উন্নয়নশীল দেশ 
হিসাবে চীনা সরকার চায় সকল 
উন্নয়নশীল দেশের পরস্পরের মধ্যে 


নহঘোগিভা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক 


সমর্থন ' 


এবং কারিগরী ও প্রযুক্তিবিস্তার ক্ষেত্রে । 
তাছাড়া আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে 
সকল উন্নয়নশীল দেশের আরও ঘনিই 
যোগাযোগের মারফৎ এই সহযোগিতার 
হাত প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন বলে 
তিনি মনে করেন। 

উপ-প্রধানমন্ত্রী নাইম্েরিয়ান উপ- 
রাষ্ট্রপতিকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন 
ঘে চীনা সরকার সকন উন্নয়নশীল 
দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র 
সম্প্রসারণের জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা 


চালিয়ে ঘাবে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্নতশীল 


দেশগুলি হাতে অনগ্রসর আফ্রিকার 
দ্েশগুলিকে অর্থনৈতিক প্রগতি সন্তান 
এবং পরস্পরের প্রতি সহঘোগিতার 


ভিত্তিতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে 


তার জন্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে রা 
আছে। 

ভঃ একইওমে দিশ্বীতে নির্জোটে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন চীন যাওয়ার 


'আগে। সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন 


ষে রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনা অনুসারে 
মামিবিয়াকে স্বাধীনভাবে বিকাশের 
সুযোগ পুরোপুরি দিতে হবে । 

তিনি আরও বলেন ঘে আন্ত: 
জাতিক পরিস্থিতি দিনের পর দ্বিন 
ক্রমশ মারাত্মক আঁকার নিতে 
চলেছে। যুঙ্গান্্ নির্নাণের প্রতি" 
যোগিত! বেচড়ই চলেছে, ধার ফলে 
আরও নতুন নতুন ভয়ানক মারণাস্ত 
তৈরী হচ্ছে। 


তিনি আরও জানান যে আফ্রিকায় ' 


দেশগুলির মধ্যে সংহতির পথে ষত 
বাধাই আহক ন! কেন, প্রতিনিয়ত 
প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হবে। 


প্রকাস্তে মোটয় নাৰিকল করে সে 
ঘুরে বেড়ায় এবং যত্রতত্র হুমকি ধেঁয়। 
অনেকেই জানেন এই অশোক দেব 


বিগত বিধানসভা নির্বাচনে শরীরষ্ণপর্ঘ . 


ঘোষের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল। সুব্রত 
মুখাজর এই দক্ষিণ হুত্তটির বিরুদ্ধে 
শিল্পালদহ অঞ্চলের সাধারণ মাহুষের 
বিক্ষোভ জম! হয়ে আছে দীর্ঘদিন । 
এদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ সাধারণ 
মান্য প্রত্যক্ষ করছেন প্রতিনিয়ত । 
অথচ পুলিশ যথারীতি নিক্িয়। 

বৌবাজার শিয়ালদহ অঞ্চল এক 
সময় বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ ছিল। 
লততরের দৃশকে উগ্রবামপন্থী হঠকারিতা 
ও দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণে এ অঞ্চলের 
দাধারণ মানুষের মধ্যে এক্যে ফাটল 
নরে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আদার পরও 
একদ্র্স লি, পি. আই এম কর্ষী এ 
অঞ্চলে পার্টির নাম ভাঙ্গিয়ে বা ইচ্ছা 
তাই করেছে। পরবর্তীকাদে দি পি 
আই এমের কলকাতা. জেলা কমিটি 
শির্বানদহ অঞ্চলের এ সমস্ত কর্মীকে দল 
থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এদের 
মধ্যে ধোক ন মন্ভুমদারের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ্য । নতুন করে শিযপানদূহ 
অঞ্চলে দি পি আই এমের সংগঠন 
শুরু হয়। 

সি পি আই এমের এই সাময়িক 
দুর্বলতার সুযোগে ই-কংগ্রেসী বাহিনী 
সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্থরেন্ত্রনাথ ও 
বঙ্গবালী কলেজের ছাত্র সংসদগুলিও 
তারা দখল করে। বিশেষতঃ ৮১-৮২ 


সাল নাগাদ তারা এতই শক্তিশালী ! 


ছয়ে ওঠে যে বিগত বিধানসভা নির্বা- 
চনে তার! ওঁ অঞ্চলে প্রকাস্কে রিগিং 
করিয়েছে, অথচ পায়ে তাদের আঁচড় 
লাগেনি । 

পুলিশের সঙ্গে হোগসাজসে এর) 
যে ভাবে দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে ভাতে 
এলাকার মাঁযের পক্ষে এ অঞ্চলে বাম 
করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্াবসায়ী 
দ্রোকানদ্বাররাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন । 
তাই নিনজ্দেদের স্বার্থেই তীর. এক্যবদ্ধ 
হচ্ছেন! পি পি আই এমের বিভিন্ন 
গণসংগঠনগুনির ক্রমশই শক্তিবৃদ্ধি 
হচ্ছে। ফলে ই-কংগ্রেদী বাঁহিনী 
ক্রমশঃ কোণঠাসা ও মরিয়া হয়ে 
পড়েছে । - 
ইদানীং অশোক দেবের দ্বলবল 
সোমেন মিত্রের দলের মঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে, দাঁতে এ অঞ্চলের রাজন 
না খোয়া ঘায়। 


॥ তার প্রেসিডেন্ট । 


ভধের্বে যেতে পারে না। 


এবং ভিদ্বেতনাম, 


॥ পাচ ॥ 


মাফিন সাম্রাজ্যবাদের - 
বিরুদ্ধে পুটোরিকোর লঢ়াই 


অপরাজিত! চক্রবর্তী 


পুটেণরিকো। 
রিকার ক্যারিবিয়ান স্বীপপুপের একটি 
ছোট দ্বীপ । আঙ্গ থেকে প্রায় একশ 
বছর আগে (১৮৯৮) মাকিনী 
নৈল্তবাহিনী এই দ্বীপের নিরীহ মামুযের 
উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল ।. সেই থেকে 
স্থুটেপরিকো যাঞ্িন সাম্রাজ্যবাদের 
একটি “আদর্শ” উপনিবেশ। 


‘কিন্ত পুটেশোনিকার জনগণ যাফিনী 


অত্যাচারকে মাথা পেতে নেয়গি। 
প্রান একশ বছর ধরে বংশপরস্পরায় 
তাদের দ্বাধীনতার জন্ত তারা লড়াই 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। 

পৃথিবীর আর বাকি উপলিবেশ- 
গুলিয় নাগরিকদের মতই পুর্টোরিকোর 
নাগরিকদের দুর্দশার অস্ত নেই। 
বিপর্যস্ত অর্থনীতি, সাযাজিক বিভেদ, 
শ্রমিক শোষণ, , পুলিশী নির্যাতন, 
সাংস্কৃতিক আক্রমণ, সব যিলিয়ে আজ 


পুটেশরিকোর সাধারণ মাহ্িষের পক্ষে. 


সত্যিকারের বেঁচে থাকাহি অসম্ভব 
হয়ে পড়েছে । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য পুটোরিকোর 
যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল 
করে বসে আছে মাঞ্নী কংগ্রেস ও 
১৯৫২ সালে 
পুর্টারিকোকে কষনওয়েলথ দেশগুলির 
মধ্যে অন্ততুক্তি কঃ! হয়, যার উদ্দেশ্য 
ছিল এ দেশটিকে আরো স্থায়ীভাবে 


.ুপনিবেশিক শাসনে জড়িয়ে ফেলা । 


পুর্টোরিকোর নাগরিকের সিনেট ও 
মেয়রদ্রের নির্বাচিত করে থাকেন, 
কিন্ত কার্ধতঃ এইসব নির্বাচিত প্রতি 
নিধিরা হোয়াইট হাউসের মতামতের 
এরা 
মাকিনীদের হাতের পুতুল মাত্র। 
মান্সিনী ডলারই পুর্টোরিকোর 
অর্থ ব্যবস্থার চালিকাশক্তি । অন্য 
দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্ত পুর্টোরি- 
কোকে মাকিনী ট্যারিফ ব্যবস্থা 
অনুযায়ী চলতে হ্য়।- এ দেশের 
পুলিশ ও সৈল্পবাহিনী সরাসরি মাকিনী 
সরকারের নিয়ন্রনাধীন । এফ, বি. 
আই ও সি. আই-এর গুপ্তচরেরা ঘথেচ্ছু- 
ভাবে & দেশে ঘুরে বেড়ায় । 
পুর্টোরিকোর নাগরিকের আমে- 
বিকার এপন্তবাহিনীতে নাম লেখতে 
বাধ্য থাকে । বিগত ছুটি বিশ্বযুদ্ধে 
এলসাপভাদর, 
কোরিয়া ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন 
যুদ্ধে তাদের হয়ে লড়তে হয়েছে। 
লাতিন আমেরিকার আন্দোলন দমন 
করার উদ্দেপ্তে প্রতিবিপ্রবী বাহিনী 
তৈরীর এক আন্তানা হিদাবে 


লাতিন আযে- , 


মাফিনীরা পুর্টোরিকোকে ব্যবহার, 
করছে। বিগত বছরগুলির তথ্য 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে মাকিনী সরকার, 
কোটি কোটি ডলার লুঠ করেছে 
পুর্টোরিকোর মাটি থেকে । 

পুর্টোরিকোর অর্থনীতিকে তৈয়ীই 
করা হয়েছে সামাজ্যবাদী শোষণের 
ক্ষেত্র হিসাবে । সব থেকে দুঃখজনক 


ব্যাপার এই থে পুর্টোরিকোর মোট 


জনসংখ্যার চপ্লিশ শতাংশকে আলু 
বসবাদ করতে হচ্ছে উত্তর আমেরিকার" 
বিভিন্ন শহরে । সেখানে তারা সানা 
রোক্গার়ে ক্রীভদাসের মত স্বণ্যজীবন 
যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। 

মাকিন সাত্রাজ্যবাদের শত অত্যা- 
চার সত্বেও পুর্টোরিকোর সাধারণ ** 
মানুষ কিন্তু তাদের জাতীয় এতিহ ও 
সাস্কতিক ধারাকে বিকিয়ে দেয়নি । 
এদের ' জ্রাতীয়তাবাদ্ী চেতনা ই 
তাদেরকে আন্দম এক -শক্কিশালী 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বিপ্লবী শক্তি 
হিনাবে প্রতিষ্ঠা করেছে । গনি, 
বাজনা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এই সব কিছুর 
মধ্য দিয়ে তারা" প্রতিনিয়ত লড়াই 
করার যানসিকতাকে জিইয়ে রেখেছে। 

পুর্টোরিকোর স্বাধীনতাকামী 
নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী দলটির 
মাম পুটোরিকান স্তোসালিষ্ট পার্ট (পি 
এস পি) । যদিও দলটি বয়সে নবীন 
তবু ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের আস্থা" 
অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। বৈল্ঞা- 
নিক সমাজতন্রে বিশ্বাসী এই দলটি 
এখন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের 
সাষিল। পি, এস, পির নেতৃবৃন্দ রাষ্টর- 
সজ্বে পুর্টোরিকোর দাবীকে উত্থাপন 
করেছেন] 

8 দেশের অপর একটি দল  পুর্টো- 
রিকান ইনভিপেনজেন্দ পার্টি। (লি 
আই পি) যদিও স্বাধীনতার কথ! বলে, 
তবুও সমাজ্রকাঠামো . বদলের অন্ত 
কোন সংগ্রামে যেতে তার! চান । 
১৯৪৬ সাল থেকে এই দলটি আস্ত- 
ভাতিক সোশ্যাল ডেষোক্রাটছের, 
আন্দোননের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 


- চলচছে। 


পুর্টোরিকোর মাচ্য আজ এটা 
উপলব্ধি করেছে, যে শুধু বিদেশী শাসন 
নয়, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধেও 
তাদের আক্রমণকে শাণিত করতে 
হবে। অধিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পু'জি- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া মুক্তির 
দ্বিতীয় কোন রাস্তানেই। ' 

ওঁ. দেশের মাসষ্র এক্যবন্ধ 


শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


| ছয় | 





উপন্যাসে উদ্বান্ত জীবন! . 


প্রথচাদ £ জ্যোতি মণল । 
আকলারী প্রকাশনী, ১৭২/৩৫ আচার্য 
জগদীশ বন্ধ রোড, কলফাতা-১৪। 
‘ স্থল্য £ বারে! টাকা। 

সুথচাৰ’ উপত্তাসটিন কাহিনী 
গড়ে উঠেছে দেশভাগের ফলে উদ্ভূত 
ববন্মহারা মানযদের নান? টাঁনা-পোস্ডে- 
মের ঘটনাকে অবলম্বন, করে। ' পূর্ব- 
স্বাদার ময়মনলিংহ-কয়িদপুর-চাক। 
“দঞ্চলের গা"ঘরের একদল মার এক! 
জ্খ শাস্তির আশায় নিজেদের জন্মতিটা 
[ছেড়ে ভারতের বুকে পাড়ি জমিয়েছিল 


বেনাপোল-পেইাপোন-বনর্গ।-শি যা জ-. 


হের পথে অশেষ হংখ-কষ্ট ও হণার - 
শরিক হয়ে ভার] বর্ধধানের হজেম্বর 


ছিহি ক্যাম্পে এলে পৌছেছিল। সুখে 


_ ছুঃখে নানাভাবে তার! এ জায়গাটাকে 
শুরুণ্ড করেছিল। ' কিন্তু 


ভালবাসতে 
শেষ পর্যন্ত এখান থেকে অর্থাৎ এই 
বাংলার বুক থেকে একদিন তারের 
বধ্যপ্রধেশের দগুকবম পুনর্বানন কেন্দ্র 
পাঠিয়ে যেওনা হল । নতুন অর্চলের 
নতুনই্রজাবহাওয়ায্থ ছিঙ্গযূজ মানুষদের 
শুরু হুল নতুন জীবন সংগ্রা। . 

এই ছিটকে পড়া বাদ্বহার। মায- 
গুলোর মধ্যে মুখটা কেজীয় চরিজ। 


সে এই হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত মামুয- 
গুলোকে সাস্বন] দিয়েছে, সংগঠিত 
করেছে, এগিয়ে চলার মন্ত্র দিয়েছে । 
স্থটাদ-রাভাবৌ-শচীনের সুথ ভৃংখের 


, কাহিনী এর অনেক জায়গা ছুড়ে আছে 
, রক সংগে মিশেছে অধিদ-আমনামতী- 


রূপচাদের প্রেষ ও বিষাধের কাহিনী, 


. ধজাখুড়ো-ধলাখুড়ী-নতভীশের সহযাত্রী 


মাহুষের প্রতি সহান্তৃতি ও শ্মতিচারখ, 
মবকুমার-কাঞ্চনমালার ব্যর্থ প্রেম 
প্রভৃতি, উপকাহিনী মূল কাহিনীকে 
বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। 
উপজ্লাসের কথাবস্ বাস্তব. অভিজ্ঞতার 
সত্যতান্র ঈনিটোল ও গতিশীল হয়ে 


 উঠেছে। উপক্কানের খ্যাতিহীন দুঃখী - 


মানযগুজো--বেমন সখা, রাঙাবো, 
আম্মনাৰতী, পচা, নবকুমার, কাঞ্চন- 


মালা এবং আরে! মানা ছোট-খাটো। 
চরিত্র বার! আমাধের প্রত্যক্ষ পরিচিত 


জগতের অধিবাসী--তার] এ উপস্কাসে 
লজীয, লতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১ল! এপ্রিল, ১৯৮৩ 


তাদের নানা আঁচার-ব্যবহার, রীতি- 
“নীতি, ভালো-মন্দ নিয়ে ভার! যেমন 
তেমনটি হয়েই তার! এখানে বিরাম 
করছে। . আরও বিশেষভাবে লক্ষনীয় 
যে, পূর্ববংপীয় উপভাষা৷ ব্যবহায়ে এই 


চরিত্রগ্ুলি আরও বেশি বান্ধব ও. 


প্রা হয়ে উঠেছে। 


ই লেখক বাস্তহারাদের সমস্তার কেজ্ছে ' 


তার লহাঙ্গতৃতির দৃষ্টি মহিমা প্রয়োগ 
সকরেছেন। উপসংহারে লেখক-কোনে! 
দমাধান টানেননি, কিন্তু সমশ্ডাকে 
আমাঘেয় চোখের দামনে এনে দাড় 
করিয়ে আমাের বিস্মিত করে তুলে" 
ছেন। আমাদের ভাবদ্রগতফে তা 
বিপুলতাৰে মাড়া দ্বিয়েছে। তরুণ 
লেখকের এ উপন্যাদের কাহিনীটি 
যেমন আঁবেদনাত্বক, তায় ভাষ! 
ভঙ্গিমাও "তেমনি লহজ, দূরল ও সাব- 
লীন। পাঠক দাধারণের কাছে এ 
উপম্যান একটি সুখপাঠ্য প্রন্থ হিসেবে 


(নাজ জনয কা, দি রিতা EE CET 


প্রমাণ করে ভারে নব এনিককাম খেহস-এুর এই বিপুল নাফ 


| কি ক'রে সম্ভব হলো? 





প্তুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এনং শৃর্থসাধোধের লক্ষে 

. | ক্ষঠোর পরিশ্রষ”-এর ফলে । 
এই স্মরণীয় উদ্ধৃতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গার্্ীয়। : 
। নতুন ২* দফা! কার্যসূচী উদ্বোধনের সময় | 
তিনি এই আহ্বান জানিয়েছিদেন। 


| 









[] = 


শক্তিশালী দেশে নিভে 
_ আন্ছুন আমর! সকলে মিলেমিপে কাজ কৱি 


৮৯৮৫ 


এই মনোভাব নিযে মিলেমিশে কা রেজা রেকর্ড যে 
বিশাল স্টেডিয়ামণুলি তৈরী করেছি এবং দক্ষতার সঙ্গে থেলার 
আয়ো-ন করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াডের জন্য আমরা য। করেছি, 
আমাদের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা এবং নতুন ২* দফা কাধমূতীর 
চিতা হতে হাতি 





বিবেচিত হবে বলে বিশ্বাস াখি। 
দীর্ঘদিন বাদে বাংলা সাহিত্যে -এক 
নতুন স্বাদের উপন্যাসের দেখা মিলল 


অবশেষে । 
. পরিমল ঘোষ 
শান্তিপুরে মার্কসবাদী 


গ্রন্থাগার উদ্বোধন 


শাস্ছিপুর কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার 
উদ্ধোগে গত ২*শে মার্চ সন্ধ্যায় আর, 


চি 


চর 


সি, পি, জাই পার্টি অফিসে মার্কসবাদী . 


গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন আর সি পি 


আই খানা কমিটির সম্পাদক ভরমৌরশ . 


বিদ্যান্ত। লভায় সভাপতিত্ব করেন 
জেলা কমিটির সম্পাদক প্রীশিশির 
সুখান্াী। সি ওয়াই ও-র, রাজ্য 
জম্পাক ভীমিহির বাইন বার্কসবাধী 


গ্রন্থাগায়ের ভূমিক! দঘ্বদ্ধে আলোচনা 


করেন। প্রধাম্‌ 
ধীবিমনানন্দ: মুধাজ এই গ্রন্থাগারের 


অতিথি য়াধুমহী 


 অংগ্রামে যুক্ত থাকা এবং অধ্যয়নেক্ক 


প্রয়োজনীয়তার কথ। উল্লেখ ফরেন । 


. তস্তস্্ী কর্তৃপক্ষের 


গাফিলতী ' 


রাজা লরকার়ের জআশুাঁরটেকিং 


৯ 


ক্বাগুলুষ এবং পাও্য়াঃলুম তেভলাপজেপ্ট 


ফয়পোয়েশনের . অধীনে সার! পশ্চিন্ন- 


বাংলায় ৪টি তদ্গ্র ও ৫টি ওজেন্নীতে ' 


৪-* জন কবা ক্মঃত আছেন। 
লরকারী আবলাধের চরম উদ্বাদীনতা 
ও গাফিলতির ফলে আদ এদের 


মধীয়া জেলায় শাক্ষিপুর, ফাপাঘাট, 
কৃষ্ণনগর ও করিমপুয়ে আই এইচ ডি 
পির প্রোভাকশান ইউনিটে কর্মরত 
আছেন ৫১ জন ও তিনটি তত্ত্রীর 
বিভিন্ন সেলল এস্পোরিয়াষে কর্মীর 


লেংখ্যা ১২ জন। আজ জনপ্রিয় বাম- 


ফণ্ট নরকার উক্ত ফর্যচারীঘের পে 


" তবিস্তত অনিশ্চিত। বৰ্তমানে দার! ' 


কমিটির অস্ততূক্ত করা হোক বলে 


ঘোষণা করেছেন । বিস্ত ম্যানেজমেন্ট 
আবার একটি পে লাবকমিটি বসিয়েছেন 
আজ তিনমাস হয়ে গেল। এট দীর্ঘ 
দিন যাবত এয়া কোন রিপোর্ট পেশ 


করছেন না, উপ্রন্ধ দরকারী নীতিও 


কার্যকরী করছেন না। আজ আমলা" 
ভান্রিক প্রশাসন বাসফপ্ট সরকারের 
নীতি বান্চান করার এক প্রয়াস 
চালাছেন বলে উদ্ত কর্মীদের অভিমত। 


যেহেতু এই কমীঁদের ইউনিয়ন সরকার , 


লমর্থক দেইহেতু কোন আদ্দোমন 
নি 


দর্পণ |! শুক্রবার, ১লা এপ্রিল, ৯৮৩ 


'সিনিয়রিটির ৰাজনীতি এৰং 
ত্্যাসোনিয়েশনের রাজনীতি 


অসীম সেনগুপ্ত 


কলকাতা পৌরসভার পার্সোনেল 
বিভাগের অফিসারদের পারস্পরিক 
সিনিয়রিটির বিতর্কটি নাকি বিগত 
১৯৭৯ থেকে ঝুলে আছে। অফিসার- 
দ্বে্ কার্যসুচক উপাধিগুলিকে যখন 
সংখ্যান্থচক উপাধিতে পরিণত করা হয়, 
বিতর্ক এবং প্রতিবাদের সুত্রপাত তখন 
থেকেই। প্রত্যেক স্তরেই সাফাই 
গাওয়া হয় যে, এগুলি সিনিয়রিটির 
গ্চোতক নয়, পরিচয়ের স্তোতক মাত্র; 
সিনিয়রিটি বিধিসম্মভভাবে নির্ধারিত 
হবে। আহক রেগুলেশন মোতাবেক 
অফিসারদের নিয়োগ নিয়মাহছগ করার 
অন্ত যে তালিকা কলকাতা মিউনিসি- 
প্যাল সাণ্তিম কমিশনে পাঠানো হয়ে- 
ছিল, তার অন্থমোদনপত্রে কমিশন 
পরিষার লিখে দিয়েছিল যে, পার্মোনেল 
ভিপার্টমেন্টের প্রেরিত তালিকা অম্ণু- 


প্রিয় মুন্পীদের 
"ধম পৃষ্ঠার পর / * 
ছিল, যাতে প্রিয় দাসমুন্দী বলেছিলেন, 
“মামি এবার শেষ চেষ্টা করতে 
দিল্লীতে যাব। আমাকে ওরা দলে 
নিলেও ভাল না নিলেও ক্ষতি নেই। 
মাচদা আপনি নতুন দল তৈরী করার 
ব্যাপারে এগিয়ে যান আমি দিল্লী থেকে 
ফিরে এলেই আপনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করবেন ।” 

প্রিক্ম দাসমুঙ্গী সুকৌশলে এমন 
সুত্র মাধ্যমে নিপুণভাবে খবরটা 
ইন্দিরা! গান্ধীর কাছে পৌছে দিয়ে 
ছিলেন যে, ইন্দিরা! গান্ধী তড়িঘড়ি 
প্রপব-বরকতকে ডেকে ওদেরকে দলে 
নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে 
নলেন। সেই মত কাজও হয়ে যায়। 

আপাততঃ দিদধার্থবাবু কিছুটা 
₹ ছোঁচট থেলেন। কিন্ত পিছধার্থবাবু 


* ইতিমধ্যে নতুন পরিকল্পন! নেওয়ার 
্তপ্রত্তত হচ্ছেন । 

দিদ্ধার্থবাবু খুব জোর তদবির 
করছেন রাজীবের কাছে নিঃশর্তে 
ই-কংগ্রেমে যোগ দেওয়ার জস্ত। 
রাদ্রীব গান্ধী এব্যাপারে রাজ্য কংগ্রে- 


সের কয়েকজন নেতার কাছে সিদ্ধার্থ- 


বাবুকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে মতামত 
জিজ্ঞেম করেছেন । অনেকেই লাকি 
নিদ্ধাবাবুকে দলে নেওয়ার অন্ত 
রাজীবের কাছে মতামত প্রকাশ 


= করেছেন। 


আস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্ত 
সিস্বার্থবাবু আরও কয়েক মাস অপেক্ষা 
- করবেন। না! হলে সিদ্ধার্থবাবু তার 
নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবেন 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়! গেছে। 


মোদিত হলেও তার ক্রমিক পর্যন্ত 
মিনিয়রিটির সুচক বলে গণ্য হবে না। 
২১১৮১ তারিখে ওঁ “পর্যায়ক্রমে 
সকলের চাকুরী আইনাহগ করে 
সকলকে বিজ্ঞাপিত করা হয়। 
নিয়োঙ্জন বিভাগের বিশেষ উপ- 
মহাধ্যক্ষের প্রচারিত পার্সোনেল 
বিভাগের অফিমারদের সিনিয়রিটির 
খসড়া তালিকার বিরুদ্ধে (ষ1 পুরাতন 
ভালিকারই অবিকল পুনরুক্ি ) দুইজন 
অফিমারের আপত্তি সম্পর্কে বিশেষ 
উপমহাধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, 
যেহেতু এ ব্যাপারে তখন পর্যন্ত কোন 
নিদ্বাস্ত নেওয়া! হয় নি, অতএব 
অভিযোগ কা আশঙ্কার কারণ নেই। 
শঙ্কিত ব্যক্তিরা হয়ত আশা. করে- 
ছিলেন যে, দিন্ধাস্ত নেওয়ার আগে 


তাদের জানানো হবে। কিন্ত আজ. 


পর্যন্ত কিছুই জানানো হয় নি। অনেক 
টালবাহানার পর মিনিয়রিটির ব্যাপারে ৫ 
আসোসিয়েশনের অভিমত চাওয়া 
হয়। তাও যখন পেটোয়া লোকদের 
অনুকূল হল না তখন ফাইল পাঠানো 


হল ফিনান্দ এবং আাকাউন্টস. যায় 


বিভাগের অভিমতের জন্ত | পার্সেনেল 
বিভাগ হওয়ার আগে ফিনাহ্স এবং 
আাকাউণ্টস বিভাগই পিনিয়রিটির 
ব্যাপারে অভিমত দ্বিত। দীর্ঘ চার 
মাস ফাইল সেখানে পড়ে থাকলে! 
অর্থাৎ বিধিসন্মত রিপোর্টের বিরুদ্ধে চাপ 
সৃষ্টি করা হল । 

পৌরনসফিসান্-মহল থেকে দান! 
গেল যে, আ্যাকাউণ্টদ বিভাগের 
অভিম্তকে প্রভাবিত করার স্নেক 
চেষ্টা করেও সিনিয়গিটি নির্ধারণের 
মোদ্দা প্রচলিত রীতিগুলিকে অস্বীকার 
করা যায় নি। প্রকাশ ঘে, আযাকাউপ্টন্‌ 
বিভাগকে রিপোর্ট দিতে বল! হোক 
বলে কমিশনারকে নোট দিয়েছিলেন, 
আর কেউ নয়, স্বয়ং মাদতুতো। ভাই, 
নিয়ামক অফিসার। 

' কমিশনারের অবস্থা নাকি একটু 
অন্বস্তিকন্সপ। কেননা, একটা তথা- 
কথিত পিনিয়রিটি তালিকা নাকি এই 
আপত্তি বিচারাধীন থাক কালেই 
হাঁতে হাতে কর্তাদের দিয়ে সই করিয়ে 
নেওয়া হয়েছে নিয়ামক অফিসার এংং 
ভার মাসতুভো। দাদার স্বাক্ষরের 
দৌলতে । এই মাসতুতো| দাদাটি 
বছরখানেক হ’ল তার দ্বীকৃত 
পিনিয়রকে ডিঙিয়ে অন্ত বিভাগে 
পদ্বো্নতি পেয়েও পার্সোনেল বিভাগের 
ব্যাপারে মাতব্বরি করে ঘাচ্ছেন। 
ভিডিয়ে হাওয়ার খেসারত দ্বরূপ সিনিয়র 


ভদ্রলোৌককে মালে ১২: টাকারি বিশেষ 
ভাতা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই 
কারচুপির কথা ফাস হয়ে খাওয়ায় 
তার উত্তাপ অফিসার্স আসোপিয়ে- 
শনের কর্মকর্তা নির্বাচনেও প্রতিফলিত 
হয়। বর্তমান কর্ম পরিষদের প্রার্থীদের 


বামক্রণ্ট প্রার্থী বলে অভিহিত করে 


প্রাক্তন কমিশনার এবং দুম্ন বিশেষ 
উপমহাধ্যক্ষের খাস কামরায় ভাকিয়ে 
অধস্তন অফিসারদের উপর চাপ ত্র 
করা হয় যাতে তারা এই প্যানেলে 
তোট না দিয়ে কর্তাদের প্যানেলে 
ভোট দেন। এ ধরনের বে-আইনী 
কাজের মুখের মত জবাব অফিসারের! 


ব্যালটের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন । 


কর্তাদের প্যানেলের নামৃহিক ভরাডুবি 
হয়েছে এবং সেহধন্ত করিতকর্মাটি পর্বস্ত 
নির্বাচনে পযৃত্িত্ত। সিনিয়রিটির মেকি 
দ্রাবিদারেরও একই দশ] । 

ব্যক্তি ন্বার্থপিদ্ধির প্রষ্াপন্রূপ বর্ত- 
মান কর্মপর্ধিষদ ছুই সেহধন্যের 
সাশ্রতিক বেতনবৃদ্ধি এবং স্বীকৃত 
সিনিয়রকে ডিঙিয়ে জুনিয়রের 


, পদোন্নতির ঘটনা দুটিকে তুলে ধরে। 


নিয়ামক অফিসারদের ঘর থেকে 


আ্যাকাউন্টস্‌ রিপোর্টে বিঘোষিত . 


সিনিয়র ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ চালান হয় এবং লড়াইটা 
শেষ পর্যন্ত প্রশাসন বনাম বর্তমান 
কার্ষকরী সমিতির লড়াইয়ে দাড়িয়ে 


| 
সিনিয়রিটি সম্পর্কে ফিনান্দ এবং 
আযাকাউন্টম্‌ বিতাগের চূড়ান্ত অভিমত 
এক মাসেরও বেশী কমিশনার মহো- 
দয়ের হাতে বলে জানা গ্রেল। এই 
অভিমভের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি 
বিচারাধীন থাকা কালে এই ব্যাপারে 
ভুল বুঝিয়ে বিশেষ উপমহাধ্যক্ষের 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি কোন কাগজপত্রে 
কর্তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে থাকেন 
তাহলে তা’ অভিদন্ধিযুলক চক্রান্ত 
এবং বে-আইনী। এমন চক্রাস্তমূলক 
কাজের সংশোধন কর্তাদের করতেই 
হবে, নতুবা ব্যাপার অনেকদূর গড়াবে 
বলে জানা গেল। ' 


পুর্টোরিকো 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

হওয়াকে মাফিনীর! স্বাভাবিকভাবেই 
ভাল চোথে দেখছে না। কি করে 
পুর্টোরিকোকে আরো ভালো করে 
দাসত্বন্ধনে জড়ানে! যায় এবং তার 
জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নষ্ট করে 
দেওয়া! যায়, তার জন্ত তার! সচেষ্ট । 
প্যালেষ্টাইনের যত পুর্টোরিকোর 
মাছকে দেশছাভা করার চক্রান্ত তারা 
হাতিমধ্যেই নিয়েছে। কিন্তু. সারা 
দুনিয়ার জনমত আজ ক্রমশই পুর্টো- 
রিকোর দিকে ঝু'কছে। সাভ্রাজাবা, 
ওপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণ- 
বৈষম্য, আয়নবাদ ও ফ্যাসীবাদের 
বিরুদ্ধে ছুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের 
যে নিরস্তর সংগ্রাম চলছে, পুর্টোরিকোর 
সংগ্রাম তারই একটি ধারা । এর জয় 
অবশ্তভাবী। 

‘ 


'কাহিনীকার হলেও 


| সাত | 


‘মো-চোর’ প্রত্যাশা পণ করেনি 


সমর' বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাহিনীর নতুনত্বে ও ঘটনার 
নাটকীয়তায় ‘মৌ-চোর’ ছবিটির ঘে 
মম্তাবন! ছিল, এমন কি ছবির শুরুতে 
যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, তা পরবর্তী 
দৃশ্য বিন্যাসে কষ্ট কল্পনায় ও বিসদৃশ 
কুত্রিমভায় সব কিছুই অপূর্ণ থেকে 
গেল. সুন্দরবনের ব্যান অধ্যুষিত 
এলাকায় ধু; সংগ্রহের রোমাঞ্চকর 
ঘটনাগুলি আকর্ষণীয় ঠিকই, কিন্ত 
পাশাপাশি মহাঁজনের সেই অভি- 
পরিচিত শোষণ রীতির কামাতুর ভঙ্গী 
ক্লান্তিকল্প উপস্থাপনায় ছবিটিকে আর 
পাঁচটা সাধারণ ছবির উর্ধে নিয়ে যেতে 
পারে নি। গ্রামীণ পরিবেশে নায়িকার 
শহুরে চালচলন, কথাবার্তা, বেশভৃষা! 
এতই কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট যে চরিত্রটি 


।_ মনে ফোন আবেদনই রাখে না। এ 


দোষ শিল্পীর নয়, দোষ অবশ্যই 
কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পরি- 
চালক সলিল সেনের। সলিল সেন 
কাহিনীর 
পেয়েছেন অরিন্দম নাথের কাছ থেকে 
এ তথ্য পাই ছবির পরিচগ্পলিপিতে । 


,  মৌলী ও বাউলীদের জীবন ও. 
ক্রিয়াকাণ্ড 


নিয়েই একটি সুন্দর 
নাটকীয় সংঘাতপূৰ্ণ ছবি হতে পারত। 


মোজাকথায় 
২য় পৃষ্ঠার পর 

সমাদম পঞ্চায়েতী নির্বাচনের 
মুখে ঘরিদ্রের নারায়ণ রূপী পশ্চিম- 
বঙ্গের যার্কসবাদী ফ্রণ্ট সরকার তাতের 
ওপর ট্যাক্স বসিয়ে ( তা সে ঘতই কম 
হোক্‌ মা কেন) এবং রড়ীন টি তিকে 
করমুক্ত করে মে মৌলিক নীতিকে 
বিসর্জন দিলেন, অতঃপর তাদের 
বিসর্জন দেবার মত কি রইলো? 
মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ইং- 
কংএর সমগোত্রীয় রূপে প্রমাণ করে 
দিয়ে বাহক্রণট ইংকহ্‌কে যে “নিউ 
লীগ, অব, লাইফ” পাইয়ে দ্বিলেন, 
তার বেশী কি আর তার! প্রত্যাশা 
করতে পারতো? এদের অত্যুচ্ডাসের 
কারণট1ও সেখানেই? 

স্ব্রতর ছাত্র-ব্রিগেভ ও সোমেনের 
যুবশত্রিগেভ ভেঙ্গে দেওয়ার হঠাৎ 
সিস্বাস্ত গুলিও এ হঠাৎ-পুলক সপ্তাত! 
অবশ্য, এ সব ব্রিগেভ-ভাঙ্গার সিত্াস্ত 
বা দোষণ! এদের কোন নতুন ব্যাপার 


নয়-_আসলে সবই 'ইনটেক্ট' থাকবে,, 


তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের যৃথে প্রাপ 
সুবর্ণ স্থঘোপটাকে যতটুকু কাজে 
লাগানো যায়, অন্ততপক্ষে মাস 
দুয়েকের জন্য নিজেদের মাথা ফাঁটা- 
ফাটি স্থগিত রেখে যতটা বা লাভবান 
হওয়া! যায় ততটাই এদের মোট! 
লাত। কিন্ত প্রশ্নটা হলো, এ মমস্ত 
ভাগ-বাটোয়ারায় প্রিয় দাসের প্রত্যাশা 
কতটুকু? 


কিন্তু তা বুঝি বাংলা ছবির পরি" 
চালকদের অভিপ্রেত নয়। তারা চান 
নাটকীয়তাকে অতি নাটকীয় করতে 
এবং তা প্রচলিত ছকের মধ্যে রেখেই 
ছবির দৈর্ঘ সাধারণ দর্শকের চাহিদার 
মাপে রাখতে | এতে থে ছবিটি শেষ 
পর্যন্ত রস্ভঙ্গ করে, সেদিকে দুই দিতে" 
তাঁরা ফুত্সৎ পান না। সলিল সেনগ 
এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু সত্যিকথা 
বলতে কি--সুচনায় ছবিটি আশ্চর্য 
রকম উজ্জল মনে হয়েছিল, পরে মেট! 
ক্রমেই বিবর্ণ ও ব্রন হয়ে পড়ে। | 
রঙীন ছবিটির ভিত্রগ্রহণে সৌমেন্মু 
রায় তার সুনাম অঙ্কুর রেখেছেন। 
গীত রচনা ও সংগীত পরিচালনায় 
নলিল চৌধুরীকে মনে হুল, ভিনি 
নিঃশেধিত হয়ে এসেছেন। নায়কের 
ভূমিকায় নিপন গোস্বামীর অভিনয় 
চলনমই হলেও ডাবিং-এর দোষে তার 
মুধের সংলাপ শুনিয়েছে বিসদৃশ।. 
নায়িকা চরিত্রে খুশী মুখার্জীকে দেখে 
মনে হল, ভার ভবিষ্যৎ আছে। 


মহাঙ্গনন্ূপে অজিতেশ ব্যানার খন 
অভিনয় গতাহগতিক। কালী: 
ব্যানার, বরুণ দাশগুপ্ত, নীলক 
সেনগুপ ও গীতা দে'র অভিনয় নজরে - 


পড়ে। 


পুলিশ লক- আপে 
১ম পৃষ্ঠার" পর 

সম্প্রতি এরকম একটা কেসের - 
খবর জানা গেছে। ২৩ মার্চ মাঝরাতে 
দক্ষিণ কলকাতার কেওড়াতল! 
শ্মণানের নিকটস্থ যতীন ঘাস সেতুর 
উপর ছু্দল সমাঞ্জবিরোধী ব্যাপক 
বোমাবাজি করে, পাইপগান থেকে - 
গুলিও ছোড়ে । এরপর নিউ আলিপুর ' 
থানার পুলিশ গিয়ে বাস্তহার] বাজারের 
কাছ থেকে ১৪--২০/২২ বছর বয়সী. 
বেশ কয়েকটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। 
কানাই সাহা (২০)কেও পুলিশ গ্রেধার 
করে। হদিও এলাকার সব লোকের « 
মতেই কানাই অত্যন্ত গরীব হলেগু 
সৎ ছেলে,কখনও মারামারি করে না। 
পুলিশ এদব না শুনেই কানাইয়ের 
নামে খিধ্যে মামল! সাঙ্গায় ও নিউ 
আলিপুর থানা লক আপে হথেচ্ছ . 
অত্যাচার করে। পরের রাজে 
কানাইকে নিয়ে পুলিশ এ এলাকায় . 
আবার আসে, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করার জন্ত। তখন অনেকেই দেখেন 
দে নির্যাতনের ফলে কানাই সাহ! : 
হাটতে পারছিল না। স্থানীয় অধি- 
বাদীরা এলাকায় লমাজবিরোধীদের 
দৌরাত্ম্য বন্ধের সঙ্গে লক আপে এই 
অকম নির্যাতনের জন্য নিউ আলিপুন্ 
থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের শাস্তির 
জন্ত এক প্রেম বিবৃতিতে পুলিশ 
কমিশনারের কাছে দাবি করেছেন। 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


রাঁজা বিধানসভায় নজীর ভাঙ্গার নজীর ' 


কল্যাণ ঘোষ 


এবারের রাজ্য বিধানসভার চলতি 
ঘাঁজেট অধিবেশনে নজীর ভাঙার বেশ 
কয়েবটি নজীর হৃইি হয়। এর মধ্যে 
গবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিগত ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধানসভার অধ্যক্ষ 
জ্জনাব হাসিম আবছুল হালিম কর্তৃক 
প্রাদত একটি রুলিং। সংসদবিদ এবং 
প্রবীণ সাংবাদিকদের মতে এই রুলিং. 
কুচহ্নিত হয়ে থাকবে এঁতিহাসিক কুলিং 
হিসাবে । কেননা এই প্রথম বিধান 
লতার অধাক্ষ তার পূর্বস্বরী কর্তৃক 
প্রত রুলিংকে “ছুঃখজনকণ? (Unfor- 
82186) বলে উল্লেখ করে নতুন্‌ 
কুলিং দিয়ে এক অনন্ত নজীরের সি 
করলেন। 

চলতি বাঁজেট অধিবেশনে বিরোধী 
দল, বিশেষ করে ই-কংগ্রেস দলের 
কতিপয় পরিষদীর় সদন্তের অভব) - 
্দাচরণ সমস্ত প্রকার নজারকে ছাড়িয়ে 
হায়। বিধানসভা ভবনে সুখ্যযস্্রীর 
আন্ত নির্দিষ্ট কক্ষের প্রবেশপথ অবরোধ 


কর! এবং গনৈক ইরাকি 
ফেলে দেবার চেষ্টা-এক কুনজীর ছাড়া 


, আর কিছুই নয় । 


চলতি বাজেট অধিবেশনেই 
বিরোধী পক্ষের ছুজন সদ্স্তকে অধ্যক্ষ 
বিধানসভার চলভি- অধিবেশনের 


মেয়াদ পর্যস্ত বহিষ্কার করেছিলেন। ' 


পরে অবশ্ত অধ্যক্ষ বহিষ্কারাদেশ 
প্রত্যাহার .করে নেন।' এই ছুজল 


- অন্ত হলেন ই-কংগ্রেস দলের ' সুনীতি 


চট্টরীক্জ এবং এস ইউ সি আই বিধায়ক 
দেবপ্রনাদ সরকার | এদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ যে, অধ্যক্ষের সতর্কবাণী 
উপেক্ষা করে এরা সভার কাজে 
ইচ্ছাকৃতভাবে বাধার স্ব করছিলেন । 


বিধানসভার একই অধিবেশনে - 


দুজন সদন্তকে বহিষ্কার. করার কোন 
পূর্বতন নজীর নেই বলে বেশ কয়েক- 
জম প্রবীণ বিধানসতা সদশ্ত মন্তব্য 
করেছেন। বিধানসভার প্রবীণ 


'কমীদের কয়েকজন একই মত প্রকাশ 


'করেছেন। 


ই-কংগ্রেস দলের সদ দের 
আচরণ বিধানসভার চলতি অধিবেশনে 
মাত্রা! ছাড়িয়ে যায়। বিধানসভার 
অভ্যন্তরে এদের আচরণ দেখলে মনেই 
হবেনা যে এরা আইন সভার সমস্ত 
এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি | বিধান- 


সভার কার্জ কিভাবে চলে দেখতে . 


প্রতিদিন বছ দর্শক আদেন। আসে 


বহু- স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর দলবেঁধে । ' 


এরা বিধানসভা সম্পর্কে কি ধারণা 
নিয়ে ফিরবেন? ঘার্দের আচরণ 
সবচেয়ে দৃষ্টিকটু তারা হলেন স্থনীতি 
চট্টগ্রাজ্জ, সত্য বাপুলি, ধীরেন সরকার । 
শাসক দলের প্রধান শরিক সি পি এম 
হলের শচীন সেন, বীরেন রায় এবং 
মহারাণী কোারের আচরণ অধিকাংশ 
লময়েই হয়ে ওঠে বেশ দৃটিকটু। এই 
প্রতিবেদকের মতে বিধানসভার 





॥ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি চিত্র 


[=] 


রঙ 


বামঞ্রণ্ট দরকার ১৯'৭ লালে দায়িত্বভার হাতে নেবার পল্পই কৃষি উৎপাষনেয় লাহিক উন্নয়ন এবং কৃষি নীতি 
গু কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে হূর্বলতর শ্রেণীর, ০85 | 


জন্য উদ্ভোগী হয়েছে। 


১৯৭৮-৭৯ সালের ভয়াবহ বন্তা এবং ১৯১-৮০ সালের অস্ততপূর্ব খর) কৃষি ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে 
দিয়েছিল । এই পরিস্থিতি সামলে নেবার আগেই ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় খর] এবং তিসেম্বরে প্রবল এক 
সাইক্লোন পূর্ব পরিস্থিতিকে আরে! বিপর্বন্ত করে ভোলে । ফলে ১১৮২ সালের থরিক ও রবিশস্তের ক্ষতি হয়। এই 
দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফমলের ক্ষতি ছাড়াও বহু কৃষি মজুর, তাগচাবী,"প্রা্ভিক ও স্বত্র চাষী বেকার থাকার 
যথেষ্ট অ-প্রত্যক্ষ ক্রযুন্ষর্তে হয়েছিল। এর মোকাবিলায় কৃষি বিভাগ কেন্দ্রীয় লরকারের সহযোগিতায় ৩১১৮০ পর্যন্ত 
বীজ ক্র, কর্মসংস্থান প্রকল্প ও কৃবিভীবীদের দাহায্যার্থে মোট প্রা ৎ*'৬২ কোটি: টাকা ধ্যর করেছে। এ ছাড়াও 
রাজা সরকার নিজস্ব বরাদ্দ থেকে মিনিকিট বিতয়ণ, সেচ ব্যবস্থা, ভূমি লংরক্ষণ ও বীজতলার জ্ন্ত ২১৫ কোটি টাকা 
ব্যয় করেছেন এবং স্বক্স মেত্রাধী কৃষি খণ দিয়েছে ১৫ কোটি টাক1। সরকারী প্রচেষ্টা ও কৃষকের দহষোগিতাক় 
১৯৮২-৮৬ সালের রবি-গ্রীন্ঘ মরস্থমের চাষের জমির জক্ষ্যমান্ত) টং রি ১৬:৪৬ লক্ষ যে তিক করে 


১৫ লক্ষ হেকটরে ছাড়িয়েছে 


প্রাকতিক বিপর্যয় এবং অন্তান্ত প্রতিবন্ধকত! সত্বেগ্ নি কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত গতি পাঁচ বছরে 


কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পন! গ্রহণ কর! হয়েছে। কুষকদের বীজের চাহিদা যেটানোর জন্ত গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বীজ কর্পোরেশন ॥ অ্ফলদ্বায়ী গবেষণার ফল সরাসরি জমিতে প্রয্বোগ করবার জন্ত স্থাপিত হয়েছে ভাইল/ও 
ফাসিং রিসার্চ স্টেশন । রাজ্যের *টি কষিজ আবহাওয়। অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে ৬টি আঞ্চলিক উপযোগী গবেষণ। 
কেন্দ্র । চাল, গম, ভালশত্ত ইত্যাদি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনে উন্নতূপস্ধতি প্রয়োগের.জন্ত ৬টি বৃহৎ কষোভিটি রিসার্চ 

স্টেশন গঠিত হয়েছে । ১৯৭৯ সাজে চালু হয়েছে শহ্বীম। প্রকল্প । বর্তমানে বোরে] ধান,ও আলু এর আওতায় 
আন] হয়েছে। চালু হয়েছে কৃষকদের পেন্দদ্‌। ভারতে ঝি রুষরধের দিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি একটি 


এতিহাসিক সেন! । 


আই, সি, এ নং-_২৬৪৪ 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 





Cd 


সম্পাদক__হীরেন বস্থ 


অভ্যন্তরে বিধানসভ] স্স্তদ্বের আচরণ 
* অম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি বেঁধে 
দেয়! প্রয়োজন । সংসদীয় গণতঙ্ের 


স্বার্থেই তা আবশ্যক । 
চঙতি অধিবেশনের আরও একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা] হল অধিবেশন 


চলাকালে মন্ত্রীদের সভায় অনুপস্থিতি ।' 


এ বিষয়ে বিরোধী পক্ষ বারংবার 
অধ্যক্ষের দৃষ্টি আবর্ষণ : করেছেন। 
অধ্যক্ষও এ বিষয়ে তার ক্ষোভ গ্রকাশ 
করেছেন এবং পরিষদীয় মন্ত্রীকে 
বলেছেন, 'কই মন্ত্রীদের ভাকুন। 
বাক্রন্ট সরকারের মক ীদের কাছ থেকে 
এটা আশ! করা বানা) এটা যদি 
কংগ্রেস জমানা হত তাহলে কিছু 
বলার ছিলনা । প্রতিবেদকের মতে 
মন্ত্রীদের এই জাতীয় পাইকারী হারে 
অঙুপৃস্থিতিট! বিধানসভা অবমাননারই 
সামিল। বর্তমান শাসক দ্বলের পক্ষে 
বিধানসতায় কোরাম ন! হওয়াটা 
আরও লজ্জাজনক ঘটনা । 

বিগত ২৫শে মার্চ বিধানসভায় 
দর্শক গ্যালারী থেকে ই-কংগ্রেস 
নামধারী কতিপয় যুবক কর্তৃক স্লোগান 
ধেবার ওটনাটাও এক কুমজীর' হয়ে 
ইল । একমাত্র ১৯৬৯ সালে বিহ্ুধ 
পুলিশ বাহিনী উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ 
করেছিল বিধানসভা। কক্ষে । এছাঁড়। 
এই জাতীক্ক ঘটন! আর ঘটেনি। 
ঘটেছে গত ২৫শে মার্চ। উক্ত যুবকদের 
সেই দ্বিনের বিধানসভা চলাকালীন 
দমর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। বিধান- 
দতা সচিবালয়ের উচিত প্রতিটি 
দর্শকের কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত 


 মুচলেখ। নেওয়া যে, গ্যালারী থেকে 


ডারা ভার কাজে কোন রকম ভাবেই 
বাধার ছুটি করবেন না করলে 
তাদের শাভি:হবে। 

বাজেট অধিবেশনে সরকারের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচন! 
হবার কোন পূর্ব নজীর নেই। এবার 


তা হুয়েছে। আর সেই অনাস্থা 


প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলার 
গ্রাকালে আর এস পি দলের অমসেন্স 
রায়ের আন! একটি সংশোধদী 
গ্রন্তাবকে কেন্দ্র ‘করে অধ্যক্ষ হাসিন 
আবদুল হালিম ষে রুলিং দেন তা 
এঁতিহাসিক ক্ষদিং Dia চিনি 
হল। 

অমনেন্ রায় তার প্রস্তাবের পক্ষে 
১৯৫৯ লালে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 
আশুতোষ মল্লিক কর্তৃক প্রদত্ত এক 
রুলিং-এর উল্লেখ করে বলেন যে, যদ্দিও 
অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
আস্বাপ্রন্তাব আনাট! বিধানসভার 
রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ, কিন্তু ১১৫১ 
সালে বিধানসভার অধ্যক্ষ শংকরদাস 
ব্যানাজীর বিরুদ্ধে তৎকালীন বিরোধী 


- Price "60 08155 


দলের জ্র্যোতি বসু প্রমুখের? যে অনাস্বা , 
প্রস্তাব আনেন তার বিরোধিতা করে 
আস্থা প্রস্তাব আনেন বিজয় সিং 
নাহার । উভয় পক্ষের বিবৃতি শোনার 
পরে বিজয় সিং লাছারের লংশোধনীটি . 
গ্রহণ করে উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মপ্িক 
কলিং দেওয়ার ফলে বিরোধীদের আন 
অনাস্থা প্রস্তাবটি আম্বা ভোটে 
পর্যবসিত হয়। 

অমজেন্দর রায় এই নজীর তুলে 


অধ্যক্ষকে বলেন যে, এবার তার আনা . 


, প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কি হবেন! সে 


বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তিনি, 
অধ্যক্ষকে দিলেন। অধ্যক্ষ একে একে রখ 
বিরোধীদের বক্তব্য শুনলেন. সুব্রত 
মুখাজীঁতে| এই কলিংকে তুল রুজিং 
বলে উত্লেখ করে বলেই বসলেন খে, 


একট] তুল কখনোই আরও একটা 


ভুলের জন্ম দিতে পারেন1। জয়নাল 


আবেদিন কিন্তু বদজেন তৎকালীন 
কংগ্রেস/নেতার বে সিঙ্ধান্ড নিয়েছেন ' 
আমি তার দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যেতে 
চাইন]।, | 


এয়পর অধ্যক্ষ হাদি আব 
হালিম তার ক্ষনিং-এ বললেন যে, * 
অমলেজবাবু যে রুলিং-এর নজীর 
দেখালেন সেই কুলিং চুর্ভাগ্যঙ্জনক 
রুলিং। তিনি অমলেন্জ রায়ের আনা 
সংশোধনী বাতিল করে দ্বিলেন। এই 
লিংকে বিরোধীপক্ষ ও শাসক দলের 
সদস্যর! টেবিল চাপড়ে স্বাগত জানা- 
জেন। বিরোধীপক্ষের স্বাগত জানাবার 
কারণ সংশোধনী বাতিল হয়ে বাওয়। 


এবং শামক ভবের স্বাগত জানাবায় 


কারণ এভদিনকার একটি অবষাননা - 
কর রুলিং-এর পরিসষাগ্ডি। 

বিধানলভার এই বাজেট অধিবেশন 
চলবে মে মাল পর্যস্ভ। হয়ত আরও 
অনেক নতীরের আটি হবে । 


নিএস টি নি 


" ৯ পৃষ্ঠার পর. ৃ্‌ 


তেল খায় এবং এগুলিকে নাকি গছিয়ে 
দেওয়া হয়েছে 


ৰে ১৪০টি বাস বিক্রয়ের অন্ত 


' টেগার ডাক! হয়েছে সেগুলির বিক্রয় 


অবিলম্বে বন্ধ করা হোক এবং বিশেষজ্ঞ 
সংস্থা দিয়ে পরীক্ষা করা হলেই সমস্ত 
কারচুপি ধর! পড়ে যাবে। 


“জন্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য এছুরচন্্র য়োভ, কলিকাতা-৬ খেকে সুন্রিত এবং দর্পণ কারধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা৷ ১৩ থেকে প্রকাশিত। 





এধ্যবট 


৪ রাজনৈতিক কৰ্মী 
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গঞ্চায়েত নিবঁচনের ব্যালট 
গেগার বাইরের গরমে ছাপা হচ্ছে 


সৱকাৱী ছাপাখানার কমীদের 
সম্পকে তুল বোঝানে! হয়েছে 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যালট পেপার 
ছাপার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে একদল 


' আমল] এখনও তুল বুঝিয়ে চলেছেন। 


করেল, শাসকদের এর মধোই 
পঞ্চায়েত সমিতি ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
ব্যালট পেপার ছাপার কাজ শুরু করার 
জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেওয়া! 


হয়েছে। . 
কিন্তু বিশ্বস্ত হৃত্রে জান! গেছে 


১ অনেক জেলা শাদক মিজ দায়িত্বে 


ব্যালট পেপার ছাপার কাজ বাইরের 
প্রেসে করাতে রাজী হচ্ছেন না। 


| কয়েকজন জেলাশাসক ইতিমধ্যেই 
" পঞ্চায়েত সচিবের কাঁছে জ্যনিয়েছেন 


ব্যালট পেপার বাইরে ছাপা হলে কি 
কি অসুবিধা হতে পারে। 
একদল স মল! নিদ্েদের স্বার্থ 


 লিদ্ধির জনা অধিকাংশ ব্যালট পেপার 


ইতিমধ্যেই বাইরের প্রেমে ছাপতে 


দিচ্ছেন | অথচ সরকারী প্রেসপ্ড'লাতে , 


সেই সব কান্জ অনেক কম খরচায় সময় 
মত ছাপিয়ে নেওয়া খেতে পারত॥ 

উদাহরণ হ্বরূপ বল] যেতে পারে 
প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য যে-দব সরকারী 
বই সরবরাহ করা হয় তা এখন পর্যন্ত 
ৰাইরের প্রেস থেকে ছেপে ছাত্রদের 
হাতে সময়মত পৌঁছয় নি। 

কিন্তু এই সব কাজ সরকারী ছাপা- 
খানায় দিলে ঠিক সময় মত বই ছাত্র- 
ছাত্রীদের হাতে. পৌছে দেওয়া ফেত, 
বলে সরকারী ছাপাধানার কর্মী ও 


_, আফিসারর1 মনে করেন। 


বাজেট অধিবেশনের সময় কর্মী 
দের দাবীদাওয়া নিয়ে কিছু লোক, 
আন্দোলন করেন, কিছুক্ষণের ভন্ত 
কাজও বন্ধ হয়। কিন্ত পরে আবার 
ঠিকমত কাজ শুরু হয়ে ধায় 

জানা গেছে কয়েক শ্রেণীর কমর 
বেতন কাঁঠাযোর বৈষম্য দেখা দিয়েছে 
নতুন পে-কমিশনের রায়ের ফলে। 
এই নিয়ে ক্ষার! প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ 
দেখাচ্ছেন অনেক দিন ধরে। কিন 


"এর: কোন প্রতিকার না হওয়ায় বাজেট 


অধিবেশনের সময় প্রতিবাদ স্বরূপ 
কয়েক ঘণ্টার জন্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়। 
পরে বাণিজ্া দৃ্যরের অফিসারর! ভাড়া- 
তাড়ি বিবে5ন1 করার আশ্বাস দিলে 
পণশুগোদ মিটে যায় কা জও ঠিকমত. 
বের হয়ে যায়। 

এই ঘটনাটাকেই ফুলিয়ে ফালিয়ে 


-কিছু আমলা মুখ্যমন্ত্রীর কনি তারী 


করেছেন যে, সরকারী ছাপাথানায় 
পঞ্চায়েত ব্যালটের কাজ দিলে ঠিকমত 
বেরোবে না। তাই কাজ বাইরের 
প্রেমে দেওয়া হোক । 


কিন্তু রাজা সরকারের কলকাতার 


বুকে ছুটি বড় প্রেম আলিপুর ও নার- 


১ কেলডাায় অধিকাংশ কর্মচারীই, সমস্ত 


সরকারী কাজ বিশেষ”করে ব্যালট 
পেপার, বাজেট, এসেমব্রী প্রসিভিংস 
প্রস্তুতি.কার্জ এ পর্যন্ত খুব যোগ্যতার 
সঙ্গে করে এমেছেন। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





 বধ্যবর্ণ নির্বাচন 


' ইন্দিরা কংগ্রেস ধছল মে করছে 
হতে চলেছে। 
কারণ প্রধানযনত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছুটি 
নির্দেশ । লৌকসভার অধিবেশন শেষ 
হওয়ার সজে সঙ্গে দলীয় এম-পি-রের 
নি নিজ এসাকয়ি গিয়ে ব্যাপক হারে 
ঘনকঙ্গ্যাপমূলক কান্ধ ও ভোটারদের্‌ 


. দজে যোগাযোগ করতে প্রধানমন্ত্রী ও 
ই-কংগ্রেস দলের সভানেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী দির্দেশ দিয়েছেন। 


দ্বিতীয়তঃ শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যের মৃখ্যমনতরীদের ডেকে 
বলেছেন গ্রামের গরীব মাজধের 
উপকারে লাগে এমন প্রকল্পগুজিয় কা 
ফ্রুত সেরে ফেলুন এবং দলীয় এম এম 
এ দেরকে বলুন, নিষ্ নির্বাচন কেন্দ্রে 
গিয়ে ভালেভাবে কাজ করতে এবং 
শুনতে । . 
"এই নির্দেশ পাবার পরই ই-কংগ্রে- 
সের বেশ কিছু মেত], মনে করছেন 
শ্রীমতী গান্ধী মধ্যবর্ত নির্বাচনের জন্য 
দলকে 'তৈরী করছেন। চারি 

ইতিমধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর গোয়েন্দা 
ঘগ্তর বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এই মুহুর্তে 


১ নির্বাচন হলে ফলাফল কি হতে পারে 


তার লু সন্ধান নিতে শুরু করেছে। 
তবে এবার শ্রীমতী গান্ধী শুধু গোয়েন্দা 
দপ্তরের রিপোর্টের ওপরই তার সিদ্ধান্ত 
চুড়ান্ত করবেন নাঁ। কারণ সাভাতর 
সালের নির্বাচনের ব্যাপারে গোয়েন্দী 


ঘগ্তরের কথা খানে প্রত গান্ধীর 
ভরাডুবি হয়েছিল । 
গোয়েম্ব। দপ্তরের বাছ-সব কি- 
সায় ছাড়াও শীধতী গান্ধী বিভিন্ন 
রাজ্যে তার বিশ্বস্ত রাজনৈভিক সংকমাঁ 
ও আমলাদেরকেও জনমত যাচাই 


নিবাচানের জন্য ইন্দিরা গান্ধী গোনেন্দ। মাধ 
দিয়ে জনমত যাচাই করছেন 


করার ভার দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সাজে 
খবর পাওয়া গেছে। 

সবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যাপারে 
গ্রমতী গান্ধী এখনও পর্বস্ত মহ্ইিসভারি 
সমস্ত অথবা ঘলের অন্কান্ত কর্মকর্তাদের 
শেষাশ পৃষ্ঠায় 


লোকঘা নির্বাচনের ব্যাগারে 
ইন্দিরা গান্ধী এন টি দার এবং 


প্রধানমন্ত্রী শীম়নতী ইন্দিরা গান্ধী 
এখন অঙ্কের মুখ্যমন্ত্রী এন, টি, রাম! 
রাও এবং তামিলনাড়,র সুখামস্্ী এষ 
জি রামচন্্রনের সঙ্গে লোকপভার 
আসনের ব্যাপারে দূত মারফৎ কৌশলে 
আলোচন! চালাচ্ছেন বলে বিশ্বস্ত সন্ধে 
খবর পাওয়া গেছে। . 

মধাবতঁ নির্বাচনের খবর বাজারে 
এখন খুব চালু। এ খবর একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়! যায় ন1 ৷. কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপীরট) 
অনেকটা নির্ভর করবে 'অন্ধ এবং 
তাধিলনাড়,র ছুই আঞ্চলিক শাসক 
দল ও তাদের মুখ্যযনত্রী যথাক্রমে এন টি 
রামারাও এবং এম জি রামচগ্দ্রনের 
মতিগতির ওপর । 


এন জি ঘারকে তজাছে চাইছেন 


দক্ষিণ ভারত শুধু তামিলনাড়, বাদ 
দিয়ে ভ্রীষতী গান্ধীর দলের ছুর্ভেন্ত দুর্গ 
ছিল। এখন কর্ণাটক এবং অর্থ প্রদেশ 
যেট! দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য 
প্রষতী গান্ধীর হাতের বাইরে । 

স্বতর়াং এই মুহূর্তে মধ্যব্তা 
নির্বাচনে নামলে দয়তী গান্ধী দক্ষিণ 
ভারত থেকে অনেক আসন হারাবেন, 
বিশেষ করে অধ্বপ্রদেশে। এই মূহুর্তে 
অন্ধপ্রদেশের যা অবস্থা ভাতে ইন্দির] 
গান্ধীর দল ৪।*টির বেশী আনন পাবে 


বলে যনে হয় না। 


এ ব্যাপারটা শ্রীমতী গান্ধীরও 
জানা । ভাই শ্রীমতী গান্ধী চাইছেন 
আপাততঃ অন্ধ প্রদেশে তেলেঞ্ড দেশযের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


আসামে নির্বাচনের নামে প্রহসন 


আস্ম, পরিষদ-ও ইন্দিরার ভূমিকা সম্পর্কে আলামের সকৎ নেত! 


“আসামের নিৰ্বাচন খে এমন 
একটি প্রহসনে পরিণত হযে এবং এই 
রাজের সমস্তাকে যে নিছক দলীয় 
. স্থার্থে জিইয়ে রাখছেন শ্রীমতী ইন্দির! 
গান্ধী এটা আমর! অনেক দেরীতে 
বুঝতে পেরেছি”_-একথা স্বীকার 
করলেন শ্রীশরৎচন্দ সিংহ কলকাতা 
বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক বৈঠকে । 

আসামের প্রান মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীসিংহ একজন প্রথম সারির স-কংগ্রেস 
নেতাই নন, আসামের বাম ও গণ- 
তাঁছিক মোর্চার অন্যতম প্রধান 
উদ্ভোক্ত!। অনেক মূল্য দিয়ে শ্রাসিংহ 
এবং তার সহযোগীর! শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর আসল স্বরূপ বুঝতে পেরেছন। 


“জ্রমতী গান্ধীর কাছে দেশের সংহতি, 


এঁক্য "অথবা হরিজন প্রীতি সবই 
মুখের ক্থা। আদলে কি করে দলের 
তথা নিজের পরিবারের গর্দীর 


নিরাপত্তা বজায় রাখা ধায় সেটাই ওঁ গর 
কাছে প্রধান । ওর ষা কিচু পরি 
করন। এবং কার্ষপদ্থতি ভা সব এই 
মতলবে একথা শ্রীসিংহ পরি বুঝে 
ছেন। পেন্ট . তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
সকংগ্রেস নেতাদের. - যত শ্রীমতী 
ইন্দিরা 
করার কথ! চিন্তাও করতে পারেন 
না। দুই-কংগ্রেসের মিজমের প্রস্থ 
উনি বলেছেন ঘে চন্দ্র ও সুর্য অংলুধ 
হয়ে 
স-কংগ্রেস ও ই-কংগ্রেসের দংযুক্ত 
হবে না। শ্রসিংহ বলেন যে, যেহেতু 
দীর্ঘঘিন রাষ্রপতি শাসনে 
আদামের কোন সমস্তারই সমাধান 
হয় নি তাই একটি নির্বাচিত সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হলে মূল সস্তার সমাধান 
হওয়ার সম্ভাবম) রয়েছে একথা 


. বিবেচনা করেই তার নির্বাচন চেয়ে- 


গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ , 


যেতে পারে, কিন্ত আসামে 


+ থেকে ' 


ছিলেন ) কিন্তু এবস্থা যে তিমিরে সেই 
ভিমিরেই রয়ে গেল। 

ভোটের বেশ কিছুদিন আগে 
থেকেই রাজ্যপাজ শ্রীপ্রকাশ 
যেছরোন্ছার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে গোটা 
সরকারী প্রশাসন ঘন্রকে কাঙ্গে 
লাগানো হয়েছে যাতে আসামে একটি 
ই-কংগ্রেস সরকার. প্রতিষ্ঠা করা খায়। 
কতটা মিলন্জ ও বেপোরোয়া ভাবে 
সরকারী ষহ্কে ই-কংগ্রেসের পক্ষে 


. কাজে লাগানো হয়েছে তারি একটা 


নমুনা দিলেন ্রসিহ। তিনি বলেন. 
যে আসামের নবনিযুক্ত মন্ত্রী ভঃ 
ভূমিধর বর্মণের কেন্দ্রে মোট ভোটার. 
ছিল উনমত্তর হাঁজার। এখানে 
ভোট পড়েছে মাত্র ২৬*টি। একটি 
ভোট বাতিল হয়ছে। বাকি শব 
ভোট পেয়েছেন স্বর্ণ | , এই কেন্দ্রের 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 
৯ 





১ ই-কংগ্রেম হাইকমাওড ওরফে 
ভীমভী - ইন্দির' _ গান্বী-র, নির্দেশে 
হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী প্রীরামলালকে 
পদত্যাগ করতে হুল । nt 
. জ্রামলাল অবশ্য সাংবাদিকদের 
বলেছেন যে দলের কাজে তিনি আরও 
ভালভাবে যাতে সময় দিতে পারেন 
তার জন্য এই দিকাস্ত । 
দিল্লীর রাজনৈতিক মহল অবস্ঠ 
এটাকে বিস্ছিয় ঘটন। বলে মনে করেন 
না। গুদের মতে এর পরেই রাজস্থান, 
হয়িয়ান! এবং বিহারের মৃখ্যমনতরীদের 


পাল! তারপরে হয়ত . গঞ্জরাটের . 


সুথ্যমনত্রীকে গদি ছাড়তে হবে। এদের 
“ প্রত্যেকের সম্পর্কে দলীয় সভ্যদের 
তরফ থেকে ইতিপূর্বে হাইকমাণ্ডের 
কাছে নানান ধরণের দুনীতি "ও 
ব্যর্থতার ‘অভিযোগ এসেছে । এই 
ধরণের অভিযোগ নতুন নয়, নেহাৎ, 
বেকায়দায় না পড়লে ই-কংগ্রেন 
নেতৃত্ব (কানদিন অভিযোগের গুরুত্ব 
দেন নি। . | 

"এবারে গোটা ব্যাপারটা একট! 
সথচিস্তিত, পরিকল্পনার অংশ] ইন্দিরা 
গান্ধী অত্যন্ত ধীরে এবং সতর্বভাবে 


এগিয়ে চলেছেন : একটি অস্তর্বতী, 


নির্বাচনের প্রস্তুতিতে । মুখে উনি 
বাই বলুন ন! কেন-ওর প্রতিটি 
পদক্ষেপ পরিকল্পনা মাফিক চলছে। 
নিজের ঘর সামলানোর কাজটা! এগিয়ে 
গেলেই তখন অন্ত হয়ে কথ! বলতে ব! 
পছন্দমত অজুহাত বার করতে তার 


ছলনার অভাব হবেনা । , অতীতে. 


তিনি অনেক প্রশ্নেই প্রথমে “ন!” 
বলে পরে “হ্যা” করেছেন। বিরোধী- 
দেয় সংহত হওয়ার সুযোগ উনি দিতে 
ডান না। | 
অন্ধ ওঁ কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনে তার 
একটা বড় শিক্ষা হয়েছে 'ষে দলের 
ঘরোয়া বিবাদ বেশীদ্বিন জিইয়ে রাখলে 
' নির্বাচনের মুখে অস্থবিধায় পড়তে হয়। 
সরকারী আমলা দিয়ে স্বাভাবিক 


অবস্থায় ভোটে জেতায় অনেক বাধা 


 রয়েছে। আসামে দাঙ্গার পরিস্থিতি 
তৈরী করার ফলেই দিভী ও অন্যত্র 
থেকে আন! সরকারী আমলাদের 
দিয়ে ভোট করিয়ে জে] সম্ভব হয়েছে 
ই-কংগ্রেসের পক্ষে | 
একই পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গে তিনি 
হয়ত গণ্ডগোল পাকিয়েছিলেন। 
কিন্তু এতে তার আখেরে লোকসান 
হয়েছে । আনামে উনি সামগ্রিকভাবে 
সার্থক হয়েছেন হয়ত রি "ভবিষ্যতে 


ওর শ্বরূপ, লোকে চিনে তবে তিক্ত 
"অভিনজ্ঞত্ায়--ধেমন, জেনেছে পশ্চিম- 


- বজের মায় ! 


যাদের তাবমৃতি দন্গের নভ্যুদের 
একটি বিরাট অংশ ও বাইরের লোকের 
কাছে. মোটেই উজ্জল, নয় এমন 
মুখামন্ত্রীদের এখন উনি হটিয়ে 
গেবেন। এর উদ্দেস্ত নতুন করে 
লোকের মনে ধারণা করিয়ে দেওয়! ঘে 
কেন্দ্রীয় সরকার তথা . ই-কংগ্রেদের 


অঙ্থুঙ্থত নীতিতে গলদ নেই-_ব্যর্থতার 


মূলে রয়েছেন এই স্ব মৃখ্যমনত্রী। 
তাদের নেপথ্যে নিয়ে গেলেই 
আপাতত ই-কংগ্রেসের প্রতি বীতয়াগ 
অনেক প্রশমিত হুবে। এটাই শ্রীমতীর. 
অন্থমান। 


ঠিক এই উদ্দেন্ত নিয়ে তার এক- 


কালের অত্যন্ত অহ্থগত মহারাষ্ট্রে 
মুখ্যমন্ত্রী শী মাবডুল রহমান আস্তলেকে 
রাজনীতির রদযঞ্চ থেকে আপাতত 
সরিয়ে দিলেন। তার জায়গায় নিয়ে 
এলেন প্রবীণ নেত! বসম্তদাদ! 
পাটিলকে। ও'কে সাধারণ মানুষের 
সামনে একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ এবং 


সৎ প্রশাপক রূপে পরিচিতি করতে 


পারলে মহারাষ্ট্রে নিশ্চয়“ ই-কংগ্রেমকে 
আগের চেয়ে অনেকটা শক্ত জমিতে 
ঈাড় করানো সহঙ্জ হবে । বিরোধী 
ফলগুলিকে তাহলে আরও ভালভাবে 
মোকাবিলা করতে পারবেন । 

হিমাচল প্রদেশের ' মুখ্যমন্ত্রীর 


র্ধবদল ঘতটা সহজে হয়ে গেল অস্কান্ত ' 


রাজ্যে তেমনটি হবে বলে মনে হয় না 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার দলের 
মধ্যে বিরোধীদের ঘোকাবিল! 
করেছেন। মস্তরিসভা থেকে বিদায় 


- নিতে হয়েছে কয়েকম্নকে 1 শাস্তি- 


মুলক ব্যাবস্থা বাবস্থা নিয়েছেন অন্ত 


কয়েকজন সম্পর্কে । এদিকে দিল্লীতে 


ও'র পক্ষ নিয়ে ওকালতি করার জন্য 
কয়েকজন ই-কংগ্রেম নেতা পাকাপাকি 
রয়ে গিয়েছেন । রি ৃ্‌ 


গুজরাটে দলের মধ্যকার বিরোধী 
"' অংশ এখনও শক্তিশালী নয়। একটি 


উপদল শ্রীমতী মানেক1 গা্ধীর সঙ্গে 
যুক্ত হওয়ায় জটিলতার স্টি. হয়েছে। 
হরিয়ানার মৃথ্যমস্রী ভঙ্গনলাল চোখের 
চিকিৎসার স্বন্য আমেরিকা! ঘাঁওয়ার 
মভলব প্রকাশ কবে হাইকমাণ্ডকে 
সাময়িকভাবে একটু বেকায়দায় 
ফেলেছেন। 


"সমস্ত! অবস্থ অন্য কারণে আরও জরুরী 
হয়ে পড়েছে । বারে বারে দল ভাঙ্গিয়ে 


তা না হলে হরিয়ানার. 


যর . দিনি নিজের গদী কায়েম রেখেছেন 


,সেই ভঙ্জনলাল নিশ্চয় চিরকালের যত 
জ্রীমতী গান্ধীর অন্গগত থাকবেনই এমন 
গ্যারান্টি নেই। ভঙ্গনলালের বিকল্প. 


" শক্তিকে গড়ে তোলার অস্ত স্জেন্ত 


নির্বাচনের প্রস্ততি? 


বিশেষ গ্রয়োজন রয়েছে । 
- - এআয়ারাম-গয়ারাধে”র পীঠস্বান 


+ হরিয়ানায় ডাই একজন শ্রীমতী গান্ধীর 


একেবারে খাস ভালুকের প্রন্ধা চাই 
যিনি তার বশন্বদ্ হয়ে থাকবেন। ও'র 
পক্ষে-এই প্রশ্নে সন্ত কোন পথ নেই। 


সেজন্য বাইরে প্রচার নেই কিন্ত 


হরিয়ানাতেও মুখ্যমন্ত্রীর রদবদল হবে। 
তরে কাজট1 সহজ. নয়, আর দেরী 
করলে লোকসান । 

পশ্চিমব্গে এসে শ্রীমতী মানেক! 
গান্ধী সোল্াস্থুজ্জি বলে গেলেন যে 
অস্তর্বত্ নির্বাচন হবেই হদিও একথা 


প্রধানমন্ত্রী অন্বীকার করেছেন। 
মতে ই-কংগ্রেস এমন কতকগুলি 


পদক্ষেপ নিয়েছে যা নির্বাচন প্রস্তুতির 
পর্ব বলেই ধরে নেওয়া ঘায়। উনি 
বলেন যে ্ররাজীব গান্ধী তার নির্বাচন 
কেন্দ্র আমেখীতে প্রতিটি এলাকায় 
ভোটের জন্ত এছেপ্ট নিয়োগ করেছেন । 
ইতিমধ্যে জীয়ানীব গান্ধী উত্তর প্রদেশ 
ই কংগ্রেসের নেতৃম্বানীয় কর্মীদের 


নিয়ে “কুছতহথার' 


ওর 


বৈঠক্ক করেছেন। 
এ ধরণের বৈঠক ই-কংগ্রেসে যুব কমই 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ এনে 
ই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসি 
এয ষ্টিফেন এক ঘরোয়া বৈঠকে 
অন্তর্বভ নির্বাচনের '্রস্ততির জক্ত 
সংগঠনকে তৈরী হতে বলেছেন। 
পঞ্চায়েত নির্বাচন দিয়ে তাঁর একট! 
বড় রকমের মহড়া ' হয়ে ধাবে বলে 


সফরে ' 


তিনি দলের সব কর্মীকে সংহত হতে 
বলেছেন। সাংবাদিকদের কাছেও 
তিনি এ ধরণের সম্ভাবনাকে একেবারে 
উড়িয়ে দেন নি। th 

ইতিপূর্বে নত, দলের. নেতা 
প্রীজর্জ ফার্ণাণ্ডেক্স এবং সম্প্রতি ভারতীয় 
জনতা দলের সম্পাদক: জী মারবাণী 
একই ধরণের মস্তব্য করে বলেছেন ঘে 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অবস্থা বুঝে পরে 
অন্ত স্থরে কথা বলবেন, যদিও এখন 
তিনি অস্তর্বত নির্বাচন হবে ন! বলে 
মনে কয়েন । 

এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর ধামাধর! 
“রাঞ্জনৈতিক সংবাদ্াত!”র! যধারীতি 
নানান জল্পনা-কল্পনার 
অবতারণ! করে গোট! প্রর্্ন্টাকে 
ঘুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন! 


ধরণের 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৬ 


আনাম 

১ম পৃষ্ঠার পর 

অপর প্রার্থী একজন সি পি এম ও 
একজন .নির্দদ প্রার্থী একটি 'তোটও 
পান নি! টু 


নেত্রী শ্রীমতী আনোয়ারা তৈমুরের, 
প্রতিহন্বী স-কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল 


করে দেন ভারপ্রাপ্ত রিটানিং অফিসার । 
সেজন্ত প্রায় ২:০: ভোট “বেশী” 
পেয়ে জ্রীমতী তৈমুরের পক্ষে 
“নির্বাচিত” হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। 

অনেক কেন্দ্রেই -বিনা নোটিশে 
ভোটা দেওয়ার জায়গার পরিবর্তন কর! 
হয়েছে যার ফলে বহু ক্ষেত্রে অসংখ্য 
ভোটার ভোট দ্বিতে পায়েননি। এ 
ছাড়া দাদার পরিবেশ সষ্টি করাতে 
ই-কংগ্রেসের ওপর তলার নেতার! 


বিশেষ করে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী এবং ' 


মন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরী প্রকাশ 
ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উষ্কানী দিয়ে- 
ছেন তার যথে? প্রমাণ রয়েছে৷ এরই 
স্থযোগে ই-কংগ্রেসের পক্ষে সহন্দ হয়েছে 
বেপরোয়াভাবে কাংচুপি করার । 
ঞ্রদিংহ রাজ্যপালের অপসারণের 
দাবী করে বলেছেন ঘে ইনি আসামের 
মত সমস্ত বছল রাজোর কর্ণধার হবার 
অযোগ্য ত বটেই, উনি শ্রীঘতী গান্ধীর 
একেবারে বশংবদ । আজকের পরি- 
স্থিতিতে থে' নিরপেক্ষতা প্রয়োজন তা 
এর কাছে সাশা করা বৃথা । - 
প্র্ংহ ছাড় অস্তান্য সুত্রে প্রাপ্ত 


প্রতিবেদনে জানা যায় যে নির্বাচন 


পরিচালনায় সাহাষ্য- করার জন্য দিল্লী 
ও অন্যত্র যে সব কর্মচারী আমাষে 
গিয়েছিলেন তাদের অনেকে: ঘরোয়া? 


'ভাবে বলেছেন যে ভাল করে ন' জেনে 


শুনে তারা অনেক বে-মাইনী এবং 


নীতিবঙ্গিত কান্দ করতে বাধ্য. 


ইয়েছেন। 
আহ্কে আসামের প্রতিটি সম্প্র- 


দায়ের অসংগা মাহুষ গৃহহারা। পর- 


স্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । শত 
শত শিশু অনাথ হয়ে গেছে। - 


আস্থ-পরিষদ নেতৃত্বের কাপুরুষো- 


চিত আচরণ এবং ইন্দিরা গান্ধী 
আপামে উপস্থিত থাকাকালে তাদের 
সামগ্রিকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার 
চরম সুবিধাবাদী নীতি গোটা পরি” 
বেশকে আরও জটিল করেছে | 


আঁজ আসামে শাসকগোষ্ঠীর এমন. 


একজনও নেই যিনি সকল সংকীর্ণতার 
উর্ধ্বে থেকে উদ্বান্ত ও গৃহহার1 নকল 
সম্প্রদায়ের মাুষকে আবার নতুন করে 
সুন্থ জীবনে ফিরে আদতে সাহাধ্য 
করেন । বরং অবিশ্বাস ও -বিছ্বেষের 


স্থযোগ নিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ 


আর একটি কেন্দ্রে ইকংগ্রেসের ' 


জব্বারের পক্ষে ৪৫** . ভোট বাতিল - 


চরিতার্থ করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য । 
শরীয়তী গান্ধীর' উপস্থিতিতেই বহু 
হিংসাত্মক ঘগনণ ঘটেছে, কিন্ত মামূলী al 
সহানুভূতি ছাড়া তিনি নিগৃহীত , 
যাছধকে কোন ভরসা দিতে পারেন 
নি। রর 
যারা এই দুর্যোগের মধ্যে সংকীর্ণ 
তার উতর নিজের জীবন বিপন্ন করে 
লড়াই চালিয়ে এসেছেন শ্রীমভী গান্ধীর 
কংগ্রেন ও আহ্থ-পরিষদ নেতৃত্ব অত্যন্ত 
সুপরিকল্পিত ভাবে সেই বাম গণতান্ত্রিক 
দ্বলগুজির কর্মীদের উপর আক্রমণ . 
চালিয়ে ঘাচ্ছেন। প্রতিটি অঞ্চলের 
মাস আজ তাদের কঠিন অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে এই বাস্তবকে আস্তে আস্তে 
প্রত্যক্ষ করছেল। এই অগ্নি পরীক্ষায় -- 
এ'রা উত্তীর্ণ হবেন নিশ্চয়, কিন্ত আরও 


* মুল্য দিতে হবে। 


ভঙগাতে চাইছেন 
১ম পৃষ্ঠার পর ' 
সঙ্গে লোকসভার আসন নিয়ে একট 
সমঝোতায় আপতে। যেহেতু সয়া- 
সরি এই প্রস্তাব দেওয়া! শীমতী গান্ধীর 
পক্ষে সম্ভব নয় সেই জন্য শ্রীমতী 
গাঞ্ধী' বিশ্বাসভা্গন জনৈক প্রবীণ 
রাজনৈতিক নেতাকে এ ব্যাপারে রাম 
রাওএর সঙ্গে কথা বলে বাছিযে' 
দেখতে বলেছেন। . 

অন্ধপ্রদেশ সরকার যেপব পরি- 
কল্পনা হাতে নিয়েছেন ভাতে প্রচুর 
টাকার প্রয়োজন, ঘা রাজ্যের জর, 
ভাণ্ডার থেকে মেটানো সম্ভব নয়। ' 
তাই দরকার কেন্দ্রীয় সাহাষ্য। 
জ্রীমতী গান্ধী নাকি রামারাও-কে 
ঢালাও আর্ধিক্‌ সাহায্োর প্রতিশ্রুতি 
দিতে রাজী ঘি অন্ধে কমপক্ষে 
পয়জিশটি লোকসভার আলন ইন্দিরা 
গান্ধীকে ছেডে দেওয়া হয়। 

ইন্দিরাজীর দূত নাকি রামা 
রাওকে' বলেছেন আপনার দল 
আমাদের সঙ্গে পয়ত্রিশটি আসনে প্রতি- 
দ্বন্বিতা করা থেকে বিরত থাকুক। 
আমরাও আপনাদেরকে বারোটি লোক- 
সভার আপন ছেড়ে দেব। ইন্দিরাজীর 
দূত নাকি আরও বলেছেন পি 
এব্যাপারে আপনি শ্রীয়তী গান্ধীকে 
সাহায্য করলে আমি অর্থ সাহায্যের 
ব্যবস্থা করে দেব? 

“জানা গেছে এব্যাপারে রাহারাও 
তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার 


জন্য, সময় চেয়েছেন। এদিকে 
তায়িলনাড় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আঁলো- 
চন! চলছে। শ্রীমতি গান্ধীর ঘনিষ্ঠ 
মহলের আশ]: মুখ্যমন্ত্রী রামচন্জন 
লোকমন্ত্রীর নির্বাচনে ্রমতী গাড্ধীর 
হাত শক্তিশালী ' করতে এগিয়ে 


আঁলবেন। 


মর্গন ॥ শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৩ 


মান উৎপাদন নর একদিক 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ধনবাদী 
বিশ্বের সবচাইতে ধনী দেশ। কিন্ত 
অর্থনীতির নিয়মগুলি অন্তান্ত ধনী 
দেশগুলির মত যুক্তরাষ্্রকেও রেহাই 
মেয় নি, দিতে পারেও ন!। অর্থনীতির 
কতগুলি নিয়ম প্রাকৃতিক অন্ধ শক্তির 
মতই দুর্বার, অমোঘ। ভুমিকম্প 


নিবারণের কোন 'ব্যবস্বা' নেই কিন্ত. 


_ ভূমিকশ্পের গ্রতিক্রিয়া থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্যে ভূমিকম্প নিরোধক ঘর" 
বাঁড়ি তৈরী করে, ভূৃকম্পনের রিখটার 


. মাত্রা পূর্বাহে . অনুমান করে এবং 


আধুনিক প্রকৌশলী উদ্ভাবনের যুগে 
কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত পূর্বাভাম' 
গ্রহণ করে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
প্রকোপ কমানো ঘেতে পারে কিন্ত 
ভূমিকম্প রোধ কর! যায় না। বন্ধা, 
দাবানল, ভূমিকম্প, উন্ধাপাত, এগুলি 
অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির পরিচয় দেয়। 
তেমনি' সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অর্থনীতি এমন কতগুলি অপ্রতিরোধ্য 
নিয়মের সুষ্টি করে 
প্রকোপ হাস করার 'জন্তে সামাজিক 


নিয়মবিধির কতগুলি আমূল, আঙ্ক- | 


পুিক পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। সর্বাঙ্জে ফাটল ধরা, নোনা- 
পড়া, উইয়ে খাওয়া গৃহকে যেমন 
ভূমিকম্প, অগ্্যৎপাত কিংবা বস্তা 
প্লাবন থেকে রক্ষা করা যায় ন! তেমনি 
'জংধর] কীটদষ্ট ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা 
বজায় রেখে বেকারি, দারিত্রা, কুস'স্কার, 
ইত্যাদি বোঝা! দূর করা যায় না। ' 
আমেরিকার মত স্থপরিজ্ঞাত ধনী 
দেশের পক্ষেও ধনবাদী অর্থনীতির 
নিয়সগুণ্রি হাত থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়া সম্ভব নয় কারণ গোটা ধনবাদী 
সমাজব্যবস্থাই আকার অর্থনীত্তির 


অমোঘ নিয়মগুলির  পথরোধ করার - 


মত সামর্থ্য রাখে না। আমেরিকায় 
আজ প্রায় দেড় কোটি সুস্থ কর্ক্ষম 
. মানুষ বেকার, হাজার হাজার শিল্প 
কারখানা, ব্যবসা! প্রতিষ্ঠান প্রত্যহ 
দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। বড 
বড় মাকিন ব্যাঙ্ক এখন লগ্মী অর্থের 
' পরিশোধ সম্পর্কে ভীত, দুশ্ডিস্তা গ্রস্ত, 
সুদ্রের 


অথবা অনুপস্থিত । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অর্থনীতি ক্রমশঃ উচ্চতর মাত্রায় 
সামরিক সাজসরধ্াম উৎপাদনের উপর 
নির্ভরশীল । অর্থাৎ সরকার কোবাগার 
থেকে পাওয়] সামরিক ও বেসামরিক 
অনুৎপাদদনশীল ব্যয়ের উপর (মহাকাশ 
ফেরী হান, কৃত্তিম উপগ্রহ, মহাকাশ 
যুদ্ধের প্রস্তুতি, মানুষের মত যন্ত্রমানব 
"_ নির্মাণ ইত্যাদি ) নির্ভরশীল | বিশ্বের 
সবচাইতে, ধনী দেশের সরকারও 


হার সর্বোচ্চ রেকর্ড ভঙ্গ 
করেছে। নতুন দগ্নীর উৎসাহ স্তিমিত. 


অনস্তকাল বা ীর্ঘকাদ “ধরে এ 
ধরনের অহথৎপাদনশীলঃ ব্যয়ের মাআ- 
ধিক্য বহন করতে পারে না। করতে 
গেলে অর্থনীতির অমোঘ সিয়মগ্ুণি 


নিরস্তর' সংকটের পর সংকট স্যা্ " 


করে। ফলে সরকার নড়বড়ে হয়ে 
পড়ে। ছুর্বন দেছে যেমন সংক্রামক 
রোগের বীজাণুগুলিঃ অতিমাত্রায় 
তৎপর হয়ে ওঠে, তেমনি অর্থনৈতিক 
স্থিতিশীলতা নববড়ে হয়ে গেলে 
সমাজদেহ ধ্বসে পড়ে যায়। 

আধুনিক যাকিনী সংকটের এই 
পরিব্যাপ্তি ভার সর্বাপেক্ষা উৎপাদন- 
শীল কৃষি ব্যবস্থাকেও গ্রাম করছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত বহু দশক ধরে 
কৃষি জমিতে চাষ ন! করার জঙ্বে 
আমেরিকার থামার মালিকদের ( এরা 
বলে ফার্মায় ).ভরতুকি দিয়ে এ্সেছে। 
ধনবাদী অর্থনীতির নিয়মে কুশলী, 
উৎপাদনে. যোগান বাড়ে। তুলনায় 


যে এগুলির চি 


চাহিদা না বাড়লে দ্বাম পড়ে, যায়। 


ফলে মোটা পরিমাণ পুজি এলাকসান 


পড়ে । স্থতরাং কুজভেপ্টের আমল 
থেকে মাকিন সরকার জমি চাষ ন! 
করার জন্তে (অর্থাৎ যোগান কমিয়ে 


রাখার জন্বো ) ভরতুকি দিয়ে এসেছে । 


তুলা, সোয়াবীণ, লেবু ও _ খাছশস্ত 
উৎপাদনের পক্ষে অন্তান্ত যে কোন 
প্রাচীন দেশের চাইতে আমেরিকার 
নতুন ভূমি অধিক পারদর্শী । 
ব্যবস্থাও আধুনিক যান্বিক কলাকৌশলে 
দক্ষতম।। . আমেরিকায় আবাদী 
জমির পরিমাণ পয়ন্রিশ 
একরেরও বেশী ।. গম ও চাউল বাদে 
মোটা দানার খাস্ভশস্ত, যেমন জোয়ার, 
বাজর] প্রভৃতি পশু খান্ঘ উৎপাদনে 
আমেরিক! বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য দেশ । 
শিল্পগত বৃৎকোৌশল এবং যান্বিক কৃষি 
ব্যবস্থার দরুণ মার্কিন উৎপাদনের শঁক্তি 
সামর্থ্য ছিল অতুলনীয় । 

কিন্তু প্রকৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের 
উৎকর্ষ-সত্বেও আমেরিকা আজ তার 
কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে পারছে 
পারছে না। বর্তম্নান প্রেসিভেপ্ট 
রেগন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র 
অভিনেতা, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে 
উচ্চতর পর্যায়ে প্রমোশন পাবার 
যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি। 
তিনি নির্বাচিত হবার আগে পর্যস্ত 
কৃষি ও শির উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার' সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী 


কোটি 


- গোলাগুলি, আ্যাটমবোম! 


হিডেন তিমি অন্থাক রক্ষণশীল 
দক্ষিণপদ্থীদ্বের যতই বিশ্বাস করতেন 
পুঁজিবাহী বাজারের, নিয়মগ্ুলিকে 
স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতে হবে। 
ফোমরকম সরকারী হস্তক্ষেপ করা 
চলবে না। 

তা সত্বেও এবছর ভিনি এবং ভার 
প্রশাদন কৃষি উৎপাদন সংকোচনের 
জন্তু সরকারী হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন বা নিতে বাধ্য হয়েছেন । 
রেগন প্রশাসন এবছরে মোট পর়জিশ 
কোটি একর কৃষি জমির একতৃতীয়াংশ 
বা সাড়ে এগারো কোটি একর কৃষি 
জমিতে চাষবাস না করার জন্মে 
মাকিনী খামার মালিকদের . প্রায় ১৮ 
বিলিয়ন ডলার (টাকার অঙ্কে আঠার 
হাজার কোটি টাক) ভরতুকি দিতে 
চাইছেন । তবে ভরতুকিট] অন্থান্ত 
বারের মত নগদে ন! দিয়ে, রেগন 
প্রশাসন মজুত ভাণ্ডার থেকে ছানাশশ্ত 





দিয়ে তা পুরণ করতে চান। জঙ্গি 
চাষ করা হবে না এই লিখিত চুক্তি 
করে খামার মালিকেরা উপযুক্ত 
পরিমাণ দ্বানাশস্ত বিনামূল্যে সরকারী 
মনত থেকে নিয়ে বাজারে বিক্রী করে 
ডলার উপার্জন করতে পারে। 
ইতিমধো প্রায় আট কোটি বিশ লক্ষ 
একর জমিতে চাষ না করার প্রতিশ্রুতি 
মত চুক্তি হয়েছে । 

মনে রাখতে হবে যে সার বিশ্বের 
মধ্যে যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 'দানাশস্তের 
বৃহত্তম রপ্তানীকরক । (কৃষি পণ্যের 
বিশ্ব রগ্তানীর শতকরা, 4৭ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রই করে থাকে | মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পর পর দুবছর ভালো! ফসল 


হওয়ায় খামারীরা বিপাকে পড়েছে । | 


দাম হ হু করে পড়ে "যাচ্ছে । মাকিন 
সরকারের, পক্ষে ভরতুকি দিয়ে 
কূল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
কোটি বিশলক্ষ একর জমিকে বন্ধ্যা 
করে রেখেও সরকারের হাতে ১৫ 
কোটি টন দানাশস্ত মুত রয়ে গেছে। 

অথচ বিশ্বে ক্ষুধার্তদের সংখ্যা 
কোটি কোটি। খাস আমেরিকাতেও 
প্রায় দেড়কোটি বেকার, ছুই কোটি 
অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ' এবং তিনকোটি 
নিগ্রো আমেরিকান ক্ষধার্ত। কিন্ত 
পুঁজিবাদী, অর্থনীতি তাদের জন্তে 
তৈরী 
করছে আরে! বেশী আর' থাস্শন্ত 
শেষাংশ «ম পৃষ্ঠায় . 


ভাগ | 


Re 


দি ছপণ 


॥ ভিন 


রাজা এমগোরিয়ামে গা [লিক 
(কটৱের মধ্য প্রাইভেট মেকার 


বিশেষ প্রতিনিধি 


দিল্লী ॥ টুরিস্টদের দিদ্তীতে ফেনা- 
কাটা করার ভাল জায়গা বাবা খড়ক 
সিং মাগ বা সাবেক পরিচয়ে আরউইন 
রোড। এক সারিতে তিনখান] বড় 
মত অগ্রালিকায় সাজানো আছে 
ভারতের নানা রাদ্য সরকারের এম- 
পোরিয়াম_কাশ্মীর থেকে কেরজ, 
গুজ্জরাট থেরে মনিপুর। রাঞ্যগুলির 
বিশিষ্ট এবং বিচিত্র কারুশিল্পের সম্ভার 
এই  এমপোরিয়মণ্ুলি। জনপথের 
ওপর অভি সুন্দর সেন্ট্রাল কটেজ 
ইন্ভাস্টিপ এমপোরিয়মও আছে কিন্ত 
এই প্রতিষ্ঠানটি এক সমবায় সমিতির, 
কোন সরকারে না। - 

বালুচরী হয়ত আর বেশীদিন 
পাওয়া যাবে ন! শুনে মহিচারা এই 
শাড়ীর খোজ্জড করতে যান. পশ্চিমংঙ্গ 
সরকারের, দোকান, মগ্যায়। নাগ! 
শাল বন্তুম ইত্যাদি ধারা কিনতে চান 
তার] যান নাগাল্যাণ্ড এমপোরিয়াসে । 
কর্ণাটকের কাবেরীর দরজা ঠেলে 
ঢুকলেই আন্দাজ কর] যায় যে চন্দনের 
এরকম বিপুল সমাবেশ আর কোথাও 
নেই। অষ্টধাতুর ছোট বড় মাঝারি 
যুতি বাড়ীতে সাজাতে চান ধার! তার! 
যান তামিলনাদের পুম্পুহারে ৷ 

কিছুদিন যাবৎ, দেখা যাচ্ছে কোন 
কোন এমপোরিয়ামে দামী দামী 
জিনিষপত্র সাজ্জানে। হয়েছে যাঁর প্রাপ্তি- 
স্থান হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নাম 
ইতিহাস ভূগোলে কখনো শোনা যায় 
নি। 
সোনার গয়না । 

আভ্কাল এমপোরিয়ায় গুলি ঘুরলে 
ধারণা হওয়] স্বাভাবিক. ষে' অনেক 


রাজ্েই হীরণ জহরতের অলঙ্কার হঠাৎ - 


এক উল্লেখষোগা কটেজ ইন্ভাস্‌ট্রি হয়ে 
উঠেছে সরকারী পষ্ঠপোষকতায় !. 
কিন্তু এমপোরিয়'নগুলিতে অলগ্কা- 
রাদি বিক্রীর ব্যবস্থা কিছুক্ষণ তাকিয়ে 
দেখলেই মলের ' মধ্যে অনেক গল 
জাগে। দোকানের মধ্যে আবার 
দ্বোকান-কীচ কাঠ দিয়ে আলাদা 
করা-_কেন ? যারা মণিকোঠায় বসে 
আছেন বিক্রীর দ্বায়িত্ব পালন করবার 
জন্য, ভাদের হাবভাব সরকারী কর্ণ- 
চারীদের মত্‌ নয় কেন? চেহারাও 
বংশ পরম্পরাগত জংরীদের মত কেন? 
তাঁদের অনেকের কপালে টিক! কেন, 
অন্তান্ত কাউণ্টারের লোকদের কপালে 
যখন সাধারণতঃ" নেই ? এবং তাদের 


যেমন আসামে মুক্তো বসানো 


মনে হয় নাকি | | 

একদিন এমনি এক এমপোরিয়মের 
মধ্যে গয়নার দোকানের কাচের ভিস্প্রে 
কেমের তেতর দিয়ে নজর রেখে দেখ- 
লাম সওদাগরী হয় সেখানে কিভাঁবে। 
পাথর বসানে। সোনার গয়না পছন্দ 
করলেন টুরিস্ট। দ্বাম শুনে একটু 
থমকালেন তিনি । তখন আরম হোল 
জ্হয়ীর বক্তৃতা £ সাচ্চা মাল তার, 
নিখু'ত কারুকার্য, অন্য জায়গায় এত 
কম দামে পাওয়া অসম্ভব । তবে 
টুরিস্টের সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতির বন্ধন, 
শে্ন্ত দবাষ অত থেকে কমিয়ে অত 
পর্যন্ত করা যা্স। আরেক পশলা 
কথাবার্তার পর দাম আরেকটু - 
নামলো। কয়েকবার এরকম চললো 
এবং তার পরে টুরিস্ট পকেট থেকে 
টাক] বের করে গুনতে আর্স্ত 
করলেন। ডজ্রহ্‌রী তখন -তাকে অনু 
রোধ করলেন হাত একটু নীচে নামিয়ে 
টাক] গুনতে । 

এই গয়ন। বিক্লীর শেষ পর্যায় 
একটু গোলমেলে। জন্তরী সরকারী 
এমপোরিরমের নাম ছাপা ক্যাশমেমো। 
একখানা লিখলেন এংং টুরিস্টের থেকে 
কিছু টাকা নিয়ে বাকীট। বললেন 
ক্যাশঙেমো সহ -এমপোরিয়মের 
থাজান্বীর কাছে জমা করতে। গয়না ' 


ওখানেই হস্তান্তরিত হোল, এমপোরিয়-- ' 


যের অন্তু সব জিনিষের মত ডেলিভারি 
কাউণ্টারে গেল ন! । $ 
বোঝা গেল আমাদের দেশের 
সোস্যালিস্ট প্যাটাণ মন্যায়ী আরেকটি 
রাস্রযোটক মিলন হয়েছে। পাবলিক 
সেকটরের বাসায় প্রাইভেট সেকটরের 
ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছে রাজ্য এম- 
পোরিয়মগুলিতে। | 
এমপোরিয়মগ্ুলির কর্তাবযক্তিদের 


জিগ্যেস করলে তারা প্রায়ই সত্যি 


কথাটা বলেন ন1। তাদের মধ্যে . 
বেশীর ভাগই বলেন জড়ো গয়নার 
দ্বোকানও পুরোপুরি এমপোরিয়মের 
অংশ। দ্বরাদরি কি করে হয় সরকারী 


প্রতিষ্ঠানে জিগোস করলে তারা শ্বীকার 


করেন ন! সে রকম কিছু হয় বা হতে 
পারে। আপনিও প্রমাণ করতে: 
পারবেন না। 

কেবল একটি এমপোরিয়মে প্রশ্নের 
মোটামুটি সদুত্তর ঘিয়ে এক মহিল। 
বললেন: “দেখুন, আঙ্ঞকাল প্রায় 
সব এমপোরিয়মেই এরকম জড়োয়া 


{ সহকর্মী বা সহকরিণীর1 একই পরিবারের শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


| চার ॥ 


্বাতুমন্মান বজায় বরাখতে দি্লীতে 
ময়ের| আন্দোলনে নেমেছে 


দিলীর কলেজের কসেকশত মেসে 
মাবার পথে নেমেছিল গত সপ্তাহে 


. মাত্মসম্মান বাজায় রাধার এক অন্দো-. 


গনে। এর আগেও তাঁর! এই ধরণের 
শান্দোলন করেছিল । তাতে হয়ত 
সাময়িক ফল লাভ হয়েছিল? কিন্ত 
আবার নতুন করে লড়াইভে: তার! 


নামতে বাধা হয়েছে | 
এদের হাতে ইংরাঙ্গী ও হিন্দী 
পোষ্টারে লেখা ছিল “হোলির সময় 


মেয়েদের উপর অশালীন আচরণ বন্ধ 
করে”)  5গুশা-পুলিশের আঁতাত 
ভাঙ্গবই ভাঙ্গবঃ ; “আমাদের নিরা- 
পত্বা চাই” “মেয়েদের শ্লীলতাহানির 
ঘটম! বন্ধ কর” ইত্যাদি । এর থেকে 
নোঁঙ্গাসবন্দি অহুমান করা যায় ঘে এদের, 
প্রধাম উদ্দেপ্ত ছিল সরকারী প্রশা- 


লনকে তার দ্বায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন 
হরা। 


কলেনের মেয়েছের সঙ্গে যুক্ত ছিল 
আরও ছুটি মহিলা সংগঠন জনমবাদী 
মহল! সমিতি এবং স্কাশস্কাল ফেভা- 
রেশন অব ইণ্ডিয়ান উইমেন ।' ইন্্রপন্থ 
কছেজ থেকে রওনা হয়ে এদের মিছিল 


এসে থামে পুরোনো সেক্রেটারিয়েট ' 


বিলভিং-এ চীফ একদ্জিকিউটিভ কাউন- 
দিলর শ্রদ্গগণ্রবেশ চন্দ্রের দপ্যরের 
কাছে। তার] সেক্রেটারিয়েটের সাম- 
নের পুলিশের কর্তন সহজেই ভেঙ্গে 
প্রচন্দ্রের অফিস ঘরের সামনে দাড়িয়ে 
পড়ে । শ্রীচন্দ্র 'অফিন থেকে বেরিয়ে 


এলে ডাকে প্রায় আধ ঘণ্টা “ঘেরাও” 
করে রাখা হর । | 
পরিকল্পনা (ছিল একটি স্থায়ক- 
লিপি পেশ করেই ভারা চলে আমবে। 
কিন্তু, দীচন্্র যখম নিজে দেখা করতে 
এলেন তখন তার! ও'কে একটা বেঞ্চে 
বসিয়ে একটা আশ্বাসের জন্ত চাপ 
দিতে থাকেন । 
' ঞ্রচন্দ বেঞ্চের উপর দাড়িয়ে 


পড়েন। তখন চারদিক থেকে স্লোগান 
উঠতে লাগল দিল্লী প্রশীলনেব ব্যর্থতার 
বিরদ্ধে । 


এরপরে তিনি মেয়েছের প্রতিশ্রুতি 
দেন যে একটি স্থায়ী সেল গঠন কর! 
হবে ঘাঁর প্রধান কাজ ছবে মেয়েদের 
উপর দৈহিক ও অন্যান্ত নির্যাতনের 
ঘটনার উপর নজর রাধা । উনি মেয়ে- 
দের কথা দেন থে হোলি উৎলবের 


আগের দিন যিরাঁশা হাউস এবং 


কালিন্দী কলেজের মেয়েদের সঙ্গে 
অশোপ্তডন আচরণ যে সব পুলিশের 
উপস্থিদ্িতে হয়েছে “ভাবের বিরুদ্ধে 
উচ্চপর্বায়ে তদন্ত হুবে। 

" *শ্চজ্জ ছাত্রীদের আরও একটি 
দাবী মেনে নেন। এখন থেকে বিভিন্ন 
কলেজে ছাত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ ও 
পুলিশের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি 


থাকবে মেয়েদের উপর হয়রানি কমানর 


অন্য | 


দবি্ী থেকে প্রকাশিত দৈনিক 
পত্রিকার বিবরণে জান! ধায় যে, রাজ- 


ধানীতে হোলির দ্বিনে যুবকদের 
বেলেন্তাপন! ও ইতরামি অক্লান্ত বছরের 
রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। দলে দলে 
কলেজের ছাত্ররা এবং কোন কোন 
স্থলের ছাত্র! রন্তীন বেলুন ছু ড়েই 
থেমে যায় নি-বাসে উঠে গিয়ে ঘেয়ে- 
দের গায়ে রও মাখিয়েছে,এবং অশোতন 
আচরণ করেছে । ভয়ে মেয়েরা আর্ভ- 
নাদ করলে বাসের অন্তান্ত যাত্রীরা 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিধিকার ছিল । 
এছাড়।- বাসের ভ্রাইভারদের বাধ্য 
করেছে বেছে বেছে এমন এলাকা দিয়ে 
যেতে যাতে পাড়ার সন্তানরা উঠতে 
পারে এবং ষেয়েদের হোষ্টরেলের কাছ 
দিয়ে ঘেতে পারে। কুৎসিত ভাষা 
এবং অল্লীল আচরণের মাত্র! ছাড়িয়ে 
গেছে। | 
এধরণের মশালীন ব্যবহার শ€ হয় 
হোলি উৎসবের আগে থেকেই । কারণ 
উৎসবের- দিন- অনেক ভুল কন্বেজ বন্ধ 
ছিল। হোলির সময় বীবরামি এক- 
শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে একটা রে ওয়াজে 
দাড়িয়েছে । কুৎসিত আচরণের জন্গ 
এলাহাৰাদে ১৯৬৮ সালে হোলি 
উৎসৰে গুলি চলে । পরের বছর 
বোদ্বাইতে । ১৯৭৩ সালে অমৃতমরে 
এবং মধ্যপ্রদ্বেশ। এমন কি শাস্তি- 
নিষ্ষেতনের বদস্ত উৎসবকে সান করে 
দেয় একদল যুবক গত বছরের আগের 
বছর! কিন্ত সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে 
এবারকাঁর ধিল্লীর ঘটনা1--ঘ বর্বরতার 
পর্যায়ে পড়ে । এতে ধারা বাদরাধি 
করেছে কেবল তাদেরই স্বরূপ প্রকাঁশ 
পায় নি- পুলিশের তাবযৃতিও শান 
হয়েছে । 





পঃ রঙ্গ গোস্যালিষ্ট পাটির সচ্ছলতা 
ও কিরণময় নন্দ্র দ্রনীতি 


বামফ্রন্টের শরিক দল পশ্চিমবঙ্গ 
'স্তোসালিস্ট পার্টি আধিক দিক দিয়ে 
” এতটা স্বচ্ছল হয়ে উঠল কি করে?, 
'এ প্রশ্ন অনেকের | যে দলের অফিসে 
মোমবাতি কিনে জালবার মত পদ্মসা 
ছিলনা সেই দল হঠাৎ কি এমন 
গুধধন পেয়ে গেল যে রাতারাতি তার 
তোল বদলে গেল? 
এই দলের নামটাও হয়ত 
অনেকেরই অজানা । বামক্রণ্টভুক্ 
এই দূলেষ রাঁজ্য নেতা বিমান বন্থ বেশ 
অাদরেল মামুয । কিন্তু দলের সংগঠন 
এমন কিছু নয় জনতা পার্টি ছেড়ে. 
বেরিয়ে আদা ভিন এম এল একে 
পুজি করে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছে 
এই দলটি. রাষযস্িত্ব ছুটল একদা 
. হামজ্রন্টের কট্ুর সমালোচক কিরণময় 
নন্দের় কপালে । মিলল মৎশ্তুমন্তিত্ব । 
ধেন সোনার খনি । 
তারপরই আরম্ভ হল পরিবর্তন । 
কিণমন় মন্দ সোনার খনির চার্জ 


সদ 


বুঝতে লাগলেন আর জড়িয়ে পড়লেন 
মাছের কারবানীদের ফাদে। এতে 
লাভ হল তার নিজের তো! বটেই, সব 
থেকে বেশি. উন্নতি হল তার নতুন 
দলের রাজ্য দপ্তরের । আধুনিক 
কায়দায় সংস্কার করা হল। রং হল। 
হল নতুন ফান্িচার। সবই গ্লেন 
কেমন বিস্ময়ের। কি করে হচ্ছে. 
এসব ?' অর্থ কোথেকে আসছে । 

এই দলের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ এখন 
বেশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন বলে 
শোনা ঘাচ্ছে। তাঁর এই ছুর্নাতি 
চাকতে তিনি সাংবাদিকদের ভ্াইন 
করার লাইনটি ভাল শিখে নিয়েছেন | 
বেশ কিছু সময় কিএণবাবু সাংবাদিক- 


দের সঙ্গে. কাটান রাইটার্সের প্রেস 
কর্ণারে বসে। 


বিমান বন্থকৈ লাইন করে ফিরণ- 


অয় নন্দ মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন এতে 


দলের অপর দুই বিধায়ক মোটেই খুশি - 


নন। তাঁরা আদর্শ আকড়ে ছিলেন 


বলেই আমিজমা বেচে রাজনীতি 
করছেন। আর কিরণময় নন্দ মন্ত্রিত্ব 
পেয়ে নিজের আখের গুছোতে নজ্রর 
দিয়েছেন সবচেয়ে .বেশি।. শোন! 
যাচ্ছে কিরণময়্রে রাজনৈতিক সচিবের 
মাধ্যমে দুনীতিট! চলছে । সবচেয়ে 
বেশি ফেটা চলছে সেটা হচ্ছে অবৈধ 
নিয়োগ । শোনা যায় রাজ্য দপ্তরে এ 
নিয়ে মোটা টাকার খেল! চলছে । 
মন্ত্রীকে এদব মেনে নিতেই হচ্ছে। তা 
না হলে শম্তিত্ব যাবে । তাই দলের 
প্রধানের প্রস্তাব না সেনে উপায় নেই। 

' চলতি রাজ্য বিধানসভার বাজেট 


অধিবেশনে আর এস পি দলের জমুস্ত 


বিশ্বাস সরাদর্ি কিরণময় নন্দের 
বিরুদ্ধে দুনতির অভিষোগ তুলেছেন। 
পরে জয়স্তবাবু এই রিপোর্টারকে বলেন 


যে, কিরণ আমার কাছে আ্যাপ্রোচ 
করে এ নিয়ে জ্বল না ঘোলা করার 
জন্ত | কিরণময় নন্দর কাছে এ 
বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি 
এই রিপোর্টারকে বলেন যে, এ বিষয়ে 
আমি বিধানসভায় ব্যক্তিগত কৈফিয়ত 
দিয়েছি । আমাকে হেয় করার একটা 
অন্ত চক্রান্ত চলছে আর ত! চলছে 
শাসক স্বলের পক্ষ থেকেই । 


ঝাঁকের কই 


. গ্মেক জল্পনা-কল্পনার অবদানের পর 
পশ্চিমবঙ্গের স-কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী 


প্রিয় দাসমুন্দীর বেতৃত্বে ই-কংগ্রেলে 


যোগদান করলেন । সঞ্চয় গান্ধীর 
মৃতু পরের দিল খেকে ভরীদাসমৃন্দী থে 
প্রকাশো এবং গোপনে ই-কংগ্রেসে 
দাওয়ার অস্ত ভদ্বির করে চলেছিজেন 
লে সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। 
তাই খন ঢাক চোল পিটিয়ে দুই 
কংগ্রেদ এক হয়ে গেল বলে প্রচার 
করা হুলো তখন ফেউ অবাক হয় নি। 
কেবলমাত্র ছাইকমাঁশ, অর্থাৎ সর্বময়- 


কন্ত্রী কোন তিথি নক্ষত্র দেখে এদের " 


আশ্রন্থ দেবেন ভার উপর সবকিছু 
নির্জর করছিল। 

প্রিয় দাসমুন্সী স্বীকার করেছেন 
ঘে তিনি তার নীতি ও আদর্শের নন্দে 
আপোষ করেছেন, কিন্তু সেটা নাকি 


বৃহত্তর স্বার্থে । সে বৃহত্তর স্থার্থটা' কি. 


তা উনি বলেন নি কিন্ত হারা তর 
অথবা গুর সমগোদ্রীরধের কার্য" 
কলাপের খোজ খবর রাখেন তার! 
জানেন যে ও'দের একটাই আদর্শ ও 
নীতি এবং তা হল শাসকগোষ্ঠীর 
আশেপাশে থাকা। এই. ধরণের 


সুযোগসন্ধানী এবং বক্তৃতাবাগীশ পেশাদার 


রাজনৈতিক জীবঘের সামনে অন্ত কোন 

আদর্শ নেই। মুখে সংসদীয় গণতঙের 
প্রতি এর! আর্থ প্রকাশ করেন আর 
কার্যত ঘত রকমের অগণতাস্ত্রিক পদ্ধতি 
আছে তা অবলম্বন করেন । যেমন, 
ভোটে কারচুপির বিস্তা আয়ত্ত করার 
দ্বিকে এদের আগ্রহ বেশী--সেট? 
নিজেদের দলের সংগঠনের প্রশ্নেই হোক 
অথবা বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনেই 
হোক । 


সংমদীয় . গণতন্ত্রে বিরোধীদের ' 


একটা ভূমিক! রয়েছে । ,কিন্ত তাতে 
চটক নেই। তাতে প্রয়োজন দেশের 
মামুযের সঙ্গে একাত্ম থেকে তাদের 
সুখ-হুঃখের শরিক হওয়া । একট! 
দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করা। 


কিন্তু ইঁদ্বাসমুন্দী তার 


এবং 


সমগোত্রীয়রা রাজনীতিতে প্রবেশ 


করেই মানুষখেকো বাঘের মত নতুন 


ধরণের রক্তের স্বাদ পেয়েছিলেন । 


যাদের অফিসে একটা সামান্ত চাকরী 
পেলে এরা নিজেদের ধন্ত মনে করতেন 
তারা যখন এদের বিরাট গাড়ীতে 
চড়ান আর গেটে দ্রাড়িয়ে গাড়ীর 


দরজা খুলে দীড়িত্বে পাকেন তখন - 


এর! নিজেদের এককাঁলের “আপন- 
জনের কথা মনে রাখতে পারেন না। 
এছাড়া লাইসেন্স পারঙগিটের দরবারে 
অনেক সয় দিতে হয়। তাতে আর 
হাই ছোক না প্রতিপত্ধি বাড়ে যার 


॥ একথা, তলে গেলেন । 


শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


শুক্রবার, ১৭৯. এপ্রিল, ১৪৮৩ 

টি I 
বাঁকে এল 
প্রলোভন দূর ক্র! মুম্কিস ! . 

লৱয় গান্ধী একদিন তাঁর নিঙের 


আধিপত্য বিস্তার করাত অক ্রিপ্রিহ 


দুদ্পীকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির পর 
থেকে ছেঁড়া কাথার মত ছুড়ে ফেদে- 
ছিলেন অত্যন্ত অগণভান্িক পদ্ধতিডে । 
আচমকা এমন ভাবে গদিচাত হয়ে 
মৃন্দীজী বিচলিভ হয়ে পড়েন । নিন্দে 
ওজন বোঝেন নি-ধাকে “এশিয়ার 
পূর্ধ” বলে উনি বন্দনা করেছিলেন 
ভারই গরিমায় তিনি গৌরবান্থিত 
উনি ভেবে 
ছিলেন খে স্বাহুদা ধধন ও কে “এধুগের 
নেতাজী” বলেছেন তধন উনিও 
সুভাষচন্দ্র মত্ত পালট! কংগ্রেপের 
নেতা! হবেন । / 

ওঁর ই-কংগ্রেস-বিরোদিতা যে. 
একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্িক-_ কোন আদর্শ 
ও নীতির বালাই মেই--ত1 ক্রমশ 
বোঝা গেল বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে . 
ওর বক্ষব্যে ৷ | | 

ম-স্বংপ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা 
বন ই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্যান্ত বাম 
গণ্তাঙ্জিক দলের সঙ্গে একই "মঞ্চে 
নির্বাচন করার প্রস্তাব করেছেন " 
ঞ্রদাসমুদ্দী তাতে বিরোধিতা করে- 
ছেন। অবশ্ত পশ্চিমবঙ্গে দ-কংশ্রেসের 
সঙ্গে বামক্রণ্টের সমঝোতার বিরোধিতা! 
এসেছি ফ্রন্টের তরফ থেকে । সে লমকক 
বাষফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগধ ~ 
খোলাখুলি বলেছিলেন, ঘে পশ্চিমবঙ্গে 
ছুই কংগ্রেসের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই। তখন স-কংগ্রেসের কোন 
কোন নেতা এবং অন্যান্ত দলের 
অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । প্রমোদ- . 
বাবুর মন্তব্যটি ঘে অপ্রিয়, অথচ ধরব 
সত্য তা আজ পরিক্ষার ! টু 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! প্রয়োছন থে 
শ্রীদতী গান্ধী নিজেই বলেন থে তিনি 
সবকিছু করেন পরিকল্পন1 মাফিক । 


- কখন কোন নিস্বাস্ত নিলে সব চাইতে 


বেশী ফয্ন্া-হবে তা উনি জালেন। 


ওর নাকি এ ব্যাপারে সহজাত ষ্ঠ- .. 


ইন্দ্রিয় কাজ করে। 

এতদিন ঝুলিয়ে রেখে পশ্চিমবঙ্গে 
পঞ্চায়ে নির্বাচনের মুখে ছুই কংগ্রেম 
কর্মীদের একমঞ্চে নিয়ে আসার দিদ্ধাস্ত 
নিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী ফাতে বাম- 
ফ্রন্টের ভাল রকম বিরোধিতা করা 
ধায় গতবার নির্বাচন বয়কট করে 
বেনানীতে ভোটে নেমে হেরে গিয়ে 
গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ দিনের ঘটিগুলি 
বেদখল হয়েছিল । | 

এবারে সে ভূল আর প্রমতী গান্ধী * 
করতে চান না। তার দক্ষিণ হস্ত 
জর প্রণব মৃখাশ্রী ইতিমধ্যে পঞ্চান্েত 
নির্বাচনের প্রচার স্থুক্ করেছেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৩, 


বেঘাইদীভাবে লক্ষ লক্ষ টা টাক 
ৰাগায়ণিক গাৰ বিজ 


ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার 


মাধ্যমে বেদ্দাইনীভাবে রাদায়নিক 


দার বিক্রপু করছে ওয়েস্ট বেঞ্চল স্টেট 
কো-কপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন । 
সংক্ষেপে এই সংস্থার দাম বেনফেভ । 
এই অবৈধ কার্ধকলাপকে বৈধ করার 
এক অশুভ প্রচেষ্টা চসছে বলে সংবাদে 
প্রকাশ। হছিও রাজের রেছি্্রার 
অব কো-অপারেটিভ দপ্তরের প্রবীণ 
আফিদার এবং, ফিল্ড স্টাফর। এই 
"প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী । ১ 
ওয়েস্ট, বেগ্স কনজিউমারস 
ফেডারেশনের (কনফেড) জনৈক 
এডিশনাল রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে গত 
বৎসর রাজ্য, সরকার যামল!' ক্রে- 
ছিলেন, কারণ উক্ত অফিপার অবৈধ 


উপাষে ব্যক্কিপত সংস্থার , মাধ্যমে 
সন বিক্রয় করেছিলেন । 


বিশ্বস্ত সন্ধে প্রকাশ হে, সম্প্রতি 
রাজ্য সরকারের নিকট এক প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের 
টাকায় বেনফেড বে রালাগ্ননিক সার 
ক্রয় করে ত! ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের 
মাধ্যমে বিক্রয় করা হোক । অর্থাৎ 
ইতিমধ্যেই যে অবৈধ কাঁজ কর] হয়েছে 
তা বৈধ করার জন্যই: এই প্রস্তাব । 
স্সোর এই প্রস্তাব. অহুযোদন পেলে 
' দুনীতিকেই প্রশ্বশ্ন.দেওয়া হবে। 
_ কিছুদিন পূর্বে রেজিস্ট্রার দপ্তরে 
= এক সভায় বেনফেডের এই জাতীয় 
অবৈধ কান্দের বিরুদ্ধে কথা ওঠে। ওই 
সভায় হাজির ছিলেন আাসিস্টেন্ট এবং 
ছোনাল ডেপুটি রেজিস্রীরগণ। বল! 
হয় ঘে, এই বিষয়ে হে প্রকল্প আছে 
তাতে বলাই ' আছে যে, ইণ্ডিয়ান 
ফাঁ্মারস ফার্টিলাইজারম কোঅপারে- 
“টিত সোসাইটি থেকে সার ক্রয় করে 
ত! বিক্রয় করতে হবে ' প্রাইমারী 
ধ্যাগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিত 
মার্কেটং সেসাইটির ' মাধ্যমে । সেই 


কারণে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে 


সায় বিক্রয় করাট! সরকারী নির্দেশের 
সরাসরি অবমাননা। i 

' সমবায় দধরের বেশ কিছু আ্াসি- 
স্টেন্ট রেন্রি্্রীর বেনফেডের এই কার্য- 
কলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 
গত বছর সেপ্টেম্র মাসে বাকুড়ার 
সহকারী রেজিস্ট্রার : এক অভিষোগে 
বলেন বে, স্থফ্ল। সারের ৮ লক্ষ ১২ 
হাজার ৯৮০ টনের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ 
৯৬ হাতার ১৮০ টন দেওয়! হয়েছে 


বরা  সঙ্গিতিগুলিকে ) বাকিটা" 


ব্যবদারীদের দিশ খেয়া হয়েছে 
পৰে আ ই নী ভা বে। আরও একটি 


রাদাকনিক মারের মুত ছিল ১* লক্ষ. 


১ হাজার ৩৯৪ টিন । সমবায় পশিতি- 


ধরেম। 


গুলিকে বেনফেন্ত দেয় মাত্র ২ লক্ষ ৫১ 
হামার ৭৫ টন। বাকিটা বিক্রযথ 
করা হয় ব্যবলাীথের কাছে। 

গত, বছর- মতেম্বর 8যালে কাধির 
আযামিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার এক চক্রকে 
ঘারা বেনফেভের. সার নিয়ে 
ছুনাঁতি  করছিলেন। মেদিনীপুর 
জেলার খেক্গুরী ব্লকের কলাগাছিয়] 
সোনাইটি ১১৮২ সালের - জাহুয়ারী 
থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২ হাজার 
১৭৮টন সার গ্রহণ করে যার মূল্য 
প্রায় সোয়া একাই লক্ষ টাকা। 
সোসাইটির দাবি, ঘে, তার! প্রান্ন ৭ 
লক্ষ টাকা মৃজ্যেনর নার বিক্রয় করেছে.। 
কিন্তু এই স্থবিশাল মুতের এক কণাও 
দোসাইটির কাঞঙ্জের এলাকার মধ্যে 
বিক্ৰী কর! হয়নি। জানতে চাওয়া 
হয় ষে, বেমফেভ কেন এই .সোসাইটির 
সঙ্গে ব্যবসার বিষয়ে এতট। উদার ! 
তথাগত প্রমাণ থেকে. আ্যাসিস্টেন্ 
রেজিট্টরার এ বিষয়ে নিশ্চিত হুন ঘে, 
এ বিষয়ে প্রাইমারী 'সোসাইটিগ্তলির 
চেয়ে এই বেমিয়মের অন্ত বেনফেভই 
নর্বাশে দোষী |. আদলে ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীরাই এই সার ক্রয় করেছিজ। 

মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে 
একটি সোসাইটির ' নামেও অনুরূপ 
অভিযোগ ওঠে। একদিমে এই 
সোদাইটি বেশ কয়েকলক্ষ টাকার সার 
বেনফেডের থেকে ক্রয় করে। কিন্ত 
অধিক দিক থেকে রাজ্যের কোন 
সোসাইটিই এতটা সচ্ছল. নয় যে 


একদিনে কয়েক লক্ষ টাকার সার 


তার! রত্ন করতে পারে। আসলে 


সোসাইটির আড়ালে ব্যবগায়ীরাই এই 


সার ক্রয় করে। . 
সুশিদ্বাবাদ জ্রেলার আযাসিস্টেন্ট 
রেছিস্্রীর বেনফেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এমে. বলেন বহে, ১৯৮২ সালের 
ফেব্রুয়ারী থেকে চলতি বছরের 


জানুয়ারী মান পর্যন্ত যে সার তোল! : 


হয় তা ১৭টি র্যক্তিগত ব্যবসায়ী 
সংস্থার কাছে বিক্রী করে. দেয়া 
হয়েছে। সারের এই বেকানুনী 


লেনদেনের সঙ্গে বেনফেডের জড়িত, 
সালে 


১৯৮৯ 


থাকাটা হুর্ভাগ্যজনক। 


উত্তরবদের মালদহ জেলার অনুরূপ 


. একটি ঘটনায় সমবায় অধিকরণের 


অভিযোগ মেলের ডি .এম পি তদন্ত 
করতে গিয়ে মস্তব্য করেন যে, এই 


. বিশাল “পরিমাণ সার অন্ত রাজ্যে 


এমনকি চোরাপথে বাংলাদেশে পাচার 
হয়ে বাওয়] বিচিত্র নয়। তিনি 


বেনফেদের আচরণ সম্পর্কে বছ প্রশ্ন 


ভোলেন। - 


এত সব দন! সন্বে ও কৃষি দন্বার : 


| ঘটনার 


পচ 


_তিলজলা ও সি পুলিশের রাইফেলের 
গুলিতে নিহত হয়েছিলেন 


কল্যাণ ঘোষ. 


ডিঙজলা থানার নিহত অফিসার 
ইনচার্জ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য খুন. হয়েছেন 


৩:৩. বোরের রাইফেলের গুলিতে |. 


গলিটা £পুলিশের রাইফেল থেকেই 
ফায়ার কর! হয়েছিল । 'এই জাতীয় 
রাইফেল জনসাধারণকে ব্যবহার করতে 
দেওয়া হয় না। 


হয়েছেন? .এট1 আমাদের মনগড়া 
কথা- ন্ব। এই অভিমত প্রকাশ 
করেছে কলকাতা ও বোঙ্থাইয়ের 
ফরেনসিক ঘণ্ডর । ফরেনমিক ঘরটি 
রাজা সরকারের কর্তৃত্বাধীন নয়। এট! 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব বিভাগ । 
গুলিতে" নিছভ তিলজ্ল। থানার 
তৎকালীন; বড়বাবু গঙ্গাধরবাবুর দেহ 
থেকে ময়না তাত্তকালে ঘে বুলেট 
পাওয়া যায় তা ফরেনসিক বিশেষজমের 
কাছে পাঠানো হয়েছিল, অভিষতের' 
জন্ভ। কলকাতার ফরেনসিক বিশেষ- 
জয়া বললেন যে, গজাঁধর ভট্রাচার্ষের 
দেহ থেকে যে বুলেট মিলেছে তা 
দিন পুজিশ হে. রাইফেল, 
থেকে গুনি চালিয়েছে তার একটি 
থেকে ফায়ার কর]. হয়েছে । 
কাতার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের এই 
অভিমত পাবার -পর ত! ত্দস্তকারী 


কর্তৃপক্ষের মনোমত না হওয়ায় ভারা 


বোদ্বাইয়ের ফরেনগিক কর্তৃপক্ষের নিকট 
এ বিষয়ে অভিমত চায় । বোশ্বাইয়ের 
ফরেনসিক বিশেষ খরাও ওই একই 
' অভিমত প্রকাশ ক: 'দ্ব গঙ্গাধর ভট্রা- 


চার্ষের হত্যা মামলা নতুন দিকে বাক. 


নিল। ও 
কোন স্থানে পুলিশ গুল চালালেই 


ষে বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয় তা 





সমিতিগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করার 
জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সংস্থার নিকট 


সার বিক্রম করার অবৈধ পদ্ধতিকে |. 


বৈধ করার (যে প্রচেষ্টা চলছে তা বহু 


- অফিসারকে বিস্মিত করেছে। 
- কেউ কেউ বলছেন যে, সমবায় |, 


সমিতিগুলিকে ডোবাতেই ব্যবসায়ীর! 
কম দামে সার বিক্রী করছে। এখানে 
উল্লেখ্য যে, জয়েন্ট রেছিষ্াক্স এক 
নোটে -বলেছেন খে, কোন ভাবেই 
বেনফেভের উচিত হবেনা ব্যক্তিগত 
ব্যরদায়ী সংস্থার ' সঙ্গে কোন যোগ 
রাখা। কিন্ত তবুও - এই অবৈধ 
পদ্ধতিকে বৈধ করার এক. ব্য প্রচেষ্টা 
15. টি 


৩০৩ বোরের রাই”. 


ফেল ব্যবহার করে রাঙ্গ্য পুলিশ 
বাহিনী। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, 
[কি কয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, 
গঙ্গাধরবাবু পুলিশের গুলিতেই নিছত 


ক্ল; ' 


বাজেয়াপ্ত এবং শীল করে আৰ্মদ এক্স 
পার্টের কাছে পাঠানো হয়। ঘি 
পুলিশের গুলিতে কারো সহা হর 


‘তাহলেও একই পন্থতি অপল্প্বন করে 


অভিমত চীওয়! হস | 
এই ক্ষেত্রেও একই ভাবে ফরেন- 
সিক রিপোর্ট চাওয়া! হয়।. ঘদ্দিও 


অ্যান্ত ক্ষেত্রে চাওয়! হয ন! ফরেনসিক - 


রিপোর্ট । বিশেষ ক্ষেত্র বলেই এবং 
বিভক্তিত হত্যাকাণ্ড বলেই ফয়েননিক 
রিপোর্ট চাওয়া হয় । 

রাঘ্য পুলিশের ইতিহাসে এই নিয়ে 
যোট ছুজন অফ্দায় ইনচার্জ কর্তব্য- 
রত অবশ্থা্ নিহত হলেন। ১৯৫৯ 
সালে খুন হয়েছিলেন আসানদোল 
থানার অফিসার ইনচার্জ নতিলাল 
সরকার । ১১৮২ সালে খূন হলেন 
তিলঙজলা থানার অফিসার ইনচার্জ 
গঙ্গাঁধর ভট্টাচার্য । | 


এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যাঠপুকুন্ ' 


নংলগ্ন একটি দ্বানেঃ। উত্তেজিত জনতার 
অবরোধ যুক্ত করতে গিয়ে ভিলজদ। 


খালার বড়বাবু গলিতে খুন হন। 


তখন প্রচার করা হতে থাক্ষে যে? 
এই হত্যাকাণ্ডে পি শি আই এম দল 


প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । এমন কি এই 
"হত্যার জন্ত ঘাদবপুরের জনপ্রিয় লিপি 


এম নেতা গ্রকাস্তি গানুলীকে জড়িত 


- করে অভিযোগ তোলা হয়েছিল । 


ফরেনসিক' বিশেষজ্ঞদের অভিমত 


"সমস্ত সমস্ত। এবং সন্দেহের অবসান, 


করে দ্বিল ৷, এখন প্রশ্ন হল এই যে, 


এই -রিপে্ পাবার, পর তত্বস্তকারী ' 


কর্তৃপক্ষ মামলা 'কোনদিকে নিয়ে 
চলেছেন । ফরেনমিক অভিমত হল 
গুলি পুলিশ'রাইিফেলের থেকেই ফায়ার 
করা হয়েছিল। তারা নিশ্চদই এই 
অডিমতও প্রকাশ, করেছেন যে কোন 
রাইফেল থেকে তা ফায়ার করা হয়ে- 
ছিল। ঘটনার দিন সংশ্লিষ্ট বাইফেলটি 
কার নামে ইন করা হয়েছিল? 
থানার কমাণ্ড সার্টিফিকেট দেখলেই 


তা জানতে পার যায় ।. এটাই নিয়ম৷ 


এক্ষেত্রেও তা হওয়া উচিত । 'তাহলে 
যার নামে ইন্থ্য,করা হয়েছিল তাকে 
কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 

দ্বর্পণের কাছে ধবর আছে ঘে, 
তিলজল! থানার সেই সময়কার কমাণ্ড 


" বইটি নিখোন্র হয়ে গেছে । ভাই কার 
নামে ওই রাইফেল চাপানো হবে তা 
‘নিয়ে তদন্তকারী 


কর্তৃপক্ষ পড়েছেন 
মহা ফ্যাসার্ধে। 

ভিলজলার বডবাবু খুন হবার 
কিছুফিনের নধ্যেই দর্পণ কান্তি পাকুলীয়, 


সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল । কাস্তি- 
বাবু তীঁর সাক্ষাৎকারে স্পষ্টই বলে- 
ছিলেন থে, সেদিন ভিনিও খুন হতে 
পারতেন । তার বেচে ঘাঁগয়াটাই 
এক আঁ্চর্য ঘটনা। তিনি গঙ্গাধর- 
বাবুর হত্যার লক্ষে জড়িত থাকার কপ! 
অস্বীকার করেছিলেন। | 
"দর্পপের কাছে আর৪ খবর আছে 
যে, এই হত্যার ঘটনার অন্ততম 
প্রতাক্ষদূ্শী শ্রনৈক পুলিশ কনস্টে- 
বলকে নৈহাট যেন স্টেশনের কাছা- 
কাছি নিহত আবস্থায়, পাওয়া যায় । 
নৈহাটি রেল পুলিশ এটিকে €ত্যাকা 
বলে চিহ্নিত করেছে । ' এ বিষয়ে 'কি 
তর্ঘস্তকারী কর্তৃপক্ষ বোজ নিয়েছিলেন ? 
নিহত কনস্টেবটি' সেসময় এমফোর্দ- 
মৈণ্টে পোষটিং ছিলেন এবং তিনি 
রেশন তুলে বাড়ি যাচ্ছিলেন'। 
গঙ্গাধর হত্যা মামলার" তধন্তকার্য . 
ইতিমধ্যেই বিলদ্বিত এবং ব্যাহত এবং 
সেই কারণেই দর্পণ চার এই হত্যা 
মামলার তস্তেম ভার ছেড়ে, দেওয়া 
হোক এমন একক্নের ওপরে ঘেখানে 
তথন্তরার্য প্রভাবিত হবে না কোন 
মতেই ৷; রাঙ্গ্যে এষন নিরপেক্ষ এবং 
দুদে তদন্তকারী অফিনারের সংখ্যা 
কহ নয়।. প্রয়োজনে - কলকাতা. 
পুলিশের হাতে এই মামলা তুলে দেয়। 
ছোক । | | 
, শাদক দলের জনৈক বিধানসভ! 
সমস্ত ইতিমধ্যেই বিধানসভায় এসম্পর্কে 
বিবৃতি দাবী করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর । 
দপণও মনে করে এ সম্পর্কে মুধ্যমন্ত্রীর 
অবিলম্বে বিধানসভায় রিবৃতি দেওয়া 
প্রয়োজন । 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


উৎপাদন কষাবার জত তরতুকি 
দিচ্ছে। চিরশক্র দোভিয়ে ত ইউনিয়নের 

কাছে রেগন সায়েব এবছর অস্ততঃ 

দেড়কোটি টন বেশী খাত্তশস্ক' কেনায় ' 
জন্কে গোপনে আবেদন . করেছেন। 
কিন্তু নোভিয়েত, ইউনিয়ন কানাডার 
কাঁছে থেকে ইতিমধ্যেই সত্তর লক্ষ টন 
গম কিনে নিয়েছে। তারা আৰু 
কিনবে কি না' কেউ বুঝতে. পারছে 
না। এদিকে উৎপাদন কমিয্রে বেঁচে 
থাকার প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টায় মাকিন 


পুঁজিবাদ ধুকে মরচে আর 


₹পুলজিবাদকে, বর্ধন না করা প্মস্ত 


আমেরিকায় জনসাধারণকেও এ থেকে 
সেহাই (দেবে না। 


HEIN 





বাজেটের Ue. 


বর্তমান বছরের কেন্দ্রীয় এবং 
বিশেষ , করে পশ্চিমরঙ্গ সরকারের 
বাজেটে জনসাধারণের ওপর' দুঃসহ 
'করভার চাপান হয়েছে । প্রতি বছরই 
সরকারী বাজেটে জনসাধারণের ওপর 


বাড়তি করভার চাপান কোন নতুন 


টন] নয়। 'নতুন করভার ছিল, আছে 
| এবং থাকবেও।- তফাৎ. এইটুকু যে, 
প্রত্যক্ষ করতার কম-বেশী হয়; কিন্ত 
পরোক্ষ কভার এবং তজ্ষনিত জীবন- 
ধাজ্ার ব্যয়বৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধিহারেই 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। করভারের 
ওপর আছে মুদ্রাস্ফীতি এবং কালে 
ঝাঁকের কই ঝুঁকে 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
উনি বলতে আরম্ভ করেছেন যে. সাত 
বছরে ঘামফণ্ট গ্রামে কিছুই করেনি । 
. বন্তা ও তারপর খরার ' বিপর্য়কর 
অবস্থায় কারা গ্রামের লোকের পাশে 
এসে দাড়িয়েছে, গ্রামের মানুষ ত! 
নিজের ন্ধীবনের অভিজতা দিয়ে 
দেখেছেন | পঞ্চায়েতের মারফত গ্রামের 
, মাঙ্গয সীমাবদ্ধ হলেও নতুন জীবনের 
শ্বাদ পেয়েছে । তাঁদের অঙ্জিত অধি- 


কার নিশ্চয় তারা ছেড়ে দেবে না এসব 


বাকসর্বন্বদের কথায়। এই চ্যালেপের 
- জবাব তারা ভাল করেই দেবে। 


দিল্লী দর্পণ ' 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


গয়নার দোকান বসেছে। আমাদের 


এখানে আমরা দায়িত্ব নিই, অলঙ্কারের . 


বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমর] গ্যারাটি দিই, 
আর তাছাড়া আযাদের এখানে 
দোকান চালাচ্ছে এক সরকারী অস্থ- 
মোদিত ভ্যালুয়ার।” কিন্ত তাতেই 
কি সমস্ত -আপতি'দূর হয়? 
1 তবু ভাল কিছু রাজ্য সরকার 
এখনে! জহরীদের দূরে রেখেছেন । 
পশ্চিমবজের মধ্ষায় কোন জনুরীর 
দোকান নেই। ত্রিপুরার প্রিয়দরশিনী- 
তেও না। ওড়িশার উৎকলিকাতে 
ক্ূপোর গয়না বিক্রী হয় কিন্ত পুরে] 
সরকারী, হেমন কটকী শাড়ী ৷ এবং 


কোনারকের অহ্করণে তৈরী সৃতি 
বিক্রী হয়। 
আসামের প্রাগজ্যোতিষ, বিহারের 


অস্বাপালি উত্তর প্রদেশের ' গঙ্গোত্ৰী, 
অধ্যপ্রদেশের ব্বগনয়নী, . কেরলের 


1 ; কৈরালী ইত্যাদি এমপোরিয়মে দেখতে 


পাবেন ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ। 
" দিল্লীর ত কথাই নেই_এই এমপোরিয়- 

মের আগাগ্গোড়াই প্রাইভেট সেকটর, 
, ঘোমটাও প্রায় নেই। 


টাকার দছাপট। অতি মুনাফার 
ছৌবল। ফলে, বাজেট নির্ধারিত 
কোন বিশেষ পশ্যযূল্য কোন যুক্তিনঙগত 
স্তরে উঠেই থেমে থাকে -না_-অতি 
মুমাকার লালসা ভাকে দ্বিপ্ণ-তিনগুণ- 
চতৃপ্তণ করে ভোলে উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায়, বাজেটের প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় কোন বিশেষে 
পণযূল্যের মান ১**-তে দাড়ালেও 
খুচরো বাজারে ত! দাড়িয়ে যায় ২** 
৩০০ বা! মানে। সরকারী 
হিসাবে ১ পয়স) দরবৃদ্ধি' হলেও খুচরো 
বাজারে দাম বাড়ে ৪ পয়সা। ১ টাকা 
বরবুদ্ধি কিনারা, দরবৃদধি ঘটে *। 


৪ টাকা) 

মুদ্রানীতি এবং কালোটাকার 
রাহুগ্রাস ছাড়াও এই নৈরাজে)র আর 
একটি বড়. কারণ, ছুনগতিপরায়ণ 
প্রশাসন যন্ত্র । ভেটবাঁজিতে. কালে। 
টাকার খেল্‌। বন্টন ব্যবস্থার ওপর 
সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ না থাকা। 
উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার ওপর 
যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না তখন 
সরকার তো ছাড়, ময় ত্রক্ষা-বিযু- 
মহেম্বরের সাধ্য নেই যে খুচরো? 

বাজারের পণ্যমূল্য স্থির রাখবে। 

সরকার প্রায়শঃই বলে থাকেন, 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্থ্রাহার 
জন্য তারা এটা করবেন ওটা করবেন । 


৪8৬০ 


. কেন্দ্রীক বা রাদ্য যে-সরকান্সই হোন, 
এই আশ্বাস 
বাণী নিছক ধাপ্পাবাজ্ি। উৎপাদন ও 


জলপাধারণের জন্য 


বণ্টনব্যবস্থা  নিরবলম্বভাবে শুধুমাত্র 
পু'থিগতভাবে কোন- সরকার জনগণের 
কল্যাণ করতে পারেন ন1। পারেন-- 
এটি এতিহাসিক নিয়ুমবিরুদ্ধ কথা। 
সরকার যা পারেন তা হলো, কোটি 
কোটি অসহায় , মান্তষকে নিথিচারে 


শোষণ করবার জন্য মুষ্টিমেয় দল-গোষ্ঠী 


বা বিশেষ শ্রেণীকে সাহাষ্য করা। 
পুথিগত আইনের সাহায্যে যদি একই 
সঙ্গে সমান্দের সাধিক উন্নতি টানে! 
যেত তবে ইতিহাসও উল্টে! পাতায় 
লেখা যেত। পু'ধিগত 
বৈশিশ্ট্যই এই যে তা শ্রেণী নিরপেক্ষ- 
ভাবে লিখিত ধাপ্সীবাজির, একটি উৎকৃষ্ট 
পাকা দলিল_ষা বঞ্চিতদের প্রলুক্ধ 


করে এবং শোষকদের আপ্যায়ন করে।' 


"সরকার কার টাকায় পোন্দারি 
করেন 7. নিঃসন্দেহে জনসাধারণের 


টাকায়। সরকারী কোষাগারে এমন” 
কি একজন তিখায়ীর টাকাও জমা 


কিন্তু কার্যতঃ, এটা ঘটে। একজন 


আইনের. 


রাস্তার তিখারী ট্রেজারি ' চালানে 
সরকারী কোষাগারে কর জয় মেন না 
ঠিকই, কিন্ত প্রাণধারণের অন্ত তিনি 


যেসব পণ্য খরিদ করেন সেই পণ্যের , 
ওপর সরকারী কর কোনও না কোনও. 


ভাবে চাপান থাকেই। ব্যবসায়ী 
মারফত হাতফেরতা হয়ে সেই করের 
টাক? সরকারী কোষাগারে জম পড়ে । 
প্রকৃতপক্ষে সরকারী কোষাগারের 
টাকার দিংহভাগটাই আলটিষেট 
কনজিউমারের--কোটি কোটি দ্বেশ- 
বামীর বিন্দু বিন্দু রক্তের শ্রমযূল্যোর 


অংশ । কিন্ত বাহাতঃ আমরা দেখতে 


পাই, বৃহৎ পু'জিপতিরা কোটি কোটি 
টাকার ট্যাক্স দেল-_কার্ধতঃ ঘটন। 
ঠক বিপরীত । জচিল অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার ধৃতক্সালে আমাদের স্বাভাবিক 
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়। আমর] ভাবি, 
দেশের ধনরত্ব, জোগাচ্ছেন . কতিপয় 
পুঁজিপতি। ‘কিন্ত প্রকৃত ঘটনা এই 
যে, দেশের ধনরত্ব জোগাচ্ছেন কোটি 
কোটি মান্য আর প্রতৃত্ব করছেন 
মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। এই পু'জিপতি- 
দেরই ক্ষযতাপু পাহারাদার হচ্ছেন 
সরকার! আর এই সরকারের কাজ 
হচ্ছে, পু'ঁজিপতিদের স্বার্থে বঞ্চিতদের 


“ রোযানল থেকে পু'জ্জিপতিদের দুর্গ 


রক্ষা করা 


পু জিপতিদের. অগ্তিত্ব বিনাশের 


মধ্য, দিয়েই একমাত্র জনসাধারণের 
সরকার ভূমিষ্ঠ হতে পারে। পু'জি- 
পতিদের অস্তিত্ব বিনাশ করতে পারে 
জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা । 
 অমুল্যরতন সেন 
প্রতিবাদ ,' 
আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 
জ্যোতি মণ্ডলের ' লেখা সলিল 
চৌধুরীর '.সঙ্গে সাক্ষাৎকার পড়লাম । 
মণ্ডল মহাশয়ের ভাষা তার নিজন্ব 
সম্পত্তি, তার ভালমন্দের দায়দায়িত্ব 


- সম্পূর্ণ তার । কিন্ত সেই তাষা_ ঘি 
তিনি উত্তরদাতার মূখে তার ভাষা বলে - 
চালিয়ে দেন তাহলে অবিচার করা ' 


হয়। প্রশ্নকর্তা বদি উত্তরদাতার বাচন- 
ভঙ্গী ও ভাব ধরতে না পারেন তার 
উচিত একটি টেপরেকর্ডার সঙ্গে রাখা । 
কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে যেসব 
কথা আমি উচ্চারণও কিনি এবং 
আমার চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত 
তাও তিনি আমার কথা বলে, চালিয়ে 


দিয়েছেন । যেমন “জনগণের জন্য যে 


গান জনগণ ঘা গাইতে ভালবাসে তাই 
গণসঙ্গীত” কিন্বা “আব্বাসউন্দীনের গান 
**নাও ছাড়িয়া সে, পাল তুলিয়া দে 
গণসঙ্গীত নয়?” এই জাতীয় মূর্খামির 
কথধাতিনি আমার মুখে [চালিয়ে দিয়ে 
ছেন। গগপপঙ্গীত” বলতে আমি কি 


বুঝি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত: 
হয়। চোখে আমর] এটি দেখতে পাইনে, হয়েছে। যারা পড়েছেন বা আমার ' 


সঙ্গে আলোচনা , করেছেন তারা 


যে. ভূল ভথ্যঃ 


দপণি ॥ শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৩ 


বুঝবেন, যে এগুলি আমার কথা হতে 
পারে না। তাছাড়া জেখাটির আগা 
গোঁভা বন্ধ কল্পিত তথা তিনি আমার 
নামে চালিয়ে দিয়েছেন । যেমন এম 
এ পড়ার সময় নাকি আমার “Mind 


- ভাল ছিল না । বাশী ধয়লাম। অথচ 


ওঁকে বলেছি আমি ছয় বছর বয়স 
থেকে বাশী তবলা এবং পিয়ানে। 
শিখতে আরম্ভ করি। ছাঁছাড়া Mind 
তালে ছিল না জাতীয় ইংরেজী শব্দের 
প্রয়োগ আঁকাট ঘূর্ঘতণও করে থাকে। 
আর এক জায়গায় উনি লিখলেন, 
পাঁচ বছর বয়স থেকে পিয়ানে! বাজা- 
তাম। গোপাল লাহিড়ী শেখাতেন ৷? 
উদ্বোর পিঞ্ডি বুদোর ঘাড়ে একেই 
বঙ্গে। সবাই জানেন গোপাঁদ লাহিড়ী 


ছিলেন অন্তত শ্রেষ্ঠ ক্ল্যারিওনেট 


বাদক। আমার বাঁশী শিক্ষার হাতে- 
খড়ি হয়েছিল তার কাছে। এই কথাই 
ওকে বলেছিলাম । আগাগোড়া কৃত 
বানানে! কথা আর 
অশালীন উক্তি উনি যে আমার বলে 


চালিয়েছেন লিখজে গেলে এক সংখা! 
বানানে! কথার 


দর্পণ ভরে যাবে। 
একটা উদ্ধাহরণ ধিই। উনি লিখলেন 


' নাকি আমি১বলেছি__বুঝতেই পারছ 
বাবার রোগী বলতে চা বাগানের 


শ্রমিক । পারিশ্রমিক তেমন পেতেন 
না। এমন কি ওষুধের দামটাঁও দিত 
না ভারা! । তাই আর কি করে চলে? 


ইত্যা্দি। ঘটন! হচ্ছে আমার বাব] 





নববষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে 


মোহন অপেরা 


৯০এর পালা 


| আনন্দময়ের পৌরাণিক 
ভুবনেশ্বগী ' 
৭৯ সুপার হিট সামাজিক পালা ' 


- ভুলি নাই 


নে চলবে 


মা মঙ্গল চণ্ডী 


নি নায় পুরাণে পারদর্শী 
” মহাধিনায়ক 


ছিলেন 18165 Finlay কোম্পানীর 
চা-বাগানের মাইনে কর] ভাক্তার এবং 
শ্রমিকদের ওষুধ ঘের হোত বিন 
মৃল্যে। আজও এ ব্যবস্থা, চালু আছে । 
জামি না ভদ্রলোকের কি মতলব? 
হয় উনি আমার বেশী ভাগ কথার 
জামে বোঝেন মি কিছ পূর্ব পরিকল্পিত 
তাবে চরিত্র-হননের উদ্দেশ্যে উমি 
সাক্ষাৎকারের ভাণ করে এসেছিলেন 
আপনাদের থিওরী আমি ‘প্রগতিবারের- 
নামে ধান্বাবাজী” . করতে এসেছি ' 
এটিকে প্রমাণ, করার ভক্তে ৷ 
| সলিল চৌধুরী 
[ সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
লেখাটি প্রকাশিত হয় প্রায় মাস 
তিনেক আগে ‘লেখক সমাবেশ” 
পত্রিকায় । মেকথা উল্লেখ করে 
সম্পাদকীয় টীকা সহ লেখাটি দর্পণে 
পুনমূর্ছিত হয়। আশ্চৰ্য, সঙ্গিলবাবু 
বিগত তিন মাসের মধ্যে ‘লেখক 
সমাবেশ’ “পত্রিকায় কোন প্রতিবাদ 


পত্র পাঠান নি, অথচ ঘ্পণে পুনমু'দ্রণের 


সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাফিয়ে উঠে কলম 
হাতে তুলে নিলেন। হদিও তার 
অভিযোগের জবাব দেবার দ্বায় দর্পণের 
নয়, লেখক সমাবেশ সম্পাদকের এবং 
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর। তবে উনি 
আমাদের যে থিওরী কথা উদ্লেষ 


করেছেন সেটার সঙ্গে দর্পণের সম্পর্ক 


নেই। ওটা লোকের কথা।] 





মোহন চ্যাটাজী 


৩০৯১ রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬' 
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দে শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৩ 





ইতিহাসের অভিশাপ 


শ্ৰীপতি নন্দী. 


£ বর্ণের নামে দাঙ্গা হাদামায়, জাত- 
পাতের নামে দাঙ্গ। হালামাযর় ভারত- 
ভূমি বর্তমান দুনিয়ায় ' একমেবা- 
বিতীয়ম্‌ । দাাবাজীর তালিকার 
ক্ৰমে ক্রমে ভাষাগত ভ্ৰাতি-উপগ্ৰাতি- 
গত বিদ্েধ-বিকার্ও আপন আপন স্থান 
করে নিয়েছে এ বহুজাতিক ভারতের 
রক্ধে রক্্রে। আধানামন্ততাহ্িক সমাজ 
ব্যবস্থার দেয় বলতে আর কি বা 
থাকতে পারে ? এ অবস্থায় আঞ্চলিক 

প্রাধানাবাদের শক্তিগুলি ঘদি দেশের 
মধ্যেই একপ্রকার উপনিবেশিক শোষণ 


ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এর ' 


ফলশ্রুতি রূপে য। যা প্রাপা হতে পারে 
তার সবই আমরা পেয়ে গেছি। 
এশিয়াডী অর্থমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে 


ঘিনি “অলিম্পিক গোল্ড অর্ডার” পেয়ে-- 
'ছেন.তিনি কিন্ত স্বদ্রেশভূমিতে আদাষে 


স্বয়ং সৈন্যবাহিদ। পরিবেষ্টিত হয়েও 
একটি জন্মভা করতে সাহসী ছিলেন 
না, কিন্ত ছুই কোটি সাতাশ লক্ষ 
 আসামবাসী মানুষের সমস্ত সম্প্রধাকে 
ওসাধুনিক জগতের বীভৎসতম হানা- 


হানিক্ মূখে ঠেলে দিতে পিছপা হননি ।' 


অথচ, রাষ্ট্রপতির বেনামীতে শ্রীমতী 
গান্ধীর প্রত্যক্ষ শাসনে দে আসামের 


অগ্রিগর্ত অবস্থার কথা তার চাইতে কে - 


বেশী জানভে11 স্বভাবতই আরো 
প্রশ্ন ওঠে, -আমামে সাপ্রদায়িক ও 


ভাষাগভ বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে, 


গ্রমত্তী গান্ধী ও তার দল কোনরূপ 
পাল্টা প্রচারাভিষান চালাতে তিন 
তিনটে বছর 
এমন কি, তার নির্বাচনী প্রচারের 
সময়েও তিনি অহম, অসমীয়া ও সম- 
তলীয় উপজ্াতিগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে 


অবশেষ বিশেষ সমপ্রদায়ভুক্ত মামুবের ' 


নিকট উদ্ধানীমূলক আবেদন রাখলেন 
কেন? চতুর্থতঃ, তারই প্রতিনিধি 
“কূপে মন্ত্রী গণি খান 'দরঙ্গ ও কামরূপ 
জেলায় দীর্ঘ দেড় মাস যাবৎ এমন কি 
করেছিলেন যার ফলশ্রুতি রূপে এ ছুটি 
জেল] আসামের ইতিহাসে সবচাইতে 
বীভৎস হানাহানিতে মেতে উঠলে? 
পঞ্চমতঃ, শ্রীমতী গান্ধীর নিবাচনী কর্ণ 
 শ্চীতেই সুস্পষ্ট যে, বর্ষ পুত উপত্যকায় 
তোটাভুটির সমাঙ্ছদার লোক ক'জন 
ঝাছে (মাত ৬%) তা তিনি সম্যক 
জানছেন, তাহলে একট! অনির্বাচনকে 
* নির্বাচন বলে চালিয়ে দিতে এত নয়- 


হত্যা নারীহতা। শিশুহত্যার প্রাক্‌- 


লক্ষণপ্তলিকে ধামাচাপা। দিতে গেলেন 


নিরুৎসাহ ছিল কেন ?. 


| দীর্ঘ প্রার চল্লিশ বছরের এ কুখ্যাঁতি 
_ ইতিহাস. পৃথিবীতে কারো কাছেই 


অজ্রানা নয্ন। প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
“গভ্ণমেন্ট ফ্যাট ওয়ার্কদ” ভৃমিষ্ট হবার 


"প্র এ ব্যামোটি ষদ্ধি আরে! 'উৎকর্ট 


ছয়ে গিয়ে বাকে তাহলে ব্যাপারটাকে 
একটা ‘কোইনসলিডেনস’ বলা যার না। 


আবার একে মর1দুবৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 


-গিভাইভ, এণ্ড রুল’ পলিপির অবদনি 


কেন? ফেপরকার' আসাহের (এক-. 


মাত্র কাছাড় ক্ষেসা বাদে) মাত্র ৬. 


শতাংশ লোকের (কোন কোন অঞ্চলে 
মাত্র »*৩ শতাংশের ) প্রতিনিধিত্ব 
করে, তারই হাতে সমগ্র আসামবাসীর 
ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে তিনি কোন্‌ গণ- 
তন্ত্রের নমুনা দেখাচ্ছেন ? 

, আদলে, আসামে “সরকার? ও 
৫ ধানসভা, নামক যে ছুটি বস্তু খাড়া 
করা হয়েছে, আদামবাপী কোন 
মার্হুষই --সে যে সম্দধায়তুক্ত হোক না 
কেন--বিশ্বাস করে না এ “সরকার? ও 
“বিধানসভার করণীয় কিছু আছে। 
আসামের কোন মাহযই জানে না, 
তাদের ভবিষ্যৎ কি। আদামের এক 
শিশুও আজ হিসেব করতে শিখেছে 
তার সম্প্রদায়ের ক'জন মরলো, অপরা- 
পর সম্প্রদায়ের কতজ্জন গেল, .এবং 
এপ্রকার ধোগবিয্োগের দ্বারা 'জয়- 


পরাজয়ের? হারজিতের' হিদাব কষে।, 
এর পরিণাম আরো ভয়াবহ - এবং তা 
. সার! ভারতের পক্ষে ৷ 


সমস্ত! সমাধানের তাহলে উপায় 
কি? অনস্তকাল ধরে সি আর পি 
মিলিটারী “হুশাসন+? কিংবা আবার 
নির্বাচনের নামে অনির্বাচন, আবার - 
একটি শিখণ্ডী সরকার ? অথবা, ধার] 


* ধর্মের ভিত্তিতে একবার দ্েশবিতাগ 


করেছেন তারা এবারে ধর্ম, ভাষা, 


রঙ্গে ক্রমাগত ব্যাখ্যান চালিয়ে গিয়ে 
নিজেদের দায়িত্ব স্বজনের চেষ্টাটাও 
একটা মদত প্রচেষ্টা । ' প্রহতপক্ষে, 


- গান্ধীবাদ্ধ তথ! সামস্তবাদী 'রাজনীতি 


এদেশের মাটিতে যতই কামড় বসাচ্ছে, 
সাপ্রদার্বিকত আঞ্চলিকতা জাত- 
পাতবাদ কুসংস্কার অপসংস্কৃতি এবং" 
যাবতীয় হুরাচার ততই পরাক্রাস্ত হয়ে 
উঠছে। যে নরাবুর্জোয়া সংসদীয় 
রাষ্ট্রবিষ্ত, উপরোক্ত - 'নুফল*গুজি 
ফলিয়ে, এহেন নবা-ভারতের রূপ রচন! 
করেছে, কোনরূপ কাগুজ্ঞানের বশবর্তী 
হয়ে সে চলে না," চলতে পারে নী 
আধানামন্তবাদী বিকাঁরগুলোকে বুকে 


টা আকড়ে ধরে সে টিকে থাকতে চায় 


স্তোরে, আরে সঙ্পোরে । 


আজকের আসাম যে সামস্ততাস্ত্রিক 
সাধনায় পিদ্ধিলাভ করেছে, তা কি 


- কোন একক সাধনার সিদ্ধি? তা 


নিশ্চয়ই নয় ; নয়াদ্বিল্ীর নয়াবুর্জ্জোয়া 
আধালাযস্তবাদী ‘মণতক্নো'র বলে এবং 
যন্্চালনার ফলেই তো. আসাম 
আক্গিকার দুনিয়ায় বীভৎদডম 
বিকারের ' পীঠস্বান হয়ে উঠেছে । 
একট! বহুজাতিক দেশে আঞ্চলিক 
প্রাধান্তবাদ উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব 
মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে যদিও 
প্রশাদনিক প্রাধান্ত ও অর্থনৈতিক 
নয়া-জমানা এমে দিয়েছে তবু আধা-- 


জাতি, উপজাতি, পার্বত্য, সমতলীয় - সাঘস্তবাদের গহ্বর থেকে এ সমস্ত 


ইত্যাদির ভিত্তিতে আনাম বিভা-' 
জমের মানচিত্র রচনায় মনোযোগী 


হবেন কে জানে? অর্থাৎ অহোম 


অঞ্চল, অসমীয়া হিন্দু অঞ্চল, অসমীয়া 
মুক্সিম অঞ্চল, বাঙালী হিন্দু অঞ্চল, 
বাঙালী মুষ্লিষ অঞ্চল, . সমতলীয় 
উপজ্জাতি অঞ্চল, লামাং.অঞ্চন, বোরো 


অঞ্চল ইত্যাদি? একটা নির্বাচনী 


প্রহসন থেকে আরে! কত অভিশাপ 
জন্ম নেবে কে জানে, তবে আমাদের 
স্থপরিচিত বাঙমা্গারা কি কোন কিছু 
খবর রাখেন ? আসামে কি ‘গণতন্ত্রের 
সঙ্গে তাদেরও সমাধি হয়নি? তবু 
এর! এমন রহস্যজনক ভাবে নীরব 
কেন? ' 
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বৰ্ণ Rt) জন্য দক্ষিণ আক্রিকা “ 


অঞ্চলকে মুক্ত করতে পারেনি';. বরং 
এর ধাপট আরে! বেড়ে চলছে। 
সাপপ্রদায়িক দাঙ্গা, অহন্নত সম্পরধায়- 
গুলির উপর, তূ'ঃঞাের উচ্ছেদবৱাদী 
অত্যাচার ও দান শ্রমিক প্রথা আইনী 
ও প্রশাসনিক রক্ষা-কবচে আরে! 
সঙ্গোকে, আরো “নর াবে চলছে, 
আরে] চলবে । তাহলে, রাজ দরবারে 
কৌসিন্সহীন, রাজকোষে অধিকারহীন 
আনাম যদি সামস্তবাদ্ী প্রতিক্রিয়ার 
আরে? উর্বর অঞ্চল রূপে পরিণতি লাভ 


করে থাকে, তাহলে এ ইতিহাস 
ভারভেতিহাসের একট] অংশমাত্র- | 


হয়তো সবিশেষ। তারপরও আসামে 
‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে বয়কট-. 
বিকার-বিদ্বেধ-বারোক্রযানীর  গর্ভ- 
স্থলিত একট! মাংসপিগকে (সইকিয়া 
সরকার ) ছু'কোটিরও সধিক- সংখ্যক 


পৃধিবীতে যেমন মা্কাযার ও ধিরুত, মাহষের ঘাড়ে -যারা চাপিয়ে দিতে 


সাম্প্রদান্িক ও জাতিপাতবাদী দ্বালগা- 
হাঙ্গামার জন্য আমাদের এ ভারতবর্ষ ও 
জগতে তমন কুখ্যাত ও ধিক্ৃত। 


পারে, বোঝা যাচ্ছে তারা এখনো 
“ওপারের ঘণ্টাধবনি শুনতে পারনি! 


ধাপ্পাবাদী ধেড়েবাতী চলছে আর 
পাশাপাশি ॥৪ও তো সম্পই্ ঘে, আলামে 
এ ভ্রাতৃঘাতী নারকীম্বতার বিরুদ্ধে 
নিতান্ত লোক দেখানো ভালমাহুষীর 
খাতির়েও বৃহত্তর ভারতের কোথাও 
কোন ক্রোধের অভিব্যক্তি নেই, সবল 
ধিক্কার ধবনিটিও না-_তা সে দক্ষিণ- 


না [| 

বোঝা! গেল,.এ প্রায়-নিবিকারক্টাও 
কারণহীন নয়, নইলে এ প্রশ্নে ভান- 
বাম নিশেষে সকলেরই" খ্যাটেঙ্জী 
প্রায় অন্থরূপ হতো না। নয়াবুর্্জোয়া 
( আধাসামন্তত৷স্বিক ) _ সংসদবাদী 
রাজনীতিতে. এভাধিক কর্মযোগ 


নান্তি। ভা না হলে, - আলামের 


পরিস্থিতি এযনটা নারকীয় হয়ে 


উঠতো না যেখানে কেউ কারো! কান্নায় 
কান দেয় না, কেউ কোন সমাধাস.চায় 
না, কেউ কারো গণতান্ত্রিক এমন কি 


"মানবিক অধিকারেরও ধার ধারে না) 


| সাধারণ মানুষের জন্য 
‘আবাসন’ 


: অতএব, আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে' 


"অপ্তণতি মান্য মরে গেছে, আরে! 


মাগী বামমাগা যে কোন শিষিরেই' 


॥-সান্ t 


মরবে). নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়, অর 
নিয়েছে সর্বগ্রাসী দাজার এক. চলমান: 
প্রক্রিয়া--ভারতীয় সংহতির গণি 
যাত্রার 'ফোরকাষ্ট'-যার পৌরোহিত্যে 
রয়েছে সইকিয়া সরকার নামক অক ' 
শিশুর চাইতেও মৃত একটা বস্তু, উদ্ভুত 
পরিস্থিতিতে এ বস্তু কতট! অপ্রাদঙ্গিক- 
তা কাউকে বলে দিতে হয় না। একই 
নয়াবুর্জোয়া সংসদীয়: প্রক্রিয়াহ্ 
আদামে বায়পন্থী রাঞ্জনীতি প্রায় 
নিশ্চিহ, এমন কি পশ্চিমবঙ্গে ও ভার 
রঙ আগ আয় যাই হোক] লাদ দর ।- 
"দ্বিতীয় বামস্রন্ট সরকারের চাল-চঙহন, 
বাচ-বচনে এবং সর্বোপরি তার 
সাম্প্রতিক বাজেটে এ ছবি বুষ্পষ্ট। 
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সামস্তবাদ তথা সম্পরদায়বাক ও 


লা 


-জাতপাতবাদের অভিশাপগুলি ফোলর- 


কলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আধানাধস্ত- 
তাঙিক নির্বাচনের নিরবচ্ছিন্ন 
প্রক্রিয়ায় ।. (এ অভিশঞ্ড ইতিহামটাক্ে 
নিমৃু.মা করে পরিভ্রাণের-পথ নেই. 
সমস্ত অভিশাপ থেকে মুক্তির প্‌ 

একটাই-_লাল বামপন্থা!। . | 





পা 


নি 


্‌ দৈনন্দিন পা আহারের পঃই স্বস্থ পরিবেশে বাদস্থানের 
সমস্তা পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষকে অস্থির করে তুলেছে 
সাধারণ মানুষের এই বিরাট ভাবনা নিজের ভাবনা হিসাবে গ্রহণ 
করে আবাসন পর্ষদ । পশ্চিমবাংলার শহর ও শহরতলিতে নতুন 


আবাসন প্রকল্পকে রূপণন করে অসংখ্য মানুষকে নিজস্ব বাসস্থানের 





ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কলকাত' থেকে দৃবে ণিলি গুড়ি দুর্গাপুর | | 
শহরতলিতে ডানকুনি রিষড়া কল্যানী ইত্যাদি অঞ্চলে ও এই ধরণের 


গৃহপ্রকক্পর রূপায়ণে৷-প্রয়ানে আবালন পর্ব? সচেষ্ট | 


. আবাননা 
১০৪) , সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড | 
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CER No. WB/CC-32 


মহাকরণে ফাইলবদা অিবিদের 
ভাগ কৰে যুড়ি পাবে? 


কাজ) সরকারের অব দুরের এব- 
উথ্রদীর কমত অর্থজিদ্নায় কারণে বহ 
ছাটাই শ্রমিকের: ভাগা হহাকরণের 
ফাইলে বন্দী হয়ে রয়েছে। বাম জমা- 
মাডে এই জাতীয় কার্যকলাপ আশা 
ক্র] না গেলেও বাস্তবে তাই হয়ে 


চলেছে । কবে যে এই দীর্ঘসত্রিভার 


বসান হবে ভা বল কারো পক্ষেই 
সক্তব মহ । এমন কি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বহৃণ্ড এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন 
বঙ্গে মনে হয় না। | 

শ্রমবিরোধ, বিভিন্ন . দাবি এবং 
প্রমিক ছাটাই সম্পর্কে শ্রমিকরা অতি- 
যোগ করেন লেবার কমিশনারের 
কাছে । ইউনিরামের মাধ্যমে কিংবা 


স্বযক্ষিগতভাবে এ অভিযোগ করা চলে। 
লেবার কমিশনারের দপ্তর থেকে এই 
ব্দুব বিরোধ, মেটাবার জন্ত ভ্রিপাক্ষিক, 
> অথবই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করা, হয়। 


রি গে সাহে 


এই প্রজিরাও সময় লাগে অনেক িল। 
যেসব ক্ষেতে বিরোধ “মেটানো লেবার 


কমিশনারের পক্ষে স্ব. হয় না সেই 


সব ক্রেত্বে ডা মহীকরণে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় শ্রষ উ্রাইব্যুনালে বিচারের 
সুপায়িশ করে।  - . 

অহাকরণে গিস্নে সেই সব সুপারিশ 
আটকে থাকে ফাইলের মধো। ভদ্ছির 


1 


না করলে তা কখনোই আসে ন]। 
" তত্বিত অর্থে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তরিপ্রাধ 
'বাজিকে কিছু গুজে দিতে হয়। আর 


তাহলেই খ্যার্জিকের মত কাঁধ হয়। 


‘ট্রাইয্যুনাদে মামলা চলে আসে ) 


7. যহাকরণের শ্রম দপ্তরের: এই লব 


.বাত্ঘুখুদের জন্যই শ্রধিকদের ভাগ্য 


আভও ফাইদবন্দী হয়ে পড়ে থাকে । | 

শ্রম ট্রাইবু'নালেও মামলার বিচার 
হতে দেরী হয়। কারণ মামলার 
আধিক্য কিংব! বিচাঃপত্রি পদ শূন্য 


প্রয়োজন । 
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খাকা। তাছাড়া আছে আইন ঘটিত 
নানান কর্ঠকচি। ফলে বিচারপ্রার্থ 


শ্রমিকফেন্টুড়াসথ হয়রান হতে হচ্ছে। ” 


অনারদী বাধফন্ট সরকার কি 
শ্রধিকদের এই হয়রানি বন্ধ করতে 
ব্যবস্থা নিভে পরিবেননা ? পাঁরেমনা 
কি এই চীৰ্ঘস্বত্িতার অবসান খটাতে 1 
- শ্রমিক স্বার্থে যি বামফ্রন্ট দরকার 
প্রাথমিক গুরের এই দীর্িকছিতার 


অবসান ঘটাবার উপযুক্ত বাবস্থা করেন. 
তাহলে উচ্চ আবালতে জড়ীয় যত 


যাঁমসিকত? শ্রমিকের থাকে কেননা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষে,. 
মামলায় হেরে মালিফপশ্ষ হাইকোর্ট 


বা সুপ্রীম কোর্টে যয়ি। সেওতো। - 


আরেক দীর্ঘনুক্রিতার বিষয়। তাই 
বল! হচ্ছে ষে, প্রাথমিক স্তরের এই 
ঘীর্ঘস্বত্রিতার অবসান অবিলস্ে হওয়া 
অভায বিচারপ্রার্থী 
শ্রমিককে অনাহারে শুকিয়ে মরতে 
হবে। রর 

এ বিষয়ে আমর] রাজ্য লরকারের 
শ্রম দগ্যরের কাছে করেকটি প্রস্তার 
রাখছি । (এক) লেবার কমিশনারের 





৪2 ১১4৫১, চিরতরে 268 রী 
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সির সইটবহার, সিং্া 

আর বাসসানের নয 5ুর-পারিকক্মনার | 

৫7৮ 25917 AHA আর জি-রেডসারের 

শহর মাতে আজও ভান হয় তার জন (১-371 


পলপসুতা-+ 


j তির কলাবম্তালআশীদা টি 
বাবে এর নসর রি _কীলীপো- Y শাম শইডের অঞ্জন ৬ ্ 
২ তে tbs ই সি এন ডিউ-র 
জীবন বিঘ্ন উটারার অন্য কাজকর্ম 


হরর ডেকে দি3া । - 
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সম্পাদক--হীরেন বস্তু 


রা 


হার করতে বাধা হয়েছেন। 


অগ্খরে অভিযোগ জমা পড়ার এক 
সপ্তাহের মধ্য ভা দিয়ে মিত্বার্ত দিতে 
হবে এবং ছুই যাঁমের মধ্যে ভা নি্পপ্তি 
করতে হবে এবং মীমাংসার মা হলে ভা 
পাঠিয়ে দিতে হবে যহাকরণে মো্টি- 
ফিকেশনের ক্প সুপারিশ লহ ; ছেই) 
যহাকরণের সংশিষ্ট প্রকে সুপারিশ 
পাবার ছুই সপ্তাহের মধ্যে শুম ট্রাই- 
বানালে পাঠিয়ে দিতে হবে বিচারার্ধে 
(তিন) শ্রম স্রাইবযুনালের বিচাপতির, 
পর বৃদ্ধি করা এবং লক্ষ রাখতে হবে 
যাতে কৌন পদ কথনোই ত পড়ে 
নাখাকে।' 
সর্বভারতীয় সম্মেলন 
গত > ও ১৭ই এপ্রিল নাগরিফ 


অধিকার রক্ষার সব্ভারতীয় সর্ন্দেলনের 
উদ্বোধনী ভাষণে হুগ্রীম ' কোর্টের 


"প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কঞ্ঠ মায়ার 


বলেন যে; ভারতীয় , সংবিধান হচ্ছে 
সংবিধান । ভিনি কোন 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতকড়া পরামে? ও 
দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশের 
তীব্র নিন্দ1-করেন। া 
বিচারপতি আম্নার বলেন, 
জনসাধারণ যেমন হিংসার পথ নেয়, 


তেমনি রাষ্ট্রও হিংসার, আশ্রম নেয় । - 
ব্যাপক, 


রাষ্্রযস্ত্রের হিংসা আরো 
মান্ছষের আন্দোলনে দ্বমনের কাজে 
ব্যবহৃত হয়) 

গোবিন্দ মুখোটি বলেন যে, 
আমাদের দেশের আইন 'বড়লোকের 
জন্য । গরিবর] সামান্য অন্যায় করলে 


. ভার জন্ত শান্তি রয়েছে, ধনীর! কালে 


টাকা করলে শাস্তি নেই। বিচার 


ব্যবস্থার উপর সাধারণ মাছষের আস্থা 


চলে যাচ্ছে। ভাগলপুরে বন্দীদের 


অন্ধ করার. জন্ত যে পুলিশ অফিসার, 
' দামী সরকার তাকে, রক্ষা করেছে 


' সাংবাদিক হযস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
প্রশান্ত সরকার ভাষণ দেন। 
কাবু বলেন ঘে, ভারতে সাংবাদিকদের 
স্বাধীনতা এখনো অনেক সীমিত । 
অনেক সীমাবদ্ধতার যধো "তাদের কাম 
করতে হয়, ইচ্ছা থাফালেও তার? 
সব সময় দায়িত্ব পালন করতে পারেন 
না। ৭৪৮/২৬ সালের ক্রুত্রী অবস্থার 
পর ৭* সাজে সার! দেশে মুক্ত গণ- 
তান্ত্রিক পরিবেশ রি হয়েছিল। 
সম্প্রতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে 
পড়েই বিহার সরকার প্রেস বিল প্রত্যা- 
এছাড়া 
সাংস্কৃতিক মাঘের “মধ্যে আলোচনা 
করেন নারায়ণ চৌধুরী, বীরেন 
চট্টোপাধ্যায় ও মিহির আচার্য । , 


সমস্ত" 
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ব্যালট পেপার - 
১৭ গাভীর পন্প Z 
. সরকারী ছই ছাপী্থনি আলিপুর 


" ও নরিকেভার্তার কষাঁরা কার্জের 
*ন্ঠাবে প্রান্থ বসে থাকবেন; অথচ লঙ্গ 


লক্ষ টাকী খরচ করে পঞ্চায়েত ব্যজি- 
টের কাজ ধাইরে ছাপানো হবে এই 
খর পেয়ে কম বলেও বেশ ওম 
উঠেছে) তার! ব্যালট পেপার ছাপার 
কাজ করতে খুবই আগ্রন্ধী বলে জান! 
গেছে । 

কিছু কর্মীর গণ্ুগোলের অর্থ 
ছাতকে কাজে লাগিয়ে দ্বার্থাদ্েফী 
আম্মার! যে নতুন নজীর গড়ছেন এর 
ফলাফল আগামী দিমে বামফণ্ট অর: 
কারের পক্ষে ক্ষতিকর হে বাধ্য বলে 
একদল সরকায়ী অফিসার মনে করেন । 

ফারণ ব্যাট ছাপার কাছ অত্যন্ত 
গোপনীয় । বাইরের ছাপাখানায় সে 
গোপনীয়তা রাখা! নম্ভব নয়, যেটা 
দেওঁস্াল ধের ছুই ষরকানী, ছাপাথান! 


. আলিপুর ও - নারকেলভাগার প্রেসে 


সন্কাব। 


. "সরকারী ছাপাখানার অধিকাংশ 
কমই জ্যোভিবাবু ও তার দরকারুকে 
বিপাকে ফেলার বিরোধী, ষে কণা 
এখন বাজারে প্রচার কথা হচ্ছে এটা 
মিথ্যা প্রমাণ করতেই পঞ্চায়েতের সমস্ত 
ব্যালট পেপার ঠিক সময়ে সরবরাহ 
করার ইচ্ছা গ্রর্গশ করে চ্যালেঞ 
হিনাবে, এই কাজ আলীপুর, ও নী” 
ফেলভাঙা সরকারী প্রেমে নিয়ে 
আসার অন্য কর্মারা 'ফিমারযের 
অন্ভুরোধ করেছেন বলে জান] হি 1 


মধ্যবর্তী নির্বাচন. . 


১য় পাতার পর 
সঙ্গে খোলাখুলি কোন আলোচনা 
করেন নি। Wl 

- অবস্ত - গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
আগে শ্রীমতী গান্ধী কোমিই কোন 
মহকমীর সনদে আগে কখনও আলো- 
চন! করেন না। এট তার স্বভাব 
বিরুদ্ধ । বিগত দ্বিনগুলোঁতে দেখা 
পরেছে জ্রীমতী গান্ধী কোন গুরুতপূণ 
সিদ্ধান্ত’ নেওয়ার পর দলের নৈতারা' 


, সে খবর অন্যান্যদের মত খবরের কাগজ 


পড়ে ভানতে পেরেছেন । ' কেবল দু- 
একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী পিপাত্ত মোষপ 
করার ১০।১৫ মিনিট আগে ব্যাপারটা 
জানতে পাঢেন। 

সমপ্রতি বারাদসীতে জীমতী গা 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের . সম্ভা'নাঝে 
অস্বীকার করে যে মত প্রকাশ করে 
ছেন, অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল সে 
ব্যাপারে কোন গুরুতই .আরো” 
করছেন না। | লি 





৷ দৃষ্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/৯ আচা ৫ফুরচন্র রোড, কিকান ৬ থেকে মুৱিভ এবং ধর্পণ কার্ধাঙলগর ৬১, মট জেন, কলিকাতা ৷ ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


 গুধায়েত নিব [চনে ফ্রণ্টের 
'শরিকী বিরো ধ এখনো মির না 
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বিধাতার ডেগুট পীর 
গ্রভিন্ কমিটিতে অভিযোগ 
করে নিজেই অভিযুক্ত হলেন 


বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার 
" কলিমুদ্দিন শামসের বিরুদ্ধে উঠেছে 
এক গুরুতয় অভিযোগ । এই আভি- 
যোগ করেছেন আলিপুর রেছিস্ী 
র্অিফিসের জনৈক রেজিস্ট্রার এবং 
অভিযোগটি এসেছে রাজ্য বিধানসভার 
শ্রিভিলেল কমিটির কাছে। ওই 


কমিটির চেয়ারম্যান ' হলেন ডেপুটি". 


স্পীকার কলিমুদ্দিন শামস নিজেই। 
এখানে উল্লেখ্য যে, কলিম সাহেবের 
বিরুদ্ধে অভিযোগটি আসে পাল্টা 


অভিযোগ হিসাবে । এবং এই 
অভিযোগটি প্রমাণিত হলে কলিম 
সাহেবকে পদত্যাগ করতে হবে। 


কিছুদিন আগে কলিমুদ্দিন শামস 
নিজে বিধানসভার গ্রিভিলেজ কমিটির 
কাছে এক অভিযোগ করলেন । যাতে 
বলা হয়েছে ঘে, আলিপুরের রেজি 
'অফিসের রেজিস্ট্রার তার (শামসের ) 
অধিকার তরঙ্গ .করেছেন। এই 
অভিযোগ অন্থসারে প্রিভিলেজ 
কমিটির পক্ষ থেকে উক্ত রেজিস্ট্রারের 
কাছে নোটিশ পাঠানে হয়। সেই 
নোটিশের জবাবে রেজিস্ট্রার লিখিত 
যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে 
কলিমুদ্দিন শামসের বিরুদ্ধে গুরুতর 
অভিযোগ উত্থাপন করেছেন: এবং 
অভিযোগের সমর্থনে তিনি সাক্ষী 
পেশ করার কথা বলেছেন। 


নোটিশের জবাবে উক্ত রেজিস্ট্রার | 


ঘা বলেছেন তায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল 
এই যে, রেজিরীর জন্তু অপর একজনের 


একটি দলিল নিয়ে কলিয সাহেব 


আলিপুর রেডিট্রী অফিসে গিয়ে 


দজিলটি অবিলম্বে রেজিদ্রী করে দিতে 
বলায় রেজিস্ট্রার তার অক্ষমতা প্রকাশ 
করে জানান যে, আগে যেসব দলিল 
রেজি্রীর জন্ত জম! পড়েছে সেগুলিকে 
রেঞ্জিষ্্রী না করে তার দ্বলিলটি আগে 
রেঙ্ছি্ী কর! সম্ভব নয়। এর পরেই 
নাকি কলিম সাহেব রেজিস্ট্রারকে দেখে 
নেবার হুমকী দেন এবং বলেন যে, 
দলিলটি যদি আগে রেজিস্রী ন! করে 
দেয়া হয় তাহলে প্রিতিলেজ কমিটির 


'কাছে তাঁর (শামস) অধিকার ভঙ্গ 


করার অভিযোগ আনবেন । রেজিস্ট্রার 
কিন্তু এই হুমকী সত্বেও কলিম 
সাহেবের নিয়ে আস! দলিলটি আগে 
রেজ্িষ্্রী করে দিতে রাজী হননি । - 
নোটিশের জবাবে রেজিস্ট্রার বলে- 
ছেন যে, কলিম সাহেবের এই হুমকী 
দেবার সময়ে বেশ কয়েকজন সরকারী 


অফিনার সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।. 


প্রয়োজনে প্রিতিলেজ্জ কমিটির সামনে 
তিনি সেই সর সরকারী অফিসারদের 
হাজির করবেন বলে জানিয়েছেন । 
বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটির 
ইতিহাসে 'কমিটির চেয়ারম্যানের 


উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে এমন চাঞ্চল্য 


আর দেখা যায়নি । প্রিভিজেজ 
কমিটির চেয়ারম্যান নিজেই কোন 
অভিযোগ করেছেন কিনা তা জানা 
ষায়নি। তবে প্রিভিলেজ কমিটির 

শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়, 


সভায় বল! হয়েছিল তিন প্রধান দল 


: মধ্যে গ্রতিছন্বিত1 করছে। 


ভাবে চেষ্টা 


হবে না। যদি সি পি এম-এর পক্ষ 


দেওয়ায় হয় তবুও আসন নিয়ে 













পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ke 
নিয়ে কংগ্রেসে বিরোধ এখন চরমে । 


কিছু: ফন্ট শরিকের অবাস্তব | 
মনোভাব আসম পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
ফ্রুট শরিকঘের মধ্যে এক্যবন্ধ লড়াই" 
য়ের পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। 
সি লি'এম-এর পক্ষ থেকে ফ্রন্টের 


ছিলেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে কিন্ত 
প্রার্থী পদ্দ নিয়ে কংগ্রেস দলের বিরোধ 
দেখে তারাও রীতিমত চিন্তিত | 

জান! গেছে রাজীব গান্ধী পশ্চিম- 
বঙ্গের পঞ্চারেত নির্বাচন 'নিয়ে খুব 
আগ্রহী ৷৷ তিনি নাকি পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সফর করতে 
আসছেন। এ ব্যাপারে তার সফরক্থচী 
তৈরী কর] হচ্ছে। 

কিন্ত পশ্চি জের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
প্রণব মুখাজ ও বরকত গণিখান চৌধুরী 
প্রার্থীপদ্ নিয়ে বিরোধ ' মেটাবার 
ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে 
পারেন নি। 

দুই নেতার এখন ভয় দ্বিদ্ী থেকে 


আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি 
আই-কে তিন হাজার করে মোট নয় 
হাজার আসন ছেড়ে দেওয়া হবে। 
অন্যান্য শরিক দলকে দেওয়া হবে 
হাজার দেড়েক আমন । 

কিন্ত সি পি এম-এর এই প্রস্তাব 
আর এস পি, ফরওয়ার্ড রক এবং পি 
পি আই মানবে ' না বলে জানিয়ে 
দিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছামভ বিভিন্ন 
কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী দাড় করিয়ে 
দিয়েছে । এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া 
গেছে কয়েক হাজার আসনে ফ্রপ্টের ' 
বিভিন্ন শরিক দৃলগুলে নিজেদের 


অবশ্য রাজ্য স্তরের নেতারা বিভিন্ন 
করছেন ক্রপ্টের শরিক 
ঘ্বলগুলে। যাতে নিজেদের মধ্যে 
প্রৃতিত্বন্বিতা এড়িয়ে যায়, যা ফলপ্রস্থ 


শ্রধানমন্ীর পত্র এবং এই আই-সি 
সি-র সাধারণ সম্পাদক" রাজীব গান্ধী 
আগামী মাসে পশ্চিমবঙ্গ সফর করতে 
আসতে পারেন বলে কংগ্রেস শুত্রে 
জানা গেছে । , * 

রাজীব গান্ধী এখন পশ্চিমবঙ্গ 
| সম্পর্কে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। 
শুধু ভাই নয় পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে 


থেকে হাজার খানেক আসন ছেড়ে 


ফয়শাল! হবে না বলে তথ্যভিজ মহল 


| তিনি নানা ভাবে চিন্তাভাবন। 
করছেন। 

বর্তমান নেতৃত্ব যথা বরকত 
সাহেব, প্রণববাবু, আনন্দগোপাল প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ ঘদি এই রাজ্যে সংগঠনকে 


মনে করছেন । 

সি পি এযের অন্যতম প্রাণপুরুষ 
ও সংগঠক প্রমোদ দাশগুপ্তের অভাব | 
ফ্রন্টের অবস্থা দেখে অনেকেই মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করছেন। নরমপন্থী সরোজ '] 
মুখার্জা ও জ্যোতি বসুকে চেপে ধরে 
ধে ঝামেলা আজ ফ্রণ্টের শরিক ঘল- 
গুলে শুরু করেছেন, প্রমোদবাঁবুর 
বর্তমানে এই স্ব নেতার এই ধরণের | 


| শিল্পীতে সমপ্রতি যে সপ্তম জোট 
চাপ কৃষির প্রয়াস কোন মতেই সম্ভব নিরপেক্ষ সম্মেলন হয়ে গ্লেল ভাতে ভি 
ছিল না। 


. { আই পি ডিউটি করার জন্ত সব রাজ্য 

নি পি এস নেতৃত্বকে সাহস করে : থেকেই কিছু কিছু পুলিশ অফিসারকে 
এগিয়ে এসে একটা সিদ্ধান্ত নিতে | পাঠানো হয়েছিল কেনের নির্দেশে। 
. ‘| এই সব পুলিশ অফিসারদের সম্মেলনের 
হবে। অন্তায় চাপের কাছে বত | স্মারক হিসাবে সফরি হুট দেবার কথা। 
নতিত্বীকার করা হবে এই চাপ তত | অন্ত রাজ্যের পুলিশ অফিদার খারা 
বেড়ে ঘাবে। তবুও ফ্রণ্টের প্রধান | ডিউটি করেছেন তারা তা পেয়েছেন। 


শরিক হিসাবে সার্বিক এক্যের স্বার্থে | পান নি কেবল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রেরিত 


লিলি এক কিছট আস্িভাত | পুদিশ অবিসাররা। কলকাতা পুলিশ 
করতে হবে । কিন্তু এটা | থেকে ২০জ্রন এবং রাজ্য পুলিশ থেকে 
হবে এ নজরে রাখতে { ২৮ জনকে দিদ্রীতে পাঠানো হয়েছিল। 


হবে যাতে অন্তায় চাপের কাছে নতি- } এর মধ্যে কলকাতা পুলিশের মাত্র 
" দ্বীকার না করা হয়) ৮ জনকে স্মারক স্থট দেওয়া হয়েছে, 


বরকত সাহেব এবং প্রপববাবু এসে-- 


সংগঠনকে মজবুত কর! যায় তার জন্য ' 


|ই-কংরা ইকংদের 
বিরুদ্ধ লড়াই করছে 


রাজীব এসে ঘদি বিভিন্ন কেন্দ্রে কংগ্রে- 
মের গোষ্ঠী কোন্দল, দেখেন তবে 
ভয়ানক চটে যাবেন এবং তাদের ওপর 
আস্থা হারাবেন। কিন্তু অবস্থা বা 
এই বিরোধ মেটাবার সাধ্য প্রণব- 
বরকত সাহেবের আয়তের মধ্যে নেই। 
প্রদ্দেশ কংগ্রেস সভাপতি আনন্দ- 
গোপাল মুখাজখ অথবা ' সাধারণ 


সম্পাদক গোপালুদাস নাগের পক্ষে এই . 


ঝামেলা মেটানো তে! একেবারেই . 
অসস্তব। 

প্রায় চল্লিশ হাঞজার পঞ্চায়েত 
আদনে ছুই থেকে ভিনজন করে 


কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিছন্থিতা 
করার জন্ত মনোনয়ন -পত্র পেশ 
করেন। প্রত্যাহারের পর অবস্থার 
বিশেষ হেরফের হয়নি। 


রাজীব চান গ্িদধার্থকে ঘ্রানতে 


ম্গবুত করতে ব্যার্থ হন তবে রাজীব 
নাকি সংগঠনে নতুন কিছু মুখ নিয়ে 
আসবেন দলকে চাদ! করতে । 

এই প্রসঙ্গে শোন! যাচ্ছে সিষ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়কে ঘলে নিতে রাজীব খুবই * 
আগ্রহী । কিন্ত প্রণববাবু ও বরকত 
সাহেব এ ব্যাপারে ঘোরতর বিরোধী । 
ইন্দিয়। গান্ধীও এখনও সঘয় নন 
সিদ্ধার্থ রায়ের প্রতি। 

কিন্ত রাজ্যের কিছু প্রভাবশালী 
যুব নেতা নাকি রাজীব ও ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছে দরবার করছেন সিদ্ধার্থ- 
বাবুকে দলে নিয়ে নিতে। 


রাজোর গুলিখ আফিগাবরা 
[দি্লীতে অগমানিত হলেন 


বাকিদের দেওয়া হয়নি। 

এ বিষয়ে বাকিরা তারপ্রাণ্ড ডেপুটি 
কমিশনারের কাছে খোঞ্জ করলে বল! 
হয় “আপলোৌক কমিউনিস্ট হায়, 
আপলোককো দেনা বদ্ধ করনেকো। 
অর্ডার মিল! হায়” । 

দিন্তীতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে 
ভি আই পি ভিউটি ফেরৎ রাজ্য 
পুলিশের জনৈক ভি আই বি অফিসার 
এই প্রতিবেদককে দুঃখের সঙ্গে রাজ্য 
বিধানসভা ভবনে এই কথ! বলেন। 
বর্তমানে উক্ত অফিসার বর্ধমান জেলার 
ভি আই বিতে পোস্ঠিং আছেন। 
বিধানসভার অধিবেশনে ডিউটি করতে 
এসে উক্ত অফিসার দিল্লীতে তাদের ' 
হেনস্থ। ও অপমানের কথা জানান । 


I হা 


এবারের মে দিনের আহ্বান 


যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি 


ও শ্রেণীর লোক এক হও *" 


১৮৮৬ সালের মে মাসে আমে: 


রিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের . 


রক্তন্র]ত ঘটনাকে উপলক্ষ করে ১৮৮৯ 
সালের ১৪ই জুলাই প্যারিসে অহুষ্ঠিত 
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাতা্জিক 
প্রস্ততি, কমিটির, সভা! থেকে দুনিয়ার 
শ্রমিকদের সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত মেহনতী 
মাম্যের সংহতি: গড়ে তোলার ডাক 
" দেওয়া হয়। সেই 'সংহতি গড়ে 
' ভোলার জন্ত পয়লা মে সংহতি দিবস 


হিসাবে পালন করার আহ্বান জানানে! ১ 


হয়। সেই সিদ্ধান্ত অন্ুমারে- ১৮৯ 
সাল থেকে প্রতি বছর পয়লা মে “মে 
দিবস” হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
পালন কর হচ্ছে । সেই আহ্বানে 
শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যোগে ও আত্মত্যাগে 
পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশের মান্য 


পু'জিবাদী-সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ও শ্বৈরা- 


চারী নিপীড়নের অব্মান ঘটিয়ে জন- 
গণের স্থখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে 
সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই, নয় তার! 
অন্থান্ত দেশের মুক্তি আমন্দোনকেও 
অমুপ্রাণিত করে চলেছে । . 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহান ও রতি- 
* হাসিক বিজয়লাভের ফলেই পৃথিবীর 
জনগণ এতদিন যাবত বিশ্বশান্তি রক্ষা] 


করে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ' 


এছাড়া বনু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা অর্জন ও সাভ্রাজ্যবানী 
আগ্রাসন রোধ করাও. সম্ভব হয়েছে । 
কিন্তু গত তিলদশক সাম্রাজ্যবাদীর! 
বিশেষ করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অসংখ্য 
জোট বড় যুদ্ধ সংঘঠিভ করেও বিশ্বযুদ্ধ 
বাধাতে পারে নি ।,গত কয়েক বছরের 
ঘটনাবলী পর্যালোচন1 করলে বুঝতে 
অসুবিধে হয় ন! যে ডলার সআঙ্য- 
বাদীর! “নতুন অন্থসঙ্জার মধ্য দিয়ে 
বিশ্বশাস্তিকে আবার বিপন্ন করে 
তুলেছে। পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাফিন সরকার 
পৃথিবীর শাস্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছে । ১৯৬*,সালের নভেম্বর মাসে 
পৃথিবীর কমিউনিস্ট 'ও ওয়াকর্ণর্স 
পার্টিসমূহের মস্কো সম্মেলন বিশ্ব পরি- 
সাআাব্যবা্ধ সমন্ধে যে মূল্যায়ন করে- 
ছিল, তাষে কত সঠিক তা এখন 
পরি্ধার হয়ে উঠেছে। এই সম্মেলন 
থেকে বর্লা হয়েছিল, “সবচেয়ে উন্নত 
পু'জিবাদী দেশ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে 
বিকৃত সামরিক অর্থনীতির দেশে। 
অন্ত যে কোন পুঁজিবাদী দেশের 


চে আমেরিকার দেশগুলি থেকে 
ধনসম্পদ্ব অপহরণ করে নিচ্ছে এবং এই 
অঞ্চলের অগ্রগতিকে আটকে রেখেছে । 
আক্রিকারও মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের “অস্থ- 
প্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভঙ্গার সাম্রাজা- 
বাদ হয়ে দাড়াবে বড আন্তর্জাতিক 
শোষক 1৮, এই সত্য আদ সন্দেহা- 
ভীত রূপে প্রমাণিত হয়ে, গেছে। 
দুনিয়ার শ্রমজীবী মাহ্ষ নিজেদের- 
অভিজ্ঞত] থেকে উপলব্ধি করতে পারছে ” 
যে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিশ্ব- 
শাস্তির পরল!’ নম্বর শত্রু । ছুনিয়া- 
ব্যাপী এদের” আগ্রাণী নীতি ও 
পারমাণবিক যুদ্ধ প্রস্ততি ও সমর সজ্জা 
চারিদিকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করে চলেছে। . 


অন্তদিকে দেখা হাচ্ছে পু'জিবাঘী . 


দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকটও 
বর্তমানে তু্নে উঠেছে।. এই সংকটের 
একট! বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে 
মন্দ], উধ্বযুল্য ও একচেটিয়া! পুঁজি- 
পিছের মুনাফার উচ্চ হার। পুঁজি: 
বাদের ইতিহাসে এই ধরণের সংকটের 


' বৈশিষ্ট্য পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। 


এই নতুন ধরণের, সংকট থেকে পরি- 
ত্রাণেরকোন উপায় খুজে না পেয়ে 


এখন এই সব দেশে যুদ্ধশিল্পকে চাঙ্গা' 


করে সংকট এড়াবার চেষ্টা চলছে। 
নতুন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজেদের পঙ্গু 
অর্থনীতিকে সচল রাখার প্রয়াস 
চলছে। সাম্রাঙ্যবাদ্ধীদের মধ্যমণি 
মাকিন সরকার ধিন দিন ভাদের 
সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে 


চলেছে । যেখানে ১৯৭৫ সালে 


পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সামরিক খাতে ' 


ব্যয় হত ২৭ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮* 
সালে এই খরচ দাড়িয়েছে ৫৫ 
বিলিয়ন ভলার। অথচ এই টাকা 
থেকে মাত্র ৮ বিলিয়ন ডলার যদি 
পাওয়া যেত তাহলে তৃতীয় বিশ্বের 
৮* কোটি বুতৃক্ষ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
দোককে অনশন থেকে রক্ষা করা 
ষেত। 

এই সর্বগ্রাসী পরমাপবিক ও 
রাঁদায়নিক অস্বশস্ ও সর্বপ্রকার যুদ্ধ 


প্রস্তুতির বিরুদ্ধে, দুনিয়ার চারিদিকে | 


বিক্ষোভ অভিযান, পদযাত্রা, মিছিল 
সমাবেশ. একের পর এক অহঠিত 


হচ্ছে। সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ, 


বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সব শ্রেণীর 


তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার, বিশেষ করে লোক যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে বামিল 


‘হচ্ছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় 
' হল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মান্য এই সব 


" শ্রমিকের! 


ব্যাপার 


সমাবেশে.অংশ নিচ্ছে। কারণ এরা 
রা করতে পারছে, ঘে যুদ্ধ- 
আন্দোলনই হল তাদের 
ও মুক্তি সংগ্রামের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । জীবন ৬ ‘জীবিকার 
উপর আক্রমণকারী এই যুদধদক্জার 
বিরুদ্ধে আস্তর্জাতিক শাস্তিই হল 
শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির. একমাত্র 
হাতিয়ার । কারণ * আত্তর্জাতিক 
শান্তি বিপন্ন হলে পৃথিবীর গণপতাস্্রিক 
পুনর্গঠন ও মুক্তি আন্দোলনেরই 
অফুরস্ত ক্ষতি হবে। তাই যুদ্ধের 
, বিরুদ্ধে সংগ্রা্কে অগ্রাধিকার দিয়ে 
ইউরোপের বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের 
অন্তান্ত দেশের শ্রমিক 
শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
সকলে সংগ্রামে নেসেছে। আজকের 
ঘিনে এইটাই হল শ্রমিক আন্দোলনের 
একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য । 


এঁতি্াসীক মে-ছিবস উপলক্ষে 
পণশ্চিনবঙ্গের অধিক শ্রেণীর প্রতি আমাদের 
| সংগ্রামী অভিনন্দন 


আজ ১লা মে, ১৯৮৩। শ্রমিকশ্রেণীর রক্তে রাঙা এতিহাসিক মে-ফিবস। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের 
শরমিকশ্েণীর প্রতি . জানাই আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন । পশ্চিষবদ্দের সচেতন শ্রমিকশ্েণী জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের- দিনগুলি থেকেই বৃহত্তর সংগ্রামের সাধী।. গণভাঙ্তিক আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর নিজন্ব দাবী-দাওয়] ' 
পূরণের আন্দোলন প্রতিটি. সংগ্রামেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন শ্রমির-সমাজ তাদের যোগ্য অংশ নিয়েছে। 
শ্রমিকশ্রেণীর এই দীর্ঘ সংগ্রামের সাথী বামফ্রন্ট লরকার পশ্চিমবজে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। 
শ্রমিকদের স্তাধ্য দ্বাবী-দ্বাওয়ার আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে। চা, পাট, ইঞ্জিনীয়ারিং, ছাপাখানা 
এবং হোসিয়ারী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন জয়যুক্ত করার জন্ত সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। হি পক্ষীয় 
ও ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমবিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যে 
ধর্মঘট, লক-মাউট, লে-অফের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমেছে। রাজোর সর্বত্র শান্তিপূর্ণ শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যে-দিরলের এই শুতলগ্নে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় এবং ভাদের গণতান্ত্রিক অধিকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৩৮৯ 
অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণে 
কর্মচারী সন্নিতির সভ্যর! ক্ষুব্ধ 


গত ৪ঠ| এপ্রিল ১২ই জুজাই 
কমিটি অঙুমোদ্বিত পশ্চিমবঙ্গ হ্যাগুলুম 
ও পাওয়ারলুম কর্মচায়ী সমিতি শাস্তি- 
পুর শাখার তৃতীয় বাধিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সম্পাদক 
৭ জনের একটি অসম্পূর্ণ প্যানেল এই 
বছরের জন্ত পেশ করেন। সাধারণ 
সভ্যগণের পক্ষ থেকেও একটি পাল্টা 
প্যানেল সভায় পেশ করা হয়। 

তখন এই সমিতির রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক সাধারণ 
সদশ্তদের পান্টা প্যানেলটি তুলে 
নেবার জন্ত বিভিন্ন প্রকার চাপ হি 
করেন। .কিন্তু সাধারণ সভ্যগণ বিগত 
কমিটির বিশেষ করে সম্পাদকের 
কাজের ওপর. আস্থা না থাকায় রাজা 
কমিটির. সম্পাদকের কথায় কর্ণপাত 
করেননা। সংখ্যাধিক্যের চাপে 
অভাপতি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট করে 
এই উদ্ভূত পরিস্থিতির সুস্থ সমাধানের 
স্বপক্ষে কুলিং দেন এবং সভার কাছ 








স্থ্রক্ষিত রাখার সংগ্রামে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করছেন । 


 পশ্চিমবজ সরকার 


থেকে এক দ্বণ্টা সময় চেয়ে নেন। 
ইত্যবসরে রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও 


সহঃ সম্পাদক শাস্তিপুর "কমিটির , 


সম্পাদকের দেওয়া প্যানেলটি পরাজিত 
হবে ভেবে সাধারণ সত্যদের ভোটঘানে _ 
বিরত থাকার জন্ত চাপ স্থটি করেন। 
কিন্ত সাধারণ সঙ্যগণ এই চাপের 
কাছে নতিত্বীকার না করে ভোটের 
স্বপক্ষে জোঁরাল সওয়াল করতে 
থাকেন। 

ইতিমধ্যে সভাপতি পাইক্লোন্টাইল 
করা ব্যালট পত্র সভার সামনে হাজির 
করেন। কিন্তু রাজ্য সম্পাদক ও সহ: 


: সম্পাদক সভাগপের সংখ্যাধিকোর - 


মতামতকে উপেক্ষা করে অগণতান্িক 
পদ্ধতিতে ১৩ জন সদস্তবিশিষ্ট একটি 
আ্যাড হক প্যানেল জোরপূর্বক সভার 
উপর” চাপিয়ে দেন। এর ফলে 
সাধারণ সভ্যেরা কুক হয়ে সভা ত্যাগ 
করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, উক্ত সভায় যে দুটি প্যানেল 
পড়ে, তার কোনটিই শ্রত্যাহত হয় নি 
এবং সভাপতিও সভ! শেষ বলে রা 
করেননি । 





তথ্য ও সংস্কৃতি ৩৮৩/৮৩ 








*]দ নি ৷ শুক্যার, ২৯খে এপ্রিল, ১৩৮৯, 


্ পি 





চে ক এ আপা কাত ate 


প্রণববাবু ও 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রীপ্রণব মুখার্জা 
এবারে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে তার 
দলের কর্মীদের পঞ্চায়েত নির্বাচন 
নিয়ে দলাদলি বদ্ধ করে লড়াইয়ের 
ময়দানে নেমে যেতে উপদেশ দিয়ে- 
ছেন। উনি গুদের তরল! দিয়ে 
গেছেন ধে ভোটের আগে প্রতি সপ্তাহে 


একবার করে তিনি এখানে আসবেন 


এবং শেষের দিকে একনাগাড়ে 
কয়েকদিন থেকে যাবেন দলের হয়ে" 
প্রচারাভিধানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
করার অন্ত । 

প্রণববাবুর উপস্থিতি দলীয় কর্মী- 
দের মনে যেমন উৎসাহের সঞ্চার 
করবে তেমনি আবার রেষারেষিও 
বাড়াবে। উনি পশ্চিমবঙ্গে এলে 


' অনেকেরই আধিক প্রাপ্তিযোগ হয়। 


সেই সব ভাগ্যবানের। সেজন্য ওর 


পরামর্শ মত চলেন এবং দলের কাজে, 


, উত্সাহ পান। 


~~ 


‘সঙ্গে যোগাযোগ করায়। 


ঠিক একই কারণে ধলের অন্য 
অংশ ধারা ওর কাছে কিছু পান না 
উারাই হি্ষু্ধ হন। তখন চেষ্টা হয় 
অপর শিবিরে, অর্থাৎ বরকত সাহেবের 
ফলে নতুন 
করে দলামলি আরস্ত হয়ে যায়। 
এবারে তার ব্যতিক্রম হয় নি। 

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নদীয়া, 
২৪ পরগণ', হাওড়! হুগলী বর্ধমান এবং 
বীরভূমে, এককথায় গোটা রাজ্যে 
পঞ্চায়েতের মনোনয়ন নিয়ে দলের 
মধ্যে বিরোধ প্রকাগ্ঠে চয়মে উঠেছে । 
প্রতিটি জেলায় নেতার! মিটমাট করার 
জন্য চেষ্ট। করে ব্যর্থ হয়েছেল। 
স-কংগ্রেদ এদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় 
গোট! ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে 


- গেছে। 


তবে দলাদলি সত্বেও ই-কংগ্রেস 


0 
রাজা হ-কং 
এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সোরগোঁল 
ভালই তুলবে । এবারে পঞ্চায়েতের 
ভোটে প্রশ্নে ইকংগ্রেস আর আগের 
তুল করবে ন1। সেবারে মুখে ভোট 
বয়কটের কণা বললেও অনেক কেন্দ্রে 
বেনামীতে লড়ে গর! হেরেছেন। 
্রীপ্রফু্ সেনের সঙ্গে এক মঞ্চে লড়াই 
করার প্রচেষ্টায় কতকট। শক্তির 
অপচয় হয়। স-কংগ্রেপকে অনেকটা 
এককভাবেই লড়তে হয়েছিল । 

ই-ক'গ্রেস বুঝতে পেরেছে যে 
আজকে গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাবকে 
রাখতে হলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফয়দ 
ওঠাতে হবে। কারণ তা না হলে 


ভবিষ্যতে বিধানসড]1 নির্বাচনে ভাল 
কর! মুক্ষিল। 


সেই শন্যই বাজারী পত্রিকাগলি 
সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শুরু করেছে থে 
সব গেল | এট] অস্বীকার করার উপায় 
নেই ঘে গ্রামের সাধারণ মানুষ নানান 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সত্যিকারের 
গণতন্ত্র এবং বিকেন্দ্রীকরণের স্বাদ 
পেতে চলেছেন পঞ্চায়েতের মারফৎ। 
এর ফলে গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থের 
চোখে ঘুম নেই। 

দুনীতি সম্পকে কিছু মনগড়া 


তথ্য নিয়ে তার! প্রচারে নেমেছে। 


শহরের কিছু মানুষকে তারা বিভ্রান্ত 
করতে পারছে । 

প্রণববাবুর অবশ্ত আরও একটু বড় 
রকমের প্রয়োজন রয়েছে এই 
নির্বাচনে । বরকত সাহেব আলামের 


নির্বাচনে ই-কংগ্রেসের প্রচারে যে, 


“সাফল্য” এনেছেন তাতে ভার প্রতিষ্ঠা 
বেড়েছে। আসলে প্রণববাবু যদি 
পশ্চিমবঙ্গে অঢেল টাক! ছড়িয়ে একটু 
সুরাহ? করতে পারেন তাহলে তার 
ভবিষ্যৎ ভাল হবে--এটাই হিসাব । 





be 
পাজি 


বিক্ষোভ প্রদর্শন 

দরব্যযুল্য বৃদ্ধি, লোডশেডিং, 
আইন-শৃঙ্ঘলার অবনতি, ষ্টেট ট্রান্ম- 
পোর্টে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় রোধ 
ন! করে ভাড়াবৃদ্ধি, রেল যাত্মীটরের 
হুথ স্বাচ্চুন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি ন! দিয়ে 
ভাড়াৰৃত্ধি, প্রশাসনের সর্বস্তরে দুনাতি 
এবং ভষ্টাচারের প্রতিবাদে গত ২ 
এগ্রিন' ৭১ ওয়ার্ড ও ১২ ওয়ার্ড জনতা 
পার্টির কর্মীরা যথাক্রমে বালীগঞ্জ বাস 


“টামিনাস এবং গড়িয়াহাট মোড়ে 


জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 
এর আগে স্থানীয় জনতা, কর্মীরা 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরতন্র ও বামণ্ট 
সরকারের দলডয্রের প্রতিবাদে ফার্ণ 


রোড; মণি মুখার্জী রোড, বালীগঞ্ 
ষ্টেশন রোড, জামির লেন, কর্ণফিচ্চ 
রোড, সুইন্‌ হো সীট, ভোতার লেন, 
হিন্দুস্তান পার্ক, গড়িয়াহাট রোড, 
কেয়াতলা রোভ ও পূর্ণদাদ রোডে 
শান্তিপূর্ণভাবে পথ পরিক্রমা করেন। 
এক বিবৃতিতে এই খবর দিয়ে ৭১ ও 
৯২ ওয়ার্ড জনতা পার্টির পক্ষ থেকে 
জানান হয়েছে যে, এপ্রিলের শেষ 
সঞ্যাহে এই দুটি ওয়ার্ডে জনতা কমর! 
স্থানীয় দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ব্যাপক 
প্রাচীর লিখন এবং জনসংযোগের 
কর্মসুচী গ্রহণ করেছেন এবং ১ মে 
গড়িয়াহাট মোড়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস 


উ্দঘাপনের সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


| তিন" 


ই-কং জলে প্রিয় যুলসীদের অবস্থ। শোচনীয় 


প্রি্রঃন দাঁসমুন্সী ও ভার সাঙ্গ- 
পাঙ্গরা আজ হতাশাগ্রস্ত । তাদের 
জাতও গেল-_অথড পেট ভরুলনা ! 
অনেক আশা ভরসা নিয়ে পুরোনো 
বড় মাহুষ কুটুমবাঁড়ীর ভোজের 
আসরে বেচারাদের উচ্ছিষ্ট জুটলন]। 

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
ই-কংগ্রেসের মরা গাঙ্গে জোয়ার 
এসেছে । প্রতি সপ্তাহ অর্থমন্ত্রী উপ্রণ 
মুখাভী “দীয়্তাম ভুদ্যতাম” করে 
“রুপা” বর্ষণ করছেন । শঁদাসমন্সীরা 
শুধু ও-"রসেই” বঞ্চিত নন, আগের 
চেয়ে খারাপ অবস্থায় এখন একেবারে 
একঘরে হয়ে রইলেন। এর চেয়ে 
মান্দায় ( গ্রদিদ্ধার্থশঙ্কর রায়) সঙ্গে 
ভিড়ে গিয়ে তার প্রস্তাবিত নতুন দল 
গড়ার কাজে উৎসাহ দেখালে আখেরে 
অনেক ফয়দ হয়ত পেতেন। দেখানে 
কখনও বনিবন! ন! হলে ফিরে আসার 
পথ খোল! ছিল। এখন একেবারে 
কানাগলিতে ঢুকে বে-কায়ধায় পড়ে 
গেলেন। 

গুদের একমাত্র ভরস! শ্ুরাজীব 
গাচ্ধী। তিনি নাকি আদাসমৃদ্দীকে 
ভরল]! দিয়েছেন যে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের পরে উনি এদিকে নগর 
দেবেন এবং দেখবেন ঘাতে ওর] 
যথাযোগ্য মর্ষাদ্ব ফিরে পান। 

কংগ্রেসের সাংগঠনিক রীতিনীতি 
ও কার্য পদ্ধতির সঙ্গে গ্রীদাসমুন্সীর 
ভালই পরিচয় আছে। “উনি জানেন 
যে ্রীরাজীব গান্ধী যতই আগ্রহ নিয়ে 
তাদের সঙ্গে স্থানীয় নেতাদের “ভুল 
বোঝাবুঝি” মিটিয়ে দিন না কেন তা 
কখনই স্থায়ী হবেন1। ছৃষ্টক্ষত থেকেই 
ঘাবে। স-কংগ্রেদের ওপর ' তলার 
নেতাদের স্থানীয় ইক গ্রেম নেতা ও 
কমার! সন্দেহের চোখেই দেখবেন। 
ঘটনাচক্রে তাদের একটি উপল 
হিদাবেই চলতে হুবে। যেমনটি 
দেখ! যায় প্রতি জেলায় । একেক 
জন নেতাকে কেন্দ্র করে একেকটি 
উপদল অত্যন্ত প্রকাশ্য তাবে 
ই-কংগ্রেসের নামে সক্তিয়। প্রত্যেক- 
দিন বাদবিভণ্ডা করছে- আবার 
কখনও একই মঞ্চে সামিল হচ্ছে। 
কিন্ত কখনই এক মন এক প্রাণ হয়ে 
চলেনা । এটা কংগ্রেসী কালচারের 
অন্ততম বৈশিষ্ট) । 

সব চাইতে ট্র্যাজিক ঘটনা হল 
একদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রিয়- 
বাবুদের মনোনীত প্রাখাঁদের. দাবী 
উপেক্ষা কর! হয়েছে, অথচ ভোটের 
প্রচারে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে 
ই-কংগ্রেমের পক্ষে । দলের খাতায় 
যখন নাম দিবিয়েছেন তখন নিশ্চয় 
তার পক্ষে প্রচার করবেন এটা ত 
স্বাভাবিক । কিন্তু নিজের] যেখানে 


একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির শিকার 
তারা কি জোর দিয়ে পারবেন বাম- 
ফন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যে 
এরা গণতন্ত্র মানে না । 


আর এটাও সত্য ঘটনা ষে 
ই-কংগ্রেসীরা এবারেও নির্বাচনে 
অংশগ্রহণে ছ্িশাগ্রস্ত ছিল। এই 
সেদিনও শ্রীপ্রুপব মুখার্জীর কাছে বেশ 
কিছু সংখ্যক ই কংগ্রেস কমীঁ দরবার 
করেছিলেন মাইন ও শৃঙ্খলার 
অবনতি হয়েছে এই অজুহাতে নির্বাচন 
বয়কট করার প্রস্তাব নিয়ে। শ্রীমুখার্জ 
এককথায় যেনে নেন নি। উনি 
নাকি দলীয় কমাঁদের বলেন ষে উনি 
জেলায় ছ্লোয় গ্রচারাভিষানে অংশগ্রহণ 
করে তারপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেবেন। অর্থাৎ আসরে নেমে উনি 
দেখতে চান তার দলের প্রার্থীর 
কতটা! সাফল্য অর্জন ফরবে। যদ্দি 
বুঝতে পারেন যে জেতার আশা বেশ 
ক্ষীণ তথন বয়কটের আওয়াজ তোল) 
যাবে। এখনই এই আওয়াজ ভোলা 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লোকে ধরেই 
নেবে যে তারা ভোটকে ভয় পান। 


দরকার হলে ব্রিপুবার মত অবাক 
অবস্থার সৃষ্টি কর] যাবে । 


অপ্রিয় প্রন্ন 


দলের সিদ্ধান্ত অন্নসারে অনেকের 
মত, প্রিয়বাবুদেরও নির্বাচন সভায় 
খেতে হবে। শুধু গালভরা ময়দানী 
বক্তৃতায় ছিড়ে ভিজবে না। ভোটাররা 
সোজাসুজি জানতে চাইবে অনেক 
অপ্রিয় প্রশ্নের জবাব। আঙ্গকে 
তাদের সাফ বলতে হবে ১৯৭৮ সালের 
বন্যায় ওদের কি' ভূমিকা ছিল। 
গোট! রাজ্যের প্রায় চার কোটি 
লোকের বান্তভিটে ও যাবতীয় স্থাবর 
অস্বাবর সম্পত্তি জলের তলায় চলে 
গেলে ও'র] কি তাদের পাশে এসে 
ঈাড়িয়ে্ছিলেন। সে সময় ত্রাণ 
কাজে বাম ফ্রণ্ট দলবাজী করেছে-_ 
এ অভিযোগ করে লাভ হবে না। 
হাজার হাজার গ্রামের মাচুষ তাঁদের 
জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দ্বেখেছে 
কারা তাদের পাশে এসে ভরসা 
শেষাংশ ধর্থ পৃষ্ঠায় 


জনৈক অনিয় গুপ্তর কাহিনী 


জনৈক অমিয় ও, রাজ্য চলচ্চিত্র 
উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
হয়েছেন। গত বছর রাঁঞ্জ্য সরকার 
তাকে কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত করে 
ছিলেন। ও. সাহেব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থুর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে জান] ষায়। 
যদিও অমিয় গুপু,র পরিচয় সি পি 
আই বলে এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনে 
বোমাবাজী ও গুগডামী করে সি পি আই 
ও কংগ্লেস যধন বরানগরে জ্যোতি 
বন্থকে পরাঞ্জিত করতে উঠেপড়ে লাগে 
তথন অমিয় গুপ্ত, তার গাড়ীতে নেতা 
ভূপেশ গুপতকে নিয়ে ঘোরাফেরা 
করেন। তিনি শেরিফ হবার পর 
দর্পণে €(২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 
সংখ্যয়) তার সম্পকে অনেক তথ্য 
প্রকাশিত হয়। 

বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ধার! 
গুছিয়ে নিচ্ছেন তাদের মধ্যে অমি 
গুপু, অন্ততম | কোন কোন জায়গায় 
তাকে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা যায় 
এবং বহু জায়গায়ই ওপু, সাহেবকে ও 
তার স্ত্রীকে জ্যোতিবাবুর শ্যালিকা ও 
ভায়রাভাইয়ের সঙ্গে দেখা ষায়। 
ভায়রাঁভাই সম্ভবত বর্তমানে গোটা 
কয়েক সরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান । 
একবার জ্যোতিবাবু সোভিয়েত সর- 
কারের আমস্ত্রণে সন্ত্রীক সোভিয়েট 
ইউনিয়নে ঘান। মস্কোতে সোভিয়েট 
সরকারের অতিথিরূপে গুপ্ত, সাহেবগ 
উপস্থিত । কিছুকাল পর ভিনি সোভি- 


য়েট ইউনিয়নে চা রপ্তানীর কাজে নেষে 
পড়লেন। কলকাতার চা ব্যবসায়ীর! . 
অবাক। গুপ্ত, সাহেব চায়ের ব্যবসা 
থেকে অজ টাক! কামিয়েছেন এবং 
কামাচ্ছেন। 

শেরিফ হয়ে গুপ্ত, সাহেব গাড়িতে 
জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘুরতে শুরু 
করেন । কিন্তু শেরিফ গাড়ীতে জাতীয় 
পতাকা ওড়ানোর অধিকারী নন। 
অথচ হাইকোর্টের কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
হয়েও অমিয় গুপ্ত, এই বেআইনী কান্ধ 
করে হাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি 
রাজ্য স্বরার দধরের গোচরে আসে। 
রাষ্ট্র দপ্তর থেকে চিঠি দিয়ে শেরিফের 
এই কাণ্ড বন্ধ করা হয়। 

বামফ্রণট সরকারের পক্ষ থেকে 
অমিয় গুপ্,কে অনুগ্রহ বিতরণের 
আরে! ঘটনা আছে। নির্মান সন্ট 
লেক ট্রেডিয়ামের জন্ত গঠিত একটি 
সাব-কমিটিতে সদস্য কর! হয়েছে 
অমিয় গুপ্তকে। মূল কার্যনির্বাহী 
কমিটিতে অবশ্ত তাক নেওয়! হয়নি, 
সেখানে রয়েছেন অমল দ্বত্ত। অমিয় 
গধ,কে ম্যানেজমেন্ট জাতীয় একটি 
সাব-কমিটিতে নেওয়া হয়েছে। সেই 
সাব-কমিটিভে আছেন শিল্পপতি ও 
বিভিন্ন বণিকপভার প্রতিনিধিরা ।£ 

অমল দুত্তকে মূল কমিটি ছাড়াও 
টেকনিক্যাল সাব-কমিটিরও সন্য করা 
হয়েছে, য! প্রধানত ইঞ্জিনীয়ারদের 
নিয়ে গঠিত। সেখানেও অমল দত্ত! 
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অথ গুয়োরের খে য়াড Tag 


শ্ৰীপতি নন্দী 
রাজধানী দিল্ীতে বিপুলায়তন একটা 
শুয়োরের খোয়াড়’ রয়েছে এট! 


সর্বজনবিদিত রাজধানীর ‘আউট: 
পোষ্ট, রূপে গজিয়ে ওঠা এমন আরে! 
খোয়াড় দেশের এখানে ওখানে ছড়িয়ে 
আছে, যেথায় র€-বেরডের শুকর- 
শুকয়ীগণ কখনো উষ্ণ কথনো লিগ্ধ 
সহাবন্থানের নিয়মামুলারে দিনাতি- 
পাত করে, আবার কোথাও কোথাও 
দিবারাত্র খিচ থিচি করে শূকর ধর্ম 
পালন করে থাকে । কালে কালে 
দিল্লীন্ব বিতর বহুবিধ বিভূতি রূপে 
খোয়াড়ে খোয়াড়ে আরে! কিছু বৈশিষ্ট্য 
দেখা দিয়েছে। একদা নির্ভেজাল 
শূয়ারশালাগুলিতে এদানিং ক’বছয়ে 
ব্ছমংখাক অশ্বশাবকের ভিড় জমতে 
দেখে বিশুদ্ধ শুয়ার-বংশীয়গণ কিদঞ্চিত 
বিভ্রান্তি বোধ করলেও প্রথম প্রথম 
কোনরূপ গুরুতর গঞণ্ডগোলের সুত্রপাত 
ঘটেনি। কিন্তু শৃকরখানার নিয়ুম- 
কানুন অমু্সায়ে দীর্ঘকাল অহিংস 
সহাবস্থান চলে না শক্ষের মুখে ছাই 
দিয়ে শৃকরকুলে ও অস্বকুলে বংশবৃদ্ধি 
যতই ঘটছে, শৌকরিক আইন- 
শৃঙ্খলারও ততই অধঃপতন ঘটছে। 
সন্দেহ নেই, বৈচিত্র্যহীন ভারতীয় 
জীবনে এটা একট! মোটা লাত-- 
মিঃথরচায় (?) মনোরম দৃশ্ উপভোগ 
বিশেষতঃ খোয়াড়গুলি যখন 


দ্বিপদ্বপ্রিমী শৃকরের নৃত্যগীতে ()) 


জমজমাট । 

চতুষ্পদী শৃকয় মনুয্যকুলের খান্ঠ 
হলেও বিপদী শুকর নরখাদক হয়ে 
থাকে । তাহলেও এহেন শৃকরখানার 
বর্ণবছল ও দৃশ্যবহুল ঘটনাবলী সাধারণ 
মহত্প্রাণীর দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়। 
শোযাড়খানার দৃষ্তাবলীতে শুধুমাত্র 
দানাপানি নিয়ে পারস্পরিক গুতো- 
গতির একদেয়ে দৃষ্য চলতে থাকে 
এমন কথা| ধায়! প্রচার করে থাকে, 
তারা তে! বিশ্বের তৃতীয় শক্তির 
মহাশক্তি ভারতীয় বরাহকুলের শক্তি- 
অনার খোজ রাধে না। তারা তো 
জানে না, মজস্যকুলের কল্যাণ সাধনের 
নিমিত্ত বরাহতুরপ নিবিশেষে 
আপামর খোয়াড় হন্দরদ্ধের চোখে কত 
প্রবাদীয় কুন্ভীরাক্রর ফেনিল উচ্ছাস 
উপচে পড়ে? এর যত মূল্য সেকি 
ধরার ধুলায় হতে পারে হারা? 
আলবৎ না। সত্য সমাজের আইনী 
বিধানে একমাত্র শৌকরিক মাহাত্ম্য 


সারসত্য, বাদবাকী মিথ্যা; একে 
অবজ্ঞা করে কার সাধ্য? 

হলোই ব! নিরব বেকার জীবনে 
এহেন শৌকরিক দৃশ্য দর়শনে নি্ষিয় 
কাঙাতিপাত। কিন্ত কালে কালে 
একদিন যখন এ শৌকরিক নয়ন- 
নিঃহ্ৃত কুস্তীরাশ্রর স্বচ্ছ সরোবরে 
সমাজতাস্ত্রিক “কমলে কামিনী” 
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে, তখনো! কি কেউ 
বলতে পারবে--হিন্দুর্ তৃতীয় অবতার 
(বরা) এ পৃণ্যতৃমি ভাঁরতেন্ন বুকে 
নীরব বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র 
উত্তরীকরণের মহাশক্তি রাখে না? 

. রঃ El 

তথনে। পৌয়াণিক রাজ-রাজ্য 
ব্যবস্থাি চলছিলো? রাজার ছেলে 
রাজা হতো, কোতালের ছেলে 
কোতাল, ধনিকের ছেলে, ধনিক, 
সওদাগরের ব্যাট সওদাগর, গরীবের 
ছেলে গরীব, ক্রীতদাসের ছেলে-মেয়ে 
বউ ক্রীতদাস দাসী হতো, বহির্ভারতেও 
এমনটা হুতো ৷ ক্রমে অন্তান্ত দেশে 
অনেক কিছুই পাল্টে গেছে; কিন্ত 
শাশ্বত ভারতে-অমৃতম্তয পুআঃ- 
অধ্যুষিত দেশে_-মমন্ত পৌরাণিক 
বিধি আজো অমর হয়ে আছে । হেথায় 
যেমন কুত্তার সন্তান কুত্তা এবং .পত্বী 
কুত্ী হয়, তেমনি বামুনের সন্তান বামুন 
হয় (কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ যথা), মন্ত্রীর সম্ভান 
মন্ত্রী হয়, নেতার ব্যাটা নেতা হয়, 
'মহান্‌ নেতার বেটী “মহান্‌ নেত্রী হয় 
-অর্থা$ চতুষ্পদ্বী প্রাণী-আদি দ্বিপদী 


বিশেষ সমাজতক এক বিবর্তনহীন জেনাস- 


স্পেমিস ধার! অবিরাম চলে আসছে । 
এরূপ একটা সুস্থিত সিস্টেমের অধীনে 
ভারতে মধ্যযুগীয় ‘এঁতিহ’ বলতে যা 
কিছু আজো হরক্ষিত তা জগতের অন্ত 
সর্ব ছুলর্ত। এখানে গরু মরলে হিন্দু 
মুসলিম দাগ! হয়, শুয়োর মরলেও 
মুসলিম হিন্দু হানাহানির হিড়িক পড়ে 
যায়। নির্বাচনী প্রতীক রূপে গর 
বাছুর, হাতী ঘোড়া বাঘ সিংহ অন্মিন 
দেশে নানা কিছু গলট্‌ পালট্‌ ঘটাতে 
পারে, এবং ঘটিয়ে থাকে । সাশ্র- 
দ্ায়িক নেতা, জাতপাতবাদী নেতা, 
রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীগণ সাধারণ 
ভাবে শৃকরধর্ম এবং বিশেষভাবে অশ্বধর্ 
পালনে যথার্থই অপাধিব সাফল্য 
প্রদর্শন করেছেন, এবং ভারতীয় সমান 
বিবর্তনের পথে হিমান্তরি-হেন উচ্চশিয়ে 
সৌর়লোকের আলোরশ্মিকে ঠেকিয়ে 


রেখেছেন । এবারে প্রশ্নটি এই ঘে, 
এদেশে ভানাচার বাঁমাচার ইত্যাদি 
ইত্যাদি নানা নামে অঙঙ্কত আচার" 
গুলিকে এককথায় যদি রাজনৈতিক 
অনাচার বলা হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক 
সঙাজবিজানের কাছে কি জবাবদিহি 
করতে হবে? শূয়ার-রাজ আর ঘোড়া- 
রাজের হূর্গগুলিকে গুড়িয়ে মাড়িয়ে 
যার] গণ-রাজের পথ তৈয়ী করছে, সে 
ভারতীয় জনগণের ফে ন! আজ এর 
জবাব জানে? 
শুকরতন্ত্রের রাজধানী কি 
ওয়াশিংটনে অথবা মস্তোয় ? 
শৃকরের খোয়াড়ে বখন স্বৈরাচার 
নামক রোগের গ্রাছুর্তাব ঘটে, ততদিনে 
বথাবধ কারণেই শৃকরের বাজারমূল্যে 
ভিভ্যালুয়েশন” ঘটে থাকে; রোগের 
প্রকোপে বহু শৃকরই তখন ববিক্ৃ 
হয়ে ওঠে একপ্রকার শৌকরিক মানস- 
ক্রিয়ার ফলে। শোনা যায়, কখনো 
শাপে বর হয়, হয়ত এ কারণেই 


আমাদের রোগভোগ হলে দেহের 


‘ইমিউনিটি’ বাড়ে। কিন্তু খোয়াড়ী 
‘বিক্ষোত’ রোগের ফলে হে “ম্পেসিস+ 
গত ‘ইভল্যুণনারী’ উত্তরণ ঘটতে পারে 
তা কি এতকাল কারু জানা ছিল? 
অথচ এক্ষেে ঠিক তা-ই ঘটে) 
‘বিক্ষুৰ্' খোঁয়াড়ীগণের . অনেকেই 
নির্বাচন নামক একপ্রকার প্রহেলিকা- 
কুহেলিকায় অবগাহন করে শৃকরত্ব 
থেকে একেবারে অধ্বত্বে উত্তীর্ণ হয়! 
অতবড় একটা 'ফেনোমেনন'-এর কোন 
'জুলোজীসগত ব্যাখ্যা না-ও মিলতে 
পারে, কিন্ত “হর্ন-ট্রেভিং-এর মাকেটে 
এহেন এক একটি 'পিগ.টার্ণভ হর্স’ যে 
এক লাখ শুয়োরের সমমূল্যে বিকিকিনি 
হয়ে থাকে তাকে না জানে? বলা 
বাহুল্য, এ সমস্ত ক্ষেত্রে স্পেসিস পরি- 
বতিত হয়ে হাওয়ায় শৌকরিক 
বিক্ষোভ" রোগটিও আর থাকে না। 
তাহলে, শুয়োরতজ্র যখন ধৈর- 
তঙ্কের ধাঁচ নেয়, শৃকর-শৃকরীগণ 
তখন অশ্বরূপ পরিগ্রহ করে এবং অশ্ব- 
মুল্যে বিকিকিনি হয়ে থাকে । অথঃ 
শুকরাশ্ব কোয়ালিশন আরো আরো 
বৈচিত্রের বিকিরণ ঘটায় : যেমন 
আদাম রাজ্যে শৃকর-শৃকরীগণ 'মর্ত্য- 
লোকের নরক" সৃষ্টি .কয়ে তথায় দানা" 


পানি সংগ্রহ করে জীবনৃধারণে সচেষ্ট । . 


অঙ্কে, বর্ণাটকে তামিলনাড়,তে 
শৃকরতন্্র চলছে; বিহারে, ওড়ি 
উত্তরপ্রদেশে, মধ্প্রদেশে, রাজস্থানে, 
মণিপুয়ে, মেঘালয়ে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে 
হরিয়ানায়, কেরলে, হিমাচলে শৃকরে 
শৃকরে গুতোগুতি খেচাখেচি অর্থাৎ 
শুয়াতুমি একেবারে তুঙ্গে অবস্থান 
করছে। পালাবে বিচিত্র পরিস্থিতিতে 
স্বয়ং শৃররতঙ্্ের একরূপ কাছাখোল। 
অবস্থা । এসবই হদি সি আই এ-র 
কারসাজী হয়, তাহলে কি বুঝতে হবে 
ভারতীয় শুকরতঙ্জের রাজধানী ওয়াশিং 
টনে অথবা ষক্কোয়? 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৬ 


গ্রান্নের মানুষ ও প্রিয় মুন্গীর। 


ভয় পৃষ্ঠার পর 
দিয়েছে, সাহাধ্য 
এসেছে । 

তাঁর পরের বছর রোগ পোকা 
ফসল নষ্ট হল । আবার এল খরা। 
এখনও যার জের মেটেনি। ‘গত পাঁচ 
বছর পশ্চিমবঙ্গে একটা না একটা 
ভয়াবহ প্রাকৃতিক ছূর্ধিপাকে গ্রামের 
মামু বিপর্যস্ত । এ দুদিনে স-কংগ্রেস 
বা ই-কংগ্রেস নেতার! কি করেছেন 
একমাত্র বামক্রন্টের বিরুদ্ধে কাল্পনিক 
অভিষোগ এনে কুৎসা রটনা ছাঁড়া। 

গ্রামের মাহুষের এই বিপদের দিনে 
পঞ্চায়েতের সভ্যর1 কিভাবে মানুষের 
সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তা তায়! 
ভাল করে জানেন। যার ফলে সম্ভব 
হয়েছে অতবড় বক্সার পরে আবার 
নতুন করে রাস্তাঘাট, ইন্লবাড়ী তৈরী, 
সেচ ও জলনিকাশীর ব্যবস্থাঁ। নতুন 
উদ্ভমে চাষবাম করে সম্পুর্ণ নতুন 
প্রাণের সঞ্চার হয়েছে গ্রামে গঞ্জে । 

ক্ষমতায় তার! ছিলেন না সেজন্য 
মানুষের দুঃখের দিনে সাথী হতে 
পারেন নি-এ যুক্তি ধোপে টিকনে। 
আজকে তাহলে কি করে গাইঘাটাষু 
ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মান্থষের সাহায্যের 
জন্ত প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে 
টাকা এনে প্রপব মুখাঞ্ী রামকৃষ্ণ 
মিশনকে দিলেন? রাজ্য সরকার ও 
পঞ্চায়েতের উপর এদের ভরসা নেই 
বলেই এ পথ এবারে বেছে নিয়েছেন। 
এর আগেও ও'রা এভাবে না হয় 


করতে এগিয়ে 


কামর মিশন তহবিলে চাদা তুলে 


দিতে পারতেন | যদি মুখ্যমন্ত্রীর খর! 
জা তহবিলের জন্ত অর্থ সংগ্রহে 
আপত্তি থেকে থাকে । 

গ্রামের মানুষ প্রিয়বাবুদের কাছে 
আরও জানতে চাইবে ষে আগের 
জমানায় পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব গ্রামের 
কোন শ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল? 
এয যেটুকু সুবিধা তা কার] ভোগ 
করেছে? আর নির্বাচনই বা বছরের 
পর বছর স্থগিত রেখেছিলেন কেন? 
আন্তকে গ্রামের পেছিয়ে পড়া মাঙ্গষের 
চোখ খুলেছে । তারা নিজেদের ভাগ্য 
নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। কয়েকজন 
স্বার্থাত্বেধী অঞ্চল প্রধানের খেয়ালখুশির 
উপর নেই। 

প্রত্যেক পঞ্চায়েতের কি কি খাতে 
কত টাকা বরাদ্দ হল তা গ্রামের মাহষ 
জানতে পারে। হাটে-বাঙ্জারে সকলের 


মুখে আলোচনা হয়। এক গ্রামের 
সংবাদ আর এক গ্রামে এইভাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। 


এর থেকে অনুমান কর] তুল হবে 
গ্রাযের মানুষের চরিত্র রাতারাতি 
বলে গেছে__একেবারে সব ঠিক হায়। 
তবে প্রিয়বাবুরা যে বাজারী পত্রিকার 
সঙ্গে হুর মিলিয়ে ছুনীতিতে দেশ 


ছেয়ে গেল বলে চীৎকার করছেন তা" 
নিঃসন্দেহে অতিরব্রিত। কিছু লোক 


.অনাধুতার পথ বেছে নিতে পারেন। 
কিন্তু তাদের সংখ্যা গোট! রাজ্যে 
কত। বরং দেখা ঘারে বামফ্রণ্ট থেকে 
দুনাতিগ্রস্ত বিতাড়িত কিছু লোককে 
ই-কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় রাখা হয়েছে 
এবং নির্বাচনের কাজে তাদের দিয়ে 
মিথ্য! প্রচার চালানো হচ্ছে । সেজস্ 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ বিধান সভায় 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের খরাত্রাণের কাঁজ 
বন্ধ রাখার অন্থায় অনুরোধ মেলে 
নেন নি। 
*এখন খরাত্রাণে সাহাধ্য করলে তা 
প্রচারের অঙ্গ হয়ে 'পড়বে। 
জ্যোতিবাবু বলেছেন, সাহাঘ্য 
বন্ধ হবে না, আরও বেশি টাকা দিয়ে 
আপের কাজের চেষ্টা হবে। কারণ 
মাহুযের বাচার তাগিদ অনেক বেশী 
প্রয়োজন । ভোট পরে । আর তাছাড়া 
ভোট কেনার দিন চলে গেছে। টাকার 
জোরে ভোট জিতলে ই-কংগ্রেস অঙ্ধে 
ও কর্ণাটকে পরাজিত হত না অভ 


ওদ্বের বক্তব্য এই যে," 


সহজে। ওখানে কোটি কোটি টাকা, 


খরচ হয়েছে জলের মত। 


বাহাই সম্মেলন 


নিউ আলিপুরন্থ বাহাই-কেন্তে 
ত্র 
সংগঠনের বাধিক সন্মেসন অহিত 
হয়; পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে 
প্রায় সত্তর জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। 
পশ্চিমবপে এই সংগঠনের পচিশ হাজার 
সদস্য আছে, এর] দশটি সেবামূলক 
বিষ্ালয় চালান; এরা বিভিন্ন 
অঞ্চলে সেবাকর্মে নিযুক্ত । বাহাইরা 
জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি, হিন্দু 
মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাদী। 
বাহাইনববর্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে ডাঃ এইচ মুগ্রে, শ্রীমতী 
শিরীন বোমান, মোহন মু প্রমুখ 
বক্তৃতা করেন। 


এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বাহাই৬. 


কামরান হেক্সাতি, 


দিলিয়ান প্রমূখ সাংস্কৃতিক সান গর 


অংশ গ্রহণ করেন। 





'দছ্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপণ্যাহিহ 
বাধিক ৩* টাক! 
হাণ্মাযিক ১৫ টাকা 
অমাসিক ৭৫ 
Ee 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাৰার ঠিকাল। 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 





= 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল ১৯৮৩ 


খান সঙ্কট ও আফলাতন্ত্র 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


স্‌ 


ভারতের কৃষি ব্যবস্থার দৈম্ 
প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে । দেড়শো 
বছর আগেও বল] হতো ভারতের কৃষি 
উৎপাদন আসলে বৃষ্টি নিয়ে জুয়াখেলা। 
এখনো তাই। স্বরুষ্টি হজে ফমল হবে, 
' ন! হলে হবে না। এ মেনে নেওয়া 
ছাড়! ভারতীয় কৃষকের অন্ত উপায় 
ছিল ন1। 
তারপর দেশ স্বাধীন হলে! । 
স্বাধীন হওয়ার পর পয়ত্রিশ বছর কেটে 
গেছে। সেচের ব্যবস্থা কর] হয়েছে 
কিছু কিছু। পরিসংখ্যানে আরো 
বেশী । চোখ জুড়িয়ে যাবার যতো। 
সম্প্রতি এব্যাপারেও মোহভঙ্গ হয়েছে । 
সংসদের পাবলিক এযাকাউন্টপ কমিটি 
এক সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় বলেছেন, 
গত পয়ত্ৰিশ বছয়ে হে জলসেচ পরি- 
কল্পনা -করা হয়েছিল তার এক 
তৃতীয়াংশ কার্যকরী কর] হয় নি। 
ফলে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও লক্ষ্য পূরণের 
মাতার মধ্যে ঘে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি 


হয়েছে তার আধিক দায় চৌদ্দ হাজার, 


কোটি টাকা । ঘেখানে পাঁচ কোটি 
-নিরানবব,ই লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টার 
(১ হেক্টার-২'৫ একর ৭'€ বি্বা) 
কৃষি জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে 
আসার লক্ষ্য ছিল সেখানে মাত্র তিন 
কোটি উননব্ব ই লক্ষ আশি হাজার 
£হেক্টার জমিতে, সেচের ব্যবস্থা কর] 
সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনার টাক! 
সবই খরচ হয়েছে কিন্তু কাজ হয় নি। 

" ভারতে মোট কৃষি জমির পরিমাণ 
এগারো কোটি ত্রিশ লক্ষ হেক্টার। 
যদি বর্তমানে সেচ বহিত্্ত পাচ কোটি 
চৌদ্দ লক্ষ কুড়ি হাজার হেক্টারে সেচের 
ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আহমানিক 
পঞ্চাশ হাজার কোটি টাক! দরকার 
হবে বলে পাবলিক এযাকাউণ্টস কমিটি 
মনে করেন। পি. এ. সি মন্তব্য 
করেছেন যে আমাদের পরিকল্পনা 

- বুচনা, বূপায়ণ ও প্রতি ধাপে নজন 
দ্রারীর ব্যাপারট নিতান্তই অসার, 
কো না হলে দেশের পরিকল্পিত সেচের 

ব্রাদ্দ অর্থ খরচ করার পরও এক 
তৃতীয়াংশ লক্ষ্যমাত্রা অপূরণ থাকার 
জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শান্তি 
দেওয়| হতে।। কমিটি আরে! বলেছেন 
ষে স্বাধীনতার পর দেশে ২০৫টি বৃদা- 
কার দেচ প্রকল্প গ্রহণ কর! হয়েছিল । 

" এর মধ্যে ১৯৭১-৮* সাল পর্যস্ত মাত্র 
২৯টি প্রকল্পের কান্দ সম্পুর্ণ হয়েছে । 
“ষ্ঠ প্রিকল্পন! শুরু হওয়ার সময় এমন 
৫৮টি সেচ প্রকল্প এর মধ্যে-ধর হয় 

যেগুলির কাজ .১৯৬৯ সালে আস্ত 
তম কিন্ত শেষ হয় নি (১৯৮০ সালেও) ৮ 

+ এই ৫৮টি প্রকল্পের মধ্যে আবার ১১টি 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সময় 


চা 


থেকে, ১৩টি ২য় পঞ্কবাধিক পরিকল্পনার 
লময় থেকে, ২৪টি তৃতীয় পরিকল্পনার 
সময় থেকে এবং ১*টি ১১৬৬-৬১ 
সালের বাধিক পরিকল্পনার সময় থেকে 
অপূর্ণ ছিল। কমিটি মন্তব্য করেন, 
“অন্বীকার করার জে নেই থে সেচ, 
বিদ্যুৎ কিংবা] বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে একটি 
প্রকপও নির্ধারিত বয় ও সময় সীমার 
মধ্যে সম্পূর্ণ হয় নি।৮.*হতরাং এই 
অপদার্থতার জন্তে "গণাগার দিতে 
হবে” দরিদ্র করদাতাদের | 

দরিতর করদাতাদের গুণাগার 
দিতেই হবে। কারণ ব্রিটিশ কর্তাদের 
কাছ থেকে তার! স্বাধীনতার নামে যে 
উত্তরাধিকার লাভ করেছেন'তা হলো 
এক নিরেট, মন্তিষ্ক' স্বাযুবপ্পিত 
আমলাতন্্। আই, সি. এস, আই, এ 
এস, আই, পি এস মার্কা স্বর্ণ গর্দভমের 
দল যে দেশে শাসনতরপীর হাল ধরে 


থাকে সেখানে এমন হালই হবে আশ্চর্য 
কি. 

ব্রিটিশ আমলে এদের কল্যাণে ও 
সহযোগিতায় বারে মন্বস্তর, ছু্তিক্ষ 
হয়েছে। চালের দাম যখন সের 
প্রতি পয়সা মাত্র তখনো ভারতে 


| দেড়কোটি মানুষ অম্নাভাবে মৃত্যুবরণ 


করতে বাধ্য হয়েছেন। ব্রিটিশ 
আমলের শেষে দ্দিকে ১৩ * সালে 
(আজ থেকে ৪০ বছর আগে ) শুধু 
অবিভক্ত বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ গরীব 
নিঃদ্ব মাহুয অন্নাভাবে মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়েছেন। এহেন আমলাতস্কে 


যারা দেশ পরিচালনার" দ্বায়িত্ব দিতে - 


পারেন তারা হয় নিরেট মূর্থ না হয় 
বজ্জাত শয়তান।  - 

স্থতরাং স্বাধীনতার পর়ত্রিশ বছর 
ধরে যারা গণতন্ত্রের নামে, আমলা- 
তয়ের সাহায্যে পরিকল্পনার নকল- 
নবিশী চালিয়ে গেছেন এবং এখনো 
যাচ্ছেন ভাবের উপযুক্ত শাস্তি 
বিধানের জন্কেও পি, এ, সি সুপারিশ 
করেছেন 4 কিছু বেড়ালের গলায় 
ঘণ্টা বাধার লোক কই? 

ইতিমধ্যে চলতি বছরে সমগ্র উত্তর 
ভারতে গম কাটার সময় প্রবল বর্ষণ ও 
ঝাড়বগ্া দেখা দিয়েছে । মাঠের ফসল 
সবটা গোলায় আসবে কিনা সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে। অন্তদ্বিকে চাউল 
উৎপাদ্বনের কেন্দ্র পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে 
প্রচন্ড খরা। ট্রেনে করে পানীয় 
জলের যোগান দিতে হচ্ছে। ক্ষেতে 
জল আসবে কোথা থেকে? প্রায় 


লক্ষ টন। 


চার কোটি ত্রিশ লক্ষ হেক্টার. কৃষি জমি 
আজ সেচের অভাবে ফদল পস্তাহনা- 
হীন। আমলাতাঞ্জিক গাফিলতির 
দায় এখন জনসাধারণের ঘাড়ে চাপানে! 
হচ্ছে। গরীব করদাতার! উপবাল 
করবেন এবং ট্যাক্স যুগিয়ে যাবেন 
শাদক দলীয় কর্তাদের এটাই 
মনোবাঞ্ছা । | 

এই মওফার কেন্দ্রীয় সরকার গমের 
দ্বায বুদ্ধি করেছেন ।- পাঞ্জাব, হরিয়ানা 
ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ধনী 
কৃষক ও খামার মালিকদের তুষ্ট করার 
এই প্রচেষ্টা কি সফল হবে? মনে হয় 
না। মনে রাগ দরকার কেন্দ্রীয় 
সরকার বড়াই করে সংসদে বলেছিজেন 
যে তার] ১৯৮১-৮২ সালের মোট 
থান্তণস্ত উৎপাদন ১৫৩ কোটি টনের 
মধ্যে দেড় কোটি টন খান্ভশ্য--গম ও 
চাউল সমপরিমাণ-সংগ্রহ করেছেন । 
১৯৮২-৮৩ কমল বছরে ১৫টি রাজ্যে 
তীব্র খরার দরুণ কম করেও ছুকোটি 
টন খান্ভশস্ত কষ উৎপন্ন হবে বলে 
অহুমান। এই মুহূর্তে সরকারী মজুত 





ভাগডারে খান্ভশস্তের পরিমাণ মাত্র যাট 
সার! দেশে তিন লক্ষ 
রেশন দ্বোকান মারফত ন্তাধ্যযূদ্যে 
খা্ভশস্ত বিক্রয় করতে ১১৮২ সালে 
দেড়কোটি টন লেগেছিল। কিন্ত 
এবার অবস্থা ভয়াবহ । রাজস্থানে 
এককোটি কুড়ি লক্ষ মাহুষকে ত্রাণ 
সাহায্য দিতে বছরে ৮০ কোটি টাক] 
রাজ সরকার খরচ করছেন । ওড়িশায় 


এককোটি ষাট লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে তিন- . 


কোটি, কেরলে জনসংখ্যার ছুই 
তৃতীয়াংশ, তাষিলনাড়.তে অর্ধেক 
এবং গুজরাটে সয সংখ্যক মাহুষ 
ছুঙিক্ষের কবলে। অঙ্থান্য রাজোও 
কমবেশী খরা কবলিত, জনসাধারণ 
ক্রমশঃ বেশী করে, সরকারী রেশনের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন? এছের 
দুরদশ। মূল্যবৃদ্ধির ফলে আরে] বাড়ৰে। 
ভারা ক্ষুধার্ত হয়েও খাদ্য কিনতে 
পারবেন না। 

১ এই অবস্থায় নিরেট মত্বিষ্ধ ও 
হ্ৃদয়ামুভূতিবন্তিত আমলা তন্ত্রের 
পরামর্শে কংগ্রেসী সরকার থাচ্চমূল্য 
বাড়িয়ে চাহিদা কমানোর ব্যবস্থা 
নিলেন। যখন কঠোরহত্তে খানাশস্ত 
সংগ্রহ করে সরকারী, মজুত অস্তত 
আড়াই কোটি টন কর! একমাত্র পথ 
তথন পান্ধাব, হরিয়ানা! ও উত্তর প্রদেশের 
ধনী কৃষক খামারীদের লোভে তারা 
মূল্যবৃদ্ির ঘ্বতাহতি দ্বিলেন। এর 
পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য । সম্ভবতঃ 
এবছরের অগ্নাভাব, ছুপ্তিক্ষ এড়ানো 


Pd 


দিলী দর্পণ 
শ্রীমতী ইদ্দির 
গংক্ষিপ্ত জীবম ঘা 


বিশেষ প্রতিনিধি 
দিল্লী | 


৯ 


একশ একটি দেশের 
শিখর সম্মেলনের রকমারী খবরের 
ভীড়ে সব খবর সেই কহ্বটি দিনে 
সংবাদদ্বাতারা পরিবেশন করে উঠতে 
পারেন নি। এক পর্বতশীর্ষে এত- 
রকমের জড়াই এবং সে সব নিয়ে এত 
রকম বক্তৃতা, বিবৃতি, ফিসফিসানির 
চেউ, কাগজপত্র বইয়ের বহর যে সব 
কিছুর প্রতি গোখ কান সমান খোল 


রাখা সম্ভবও বোধহয় ছিল ন1। এবং 


সেজন্ুই হয়ত সবই ভারত সরকার -' 


কর্তৃক প্রচারিত "প্রমতী ইন্দির] গান্ধীর 
একটি সংক্ষিপ্ত জীবন আলেখ্য” শীর্ষক 

সন্দর্ভটির প্রতি যথেষ্ট সময় এবং মন 

দিতে পারেন নি। 

কাগঞ্জটি কোন সাংবাদিকের হাতে 
পৌছোয় নি তা হতে পারে ন1। 
কারণ শিখর সম্মেলনের সংবাদ কেন্দ্র 
বা মিডিয়া সেপ্টারে প্রবেশাধিকারী 
প্রত্যেককে যে ভি-আই-পি ক্ল্যাদিক 
ব্রীফ কেম গোড়ায় দেওয়া হয় তার 
মধ্যেই ভারী কাগছে ছাপা ইন্দিরা 
গান্ধীর মৃদুহাত্ত লাঞিত জ্ঞানবাহী 
দলিলখান ছিল । যারা মনে করে- 
ছেন কাগজটি। ন! পড়লেও চলবে কারণ 
ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী সম্বন্ধ তাদের 
‘অজ্ঞাত নতুন আর কিছু থাকতে পারে 
না তারা জানেন না তারা কি 
হারিয়েছেন। 

‘হু ইস হু’ বইয়ের কামদায় লেখা 
বেশ ল্বা রচনাটি হাডারখানেক শব্দ 
সম্বলিত। আরম £জহরুলাল নেহরুর 
কন্তা। মায়ের নাম নেই কেন বোঝা! 
গেল না। অপ্রয়োজনীয় সব কিছু 
বাদ দ্বিয়ে কাগজ বাচিয়ে সরকারের 
খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে 
থাকবে হয়ত। 

ইন্দিরা গান্ধী কোথায় চোখাপড়া, 
করেছেন এংং কি পাশ করেছেন এসব 
নিয়ে ষাটের কৌতূহল তার ভানতে 
পারবেন ষে তীর শিক্ষান্বান_ ইকোল 
সুভেল, বেব্স্‌ 
ইকোল আতরনাস্তোনাল, জেলেভা ; 
পিউপিল্স্‌ ওন ক্ষুধা, পুণা ও বন্ছে 
ব্যাডমিন্টন্‌ স্কুল, ব্রিস্টল ; বিশ্বভারতী,' 
শান্তিনিকেতন এবং সমারভিল কলেজ, 
অক্নফোর্ড]? লম্বা ফিরিন্ডি। তাও 


ঘেত। কিন্তু আমলাঁতান্িক রোগে 
আক্রান্ত হলে হুচ্ছ দৃষ্টি ও দেশপ্রেম 
অন্তহিত হয় । এই সংকট মুহূর্তে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অপদীর্ঘত1 আরেকবার তার 
নিদর্শন রেখে গেল । 


( সুইজারল্যাণ্ড ), . 


॥ পাচ 


গান্ধীর একটি 
লেখা 


আবার অপ্রয়োজনীয় না কিছু বাদ 
গেছে, যেমন সেপ্ট সিসিলিয়াস স্কুল, 
এলাহাবাদ এবং সেপ্ট মেয়ীস কনতেপ্ট, 
এলাহাবাদ । 

কন্তার লেখাপড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা! 
ভহরলালের লেখায় কয়েকবার প্রকাশ 
পেয়েছে। কি রকম প্রতিষ্ঠানে তাদের 
বাড়ীর মেয়ে বিদ্ার্জন করতে পারে 
এই নিয়ে মতিলাল ও জহরলালের 
মধ্যে হতাস্তরও হয়েছিল এবং গাদ্ধীকে' 
চেষ্টা করতে হয়েছিল বিবাদ মেটাতে । 


+ 


সে মব কাহিনী ‘হু ইস ভু, কায়দার 


জীবন পরিচিতিতে দেওয়া সম্ভব নয়। 
কি কি পরীক্ষা আখ্যানের পাত্রী পাশ 
করেন নি এবং কেন তা-ও নয়। 
কোন ভিগ্রিরই উল্লেখ নেই। ভবে 
অনরারী ডক্টরযাল ডিগ্রির অভাব 
নেই--নয়টি দেশী, ছেরোটি বিদেশী । 

সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কৃতিত্ব অনেক থাকতেই পারে এহেন 
বিদুষী মহিলার। এই তালিকাও বেশ 
লঙ্বা। “ভারতরত্ব' পেয়েছেন ১৯৭২ 
সালে। আরো কতরকম কিছু: 


, অমুক সালে ফরামী জনমত অনুযায়ী * 


সর্বাধিক প্রশংসিত মহিলা, অমুক 


"সালে সাকিন জনমত' অহ্যায়ী পৃথিবীর 


সর্বাধিক প্রশংসিত ব্যজি। নাগয়ী- 
প্রচারিণী সভার সাহিত্য বাচম্পতি, 
পশুরক্ষার জন্য আরজেন্টাইন সোদাই- 
টির ডিপ্লোমা অফ অনার, এফ-এ ওর 
দ্বিতীয় বাধিকপদক, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
বই ও বেশ কিছু তার নামে আছে 
ইংরেজী ও ফরাদী ভাষায় । 

এই ধরণের জীবন চরিতে আরো 
কিছু তথ্য থাকে। যেমন অবসর 
বিনোদন। জানা গেল ইন্দিরা গান্ধী 
যখন যা কাঙ্ম করেন তাতেই আনন্দ 
পান। এবং ঠিক তেমনি আনন্দ 
অর্জন করেন তিনি প্রক্কৃতি এবং বিভিন্ন 
শিল্পকলার সারিধো। তাছাড়া আরো 
শারীরিক এবং মানদিক উপায়ও তার 
আছে, যেমন উচু পাহাড়ী এলাকায় 
হাটা এবং অপরিচিত বিষয়চর্চা। 

ইন্দিরা গান্ধীর আরে! কিছু বিশিষ্ট 
প্রবৃত্তি বা স্পেশ্যাল ইন্টারেস্ট আছে। 
বহ বিষয়ে তিনি উৎসাহী। তিনি 
মনে করেন, মানুষের জীবন এক অথগ্ড 
প্রবাহ সেজন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম- 
কাণ্ডের কিছুই আলাদা করে দেখা 
চলে না। 

তার সরকারী ভাবে বিদেশ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় ॥ 


আসামের ঘটনার কিছু বিবরণ 


আঁদামে এবং আঁপামকে কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাঙ্ছন কেবিনেট 
করে প্রত্যহ যা ঘটছে, তার, বিবরণ সেক্রেটারী কৃষ্ণম্বামী রাও সাহেবকে 
দেওয়া কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রভাবিত করে সমস্ত ব্যাপারটা ধামা- 
পক্ষে সম্ভব নয়, এমন কি দৈনিক চাপা পড়ে যায়। আসামের ব্যাপক 
কাগজগুলোও  ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে গণহত্যার দ্বায়িত্ব 'নিরূপণের ব্যাপারে 
তাল রাখতে পারছেন ন1। পাঠকদের এই বদলীগুলে! সম্পর্কে পূর্ণ তদস্ত 
সুবিধার জন্যে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা- হওয়া প্রয়োজন । 
প্রবাহের আভাসমাত্র আমাদের মন্তব্- গণহত্যার খতিয়ান 
সহ নীচে দেওয়া হল। আসামের তাঁগুবে বাঙ্গালী হিন্দু, 
আনু প্রশাসনকে আগেই মুসলমান, অসমীয়া, নেপালী, উপজাতি 
কজা-করেছিল, সক্ল জাতি ও গোষ্ঠীর যারা প্রাণ 
বিরোধী দলগুলো থেকে স্বর করে হারিয়েছেন, তাদের সমপ্রদায়ভিত্তিক 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আত্গ সবাই পরিপূর্ণ খতিয়ান এখনও তৈরী হয় 
একমত ষে প্রশাসনযন্ত্র শোচনীয়ভাবে নি। বলাবাছুলা, যে কোনো নিরপ- 
বার্থ নাহলে আদামে এমন নারকীয় রাধ লোকের প্রাণহানিই মানবতার 
' তাঁগুব ঘটতে পারত ন1। যে কথাটা বিরুদ্ধে সংঘটিত চুড়াস্ত অপরাধ, জাতি- 
বল হচ্ছে না তা হল আনোয়ার! গোষ্ঠীর নিরিখে তার বিচার করা সঙ্গত 
তাইমূর মঞ্ট্রিভার পদত্যাগের পর নয়। কিন্ত লক্ষণীক্ ব্যাপার হচ্ছে 
থেকেই স্ুুপরিকপ্পিতভাবে আন্ব বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্ত এলাকায় সংঘটিত 
প্রশাসন যন্ত্র দধল করার প্রয়ান পণহত্যাগুলে| সম্পর্কে পত্রপঞ্জিক। এবং 
চালিয়েছিল .এবং এব্যাপারে মূখ্যতঃ দলীয় ও সরকারী মুখপাত্ররা তেমন 
রাজ্যপালের পরামর্শ দাত স্থরক্ষনিষের সরব নন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 
সহায়তায় তারা সফল হয়েছিল'। তয়ে হয়তো ওখানকার কাগন্গুলে। 
রাষ্ট্রপতি শাসনের দ্বিতীয় দফায় আাহ্থ ব্যাঁপারট। এড়িয়ে যাচ্ছেন, ॥ সরকারী 
দাবী তুলল যে হোম কমিশনার লি মুখপত্ররাও তাই। এদিকে উত্তর 
ভি ব্রিপাঠী এবং. পার্সোনেল বিভাগের ভারতের সংবাদপত্রগুলো.বি জে পি 
সেক্রেটারী শৈবাল পুরকায়স্থকে বদলী প্রভাবিত, তারা উত্বাস্ত নিধনের 
. করতে হবে এবং সে দাবী মেনে নেওয়া! - সংবাদটা চেপে রাখাই নিরাপদ 
হয়। সেই সময়ে নগাঁও এবং দ্বরং তেবেছেন। উত্তর লক্ষ্মীষপুরের 
জেলার এস পি ছুজন ছিলেন সুদক্ষ শিলাপাথারে ষে গণহত্যা হল, সরকারী 
অফিসার, তাদেরও পরবর্তাকালে হিসেবে যেখানে নিহতের সংখ্যা ছুশো, 
বন্ধলী করা হয়, তেজপুরের ডি দির বেদরকারী হিসেবে অন্তত: পাঁচশত, 
পদটিও আন্ুুর পছন্দ মাফিক লোককে তারা সবাই বাঙ্গালী, এরমধ্যে 
দেওয়! হয়। নির্বাচনের ঠিক আগে আমাদের এতদঞ্চলের- তপশীল 
বদলী কর! হয় দূরং অঞ্চলের,ভি আই সম্প্রদায়ের লোকও আছেন। খক্করাঁ- 
জি রঙ দাসকে এবং স্পেদিয়েল ব্রাঞ্চের বাড়ীতে আটাশটি উদ্ধাপ্ত বদতি 
এস পি এইচ দ্বেবকে। এই সমস্ত আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। 
ব্লীই করা হয় আন্্র দাবী মাফিক এ অগ্নিকাণ্ডের আগে এবং পরে যার! 
এবং এর ফলে যে শৃন্ভতা কৃষ্টি হয়, তার গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তান্বের 
সুযোগেই আহ হালামাকে চূড়ান্ত পূর্ণ পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয় বলে 
পর্বায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 'ওখানকার উদ্বাস্তদ্রের নৃতন গড়ে ওঠা 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সংগঠনের সম্পাদক স্থভাষ ঘধত্ত আনি- 
সমস্ত নিয়োগ বদলীর প্রতিটি পর্যায়েই যেছেন। কারণ আর কিছুই নয়, এ 
আসামের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি- ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পুরে! -গোনা- 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সিটিজেনশিপ র]ইটস্‌ গুনতি তার! শেষ করে উঠতে পারেন 
প্রিজার্তেশন কমিটি তীব্র আপত্তি নি। পত্রপন্জিকাঁগুলো অবশ্য সবসময় 
জানায় । তার বারবার রাজ্যপাল, সত্য সংবাদ সংগ্রহও করে উঠতে পারে 
তার উপদেষ্টা এবং চিফ সেক্রেটারীকে না। যেমন টিহকের নিহতদের 
এই সমস্ত বদলীর বিষময় সম্পর্কে টেলিগ্রাফ কাগন্ধ লিখেছে 
প্রতিক্কিয়। সম্পর্কে অবহিত করে এবং মুসলিম যতস্তজীবী সম্প্রদায়ের লোক 
শেষ পর্যন্ত রান্যস্তরে সুবিচার না আবার একই গোষ্ঠীর, আনন্দবাজার 
পেয়ে দিল্লীতে গিয়ে কেন্্রীয় স্বরাষ্ট্র লিখেছে বাঙ্গালী হিন্দু মত্স্তজীবী। 
দরে বিষয়গুলি জানায়। কিন্ত রাজনৈতিক কর্মী হত্যা 
রাজ্যে সুত্রক্থনিয়ম এবং কেন্দ্রে পরম" গত মানে যে সমস্ত রাজনৈতিক 
শিবমের তৎপরতায় গোটা দক্ষিণ কর্মী নিহত হয়েছেন, তাদের একটা 
ভারতীয় লবী-তৎপর হয়ে ওঠে এবং বিবরণ আমাদের পাঠিয়েছেন গৌহাটার 


ইষ্টাৰ্ণ প্রেস সাভিস। গত ২১ ফেব্রুয়ারী 
বামপস্থী ট্রেড ইউনিয়ন ডাক ও তার 
কর্মচারী ইউনিয়নের সার্কেল সেক্রেটারী 
ফটিক বরাকে হাঙ্গোতে দা দিয়ে কুপিয়ে 
হত্যা কর] হয়। ২০শে ফেব্রুদ্ারী 
গৌহাটীর মালিগাওয়ে এস এফ আই 
কর্ধী সমীর পালকে ছুরিকাঘাতে হত্যা 
করা হয়। বিশ্বনাথ চারালির নির্বাচন 
প্রার্থী সত্যনারায়ণ রাম খন নিহত 
হন, তখন তার সহকর্মী পদ্ম বরদ্বলুই 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন । 
তেঙপুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা- 
ধীন অবস্থায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী 
হাসপাতালের ভেতরে ধারালে। অস্ত্র 
দিয়ে তাকে হত্যা কর! হয়। গত 
৮ই ফেব্রুয়ারী এস এফ আই কর্ম 
বিরিঞ্চি পাটোয়ারী অপহৃত হন, ছুর্দিন 
পর তার মৃতদ্ধেহ পথিপার্শ্বে অ বিদ্কৃত 
হয়। একইভাবে মি পি আই (এম' 
এল ) দলের দুই কর্মী নৃপেন দত এবং । 
কমলা গগৈকে শিবসাগরে হত্যা করা 
হ্য়। 
বাজপেয়ীর মনোকঃ 

সম্প্রতি বি, ভি, পি, নেতা 
অটলবিহারী বাঙ্জপেয়ী রাজ্যপালের 
সঙ্গে দেখা! করে অভিযোগ করেছেন থে 
অসমীয়া শরণার্থী শিবিরগুলোতে 
নাকি আণ সাহাষ্য দেওয়া হচ্ছে না। 
অভিযোগটি অভিনব, কারণ সমস্ত 
সর্বভারতীয় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে 
আমরা জানতে পারছি যে দাধারণ- 
ভাবে সরকারী ডাক্তার এবং ত্রাণ 
কর্মীর সংখ্যালঘু শিবিরে- যাচ্ছে ন!। 
সাংবািক সীম! মুস্তাফা! সরাসরি এই 
অভিষোগ করেছেন। কিন্তু তার 
চাইতেও "চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন 
থুগাস্তরের নারায়ণ দ্বাস। তিনি 
রেডক্রশ সোসাইটির একটি টিমের সঙ্গে 
রিলিফ ওয়ার্ক দেখতে গিয়েছিলেন । 
বড় রাস্তার ছ'পাশে অনেকগুলি সংখ্যা- 
লঘু শিবির আছে, সেগুলোর 
কোনোটার সামনেই নাকি রেডক্রশের 
গাড়ী, থামল না। সবপ্তলো পিছনে 
ফেলে একটা অসমীয়া আশ্রক় প্রার্থী 
শিবিরে গিয়ে গাড়ী থামল, কিন্ত 
ছুর্তাগ্যতঃ রেডক্রশের ওষুধ ইপ্রেকশন 


কিছুরই ব্যবহারের সেখানে সুযোগ 


ছিল না, কারণ সবাই সুস্থ সবল। 
বিদেশী টি, ভি,-র ছবি নেওয়ার জন্য 
একজন গুরুতর আহত ব্যক্তির সন্ধান 
কর] হল । শেষ পর্যস্ত সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ 
খুলে দ্বেখা গেল, তার শরীরে কোনে! 
আঘাত চিহ্ন নেই, সমন ব্যাপারটাই 
সাজানো । সেইরকমই সম্ভবতঃ 
বাঁজপেয়ীর অভিযোগ এবং -মনোকষ্ট 
ছুই সাজানো । 


দপণ || শুক্রবার,২৯শে এপ্রিল» ১৪৮৩ 


ভারত সেবাশ্রম সংঘের 
অভিজ্ঞতা 

সেবামূলক কাজে ভারত সেবাশ্র 
সংঘ বরাবরই অগ্রণী, আদামেও তাঁর] 
এসেছেন । সংবাদপত্রে 
তারা একটি অসমীয়াভাষী শিবিরে 
গিয়েছিলেন ত্রাণ বিভরপের জন্তে । 
সাধারণতঃ এ সমস্ত শিবিরে ভার! 
কথাবার্তা বিশেষ বলেন না, বাঙালী 
পরিচয় বেরিয়ে পভতে পারে বলে। 
তবুও শিবিরবাসীর1 তাদের পরিচয় 
ছ্কেনে যান এবং উত্তেজিত শিবির- 
বাসীর তাদের মারধর করতে উদ্যত 
হয়। শেষ পর্যস্ত ভারপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্মচারীর সাহায্যে তার] কোনোক্রমে 
অক্ষতদেহে বেরিয়ে আসেন। 


বেরিয়েছে 


সরল গ্রামীণ শিবিরবাসী অসমীয়া 
দের দোষ দিয়ে লাভ নেই, দীর্ঘদিনের 
বিভ্রান্তিকর প্রচারের মাধ্যমে তাদে 
শেখানো! হয়েছে যে বাঙ্গালীমাত্রই . 
তাদের শত্র, সে গেকুয়াধারী সন্যাসী 
হলেও । তবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের ও 
এই শিক্ষাটুকুর প্রয়োঙ্ছন ছিল কারণ 
দেড়বছর আগে গৌহারির জঙ্গ ফিল্ডে 
ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এক বিরাট 
হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে 


আমর আন্দোলনের প্রতি অকুঠ 
সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
রাজনীতি ব্যাপারটা বড়ই জটিল, 
সাধুসস্ত এবং সেবাব্রতীদের তাতে নাক 


নো গলানোই ভাল । 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


টণুর-গণ্চিম লোকগত| (কনের 
প্রতি মাতা-গুতরের নতর গড়েছে 


সামনের নভেম্বর মাসের লোক- 
সভার নির্বাচন করার অন্ত ই-কংগ্রেসের 
ওপরতলার নেতার! যেমন অতি 
পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন 
তেমনই অতি সতক'তাষ্ সঙ্গে খোজ 
খবর নেওয়া হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
ও শ্রীরাজীব গান্ধীর জন্য একট! সব- 
চেয়ে নিরাপদ নির্বাচন কেন্দ্রের । 

সম্ভাব্য অনেকগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে 
“উত্তর-পশ্চিম কঙ্গকাতা লোকসভা 
নির্বাচন কেন্দ্রের নাম এখন শোনা 
যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে ই কংগ্রেস মহলে । 
গত নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে 
শ্রদশোক সেন নির্বাচিত হয়েছেন। 
যদিও এই কেন্দ্রে ইতিপূর্বে কংগ্রেস 
প্রার্থী একাধিকবার পরাঞ্জেত হয়েছেন 
তবু তুলনামূলকভাবে ইংকংগ্রেস নেতৃত্ব 
এটিকে তের অন্ততম নিশ্চিত কেন্ত্র 
বলে মনে করেন । 

এককালে. উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি 
নির্বাচন কেন্দ্র নেহরু পরিবারের 
নানান জনের জন্য প্রায় সংরক্ষিত 
ছিল-। পণ্ডিত জওহরলাল ছাড়া 
যতী বিজয়লক্্ী, ফিরোজ গান্ধী 
শীমতী ইন্দিরা, শ্রীসৱ্তয় ও নীাজীব 
গান্ধী ও.অন্তান্ত আত্মীয়রা এসব কেন্দ্র 
থেকে নির্ভাবনায় ভোটে জিতেছেন 
এবং নিজেদের গদী বহাল রেখেছেন । 

কিন্তু রায়বেরিলীর গ্রানি থেকে 
মুক্তি পাওয়ার" অন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে 
দক্ষিণ ভারতে মেক এবং চিকসাগালুর 
বেছে নিতে হয়। ঘর্দিও সাম্প্রতিক 
নির্বাচনে অন্ধ ও কর্ণাটকে তার দলের 
যে বিপর্যয় হয়ে গেছে ত কাটিয়ে 
উঠতে সময় নেবে। সেই অবস্থায় তার 
পক্ষে নতুন করে আর ঝুঁকি নেওয়া 


চলে না। সেই জন্ত অন্তত্র নিরাপদ 


কেন্দ্র খুজে বেড়াতে হচ্ছে। ' 


পশ্চিমবলের ই-কংগ্রেস নেতাদের 
কারও পরামর্শে শ্রীমতী গান্ধী নাকি 


* কলফাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র সম্পর্কে 


আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই কেন্দ্রটি 
বেছে নেওয়ার অন্যতম যুক্তি হল যে 
সারা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের প্রাধান্ত 
হ্গুপ্ন করা আপাতত সম্ভব না হলেও 
দুয়েকটা এই ধরণের আসমে যদি 
ই-কংগ্রেস জিততে পারে তাহলে, 
দলের ভাবমৃতি উজ্জ্বল হয় এবং কর্ম 
দের মনোবল বাড়ে। bl 

ই-কংগ্রেপী মহলে ঘেজ্জম্য অতি 
পরিকল্পিত: ভাবে মূখে মূখে প্রচার, 


' চালানো হচ্ছে যে শ্রীমতী গান্ধী যদি 


কলকাতাকে তার নির্বাচন কেন্দ্র বলে 
বেছে নেন তাহলে এখানকার নাগ- 
রিকরা লাভবান হবে, যেমন হয়েছে 
রায়বেরিলী, মেদক ও চিকমাগাঁলুরের 
ভোটাররা । এরা আযেখির উন্নতির 
কথা এ প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছেন। 
এই ধরণের প্রচার কলক)তার 
ভোটারকে কতট! প্রভাবাস্থিত করবে 
ভা বিচার করার আছে। উন্নি 
ময়দানে নামলে গোটা 
চেহার। কিন্তু বদলে যাবে। ব্যাপারটা 
যত সহজ বলে ই-কংগ্রেস নেতার! 
ভাবছেন ততটা সহজে মা অথবা 
ছেলে নির্বাচন বৈতরণী পার হতে 
পারবেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
রয়েছে । এর আগে ছিভীয় হুগলী 
ব্রিজ, যেতে রেলওয়ে, হলদিয়া. 
জাহাজ নির্মাণ কারখানা, মার্টিন রেল- 
ওয়ের স্থানে ব্রডগেজ রেললাইন চালু 


কর! ইত্যাদি অনেক প্রতিশ্রুতি উনি 


দিয়েছিলেন। রাতারাতি অনেক 
শিলান্তান করেছিলেন! ।ভারপর এখন 
কি দেখছি? প্রতিটি প্রকল্প নিয়ে 
টালবাহানা । এখানকার মাছষ আর 
ধেকাঁধাজিতে ভুলবে না। 


চি 


পচন] 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৩ 


তত ছাড়া 


পশ্চিমবঙ্গের “মার্কসবাদী নেতৃত্বের 
সম্প্রতি তত্ব-$ীতি এমন একট! পর্যায়ে 
পৌছেছে যে তাকে একমাত্র সেকস্‌- 
পীয়ুয়ের নাটকে নায়কের প্রেত: 
ভীতির সঙ্গেই তৃলন1 কর] যেতে 
পারে। মার্কসীয় ' ভত্বের ছায্নায়াত্র 
দর্শনে এ দের আতঙ্ক গ্রন্ত অবস্থা অবগ্ 
গর্ত সাত বছরে সরকারি প্রশাসনে 


' থাকার ফলে নিংসন্দেহে যুক্তিযুক্ত 


কারণেই বুদ্ধি পেয়েছে। ষাটের 
দশকের গোড়ায় দলের বর্ধমান 
অধিবেশনের পরে প্রয়াত প্রমোদ 


ঘ্বাশগুপ্তের রাজ্য সম্পাদকের পদে 
আসীন হওয়ার পর থেকেই অবশ্ত এর 
হয়েছিল । কিন্তু রাহ 
প্রশাদনঘন্ত্র হস্তগত হওয়ায় পর থেকেই 
ডা স্বাভাবিকভাবে আরও প্রকট ও 
ব্যাপক হতে থাকে যুক্তিযুক্ত বাস্তব 
প্রয়োজনবোধের ভাগিদেই । , 

১৪ই মার্চের গণশক্তি'তে বর্তমান 
রাজ্য সম্পাদক শ্রীদরোজ মুখোপাধ্যয়ের 
কাল“ মার্কসের মৃত্যুশতবাধিকী ম্মরণ 
উপলক্ষে “বাস্তবায়ন ছাড়! তত্ব 
অর্থহীন” শিরোনামায় যে তত্বপ্রে ত" 
ভীতি পরিলক্ষিত হয় এবং ১৭ই মার্চের 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার হলে 
তার বক্ততায় ‘আওড়ানে| হচ্ছে শুধু 
তত্ব কথা মার্কসবাদের "ঠিকমত 


 ব্যাধ্যা হচ্ছেন? দাবি তা সর্বদন গ্রা্ 


কিনা দে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। ব্যাখ্যা’ ব্যাধ্যাই 
তার সঠিকতা-নিভূলিভা নির্ভর করে 


মূল তত্বের ক্টিপাথরে উপযুক্ত যাচাই . 


বিশ্লেষণ মূল্যায়নের নিরিখেই । কেবল- 
মাত্র দলীয় পদ্াাঁধিকার বলে বা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের সমসামযিক-আা পে ক্ষিক 


সমর্থনের পটতৃমিতে ত! প্রতিপন্ন- 


‘প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা ।, এই তথাঁ- 


কথিত সংখ্যাধিক্যের (গুণগত বিচারে 
নক) সুবিধার দৌলতে কোন শাশ্বত 
সত্যের তথা প্ররুত বিজ্ঞানের শেষ ও 
চরম কথা হতে পারেন1। বিশেষ 


‘করে এই সংখ্যাধিক্য অবস্থার স্থায়িত 


যদি নির্ভর করে সমসাময়িক আর্থ 
সামাজিক গণচেতনা ও মূল্যবোধ" 
জনিত সংবিধান নিবিষ্ট ক্ষমতার 
সীমাবস্ধতার পরিধিতে তবে তা 
নংশয়াতীত হত পারেন! । 

কিন্তু যে তত্ব-ভীতি এই দলীয় 
নেতৃত্বকে বর্তমানে গ্রাস করেছে তার 
কার্ধকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ও 
বিশ্লেষণের একাস্ত প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে বলে মনে হয়। জগতে যদি 
প্রত্যেক কার্ধেহই কোন ন! কোন 
কারণ থাকাই প্রাকৃতিক নিয়ম হয় 
তবে এদের এই তত্ব ভীতিরও নিশ্চয়ই 


কোন কারণ আছে। একথা অস্বীকার 


করার উপায় নেই ষে এই নেতৃত্বের 


ব্ষাঁয়ান অনেকেই মূল মার্কপীয় দর্শন- 
অর্থনীতির তত্র 
পরিচিত । আর এটাই হয়েছে মনে 
হয় এই তত্ব-ভীতি ও আতঙ্কের যূল 
কারণ। অবশ্য এই ভীতি মুক্ত হবার 
জন্য এর] আত্মসমর্থনে তথাকথিত 
যুক্তির ও ব্যাখ্যার স্বীয়থষ্ট দুর্গে আশ্রয় 
নিতে চাইলেও কিন্ত তা নিজেদের 
কাছেই প্রত্যয়সিহ্ধ মনে না হওয়ায় 


মনে হয় প্ৰ বিরোধিতার বিবেক দংশনে 


এই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার জন্ম । এই 
মানসিক ভারসাম্যহীন হম্দের উৎপৃত্তি 


, একদিকে মার্কপীয় তত্বের সঙ্গে এদের 


পরিচয় অন্তর্দিকে বুর্জোয়া সংবিধানের 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে নির্বাচন-বৈতরণী 
পার হয়ে ক্ষমতালাভ ও রক্ষণ স্বার্থের 
সংঘাত । মার্কলবা ঘদি বিজ্ঞান হয় 
(অতি অবপ্তই যা জৈব প্রয়োজন 
ভিত্তিক সমাজ বিজ্ঞান) তবে সকল 
বিজ্ঞানের মতই এরও তত্ব ও বাস্তবায়ন 
দুটি পরস্পর পরিপূরক দিক আছে__ 
যার সার্থক সমদ্বয়েই অভিষ্ট ফলপ্রাথি 
সম্ভব। কিন্ত অযৌক্তিক-অবৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে এর যে কোন একটিকে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে বা 
প্রাথমিক শর্তকে উপেক্ষা করে 
পরবর্তীকে প্রাধান্ত দিলে স্থফল 
প্রাপ্তির পরিবর্তে বিরুতিজ্বনিত অব- 
লুপ্তিই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি | মার্কসবাঁদ 
এম্নন একটি সমাজবিজ্ঞান যা নিঃসন্দেহে 
বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সার্থকতা পেতে 
পারেনাষ1! সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
সমানভাবে সত্য। প্রক্কৃত বিজ্ঞানের 


শুত্ব এবং ফলিত দিক দুই-ই আছে যা 


একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । ঘি 
এর ঘষে কোন একটিকে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়-তা সে 
সঙ্ঞানে-অত্রানে যে কারণেই হকনা 
কেন তবে তা ভারসাম্যহীন অবস্থায় 
প্রত্যাশিত ফল লাভে বাধার স্থা্ 
করতে বাধ্য । যদ্ধি তা সচেতনে- 
সজ্জানে হয় তবে তা ক্ষমার অযোগ্য 


অপরাধ--এই অপরাধবোধ চেতনাই ' 


এই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার কারণ বা 
উৎস । 

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সজে সরোদ্- 
বাবু ১৭ই মার্চ তার বক্তৃতায় দাবি 
করেন, “আমাদের দেবে মার্কদবাদ 
যেভাবে প্রয়োগ করা! দরকার তা 
আমর] করেছি। চীন বা রাশিক়া 
কী করল বা বলল তার ওপর আমর] 
নির্ভরশীল নই ।, একথা! ঠিক ষে 
দেশ-কাল বিশেষে মূল মার্কবাদের 
প্রয়োগ-রূপায়ণের পদ্ধতি তিন হওয়! 


সঙ্গে সবিশেষ- সম্যক: 


. 801০051508০) ম্বাঁভাবিক অভাবের 


বাস্তবায়ন অবৈজ্ঞানিক 


হ্বাভাবিক- বাঁ বিদ্বেশের তাত্বিকদের 
ভিন্ন দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি-পরিবেশ 
সমন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি জাত 
ধারণার, (Identified 


যুক্তিসঙ্গত কারণেই সঠিক মুল্যায়সও 
অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। কিন্ত 
এদেশেরই মূল মার্কসবাদের সঙ্গে 


সামান্য পরিচিত এবং বাস্তব পরি-, 


স্থিতিব্র পরিচয় উপলব্ধি সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কি এই উক্তি 


সমভাবে প্রযোজ্য কিংবা সঠিক? 
সরোজ্রবাবুর এই গভীর আত্ম প্রত্যয়ের 


যূলে পরেছে বোধহয় পর পর দুবার 
ব্যালট-বাক্পের ফঙ্গাফলের পরিসংখ্যান ৷ 
এই পরিসংখ্যানের প্রকৃত সারবস্তার 
বিশদ আলোচনায় ন! প্রবেশ করেও 


বলা যায় ঘষে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা 
দ্বারা যূলের সঙ্গে পরিচয়হীন সংখ্যা 


গরিষ্ঠকে বিভ্রান্ত ও প্রভাবিত কর] 
এমন কিছু অসম্ভব ও স্থুকঠিন কাজ 
নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঘে 
এদেশে (বা ঘে কোন দেশেই ) সংখ্যাঁ- 
গরিষ্ঠ তথাকথিত ধর্মাশ্রয়ী (Rele- 
81০8৪) কোটি-কোটি মাহুযের মধ্যে 
প্রকৃত অধ্যাত্বজ্ঞান সম্পন্ন (5010- 
tual )-মূল দর্শনাহযায়ী উপলব্ধি 
সঙ্জাত কতঙ্গন আছেন? এক্ষেত্রে 
এক শ্রেণীর স্থযোগ সন্ধানী তথাকধিত 
‘গ্রু'শ্রেণী অধ্যাত্ববাদের আচার 
আচরণ সর্বস্ব লৌকিক আবেগ-কর্পনা- 
মধিত যে.ব্যাধ্যা প্রচার করেছেন- 
করছেন ভাই সাধারপ্যে ধর্ম বা 


আধ্যাত্মিকতা, নামে গৃহীত বা. 


প্রচলিত। তবে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
বিচারে-নিরিখেই এটাকে প্রকৃত 
অধ্যাত্মবাদ বলে মেনে নিতে হবে? 
ঘি তা অধ্যাত্মবাদের মূল দর্শনের 


 জম্পূর্ণ পরিপন্থী হয় ভবে তাও কি 


একমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতেই এই 
বিকৃতিকেও মূলের সমপর্যায়তুক্ত 
করতে হবে? ধর্মের ক্ষেত্রে, বা 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও বোধহয় একশ্রেণীর 
এগুরুবাধী” চিন্তাধারায় এটাই কাম্য 
বা অভিপ্রেত-বিপরীত সব কিছুই 
হয় অধান্্রিক-নাস্তিক কিংবা “প্রতি- 


_ ক্রিয়াশীল’-‘অতি বাঁধ” আখ্যায় ভূষিত 


হয় বা হবে। কিন্তু মূল উপনিযদ্ব- 
ব্ৰহ্মমুত্ৰমের সঙ্গে. প্রত্যক্ষ পরিচিত 


কিংবা মুল মার্কসীর, দর্শন-অর্থনৈতিক' 


তত্বের মৌলিক ধারণাপ্রাপ্ত এবং রাস্তব 
প্রয়োগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
এই আত্ম প্রতায়মসৃদ্ধ উক্তিকে স্বীকার 
অথবা অন্বীকারের পূর্বে বাস্তব গ্রতি- 
ফলনের সতর্ক বিশ্লেষ্ণ-যুল্যার়নের 
প্রবৃত্তি একান্ত স্বাভাবিক । 


, প্র্থ। 


ধেদিন যেস্কানে সরোজবাবু দাবি 
করেছেন, ‘আমাদের দেশে যাকসবাদ 
যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার আমরা 
তা করেছি। সেদিন সেই স্থানেই 
ইমি-বাস ভাড়া! বৃদ্ধির প্রতিবাদে 
বিরোধী পক্ষের কম বিক্ষোভের ওপর 
হঠাৎ সুর্য সেন ছ্বীট থেকে লাল ঝাণ্ড! 
আর লাঠি হাতে মুখে নান? ধরণের 
অশ্লীল অশ্রাব্য গালিগালাজ 


সহ 
ঝাপিয়ে পড়াটা কোন জাতীয় 
“মার্কসবাদের প্রয়োগ’ এই দলের 


মাননীয় রাজ্য" সম্পাদকের নিকট 
আমাদের ন্যায় ইতরজনদের বিনীত 
সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের 
প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আশ্রয়ে-গ্রশ্রয়ে এবং 
রাজ্য নেতৃত্বের প্ররোচনামূলক বিবৃতি 
প্রদানের পর এই বীরপুজবদের সম্পূর্ণ 
অ-মার্কপীয় আচরণ কোন প্রকৃত 
বৈপ্রবিক গণ-চেতনার পরিচয্ বহন 
করে তা ক্ষুত্রবৃদ্ধির অগম্য বিষয়। 
এদিনই এ স্বানেই গণ সংঘর্ষ সমিতির 
ফুটপাতের বিক্ষোভ 'দৃতায় যেতাবে 
শবরাজবন্ ভট্টাচর্ষ এবং প্রস্থকৃমার 
ব্যানার্জা আহত হন এ লেঠেল 
বাহিনীর হাতে ও! কি মার্কসীয় 
আন্দোলন ও বৈপ্ববিক চেতনার 
প্রতীক? এইসব ছুষ্র্মের যেন কোন 
দলিল-প্রমাণ ন! থাকে তার জন্ত 
প্রেস-ফটোগ্রাকারদের ভীতি প্রদর্শন 


'এবং ক্যামেরা নষ্ট করাও বোধহয় 


সরোঁজবাবুর এঁদিনই এস্বানেই দাবি 
অহুসারে আমাদের দেশে মার্কসবাদ 


ঘেভাবে প্রয়োগ করা দরকার তা. 


আমরা করেছি" সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। অবশ্য ২৩শে 
মার্চ সাংবাদিক সন্দে্সনে এসব ঘটনার 
দ্বায়িত্ব অন্বীকার করে বিবৃতি প্রদানের 
দ্বারা কি সর্বজনসমক্ষে ঘটিত নগ্ন 
বাস্তব ঘটনাকে ভ্রান্ত অপপ্রচার বলে 
প্রমাণ করা যায়? এরাজ্যের একটি 
শিশু জানে-বোকে একাজ কাদের 
দ্বারা হওয়া ম্বাভাবিক। এরপরও 
এক্সাতীয় বিবৃতি প্রদান কি দলীয়, কি 
ব্যক্তিগতভাবে সরোজবাবুর ন্যায় 
বর্ষীয়ান নেতার ভাবযৃত্তিকে উজ্জল 
করৈ ? সরোজবাবুরা যেন ক্ষমতার 
মদমততায় বিস্থবত না হন জনগণের 
সাধারণ বিচারবুদ্ধি সম্পুর্ণ লোপ পায়ন! 
কোনদিনই--কংগ্রেসও. এক সময়ে 
বিশ্বত হয়েছিল এই সহঙ্গ সত্যটা 


ক্ষমতার মদমত্ততায় । H 
সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকানী 
জনগণের “সংগ্রামের হাতিয়ার” 


সরকারের একদিকে চাল-গম-ভোঙ্য 
তেল-কাপড়-কয়লার ন্যাপ নিছক 
জৈবিক অস্তিত্বের . নিত্যপ্রয়োজনীয় 
ন্রব্যাদির ওপর কর আরোপ-বৃদ্ি 
অন্যদিকে রঙিন টি ভি., দিনেমা, 
নাটক, গান, খেলার ওপর কর ছাড় 
বা হ্রাসই বোধহয় সরোজবাবুর ঘাবি 


1 সাত |! 


অহুস্বারে এদেশে মার্কসবাদের যেভাবে 
প্রয়োগ করা দরকার তা আমর! 
করেছি।, অবশ্য একথা অনস্বীকার্য 
যে সরোজবাবু জ্যোতিবাবুর দলের 
অধিকাংশ. কর্মী-সমর্থকদের গত 
কয়েক বছরে শ্রীবৃদ্ধি ছেতু এসবের 
মুল্যে শতকরা সামান্য বৃদ্ধি ষেষন 
অঙ্গভবগ্রাহ হবেনা (মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যা- 
জসারে-) তেমনই এদের অনেকেই 
জীবনযাত্রার যানে এমন পর্বায়ে 
পৌছেছেন যেখানে রঙিন টি, তির 


এবং অঙ্কান্য প্রমোদাহষ্ঠানের প্রয়োজন- 
বোধ বৃদ্ধি পাওয়াও শ্বাতাবিক ৷ 


১৪ই নার্চের গণশক্তিতে সরোঙ্জ- 
বাবু ‘বাস্তবায়ন ছাড়া তত্ব অর্থহীন’ 
বক্তব্যের প্রতিবাদে যদি কেউ বলেন, 


তত্ব ছাড়া বাস্তবায়ন অবৈজ্ঞানিক’ 


তবে কি তিনি ত্রাস্ত প্রমাণিত হবেন ? 
যদিও একথা অনম্থীকার্ধ যে চর্ম এবং 
সাহিক বিচারে উভয়ের সম্পর্ক 
পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছিন্ন 
--একের ব্যতিরেকে অন্যের সম্পু্ণতা! 
পরিপূর্ণতা অসম্ভব ।” তথাপি সরোজ- 
বাবুদের যুক্তিতে ঘি একান্তই কোন 
তুলনাযূলক প্রাথমিকতাকে স্বীকার 
করতেই হয় তবে সকল যুগাস্তফারী 
আবিকার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই 
তত্বই প্রাথমিকতার দাবি করতে 
পারে। কারণ তত্ব ব্যতিরেকে কোন 
বিজ্ঞানেরই বাস্তবায়নের কোন প্রশ্ন 


কেবল অবাস্তরই নয় ব্যুৎপত্তিগত 


(Derivative) কারণেই অর্থহীনও 


হতে বাধ্য। বাস্তব জগতের আপাত- 
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন নিয়নম-শৃন্খল। তধা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আসার 
গু পৃষ্ঠার পর 
চাউলখোয়ার ঘটনা 

ব্যাপক গণহত্যার খবর কর্তৃপক্ষের 
কাছে পৌছতেই যখন তিন সপ্তাহের 
বেশী সময় লেগে যায়, . তথন 
প্রশাসনের অবস্থাটা অন্যান করা 


যায়। দরং জেলার তিনদিকে নদদী- 


বেষ্টিত চাউলখোয়ার ঘে গণহত্য। 
ঘটেছে, তার খবর পাওয়া গেছে তিন 
সপ্তাহ পরে। মূখ্যতঃ মুসলমান চাষী 
অধ্যুষিত এই অঞ্চলে আক্রমণ চালানো 
হয় রীতিমতো যুদ্ধবাজের' কায়দায় 
অস্ত্রাঘাতে এবং জ্বলে ডুবে কত মার! 
গেছেন তার সংখ্যা নিরূপণ সম্ভবপর 
হয়নি। পলায়নপর মান্য যখন 
নৌকায় নদীবক্ষে ছিল তখন গুলি 


করে নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়. 
.ম্বৃতের সংখ্যা তাতে বহুগুণ বেড়ে যার। 


উন্ভেখ করা প্রয়োজন যে আহ্র 

ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক 

জয়নাথ শর্মার ভাই জয়রাম শর্মা এই 

আক্রমণ পরিচালনা করতে গিয়েই 

স্থানীয় প্রতিরোধে নিহত হন। ৃ 
_ যুগশক্তি 


|| আট ॥" 


তত্ত্ব ছাড়া বাস্তবায়ন অবৈজ্ঞানিক 


৭ম মৃষ্ঠার পর 
ত্বকে সুসংবদ্ধ করে কোন দুল 
সুদূর দৃষ্িস্পন্থ প্রতিভা পূর্ববর্তী 


বিভিন্ন »নিধুম-তত্বেত্র বিশ্লেষণ-. 
স্হঙ্টেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন 
কোন নবতর তত্বের। কাল 


মার্কসের ক্ষেচ্্রও একথা সত্য ৷ কারণ 
এ্যাভাম ন্মিধ-ডেভিড্‌ রিকর্ডে? প্রমুখ 
'ক্াসিকাল অর্থনীতির মৌলিক 
গবেষণা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের মধ্যেই 
নিহিত ছিল কাল” মার্কসের উদ্ধত 


শ্রমের ফলে উদ্ধত্ত মূল্যের এবং. 


শোষণের যুগান্তকারী তত্ব । দ্বান্বিক 
বন্তবাদের ক্ষেত্রেও একথা! বল! যায় 
হেগলের দর্শনের ফুগ্জারব্যাকের মধ্য 
দিয়ে কাল” মার্কসের বস্তবাদীকরপের 
সমর্থনে মার্কস নিজেই স্বীকার করেছেন 
তিনি কেবল হেগেলের দর্শনকে “মাথা! 
উপরে করে পায়ের উপর .প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন ধা ভাববাধী দর্শনে মাথা 
নীচে পা উপরে অবস্থায় ছিল । অর্থাৎ 
আমরা দেখতে পাই তত্বের আবিফার 
তথা প্রয়োজন প্রাথমিক শর্ত, পরবর্তী 
পর্যায়ে যে কোন তত্বের বাস্তব প্রয়োগ- 
কুপায়ণের প্রশ্ন আসে। - স্থতয়াং যে 
কোন বিজ্ঞানের (পদার্থবিজ্ঞান, 
রূসাফ়নবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, যন্ত্র- 
বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি) 
বাস্তব প্রয়োগের তথা বাস্তবায়নের 
পূর্বে রূপদবানকারীর যদি মূল তত্ব 
‘দৃম্বন্ধে অতি সংক্ষেপেও মৌলিক ও 
“সম্যক জঞান-ধারণ ন! থাকে তবে 
১৭ই মার্চের যুববাহিনী একাধারে এক 


হাতে এতিহমণ্ডিত লাল ঝাণ্ডঃ মুখে 


কগ্লীব-অশ্রাব্য গালিগালাজ সহ 
দৈহিক আক্রমণ কিংবা! পাড়ায়-পাড়া 
সি, পি, এম, সমর্থক -যুববাহিনীর 
বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির ডিস্‌কো- 


' দিল্লী দর্পণ 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

স্ফরের তালিকায় ৭৫টি দ্বেশ এবং 
‘ইউনাইটেড দেশনমের নাম উল্লিখিত 
হয়েছে৷ 


পরিশেষে এই জাতীয় জীবনীতে' 


থাকে পারমানেন্ট আ্যাভরেস। 
ইন্দির। গান্ধীর হচ্ছে--“পৈতৃক বাড়ী 
“আনন্দ ভবন? জহ্রলাল নেহরু স্মারক 
ভাণ্তারে দ্বান করেছেন 1+% 

তার পরে আছে আলাদ্বা তথা _ 
সরকারী ঠিকান! £ ১ সফদ্বরজং রোড, 
সতুন দিজী ১১*০১১। 

অত্যন্ত সঙ্গতভভাবেই এই জীবনী 


রচনা] এবং প্রচার করেছেন ভারত. 


সরকারের বিজ্ঞাপন বিভাগ বা ভিরেক- 
টোরেট অফ আযাভভারটাইসিং আাণ্ত 
ভিশুযযাল পাবলিসিটি ওরফে ভি-এ- 


ভিপি। 
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ক্যাবারের রমরমা অবশ্তস্ভাবী 
ফলশ্ৰুতি ৷ -সরোজবাবুদ্বের সমর্থনপুষ্ট 
কো-অডিনিশন কমিটির সক্রিয় সদশ্য- 
কর্মী-নেতার দক্ষিণ হস্তে প্রাচীর- 
লিখন, . পোষ্টারলেপনের সঙ্গে-দজেই 
বাম হস্তে ঠিকাদারের নিকট প্রা), 
বুঝে নেওয়ার প্রহসনের পরেও 
সরোজবাবু বেকার হলের বক্ততায় 
গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দ্বাবি করেন 
এদেশে. মার্কসবা্ধের প্রয়োগ তারা 
সঠিকভাবে করে চলেছেন। এই 


হ্ব-হিরোধিতা, বিকৃতি সম্ভব হচ্ছে - 


প্রশ্রয্ন পাচ্ছে একমাত্র সেই কারণে 
যে কারণে নীতিগতভ্ভাবে নেতৃত্ব 
বিশ্বাস করেন তত্বহীন বাস্তবায়নে । 
এর জন্য এ কমী-সমর্থক-সদস্তরা দায়ি 
নন--নেতৃত্ব যে নীতিবোধ দ্বারা 
এদের শিক্ষিত-পরিচালিত নির্বাচিত 
করেন “সেই নীতিই দায়ি। এই 


কারণেই এই' দ্বল কর্তৃক বর্তমানে; 


সামান্য ভত্বজানসম্প্নদের *সভয়ে 
নানান অপবাদ ( মার্কসীয় পরিভাষায়) 
দিয়ে এড়িয়ে খাওয়া হয়, অপাঙ ক্রেয় 
করে রাখা হয় কেবল নয়, এই দলের 
কমঁ-সদস্তর। যাতে এদের সংস্পর্শে 
কোনক্রমে এসে পড়তে না পারে সে 
বিষয়ে স্থচিত্তিত-স্থপরিকল্পিত বিভিন্ন 
প্রয়াসের অন্ততম নিদর্শন সরোক্গবাবুর 
এই প্রবন্ধ । এই কারপেই এই 'দূলে 
বর্তমানে মুড়ি-মিছরির ভেদাভেদ লুপ্ত 
হয়েছে--বরং মুড়ির মূল্য ( পরিষাপের 
ভিত্তিতেই) মিছির তুলনায় বৃদ্ধি 
পেয়েছে। এভাবে এই পথে এই 
সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হয়তো 
ব্যালকবান্সের মাধ্যমে মন্ত্িপতা গঠন 
করা যায় কিন্ত সরোজবাবুর সগর্ব দ্বাবি, 
উপযুক্ত দৃষ্টিতে বিচারে স্বীকৃত হতে 
পারেন1। 

নরোজবাবু তার প্রবন্ধে সচেতন- 


" পরিকল্পিত প্রয়াসে কাল” মার্কসের যে 


সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব চিঞ্জিত করতে 
চেয়েছেন ত! কতটা ইতিহান সম্মত 
যুক্তি ভিত্তিক সে বিষয়ে যথেষ্ট.সন্দেহের 
অবকাশ আছে। কাল’ মার্কসের 
জীবন ও মর্শন সম্ঘদ্ধে যাদের সামান 
ধারণ! আছে তাদের নিকট এই চিন্জরণ- 
প্রয়াস একদেশদপ ও উদ্দেস্তযুক 
মনে হতে পারে। গত শতাব্দীর 
চল্লিশের দশকের ষে কয়েক বদরের 
মহান শ্ষ্টার জীবনপন্বী উদ্ধৃত হয়েছে 
ভার সাধিক, ও যথাধ্থ প্রতিফলন 
'হয়েছে কিন! সন্দেহ। প্যারিস, লণ্ডন, 
কলোন, ব্রাসেলসে কাল” মার্কসের 
কার্াবলীর সঠিক মুল্যায়ন করলে দেখা 
যায় যদি ও ‘বাস্তব কাজের ভিতর দ্বিয়েই 
মার্কসবাদী তত্ৃগুলি পরিপকত1 লাভ 
করে,’ কিন্তু মূলতঃ ত1 ছিল নব-নব 
আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়ার. 


পাথেয় । ১৮৮৩ সালে কাল মার্কসের 
সমাধির পাশে চড়িয়ে ফ্রেডারিক 
এন্রেলেস বলেছিলেন, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত 
চিন্তানায়কের চিন্ত! ত্বক হয়ে গেল । 


যুগ যুগ ধয়ে তার নাম চির ভাস্বর হয়ে. 


থাকবে, -তেমনি থাকবে তার অমর 
রচন! সম্ভার” এর দ্বারা! প্রশ্ন) পিত 
হয় তার সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব নয়, 
“চিন্তানায়কের+ “অমর রচনা সম্ভার+*ই 
তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে 
বা রাখবে । একথ। নিঃসন্দেহে সত্য 
যে তীর আবিষ্কৃত তত্বের- পরিশোধন- 
পরিমার্জনের উন্লীতকরপের . জন্য যে 
জাতীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা অহ্ধাবনের প্রয়োজন ছিল 


তার প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে সমসাময়িক 


সংগঠনসযূছের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
তিনি যুক্ত ও দক্রিয় ছিলেন। কিন্ত 
তার মূল ও প্রধান 'কাজ ছিলনা 
প্রচলিত অর্থে সাংগঠনিক যা সব্যসাচী 
লেনিনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও হতে 
পারে। ১৮৪৪ সালের যে “অর্থ 
নৈতিক এবং দার্শনিক পাওুলিপির? 
উদ্ধারপ্রাপ্ত অংশসমূহ মার্কসিজম- 
লেনিনিজম ইনস্রিটিউট 
কমিটি, পিপি এস ইউ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয় তাতে আমর] দেখি 
কালমার্কস তখনও হেগেল, সবিশেষ-, 
ভাবে ফুয়ারব্যাকের দার্শনিক চিন্তার 
প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে 
পারেননি । প্যারি কমিউনের 
বিফলতাজ্জনিত অভিজ্ঞতা, প্রুধো, 
বাকুনিনের-লাসেলের রাষ্ট্রীয় খণ-নির্ভর 
সমাজতান্ত্রিক সমবায়বাদের 'ইউটো- 
পিয়ান্‌’ তত্ের সন্ধে তাত্বিক সংঘাভ- 
সমালোচনাবিতর্ক কান মার্কসের 
প্রধান কাঙ্জ ছিল। তিনি প্রধানতঃ 
তাত্বিক স্তরেই আস্তর্জাতিক শ্রমিক 
সংগঠনের .পেতি-বুর্জোয়ানহ্থলত ডক্ষিণ 
ও অতি বাম মতবাদের বিরুদ্ধে কঠিন 
. সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং স্বীয় 
প্রতিভা-বিচক্ষণত! তাত্বিক জ্ঞানে র 
শক্কিতেই তার ক্রমিক বিবতিত তত্বকে, 
প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
তার এই সময়ের হষ্নির ছত্রে ছজে. যে 
গভীর ঘার্শনিক-অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা- 
ধীশত্তি-মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয় তা 
সম্পুরণত তত্ব নির্ভর যা আজও এবং 


ভবিষ্যতেও বিশ্ব বিদ্ধ সমাজকে সশ্রত্ধ. 


চিত্তে স্বরণ করতে বাধ্য করবে-যা 
নিছক সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে 
সম্ভব নয়। 
নৈতিক তত্ব বন্তবাদী হওয়ায় এর 
বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূল্যায়ন একাস্ত 
' আবশ্তিক ছিল বলেই এই প্রয়োজনেই 
সরোজবাবু বণিত কাল” মার্কসের 
সাংগঠনিক সক্রিয়্তা পরিদৃষ্ট হয়। 
বাকুনিনকে সমালোচনার সময় মার্কস 
বাকুনিনের “তত্বগত জ্ঞানের অভাবের’ 
কথা সখেদে উল্লেখ করেছেন। - এর 
" থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় মার্কস- 


’ সুতরাং 


কেন্দ্রীয় " 


"অবস্য এই দর্শন অর্থ-- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৩ 


বাদকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে অর্ব- 
প্রথম উপযুক্ত এবং দাঁধিক তাত্বিক 
জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজ্ন---বাল্তবায়নের 
প্রশ্ন পরবর্তী স্তরেই আসে। এই 
পরবর্তীঁকে প্রাথমিক স্তরে স্বাপিত 
করার যে প্রয়াস যেউদ্দেশ্ত বাকুনিনের 
ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তবে কি সরোজ- 
বাবুরাও সেই পথেরই পথিক ? . 
‘কমিউনিষ্ট পার্টির ইন্ডাহার’-এর 
১৮১* লালের সংস্করণের ভূমিকায় 
ফ্রে্িরিক এজ্েলেস সুস্পষ্টভাবে বলে- 
ছেন, “For the ultimate triu- 


mph of the ideas set forth in- 


the Manifesto Marx relied 


solely and exclusively upon 


the intellectual development - 


of the working | class as it 
necessarily had to ensue from 
united action and discussion.” 
তত্বকে ( discussion ) 
বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র বাস্তবায়নের 
(৪০:০০) উপর মায্রারিক্ত গুরুত্ব 
আরোপ কাল মার্কস নিজেও করেননি, 
শ্রমিক শ্রেণীকেও 
দেননি । বাস্তবায়নকে , নিয় স্তি ত- 
স্থপরিচালিত করার জন্য নিশ্চয়ই 
আলোচনার ( discussion ) প্রয়োজন 
কিন্ত এই আলোচন! কিসের উপর 
যূলতঃ নির্ভরশীল? নিশ্চয়ই কোন 
সরনির্ঘিষ্ট তত্বের উপর নির্ভরশীল হতে 
বাধ্য । এখন এই তত্বের প্রতি যদি 
অনীহা! গুরুত্বহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া 


হয় তবে আলোচনা তথা বাস্তবায়নের 


গতিপথ কি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
প্রতি নিয়স্বিত , হতে পারে? এই 
তত্বকে উপলব্ধির পর্যায়ে আনবার জন্য 
এবং সমাজ বিবর্তনের ধারার সঙ্গে 


নিরস্তর সঙ্গতিপূর্ণ” রাখার জন্ত অবিরাম 


পরিমার্জন-পরিশীলন পরিবর্ধনের 
প্রয়োজনে যে কোন বস্তুবাদী তত্বেরই 
বাস্তবায়ন নিঃমন্দেহে আবস্থিক। 
কিন্ত তা কোন মতেই মুল তত্বের সঙ্গে, 
সম্পর্কয্হিত অবস্থায় সম্ভব নয় - এ 
ড্াতীয় প্রয়ান যান্ত্রিক হুতে বাধ্য যা 
সরোজ্রবাবুর দলে বর্তমানে প্রকট হয়ে 
দেখা দিয়েছে। এবং সরোজবাবুর 
আলোচ্য প্রবন্ধে বক্তৃতায় পরোক্ষে 
সমর্ধিত হয়েছে। এভাবে ধারা মুল 
মাক সবাদ সমন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণ] 
পাবার সুযোগ পাননি তাদের মাক্স- 
বাদ সম্বন্ধে সঙ্কুচিতনবিকৃত ধারণা হাট 
কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন সমদাম- 
য়িক সংকীণ-স্বার্থে নেতৃত্ব পরিচালিত 
হন। নেতৃত্ব প্রদত্ত ব্যাধ্যা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ. কর্মী-সঘন্ত সমর্থকদের নিকট 
গৃহীত ন! হ’লে এই রাজ্যে সরকার 
দখল এবং পরিচালন অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। কিন্তু ‘মাক‘স্ধা্' কোন 
বিশেষ দেশের বা রাজ্যের সমসাময়িক 
নেতৃত্বের প্রয়োজনের বা স্থবিধালাভের 
উপর নির্ভরশীল বিমূর্ত (4১৮50) 


সেই উপদেশ * 


সামান্ত জ্ঞান-ধারণা 
অধিকতর উপহাঁস-উপেক্ষা করবেন 


চিস্তাধার! নয়-_মাক বাদ সীমাবদ্ধ 
সংকীপ” সমসাময়িক প্রয়োজন নিরপেক্ষ 
একটি শাশ্বত বন্তবাধী বিজ্ঞান । 

রসায়ন বিজ্ঞানের কোন ছাত্র * 
গবেষণাগার (বাস্তবায়নের ) প্রবেশের " 
ূর্বপ্রত্ততি হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
মৌলিক তত্বগত জ্ঞান অৰ্জন না করে 
বাস্তব প্রীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রয়োগে প্রবৃত্ত 
হ'লে যে কোন দুর্ঘটনা বা রিপদের 
সম্মধীন হওয়াই স্বাভাবিক । ডাক্তারি 
বিজ্ঞানের কোন ছাত্র মানবদেহের 
'আযালাটহি” ফিজিওলজির? উপযুক্ত 
পুথিত জ্ঞান ব্যতীত চিকিৎসায় প্রবৃ্ত 
হ'লে জীবনই বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক । 
মাকসবাদও সম়াঙ্গঘেহ সম্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান । সরোজবাবুদের শিক্ষা্থসারে 
মাকর্পীয় তত্বের যাস্ত্রিক বাস্তবায়ন 
( কোয়্যাকৃম্থলভ ) যে শ্রেণীর সদস্ত 
কমাঁদের উপর যেভাবে ত্বত্ত হয়েছে- 
হচ্ছে তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশঙ্কা 
উৎকণ্ঠা! দেধা দেওয়াটাই শ্বাভাবিক। 
কোন লোকাল কমিটির সন্ত নেতা 
কর্মী দূরের কথা এমনকি জেলা 
কমিটিতেও বর্তমানে এমন ব্যক্তি দুল“ভ 
হয়ে পড়েছে ধিনি যে কোন পার্টি 
নিদেশিত কর্মসূচির (বাস্তবায়নের ) 
মাক্পীয় তত্বসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক 
পটভূমি উপলব্ধি বিশ্লেষণে সক্ষম । : 
একটি 'মাক 'সবাদী+ মূলের পক্ষে-এ যে 
কত বড় দৈন্য এবং ভয়াবহ অবস্থা এটা 
বোঝার বোধশক্কিও এদের লোপ 
পেয়েছে । বিপরীতে এই হীনঘ্বন্তত। 
থেকে মুক্ত হবার জন্য তথ! ঘটনাঁচক্রে-₹. 
এই শ্ব-বিরোধিতা, অজ্ঞতা প্রকাশের 
সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ-উৎখাত 
করার জন্য সরোজবাবুদের এ জাতীয় 
প্রবন্ধ বক্তৃতার ‘সালমা’ চতুঃপার্ে 
পরিবেষ্টিত ভোটবাহিনীর বলবর্দ্ধক 
ছিসাবে নিঃদন্দেহে পরিগণিত হবে। 


এই বলে বলীয়ান হয়ে এরা দুর্তাগ্য- 


বশতঃ যদি কারুর মূল মার্কসবাদ সম্বন্ধে 
থাকে তাঁদের 


কেবল নয় ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ ইত্যাদি 
আধ্যায় তাদের ভূষিত করে দৈহিক . 
আক্রমণ নির্যাতনের সম্ভাবনাও দেখ! 
দিয়েছে । এভাবে নেতৃত্বের হয়তো 
সাময়িক কিছু হুবিধা হবে কিন্ত 
‘এদেশে মাক পিবাদেরঃ প্রকৃত ভবিয়ত 


‘কি ভেবে শঙ্কিত হতে হয়। এভাবে 


মাত্র পাচ-সাত বছরের ব্যবধানে ' 
এরাজ্যে কোন মাক'সবাধী দলের 
সদস্তসংখ্য। প্রায় তিনগুণ এবং সমর্থ-- 
কের সংখ্যা সমগ্র অধিবাণীর প্রায় 
ছুই-তৃতীয়াংশে রূপাস্তরিত.হওয়! কোন 
স্বস্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল 
হওয়া সম্ভব নয়। রাজ্য নেতৃত্ব এই 
সংখ্যাকে নিছক পরিমাণগত ভাবে 
আরও 'আরও বৃদ্ধির দিকে যেতাবে 
গুরুর দিচ্ছেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ - 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় | 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৩. 


তত ছাড়া বা স্তবারন 
আয পৃষ্ঠার পর 


জ্যস্তরাল গুগগত ( Qualitative ) 
তথা ভাত্বিক প্রস্তুতির প্রয়োহ্নীয়ত! 
স্বীকৃত না হ’লে একাঞ্জের নৈতিক 
লমর্থন পাওয়া যায় ন1। ব্যাথ্যা 
প্রান ষধন নেতৃত্বের অধিকারে এবং 
সেই ব্যাথ্যাকে মুল মাকসবাদের 
কিপাথরে যাচাই করে নেবার উপযুক্ত 
যোগ্যতাসম্পন্ন সবস্ত-কর্মী-সমর্থকের 
অভাব তখন নিছক পরিমাণের শক্তি- 
তেই গুণগত দিকটাকে উপেক্ষা করাও 
সাময়িকভাবে অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু 
প্রশ্ন এই সংখ্যা কি শেষ রক্ষা করতে 
পারবে যদি ন! তা বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ব 
নির্ভর হয়? 

-. সরোজবাবুর ‘বাস্তবায়নের’ প্রসঙ্গ 
প্রথম প্রশ্নই শ্বাভাবিকাঁবে এসে পড়ে, 
কিসের বাস্তবায়ন ? নিশ্চয়ই কোন না 
কোন তত্বের বাস্তবায়ন ! যদি তাই হয় 
সেই মূল তত্ব সম্দ্ধে বিন্দুমাত্র 
সুষ্ঠু এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা জ্ঞান না 
নিয়ে কিতাবে প্রকৃত “বাস্তবায়ন” 
সম্ভব? আবর্তন এবং বিবর্তন উভয়ের 


মধ্যেই একটি গতি বাহত পরিলক্ষিত . 


হলেও ছুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য ও 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । প্রথমোক্ততে নিছক 
.গতিই আছে, কিন্তু অগ্রগমনের অভাব 
( যথা কলুর বলদ )। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত 
গতিতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমহ অগ্রগমন 
পরিলক্ষিত হয়। তত্বজ্ঞানহীন গতি 
যান্ত্রিক অনির্দিষ্ট চক্রাকার পথ পরি- 
ক্রম! মাআ_এর দ্বারা ব্যক্তিজাঁবনের 
বা সমাজজীবনের কোন লাভ হতে 
পারেনা, ক্ষতিও হতে পারে। কিন্ত 
তত্বজ্ঞানজাত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমহ সচেতন 
বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা কি ব্যক্তিজীবনে, 
কি অমাজজীবনে প্রগতির পরিচায়ক 
এই অন্ধ দানবীয় তত্বজ্ঞান বিবজিত 
খবাস্ত্রিক গতির লাগাম নেতৃত্ব কি শেষ 
পর্যন্ত নিজেরাই নিয়ন্ত্রণে রাঁথতে 
+ পারছেন? রাজ্য সম্পাদকের কোন 
বিবৃতিধানের মাধ্যমে কোন দায়ি 
অস্বীকার করলেই কি প্রকৃত নিয় রণ 

= ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়? 
প্যারি কমিউনের বিফলতার 
একশতের অধিক বছর পরেও, 
উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রমিক সংগঠনের 
“বিশ্বব্যাপী ষুগাস্তকারী . পবির্ভনের 
পরেও ঘে চরম সত্যটি আজও অবিকৃত 
অবিচল আছে তা হ'ল, “the 
working class can not simply 
lay hold of the ready-made 
State machinary, and wield it 
for its own Purposes” সুতরাং 
শ্রমিক শ্রেণীর পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক 
বিজয্বের জন্তু কান” মার্কস নির্ভর 
স করেছিলেন, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে- 
ছিলেন ‘solely and exclusively 
upon the intellectual deve- 


lopment of the united action 
and 01501531072, শ্রমিকশ্রেণীর যে 
ছুর্বলতা এবং ‘ready-made State 
machinery-’র উপর নির্ভরতার জন্ত 
১৮৭১ সালের মার্চ বিপ্লব জুনেই 
পরিসমাধ্ত হয় তার সম্ভাবনা কি 
আজও এই রাজ্জে গুণগতভাবে 
অনুপস্থিত? এর একমাত্র প্রতিকার 


প্রতিরোধ শ্রমিকশ্রেণীর বৌদ্ধিক উন্নতি " 


সাধন যা৷ একমাত্র বাস্তবায়নের তাত্বিক 
পর্যালোচনার মাধ্যমেই সম্ভব । কিন্ত 
সরোজবাবুর দলের বর্তমান বৈশিষ্ট্যই 
হ'ল তত্বকে উপেক্ষা-উপহান কর! 
তথা এর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সম্বন্ধে 
সদস্ত-কমঁদের ভ্রান্ত ধারণার পথে এই 
জাতীয় প্রবন্ধ বক্ত ভার মাধ্যমে লঘু 
করে দেখতে প্ররোচিত করা যা 
যার্কসবাদবিরোধী ' অবৈজ্ঞানিক 
পৃদ্ধতি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বা ভাষা 
শিক্ষায় তথা শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান 
বিজ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রেই 
বাস্তবায়নকে সঠিক পথে সার্থকভাবে 
পরিচাপিত-নিয়স্ত্রিত করে স্ব-স্ব বিষয়ের 
ব্যাকরণ-তত্ব। বাস্তবে তান চা 
অনুশীলন তথা বাস্তবায়ন পরিমার্জন- 
পরিবর্ধনের মাধ্যমে উন্নতি-সফলতায় 
সাহাষ্য করে__কিস্তু সবকিছুই উৎস 
এবং সঠিক পথে নিয়ন্ত্রন নির্ভর করে 
প্রারম্ভিক তত্বজ্ঞান ও তত্বাঙ্ছতভূতির 
উপর--তত্বাদ্বের উপর নয় ঘা সরোজ- 
বাবুর! পরোক্ষভাবে এই রাজ্যে 
প্রমাণে প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছেন, যার ফলে এই রাজ্যে 


'মার্কসবাদের” নামে মার্কসবার্দের কবরই 
রচিত হচ্ছে। 
দলীয় কর্মী-সদস্ত-সমর্থকদের 


মানসিক পদ্ৃতা হষ্টি করতে ন! 
পারলে এই বিরাট বাহিনীর নৈবেস্তের 
চুড়ায় বসে নেতৃত্বের পক্ষে মার্কসবাদের 
*ব্যাধ্যা” প্রদান সম্ভব হবেন] । অন্ধ- 
ঘান্ত্রিক সাংগঠনিক কাজে এই 
বাহিনীকে সদা রক্ষণ-পরিচালনও 
অসম্ভব হবে। স্থতরাং এই উদ্দেস্তের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথাকখিত তাত্বিক 
ব্যাখ্যারও একান্ত প্রয়োজন । 
মার্কসের মৃত্যু শতবাধিকী স্মরণে 
নেতৃত্ব অমর চিস্তানায়কের চিস্তন- 
প্রক্রিয়ার সজীবতা-গতিশীল বিবর্তনের 
উল্লেখ করে এই বাহিনীকে অহু প্রাশিত 
হতে বলেননা। কাল” মার্কসের 
তত্বের ন্যুনতম অঙুশীলনের পরই 
বাস্তবায়নের প্রশ্ন বাধ্যতামূলক করলে 
ঘে তামমিকতাকে আঘাত করার 
সম্ভাবনা দেখা দেবে তার ফলে এই 
হঠাৎ স্ফীত (প্রশাসনিক ক্ষমতার 
কল্যাণে) বাহিনীর কত শতাংশ 
অবশিষ্ট থাকবে এ বিষয়ে নেতৃত্বেরই 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলেই কার্ল 
মার্সের লগ ন-প্যারিল-কলোন- 
ব্রাসেলসের দৈহিক পরিক্রমণের তথা 
সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বের উদ্দেপ্তুলক 


কার্ল” 


উল্লেখ করলেও এ সময়েই তার সর 
(যা তাকে অমর করেছে) ক্রমিক 


বিবর্তনের কার্'কারণ সম্পর্ক উল্লেখে . 


চেতন ভাবেই বিরত.থাকেন। কিন্ত 
নেতৃত্ব এই সহঞ্জ সত্যটা সন্ধে রহস্ত- 
জনক কারণে বিশ্বত থাকেন একমাত্র 
মিডিওকার-ক্যারিয়ারিষ্ট-স্থ বি ধাঁ বা দী 
শ্রেণীর পরিমাণাত্মক শ্রীবুদ্ধির হার? 
কোন গুপাত্বক রূপাস্তর সম্ভব নয় 
Quantity devoid of Quality 


is virtualy impotent )| সাধারণ | 


সন্ত বলেন, ‘জেল! কমিটির নির্দেশ’ 
জেলা কমিটির সদস্য বলেন রাজ্য 
কমিটির নির্দেশ’_-গণতাস্রিক কেন্দ্র 
কতার পরিবর্তে ব্যক্তিপৃজা ( Person- 
ality cult) এদেশের মার্কসবাদী 
দলের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। 


, এসবেরই কার্ধ-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে 


প্রবৃত্ত হলে উপনীত হতে হয় এই 
লিছ্ধান্তে যার মূলে রয়েছে সরোজবাবু- 
দের «বাস্তবায়নে'র প্রতি অবৈজ্ঞানিক 
গুরুত্বপ্রদ্ান। তাই সকল 'অনর্থ 
সৃষ্টিকারী’ এই তত্বের চর্চা-অন্ুশীলনের 
পথ ও প্রবৃত্তিকে সমূলে বিনাশ. করার 
এ এক ন্থপরিকর্পিত-স্থচিস্তিত 
চক্রান্ত । ‘বাস্তবায়ন’ নামধেয় 
অহিফেনের নেশাগ্রস্ত তামসিকতায় 
মুহমান ন! রাখতে পারলে কেন্দ্র 
রাজ্য কানামাছি-খেলার অন্তহীন 
তাঁমাসার শেষ হয়ে ষাবে। দ্বান্বিক 
বন্তবাদে ধিসিদ-আযানটিথিসিসের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পিনথেসিসের 
আবির্ভাব হয় যা আবার থিসিসে 
পরিণত হয়ে আযানটিধিসিসের জন্ম 


দেয়-এখানে কোন তামসিক 
চক্রাকার আবর্তনের স্থান নেই। 
মার্কসবাছের' তাত্বিক উপলব্ধিই 


বাস্তবায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে গত 
সাত বছরের প্রশাসন দখলের স্থ্বর্ণ 
সুযোগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার সম্ভব হত 
ঘা লেনিন নির্দেশিত সংসদীয় গপতঙ্সে 
মার্কপবাদীর অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্তের 


সঙ্গে সামন্বস্তপূর্ণ হত। নেতৃত্বের 
আজ্ঞাবাহী একশ্রেণীর অন্ধ-াস্ত্রিক 
সদশ্য-কর্মী সমর্থকর] কোন মার্কদ- 
বাদের ‘বাস্তবায়ন’ করবে এটাই আজ 
প্রধান প্রশ্ন । 

সরোজবাবুর দাবি অনুসারে 
এদেশে মাকর্সবাদের প্রয়োগ যে 
সঠিক পথে চলেছে তার প্ররুষ্ট প্রমাণ 
বা নমুনা আমাদের চারপাশে ষে 
‘মার্কসবাদী’ নেতা-কর্মীরা আছেন 
তাদের জীবনচর্ধা, আচার-আচরণ, 
রুচি-মূল্যবোধের পেতি-বুর্জোয়ালভ 
সামস্তাতানত্রিক প্রকাশ। কোন 
জীবন দর্শন ঘন সমগ্র সত্বায় আত্মস্থ 
একীভূত (Identified ) হয় তখন 
হ্ষুদ্রাতিক্ষু্র আচার-আচরণ, রুচি 
মূল্যবোধেই স্বতঃক্ষর্তভাবে তা প্রকট 
হতে বাধ্য । * এদেশের নেতা-কর্মী 


সদম্তের যোগ্যতা নির্ূপিত হয় 


'অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের সাংগঠনিক 


তৎপরতায় এবং নেতৃত্বের অন্ধ নির্দেশ 


পালনের একমাত্র কায়িক পারদগ্রি- 


তায়। এদেশে এই দলে নেতা, এম, 
এল, এ, মন্ত্রী হবার যোগ্যতা নির্ভর 
করে নির্বাচনী বৈভরণী, তা সে 
সাংগঠনিক স্তরেই হক বা বিধানসভা 
লোকসভায়ই হক, পরিমাণগত বিচারে । 
এই পরিমাণের কোন গুণগত 
উৎকর্ষতাঁঅপকর্ষভার কোন প্রশ্ন, 


কোন মূল্যায়নের অবকাশ নেই।' 


সরোজবাবুর উল্লেখিত সময়কালে এবং 
১৮৪৯ সালের পরেও জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত স্বয়ং কার্প মাকর্সের সংগ্রাম 


ছিল পেতিবুর্জোয়! ভাববাদী দর্শনের 
বিরুদ্ধ তাত্বিক ভ্তরেই যার উল্লেখ 
সরোজবাবুর প্রবন্ধে রহশ্তজনক কারণে 
অনুপস্থিত । 

কোন সুস্পষ্ট 


জ্ঞান-ধাঃণার 


| নয়।॥ 


অভাবহেতু ‘রবোট’ সদৃশ এই বিরাট 
বাহিনী (যা আরও বৃহৎ, করায় নেতৃত্ব 
উৎসাহী ) মাকসবাদের কোন স্বার্থ 
এদেশে পূরণ করবে তা ক্ষুত্রবুদ্ধিতে 
বোধগম্য নয়। এদেশে এম, এল, এ, 
মন্ত্রী বা দলীয় পদাধিকারী হলেই বড় 
“মাক্পবাদী' বলে বিবেচিত হওয়া 
ষায়--কিভাবে এইসব পদ অধিকার 
করা যায় তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 
এবং য! সর্বজনবিদ্দিত। 
নামে যে 'রবোট” সৃষ্টি হচ্ছে নিঃসন্দেহে 
ভার নিয় ক্ষমতা রাজ্য কমিটির 
কিন্তু নেতৃত্ব যেন অঙ্গ্রহ করে বিশ্বত 
না হন “বোটে” এবং মানুষে’ একটি 
গভীর এবং মৌলিক গুণগত বৈশিষ্ট্যের 
পার্থক্য আছে। -'রবোটে'র সাহায্যে 
অনেক কিছুই বিপুল পরিমাণে ত্বরিত 
গতিতে সম্ভব হলেও এমন অনেক 
কিছুই আছে যা কোনদিনই কোন 
যন্ত্র-মানবের মৌলিক গুণগত কারণেই 
সোস্তাল ডেমোক্র্যাটর। 
বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট তাত্বিক 
জ্ান-উপলব্ধির অভাবে ভারসাম্যহীন 
অবস্থায় ফ্যাসিঞমের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য 
হয়। আঞ্চলিক, নেতৃত্বের মার্ক“পীয় 
তত্বের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় না থাকায় 
তারা কেন্দ্রীয় নির্দেশের যাথার্থ্য 


সম্ভব নয়। 


হৃদয়ঙ্গম করতেও ব্যর্থ হন। এভাবে ' 


নেতৃত্ব এই 'রবোটেঃর গুণগত বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে বিস্বত হয়ে “এদেশে মাকি- 
বাদের প্রয়োগ” কোন পথে নিয়ে 
চলেছেন তা বোধহয় পুন:মুস্যায়নের 
এখনও সময় আছে মনে হয়। কারণ 
তত্বহীন “বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা কেবল 
অর্থহীন নয়, নিঃসন্দেহে অবৈজ্ঞানিক 
পদ্চতি। 
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সংগঠনের . 


" বৈঠক হয়েছে। 


১০০6৫, No. WBH/UC-32 


অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর 
৪যুধে দেশ ছেয়ে গেছে 


' কতিকর ওষুধে দেশ ছেয়ে গেছে। 
বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা" 
গুলি এদেশে এনে হাজির করছে অন্ত 
দেশে বাতিল বলে গণ্য সাংঘাতিক সব 
ওষুধ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টর 
* স্বর্তক পরিচালিত এক সমীক্ষায় 
.এপ্রকাশ যে, এদেশে উৎপাদিত আশি 


শতাংশ ওষুধই অপ্রয়োজনীয় এবং. 


দূর্বোপরি গ্রচণ্জ ক্ষতিকারক । 
ওয়াবলিন নামক যে ডাগটি শিশু- 
ঘের লন্ত দেয়া হয় তা বিশ্বের অন্তত্র 
বাতিল হলেও এই বিপজ্জনক গাদ্রটির 
উৎপাদনকারী সংস্বা “অরগানন” তা 
এফেশে বিন! বাধায় চালিয়ে ঘাচ্ছে। 
বিজ্ঞাপনে বল! হয় যে এটি শিশু স্বাস্থ্য 
বুদ্ধির সহায়ক অথচ এতে রয়েছে 
হরমোন: জাতীয় পদার্থ যা পরবর্তী 
কালে শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে 


হেষ্টিৎস থানার কত ব্য অবহেল। 


পুলিশের কি হাল! কোন মহিল। 
স্বপদে পড়ে রাঘ্ি নটায় থানায় 
লিখিত অভিযোগ জানালেও ও নি 
মিক্ষিয় থাকেন। জান! গেছে গত 
১জ। মার্চ থেকে ১০ই মার্চ আই এফ 
টি গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বন্য প্রাণী 
সংরক্ষণ সমিতির প্রদর্শনীর শেষ দিনে 
কটি সিকিউরিটি সাতিসেসের কর্তা- 
* ব্যক্তির সঙ্গে সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখার 
মহিল। অর্গানাইজারের ' বিরোধের 
পরিণতিতে হেষ্টিংস থানার ও সিকে 
ঘটম। জানিয়ে লিখিতভাবে নিরাপত্তা 
চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ যে, এ 
থানার ও সি ঘটনাকে কোন গুরুত্ব না 
দিয়ে সম্পূর্ণ নিক্ষিয় থাকেন ৷ 

মহিল! অর্গানাইজার ও সিকে 





দাড়াবে । ষেকসাফর্ম. ও এনট্রোকুই- 
নাল জাতীয় 
মাআয় সেবন করলে পায়ের পক্ষাঘাত 
হবার সম্ভাবনা প্রব্গ। 

ফেডারেশন অব মেডিকেল 
রিপ্রেজেনটেটিভ আসোসিয়েশনের 
র্বভারতীয় সংস্থার সভাপতি উপরোক্ত 
কথাগুলি জানান। সম্প্রতি 


. ওয়েস্ট বেঙ্গল কমাণিয়াল রিপ্রেজেন- 


টেটিতস ইউমিয়ানের ১৫তম বাধিক 
সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করার 'পর 
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে 
তিনি উপরোক্ত অতিষোগ করেন এবং 
বলেন যে, তার! বছজাতিক .সংস্বাগুলির 
এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে লড়াই 
চালিয়ে আসছেন । কেন্দ্রীয় সরকার 
এ বিষয়ে অবহিত হওয়া সবে কোন 
কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। 


জানান যে, সিকিউরিটি সাভিসেসের 
পূর্বোক্ত কর্তাব্যক্তি তাকে বন 
লোকের সামনে অপমান করেন এবং 
ভীতি প্রদর্শন করেন এই বলে যে, 


তিনি প্রদর্শনীর গেট বন্ধ করে দেবেন 


যাতে সমিতির .কেউ বাইরে বেরুতে 
ন! পারে। প্রকৃতপক্ষে ১০ই মার্চ 
রাত্রে গেটে তাল! দিয়ে তাদের 
ওখানে আটক রাধা হয় এবং জোর 
করে এ' মহিলাকে দিয়ে কাগজপঞ্জে 
স্বাক্ষর করিয়ে রাত ছুটে! নাগাদ 
তাদের ছাড়! হয়। ' আটক থাকেন 
এ মহিলা, তার স্বামী, দুজন অফিস 
পিওন, একজন আজীবন সমস্ত, ও 
অর্গানাইজিং কমিটির দাশ অবনী 
ভট্রাণার্য । ও সিকে লিখিত ১১ই 


নৈহাটির ঝধি বন্ধিমচন্দ কলেজে 
বেনআ্সাইনী কায কলাপ 


নৈহাটির বঙ্ধিমচন্্র কলেজের পরি- 
চালক মণ্ডদী করে চলেছেন এক 
বেমাইনী কার্যকলাপ | ষা শুধু নজীর- 


বিহীনই নয় ঘারতর অন্যায়ও বটে।. 


নিয়ম বহিতূৰ্ত ভাবে এই কলেজের 
ম্যানেজিং কমিটির সভা বসছে সভা- 
পতির কলকাতান্থ বানভবনে অথবা 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় চত্বরে! সভা- 
পতির বাসভবনে (কলকাতায়) এ 
ূর্স্ত মোট কুড়িবার ম্যানেজিং কমিটির 
প্রতি বৈঠকের জন্ত 
সভাপতি কুড়ি টাকা! হিসাবে ভ্রমণ 
ভাতা নিয়েছেন। শয়নফন্ষ থেকে 


উপবেশন কক্ষে আসার জন্ত ল্রষণভাত! 
অহুষোদন করা হয় কোন যুক্তিতে ? 
সতাপতিই ব! নিল'জভাবে এই ভাতা! 
গ্রহণ করেন কোন নীতিতে ? নীতি- 


গত প্রশ্নে তার এই পদ আকড়ে থাকার 
কোন অধিকার নেই। | 
' কঙ্গেজের় ম্যানেজিং কমিটির 


শিক্ষক প্রতিনিধি অরুপরতন মিত্র এক 
বিবৃতিতে উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন 
এবং বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি- 


চালমা বিষয়ক বিধিনিষেধ সংক্রান্ত - 


৯৮১) ধারা অনুযায়ী কোন কলেজের 
প্রিচালকম শুলীর সভা কলেজেই হবার 


ট্যাবলেট গুলি ' বেশি, 


অর্গানাইজেশন সাঞ্ডিসের 


Phone : 24-4232 


তিনি .বজেন বিকোহুল জাতীয় 
ক্যাপস্থলগুলি এবং আয়রণ ইনজেকশন 
প্রচণ্ড ক্ষতিকর। বিকোস্থর্সে যে 
পরিমাণ বি-কমপ্লেকস ডোজ থাকে তা 
মানবদেহের গ্রয়োজনের তুলনায় ৪ 
গুণ বেশি। এতে কিডনি. ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় কেননা বাড়তি, বি-কমপ্লেকস 
কিডনি দিয়েই নির্গত হয়। তিনি 
বলেন, চিকিৎস। বিজ্ঞান অনুসারে 


আয়রণ টনিক হিসাবেই গ্রহণ করা ' 
, উচিত, ইনজেকশন মারফৎ নয় । 


- এই সব ওষুধ এবং তায় ব্যবহারের 
বিরুদ্ধে ফেডারেশন . অব মেডিকেল 
রিপ্রেজেনটেটিভ আাসোসিয়েশন দেশ 
জুড়ে আন্দোলন করবে । আগামী «ই 
মে তার! দেশব্যাপী “গণ দাবী সপ্তাহ” 
পালন করবে এবং প্রয়োজনে আরও 
বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে । 


তিনি জানান, দেশের মান্য 


যেখানে প্রতিদ্ধিন একবেলা পেটভর] 
খান্ভ পায়না সেখানে ভিটামিন ওষুধ 
এবং দ্বামী ওষুধের প্রয়োজনের 
সার্থকতা কোথায়? 





". মার্চে্ন চিঠিতে এসব কথা বিস্তারিত- 


ভাবে জানানে! হয়েছে। 
এ তে| গেল পুলিশের বর্তব্যে 
অবহেলার দিক। কিন্তু গণ্ুগোলের 


মুলে রয়েছে বিশ্ব বন্য প্রাণী সংরক্ষণ 


সমিতির ক্রটি। মহিল! অর্গানাইজার 
স্বীকার করেছেন ষে, সিকিউরিটি 
ভে 
প্রদর্শনী পাহারা দেবার অন্ক লিখিত 
চুক্তি করেন, কিন্তু পূর্বোক্ত সংস্থা 
স্কটন সিকিউরিটি ডিটেকটিভ সার্ডিসে- 


সের সজে তিনি এব্যাপারে মৌখিক- 


ভাবে কথা বজেন এবং তাদের সঙ্গে 


কোন লিখিত চুক্তি হয় না। এই 
দ্ািত্বহীন ব্যবস্থার ফলেই তাদের 
কতজন লোক প্রদর্শনীতে নিযুক্ত ছিল 
তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। 





কথা। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে 
বিগত ৫ বছর ঘাঁবৎ ম্যানেজিং কমিটির 
সভা কলেজে হচ্ছে না। কলেজে 
কোন বিশৃঙ্খলা নেই যে, সেই অভু- 
হাতে সভা. অন্তত্র স্থানাস্তর করার 
কারণ দ্বেখানে যাবে। 

ফলে কলেজের ছাত্র, শিক্ষক কিংৰা 
অশিক্ষক কর্মচারীর যার! কোন বিষয়ে 
কমিটিকে কিছু বলতে চান তার! প্রচণ্ড 
অহৃবিধার মধ্যে পড়েন কলেজে সভা 
না হওয়ায় । কমিটির দুইজন শিক্ষক 
প্রতিনিধি বিশ্ববিস্তালক্পের উপাচার্য 
(শিক্ষা) এবং ইন্সপেকটার অব কলেজ 
এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বারংবার 
অভিযোগ জানিয়েও কলেজের 
ম্যানেজিং কমিটির সভা কলেজে 
করাতে পারেন নি। 


শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী 
অবলম্বনে মানু সেন পরিচালিত “দিন 
যায়’ ছবিটি সাধারণ মাপের একটি 
বাংলা ছবি ষা চল্লিশ দশকে ছবি দেখার 
অভিজ্ঞতাকে নতুন করে মনে করিয়ে 
কষ্ট দেয়। কাহিনীর মধ্যে নতুন 
কিছু না থাকলেও ঘটনাগুলির 
বিশ্লেষণে কাহিনীকারের যেটুকু বৈশিখ্য, 
সেটুচ ছবিটির দৃশ্য বিন্যাসে নিধিশেষ 
হয়ে পড়ে। 

ভালবেসে বিয়ের পরিণতি 
সিনেমায় সাধারণতঃ ছৃর্ভোগেরই 
নামান্তর1 স্বামী শরীর মধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি স্বামীর বন্ধুর প্রবেশ এবং শ্বামী 
হঠাৎই ষেন কেমন একটু বেশীরকম 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাইরের কাজে 
অর্থার্ঁনের ধান্দায়। স্ত্রীর নিঃসক্গতার 
স্থযোগ নেয় স্বামীর বন্ধুটি । এই নিয়ে 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্ব--শেষে ছাড়া- 
ছাড়ি। কিন্তু এ কেমন ব্যাপার যে, 
স্বামী তার স্বোপাঞ্জিত ব্যবসাপত্র দব 
কিছু স্ত্রীর নামে লিখে দিল এবং ছাড়া- 
ছাঁড়ির পর স্বামী বেকার হয়ে পথে 
পথে ঘুরতে লাগল হতাশ হয়ে! অমন 
যে রমরমা ব্যবস্থা, স্ত্রী মালিক হয়েও 
সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন আর 
ভার মতলববাজ্ দাদ! ব্যবসায় মূনাফা 
লুঠতে গিয়ে সব বিছু লাটে তুলে 
দিচ্ছে। এসব পর্দায় দেখতে এতই 
কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত লাগে যে, শেষ 
পর্যস্ত বিরক্তির উৎপাদন করে। স্ত্রী 
যদি স্বামীকে এতই ভালবাসে, ভবে 
ব্বাসীর বন্ধুকে বিয়ে করার প্রস্তাবে 
সম্মতি জানায় কি করে? কি করেই 
বা সেই পরপুরুষের সংগে. দিনের পর 
দিন মেলামেশা কয়ে ? এসব অবাস্তব 
কাণ্ড দেখতে দেখতে ক্লান্তিই আসে। 
তবে স্ত্রী যধন প্রেমিক বন্ধুটিকে দেখে, 
তখন যেন তার মধ্যে স্বামীকেই খুঁজে 
পেতে চায়--এমনটা! বোঝাতে স্বামীর 
সংগে তার অসত্বরঙ্গ মুহূর্তের কিছু 
অতীত দৃশ্ডের পাশাপাশি বর্তমানের 
প্রেমিকের সংগে মেলামেশার কিছু 
দৃশ্ত কম্পোজ করা হয়েছে, কিন্ত তার 
পৌন:পুনিক অতি প্রয়োগ ব্যাপারটাতে 
রসহানি ঘটায়। আমরা কেউ 
কাউকে বুঝি না, বুঝতে চাইনা 
পরম্পরের মধ্যে কেমন যেন অপরিচয়ের 
দেয়াল বাধা দেয়--গল্পকঝারের এই 
বক্তব্যটি ছবিতে তেমন ফুটে ওঠে 


Price 60 78186 





নি। এছাড়াও. নায়ক নাগ্নিকার 
প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটির. গঠনও এড 
কাঁচা হাতের যে, আজকের এই আশীর 
দশকে ভা ভাবতেও কষ্ট লাগে। 
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থরে ছুটি গান 
অস্ততঃ বিচ্ছিঙ্গভাবে শুনতে ভালই 
লাগে। সাদা কালে ছবিটিতে অজয় 
মিত্রের ক্যামেরার কাজ মোটামুটি । 
১৫ রীলের ছবিটি যদি আরও ৪টি 
ছেঁটে ছোট 'করা যেত, তবে 
সম্পাদনায়, শিবলাধন ভট্টাচার্যের 
নৈপুণ্য ফুটে উঠত। নায়িকা হিসেবে 


মহয়! রায়চৌধুরীকে কয়েকটি দৃশ্যে 


বেশ বেমানান লাগে। জয় সেনগুপ্তর 
অভিনয় চলনসৈ। . অভিনয়ে 
চিরপ্রিৎ চক্রবর্তী তেমন মুন্দীয়ানায় 
ছাপ রাখতে পারেননি । এর অন্ত 
দায়ী অবশ্য চিত্রনাট্যকার শিবদাস 
বন্ব্যোপাধায়।, 


ডেপুটি স্পীকার 
১ম পৃষ্ঠার পর 


সঙ্গে যুক্ত রাজ্য বিধানসভা সচিবালয়ের 
একজন প্রবীণ কর্মী জানালেন যে, তীর 


কর্মজীবনে তিনি এ ধরণের কথছ.. 
শোনেননি । 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, কলিম 


সাহেব নাকি এখন ভার অভিযোগ 


তুলে নিতে চাইছেন কিন্তু বিধান- " 
সভার নিয়ম অঙ্থসারে তা সম্ভবত 
তুলে নেওয়। যায়না । 
" প্রিভিলেজ কমিটির সঙ্গে যুক্ত 
বিরোধী দলের অদস্তগণ অবশ্য এ 
বিষয়ে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন 
এবং তা হল এই যে, যার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ . তার চেয়ারম্যানশ্রিপে 
কমিটির কান্দ চললে ত! প্রভাবিত 
হবে। আগে গ্রিভিলেজ কমিটির . 
চেয়ারম্যানের পদ থেকে কলিম 
সাহেবকে অপসারিত করা হোক এবং” 
তারপর এই ঘটনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া 
ঘরকার। এ বিষয়ে ই-কংগ্রেস দের 
মুখ্য সচেতক সুব্রত মুখা বিধান- 
সভার স্পীকারকে খুব শীঘ্রই এক পত্র 
লিখবেন বলে জানা গেছে। 
প্রিভিলেজ কমিটির ইতিহাসে এই 
বিধানসতায় সর্বশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে বিধানসভার অভ্যন্তরে 
সাংবাদিক কল্পতরু দেনগুপুকে তৎসন] 
করা হয়েছিল একটি প্রবন্ধ লেখার 
অন্ত । এরপর এরকম কোন খটনা > 
বিধানসভায় আর ঘটেনি। 


ইস 


সম্পাদক__হীরেন বনু 


সম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী হন, ১; আচাৰ Ndr রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


চা 


ফ্রণ্টের শরিকর| গি গি এমের 
বিরোধিতায় ইকঃয়ের সহযোগ 





ষষ্ঠবিংশ বর্ষ £১২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৬ই মে, ৮৩ ॥ ks পয়সা 


"মহাকাশে আণবিক যুদ্ধের বিগ 
থেকে গৃথিবীকে মুক্ত করুম 


মহাকাশে আপবিক যুদ্ধের বিপদ 
থেকে পৃথিবীকে যুক্ত বরার জন্য 
' সোতিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টর নেত! 
উরি আহঙ্ত্োপভের কাছে আবেদন 
করেছেন আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিক এবং জননেতা । . 
নোবেল পুরস্কার, প্রাপ্ত কয়েকজন 
বৈজ্ঞানিক ছাড়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
মী গবেষণ। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
অনেকেই এদের মধ্যে রয়েছেন। 
তার! তাদের আবেদনে বলেছেন 
“মহাকাশে নানান ধরণের গবেষণার 
ফলে বিশ্ব সম্পর্কে, অনেক নতুন তথ্য 
বৈজ্ঞানিকরা জানতে পেরেছেন। 
বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে পারস্পরিক যোগা- 
যোগ করায় এই তথ্য সংগ্রহ কর! 
আরও সহজ হয়েছে। আজ এইগুলি 
মানুষের জান ভাণ্ডারে অযুল্য সম্পদ । 
বিশ্ব সম্পর্কে এতর্দিনকার ধ্যান ধারণায় 
এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে মহাঁ- 
কাশের গবেষনা । 
গত কয়েক বছরের গবেষণায় জানা 
গেছে মহাকাশের পরিবেশ সম্পর্কে 
নতুন তথ্য যার ফলে পৃথিবীর অনেক 
প্রধান সমন্তার সমাধান করা সম্ভব 
হবে। মহাকাশের গবেষণা এখন 
পর্যস্ত মানব কল্যাণেই নিয়োজিত 
রগ্নেছে। মামু্যের ভবিস্তৎকে আরও 
সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করার সন্ভাবন। 
এখন উজ্জল হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৮ পালের আস্ত- 
দ্দাতিক চুক্তির কথ! স্মরণ করিয়ে 
মাকিন বৈজ্ঞানিক এবং জননেতারা 
ব্ণেছেন যে এই চুক্তি অনুযায়ী 
শহাকাশে কোন প্রকার ধ্বংসকারী 


মারণাস্তের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করা নিষিদ্ধ হয়েছিল, কারণ 
এতে পৃথিবীর বুকে মহ! বিপর্যয় 
আনবে । 

ওর! আরও বলেছেন যে ১৯৮১ 
সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন উদ্ভোগ 
নিয়েছিল মহাকাশে সব রকম অগ্ট্ের 
প্রয়োগ নিষেধ করার প্রস্তাব নিয়ে । 
ও'রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অতি শীদ্র মহাকাশে 
নতুন আধুনিক অস্ত্রের পরীক্ষা করতে 
চলেছে। ওদের ধারণ! একবার একটি 
অস্ত্র তৈরী করলে তা আর বাতিল 
করা হবে না অক্্রাগারের মজুত বুদ্ধি 


" করবে মাজ। 


তারা বলেছেন, মহাকাশে অস্ত্র 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন আর কোন 
মতেই বিলম্বিত কর! উচিত হবে না। 

সোভিয়েট নেতাকে ছাড়া তার] 
মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তান্ত যে সব রা 
ইতিমধ্যে মহাকাশ অভিযানে উৎসাহী 
তাদের সকলের কাছেই আবেদন 
করেছেন এই প্রশ্নটিকে মানবিকতার 


দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা 
করার অন্য । মহাকাশে অবস্থিত ' 


উপগ্রহগ্ুনিকে মারপাস্র দিয়ে ধ্বংস 
করলে তা মানব সভ্যত1 তথ! পৃথিবীর 
পক্ষে মহাপ্রলয় এনে দেবে । যে কোন 
শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মাছষের উচিত এ 
ধরণের প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করা। 
সোভিয়েট নেতা উরি আন্দোপভ 
এদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এক 
বিবৃতিতে বলেছেন ঘে মহাকাশে অস্ত 


প্রয়োগ সম্পর্কে তাদের আশঙ্কার 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বিভিন্ন জেলায় ক্রণ্টের কয়েকটি 
শরিক দজ করণ কমিটির সিদ্ধান্ত 
মানছে না বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। 

এই শরিক দলগুলো বেশ কয়েকটি 
জেলায় যেখানে তাদের, প্রার্থী নেই 
সেখানে গোপনে কংগ্রেস প্রার্থীদের 
সঙ্গে তাত করছে বলে বিশ্বস্ত 
গঞ্জে অভিযোগ পাওয়া গেছে । 

এই সব আতাতের একমাত্র 
উদ্দেশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে মি পি 
এমের প্রাধান্য খর্ব করা।. এই সব 
গোপন আঅশতাতের ব্যাপারে ফ্রন্ট 
কঙ্িটির কয়েকজন নেতারও মদ্নভ 


“আছে বলে জানা গেছে | 


মি পি এম থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা 
কর! হয়েছে প্রার্থ নিয়ে ফ্রণ্টের 
বিরোধ কমিয়ে আনার। কিন্তু 
কয়েকটি শরিক দজের যাত্রাধিক 
লোভের জন্ত বেশ' কয়েক হাজার 
আসনে ফ্ৰণ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফ্রপ্ট 
প্রার্থীর প্রতিহুন্ছিতা করছে। 


বেশ কয়েকটি ' জেলা থেকে 


কংগ্রেণের সঙ্গে সি পি এম কর্মীদের 


মারদাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে। এর 
পেছনে ফ্রপ্টের কয়েকটি শরিক 
দূলেরও ইন্ধন আছে বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে।, ৃ 
" সুপরিকল্পিতভাবে ফ্রপ্টের শরিক 
দলগুলোর মধ্যে একট! ফাটল 
ধরালোর চেষ্টা চলছে। এট! দর্পণে 
আগেও লেখা হয়েছে । কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চর্যের কথা ক্ষমতার লোভে ফ্রন্টের 
কয়েকজন নেতা এই পরিকল্পনার 
জালে জড়িয়ে পড়ছেন। 

সি পি এম নেতৃত্ব এ ব্যাপারে 
কতটা ওয়াকিফহাল জানি না। কিন্ত 


পিপি এম নেতৃত্ব এবং ফ্রন্টের প্রাজ্ঞ 


নেভার ব্যাপারটা একটু গুরুত্ব দিয়ে 
ন! দেখলে ভবিষ্যতে এর জন্য মূল্য 
দিতে হতে পারে ফলে অনেক 
নিষ্ঠাবান ফ্ৰণ্ট নেতা যনে করছেন। 


চিথিকল মালিক 


চিনির দাম কেন. কমানে। যায় 
না তার অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে ; কিন্ত 
চিনির মালিকরা যে শাসক গোষ্ঠীর 
সেহধম্ভ এ অভিযোগ অনেকেই করেন। 

সংপ্রতি এই অভিযোগের সমর্থন 
পাওয়! গেল উত্তরপ্রদেশের কানপুরে । 
মে দিবস উপলক্ষে ওখানে এক শ্রমিক 
দমাবেশের আয়োজন করেন আই এন 
চি ইউ সির নেতার1। এ সমাবেশে 


প্রার্থীদের টাকাপয়সা 
নিয়ে হন্দিরা কংগ্রেসে 
ভীষণ গণ্ডগোল 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দির। 
কংগ্রেস প্রাণীদের টাকা পয়সা 
দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে দলের নেতাদের 
সঙ্গে প্রার্থী ও তার. সমর্থকদের 
তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে বলে জান] 
গেছে। 

এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস 


" প্রার্থীদের টাকা পয়সা বিলি বন্টনের 


দ্বায়িত্ব প্রদেশ কংগ্রেসের । টাকা 

যোগাড় করে দেওয়ার দ্বায়িত্ব নিয়েছেন 

স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখখানা ।. 
জানা গেছে, জেল! পরিষদের 


প্রাধীদের জন্য দেওয়া হবে প্রার্থী পিছু' 


১৫ হাঙ্জার টাকা। আর গ্রাম 


পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রার্থী 
পিছু দেওয়ার কথা আট হাজার টাকা। 
এই টাক! গ্রদেশ কংগ্রেস থেকে 


জেলা কংগ্রেসের সভাপতিদের দেওয়ার 


কথা টাকাটা. প্রাথীদের কাছে বিলি 
করার অন্ত। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন: 
কংগ্রেন প্রার্ধাীই একটা. পয়সাও , 
প্রমেশ বা জেলা থেকে পায় নি। 

বিভিন্ন প্রার্থী প্রদ্দেশ দগ্তরে এসে 
অভিযোগ করছেন, আমাদের বরাদ্দ 
টাকা দেওয়া হচ্ছে না কেন? 
প্রদেশের নেতারা বলছেন জেল! 
সভাপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


মাফিয়া গুলি & ই মি এদের 
যোগঘাজমে বেআইনি বয়লাখনি 


আসানসোদ ও দুর্গাপুর মহকুমার 
কয়লাখনি এলাকায় বেআইনি ফয়লা- 
"খনি পরিচালিত হচ্ছে। বেআইনি- 
ভাবে পরিত্যক্ত খনি ও নতুন-খনি হি 


করে তা থেকে কয়লা তুলে নিয়ে , 


ভিনরাজেয ভে] বটেই এমন কি দেশের 
পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে 
পাচার করা, হচ্ছে প্রকাশ্যে । এই 
কয়ল! চালান করা হচ্ছে চোর! 
উপায়ে । বলা যায় চোরাই চালান । 
এইভাবে কোটি কোটি টাকার কয়ল! 
পাচার করার কাজে লিপ্ত রয়েছে 
শক্তিশালী একটি মাফিয়া চক্র আর 
এই মাফিয়াদের সঙ্গে, অশুত আতাতে 
জড়িত রয়েছে উপরোক্ত দুই মহকুমার 
খনি অধু[ষিত থানাগুলির পুলিশ কর্মী- 
দেয় একাংশ । ইস্টার্ণ কোলফিজ্ডপের 
কতিপয় ধান্দাবাজ অফিসারও এই 
চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। এই 
অভিযোগ করেছেন হাীরাপুর কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্ত ও 


শ্রমিক নেতা জীবামাপদ মুখাজী। গত 


-২২শে এপ্রিল রাজ্য বিধানসভা ভবনে 


পূর্ব নিধারিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি 
উপরোক্ত কথা বলেন। 
বিধানসভার দ্ধ সমাপ্ত বাজেট ' 
অধিবেশনে গত. ১৪ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্তু বেআইনি কয়লাখনি 
সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। আসান- 
সোল. কেন্দ্রের বিধানসভা সদস্ত 
শবিজয় পাল কর্তৃক উত্থাপিত এক দৃষ্টি 
আকর্ষণী প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলে- 
ছেন যে “বেমাইনি খনি পরিচালন! 
ও কয়লা পাচারের ঘটনার সঙ্গে 
মাফিয়া চক্রের যোগাযোগ আছে বলে 
মনে হয় না। আমরা এই কয়ল! 
পাচার অনেকটা! নিয়ন্ত্রণ করতে 
পেরেছি ॥১১ ন 

মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির সঙ্গে কিন্ত 
বাস্তবে খনি অঞ্চলে যা ঘটছে তার 
কোন মিল নেই। যদ্ধিও ঘটনার 
শেষাংশ ৬্ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


ও উ-কধ্ নেতাদের আশতাত 


স্টমতী গান্ধীর তাষণ দেওয়ার কথা । 
এই লমাবেশ যাতে সাফল্যমপ্ডিত 
হয় তার জন্য উত্তরপ্রদেশের ৯০টি 


চিনিকলের মালিকদের সংগঠন ইউ পি' 


স্থগার মিলস এসোসিয়েশন এক 
গোপন পাকু্লারে সকল স্দন্তকে 
জানিয়েছে সব রকম সাহায্য করতে, 
যাতে ঘলে দলে শ্রমিকরা এ সমাবেশে 
জমায়েত হতে পারে। পরিষ্কার জানিয়ে 


দেওয়া হয়েছে যে আই এন টি ইউ 
সির ভরফ থেকে যোগাযোগ করলেই 
শ্রমিকদের জন্য যানবাহনের, ব্যবস্থা 
করতে হবে। বাস ট্রাক ও অন্ান্য 
যানবাহন যথেষ্ট সংগ্রহ করে রাখতে 
হবে শ্রমিকদের যাতারাতের জন্য । 

সাকুলারটির একটি নকল দিল্লীর 
এক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


॥ ছুই ॥ 





ভ্রাতপ্রতিম সম্পর্ক 


বেঞ্জিংয়ে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির 
সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রাথমিক 
আলোচনার পর*সি পি আই (এম) 
নেতা শ্রই এম এস নাঘুদিরিপাদ এক 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে কমিউনিষ্ট পার্টি” 
গুলির দ্বাতস্ন্য বজায় রাখার স্বপক্ষে 
বলেছেন। ' তিনি 
দিয়েছেন ঘে তাদের দলীর ব্যাপারে 
চীনের কমিউনিষ্ট পার্ট কোনরকম 
হস্তক্ষেপ করে এট] তার্দের পছন্দ নয । 

স্মরণ কর] যেতে পারে ষে'১৯৬৭ 
মালে .নকশালপন্থীদের আন্দোলনকে 
চীন শুধু সমর্থনই করেনি সিপি আই 
(এম) নেতৃবৃন্দকে সংশোধনধাধী 


আখ্যা দ্ষিয়েছিল। যার ফলে এই ছুই 


কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
তিক্ততার সুষ্টি হয়।' শ্রীনানৃদিরিপাদ 
আরও বলেছেন ষে, ছুই দলের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা . ষারফৎ নিজের 
অদ্দিত অভিজ্ঞতার আদানপ্রদ্ান হবে 
যাতে উতয়েই লাভবান" হয়। যদি 
কোন প্রশ্নে মতানৈক্য হয় তাহলে 
পারম্পরিক আলোচনার মধ্য দিসে 
ফয়সাল! করতে হবে, প্রকাস্ত বিবৃতি 
'দিয়ে মতানৈক্য আগেই প্রচার কর! 
উচিত হবে ন]। 

শনাঘুদিরিপাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত 
হলেও বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । 
আজকের দিনে এমন কোন নিরিষ্ট 
স্বীকৃত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র নেই যেখানে 
সান্সাবিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
ক্ূপরেখা বা দিগবর্শন পাওয়া যেতে 
পারে। “সেক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতীয় 
দলের কর্মস্থগী এবং রূণকৌশন প্রণয়ন 


পরিষ্কার ' জানিয়ে ' 


করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। প্রতিটি 
দেশের নিজন্ব সামাঞ্জিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজ্জনৈতিক চরিত্র রয়েছে । এক 


দেশের রণকৌশল কার্বন-কপি করে. 


অন্য দেশে চালান দেওয়া যে যায় 
না এ উপলব্ধি হওয়ার প্রয়োজন 
রয়েছে । বার্মা-মালয় এবং নকশাল 
আন্দোলনের সময় এর জন্ত অনেক 
খেসারৎ দিতে হয়। 


সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ ইতি- 
পূর্বে চীনা পার্টির মাক্িন ঘেঁষা 


নীতির সমালোচন! করেছেন । মনে 
হয় চীনা পার্টিও তাইওয়ানের প্রশ্নে 
এখন বুঝতে পেরেছে নিজেদের ভুল.। 

অতঃপর অনেকেই আশা করছেন, 
নি পি আই (এম) এবার, তার রুশ- 
দেযা নীতি থেকে কিঞ্চিৎ সয়ে 
আদবে। সি পি আই অবশ্যই এতে 
হ্ু্তিশ্বাস ফেলবে। কারণ সি পি আই 
(এম) তই নীতিগতভাবে সোভিয়েটের 
কাছাকাচ্ছি আসছিল ততই মি পি 
আই শঙ্কিত হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে সি 
পি আই ইন্দিরা বিরোধী নীতি 
গ্রহণের ফলে জ্রাতীয় ও আব্তর্জ/তিক 
প্রশ্নে এই ছুই ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
দলের মধ্যে ফারাক প্রায় অদৃশ্য 
হয়েছে । ফলে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট 
পার্টিরও এই ছুই দলের প্রতি প্রায় 
সম মনোভাব দেখ দিয়েছিল। পিপি 


আই (এম) দলের চীনা পার্টির সঙ্গে. 


ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় 
দোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মনোতাবে 
হয়ত পরিবর্তন আসতে পারে। অবশ্তু 
সোভিয়েট ও চীনের মধ্যে সম্পর্বেরও 
উন্নতি ঘটছে। 


প্রাথীন্দর টাকা পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল 


১ম পৃষ্ঠার পর 

প্রার্থয়া যখন জেলা সভাপতিদের 

সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তখন জেল? 

সৃভাপতিয়! বলছেন ঘে,' আমর! কোন 
টাক! পয়সা পাই নি।' তাই কোন 


টাকা পয়দা! দেওয়া সম্ভব নয়। 

এই প্রতিবেদকের কাছে অনেক 
প্রার্থী অভিঘোগ করেছেন কেন্দ্র থেকে 
টাকা পাওয়া কংগ্রেসের 
কয়েকজন নেত! ও কিছু জেলা 
সভাপতি যোগসাঞ্জন করে প্রার্থীদের 
প্রাপ্য টাকা দিচ্ছেন না। 

মে মাসের ছিতীয় সপ্তাহে প্রপব- 
বাবুর কলকাতায় আসার কথা। 


সত 


এবং 


Ld ডা 


দপপি ॥ শুক্রবার, ৬ই মে, ১৯৮৩ 


রাজ্য ছাত্ৰ যুব ওসব 


দীনেন্দ্র ভট্টাচার্য 


বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে 
দিয়ে তৃতীয় রাজ্য ছাত্র যুব উৎসব 
অন্তত হল নদীয়া জেলার কজ্যানীতে 
২২শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল । 

এবার ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল 
এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত সামনে 
রেখে। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো 
সাম্রাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
বিভীষিকার বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে 
ছাত্র যুব সমাজকে সামিল করা, সুস্থ 
সুন্দর ও সংস্কৃতিবান জীবনের প্রতি 
আকৃষ্ট করা, ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্র 
ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন করে 
তোলা এবং শ্রমিক-রুষক-মেহনতী 
মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মনোভাব 
বিকাশে সহায়তা কর]। 

১৯৪৭ সালে ৭২টি দেশের যুব 
ছাত্র সমাজ চেকোঙ্সোভাকিকপার প্রাগ 
শহরে মিলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলির স্থৃতির 
ওপর দাড়িয়ে বিশ্ব যুব সমাজ শপথ 
গ্রহণ করে ঘোষণা করেছিল--আর 
যুদ্ধ নয় । এবার শুরু হোক যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ । যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহযোগিত! 
ও শাস্তির সংগ্রাযে যুব সমাজকে 
সামিল ' করার মহান কর্তব্যবোধে 
উদ্ধ কব হয়ে প্রথম বিশ্ব যুব উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তারপর এক এক 
করে একাদশ বিশ্ব যুব উৎসব 
অঙ্ষ্ঠিত হয়েছে হাভানায়। 

" - ব্রাঙ্য ছাত্র-যুব উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী 
আস্তর্জতিক যুব ছাত্র উৎসবের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

ছয় দিনব্যাপী এই উৎসবের 
দ্র পাণ্ডে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে 
{ স্ববণীয় ও আকর্মণীয় করবার জন্া 
{| বিগত ছাত্র যুব উৎসবের স্থান শিলি- 
গুড়ি থেকে প্রজ্জলিত মশাল নিয়ে 
দৌড়বীররা দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করেন। শিশু যুব মহিল1 ছাত্রদের 








বেশ কিছুদিন থেকে .তিনি বিভিন্ন | সুসম্দিত মিছিল বছ ট্যাবলো', ব্যাগ 
জেলায় নির্বাচনী প্রচার অভিযানে 1 প্রস্তৃতি সহযোগে উদ্বোধন অনুষ্টান 


নামবেন । 
প্রার্থীরা ঠিক করেছেন তারা 
দলবন্ৃভাবে প্রণববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ 


করবেন এবং টাক] পয়ল। নিয়ে প্রদেশ 
ও জেল! সভাপতিষের বিরুদ্ধে নানা 
গুরুতর অভিধোগ তুলবেন বলে 
ঠিক করেছেন ।, 

টাকা পয়সা বিলি বণ্টন নিয়ে 
এখন প্রর্দেশ ' অফিসে প্রায় রোজই 


| বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, 
ধা গত ২২শে এপ্রিল বিকাল ৪টায় 
কল্যাণী শহরের সেনট্রাল পার্কে 
সমবেত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সাম্য 
প্রত্যক্ষ করলেন। | 
উৎসবের দ্বিনগুলিকে কয়েকটি 
“দিবস হিসাবে চিহ্নিত কর! হয়েছিল। 
যেমন, “সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী 
দিবস” প্রমিক-কুষক মৈত্রী দিবস”, 
তরুণী দিবস”, ‘শিশু দ্বিবস+, “জাতীয় 


হামলাবাজী হচ্ছে। সঙ্গে আসল উ্রক্য ও সংহতি দিবস’ এবং ‘ছাত্র যুব 
প্রার্থী কে তা নিয়ে ঝামেলা তো | দিবস? . 


লেগেই আছে। " 


তিনটি মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ট৭ 


উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ভৈরব. 


থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হত। 


২৩শে এপ্রিল সারারাত্রিব্যাপী 
অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রতিদিন বেল! 
দশটা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক 


আলোচন! অহঠিত হয়েছিল। ছয় দিন 
ধরে মূল অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অঙ্গ 


ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংগঠিত 
আলোচনা ।, 
আলোচন! চক্রের বিষ্য়গুন্জি ছিল 


*তারতবর্ষে ছাত্র যুব আন্দোলন” 
€কেন্ত্র-রাঁজ্য সম্পর্ক” ‘ভারতবর্ষে জাতি 
সমস্যা’ “কাল মার্কসের মৃত্যুর, একশত 
বছর পরে মার্কসবাদ’-‘বামফ্রণ্ট সরকার 
ও গ্রামীণ উন্নয়ন? "ভারতবর্ষের গণ 
মাধ্যমগুলি* এবং যুদ্ধ ও শাস্তি? । 
আলোচনায় অংশগ্রহণ 'করে- 
ছিলেন ড: রঙেন্দ্রকুমার পোদ্দার, 
উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয়, 
নৃপেন চক্রবর্তী, মুখ্যমন্ত্রী জিপুরণ, অধ্যক্ষ 
ইরফান হাবিব, ভ্রীনেপালঘেব ভট্টাচার্য 
এম. পি, সাধারণ সম্পাদক এস. এফ, 
আট, প্রীবিমান বঙ্থ, শীত্রিদ্িব চৌধুরী 


চিত্ত বন, শ্রীবি, টি, রণদিতে, জীঁপি, 


রাষমৃত্তি, ভঃ অশোক মিত্র, ভঃ অতীশ 


দাশগুপ্ত, তারাপদ লাহিড়ী, শ্রবিনয় 
চৌধুরী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ডঃ ' 


অমলেন্দু গুহ, শ্ীশাস্তিময় ঘোষ, ডঃ 
বিপ্লব দ্বাশগুঞ আআনিল বিশ্বাস, 
শ্রঅর্ধীর চক্রবর্তী, শ্রীজীবনলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়» শ্রপ্রভাত দাশগুপ, 


আণবিক যুদ্ধের বিপদ 
১ম পৃষ্ঠার পর . 
তিনিও একজন অংশীদ্বার। মহা" 
কাশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা 
প্রয়োজন মানবসমান্দের কল্যাণে । 
কারণ এর ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীয় 
ভবিষ্যৎ ৷ 

মিঃ আন্দ্রোপভ বলেছেন যে বৈজ্ঞা- 
নিক হিসাবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশে- 
যজ্ঞ হওয়ায় তাদের পক্ষে মারণাস্ত্র নিয়ে 
মহাকাশে পরীক্ষা চালানোর পরিণাম 
কি ভয়াবহ হতে পারে তা অন্থ্ধাবন 
করা সহজ। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে 
মানুষের জ্ঞানের ভাগারে ষে অমূল্য 
সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে তাকে মানব 
কল্যাণমুখী করার দায়িত্ব রাজনৈতিক 
নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং বৈজ্ঞানিকদের । 
স্ব রকমের প্রচেষ্টা তাদের চালানে! 
উচিত কিভাবে এই মানব সমাজের 


পক্ষে ক্ষতিকারক মারণ যজ্ঞ রোধ, করা 
যায়। 


তিনি বলেন যে, গত ২৫ বছর 
ধরে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহাকাশে 
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেক 
আত্বর্জাতিক চুক্তিতে পরিষ্কার ঘোষণা 
করেছে যে এই গবেষণার ফল মানুষের 


কল্যাণে এবং শাস্তির থ্বপক্ষে নিয়োজিত 
হবে। 


. ধ্ৰীপি, 


শ্রকুলদীপ নায়ার, শীইন্দর মালহোজ! 
সাইনাথ, শ্রী রাঘবন 
অনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্রদিলীপ রায়, 
খ্রনির্ল বন্থ প্রভৃতি । কল্যাণীর 
বি, টি, কলেঞ্ মাঠে এক বিরাট 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। 
পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও 
সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী এই 


মাঠে অহুষ্ঠিত হয়েছিল। 


এই অনুষ্ঠ'নকে কেন্দ্র করে এক 
বিরাট সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 
হয়েছিল । +,*৫২ জন প্রতিযোগী 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের 
নাষ তালিকাভুক্ত করেছিলেন । এই 
সংখ্যা থেকেই বোঝ] যাচ্ছে অল্প 
সময়ের প্রস্তুতিতে হলেও এবারের ছাত্র 
যুব উত্সব্রে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -. 
ছাত্র যুবকদের 'মধ্যে যথেষ্ট সাড়া 
জাগিয়েছিল । 

- এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পীদের 
মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন সলিঙ্গ 
চৌধুরী ও সম্প্রদ্ধায়, ক্যালকাটা! ইউথ 
কয়ার, উৎপল চৌধুরী ও অমর পাল 
ধীরেন বন্থ, বসস্ত চৌধুরী, ধীরে 
মিত্র, প্রখ্যাত গণ সঙ্গীত শিল্পী 
শরনরেন মুখাজ, সহেল ও সম্প্রদায়, 
পুরুলিয়া জেলা, জলপাইগুড়ি, 
কুচবিছার, দাঞ্জিলিং, মালদা, বীরভূম, 
ত্রিপুরা, বহু নাটকের গ্রপ, তরুণ - 
অপেরা ইত্যাদি । 

সব মিলিয়ে ছয় দিন ধরে লক্ষ 
লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে কল্যাণী 
শহর উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছিল। 


এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 
সোভিয়েট ইউনিয়ন সোক্জাুজি রাষ্ট্র 
সজ্ঘের কাছে ১১৮১ সালে একট) 
খসড়া প্রস্তাব রেখেছিল মহাকাশে , 
অস্ত্রের পরীক্ষা নিষেধ করার জন্য । 
রাষ্ট্রস্েন্ন বিরাট সংখ্যক সদস্য এই 
প্রস্তাবের প্রতি তাদেন সমর্থন 


"আনিয়েছিলেন। 


কিন্তু তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে 
যাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি শ্যাটে- 
চুক্তি ভুক্ত রাষ্ট্রের ইতস্তত মনোভাবের 
জন্ত এই প্রস্তাব কার্ধকরী সম্ভব হয়নি। 
পরবর্তীকালে মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রধানদের বিবৃতিতে জান! যাক য়ে 
তার! মহাকাশে সামরিক তৎপরতা 
শুরু করার উদ্ভোগ নিয়েছেন। 

খিঃ আন্্রোপভের মতে সামনে 
দিনগুলি সত্যিই ভয়ঙ্কর । আজকে 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক এ 
বৈঠকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঘে 
তারা মহাকাশে সামরিক কার্যকলাপ 
বন্ধু করবেন। ঘদ্দি এমন কোন 
সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় - তাহলে নতুন 
করে অস্্ের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। 

উনি সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে মহাকাশে 
অস্ত্রের প্রতিযোগিতা একেবারে বন্ধ 
করার জন্ক সব রকমের প্রচেষ্টা তারা 
চালিয়ে যাবেন। ও'র আশা সার! 
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক এবং জননেতা 
এগিয়ে আসবেন-_মহাকাশে মার 
যজ্ঞের, আয়োজনকে বন্ধ করতে, এই 
পৃথিবীকে মাহুষের বারা নবি 


তুলতে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই মে, ১৯৮৩ 


-আগাম়ে আমু যুদ্ধযার্রার রব ঢুনোছ 


কামরূপ জেলার কোনে! কোনে। 
অঞ্চলে আস্পন্থীরা যখন হাঙ্গাম! 
করতে বেরোয়, তখন কেউ জিজ্ঞেস 
করলে জবাব দেয় ‘যুদ্ধে যাচ্ছি’, ফিরে 
এলে বলে “যুদ্ধ থেকে ফেরৎ এলুম’। 
অবশ্ ব্যাপারটা এখন আর হাসিঠাট্টার 
পর্যায়ে নেই। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক 
সম্মেলনে বদেছেন যে আসামে গণমুক্তি 
বাহিনী গঠিত হয়েছে। গোয়েন্দা 
দপ্ুরেব সংবাদে প্রকাশ এই বাহিনী 
সংগঠিত হয়েছে বহ আগেই-_-আক্র 
ভলাটিয়ার বাহিনীরই মিলিট্যাণ্ট 
অংশকে নিয়ে । এদের হেড-কোয়া্টার 
মঙ্গলদই-এর কাছে। উল্লেখ করা 


প্রয়োজন যে নির্বাচনের আগে কয়েক - 


দফায় এই বাহিনীর প্রায্ন জন! চ্টিশেক 
নেতৃস্বানীয় লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে। কিন্তু প্রত্যেকবারই এর 
ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। 
মুক্তির আদেশ দেন প্রতিক্ষেত্রেই দরং- 
এর অতিরিক্ত জেল! শাসক হর্মোহন 
কেরে। প্রশাসনিক সকল মহলেরই 
ধারণা যে এই সমস্ত নেতাদের আটকে 
" রাখলে মঙ্গল?ইতে এতগুলি গণহত্যা 
ঘটত না। কেরে সাহেবকে এখন 
সরিয়ে দিশপুরে নিয়ে আপা হয়েছে । 
সবচাইতে দুশ্চিন্তার খবর হচ্ছে 
এই গণমুক্তি বাহিনীর কাজ করার জন্ত 
# 
শুধু যে প্রাক্তন সৈনিকদেরই কাজে 
লাগানো হয়েছে, তাই নয়, কার্যরত 
সৈনিকদের পর্যস্ত ছুটিতে নিয়ে আসা 
হয়েছে । গোয়ালপাড়ার সাশ্প্রতিক 
হাক্গামায় এই ধরণের তিনজন ছুটিতে 
আসা সৈনিক হাঙ্গামার সময়ে হাতে- 
নাতে ধর! পড়েছে, একজন পুলিশের 
গুলিতে মার! গেছে। সেই সঙ্গে 
জানা ঘায় যে, গোয়ালপাড়ায় আসাম 
পুলিশ বনাম সি, আর, পির লড়াইয়ের 
লময় বারোঙ্গন আলাম পুলিশ নিজেদের 
রাইফেল এবং সঙ্গে আরো! কিছু 
রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যায় । আসাম 
, পুলিশ ব্যাটেলিয়মের বরখাস্ত কর্মীও 
এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এরা 


*= এখন পর্যস্ত ধর] পড়েমি এবং গোক্সাল- 


পাড়ার হাঙ্গামান্স এর! মুখ্যভূমিক! 


নিয়েছিল । Ea 
বরকত গণি কী বলেছিলেন 
লোকসভায় এবং লোকসভায় 


বাইরে বারবারই অভিধোগ কর! 
হয়েছে ঘে আসামে নির্বাচনে সফরে 
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বরকত গণি খান- 
হচৌধুরী উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন । 
এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্ত জনত! 
- দলের নেত! মধু দণডাবতে সম্প্রতি 
দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
গণি থানের টেপ কর! বন্তৃত বাজিয়ে 


শোনান । শোনার পর সাংবাদিকদের 
মধ্যে যাঁর] বাংলা আনেন তারা 
বললেন, “এটা তো? পশ্চিমবঙ্গের 
প্রসঙ্গে সি, পি, এমের বিরুদ্ধে বলা 
হয়েছে, এতে আসামে দাগ লাগার 
কি হুল?” তখন মধু দ্রণ্ডাবতে আমতা 
আমতা জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে ঘান । 
বক্ততায় গণি চৌধুরী, বলেছিলেন, 
“পশ্চিমবদে নিত্যদিন সি, পি, এম 
আমাদের দলের কর্মীদের মারছে । 
আমরাও জ্োতিবাবুকে বলে দিয়েছি, 
তোমর যদি একটা মারো, ভবে 
আমরা দুটো মারব |” গণি খানের 
এই বক্তব্য থেকে প্রসঙ্গ বর্িভূ“ত ভাবে 
শুধুমাত্র ‘একজনকে মারলে দুর্জনকে 
মারব" এই কথাট। বহুল প্রচার করে 
আঙ্গুর ছিপ্রীর মুরুববী এতদিন বাজার 
মাৎ কয়ে আসছিলেন, এবারে চিচিং 
ফাক হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 


গণি খানের এই মন্তব্য সঙ্গত এবং সত্য 
কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্যই আছে, কিন্ত 
এটা যে আসামে ঘ্বাঙ্গার কারণ হতে 
পারে না, উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিকই 
স্বীকার করেছেন। একচন সাংবাদিক 
মন্তব্য করেন, “এই কপা বললে ফি 
দা] লাগে, তবে তো মঙগলগ্রন্থে 
ভূমিকম্প হয়েছে বললেও আপামে দাঙ্গা 
বেধে যেতে পারে।” এর মধ্যে 
্বরাষমনত্রী পি, সি, শেঠী আবার 
বলেছেন ষে তার কাছে অটলবিহারী 
বাস্তরপেয়ীর বক্ত তার টেপ আছে। 
তারপর থেকে বাঙ্গপেয়ীজী আর গণি 
খানের বক্তৃতা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য 
কয়েন নি। | 


একি কথা শুনি আজ 


কেন্সীয় সরকার ঘোষণা! করেছেন 
যে ১৯৭১এর পরে ধার! এসেছেন, 


বিধানচন্জ্র শিশু হাসপাতাল থেকে 


ওষুধ ও মাল পাচার 
কর্তৃপক্ষ ভেনেশুনেও নিক্তিয় কেন? 


একদিকে শিশু হাসপাতালটিতে 
গুষধপত্র চুরি, মালপত্র পাচার ইত্যাদি 
বাড়ছে, অপরদিকে চিকিংসার গাঁফি- 
লি এবং কর্তৃপক্ষের উদ্ধাসীন্তও ততই 
প্রকট হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা 
রাইটার্স পর্যন্ত গড়িয়েছে, অতএব 
অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হয়ে 
দাড়িয়েছে । 

বেলেঘাটার বি পি রায় মেমো- 
রিয়াল শিশু “হাসপাতালটির এককালে 
কিছুটা আনাম ছিল, চিকিৎসার 
মোটামুটি আধুনিক ব্যবস্থা ছিল, 
চিকিৎসাহুরাঁগী চিকিৎমকেরও অভাব 
ছিল না; স্থায়ী শষ্]াসংখ্যা ২*০ 
হলেও এককালে ৩৫০ অবধি শিশু 
রোগী ইনডোর চিকিৎসার স্থধোগ 
পেতো, আউটভোরেও রোগীর ভীড় 
যতই হোক চিকিৎসা-বঞ্চিত হয়ে 
কেউ ফিরে যেতে? না। কিন্ত 
বর্তমানে গড়ে প্রায় একশ’ বেড খালি 
পড়ে থাকে কেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
কিংবা রাইটার্স মে দিকে নজর দিতে 
নিরুৎসাহী ; অভিঘোগটা হামপাতালের 
কর্মী-সাধারণের । 

১৯৭৮ সাল 
হুনীতির অভিযোগ পত্র জম পড়ছে; 
অনেরু কিছু খবর শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ 
রাখেন, তৎকালীন ডিরেক্টর অব 
হেলণ সাতিসেস জানতেন, স্বাস্বা- 
মনত্রীও জানতেন, বর্তমান ডিরেক্টরও 
জানেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানেন দ্বাস্থ্য- 
মন্ত্রকের ২৩৩৮৩ তারিখের ৩৫১-এম 


থেকেই রাইটার্সে ' 


এস (এয ই) পত্রে একথা স্বীকৃত। 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ অবধি 


একটা ব্যাপারেও কোনরূপ তদন্তের 
ব্যবস্থাও হলে! না ।. অনেক ক্ষেত্রেই 
পাচারকারীর! . মাল সমেত ধর] 
পড়েছে। গত ১৭২৮৩ তারিখেও 
হাসপাতালের একজন কর্মচারী ওঁষধ- 
পত্র পাচার করতে গিয়ে হাতে-নাতে 
ধরা পড়লো, লিখিত শ্বীকৃতি দিল, 
পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্ধার করে নিয়ে 
গেলো, কিন্তু রাইটার্স তবু নড়ে না। 
বিগত ৫।৬ বছর ধরে গুঁষধপত্র পাচার, 
ব্যবহৃত এক্সরে ফিল্ম পাচার, 
মেলাইনের বোতল পাচার, সিষেন্ট 
পাচার, মায় হামপাতালের দরজা 
জানালার কাঠ পাচার সবই চলে 
আনছে, চিকিৎসার সীমিত সুযোগ 
স্থবিধাগুদিও ঢিলে হযে হয়ে ক্রমশ: 
ঝিমিয়ে পড়ছে (হাসপাতাল 
রেজিষ্টারেই এর প্রমাণ মিলবে )। 
একজন স্ব-সময়ের-জন্য নিযুন্ধ স্থপারি- 
ণ্টেডেণ্টও বহাল তবিয়তে রয়েছেন, 
কিড তার কিংবা হাসপাতাল 
পরিচালকমণ্ডলীর অযোগ্যতা পর্বত" 
প্রমাণ হলেও শিবনেত্র রাইটার্সের 
নজরে ভ1 পড়বে কেন ? হাসপাতালের 
সাধারণ কর্মচারীদের স্থানীয় '্ষধিবাসী- 
দের অনেকের ধারণা, সমস্ত ব্যাপারটাই 
একটা স্থপরিচিত নর্দমায় খাবি খাচ্ছে 
অর্থাৎ রাইটার্স মার্কা রাজনীতি তথা 
‘ব্যুয়োক্র্যাসি পুষ্ট সি পি আই এম-আর 


এস পি "াস্ল্-এ মন্দমান হয়েছে। 


তাদের বহিষ্কার করার জন্ম ট্রাইবৃন্তাল 
গঠন করবেন। এই সম্পর্কে যথাযথ 
নিয়মকানুন" রচিত হওয়ার আগেই 
আমাদের কাছাড় জেলার পুলিশ 
প্রশামন কীরদর্পে রণক্রেন্রে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছেন। সংবাদে প্রকাশ ইতিমধ্যেই 
কাছাড় জেলার ১১৫ জ্রন তথাকথিত 
বাংলাদেশীর উপর “ভারত ছাড়ো” লোটি 
ভারী হয়েছে । জেল] পুলিশ সুপারের 
কাছে এরা নিজেদের বক্তব্য রাখতে 
পারবেন, ঘি সেই বক্তব্য তার মনঃপুত 
না হয়, তবে এদের পনের! দিনের 


মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হুবে। 


মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিজে পির 
কাছাড় জেলা শাখা এই বহিষ্কার 
আদেশের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
এখানে ব্যাপারটা গোজমেজে ঠেকছে। 
বিজেপি তো আম্বর আন্দোলনের 
নিঃশর্ত সমর্থক, এই আন্দোলনের 
স্বপক্ষে গোটা দেশে তার! জনমত 
তৈরী করছেন, সার্টিফিকেট দিয়েছেন 
ঘে আহ্র আন্দোলন হল জাতীয় 
্বর্থরক্ষার আন্দোলন । কেন্দ্রীয় 
সরকার তো তবু ১৯৭১ সাল ভিত্তিবর্ষ 
ধরেছেন, তাদের পেয়ারের আমর 
দাবী মানলে তো ১৯৫১ সালকেই 
ভিত্বিবর্ষ ধরে নোটিশ দেওয়ার কথা! । 
আন্থর আন্দোলনকে সর্বশক্তি দিয়ে 
মদত দিয়ে এখন বিদেশী বিতাড়নে 
বাধ! দিলে চলবে কেন ? ন! নিজেদের 
আত্মীয় কুটুদ্বের উপর দা পড়লে 
জাতীয় স্বার্থের বুলিট! আর মনে থাকে 
না। আমর] বলি, এই তো সবে 
কলির সন্ধে, এমন দিম আসছে ধখন 
একক্রিশ--একাম--একাম্তর কোনে। 
কিছু পয়োয়া না করেই হাজার হাজার 
ভারত ছাড়ো নোটিশ এই কাছাড় 
জেলায়ই পড়বে-__-তখন চোখের জলে 


বাজপেয়ীজীর চরণপদ্ম ধুইয়ে দিলেও 
আর কোনো ফল পাওরা যাবে না। 
আমস্থর এক প্রতিনিধিদল দিল্ী 
গিয়ে বাজপেয়ীকীর সঙ্গে দেখা করে- 
ছিলেন। আমন্থুর অন্যতম সম্পাদক 
উৎপল নন্দী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 
ষে আসামে গিয়ে আপনারা এত লতা 
সমিতি করলেন, কোনে! বাঙ্গালী 
এলাকায় গেলেন না কেন? 
বাজপেয়ীজী জবাব দিয়েছেন যে 
আনামে ভার দলের নেতা এবং 
কর্মীর তাঁকে বারণ করে বলেছেন যে 
কোনো বাদামী এলাকায় যাওয়া 
নাকি সঙ্গত হবে না। তাঙ্ীয় 
নেতা এবং জাতীয় দসের কি 


উদ্ধার আদর্শ! _যুগশতি 








প্রকল্পের একটা 
জবর দখল করতে সুরু করেছে। এরই 
মধ্যে অর্ধশতাধিক অ-উদ্বান্ত পরিবার 
ওই জযি দখল করে অস্থায়ী বাড়ি-ঘর 
তুলে ফেলেছে। 
বাড়ছে। 
ধারণা, এতে প্রচুর টাকারও লেন-দেন 
চলছে। 





॥ তিন॥ 


ঘি গি আই এম 
(নাদের টদ্বাস্ত, 


বিরোধী অভিযান 


পূর্ব কলকাতার সীমান্তে তিলজল! 
থানার অধীন ইস্টার্ণ বাইপাশের পাশে 
পঞ্চন্ন গ্রামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 
উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কয়েক 
বছর আগে বেশ কিছু জমি নিয়ে 
যে পুনর্বাসনু-পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছিল বামফ্রণ্টের প্রধান শরিক সি 
পি আই (এম) এর স্থানীয় কিছু নেভার 
উস্কানীতে তা বানচাল হওয়ার উপক্রম 
হয়েছে । কারণ, সি পি আই (এম)- 
এর ওই স্থানীয় নেতাদের উদ্কানীতে 
উদ্বাস্ত নয় এমন কিছু পরিবার ওই 
বড় অংশের জমি 


এবং ক্রমশ: তা 
ওয়াকিহাল মহলের 


অপর দিকে, ওই প্রকল্পে ধে সব 


প্রকৃত উদ্বাপ্ত পরিবারকে পুনর্বানন 
দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এনিয়ে 
দারুণ উত্তেজনা! চলছে । ঘে কোন 
মুহূর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে ওই ঘটনাকে 


কেন্ত্র করে চরম অঘটনও ঘটতে 
পারে 


করছেন। 


বলে অনেকেই আশঙ্কা 


রাজ্য সরকারের সর্ব স্তরে 


বিশেষতঃ পুনর্বাসন মণ্তরের কর্মকর্তা 
এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ওই বেআইনী ' 
ও সরকারি জমি জবর দখলের ঘটনাটি 
জানানে! সত্বেও আজো তার ফোন 
স্য়াছা হয় নি। 


উল্লেখযোগ্য, পঞ্চান্ধ গ্রামের ওই 


প্রকল্পে. এ পর্যন্ত সরকারি উদ্োগে 
হাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাঁদের 
মধ্যে অধিকাংশই সি পি আই (এম) 
প্রভাবিত উদ্বাস্ত সংগঠন ইউ সি আর 
পির সমর্থক। 


এখানে বলা দরকার, পঞ্চাম গ্রাম 
পুনর্বাঘন-গ্রকল্পের জমি হারা দখল 
করছে তাদের মধ্যে অনেকেরই ওই 
অঞ্চলের আশেপাশে পাক] বাড়ি এবং 
জমি-জমা আছে। 

স্থানীয় দি পি আই (এম) নেতার! 
নিজেধের ব্যক্তিগত স্বার্থে দলীয় প্রভাব 
বিস্তার করে পুনর্বাসন প্রকল্পের 
জমি অবর দখলের উক্কানী দিয়ে 
মরফারেরই রচিত একটি প্রকল্পের 
সমাধি রচন! করছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল 


থেকে অভিঘোগ কর! হয়েছে। 


I চার i 


ইণ্ডিয়ান কলেজ 


আৰ ভ্রাট"স 


শিল্প ও শিল্পী যেখানে বিপন্ন 


সুক্সাত দাশ - 

একটি স্থপরিকল্পিত হত্যা বোধহয় 
একেই বলে। শুরুতর বিষয় হলো, 
যে নিহত সে কোনো। ব্যক্ি-বিশেষ 
নয়--একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 
আমাদের কি আরে! একবার স্মরণ 
করতে হবে এই গ্রহের সেই অন্তত 
মহান দার্শনিক রোম! রোলা-কে, 
যিনি উজ্জল প্রত্যয়ে ঘোষণা করে- 
ছিলেন--পৃথিবীতে কোনোদিন 
একজনও পত্ডিতের প্রয়োজন দেখা না 
দিতে পারে, কিন্ত শিল্পী ছাড়া পৃথিবী 
অচল ।, 

লেনিন সরণীর উপর দীড়িয়ে 
থাক! ভাগাচোরণ, তুতুড়ে পোড়ো 
বাঁড়িটাকে প্রথম দেখে মহান কেম 
রোলা বা পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্প 
সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের জনক কমরেড লেনিন 
কি মনে করতেন জানিনা_তবে 
সত্যি বলছি আমি প্রথমে কিছুতেই 
বিশ্বাস করতে পারিনি এটাই হোলে! 
সেই ‘ভারতীয় চারুকলা! মহাবিস্তালয়’ 
যার অধ্যক্ষ এই সেদিন পর্যস্ত ছিলেন 
ভারত বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবিজ্জন চৌধুরী, 
ধার ছাত্র হলেন শ্রীবিকাশ ভট্রাচার্ষ, 
্ীশ্ুভাপ্রসন্ন, জনাব ওয়াদীম কাপুরের 
মতে! বিদ্ধ ও নামী শিল্পীগণ। 
এবং আর মাত্র কয়েকবছর পরেই 
মহাসমায়োহে () পালিত হবে যায় 
শতবাধিকী উৎসব । 

প্রায় ১০।১২ কাঠ! বিশাল জমির 
উপর দাড় করানো প্রায় সোয়াশেো 
বছরের পুরনো প্রাসাদটি নির্মাণ 
করেন স্বমামধন্ত সেহাংশুকাস্ত আচার্য-র 
পিতা মহারাজ। শশীকান্ত আচার্ধ 
মহাশয়। বস্তৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
করার উদ্দেশ্যে এই প্রাসাদ নির্মাণ করা? 
হয়নি । ফলে স্থানসংক্রান্ত সমস্ত! 
প্রথম থেকেই ছিল। কিন্ত বিস্ময়ের 
বিষয় হলে! কয়েকবার রঙ ফেরানো 
ছাঁড়া বিগত দীর্ঘ ১০* বছরের মধ্যে 
কোনে! বড়রকমের প্রয়োজনীয় 
মেরাঁমতি বা সংযোজন এই কলেজটিতে 
কর! হয় নি। এই অগপ্রাসাদে যে 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও চলছে 
সম্ভবত ভার সবটুকু কৃতিত্বই প্রাসাদ 
নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ার ইংরাঁজ তত্র- 
লোকের । অবাক হবেন না সকাল 
সন্ধ্যা মিলিয়ে মোট পাচ-হয়শে। 
ছাত্র-ছাত্রীর ব্যবহারের জন্ত একটিও 
বাথরুম নেই। সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের 
ধারণ! শিল্পীদের বোধহয় প্রাকৃতিক 


প্রস্বোজনগুলির কোনো দরকারই 
নেই। এ অভিযোগ কলেজের 
সাধারণ ছাত্রদেরই । “নেই-নেই” 


বিষয়ক একগাদ। বিরক্তিপূর্ণ অভিযোগ 


জানালেন সাদ্ধ্যবিভাগেন শ্রীমতী সোম 
চৌধুরী, শুভাশিষ মজুমদার, পণ্ট, 
চক্রবর্তী গ্রসৃতি আরো- কয়েকজন 
ছাত্রছাত্রী । শিক্ষক নেই, মডেল 
নেই, ক্লান্ঘর নেই, আসবাবপঞ্জে নেই, 
লাইব্রেরী নেই, এক্সিবিসন নেই, 
আউটিং নেই, ক্যাটিম নেই, কমনরুম 
নেই, এককথায় কিছুই নেই--যার 
ভিত্তিতে বল! যায় যে এটি একটি আর্ট 
কলেজ এবং এখান থেকেই পাশ করে 
বেরিয়ে এক একজন তৈরী হবেন 
র্যাফেল, মাইকেলগ্যাঞ্ধেলো, সত ভিঞ্চি 
কিংবা পাবলো পিকাশোর সার্থক 
উত্তরাধিকারী । 

কিন্ত অবাক হতে হয় শিক্ষার্থীদের 


"অদম্য উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস দেখে। 


সমস্ত অস্থবিধা আর প্রতিকূল পরি- 
বেশের মধ্যে দাড়িয়ে তরুণ ছা” 
ছাত্রীরা তারের সাধনা! চালিয়ে 
ধাচ্ছেন। কলেজের সান্ধযবিভাগে 
সন্ঘগঠিত প্রথম ছাত্র সংসদের সভাপতি 


শ্রধিলন দাশ ও সহঃ সম্পাদক শ্রীম্ধী 


রায়ের! অভিযোগ করলেন চৌরদীতে 
অবস্থিত সরকারী চারুকল] মহাবিস্তা- 
লয়ের কণামাত্র সুযোগ সুবিধা তাদের 
কলেজ তোগ করে না। তাদের 
প্রধান অভিযোগ, রবীন্দরভারতী বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের অনুমোদিত এই “আর্ট 
কলেজে, ডিগ্রী প্রদানের কোনে! 
ব্যবস্থা নেই, দেওয়া! হয় বাজারে কম- 
দামী ডিপ্লোমা । তারা অবশ্ত 
তাদের কলেজ সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী 
এবং আত্মবিষ্বাসী। রাজ্যের বামফ্রন্ট 
সরকারের এই কলেজ সংক্রান্ত 
ভুমিকাকে অভিনন্দন ও কেন্ত্রীয় 
সরকারের টালবাহানা নীতির বিরুদ্ধে 
তীব্র ধিকান জানিয়ে তারা দিবা- 
বিতাগের ছাত্র সংসদের সঙ্গে একযোগে 
কলেজের উন্নৃতি বিধানে সংগ্রাম করার 
কথা ঘোষণা, করেন। প্রসঙ্গত:, নতুন 
ছাত্রসংসদ পঠিত হয়েছে এম-এফ-, 
আইয়ের নেতৃত্বে এবং অতীতে এই 
সংগঠনটির নেতৃত্বেই কলেজ সংক্রান্ত 
দাবী নিয়ে তেতরে-বাইকে নানা 
ধরণের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল । 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ষে ১৯৭৯ 
সালে রাজ্য স্রুকার এই কলেজটিকে 
নিজ পরিচালনায় আনেন এবং ১৯৮১৯ 
সালে সরকায়ী অধিগ্রহণ সংক্রান্ত 
একটি বিল পাক! করেন। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় দু'বছর হয়ে গেল 
রাষ্ট্রপতি এখনও বিলটিকে অনুমোদন 
দবেননি। 

কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীচিভ 
ঘ্াণগুপর কাছে এই এতিহপূর্ণ 


কলেজের সমস্ত৷ ও তার সমাধান 
সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম । 
তিনি মুক্ত কণ্ঠে ছাত্রদের অভিযোগ- 
গুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পরিফার 
বললেন, “এই কলেজে শিল্প শিক্ষার 
কোনো পরিবেশই নেই।’ তিনি 
রবীজ্রভারতীর সমালোচনা! , করে 
বললেন, “শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়া এই 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কোনে! ভূমিকাই 
নেই।* তার বক্তব্যাম্যায়ী দান 
দক্ষিণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন 
এতিহশালী কলেজটির ছুরবস্া! সম্পর্কে 
বিগত কংগ্রেপী মন্জিসভার শিক্ষা মন্ত্রী 
মৃতযু্য় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনতার প্রাক্তন 


কেন্্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রপ্রতাপচন্ত্র্র-র 


সঙ্গে বার বার আলোচনা করার 
ফলশ্রুতি কিছুই হয় নি। শেষ পর্যস্ত 
কলেজটি হয়তো বন্ধই হয়ে যেত যদি 
বামফণ্ট সরকার সত্বয্ন এটিকে নিজ 
পরিচালনায় না আনতেন। 'বন্বত 
রাজ্য.সরকার এখন শুধু শিক্ষক আর 
শিক্ষাকমাঁদের বেতনের পূণ দায়িতবই 


গ্রহণ করেন নি, কলেজের উন্নতির জন্য 
নামা অন্থদানও অনুমোদন করছেন। 
বর্তমান প্রশাসক ওুশুভ্রাংশু ঘোষও এ 
বিষয়ে তৎপর । কলেজের অধ্যক্ষ 
জানালেন এই মুহুতে তার! সরকারের 
কাছে «* হাজার টাকা সাহাধ্য 
চেয়েছেন প্রাথমিক প্রয়োজনীয় 
মেরামতি করানোর অন্ত 
যদিও তাঁর মতে গোটা কলেজকে 
নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় 
৬,1৬৫ লাখ টাকা দেওয়া রাজ্য 
সরকারের ক্ষমতার বাইরে। এই 
দায়িত্ব নিভে পারেন, একমাজ কেন্দ্রীয় 
সরকার । তবে চিত্তবাবু স্বীকার 
করছেন ১৯৭৭ সালের পর ছাত্র- 
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের এক্য 
দৃঢ় হয়েছে এবং কলেজের বুকে 
অতীতের মতন অভিরাজনৈতিক 


বিশৃংখল! বদ্ধ হয়েছে। 
শিল্পী শিক্ষক শ্রীহরিলাল সাউ 


অভিযোগ করে বললেন, কলেজের 
তো মুন আনতে পাস্তা ফুরানোর 
অবস্থা । ভাস্কর্যের জন্তু পাথর নেই, 
“লাইফ? জাকার মডেল নেই, 
লাইব্রেরী বলতে দহুটো ভাঙা আল- 
মারী তাও তালা বন্ধ। দীর্ঘদিন 
খোলা হয়না । ভিতরে বই না অন্ত 
কিছু আছে জানা ঘায়নি। তিনি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই মে, ১৯৮৩ 


দুঃখের সঙ্গে বললেন শ্রীব্জিন চৌধুরী 
প্রাণাধিকপ্রিয় এই কলেজের অধ্যক্ষর 
পদ্ধ ত্যাগ করলেন অনেক বেদনায় । 
বিজনবাবু একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের এই 
ধ্বংস আর দেখতে চান নি। তার মন 
এতদূর বিক্ষিপ্ত ছিল যে তিনি করেক- 
বছর ছবি পর্যন্ত আকতে পারছিলেন 
না। | 
একটি-শিল্পী তৈরীর প্রতিষ্ঠান চিন্ত! 
করলেই আমাদের চোখের সামনে 
যে ঝকঝকে-তকৃতকে একটা বিশাল 
সবুজ্জ লনওল] বাড়ী ভেলে ওঠে যার 
ক্যাটিনে উত্তপ্ত আলাপে রত নবীন 
শিল্পীর. দল, ধার উদ্চানে ভাস্কর 
নির্যাণে ব্যস্ত পরিশ্রমী শিল্পী, যার 
বিশাল লাইব্রেরীর তাকে তাকে থরে - 
থরে সাঙ্গামে| দেশ-বিদেশের নামকর] 
সব শিল্পীর বই আর এযালবাম, যার 
দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, 
নীরদ মজুমদার, বিনোদবিহারীর 
কাজের অস্তত কতগুলি বীধানে! কপি 
আর সবশেষে একটা দামী ডিগ্রী 
হায়, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেন্সের ছাত্র 
শিল্পীদের তুলির রঙে কি কোনোদিন 
এই ম্বপ্র আঁকা হবে? অথচ মহাকাশে 
রোহিণী, ঘরে ঘরে রডীন টি. ভি, দিলী 
জোড়া এশিয়া ইত্যাদি-..ইত্যাছি*** 


বিপ্লবী লেখক পিল্লীরা সংগঠিত হচ্ছেন 


৩*শে মার্চ ১৯৮৩। দক্ষিণ 
কলকাতার সত্তোষপুর দ্রিকোপ পার্কের 
একটি বৈশিষ্টাপূর্ণ অনুষ্ঠান। পার্কের 
পাশ দিয়েই রাস্তা। রাস্তা দিয়ে 
যেতে যেতে একজন লোক শুনতে 
পেলেন কোন বক্তা! বক্ত তার মাঝে 
মিয়া গণতন্ত্র, “আমেরিকান 'সাম্রাজ্য- 
বাঁধ”, 'নিকশালবাড়ি” ইত্যাদি শব ৷, 
শুনেতিনি ভাবনেন এটা নকশালপন্থী- 
দেয় কোন রাজনৈতিক হিটিং। আর 
এককন হয়তো ' একটু পরোই সেখান 
দিয়ে গেলেন, শুনতে পেলেন বাংলা 
বা. দক্ষিন ভারতীয় গণসংগীতের 
উদ্দীপনাময় স্থর। তিনি মনে করলেন 
এটা বামপন্থীদের কোন সাংস্কৃতিক 
অহ্ষ্ঠান। এই জমায়েতটি কিন্তু একক- 
ভাবে দুটোর কোনটাই নয়। 

আদলে ওটি হুল শিল্পীদের আহত 
এক জনসভা । জনসভাটি বৈশিষ্টপূৰ্ণ, 
কেনন! বেখানে শিল্পীরা জোরের 
সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে বিপ্লবী 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিপ্লবী সংস্কৃতি 
জন্ম নেয় । এই প্রসঙ্গে তারা উল্লেখ 
করলেন দুই শক্তিশালী বিপ্লবী কবির 
নাম_সরোজ দত ও সুব্বারাও পাণি- 
গ্রাহী। ছুই কবিই নকশালবাড়ি 
আন্দোলনের সময় শহীদ হন। 


- অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এই তুই 


‘কমিটেড? শিল্পীর নামোলেখ 
নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক দৈক্তের মধ্যে 


বাস্তব 
পারতেন তাহলে অস্ততঃ রাঁদনীতির . 


এক আশার আলো। এই আশার 
আলোকে উজ্দ্রলতর করে তুলেছিল 
জনসভার শেষে শিল্পীদের দৃপ্ত সংগীত 
‘কমিউনিস্ট আমরা) আমরা 
কমিউনিস্ট...’ | 

ইতিবাচক দিক থাকা সত্বেও ওই 
জমায়েতের কিছু নেতিবাচক দ্বিক 
ছিল যার একটি অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য । 
নিজেদের আছত জনসভায় রাজনৈতিক 
নেতাদের মতো রাজনৈতিক প্রতিশব 
বহুল বক্তৃতা করার প্রয়োজন শিল্পীদের 
ছিল না। ওইটি না করে ভারা যদি 
তাদের যে মাধ্যম শিল্প, সেই মাধ্যযের 
তাষাতেই ভারতীয় সমাজজীবনের 
অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে 


সঙ্গে যুক্ত নন এরকম শ্রোতাদের 
সুবিধে হত। 
ওই জমায়েতেই আর একটি 


| উৎসাহব্যগ্রক ও প্রয়োজনীয় সংবাদ 


পাওয়া গেল। জানা গেল ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের শিল্পীরা মিলে এক 
সর্বভারতীয় সংগঠনের 'অুচন! 
করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ওই 
জমায়েতটি ছিল দুদিন ব্যাপী ( মার্চ 
৩০ ও ৬১) এক প্রস্ততি লন্দেলনের 
প্রকান্য অধিবেশন । এই সম্মেলনেই 
জন্ম নিয়েছে বিপ্লবী শিল্পীদের এক 
সর্বভারতীয় সংগঠন ‘অল ইণ্ডিয়া লীগ 
ফর রেভলুশনারী কালচার১। 


সম্মেলনে তৈরী হয়েছে লীগের, 
ভবিষ্যৎ কর্মনীতি- সুচক  গ্রকাশ্ত 
দোষণাপত্জের এক খসড়া। নবগঠিত 
সংগঠনের প্রথম সম্মেলন হবে আগামী 
অক্টোবর মাসে দিল্লীতে । 

লীগে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন 
অন্ধের “বিপ্লবী লেখক সংঘ’ ও 'জন- 
নাট্য মণ্ডলী”, মহারাষ্ট্রের ‘আহ্বান 
নাট্য মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গের “বিশ্রবী 
লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তুতি 
সম্মেগমের আহ্বায়ক পরিষদ? । 
তামিলনাড়,র ‘পিপলস আর্ট ফোরাম’ 
যোগ দেবে বজে আশা করা যায়।, 
এক তিন সধন্তবিশিষ্ট ‘সংগঠন কাঁধ 
নির্বাহক সমিতি’ গঠিত হয়েছে + 
সমিতির আহ্বায়ক-সদশ্ড হয়েছেন 
অস্ত্রের বিপ্লবী লেখক সংঘের কে. তি, * 
যমণ রেড্ডি। 

ছুদিনব্যাপী যাদবপুর (সত্তোষপুর) 
সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই সুন্দয়বনের 
হি্লগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গের “আহ্বায়ক 
পরিষছ* এক তিনদিনব্যাপী ( এপ্রিল 
১২৩৩) সম্মেলন করেছেন। 
নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বিশ্বানী 
বিপ্লবী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী 
পশ্চিমবলব্যাপী এক সংঘ ্রশ্ুতিকরে 
একটি ‘প্রস্তুতি কমিটি’ এই সম্মেলনে 


গঠিত হয়েছে। 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ৬ই মে, ১৯৮৩ 


ঢাকার চিঠি 


“ছাত্র দোলন দমনে গুলি & 


মিলিটাবীর জঘন্য 


ইনফান জাহাঙ্গীরবাদী 


গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছিল ছাত্র 
সংগ্রাম পরিষদের বটতলায় সমাবেশ 
ও সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের কর্ম- 
হুচী। দে অনুযায়ী সকাল দশটার 
ঢাক] বিশ্ববিস্তালয়ের বটতঙ্গায় বিশাল 
সমাবেশ ঘ্ুটে । আবছুল্পা! আলমামুদের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 
সংগ্রাম পরিষদের শরিক ১৪টি ছাত্র 
" সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ' বক্তব্য রাখেন। 
পরপরই বিশাঙ্গ মিছিলের স্রোত রাজ- 
পথে নামে! কার্জন হলের সামনে 
সচিবালয় অভিমুখী রাস্তায় পুলিশ 
ব্যারিকেড্ড তৈরী করে দাড়িয়েছিল। 
মিছিলের একেবারে সামমে ছিল 
কয়েক শত ছাত্রী । ছাত্রীর! পুলিশের 
একশত গজের মধ্যে পৌছলেই হঠাৎ 
বিনা উসকানীতে রায়ট-কার থেকে 
লাল গরম জল ছিটানে! শুরু হোল। 


মিছিলের শান্তিপূর্ণ রূপ ভেঙ্গে গেল । ' 
. একটি অংশ মিছিলকে বুঝিয়ে গুলিস্থান 


হয়ে পুরাতন ঢাকার দিকে অগ্রসর 
হোলে। আরেকটি অংশ কার্জন হলের 
সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হোল। এরমধ্যে বেশ কিছু ছাত্র 
৮ আহত হয়েছে । ছাত্র পেটাতে এসে 
বেশকিছু পুলিশ কার্জন হলের উপ্টো 
দিকে অবস্থিত শিশু একাডেমীর সামনে 
জনতার হাতে আটক 'হোল। আর 
অন্যদিকে কার্জন হলের পূর্বদিকে 
অবস্থিত জাতীয় গোয়েন্দা সংদ্বা 
অফিসে একদল উত্তেদ্দিত জ্নভা 
আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে 
বেলা ১২টার দিকে পুলিশ আচমকা 
গ'ল বৰ্ষণ শুরু ফয়লে|। মিছিল ছত্র- 
ভঙ্গ হয়ে কার্জন হলের ভিতরে আশ্রয় 
নিল। পুলিশ এগিয়ে এলো। শিশু 


. একাডেমীতে ঢুকে পড়ে পুণিশ ঘাকে . 


পেলে ভাকেই রাইফেলের বাট দিয়ে 
পেটানে! শুরু করলো । এ বর্বর পিটুনী 
অভিধানে দুদ্গন শিশুসহ কমপক্ষে 
বামন সাধারণ মাঘ মারা গিয়েছে। 
কার্জন হলের সামনে এসে একজন 
আটকে পড়া ছাত্রকে তলপেটে বেয়নেট 
চার্জ করা হোল। জয়নাল আবেদীন 
নামে এ ছেলেটি কিছুক্ষণ পর হাস- 
পাতালে মার] যায় । 
প্রচুর ছাত্র ও পথচারী মানুষ ঢাকা 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ 
বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভতি 
রি ৰ 
শিশু একাডেমীর লাস আনার জন্ত 
' ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের 
| এমুলেন্দে করে বিশ্ববিদ্ধালয্ের প্রোকটর 


" কলাভবন চত্বর, 


গুলিতে আহত. 


সত্যাচার 


এমাজুদ্দীন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালের এমুলেছদ গিয়েছিল। 
পুলিশ জীবনের হুমকি দিয়ে তাদের 
তাড়িয়ে দিয়েছে। 

এর পর পরই ছাত্র সংগ্রাম পরি- 
ষদের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 
দাড়িয়ে পরদিন ১৫ই. ফেব্রুয়ারী হর- 
তাল ঘোষণা করেন। বেলা নাগাদ 
জয়নালের মৃতদেহ চাকা বিশ্ববিষ্ভালয় 
বটতলায় আনা হোল। ঢাকা নগরীর 
বিভিন্ন স্থান থেকে দল আসতে লাগল 
বটতলায় । বেলা তিনটায় দিকে 
জাতীয় নেতৃবৃন্দ বটতলায় এসে শহীদের 
প্রতি শ্রদ্থাঞ্জানালেন ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
হরতালের প্রতি সমর্থন ঘোষণ! 
করলেন। চারটার দিকে ছাত্র- 
নেতৃবৃন্দ শহীদ জয়নালের লাস নিয়ে 
মিছিলের কথা ঘোষণা করার জন্য 
বক্তব্য রাখা শুরু করলেন । | 

মুনীরউদ্দিন আহামেদ ও আখতার- 
উজ্জঞমাম বক্তব্য রাখার পরপরই এল 
আচমকা ঝটিকা হামলা । রায়ট-কার 
ও পুলিশ ভন্তি অসংখ্য ট্রাক নিমেষের 
মধ্যে সমগ্র বিশ্ববিষ্ভালয় চত্বর ছিরে 
ফেলল । পুলিশ বটতলায় নেমে কলা- 
ভবন ও সংলগ্ন অন্ান্য ভবনে ঢুকে 
পড়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে এলো" 
পাথাড়ি লাঠির আঘাত ও বুটের লাখি 
মারতে লাগল। কলাভবনে বিভিন্ন 
কক্ষে আশ্রয়রত ছাত্রীদের উপর পুিশ 
কুকুরের যত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদেরকে 
ক্ষতবিক্ষত ও, ধর্ষণ করে। কলা 
বিভাগের ভীন অফিসে ঢুকে পুলিশ 
বর্বয় হামলা চালিয়ে সেখানে রক্তের 
শ্োত বইয়ে দেয়। এখান থেকে 
গ্রেপ্ধার হল বাংদাদেশ ছাত্র লীগের 


(আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ - 
হাসিনা সমধিভ ) লাধারণ সম্পাদক: 


স, য, জাহদীর । পরিচয় পাবার পর 
তাকে হত্যা করান জন্য পুলিশ তার 
উপর মব্রিয় হামল। চালার । একজন 
পরিচিত পুলিশ সার্জেন্ট তাকে উদ্ধার 
করে রমনা থানা পাঠিয়ে দেয়। 
রেজিস্টার ভবন 
ও বিভিন্ন ভবনে আশ্রদ্বরত ছাত্রছাত্রী- 
দের উপর হামলায় অনেকে মরে গেল, 
অনেকের হাত-পা ভাঙ্গল, চোখ নষ্ট 


" হোল অনেকের, জ্ঞান হারালো প্রচুর, 


আর ইজ্জত হারালো ছাত্রীরা । 
শিক্ষকরাঁও রেহাই পায়নি এ 
হামলা থেকে । এখান থেকে প্রায় 


দুইশত ছাত্র, একশত ছাত্রী গ্রেপ্তার, 


হোল। সম-সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে 


পুলিশ হাসপাতালে নেতা হোল। 
ঘেরাও কর? অবস্থায় ঘোষিত হলো 
সান্ধ্য আইন। আটকে পড়া কোন 
ছাত্র হল থেকে বেরতে পারলো না। 
রাত নটায় মহসীন, হল তল্লানী করে' 
শহীদ জয়নালের লাস উদ্ধার করা 
হোল। এরপর হলের সমস্ত কক্ষে 
তল্লামী চলল। প্রায় আড়াইশত 
ছাত্রকে গ্রেপ্ধার কর] হোল। এর 
মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র লীগের 


-(জাসদ্ব সমধিত ) সাংগঠনিক সম্পাদক 


সন্ত পাশ করা 
হোসেন। ১9 
গ্রেপ্তার করে সবাইকে সেহর[ও- 
যাদা উদ্ঠানের আঞ্চলিক সাম 

আইন প্রশাসকের দপ্তরে নেয়া হোল। 


ডাক্তার মুশাতাক 


ওখানে চলল আরেক দফা পিটুনী, 


অনেকের আঙ্গুল ভেঙ্গে গেল। শুইয়ে 
পায়ের পাতায় লাঠি দিয়ে পেটানো 
হোল । বন্দীর! সারারাত খোল! মাঠে 
বসে থাকল । পরদিন ভোরে সবাইকে 
পিটিয়ে বাসে করে মিণ্ট, রোডে 
সামরিক আদালতে নেয়া হোল। 
সেথানে সারাদিন রোদের মধ্যে অভুক্ত 
অবস্থায় বন্দীরা কাটালো। কয়েকজন 
পুলিশ দয়! পরবশ হলে, দোকান থেকে ' 


' বন্দীদের পয়সা দিয়ে কটি কিনে 


আনল । সারাদিন হরতাল পালনের 
অপরাধে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রদের 
ধরে পিটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে মিণ্ট, 
রোভের এ মাঠে জমা কর! হোতে 
লাগল। ইতিমধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
জগন্নাথ কলেজের সামনে হরতাল- 
কারীদের উপর গুলি করা. হোল।, 
কমপক্ষে পাঁচজন মারা ঘায়। ঢাক! 


.পলিটেকনিকে ইন্সটিটিউটের ছাদ্ধ থেকে 


দুজন ছাত্রকে সৈল্তর] নীচে ফেলে দিয়ে 
হত) করে। মতিঝিন এলাকায় 
গুলিবিদ্ধ একজন ছাত্র বিন! চিকিৎসায় 
পুলিশ হাসপাতালে মারা যায় । 

প্দিনে চট্টগ্রামে ছাত্র মিছিলে 
গুলী করে তিনজনকে হত্যা ঝর] ছয়। 
চট্টগ্রাম শহীদ মিনারের উপর ওলী 
করে একজনকে হত্যা কর! হয় ।- 

ঢাকার বন্দী্নেরে কথায় ফিরে 
আসি। মিণ্ট, রোভে প্রায় দেড় 
হাজার ছাত্র জমা হবার পর বিকেল 
বেলা পাশেই হেসার রোভেয় সংক্ষিপ্ত 
সামরিক আদালত প্রাণে বন্দীদের 
নেয়! ছোল। সবাইকে পিটিয়ে সেধানে 
গাড়ী থেকে নামানে! হোল। ওখান 
থেকে সন্ধ্যায় বাসে করে ঢাকা ক্যান্টন- 
মেণ্ট রেলওয়ে স্টেশনের পাশে অবস্থিত 
সেনা ট্রানজিট ক্যাম্পে নেওয়া হোঁল। 
ট্রানজিট ক্যাম্পের তবন থেকে দুইশত 
গজ দূরে অবস্থিত গেট থেকে ভবনটির 
তিন তল! পর্যস্ত সেনাবাহিনীর সৈন্যর' 
দুইপাশে লাঠি ও কাটের টুকরে! হাতে 
বন্দীদের অভ্যর্থন! জানাতে সারিবদ্ধ 
ভাবে দাঁড়িয়েছিল "তার মাঝখান 
দিয়ে দেড় হাজার ছাত্র প্রত্যেকেই 


| পাচ ৷ 


অধাহ্গযিক প্রহারে জর্জরিত হয়ে তিন পাওয়া শুরু করলো। ১৫ জনকে 


তলা ও খোলা মাঠে অবস্থান নিল। 
প্রায় শতাধিক সৈক্কের এহারে 
অনেকের কান ছি'ড়ে গেল, আঙুল 
ভেঙ্গে গেল। অবশ্য এরপর সৈন্তদের 
দয়া হোল। আর কোন মারটার 
বন্দীরা খায় নি। ডাক্তার ডেকে নিয়ে 


এসে সেলাই ফ্োড়াই করা হোল।, 


এমন বর্বর প্রহার চালানো হয়েছিল যে 
ক্যান্টনমেন্ট ও বাইরে জোর গুজব 
উঠেছিল যে ডাঃ অশতাক প্রহারে 
মারা গেছেন। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী ঝটিকা হালা 
চালিয়ে ৪৪ জন রাজনৈতিক নেতাকে 


, চাকা শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তিনজন মহিলা ছাড়া সমস্ত নেতাকে : 


সামরিক গোয়েন্না দগ্তরে ঝুলিয়ে 
পেটানো হয়েছে। শেখ হালিনা ও 
অন্ত দুইজন মহিলা! নেত্রীকে চোখ বেঁধে 
অজ্ঞাত স্থানে নেয়! হয়েছে ও অকথ্য 
ভাষায় গালাগালি করা হয়েছে । 

দেশের প্রতি শহর থেকে শতশত 
ছাত্রকে গ্রোর করা হয়েছে। 

ঢাকা ক্যান্টনষেন্টে আটক ছাত্ররা 
১৫ তারিখ থেকে আস্তে আস্তে ছাড়! 


সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট ব্যাটেলিয়ানে নেয়া 
ছোল। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে 
বাছাই করে ২২জ্রনকে রাখা হোদ। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ২.জ্রনকে কেন্দ্রীয় 
কারাগারে এবং ডাঃ মশতাক ও বিপ্লবী 
ছাত্র মৈত্রীর নেতা আজাদকে 
সামরিক গোয়েন্দা ঘণ্ডর ডি, জি, এফ, 
আইতে নিয়ে ধাওয়া হোল। মুক্তি 
পাবার আগে পর্যন্ত তারা সেখানে 
ছিলেন। 

এরমধ্যে সামরিক অফিসারর। ছাত্র 
বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে 
অভীতের পাপ মোচনের চেষ্টা 


" করেছেন। ভি, জি, এফ, আই-এর 


প্রধান ব্রিগেডিয়ার হাসান ছাত্র বন্দী- 
দের উদ্দেশ্যে তিনদিন সাফাই গিয়ে 
বন্তততা করেছেন। ব্রিগেডিয়ার 
রফিকও তাই করেছেন। 

তাদের সাফাই ছিল যে ষা হবার 
হয়ে গিয়েছে । আমরাও বাঙ্গালী, 
আমর! পাকিস্তানী বাহিনী বা আলবদের 
বাহিনী নই। বস্তুতঃ এ নৃশংল নির্ধা- 
তনের ফলে গোটা দেশে সেনাবাহিনী 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
সরকারী গাফিলতীর শিকার ' 


১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়কে ১১৭৪ সালে সিদ্ধার্থ 
রায় সরকার ভেঙ্গে কল্যাণী ও বিধান- 
চন্্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করলেন। 
কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীনে পশু পাপন 


ও-পশুচিকিৎসা এবং কৃষি বিষয়ক 


পঠনপাঠন হয়। গ্রামীণ উন্নয়ন ও 
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তুথিকা অনেফ বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । এখানে দূর উত্তর 
পূর্বাঞ্চলের র্লাঙ্যগুলি থেকেও ছাত্র" 


* ছাত্রীর] পড়তে আসে। 


এই বিশ্ববিদ্ভালিয়ের রুষি ও ছুগ্ধ- 
পশুপালন শাখার অবস্থা ভালে] 
থাকলেও পশুচিকিৎস1 শাখার অবপ্া 
করুণ হয়ে দাড়িয়েছে । পূর্বে বেল- 
গাছিয়ার ভেটেরানারী কলেজে পশু 
চিকিৎসা সমন্ধীয় পড়াশুনোই হত। 
কিন্ত জুলাই ১৯৮২ থেকে এই শাখার 
সব বধের ক্লাসই সরিয়ে নদীয়া 
মোহনপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। 

যোহনপুরে, ধোগাযোগের অব্যবস্থা, 
অধ্যাপকদের বাসস্থানের সমস্ত! (মাত্র 
তিনটি কোয়ার্টার আছে) ইত্যাদি 
কারণে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী-ছাত্র 
সকলেই অন্থবিধে বোধ করেন । এর 
সকলে মিলে তখন যুক্ত সংগ্রাম কমিটি 
করে আন্দোলন শুরু করেন। 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
বিশ্ববিদ্ালয়ের নব নিযুক্ত উপাচার্য 
পি. কে. গুপ্তঃএসব কথ! বলেন। প্রগপ্ত 


খরচা সব সময়ই হচ্ছে। 


আরো বলেন, পশুচিকিৎসার ক্রিনিকাজ 
ওস্সার্জারির কলাম করতে হলে কলেজে 
হাসপাতাল থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
একথ! বিবেচনা করে উপাচার্য গ্রপুঞ্ক 
গত ১৫ মার্চ থেকে চতুর্থ বর্ষের 


ক্লিনিকাল ক্লাস বেলগাছিয়ায় শুরু 


করেছেন। আর বাকি সব ক্লাস এখন 
মোহনগুরেই হচ্ছে । পূর্বে এই বাজবো- 
চিত পদক্ষেপ না নেওয়ার জ্থয 
ছাত্রদের খুব ক্ষতি হয়েছে। 

শ্গপ এ সাংবাদিক বৈঠকে 


আয়ো বলেন যে, বর্তযাঁন বিশ্ববিদ্যালয় 
দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে । 


রাজা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে বহরে 
২৬০৮ লাখ টাকা দেয়। কিন্ত 
মাইনে দিতেই বিশ্ববিচ্ালয়ের ২৪ লাখ 
টাকা খরচ হয়। এছাড়া আরে! বন্ধ 


আয়ের 
থেকে ব্যয় অনেক বেশি হওয়ায় অন্ত 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কাছে এ যাবত পাঁওনাঁ- 
দাররা ১৭ কোটি টাকা পাবে। 
টাকার অভাবে বহু মেধাবী ছাত্রের 
সাতকোত্বর স্তরে গবেষণা আটকে 
গেছে। আই. সি. এ. আর, কিছু 
অর্থ সাহাষ্য করে বটে, তবে তা 
প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। 
এসব সমস্তার প্রতিকারের অন্ত 
উপাচার্য ও অন্তর! মৃখ/মন্ত্রী ও রুষি- 


মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ্থারকলিপি 
দেন। ৃ 
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নারী সম্মেলনের 
রণজিৎ চক্রবর্তাঁ 


বাংল? সাহিত্যে ছিজেন্তরলালের 
“সাজাহান' একটি সার্থক নাটক। 
বহুল অভিনীত জনবন্দিত এই নাটকটি 
সম্প্রতি নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের 
উত্তর কলকাত1 শাখার সদ্বস্তার। 
তাদের বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে 
রূঙ্গন। প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করলেন। 
নিখিল ভারত নারী সম্মেলন সমাজের 
বিভিন্ন বৃত্তের শিক্ষিত! মহিলাদের একটি 
লমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শুধু নয়, 
সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্না মহিলাদের 
একটি নান্দনিক সংস্থা । ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের নারীদের মধ্যেও 
সাংস্কতিকতাব বিনিময়ের মাধ্যমে 
অবিভাত্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 
এবং প্রসার কল্পে সংস্থার সস্তার 
নানা ধরণের গঠনমূলক কর্মে ব্রতী । 
এই বিশিষ্ট সংস্থাটির সদ্বস্তার! কেউ 
মঞ্চাভিনেত্রী নন, বরং বলা যায়, 
মকলেই অস্তপুরিকাগৃহিণী। সংসার 
প্রতিপালন করে এবং আপন জীবিকার 
কাজে ব্যস্ত থেকেও “সাঁজাহান, এর 
মত এমন একটি কঠিন নাটক মঞ্চস্থ 
করে তার! প্রকৃতই কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছেন। প্রত্যেক শিল্পীই সাধ্যমূত 
সুন্দর অভিনয় ' করেছেন। সংলাপ 
আয়ত্তে থাকায় স্বারকের জন্য তাদের 
অপেক্ষা করতে হয়নি, এবং তারই 
কারণে অভিনয়ও সাবলীল হয়েছে। 
নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালি 
মল্লিক অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। 
তার অভিনয় নৈপুণ্যে মনে হচ্ছিল ঘে, 
মঞ্চের পেশাদার শিল্পীদের চেয়ে তিনি 
কোন অংশে কম নন। অথচ তিনি 
কলকাতার বিশিষ্ট একটি পরিবারের 
নিতান্তই একজন অস্তপূরিক'-গৃত্ণী। 
উরংজেবের ভৃমিক্কায শ্রীমতী বাণী 
নিয়োগী পেশায় অধ্যাপিকা এবং 
গৃহিণী । তার ব্ূপারোপ, আঙ্গিক 
অভিনয়, দৃষ্টির কুটিল ভাঁব-প্রকাশ স্থ- 
অভিনেত্রীর মতই দর্শকদের আক? 
করেছে । জাহানারার ভূমিকায় শ্রীমতী 
অপর্ণা মিত্রও সম অভিনয় করেছেন। 
মারার ভূমিকায় শ্রমতী গৌরী বস্থ 
এবং নাদিরার ক্ুমিকায্ন অধ্যাপিকা 
পরমা বন্থু সু-অভিনয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট 
করেছেন। দ্বিলদারের ভূমিকায় 
প্রবীণ গৃহিণী শ্রীমতী স্থতি দত্ত লাব- 
লীল রসাত্মক অভিনয়ে দর্শকদের 
তৃপ্তি দান করেছেন । বেতার সঙ্গীত 


গাজাতান' 


শিল্পী" শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় 


£নািরা সূমিকাভিনেত্রী অধ্যাপিকা 


রমা বঙ্গত মত নেপথ্যে কণ্ঠদান 
করেছেন, আবার জয় সিংহের.ভূমিকায় 
স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে প্রমাণ করেছেন ঘে, 
তিনিও একজন কুশলী অভিনেত্রী, 


' শুধু সঙ্গীত শিল্পী নন। মহম্মদ, 


সোলেমান, মুরাদ ও যশোবস্ত সিংহের 


"ভূমিকায় শ্রীমতী অয়ন্তী দত, শ্রযতী 


ভারতী ব্রহ্ম, শ্রীমতী দেবযানী রায় ও 
শ্রীমতী কল্যাণী মন্দার প্রত্যেকেই 
স্ব-অভিনয়ের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন? 
এ ভাড়া অন্যান্য চরিজগুলিও যথাযথ 
অভিনীত হয়েছে। 

নাটকটি পরিচালনা করেছেন 
বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেতা শ্রীঅশ্রু ভট্টাচার্য । 
এ বিষয়ে তার কৃতিত্ব সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্রের 
উৎসব 


ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ 
অফ ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা! ও হাজেরিয়ান 
ইন্ফরমেশন আযাণ্ড কালচারাল সেণ্টার, 
নিউ দিল্লীর উদ্যোগে হাজেরিয়ান 
চলচ্চিতোখসবের উদ্বোধন অঙ্কিত 
হল গত ওরা এপ্রিল সোসাইটি 
লিনেমায়। উদ্বোধনী উৎসবের ছবি 
ছিল আ্যাসড়ীন কোভাক্সের “স্টাড 
ফার্ম? । পক্ষকাল ব্যাপী উৎসবে 
প্রদশিত ছবিগুলি হল পল গ্যাবর 
পরিচালিত ‘ওয়েস্টেড লাইভস্‌’, পল 
স্তাণ্ডোরেয় ‘ডেলিভার আস ফ্রম 
এভিল’ ও, ‘ফুটবল 'অফ দি গুড ওজ্ড 
ভেজ”, জোলটান হাসজারিকের 
‘সণ্টভ্যায়ি’ এবং জশাকসোর হাজেরি- 
ফান র্যাপসূভি*। 

প্রদ্দশিত হাঙ্গেরীর ছবিগুলি 
বুদ্ধিদীপ্ত, সমাজ সচেতন ও শিক্প- 
জীমণ্ডিত। ছবিগুলির বিষয়বস্ততে 
সংঘাত স্বষ্ট করেছে রাজনৈতিক 
পালাবদলের সন্ধিক্ষণে সামাজিক মৃল্য- 
বোধ, চিত্তবৃতির শ্বতঃক্ষুর্ততা! ও পার্টির 
বিধি নিষেধ । তবে'সব ছবিতেই এই 
বিশ্লেষণ সব সময় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে 
নি। থিয়েস্টেতে লাইভ্‌স্য ও 
হাঙ্গেরিয়ান র্যাপসভি* ছবি ছুটি 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 


'প্রসিকিউসন'-এর 


Phone : 24-4234 


আজব বিচার 

ফেনার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
পঞ্চম বাখিক আনন্দানষ্টান গত ১৮ই 
এপ্রিল স্টার রঙ্গমঞ্চে সাডম্বরে . পালিত 
হয়। এই, উপলক্ষ্যে উইটনেস ফর দি 
ছায়া অবল্গহনে 
‘আজব বিচার’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 
নাট্য-রচন] ও নির্দেশনায় পরেশ ঘোষ 
মুত্সীয়ানাদেখিয়েছেন। দীপ্তি প্রকাশ 
মৌলিক, সুপ্রকাঁশ সেনগুপ্ব, জয়দেব 
মুখাজশী, বাসদের চক্রবর্তী, কালিপদ 
চ্যাটাজাঁ, পপিতা গাঙ্ুলী ও কৃষ্ণা 
ভট্টাচার্য হ্ৃ-অভিনয় করেছেন। অঙ্থ- 
ষ্টানের শেষে কয়েকটি মনোজ্ঞ সংগীত 
পরিবেশন করেন অংশুমান রায়। 


হি. এফ, জে. এ-র 


বিচার : 

বেঙ্গল ফিল্ম জার্শালিস্টস জ্যাসো- 
সিয়েশনের সধশ্তদ্ধের বিচারে ১৯৮২ 
সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে 
মৃণাল সেন কৃত ‘আকালের সন্ধানে, 
ছবিটি শ্রেষ্ঠত্বের অর্ধাদা পেয়েছে। 
গুণামুক্রমে অপর চারটি শ্রেষ্ট ছবি হল 
উৎ্পলেন্দু চক্রবর্তার ‘ময়না তদস্ত", 
মুজংুর আলির িমরাঁও জান’, 


-মৃণাল লেনের “খারিজ” ও “কফন? | 


শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি ‘ডেসপেয়ার’। 

বাংলা ও হিন্বীতে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক “আকালের সগ্ধানের 
পরিচালক মৃণাল সেন ও “উমরাও- 
জানের" পরিচালক মুন্পঃকর আলি। 
বিদেশী ছবির পরিচালক ফ্যাসবাই- 
গার । শ্রেষ্ঠ অভিনেতা “আদালত ও 
একটি যেয়ে” ছবিতে মনোজ যিত্র। 
‘শক্তি’ ছবিতে দিলীপকুষার | শেষ 
অভিনেত্রী মমতাশংকর ‘খারিজ’ 
ছবিতে | রেখা "উমরাওজ্জান” ছবিতে । 
শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুপালা 
‘খেলার পুতুল’ ছবিতে । খৈয়াম 
উমরাওজান” ছবিতে । শ্রেষ্ঠ চিত্র- 
নাট্যকার মৃণাল সেন “আকালের 


সন্ধানে, । মুজংফর আলি, এস. জৈদি, 


এ, ভি. জে, সিন্দিকি'উমরাওজান'-এ। 
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিন্রী পান্ত নাগ “ময়না 
তদ্বন্তে’। বিমল মুখাঙ্ধা ‘আদালত ও 
একটি মেয়ে’ ছবিতে । রাঁধু কর্মকার 
‘প্রেময়োগ’ ছবিতে । শ্রেষ্ঠ সম্পাদক 
স্থবোধ রায় ‘আদালত ও একটি মেয়ে? 
ছবিতে । বিজয় চৌধুরী “আয্মাদ? 
ছবিতে । রমীপ চৌধুরী ‘খারিজ’ 
ছবিতে শ্রেষ্ঠ কাছিনীকার । ‘প্রেমরোগ’ 
ছবিতে পদ্মিনী কোলাপুরী পেয়েছেন 
বছরের বিশেষ কৃতীর হ্বীকৃতি। ৰি, 
এফ, জে, এর ৪৬তম বাধিক পুরস্কার 
বিতরণী উৎসব অনুষ্টিত হবে জুন 
মাসের শেষ দিকে । 


পর পারার 


বেআইনী কয়লাখনি. 


১ম পৃষ্ঠার পর । 


সমর্থন রয়েছে মৃখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে । 
আসলে মুখ্যমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করেছেন 
তথ্য সংগ্রহকারী আমলার ঘল। 
মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পর খনি অঞ্চলের 
মাফিয়ার1 নাকি পটকা ফাটিয়ে আনন্দ 
করেছে। 

' বাস্তবে সেখানে কি ঘটছে সে 
বিষয়ে শ্রীবিজয় পালের সঙ্গেও কথা 
বলেছি। শ্রীবামাপদ মৃখাজ এবং 
প্রবিজয় পাল উভয়েই খনি এলাকায় 
মাফিয়] চক্রের সক্রিয়তার কথা জোর 


গলায় বলেছেন এবং বলেছেন বে," 


পুলিশ ছু-একটা কয়লা বোঝাই ট্রাক 
আটক করছে বটে কিন্ত যে হারে 
কয়লা পাচার হচ্ছে তার তুলনায় 
আটকের ঘটনা নগণ্য । ডি আই প্রি 
পদ্ধমর্যাদার একজন অফিসারের নেতৃত্বে 
কয়ল! পাচার রোধে এক বিশেষ 
পুলিশ দল নিয়োগের দাবি উভয়েই 
করেছেন। কেননা তাদের মতে এই 
চক্রকে প্রতিহত করতে না পারলে 
আসামসোল এলাকায় কোনরকম 
উন্নয়নমূলক কান্দ সম্ভব হবে না। 
বিজ্য়বাবুর মতে মাফিয়াধের 
প্রলোভনের ফার্ষে পা দিচ্ছে এলাকার 
যুবকেরা বিশেষ করে গ্রাম্য যুবকরা। 
বাড়ছে অসাযাঞ্জিক কাজ। 
বামাপদ্ববাবু 'জানিয়েছেন যে, গত 
দেড় বছরে বেআইনী খনি থেকে কয়ল! 


কাটতে গিয়ে অন্ততপক্ষে পাঁচশ শ্রমিক - 


দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। আহত 
শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক সহন্র। মাফি- 
যারা নিজেদের কাজ বাগাবার জন্য 
বেআইনী কয়ল কাটার তাগিদে 
ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিক আমঘানী 
করেছে। তাই কেউ যারা গেলে 
স্থানীয় প্রতিরোধ হয়না বললেই 
চলে । 

ই সি এল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে 
বামাপদবাবু বলেন যে, বেআইনী এই 
কয়ন! খননের কথা ই সি এল জানে 


কিন্ত তারা এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা 


নিচ্ছেন! ভার কারণ হচ্ছে মাফিয়াদের 
সঙ্গে এদের একটা বন্দোবস্ত আছে। 
বেআইনী কয়ল! পাচার রোধে ই সি 
এলের নিজন্ব সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী আছে 
এবং তাদের চোখের সামনেই কয়লা 
খনন ও পাচার অব্যাহত রয়েছে। 
বাষাপদবাবু জানান যে, অপ্তাল 
থানার কাজোড়া গ্রামের কাছেই নিউ 
কেন্দা কলিয়ারীতে যে কোনদিন 
চাসনালার মত বৃহৎ খনি দুর্ঘটনা ঘটে 
যেতে পারে কেননা এর পাশেই 
পরিত্যক্ত খনিতে প্রচুর জল জমে 


আছে। অথচ এই সব পরিত্যক্ত 


Price °60 Paise 


খনি বু'ধিয়ে ফেলার দায়িত্ব ই মি এল 
কর্তৃপক্ষের । 

ডিনি বলেন, আসানসোল, 
কুলটি, জামূড়িয়া॥ বারাবণী ও অগ্ডাল 


থানার বিভিন্ন এসাকায় বেমাইনী 
কয়লা খনন অবাধে চলছে ও সড়ক . এ 


পথে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে তা 
প্রকাশ্যেই পাচার হচ্ছে ভিনরাজ্ো । 
টাকার লেনদেন না থাকলে কখনে!ই 
তা হতে পারেনা । বেআইনী 
কয়লার কারবারীর! রাতারাতি কোটি- 
পতি হয়ে যাচ্ছে। কিন্ত কেন্দ্র ও 
রাজা কোন সরকারই তার প্রাপ্য 
রয়ালটি পাচ্ছেনা। অথচ পুলিশ 
বাহিনী একটু সক্রিয় হলেই বেআইনী 
এই কয়ল! পাচারের পথে খবাজেম্াপ্ত 
কর] সম্ভব এবং তা নীলাম করে দিলে 


সরকারের রাজন্ব বাড়বে বই কমবেনা। 


চিনিকল.মালিক 
১হ পৃষ্ঠার পর ' 

হওয়ায় রাজধানীর কোন কোন মহলে 
প্রধানমন্ত্রীকে কানপুরের শ্রমিক সমা- 
বেশে উপস্থিত না হওয়ার জন্য অঙ্থ- 
রোধ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে 
উপস্থিত হন নি। তাতে ধদিও কিছু 
আসে যায় না। 


LY 


আই এন টি ইউ সি তার সৃষ্ট - 


থেকেই যে মালিকদের সাহাষ্যপুষ্ট এট! 
গোপন নেই। বিশেষ করে চিনিকলের 
মালিকদের সঙ্গে ই-কংগ্রেস নেতাদের 
আভাত অনেক্‌ পুরোনো। সেইজন্য 
প্রতিবারই ভোটের আগে চিনির দ্বাম 
বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়, কারণ 
মালিকদের ত আবার মোটা টাকার 
চাদ দিতে হয় ই-কংগ্রেসের তহবিলে । 


ঢাকার চিঠি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
জনগণের স্বপার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। 
বাঙ্গালীর! তাদের নিশ্বস্ব বাহিনীকে 
"৭১-এর পাক-বাছিনীর মতই বিবেচনা 
করছে। এতেই সেনাবাহিনীর 
সাধারণ সৈন্য ও তরুণ অফিসারর। 
বিচলিত হয়ে পড়ে ও বন্দীদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সে-জস্কেই 
সামরিক সরকার শেষ দিকে বন্দীদের 
প্রতি ভাজ ব্যবহার করে অতীত 
নির্যাতনের কলংক ঢাকতে চেয়েছে । 
অবশেষে ২০শে মার্চের মধ্যে 
ঢাকায় অবস্থিত সকল রাজবন্দী ও 
ছাত্রবন্দী গণ আন্দোলনের চাপে মুক্তি 
পেয়েছে । 


বে ইউ উহ সস 


সম্পাদক_ হীরেন বনু 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য পরসু্চন্্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ছপণ কার্যালয় ৬১, সট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


চর 


a 


পঞ্চায়েত নিব টনের গর রাজ্য 
 ইকধুগেসে গরিব্টন হচ্ছে 





ষষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৩ই মে, ৮৩ ॥ ৬* পয়সা 


'আসামেশইকিয়া মন্ত্র 
এখনও দিধার্রস্ত 


হিতেশ্বর শইকিয়ার মন্ত্রিসভার 


দু'মাস পূর্ণ হল। যে পরিস্থিতিতে এবং 
' যেভাবে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, 
তাতে মঞ্জিসভা গদীতে বসেই একটা 
ম্যাজিক দেখিয়ে ফেলবেন এমন 
প্রত্যাশা! কেউ করেন নি, কিন্তু এবিষয়ে 
অনেকেই একমত ছিলেন ষে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে হিতেশ্বর ' শইকিয়াই এক- 
মাতৰ ব্যক্তি যাকে দিয়ে আসাম পরি- 
স্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করা 
যায়। পরিস্থিতির জটিলতার তুলনায় 
দু'মাস সময় তেমনি কিছু নয়, কিন্ত 
ইতিমধ্যেই অনেকের ধারণ] হয়েছে ষে 
শইবিয়া মঞ্ত্রিসভ1 এখনও ইতঃস্ততভাবে 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, লক্ষ্য এবং 
কর্তব্য নিরূপণে তাদের একমুখী 
একাগ্রতা এখন প্রত্যক্ষ নয়। 
মন্ত্রিসভা গঠন ও সম্প্রসারণ 
মন্ত্রিসভা গঠনে প্রথম ঘফায়ই কেশব 
গগৈকে নেওয়া হয়েছে, যাতে অনেকেই 
বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ ১৯৭৯- 


রাজ্য কংগ্রেম সংগঠনে পঞ্চায়েত, 
নির্বাচনের পরই পরিবর্তন হচ্ছে বলে 
জানাগেছে । . * 

যুব কংগ্রেসের সম্মেলন ডাকা 
হচ্ছে সম্ভবত আগামী ১১ই জুন। 
এদিন রাজীব গান্ধী উপস্থিত থাকবেন। 


এ সম্মেলনে বর্তমান যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি সোমেন মিত্র স্ব-ইচ্ছায় পদ- 
ত্যাগ করবেন বলে জান! গেছে। 


এই ব্যাপারে লোসেনবাবু 
গত সপ্তাহে দিজীতে গিয়ে রাজীব 
গান্থীর সঙ্গে পাকা কথা 


বলে এসেছেন বলে জান! গেছে। 
সোমেনবাবু নাকি রাজীবকে জানিয়ে- 
ছেন যে, অনেক ' দিন হলে! যুব 
কংগ্রেসের দীরিত্বে আছি। এবার 
আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক । 

যুব কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি 
হিসাবে, দুটি নাম শোন! যাচ্ছে। একজন 
আরাঁষবাগের এম এল এ আবদুল 
ঘটিয়েছিলেন, তার জের নির্বাচন অবধি মান্নান অপর জন আলীপুর কেন্সের ' 
বহাল ছিল এবং তারই ফলে এত এম এল 'এ মন্ুপ চন্দ্র । তবে যুব 
ব্যাপক সংখ্যালঘু নিধন সম্ভবপর কংগ্রেসের ছনিষ্ঠ মহলের অনুমান, 
হয়েছে। শ্রীগগৈকে গ্রহণ করার” আবছুল মান্নানই পরবর্তী যুব কংগ্রেসের 
মাধ্যষে মুখ্যমন্ত্রী যে দুর্বলতার পরিচয় সভাপতি হবেন। j 
দিয়েছেন, তারই আরে! মারাত্মক এদিকে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের 
প্রকাশ, ঘটেছে দ্বিতীয় দফায় মুনীন পরিবর্তন নিয়ে অনেক দিন ধরেই কথা- 
শর্যাকে মন্ত্রী করার মাধ্যমে । জ্ীশর্যা বার্তা চলছিল । জানা গেছে, হাই- 
একেবারে গোড়া থেকে নির্বাচন অঙু- কম্যাণ্ড নাকি এবার দিদ্ধাস্ত নিয়েছেন 
ঠানের কিছুদিন আগে পর্যন্ত আহর যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই দলীয় 
আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন সংগঠনে পরিবর্তন কর] হবে। 
এবং ভার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সভাপতি পদের জনা গ্লোপালদান 
এখনও স'শ্রব রয়েছে বলে অনেকে মনে নাগ, রাজেশ খৈতান, অজিত পাঁজা 
করেন। এছাড়া ত্রিশ সদস্তেয সত্তি- প্রমুখ নেতার! দিল্লীতে দরবার শুরু ' 
সভার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সদস্ত করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। 
কোন না কোন সময়ে আন্থর আন্দো এদের মধ্যে অগ্রিত পাঁজা নাকি হাই 
মনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যাৎ দিয়েছেন, কম্যাণ্ডের কাছে ফেবারিট বলে জানা 
এমন অভিযোগ শোনা যায়। বলা গেছে। তবে প্রিয় ফাসমুন্দী, জয়নাল 
বাহুল্য এমনতরে! একটি অস্রিসভী আবেদীন প্রমুখ নেতারা অজিত 
আন্দোলন মোকাবিলার ব্যাপারে পাজাকে সভাপতি করা হলে খুব ভান 


কতখানি এক্যবহ্ধ এবং দৃঢ় মনোভাব মনে মেনে নেবেন ন! বলে জানা 
নিভে প্রারবে, সে সন্দেহ গোড়া থেকেই 


০৯ সালে যোগেন হাজারিক1 মঞ্জিমভার 


আমলে ভীগগৈ প্ৰত্যক্ষভাবে আস্থ রয়েছে। 


অথবা আবছুম সাত্তারকেও হাই 


আন্দোলনকে মদত দিয়েছিলেন এবং 
সরকারী কর্মচারীরা যে এত নিদ্ধিধায় 
আন্দোলনে . জড়িয়ে পড়েছিল ভার 
উৎসাহদাভা ছিলেন তিনি নিজে। 
পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে 
তাইমুরকে সরিয়ে তিনি যখন ইন্দিরা 


কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হন, তখনও একই: 


ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলা, মহকুমা 
এবং সেক্রেটারিয়েটে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 


প্রশাদনিক পে তিনি যে সমস্ত রদবদল 


৮ 


একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফা কম্যাপ্ডের কয়েফজম নেতা পরবর্তী 
এখন পর্যস্ত শইকিয়া মন্ত্রিসভার সৃতাপতি হিসাবে পছদ্দ করছেন। 

কার্যকলাপে এমন কিছু পাওয়া! যায় মি, তবে যেই সভাপতি হোক না কেন 
যাতে মনে করা যেতো আদামের এই সোমেন মিত্র, হরুল ইসলামকে প্রদেশ 
অটিল লমস্কার সমাধানে সত্যিই একটা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলীতে রাখা 
কার্যকরী পথ তারা খুঁজে পেয়েছেন।.. হবে। অনেকের ধারণা প্রিয়বাবু 
আহ আন্দোলন স্থগিত রেখেছে নিজে রাজী হলে সম্পাদকমণ্ডলীতে ' 
নিজেরই স্বার্থে, কোনো রাজনৈতিক জায়গা পাবেন। না হলে হয়তো 
সমঝোতার কারণে নয়। হা্গামা, প্রিয়গোষঠীর পক্ষ থেকে প্রদীপ ভট্টা-. 

চার্ধকে সম্পাদক মগ্ডলীতে নেওয়া 


শেষাংশ ৭ম পুায় হতে পারে। 


জনৈক থাতনাম! নায়িকাৰ গাড়ী 
থেকে গঞ্চয়িতার কয়েক (কাটি: 
টাকার সম্পত্তির দলিল দার 


কলকাতার জনৈকা খ্যাতনামা 


. শিল্পী নায়িকার গাড়ী থেকে সঞ্চয়িতার 


কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির দলিল 
পাওয়া গেছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে ! | 

তদস্ত বুরোর অফিসাররা গোপন 


খবর পেয়ে শঞ্চয্িতার কয়েকটি গাড়ী 


আটক করেন। কিন্তু কিছুই উদ্ধার 
কর! যায় নি। কেবল গাড়ীগুলে 
বারোর তরফ থেকে ‘সিল’ করে 
দেওয়া হয়। 

এরপর ব্যুরো গোপন খবর পায় 
যে, জনৈক! অভিনেত্রীর গাড়ী খানা- 
তল্লাগী করলে সঞ্চয়িতার গোপন 
সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক কাগজ্রপ্জ 
পাঁওয়] যাবে। 

খবর পেয়ে বুরোর কয়েকজন 
অফিসার উক্ত অভিনেত্রীর গাড়ী খুলে 
প্রথমে দেখেন কিছু নেই। তারপর 
ভালভাবে গাভীর বিভিন্ন জায়গা খানা" 
তল্লাসী করতে গিয়ে গাড়ীর্টির একটি 
গোপন জায়গায় বেশ কিছু সম্পত্তি 
সংক্রান্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়। এই 
সবের মূল্য বেশ কয়েক কোটি টাকার 
বলে জানা গেছে। 


সঞ্চয়িতার অন্যতম অংশীদার »ভু 
মুখাঞ্জার সঙ্গে উক্ত খ্যাতনামা অভি- 
নেত্রীর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জান? 
গেছে । সঞ্চয়িতার যখন'রমরমা ব্যবসা - 
চলত তখন এই নায়িকাটিকে বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে শু মুখাঙ্রীর অস্থায়ী আস্তানা 
তালতলার বাড়ীতে দেখা গেছে। 
তাছাড়া উক্ত খ্যাতনাম! নায়িকাটির 
সঙ্গে *ভুখাবুকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা 


. গেছে। 


সঞ্চয়িতাব অন্দর মহলের খবর 
যারা রাখে তাদের অভিধোগ উক্ত 
নায়িকাটি শ্ডুবাবুর সঙ্গে মাখামাখি 
করে বেশ কয়েক লাখ নগদ টাকা 
হাতিয়ে নিম্নে গেছে। 

' যাইহোক তদন্ত বুরোর নিশ্চয় 
জানা আছে যে তালতঙ্গাব লাইব্রেরী 
রো-র ষে বাড়ীতে শত্তুবাবু বেশ কয়েক 
বছর অস্থায়ী অস্তানী গেড়েছিলেন 
সেই বাড়ী সঞ্চয়িতার পয়সায় কয়েক 
লক্ষ টাকা বায়ে সংস্কার করা হয় এবং 
প্র বাড়ীর ফাক! জায়গায় নভুন কল্পে 
বাড়ী তুলে ভাড়া বসানে। হয়। 
বাড়ীটির মূল্য বর্তমানে বেশ কয়েক 
শেষাংশ ৭ম গৃঠার পর 


ধ্বংসের পথে রাজ্যের 
দমকল বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গে দমকল প্রশাসন ভেজে 
পড়েছে । মাথাভায়ী এই প্রশাসনের 
কর্তা ব্যক্রিদ্বের কথ! কোন দমকল 
কর্মীই শোনেন না বলে এক অভিযোগে 
প্রকাশ। ভাইরেকটার হিমাবে প্রশা- 
সমের মাথায় যাকে বসামো হয়েছে 


তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক হলেও 


এখানে তিনি $ টো জগন্নাথ ছাড়া আর 
কিছুই নন। কাউকে কোন হুকুম জারী 
করার ক্ষমতা তার নেই। 

“চাল তলৌোয়ারহীন নিধিরাষ 
লর্দার” বলতে ঘা বোঝায় দমকল 
প্রশাসনের হাল ঠিক তাই। সেই 
মান্ধাতা আমলের সাজ সরগাম নিয়ে 
দমকল কর্মীদের কাজ করতে হয় এবং 
যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে মাঝে 
মধ্যেই যত্রতত্র দমকল কর্মীরা জন- 
রোষের শিকার হয়ে প্র 5 হন। অথচ 
দোষ কমদের দয়। দোষ হল দমকল 
প্রশাসনের । এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী হলেন শ্রপ্রশাস্ত শুর । দক্ষ এবং 
কাজপাগল মন্ত্রী হিসাবে তার পরিচিতি 


স্থবিদিত। কিন্ত তার অধীনস্থ দমকল, 
দর্তরের এই হাল দেখে অবাক হয়ে, 
যেতে হন্ন। 

দমকলের সদয় ঘর কলকাতার 
মীর্জা গালিব স্রীটে গেলে দেখতে পায়) 
যাবে কি অসহায় অবস্থা এই অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় দপ্তরটির। আধুনিক 
কোন গাড়ি নেই। যা আছে ভাগ 
মান্ধাতা জানার যার যমে] অধিকাংশই 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের প্মভাবে দেহ 
রেখেছে । নতুন গাড়ি কেনা হবে কি 
হবে না তা কেউ বলতে পারে না। 

“ইমার্জেন্দী টেগার? দায়ে একটি 
গাড়ি বাজ্য দসকলে একটিই আছে। 
যাতে থে কোন ধরনের দূর্ঘটনার 
মোকাবিলা করার মত যন্ত্রপাতি বা 
সাজ সরঞ্জাম থাকে । এই][ গাড়িটি 
সংরক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে 
রয়েছে এবং যহ্ত্রপামগ্রী ঘা ছিল তার 
অধিকাংশই হয় উধাও না হয় নষ্ট হয়ে 
গেছে । ফলে সেই গাড়িটি এখন 
অতীতের স্মৃতি বা স্মারক হিসাবে দষ- 
কলের গ্যারেজের শোভা নগ্ন করছে । 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


চে 


[| ছুই ॥ 





দিল্লীর কৃপণতা 


. বরকত গণি খানের ।এুগামীরা 
ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতাদের 


" বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোঘণা করেছেন জেলায় 


জেলায় । বিশেষ করে প্রিয় দাস- 
‘মুন্সীর নেতৃত্বে প্রাক্তন স-কংগ্রেসের ০ 
কর্মীদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতায় 
“এরা আসতে চান নি। অনেক ক্ষেতে 
প্রকাশ্যে এদের বিরুদ্ধে বিবৃতি 
দিয়েছেন । দিল্লীতে হাই কমাণ্ডের 
কাছে দ্রত্রবার করে কোন লাভ হয় 
নি। দীর্ঘদিনের ভূল বোঝাবুঝি এবং 
অবিশ্বাস সহজে যায় না। নতুন করে 
উপদলীয় কোন্দল বেড়েই চলেছে । 
দিল্লীতে সর্বভারতীয় নেতার! 
পশ্চিমবঙ্গে তাদের দলের বর্তমান 
চেহার] সম্পর্কে এতদিনে পরিফার ধারণা 
করে নিয়েছেন_সেজন্য আর আগের 
মত ঢালাওভাবে আধিক সাহাধ্য দিতে 
এগিয়ে আসছেন  না। নির্বাচনী 


' প্রচারের জন্য বরাবরই দিল্লী থেকে 


অর্থের ব্যবস্থ! হয়-__এবারে ই-কংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দ একমাত্র অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখার্খার স্থপারিশেই যা অর্থ বিলি 
করেছেন তা নাকি খণি ছা 
খুবই কম। - 


ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক সংগঠনের 
সম্পাদক ডঃ গোপালদান নাগ নাকি 


সাংবাদিক আমকে; 


ভি. শাগ্তারাম 
সম্প্রতি -গ্রেট- ইস্টার্ণ ' হোটেলে 


' আয়োজিত এক "সাংবাদিক সম্মেলনে 


প্রবীণ -চলচ্চিত্রকার ভি. শাস্তাাম, 


- জানালেন যে, চিলডরেন্স ফিল্ম সোসাই-. 


টির উদ্যোগে আগামী ৪$1 নভেম্বর" 
থেকে ১৩ই নভেম্বর কলকাতার প্রতি- 


_ যোগিতামূলক তৃতীয় আন্তর্জাতিক যুব 


চলচ্চিঝ্রোৎসব অন্তত হবে । ইতিপূর্বে 
এ জাতীর ছুটি প্রতিষোগিগ্তীযূঙগক 
আত্তর্জাতিক চঙ্গচ্চিভ্রোৎসব অন্নর্ঠিত 
হয়েছে বোম্থে ও-মাদ্রান্জে। সেগুলি 
ছিল মোটামুটি সফল অনুষ্ঠান । আশা 
কর! যায়, এ বছর কলকাতায় তৃতীয় 
উৎসবটিও সার্থক হয়ে'উঠবে। শাস্তা- 


-ক্লাম আরও বললেন যে,. এই উৎসব 


আয়োজনের ব্যাপারে রাঙ্াসরকার ও 
ই. আই. এম. পি. এ-র কাছ থেকেও 


পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাম - পাওয়া 
- গেছে। 


হয় প্রেক্ষাগৃছে। 


দিলী থেকে প্রায় ধালি হাতে ফিরে 
এসেছেন । 
ই-কংগ্ৰেসীদের কাজের উৎসাহে ভাট! 
পড়েছে । | 

প্রাদেশিক 


কমিটির সভাপতি 


প্রমানন্দগোপাল মুখার্জী অবশ্য এখনও 
টাকার জন্য 
ওখানে বেশ কয়েকদিন ধর্ণ। দিয়ে 


আশা ছাড়েন নি। 


চলেছেন। 

ভোটের কয়েকদিনে বাজার গরম 
করার জন্গ শ্রীরাজীব গান্ধীকে নিয়ে 
প্রচার চালানো হবে। 
সম্মানে হৈ চৈ করার জন্য কিছু টাকা 
পয়সা ছড়ানো হবে। ই-কংগ্রেশীর। 
এখন বুঝতে পারছেন কেবল দুনর্শতির 
অভিযোগ করে ভোটের অভিযানে 


“সফল হওয়া কত মুশকিল |. 


বামফ্রপ্টের অন্ুস্থত যুজনীতির 
বিরোধিতা করে বিকল্প কর্গহচী এখন 
পর্বস্ত তুলে ধরতে পারেন নি। বাম- 


' ফ্ৰণ্টের মধ্যে বিরোধকে বড় করে: 


দেখিয়ে ও'দের তেমন ফয়দা হয় নি। 
কারণ এ পর্যন্ত অধিকাংশ কেক্দ্রে 
একট] ' সমঝোতা হয়েছে ফন্টের 
শরিকদের মধ্যে। বিরোধের ক্ষেত্র 
সীযিত হয়ে পড়েছে। এবায়ে ভোটার 
বিচার করবে--কার! 
কানাই’এর মা” হতে চান ! 





ছোটদের ছবি সম্পর্কে শাস্তারামের 
আগ্রহ দীর্ঘদিনের । ছোটদের ছবির 
উন্নতিকল্পে ও ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসারের উদ্দে্তে তার উদ্ভোগে গঠিত 


‘চিলড্রেন ফিল্ম সোনাইটি” আজ উদ্নত- 


" মানের শিশুচিআ নির্মাণে অগ্রণীর 


ভূমিকা নিয়েছে । শাস্ভারায বিশেষ 


.জোর দিয়ে একথাও বলেন যে, ছোটদের 


ছবি যেন বডদ্বেরও 'আকর্ষণ করে 
কারণ বডদের সংগেই ছোটদের আসতে 
শুধু, 
চলবে না 


এসব ছবি 
শহরাঞ্চলে দেখালেই - 
গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দর্শকের কাছে 


এ জাতীয় ছবি পৌছে দিতে না 


‘পারলে ছবি করার উদ্দেশ্তটাই মাঠে 


মারা যায়। এজ্ন্ত চাই মোবাইল মৃভী 


‘ভ্যানের যথেষ্ট সংখ্যক যোগান । 








এ সংবাদ প্রচার হওয়ায় 


অস্ততঃ তার 


“না বিইয়ে- 


অনিলকুমার ভট্টাচার্য 
বিশ্বভ্ৰমপকায়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চোখে শ্বদ্বেশের 
রূপ যে কতথানি ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা আমর! তার 


1 বহু গান, কবিতায়, প্রবন্ধে এবং রচনার বহম্বানে পাই। 


কিন্তু তার ‘আলোচন!’ সংকলনে কয়েক লাইনের ছুটি 
নিবন্ধে স্বদেশের হৃয়বত্রা এবং শ্বদেশ প্রেম যেভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে' তা গভীর অর্থবহ। স্বদেশের যে সৌন্দর্ধের রূপ 
তায় চোখে প্রতিভাত হয়েছে তার চর কোন তুলনা 
নেই। 

তার ব্বদ্বেশ’ আলোচন! অতি ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ 
তাঁভে তিনি বলেছেন ঘে তাঁর জনৈক বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর 
প্রভৃতি রমনীয় দেশ পরিভ্রমণ করে এসে মন্তব্য করলেন 

-“বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল ন11” ' 


পাশে বাঙলার সমতল ভূমির দৃষ্ত যে নগণ্য কিংবা 
দাজিলিং-এর কাঁঞ্চনজভ্বরি রজততুষারমণ্ডিত পর্বতশিখরের 
অঙুপম সৌন্দর্ষের পাশে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক হা 
নিতান্তই নগণ্য-_-একথা সর্বজনবিদিত। তাই ভ্রমণ 
রিলামী বাঙ্গালী পর্যটকদলের নিরস্তর হিমালয় ভ্রমণের 
লিগ্স।। 

অধিকাংশের মনের ধারণা যে, “বাঙ্গালায় দেখিবার 
কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্বত 
প্রভৃতি বৈচিয়্য, কিছুই নাই, দেশট! দেখিতে ভালই 
নছে”শএই মস্তব্যের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“এমন মায়ের মত দেশ আছে। এত গোলা-ভয়া শস্ত, 
এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন 'স্েহধারা শালিনী 
ভাগীরথী প্রাণা কোমলন্বদ্রয়া তরুলতাদের প্রতি এমনতর 
অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায় 1” 

“ধারা ব্দদেশে জন্মগ্রহণ 'করেও মাতৃভূমির সৌন্দর্যের 
রূপ দেখতে পান না রবীন্দ্রনাথ তাদের অপ্রেমিক বলেছেন । 
রবীজ্্নাথ তাদের সে মন্তব্য করেছেন, “বাংলাদেশে 


| সে বাস করে মাত্র, কিন্ত বাংলাদেশ সে দেখেই নি... eee 


বাংলাদেশে যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র ৷” 
কিন্ত দেপপ্রেমিকের কাছে কেন বাংলাদেশ ভাল 
লাগে তার কারণ ‘কেন’ নিবন্ধে রবীন্দনাথ নিজেই 


ব্লাজ্যঙ্গভাত্র সম্ভাবচ প্রার্থা 
বিপিনছাস মাল 


. ভূঙ্র্গ কাশ্মিরীদের হিমালয় পর্বতের নিসর্গ দৃশ্তের * 


দ্পদ [1 শুগ্রঘা য়) ১০২ ০৪) এত ও 


রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-হৃদয় 


ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে'মিছক অভ্যাসের 
বশেই যে-_"'জ্রননী বঙ্গভূমি” কিংবা “ছায়া স্থনিবিড় 
শাস্তির নীড়” বলেই যে ্বদ্বেশ প্রশস্তি তা নয়। রবীন 
নাথের দৃষ্টিতে এটি সাধলাজাত প্রেম । “ভান্সবাসিয়া 
আলন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সয় 


হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান ' 


কারণ, সকলেরই প্রাণ আছে। ভালবাসিলে সকলেই 
তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয় 1” 

বঙ্গভূমির আদ্রতন আর কতটুকু ? তার মধ্যে বার 
বার দ্েখধার মতন আকর্ষই বা কি আছে ? বরঞ্চ পৰ্বত 
সমাকীৰ্ণ স্থানের আয়তন আরও অনেক বড়-_সেখানে 
নিত্য নরীনত!। তবু কেন ধদেশ প্রেমিকের চিত্ত আপন 


মাতৃতৃমি বঙ্গদেশকে ঘিরে মেতে থাকে? রবীন্দ্রনাথ এর ' 


উত্তরে বলেছেন, '*ন্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের দয় 


. বৃহৎ” তাই যার! হ্বদেশের হৃদয়ে স্থান লাভ করেছে: 


তাদের চোখ শুধু স্বদেশের গাছপালায় আবদ্ধ নয়। ভার! 
স্বদেশের ভিতরকার ভাব আহরণ করে। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের 
লোকই সমান উপভোগ. করিতে পারেন। ইহার জন্য 


ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দ্র 


দূরাস্তরে যাইবার প্রয়োঞ্জন নাই ।? 


স্বদেশের বৃহৎ হৃদয়ই মা্গবের হৃদয়কে বিশ্বের হৃদয়কে 
চেনায়। পথ প্রান্তের ক্ষ্র গৃহ থেকে পথিক হৃদয় অনন্তের 
পথে ধাবমান,হয়। রবীজ্রনাথের ‘পধ প্রান্তের সঙ্গে শ্বেশ- 
আলোচনার তেমন সম্পর্ক হয়ত নেই; কিন্তু হৃদয় প্রেমের 
ব্যাপকতা আছে - সে প্রেম ঘরে বসেই জগতকে দেখায়। 


এষে প্রেম-চক্ছ জগতের সৌন্দর্য দৃশ্তকে উদ্ভাসিত করে 


চু 


তোলে ।--“প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে 


লইয়া ঘায়, আপন হইতে অন্তের দিকে লইয়া! যায়, এক 
হইতে আর-একের দিকে অগ্রনর করিয়া দেয় IE 


‘বিশ্বকবি শ্বদ্বেশ-হৃদয় হতেই বিশ্ব-হৃদয়ের, সন্ধান 
পেয়েছেন। প্বদ্বেশের মাটিতেই দেখেছেন “বা 
অচল পাতা ।” 


বাহারুল ইসলাম ও 


£ 


t 





" রাজ্জাসভার শৃস্ত ছটি আসনের জন্য 
ই-কংগ্রেস দলের প্রাী রূপে বাহারুল 
ইসলাম ও বিপিনপাল দাসের নাম 
শোনা ঘাচ্ছে। | 

- সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি 


বাহারুল ইসলাম লোকসভার বিগত. 
কেন্দ্রে প্রার্থী 


নির্বাচনে বরুপেট! 
ছিলেন। কিন্ত এ কেন্দ্রে চারটি 
বিধানসভা! কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়নি । 
ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ হলেও এ বেন্ত 
থেকে তার জগ্ুলাভের আশা "খুবই 
কম। প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম ওসমানীর 
( নিৰ্দলীয় ) চাইতে বাহারুল ইসলাম 


বহু ভোটে পিছিয়ে. আছেন বলে 


পর্যবেক্ষক মহলের ধারণ! । ' 

এদিকে আসাম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র 
করে আরব রাষ্ট্রদমূহে যে বিরুপ প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তা দূর .করার 


জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাহারুল ইসলাম- 


কেই আরব যাষ্ট্রসযূহে পাঠিয়েছেন। 
আসামের মুসলমানদের ওপর তেমন 
কোন: অত্যাচার হয়নি, এবং সরকার 
মুসলমানদের ওপর তার' 
পালনে তৎপর হয়েছে, একথা বলায় 
পক্ষে বাহারুল ইসলামকেই সরকার 
সব চাইভে নির্ভরধোগ্য বলে মনে 
করছেন। কংগ্রেসই-র. রক্ষণশীল 
মুসলীম মহল আসাম প্রসঙ্গ নিয়ে 
ড়াস্তভাবে বিক্ষুন্ধ এবং তা? বিদ্রোহে 


কুপাস্তরিত হওয়াও অসম্ভব ময়। " 


'বাহারুল ইসলামকে রাজ্য সভায় 
নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ণদন্ত্ীর 
মর্যাদা দেওয়া হবে বলেই রাজনৈতিক 
মহলের ধারপা। রেলমন্ত্রী গণি খান 
চৌধুরীই এখন কেন্দ্রীয় মস্্রিসভার 


"একমাত্র মুসলিম পূর্ণনন্ত্রী। বাহারুল 


দায়িত্ব 


পেতেন, 


ইসলামকে মন্ত্রী করলে মন্ত্রিসভায় 
একজন অসমীয়া হিন্দুকে নেবার প্রশ্নও 
উঠবে। বিপিনপাল দাদ যদি রাঞ্য- 
সভায় যেতে পারেন, তাহলে স্বভাব তই 
এই ক্ষেত্রে তার দাবী থাকবে । ইতি-- 
মধ্যে কিন্তু বিষ্ণু প্রসাদের নামও 

ঘাচ্ছে। তাকে উপমন্ত্রী করার 


'সম্ভাবন রয়েছে। বিজয় সন্দিকৈ ও = 


তরুণ গগৈর নাম আদ বিবেচনা কর] 
হচ্ছে না এই কারণে যে এরা ছুজনেই 
আহোম সশ্দায়ভূক্ত। মুখ্যমন্ত্রী 
আহোম হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
পরিষণ্ধে একজন, ব্রাহ্মণ অথবা কলিতা 


' প্রারধারই অগ্রাধিকার পাবে। ' নওগ। 


ধেকে. লক্মীপ্রমাদ গোস্বামী দ্রিতে 
আসতে পারলে তিনি এই সুযোগ 
কিন্তু নওগাতে নির্বাচন 
অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং খুব সম্ভবত 
অসম্পূর্ণ হয়ে থাকা কোন নির্বাচনই 
এখন আর সম্পূর্ণ কর] হবে না। 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই মে, ১৯৮৩ 


দিলী দর্পণ 


প্রায়ই কোন না কোন মহিলা গুড়ে মরছে 


+- বিশেষ প্রতিনিধি. । 


। দিলী || রাজধানীতে রোজ কোন 
না কোন মহিল1 আগুনে পুড়ে মরছে । 
গত কয়েক দিনের টাইমস অফ 
ইণ্ডিয়া, দিল্লী সংস্করণ থেকে খবর তুলে" 
দিচ্ছি 
মঙ্গলবার, ওর মে। সিলমপুরের 
বাসিন্দা, ২৫ বছর বয়সের শ্রীমতী 
" কমল! দেবী গুরুতর রকম অগ্রিদগ্ধ হয়ে 
মারা গেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই 
গৃহবধূর দেহ ময়না তদস্তের জন্য 
_ পাঠানো হয়েছে। গৃহবধূটি আত্মহত্যা " 
7 করেছেন না আকস্মিকভাবে অগ্নিদগ্ধ 
হয়েছেন জানবার চেষ্টা চলছে । | 
লোমবার, ২রা মে। শ্রমতী 
* অবিনাশ মালহোত্রার (৪৫) আত্মীয় 
হ্জনের থেকে তার মৃত্যু সন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে শুনে পুলিশ 
হত্যার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে । 
শীমতী মালহোত্রার অগ্নিদগ্ধ দেহ জনপথ 
লেনস্থ প্রতাপ সিং ভবনে তার কামরায় 
কাল ভোরে প্রাওয়! যায়। পুলিশ 
বলে মহিলার জাম] কাপড় এবং আরো 
- কিছু জিনিষপত্র তদস্তের জন্ত পাঠানে! 
হয়েছে । 
রবিবার ১ল] মে প্রকাশিত হয় 
অবিনাশ মালহোত্রার মৃত্যুর প্রথম 
খবর। গোড়া বল! হয়েছিল মৃত্যুর 
- কারণ রহস্তাবৃত। কিন্তু তার পরেই 
পুলিশী গৎ_-“তিনি আত্মহত্যা করে" 
ছেন, না আকম্মিকভাবে অগ্নিদগ্ 
Yl হয়েছেন জানবার চেষ্ট! চলছে 1” 
সেদিনকার আরো দুটি ববর--১। 
সকুরপুরের ২৫ বছর বয়সী গৃহবধূ 
ভমতী সমিত্রা নিজের ক]পড় জাযায় 
আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা 
করেন। ভাঁকে সফদরজং হাসপাতালে 
স্বানাস্তরিত করা হয় এবং ভার অবস্থা] 
আশঙ্কাজনক । প্রাথমিক তদস্তে জান] 
যায পারিবারিক অশাস্তির জন্য মহিল। 
- আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আরে! 
_ তস্ত চলছে । 
২7 পাঞ্জাবী বাবোর ৩০ বছর 
বয়স্কা। শ্রীমতী রাঁজছুলারী নিজের গায়ে 
আগুন -লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা 
করেন বলে জান গেছে । তাকে জে 
পি হাসপাতালে ভি কর! হয়েছে। 
তার আত্মহত্যার চেষ্টার কারণ সম্পর্কে 
খৌজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। 
শনিবার, ৩:শে এপ্রিল । তিলক- 
নগরের অন্তর্গত নয়! সাহপুরায় ১৬ 
বছরের মেয়ে গুলশান আগুনে পুড়ে 
মারা গেছে। মেয়েটি যখন রান 
_ করছিল তখন তার জাস! কাপড়ে 
আগুন লাগে। পুলিশ বলে শবদ্েহ- 
ময়লা তাত্তের জন্য পাঠানে! হয়েছে 


m 


এবং আরে খোঁজ খবর নেওয়! হচ্ছে। 

- শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল । নরেল] 
অঞ্চলের শ্রীমতী ওমবতীকে (১২) তার 
গৃহ মৃত অবস্থায় পাওয়া! যাওয়ার পর 
তার স্বামী রাম সিংকে ধরার চেষ্টা 
চ্গভে। পুলিশ বলে মৃত মহিলার 
মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল একাধিক। 

. বৃহষ্পতিবার, .২৮শে এপ্রিল । 


গতকাল রাহ্ধানীতে আগুনে পুড়ে 


ছুই মহিলা নিহত হয়েছেল। নন্দ- 
নাগরীব ৩২ বছরের শ্রীমতী জৈনবতী 
তার বাড়ীতে উন্ণন জালাচ্ছিলেন তখন 
তার জামা কাপড়ে আগুন ধরে ষায়। 
* কৃষনগরের ৪৮ বছরের শ্রীমতী 
” স্থরেন্দ্র কাউর গুরুত্রভাবে আগুনে 
পুড়ে মারা গেছেন। . পুলিশ বলছে 
ঘটনাটি আত্মহত্যা ন! bay জানবার 
চেষ্টা চলছে | : 
নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার পর্যায়ে 
এসে দাড়িয়েছে মহিলাদের পুড়ে মর! 
বা পুড়িয়ে মার] | সাধারণতঃ কোন 
হৈ চৈ নেই এনিয়ে। খবরের. কাগজে 
প্রায়ই সংক্ষিপ্ত সংবাদের মধ্যে 
গুলিয়ে যাচ্ছে এ সর মৃত্যু বা হত্যা- 
কাহিনী । 
কিছুদিন আগে একবার সাংবাদিক 
বাড়ীওয়ালাদের পভ] গুলমোহর পার্কে 
একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল কারণ 
ভাদের একজনের পুত্রবধূ বিয়ের কয়েক 
মাসের মধোই আগুনে পুড়ে মারা যায় । 
রাজধানীর মহিলা সমাজ কর্মীরা ধিকার 
ধ্বনি তোলেন এবং আন্দোলন শুরু 
করেন। বাইরে থেকে দেখেঞ্মনে 
হয়েছিল সাংবাদিক পাড়ায় এফট? 
সমাজ চেতনা তেড়ে ফুঁড়ে উঠছে। 
কয়েকদিন? মতা শোভাযাত্রা হোল, 
জোর গলায় ধ্বনি উঠলো, “বৌ পুড়িয়ে 
মারা চলবে না, চলবে ন,” “যৌতুক 
বন্ধ কর।” ইত্াদি। | 
এক মহিলা! প্রতিবাদের বহর দেখে 
শুনে খবরের কাগজে চিঠি লিখে প্রশ্ন 
করলেন-_পুরুষ যার! প্রতিবাদে নেমে- 
ছেন তার! কজন যৌতুক ছাড়! বিয়ে 


করেছেন? দেখে শুনে মহিলাটির 


নাকি এক হিন্দী প্রবাদ মনে এসেছে, 
‘নয়টি ইদুর খেয়ে বেড়াল ধরেছে, 
তীর্ঘের পথ 

সাংবাদিক কলোনীর আন্দোলন 
আর নেই। অন্য কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়েছে এরকম খবরও শোনা যায় নি। 
বোধহয় সাংবাদিকদের বদনাম ঠেকা- 
নোর অন্য ঘা দরকার যনে হয়েছিল 
তা করা হয়ে গেছে । মহিল1 লমাঁজ- 


কর্মীর] .অবশ্য বে পুড়িয়ে মারার, 


অপরাধীদের শান্তির জন্তু আদালতে 


t রা 
* 


মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্ধ খবরের 


কাগজে পুলিশের বানানো অদ্ভুত গৎ | 


রোজ ভাতা হচ্ছে কোন মহিলা 
আগুনে পুড়লে ধরে নিতে হবে হয় 
আত্মহত্যা না হয় ছুর্ঘটন1| প্রশ্ন কর! 
হচ্ছে না হত্যার সন্দেহটাঁকে দূরে 
সরিয়ে রাধা হয় কেন প্রথমে। 
বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে সোনাদান? 
টাকাপয়সা আসবাবপত্রের 
বৌ পুড়িয়ে যাবা নিত্যনৈমিত্কি 
ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে । 

-সবক্ষেত্রে হত্যা প্রষাণিত হয় না, 
সে কথা সত্যি। এবং সে রকম এক 


ঘটনার পরে আইনের ধরা ছোৎয়ার | 


বাইরে দাঁড়িয়ে এক শাশুড়ী গর্ব করে 


বলে বেড়িয়েছেন ষে তার পুত্রের হাতের | 


রেখা, বিচার করে দেখা! গেছে তার 
বরাতে আছে পর পর তিন বৌ। 


অর্থাৎ অস্ততঃ দুটিকে সরিয়ে ফেলা | 


যাবে এবং তিনবার যৌতুক আসবে । 
স্কুটার, ফ্রিজ, টি-তি, টাকাপয়সা কোন 


কিছুরই অভাব থাকবে না এ] 


পরিবারের । 

রাজধানীর মধ্যবিত্ত সমাজের এক 
অংশে বিত্ত উপার্ধনের উপায় হিসাবে 
ব্যবসায়ের ‘নামে লোক ঠকানো ঘেমন 


চালু সে রকমই প্রায় হয়ে উঠেছে বৌ | 


পুড়িয়ে মার৷। এক বৌ গেলে তার 
আনা যৌতুক ত রইলোই, আরেক বৌ 


আসবে এবং আনতে থাকবে আরো | 
| জেলায় অবস্থা এই বিষয়ে খবরদারী 


টাকা পয়সা, জিনিষপত্র। 
সরকারী আইন কাঙ্থন দিয়ে এই 


হত্যালীলা বন্ধ করার চেষ্টা করা বুথা। | 
যার! 'শাসনষগ্তর চালাচ্ছে তাঁদের একট! ; 


অংশ--বেশ বড় অংশ লোভের বশে ন! 
করতে পারে. এমন কাজ নেই। 


সন্দেহজনক মৃত্যুর পরে ময়না তদন্তের | 
রিপোর্ট পুলিশ আটকে রাখে অনেক | 


ক্ষেত্রে। কারণ তাহলে খুনেদের 
হাজত থেকে ছেড়ে দিতে সুবিধে, হয়। 


এবং. তার! বাইরে বেরিয়েই সাক্ষীদের | 
j | অথচ ঘর্দি কড়া হাতে মিন্ধ কন্ট্রোল 
॥ অর্ডারকে কার্যকরী করা হয় এবং লক্ষ 
; পারবেন যে এই সমাধেরই আরেকটা | রাখা হয় যে মিষ্টির দোকানগুলি সঠিক-, 
| ভাবে লাইসেন্স মোতাবেক ছানা-দুধ 


শাসাতে থাকে। 
একটু কথাবার্তা বললেই বুঝতে 


অংশ এসব ব্যাপারে তেমন কোন দোষ 


দেখতে পায় না। নিজেদের পাপের { 
কথ! মনে করে বোধহয় অন্য পাপীদের ! 
[ ফোর্সমেন্ট বিভাগ একটু সক্রিয় হলেই 


দিকে চিল ছুঁড়তে চায় না। 
অবস্থা যখন এরকম দাড়িয়েছে এই | 


সমাজের তখন সংস্কারের কি কোন | 
আশা আছে বক্তৃত্ব! বিবৃতি দিয়ে, | 
স্গোগান চেঁচিয়ে, বিবেকের দ্বোহাই | হয় কলকাতার নূতন বাজার থেকে এবং 


| শহ্রভলীতে অবস্থিত বিভিন্ন ঘাটাল 


পেড়ে ? ঢেলে সাজাতে হবে আবার । 






লোভে | 






কল্যাণ ঘোষ 


বিভাগীয় ভার প্রাপ্ত ইন্সপেকটার- 
দের গাফিলতী এবং ' মামিত বন্দোবন্ত” 
থাকার জঞন্কই এই রাজ্যে মিক কন্ট্রোল 
অর্ডার বা দুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর 


| করা যাচ্ছে না। অথচ দুধ একটি 
নিত্য প্রয়োজনীয় ড্রবা। দুধের চাহিদা 


মেটাতে রাজ্য সরকার ঠিষপিম 
খাচ্ছেন। হরিপঘাট। 
| ভেয়ারী মারফৎ জনসাধারণের কাঁছে 
| যে দুধ পৌছায় ত! চাহিদার তুলনায় 
| নামমাত্র । তাও আবার সরবরাহ 
প্রায়ই বন্ধ থাকে। জেলাস্তরেও 
কয়েকটি ' ভেয়াপী আছে। তারও 
একই হাল। . 

দুগ্ধজাত সমস্ত দ্রব্যের উপরই সিদ্ধ 
কন্ট্রাল অর্ডার প্রযোজ্য । -দুধ, ছান', 
| ঘি, মাখন ইত্যাদি সব কিছুর ওপরই 
এই আদেশ প্রঘোজ্য । সেই কারণে 
প্রতিটি মিষ্টির দোকান এই নিয়ন্ত্রণ 
আদেশের আওতায় পড়ে এবং প্রতিটি 
ফোকানকেই বাধ্যতাযূলকতাবে মরি 
লাইসেন্স রাখতে হয় এবং লাইসেন্স 
অহযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ দুন্ধজাত ভ্রব্য 
দোকানে রাখা চলবে।: তার বেপি 
নয়। 

অথচ কোন মিষ্টির দোকানই এই 
আইন মেনে চলে না এবং অধিকাংশ 
ঘ্বোকানের কোন মি লাইসেন্স নেই। 
কিন্ত তা সত্বেও ব্যবসা! চজছে। 


সং 


| করার দায়িত্ব খান্ত ও সরবরাহ ঘগ্ডরের । 
কলকাতা ও শহরতলীর জন্য মিন্ধ 


| ইন্সপেকটাম আছেন। তারাই খোঙ্গ 
| খবর রাখেন কোন দোকানের লাইসেন্স 
আছে, কার নেই। 

কলকাতা ও পার্খববত্তা এলাকায় 
খত যিষ্টির দোকান আছে সেই তুলনায় 
কিন্তু মিন্ক লাইসেন্স ইন্ত্য কঃ! হয়নি । 
তবুও অবাধে মিষ্টির ব্যবসা চলছে। 


ইত্যাদি ব্যবহার করছে তাহলে দুধের 
বন্া বয়ে যাবে ।" 
রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের : ন- 


{ এই বেআইনী কার্যকলাপকে অনায়াসে 
দমন করা যায়। মিষ্টির দোকানে 
| প্রতিদিন বিধিবহিত্তিভাবে প্রচুর দুধ 
| আসে। এই দুধ মূলত সরবরাহ কর] 


" থেকে। 


মাদার, 


"থাকতে হবে। 


কমিশনারের অধীনে কযেকঞ্জন-মিষ্ক, 


| তিন 


মিল্ক বো অর্ডার প্রয়োগ বনে 
|রাজো দুধের অভাব থাকবে দা 


মালে মালে বন্দোবস্ত মত 
মিন্ক ইন্সপেকটারদের পকেটে কিছু 
শে দিয়ে মিষ্টি বাসদায়ীর! মুনাফা 
লুটছে-আর আইন ফাকি দিয়ে অবাধে 
বাবসা চালাচ্ছে। 

এ রাজ্যে মিষ্টির দোকানের জন্য 
যে ক্ষীর ব্যবহার হয় তার অধিকাংশটাই 
চালান. আসে 'প্চিমী রাজ্য থেকে। 
বলা বাহুল্য তা আসছে আইন ফাকি 
দিয়ে ট্রেনপথে । ছানা আসে বংমান 
ও তারকেশ্বর লাইনের বিভিন্ন জায়গা 
থেকে। ক লা কা তায় বড়বাজানের 
ছানাপ্তিই ছানার বাঙ্গারকে লিয়্্র 
করে ও পর্ট্টর ব্যবসায়ীরা বরাত 
অহুধায়ী নিজগ্ব ভাগী দিয়ে বিভিন্ন 
মিষ্টির দোকানে ছান! সরবরাহ করে 
থাকে। ছানা ট্রেনপথেই আসে। 
হাওড়] ও শিয়ালদহ স্টেশনে নজর 
রাখলেই এই চান! আসার ব্যাপারটা! 
মরে পড়বে । আইন অনুসারে গ্রাম 
থেকে ছানা নিয়ে এসে বড়বাঙ্জারে 
যার! ছানা দেয় তাদেরও লাইসেন্স 
কঙ্জনের সেই লাইসেন্স 
আছে সে হিসাব হয়ত মিলবে কিন্তু - 
কজন লাইসেন্স অস্থায়ী নির্ধিং পরিমাণ 
ছানা আনছে তার হিসাব দেওয়' 


বোধহয় শিবেরও অসাধ্য । 


রাজ্য সরকার যে দুধ সরবরাহ 
করেন তার মধ্যে গুণগত মান থাকে 
খুবই কম। এটা সরকাীভাবে 
স্বীকৃত | বিভিন্ন স্বান থেকে সরকারী 
তৎপ্রতাস্র ষে দুধ সংগ্রহ করা হয়, 
তদদারকীর অভাবে তাও প্রায় ভেজে 
পড়ার মুখে । অথচ রাজ্যের যেষব 
স্বান থেকে কলকাতায় ছানা আসে 
সেই সব জায়গায় দুধ সংগ্রহ ক্রার জন্ম 
ভিপো করে একটি করে ছোট চিলি' 
প্রা করে দিয়ে দুধ সংগ্রহে জোর 
দিলে অনিবার্ষভাবেই দুধের অচাব 
মিটবে। এর ফলে একদিক্ষে যেমন 
কিছু ব্যক্তির কদংস্থান হবে তেমনি 
দুধ সংগ্রহ করা যাবে এবং দুধ উৎপাদন 
কারীর! ন্যায্য দরে দুধ বেচতে পারবে। 


‘দুধ বিক্রী করায় অভাবের জন্যই গ্রাম্য 


মামু ছানা বিক্রয়ের ওপরে নজর বেশি 
দিয়েছে । 

রাজ্যের ছুগ্ধ দগ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
শ্রীহ্নভাষ চক্রবর্তীকে এ বিষয়ে একটু, 
ভেবে চিন্তে দেখতে অন্থয়োধ জানাই 
এবং সেই সঙ্গে বলি যে, মিষ্টির দোকান- 
গুলির উপর কঠোরভাবে দুগ্ধ নিয়ত 
আদেশ কার্যকর করুন, তাহলে কিছুটা 
ফল পাবেনই। আও যেখানে লক্ষ্য 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


| চার i 


সুপ্রিয় ধর 


ভারতে ইংরেজ আগমনের ফলে 
ধনতাস্িক ব্যবস্থার প্রদার_ ঘটছিল, 
, ‘কিন্ত খুবই শ্লথ গতিতে । পুরাতন 
সবকিছুই ভাঙ্গছে_কিস্তু খুব ধীরে 
ধীরে । 
শিল্পের - প্রসার যেভাবে হবে কলে 
অনেকে ধারণ! করেছিলেন, সেভাবে 
হয়নি অর্থাৎ পুরনো সাসস্ততাস্ত্রি 
ব্যবস্থা! ভাঙছে, কিন্ত খুব ধীরে ) অন্ত- 
দিকে ধনতাস্তরিক শিল্পের প্রসারও তত 
দ্রুত হচ্ছে না। ইংরেজ আগমনের 
ফলে বুর্জোয়া ধনতান্ত্িক শিল্প- 
সভ্যতা! সম্বন্ধে যারা মাগ্রহী হয় উঠে- 
ছিলেন, তারাও 
পৌছে বুঝতে পারছেন, বৃর্জ্জোয়া 


ধমতাস্ত্রিক সভ্যতার আল চেহারাটা ' 


কি রকম। বুর্জোয়া সভ্যতার চটকে 
' তখন অনেকেই এই বৈজ্ঞানিক 
সত্যটাকে অনুভব করতে পারেননি যে, 
, যে সাম্রাজ্যবাদ শোষণের জন অন্ত 


দেশকে শাসন করে, সে শিল্পের প্রসার , 


নিজৰ ইচ্ছা এবং শ্রেণী স্বার্থের কথা 
মাথায় রেখেই ঘটায়। দেশের মানুষের 
প্রয়োজন মতো ঘটায় না। 
শরতচন্ত্র লেখা শুরু করেন ১৮৯১ 


১২ "সালে, থে সমফটা| ছিল সারা 


পৃথিবীতে এক যুগ সদ্ধিক্ষণ। সমগ্র 
পৃথিবীব্যাপী তখন চলছে সামাজ্যবাদী 
দেশগুলির উন্মাদ পদচারণা । সারা 
দুনিয়াকে ভাগ বাটোক়ারার কাছে 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তখন ব্যস্ত; 


এবং বিভিন্ন দেশকে নিজেদের মধ্যে 


ভাগ করে নিয়ে উপনিবেশ টির 
কাজট] তার সম্পন্ন করেছে । সমগ্র 
পৃথিবীর .শোধিত মাধ যেন একট! 


খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের তারত- 
বর্ষেও তখন অনেক মাহ্ষের স্বপন ভজ 
হচ্ছিলো? । ইংরেজ আমলের প্রথম 
দিকে হারা শাস্তির আশার, ক্রুত শিল্প 
প্রসারের আশায় ইংরাঞ্কে ব্বাগত 
জানিয়েছিলেন, ১৮৯৪ দশকে তার! 
বুঝতে পারছেন ভারতবর্ষের ইংরেজ 


শাসন আলাদা কোন বিষয় নয়।, 


শ্রেণী হিসেবেও তারা আলাদা নয়। 
বিশ্ব ধনতাস্লিক্ক কাঠামো. এবং সাত্রাজ্য- 
বাদী ব্যবস্থারই তারা অংশ, এবং 
সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে চরমে নিয়ে 
ঘেতে তারা প্রতিজ্ঞাবন্ধ নীতিগত এবং' 
শ্রেনীগতভাবে । | 


পৃথিবীব্যাপী এই' সংকটের ছায়া 
ভারতবর্ষের ধ্বসে পড়!' সামস্ততাস্িক 


শরীরে ছাপ ফেললো, এবং মানুষের. 


চিন্তার জগতে অভূতপূর্ব এক দোটানা, 
দ্বিধাস-হন্ ও ভারসাম্যহীনতার সুস্পষ্ট 
ছবি” অংকিত," হয়ে গেলো । এবং 


এই ধনতাস্ছিক .বন্দোবস্তে- 


১৮৯১-৯২. সালে, 


 অসহায়ভাবে। 


শিল্পীর দৈধতা : প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র 


যেহেতু প্রতিটি শিল্পী-সাহিত্যিক 


. তার সময়ের দেশজ ও আন্তর্জাতিক 


প্রভাব দ্বারা গভীরতাবে প্রভাবান্বিভ 
হতে বাধ্য তাই শরৎচন্দ্রের রচনাতেও 
এই সময়ের আকৃতি ও দোছুল্যমানতা 
সুস্পষ্ট । কখনো বিদেশী : ইংরেজ 


শাসনের বিকল্প হিসেবে তিনি বেছে . 


নেন প্রাচীন গ্রাস্যব্যবস্থা। ‘আবার 
প্রাচীন সামস্ততাক্জ্িক ব্যবস্থার নৃশংস- 
তাও ভার কাছে অসহ ! গ্রামের 
কুসংস্কার, জমিদীরী ব্যবস্থার নির্দয়তার 
প্রতি শরৎচন্গের যেমন ধিক্কার ছিল, 


তেমনি ধনতাঙ্জিক শিল্প ব্যবন্থাকেও 
তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছেন * 


না; কেননা ধনতাস্ত্রিক শোষণ 
শ্রসিকদের পশুর স্তরে নামিয়ে 
আনছে । 

এই দ্বোদুল্যমানতা শরৎচন্দ্র 
বরাবর'ছিল। শরৎচন্দ্র তাই ষতথানি 
নবীন ঠিক ততখানিই প্রাচীন। তার 


কারণ সম্ভব এই যে, যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
ও চেতনা পাঠককে সমান্জ বিশ্লেষণে ও 


উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করে, শরৎচন্দ্র 


| সাহিত্য প্রস্তুতিতে তার অভাব ছিল । 


তাই-দেখা যায় .কোঁথাও ‘জমিদারের 
প্রতি তীব্র ধিক্কার, আবার কোথাও 
জমিদারী :আডিজাতোর প্রতি উজ্জল 
সহাহুতূতি,).. কোথাও সাবিত্রী 
প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা” কিরন্ময়ী 


উন্মা্। গৃছুর ফুপবেড়ের -চটকলে 


কাজ করতে যাচ্ছে, কিন্ত নতুন 
জীবনের আশা নিয়ে নয়। পরাঞ্জিত, 
আবার গ্রাম থেকে 
জমিদারের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে 


. যে চাষী শহরে শ্রমিক হতে যাচ্ছে, 
খাঁচার মধ্যে আবন্ধ। মুক্তির উপায় 


তার মনে ভবিষ্যৎ জীবনের কোন 
ভরসা জাগছে না। সে সর্বহারা 
সমাজের - অগ্রদূত নয়, পুরাতনের 
ধ্বদাবশেষ। .এ এক হন্বেরই 
বহিঃপ্রকাশ, এবং 'এই বন্দ সে 


'সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক 


ছন্ব বটে, .এবং সে সময়ের 
সমাজদেহে যে ম্ববিরোধিতা বর্তমান 
ছিল, সন্দেহ নেই শরৎচন্গের 
রচনাতে তার সেই লেখক সত্বার 
স্ববিরোধিতারই প্রকাশ ঘটেছে। 
যেখানে ঈশ্বর অঙমোদিত মহুত্যত্থের 


মাপকাঠিতে বাঙ্গালী জীবনের ব্যর্থতা, 


ও "সাফল্য ওঠা-নামা করে সেখানে 
শরৎচন্দ্র প্রাচীন । 
গ্রামীণ কৃষি-নির্ভর অনগ্রসর গ্রাষ্য 


. সমাঞ্জের আচার নিষ্ঠায় তিনি আবদ্ধ 


যা বুর্জোয়া সভ্যতার উৎকট 
যথেচ্ছাচারের - দ্বারাও উৎপাটিত 
হয়নি ।. এমন কি কলকাতার প্রবল 
প্রভাপেও হয়নি। আবার ঘেখানে : 


| ব্ক্তির স্বকীয়তা ও স্বপ্রতিষ্ঠী 'বিনাশ 


' অগ্রগামী 


সমাজের তয়ংকর নিষ্পেষণের, নাগপাশে 


তে উচ্ভত-সেখাননে শরৎচন্দ্র 
আধুনিক, অনেকবেশী সোচ্চার । এ 
এক আশ্চর্য শিল্পী-মানসদ যা তার 
চরিত্র্বের অন্ধ সংস্কারের হাতে অসহায় 
পুতুলের মতো সর্প করে, অসহায়-. 
তার জন্ত অশ্রপাত করে। আবার 
সেই একই শিল্পী-মানস তার চরিত্র- 
দের অগ্রগামী না হলেও কিছুটা 
ত্বতন্ত্, একক ভূমিকায় দাড় করায়। 
চিন্তাযা বৃর্জোয়। 
অক্কাখানের সহজাত ফলশ্রুতি - এবং 


‘মি হর আগর্ন 


অন্যান্য গল্প £ দিক্ধার্থ সাহা। ক্জনী, 
৮৫ পটলভাড1 বট, কঙ্গকাত1-১। 
দাম পাচ টাঙ্কা। 

মহাদেব নায়েক মা'র কাছে 
যাচ্ছে ও অন্যান্য গল্প £ মোহিত 
রায় । অনুুপ শ্রকশিনী, ২-ই নবীন 
কুণ্ড লেন, কিল কাত" ।' দান 
দশটাক1। 


সত্তর দশকের স্বৃতিতর্পণ : 


ছোট বকুলপুরের পরের কথা ও 


- নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 


' আত্মপমর্পন করেন। 


. করেছেন, কেনন! টলষ্টয়ে রচনাতে 
।সেই সময়ের সব ছন্ব, দ্বিধা, জটিলতা, 


আধাসাসস্ততান্ত্রিক 
গুলিকে তিনি একজন প্রকৃত বিপ্রবীর 


-অগ্রসর হতে পারেন নি। 


পশ্চাৎগামী চিন্তা যা সাসন্ততাঙ্িক 
মূল্যবোধের তার! অন্প্রাণিত--এই 
দুয়ের ছন্দে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সত্বা 
তাই 
যে মূহুর্তে তিনি প্রদীপ্ত হয়ে .ওঠেন, 
তার গরমূহ্তেই অদহায়তায় কাছে 


এই 
তৎকালীন সমাজের 


, শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সত্তার 
.শ্ববিরোধিতা! 


মধ্যেই ছিল, এবং যেহেতু তার বাস্তব-. 


বোধ ছিল... প্রধ্র, সহাহতৃতি ছিল 
'গ্রতীর, শিল্পী ছিসেবে ছিলেন. সং) 
তাই তার রচনাতে আমরা সেই 
সময়ের সামাদ্দিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার এক বিশ্বস্ত দলিল পেয়ে যাই । 
এখানেই শরৎচন্দ্রের সার্থকতা। 
শরৎচন্দ্রের দ্ববিরোধিতাকে বিচার- 
বিশ্লেষণ করতে গেলে রাশিয়ান লেখক 
টলষ্টয় ও তার সময় অবশ্যই প্রণিধান- 
যোগ্য ।  টলই্টয়ের শিল্পী-সভার 
স্ববিরোধিতা থাকা সত্বেও লেনিন 
তাকে রাশিয়ার বিপ্রবের পথ প্রশস্ত 
করার ক্ষেত্রে, ক্লতজ্ঞিত্তে ম্বরণ 


স্ববিয়োধ ইত্যাদি থাক! সত্বেও রয়েছে 
গতির, পরিবর্তনের শ্রোত ঘা কিনা 
শরৎচন্দ্র রচনাতে প্রায় নেই বললেই 
চলে। শরৎচন্দ্র ঘেখানে পথ খুঁজে 
পাননি, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে স্থিত হতে 
পারেননি ; টলষ্টয় সেক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত 
নিজেকে নতুন করে. আবিষ্কার করে- 
ছেন, নতুন পথের বাঁকে এসে পুরনো 
পথের অভ্যাস ও সংস্কার পরিত্যাগ 
করেছেন এবং অগ্রসর চিন্তায় 
পাঠককে উদ্দীবিত করেছেন। প্রথম 
রাশিয়ান বিপ্লবের শক্তি ও দুর্বলতা- 


ন্যায় দেখিয়েছেন । শর্ৎচক্ত্র এতদূর 


শরৎচন্দ্র 
সমগ্র সাহিত্যকগৎ যেন একটা স্থির 
চিতঅ-_নিজ্তর্গ, আবেগহীন, পরিবর্ত- 
নের চেউ তাঁর ০৮৪ স্পর্শ 
করেনা। 


“সাহিত্য নয়। 


আলোচ্য গ্রন্থ ছুটি গ্রন্থ । 
দেখকন্য় নবীন এবং রাজনীতিমনক্ক। 
নকশালবাড়ির সশম্্র কৃষক আন্দো- 
লনকে কেন্ত্র করে? একদা .. যে বিপ্লবী 
তৎপরতার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল 
এশেশে তাতে দেখা বায় স্কুল-কৃলেজ- 
বিশ্ববিস্তালয়ের আদর্শবাদী সের! 
ছাত্রের যূলত রাজনৈতিক কর্মী 


হিসেবেই এর সাথী হয়েছিলেন । নানা- 


কারণে এ আন্দোলন এখন স্তিমিত 
হলেও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি 


একদবা-কর্মীরা এই আদর্শের ছাপ ধরে 


রাখতে চান তাদের সাহিত্যকর্মে। 


এদের মধ্যে সকলেরই ঘে ক্জনশীল 


প্রতিভা' আছে, এমন দাবি করা অন্যায় 
হবে। তবে সততা, আস্তরিকতা'না 


'থাকলে এ বিষম তারা কখনোই 


সাহিত্যের প্রেরণা হিসেবে 
করতেন না! অন্তদিকে 


গ্রহণ 
*বিপ্রবী 


রাজনীতিকে? সাহিত্যের অঙ্গীভূত " 
করতে গেলে . তরুণ লেখকদের এ. 


ব্যাপারে সচেতন হওয়া দ্বরকাঁর থে, 
বিপ্লব যেমন নিছক একটি আবেগই নয় 
তেমনি তজ্জনিত শিল্পকর্মও নিছক 
অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মীকে 

যেমন তার লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির, নিতু 
থাকতে হয় তেমনি শিল্পীকেও বিপ্লবী 
মনস্তত্ব তথা স্জনশীল বিজ্ঞানসম্মত 
বিশ্লেষণের ' অধিকারী হতে হয়। 
অন্যথা তার রচনা আবেগ, শুভেচ্ছার, 


মধ্যবিত্ত স্বৃতিতর্পণে পর্যবসিত হয়। 


ফলত, বিপ্লবী আবহকেন্জিক রচন! 


লিখতে গেলেও লেখককে পূর্ণত বিপ্লবী 


, তত্ব, তথ্য, কলাকৌশল আয়ত্ত করতে 


হয়। এবং সম্ভবত মধ্যবিত্ত সীমান্বর্গকে 
ভেঙে আরে! একটু এগিয়ে আসতে 
হয়। কথাটা আরে] মনে পড়ে এই 
কারণে যে দক্ষিণপন্থী লেখক সমাবেশ, 
স্থনীল, শীর্ষেন্দু গ্রমুখও কখনো কখনো 
তাদের কাহিনীতে.নকশালপন্থী যুবক- 
দের যে চিত্র আঁকেন তা ঘে বিপ্লবকে 
বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না তার কারণ 
তার! কোনো কালেও বিপ্লবের সমর্থক 


" ধান্দাবাজি আমাদের বীর 
, সস্তানদের অপমান করারই নামান্তর | ২. 


bl 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই মে, ১৯৮৩ 





নন। বামপন্থী লেখকদের মূলগত 
পার্থক্যটা বুঝতে 'হবে। মধ্যবিত্ত , 
শুভেচ্ছা সম্বল করে বিপ্লবের শিল্পক্প 
দেওয়া অর্থহীন। তাতে শহীদদের 


তথা বিপ্রবেরও কোনো উপকার করা ' 


হবে ন|। কথাটা-পরিষ্ষার করে বলার. 
প্রয়োজন এই জন্ম হে, কিছু লেখক 
সত্তর দশককে” তাপের ব্যবসার সিদ্ধি 
হিসেবে 'নিয়েছেন। এই ব্যবসারিক 
শহীদ 


' সিদ্ধার্থ সাহা ইতিপূর্বে ছুখানি 
কাব্যপুদ্তিকা বের করেছেন । কবিতার 
স্থবিধে আছে একটি মুড, বা আবেগ 


. আশ্রয় করলেই পার পাওয়া যায়। 


কিন্তু বিপবী গল্প-রচনার ক্ষেত্রে অত 
সহজে নিস্তার নেই। আটটি গ্রন্থিত 
গল্পে যূল রাজনৈতিক প্রশ্ন বিন্ধ হয়নি, 
বিপ্লবী মানদিকতাই এখানে অমুপস্থিত, 


কাহিনীর আবহে কিংবা পাক্রপাত্রী * 


স্থষ্টরতে কতকগুলো তথাকথিত ধারণ! 
বা ছক তৈরি হয়েছে। বিপ্লবী মনস্তত্ব 
কিংবা সত্তর দশকের নাহার বা 
চেষ্টাও ধর] পুড়ে না। ' 

“ছোট বকুলপুরের পরের কথা, 
উৎ্দর্গ, প্রসঙ্গ একজন চাষী’, 'ষহা- 
জাগরণ? ইত্যাদি গল্পে লেখক বিষয়কে 
ধরবার চেষ্টা করেও বিপ্লবের স্যন্জন- 
শীলতা কিংবা আত্মমমালোচনার 
গভীরে প্রবেশ . করতে উৎসাহিত 
হননি । রাজনৈতিক কর্মীদের মতো 
সাহিত্যকমদেরও এই পর্যবেক্ষণ ছিল 
জরুরি। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে 
.সাহিত্যঙ্জাত করতে লেখককে বিষয়ের 
অস্ততূ্ত। হতেই হবে। এই বিষয়টি 
লেখককে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে 
বলেই :আমার্দের মতো প্রবীণ লেখক- 
দ্বের তার-কাছে প্রত্যাশা! অনেক । 

যোহিত রায়ের গ্রন্থে যোলটি ছোট- 
গল্প স্থান পেয়েছে। গল্প না বলে” 
এগুলিকে নকশা বলাই উচিত। 
গল্পের আবহ অবশ্যই "সত্তর দশক । 
তীব্র তীক্ষ ব্যঙ্গ উলঙ্গ তরবারির মতে! 
কখনে! সথনে! ঝলসে ওঠে লেখকের 
রচনায় । রাষ্ট্রস্বের নির্মম চেহারাট! 
‘সাহসিকতার নঙ্গে' তুলে ধরেন লেখক 
‘ছবি’ ‘সংবাদ’ ‘কবন্ধ’ গল্পে । সত্তর 
দশকের আবেগমধিত গল্প ‘গল্পের সংখ্যা 
তিন’, ‘নামকরণের ইতিকথা” হিমা- 
লয়ের চেয়ে ভারি স্বপ্ন; একটা 
গীটারের গল্প'। এই সংকলনে . 


“একজন ঝুমুর’ “সকাল গড়িয়ে? ভিন্ন 
স্থানের গর 1 - 


টি 


ঞ 


২. একটা আগ্রহী নন। 


দপণ || শুক্রবার, রি মে, ১৯৮৩ 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় হত্যা এবং 
অগ্নিকাণ্ডের ভাগুবলীল! এখনও 
চলছে । অবস্থা দাড়িয়েছে, একদিনে 
পনেরে! জনের মৃত্যু ঘটলে তাঁর সংবাদ 
দৈনিক পত্রিকার ছু;লাইনে শেষ হয়ে 
হায়। অর্থাৎ গণপহত্যাই এখানে 
স্বাভাবিক ঘটনা,, কট! দ্বিন যদি তার 
ব্যতিক্রম ঘটে তবেই বোধহয় তা 
কাগজে হেড লাইন পাবে। 
এদিকে এই সত্য প্রকটিত যে 
আসাম সমস্তার স্যাধান সুদূয়- 
পরাহত। সেই সঙ্গে এটাও হ্বীকার 
+ করণ ভাল যে এই সমস্ত] নিয়ে ঘথাষথ- 
ভাবে তথ্য সংগ্রহে কিন্তু কেউই বড় 
বিষয়টি নিয়ে 
পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিক রাজনীতিবিদ 
এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের যে সমস্ত বক্তব্য 
বেরিয়েছে, ভাতে দেখা যায় কেউই 
“ পুরো! সত্য জানতে আগ্রহী নন। 
বি, জে, পি, জনতা বা লোকদল তো 
ভুল তথ্য জাহির করতেই আগ্রহী, 
কিন্তু যাঁর! নিরপেক্ষ ব1 আন্দোলনের 


বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তারাও কিন্ত ' 


,.একইভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন 
করছেন । 


পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতাদের 
অস্পঞ্ঠ জ্ঞান 


= সি, পি, এম এম, পি রামযূতির কথাই ' 
ধরা যাক। তিনি রাজ্যসভায়, এক 
বিবৃতিতে বলেছেন ঘে ১৯৭৯ সালে 
গৌহাটি কর্পোরেশনে একজন লি, পি 
এম সমধিত বাঙ্গালী মেয়র নির্বাচিত 
হওয়ায়ই নাকি আন্দোলনের 
স্বত্রপাত'। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এবার- 
কার মেয়র বিনয় চৌধুরী জাতি 
পরিচগ্ে অদমীয়া, সি, পি, এম সমধিত 
ভিনি ছিলেন . সত্যই, কিন্ত কটন 
কলেজের এ প্রাক্তন অধ্যাপক পরে 
আমথর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে- 
ডিলেন। লেই সঙ্গে এও স্মরণ রাখা 
"দরকার যে 'এ বছর গৌছাটি 
কর্পোরেশনে সি, পি, এম এবং জনতা 


। দল মিলে জোট গণ্ডেছিলেন, এবং 
“জোটের জনতা দলীয় সভ্যর] মেয়র 


পদে বিনয় চৌধুরীকে ঠিকই ভোট 
দিয়েছিলেন, কিন্তু ডেপুটি মেয়র পদে 
সি,পি, এমের বাঙ্গালী প্রার্থী সমীর 
দাসকে ভোট দেন নি, ভাই অসম 
জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী গিরীন 
বড়া ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। নিজ দলের রাজনৈতিক 
ব্যাপার স্তাপার সম্পর্কে রামঘৃত্তি 
_মতো নেতার এমন উক্তি নিশ্চয়ই 
দুঃখজনক । 
প্রধ্যাত'পত্ডিত এবং পশ্চিমবঙ্গের 


~ 


টেলিগ্রাফ, পত্রিকা্ব একটি প্রবন্ধ 
'লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন 


ঘে অসমীয়া বর্ণ হিন্দুরা নাকি আহোম . 


এবং বাঙ্গালী রক্তে সংমিশ্রণে গঠিত । 
প্রকৃত তথ্য হচ্ছে আহোমেরা তাদের 
রক্তের বিশ্বস্ততা বরাবরই বঙ্ঞায় 
রেখেছে, তাদের সঙ্গে কারে! সংমিশ্রণ 
বড় একটা হয়নি । অসমীয়া বণহিন্দ 
এবং বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু মূলতঃ একই 
নৃতাত্বিক পটভূমি থেকে এসেছেন, 
কিন্তু তার বিশ্লেষণ এভাবে এক কথায় 
সার যায় না। এ প্রবন্ধেই তিনি 
আরে! লিখেছেন যে ১৯৭১ সালের 
সেন্সাসে নাকি ইমিগ্র্যাষ্ট মুসলমানরা 
নি্েদ্বের অসমীয়া বলে লিখিয়েছিল। 
পণ্ডিত অশোক মিত্র সেন্নাস রিপোর্ট 
উল্টে দেখলেই আবিষ্কার. করতেন যে 
ও ঘটনা ঘটেছিল ১৯+৯ সানে, ১৯৭১ 


সালে নয়। ৮ সত 
একে বি গ্ধে পি-র অপপ্রগর, 
তার উ*র ভুল তথ্য ' 
অন্রদাশংকর রায় ১৯৬১ সালে 
*“ডাগনের দাত” ন্বমক প্রবন্ধ লিখে 
অসমীয়া সমাজের প্রীতি অর্জন করে- 
লেন, পশ্চিষবঙ্গেও তিনি আসাম 
এক্সপার্ট হিসেবে পরিচিত। তিনি 
সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন জনৈক 
অসমীয়া ভদ্রলোক আসাম সমস্যার 
সমাধান হিসেবে ত্রিপুরা ও কাছাড়ের 
সংযুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি 


তাকে জ্ঞান 'দিয়েছেন যে কাছাড়ের 
সঙ্গে ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ তো 
নেই ই, এমন কি সড়ক যোগাযোগ 
নেই। এই আসাম এক্সপার্ট জানেন 
না যে ত্রিপুরার ধর্মনগর পর্যন্ত ট্রেন 


চলছে বহুদিন হল, এখন তা কুমারঘাঁট - 


প্বস্ত সাশ্রমারিত হচ্ছে। আসা 
আগরতলা সড়ক ষে জাতীয় সড়ক, এ 


তথ্য তিনি জানেন ন1। 
ইণ্ডিয়া টুডে পত্রিকার সংবাদদাতা 
সম্প্রতি শিলচর এসেছিলেন । তিনি 


জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা 
কালে জানালেন থে কাছাড়ে অদমীয়। 
ভাষা বাধ্যতামূলক করাই সঙ্গত বলে 
তিনি মনে করেন। কারণ আসামের 
রাঙ্জাভাবা অসমীয়া । তাকে ঘখন 
বলা হুল যে কাঁছাড়ে জেল। পর্যায়ে 
সরকারী স্বীকৃত ভাবা হচ্ছে বাংলা, 
তখন তিনি জানালেন যে এষন কথা 
নাকি তাকে কেউ জানায় নি। আসাম 
অফিসিয়েল ল্যাদুয়েজ গ্যাক্ট-এর একট? 
কপি তাকে দেখানোর পর তার বিশ্বাস 
হল থে কাছাড়ে সত্যিই বাংলাভাষার 
' সরকারী স্বীকৃতি আছে। 
দুর্তাগ্যতঃ একদিকে আস্থ এবং বি 
জে পির অপপ্রচার আসাম সম্পর্কে 
যথার্থ তথ্য জ্ঞাপনে নিয়ত বাধা সৃষ্টি 
করছে, তার উপর যদি নিরপেক্ষরাও 
এমনিতরো তুল তথ্যের উপর নির্ভর 
করে দেশবাসীকে আসাম সমস্ত 


রাতের পি জি নরকের নামান্তর 


পি জি হাসপাতাল চত্বরটি রাত্রে 
হয়ে ওঠে সমাজবিরোধীদের মূক্তাঞ্চল ৷ 
চোলাই মদ, জুয়া ও নারীদেহের ব্যবসা 
চলে প্রকাস্তেই। রুগীর আত্মীয় 
পরিজনদের থাকবার জায়গ! দখল করে 


রাখে বহিরাগত ব্যক্তিরা। অথচ 
নিয়ম অনুসারে , বৈধ অন্থমতিপত্র 
ব্যতিরেকে এখানে ' রাত্রি ঘাপনের 


অধিকার কারো নেই। 

রাতের পিজি এক বীভৎস রূপ 
গ্রহণ করে'। রাত ধত গভীর হতে 
থাকে বীভৎসত! ততই প্রকট আকার 
ধারণ করে। মত্ত অবস্থায় সমাজ- 
বিরোধীরা এবং আদিম ব্যবসায় রত 
বারনারীর ছল এমার্ভেম্দী এলাকায় 
ভাণ্ড জুড়ে দেয়। উদ্েগাকুল রুগীদের 
আত্মীয়-স্বজন এসব দেখে বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে যান। প্রতিবাদের ভাষা 
থাকে না। , 

পিঙ্জি সংলগ্ন এলাকার কুখ্যাত 
ব্যক্তিরা, হাসপাতাল চত্বর বেআইনী- 
ভাবে বম্বাসকারী ব্যক্তিরা এবং 
কতিপয় ধান্দাবাজ জি ডি এ কর্মী 


মিলিতভাবে পি জ্বি হাসপাতালকে 
করে তোলে নরককুণ্ড। . 
পি জি হাসপাতালের পরিবার 
পরিকল্পন1 বিভাগটির বারান্দায় রাত্রে 
অবাধে চলে -নারীদেহের ব্যবসা! । 
পুকুর পাড়ে বিক্রী হয় চোলাই মদ । 
সুরা ও সাঁকীর সন্ধানে রাত্রে পি জি 
হাসপাতালে এসে হাজির হয় অনেকেই 
বাইরে থেকে ৷. 
প্রশাসন বলতে পি জ্রিতে কিছু 
আছে একথা রাতের চেহারা দেখলে 
'কেউ বিশ্বানই করবে না। অথচ এই 
পি প্রি হাসপাতালটি কলকাতার 
অন্যতম প্রধান হাসপাতাল । দূর 
দূরাস্ত থেকে এখানে মানুষ আসে 
চিকিৎসার জন্য | 
শহরাঞ্চলের হাসপাতালগুলির 
দায়িত্বে আছেন অস্ত্রী ডঃ অগ্থরীশ 
মুখার্জী। যে কোনদিন মধ্যরাতে বা 
তার কিছু পরে তিনি হরি পি জি 
হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজ্তিটে যান 
তাহলে দেখতে পাবেন রাতের পি জির 
বীভৎদভা। 


আগাম সম্পর্কে বিকৃত তথ্য গরিবেশন 


সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাতে চান 
তবে তার পরিণতি মারাত্মক হতে 
বাধা। | 


শরণার্থী সম্পর্ক মোহন্তের 
বক্তব্য 
আহ্র আন্দোলনের ফলে শুধু 


গত ফেব্রুয়ারী .যাসে কত হাজার 
শিশুনারী বৃদ্ধ যুবক নিহত হলেন তার 
কোন সঠিক হিসেব বোধহয় কোন 
দ্রিনই পাওয়া যাবে ন1। তবে সরকারী 
হিসেবেই মায়! গেছেন প্রায় দেড় 
হাঙ্জার এবং নিখোজ দুহাদ্গার। আর 
গৃহহীন হয়েছেন অস্তত তিন লাখ। 
বলাবানথলাঁ এদের মধ্যে অধিকাংশই 
বাংলাভাষী, কিছু রয়েছেন অসমীয়া, 
নেপালী ও উপজাতি । কিন্তু এতো 
বড় যমন্ধধ ৰটন! ঘটানোর পরও আম্থর 
যনে কোন রকম থে নেই। আমর 
সভাপতি গফুধু মোহস্ত সম্প্রতি ষ্টেটস- 
ম্যান কাগন্জের (২৩ খা) প্রতিনিধিকে 
বলেছেন যে, তিনি কেন্জ্রুকে জানিয়ে" 
ছেন পশ্চিমবঙ্গে যেলব শরণাথ' গিয়েছেন 
তাদের যেন আসামে ফেরৎ পাঠানো 
ন! হয়। সেই সঙ্গে “গান্ধীবাদী” 
্রদুন্ন মন্তব্য করেছেন, ওর! আলিপুর- 
দুয়ার গেল কেন? পাটনা কিংবা 
লক্ষে গেল না কেন? 

পশ্চিমবঙ্গে যেসব অসহায় বাংলা- 
ভাষী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন 
কাগজপত্রে পাঠকর1 তাদের কাহিনী 
নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন কিংবা ছবিও 
দেখে থাকবেন। কতথানি অমানবিক 
হলে এই শরণার্থীদের সম্পর্কে 
এজাতীয় মনোভাব পোষণ কর! সম্ভব 
তাযে কোন সুস্থ মানুষের বিচার্য। 
এপ্রসঙ্গে আরেক ধরণের শরণার্থী ধারা 
শিবিরে আশ্রন্ন নিচ্ছেন ন! কিন্ত 
আসামের বঘরদ্বোর থেকে পালিয়ে 
যাচ্ছেন তাদের কথ! উল্লেখ কর! যেতে 
পারে । আনন্ববাঞ্জারে বেরিয়েছে 
এধরণের এক শরণার্থী জনৈক ভক্ত 
দাসের কথা। ভাঙ্গি ক্যাম্প থেকে 
ফেরার পথে সাংবাদিকদের সাথে ট্রেনে 
দেখা হয় ভক্ত দ্বাসের । উনি বলেছেন, 
_ ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীম্ম সপ্তাহে 
তার দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে 
তার চোখের সামনে । তিনি তার 
ছুই ছেলে তারক দাস (১২), রাজেশ 
দ্বাস (৪) ও দুই ঘেয়ে আরতি (১০) 


এবং কল্পনাকে (৭) নিয়ে কলকাতায় 


যাচ্ছিলেন । উঠবেন বেজনরিয়ায় দাদ! 
চন্দ্রমোহন দাসের বাড়ী । তারপর? 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। মাঝবয়্ক ব্যক্তিটি 
দুঃখের কথা বলতে গিয়ে ঝারঝর করে 
কেছে ফেলেন। জানালেন, “স্ত্রীকে 
আর খুঁজে পাইনি । যেদিন বাড়ীতে 


॥ পাচ ॥ 


ওর! আগুন লাগালে! সেইদিন থেকেই 
পরিবার নিখোজ। তাকে আলিপুর- 
দুয়ার ষ্টেশনে সরকারী অফিসে স্ব 
জ্রায়গায়ই বুষ্জেছি। পাইনি। মা 
হারানো চারটি শিশুকে নিয়ে দাদার, 
কাছে উঠেছি ।” ৮... 


একজন প'ঠকের প্রতিক্রিয়া 


ভক্ত দ্বাদ আন্থর আন্দোলনের ফঙ্গে' 
ধনমান প্রিয়জন খোয়ানো লক্ষ লক্ষ 
সংখ্যালঘুর একজন মাত্র। আস্কর 
সভাপতির হৃদয় এর। না হয় গলাতে 
পারেন নি, কিন্তু ভারতের অন্যান্ত 
রাজের বেশীর ভাগ নেতা, বৃদ্ধিঙ্গীধী 
এবং মাংবাদিকরাও যে পৃথিবীর - 
ইতিহাসের এক ঘন হিংসালীলার 
শিকারদের দেখেও উদাসীন রইলেন 
এটা একটা বিস্ময় বটে। বস্তুত 
সর্বভারতীয় পর্যায়ে আলাম সম্পর্কে 
বিন্ধুয়াত্র জ্ঞান না থাকা কিছু 
সাংবাদিক. যেসব ওরুগভ্ভীর রচনা 
লিখছেন এবং কিছু নেতা, বৃদ্ধিদ্রীবী 
অসশীয়াদের “জেইন গ্রিভেনসেসে, 
বিগলিত হয়ে যেসব বিবৃতি দিচ্ছেন 
সেসব পড়লে মনে হবে আদামে যারা 
মার খাচ্ছে তাদের কোন সমস্যাই নেই 
এবং তার] মার খাবার জন্তই জন্মেছে। 
সমস্ত৷ শুধু ধারা সেন্সাসে কারচুপি 
করে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল 
তাদেরই রয়েছে। 


অন্গগাবাবুর মতে] বাঙ্গামী বুদ্ধি- 
জীবী ও সাংবাদিকও এই জাতী 
ওক্তাদঘের পর্যায়ে পড়েন। সম্প্রতি 
অন্গদাশংকর রায়ের অম্বতবাজার 
পত্রিকায় . প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়ে 
তিতিবিরক্ত, হয়ে আগয়তলার রতীশ- 
চন্দ্র ধরের কি প্রতিক্রিয়! হয়েছে ভা 
জান! যাক। অমৃতবাজ্জার পত্রিকার 
(২২ মার্চ) সম্পাদকের প্রতি রতীশ- 
বাবু লিখেছেন 

‘Mr. Roy betrayed lack 
of knowledge about the 
goings on in the Assam Secr- 
etariat. Perhaps he does not 
know or does not care to 
know that hundred of Govt. 
Servants working in Sylhet 
after the partition opted for 
India (he should not be 
ignorant of option affairs ) 
they were not given Jobs by 
the Assam Govt. though they 
Were the employees of the 
Assam Govt, with Mr. Gopi- 
nath Bordoloi the Chief 
Minister of the State then. 
Even then there was 8 Cons- 
Piracy to drive out the 
Bengalees from Assam ROTEL 


"81151, 


তত, It is funny to say 
that the Assamese were afraid 
of the Bengalees in the Secre- 
taiat, With his Poor knowle- 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


॥ হয় ॥ 





ফটিকটাছ ও পিকু _ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সন্দীপ 


পরিচালিত “ফটিক চাদ’ চবিটি প্রচার 
আশ্ুকুজ্যে যেটুকু প্রত্যাশা জাগিয়ে- 


সত্যজিৎ-তনয় রায় 


ছিল, ছবিটি দেখার পব তার 
অনেকটাই ক্ষণ হয়ে যায়। এবং 
একথাও সত্য যে, পরিচালকের প্রথম 
ভ্ধবি হিসেবে, তা পুরোপুরি হতাশা- 
জনক নয়। তবে একটি সাসপেন্স 
খিলার ছবি করতে গেলে যে 
মুদ্দীয়ানার প্রয়োজন, তার অনেকটাই 
পরিচালকের অনায়ন্ত। অবশ্ত 
এজন্য চিত্রনাট)ই যুলতঃ দায়ী 
কাহিনী ও চিত্রনাটা রচনা করেছেন 
সত্যজিৎ রায় । এবং সতাজিৎ কখনই 
রহস্ত রোমাঞ্চ ছবি তৈরীতে বাঞ্ছিত 
নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি । এ ধারার 


আসাম সম্পকে 


ধম পৃষ্ঠার পর 


056. of the. Secretariat of 
Assam he did not know it was 
very easy to supercede the 
Bengali Officials when 
political power was with the 
Assamese Leaders, 

Some s0 called intellec- 
tuals including the 10901010709 
lists of Calcutta prove their 
- hollowness in a ridiculous 
way. I advise those élements 
to read the Assam Tribune of 
the fifties and sixties under 
the editorship of Mr, L. N 
Phukan (former sub editor 
of Amrita Bazar Patrika) and 
Mr. Satish Ch. Kakoti to 
know how virulent were the 
MIItiDgs in that paper against 
. the Bengalees. The Assam 
Tribune and .Dainik Assam 
of today can also give further 
proof. The movement against 
the Bengalees is interpreced 
differently at differnt times 
and now 1018 up against the 
foreigners. If a Bengali 
intellectual of Calcutia does 
not understand the Bengalee- 
baiting of .Assam, he will 
serve the Bengalees better by 
remaining silent instead of 
writing articles by twisting 
facts. 

Does any one have any 
idea that a Bengali student is 
not safe in any University or 
College hostel in Assam? 
But is an Assamese unsafe in 
Any Bengali area. I want to 


, Court field 


ছবিতে সেই প্রয়োচ্নীয় গতি ও 
নাটকীয়তাব অভাবই এমন বিপর্যয়ের 
হেতু ঠিসেবে উল্লেখ করণ যায়। 
সন্দীপ রায়ের ছবিতেও এমনটাই 
ঘটেছে অনিবার্য কারণে। 

_ রহস্তচিত্রের দুর্বার আকর্ষণ ও 


কৌতুহল যদ্ধি বজায় না থাকে, তবে 


মে ছবি দাড়িয়ে থাকবে কিসের 
জোরে? সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরার 
কাজ যত পরিচ্ছন্ন হোক্‌, সত্যজিতের 


"সংগীত পরিচালন] যত উচ্চাংগের 


তোক্‌--ছবিতে যদি সাসপেন্স রচনার 
কাজ অপরিণত হয়, তবে গোটা 


ব্যাপারটাই বিরস হয়ে পড়ে না কি? 
একটি ছেলে কিডন্তাপড্‌ হজ, পথেই 
গাড়িটা - আযকসিভেন্টে পড়ল, চার 


ask the . sympathisers of 
Assamese movement against 
the Bengalis whether it would 
have been possible for a 
Bengali organisation to hold 
a meeting in Gaubati Judge’s 
to explain the 
the Bengalees 


causes of 


‘without facing the ludicrous 


‘Janata Curfew” ? ্ 

---May I ask Mr. Roy 
and his tribe to find out from 
the Assam Govt. how many 
Bengalees or other minorities 
were taken in the Assam 
Police” Force or in Assam 
Civil Force. । 

It is s deep . ০০011579118 09 
and those who plotted the 
conspiracy are freely moving / 
in society. The Govt. of 
India knows those elements. 
But it is a pity that the Govt. 
is silent. If the Bengalees 
are bad, how come the tribals 
separated themselves from 
Assam ? 

দ্যুথের বিষয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
নিতা দিন আসাম সম্পর্কে যেসব 
বিভ্রান্তিকর রচনা ও খবর প্রকাশিত 
হচ্ছে সে সবের এঞ্লাতীয় প্রতিবাদ খুব 
কম ক্ষেত্রেই হচ্ছে । অবস্থা সাংবাদিকের 
মধ্যে কিছু ব্যাতিক্রম দেখা ষাচ্ছে। 
যেমন যুগাস্তর্বে কল্যাণ বস্তু, টেঙ্গি- 
গ্রাফের সীমা মুস্তাফা । 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার এতসব ঘটনা- 
বলীর পরও কাছাড়ের মাস্ষ সর্ব- 
গ্রযত্বে শাস্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ 


অপরাধীর ছুজন মারা পভলঃ ছুষ্জন 
বেচে দেখল ছেলেটি গাড়ি থেকে 
ছিটকে * পড়েছে, কাছে গিয়ে তার! 
ভাবল ছেলেটি মরে গেছে - কিন্তু সে 
মরেনি। এখন দর্শক কি ভাববে? 
ছেলেটি মরেনি, অথচ ছুই ক্রিমিন্তাল 
তাকে ফেলে পালাল আবার বেশ 
কিছু নৃশ্তের পর সেই ছুই ক্রিমিন্তাল 
ছেলেটিকে হোটেলে দেখতে পেয়ে 
তাকে আবার কিডন্কাপ করার 


পরিকল্পনা! করছে। এই অযৌক্তিক 


কাণ্ডে সালপেন্স থাকে! ক্রিষিস্তালর] 
বুঝতেও পারেনা ছেজেটি জীবিত না 
মৃত! আবার দেখা যায়__স্লনে 
বসে একজন দাড়ি কামিয়ে আর 
একজন চুলের সিঁথি পাণ্টিয়ে ভোল 
পাণ্টাবার -চেষ্টা করছে--এতে শুধু 
হাসিরই উদ্রেক করে৷ তারা হোটেলে, 
জ্যোতিষীর বাড়িতে সর্বত্র শাসিয়ে 


যাচ্ছে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রকাস্তে, | 


এযনটাও হামেশা ঘটে কি? হারুন 
আর ফটিক দরের আনল! বিয়ে বার 
বার দ্রেখছে--সেই ছুটে! ক্রিমিন্তাল 
রাস্তায় টাড়িয়ে মতলব অ'াটছে- 
কিন্ত অপরে যে দেখছে, তাতে তাদের 


বিকৃত তথ্য পরিবেশন 


বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর । শিক্ষক 
ছাত্ররা মিলে একদিন বিরাট মৌন 
মিছিল করেছেন আর বিভিন্ন সভায় 
গণহত্যার প্রতি ধিক্কার জানানে 
হয়েছে । কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা 
দুর্গতদের টাক! ও কাঁপড়চোপড় 
সংগ্রহ করে দান করেছেন। কিন্ত যে 
দৃটবন্থ অঙ্গীকার দিয়ে কাছাড়ের 
সোচ্চার হয়ে ওঠার কথা ছিল, তার* 
অঙ্থপস্থিতি চট করে চোখে পড়ে। 
অর্থচ এখানে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা 
প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, বেকারদের 
চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা আরে! স্থদূর- 
পরাহৃত হয়েছে, জিনিষপত্রের দা 
আবো বেড়েছে, উন্নয়নমূলক কান্দকর্ম 
টিয়েতেতালা হয়ে উঠেছে এবং আরো 


কতকি! এই আশ্চৰ্য ওঁদাসীন্ত ষে 
কাছাড়ের পক্ষে ঘোর বিপদজনক তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 


এয় একটা কারণ অবশ্ত ঘটনা ও 
তার পরিণতির ভয়াবহতা ব্যাপকভাবে 
জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া যায়নি। 
বস্তুত আসামের আহ্ব বিরোধীদের 
এরাজ্যে, বিশেষ করে কাছাড়ে কোন 
মাধ্যম নেই, কোন প্ল্যাটফর্ম নেই, 
কোন শক্তিশালী সংগঠন বা নেতৃত্ব 
নেই এবং নেই কোন প্রতিনিধিহ্বরূপ 
দৈনিক সংবাদপত্র । .ফলে ষে যার 


"ধাক্কায় আছে, আসাম নিয়ে কিছু 


একটা অন্তত প্রতিবাদ যে করতে হবে 
এই বোধটাই অধিকাংশের মধ্যে এখনো 


জাগ্রত হয়নি। এই নিলিগ্ত এবং 
অক্ষমতা নিংসন্দেহে আরো বড় 
বিপদের ইঞ্জিত বহন করছে ।- যুগশক্তি 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৩ই মে, ১৯৮৩ 


কোন, প্রতিক্রিয়া নেই।--ভারণ সশস্তব 
হয়েও হাকুণের ছুই ঘুষিতে যেভাবে 
চিৎপাত হয়ে পড়ল, বোস্ছের হিন্দী 
ছবি করিয়েরাও ভা! দেখে হাসি সংবরণ 
করতে পারবেনা । হারুণ আর 
ফটিকের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ট্রেনের : 
মধ্যে না দেখিয়ে মোটর আযকসি- 
ভেপ্টের পরই, দেখানো হল না কেন, 
অকাবণ ছবির দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ফটিককে 
হড়াপুরে টেনে আনা হল কেন, 
ভাত্তারখানায় সরোঞ্ছিনী বগ্তালয়ের 
ক্যালেগার বিশেষভাবে দেখানে হল 
কেন-_এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিন্ত 
সহজে মেলে না। হারুণ যখন 
ফটিককে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে 
দিল--তখনই তো? ছবিটি শেষ হতে 
পারত'। তখন ফটিকের বাবার 
হারুণকে পাঁচ হাছার টাকা দেবার 


কথা ভূলে যাবার অজুহাতে ছবিটিকে ' 


অতি দীর্ঘ করায় শুধু বিরক্তি উৎপাদন 
কবে। মঙ্গুমেণ্টের তলায় ময়দানের 
দৃশ্যগুলি কিন্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। _ 
আর প্রশংসা পাবেন হারুণের ভূমিকায় 
কামু মুখার্জ। i 

দের জন্য তৈরী ছবি ‘ফটিক- 
চাদের সংগে সত্যজিৎ রায়ের ‘পিকু’ 


" হুবিটি প্রদ্শিত হচ্ছে কোন্‌ যুক্তিতে 


তাঁও বোঝ! ভার। অবস্ত এই যদ্বি 
কারণ হয় যে, “ফটিকটাদ* তেমন বক্স 
অফিদ' আহ্কুল্য পাচ্ছে ন!]--পিকু’ 
যদি আকর্ষণ করে দর্শক্‌ সমাককে-- 
তবে তা নেহাতই দীনতাকে প্রকট 
করে. তোলে । লক্ষণীয় যে, প্রথম 
সপ্তাহে ‘ফটিকচাদ’-এর সংগে “পিকু? 
ছিলন!--ত! এসেছে দ্বিতীয় সপ্তাহ 
থেকে। 

“পিকু” ছবিটি এক উচ্চবিত্ব সমাজে 
দাম্পত্য ভীবনের অবক্ষয়ুকে তুলে 
ধরতে চেয়েছে । স্থায়ীর অঙ্কপন্থিভির 
স্থঘোগে যুবতী স্ত্রী যধ্যাহের অবকাশে 
"প্রেমিক তরুণের, সংগে যৌন সুখ 
উপভোগ করতে অভ্যন্ত। স্বামী ও 
বালক পুত্রের কাছে সব কিছু গোপন 
করে এই যে কামলীলা_-এই যে 
বিকৃত কামবাসনা-__তার স্ত্র হিসেবে 
কোন কার্ষকারণের ইংগিত পর্যন্ত এই 
তিন রীলের ছবিটিতে পাওয়া ধায় না। 
ফলে ব্যাপারটি শুধু ধোয়াশার সুষ্টি 
করে। স্ত্রী স্বামীর সংগে সুখী নয় 
কেন, পুত্র পিকৃকে ছলমা| করতে 
হচ্ছে বলে অশ্রু বিসর্জন করেও সেই 
পরপুরুষের সংগে তাকে রভিক্রিয়া 
করতে হয় কেন--এসব প্রশ্নের কোন 
উত্তরের হদিশ পাওয়া যাবে না, 


ছবিতে । 
ছবির শুরুতেই আমরা দেখি, স্ত্রী 


গাছি চুল দেধে স্ত্রী সব জারিজুরি 
ধরে ফেলা! সমস্তাঁ হচ্ছে পিকু-_ 
কারণ তার স্কুল আজ বন্ক। স্বামী 
সব জেনে শুনেই বেরিয়ে যাচ্ছে--কিন্ত“ 
পিকু? অবশ্য পরপুরুষের সংগে 
মিলিত হতে সেটা "একটা খুব বাধা 
হয়ে দাড়ায় না শেষ পর্যন্ত । পিকুকে 
বাগানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছবি 
আকতে। তবু তো মায়ের মন। ' 
আহা কি যন্ত্রণা । দরজার বাইরে 
পিকুর ভাক--সংগক্রিয়ার মধ্যেই 
মায়ের ' অন্বস্তি-_পুরুষ 'প্রেমিকের 
বিরক্তি । সাবলেষ্ট বটে একটা] ছবির | 
অস্ত ছবিটা সত্যজিৎ তৈরী করেছেন 
ফরাসী টেলিভিসনের জন্য । এখন 
সেটা কাঙ্ধে লাগছে ছেলের ছবির 
বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে। মনে 
রাখতে হবে ‘ফটিকচাদ' ১২ রীলের 
ছবি, মোটেই ছোট নয়। 

পিকুর চোখ-দিয়ে পুরে! ছবিটা 
ধেখানে হয়নি। এমন বেশ কিছু 
আছে, ঘা পিকুর দৃষ্টির অস্তরঠীলে। 
পিকু এখানে সমস্কা মাত্র। বাবা কাঙ্গ 
নিয়ে ব্যস্ত, মা ব্যস্ত বয় ফ্রেগুকে নিয়ে 
-পিকু আর কি করে? সে বাড়িতে 
ফারোয়ানের কাছে কখনে] থাকে, 
নিজের মনে খেলে বা অসথস্থ দাদুর ২ 
সংগে সময় কাটায় । এই পর্যাস্মগুলি 
ছবিতে অবশ্ত ফুটেছে সুন্দর । এই. 
ষে পারম্পরিক ব্যবধান--কয়েকটি শট 
কম্পোজিশনে তুলে ধরা. হলেও তার 
কেন্দ্রবিন্দু কোথায়, ত! নির্দিষ্ট হয় না। 
উচ্চবিত্ত সমাজের 'এই “করাপশন, 
নিয়ে শ্রেক 'ইলিউশন? সৃষ্টির চেষ্টা, * 
তাকে আঘাত হানবার কোন উদ্দেশ্য 
নেই। 





পথ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩, টাকা 


বাখাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫৩ 


bed 


ধোপাকে কাপড় দিচ্ছে গুনে ওনে-_ টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকাল! 


স্বামী বাইরে যাবার জম্য প্রস্তুত হচ্ছে। 
শ্বামীর কাছে স্ত্রীর দিচারণ। ধরা পড়ে 
গেছে--কাঁরণ বালিশে” একটা চুল 
আবিষ্কার করেছে স্বামী, যেটা তার 
নয়। হতবাক্‌ হয়ে যেতে হয়-_এক- 


ম্যানেজার, দর্পণ bs 
৬১মং ষট লেন, কলিকাতা-১৬ 





1801. অত্র ৭১৪ হত ও 2 উল ও 


আলাম 
১ম পৃষ্ঠার পর 
নরহত্যা, অগ্রিসংখোগ এখনও চলছে, 


ব্যাপকতা কিছুটা কমেছে, তাও ক্লাস্তি- - 


বৃশততঃ, প্রশাসনিক দ্রক্ষতায় নয়ন। 


একমাত্র দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের সংগঠন কর্মচারী পরিষদের 


উগ্রতা কিছুটা কমেছে, এখন এব্যাপারে 
সম্ভবতঃ মধ্রিসভার কিছুটা হাত আছে। 
বাজেট অধিবেশনের সময়ে অনেকেই 
অনুমান করেছিলেন যে কর্মচারী পরিষদ 
লাগাতার অসহযোগের ডাক দেবেন, 
কিন্ত সে ধরণের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া 
সম্ভব হয় নি। বাজেট অধিবেশনের 
প্রথম দিনে বন্ধ ভেকেছিলেন আস্থ, 
কর্মচারী পরিষদ তাতে মদত দিয়ে 
ছিলেন, কিন্তু অতঃপর তার! নি 
থেকে কোনে! আন্দোলনের ডাক দেন 
নি। অনুমান হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী 
পরিষদের নেতাদের সঙ্গে কোনো 
অলিখিত চুক্তিতে পৌঁছেছেন, সম্ভবতঃ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিনি- 
ময়ে "কর্মচারী পরিষদ নৃতন মন্ত্রসভাকে 
সহযোগিতা দানে রাজী হয়েছেন । 
সবচাইতে অসুবিধা 


' রাজ্য পুলিশ নিয়ে 


এনয়জনকে বরখাস্ত করেন। 


মুখ্যমন্ত্রী সবচাইতে অন্থ্বিধায় 
পড়েছেন রাজ্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে । 
নির্বাচনের আগে তে! বটেই, পরেও 


কতগুলি হাঙ্গাম!| ঘটেছে, তার অনেক- 


গুলিতেই পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে হাঙ্গামায় 
যুক্ত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলার 
গড়গড়িয়াতে পুলিশের এই তৃমিক 
তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন, এবং 
গোয়াল- 
পাড়ায় অন্ততম মন্ত্রী মহম্মদ ইদ্রিস 
একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং 


- কঙ্গন পুলিশ কর্মচারীকে সাদপেশু 


কর হয়। এনিয়ে আবার বিক্ষোতও 
সৃষ্টি হয়েছে। 

. প্রধানতং ছুটি কারণে মুখানহ্রীর 
পক্ষে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া হাতে 
কোনো, ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। 
প্রথমতঃ, মুখমস্ত্রী যখন শরৎ সিংহের 
আমলে রাজ্যের শ্বরাষ্্মস্রী ছিলেন, 
তখন এই বাহিনীকে তিনি নিজ হাতে 


, ঢেলে সাঁজিয়েছিলেন, এই বাহিনীর 


আধুনিকীকরণের জন্ত তিনি বিস্তর 


অর্থ ব্যয় করেছিলেন, আধুনিক যন্ত্র 


" আনিয়েছিলেন এবং 


টেলি ক্যামের] ইত্যাদি 
বহু লোককে 
ট্রেনিং দিয়ে আনিয়েছিলেন। ফলে 
রাস্থ্য পুলিশ সম্পর্কে তার একধরণের 
আত্মীয়তাবোধ আছে, 


পাঁতি, 


' কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবেও তার ঘনিষ্ঠ । 


এছাড়া ডরুরী অবস্থার সময়ে এহন 
কিছু পুলিশী কাঙ্গকর্ম ঘটেছে, ঘা! 
প্রকাশ্যে আন] সঙ্গত নয়। পদস্থ 
পুলিশ কর্মচারীদের গায়ে হাত দিলে 


_ তারাও জিদ মেটানোর জন্য কিছু 


৮ 


চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে দিতে 


fi 


' প্রশাসনের 


পদ্বস্ব বহু ৷ 


. পারেন। দ্বিতীয় কারণটি মনস্তাত্বিক | 
অসমীয়াভাষী জনগোষ্ঠী আজ সম্পূ্ণ- 
কূপে উগ্ন জাতীয়ভাবাদীদদের খন্পয়ে . 
সেই ক্ষেত্রে রাজ্য 


পড়ে, বিভ্রান্ত । 
পুলিশকেই ভারা একমাত্র ভরসার স্থল 
বলে 'মনে করেন। এই বাহিনীকে 
কড়া হাতে শায়েস্তা করতে গেলে 
অসমীয়া মনস্তত্বে তার যে প্রতিক্রিয়া 

তা মুখ্যমন্ত্রীকে অসমীয়া জনমানস 
থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করবে বলে তার 
রাজনৈতিক উপদেষ্টার মনে করেন । 
সৈ্যবাহিনীর হতাশা 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্তবাহিনী 
পড়েছে : সবচাইতে বেকায়দায় । 
সৈন্যবাহিনী অনেকগুলি উপক্রুত 
এলাকার শাস্তিরক্ষার ভার পেয়েছে, 
কিন্ত কার্যকরী কিছু করতে. পারছে 
না। গৌযালপাড়াতে সৈন্যবাহিনীর 
উপস্থিতির এক কিলোমিটারের মধ্যে 
ব্যাপক হাঙ্গাম! হয়েছে । এতে সৈন্য- 
বাহিনীর ভাবযৃত্তির ক্ষতি হয়েছে। 
সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা বলছেন যে 
পূর্ণ কর্তৃত্ব ন! দিয়ে শুধুমাত্র ফ্ল্যাগমার্চ 
করিয়ে কোনো কাজ হওয়ার নয়। 
ব্যাপক হাঙ্গামার প্রতিরোধে সবচাইতে 
বেশি প্রয়োজন গোপন সংবাদ 
সংগ্রহের । সেই দায়িত্ব পালন করছে 
রাজ্য পুলিশ, সেটা এত দায়মারাভাবে 
কর! হয় যে কার্যত: কোনে। গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদই তাদের হাতে. এসে পৌছয় 
ন1। এছাড়াও ঘটনাশ্থল, রাস্তাঘাটের 


* পরিচয়, আঞ্চলিক জনসংখ্যার বিশ্লেষণ 


ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ ও 
উপর সৈন্যবাছিনীকে 
নির্ভর করতে হয়, এবং এব্যাপারে তাঁর! 
কোনো সহায়তাই_ পান নি এবং 
পাচ্ছেন না। 


ইতঃস্তত ভাব না কাটালে সমস্ত 


আরে! জটিল হবে 

মন্ত্রিসভা এখন পর্যস্ত এখন মনস্থির 
করতে পারেন নি যে আসাম আন্দো- 
লমকে তার] কড়া হাতে দমন করবেন 


না কাজ চালানোগোছের সমঝোতা 


করবেন। এই দ্বিধা মন্িসভার 
চরিত্রের মধ্যেও প্রতিফলিত। মখ্য-. 
মন্ত্রী যদিও আন্থর বিরুদ্ধে খুব কড়া 
কড়া? কথা বলছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটছে 
না। এই ইত্যন্ততভাবের অন্য ইন্দিরা] 
কংগ্রেসের মধ্যেকার আস্বপন্থীর1 যেমন 
দায়ী, ঠিক ততথানিই দায়ী কেন্ত্রীয় 
সরকারের একটি প্রভাবশালী অংশ, 
যার! আসাম সমন্তার মোকাবিলার 
চাইতে একে গিইয়ে রাখাকেই লাভ- 
জনক বলে বিবেচনা করে। সেই 
কারণেই বাহারুল: ইসলামের মত 
মাঙ্যকেই পাঠানো হয় বাইরে, মুসলিম 
দেশগুলোকে আলাম সমস্যা বোঝা 
নোর-জন্য। অথচ এই বাহাকুল 


ইসলাম গোড়া থেকেই আসাম সমস্তার 


পমাধানে ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ 


করার ব্যাপারে আগ্রহী । 

মূল্যবান সময় বয়ে হাচ্ছে, আসাম 
আনোলনকে এই মুহূর্তেই চূড়ান্ত না 
করতে পারলে পরে আর করা যাবে 
না, কারণ পাঁপ্রাবের অবস্থা বহ্নিমান, 
সেখানে হাজামা বাধলে আসামের 
দিকে কারো মনোযোগ থাকবে না। 
মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের রাজ্যকে আসন্ন 
সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে চান, তবে 
এখনই মনস্থির করতে হবে, নইলে 
ইতিহাসের বিচারে তিনি জ্র্টলপ্পের 
নায়ক হিসাবে চিহ্নিত হবেন। 

| যুগশক্তি 


দমকল 


শরীরকে চাঙ্গ। রাখার জন্ত আগে 
দমকল কমঁদের ড্রিগ বা প্যারেড 
করানো হত। .এখন সে সবের কোন 


বালাই নেই। ফলে অধিকাংশ কমই 


হয়ে পড়ছেন অপটু। কর্মীর? আসেন 
যান বেতন পান। ডাক এলে আগুন 
নেভাতে যান এবং অধিকাংশ স্থানেই 
দেখা খায় যে দমকল পৌছাবার পূর্বেই 
স্থানীয় মাধ আগুন নিভিয়ে ফেলে- 
ছেন। সকালে ডাকলে দুপুরে গাড়ি 
পৌছায় । 

বেহালার ঠাকুরপুক্ধুর এলাকায় 
দ্মকলের যে স্টেশন আছে তায 
এলাকা! যেটিয়াক্রঙ্গ .থেকে ভায়মণ্ড- 
ঢারব'র। ভায়মঞ্হারবারে - আগুন 
লাগলে দমকল গিয়ে পৌছাতে কত 
সময় লাগবে বেহাল. থেকে? গাড়ি 
ঘাবার অনেক আগেই হয় পুড়ে সব শেষ 
কিংবা জনসাধারণের তৎপরতায় আগুন 
আয়তে। এসব ক্ষেত্রে অনরোষের 


- মধ্যে পড়তেই হবে দমকল কর্মীদের । 


অথচ এজন্য দোষী হল দমকল 
প্রশাসন । 
দমকল কর্যাদের একাংশ মনে 


করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ . দণ্তরকে 
" অকেন্রো]কয়ে ফেলতে চলেছে এক হীন 
চক্রাস্ত। এ বিষয়ে বারংবার কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এমনকি এ 
বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীকেও জানানে। 
হয়েছে। কিস্ত সকলেই আশ্চর্যজনক- 
* ভাবে নীরব | এদিকে দমফল প্রশাসন 


ধ্বংসের পথে । 
কলকাতার বছতল বাড়ির সংখ্যা 


ষে হারে বাড়ছে তাতে বিপদের 
সম্ভাবনা ( অগ্রিঘটিত) বুদ্ধি পাচ্ছে। 
কেননা কোন বহুতল বাড়িতেই যথেষ্ট 
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, নেই। , এই 
জাতীয় কোন বাড়িতে আগুন লাগলে 
দমকল কর্মীদের অসহায় দর্শক হয়ে 
থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। 
দ্মকলের পুঁজি হল কয়েকটি দেড়শ 


ফুট মাপের পিড়ি। আর মান্ধাতা 
আমলের মন্ত্রপাতি ৷. | 
অবিলম্বে যদি দমকল প্রশাসনকে 


চাঙ্গ! না কর] হয় তাহলে এই অতি 
প্রয়োজনীয় দধরটি পরিণত হবে এক 
অকেজে! দ্ডরে।. 


-সঞ্চয়িতা 


১য় পৃষ্ঠার পর 
লক্ষ টাঁকা। ধর্দিও বাড়ীটি দেবোত্তর 
করে রাখা আছে তবুও এই-বাড়ির 
পেছনে ষে সঞ্চয়িতার  ৫*1৬০ লক্ষ 
টাকা ঢালা হয়েছে তা তদস্ত ০ 
প্রকাশ পাবে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘর্ধি ষঞ্চক্লিতার 
সমস্ত সম্পত্তির হদিস পেতে চান তবে 
অবিলম্বে রজত চক্রবর্তী এবং তার ভাই- 
কে (উভয়েই একেন্ট) গ্রেফতার করা 
উচিত । . 

অনেকে অভিযোগ করেছেন শত্ধু - 
বাবুকে কলকাতার কয়েকজন পুলিশ 
অফিসার গা ঢাকা দিয়ে থাকতে 
সাহায্য করছেন। কারণ হিসাবে জান! 
গেছে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন 
বিশিষ্ট অফিসারের কয়েক লক্ষ 


. কালো টাক! সঞ্চয়িতায় গচ্ছিত রাখা 


ছিল। সেগুলি শতুবাবু সব ফেরত 
দিয়ে". দিয়েছেন । 
হিসাবে তার! সযত্বে শঙ্কু মুখার্ধাকে, 
আড়াল করে রেখেছেন। - | 

শঙ্ুবাবুর সম্পন্কিত ভাগ্নে রজ্জত 


চক্রবর্তী হাৎড়ায় তার শ্বত্ুর্বাড়ীতে . 


ফলে কৃতজ্ঞতা" 


বহাল তবিয়তে আছে। ওকে ধরে 
লালবাঞ্জাবে নিয়ে গেসেই শত মৃধার - 
সহ সঞ্চব্িতার অনেক রহন্ত বের করা 
সম্ভব হবে। ' | | 

কিন্তু কলকাতা পুলিশ হাঁলার 
হাজার নিয়বিভ মাহষের মুখ চেয়ে, 
তস্ত বারোর সঙ্গে সহধোগিতা করে 
সঞ্চয্িতার মূল আসামীকে খুঁজে 'বের 
করতে সাহাধ্য কক্পবেন কি? 


মিন্ক ক'ট্রোল অর্ডার 

য় পৃষ্ঠার পর | 
রাখতে হবে তা হল কলকাতা ও. 
শহরতলীর কোল্ড স্টোরেজগ্ুলি ৷ 
মুনাফাথোর মিষ্টি ব্যবসায়ীর! অদময়ে 


. কম দরে ছান! কিনে ত! দিয়ে সন্দেশ 


তৈরী করে কোল্ড স্টোরে মন্ুত রাখছে 
অতিরিক্ত মুনাফ1 লাভের জন্য এবং 
এটা হচ্ছে বেআইনী পথে। কোচ্ড 
স্টোরে এভাবে “মিষ্টি” রাখা যায় না। 
মন্ত্রীর কাছে অন্থরোধ করি তিনি যেন 
নিজে সক্রিয় হয়ে এই ব্যাপারে উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের দুধ সস্তার 
সমাধান করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। 





নিজস্ব আবামন দ্য বাঁচা ঘাম 


পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষদের জন্য আজ বাঁচার লড়াইয়ে 
“আবাসন”এর হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এসেছে এই আবাসন পর্ষদ । 
প্রকৃতপক্ষে সাত বছরের কর্মযজ্ঞ এই পর্ষদ পশ্চিম বাংলার শহর ও 
শৃহরতলীতে প্রকৃতির কোলে ও শিল্পাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের 
নিজন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে । তাই আজ শিলিগুড়ি 
হতে রগাপুব, আসাননোল হতে সরশুনা সকল দিকেই দেখা যায় | 


আবা 'ন পর্ষদের সফন পদযাত্রা ৷ 


এই পদযাত্রার এপার আবাসন পর্ষদের নবতম পদক্ষেপ হবে অতি 


সাধারণ মানুষ,দ/ জন্য কলানীব বিশেষ প্রকল্প'। র ! 


পশ্চিমবঙ্গ আবানন পর্ষদ 
১০৫, স্বরেজ্রনাথ ব্যানাজী রোড 





আবাসন 


কলিকাঁ1-,০০০১৪ 


মি 





Tegd. No. WB/CC-32 
এ হট ০০০২১ EY 
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আফটার । নেহরু হ্‌? 


শ্ৰীপতি নন্দী 

‘স্পেকুলেশন’ আউর ম্যানিপুলে- 
শন’--এহেন "টু ইন-ওয়ান’ বিদ্যায় 
বিঞ্কগণ এককালে নিজ্জ নিজ মন্তিক- 
কন্দরে একপ্রকার তীব্র “উ্রেষোর? 
শন্ুতব করেন আফটার নেহরু, ছ? 
অর্থাৎ, তখনো নেহরু বেঁচে রয়েছেন, 
'তবে তার ঈশ্বরপ্লাধি ঘটলে অতঃপর 
কোন্‌ “প্রবর-নৃপ-মু কু ট-মরীচিমাল!- 
চৰ্চিত-চরণযুগলঃ?” : অশ্মিন ভারতীয় 
দৃগয়াভূমিতে মৃগ-বিহননে বৃত হবেন? 
কিংবা! বল] যায়, কোন্‌ দে লগুন- 
পাঞ্ছিত, ওয়াশিংটন-বাঞ্ছিত, মস্কো 
 ঘাঞ্ছিত বাৰারাম অত্র সনাতনী সামস্ত- 
তন্ত্রের মৃত্তিকাগর্তে একাধারে  ইংরেজ- 


‘ 


ইয়াকী পুঁজির এবং রুশী রানীর পুঁজির 
শাল-প্রাংস্ত স্তম্ভযুলে জলসিঞ্চন করে 
যাবার অধিকারী হবেন এবং দেশী 
বিদ্বেশী পুঁজির হিতার্থে আফ্রো-এশীয় 
অঞ্চলে ঘড়ির কাটাকে 'পেছনে টেনে 
ধরে রাখতে বিভিন্ন প্রকার চারুকলা ও 
কারুকলার প্রদর্শনী দিতে সক্ষম 
হবেন? সমকালীন ইতিহাসে এটুকু 


অস্ততঃ স্ৃম্প্ই ছিল যে, এর উত্তরটা ' 


তৎকালীন দিশী বিদ্ধ সমাজের বিছ্ছে। 


"বুদ্ধির অগোচর ছিল । 


কিন্ত কঠিন প্রশ্নটি একটি সহজ 


"উত্তর প্রসব করলো -_.আফটার নেহরু 


ইন্দিরা) অপিচ ইন্দির] ফেনোমেনন, 


নিলি ৮৮দকে SUE প্রি PAP, 
WT পানিত বন) দৰাই বাধা রেপ রি 
রস Agr তলে তর 


ডাব + গিয়েই 


১ সীনৰোর ১6৯৫ ফর” ০০০৪ 


লস্ট ত ২০০ এবে বে । 


আমদেরদ্ধঙ্গলি" 


হচেশে বৈশাখ,১৩৯০ 





ত ০ 


যাঁর ইঙ্গিত রাজীব ফেনোমেনন, 
অর্থাৎ ডাইন্কাসটিক রুল বা তানা- 
শাহী। "কেন তানাশাহী ? এর উত্তর 
শুধুমাত্র ভারতীয় সামস্তবাদ নয়, আরো 
আছে, এবং ছিল-_লগ্ডন-ওয়াশিংটন- 
মস্কোর স্পেকুলেশনে ম্যানিপুলেশনে 
ঘৃণীয়মান ভারতীয় নয়াগ হিৰাযীয। 
সে খবর জ্গানে। 
ক ক ঝা 

এ পুর্জিবাদী ছুনিয়ার-_অর্থাৎ 
ইংরেক-ইয়াঙ্কীর পুঁজি শিবিরের ও 
রুশী রাষ্ট্র পু'জিশিবিরের- উপরোক্ত 
'টু-ইন-ওয়ান’  এন্টারপ্রাইজগুজিতে 


নতুন নতুন প্রোডাকসন চলে আসছে 3 - 


এর একট! সর্বাধুনিক সেকটর সেলু- 
লয়েড ডিপ্রোম্যাসী । সকলেই জানেন, 
ডিপ্রোম্যাসীর সৌন্দর্য এই যে, ভার 
বহিরিঙ্গ ও অস্তর-অঙ্গ এরই রূপ ধারণ 
করে না, এবং মিথ্যাকে সত্য ও 
সত্যকে মিথা। কপে উপস্থাপিত করতে 
ও অপরের মাধায় টুপি পরাতে ঘক্ষত] 
দেখাতে পারে । ইংরেজ-সস্তান এটেন- 
বরোর 'গান্ধী” সেরূপ একটি মাল। 


§ 
০] 
গু 
3 
ঞ্ 
হ 
ৰ্‌ 
[ই] 
=, 
=z 
এটী 
Cc 
ৰ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


Phone : 24-4232 


এটেনবরোর গান্ধী” যে সেলুলয়েড 
ভিপ্রোম্যাসীর প্রক্রিয়া চালু করেছে তা 
ইহজাগতিক শুস্ত-নিশুম্ভ মক্ো-ওয়াশিং- 
টনের য়েগাটনী মস্তিফে তীব্র জোরালো? 
বিক্রিয়া স্থষ্ট করবে না, এমনটি হতে 
যাবে কেন? এবং হলোও তাঁই। 
এক্ষেত্রে বৃটেন 'ট্রেণ্ড সেটার? ) trend- 
setter ) হতে পাবে, কিন্ধ বিশ্বের 


সর্বত্র নিত্য-নতুন ‘চেন? নোঙর করে- 


নিত্য-অভিনব ‘চেন-রি য়্যা ক স ন’ 
ঘটানোর কাঁজে ‘যার! অতুলনীয় বুদ্ধি- 


বস্তার অধিকারী, সে হেন মস্কো ও 


ওয়াশিংটন যে আরে] অগ্রগামী পদ- 
ক্ষেপ নেবে সেটাই তে! স্বাভাবিক । 
অতএব, গান্ধী-টু গান্ধী ফিল্ম ফেটি- 
ভ্যাল-_অর্থাৎ গান্ধী ( মোহনদাস) টু 
গান্ধী (ইন্দিরা) সিরিজ প্রত্যক্ষ 
করুন; গান্ধী-টু গান্ধী উইকেটের 
মধ্যমণি ( middle stamp ) জওহর- 
লাল -নেহরু নামক বহুকাল-মৃত 
গণতন্ত্রী-সমাজতস্ত্রীকে নিয়ে লেলু- 
লয়েডের উপর করুশ-মাকিন ইনিংস 
চলছে-ইন্দিয়া উ্রফীর খেলা 
দর্শকের গ্যালারীতে রুশ মাফিন সিনে- 
প্রেমিকের দল, অপিচ এ দেশীয় বিবিধ 
প্রকার বানরশিশু। 


ডিসকোভারী অব নেহরু 
ঘটনার গতি প্রকৃতি, পাত্র-অপাত্র 
ও লময় নির্বাচনের বিচারে এহেন 
আন্তর্জাতিক 'ভিসকোভারী অব 
ইত্ডিক্লা-র কেন্দ্রবিন্দুতে তানাশাহীর 
ফাদার-ফিগার নেহরুকে ডিসকোভার 
করে শুভ্ত-নিশুম্ভ যথার্থই সেনসেশন 
তৈয়ী করেছে । এ সেলুলয়েড ভিগ্সো- 
ম্যামী গাষন্ধী-টু-গান্ধী পৰ্যন্ত গড়াতে 
বাধ্য । ‘যে সমন্ত বিদেশী শক্তি ও 


কায়েমী স্বার্থ এ ভারতের বুকে 


আধুনিক তানাশাহী তথা আধাসামস্ত- 


বাদ-ভিত্তিক নয়াবুর্ণজোয়! শ্রেণী শাদনকে 
জিইয়ে রেখে নিজ নিজ ফায়দা চালিয়ে 
ঘেতে চার, গান্ধী-টু-গান্ধী সিরিজের 
শেষ অধ্যায়ে নতুন ইন্দির! আলেখ্য 
রচনা না করে তার যাবে কোথায়? 
তাহলে, আফটার “নেহরু” ছায়াছবিতে 
ইন্দিরা তথা রাঁজীবমাত! ইন্‌ মোভী-' 
ণভিসকোভারী অব নেহ্‌রু'-র পর 
পিসকোতারী অব ইন্দির-সে তো 
অবশ্তভাবী। বিশেষত: ফেটিত্যান 
অব ইণ্ডিয়া-খ্যাত, এশীয়াভ খ্যাত, 
নিজোট সম্মেলন খ্যাত এবং স্বদ্বেশে 


বিড়দিত ইমেজ ইন্দির] যে একটি খাদা 
' আকর্ষণ তা অপর কেউ ন! জানলেও 


শুভ-নিত্তন্ভ উত্তষরূপে জানে । 
(আগামী সংখ্যায় ‘রি ডিসকো- 
ভারী জব গান্ধী | ) ূ 


Price 60 78155 


কৃষক সম্মেলন 

সম্প্রতি শাস্তিপুর পাবলিক হলে 
সার, সি, পি, আই-এর কৃষক সংগঠন 
কৃষক ও ক্ষেত মজুর সমিতির শাস্তিপুরু 
থানা সম্মেলন অচ্ুন্তিত হয়। সম্মেলনটি 
উদ্বোধন করেন ত্রিলোচন মাল, এম, 
এল, এ! সম্মেলনের প্রারস্তে শহীদ 
বেদীতে মাল্যদ্রান কর হয়। গ্রাম- 
গ্রামান্তর থেকে তিন শতাধিক 
নির্বাচিত প্রতিনিধি (পুরুষ ও 
মহিলা) সম্মেলনে উপস্থিত হন।' 
সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য 
রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্র 
রিমলানন্দ ' মুখোপাধ্যায় । সম্মেলনে 
কৃষক সমন্তার বিভিন্ন দ্বিক আলোচনা 
করা হয়। সম্পাদকীয় রিপোর্টের 
আলোচনায় ১৪ জন প্রতিনিধি অংশ- 
গ্রহণ করেন। সম্মেলনে আসাম ও" 
পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে 
নিম্বাস্থচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
এছাড়া কৃষকদের সমস্তাঙ্জনিত তের 
দফ1 দাবী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
সম্মেলনে অন্ঠান্ত বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য 
রাখেন মিহির বাইন, স্বপ্রভাত হরি, 
শিশির মৃখাজা ও সৌরেশ বিশ্যাত্, 
লক্ষ্মণ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । পরিশেষে, 
১১ জন সদ্বস্ত নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করা হয়। 
ভেজালের দায়ে দণ্ডিত 

ভেজাল জিরা বিক্রীর অভিযোগে 
অভিযুক্ত দক্ষিণ কলকাভার ওয়াটগঞ্ 
থানার ১:৭ নং' ভাকমণ্ড হারবার 


' রোডের. জপদীশগ্রসাদ সাউ নামে এক 


দোকানদারকে পৌর আদালতের- 
মেট্রোপলিটন ম্যাদ্রিষ্ট্রেট এস আর 


বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার 


৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং 
এক হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ 
দিয়েছেন । জরিমানার টাকা অনাদায়ে 
আসামীকে আরে! একমাস সশ্রষ 
কারাদণ্ডের হুকুষ দেওয়া হয়েছে । 
_-ভারত নিউজ এজেন্সি 
মধ্য কলকাতার ৯*নং কলিন ষ্ট্রীটের 
এক মিষ্টির , দোকানের বিক্রেতাকে 
কলকাতা পৌর আদালতের মেট্রো- 
পলিটন ম্যাজিট্রেটে এস আর. 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ভেজাল তেলে 


ভাজ! মিটি বিক্রীর অভিযোগে * মাস 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং এক 
হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। 
জরিমানার . টাকা অনাদায়ে আরে! 


কলকাতা পৌর সভার স্বাস্থ 
বিভাগ এই মামলা আদালতে রুজু 
করে অভিযোগ করেছিল যে, পরি- 
শোধিত বাদাম তেলের সঙ্গে লিনসিন 
তেল মিশিয়ে বাদুশাহি তেজে তা ওই 


(দোকান থেকে বিক্রী করা হচ্ছিল। 


-_ভারত নিউজ এজেন্সি - 





সম্পাদক--হীরেন বসু 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, টন আচার প্রফুল্লচজ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ধানয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা! ১৩ থেকে গ্রকাশিত। 


. বিরোধের সংখ্যা 


জুন মাগে রাজ্য কায কিছু গরিবর্ন 





বষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৭শে মে, "৮৪ ৪-৬* পয়সা 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
বামফণ্ট ও সি পি এমের, 
প্রাধান্য অক্ষুপ্ন থাকবে 


নিউ নির্বাচনে এবার তিনটি 
. স্তরেই বামফণ্টের প্রাধান্য অব্যাহত 
থ্কবে। বিশেষ করে সি পি আই 
এম.গশবারের মত এবারেও নিজেদের 
- পাওয়া আসন ফোগ-বিয়োগ করে 


মোটামুটি একই জায়গায় রাখতে পারবে - 


বলে মনে হয়| 

পঞ্চায়েত নির্বাচনের রি 
হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বীকুড়া, 
বীরভূম, নদীয়া, মুপিদ্াবাদ, ২৪ 
প্রগণার মত কয়েকটি জেল! বেশ কিছু 
অঞ্চল সফর করে এই ধারণা হয়েছে । 

বিভিন্ন জেলায় - ফ্রন্টের বিভিন্ন 
শরিক দল নিজেদের মধ্যে লড়াই 
করছেন । লড়াইট1 বিশেষ করে দেখ! 
গেছে আগে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত 
সমিতির আসন নিয়ে । জেল] পরি” 
বদের আসনে ক্রণ্টের শরিকদের মধ্যে 
খুব বেশী চোখে 
৷ পড়ে নি। 
কংগ্রেদী উচু তলার নেতার! 


ফ্রন্টের শরিক ঘলগুলোর মধ্যে লড়াই 


দেখে খুব অঙ্ক কষছেন যে, ফ্রপ্টের 
শরিক্কী লড়াইয়ে লাভবান হবেন 
তারা। বাস্তবে কিন্তু ঘটনাটা সে 
রকম নয়। 

একমাত্র নরদীয়া ছাড়া বীরতুম, 
বাকুড়া, ২৪ পুরগণা, হাওড়া, হুগলী 


.* মুর্ণিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায়, 


আর এস পি, ফরওয়ার্ড বক ও সি পি 


_/ আই বিভিন্ন কেন্ত্রে পি পি আই এম. 


- প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে । 
বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল ঘুরে এবং 


7 বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে একট। 


বিষয় পরিফার বোঝা গেছে যে, আর 


এস পি, ফরওয়ার্ড বক, এবং সি পি 
আই প্রার্থীরা 
কমিটেভ ভোটে হাত দ্রিতে পারবে' 


সি পি আঁই এমের 


না। উপরন্ধ এর অনেক জায়গায় 
কংগ্রেসী ভোট কেটে নিয়ে যাবে। 

২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, 
মুশিদ্বাবাদ জেলার বেশ কিছু কংগ্রেস 
কর্মী ও নীচু তলার নেতাদের সঙ্গে 
কথ! বলে এ ধারণা আরও পরিফার 
হয়ে গেছে । কয়েকজন নেতা এই 
প্রতিবেদককে ধোলাধুলি বলেছেন, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, পি পি আই ও আর এস 
পি প্রার্থীরা দি পি আই এমের বিরুক্কে 


 ্াড়িয়ে কংগ্রেস প্রাধাের অন্থবিধা 
করে দিয়েছেন। 


' যে সব ভোটার নানা কারণে সি 
পি এমের বিরুদ্ধে বিহ্ধুক্ থাকায় ভোটটা 
কংগ্রেসকে দিতেন তাদের অনেকের 
তোটই ফরওয়ার্ড রক, আর এস পি ও 
সনি পি আই টেনে নেবে। ফলে যে- 
সব কেন্দ্রে ত্রিমুখী, চতুর্মুখী প্রতি- 
তহন্বিতা হচ্ছে সেই সব কেন্দ্রে সি পি 
এম প্রার্থাদের জয় প্রায় স্থনিশ্চিত। 
অব্য এটা ঠিক পঞ্চায়েতে কয়েক 
জায়গায় দুনাঁতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ 


থাকায় নি পি আই এমের পক্ষে কিছুটা, 


অন্থবিধ! হয়েছিল.। কিন্ত, মেই সব 
দুনীতিগ্রস্তদ্নের চিহ্নিত করে এবার 
মনোনয়ন না দেওয়ায় বিহু জনগণ 
কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন । 

তবে ভোটের দ্বিন ২৪ পরগণা, 
হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর কয়েকটি 
জেলায় হাঙ্গাম। হওয়ার সম্ভাঁবন] 
আছে। নির্বাচনের আগেই যে 


_ উত্তেজন] সেখানে দেখা যাচ্ছে এটা খুব 
- উদ্বেগের ব্যাপার । স্থৃভরাং 


ভোট 
শান্তিপূর্ণ করতে প্রশামনের এখন 


রিনি হা 


"অবাধ 


আগামী জুন মাসে রাজ্য মস্তি 
সভার কিছু পরিবর্তন হবে বলে বিশ্বপ্ত 
সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 
জানা গেছে যে, রাজ্যের বামক্রন্ট 
মত্রিসভায় কিছু অদ্বন্দ বদল করার 
সিদ্ধান্ত বামক্রণ্টের কয়েকজন নেতা 
নিয়ে নিয়েছেন। 
- এখনও অবস্ত প্রস্তাবটি ফ্রন্ট কমিটির 
বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা 
হয়নি । তবুও ফ্ৰণ্টের, বিভিন্ন শরিক 


দলের নেতার! বুঝে গেছেন মন্ত্রিসভার 


কিছু পরিবর্তন হবে। - ' 

জানা গেছে আগামী «ই জুন 
নির্বানসভার যাদবপুর ও গার্ডেমরিচ 
কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পরই মঙ্্রিসভার 

পুনর্গঠনের ব্যাপারটা কষ্টের বৈঠকে 
উঠবে। 

এ সুত্রে জানা গেছে,এবার মস্তি 
সভায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসাবে দুজনকে 
আনা হবে। এদের মধ্যে একজন 


হচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী 


অশোক মিত্র। 


অশোকবাবু এবার যাদবপুর বিধান- 


সভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিঘন্দিতা 
করছেন। এবং তিনি ষে এই নির্বাচনে 
বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন সে 
ব্যাপারে, কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই। 


“গর্ডেনরিচ কেন্দ্র থেকে প্রতি- 


দ্দ্বিতা করছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরি-. 
'বহন মন্ত্রী মহম্মদ আমিন। - আমিন 


সাহেবের এই কেন্দ্র থেকে জয়ের 


সম্ভাবনা ' খুবই উজ্জ্ল। যদিও এই. 


কেন্দ্রে কংগ্রেস ও দি পি-এম প্রার্থীর 
মধ্যে প্রতিঘম্বিতা হবে। গতবার এই 
কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী খুব সামান্ত 
ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ ক্রে- 


ছিলেন। . 


' নানান 


মহ্িসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেবেন 
বলে জানা গেছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্থর হাতে অর্থ ঘণ্তর। 
জৌোতিবাবুর ওপর থেকে কাজের চাপ 


কমিয়ে আনার জন্পই অশোক মিত্রকে | 


আবার অর্থমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নেওয়। 
হয়েছে বলে জানা গেছে। 
মহম্মদ আমিন জিতে এলে তাকেও 
মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে বলে শোনা 
যাচ্ছে। তাকে. কোন দপ্তর দেওয়া 
হবে তা এখনও ঠিক কর হয়নি। 
5 | 
এছাড়াও আরও কয়েকজন নতুন 


রাষইমত্রী নিয়োগ করা হবে। সি পি 
এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও 
সি পি আই থেকেও নতুন কয়েকজনকে 
রাষটম্ত্রী হিমাবে নেওয়া হবে বলে 
শোনা যাচ্ছে। , 
ভবে বর্তমান মগ্রিসভায় যারা 
আছেন তাদের. কাউকেই মন্ত্রিসভা 
থেকে বাদ দেওয়া হবে না। ' কিন্ত 
কয়েকনের দগ্ডর অদূল বদল কর! 
হতে পারে বলে শোনা, যাচ্ছে 
মন্ত্িতাকে আরও ব্যাপকভাবে 


, কার্যকরী করে তোলার জঙ্কই ফ্রন্ট 


মঙ্ত্িভার পুনর্গঠন করা হচ্ছে বলে 
জানা গেছে। 


রাজীবের ভাবমুত্তি 
উজ্জ্বল করার চেষ্টা 


প্রীরাজীব গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ 
সফরকে কেন্দ্র করে ই.কংগ্রেস মৃহলে 
জল্পনা-কল্পনা চলছে। 
আপাতত শ্থির হয়েছে যে উনি 
পঞ্চায়েত নিবাংন অথবা বিধানসভার 
উপ-নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচারে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন না যদিও 
শেষ মুহূর্তে দু চারটি সভায় হয়ত ভাষণ 
দিতে পারেন । 


তার পশ্চিমবজে আসার অন্যতমূ 


প্রধান উদ্দেশ্য হল ই'যুব কংগ্রেসের 
নেতা কে হবে তা-স্থির কর! । /সেই 
সঙ্গে নিজের ভাবযূতিকে উজ্জল করার 
একট! সুযোগ গ্রহণ কর] । এর আগে 
অঙ্ক ও বর্ণাটক নির্বাচনে শ্রীগান্ধী 
যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিক! নিয়েছিলেন। 
ভোটের ফজাফল এই ছুই রাজ্যে 


ইকংগ্রেসের অহকুলে না যাওয়ায় 
_ শীয়াদীব গান্ধীর মর্যাদা বেশ স্থল 


হয়েছে। অথচ তার পাশাপাশি ' 


দল করে এই উপ-নির্বাচনে ভাল 
ফয়ুদ্দ। করেছেন। ” 

পশ্চিমবঙ্গে আসঙ্গ নির্বাচনে , 
ই-কংগ্রেসের সাফল] সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ 
মুখে যতই বড়াই করুন ন! কেউ খুব 
নিশ্চিত নয়। দেজন্য জ্রাজীব 
গান্ধীকে নিয়ে নির্বাচনের সময় হৈ চৈ 


. কর! উচিত হবেন! বলে অনেকে মনে 


করেন। এর ফলে এতে তার সুনাম 
ক্ষণ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে ন!। 

অল্প কিছুদিন আগে প্রীগান্ধীর ভাব- 
যুতি উচ্মল করার , অভিপ্রায়ে 
অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে “পদঘাত্রার”? 
আয়োজন করা হয় এবং উত্তরপ্রদেশে 
ওঁকে বিপুলভাঁবে রাজকীয় সম্বর্ধন! 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়--থ্ভাবতই' 
হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে 1 

এরপরে দেখা গেল পাল্লাবের 
রাজনীতিতে শ্রীরাজীবকে । এমন ভাবে 
কাগঞ্জে প্রচার করা হল যেন দ্বার] 


অশোকবাবু জিতে এলে আবার শ্রীমানেকা গান্ধী অন্পদিন হল নতুন শেষাংশ ২য় পষ্ঠায় 


ঘর্বাধ টোকাটুকির মধ্য দিয়ে বলবা 


বিবিদানয়েৰ এম বম পৰীক্ষাৰ ঘ চন 


এ বছরের কলকাতা বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের এম কম পরীক্ষার স্থচন! হল 
টোকাটুকির মধ্য. দিয়ে 
এবারকার 'লক্ষণীর বিষয় হল, 
আশ্ততোষ হজের 'মোট ১০টি. ঘরে 
ইনভিঞ্জিলেটর ছাড়াই “ . পরীক্ষা 
হয়েছে। 

গত ১৯ তারিখ এম, কম পরীক্ষা 
শুরু হয়।- গোড়া! থেকেই, বিশেষতঃ 


প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ঘরে কোন, 


ইনভিজিলেটর ছিলেন না,। এ সব ঘরে 
ছাত্রদের থেকে পাঁচ, টাকা করে চাদ! 


তোল! হয় এবং নীচের বইএর স্টজ-. 


গুলি থেকে তৈরী উত্তরপত্র সাপ্লাই 
হয় পরীক্ষা হলে। ছাত্র নিজেদের 


বেঞ্চ ছেড়ে অন্ত বেঞ্চে গিয়ে অবাধে 
উত্তর টুকতে থাকে। 


সারাদিন ধরে এই অবস্থা চলে । - 


বেলার দিকে যখন স্টভেপ্টস্‌ 


' ইউনিয়নের অফিসে এই খবর যায়, 
ভখন ইউনিয়নের নেতৃত্ব সরাসরি, 


০কমার্সের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে দেখ 
করেন। তিনি জানান যে মোট ২৮টি 
ঘরে পরীক্ষা হচ্ছে, অথচ ইনভিজিলে- 
টরের সংখ্যা ১৮ জন, ছুটি ঘরে 
ক্যান্টিনে কর্মচারীর! গার্ড দিচ্ছেন। 


রর প্রধান জানান ঘে, 1 
দ্বপ্তর তার কাছে মাত্র ২৪ অন. 
ইমভিজিলেটরের তালিক! দেয়, তার 
মধ্যে এসেছেন. ১৮ জন। .. 

এর পর স্টমডেন্টদ ইউনিয়নের 
নেতৃত্ব দেখা করেন নিয়ামক প্রীগোপাল 
ব্যানার সঙ্গে। তিনি জানান থে 
৪৯ জন অধ্যাপককে রেজিদ্রি করে 
চিঠি দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষণ হলে 
আদার অন্ত । কিন্তু ১৮ জন যে 
এসেছেন, এ খবর তিনি জানতেন না। 
পরীক্ষা হলে ক্যাটিন কর্মচারীর] কেন 
শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


॥ ছুই ॥ দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে মে) ১৯৮৬ 


রাজীবের ভাবমুতি 
১ম পৃষ্ঠার পর 


সিং শীত্রই অপসারিত হবেন এবং 
আকালীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা! 


|ই-বিরোধী পুরনো কংগ্রেসীরা 
[জোট বাধার চেষ্ট। করছেন 


চে 





মনুখী পরিবার 


জীমতী ইন্দির] গান্ধী ধধন নানান 
ধরণের কর্মন্থচী নিয়েছেন শ্রীয়াজ্রীব 
গান্ধীকে ভার লে এবং পরে সরকারে 
প্রতিগ্রিত করার ঠিক সেই সময় সংবাদ 


আসছে প্রতিটি -ই-কংগ্রেসী রাজ্য 


দলাদলির। 
গ্রমতী গান্ধীর বন ঘন: উত্তর- 


প্রদেশে সফর করা নিয়ে জনা কল্পন! 
চলছে। চেষ্টা হচ্ছে তার নিঙ্গের 
রাজ্যে ীরাজীবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার । 
“দন্ত তিনি দলের বাইরে প্রভাবশালী 
বান্তি, যেমন, বিভিন্ন চেম্বার অব 
কঃালের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
গাঁথছেন। রি 

এদ্রিকে খবর যে গুজবটি ও 
মধ্যপ্রদেশের সামপ্রতিক নির্বাচনের 
সাক্ষল্য সাময়িকভাবে ওখানকার 
বিহ্ব্দের দমিয়ে "দিয়েছে, কিন্ত 
রেষারেঘি কমেনি । কেছার পাণ্ডের 
আকম্মিক মৃত্যুতে বিহারের মৃখ্যমন্ত্র 
ডঃ জগন্নাথ মিশ্র হয়ত একটু হাফ 
ছেড়ে বেচেছেন, কিন্তু এটা সাময়িক 
মনে হয়। কারণ ওর প্রতিতবন্দী 
দীভারাম কেশরী অনেক করিতকর্ম। 


এবং উচ্চাকাঙ্কী । তিনি ডঃ মিশ্রকে' 


বেশী দিন আরামে থাকতে দেবেন 
বলে মনে হয় না। 
পাধাবে শীযাজীব গান্ধীর উদ্যোগে 


" এম কম পরীক্ষা 
ম পৃষ্ঠার পর 
গার্ড দিচ্ছেন এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর 
তিনি দিতে পারেন নি। তিনি 
স্বীকার করেন ধে টোকাটুকি বন্ধ 
করার মত ষথাযোগ্য ব্যবস্থা তার 
দপ্তর নিতে পারে নি। ছাত্র প্রতি- 
নিধিদের তিনি জামান যে আগামী 
দিনগুলিতে তিনি পরীক্ষা হলে যথেষ্ট 
ইনতিজিলেটর পাঠানর 
করবেন। প্রয়োজনে এ বি টি এ 
কলেঙ্গ থেকে ইনভিজিলেটর আনা 
হবে। পুলিশী পাহারাও জোর বার 
" ক্যা হবে। ছায়া দ্বাবী করেন ষে 
কোন অবস্থাতেই পরীক্ষা হলে হোষ- 
গার্ড চোকান চলবেনা । তিনি এই 
দাবী ষেনে নেন। 
কিন্ত আশ্চর্য ঘটন1, পরের দিন 
েটনম্যান পত্রিকায় খবর প্রকাশিত 
হয় যে বিশ্ববিভ্তালয়ের ছাত্র নেতার! 
পরীক্ষা হলে ঢুকে পরীক্ষায় বিশ্ব 
ঘটয়েছেন। এ খবর নাকি পুলিশ 
দিএেছে। গোপালবাবু জানিয়েছেন 
যে কম ইলভিজ্বিলেটর থাকার দরুণ 
তিনি নাকি পরীক্ষা! নিতেই চাননি । 


দ্বরবারা সিংকে অপসারণ করার প্রস্তাব 
বিহুৰ গো স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্ত 
প্রমতী গান্ধীর হস্তক্ষেপে তা আপাতত 
স্থগিত রয়েছে} এখানেও গোটা 
ব্যাপারটা! এখন অনিশ্চিত। | 

- গুড়িশার মৃখ্যমন্ত্ী শ্রীজে বি পট্টনায়ক 
মোটেই নিশ্চিন্ত নন। তার বিরুদ্ধেও 
দলের একটি শক্তিশালী চক্র খুবই 
সক্রিয়, ধদ্বিও হাইকম্যাণ্ডের ধৰকানিতে 
এখন তাদের প্রকাস্ত চেঁচামেচি কমেছে 
সামস্মিকভাবে। 


অনুরূপ অবস্থা কেরালায়। 


প্রীকরখাকরণ তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে 
মোটেই সুখে সংসার করছেন না. 
একথা তিনি ম্বীকার-করেছেন। 

এছাড়া হরিয়াণার জরীতজনলালের 
ভাগ্যও এখন স্থপ্রসঙ্গ নয || চিনি বেশ 
কিছুদিন হুল নিজের মন্ত্রিসভার বৈঠক 
ডাকতে পারছেন ন1।?তার মঙ্জ্রিমভার 
মধ্যে একটি গোষ্ঠী বেশ সক্রিয়। 


 চত্তীগড়ের ভবিস্তৎ নিয়ে এবং জল. 


বণ্টনের সমস্তার প্রশ্নে হরিয়াণার স্বার্থ 

কেমনভাবে রক্ষিত হবে তার উপর 
গ্লোট! পরিস্থিতি নির্ভর করছে। 
ঞভনলালের সঙ্গে ঝগড়া এখন 
ঘরোয়া বিবাদ নেই-রাজ্যের বাইরে 
চলেছে। 


কর্তৃপক্ষ জোর করে তাকে পরীক্ষা 


. নিতে বলেছেন । 


বিগত দু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে 
গোপালবাবু নিয়ামক ঘণ্ুরের 
ব্র্ধতাকে স্থকৌশলে চাপা দিয়ে 
যাচ্ছেন । এর -জন্ত তিনি কাজে 
লাগাচ্ছেন একদিকে পুলিশকে এবং 
অপর দিকে কিছু দাংবাদিককে। 
পরীক্ষার . ফল প্রকাশের অনিশ্চয়তা, 
পরীক্ষা হলে টৌকাটুকি এসব 
ব্যাপারেই গোপাঁলবাঁবু পুলিশকে কাজে 
লাগাচ্ছেন। (প্রলঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 
গোপালবাবু আগে পুলিশের গোয়েন্ব! 
দ্বগ্তরে কাজ করতেন ) | 

এম কষের পরীক্ষার দিন পুলিশের 
একাংশ পরীক্ষা হলে বহিরাগতের 
অনুপ্রবেশ দেখেও দেখে নি। এবং 
গোপালবাবু তার দপ্তরের কাউকে 
সারাদিনে পাঠাননি পরীক্ষা কেমন 
চলছে তা দেখার জন্য । অথচ পুলিশ 
এবং গোপালবাবু উভয়েই সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে সাফাই গাইজেন। দোষী 
করনেন একদিকে কর্তৃপক্ষকে, অন্ত- 
দিকে ছাত্র সংসদকে । 


এককালে কংগ্রেসে দীর্ঘদিন সক্রিয় 
ভূমিকা নিয়েছেন অথচ বর্তমানে ধারা 
বিভিন্ন দল ও উপদলের দঙ্গে যুক্ত 
রয়েছেন এমন কেউ কেউ আবার একই 
মঞ্চে জমা হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে 
ঘাচ্ছে। “কংগ্রেসের এতিস্ৃকে” নাকি 
পুনরুদ্দীবিও করাই এদের প্রধান 
উদ্দেন্ত। তি. 

এ প্রসঙ্গে স-কংগ্রেন সভাপতি 
শশারদ পাওয়ার খোলাখুলি বলেছেন 


ঘে এইসব প্রাক্তন কংগ্রেপীদের একআ 


করার প্রস্নোজ্জনীয়তা আগের চেয়ে 
বেড়েছে । কারণ খোদ ই-কংগ্রেমের 
মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্ত রয়েছেন 
ধার! যেভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
দলকে একেবারে পারিবারিক সংগঠনে 
পরিণত করেছেন তাতে মোটেই খুশি 
নন। গোপনে তারা ম-কংগ্রেসের 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। 
তারা একটা স্থযোগের অপেক্ষার 
রয়েছেন--উপযুক্ত মঞ্চের যেখানে তাঁর] 
আবার কংগ্রেপী এঁতিহ ফিরিয়ে 
আনতে পারবেন । 

অনেকট। এই উদ্দেস্তে তাঁর দলের 


সঙ্গে শ্রীবহগুণার ভেমোক্র্যাটিক সোসা- 
লিষ্ট পার্টি (ডি এস পি) এবং 
গুজরাটের লীরতুভাই আদ্বানীর রাহী 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে একটি দলে 
পরিণত হয়ে হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে 
তিমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। 

জুপাওয়ার জানিয়েছেন তিনি 
এচজ্শেখর, পীজগলীবন রাম এবং 
চৌধুরী চরণ সিংয়ের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন একই 
উদ্দেস্ত। 

পীবহপ্তণ! বলেছেন, এই তিনদলের 
মিলন হওয়ার প্রস্তাবটি আরও “বৃহত্তর 
এক্যের” প্রথম পদক্ষেপ। সে এক্য 
হবে গণতা্ত্রিক এবং ধর্ম . নিরপেক্ষ 
শক্তির এক্য। 

শ্রীহগুণা বলেছেন, তিনি নতুন 
দলের নাম বা পতাকা কি হবে তা 
নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চান না 
তবে অতীতে জনতা দলের ভাঙ্গনের 
শিক্ষা তান করেই নিতে হবে যাতে 
আবার সেই ভুলের মাশুল না দিতে 
হয়! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


যুব কঃগ্রেসের সংগঠন ভাঙ্গিয়ে 


রাজ্য ই-কণয়ের 


পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেস দলের 
সংগঠন বলতে কিছুই নেই। আছে 
ই-যুব কংগ্রেসের সংগঠন । তাকে 
ভাঙ্গিয়েই রাজ্য ই-কংগ্রেদকে চলতে 
হয়। এই কথা বলেছেন রাজ্য ই-যুব 
কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির 
প্রভাবশালী মদন্ত সুলতান আমের । 
এফ সাক্ষাৎকারে দর্পন প্রতিনিধিকে 
তিনি বলেন ঘে, বর্তমান রাজ্য যুৰ 
কংগ্রেন মভাপতি মোমেন ম্রিত্রকে 
সরে ঘেতেই হবে, কেননা তার বন্ধ 
পার হয়ে গেছে। ৩২ বছরের পর 
যুব কংগ্রেসে থাকবার কোন নৈতিক 
অধিকার সোমেন মিত্রর নেই। 

হদ্ধি গোমেন নিত্র নিজে থেকে 
ময়ে না যান তাহলে কি হবে এই 
প্রশ্নের উত্তরে সুলতান আমে বলেন 
ষে, সয়তে তাকে হবেই । নিজে থেকে 
মরে গেলে তাল নাহলে আমর! তাকে 
দরে ঘেতে বাধ্য করব। 

পরবর্তী রাজ্য যুব কংপ্রেমের 
সম্ভাব্য সভাপতি কে হবেন এবং 
নকলের কাছে তিনি গ্রহশঘোগ্য হবেন 
কিন! সে বিষিয়ে সুলতান আমে পাঁচ 
জনের নাম. করেন। এরা হলেন 
আবদুল মান্নান, অনুপ চন্দ্র, মানস 
ভূঁইয়া, শিলাদ্দিত্য ভট্টাচার্য এবং 
সুখেন্দু রায় (বুলু) । এই রাহে ই-যুব 


কাজ চলে 


কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে 
আগের তুলনায় প্রায় ছ্িগুন। 

তিনি বলেন, প্রিয় দাসমুদ্পীর 
ইমেজ এই রাজ্যে যে কোন ই-কংগ্রেল 


নেতার তুননায় অনেক বেশি। তাই * 


তাকে সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার কর] 
দরকার, কেনন! ভাতে ঘলের লাতটাই 
বাড়বে। | K 


এই রাজের ঘলীয় ব্যাপারে . 


বরকত লাহেব এবং প্রণব ' মুখার্জ 
দুজনেই নিজ নিজ প্রভাব খাঁটাচ্ছেন। 
কিন্তু কার্যত বরকত লাহেবের প্রভাব 
টাই ৰেশি। তবে দ্বলেয় শক্তি ও 
লামর্ঘয বজায় রাখতে হুজনকেই 
প্রয়োজন । , 
স্থলতাৰ আরও বলেন দলের 
হাইকমাণ্ড প্রদেশ কমিটিকেও ঢেলে 
সাজাতে চান। পরবর্তী প্রদেশ 
লতাপতি হিসাবে অজিত পাজার নাম 
শোন! গেলেও সাতার সাহেবের 
লতাপতি হবার সম্ভাবনা সবথেকে 


. বেশি বলে সুলতান আমের জানান । 


তিনি বলেন, বামক্রণ্টের্ জন- 
বিরোধী কাছ সম্পর্কে জনচেতন' বৃদ্ধি 
করতে ও আন্দোলনের মাধ্যমে 
কংগ্রেস কর্মীদের পথনির্দেশ দিতে 
দলের বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব ব্যর্থ 
হয়েছে । 


দেওয়া হয়েছে ই-যুয কংগ্রেসকে । 


হবে। কয়েকদিন পয়ে দ্বদুং প্রধান- 
মন্ত্রীকে বলতে হুল যে এখনই পাঞ্জাবের 
মৃধামন্ত্রীকে সরানর কোন প্রস্তাব 
নেই। এতে অহুমান করা চলে হে 
যতটা সহজ বলে শ্রীরাজীব গান্ধী 


* পাঞ্গাবের রাজনীতির ফয়সালা করতে 


চাইছিলেন ব্যাপারটা! অত সহজ নয়। 
আরও পাকা মাথার দরকার । উনি 
এখনও নাবালক । 

পশ্চিমবঙ্গের ই-যুব কংগ্রেসের 
পুনর্গঠন করিয়ে গরীরাঙ্জীব গান্ধী হাত 
পাকিয়ে' নিতে চান। এখানে যুব 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে ধারা আছেন 
তাদের অনেকের বয়সসীমা পার হয়েই < 
যায়নি বেশ কয়েকজন দলের পক্ষে 
বোঝা হয়ে দীড়িয়েছেন। সংগঠনকে 
নিজের পায়ে দাড়িয়ে বামফ্রন্টের সঙ্গে 
মোকাবিলা করার মত খে কর্ম- 
তৎপরতা, বিচক্ষণতা এবং শৃঙ্খলার 
প্রয্বোজন তা বর্তমান কাঠামোয় সম্ভব 


*নয়। যদ্ধি এই রাজ্যে যুব কংগ্রেসের 


পুনর্গঠন সম্ভব হয় তাহলে সেই 
অভিজ্ঞতার আলোকে অন্তান্ত রাজ্যেও * 
ই-যুব কংগ্রেসকে একটি শক্তিশালী 
সংগঠনে পরিণত করা সম্ভব হবে। 
একমাত্র বিহার" ছাড়া অকান্ত রাজ্যে 
ই-যুব কংগ্রেসের সভ্যদ্ের আচরণ. 
মোটামুটি কেন্ত্রী্ নেতৃত্বের প্রতি 
অন্থগত। ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
নেতারা অনেক সময ক্ষমতার 
লড়াইয়ে জড়িয়ে প্ড়ে দলের সংগঠনকে " 
দুর্বল করেছেন। | 
শ্ীদতী গান্ধী বর্তমানে ই-যুব 
কংগ্রেসের “আজীবন” উপরে 
হয়েছেন । এই সংগঠনের গঠনতর্কে 
সম্প্রতি এমনভাবে ঢেলে সাঙ্গামো 
হয়েছে যাতে শ্রীদতী গান্ধীর সব 
ব্যাপারেই শেষ কথা বলার অধিকার 
রয়েছে। ই-এ আই সি সি থেকে এর 
কর্তৃত্ব সরিয়ে এনে অনেকটা স্বাধীনভ! - 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরে ফাকে 
কাকে “হনোনীত” করা হৰে লে - 
-বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর মতামতকে বথোষ্ট - 
মূলা ছেওয়] হবে দরকারিতাবে। 'এখন 
বয়সে প্রবীণদের এই সংগঠনের সঙ্গে 
যুক্ত হওয়ার সুমোগ করে দেওয়া হল। 
সভাপতিকে ঘরিয়ে দেওয়া এখন সহজ 
হবেনা । গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে 
এ 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত 2৮৬ oR 


অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে একটি 
কর্মহ্চী নিয়েছেন। দীর্ঘ 


উত্তরপ্রদেশে রাজকীয় সন্মান _ 
দেখিয়ে যার হাতেখড়ি হয়েছে - 


পশ্চিমবঙ্গে হবে লেই রাজীবের. অক্ষর 
প্রিচয়। 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৮৩ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে 
- অভিযোগ এবং পাণ্টা অভিযোগ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর কয়েক- 
দিন বাকি। স্বভাবতই অংশগ্রহণকারী 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কর্ম- 
তৎ্পরত) বেশ বেড়ে গেছে। তার 
অঙ্গে বেড়েছে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ 
ও প্রতিআক্রমণ । গ্রামে গঞ্জে হাটে 
বাজারে সর্বত্র ভোটের আলোচনা । 

আগামী কয়েক বছরের জন্ত 
পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে কারা থাকবেন 
ত! ভোটে স্থির হবে। পেজন্ত গ্রাম- 
জীবনে এর তাৎপর্য অনেক। 
. পঞ্চায়েত ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করতে চলেছে। গ্রামের মান্য 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আজকে যাচাই 


৯. করবে তার শত্রু বা মিত্র কে। ফেটুকু 


ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে জনজীবনে নানা- 
মুখী উন্নতির জন্ত ত! কি বজায় রাখা 
ষাবে, ন! আবার আগেকার বাস্তঘুঘুর! 
ফিরে এসে মোড়লী করবে এই প্রশ্নটি 
নানানভাঁবে আলোচিত হচ্ছে সার! 
পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গ্রায়ে। 

এ পর্যস্ত ষে ভাবে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী 
, প্রচার করা হয়েছে তাকে পরিক্ষার 
ছুটো শিবিরে ভাল করা চলে । এক- 
দিকে বামফ্রণ্টের অস্তভূক্তি দূলগুলির 
প্রচার, অন্তদিকে রয়েছে কংগ্রেস 
এমইউ লি এবং কিছু নির্দলীয় 


-শ প্রা্থী। 


বামফ্রন্ট বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব 
করছে. প্রধানত ই-কংগ্রেস। প্রায় 
- প্রতিটি আসনের জন্য তার! লড়াই 
করে চলেছে। বর্তমানে পঞ্চায়েতে 
অমুহৃত নীতির কোন বিকল্প 
পরিকল্পন1 এ পর্যস্ত ই কংগ্রেসের তরফ 
থেকে প্রকাশ কয়া হয়নি। এঁদের 
কমাঁদের প্রধান বক্তব্য পঞ্চায়েতে 
ব্যাপক দুনীতি ঘলবাঞ্জি ও শ্বঞ্জন- 
পোষণ । এছাড়া বামপন্থীদের মধ্যে 
আসন নিয়ে ধে সব কেন্দ্রে সমঝোতা 
- হয়নি সেই সব এলাকায় বামপন্থীদের 
মধ্যে অনৈক্যও বড় করে দেখান হচ্ছে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্র প্রণব মুখার্জী ও 

প্রীবরকত গণি চৌধুরী তাদের ভাষণে 
_ বলার চেষ্টা করছেন যে কেন্দ্রীয় 
সরকার পশ্চিমব্কে অর্থ সাহায্য 
থেকে বঞ্চিত করে নি, কিন্ত বামফ্রপ্টের 
নেতাদের অযোগ্যতার দন্ত তার 
সছ্যবহার হয় নি। এই সঙ্গে 
ই-কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
প্রঃফেনও স্বর মিলিয়ে “কৈফিয়ৎ” 
চাইছেন বরাদ্দ টাকার অন্য। 

এর জবাবে বামফ্রণ্টের তরফ থেকে 
অনেক তথ্য দিয়ে বল! হচ্ছে যে তাদের 
" অনৈক্যকে বড় করে দেখিয়ে লাভ 


নেই, কারণ অধিকাংশ (প্রায় ৯৭ 
শতাংশ ) আসনে শরিক দলগুলির 
মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। যে সব 
আদনে আপোষ হয় ‘নি সেখানেও 
স্থানীয়ভাবে উদ্ভোগ নেওয়া! হয়েছে 
যাতে এই সুযোগে ই-কংগ্রেস ফয়দ না 
তুলতে পারে। 

পঞ্চায়েতগুলির দুলতির অভিযোগ 
সম্পর্কে বামফ্রণ্ট নেতৃত্বের বক্তব্য খুব 
পরিষ্কার । তার বলেছেন যে গ্রামের 
সাধারণ মানুষকে লিজ নিদ্জ এলাকার 
সামগ্রিক বিকাশের যোগ দিয়ে গত 
কয়েক বছরে পঞ্চায়েতগুলি সারা 
ভারতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্বাপন 
করেছে । এই কাজটি যোটেই সহজ 
নয়। হাজার সদিচ্ছা থাকলেও 
অভিজ্ঞতার এংং শিক্ষার্থীক্ষার অভাবে 
পদে পদে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
চলতে হয়েছে । এছাড়! হঠাৎ ক্ষমতা 
পেয়ে কারও কারও পক্ষে তার 
অপব্যবহার করার ঝৌক দ্বেখ! 
দিয়েছে । সমাজের অন্ত ক্ষেত্রে যৃল্য- 


- বোধের অবক্ষয় প্রভাব ফেলেছে গ্রামের 


মানুষের উপর । পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা- 
দেরও অনেককেই সেজন্ত নানান 
ধরণের প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠতে 
হয়েছে। স্বভাবতই কোন কোন 
ব্যক্তির পদস্থলন হয়েছে, তবে গ্রামের 
মামু সাধারণ ভাবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় 
দেয় নি। যারা অপরাধী তার। 
অপরাধ করে রেহাই পায় নি। সার! 
পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে সংখ্যা অল্প হলেও 
দুনশতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত সত্যদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ঘটন। কম নয়। এবারের 
নির্বাচনে তার! কেউই মার মনোনয়ন 
পান নি। 

বামফ্রন্ট নেতৃত্ব মনে করেন ষে 
শাস্তিমূলক ব্যবন্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তকে 
সাধারণ ভাবে গ্রামবাসীর! অভিনন্দিত 
করেছে। কারণ এর ফলে ভবিস্তৃতে 
হুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া সহজ হবে 
না। সব চাইতে বড় কথা হুল 
প্রতিটি পঞ্চায়েতের জন্ত অর্থ বরাদ্দের 
পরিমাণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার 
রূপরেখা গ্রামের মাহযের কাছে প্রকাশ 
করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে গোপনীয়- 
তার কোন স্থঘোগ নেই। সে্ন্ত 
অর্থের 'অপচয্ন এবং ব)ক্তিগত স্বার্থে 
ব্যয় করার অবকাশ ক্রমশই কমে 


আসছে । সাম্য অনেক লাগ এবং 
সতর্ক হয়ে পড়েছে । 
এছাড়া : প্রতিটি এলাক য় 


পঞ্চায়েতের উদ্ভোগে কি ধরণের উন্নয়ন 
করা হয়েছে ত! বলা হচ্ছে। বস্তা ও 
খরার মোকাবিলা, চাষবাস, শিক্ষা 


প্রসার, স্বাস্থোর উন্নতি অথবা গ্রামা ॥ 


ছোটখাট বিবাদের মীমাংসায় 
পঞ্চায়েতের ভূমিক! কি ছিল তা বলা 
হচ্ছে। 

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আরও বলা 
হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ 
চিত্র হল যে পঞ্চায়েতের মানুষের 


প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে । তাদের | 


মধ্যে সকলের যোগ্যতা থাক বানা 
থাক তীর বাধ্য হচ্ছেন মাহষের 
দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ছোট বড় 
সমস্তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে । 
আস্তে তাদের ঠেকে শিখতে হচ্ছে। 
গোড়াতে প্রশাসনিক ব্যাপারে 


অনভিজ্ঞতা তাদের পক্ষে একটা বাধা ॥ 
হয়ে দাড়িয়েছিল। সে অবস্থা এখন | 


তারা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন । 
গত কয়েক বছরে পঞ্চায়েতের 
ক্রিয়াকলাপের ফলে আর একটি মূল 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা. হল 
গ্রামাঞ্চলে পেছিয়ে পড়া অবহেলিত 


গরীব মাহ্ষদদের নতুন করে মর্ধাদার | 
সমাজের ওপর- | 
তলায় দীর্ঘদিন হারা ছড়ি ঘুরিয়ে | 
মাতব্বরি করে আসছেন পুরুষাহুক্রমে | 
| বলেছিলাম আপনি এসব কথা বলে- 


আসনে প্রতিষ্ঠা। 


আজকে তাদের অনেকেই যুগের 
হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে 
পারছেন না । 

বামফ্রণ্টের নেতার! বলছেন যে 
ই-কংগ্রেসের শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে 
এই শ্রেণীর পরগাছার যারা আবার 
ক্ষমতায় ফিরে আমার জন্ত বেপরোয়া 


হয়ে পড়েছেন । তাঁরা এখমও ভাবছেন | 
যে গত ১৯৭২ সালে যেমন ভাবে | 
| সাহেবের ক্ষমতা নেই তিনি এসব 
] অন্বীকার করেন। 

কয়া গিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে | 
এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে | সেক্সন্ত | 
কোন কোন জায়গায় নিজের! সন্ত্রাস | 


প্রশাসন এবং পুলিশের একাংশকে 
প্রভাবাম্বত করে ব্যাপকহারে কারচুপি 


স্বষ্টি করে, কোন কোন জায়গায় 
সন্াসের অন্জুহাতে মাসুষকে বিভ্রান্ত 
করার অপচেষ্টা চলছে । খুনখারাপীর 
ঘটনাও ঘটেছে কয়েকটি । 


সি পি আই (এম) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করলে 
তা নিয়ে যথারীতি অপপ্রচার শুরু 


হয়েছে । এই অপপ্রচার যে নিছক | 


হুতাশার পরিচয় তাতে সন্দেহ নেই 
একথা! বলেছেন জনৈক বামক্রণ্ট 
নেত1। প্রতিটি নির্বাচনে স্বেচ্ছাসেবক 
থাকে, এবারে আরও সংগঠিত ভাবে। 
কারণ গ্রামের মান্থষকে তার অজিত 
ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত 
করার ফোন প্রকার হীন প্রচেষ্টা আর 


বরদাস্ত কর] যায় না। ১৯৭২ সালের 
আত্মসন্ধত্ির জন্ভ অনেক মূল্য দিতে 


হয়েছে । আর নয়। 


| পয়সা 


আস্তে | 


ই পরি | আযসিস্টেপ্ট 
এদের এ কল্পনাকে বানচাল | 
করার জন্ত বামফ্রণ্টের প্রধান শরিক | সরকারী চাকরীটাতো কলিম সাহেবের 





বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার 
কলিমুদ্দিন শামসের ক্ষমত] কিছু না 
থাকলেও -হহু ধান্দাবাজ ব্যবসায়ীকে 
পাইয়ে দেবার, প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুহাতে 
পুটছেন তিনি। কলিম 
সাহেবের ঘনিষ্ঠ মহল সুত্রে জান? গেছে 
যে, ডেপুটি স্পীকার হবার পর 
কলিমৃদ্দিন শামস প্রচুর সম্পত্তি করে- 
ছেন শ্বনামে ও বেনামে। শুধু এই 
রাজোই নয়, ভিলরাজ্যেও কলিম 
সাহেব জমি কিনেছেন এবং বাড়ি 
করেছেন প্রাধান্দোপম । 

কলিম সাহেবের সরকারী পার্সো- 


নাল আযাসিস্টে্টে অশোক ভদ্রের সঙ্গে - 


কথা হচ্ছিল হাইকোর্ট পাড়ার এক 
রেস্টরেন্টে বসে। কথাবাতীয় বোকা 
গেল যে, অশোক ভদ্র কলিম সাহেবের 
ওপর বেজাম্ম খাপ্না। বেশ রাগের 


| সঙ্গেই অশোকবাবু বললেন যে, “কি 
| করছেন মশাই আপনারা? ডেপুটি 
| স্পীকার সরকারী পদ্রমর্ধাদ! ভাঙ্গিয়ে 


দুহাতে পয়স। লুটছে, মেয়ে নিয়ে ফুন্ডি 
করছে চাকরী দেবার নাম করে__ 
আপনারা কিছু লিখবেন ‘না দে 
সম্পর্কে?” উত্তরে অশোকবাবুকে 


ছেন একথা লিখতে পারি? অশোক- 


{ বাবু জবাব দিলেন £ নিশ্চয়ই লিখবেন। 
| আমি কলিম সাহেবের বহু শ্রপকর্মের 
এইতো কদিন আগেও. 
| কলিম সাহেব শিলচরে গিয়েছিলেন 
| কলকাতা থেকে মেয়ে- নিয়ে ফুতি 


নীরব সাক্ষী । 


এই সফরে আমিও কলিম 
সঙ্গী ছিলাম। কলিম 


করতে । 
সাহেবের 


অশোক ভদ্রকে বললাম; এসব 
লিখলে আপনার ক্ষতি হব্নাোতো? 
অশোক্‌ ভদ্র বলেন, ক্ষতি আর কি 


হবে? বড়জোর তিনি আমাকে সরিয়ে. 


দিয়ে অন্ত কাউকে পার্সোনাল 
করবেল। আমার 


এক্তিয়ারে নয়। আমি পরোয়া 
করিনা1। বেশ আক্ষেপের স্থরে 
অশোকবাবু বগলেন, অনেক সেবা 
করেছি কলিযের। আর নয়। 


| আমাকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনি । 


কোন প্রতিশ্ররতিই পালিত হয়নি। 


| দিন নেই রাত নেই সেবা করেছি । 


তার প্রতিদ্বানে বদনাম ছাড়া 

কি পেলাম? i 
অশোক ভদ্র বললেন যে, কিছুদিন 

আগে কলিম সাহেবের গয়ার বাড়িতে 

ভাকাতিতে দেড় লক্ষ টাকার গহন! 


॥ তিন ॥ 


[ডেএুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন 
[সাম দুহাতে গয়গা নুটছেন 


চুরি হবার যে গল্প ফেদেছেন কলিম 
সাহেব আসলে তা একটা সাঞ্জানো 


ঘটনা । এখানে যেসব ধান্দাবাজ 


লোক তাঁর কাছে আসে তাঁদের 


কাছে “হামার! সব কুছ চল! গিয়া” 
বলে কেঁদে কেটে প্রায় লাখ তিনেক 
টাক! : 
সাহেব। 

কলিম সাহেবের বিধানসভা দপ্তরে 
যেসব ব্যক্তি দেখা করতে আসেন 
ভাদের অনেকেই পুলিশের খাতায় 


সংগ্রহ করেছেন কলিম 


কুখাত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত ৷ যেমন 


একছন রাজপথ গুপ্ত । তেলের 
চোরাকারবারী হিসাবে এই 
পুলিশের স্তি পরিচিত । . তার সঙ্গে 
কিসের খাতির কলিম সাহেবের? 
ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য দপ্তরে অল্প কিছু- 
দন পূর্বেই এই রাক্গপধ গুপ্ত! ভেট 
টেবিল ইত্যাদ্বি। 


দিয়েছেন কলিম 


বাক্তি 


দিয়েছেন সোফা, 
এবং ভা তিনি 
সাহেবের নির্দেশেই | বিনিময়ে জুটমিলে 
তেল সরবরাহের প্রতিশ্রতি। শিল্প- 
মন্ত্রীতো ফরোয়ার্ড ব্লকের! জানা 
গেছে কয়েকটা জুট মিলে তেল 
সরন্রাহ করেন রা পণ গুগা। 

শোনা যায় কলকাতার “আগার 
ওয়াল ডের” মাতব্বঃদ্রের মুরুব্বী 
হিসাবে পুলিশের ঈঙ্গে যোগাযোগ 
রাখবার জন্য কলিম সাহেব মোট। ভেট 
পান। কলকাতার পতিতালয় এবং 
খালিকুঠির পরিচালকরা কলিম 
সাহেবকে মোট! টাকা ভেট দেন 
পুলিশকে ম্যানেজ করার অন্ত । 

প্রচণ্ড দাম্্রদায়িক মনোভাবাপঃ 
এই ব্যক্তিটিকে কেন যে রাজ্য বিধান- 
সভার উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পীকার 
করে রাখা হয়েছে তা বামফ্রণ্টভৃক্ত 
অনেকেরই বোধগম্য নয় । কিন্ত এই 
রংস্তট। কলিম সাহেব ভালই জানেন। 
তিনি জানেন কিভাবে চাহিদ1 অনুযায়ী 
দলের রাধ্য সম্পাদককে অর্থের 
জোগান দিয়ে তিনি এই পদটি ম্যানেজ 
হ্দি এবার ফরোয়ার্ড 
ব্লক চেয়েছিল কলিমুর্দিন শামমকে. 
মন্ত্রী করতে, কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু এবং প্রয়াত প্রমোধ দ্বাসওপ্তব্ 
প্রবল আপতিতেই তা হয়নি । 


করেছেন। 


| চার ॥ 





; ইজি | 
রিশউমাকোভাৰি 
শ্ৰীপতি নন্দী 

যোহনদান করঞ্ঠাদ গান্ধীর 
দৈহিক আকার-ঘারুতি সম্পর্কে দেশ- 
বাসী যতট! ওয়াকিবহাল, তার প্রকার- 
প্রকৃতি সম্পর্কে ততটা নয়, এটি 
অভাবনীয় হলেও সত্যি। এ বিষয়ে 
দেশবামী কংগ্রেদীগণের ওপর-নির্ভব্- 
শীল হতে পারতো; কিন্তু হায়! 
গান্ধী সম্পর্কে কংগ্রেসীর্দের চাইতে 
যূর্ধতর জগতে কে আর আছে? গান্ধী? 
তার সমস্ত গান্ধীত্ব দিয়ে যাকে জন 
করে গেলেন, সেই পণ্ডিত নেহরু ভার 
আজীবন গান্ধীপাঠ সমাপন করে তা 
দেশবাদীকে উৎসর্গ করে গেঁছেন, এবং 
ত! হলে! গান্ধীকে “জাতির জনক” 
রূপে “পন্থুমাস "আখ্যা দিয়ে । 
পণ্তিতজ্জীর এহেন উদগারের কারণটা! 
আপাত দুর্বোধ্য হলেও এমনটা হয়তো 
মনে কর! যেতে পারে ঘে, উক্ত 
পণ্ডিতজী আপন শপিতৃপরিচয়ের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে অবশেষে তার 
কৃতজ্ঞতা-ভাছন 'বাপুভী”কে দ্েশ- 
বাসীর বাপ বলে চালিয়ে গেছেন। 
তৎপূর্বে তার রচনাবলীতে তিনি থে 
সুমন্ত গান্ধী-মাহাত্্য বর্ণনা করেছেন, 
মেগুলি যেমন যুক্রিযুক্ত'তা-বজিত 
তেমনি 'ট্র্যাশ’ ভক্তিবাদ। 'বাপুজী? 
সম্পর্কে স্বয়ং পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্য যখন 


এতাধিক গড়ান্ননি, ভখন অন্তান্তদের 
ফাণ্ডা’'র কথা নী! বললেও চলে। 


তাহলে, গান্ধীজী সম্পর্কে গবেষণা- 
যূলক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জক্ত বাকী 
রইলে! আমাদের স্বনামধন্ত ‘বুদ্ধিজীবী’-র 
দল, যার! ইংরেজী ভাষার সাহাষ্যে 
যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চবিভ-চর্বণ 
করে থাকে।' আলোচ্য বিষয়ে ইরেজী 
জাবনার অভাব হেতু এরাও বক্না 
বাছুরটার মত নিদ্রালস হয়ে বসে 
আছে; অবশ্য, এদ্রেরই কেউ কেউ 
গান্বীবাদ'-কে আংশিক আধ্যাত্মিক ও 
আংশিক বায়বীয় ব্যাধ্যানে উপস্থিত 
করে গান্ধী ও তথ্কত গান্ধীবাদকে 
আরে? দুর্বোধ্য করে.এনেছে । তাহলে, 
সর্বশেষে গান্ধীচরিতের ব্যাধ্যাতারূপে 
বান্ধী রইলেন গান্ধীজী স্বয়ং--‘ আমার 
জীবনই আমার বানী” রূপে । এবারে, 
তার জীবনটাকে খুঁজতে হয়, দেখতে 
হয়, বুঝতে হয়, চিনতে হয় । সমস্যাটা] 
এখানেই _ মাল-মশল্লার অভাব। এ 
প্রশ্নে এদেই প্রতিভাত হবে, গার্ধীজী 
সাকার হলেও নিরাকার ; কিংবা মনে 
হতে পারে, গান্ধীজী সাকার রূপে 
অহিংসা, অসহযোগ ও সর্বোদয় নামক 





"পানী ও চাহ 


অব গান্ধী 


যোগ-ভয়ের হ্দ্বধমাস হয়ে আছেন । 


আরে! প্রতিভাত হবে, এবস্বিধ দ্বম্ব-সমৃদ্ধ 
গান্ধীবার ভার অবশ্তম্তাবী পরিণতি 


পেয়েছে_-ইতিহাসের একটা বিচ্ছিন্ন 


পাতায় পরিণত হয়েছে, এবং স্বয়ং 
গান্ধীবা্-রচয়িতাও বাস্তা ভারতের 
বাস্তব জীবনে বিশ্বতির তলায় তলিয়ে 
গিয়ে সরকারী আমলা-অমাতাগণের 
কক্ষে কক্ষে ছবি হয়ে 'অমর+ হয়েছেন । 

আর জন্মানসে? মাহুষ দ্বিতীয় 
বার জম্বাজে তাকে নাকি ধদ্বিজ” বলে, 
কিন্তু দ্বিতীয় বার মরলে কি হয়? 
গান্ধীজী শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্মঘট ন! 
করতে বিিয়েছিলেন, কিন্তু আজকাল 
‘আই এন টি ইউ সি-ও ধর্মঘট করে ; 
এটি গান্ধীর প্রথম মৃত্যু হলে ভার 
দ্বিতীয় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় কাপড় 
কল শ্রমিকদের মধ্যে--একদা গান্ধীর 
সর্বপ্রধান সংগঠিত ঘাঁটি মহারাষ্ট্রের 
বন্ত্রশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে গান্ধীবাদী’ 
আই এন টি ইউ সি আজ নির্বংশ- 
প্রা়। আজিকার মহারাষ্ এর জলস্ত 


গ্রমাণ। অন্ত সর্বত্র এম কে জীবাদকে 
হটিয়ে দিয়ে আই জিবাদ দৃখল 
নিয়েছে। 

* ক ক 


স্বদেশে বিশ্বৃত এবং বিদেশের জন- 
সমাজে অপরিচিত গান্ধীকে নিয়ে 
ইংরেজ সন্তান এটেনবরো পশ্চিমী 
ছুনিয়ার় এতটা তোলপাড় ঘটাতে 
পারতেন না, ঘি না তিনি জানতেন, 
গান্ধী সম্পর্কে প্রকাণ্ড ‘ইনফরমেশন 
গ্যাপ’ রয়েছে-যদি লা তিনি বুঝতেন, 
কিছুটা! ইতিহাস এবং বাকীটা রম্য- 
রচনা দিয়ে গান্ধী চরিত পরিবেশনের 
অবকাশ রয়েছে, মাল "বাজারে ভাল 
খাবে। এক্ষেত্রে হনে রাখতে হবে, 
এদেশীয় পত্র-পত্রিকায় রে'দে], এমন 
কি দানিকেন নিয়েও যতট! হৈ চৈ 
কয়া চলতে পারে, পাশ্চাত্য জগতে 
গান্ধী নেহরু নিয়ে তদ্‌রূপ কসরৎ প্রায় 
নান্তি। পশ্চিমে গান্ধী-নেহরুর যেটুকু 
পরিচিতি তা প্রধানতঃ বৈদেশিক 
মন্্রকগুলিতে সীমাবন্ধ এবং তা-ও 
আবার আমাদের ফরেন ট্রেণভ আমলা 
আর কংগ্রেস-ব্্যাণ্ড কূটনৈতিক দবত- 
বাবাজীক্ষের মারফৎ। ভারতীয্ন রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসে সুপৃপ্ডিত’ এ সমস্ত 
দুতাবালীপণ শ্বভাবতই .এক একধানি 
‘যোবোট’--এর! গান্ধীকে ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোঙ্গনের “ফাউগ্তার” ও 
‘ফিলোসোফার’ রূপে বর্ণিত করে 


থাকেন, স্বাধীন ভারতের ‘ফাদার অব 
দি ন্যাশন’ পরিচয়ে আখ্যায়িত করেন 
(কারণট। অবস্তই সুবিদিত ); অহিংস! 
ওসত্যাগ্রহ সম্পর্কে সরকারী পাঠক্রমের 
অধিক ক্যিছু এদের জানার কিংবা 
জানানো বুঝি প্রয়োজনও নেই। 
কিন্তু পশ্চিমীরা উপনিষদ জানে না, 
উপনিষদীয় অহিংসার রাজনৈতিক 
গুণাগুণ বিচাঁরেও তারা অনাগ্রহী। 
গান্ধী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এরূপ 
অনাগ্রহ-প্রস্থত অজ্ঞতা আমাদের 
নিকট অবিশ্বাস্ত হলেও বাস্তব, যা 
ভেঞ্চার- প্রেমিক এটেনবরোর এ এড- 
ভেঞ্চারের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হলে! 
এবং পরিণতিতে এক তুমুল বিতর্কে 
পশ্চিম দুনিয়ার বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকে 


. প্ররোচিত করে চলেছে । 


ক ক ক 
গান্ধীজী বলে গেছেন, তার জীবনই 
তার বাণী-_হুয়তো এ কারণেই পশ্চিমী 
গবেষকগণ গান্ধীর জীবনে গান্ধীকে 
প্রত্যক্ষ করতে ও করাতে আগ্রহী | 
বিতর্কের পরিসমাথি ঘটেনি, মনে হয় 
আরে! বহুদূর গড়াবে। তবে স্থরুতে 
এর নমুনাগুলি নিশ্নক্বপ £- 
' কূপে রসে পরিবেশনায় ছবিটি 
অতুলনীয়, কিন্ত 
ইংরেজ সাংবাদিক জেমস বেলিনীর 
চি ভি ডকুমেন্টারী “দি ওয়াইজ ম্যান 
এণ্ড দ্বি ছইল’-টি আসলে ভারতে বস্ত্র 
শিল্প ও শিল্পশ্রমিক নিয়ে একটি প্রচেষ্টা 
হলেও কান টানতে মাথা আসার মত 
ঘটনাবলীর কেন্্রস্থলে গান্ধী ও গান্ধী- 
বাদ এসে ধর] দেয়, কেননা ভারতে 
গান্ধীনেতৃত্বের সব চাইতে শক্ত ঘাটি 
ছিল এ দেশীয় মিলমালিকদের শোষণ- 
ব্যবস্থা ; বেলিনী প্রত্যক্ষ করেন যে 
গান্ধীর ধর্মঘট-বিরোধী জেহাদ মিল- 
মালিকদের শোষণ প্রক্রিয়াকে যেমন 
সংহত করেছিলো, অপরপক্ষে অহিংসার 
নামাস্তরে মালিকের প্রতি শ্রমিকের 
‘নৈতিক’ আম্থগত্য শ্রমিকশ্রেনীকে 
নিবীর্য করে তুলছিলো “Gandhi's 
policies produced a docile 
labour force.” বেলিলী দেখান, 
ভারতে গাদ্ধী-নেতৃত্বের সনমুধীন বৃটিশ- 


শক্তি কোনক্ূপ অসহায়তা বোধ করা 


দূরে থাক্‌, তাদের এ বিশ্বাস জন্মেছিল 
ষে, এ গান্ধী নেতৃঝের মাধ্যমেই তারা 
ভারতে সমস্ত বিক্ষোভকে বাস্তব 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে [ “they 
( the Brishers ) saw that thro- 
ugh Gandhi they would have 
actual control over the Indian 
protests” ] প্রসজক্রমে, ১৯২২ 
সালে ক্ুত্ধ জনতা কর্তৃক থানা পুড়িয়ে 
দিয়ে ১৯ জন পুলিশকে হত্যার পর 
গান্ধীর নীতি-পরিবর্তনকে (ভোল- 
পাণ্টানোকে ?) সমালোচনা করে 
বেলিনী দেখান যে, এর ফলেই ভারতে 
বৃটিশরাজ আরে দীর্ঘস্থায়ী হলো, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৮১ 


পক্ষান্তরে সশস্থ সংগ্রামের পথ ধরে 
ক্ষুদ্র আঁয়ল ভারতের বহু আগেই 
স্বাধীনতা অর্জন করে ফেললে!--সে 
দৃষ্টান্তও ভারতীয় নেতাদের সামনে 
ছিলো। 

নিউইয়র্কের বহুল-প্রচারিত ও 
প্রভাবশালী 'কমেনন্টারী” নামক, 
সাংস্কৃতিক পত্রিকার স্থায়ী ভাষ্যকার 
রিচার্ড গ্রেনিয়ারের মতে, “the film 
(050011)8:90500519 distorts 
both Gandhi’s life" and cha- 
ractor to the point that it is 
nothing more than & pious 
fraud and a fraud of the most 
kind.” গখ্েোনিকোর 
যুক্তি তথ্য অনুধায়ী গান্ধীকে বর্ণ বৈষম্য 
বিরোধী ( nti-৮ai50) বল! চলে 
মা, কেনন! দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী 
বড়জোর ভারতীয়দের জন্য ইংরেজের 
মত রাজভক্ত প্রজার সমানাধিকার 


egregious 


চেয়েছিলেন, অন্য কোন প্রকার কালা-' 


আদ্ষী সম্পর্কে তার কোন মাথাব্যথা 
ছিল না-_প্রকতপক্ষে, জুলু আন্দোঁ- 
লনের বিরোধিতা করে বৃটিশ শক্তিকে 


সাহায্য করে গান্ধী একটি পদক লাভ . 


করেন। বিস্তারিত আলোচনাস্তে 
গ্রেনিকো বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন 
সময়ে বৃটেনের পক্ষকে সমর্থন জানিয়ে 
গান্ধী বড়লাটের নিকট একখান! 
চিঠি লেখেন) গ্রেনিকো তা 
থেকে উদ্ধৃতি দেন “I would make 
India offer all her able bodied 
SOnS asa sacrifice to the Em- 
pire at this critical moment.” 
অর্থাৎ “( ব্ৰিটিশ ) সাজাজ্যের এ সঙ্কট 
লগ্নে ভারতবর্ষ যাতে ভার সমস্ত সক্ষম- 
দেহ সন্তানকে বলিদান করে তার অন্য 
ঘ! করণীয় তা আমি করবে” । 
পিটার দ্ুইখান যেমন তেমন 
বাক্তি নন - ষ্টযানফোর্ড বিশ্ববিদ্ালয়ের 
ছতার ইন্‌ট্টিটিউটে বৃটিশ সাত্রাজ্য বিষয়ে 
তিহাদিক। তিনি বলেন, গান্ধীর 
স্ত্রীকে বাঁচাতে পশ্চিমী (এলোপ্যাথিক) 
গুঁষধ খেতে দেন নি, কিন্তু নিজের 


বেলায় সব সময়েই তার সাফাই ছিলো 


পশ্চিমী ওষুধ সেবনের সপক্ষে, 
“‘he refused to lethis wife have 
Western medicine to save her 
life, while he always found 
reason to take it himself.” 
কিন্ত এর চাইতেও গুরুতর যা হতে 
পারে__এবং আমাদের চিন্তারও অগম্য 
--তা হলো, ‘‘“There was little 


‘of the saint in Gindhi—the 


great pacifist was once a Bser- ’ 


geant in the British army and 
he periodically had young 
virgins come to his bed to 
see if he had overcome lust”, 
অর্থাৎ গান্ধীর মধ্যে সাধু-সস্ত বলভে 
কিছুই প্রায় ছিল না এ মহৎ শাস্তি- 


বাদী এককালে বৃটশ সেনাবাহিনীতে 
সার্জেন্টর্পে নিযুক্ত ছিলেন যিনি কিছু 
দিন অন্তর অন্তর যুবতী কুমারীগণকে 
নিজ শষ্যাসদিনী করতেন, পরখ 
করতেন তিনি ততদিনে কতটা কি 
কামকজয়ী পুরুষ হতে পেরেছেন । 
(সুত্ৰ :£- রয়টারের প্রতিবেদন ) The 
Statesman, dated 14.4.83 ), 
চি | ১০ * 

উপরোক্ত বিবরণগুলির অধিকাংশই 
সাধারণ ভারতবামীর নিকট অজ্ঞাত; 
বৃটিশ মহাফেজখানায় ( Archives ) 
সংগৃহীত নধিপত্ৰ ও তথ্যাদিও আমাদের 
নাগালের বাইরে । কিন্ত গান্ধী সম্পর্কে 
আমাদের নিজেদের চক্ষু কর্ণ-মত্তিদেন্র 
অভিজ্ঞতাগুলিও কি এটেনবরো বর্দিত 
গান্ধী চরিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় 
না? বিযয়াস্তরে সে প্রসঙ্গ আলোচনা 
কর। যাবে। তবে, এটুকু বললে হয়তো 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না-গাদ্ধীর রাজ- 
নৈতিক জীবনের শুরুতেই তার ষে.. 
ইংরেজ-তজন চরিত্র সক্রিয় ছিল, 
এমন্টেগ্ড চেমস্ফোর্ড সংস্কার” বিরোধী 
তুমূল বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েও সে 
ভজ্জনবুদ্ধি অটল ছিল, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের পরও সে বৃটিশ আহ- 
গত্যে কোন ফাটল দেখা দেয়নি, 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত 
“পুর্ণ শ্বরাজ” প্রস্তাবটা! তো! তাকে 
প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল । এবারে প্রশ্ন 
হলো, এক অলীক, অলঙ্কৃত গান্ধীকে 
ইতিহাসে স্থান করে নিতে দেখে যদি 
ঝুড়ি ঝুড়ি এতিহানিক সত্য অতীতের 
গর্ত থেকে একে একে নিক্ষান্ত হয়ে 
এসে এটেনবরে। ও তার অভিনব হাটি 
চাতুর্যকে চ্যালেও জানায়, এবং বে-আক্র 
করে ধরে, তাহলে ভারতীয়-অভারতীয় 
নিথিশেষে সাধারণ মান্য কি মোহম- 
দাস করমটার্দ . গান্ধীকে অন্য পরিচয়ে 
নতুন করে আবিষ্কার করবে না? এ 
'শত্যমেব জয়তে'র দেশেও মান্ষের 
সত্যকে জেনে নেবার অধিকার আছে । 
এটেনবরোকে ধন্তবা্দ, তিনি অনিচছা- 
কৃত তাবে হলেও এক্স একট! প্রক্রিয়ার 
প্রোভোকেটর । 


৫ 





ছপণ - 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক _ 
বাধিক ৬* টাকা 


ষান্সাধিক ১৫ টাকা 
অৈমাসিক ৭৫, 


০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পন 
৬১নং মট লেন, কলিকাঁতা-১৬ 





দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৮৩ 


রাষ্ট্রপতির আসাম ভ্রমণ 


মূলতঃ রাজনৈতিক. 


রাষ্ট্রপতি দৈল সিং আসাম ভ্রমণ 
করে গেলেন। সরকারীভাবে বল! 
হয়েছে যে, 
পরিদর্শন করাই তার আগমনের উদ্দেশ্ত 
ছিল। কিন্তু ওয়াকিফহাল মহল মনে 
করছেন. ষে, তাঁর ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্ত 
. ছিল রাজনৈতিক । 

ভিত্তিবধ আবার 

- নীলামযোগ্য হল J 

রাষ্রপতির সঙ্গে আস্বর প্রতি- 
নিধির দেখা করেছিলেন, অবস্ঠ 
*.তাদের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে 
তাজানা যায় নি। কিন্তু ভ্রমণ শেষে 
রাষ্ট্রপতি যে বিদায়বাণী দিয়ে গেছেন, 
তাতে তিনি বলেছেন যে, আন্দোলন- 
কারীদের, পক্ষে যদি গ্রহণযোগা হয়, 
তবে ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ সাঙ্গ থেকে 
কমিয়ে আনা. হবে। মনে হচ্ছে 
রাষ্ট্রপতি এই টোপটি ফেলার জন্তই 
আসাম এসেছিলেন । 

তিত্তিবর্ষ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির এই 
বক্তব্য কোনে! বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 
ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শিলংএ এক 
সাংবাদিক - সম্মেলনে বলেছিলেন ষে 
১৯৭১ সালকে সরকার চূড়াস্ত তিত্তিবর্ষ 
* হিসাবে স্বীকৃত করেন নি, শুধুমাত্র 
কাজ সুরু করার অন্ত এ তারিখটি 
ব্যবহার করার কথ! সরকার বলেছেন 
এবং যথার্থ ভিতিবর্ষ পরে আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে স্থির করার 
সুযোগ এখনও রয়ে পেছে। 


রাষ্ট্রপতি যখন শ্বরাষমস্ত্রী ছিলেন : 


তখন আদ্র সঙ্গে তার বহুদক! 
- আলোচনা! হয়েছে । ফলে জান্দো- 

জনের নেতাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত 

সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সুরকার সম্ভবতঃ 

এই সুষোগটি ব্যবহার করে ১৯৬৬ 
" কিংবা ১৯৬৭ সাল ভিতিবর্ষ হিসাবে 
আম্বর নেতার] মানেন কি না, তা 
ঘাচাই করতে পাঠিয়েছিলেন। 
- রাষ্ট্রপতির এই দৌত্য সফল হয়েছে 
কি না, ত! অবশ্য এখনই বোঝা। 
যাচ্ছে না। কিন্তু রাষ্পতির ভিত্তিবর্ষ 
সংক্রান্ত এই বক্তব্য সম্পর্কে কতকগুলো! 
প্রাদপ্িক প্রশ্ন এমনিতেই তো ল। ঘায়। 
প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি ভারতীয় রাষ্্রধন্ত্রের 
সর্বোচ্চ নিয়ামক, তিনি যখন কোনে! 
বক্তব্য রাখেন, তা শুধু শাসক দলের 
বক্তব্য নয়, তাকে সমস্ক জাতির বক্তব্য 
হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ১৯৭১ 

সালকে যে ভিত্বিব্ষ হিপাবে গ্রহণ 
. করার ব্যাপারটা হঠাৎ গড়ে ওঠা 


শরণার্থী শিবিরগুলো 


কোন সিদ্ধান্ত নয়, ১৯৮* সালে 
জাতীয় পর্যায়ের সমস্ত দল সম্মিলিত- 
ভাবে আসাম সমস্তার বিস্তৃত পর্যা- 
লোচনাক্রমে এই ভিত্তিবর্ষ নিরূপণ 
করেছিলেন, সেই সমস্ত দলের সংগে 
কোনোরূপ আলাপ আলোচনা ন! 
করে রাষ্ট্রপতি একটি পরিবতিত 
নিশ্বাস্ত গ্রহণের সম্ভাবনার কথা বলতে 
পারেন কি? দ্বিতীয়তঃ ' ১৯৭১ 
সালকে ভিত্ভিবর্ধ হিসাঁবে গ্রহণ করার 
পিছনে ইন্দিরা-ুক্জিব চুক্তির অবদান 
রয়েছে । রাষ্ট্রপতি সেই আস্তর্জাতিক 


চুক্তির শর্তের পরিপন্থী কোনে! ঘোষণা ' 


দিতে পারেন কি? সবচাইতে বড় 
কথা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত 
উদ্বাপ্তদদের নাগরিকত্বের ব্যাপারটাকে 
বারবারই নীলামযোগ্য বস্তুতে পরিণত 
করে কেন্দ্রীয় সরকার আসর মনত 
দিও একবিনও করতে পায়েন নি, 
কিন্তু তাদের -মনোবল অনেকখানি 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই ধরণের 
ছুর্বলতা দেখানোর - ফলেই 'আহ্‌র 
ধারণা হয়েছে যে দাঙ্গাহা্দামা আরে। 
চালিয়ে যেতে পারলে কেন্দ্র তাদের 
দাবী শেষ-পর্যস্ত মেনে নিতে বাধ্য 
হবেনই । আর সেই সঙ্গে এই কথাটাও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, বাঙ্গালী উদ্ধান্তর 
হল বেওয়ারিশ মাল, এদের ভাগ্য 
নীলামে দরদামের মাধ্যমে নিরূপণ 
কর] সম্ভব। 
আমু এখন কিছুট! বেকায়দায় 
রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে উচ্চারিত এই 
গ্রশ্রয়বাক্য আস্থর মনোবল কিছুটা 
বাড়িয়ে. দেবে, নইলে তাঁদের অবস্থা 
বর্তমানে ৰেশ কাহিল ছিঙ্গ। আহ্বর 
মধ্যেকার মুঙ্গিম ছাত্রনেতার1 একট! 
কনভেনশন করে আহুর মধ্য থেকে 
আর, এস, এস, পন্থীদের বের করে 
দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। এদিকে 
আহ্‌ তাদের সংগঠনের সৃহ সভাপতি 
মুরুদ হুসেনকে  সামপেঞ্জ করেছেন। 
ফলে অসমীয়া মুসলমানদের ঘে অংশটি 
আস্থর মধ্যে ছিল, তার] প্রকাশ্যে 
বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছে । শক্তিশালী 
গৌহাটা' ছাত্রদংস্থার সভাপতি নেকি- 
বুরজামান প্রকাশ্ত বিবৃতি দিয়ে আহুর 
এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন। এই 
পরিস্থিতিতে আহ্বর নেতারা স্যাম 
রাখি না কুল রাখি এই সংকটে পড়ে 
গেছেন। অদমীয়। মুসলমানদের 
বিগড়ালে সংখ্যার দিক দিয়ে আহ 
পন্থীরা আরে] দুর্বল হয়ে পড়বে, 


পে 


আবার আর, এস, এসকে বিভাড়ন 
করলে তাদের সর্বভারতীয় মুরুব্বী 
জোর অনেক কমে ঘাবে। অবস্ত 
ভারতীয় জনত! দ্জের সভাপতি ধোদ 


অটদবিহাযী বাজপেয়ী এখন নেলীর 
নিহত মুসলমানদের দুঃখে কান্নাকাটি 
সুরু করেছেন। নির্বাচন, এগিয়ে 
আসছে, এই সময়ে উত্তর ভারতের 
সমস্ত মৃদলমান তোট তিনি ইন্দিরা 
কংগ্রেসের হাতে তুলে দেওয়া! সঙ্গত 
বিবেচনা করছেন ন1। 


মহান বুদ্ধিজীবীদের ভূমিস্কা 
অসমীয়! উদ্রপন্থীদের বুদ্ধিজীবী 


পাণ্টাতে বলেছেন। জ্ঞানপীঠ 


রেখেছিলেন। তিনি শেষ পর্স্ত 


ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের মধ্যে থেকে 


বঙ্জায় রাধা বোধহয় সম্ভবপর হবেনা! 
(‘Can ambition of Assam to | 
remain a Hindu and Assamese | 
State be fulfilled within the 
| মালিকদের ধন্তবাদ। তাঁদের বদান্ত- 
{ তায় আই এন টি ইউ সি কানপুরে মে 
| দিবস উপলক্ষে একটি সমাবেশ করতে 


bounds of the secular 


constitution 1 


সেই মহান ব্যক্তিটি এখন মত. 


ব্লিরে মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ 
করার বরাত নিয়ে শাস্তি মিশনে 


বেরিয়েছেন। তার সঙ্গে বেরিয়েছেন 


আরেক প্রগতিখল () শিল্পী তৃপেন | 

হাক্গারিকা ' মহাশয় | সাক্লার দিয়েছিল । 
| আই এন টি ইউ পিকে মদত দেওয়া 
} ছাড়া আর একটা! উদ্দেস্ত ছিল এই 
হিন্দু নেতাদের সমঝোতার ছন্ত ফৌত্য | সমাবেশকে সার্থক করার । তা হল স্বয়ং 
| প্রধানমন্ত্রী এখানে ভাষণ দেবেন একথা 


সাহায্য করছেন আসামের প্রাক্তন | 


আই, লি, পি, আতাউর রহমান'। | 
| জানেন ঘে ই-কংগ্রেলের উদ্যোগে 


হাজারিকা। 
আহ্র বিহ্ষুন্ধ মূদলমান নেতাদের সঙ্গে 
নিয়েছেন । 


করার দায়িত্ব তাকে 


তবে কয়েক হাজার মাহষের শবদেছ 
খে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, ভাতে 
এই দৌত্য খুব একট! সফল হবে বলে 


মনে হয়না। 





॥ পীচ ॥ 


চক্র রেলের কাজ . 
কিছুই এগোয় নি 


কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী গণিখান চৌধুরীর 
ঘোষণ। সত্বেও কঙ্গকাতায় চক্ররেল 
স্থাপনের কাজ একচুলও এগোয় নি। 
ঘোষণার রেলমন্ত্রী বলেছিলেন ষে, 
কলকাতার চক্ররেল সম্পকে কেন্দ্রের 
মনোভাব খুবই উদ্দার এবং দু চার 
মাসের মধ্যেই চক্ররেঙ্গ চালু করা সম্ভব 
হবে। সপারিযদ্ধ রেলমন্ত্রী কয়েকটি 
স্থান পরিদূর্শনও করেছিলেন। 

চক্ররেস স্থাপনের জন্ত প্রযুক্তিগত 
থে সমীক্ষা প্রয়োজন তা রেল দপ্তর 
আজও করেনি । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উদ্ভোগে দুবছর আগে এ নিয়ে সমীক্ষা 


॥ চাপানো হয়েছিল ।. 


চক্ররেজ সম্পর্কিত এক খলড়া নক্সা 


| মিলবে সি এম পি ও নামক দংস্বার 
॥ কাছে। ঘা প্রস্তুত করা হয়েছিল 
| ১৯১. সালের প্রথম দ্বিকে। এই নক্সা 
উড এ HEE OG | অমযায়ী দমদম থেকে কীকুড়গাছি 
। লুপ লাইন মারঙ্কৎ পার্ক“ সার্কাস এবং 
| বালিগর্ক এবং সেখান থেকে কালিঘাট 
পুরস্কারপ্রাপ্ত মহান অসমীয়! সাহিত্যিক | 


বীরেক্জকুমার ভট্টাচার্য ১১৮* লালের | এখান থেকে রেল লাইনকে মাঝের- 


১৬ই এপ্রিল তারিখে আসাম ট্রিবিউনে | 
এক প্রবন্ধ লিখে আসামের হিন্দু চরিত্র | যাবার কথা বলা হয়েছে। 


বজায় রাখার জন্য জোরদার বক্তব্য | 


পর্যন্ত সংযোগের কথা বলা আছে। 


হাট হয়ে প্রিনসেপ ঘাট অভিমুখে নিয়ে 
তবে তা 
যাবে বিদ্বিরপুরের বন্দর এলাকার মধ্য 
দিয়ে। প্রিনসেপ ঘাটকে যুক্ত কর! 


| হবে বাগবাজারের সঙ্গে এবং সেখান 
এই বক্তব্যও রেখেছিলেন যে ভারতীয় | 


থেকে লাইন যাবে পূর্বদিক দিয়ে 


| উল্টাভাঙ্গা অভিমুখে । প্রায় ৪* 
অসমীয়া জাতিয় হিন্মুত্ব এবং অসমীরাত | 


কিলোমিটার এলাকাকে চক্ররেলের 
আওতায় আনা যাবে! . 

বিশেষজ্ঞদের ধারণা! যে, প্রস্তাবিত 
“চক্ররেল’” পথে রেল লাইন থাকজেও 
সংযোগের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল হবে মাঝের" 
হাটের সঙ্গে হেষ্টিংসের সংযোগের । 
কেননা, এখানে রেল লাইন নিজকে 


* যেতে হবে খিদিরপুর ডক দিয়ে এবং 


ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে। 
লাইনের বেশ কিছু অংশ বন্দর এলাক! 
দিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কিছুটা 
লাইন বম্বে বেনরকারী জমির ওপর । 
দেসব জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ' 
কমপক্ষে ছুটি উড়াল পুল বা ফ্লাই 
ওভারের প্রয়োজ্সন। একটি রিমাউপ্ট 
রোডের কাছে এবং অপরটি কার্ল. 
মার্কপ সরপীতে । এসব কান্জ করতে 
প্রচুর সময় দরকার। দরকার প্রচুর 
অর্থেরও। এককথায় বলা যায় যে 
চক্র রেলের জন্ত ষে অর্থ ব্যয় কর! হবে 
তার ৪* শতাংশই এই কাজে খরচ 
হবে। 
চক্র রেলের জন্ত সক্রিয়ভাবে কোন 
উদ্ভোগই নেওয়া হয় নি। সবদিক 
খতিয়ে না দেখলে আদল সমস্তা 
কোথায় তা জানা সম্ভব হবে শা। 
এছাড়া প্রযুক্তিগত বাধা কি এবং 
কিভাবে তার সমাধান করতে হবে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় | 


চিনিকল মালিকদের মদতে 
কানপুরে নে দিবস পালন 


উত্তরপ্রদেশের চিনি 


কলের 


পেরেছিল। আশপাশের -কল- 
কারখানার শ্রমিকর! ঘাতে বেশী 
সংখ্যায় এই জমায়েতে যোগদান করে 
তার অন্ত চিনি কলের মালিকদের 
সমিতি ভাদের সভ্যদ্দের প্রকাশ্য 
মালিকদের 


প্রচার কর! হয়েছিল । 
চিনিকলের মালিকর! ভালভাবেই 


সংগঠিত কোন অনুষ্ঠানে সাহাষ্য কর! 
বৃথা যাবে নী, বরং স্থদে-আসলে 
আদায় হয়ে যাবে । সেম্ক্ প্রতিবার 


| ভোটের আগে চিনির দ্বাম বাড়ানোর 


ব্যবস্থা হয়ে আসছে পাকাপাকি ভাবে । 
ভোটের চাদ] তারা আমার 
আপনার পকেট থেকেই নেবেন চিনির 
ঘাম বাড়িয়ে 

প্রধানমন্ত্রী ঘারীতি শ্রমিক নমা- 
বেশে ভাষণ দিয়েছিলেন মে দ্বিবসে। 
একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণেই সমবেত 
শ্রমিকদের খুশি থাকতে হয়। শ্রীদতী 
গান্ধী বেশিক্ষণ এ সভায় উপস্থিত 
থাকতে পারেন নি। কারণ তাকে 
তখনই উত্তরপ্রদেশের শিল্পপতি ও 
ব্যবসাস্ীদের প্রতিষ্ঠান মার্চেন্ট চেম্বার 
অব কমার্সের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে 
উপস্থিত হওয়ার আমস্ত্রণ রক্ষা করছে 
হবে। 
_ মে দিবস বলে ত শ্রীমতী গান্ধী 
তার “আপন-জন”দের উপেক্ষা করতে 
পারেন নী। তাহলে তার “বিপদ্দে- 
আপে" কার! তাকে দেখ তা 
করবে? 


1 ছয়? 





উপস্থলী বাকের 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

চেনা অচেনা সংস্থার উন্নতমানের 
প্রযোজনা হাহ্থলী বাকের উপকথা? 
গত ৪$1 মে রবীন্দ্র সদনে দেখে বড় 


ভাল লাঁগল। নাট্য গ্রযোজন। 
অবশ্যই ক্রটিশৃত্ত নয়, ক্রটিমুক্ত নয় 
উপন্থাপনাও | কিন্তু ধে নিষ্ঠার জোরে 
এতগুলি চরিত্রের ঘাতগ্রতিঘাত নিয়ে 
নাটকটি বিষয় বক্তব্যে ও প্রয়োগ- 
শৈলীতে আবেদন ক্রি করেছে, তার 
প্রশংস। অবশ্যই প্রাপ্য। 

তারাশংকর বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের 
কাহিনী অবলম্বনে নাট্যক্ূপ দিয়েছেন 
স্বয়ং নির্দেশক সমর. দ্বত্ত। তিনি 
প্রধান চরিত্রের অভিনেতাও। নাট্যরূপে 
ও দৃশ্ত বিস্তাসে কিছু শিথিলতা ও 
আ্যাটি ক্লাইম্যাক্স দেখা গেলেও সার্বিক 
বিচারে নাট্যাহষ্ঠানটি রস উপভোগে 
তেমন বাধ! কাষ্ট করেনি-_-এট। কম 
স্কৃতিত্বেত্ পরিচন্ন নয়। 

হাস্থলীবাকে কাহার সম্প্রদায়ের 
হাসি কায়া, সখ দুঃখ, আনন্দ যন্ত্রণা, 
প্রেম অপ্রেম বিষয়বস্তুর যেমন সিংহভাগ 
জুড়ে. আছে, তেমনি জোত,দার 
মহাজনের শোষণ-পীড়ল, তার প্রতি- 
বাদে প্রতিরোধচক্র, কাহারদের অন্ধ 
বিশ্বাম ও সংস্কার, তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 
প্রতিবাদ ব্য্রনা-মুথর হয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
করে তুলেছে সমগ্র আখ্যানটিকে ৷ 
আশা নিরাশ, ছলন! প্রতারণা! ও 
জর্বোপরি মা-মাটির আকর্ষণকে দুর্বার 
করে তুলেছে নাট্য ঘটনাগুলি। তবে 
প্রথম দৃশ্তেই মঞ্চের ওপর বসে কাহার- 
দের প্রশ্তাবনা-সংগীত বাছলা মনে 
হয়! যদি সে গান শোনাতেই হয়, 
তবে মঞ্চে বসে নয়, পথ চলতে চলতেই 
তা গীত হলে ব্যাপারটি গ্রাহ হতে 
পারত | কালোশশী ও বনোয়ারীর 
ধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিশ্বান্য হয়ে ওঠার 
অবকাশ পায় নি! বনোয়ারীর সামনে 
তার প্রেমিকার ওই লাঞ্ছন। চরিত্রেটিকে 
মাটির, ওপর দাড়িয়ে থাকতে দেয় 
না । তেমনি করালীর সংগে পাখীর 
প্রেষও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে 
পারেনি--তার প্রতি করালীর 
' ব্মবহেল! আকস্মিকতায় চম্‌কে দেয় । 
ছটন| ঘটালেই চলে না--মধ্যে কারণ 
আর প্রস্তুতিয় জমিটুকু থাকা দরকার 
নইলে শুধু চমকই জাগে, ঘার মধ্যে 
আবেদন দধগরের ক্ষমতা থাকে না। 

বনোয়ারীর মাতবববরি ও জোত. 
বার মাইতে! ঘোষের শাসানিকে 
আ্াহা করে গ্রতিবাছী চরিত্র করাজীর 


উপকথা 


নবীন নেতৃত্বে কাহারদের অধিকাংশই 
ফন অভাবে ভূমিদাস বৃত্তি পরিত্যাগ 
করে কলে কারখানায় মন্ধুর হয়ে গেল 
-_তখন সুঠাদেব বিলাপ আর পাগলের 
দীর্ঘস্বাসের গান অবশুই দর্শক মনে 
রেখাপাত করে-_কিন্ত সে-দৃশ্যটি অত 
দীর্ধায়িত করা হল কেন? আরও 
সময় সংক্ষেপ করলে দ্রশ্যুটি রসোতীর্ণ 
হতে পাবত। উক্ত দৃশ্যের শেষাংশে 
কয়ালীর লাঙ্গল সহ পুনরাবির্তাব 
আচমকা মনে হয়_ এখানে যুক্তির 
বাতাবরণ রচনা কর] হয়নি- শুধু 
ইতিবাচক একটা ইংগিত হিসেবেই 
ত] মেনে নিতে হয়। 

নাট্যাষ়রে অভিনয়ের যে জোর 
লক্ষ্য করা গেল, তা বিশেষ উল্েখের 
দাবী রাখে। বুড়ী স্থচাদের ভূমিকায় 
আলপনা, গুধ অনবন্ত অভিনয় 
করেছেন৷ তাঁর মৃখাভিব্যক্তি, সংলাপ 
উচ্চারণ, গতিভংগী চরিব্রটিকে জীবন্ত 
করেছে । বনোয়ারীর চরিত্রে সমর 
দত্ত বাঞ্চিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন । 
চহিত্রটির দৃঢ়তা, মর্মজাজা, হাহুতাঁশ 


অভিনয় কুশলতায় ফুটেছে সুন্দর | 


করালী রূপে ছয় বানাঁজ্র্শর অভিনয় 
দুটি আকর্ষণ করে।' গতিশীল 
প্রতিবাদী চরিত্রটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছেন। সামনা বস্তুর “পাখী? 
একটি স্থন্দর চরিত্র রূপায়ণ। শাকিল! 


মবিদের ‘কালোশশী’ও নজ্ঞর কেড়ে , 
নেয়। কিন্তু মাইতে] ঘোষ চরিত্রে . 


পান্না চক্রবর্তী তেমন সুবিধে করতে 
পারেন নি। অশোক হীরার 'নস্থ” 
রীতিমত উপভ্োগা। পাগল রূপে 
বিজয় দত্ত গেয়েছেন মন্দ নয়। তাপস 
সেন ও গৌতম পলসাই-এর আলো, 
জগন্নাথ বন্ধুর আবহ, শঙ্কু ভট্রাচার্যর 
নৃত্য পরিকল্পনা ও শৈলেশ রায়ের 
সংগীত পরিচালন? নাট্যাভিনয়কে 


সার্থকতার পথে নিয়ে গেছে অনেক- 
খানি। 


এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব 

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাট! 
আয়োজিত এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব 
সম্প্রতি লসাপ্ হল ক্যালকাট। 
আইস স্কেটিং রিংক প্রেক্ষাগৃহে । একটি 
ফিল্ম ক্লাবের পক্ষে এজাতীয় উৎসব 
অনুষ্ঠান করা হেল রীতিমত 
প্রশংসনীয় ব্যাপার, তেমনি কিছু 
বিস্ময়করও বটে । এই প্রথম ফেভারে- 
শনকে অতিক্রম করে একটি ফিল্ম ক্লাব 
নিজদ্ব প্রচেটীয় এসন একটি ব্যাপ্ত 


অনুষ্ঠানের আয়োজন করল । 

আমরা সচরাচর যে সব দেশের 
ছবি দেখার সুযোগ পাইনা, সেগুলি 
দেখার সুযোগ অস্ততঃ কিছুটা হল 
এজন্য উদ্যোগী সংস্থা অবশ্যই সাধুবাদ 
পাবে। 

ইরাকের ছবি “মুত ওয়াই” এবং 
'বাহিয়।; ভিয়েতনামের “নট দি লোন্লি 
ল্যা্, সিরিয়ার ‘মার্ডার স্টেপ বাই 


স্টেপ’, দক্ষিণ কোরিয়ার “দি গেট? 


ইরাণের ‘দি রিভেও্” চীনের “ইন্টিমেট? 
ক্রেণুস”, জাপানের “দি কিল’, ফিলি- 
পাইনের “ওরে! প্রাতা মাতা” তুরস্কের 
কঙ্কারারস অফ দি গোল্ডেন পিটি”, 
শ্রীলঙ্কার 'আধারনতহায়াঃ মারাঠী ছবি 
“অত্যাচার, এবং পশ্চিমবঙ্গের ‘চোখ’ 
ও "গৃহযুদ্ধ। এই উৎসবে প্রপ্নণিত হয়। 
ইরাক, ইরাণ। ভিয়েতনাম ও চীনের 
ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য নজর এড়িয়ে যায় 
না। কিন্ত সিরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, 
জাপান ও শ্রীলংকার ছবিগুলি হতাশ 
করে। মারাঠী ছবি “অত্যাচার এবং 
পশ্চিমবঙ্গের ‘চোখ! ও “গৃহযুছ” উৎসবের 
উল্লেখযোগ্য ছবি, বলতেই হবে। 
ফিলিপাইনের ছবি “খুরে? প্রাত! মাতা, 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষতে 
অভিজাত পরিবারের ক্রম অধঃপতন ও 
সৃপ্যবোধের রূপান্তর ফুটিয়ে তুলতে 
গিয়ে বিরাট ক্যামত্যাসে পরিস্থিতি 
ক্রমেই জটিল করে তোলে । এ ছবির 
নংগে ইংরেজী সাবটাইটেল না থাকায় 
বিষয়গুলি বোধগম্য করা বেশ কষ্টকর 
হয়ে পড়ে । 

আইস স্কেটিং প্রেক্ষাগৃহে 
প্রোজেকশন মোটেই স্থবিধের ছিল 
না ফলে বেশ কিছু ছবির প্রদর্শনীতে 
রস উপভোগে অস্তরায় হুট হয়। 
অমল মর ঠারের দুটি ভথ্যচিএ 

বর্তমানে মৃণাল সেনের ছবির 
সহকারী চিত্র পরিচালক অমল সরকার 
দীর্ঘদিন প্রবীণ চলচ্চিন্রকারদের সহ- 
যোগী হয়ে অনেক ছবি করেছেন। 
কিন্ত আজ পর্যন্ত তার সেই মূল্যবান 
অভিজ্ঞতাকে পাথেয়“ করে একটি 
কাহিনী চিত্র পরিচালনার সুযোগ 
তিনি পেলেন না_এটি যেমন 
আশ্চর্যের তেমনি ক্ষোতেরও কথা । 
কত নবীন পরিচানকের অক্ষম প্রচেষ্টার 
সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হয়্-_কিন্ধ 
অমল সরকারের পরিণত শিল্পী মনের 
ফমল এখনো আমর দেখতে পেলাম 
না! তার পরিচালিত ছুটি তথ্যচিন্ঞ 
মন্প্রতি দেখে একথাট! আরও বেশী 
করে মনে জাগে যে, বাংলা ছবির এই 
দুঃসময়ে যোগ্য পরিচালকের প্রতি এই 
সীমাহীন অবহেল। ক্ষমারও আধাগ্য। 

“তথ্যচিত্র ছুটি হুল-_“দক্ষিপেশ্বরে 
দারদা মঠ’ ও 'পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ বিভ্তা- 
মন্দিরের রজত জয়স্তী উৎসব” । ধর্মীয় 
পরিমণ্ডলে তোলা ছুটি তথ্যচিত্র 
এদর্শনে সময় লাগে ৪* মিনিট । হল 


Le 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৮৩ 


দৈর্ধের দুটি রভীন ছবিতে পরিচালকের 
মুন্সীয়ানার পরিচম যেমন পাওয়া যায়, 
তেমনি পাওয়া যায় আলোকচিন্ত্রী ও 
সম্পাদকের. নৈপুণোর নিদর্শন । 
“সারদা মঠ সারদামায়ের নামে উৎ- 
সগাঁকৃত মহিলাদের একমাত্র মঠ। 
সেখানের পরিবেশ, পরিস্থিতি, 
সঙ্্যাসিনীঘের যোগবিহার, পু্ার্চনা 
ক্যামেরার নানা দৃষ্টিকোণে তুলে ধরা 
হয়েছে । সংগে রয়েছে বেশ কিছু 
আকর্ষণীয় দৃশ্য যেখানে রাণী রাসমণি 
প্রতিষ্ঠিত দক্ষিপেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তর 
ও বহির্ভাগ এবং গংগার তটভূমি চমৎ- 
কায় তাব-ঘ্যোতনা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় 
ছবিটিতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যা- 
মন্দিরকে সুন্দর ভিন্থায়ালে রেখে বেশ 
কিছু ডিটেল্‌স্‌-এর পরিচয় তুলে ধরে- 
ছেন চলচিচত্রকার শ্রসরকার। ছাত্র- 
দের প্রার্থনা-সংগীত, শিক্ষাগুরুর 
শিক্ষাদান ও নির্দেশনা, পঁচিশ বছর 
পূর্তি উপলক্ষে উৎসব মুখরতা, বিবেকা- 
নন্দের শিক্ষার্র্শে উদ্ব দ্ধ হবার মহতী 
প্রেরপা--বাণী ও চিত্রে যথা গাভীর্ষে 
যেমন ফুটিয়ে তোল! হয়েছে, তেমনি 
পুরুলিয়ার আঞ্চলিক শিল্প কল] _মুখোশ- 
পরা ছে নাচ_নিসর্গ চিত্র যথা 
মর্ধাদায় তুলে ধরা হয়েছে । ফলতঃ 
ছবিটি এক “ভাইমেনশন, পেয়েছে । 
কোন কোন দৃশ্যে ছবি কিছু কেপে 
উঠেছে ঠিকই, শব্দ গ্রহণের ক্রটিও 
নিশ্চয়ই আছে, তবু চিতগ্রহণ যন্ত্রসংগীত 
ও সম্পাধনার মাধ্যযে নান্দনিক তাৎপর্য 
এনে পরিচালক ছুটি তথ/চিত্রেই রন 
গতি করতে পেরেছেন__ এটাই বড় 
কথা। আর একটি কথা" ধর্মীয় 
পরিবেশের বদলে এবার সামাজিক 
পরিবেশে বন্ট্াভিকশনের “ মাধ্যমে 
অবক্ষয় ফুটিয়ে তুলতে উদ্তোগী হলে 
পরিচালক প্রীসরকার অবশ্যই সাধুবাদ 


পাবেন। তাঁর সে ক্ষমত। ষে আছে, 


তার প্রমাণ তে! পেলাম । 
নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 
নতুন ছবি 


গত ১৭ই মে প্রেস ক্লাবে আয়ো- 
জিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিত্র 
পরিচালক নব্যেন্ু চট্টোপাধ্যায় বললেন, 
তার আগামী ছবি “চপার+ (কাতান) 


জুম এনটারপ্রাইসের ব্যানারে নিখ্রিত 


হবে! ছবির শুটিং শুরু হবে এ মাসেরই 


শেষ দিকে । অজয় ভট্রাচার্ষের - 


কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচন! 
করেছেন পরিচালক স্রন্মং। বর্তমান 
শাসন ও সমাঙ্গ ব্যবস্বীয় নান! বৈষম্য, 
শোষণ ও অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে 
আর পীচজনের মতই কাহিনীর নায়ক 
রজ্ত। প্রেমিক রূপে সে যখন 
রুক্তাক্ত অভিজ্ঞতার শরিক হুল, তখন 
বঞ্চনার চূড়ান্ত সীমার এসে প্রতিবাদী 
চরিজে রূপান্তরিত হয়ে সংগ্রামী চেত- 
না উত্ব অ ছল। এস্টাবলিশমেণ্টেব 


চণ্ডালিক। ৷ প্রদরণিত 


বিরুদ্ধে এই উপলব্ধির কাহিনীই হল 
“পার” | 
নব্যন্দুবাবু আরও বললেন, মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাই তাকে প্রতি" 
বাদী চিন্রপরিচালক হতে প্রেরণা 
জুগিয়েছে। “আজ কাল পরশুর গল্প 
ছবিটি তারই ফলশ্রুতি যাত্র। অবশ্ত 
তারই ছবি 'রাণুর ' প্রথম ভাগ”এ 
এধারার কুচনার আভাস পাওয়া গিয়ে- 
ছিল আগেই । আশা কর] ঘায়, তার 
পরবর্তী ছবিতেও প্রতিবাদী চরিত্রটি 
আরও দৃঢ়তা নিয়ে ফুটে উঠবে । ছবির 
সম্ভাব্য শিল্পীরা হলেন গীতা সেন, 
জীল! মজুমদার, জয় বদ্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যো- 


পাধ্যায় গ্রভৃতি। 
শ্রীছন্দ নিবে‘দ্ত চণ্ডালক! « 
বিশেষ প্রতিনিধি 


প্রছন্দ ড্যান্দ আযাণ্ড মিউঞ্জিক্‌ 
কলেঞ্জ গত ১লা বৈশাখ তাদের বাধিক 
উৎসব পালন করলেন বিজ্জন 
থিয়েটারে । সভাপতিত্ব করেন 
অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুষার বিশ্বাস। 
তার ভাষণের বেশ কিছু নতুন তথ্য 
দর্শকদের উপকৃত করেছে । 

কলেজের ছাত্রীরা কয়েকটি 
সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন। ভার 


মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'রাখাল রাজ!’ 


নৃত্যটি। তাতে নাম-ভৃমিকায় শিশ্ত 
শিল্পী সুচিত্রা গাঙ্গুলী সকলের সপ্রশংস 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক্রতে সমর্থ হয়েছে। 

মূল অনুষ্ঠান রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 
হ্য় অধ্যহ্ 
আয়ুস্মতী চক্রবর্তীর সার্থক নির্দেশনায় । 
তিনি নিজে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রকৃতির ভূমিকায় অনন্য] চক্রবর্তীও 
সুন্দর | 

জাগিনীনৃত্যে কথাকলি প্রয়োগ 
করে পরিচালিকা একটি অভিনব 
বৈচিত্রের চমক দিয়েছেন । এ- 
আঙ্গিকেও তিনি যে একাস্ত পারদ শশ 
নে প্রমাণ তো আছেই, তদুপরি তার 
সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে সোমা 


‘মান্না, কাবেরী দত, মহয়! ব্যানার্জী, 


রত্বা চক্রবর্তী এবং মিঠুল ধাড়াও_ 

স্বীকার করেছেন তার! যোগ্য গুরুর 

কাছ থেকেই পাঠ নিচ্ছেন। - 
নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন 


প্রকৃতির ভূমিকায় অঙ্গরাধা সেন এবং 
মায়ের ভূমিকায় দ্বীপালী দেবমলিক। 
শ্রীমতী সেন ঘক্ষ শিল্পী, তবে তার, 
কণম্বর আরও একটু উচ্চতর হলে 
তাল হুতো। পুরুষকঠে স্ৃগায়ক 
দেবাশিস নন্দী কেন-যে দুবার শুরু 
করে গান থামিয়ে দিলেন বোঝা গেন্গ 


না। তিনি কি যথারীতি মহড়া 
দেওয়ার সময় পাননি ? রর 


দর্পখ || শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৮৩ 


ধা আমেরিকায় বামগন্থীদের প্রতিহত 
করার জন্য মাকিণ গ্রেমিডেট বেগন বেগবোয়। 


মধ্য আমেরিকায়, বিশেষ । করে 
এল সালতাঁথোর এবং নিকারাগয়ার 
বামপন্থীদের প্রতিপত্তিকে প্রতিহত 
করার জন্ত মাফিন প্রেসিডেন্ট রোনান্ড 
রেগন একেবারে বেপরোয়া হয়ে 
পড়েছেন। কারণ আজকে তার 
অনুসৃত আঁগ্রসী নীতি কঠিন পরীক্ষায় 
সামনে পড়েছে এই সব অঞ্চলে | 

অন্ন কিছুদিন আগে মাকিন 
কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার 
কাছে প্রেসিডেন্ট রেগন স্বীকার করে- 
ছেন যে বামপন্থী গেরিলাদের দমন করার 


সাঁলতাদোরকে কমিউনিষ্ট প্রভাব মুক্ত 
না করতে পারঙ্গে গোটা মধ্য আমে- 
রিকায় “রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 
হবে। এর পরেই মেক্সিকোর গেরিলা 
বাহিনী জোর কর্মে এগিয়ে যাবে, যার 
পরিণতিতে গোটা! মধ্য আমেরিকার 
অন্তান্ত রাজ্যে পশ্চিমী ছুনিস্নার 
আধিপত্য চলে যাবে। 

একই ধরণের আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন হাঁফিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ 
স্থট্জ, সন্প্রতি একটি বকৃতায়। 
তিনি বলেছেন যে মেক্সিকে! থেকে 


সন্ত এল সালভাদোরের জঙ্গী শাসক শুরু করে পানামা খাল পর্যন্ত সর্বত্র মাফিন 


গোষ্ঠীকে যে মার্কিন সরকার ব্যাপক- 
হারে অন্ত্রশঙ্্ দিয়ে সাহায্য করার 
নীতি গ্রহণ করেছিল তার ফল মোটেই 
“আশাব্যঞক” নয়। একথাও তিনি 
বলেছেন যে আঙ্গকে এল. 


তুলমী লাহিড়ীর 


গানের আসর 

সম্প্রতি কলকাতার সোভিয়েত 
সংস্কৃতি দণ্তর, মস্কো নিউজ ক্লাব "ও 
সোভিয়েত উইমেন রীভার্স সার্কেলের 
“মিলিত আমন্ত্রণে সুরকার গীতিকার 
নাট্যকার ও অভিনেতা তুলসী 

ন জাহির ন্মরণোৎসব অনুষ্ঠান গোকি- 
সদনে পরিবেশন করে কাচরাপাড়া 
আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী। কলকাতা! 
* হাইকোর্টের বিচারপতি ' চন্দনকুমার, 
- বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনী লাহিড়ীর বহুমুখী 
প্রতিভা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার সময 
আক্ষেপ করে বলেন এদেশে তুলসী 
লাহিড়ীর সঠিক .মৃল্যায়ন আজও 
হয়নি । অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য 
শিল্পীদের মধো, ছিলেন সুপ্রিয়া 
লাহিড়ী । ভার পরিবেশিত “জানি 
তুমি মোরে ওগো! কোনদিন” (রাগের 
দূরবারী ), “আমার গানের স্থরে রে” 
(শিল), “তঙ্া নামিল ভীক 
জাধিপাতে” (মানকোহ ) শ্রোতাদের 

* মুগ্ধ করে রাখে। বৈশাখী চক্রবর্তীর 
গলায় “অমন করে তুষি আর 
ডেকোন।” (আতোগী কানাড়া) 
নিঃসন্দেহে সুন্দর বল! চলে। বেচু দ্বত্ত 
বহুকাল বাদে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তার 
অবিশ্বরণীয় সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন 
করেন "পৌষের. পাহাড়ী ৰাশী” 
(পাহাড়ী ধুন)'ও “নোকরি করবো 
কি করবো! না” (পাহাড়ী ধুন)! 
সর্বশেষে মানিক চক্রবর্তী পরিবেশন 


করেন “মধুবনে দোলে শ্তাম” (বসস্ত 


বাহার)। তুলসী লাহিড়ী রচিত ও 
স্থরারোপিত এমন ধরণের সুম্মর একটি 
গানের সদরের আয়োজক সংস্থা ও 
পরিবেশক গোষ্ঠীকে লাধুবাঁদ জানাই । - 


সরকারের মিত্র রাষ্্রগুলির নিরাপত্তা! 
আজ বামপন্থীর্দের হাতে বিপ্গ। এর 
ফলে খাস মাঁকিন সরকার তার নিজের 
নিরাপত্তা নিয়ে চিদ্ধিত।| 

আজ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে পড়েছে 
থে মাকিন দরকার তার জাতীয় 
নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে একটি অবাস্তব 
নীতি গ্রহণ করে চলেছে । তার! অন্ধ 
সোভিয়েট বিরোধিতার দৃষ্টিতঙ্গী নিয়ে 
মধ্য আমেরিকার এই সব দেশগুলির 
ওপনিবেশিক স্বাধীনতায় আন্দোলন- 
গুলিকে দেখে এসেছে। ওখানকার 
সাধারণ মান্য ঘখন স্কাষ্য সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলেছে 
অথবা বিধ্েশী শক্তির প্রাধান্তের 
বিরুদ্ধে আদ্দোলন করেছে তখনই 
তাতে দোতিয়েটের অপৃষ্ত হাত কাজ 
করছে এমন অনুমান করে এসেছেন 
সাকিন নেতার1। 

একথা গোপন নেই মে আজকে 
এল মানভাদোরে অশাস্তির পেছনে 
রয়েছে ওখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা] । 
১১৭৩ লালের সরকারী 'লিলে 
প্রকাশিত তথ্যে জানা ঘায় বে শতকরা 
১* জন লোক দেশের প্রায় ৭৮ শতাংশ 
দের জমি ভোগদখন “করে। 
গ্রামাঞ্চলে শতকরা! ৪* জনের কোন 
জমি নেই। গোট! দেশের ওপরতলার 
শতকরা! « জন জাতীয় আয়ের 
শতকরা ৩৮ তাগ আর করে। 
শতকর। প্রায় ৬* জন অধিবাসী বছরে 


মাথা পিছু গড়ে ২৫* ডলার আয়ের . 


উপর নির্ভর করে থাকে। শহরে 
শতকরা প্রায় জন বেকার । 
পরবর্তীকাজে এই অবস্থার কোন 
উক্গতিই হয় নি, বরং আরও জবনতিই 
হয়েছে । ১৯৭২ লালে গপআন্দোলনের 
জন্ত শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠনের 
উপর ঘমন পীড়ন শুরু হয়। প্রকাশিত 
তথ্যে জান! ঘায় যে, সরকারী পুলিশের 


te 


অত্যাচারে সালভাদোরের প্রায় 
৬৯১৯** মান্য দেখ ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়েছে। 


এই সুত্রে জানা গেছে হে ১৯৭৯ 
সালের অক্টোবর মান থেকে ১৯৮২ 
লালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৪* 
হাঁজারের উপর মাঁছষ পুলিশ ও 
মিলিটারীর হাতে খুন হয়েছে । রেগন 
প্রশালনের বর্তমান নীতি হুল আরও 
অস্ত্রশ্্র দিয়ে জঙ্গী শাদক . গোষ্ঠীকে 
মদত দেওয়া । দেশের সাধারণ মান্য 
কি চায় তার] জানবার চেষ্টা করে 
নি। পুরোনো কায়দায় দসননীতিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে আসছে শোধ 
শ্রেন্টকেই দাহাধা করছে। 

এল সালভার্দোরের পরে রেগন 
প্রশাসন নিকারাগ্য়াতেও একই ধরণের 
কার্যকলাপে নিযুক্ত ভিক্টেটর সামা- 
জোকে অস্ত্রশস্ত্র এবং কয়েক হাঁজার 
ভাড়াটে মানুষ গিয়ে সাহাষ্য করছে। 
মাফিন সরকারের তরফ থেকে প্রচার 
কর] হচ্ছে ষে নিকারাগুয়! থেকে যাতে 
এল সালভাদোরের বামপন্থী গেরিলা- 
দের কোন রকম মদত না দেওয়া হয় 
তার প্রচেষ্টা তার! চালিয়ে যাচ্ছে। 
, অথচ তার! প্রমাণ দেখাতে পারেনি ঘে 
নিকারাগুয়া সরকারের পক্ষ থেকে 
গেরিলাদের সাহায্য কর! হয়েছে । 

আদদ তথ্য হল যে মাকিন 
গোয়েন্দা বিভাগ নিকারাওয়ার 


সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিক্রিয়া" ' 


শীল শক্তিকে মত দিয়ে চলেছে। 
নিকারাওয়। সরকারের কার্যকলাপ, 
তার সৈন্কের সমাবেশ এবং অস্ত্রের 
গুদামের সংবাদ পৌছে দেয়, বাইরের 
বিদ্বোহীদের | এছাড়া আধা-সামরিক 
বাহিনীকে শিক্ষা দিয়ে ওখানকার 
প্রগতিশীল সরকারকে বিব্রত করার 


চক্র রেল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


দীক্ষা সেজন্তও প্রয়োজন । 


ইতিমধ্যেই কলকাতা ৰদ্দয় 
কর্তৃপক্ষ তায় এলাকার মধ্যেকার রেল 
লাইনগুলি তুলে দেবার গক্ষে। 
কেনন! বন্দরে যেসব মান আসে তার 
অধিকাংশই আসছে ট্রাক মারফত 
নড়ক পথে। প্রতিদিন গড়ে এক 
হাজারটি ট্রাক বন্দরে সাল নিয়ে আস! 
যাওয়া করে। 
দেধা যাচ্ছে যে, বরকত সাহেব 
কোন কিছু না করেই দুম করেন ঘোষণা 
ঘে কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতায় 
চক্ররেল চালানো! হবে। "কিতাৰে 
তিনি এই অবিবেচনাপ্রস্থত ঘোষণা 
করলেন তা এই রিপোর্টারের বোধগম্য 
হচ্ছে না। নাকি তিনি একটা স্টান্ট 
দিলেন রাঙ্যবাসীকে? 


প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার 


সেতু, রাভাখাট এবং বন্দরগুলি ধ্বংস, 


করার জন্ত মাঝে মাঝে ভাড়াটে সৈর 
পাঠায়। হুসভুরাসের উপকূলে এই 
স্ব লোকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। 

নিকারাপ্তয্নার সরকায়ের বিরুদ্ধে 
লড়াই করার জন্ত খোদ আমেরিকা 
থেকে গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র লরবরাছ 
কর] হয়েছে-_একথা আজ আর গোপন 
নেই। *ত্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা 
করার” নাম করে মাকিন সরকার 
নিলক্ছিক্াবে অন্য রাজ্যের আত্যস্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে কোন সঙ্কোচ 
করছে না। 

নিকারাগুয়া সরকারের তরফ 
থেকে যখন রাষট্রলঙ্ঘের নিরাপত্ত! 
পরিষদে সাকিন হস্তক্ষেপের .বিরুদ্ধে 





অধিক ক্ষমত] ও দায়িত্ব অর্পন । 


বামফ্রণ্ট সরকার রাঙ্গ্যের জনগণের কল্যাণে 


বহুমুখী কর্মন্চী বূপায়ণ করে চলেছেন 
জনকল্যাণযুখী নানা কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 


| সাত | 


প্রতিবাদ জানানো হল আমেরিকান 


প্রতিনিধি তা! অস্বীকার করেন। এ 
পরিষদের বৈঠকে অনেক হারের প্রতি- 


নিধি, এমন কি পাকিস্তান জর্ডনও 
মাকিন সরকারকে নদর্থন করেনি। 
তারা বলেছে হে নিকারাওয়ার 
আন্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত 
কর সঙ্গত নয়। 

মনে হয় কিউবার ঘটন! থেকে 
অথবা ভিয়েতনামের লড়াই থেকে 
মাকিন প্রশাসন শিক্ষা গ্রহণ করে নি। 


এখনও তার! ভূল পথে চলেছে এবং . 


প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দিয়ে 


' ইতিহাসের চাক! ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করছে। 


* গণতাছ্িক অধিকার পুনপ্রতিষ্। গোপন ব্যালেটে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন । 
পৌর এলাকায় নির্বাচিত পুরসভা গঠন । গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের হাতে 


* উপজাতি শ্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন কগবরককে সরকারী ভাবার 
্বীকৃতি। উপজাতিদ্বের মাতৃভাষার শিক্ষার 
হন্তাস্তরিত জমি ক্ষতিপূরণ সহ গ্রত্যার্পণ। নতুন জুমিয়! পরিবারকে 
পুনর্বাদন। আগে পুনর্বাসন প্রাথ ছুমিয়াদের আরও আধিক সাহাধ্য। 


সুযোগ । বে-আইনী 


* সাড়ে সাতকানি পর্যন্ত জমির খাজন] মুকুব। জমির আয় অস্পাতে 
খাজনা নির্ধারণ । অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের নাম নথীতৃক্ত 
করা1। ততু্কী মূলে অধিক সার, বীঞ্জ, কীটনাশক, ওয্ধ সরবরাহ । 
জলসেচ দপ্রসারণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বহুবিধ প্রকল্প রূপারণ । মহাজনী 
গণ মুকুব। জ্যাম্পস প্যাক্স সহ অক্লান্ত সমবায় ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক 
থেকে সহন শর্তে কৃষি খণের ব্যবস্থা । 


+ ছাত্রদের জ্ত বার ক্লাশ পর্যন্ত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কলেজত্তর পর্যন্ত 
অবৈতনিক শিক্ষা গ্রামাঞ্চলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে | 
' টিফিন। দূরাঞ্চনের ছাত্রছাজীদের আঁস! হাওয়ার জন্তু সড়ক পরিবহন 


দংস্থার বাসে ৫€ষ শতাংশ ভতুর্কী। সরকারী ছাপাখানায় অধিক সংখ্যক 
পাঠ/পুস্তক ছাপা ও হৃলত মূল্যে বিতরণ ! তিনটি নতুন কলেন্দ, আগর- 
তায় সৃদলীম ছাদের জন্ত ছাত্রারাঁস। 

* লরকারী ও আধ! সরকারী বিভিন্ন সংস্থায় অধিক সংখ্যক বেকারের 
কর্মদংস্থান'। সয়কারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদ্বের 


অন পর বখাহখ লংয়ক্ষণ ও পূরণ 


* সন্পকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠাযো! পুনঃনির্ধারণ । কেন্ত্রীয় হারে 
মার্ঘভাতা। তিন বছরের বেশী সময় কাজ করছেন এমন অস্থায়ী 
কর্মচারীদের নিয়মিত কর1। শ্রমিক কর্মচারী সহ পুলিশ কর্মীদের 
দংগঠনের স্বীকৃতি । তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চিকিৎসার সন্ত” 
বিশেষ সুযোগ । চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রমোশন, গ্রেড, পোশাক 
ভাতা । শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মচারীদের যাতায়াতের মাসিক ভাতা! 


* ৮* বছরের বেশী বয়স্ক এমন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মাসিক পেনশন । বিকলাঙ্গ 


ভাতা । 


তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার থেকে প্রচারিত 


পা শা শা — -—  ——  — 


Tiegd. No. WB/CC-32 


Phone: 2 4-4232 


আগাম, ১১৮৩। কিছু ঘন 


লাখ লা ববী গুড়ে যায় মানে 
দীর্ঘদিনের গংগাৰ ধবংম হওয়া 


আসামের সাম্প্রতিক গোলযোগে 
তিল লাখেরও বেশী মাুষ গৃহহীন 
হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ী পুড়ে গেছে 
এবং তারা বিভিন্ন শরপার্ধা শিবিরে বা 
কাছাকাছি কোন নিরাপদ জায়গায় 
আশ্রয় নিয়েছেন। কয়েক হাজার 
মাহুষ, যাদের বেশীর ভাগই শিশু 
বালক বালিকা নারী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রাণ 
হারিয়েছেন। কিন্ত এই প্রাণহানির 
চাইতেও যা বেশী ভয়াবহ ও মারাত্মক, 
তা হল ঘরবাড়ী পুড়ে যাওয়া। লাখ 
লাখ ঘরবাড়ী পুড়ে বাওয়] মানেই 
দীর্ঘদিনের ঘর সংসার সমূলে উৎপাটিত 
হওয়া। এই Uproot humanity 
বিরাট অংশই আসামের স্থায়ী 
বাসিন্দা । সাধারণত বিপদগ্রস্ত মানুষ 
প্রথমেই থানায় গিয়ে নিজের বিপদের 
কথ! লিখিয়ে নেয়। কিন্তু আসামের, 
এ পরিস্থিতিতে কোন বিপন্ন মানুষই - 
থানায় যায়নি, থানার সহায় কেউ পাবে 
এমন আশাভয়সাও কারোর নেই। 
বন্ধত থানার. ছার কোন Normal 
৫81 পালন করাই সম্ভব হয়নি। 
‘কিন্তু তাই বলে এফ আই আর নামক 
যে প্রাথমিক রিপোর্টের প্রয়োজন», 
তাকে বাদ দিলে কি চলবে? এট! 
বাদ পড়লে প্রকৃত তদস্ত হবে কিসের 


ভিত্তিতে? উইবুনেল, বা ততত্ত 
কমিশন গঠিত হলে পধুর্দস্ত জনগণের 


' বক্তব্য শোনা যাবে কি করে? 


উপরের কথাগুলি ' পশ্চিমব্ন্ের 
প্রবীণ বিপ্লবী ও সর্বজনশ্রেত্বের সমাজ- 


* পেবী পাশ্নালাল দাশগুণ্ের লেখ! থেকে 


মেওয়া। পাস্নাবাবু গৌহাটির জন- 
ক্রাস্তি পত্রিকায় তার সাম্প্রতিক 
আসাম ভ্রমণ শেষে একটি নিবদ্ধ 
লেখেন। তিনি এ নিবন্ধে বলেন 


যে ১৯৭৯ সনের সংঘর্ষে যে গৃহদ্বাহপর্ব , 


আরম্ভ হয় তা ১৯৮৩ সনের জ্ান্থ- 
য়ারী ফেব্রুয়ারীতে ব্যাপক আকার 
ধারণ করে আসামের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ে । একে তিনি আসামে অশাত্তি 
বিস্তারের নতুন অগ্নিময় দিগস্ত বলে 
অভিহিত করেছেন। পায়াবাবু দাঙ্গার 
হওয়ু] ক্ষয়ক্ষতির একট রেকর্ড তৈরী 
করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
সি পি এম নেতাকে জীবন্ত কবর 
দেওয়। হল ্ 

ইষ্টাৰ্ণ প্রেস সাভিস্‌ প্রেরিত বার্তায় 
জানা গেছে যে গত সাতাশ ফেব্রুয়ারী 
নওগাঁর ননৈ গ্রামে কৃষক নেতা 


"যীরেশ্বর্র নাথকে . আন্দোলনকারীর। 


জীবস্ত কবর দেয়। আন্দোল্নকারী- 
দের নির্দেশ মতে “পি পি এম নকরে। 


কলকাতার ফুটবল এখনে জনেনি 


কলকাতার গড়ের মাঠে ফুটবলের 
মর়শুম শুরু হয়ে গেছে । যদিও ঘেরা 
মাঠের দর্শক গ্যালারী একবারে শৃন্ত 
তবুও তিন প্রধান দলের সমর্থক 
ও ফুটবল উৎসাহীর! এর মধ্যেই মাঠে 
আসর জমিয়ে বসতে শুরু করেছেন। 

এ সপ্তাহ থেকে গড়ের মাঠে প্রাথ 
আসছে। কারণ কলকাতার তিন 
প্রধান ইন্টবেছল, . মোহনবাগান, ৪ 
মহাযেডান স্পোর্টিং কাব মাঠে নামছে। 

এ পর্যন্ত ষে স্ব দল প্রথম ভিডিসন 
লীগে খেলেছে তাদের মধ্যে কোন 
দলেরই খেলার মধ্যে পুরে? টামওয়ার্কের 
ছাপ পাওয়া যায় নি। 


তবে প্রথম বিভাগে, নবাগত তাল" ' 


গুলা! ক্লাবের খেলোয়াড়দের বেশ 
কিছুট। উদ্যম দেখা গেছে। ওদের 
হেলার মধ্যে প্রথম বেয়া মাঠে খেলার 
সৌভা।গ্যকে ধরে রাখার একটা! প্রতিজ্ঞ। 


দেখা যাচ্ছে। 

হাওড়! ইউনিয়ন, সোনালী 
শিবির, এরিয়ান, জর্জ, বি, এন আর, 
রেলওয়ে ক্লাবের মত দ্তীয় খ্যাতনাম! 
ক্লাবগুলোর খেল! এ পর্যস্ত ক্রীড়ামোদী- 


দের নিরাশ করেছে। 


বড় তিন ক্লাব ময়দানে নামার পর 
এদের খেলার মধ্যে কোন পরিবর্তন 


- দেখ! যায় কিনা সেটাই লক্ষ্য করার 


বিষয় । 
কলকাতায় তিন প্রধান মোটামুটি 


দল গঠনে গতবারের মত ভারসাম্য 
প্রায় বজায় রাখতে পারলেও কোনও 


“দলই এ পর্যন্ত পুরে! দলগত সংহতি 


এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া 
রেখে খেলতে পারে নি। ফেডারেশন 
কাপে এই তিন দলের খেলা দেখে 
কেউই খুব খুশী হতে পারে নি। ষ্দিও 


মহামেভান দূল ভারতবর্ষের ' সের! 
দলের ম্যাদ পেয়েছে। 


আরু আন্দোলন সমর্থন নকরে?” বলে 
লিগ্রে দেয়ার পরিবর্তে তিনি মৃত্যুকেই 
বেছে নেন। কবর দেয়ার আগে তার 
কান কেটে নেওয় হয়েছিল এবং সর্বাঙ 
ক্ষত বিক্ষত করা 'হয়েছিল। গত 
একুশে মার্চ কবর থেকে তার মৃতদেহ 
উদ্ধার করার পর তীর হাত ও পায়ের 
অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে কবর দেবার 
সময় তাকে বেঁধে ফেলাও হয়েছিল । ' 

নওগী জ্েলারই হ্চৈটুপে গত 
চৌদ্দ ফেব্রুয়ারী রাত্রে কয়েকজন সি 
পিএম কর্মী ও সমর্থকের বাড়ীতে 
স্থানীয় কংগ্রেস (আই) কর্মা অতুল 
বরার নেতৃত্বে শতাধিক সশস্ত্র সংগ্রামী 
বর্বর আক্রমণ চালায় । মজার ব্যাপার 
নওগঁ সদর থানার পুলিশ প্রকৃত 
অপরাধীকে 'গ্রেধার করার পরিবর্তে 
নগেন বরবরা, যতীন বরবরা, গণেশ 
বৈদ্য, রত্বেশ্বর বৈস্ত, খগেন বৈশ্য, 
ভোলারাম বৈছা, 
উমারাম বৈস্ত--এই আটজন আক্রান্ত 
সি পি এম কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার 
করে। 

এ জেল্লার রাইভঙিয়াতে' সি পি 
আই সংগঠনের উপর আন্দোলন- 
কারীদের আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। 
একাশী সনে এই গ্রামের সি পি আই 
নেত! ভদ্রেশ্বর হাজারিকাকে গুলি করা 
হয়েছিল, পরে রোগে ভুগতে 'ভুগতে 


তিনি মার] ঘান। সম্প্রতি আন্দোলন- 


কারীর] সি পি আই-র বনমালী বরা, 
মানি কেট, উপেন বর] ও প্রভাত 
বরার দোকান্ঘর জালিয়ে দেয় এবং 


' নলিনী শইকীয়ার বাড়ী আক্রমণ করে 


পরিবারের “ সবাইকে ওরুতরভাবে 
আহত করে। ভোটাইগ্রামে প্রবীণ 
সি পি আই নেড! কেহোরাম 
হাজারিকার উপর নানাভাবে নির্যাতন 
চলছিল,; গত ১৭ ফেব্রুয়ারী তার ভাই 
নন্দেশ্বর হাজারিকার কান দুটো! গুপ্তারা 
কেটে নিয়ে যায়। এই গ্রামেরই সি 


পি আই কমা দণ্ডি .কলিতার জলের - 


কল সম্প্রতি আন্দোলনকারীর! উঠিয়ে 
নিয়ে যায়। 

ধিং এর আর সি পি আই 
সংগঠনের উপরও তথাকধিত দেখ- 
প্রেমিকের কড়া নজর রয়েছে । ৬ 
ফেব্রুয়ারী দুষ্কৃতকারীর। দলীয় বর্ম 


উপারাম, বৈদ্য ও» 


' আঙ্কপন্থীরা 


বারবার বলতে থাকেন, 


~~ 


তুলাই মাধকে গুরুতরর্ূপে জখম করে 
এবং ৭ ফেব্রুাণী দলের প্রবীণ নেত! 
লক্ষ্মীকান্ত বুয়ার একটা কান কেটে 
নিয়ে যায়। ৬ ফেব্রুয়ারী আর মি পি 
আই-র ছাত্র নেতা দ্বিলীপ ভুইঞাকে 
কিছু মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্চার করা 
হয়। তাকে'নওগা জেলে অত্যাচার 
করা হয়েছে বলেও খবর পাওয়া 
গেছে। এদিকে রহাতে এ. দলের 
কেহোরাম শইকিয়ার বাড়িটি পুড়িয়ে 
দেয়ার খবরও এসেছে । 


আমাকে হত্যা করো ন! £ তরুণীর 
নিষ্ফল আকুতি 

“আমাকে প্রাণে মেরো না, 
আমাকে বীচিয়ে রাখো""*তুমি দেখছি 
জয়ন্ত তোমাকে তো চিনি.*আমার 
সর্বস্ব তোমাদের কাছে অর্পণ করছি." 
আমাকে হত্যা করো না।” . - 

এই ছিজ জয়স্তদের কাছে উনিশ 


' বছরের তরুণী অরুণিম। বৈশ্যর জীবনের 


শেষ মৃহূর্তের মিনতি । কিন্ত ঘাতকের 
চোখা ছুরি মুহুর্তের মধ্যে অরুণিমার 
গলায় আঘাত করল--অরুপিমার আধ 
কাটা রক্তাক্ত মাথা লুটিয়ে পড়ল 
ঘাতকের পায়ের কাছে। 

" ঘটনাটা ঘটেছিল মঙ্জল্দৈর খৈরা- 


বাড়ীতে । তখন দুপুর প্রায় বায়োটা। ' 


নিষেষের মধ্যে সার! গ্রাম ছড়িয়ে 
পড়েছিল আগুন আর গগনভেদী 
চিৎকার। 
দ্বীন কলিকার মৃত্যু 

৩৬1৩৭ বছর বয়স্ক দ্বীন কলিতা 
বিক্রী করতেন কিছু পত্রপত্রিকা, যেমন 
গণশ্তি, দেশহিতৈষী, সত্যযুগ, দৈনিক 
বন্থমতী, জনক্রান্তি, নন্দন, নতুন 
পৃথিবী, পিপল্স ভেমক্রেসি। তাকে 


দেখা যেত হেরামজার থেকে চিহ, - 


নলবাড়ী, শুয়ালকুচি, গৌহাটি গোরেশ্বর 


সব জায়ুগায়ই। পি পি এমের এই 


কম ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, 

গত ২৪ মার্চ বরম। থানার আখর। 
অঞ্চলে তাকে বাম থেকে নামিয়ে 
ভীষণভাবে 
করে! নলবাড়ী হাসপাতালে প্রাথমিক 


চিকিৎসার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় - 


গৌহাটি। ' ধাবার সময় দীন কলিত! 
“আমাকে 
গৌহাটি হাসপাতালে নিয়ে ঘেওন]। 
ওর! আমাকে ' মারবে । আমাকে 
সামরিক হাসপাতালে নিয়ে চলে11, 
সামরিক হাসপাতাদদে রাত নটা 
নাগাদ ততি কর! হুল তাকে । ভাক্তার 
নার্সরা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন । কিন্ত 
সব পরিশ্রম ব্যর্থ করে ২৭ মার্চ তোর 
ওটেম্প দীন এ পৃথিবীর যায় ত্যাগ 
করেন। রেখে যান স্ত্রী এবং তিন 
মাসের একটি সন্তান । 


মারধোর 


Price 60 78155 

টিতে আহ্বিরোধী চারুজন 
মাহষের' মাথার মুল্য ঘোষণী করা 
হয়েছিল চঞ্জিশ হাজার টাকা । এদের 
মধ্যে একজন ছিলেন, দীন কলিতা।।, 
কিন্ত তবু তিনি বসে থাকেন নি। 
নিজের আদর্শের জন্ত সংগ্রাম চালিয়ে 
গেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত দেই আদর্শের 


জন্ত সঁপে ধান নিজের প্রাণ। 
৬ -যুগশক্তি 


ই-বিরোধী কতরা 
২য় পৃষ্ঠার পর 
বিভিন্ন ই-কংগ্রেস বিরোধী অক্তান্ত 
দলের মধ্যেও আবার একই মঞ্চ গড়ে 
তোলার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, যদিও 
আপাতদৃষ্টিতে ত! পরম্পর বিরোধী | 
কিছুদিন আগে ভারতীয় জনতা 
পার্টি (বি জে পি) তার জাতীয় কমিটির 
সভাপতি প্রীসটন বিহারী বাজ্পপেয়ীরকে 
ক্ষমত! দিয়েছেন সি পি আই, সিপি 


* আই (এম) ও মূল্লিম লীগ বাদে অন্য 


ই-কংগ্রেস বিরোধী দলের সঙ্গে একই 
কর্মস্থচীর ভিত্তিতে নির্বাচনী, আতাত 
গড়ে তোলার জন্ত। 


অপর দিকে শ্রীবছগণ। জানিয়েছেন 
যে তার প্রস্তাবিত বৃহত্তর গণতাস্ত্রিক 


, এক্যর পরিকল্পনায় বি জে পি-র স্থান 


হবে না। বরং প্রয়োজনে ছুই ক্কমিউঠ 
নিষ্ট পার্টি এবং অস্ভান্ত বাষ দলের 
সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে কোন 
কোন ক্ষেত্রে। 

শ্রশারদ পাওয়ার ও অনেকটা এই 
ধরণের অভিমত পোষণ করেন। 
কর্ণাটকের নির্বাচনে সাফল্যের পর 
অনতা নেতৃত্বের এক অংশের এখন 
ধারণু| হয়েছে ১৯৭৭ সালের মত রাজ- 


_ নৈতিক পরিবেশ আবার ফিরে আসছে 


ই*কংগ্রেমীদের অত্তদ্বন্ব এবং ব্যর্থতার 
উন্ত। তবে এর] ধীরে অগ্রসর হতে L 
চান। বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দূল- 
গুলি সম্পর্কে সকলেই অল্পবিগ্তর আগ্রহ 
দেখিয়েছেন । কারণ ও'র! মনে করেন 
যে এসব আঞ্চলিক দূলগুলি ই-কংগ্রে- 
সের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য হুমিকা গ্রহণ 
করেছে। 

যা হোক এই ঘটনাগুলি ইঙ্গিতবছ। 
আগামী কিছুদিনের মধ্যে জান] যাবে 
‘যে এই সব বিরোধী শক্তির সমাবেশ কি 
রূপনেয়। & 


একা TT 


সম্পাদক হারেন বস 


সি কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য সু রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, নট লেন, : কলিকাতা- -১৩ থেকে প্রকাশিত । 


_কেন্বীয় মাধতিসতায় রন্বা হচ্ছে বণ ধক ঘা যণ . 


সৎ <= নির্বাচনী ভিন্তুত! এখনো! যায় নি 





EY 


হবি» হয: ১৫শ সংখ্য, শুক্রবার ১*ই জুন 1৮৩॥ ৬:' পয়সা 


পঞ্চায়েত নির্বাচন 
ই-কং এবং বাম্ফণ্ট 


মভভ সমাপ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
ফলাফলে ই-কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
কমিটির সভাপতি আনন্দ মুখার্জা 
মোটেই খুশি নন। কারণ তার গ্রাম 
_ বাংজা থেকে সি পি আই (এম) তথা 
বামক্রন্টকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে 
দেওয়ার শ্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়নি 
‘বরং বামহণ্ট অিস্তরেই তার প্রাধান্ত 
বজায় রেখেছে । 
হী 
ভোট বয়কটের আওয়াজ দিলেও 
খ্বলামে-বেনামে অনেক প্রার্থী দিয়ে- 
১ ছিল। সরকারীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে 
ই-কংগ্রেসের . ৪.1৩৬ জন, প্রার্থী 
নির্বাচিত হ্য়েছিলেন। এছাড়া 
স-কংগ্রেসের ছিল ৫৮৯, নির্দল (জনত] 
কংগ্রেস ও অন্তান্ত ) ছিল ৯১১২৬ 
অন। গভতবারে গ্রাম পঞ্চার়েতে মোট 
৪৬১৭** আসনের মধ্যে বাসক্রপ্ট 
/ বিরোধী সফল প্রার্থী ছিলেন ১৪,২৪৭ 
জন। এবছরে ই-কংশ্রেস গ্রাথ 
_ পঞ্চায়েতে ১৪,৭৩৩টি আসন পেয়েছে। 
এবারে ভোট হয়েছিল মোট ৪৫,৪*৯ 
-আসনের জন্য । 
পঞ্চায়েত সমিতি ও জেদা 
"পরিষন্বেও বামক্রন্টের প্রাধান্ত বজায় 
রয়েছে যদিও তিনটি জেল! মালদহ, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও মুশিদাবাদে জেল! 
পরিষদে ই-কংগ্রেসের 'নংখ্যাগরিষ্ঠতা 
রয়েছে । দাঞ্জিলিং জেঙ্গ।. গতবার 
গোখণ লীগ ও ই-কংগ্রেপের কর্তৃত্ব 
ছিল । এবারেও ওখানে মোটামুটি চিত্রট! 
অনেকটা অন্ুরূপ। সিপি আই (এম) 
এ জেলায় শক্তি বৃদ্ধি করেছে। 
৮৮ প্রাপ্ত আসন সংখ্যার বিচারে 
ই-কংগ্রেমীদের কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাঘ 
-স্গাভ করার কারণ রয়েছে এই অস্ত 
“যে গতবারের তুলনায় তিনটি জেলায় 


১১৭৮ সালের নির্বাচনে ই-কংগ্রেস : 


বাঁসফ্রণ্টের প্রধান শরিক সি পি আই 
(এম)-এর চাইতে তার আসন বেশী 
পেয়েছেন এবং গোট! রাজ্যে গ্রাম 
পঞ্চায়েতে তুলনামূলকভাবে সি পি 
আই (এস) প্রায় ৩,৫০১ আসন কম 
পেয়েছে। ফ্রণ্টের শরিক দল সি পি 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি 
গতবারের, চেয়ে আরও ' ফম আসনে 
জিতেছে । শতকর। হিদাঁবে এসব দলের 
কৃতিত্ব যথেষ্ট স্নান হয়েছে । 

ভোটের প্রাথমিক পর্ব শেষ 
হওয়ার ঠিক পরেই পি পি আই (এস) 
নেতা শুই এম এস নাঘুদ্দরিপাদ 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন: যে 
নির্বাচনের সময় বামক্রণ্ট শরিকদের 
মধ্যে এক্য ও সমম্বযন আশানুরূপ হয় 
নি। সেই সুযোগে ইকংগ্রেস কিছু 
আসন বেশী পেয়েছে । শরিক দলের 
কেউ কেউ নিজেদের শক্তির চাইতে 
অনেক বেশী আপন দ্রাবী করায় 
এই অনৈক্য প্রকট হয়ে পড়েছে। 
তার দলের থেকে এ বিষয়ে অনেক 
আসন ছেড়ে দিয়ে সমঝোতার চেষ্টা 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। 

অপরদিকে সি পি আই এবং আর 
এস পির 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমাখন পাল 
গ্রকারাস্তরে সি পি আই (এম) 
নেতৃত্বকে দ্বায়ী করার চেষ্টা করেছেন 
অনৈক্যের জন্ত। ফরওয়ার্ড ব্লক 
নেতারা স্বীকার করেছেন ষে এক্য 


- যেমন সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল তা হয় 


নি। 

- কেরালার অভিজ্ঞতার পর দেখা 
গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে দি পি আই (এষ) 
বামফ্ৰণ্টে “বড়দার” ভূমিকা] নিয়ে 
মাতববরি করার চেষ্টা করেনি । ১৯৮২ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দুই নেতা প্রীবিশ্বনাথ 


পারে বলে দিল্লীতে ই-কংগ্রেসের হাই- 
কম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জান! 
গেছে। . 

ইন্দিরা গান্ধী নাকি এবারের 
মস্ত্িসভায় কিছু নতুন মুখ নিয়ে আসতে 


. চান যাতে মন্ত্রিসভার ভাবযৃতি কিছুট! 


উজ্জল করা ঘায়। তাছাড়া তিনি 
কিছু মন্ত্রীর দপ্তর রদবদল করতে 
পারেন এবং কয়েকজন মন্ত্িত্বও হারাতে 
পারেন। 

দিল্লীতে দে মহলের 
খবর অসাম থেকে রাজ্যসভায় নব 
নির্বাচিত স্দন্ত এবং সুপ্রিম কোর্টের 
প্রাক্তন বিচারপতি বাহারুল ইসলাম 
এবার মন্ত্রিসভায় আসবেন । তবে 


" তাকে কোন দপ্তর দেওয়া হবে তা 


জানা যায় নি। 

মহশ্মদ শফি কুরেশী এবং _ সৈয়দ 
যীরকানিমকে মন্ত্রিমভায় নেওয়া হতে 
পারে বলে অনেকে মনে করছেন। 

বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখার্জাকে নিয়ে অনেক গুজব বাজারে 
চালু হয়েছে যে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে 
সরিয়ে দিয়ে কোন দেশে রাষ্ট্রদূত করে 
পাঠানো হবে। 

এই খবরের . কোন তথ্য নি 
সমর্থন পাওয় যায় নি। প্রণববাবুকে 
মন্ত্র থেকে ইন্দির। গান্ধী বাদ 
দেবেন ন! বলেই ইশকংগ্রেস হাই- 


কম্যাণ্ডের সুত্রে জানা গেছে। হয়ত ' 


তাকে অর্থ দপ্তর থেকে অন্য দ্থরের 
দ্বায়িত্ব নিয়ে আস] হতে পারে । 
আরেকজন বাঙালী মন্ত্রী এবি এ 


গণি খান চৌধুরীকে নিয়েও নানা গুজব 


বাজারে চলছে। অনেকে বলেছেন 
তাকে মস্িমভা থেকে সরিয়ে এনে 
রাজ্য কংগ্রেসের স্ভাঁপতি'কর হতে 
পারে। এ খবরেরও কোন লমর্থন 
পাওয়া যায় নি। 

তবে (বরকত দাহেবের প্রভাব 
দিল্লীতে .ঘে কিছুটা কমেছে সে 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো 
তার হাত থেকে রেল দপ্তর নিয়ে 
নেওয়! হতে পারে । কারণ বরকত 


সাহেব বেশ কিছু প্রভাবশালী 
আমলা রাজনৈতিক নেতাকে 
চটিয়েছেন। 


কংগ্রেস মহলের খবর মন্ত্রিসতার 
রদ্বদলের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী 
এমামেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে 
পারেন। 


বামফ্রণ্টের নেতারা এধুনি সতর্ক 
ন! হলে বিভিন্ন জেলায় বামফ্রন্টের 
বিভিন্ন দলের কমের মধ্যে এক্য 
বজায় রাখা কঠিন হবে এবং এর প্রভাব 
বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে পড়তে 
বাধ্য । 

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমীক্ষা 
প্রাথমিকভাবে বামফ্রন্ট 
করেছেন । পি পি এম নেতা! ও বাম- 
ফণ্টের চেয়ারম্যান একটা বাস্তব সত্য 
কথা বলেছেন যে, এবারে ফ্রপ্টের 
শরিক দলের মধ্যে খে নির্বাচনী 
প্রতিছ্ম্বিতা হয়েছে, তা মোটেই 
“বনধতপূর্ণ” হয় নি। | 

নির্বাচনের পরবর্তা পর্যায়েও 
কণ্টের বিভিন্ন শরিক দলের- নীচুতলার 


কর্মীদের মধ্যে তিক্ততা এখন যথেষ্ট 
রয়েছে। যদি ভ্রণ্টের বিভিন্ন দলের ' 


নেভারা এখনই এ ব্যাপারে সক্রিয্ন না 
হন তবে .রাঁজ্য রাজনীতির ধারা 
পাণ্টাতে থাকবে। 

ক্ষমতার এবং মন্ত্রিত্বের জন্ত জোড়া- 
তালি দিয়ে কোন ক্রণ্ট করে স্বৈরাচারী 
শক্তিকে কখনই ঠেকানো যাবে ন1। 
এ রাজ্যে প্রকৃত অর্থে কংগ্রেস (ই)কে 


কমিটি ' 
এব নিজেদের 


কোণঠাসা করে রাখতে হলে ব্যাপক 
বাম মোর্চা আস্তরিকভাবে দরকার । , 

ফরওয়ার্ড রক, আর এস পি, মি 
পি আই-এর নেতারা মুখে বাই বলুন 
ন! কেন, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
পর এর] সি পি এম-এর ওপর দারুণ 
থাপ্প। হয়ে আছেন। কারণ অনেক 
জাগায় নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে 
ঘাটি নষ্ট করে 
ফেলেছেন, যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক 
কোচবিহারে, আর এস পি মুর্শিদাবাদে 
এবং সি পি আই মেদ্রিনীপুরে । 


এমনও খবর আমর! পাচ্ছি থে. 


সি পি এম কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে 


-কংগ্রেম (ই)র সঙ্গে অনেক জায়গায় 


বামফ্রণ্টের শরিক দ্বলের কর্মীর! হান 
মেলাচ্ছেন। 

সমস্ত অবস্থা সামলে, নিয়ে বাম- 
ফুণ্টের এক্য অটুট রাখার দায়িত্ব বেশীর 
ভাগই বর্তায় বড় শরিক সি পি এমের 


, ওপর। কারণ দি লি 'এম দলই 


এরাজ্যে সর্ব বৃহৎ দল, সুতরাং দাক্রিত্বও 
তাদের বেশী । অবস্তই জ্যোতিবাবু ও 
সরোজবাবুর মত অভিজ্ঞ নেতারা এ 
ব্যাপারে সচেতন বলে মনে হয়। 


ডেপুটি স্পীকার সরকারী 
অথথ অপচয় করছেন 


রাজ্য বিধানদভা সচিবালয় কেবল 
মাত্র ডেপুটি স্পীকার কঙ্গিমুদ্দিন 
শামমের বাড়িতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের 
বিল বাবদ প্রতি মাসে জমা দেন 
আটশ্ত থেকে এক হাজার 'টাকা। 
ষেরাজ্যে টাকার অভাবে উন্নয়নযূলক 
কাজ আটকে থাকে সেই রাজ্যে 
বিধানসভার ডেপুটি ম্পীকার এভাবে 
সরকারী অর্থের অপচয় করবেন এটা 
ভাবাই ষায়না। বিশেষ করে থে 
রাজ্যে ক্ষমভার গদীতে রয়েছেন সি 
পি এম প্রভাবিত বামফ্রন্ট সরকার । 

কি হারে বিদ্যুৎ খরচ করলে মাসে 
আটশো টাকা বিল উঠতে পারে? 
ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ার কণ্ডিশনার 
সহ দশটা ফ্যান এবং দশটা একশ 
ওয়াটের বাল্ব দ্বিবারাত চললেও 


' সম্ভবত এত টাকার বিল উঠবেন]। 


তবে কেন এত বিল উঠছে কলিমুদ্দিন 
শামসের বাড়িতে? এই রহস্ত উদ্ধার 
করবে কে? তবে এই রহস্তের 
'সমাধান সুত্র কিছুটা মিলেছে কলিম 
সাহেবের রাজনৈতিক সচিব এম 
চৌধুরীর (পাখী) কাছ থেকে। পাখী 
বলেছেন যে, সম্ভবত কলিম সাহেবের 


- বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক লাইন টেনে 


চাঙ্গানে! হচ্ছে কলিম সাহেবের খবরের 
কাগজের প্রেস । এ বিষয়ে অবিলছে 
তদন্ত কর! প্রয়োজন । 

কিম সাহেবের টেলিফোন বিজও 
মেটাতে হয় রাজ্য বিধানসভা। সচিবা- 
লয়কে। তাও বেশ মোটা টাঁকার। 
শুধু কি- তাই? তার তিনজন 
রাজনৈতিক সচিবের ভ্রমণ ভাতা বাব 
গোটা টাকা ব্যয় করতে হয় বিধান- 
লভ! সচিবালয়কে । 

গত-বছর কলিম সাহেব হজ করছে 
গিয়েছিলেন। নে সমন বোদ্বাইয়ে 
কলিম সাহেবকে “সী অফ”? করতে 
গিয়েছিলেন ছয়জন এবং ফিরে আসবার 
সময় রিসিভ করতে বোম্বাই গিয়ে- 
ছিলেন ছুর্জল। বলা বাহুল্য সবই 
সরকারী খরচে। এক্র্য ভ্রধণ ভাতা 
দিতে হয়েছে অনেক টাক] । 

বিধানমভার স্পীকার হাসিম 
আবদুল হালিম এবং মূখ্যমন্তরী জ্যোতি 
বস্থও সম্ভবত এত বিলামিতা করেন 
না-যা করেল কলিমুদ্দিন শামস। 
এভাবে সরকারী অর্থের অপ9য় যাতে 
শেষাংশ এ পায় 


|| ছুই ॥ 





মধ্যবিত্ত প্রধান এলাকায় যেখানে | 


পঞ্চায়েত নির্বাচন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সালের নির্বাচনে এক্যের খাতিরে 
অনেক আসন ছেড়েছে । তার পরে 
মধবিদভা গঠন করার সময় ছোট 
শরিক 'দ্লের অক্তায় আবদারকে 
মেনে নিয়েছে । যেমন সি পি আই 
কোন গুরুত্বপূর্ন বিভাগ না দিলে 
অদ্রিসভায় যোগ দেবে না এমন একটি 
নীতি গ্রহণ করে চরম অসযোপিতার 
' মোভাবের পরিচয় দেয়। আর এস 
পি যেন ঘগ্তরগুলি তাদের মৌরসী 
পাটা এমনভাবে রদব্দলে আপত্তি 
জানায় । অচলঅবস্থা সৃষ্টি করারও 
একটা প্রচেষ্টা চলে । 


যেটুকু দপ্তর রদবদল হয় তার ফল . 


যে ভাল হয়েছে তা সাধারণ মানুষ 
লক্ষ্য করেছে । যেমন বল! যায় স্বাস্থা 
ও পঞ্চায়েত দণ্তর সম্পর্কে বামফ্রপ্টের 
নীতি স্ুপায়ণে দ্বিধা ও সঙ্কোচ অনেক 
'কেটেছে। সর্বত্র একট! গতি সঞ্চারিত 
হয়েছে-এ যে কোন নিরপেক্ষ 
পর্যবেক্ষক স্বীকার করবেন। 
যাহোক, আগামী কর্সেকদ্বিন 
প্রতিটি ঘল এককভাবে নির্বাচনের 
ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ ও যুল্যায়ন 
করবে। আশ! কর। যায় যে প্রত্যেকে 
আদর্শনিষ্ট হয়ে আত্মসমালোচন। 
' করবেন। কারণ তাহলে ' ফ্রন্টের 
ভবিস্তত কর্মসুচী রূপায়ণে বাস্তবতার 
পরিচয় দেওয়া হবে। 
তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন মারফৎ 
কয়েকটি তথ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে যা 
যে কেন বিচক্ষণ এবং সৎ পর্যবেক্ষক 
স্বীকার করবেন। 
প্রথমত, দীর্ঘকাল ধরে যে 
অপপ্রচার চলে আসছিল বাক্ারী 
পত্রিকায় যে মার্কসবাদীরা গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী নয় এবং নির্বাচনের পথে 


চলতে চায়'ন।। তাষে মিথ্যা আর . 


একবার প্রমাণিত হল। গান্ধীজীর 
আদর্শে গ্রামে ক্ষমতার বিকেন্্রীকরণ 
এবং সেখানকার মান্ষের হাতে 
নিজের সামগ্রিক উন্নতির দায়িত্ব অর্পণ 
করার নীতিকে রূপায়িত করার অন্ত 


তার! যে বলিষ্ত1 এবং শুভবুদ্ধির পরিচয় 


. দিয়েছেন তার জন্ত ভার] ধন্থাবাদের 
যোগ্য । সারা ভারতে তারা নতুন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । 

» এর আগে বন্থার সময় বিপর্যয়ের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে সি পি আই (এস), 
এর নেতৃত্বে বামঞ্রণ্ট একবার কৃতিত্বের 


সঙ্গে পরীক্ষায় SE হয়েছিল 


_ তারপরে অভূতপূর্ব খরায় তারা গ্রামের 


একজন মাম্ধও যাতে না খেয়ে মারা 
যায় তার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে 
কেন্দ্রীয় সরকার তথা ই-কংগ্রেসের 
অসদ্হযোগিতা নত্বেও। 

এবারের পঞ্চায়েতে নির্বাচনের 
সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটন! কুৎ্সার 
বন্যার বিরুদ্ধে গ্রামের সাধারণ মাস্থষের 
দুর্জয় প্রতিরোধ । তারা, সুস্পষ্ট রায় 


দিয়েছেন বামফ্রণ্টের স্বপক্ষে । বেশ, 
কিছুদিন ধরে পরিকল্পিত ভাবে বামক্রণ্ট - 


তথা দি পি আই (এষ )-এর বিরুদ্ধে 
নানান ধরণের অপপ্রচার চালানে! 
হয়েছে এবং প্রকাশ্তে ই-কংগ্রেস গ্রামের 


প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দিয়ে - 
ধরণের 


প্রলোভন এবং প্ররোচনার মীরফৎ' 


এসেছে। এছাড়া নানান 


গ্রামের মাহুযকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা! 
হয়েছে । এ সম্পর্কে নানান সুত্র থেকে 
বিভিন্ন জেলার সংবাদ আসছে। তা 
সত্বেও গ্রামের মাহয সোজাহজি 
রায় দিয়েছে বামক্প্টকে আর একবার 
পঞ্চায়েত, পরিচালন করার সুযোগ 
দিয়ে। . 
গ্রামের মান্য তাদের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন ৰামক্ৰন্ট 
' নীতিগত ভাবে এবং কার্যত কোন 
রকমের ছুর্নাতিকে প্রশ্রয় দিতে চায় 
না। তারা কংগ্রেসী জমানায় দেখে" 
“ছেন যে পঞ্চায়েতে কোন হুননঁতির 
তদত্ত হয়নি । অথচ বামক্রণ্টের আমলে 
এ বিষয়ে প্রশাসনিক এবং পার্টিগত 
ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবারের 
'ভোটে অভিযুক্তদের মনোনয়ন দেওয়! 
হয়নি । এই বলিষ্ঠতাকে গ্রামের যাচ্ষ 
সাধারণ ভাবে অভিনন্দিত করেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা গেছে 
যেখানে স্থানীয় নেতৃত্ব বামক্রণ্টের 
নীতিকে সঠিক ভাবে র্ূপায়িত করেন 
নি, সবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন 
ধান্দাবাঞ্জি করেছেন সে সব ক্ষেত্রে 
মানুষ তাদের গ্রহণ করেনি । - 
ই-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনান্্দ 


মুখার্জী দুঃখ করে বলেছেন যে তীর! - 


বামক্রণ্টের অনৈক্যের সুযোগ নিতে 
পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাম- 
ফ্রণ্টকে মুছে দিতে পারেন নি। তা. 
হলেও যে কোন বাস্তববাদী শ্বীকার ' 
করবেন যে ই-কংগ্রেসের পক্ষে শতকর! 
২* জন ভোট দিয়েছে । বিশেষ করে 


' উপর নির্ভর না করে নিজেরাই নিজে- | 


দৰ্পণ || শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৯৮৬ 


অপারেশন বর্গার প্রভাব পড়েছে | 
সেখানে ভোটার বামক্রণ্টের বিপক্ষে | 
গেছে। এরা ই-কংগ্রেষের সংগঠনের ? 


























দের ফাযেমী স্বার্থ বহার রাখার অন্ত | নিরধাচনে পরাজিত ছুই দি পি 


রাত রেল না আই এম মন্ত্রীর ছুক্জন কনফিডেননিয়াল 
প্রানে আরে: সমান ছড়াছেন 6 ঠিক] তরিবিাতের (বিএ) লারা কাতি 
| কাহিনীতে মার্কসবাদী লবী এখন চঞ্চল 


ভোটের সময় গোলমাল করতে পারেন 
নি--এখন নিজেরা আবার ক্ষমতায় | হয়ে উঠেছে। এদের একজন হচ্ছেন 
ফিরে আসার জন্ত চেষ্টা করছেন। | AC স্থজিত পোদ্ধার 
বিভিন্ন জোতদারের বেনামী সংগঠন ॥ (অশোক sls 
এবং পুলিশ এসোসিয়েশনের এক অংশের | হয়েছেন) দ্বিতীয় জন হচ্ছেন 
প্ররোচনা কাজ করছে--এষন বেশ | বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মি এ রজত 


| ব্যানার্জী । দুজ্জন সি এই রাইটার্স 
তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। 
প্রধানত এই শ্রেণীর উদ্ভোগে | বিস্ভিরে আদার আগে মোটামূটি 


নির্বাচনের মুখে গ্রামের গরীব মাহয- | ধরণের চাকরী ক্রতেন। সুজিত 
দের ধারা অপাংক্রের করে রেখেছিলেন. 
তারা হঠাৎ “জামাই আদর” কর! শুরু | 
করেন। চাঁলাওভাবে চাষীদের গরু | . | 
ও লার বিনি করা হয়। জক্জার কথা | ও দের মীর! হেরে যাবার পর ওঁরা 
েস্থামীভীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাধ- | কিন্তু পুরোনো চাকরীতে ফিরে 
কুফ মিশনকে কাজে লাগানো হয়েছে। | ঘাননি। দুন্দনেই তোল পালটে 
কেন্দীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্ভোগে গাইঘাটার | 
ঘূর্ণিবড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রের | 
তহবিল থেকে হঠাৎ লক্ষ লক্ষ টাকার 
সাহাষ্যের ব্যবস্থা করা হয়। রাজা | 
সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে | 
উপেক্ষা করার মধ্যে দিয়ে এদের 


কর্মচারী আর রজত ব্যানাঙ্দী বেল- 
ঘরিয়ার এক স্থুল মাষ্টার ছিলেন। 


ভাগ্য পরিবর্তনের কাহিনী নিয়েই মি 
পি আই এম লবীভে এখন আলোচন! 
চলছে। ৃ 
কর্পোরেশনের চাকরী থেকে 
পদত্যাগ করে সুজিত পোখার এখন 
মতলব ধরা পড়ে গেছে। এছাড়া | বরানগরে এক ওষুধের কারখানা দেখা 
ুি্াবাদ, মালদহ, পশ্চিম ছিনামপুর | শোন! করছেন। এই কারখানার 
ও ছাৱিদিংএদার় লারনারির এবং | মালিক এক ভাক্তাঁর চন্দের সঙ্গে তার 


বিচ্ছিন্নতাবান্বী শক্তিকে মদত দেওয়া! | নার্দিং হোম এবং এ বরানগর কারধানা 
হয়েছে তারও অনেক সংবাদ এখন | পরিচালন] করছেন? লোকে বলছে, 
পাওয়া হাচ্ছে। " - | এর আংশিক অংশীদারও সুজিত ' 
' নির্বাচনী সমীক্ষার নামে বাজারী | পোদ্দার । অশোক মিত্র অর্থমন্ত্রী 
পত্রিকায় এক একটি জেল! এক | থাকবার সময় সুজিত পোদ্দার ডাক্তার 
একটি করন .শরিকদ্বলের দুর্গ লেখা || চর ব্যবমায়কে সরকারী ধণ পেতে 

Y | সাহাষ্য করেছেন। এখন চেষ্টা 
আজ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। যে ফল | 


ভাজ ৬, আবগারী 
ছা | মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। স্থঞ্জিত 
রাজত্ব” এবং মূশিধাবাদ আর এস | পো্গার বয়ানগর কারখানা, নার্সিং 
পি'র হাতের মুঠোয় । | হোম ইত্যাদিতে ভালই টাকা 
বর্ধমান জেলার চিত্র থেকে পরিষ্কার ॥ পাচ্ছেন। তা সত্বেও সুজিত 
শিক্ষা 'মেওয়ার আছে যে বামফ্রণ্টের | পোদ্দারকে যাদবপুরে অশোক মিত্রের 
নীতি সঠিক এবং বজিউভাবে প্রয়োগ || নির্বাচনী কেন্দ্রে খুব ব্যন্ত হয়ে ঘুরতে 
করলে ই-কংগ্রেষের নেতৃত্বে সবরকষের | দেখা গিয়েছে। সঙ্গে ছিলেন ওঁ 
[ ভাক্তার চন্দ । ft 
॥ সম্প্রতি ধবর পাওয়া যাচ্ছে, সুমিত 
সম্ভব। আব সামগ্রিক বিচারে বর্ধমান | পোদ্দার আবার অশোক মিল্র মন্ত্রী 
জেলা অনেক উন্নত। এর পেছনে | হলে তার সি এ হবার চেষ্টা করছেন। 


নেতৃত্বের আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া | শি এর মাইনে সাতশো টাকা, সুজিত 


| চাকরীতে আগ্রহ দেখানোতে দি পি 
ভারতের মান্য তাঁদের আচরণের | আই এম মহল উত্তেজিত। বলাবলি 


উপর নজর রাখছেন । চলছে, সৃজিত পোদ্দার বিন! 


পোদ্দার কঙ্গকাতা কর্পোরেশনের ' 


দুই প্রাক্তন বামফ্লুট মন্ত্রীর 
পি এ-দেৰ কাহিনী 


মাইনেতেও পি এর চাকরী নেবেন। 
কেননা, এই চাকযীতে মাল কামানো! 
অনেক সহজ হবে বলে মনে বরা 
হচ্ছে । 
রজত ব্যানার কাহিনীও প্রান 
একই রকষ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
নির্বাচনে হেরে (যাবার পরে রজত 
ব্যানার্জী আর? বেলঘরিয়ার স্কুলের 
চাকরীতে, ফিরে "ধান নি। কোমো 
একটা গোপন পথে উনি 'পশ্চিমবঙ্গের 
হায়ার সেকেগারী কাউন্সিলের 
এমিন্ট্যান্ট সেকেটারির চাকরিংযোগাড়, 
করে নিয়েছেন'। কোন্‌ যোগ্যতায় 
এবং কিভাবে এই পদে নিযুক্ত হলেন 
তা আজও গোপন রয়েছে । রঙ্গ 
ব্যানার্জী মন্ত্রীর সি এ থাকবার লময়, 


এখন বেশ ধনবান হয়েছেন । ও দরের এই - থেকেই পয়সা কামিয়েছেন। খন 


সরকারী তথ্য দপ্তর যত তথ্যচিত্র 
করেছেন তার প্রায় প্রতিটিতেই রত 
ব্যানার ধারাবিবরধী দিয়েছেন অর্থাৎ 
কমেমটেটার ছিলেন এবং ভার জনক 
তালই টাকা পেয়েছেন। রজত, 
ধ্যানার্জা এন দক্ষিণ কলকাতায় এক 
অভিজাত এলাকার দ্যাট বানাচ্ছেন। 
উনি মার্কসবাদ' থেকে ধনী হ্বার 
কায় রপ্ত করেছেন। 


~~ 





ভ্রম সংশোধন 

দপণের ২:শে মে লংখ্যায় “রাজ্য - 
মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন” শীর্ষক 
সংবাদে অনবধানবশত গার্ডেনয়ীচ 
বিধানসভ! কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দি 
পি এম দলের প্রার্থী মহম্মদ আমিনকে 
প্রাক্তন পরিবহন সস্ত্রী রূপে উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই মহন, 
' আমিন স্থানীয় স্কুলের একজন "শিক্ষক । 





ছপ'ণ 
বাংল! সংবাছ সাপ্তাহিক _ 


বাধিক ৬* টাক! 
যাণ্দাবিক ১৫ টাকা 
দ্রৈমাসিক ৭** 


A 


৮৮6 
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১৮ 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট দেন, কলিকাঁতা-১৬ "* 
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ঈর্গগ || সক্রেখার, ১০ই. ধুম) ১৯৮৬ ূ 


দিল্লী দর্পণ 





- বাসের মধ্যে মহিলাদের 


কোন নিরাপত্তা নেই 


« 


> 


। 


বিশেষ প্রতিনিধি 


দিঘী মালতিয়ানগর এক্সটেন- 
শন থেকে মৃণালমোহন দিন্হা খবরের 
কাগজ মারফৎ নালিশ কু করেছেন-- 

«১৩ই মে দ্বপুর পৌনে ছুটে! 
মাগাদ আমার দ্রী নফদরজং এয়ারপোর্ট 
স্টপ থেকে একটি ৫** নন বাসে 
ওঠেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল ছার 
তাকে ছেঁকে ধরে । ভার] অঙ্গীজ মন্তব্য 
করতে থাকে, খাবল মারে এবং এই 
গগাদের রুখতে তাকে অনেক বেগ 
পেতে হয়। তাদের হাত থেকে 
বীচবার অন্য শেষ পর্যন্ত তিনি 
মেডিকেল ইনফিটিউট সপে [ মাঅ এক 
কিলোমিটার দুরে ] নেমে ' পড়েন। 
এই রুটে কিছ্বোয়াইনগর উচ্চ মাধ্যমিক 
স্কুলের এবং অরবিন্দ কলেজের ছাত্রের! 
চলাফেরা করে। তাদের বেশ 


“ কয়েকজন বাসের ড্রাইভার কনভাকটর” 


সদ 


দেয় ইয়ায় । বাসের মধ্যে তার! হরঘম 
মেয়েদের বেইন্দত করে। দিলী 
পরিবহন সংস্থার কাছে আমার অনরোধ 
দুপুর একটা থেকে চারটের মধ্যে এই 
রুটে কয়েকটি লেডিল স্পেশাল চালু, 
কর] হোক ।” 


এই জাতীয় ঘটনা দিম্বীতে 
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ছামেশা হয় বোঝা ঘাচ্ছে। ুতরাং 
এরকম চিঠিও রাজধানীয় কাগজে 
নতুন কিছু নয়। হোলি উৎসব প্রতি 
ধছর ঘখন এগিয়ে আসতে থাকে, 
ছাত্রীমহজে আতঙ্ক ঘাড়তে থাকে। 
হাসে যাতায়াত করেন থে হব ছাত্রীর! 
তাদের অনেকেই হোলির আগের 
কয়েকদিন কলেজে অনুপস্থিত থাকাই 
শমীচীন মনে করেন। গত বছর 
বিখ্যাত সেন্ট টিফেন্‌স্‌ কলেজের মধ্যেই 
“ছাঅগুগার দল ছাত্রীদের ওপর হামলা 
করে। কর্তৃপক্ষ কিছুই করেন নি ঘা 
করতে পারেন নি। এই বছর হোলির 
আগে অনেক সরকারী আশ্বাসবাধী 
শোনা গিস্সেছিল। কড়া পুলিশ পাহার! 
বলবে সর্বত্র । সেপ্ট ঠিফেন্সের ১৯৮২ 
' লালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ত হয় নি 
কিন্ত তার মানে নয় যে কোথাও কিছু 
হয় মি। দক্ষিণ দিজীর কুখ্যাত দয়াল 
সিং কলেজের ছাত্রদের ছু একটি মূল 
পুলিশ পাহারা ডিঙিয়ে সদর রাস্তার 
অপর বাস থামিয়ে তাণ্ডব করতে ছাড়ে 
লি। এমন অভিযোগ কাগগ্রেই ছাপা 
ছুয়েছে। 

- ক্লাধানীর বাসে চড়লে সব কিছুর 
জন্তু তৈরী থাকতে হয়। চড়তে 


পায়াই অবশ ভাগ্যের কথা কারণ 
তার! কখন কোথায় থামবে বা থামবে 
না নিশ্চয় বলা যায় না। প্রায় খালি 


যাস ১টপের সামনে-দিয়ে হল করে চলে 


ধায় যা স্টপ থেকে বিশ গজ দূরে 
কয়েক সেকেণ্ের জন্ত দাড়িয়ে আবার 
স্পীড লাগায় এরকম দেখ] যায় অনেক 
মময়। বাসে চড়তে গিয়ে যাত্রী 
রাস্তায় পড়ে যাচ্ছেন আহত হচ্ছেন 
এরকম ঘটনাও খুব কম নয়। ছু 
একজনের মৃত্যুও হয়েছে। 

বাসে উঠতে পারলেই সব চিন্ত! 
দূর হয় না-বিশেষতঃ মেয়েদের 
পক্ষে । মেডিন সীট আছে । পুরুষেরা 
অনেক সময় দখল করে থাকে এবং 
ছাড়তে চায় না। কণার কিছু বলে 
মা ফারণ উত্তর তারতে তাঘের 
সামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীক্ষায় 
মেয়েদের প্রতি তত্র ব্যবহারে স্থান 
এখনে! হয় নি.। 

একবার দেখা গেছে এক ছিল] 
লেডিস সীট দাবী করছেন এবং সেই 
লীট দ্বখলকাদী লোকটি দ্রিগ্যেস 
করছে কোথায় লেখা আছে লেডিস 
লীট। মহিলা ঘখন দেখিয়ে দিলেন 


' লেখা জানালার মাধায় বিনা জজ্যায় 


লোকটি বললে! লেখার দিকে আঙুল 
দ্বেখিয়ে--“তাঁহজে ওখানে বোসে11 
ফ্ণ্ডা্টযর় ধ্যাপারটা বেশ এন্জয় 


করছিল, মুখে তার হাসি, হস্তক্ষেপের - 


কোন প্রয়োজন বোধ কয়লো মা। 
কলকাতায় এরকম হলে ত্যাপার কি 
দাড়াতো।? 

এই প্রসঙ্গ দিল্লীতে তোল! হয়। 
কণ্ডা্টরফে বলা হোল পরের স্টপে বাল 
খামিও।' সে ড্রাইভারকে ফোন 
ইসারাই করলো না, বাস গিয়ে 
প্লাড়ালে। আরে] ছুই স্টপ পরে এবং 
কেন এমন হোল জিগ্যেস করায় রুক্ষ 
জবাব এলো--“নেমে যাও এখানে ।'* 
কমপ্লেন বুক চাইতে সে বললো! 
সেরকম কিছু বাসে নেই--যদ্বিও ছিল । 
এই অভিযোগ এক মহিলা করেছেন 
কাগজে চিঠি লিখে । এবং শেষে তিনি 
লিখেছেন £ এমব যখন হচ্ছে বাসের 
মধ্যে অন্ত ঘাঁতরীর1 সব নীরব দর্শক-_ 
একজনও কপ্তাক্টরের বিরুদ্ধে কোন 
কথা বললো না।. কলকাতায় এ রকম 
হোত ন!” 

প্রতি অভিযোগের উত্তরেই কর্তৃপক্ষ 


আশ্বাস দেন যে আদেশ দেওয়া হয়েছে 


[টা কোম্পানীর ভালমনুষ 


পা 


বাজারী পত্ৰিকাৰ চাৰ 


জামসেক্গপুরের টাটা আয়রন প্রান 
কারখানার শ্রমিকরা! গত ১২ই যে 
থেকে ২*শে পর্যন্ত এক লপ্যাহব্যাপী 
এক অনুষ্ঠানে ১৯৫৮ লালে ওখানকার 
শ্রমিকদের বীরস্বপূর্ণ ধর্মঘটের ২৫ বর্ষ 
পুতি উদঘাপন করলেন। 

টাট1 কোম্পানী বাজানী পঙ্জিকায় 
মাঝে মাঝে যে ঢালাও বিজ্ঞাপন 
দিয়ে দাধী করে যে এমন জুম্দয় 
মালিক শ্রমিকদের সম্পর্ক ভারতের 
আর কোথাও নেই আর এ কারখানায় 
কখনও ধর্মঘট হয় নি সেকথা যে কত 
বন্ধ মিথ্যা একদিনের নানান অনুষ্ঠানে 
তা প্রকট হয়েছে। 

বাজায়ী পত্রিকায় পাঠককে 
লাময়িকভাবে বিল্রান্ত কর! চলে, কিন্ত 
জামসেসপুরের লোহা কারখানার 
শ্রমিক! ত বটেই, সার! তারতের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যার] 
খোজ থবর রাখেন তাদের মনে আছে 
এ এতিহাসিক ধর্মঘটের কাহিনী । 

জামসেধপুরের এ বিয়া 


কারথানাটি সেই ধর্মগ্বটে একেবারে - 


সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল ছয়ে পড়ে । এখনও 
বছ শ্রমিক রয়েছেন খাদের স্পষ্ট মনে 
রয়েছে থে লরকারী প্রশাসন যয্েয় 
লাংধ্যে টাটার মালিক কী নির্মমভাবে 
হি আক্রমণ চালিয়ে নেই ধর্মঘট 
ভেজে দেয়। পুলিশের বর্বর জত্যা- 
চারের স্বতি কেউ ভোজেন নি। 


গত ১২ই মে ভারিখে বিখ্যাত . 


করি ময়ামে এফ বিরাট লমাবেশ 





লবাইফে, এ রকম আর হবে মা। কিন্ত 
হতেই থাকে। কারণ ' ব্যাপারটা 
আদেশ দিয়ে শোধরানোয় নয়। কার্ল 


- ম্বার্কস লিখে গেছেন অনেক ফিল 


আগেই__“মহিলাদের কতখানি দশ্মান 
দেওয়া হয় (কুরূপাছের বাদ না দিয়ে) 
তা দিয়ে একট! মাছের সত্যতার 
মান ঘাচাই.করা মায়।” 
ঘিশ্তীওয়ালারা বলতে পারেন, 
তায়! মার্কসবাদী নন। এবং হয়ত 
সেজন্তই রাজধানীতে বেশ উদ্মা দেখ] 


গিয়েছিল ধন পশ্চিমবাংলার এক. 


র্লাজ্যপাল বলেছিলেন আইন ও 
শৃঙ্খলার স্কটের মধ্যেও যে কলকাতায় 
দ্রীলোকের নিরাপত্তা যতখানি আছে 
ভারতের অন্ত কোন বড় সহয়ে তা 
নেই। 

তারপর বেশ কয়েক বছর গেছে 
কিন্তু দিলীতে সেরকম নিরাপত্তা 
এখনো হোল ন! মহিলা প্রধানমন্ত্রী 
থাকা সত্বেও । | 


হয়। .তার আগে শ্রমিকরা বিভিন্ন 
প্যান্ট থেকে মিছিল করে আসেন । 
,ভারপর আটদিন ধরে নানান মভা, 
বৈঠক, আলোচনা চক্রের আয়োজন 
হয়, যাতে আশেপাশের কলকারধানার 
শ্রমিকরা ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ 
করেন। দীর্ঘদিন পরে জামসেদপুরের 
মেহনতী মানুষের মনে দাড়া পড়ে 
ঘায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করে তার! তাদের দৈমন্দিন জীবনে 
ছোট বড় অনেক ভ্ুলুষের কাহিনী 
তুলে ধরেন, তেমনি উৎসাহের সঙ্গে 


ভার! ব্যক্ত করজেন আগামীদিনে 


তাদের ছন্দোলনের কুপরেখা কি 
হওয়া উচিত। 

সেই সময় ধর্মঘটের সঙ্গে প্রত্যাক্ষ- 
ভাবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন শ্রমিক 
মনে করিয়ে দিলেন যে এ ধর্মঘটে প্রায় 
শতকর] ১০* জন শ্রমিক অংশগ্রহণ 
করেন। টাটার মালিকরা এই 
ধর্মঘটকে বানচাল করার জদ্ত চেষ্টার 
কোন কটি করেন নি। চারশতের বেশি 


শ্রমিককে একেবারে বরখান্ত- কয়া হয়। _ 


চুইশত শ্রমিককে নানান মিথ্য। 
অভিষোগে জেলে পাঠানো" হয়। 
অনেকেই হ্বছরের যেশী জেলে 
ফাটান। পুলিশের গুলিতে বেশ 
কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন। 

আন্দোলনের বিশিষ্ট নেড। ফেদা 
দাস, বারীন ঢে, এ, ফে. গোপাজন 
এবং আলি আছহমহ প্রতৃতির বিরুদ্ধে 
হড়হন্ত্রের অভিযোগে মামলায় তাহের 
ছয় বছরের লশ্রম কারাদণ্ড হয 
এদের “বিচার” হয়েছিল জেলখানায় 
তিতরে। 

সেদিন পুলিশের প্রত্যক্ষ লহবোগি- 
ভায় টাটা মালিকের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী 


" গোটা জামসেদপুরের শিল্পাধলে ও 


শহরতলীতে একট! শঙ্বাসের় পরিবেশ 


ছুটি করেছিলেন। পরে সৈস্ত 


বাহিনীকে তঙ্গব করে_ কারফিউ জারী 
করে প্রতিটি শ্রমিক মহল্লায় চলে 
অমানুধিক বর্বরত1। টাটা মালিকরা 
হে বাইরের দুনিয়ায় প্রচার চালান থে 
‘তারা “আদর্শ মালিক” সেটা কত বড় 


তাওত! এবং তণ্ডামী তা সেদিন নগ্ন" 


ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ,সেই - 
এতিহাসিক ধর্মঘটের সংবাদ তথা টাটা 
কোম্পানীর নগ্ন অত্যাচারের কাহিনী 
যথারীতি বাজারী পঞ্জিকা একেবারে 
চেপে দ্বেওয়া -হয়। টাটা কোম্পানীর 
গেষ্ট হাউসে অতিথেয়তা গ্রহণ করে 
কলকাত] তথা অন্তান্ত জায়গার নামী 
মামী পঞ্জিকার বাঘা-বাঁঘা রিপোর্টারয়া 


॥ ভিন ॥ 


একেবারে টাটা কোম্পানীর সেবা- 
দ্বাসে পরিণত হন। টাট। কোম্পানীর 
অত্যন্ত সুযোগ্য জনসংযোগ কর্তা ষে 
সব গতথ্য” পরিবেশন করতেন তাই 
সভার! তাঁদের কাগজে পাঠিয়ে পাঠক- 
দের প্রতি তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন 
করতেন । কাগজের মালিকরা 
যথায়ীতি টাটা কোম্পানীর তাব্য 
ছাপিয়ে 'ধন্য হয়েছেন, কারণ মোটা 
টাকার বিজ্ঞাপন যে তা না হলে হাত- 
ছাড়া হয়ে যেত। 
তবে ইতিহাসের এমন পরিহাস 
ঘষে ধর্মঘটকে বানচাল ক্রয়ে এবং 
অগণিত শ্রমিকের করি রোজগার 
কেড়ে নিয়ে এবং জীবনের নিরাপতা 
বিপন্ন 'করেও শ্রমিকদের মূল ১৭টি 
দাবীর মধ্যে ১*টিকে মেনে নিতে 
মালিকরা বাধ্য হুন। জামসেদপুর 
মজছুর ইউনিয়ন এ দাবীগুপি নিয়ে 
আন্বোলনে নেমেছিল। 

এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখ! 
প্রয়োজন এই ধর্মঘটের ফলক্রুতি হিসাবে 
সার! ইম্পাত কারখানার শ্রমিকদের 
অভুরী সম্পর্কে জাতীর পর্যায়ে 
একটি জয়েন্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। 
এই জয়েন্ট কাউন্সিলের নির্ধারিত 
মজুরী নীতি টাটা কোম্পানী মেনে 
নিতে বাধ্য হয়। জুলুমবাজী করে 
তেঙ্গে দেওয়! ধর্মঘটের এট! একটা 


হদূরপ্রসারী ফল--যা ইস্পাত শিল্পের 
শ্রমিকদের বড় রকমের সাফল্য । 


তদন্ত কমিশন 
আই ওয়াশ 


“তদস্ত কমিশন “আই ওয়াশ” 
ছাড়া আর কিছুই লয়।” এই উক্তি 
করেছেন মাটি তরাট দণ্পর্কে ছুশৃতি 
জড়িত কিনা সে বিষয়ে তদস্তকল্পে 
নিযুক্ত রায়চৌধুরী কমিশনের চেয়ায়- 
ম্যান বিচারপতি সলিলকুমার যায়- 
চৌধুরী স্বয়ং । কমিশন কর্তৃক জারী 
করা লমনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
আবেদন করতে চেয়ে দুইজন ঠিকাদায় 
কমিশনে গত সোমবার এক আবেদন 
ফরেন। সেই আবেদন সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে কমিশনের বিচারপতি 
উপরোক্ত কথা বলেন। সেই দলে 
তিনি একথাও বলেন যে, “এই 
কমিশনের কোন বিচার বিভাগীয়, 
ক্ষমতা, নেই এবং কমিশন কাউকে 
বাধ্য করতে পারে না কমিশনে হালির 
ছবার অন্ত ।” 

তিনি আরও বলেন যে, তান্ত 
কমিশন আইন অনুসারে দেওয়ানী 


কার্ধবিধি আইন এই কমিশনে প্রযোজ্য ' 


হলেও এই কমিশনের কোন ক্ষমতাই 
নেই। গত ২*শে মে কলকাতা হাই” 
কোর্টে কমিশন গঠনের যৌজিকত! 
চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন হয় 
এবং সেই আবেদন অনুসারে বিচারপতি 
এম এন রায় এক অন্তর্বভ আদেশ « 
জারী করেন। কিন্ত কি আদেশ জারী 
হয়েছে কমিশন তা জানে না। সেই 
বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়েই কমিশনের 
চেয়ারম্যান উপরোক্ত মন্তব্য করেন 
এবং আগামী ১৬ই জুন পর্যস্ত 
কমিশনের শুনানী মৃজতুৰী রাখেন । 





১৪, 9০০০4 এত পেত আসল “im ও । 





বেন হা 1 হ্যা ফরেন গলা 


শ্ৰীপতি নন্দী 


শক্ত, হাভ'-ট1 যতই অশক্র হয়ে 
আসছে গ্রীযতী গান্ধী ততই নিজের 
হাতটাকে নিজেই. ‘ফরেন’ বলে তুল 
করছেন তেমনটি. মনে করার ফোন 
কারণ নেই। আদলে শ্রীমতী গান্ধী 
স্বা তাবেন তা বলেন না, যা বলেন তা 
ভাবেন ন; অতএব নিজকৃত হস্ত- 
শিল্পের কদাকার রূপ যতই প্রকাশ 
পাচ্ছে, নিজ দায়দায়িত্ব প্রক্ষালন কয়ে 


ফেলতে ততই যরীয়া হয়ে তিনি ফরেন ' 


হাণ্ড' ‘ফরেন হ্যা দেধাচ্ছেন। 

বিগত ইমার্জেক্দী জারী করার 
আগেই গ্রমতী 'এহেন হ্যাগু-বিভ্রাট 
দেখাতে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন । 
রাঁজতক্তে ফিয়ে এসেই শুরু করে দেন, 
মিজোরামে ফরেন হ্যা, জিপুয়ায়, 
মণিপুরে ফরেন হ্যা্ড, আসামে ফরেন 
হাণ্ড, পাল্াৰে তথৈবচ, এবারে 
কাশ্মীরেও ; ভারতীয় মানচিত্রের পুব 
থেকে পশ্চিমে পূর্ব-দক্ষিণ থেকে পশ্চিম- 
উত্তরে ফরেন হ্যাণ্ডের ঘূর্ণীভৃত শুধু পাক 
খেয়েই চলছে । কারণটাও বাতলে দেন 
শ্রীমতী পণ্ডিতজী-তনমা- ব্যাপারটা! 
একেবারেই সিম্পল-শ্রেফ পরপর 
কাতরতা- শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে 
ভারতের উন্নতির বহর দেখে ঈর্ষা- 
পরায়ণ বিদ্বেশী শক্ষিগুলি এদেশে 
হাতের কাজ চালিয়ে দিয়েছে। 
বোঝাই যাচ্ছে, আতঙ্কিত শ্রীমতী 
গান্ধী চারিদিকে ভূত দেখিয়ে আপনার 
চারিপাশে লোকজন জড়ো করতে 
বারে বারে ব্যর্থ উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং 
তাঁরতীয় সংহতির ছুষ্ডাগা, জাতীয় 
লংহতির নামে শ্রীমতী গান্ধী বুভীরান 
ধর্ষণ করে চলেছেন সেই দময়ে খন 
তার নিজের দায়িতজ্ঞানহীন ক্ষমতা 
লোলুপতা আসামে জন-সংহতির 
ভিতিমূলকে নিয়ে সঙ্ঞানে ঠাণ্ডা মাথায় 
নির্মমভাবে ছিমিমিনি খেলছে । ব্যাপক 
দ্বাঙ্গাহালামায় সহশ্র তলব পেয়েও তার 
শত়হাত একটা নিরীহ -্রাহ্ষকে 
বাঁচাতে এগিয়ে গেলে! ন! ( সুত্রঃ অরুণ 
সৌরী £ “ইতি উুভে, . ১৫ই মে 
সংখ্যা ) এবং তারই ধল এই আজো! 
কাশ্মীর রাজ্যে প্রা্দ এক মাস ধরে 
নির্বাচনের নামে ব্যাপক হিংসার পথ 
ধরেছে (এ কাজে ফারুকের সঙ্গে তার 
তফাধ্ট। কোথায় ?)। 

এ সমস্ত হাত-নাতের ব্যাপার 
শ্তাপারই আলাদা? কেউ কেউ তো 
বলে থাকে দ্বয়ং শ্রমতী গান্ধী (চেয়ার 


পারসন ) নাকি নির্জোট আন্দোলনে 
তালগোল পাকামোর কাজে সোভিয়েছ 


'ক্াশিয়ার দক্ষিণ হস্ত। কে দানে, 


কোন হাত কিভাবে বেহাত হয়ে কার 
অঙ্গে বিয়পে শোতাবর্ধন_ করে থাকে। 


এরূপ বেহাত-হয়ে"যাওয়া হাতে হাতা- 


ছাতি-ঘার অপর নাম “প্রোস্ণী- 
ওয়ার’,--(ত'! সে ‘ফোল্চ ওয়ার’ও 
হতে পারে) সেও তো এ যুগে তৃতীয় 
বিশ্বের নানা অঞ্চলে কোথাও প্রকট 
কোথাও বা অগ্রকট রূপে চলছে 
আরে! চলবে। 
a « কী 

গাড়োয়ালে লোকসভা উপ- 
নির্বাচন প্রীমতী গান্ধীর আত্মদভ্ভ ও 
'আত্মবিশ্বাম:কে নৈতিক পরাজয়ের 
প্লানিভে ডুবিয়ে দিয়েছিলো । শ্রীমতী 
বুদ্ধিমতী, অতএব একই উত্তর প্রন্থেশের 
সামেথিকে তিনি আজকাল একটা 
জলজজে আতঙ্ক মূপে দেখছেন 
আমেখিতে ইন্দিরা] পরিবারের স্লাজ- 
নৈতিক ষ্টেক ' ঘৎপর়োনান্তি। 
আমেখির আগামী নির্বাচন ধুতে 


ডুবলে - পুত্র স্াদীবটাদের  রাদ- 


নৈতিক পুনর্বাসন অসভব হয়ে উঠতে 
পারে, এ আতঙ্ক “তার মাতৃঘদয়কে 
প্রায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রাজীব তো 
আাদাজল খেয়ে লড়েই, চলেছে-- 
আমেধির গ্রামে গঞ্জে_বিধবা ভ্রাতৃ- 
বধৃকে আমেখি-ছাড়া করতে । নইলে 


নিজেকেই আমেখি-ছাড়া হতে হবে। _ 


কিন্তু রণক্ষেত্র ছেড়ে পাঙ্গানো বীয় 
পুরুষের লাজে মা, বিশেষতঃ বৈরী 
মি নারী হয় তবে তো! কোনক্রমেই 
ময়। অতএব, রাজীব শিবিরে আরে! 


শক্তি সংগ্রহের নিরলস যুদ্ধিপ্রচেষ্টা 


চলছে.-মাতৃ-নেতৃত্র যে ধথেষ্ট ভরসা 
স্থল নয় তার প্রমাণ গাড়োয়ালেই 
মিলেছে ; সুতরাং প্রণক্ষেত্রে তৃতীয় 
শক্তির অভ্যদ--্পক্ষেতে রূণসজ্জায় 
সোনিয়।। 

১ জ্রিয়তী সোনিয়া! বিদ্বেশিনী হজেও 
ফরেন হ্যাণ্ড নয়, একেবারে ভোমেটিক 
হ্যাণ্ড--মত্রপূৃতা ইণ্ডিয়ান । তাহলে 
মঞ্চে থি, উইমেন এট্‌ ওয়ার__ 
এ্যাকসনের পর এযাকসন চলছে, তবে 
কায়িক শৌর্ধবীর্ষের সেকেলে ধারায় 
নয়) বরং বল! চলে অত্যাধুনিক 
শাশুড়ী-বৌ লড়াইয়ের প্রধান্যায়ী 
বাচনিক বিস্ফোরণে এ রণ মধার্থই 
একটি মহারণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, 


সি 


যদিও রসনা -সঞ্চালনে স্থাাক্ষা জীমতী 
গান্ধীর পক্ষে এটা একটা হামূলী যুদ্ধ 
বৈ নয়। © 
* ক ২ # 
উত্তরপ্রষ্ধেশে শক্তিসংগ্রহ অভিধানে 
এসে আপন অচ্গৃতগণের নিকট বিস্তর 
অঞ্ঞপাত সহ শ্রীমতী গান্ধী নিজ 
পরিবারের গোপন কাহিনী সমূহ বিবৃত 
করেম। শ্বতাবতই ফরেন হ্যা্ড প্রসঙ্গ 
ন! এসে ঘায় ন1) অম্গতগণ জানলে 
ফরেন হ্যাণ্ডের কারসাদীতে মৃত পুত্র 
সঞয়ের প্রণয় ও পরিণয়ের গোপন তথ্য 
বিদেশী হাতের সুনিপুণ কারসাজীতে 
ইন্দিয়া-ভবনে মেনকা নামক একটি 
বিষবৃক্ষেক্ চারাগাছ রোপণের চাঞ্চল্য- 
কর কাহিনী; তত্মহ, মেনকা যে 
হিন্দু বিধবার পরিধেয় সাদা থান পরে 
না এবং “সোহাগিন” ( অভিসারিকা) 
সেজে থাকে তেমন সমস্ত চটুল উক্তি । 
মেনক1 অবশ্ত শাশুড়ীর অঙ্গে সাদ! 
থান কোথায় তা জানতে চায় নি 
কিংবা নিজ দ্বাম্পত্য জীবন নিয়ে 
লাংবাদিকদের নিকট পাণ্টা-উক্তি কর! 
থেকে বিরত থেকে, এবং শাশুড়ীর: 
দলে গ্রকাশ্ত বাক্বিতগ্ডার আশ্রয় না 
নিয়ে শাশুড়ীর চাটুপ্কে নীরব 
অবজায় তাসিয়ে দিয়েছে । আর বধূ 
সোনিয়া যে কং (ই) ফাঙলপচারে একে- 
ঘারে গ্যপ্রেটিল নয় তা! বুঝিয়ে দিতে 
তো! একপ্রকার “গঠনমূলক স্লণনীতি 
নিয়ে ফেলেছে--আমেধির গ্রামে গঞ্জে 
যলাজীব লমতিব্যহারে ধূলি মাড়িয়ে 
হাঁটছে, বকে! পারাপার করছে, যখন 
ছাকে দেখতে পায় তাকেই তৎক্ষণাৎ 
করজোড়ে সসম্তে নিবেদন করে 


চলেছে, অপিচ বিগত নির্বাচনে ' 


স্লাজীবের দেয় 'প্রতিষ্তি'-গুলি যাতে 
আগামীতে প্রতিপালিত হয় সেদিকে 
ম্যয় ফেবার মেত্য-নতুন প্রতিক্ষিতি 
দিয়ে ঘাচ্ছে। | 

তাহলে, শাশ্ুড়ী-বৌয়ের ঘন্দযুক 
ছড়িয়ে পড়ছে নেত্য-নতুন ক্রটিম্নায়ে-- 
লক্ষ্রদরৎ রোড থেকে দ্রাজধানীয় 
ছাটে-ঘাটে,। অঙ্কের আমেখিতে, 
অলাহ্যাদে-ুযে ঘুরে ক্রমশঃ ঘুাঝড় 
হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমেথি কি 
তাহলে রাহ্ুদী পলাশী হতে পারে? 

* কৰ্ণ ১ 

পারিবারিক লংহতি অক্ষায় ব্যর্থতা 
ধায় সর্বজনবিদিত, জাতীয় সংহতি 
রক্ষার দায়িত্ববোধ তার জীবনে 
ফন্মিনকালেও জন্মাতে পারে না; 
অবশ্য মাহুযের চোখের জলে নাকের 
জলে সংহতি ঘটাতে একমাত্র তারাই 
পারে। মপিপুরের টাউনন মহকুমায় 
তার ব্যজিক্রম ঘটবে কেন? খবরে 
প্রকাশ, শত শত মছিল1] ও শিশুসহ 
এক বিশাক্ত তুখা মিছিল “আমাদের 
চাল চাই, চাল দাও, অনাহার থেকে 
বাঁচতে দীও” দ্বাবী জানাতে 
তথাকার বি ভি ও অফিসের সামনে 


দর্পণ || শুজাযোর, ১৭ই জুল, ১৯৮৩ 


চীন! পার্টি অতীতের ভুল 
সংশোধনের চেষ্টা 


চালিয়ে যাচ্ছেন, 


প্রায় তিন বছর ধরে পারস্পরিক 
আলাপ আলোচনার পর এতদিনে 
চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতার] 
প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে সিপি 
আই (এম) ভারতে প্রকৃত মার্কসবাদী 
পার্টি এবং বিশ্বের কমিউনিষ্ট আদ্দো- 
লমে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। | 

চীনা নেতাদের এই চিন্তাধারা 
তায়! প্রকাশ করেছেন নি পি আই 
(এম)-এর বেন্ত্রীর় নেতাদের কাছে 
তাদের সামপ্রতিক চীন সফয়ের সময়। 
চীনের নেতারা* যে ভাবে সি পি আই 
(এম) নেতাদের সাদর 'অত্যর্থনা কয়েন 
তা পশ্চিমী দুদিয়ার পর্যবেক্ষকদের 
নজরে পড়েছে । তারাও সি পি আই 
(এম) লম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। ওসব দেশের পত্রপত্রিকা 
এই ছুই ঘ্বেশের পাটির মধ্যে. নতুন 
করে সৌহার্য স্থাপনের উদ্ভোগকে 
যথেষ্ট ওরুত্ব দিয়েছে । | 

এই সব পর্যবেক্ষকর! মনে কয়েন 
ষে এটি বিচ্ছিন্ন ঘটন1 নয়-_ইউরোপের 
কয়েকটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির 
লঙ্গেও চীনারা আবার নতুন করে 
যোগাষোগ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন 
অল্প কিছুদিন। অতীতের নংকীর্ণতা- 
বাদী নীতির স্কুলকে প্রকান্তে স্বীফার 
কয়| এবং ভার বিচ্যুতি থেকে মুক্ত 


হওয়ার খে প্রচেষ্টা চলছে এয়! লক্ষ্য 
করেছেন। 


প্রতিটি কমিউনিঃ পার্টির নি 


"| শ্বাস বজায় ঘাখার যে মীতি ১৯৫৭ 


লালে, পরে ১৯৬* লালে দারা 
দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা 
স্থির করেছিলেন তা থেকে চীন! 
কমিউনিইউ পার্টির নেতারা লয়ে 
আসেন । বরং তার! গত একদশকের 
উপর এমন আচরণ করেন যাতে মনে 
হয় যে বিশ্বের কমিউনিষ্ট আম্দোলনের 
মূল: কেন্ত্র চীন। অন্ত দেশের 





জড়ো হয়। কিন্তু শাসকশক্কি ( ইং- 
অনুগামী ) অল সমাবেশকে ভয় পায়, 
ক্ষুধার্ত মান্য দেখলে ক্ষেপে যায়। 
অতএব্‌, খান্ডের বদলে অধাত্ত মিললে! 
বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী সহ ডি 
আই জি অব পুলিশজী হাজির হলেন) 
পরের দিনও দশ দিক্‌ কাঁপিয়ে রিইন 
ফোর্সমেপ্ট এসে গেল, এর পর আরে! 
এলো? কিন্তু সবই কনতয়'। এ পথেই 
নাকি জাতীয় সংহতি উৎপাদন হবে। 


আন্দোলনের দ্বপরেখা এবং রপকৌশল 
নির্ধারণ কর! এবং আত্যত্তরীণ প্রশ্নে 
হস্তক্ষেপ করাটা যেন তাদের “পবিত্র 
কর্তব্য ৷” | 

এর ফলে দেখা হায় কেবল 
তারতের বেলাই নক, মালয় বাধা, , 
ইন্দোনেশিয়া) ভিয়েতনাম, ও 


* ক্কাম্পুচিয়্ার আন্দোলনে অহেতুক 


নাক গলানো। আস্তে আস্তে সার 
বিশ্বের মেহনতী মাহুষের সংগ্রাম আজ 
একাধিক শিবিরে বিত্ত হয়ে পড়েছে। 
এর জয্য চীনা নেতৃত্ব পুরে! দায়ী না 
হলেও তাদের ভূমিকা মোটেই গ্লানি- 
মুক্ত নয়। 

আজকে তার] অকপটে স্বীকার 
করছেন: যে ভারতের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তখনকার নেতৃত্ব 
ভুল করেছিলেন। ভারতবর্ষের - 
মাগনৈতিক লামাপ্িক অর্থনৈতিক 
প্রশ্নগুলিকে অত্যন্ত অবান্তবতাবে 
বিশ্লেষণ: করেছিলেন। উগ্ৰপন্থী 
ছঠকারীদের প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে 
মেহনতী মানের আন্দোলনকে 
অনেকট] পিছিয়ে দিয়েছেন। প্রাচ্য 
আরও কয়েকটি দেশের চিত্র অনেকটা 
একই ধরণের । 

সি পি আই (এয) নেতারা ধার! 
লতি ফির়ে এসেছেন তাদের ধারণা 


"যে চীনা পার্টি অতীতের ভুলের 


লংশোধন করার চেষ্টা চালিয়ে ধাচ্ছে, 
যদিও এখনও কয়েকটি প্রশ্নে তাদের 
অতীতের চিন্তাধারার ছাপ রয়েছে। 
আরও কিছুদিন না গেলে পরিক্ষার 
বোঝী। ঘাবেনা যে তাদের এ দড়াই 
কতট] সফল হয়েছে। - 
নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ১. 
চীনের নেতার! বুঝতে পারছেন রি 
অঞ্ধ সোভিয়েট বিরোধিতার জন্ত _ 
মাকিন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় চীনের 
জাতীয় স্বার্থই বিপন্ন হয়েছে। তাই 
অতীতে মাফিন সামাজ্যবাদ সম্পর্কে 
চীনা পার্টির বিঙ্লেষণকে নতুন. করে 
বিচার বিবেচনা করতে হচ্ছে। মাৰিম 
সয়কার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে মিতালীর 


সরে কথ! বললেও আসলে গপনিবেশ- 


বাঘের নীতি বিসর্জন দেয় নি ত! চীন! 
নেতারাও বুঝতে পারছেন তাই- 
ওয়ান ও অন্তান্ত প্রসঙ্গে । 

কিন্তু এখনই বড় রকমের পরিবর্তন 
হবে এমন মনে করার কারণ নেই। = 


তবে বরফ গলতে শুরু করেছে বলা 
বায়। : 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৯৮৩ 





নাগন্নতী 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছবির নাম ‘নাগমতী’ ছল কেন? 
শংখী কি নাগমতী? কেন তাকে 
নাগমতী বলব? নাগমতী তো 
নাগকন্ত।। বিষহয়ি মনসাদেবীর 
কাছে উৎ্সগর্ণকতা। তিল তিল বিষ 
তাহার দেহের রক্তে ক্রমান্বয়ে মিশিয়ে 
, তাকে বিষকত্তা করা হয়। তার 
দংশন সাপের ছোবলের সমান । তাকে 
প্রেম করতে নেই_সংসার কর! 
_নিষেধ-বিষহরির পায়ে.সে সমপিত]। 


- ছবির শংখী তো তানয়। তবে? 


৯ নবীন পরিচালক গোৌতম 
চট্টোপাধ্যায়ের 'নাগমতী+ ছবিতে দেখি 
- এই গোড়ায় গলদ প্রদুয় রায়ের 
কাহিনী নির্ভর এই ছবির চিত্রনাট্য ও 
মংগীত রচন। করেছেন 'পরিচালক 
্বয়ং। তার ইচ্ছা ছিল খ্বতঞ্জ ধারার 
একটি ছবি. করার--কিস্ত তা তিনি 

- পারেননি । বথাঘথ উত্তম ও অভিজ্ঞতায় 
'অতাবে ছবিটি কোথাও ছানা বাধেনি 
-রসোতীর্ণ তো দূরের কথা । 


যাযাবর বেদে লত্পরদায়কে নিয়ে ' 


ছবির কাহিনী । কিন্ত বেদে বেদেনীর 
- কি এই ' পরিচয়? ডিঙি নৌকোয় 
ভাসতে ভাসতে তারা এক এক 
- অঞ্চলে নিতাস্ত সাময়িক ডের! বেঁধে 
* সাপের খেলা দেখায়, যাদুর মায়ায় 
ভাণ্ডার লোকের মন কাড়ে । আবার 
বেগতিক বুঝলেই ভা সরে পড়ে। 
এই বাস্তব ছবিটিই ছবিতে তেমন 
ফোটেনি--এমন কি সাপকে ভালভাবে 
দেখানো হয় নি । এ দৈন্ত তে! রঙীন 
ফটোগ্রাফীর বৈভবে চাপা পড়েন।। 
ছবিটির প্রথমাংশ খুবই 'ধীরগতি 
এবং বিরক্তিকর । মাঝে মাঝে এক 
- একটি দৃশ্য ফ্রেমে স্থির হয়ে থাকে। 
বিভিন্ন কয়েকটি দৃষ্ষের সমাবেশে বিষয় 


উপস্থাপনার কোন ভাৎপর্যই খুঁজে. 


_ পাওয়া যায় না। বেশ কিছুক্ষণ পরে 
বেদের ঘলের ভাায় উপস্থিতি ও তারও 
পরে শংখীর স্বপ্ন সাধ, দল নেত্রী বুড়ীর 
বিরোধিতা_কাঁটা কাটা দৃস্তে কিছুটা 
ধর] পড়ে। কিন্ত তেমন করে কখনই 

. স্পষ্ট ধরা পড়েনা--বেছে বেদেশীর 
ক্রিয়াকলাপ, স্বভাব ধর্ম, হাসি কান্নার 
সেই অন্তর ছবি { একটি দৃশ্তে দেখা 
যায়, নেত্রীর নির্দেশে এক বেদেনীকে 
১ বেদম প্রহার, কর! হচ্ছে, তার কান্নার 
ও দ্বারণ, প্রহারকামীর বোবা 
মুখের অভিব্যক্তিও ধর। হয়েছে 

ক্রীতিমত--কিন্ত কাৰ্যকারণ্র বাস্তব 


- তাঁড়া করে। ধর! পড়ার ভয়ে তারা 


কাছাড় জেলার ই-কঃগ্রেন দলের 


| নেতৃত্ব নিয়ে স্বরাষ্র দপ্তরের রাইমী 
। শৰীনীহাররঞ্রন লস্কর এবং সংসদ সদস্ত 
{ শ্রীসম্তোষমোন দেবের ধে ছম্ব চলছে, 


পরিবেশ রচিভ হয়নি বলেই মনে কোন 
রেখাপাত করেন1। দল নেত্রী বুড়ীর | 
মুখের ক্ষুন্ন অভিব্যক্তির ক্লোজ-আপ |} 


কম ব্যবহৃত হয়নি, কিন্ত অধিকাংশই | 


ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কোন | 
অর্থধহন করে না। জল জঙ্গলের 
আলোছায়। পরিবেশে যাযাবর সাপুড়ে 
ঘূলের জীবন জীবিকার যে পরিচয় 
তুলে ধরার অবকাশ ছিল, তরুণ | 
চলচ্চিত্রকার তার  স্থযোগও | 
নিতে পারেন নি। শুধু বিবেক 
ব্যানার ক্যামেরার নৈপুণ্যই সেখানে | 
প্রকাশ পেয়েছে। . ূ 

,শংখীকে ছলমেত্্ীর নির্দেশে | 
চৌফীদারকে খুশী রাখতে হয়। | 
চৌকীদ্বার হখন কামাসক্ত হয়ে শংখীর 
দিরে এগিয়ে আসে, তখন তাকে 
অসহায় দেখায়-_প্রতিবোধের সে চেষ্টা ! 
নেই। পরিণতি কি হল, ছবিতে তাও 
স্পষ্ট নয়। ছৰিতে যেটুকু স্পষ্ট হয়েছে, 
তা হল শংখীর জীবনের শ্বপ্নু দেখা, 
ছোট ঘর বেঁধে লংযার রচনা! করায় | 
বামন! শংখী ভালবেসেছে গ্রামের | 
এক তরুপকে_ তাকে নিয়েই ঘর | 
বাধার আশা) বিরোধিতা করেছে | 
দলের নেত্রী বুড়ী বেদেনী আর গ্রামের 
জোত্ঘার। তাদের চোখকে ফাকি | 
দিয়ে শংখী তার প্রেমিককে নিয়ে 
ছিপে চড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও 
ফস হয়না । দলনেদ্রী আর | 
ঝোতদ্দারের লোকের! তাদেরকে | 


দুজনে ছিপের ওপরই দেহের অপূর্ণ | 
কামনা পূর্ণ করে যেভাবে সাপের | 
ছোবলে মৃত্যু বরণ করল, ত! যেমন 
অন্বাভাবিক তেমনি নেতিবাচক। 
ছবির বক্তব্য এখানে বলিষ্ঠ নয় 
মোটেই। বোবা বেদেটি প্রেম্বসীর 
অচৈতন্য (না মৃত?) দেহ কাবে | 
নিয়ে ঘুমস্ত বুড়ীর পলায় পা চেপে 
মেরে ফেলে নদীর ধারে এসে পৌছুতেই 
ছবির সমাধ্যি। এখানে যে প্রতিবাদী | 
চরিত্রের ছবি দিতে চেয়েছেন চলচ্চিত্র" 
কার--তার কোন স্পষ্ট পটভূমি রচিত 
হয় নিবলেই মনে কোন ছাপ ফেলে | 
না। আবেছন সৃষ্টি না করতে পারলে | 
ছবি গ্রহণযোগ্য হুবে-কেমন ক'রে? | 
ছবির সংগীত নাধারণ। প্রীল। 
মজুমদারের অভিনয়ে , আস্তরিকতার | 
পরিচয় পাওয়া যায়। জয় ব্যানার ও | 
আলপনা গুপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 


॥ তাতে কাছাড়েন 


: 
৪, দেন। 
শর, 


বিশ্ববিস্তালয়ের 
দ্বাবীটিই বলি প্রদত্ত হতে পারে বলে 
আশংকা কর] হচ্ছে। 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, 
যখন আসামে আরেকটি বিশ্ববিস্ভালয় 
স্থাপন করার বিষয় রিচার বিবেচন। 
করছেন, তখনই শিলচরে জেল! 


.ই-কংগ্রেদ একটি সভা আহ্বান করে 
কাছাড় বিশ্ববিষ্ভালর রূপায্ণণ সমিতি 


গঠন 'করেন। সর্বজনসম্মভ একটি 
দাবী রূপায়পের জন্ত- একটিমাত্র 
রাজনৈতিক দলের কর্তৃতবাধীন এই 


| ধরণের সমিতি গঠন অনেকেরই পছন্দ 


হয়, নি, কিন্ত এর কার্যকলাপে বাধা 
দেওয়ার কথা সাধারণ নাগরিকরা তে 


| দূরের কথা, বিরোধী দলগুলে| পর্যস্ত 


চিন্তা করেন নি, কারণ সবারই ধারণা 


( ছিল রাজনীতির ' জবাবে পাল্টা! 


রাজনীতি করলে তাতে বিশ্ববিজ্তালয় 


॥ শাসকদলের অভ্যন্তরে যে শক্কিছন্ব 


বিরাজ করছে, তাকে এত সহজে 

নিরম্ করণ সম্ভব হয় নি। 
বিশ্ববিস্তালয় রূপায়ণ সমিতি গঠনে 

উদ্ভোগ নিয়েছিলেন সংসদ সদ্বশ্ত 


| শীসত্তোষমোহন দেব ।, নির্বাচনের 
আগে থেকেই প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে 
| তার সঙ্গে রাষ্ট্র দপ্তরের কেন্্রী 
| রাষ্মন্ত্রী জরীনীহারপ্রন লক্করের বিবাদ 


চল্ছে।' সম্ভোষবাবুর নেতৃত্বাধীন 
রূপায়ণ সমিতির গণস্থাক্ষর গ্রহণ এবং 


| অন্তান্ত কার্যকজাপকে তিনি প্রীতির 


চক্ষে দেখেন নি, তার ধারণা যে 
কাছাড়ের মাটিতে বিশ্ববিধালয় স্থাপন 
করার যাবতীয় কৃতিত্ব বোধহয় সন্তোষ- 
বাবু একাই নিয়ে নিতে চাইছেন। 


} কিছুদিন আগে নীহারবাবু যখন 
| শিলচর 


এসেছিলেন তখন তিনি 
সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে কেন্দ্রীয় 


| এবং রাজ্য সরকার যখন নিজে থেকেই 


সহাতূতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্ভালয়ের দাবী 
বিবেচনা করছেন, তখন ষারা সভা- 


| সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন করে এই 
| দাবী তুলছেন, 
রাজনৈতিক উদ্দেষ্ধ চরিতার্থ করার 


তার! নিজেদের 


জন্ভই তা করছেন। এই বিবৃতি 
প্রদান ছাড়াও 'বিশ্ববি্ালয় রূপায়ণ 


| সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গেও - 


তিনি আলোচনা করেন এবং নিজের 
ব্রিক্তির কথা সুল্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে 


এই সমত অন্্ৰমহোদ্য়গণ এখন 


শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ এই দ্বিধায় 
দোলায়মান। 

মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর নাইকা ইতি- 
মধো কলকাতার একটি ইংরেজী 
দৈনিককে বলেছেন যে আসামে যে 
তৃতীয় বিশ্ববিস্তালয স্থাপনের আলোচনা 
চলছে তাঁর স্থান এখন নিরূপিত" 
হয়নি। ভাইলে দেখা যাচ্ছে রাজ্য 
সরকার কাছাড়ে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপনের 
দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা 
করছেন, এমন কথা বলা হলে তা 
সর্বাংশে সত্যভাষণ হয় না! রাজ্য 
লরকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধে দাবী 
পেশ করেছেন তাতে “বলা হয়েছে যে 


আসামের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 


রাঁজ্যগুলির নংলপ একটি আরপার 
বিশ্ববিভ্ভালয় স্থাপন করা হোক । এতে 
অনেকেরই ধারণা হয়েছিল 'যে রাজা 
নরকার বোধহয় কাছাড়ের কথাই 
বলছেন, কারণ কাছাড় উত্তরপূর্বাঞচলের 
ত্রিপুরা, মিজোরাস, মেঘালয় ও 
যপিপুরের লংলগ্ন। হয়তো বা রাজ্য 
দরকারের প্রাথষিক মতামত তাই 
ছিল, কিন্ত পরে স্থানীয় শাসকঘলের 
মতভেদ তাদের অক্কতর বক্তব্য রাখতে 
অনুপ্রাণিত করেছে । রাজ্য সরকারের 
বয়ান অন্সারে কিন্ত শিবসাগরকেও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্থান হিলাবে নির্বাচিত 
করা যায়, কারণ শিবলাগর মোটামুটি 
ভাবে . অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড এবং 
মণিপুরের সংলগ্ন । রাজ্য সরকারের 
বক্তব্যের অন্যতর ব্যাখ্যার মাধ্যমে অন্ত 
আরো যে কোনো জারগায়ই বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের দাবী ভোলা সম্ভব । 
সম্প্রতি শিলচরের একটি সংবাদ- 
পত্রে বেরিয়েছে রাষটম্ত্রী শ্রনীহাররপ্ধন 
লস্কর নাকি হাফলং'এ বিশ্ববিষ্তালয় 
স্থাপনে 'আগ্রহী। এই সংবাদের 
সত্যতা নিরূপণ কর দুরূহ । আমাদের 
সংবাদ, উত্তর কাছাড়ের নেতৃবৃন্দ 
হাফলং-এ বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনে ততটা 
আগ্রহী নয়, কারণ বিশ্ববিদ্তালয় 
স্থাপিত হলে সেখানে যে পরিমাণ 
বাইরের লোকের সমাবেশ টবে, 
তাতে হাফলং এবং তার পার্থবর্তী 
এলাকার সামাজিক শান্তি স্থল হওয়ার 
আশংকা আছে। তারা বরঞ্চ হাফলং 
দরকারী কলেজে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট 
পড়ানোর সুযোগ এবং একটি ট্রাইবেল 
রিসার্চ সেপ্টার পেলেই খুশী থাকবেন। 
কিন্তু প্রভাবশালী , মহলের চাপ পড়লে 
ভারা হয়তো নিজেদের মতামত 
বদ্লাতেও পারেন। হাফলং-এ 
বিশ্ববিভালয় স্থাপনে নীহারবাবুর 
আগ্রহের সংবাদটি সম্পুর্ণ ভিন্ন একটি 


॥ পাচ ॥ 


রর রি দাবী বা oh হাত পারে 


কারণে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা নর্ডন 
করেছে। খাসপুরে ঘে ডিমাছা 
সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে 
উত্তর কাছাড় জেলার নেতা সোনারাম 
থাওমেন, কুস্ত হোজাই প্রভূতিরা 
আসছেন, আবার এ সম্মেলনে প্রধান 
অতিথি থাকছেন প্রীনীহাররপ্জন লন্বর । 
নীহারবাবুকে ধারা পছন্দ করেন না 
তারা নীহারবাবুহ লঙ্জে ডিমাছা 
নেতাদের এই সৌহার্দ্যকে একট! 
রাজনৈতিক আতাত বলে লোক 
চক্ষুর ' সামনে উপস্থাপিত করতে, 
চাইছেন এমনও হতে পারে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে 
হাইলাকান্দিকে নির্বাচন করার অস্ত 
হাইলাকান্দি থেকে ষে জোরদার দাবী 
উঠেছে, ভার পিছনেও নীহারবাবুর 
হাত আছে বলে তার শব্রপক্ষেরা 
প্রচার করছেন। উল্লেখযোগ্য কে 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কূপায়ণ মমিতির কোনো 
একটি নভাম্ম ই-কংগ্রেস দলতৃক্ত 
নীহারবাবুর সমর্থকরা হাইলাকান্দি 
নেতাদের খবর দেওয়া হয়নি .বছগে 
মোবপোল তুলেছিলেন । এখন 
হাইলাকান্দি থেকে যে লমন্ত দংবান্ 
আসছে তাতে দেখা ঘাচ্ছে সেখানকার 
জনমত হচ্ছে ঘর্দি হাইলাকান্দিতে 
বিশ্ববিষ্তালয় ' হয়, তবে তারা এই 
দাবীর পিছনে পূর্ণ সমর্থন দেবেন) তবে 
ঘি না হয় তবে কি করবেন, সে 
কথাটা বলা হচ্ছেন।। অনগ্রসর 
কাছাড়ের মধ্যেও ছাইলাঁকন্দি সব- 
চাইতে অনগ্রসর এলাকা, কাজেই 
তাদের ব্যথা এবং বিক্ষোভ ষ্ে' 
অনেকাংশেই সঙ্গত, সে সত্য সর্বদা 
হ্বীকার্য। কিন্তু বিশ্ববিগ্ভালয় কাছাড়েই 
হবে, এই সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ায় পরই 
তাদের দাবী উচ্চারিত হলে ত! 


, বাস্তবাম্গ হত বলে সনে হয়। 


ব্লাবাছলা, শাসক দলের এই 
অস্তঃকলহ এবং ভার বহুমুখী 
বহিঃপ্রকাশে বিশ্ববিভালয়ের মুল .. 
দ্রাবীরই ক্ষতি হচ্ছে। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দ্বাস একবার দুঃখ করে 
বলেছিলেন যে দেশের অধিকাংশ 
নেতার ইচ্ছ| হ্বাধীনতা বদি আসে 
তবে আমার হাত দিয়ে আহক, নইলে 
স্বাধীনতারই প্রয়োজন নেই। ক্ষুত্রতর 
পরিসরে অনুরূপ মানদিকতার খেসারত 


আমরাও বহুবার দিয়েছি | ' করিমগঞ্জ 
জেল! কংগ্রেসের অস্তছন্ধে কাছাড় 
সুগার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা অন্ততঃ 


পাঁচ বছর পিছিয়েছিল, মইহল হক 
শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় 





Regd. No. WB/CC-32 


"বিদেশ দপণ 


বুদ্ধিবৃতি এবং যন্ত্র 


ওয়াশিংটন--১৮ জন অতি-বিশিষ্ 
শিক্ষাবিদকে নিয়ে গঠিত ‘National 
Commission on educational 
Excellence’-aর ‘রিপোর্ট অনুযায়ী, 
বর্তমানে মাকিন মুলুকে ছাআ সমাজের 
গুণগত মানের এক ধারাবাহিক 
অবনতি ঘটছে। কমিশনের তথ্য 
অনুযায়ী, ১৭ বছর 'বয়স্ক শিক্ষিত ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে অন্ন ১৩ শতাংশকে 
“কার্যত: অশিক্ষিত” ( function- 
ally illiterate ) বল! চলে--ত1 মে 
লেখ্য বিষয়ে, পাঠ্য বিষয়ে ও 
.. সাধারণ বোধশক্তির বিচারেই হোক 
. কিংবা পদাৰ্থ বিজ্ঞান, অঙ্কশান্্র ও 
ইংরেজীর মত বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
: বিষয়েই হোক। হাইস্কুল ছাদের 
গড় যোগ)তা ১১৫৫-৫৬ সালেও 
নীচের স্তরে | অন্তান্ত উন্নত দেশ থেকে 
আগত ছাত্রদের সঙ্গে যৌথ প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে দেখা 
গেছে, বিগত দশ বছরের মধ্যে কোন 
মাকিনী ছেলে প্রতিযোগিতায় প্রথম 
এমন কি দ্বিতীয় স্থানও দখল করতে 


| 


Phone t 24-4234 


{ ও আজারবাইজানের বেআইনী ধন- 
উক্ত: 


পতিগণ। প্রসন্গতঃ উন্লেখ্য, 


" অঞ্তিয়।- ও আজারবাইজান অঞ্চল এন্সপ 


পারেনি) শুধু তাই নয়, এরূপ ১৯টি. 


বাছাই পরীক্ষার মধ্যে অস্ততপক্ষে ৭টি 
ক্ষেত্রে মাকিনী ছেলে মেয়ের! নিয়তম 
স্থান পায়। কলেজীয় পরীক্ষাতেও এ 
নিয়গতি ধরা পড়ে, বিশেষতঃ ইংরেজী, 
ফিজিক্স ও গণিতের যত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে লংহাগড ( l0ng-hand ) যোগ- 


* বিয়োগটাও অনেকেই শেখে না, 


অতএব জানে না পকেট কম্পিউটর ' 


না. থাকলে এর] অচল, অসহায় । 
সমস্ত বুদ্ধিবৃতিযূলক ক্ষয়রোগের পেছনে 
অন্যান্ত কারণগুলির মধ্যে নাকি রয়েছে 
চিভি-গত ও কম্পিউটর-গত .‘শিক্ষা- 
দীক্ষা'_-প্রাইভেট স্থলে সন্তান পিছু 
মাসিক প্রায় হাজার ডলার ব্যয়ে: ‘মান্য 
বানানো’র পরিণাম । 
ফ্রম ওয়ে& উইথ ₹ভ 
মস্কো_পশ্চিমী ৬?৫০০-বিপ্লব 


মস্কোর কালোবাজারে চে বয়ে আনছে 


--চেউ-এর পর চেউ। পৃষ্ঠপোষকগণ 
সকলেই নমস্ত ব্যক্তি--ক্ুশ আমলা 
শিরোষ্শিগণ, তাদের সন্তান সম্ততিগণ, 


দক্ষিণ সোভিয়েতের, বিশেষতঃ অপ্রিয় 


ইষ্টবেঙ্গলের দুর্ব্তা 


ইস্টবেজলের কোচ .পি কে 
ব্যানার ভাবনা! তার দলের আক্রমণ 
তাগকে নিয়ে। পি কে মিজেই স্বীকার 
করেছেন যে তাঁর দলের আক্রমণ ভাগে 
কিছু ' অভিজ্ঞ সিনিয়র খেলোয়াড় 
থাকলে তাকে এতটা চিত্ত করতে 
‘ হতো না। | 
মরেজ গুরু, গু সি বি থাপাকে 
দিয়ে আক্রমণভাগের দুর্বন্দত! চাকার 
চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এর! কলকাতার 
যাঠে কট মানিয়ে নিতে পারবেন 
তা এখনই বোঝ! যাচ্ছে ন!। | 
এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল খে কয়টা খেদ! 
খেলেছে খেলা দেখে কোচ পি কে স্বয়ং 
খুনী হতে পারেন নি। দর্শকর্দের কথা 
তো বাদই দিলাম । পি কের কথামত 
কলকাতার বয়েফজন সিনিয়র 
খেলোয়াড়কে আক্রমণভাগে নিলে 
' দলকে এতটা অসুবিধা পড়তে হতে! 
মা। 
প্রদীপ তালুকদার, স্বপন রাউথ, 
দেবাশীষ রায়, অরূপ দাসের মধ্যে 
এত্শতি থাকলেও এদের অভিজ্ঞতার 
হখেষ্ট অভাব আছে। তাছাড়া বড় 
থেলায়' এর! কতটা নার্ভ রাখতে 
পারবেন ৬1 যথেষ্ট সঙ্দেহের অবকাশ 
ব্রাখে। 





রম্ষণভাগে অলোক মুখা তার 
পুরানো খেলায় ফিরে এলে এবং 
প্রশান্ত তার স্থনাম নিয়ে মাঝ মাঠে 
খেললে পি কে মিহিরকে আক্রমণে 
বেশী করে ব্যবহার করতে পারবেন । 


' তাতে আক্রমণভাগ ৮ জোরদার 


হবে। 

প্রদীপ, স্বপন, অরূপ, দেবাশীষ 
প্রমূখ তরুণ খেলোয়াড়দের তৈরী 
করতে পি কে সকাল-সন্ধ্যা অক্লান্ত 


"পরিশ্রম করে চলেছেন । রোজ সকালে 


২-৩ ঘণ্টা এবং বিকালে ঘণ্টা দুয়েক 
প্র্যাকটিশ করাচ্ছেন। মাঝে মাঝে 


আস্তর্ভাতিক বড় বড় খেলার চলচ্চিত্র 
" দেখিয়ে ওদের দুর্বলত! কোথায় ত! 


বোবাবার চেষ্টা করছেন। 
প্রদীপবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 
এ অবস্থায় আপনার দল কি লীগ-শীষ্ড 
পাবে? উত্তরে ঞদ্বীপবাবু জানালেন 
দেখ ভাই আমার হাতে তে কোন 
অলৌকিক শক্তি নেই। তবে ছেলের 
ফি ঠিকমত অনুশীলন করে এবং 
দলের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরী করতে 
পারে যার অন্য আমি অক্লাম্ত পরিশ্রম 
করছি 'তাহলে নিশ্চয়ই তাল ফল 
ক্লাবের সমর্থকরা আশ! করতে পারে। 


দীপালী প্রেস, ১২৩৬/১, আচার্য প্রস়ুল্পচন্্র রোড কলিক1তা৬ থেকে a এবং দর্পন কার্ধানয় > মট জেন, হি তা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


খ্. 


বেআইনী কার্যকলাপে সদা! সরগরম 
থাকে। স্ৃতরাং ভিডিও ক্যাসেট 
রেকর্ডারের বাঁজারও ক্রমশঃ তেজী 
হয়ে উঠছে। | 

রুশ" সংবাদপত্র ‘দোভিয়েংস্কাইয়। 
যোশিয়ার তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমী 
ক্যাসেট ফিল্মগুলির মধ্যে রয়েছে 
“The Godfather’, ‘Clock-work 
01৪86’ ইত্যাধি নিষিদ্ধ ফলগুলি। 5 

অশ্লীল ছবির চাঁহিদ| বেড়েই 
চল্েছে--অনেকেই “আসল মাল” 


( real thing )-এর পেছনে ছুটছেন । 


এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিম থেকে 
মাল মশলা, যস্বাংশ ইত্যাদির চোরা- 
চালান ক্রমশঃ ফলাও আকার ধারণ 
করছে, এগুলির এসেক্সিং হচ্ছে, নামী 
দামী রুশ শিল্পীগণ গোপনে “প্লেব্যাক 
দিচ্ছেন--ছবির দৃশ্তে পশ্চিমী “আমল 
মালের’ ঝাঁব, সংলাপে নিখাদ রুশী 
ইথার-তরঙ্গ | 

সোভিয়েৎস্কাইত্ন। রোশিয়া নি 
য়েছে, সম্প্রতি মন্কো পুলিশ একটি মাত্র 
হঠাৎ-হানায়.** জনেরও বেশী অশ্লীল 
ছবির কাঁরবারীকে গ্রেফতার করেছে। 

" (খবরটি ‘দি টাইমস্‌ লণুন’-এর ) 
হ্যানঘের প্রতিশ্রুতি 

কাংপুডিয়ায় দখলদারী ভিয়েখনামী 
১৮*১**০ সৈন্তের একাংশকে ফিরিয়ে 
নিতে হানয় সরকারের প্রতিশ্রুতি 
দানের পর এক মাস সময়ও যায়নি ) 


হানয় ইতিমধ্যেই বাঁকে ঝাঁকে নতুন ' 
নতুন ব্যাটেলিয়ন পাঠাতে শুরু করে 


দিয়েছে; কাম্পুচিয়ায় সন্ঘ-দন্ত-আস! 


হাজারে। সেনার যে বাহিনীকে থাই- 


কাম্পুচিয় সীমান্তে ‘পজিশন’ নিতে 
দেখা গিয়েছে, সেটি তার একটি। 
থাইল্যাণ্ডের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষ- 
দের প্রধানের মতে, গত মে মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে এরা উত্তর, সীযাস্তে 
মোতায়েন হয়েছে । 

' কাবুল--সোতিয়েৎ নেতৃত্বে সাম- 
রিক সমাক্সতত্্র প্রতিষ্ঠার পর আফ- 
গানিস্থানের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন 
ও বন্টন ব্যবস্থার সজে সঙ্গে জল-বিচ্যুৎ 
উৎপাদন-বপ্টন ব্যবস্থাটাওড রাশিয়ার 
মধ্য এশীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে গাটছড়া 
বাধা হয়ে পড়েছে। আফগানিস্থানে 
উৎপাদিত গ্যাস যতটা! না আফগানি- 
স্থানের শিল্পোহজয়নে লাগে তার চাইতে 
অনেক বেশী ‘প্রাযূরিটি’ পায় রাশিয়ায় 
রপ্তানী হয়ে যাওয়ার নামে; রপ্তানীর 
পরিমাণ মাপন-যন্ত্রটিও সোভিয়েং 
এলাকায়, রুশ নিঃন্রণাধীন ; জলসেচ 
ও জলবিদ্যুৎ যৌথ প্রকন্নপ্ুলিও এরূপ 


ও 
একতরফা! ব্যবস্থাপমার অধীন, আফ- 
গানিস্থানের কৃষি উন্নতি প্রকর্পগুলি 
সে কারণে বারে বারে স্থগিত থাকে। 
গ্যাস হোক, জল বিদ্যুৎ হোক, তুলো 
অথবা ফলমূলাদি যাই রগ্চানী হোক্‌ ন! 
কেন, মূল্য কখনো নগদে মেলে না, 
রাশিয়ার নিকট আফগামিস্থানের 
জাতীয়, ধণের আংশিক পরিশোধ রূপে 
হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মূল্য নিরূপণও 
রুশ স্বার্থের অন্গুকুলে-_আস্বর্জাতিক 
বাজারদরের আধাআধি কিংবা এক- 
তৃতীয়াংশের যত । 
ভূগর্ভস্থ নিউ চায়ন! ', | 

পিকিং_যাট দশকের অমর হৃষ্টি- 
কাণ্ড; পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে 
দক্ষিণে সারা চীনের অঞ্চলে অঞ্চলে 
তৈরী হলো ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল _রুশ 
আপবিক আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে, 
বিশেষতঃ অসামরিক জনগণকে রক্ষা 
করার ব্যবস্থা । যুদ্ধের সময়ে কোটি কোটি 
মাহ্থষের আশ্রয়ম্বল-_খাম্তশন্তের মজুত 
ভাণ্ডার, আবাসন ব্যবস্থা, কমিউনিটি 
ভোজনাগার,. খেলাধূল1 ও সাংস্কৃতিক 
আমোদ-প্রমোদ মঞ্চাদবি, গবেষণাগার 
চিকিৎসা কেন্দ্র ও অত্যাবশ্যক শিল্প- 
ফারখান! সম্বলিত এ বিস্ময়কর পাতাল- 


বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
€ম পৃষ্ঠার পর 


চৌধুরী আলতাফ হুসেন মজুমদারের 
ছন্দে পাঁচগ্রাম পেপার মিল পরিকল্পনা 


বাতিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল 


ছোটখাটো ব্যাপারে এমনতরে। 
আরো. বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 
বিশ্ববিস্তালয় . ব্যাপারে আপাততঃ 
আমর! ‘গাছে কাঠাল গৌফে তেল? 
দিয়ে যাচ্ছি, পরবর্তাকালে তা ‘বানরের 


- পিঠে. ভাগে” পরিণত হতে পারে-_ 


এমন সম্ভাবন উড়িয়ে দেওয়। যায় 
না। 
[ যুগশক্তি, করিমগঞ্জ, আসাম ] 
পৃথক জেলার সমর্থকর! ক্ষুব্ধ 
আসাম "দরকার সম্প্রতি চারটি 
নতুন জেল (দক্ষিণ গোয়ালপাড়া, 


বরপেটা, মলদই ও যোরহাট ) এবং ' 


পাঁচটি নতুন মহকুমার ( হোজাই, 
উদ্দালগুড়ি, দক্ষিণ শরণীয়া, বিশ্বনাথ 
চারিআলি ও সোনারি ) নাম ঘোষণা 
করেছেন। এর ফলে রাজ্যের জেলার 
সংখ্যা হল ১৪ এবং মহকুমার সংখ্যা 
দাড়ালো ২৮টি। করিমগঞ্জ মহকুমাকে 
এই সঙ্গে জেল! পর্যায়ে উন্নীত না 
করায় করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেসের সাধারণ 
সৃম্পাদ্বক শ্রীঅনির্বাণ ভঙ্টা চার্য মুখ্যমমীর 
কাছে তারবার্তা প্রেরণ করে জানিয়ে- 
ছেন যে এ অঞ্চলের লোক এতে 
বিক্ুব্ধ। 


Price 60 08155 
জগৎকে শাস্তির সময়েও নানার”? 
গঠনমূলক কাজে জাগানো হচ্ছে। 
প্রায় এক-পঞ্চমাংশ' জায়গা জুড়ে যে 
মজুত ভাণ্ডার, গবেষণাগার, কল- 
কারখানা, চিকিৎসা কেন্দ্র ও আমোদ ' 
প্রমোদ ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি পুরো- 
পুরি চালু রয়েছে ; তৎসহ আবাসন 
ব্যবস্থার একাংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে 
৬০১৭৯. এরও অধিক সংখ্যক শষ্য! 
বিশিষ্ট সরকারী হোটেল ব্যবসা। সব. 
কিছু মিলে এসব উদ্ধোগগুলি থেকে 
বছরে প্রায় '৩৫* মিলিয়ন ইউয়ান 
(প্রায় ১৭৫ কোটি টাক!) সাশ্রয় হয়ে 


থাকে। উপরন্ধ, জরুরী অবস্থার 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুদিও অটুট 
থাকছে । 


সমাজতঙ্কে যুদ্ধ ও শাস্তি উভয়েই, 
হ্হটিধমী । 


ডেপুটি স্পীকার .. 
১ম পৃষ্ঠার পর টি 


কলিম সাহেব ন] করেন মেজ 
স্পীকার হাসিম আবছুল হালিমের 
উচিত কলিম_সাহেবকে সতর্ক করে 
দেয়া ।৮ পদাধিকারবলে (বিধানসভা . 
সচিবালয়ের সর্বময়. কর্তা হলেন 


শা 


. স্পীকার । কলিম সাহেব এষাবৎ কত 


অর্থ নিজে ভ্রমণ ভাত! বাবদ নিয়েছেন . 
এবং রাজনৈতিক সচিবালয়কেই বা 
ভ্রমণ ভাতা বাবদ কত পাইয়ে দিয়েছেন 
তা একবার স্পীকার খতিয়ে দেখলেই 
নদ িরিনি নী নয়ছয় 
হচ্ষে। 

প্রতি মাসে ছুটো-তিনটে ট্রার 
করবেনই কলিম সাহেব এবং ট্যুরে 
যাবেন দপারিষদ। সরকারী” অর্থের * 
শ্রান্ধ হবে। অথচ কলিম সাহেব এমন 
একট] ভাব দেখান যেন ভাজা সাছ 
উল্টে খেতে জানেন ন1। : 


কলিম সাহেব কিভাবে ডেপুটি 


পর 


. স্পীকার হয়েছিলেন তারও একটা 


গোপন ইতিহাস আছে। বামক্রণ্ট 
সাতাত্তরে ক্ষমতায় আসবার পর 
কলিমসাহেব মন্ত্রী হবার জন্ত উঠে 
পড়ে লাগেন। কিন্ত দলের পক্ষ থেকে 
যে মন্ত্রী তালিকা পাঠানো হয় ভাতে». 


"কলিম সাহেবের নাম ছিলনা । 


এমনকি ডেপুটি. স্পীকারের জন্ত - 
অপরাদ্ধিতা৷ গোঁপপীর নাম পাঠানো 
হয়েছিল। কলিম সাহেব এরপর 
ধরেন ফরোয়ার্ড রকের রাজ্য সম্পাদক 
শোক ঘোষকে । একরকম হত্যে 


দিয়েই পড়ে থাকেন কলিম। শেষ 
পর্যন্ত অশোক ঘোষের সঙ্গে একটা 
বন্দোনস্ত হয় কলিমের এবং পরিশেষে 
ডেপুটি স্পীকার পদটি তার ভাগ্যে 
জোটে। 


জগজীবনের সঙ্গে ইন্দিরার বৈঠক |ইন্দিরা এখন বিজেপির 


ভূমিক| নিয়েছেন 


Ef 





ষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ১৬শ সংখ্যাঃশুক্রবার, ১লা জুলাই '৮৩ ॥ ৬ পয়সা 
- গ্াঙ্গী-বিড়লা-কংগ্লেস 
সম্পর্কের নতুন তথ্য 


একদিকে শুর এযাটেনবারো-র 
“গান্ধী” ছবি আর অপরদিকে সচ্ঘ- 
প্রয়াত শিল্পপতি ঘনশ্টাম দাস বিড়লা-র 


‘সঙ্গে মহাত্মার কি ধরণের ঘনিষ্ঠতা 
' ছিল তা নিয়ে বিভিন্ন পত্র পঞ্জিকাক় 


দি 


ত পা 


আলাপ আলোচন! শুরু হয়েছে। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এককালে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গান্ধী সহযোগী শ্ীমাধবনের 
স্বতিচারণ যারফৎ নতুন প্রশ্ন । 
“গান্ধী” ছবিতে গান্ধীকেই 
প্রাধান্ত দেওয়া হবে । জাতীয় আন্দো- 
জনের তাঁর ভূমিকা বলতে গিয়ে অন্ত 


- অমস্ত জাতীয় নেতার উল্লেখ থাকবে এটা 


আশা করা অন্তায়; কিন্তু তাই বলে 
এঁতিহাপিক ঘটনাকে বিরক্ত করা 
মোটেই মেনে নেওয়া ঘায় না। ছবির 
শৈলীর উৎকর্ষতা দিয়ে এই ক্রটিকে 
ঢাকা দেওয়া যায় নাঁ। 'নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ষীজীর বিতর্কের 
অনুল্লেধ যেমন একটি প্রধান কটি 
কলকাতাকে একট] দাঙ্গার শহর বলে 
চিত্রিত অথবা ঘেখানে মেহরুর কোন 
ভূমিকা নেই সেখানে তাকে হাজির 
করা মোটেই স্দ-উদ্দেন্ত প্রণোদিত 
এ নয়। বিশেষ করে এই ছবির রূপরেখা 
এককালে স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু এবং 
পরে তার কন্তা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
যখন অনুমোদন করে দিয়েছেন। 

এই ছবি আর যাই হোক নতুন 


করেছেন সেই জি-ভি বিড়লা-র সঙ্গে 
তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার উপর নতুন 
আলোকপাত শুরু হয়েছে । 
বিড়লাজী তার স্বৃতিচারণে অনেক 
নেপথ্য কাহিনী বিবৃত করেছেন-_ 
যার নতুন করে মূল্যায়ন দরকার 
একদিকে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের. অন্যতম 
প্রধান ধারক চার্চিল সাহেবের সঙ্গে 
নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চয় ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের 
নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। 
কেন বিড়লাজীর পরামর্শে ১৯২১ 
অথব ১৯৩২ সালের অসহযোগ এবং 
আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার 
করা হয় তা নতুন করে বিচার করার 
সময় এলেছে। 
এর পরের, অধ্যায় একবার ১৯৩৫ 
সালের আইন প্রথমে বর্জন এবং পরে 
প্রদেশে প্রদেশে শ্বায়ত্তশাসনের নামে 
মন্ত্রিসভা! গঠন নিয়ে বিড়লাজীর নেপথ্য 
ভূমিকা আজকে মূল্যায়ন কর! দরকার । 
কিভাবে উনি প্রতিটি প্রদেশের মৃখ্য- 
মন্ত্রীদের ( তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) 
উনি নিজের প্রভাবে রেখেছিলেন এবং 
পণ্ডিত নেহরুর সমাজতঙ্ত্রের বুলি যে 
ফাক আওয়াজে পরিণত সে তথ্য ও কষ 
আকর্ষণীয় নয়। কেবল গান্ধীই নয় 
সারা ভারতের অনেক তাবড় ভাবড় 


করে গান্ধিজীর তুমিক] নিয়ে মূল্যায়নের নেতার! বিড়লাজীর ঘনিষ্ঠ ছিজেন-_ 


চেষ্টা শুরু করিয়েছে । 'এর প্রয়োন 
ছিল। তিনি দ্েবতাঁও ছিলেন না, 
ঘানবও নন-একজন মান্য সব 


সদোষ গুণ নিয়ে একথা তুললে চলবে 


ত 


না। 
এই সঙ্গে যাকে ইন্দিরা গান্ধী 


- এশিল্পপতিদের মুখপাঞ্জ” বলে অভিহিত 


যার ফলে ভারতের শিল্পপতিদের শ্রেণী 
স্বার্থে তিনি রাজনীতিকে কাজে লাগাতে 
পেরেছেন। এসব তথ্য ভাল করে 
জানা দরকার কারণ আজকেও তার 
উত্তরাধিকারীর। বর্তঙ্গান সরকারের 
উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন 
শেযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ইন্দির! গান্ধী কংগ্রেস (জ)-র Ea 
জগর্জীবন রামকে ঘজে নিতে আঁ 

বলে কংগ্রেস (ই)-র ঘনিষ্ঠ এক সুত্র 
থেকে জানা গেছে। 

ঘেহেতু অনুরূত শ্রেণীর প্রতিনিধি 
হিসাবে সেরকম ডাকসাইটে কোন 
নেতা আপাততঃ শ্রীতী গান্ধীর 
ঝুলিতে নেই এবং তিনি নিজেও বুঝতে 
পারছেন ষে.অহ্ুন্নত শ্রেণীর কাছে ভার 
নিজস্ব আবেদনও দিনের পর দিল কমে 
আসছে, তাই অগজীবন রামকে দলে 


. নিয়ে এসে অমুরত শ্রেণীর সমর্থন 


আদায় করার চেষ্টায় ভিনি ব্রতী 
হয়েছেন। 

জগজীবনবাবুর কাছে প্রমতীযুপাঘী 
তার একজন সহকর্মীকে পাঠিয়েছিলেন 
তার মনোভাব জানার জন্ত। জানা 
গেছে ইন্দিরার দূতের সঙ্গে জগজীবন- 
বাবুর বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে এবং 
জগজীবনবাবুকে দলে নিতে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী যে আগ্রহী সে কথাও 
তাকে জানানো হয়েছে। 

এরপর জগল্গীবনবাবুর সঙ্গে শ্রীমতী 


ইন্দির! গান্ধীর “দেশের সমস্ত? নিয়ে ফাঁকে মাঝে মাঝে এমন সব তথ্যের উল্লেখ 


আলোচন! করার নামে একটা বৈঠকও 
হয়েছে । তাতেও শ্রীমতী গার্ধী 
জগজীবনবাবুকে সব পুরনো 


কংগ্রেপীর্দের এক পতাকাঁতলে নিয়ে 


আমার আগ্রহের কথাও আকারে 
ইঞ্জিতে জানিয়ে দিয়েছেন । 

জপজীবনবাবুর কিন্ত এখন 
ব্যক্তিগতভাবে ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ 
দেওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি 
নেই। কিন্ত তিনি একটি শর্ত 
শেষাংশ হস পায় | 


পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ঘটনার গতি 
প্রকৃতি যেভাবে চলেছে তাতে আঁজ 
পরিষ্ধার ঘে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
এই রাজ্যের সমস্যার আশু সনাধান 
চান ন! সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে 
আগামী নির্বাচনে হিন্দুদের ভোট 
পাওয়ার মতলবে যূল সসন্তাগুলিকে 
জিইয়ে রাখতে চান এবং একেক সময় 
একেক ধরণের মন্তব্য করে দেশে ও 
বিদেশে বিভ্রান্তি সত করছেন। 

অতি সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপ 
সফরের সময় তিনি প্রবাসী 
ভারতীয়দের উপদেশ দিয়েছেন যে 
তারা যেন ভারতের কোন সংবাদপত্র 
বা পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের উপর 
আস্থা না রাখেন--কারণ এতে নাকি 


আসল সংবাদ থাকে না। এ ধরনের, 


মন্তব্য শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব | 
উনি ভাল করেই জানেন যে দেশের 
সব কটি বড় দৈনিক পত্রিকাগুলি তার 
হয়ে প্রচার করে থাকে কিন্ক তার 


থাকে বিভিন্ন মাসিক বা সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় যাতে তার কার্যকলাপ 
সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় । যেমনটি 


হয়েছে আসামে, কাশ্মীরে এবং এখন 
পাঁপ্জাবে। 


দক্ষিণ ভারতে তার যে একচ্ছত্র গ্রতি- 
পত্তি ছিল তা আপাতত নেই। তাকে 
নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। 
সেজন্ত উত্তর ভারতে তার প্রতিদন্বী 
ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক প্রধানত 
হিন্দু ভোটারদের “হৃদয় জয়” করার 


অশোক মিত্রেরবিরোধিত! 


করছে শরিকী দলের! 


ডঃ অশোক মিত্র অর্থমন্ত্রীর দাত 
গ্রহণ করার পরই সি পি এম বাদে 
অন্তান্ত শরিক দলের মন্ত্রীরা ডঃ মিত্র 
বিরোধিতা করছেন বলে জানা গেছে। 
মহাকরণের বেশ কয়েকজন আমল 
এমনকি মৃখ্যসচিবও এই চক্রান্তে 


সামিল হয়েছেন । 


বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয় সাধনকারী 
মন্ত্রী হিসাবে ভঃ অশোক মিএর নাম 
ওঠাতেই এই বিরোধিজ্ভার হত্রপাত। 
বিভিন্ন শরিক্দলের বক্তব্য হুল এই যে, 
প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির চেয়ার- 
ম্যান হিসাবে ডঃ অশোক মিত্র রাজ্য 


' সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন 


তাতে অর্থমনত্রীকেই বিভিন্ন দপ্তরের 
সমন্বয় সাধনকারী মন্ত্রীর দ্বায়িত্ব দেবার 


নি 
A 
ৰ 


চু | 


স্থপারিশ কর! হয়েছে। সেই 
দ্বপারিশ অহুসারেই ডঃ মিত্রর নাম 
উত্থাপিত হয়েছে। এতে শরিক দলের 
প্রচণ্ড আপত্তি মুখ্যসচিবও নাকি এতে 
আপত্তি জানিয়েছেন । 

| সকলের বক্তব্য হল মুখ্যমনত্রীকেই 
বিভিন্ন দণ্তরের সময় সাধনকানী 
মন্ত্রীর দ্বায়িত্ব দেয়া হোক-- ডঃ মিত্রকে 
নয়। ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী কমল গুহ 
আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন 
যে, ডঃ মিত্র অর্থমন্ত্রী হবেন ভা তিনি 
জানতেন এবং তাই তিনি প্রশাসন 
সংস্কার কমিটির রিপোর্টে ওই সুপারিশ 
করেছেন। তাছাড়া সুপারিশ 
মানতেই হবে এমন কোন বাধ্য- 
বাধকতা নেই। 


নীতি নিয়ে চলেছেন। এই নীতিতে 


আসামে £ভোটের প্রচার চালিয়ে তার 


দলের নেতাদের সরকারের গদীতে 
বসিয়েছেন। কাশ্মীরে হিন্দুপ্রধান 
অঞ্চলে বি জে পি'কে হারানোর নামে 
হিন্দু সাম্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় 
দিয়েছেন। যে কাশ্মীর রাজ্যে কোন 
সাম্রদায়িকতার রেশ ছিল না 
সেখানে আজ অবিশ্বাস ও তুল বোঝা- 
বুঝির পরিবেশ সৃষ্টি কর! হয়েছে। 
পাঞ্ছাবের বেলাতেও ব্বরাষ্ট্রমন্্র 
শ্রুপি সি স্ঠৌর মারফৎ বারবার প্রচার 
করা হচ্ছে যে অকালীর' কোন 
আপোষের পথে আসতে চান মা এবং 
এরা কি চান ত! পরিষ্কার নয়। 
এট] ঠিক অকালী নেতাদের নামে 
মাঝে মাঝে মূল দ্বাবীগুলি সম্পকে 
এমন সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে 
যাতে সাময়িক বিভ্রান্তি হতে পারে । 
ধারা দায়িতবপুর্ণ পদে রয়েছেন 
তাদের কথা.মেনে নিলে তিনটি প্রধান 
দাবীর ভিত্তিতে এরা আন্দোলন 
করছেন -যেঞ্জলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার সহজেই মনস্থির করতে 
পারেন। এ দাবীগুলি বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে তাতে শুধু শিখদেরই নয় 
পাঞ্জাবের আর সব সম্প্রদায়ের লোকের 
শ্বার্থও জড়িত । দীর্ঘদিন এই প্রশ্ন 
অমীমাংনিত ' থাকার ফলে অকালী 
নেতৃবৃন্দের এক অংশ ক্রমশ উগ্র- 
পশ্থীদের প্রভাবে পড়েধাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার: একটু দূরদশিতা দেখালে 
এখনও পাঞ্জাবকে বীচানো যায়া, 
অকালীদের অন্ততম প্রধান দাবী-_ 
ওধানকার নদীর জলের গন্তাষ্য”, 
অংশ। ওদের খ্াারণা পাঞ্জাব 
বিভাগের সময় হরিয়ানা রাছোর ভাগে 


নদীর জলের সিংহভাগ পড়েছে। 


একটি ট্রাবুনাল মারফৎ এই প্রশ্নের 
জরুরী ফয়শালার তারা দাবী করছেন। 

দ্বিতীয় দাবী চণ্ডীগড় সম্পর্কে । 
পাঞ্জাবের রাজধানী হিসাবে এবং 
লাহোরের বিকল্প রূপে এই আধুনিক 
শহরটি তৈরী হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী হঠাৎ এক ফতোযা দিয়ে একে 
কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে এসে ওখানকার 
হাজার হাজার শরণার্থীদের মনে 
ক্ষোভের সঞ্চার করেছেন। আজ 
-এধের অধিকাংশই হিন্দু ও শিখ 
পাঞ্জাবের অধিবাসী হবিয়ানার নয়। 
এছাড়া, এদের তৃতীয় দাবী কেন্ত্র-রাজ্য 
সরকারের সম্পর্কের পুনধিক্তাস। 
আজকে সারকারিয়া কমিশন গঠিত 
হওয়ার পর অকালীদের এ দাবী 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


| হুই |. 





৭ এ জারী এপি 


কাশ্মীর এবং ইন্দিরা 


" ভঃ ফারুক আবদুল্তার বিরুদ্ধে 
ই-কংগ্রেস তথ! সার! ভারতের নামী 
দ্বামী দৈনিক পত্রিকাপ্ডলি ও সরকারী 
যন্ত্রে সিলজ্জ প্রচার ব্যর্থ হয়ে গেল। 
সম্ভ সমাপ জম্মু ও কাশ্মীরের বিধান- 
সভার ফলাফলে প্রমাণিত হল ঘে 
জাতীয় কনফারেন্দের অন্তত প্রতিষ্ঠাতা 
শের-ই-কাশ্দীর শেখ মহম্মদ আবহুল্লার 
যোগ্য উত্তরাধিকারী তার পুত্র ডঃ 
ফারুক আবছুলা | 

ডঃ ফারুক আবছুল্লার কৃতিত্ব 

আরও বেশী এই জন্ত যে ১৯৭৭ 
সালের নির্বাচনে তার পিতার চাইতে 
তিনি বেশী সংখ্যায় আসনে জিতে” 


ছেন। - মোট ৭৬টি আসনের মধ্যে 


৪৭টি আসন এবারে তিনি দধল 
করেছেন। 

এই নির্বাচনে সব চাইতে বেদনা- 
দায়ক পরিণতি হল যে এই প্রথম এই 
রাজ্যে সাশ্রদাস্মিকতার পরিবেশ সথ্ট 
হুল। মুনিম প্রধান কাশ্মীর উপত্যকা 


জাতীয় কনফারেম্সেকে মদত দিয়েছে, 


আর হিন্দু প্রধান জন্মু অঞ্চলে 
ই-কংগ্রেস অনেকগুলি আসনে 
জিতেছে । এই অবস্থার জন্য ভীষতী 
গান্ধীকে তথা তার" দলের কিছু 
কিছু নেতা প্রত্যক্ষভাবে দ্বায়ী। এই 
পরিস্থিতি সৃষ্টিতে কাশ্মীরের ইকংগ্রেসী 
অনেক প্রবীণ নেত! যে মোটেই খুশি 
ছিলেন না তা আর গোপন নেই। 
তবে একথ! নিঃসন্দেহে বলা চলে 
যে ষ্নিও ওখানকার অধিবাসীরা ছুটি 
দলকে আলাদাভাবে ভোট দিয়েছে 





তাহলেও বিহ্বেষ ভাব ব্যাপক রূপ 
নেয়নি। এমনকি জন্ম এলাকায় 
ই-কংগ্রেস যে কয়েকটি আসনে 


জিতেছে সেখানেও জাতীয় কনফারেন্স | 
ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে অনেক | 
{| করলে তা কোন মতেই বামক্রণ্টের 


বেশি ভোট পেয়েছে । 
জাতীয় কনফারেম্দকে মুঙ্গিম 


প্রধান দল হিসাবে চিত্রিত করার | 


ব্যাপারে বি জে পির কিছু ভূমিক! 
রয়েছে । ডোগরা হিন্দুদের ভবিষ্যৎ 


এদের হাতে, নিরাপদ নয় এমন প্রচার | 
করা হয়েছে । দুর্তাগ্যক্রমে ই-কংগ্রেসের | 
| ইন্দিরা কংগ্রেসীরা। অবশ্য এতে 
| সিপি আই এম দূলের একট] লাত 
| হয়েছে এবং তা হল এই যে, বামফ্রণ্টের 
বাণী ও দুরদর্শনের ভূমিকা মোটেই | 


তরফে এই প্রচারের সুযোগ নেওয়া 
হয়েছে এবং সংঘর্ষের পংবাদকে বড় 
বাড়িয়ে প্রচার করা হয়েছে । আকাশ- 


গৌরব্জনক নয়। তার! সাধারণ 
মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে একতরফা 


সংবাদ পরিবেশন করে। 
নির্বাচন কমিশনের যতটা 
নিরপেক্ষ থাকা দরকার তা তার! | 


ছিলেন না একথা -মনে করার কারণ 
আছে। 
ওয়া! সমাবেশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন এবং বিরোধী নেভাদের-পরের 


জানিয়েছেন। রাজ্যের হাতে অধিক 


বাধবে। যদি ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধী 


এবং ভার প্রভাব অন্যত্র পড়বে। 


কয়েকটি রুগ্রশিশ্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত : 


যে সব অধিগৃহীত সংস্থায় কোন 
লাভ হচ্ছেনা সে সব সংস্থার দায়িত্ব 
হাতে আর রাখার ইচ্ছা নেই কেন্সীয় 
সরকারের । এর ফলে.যষে কয়েকটি 
রুপ্প শিল্প সরকার পরিচালন! কর- 
ছিলেন তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। 
তার সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার 
শ্রমিকের মৃত্যু পরোয়ানা জারী হয়ে 
গেল। | 

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কার্টার 
পুলারঃ বেঙ্গল পটারী, কণ্টেনা্স 
ক্লোনার্স, ভারত ব্রেকস, ন্যাশনাল 
ট্যানারী প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার 
ভবিশ্যৎ এই নীতির ফলে বিপন্ন 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি 
আন্তর্জাতিক অর্থ তাণ্ডারের নির্দেশে 
গৃহীত হতে চলেছে এই আশঙ্কাই 


বিরোধী পক্ষ, বিশেষ করে বাযপন্থীর! 


প্রকাশ করেছিলেন । 
মজার কথা এই যে এই অর্থ 
ভাগ্ডার- থেকে পাচ হাজার কোটি 


অথচ বিষ্বেশে গিয়ে বেলগ্রেডের সভায় 
উনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে 
আত্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে খণ 
দিয়ে অহুন্নত দেশগুলির উপর বড় বড় 
শক্তিমান উন্নত দেশগুলি নানান 


তাদের অর্থনৈতিক 


দেশে এসেও কি তিনি এই সরে কথা 
বলবেন? 





dl 


কল্যাণ ঘোষ 


বামক্রণ্টের শাসনকালে এই রাজ্যে 
যে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অস্থষ্ঠিত 
হয়ে গেল তা থেকে বামফ্রণ্টকে শিক্ষা 
নিতে হবে। বামফ্রন্ট তথা নি পি 
আই এম দলের গ্রামীণ দুর্গে ভাঙ্গনের 


: পদধ্বনি শোনা ষাচ্ছে। 


বামফ্রন্ট সরকারের বিগত ছয় 
বছরের সফল শাসনের সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের তুলন! 


অনুকূলে যাবে ন1। 

বহু গ্রাম পঞ্চায়েত এবার 
হাতছাড়া হয়ে গেছে। এর অন্য দায়ী 
যদিও প্রধানত ধাযফ্রণ্টূক্ত শরিক 
দলগুলির মধ্যে গ্রতিদবন্ৰিত1 এবং যাঁর 
ফলশ্রুতিতে বহু আসন দখল করেছে 


কোন শরিক দলই কোন জেলাকে 
দুর্গ বলে দাবি করতে পারবে না। 


| বামজর্টদুক্ত দলগুলির আত্মসন্তপ্ি 
॥ এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ফলে 
[লাভ হয়েছে কংগ্রেসের । মাঝের 


থেকে তার বেশ কিছু আসন বাগিয়ে 


| নিয়েছে। 
ডঃ ফারুক আবছুন্না বিজয়- ] 
| খুবই লজ্জাজনক ঘটনা । অবশ্য এক্য 
| বছায় রাখতে সি পি এম দল শেষ 
বৈঠক কাশ্মীরে হওয়ার অন্ত আমন্ত্রণ | 
' | শরিক দলের জিদের জন্যই এক্য সম্ভব 
[ হয় নি। অবশ্য এই অনৈক্য সিপি 


ক্ষমত আন্দোলন এতে ঘা 
ক এ দানা || এমের পক্ষে শাপে বর হয়েছে। 


{ জগজীবন ইন্দিরা 


তার সংকীর্ণতা ত্যাগ ন! করেন | 
তাহলে কাশ্মীরে শাস্তি বিদ্িত হবে | 
| আরোপ করেছেন যে, তার পুত্র 
___ [ হরেশকুষারকে দলের একটা গুরুত্ব- 
| পূর্ণ পদে নিতে হবে। 


বামক্রণ্টের এক্যে ভাঙ্গন ধরাটা 
পর্যস্ত চেষ্টা করেছে। কিন্ত অন্তান্ত 


এর 


১ম পৃষ্ঠার পর 


জীতী গান্ধী নাকি জগজজীবন- 
বাবুকে কেন্সীয় মন্ত্রিসভায় নিতে 
আগ্রহী একথাও জানিয়েছিলেন । 


| কিন্তু জগজীবনবাবুর সমস্তা হলো 


॥ সুরেশকুমায়কে নিয়ে । 
টাকা খণ নেওয়ার সময় প্রমতী গান্ধী | 


বলেছিলেন এমন কোন শর্ত নেই। | 


এদিকে ইদির! কংগ্রেসের 


আনতে আগ্রহী 
আলোচনা অনেকটা এপিয়েও এখন 


| থমকে আছে। 
ধরণের চাপ স্ব করছে যার ফলে | 


বিকাশের | এখনও চেষ্টা চালানে। হচ্ছে যাতে 
শ্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে। | শ্রীমতী গান্ধীকে রাজী করানো যায়। 


তবে জগজীবনবাবুর মহল থেকে 


জান? গেছে শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে 


॥ আলোচনার দরজা একেবারে বন্ধ করে 
॥ দেন নি। 


শত 


অধিকাংশ মেতা এমন কি শ্রীমতী ' 
[ গান্ধী নিজেও স্থরেশকুমারকে রাঁজ- 
॥ নীতির পাপ্রদীপের আলোতে 
নন। ফলে ' 


দর্পণ" | শুক্রৰার, ১লা জুলাই, ১৯৮৩ 


গঞ্চায়ে্ত নির্বাচন ৪ বামছ্রট বার 


পর কোন শরিক দলই আর বেশি 
বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না। 

বহু জায়গাতে দুনাঁতির জন্যও 
শাসকদলের পরাজয় হয়েছে এমন 
মনে করার যথেষ্ট করণ আছে । যদিও 
দেয়া হয় নি কিন্তু গ্রামের মাহুয নতুন 
প্রার্থীকে বঞ্চিত করেছেন। এ থেকেও 
শিক্ষা নিতে হবে বামক্রণ্টকে । 

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে 
যে বিরাট কর্মধজ্ঞ হয়ে গেছে তার 
নজীর মেল! ভার । তবে কিছু কিছু 
দুনীতিও হয়েছে । সেটা মাতে 
ভবিষ্যতে - আর না হয় ত! এবার 
কঠোর ভাবে দ্বেখতে হবে। 

পঞ্চায়েত সম্পকে নি পি আই 
এম দলকে এবার যেমন সচেতন হতে 
হবে তেমনই কঠোর হতে হবে। 
ক্ষমতায় যেই থাকৃক না কেন তাতে 
যেন গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাহত না হয় 


একথাটা মনে রাখতে হবে। কাজের 
মাধ্যমেই জনগণের আন্থা ফিরিয়ে 
আনতে হবে এবং লেটাই হবে পি পি 


আই এম দলের সবচেক্সে বড় 


রাজনৈতিক জয় । '. 


গ্রামে গ্রামে ইকংগ্রেস দলের 


ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব 
কায়েম করতে চাইছে । শাসক দলের 
সমর্থকদের প্ররোচিত করছে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে ই-কংগ্রেস দলের 
প্ররোচনার ফার্দে শাসক দলের 
সমর্থকরা! পা দিচ্ছে। এসব দ্বিকে 
কঠোরভাবে নজর দিতে হবে। 


এক কথায় এবারের পঞ্চায়েত - 


নির্বাচনের ফলাফল বামক্রপ্টের পক্ষে 
তো নয়ই এমন কি সি পি আই এম 
দলের পক্ষেও আশানুরূপ নয়। এই 
নির্বাচন থেকে সি পি আই এম ও 
বামফ্রণ্টের অন্ত শরিক দলগুপি শিক্ষা 
গ্রহণ করুক। 


বেহালায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য 


সমগ্র বেহালা জুড়ে এখন চলছে 


সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য । ছিনতাই, 


দ্বাঙ্গা নিত্য ঘটনা । চোলাই মদ আর 
সাট্টা জুয়ার রমরমা কারবার পরিণত 
হয়েছে সার্বপ্রনীন ব্যবসায় । পুলিশের 
নাকের ভগাতেই চলছে এসব 
কারবার | তবে সম্গাজবিরোধী দমনে 
পুলিশ ইদানিং যেন একটু সক্রিয় 
হয়েছে । কিন্ত নিত্যকার বোমাবাজি 
ধেমনকার তেমনই আছে। সেনহাটি 
বাজার, জোড়! বটতলা", ব্রজেন মৃখাজা 
রোড প্রভৃতি 'এলাকাতো সমার্গ- 
বিরোধীদের মৃক্তাঞ্চল। বলা বাহুল্য 
এইসব এলাকার. সয়াজবিরোধীদের 
পিছনে রান্দনৈতিক গ্রশ্রযর় রয়েছে। 
তাই যদি না হবে তাহলে এর! প্রকাস্ে 
ঘুরে বেড়ায় কি করে? 

সেনহাটি বাজারের এক বর্ণ 
ব্যবসায়ী ছিনতাইবাজদের মদতদার । 
শোনা যায় কম দামে চোরাই মাল 
কিনে উনি মোটা টাক! করেছেন। 
পুলিশ সব জানে কিন্তু কেন যে ব্যবস্থা 
নেয় না তা এক আশ্চর্য ঘটনা । যে 
ফোন সময়ে পুলিশ যদি সেনহাটি 
বাজারের ওই হ্্ণ ব্যবসায়ীর দোকান 
ও বাসম্থানে তল্লাসী- চালায় তাহলে 
প্রচুর চোরাই মাল মিলবে। 

জানা গেছে যে, বেহালা বাজারের 
একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তার 
পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেল সমাজ- 
বিরোধীদের কাছে ভাড়া খাঁটান। এই 
খবরও পুলিশের জানা আছে! কিন্ত 
পুলিশ নিবিকার । 

বেহালা থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত 


শু 


অফিসার এলাকায় শতুন হলেও সমাঁজ- | 


বিরোধী দমনে তার চেষ্টা প্রশংসার 
দাবি রাখে। কিন্তু থানার কয়েকজন 
বাস্তঘুঘু সাব ইন্সপেক্টর তাকে বিভ্রান্ত 
করেছে বলে জানা গেছে। 

জানা গেছে যে, থানার মাঁলখানা 
থেকে বাজেয়াপ্ত আপ্রেয়ামত্রের গুলি 
বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তা গিয়ে পৌছাচ্ছে 
সমাজবিরোধীদের হাতে। থানার 
মালখানায় অমাগুলির হিসাব নিলে 
তা ধর! পড়বেই। 

অজস্তা সিনেমার পাশে এবং ঠিক 
উল্টোদিকে প্রকান্ঠ জুয়ার আসরের 
কথা কি পুলিশের অজানা? সাট্টার 
বুকিরা সর্বত্রই প্রকাস্তে প্যাড লিখছে। 
থানার সাদা পোষাকের বাবুর 
আসছেন, : টাকা নিচ্ছেন, চলে 


যাচ্ছেন। রমরম করে বুক ফুলিয়ে 


প্রকাশ্যে বেআইনী কাজ চলছে | 


পুলিশ নির্ধিকার। 

এছাড়া সিনেমা হনগুলিতে রয়েছে 
ব্রযাকারদের দাপট । পুলিশের সামনেই 
তার! চড়াদাষে সিমেমার টিকিট ব্র্যাক 
করছে। এক কথায় বেহালাবাদীর 
প্রাণ দমাজবিরোধীদের চাপে 


ওষাগত। প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদ' 


করলেই হয় পাড়া ছাড়তে হবে কিংবা 
মার খেতে হবে। কিন্ত পুলিশও কি 


~~ 


সমাজবিরোধীদের এইভাবে প্রশ্রয় দিয়ে = 


যাবে? তাহলে কংগ্রেলী জমানার 
সঙ্গে বামজ্্রণ্ট জমানার তফাত 
কোথায় ? 


শি 


Ld 


hod 


দপণ | শুক্রবার, :লা জুলাই, ১৯৮৩ 


ইন্দিরা নেতৃত্বে ই-কগ্রেস 


কাশ্মীরে বিধানসভার ভোটের 
ফল থেকে একটি কথা পরিষ্কার যে 
ভ্রয়তী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ই- 
কংগ্রেস সার! দেশে সাপ্রদায়িকভার 
আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে । 

স্পর্শকাতর আস্তর্জাতিক সীমাস্তে 
অবস্থিত এই রাজ্যটিকে এক এঁতি 
হাসিক কারণে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে । নিছক সংকীর্ণ দ্রলীয় স্বার্থে 
শ্রমতী গান্ধী সেই ঘর্ষাদ1 অক্ষু্র রাখার 
দ্বায়িত্ব ভুলে গেলেন । 

অত্যন্ত বেদনার কথা আজ 
ভ্রয়তীর কল্যাণে হিন্দু-মুসলমান 
সওয়াল পয়দা! করা হয়েছে কাশ্মীর 
রাজ্যে । হিন্দুপ্রধান জন্মুতে ই-কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে আর 
কাশ্মীর উপত্যকায় মুশলিম প্রধান 
অঞ্চলে শেখ আবছ্ন্। প্রতিষ্ঠিত জাতীয় 
কনফারেন্সের প্রাধান্থ রয়েছে । ভার- 
তীয় জনতা পার্টি, আর এস এস-এর 
থেকে আনন ছিনিয়ে ই-কংগ্রেস 
আবত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে কিন্ধ 


- এ রাজ্যের মাহুষেক্স ধারণা হয়েছে যে 


ই-কংগ্রেস প্রধানত হিন্দুদের স্বার্থে 
লড়ছে। ই-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত 
মুঙ্সিম নেতারা! পরাজিত হওয়ায় এই 
ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে ৷ 
পাকিস্তানের প্রতি সহান্থভূতিশীল 


১ এবং ভারত সরকারের সধিচ্ছার উপর 


অনাস্থা নিজে আজও যার! কাশ্মীরের 


- নিরাশতা বিপন্ন করছ সেই সব শক্তি 


হঠাৎ, মুখর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে 
গ্রমতী গান্ধীর জাতীয় কনফারেন্সের 
সদে সামনাসামনি লড়াই কর! নিয়ে। 
নেহরুর আমনে কংগ্রেস ও জাতীয় 
কনফারেন্সের মধ্যে বন্ধুতার সম্পর্ক 


ছিল। যখনই জাতীয় কনফারেন্স . 


নেতা শেখ আবছুলাকে বাদ দিয়ে 
কাশ্মীরে একক কংগ্রেসী শাসন কায়েম 
কৱ! হয় তখনই এ রাজ্যের শাস্তি ও 
নিরাপত্তা বিদ্রিত হয়েছে। এরই জন্য 


এ 


এর আগে ১৯৭৫ সালে কংগ্রেস নেতা 
_ মীর কাশিম মুখ্যমন্িত্ব ছেড়ে দিয়ে 


শেখ আবদুল্লার হাতে শাসনভার দিতে 
এগিয়ে আসেন । উনি এই ছুই সং- 
গঠনের মধ্যে বদ্ধুতার সম্পর্কে আগ্রহী 
ছিলেন। - 
এবারেও নির্বাচনের আগে মীর 
কাশিম সাহেব ডঃ আব্দুল্লার সঙ্গে 
সমঝোতার অন্ত সুপারিশ করেছিলেন। 
তার উপদেশ শ্রীমতী গান্ধী শোনেননি | 
» রাজীব গান্ধীর পরামর্শেই নাকি 
আদাদ। ভাঁবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন 
এবং প্রকাশঙ্তে প্রম্পর পরূম্পরের 
» বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। 


ডঃ ফারুক আবছুত্ব] নিঙ্ঞের গদি 
রাখার জন্য তার পিতার মতই যথারীতি 
কেন্দ্র তথা ই-কংগ্রেস বিরোধী মন্তব্য 


করেছেন এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার " 


প্রশ্রয় দিয়েছেন । এরর পরিণতি মোটেই 
ভাল হবে না৷" কাশ্মীর রাজ্যে দীর্ঘ- 
দিন ধরে হিন্দবমুললমানের মধ্যে যে 
সোহান ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা 
ম্লান হতে চলেছে, যদিও গৌভাগ্যক্রমে 
তা এখনও তেমন উগ্ররূপ নেয়নি । 


' সঞ্জাগ না থাকলে কাশ্মীরে যে গণ্ড- 


গোল হয়েছে তা ব্যাপক 'মাকার নিতে 
পারে। 

ঠিক একই ধরণের সাম্প্রদায়িক 
পরিবেশ সুষ্টি হতে চলেছে পাঞ্জাবে। 
এতদিনের শিথ-হিন্দুর মিতালীতে অল্প 
অল্প ফাটল ধরেছে । এর পেছনে ই- 
কংগ্রেসের,হাভ রয়েছে । যে আকালী 
নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বল! হচ্ছে 
তাদের অনেকের সঙ্গেই ই-কংগ্রেসের 
নেতাদের তথা গ্রযতী গান্ধীর একটা 
যোগাঘোগ বরাবরই ছিল। ‘তখনকার 
দুর্বল কংগ্রেস সংগঠনকে মজ্জবুত না 
করে সাবেকী কায়দার আকালী 
নেতাদের এক অংশকে মদত দিয়ে 
এসেছেন। 
দিন জীইয়ে রাখার ফলে বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
বেড়েই চলেছে। 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিক্ততা 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস খুব খারাপ আকারে 
দেখা দিয়েছে আসামে । আজকে 
বাঙ্গালী, আসামী, উপজ্জাতিব মধ্যে 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাম 
এত বেড়েছে যে বংদিনের অতি 
পরিচিত এক সব্প্রন্দীয়ের লোক অপর 
সম্প্রদায়ের সলে বাক্যালাপ পর্যন্ত 
করতে চায না। খানাপিনীর ত প্রশ্নই 
ওঠে না। তিক্তত এত গঠীরে গেছে 
যে এর জের কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় 
লাগবে, যদি না আবার নতুন করে 
দাগ! হাঙ্গামা লাগে। 

আজকের এই অবস্থার অন্য ই- 
কংগ্রেদী নেতৃত্ব সন্কীর্ণ দলীয় স্বার্থই 
কাজ করেছে। প্রশাসন যস্থকে তারা 
প্রকাশ নিশের ছলের শ্বার্থ শাঁজে 
০11গয়েহেন। ওখানে বাম ও 
গণতান্ত্রিক অন্দোলন বেশ দ্বান! বেধে 
উঠছিল। তাকে দমন করার অন্ত 
অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শক্তিকে শ্রমতী গান্ধী প্রশ্রয় দিয়ে 
এসেছেন গোড়াতে । 

ঠিক একইভাবে বাম ও গণতাস্ত্রিক 
আন্দোলনকে খতম করার জন্ত সম্প্রতি 


কেরালায় ই-কংগ্রেমী নেতার! বিভিন্ন ' 


ওখানকার সমস্যাকে দীর্ঘ, 


সারা দেশে আগুন নিয়ে খেলছে 


সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এখন মদত দিয়ে 
চলেছেন । এরজস্ক তারা সরকারী 
আমলাদেরও কাজে লাগাতে কোন 


সঙ্কোচ করছেন না। উদ্দেশ্য গদী 
বজায় রাখা । 


সবচাইতে লক্ষ্য করার বিষয় যে 
ওখানকার রাজ্যপাল তার এক 
সাম্প্রতিক রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে 
(ষভাবে বিভিন্ন সংপ্রদায়েয় প্রতি রেষা- 
রেষি চলছে তার এখনি প্রতিরোধ ন! 
করলে রাজ্যটি একটি গভীর সংকটে 
পড়বে। 

ইতিপূর্বে এর চেয়ে অনেক নরম 
রিপোর্টের ভিত্তিতে কেরালায় ত বটেই 
অন্থত্রও অ কংগ্রেসী সরকারকে বরখাস্ত 
করতে শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধী বা তার 
পিতা ছিধা করেন নি। অথচ এবারে 
ই-কংগ্রেপী নেতৃত্বে গঠিত করুণা 
করণের বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের 
পরিবর্তন করার প্রশ্ন নেই, বরং তাকে” 
জীইয়ে রাখার জন্য এমন কতকগুলি 
পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অক 
কিছুদিনের মধ্যে যাতে সাস্পরদায়িকতা 
বেড়েই ঘাঁবে। 

রাজ্যপালের রিপোর্টের পরে শ্রমতী 
তার খাম দপ্তরের প্রধান সচিব 
আলেকজাগারকে পাঠালেন খোঁজ 
খবর করতে । তিনি নানান দলের 
রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা 
করেন। এভাবে একজন আযলাকে 
রাঙুনৈতিক প্রশ্নে জড়িয়ে. ফেলার 
নজির নেই ইদানীংকালে। বিভিন্ন 
পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচন! 
করা হয়েছে। কিন্ত তাতে লক্বা 
নেই! 

তবে মজার কথা ষেদিন ই- 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এডি কে 
মুপানর ঘোষণ1 করলেন যে ওথাবে 
কোন রাজনৈতিক সংকট নেই, ঠিক 
সেদিনই কেরাদী স্ররকারের উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী মুনিম লীগ নেতা" মহাম্মদ 
কোয়া এক বিবৃতিতে বললেন যে 
কেরালা সরকারের “রথ' এমন 
নড়বড়ে অবস্থায় এসে পৌচেছে যে তায় 
আগাগোড়া মেরামত করা প্রয়োজন 
এখমই। 

রাজ্যপাচোর রিপোর্টের অনেকটা 
বাস্তবসম্মত তা বোঝা যায় কারণ 
সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে হিন্দুদের 
একটি মন্দিরের কাছে নীলাকলে 
একটি চার্চ তৈরী কর! নিয়ে দীর্ঘ 
বিতর্ক চলেছিল । সমস্তাটি যত না 
জটিল বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তির হৃষ্ট 
হয়েছিল অনেক বেশি। বিভিন্ন 


সম্প্রদায়ের +তি অবিশ্বাস এবং 
তিক্ত ছড়িয়েছিল। 

সেই সময় এমন ইঙ্গিত করা হয়ে- 
ছিল যে কেবাল? কংগ্রেস (মানি গোষ্ঠী) 
য প্রধানত খৃষ্টানদের দ্বার! গঠিত এবং 
নায়ার সংপ্রদ্বায়ের ন্যাশনাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন 
ধরানোর চন্য এই ঝগড়ার হৃষ্ট হয়। 

এই ছুই দলের মধ্যে আলাদা 
আলাদাভাবে বৈঠক হওয়ার সংবাদে 
ই-কংগ্রেপ মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে । 
সরকারের অন্যান্ত শরিক দলের 
আশ্ুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ এদের সব 
সময়ই রয়েছে। 

নীলাকলের মন্দির গির্জার ঝগড়ার 
আর একটা দিক রয়েছে। মানি 
গোষ্ঠীকে জোশেফ গোষ্ঠীর কাছাকাছি 
আনাও এর একটা উদ্দেশ্য । ভয় হয়, 


পাছে এই গোষ্ঠী সরকারের উপর থেকে . 


সমর্থন তুলে নেয় । সেঞ্জন্যই প্রককুণা- 
করণ গির্জ। করার জন্ত সরকারের তরফ 
থেকে জমি দিয়েছেন । 

ঠিক এমনি করেই ককুণাকরণ 
ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুগ্সিম লীগের দাবী 
মেনে নিয়েছিলেন একটি মুগ্লিম 
প্রধান ছেল! গঠন করে। তাছাড়া 
মোলাদের সন্ত ভাতার ব্যবস্থা করে- 


সপ্রকারী হোমিও 
ম্নতুঃপথ যাত্রী 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার . হোমিও. 
প্যাথীর উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা 
নেরেন বলে ঘোষণু! করলেও কাজের 
কাজ কিছু হচ্ছে না। হোমিওপ্যাথীতে 
বিভিন্ন প্রকল্প চাল্লাবার জন্য কেন্দ্রীয় 


সরকার যে টাকা দিয়েছেন সবই ' 


ফেরত যাচ্ছে। নতুন বাজেটেও সেই 
আশি লক্ষ টাকাই আগের বছরের 
মত ধার্য হয়েছে । বর্তযানে রাষ্্য 
হোমিও ভাইরেক্টোরেট ডাইবেক্টর 
ব্হীন অবস্থায় ঝুলে আছে। হোমিও 
উপদেষ্টা ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীও 
চান ন! হোযিও ডাইরেক্টোরেট. 
ভালোভাবে চলুক ৷ চক্রবর্তী মহাশয় 


নিচের ইমেজ বৃদ্ধি করতেই ভবলু বিঃ, 


সি এস অফিসার দিয়ে ডইারেক্টোরেট 
চালাতে সরকারকে বাধ্য করছেন। 
বিশ্বস্ত শ্থত্জের খবর শ্বাস্ব্যমধ্তরা 
অন্থরীশ মুখাঙ্ীও ডাঃ ভোলানাথ- 
বাবুর উপচেশেব কাবাডি সহ্য করচ্ডে 
চান না। .অথচ বর্তমান হোমিও 
ভাইরেক্টোরেটে  ইন্দপ্রের অফ 
হোমিৎপ্যাখী ডাঃ কালিদাস ব)ানাজীকে 
হোমিও ডাইরেক্টর হিনাবে নিয়োগ 
করতেও পারলেন ন1। হোষিওপ্যাথী 
কলেজের ছাত্ররা কালিদাসবাবুকে 
ভাইরেক্টর পদে নিযুক্ত করার জন্য 
মন্ত্রীর কাছে ভেপুটেশন দিয়েছেন। 
রাজ্যের বহু বিভাগের সফল কর্মী 


ছিল। বতমানে হয়েছে 


॥ ভিন ॥ 


ছিলেন। একই উদ্দেশ, যাতে এ 
সত্যরা অন্ত মুন্লিম লীগে যোগদান না 
করে এবং সরকারের বিপদ ডেকে ন। 
আনে। 

আবার অব্রিপতার হিন্দু সত্যদের 
খুশি রাখার জন্ত, কোমোর ছেলায় 
একটি মন্দির করার জন্য জমি দেওয়া 
হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে । 

অবশ্য এখন ঘোষণা কৰা হয়েছে 
যে এব্লপব পৃক্জা বা উপাপনার জন্য 
মন্দির মসঙ্জিদ অবব] গির্জার জন্য আর 
সরকান্রব জমি দেওয়া হবে না। 

একবার এই ধরণের সাপ্রদ্নাদিক 
দাবীর প্রতি নতি স্বীকার করে 
জকরণাকরণের পক্ষে পিছিয়ে আসা 
মুস্কিল হয়ে পড়েছে। কারণ ইতিমধ্যে 
এসব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে রেষারেষি ও তিক্ততা বেড়েই 
চলেছে। নামার সমাজের একজন 
নেতার" নায়ে একটি চিনির কল 


প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে নতুন একটি 
বিতর্ক হতে চলেছিল-_সেটা আপাতত 
স্থগিত রয়েছে |. এভাবেই" একটার 
পর একট! সাপ্রদায়িক প্রশ্নে আপোধ 
করে কেয়ালার গনতান্িক এতিহাকে 
মান করার চেষ্টা চলছে । 


ডাইব্রেক্টোরেট 


' কালিদালবাবুকে হোমিও ডাইরেক্টর 


নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ধিসভায় পেশ 
করার কথাও শোন! গিয়েছিল। 
১৯৮২৯ থেকে. ১১৮৩ পর্যন্ত একজন 
ভবলু, বি, সি, এস ডাই এক্টর কান 
কবে চলে গেছেন। হোমিগপ্যাথান 
উন্নতির চলন্ত টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন 
ব্যক্তিকে ডাইশ্ট্টের হিসাবে নিয়োগ 
করা আশ্যই দংকার। 

দেখা! যাঁচে: এক বহর আগে 
*হোঘিও কষপাউগাব কাম ড্রেদার 
নিয়োগ করার বন্য ইন্টারত্‌ নেওয়! 
হয়েছিল টেকানক্যান বোড কুক । 


‘এ পর্যন্ত একজন কমপাউণ্ডারফে ও 


চাকরীতে নেওয়া হলে! না। হোমিও- 

প্যাথীর ছুটি কলেন্দ সরকার আগগ্রহণ 

করেছেন অথচ অধিগ্রহণের পর 

পড়াশোনা শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পডছে। ফাহল পাওয়া যাচ্ছে না। 

হাচজ্য দেড় হানার গ্রাম পঞ্ধায়েতে 

হোমিগ চিকিত্সা কেন্দ্র হওয়ার কথা 

মাত্র 

নব্বইটিতে আটাত্তর দাস পর্যন্ত। 

ভাক্তারদের ওষুধ এবং মাহিন! না 

দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত হোমিও 

চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ হবার মৃখে। ৭৮-৭১ 

সালে তিনশো! পঞ্চাশটি পঞ্চায়েত 

চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার সরকারী 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 





এ সব কি 
শ্ৰীপতি নন্দী 


শহর কলকাতায় যখন "গান্ধী? 
ছবির প্রদর্শনী চলছে, তখনই গানের 
অহিংস! ও অসহযোগিতাঁর “ভটরত্পূর্ণ 
সংগ্রাম'-ও চলছে শহরের হাসপাতালে 
হাসপাতালে । বলা বাহুল্য, এবারেও 
নেতৃত্বে আমীন বুর্জোয়া নাপিং হোম 
ব্যবমায়ীদ্বের সুযোগ্য দালাল জুনিয়ার 
ভাক্তার কফেভারেশন নায়ক সংস্বাঃ 
অর্থাৎ বিড়লার ভুমিকায় নাপিং হোম 


ব্যবলায়ী এবং গান্ধী নেতৃত্বের ভূমিকায়. 


হুনিয়ার ডাক্তার বাহিনী, যদ্বিও 
ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিল আমাদের 
নব্য চিকিৎসকগণকে ডাক্তার বলে 
শ্বীকার করে ন1। সংগ্রামের হেতুটাও 
যেমন তেমন নয়, কামদাটাও অপাধিব 
-বর্ধমানে অঙ্লীল পোষ্টার লিখে 
নিজেদের মধ্যে মাঁবামারি করে 
কলকাতার হাসপাতালে হাসপাতালে 
রোগী বিরোধী ( অহিংস ) অসহযোগ 
আন্দোলন -অহিংসা ও অনহযোগি- 
তার সার্থক প্রয়োগই বটে। বল! 
নিশ্রয়োজন, আমাদের স্বনামধন্য আই 
এম এ-র কলকাঠি ঘ্থারীতি এখানেও 
নড়ছে । লক্ষণীয়, কমিউনিটি মেডিকেল 
সাভিস বা সি-এম-এস-বিরোধী 
মানসিকতা, অর্থাৎ উগ্র ডাক্তারী 
স্বাজাত্যাভিমান, এ বঙ্গীয় ভাক্তার- 
কুলকে একরূপ গণ বিরোধী একাত্মভার 
বন্ধনে বেঁধে রেখেছে । আরো লক্ষণীয়, 
যে জনপ্রিয় সরকার মাত্র কয়েক ঘণ্টায় 
৭৫০টি দরিদ্র পরিবারের ভ্যার। ভেঙ্গে 
ধুলিসাৎ করতে পারে (কোনরূপ 


বিকল্প ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, কেননা», 


এর! আইনতঃ ভোটার নয়), 
উপরোক্ত হ1সপাভালী তাণ্ডব দেখে 
সে সরকারই * “কনসিলিয়েটরী 


ডায়ালগ’-এর পথ ধরেছে । এটাও 
কিবামপন্থা?, 
চি শা ক 


একটি দৈনিক কাগজে প্রকাশ 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং সিটু নেতা! 
জ্যোভি বনু নাকি বলেছেন, 
“সাংবাদিকরাই অনেক সময় ভূল খবর 
দেন। আর তুল খবরের ভিত্তিতেই 
ভুল সম্পাদকীয় ছাপা হয়ে যায়”। 
অপিচ, একই অনুষ্ঠানে ভাষণ দান 
কালে বাঁমফ্রপ্টের চেয়ারম্যান সরোজ 
মুখাঞ্জা নাকি বলেছেন, “সাংবাধিকর 
যদি মাদিকদের বলেন-_-এটা সত্য 
ঘটনা, ওটা নয়_তাহলে মালিকর] 
নিশ্চয়ই তা মেনে নেবেন” ইতি 
ইত্যার্দি। রিপোর্টট! ঘ্দি সত্যি হয়” 


একি (কক সিডি Lae 


বামপন্থা ? 


তাহলে 'জিজ্ঞান্ত, এটাও কি বামপন্থা ? 


ক চি # 

একই কাগজে প্রকাশ, এজি ভি 
ব্ভিলার মৃত্যু সংবাদে মরমে মরমে 
আহত কিউবার ফিদেল ক্যাষ্টোজী তার 
শোকবার্তায় জানিয়েছেন “জি ভি-র 
আকস্মিক প্রয়াণ . আমাকে শোকস্তব্ধ 
করেছে। আমরা জি ডির সফরের 


জন্য দিন গুনছিলাম। আগেই তার 
সফরস্থচী ঠিক কর] ছিল ।” 
হায়, ক্যাষ্ট্রোজী! তোমার 


প্রত্যাশায় ছাই ঢেলে তোমার, বহু- 
বাঞ্ছিত অতিথি সগ্যে চলে গেলেন। 
এবারে কেঁদে ভাসালেও ভার দর্শনটিও 
আর পাবে নী। তাহলেও কেকে 
বিড়লাজী তো রইলেন, এবারে 
তাকেই ন! হয় একখান! সফরন্থচী 
পাঠিয়ে তোমার বামপন্থী “অপেক্ষা” 
চালিয়ে যাও ৷ | 


ক না ০ 

খবরে প্রকাশ, গান্ধী’ নামক 
ছবিটি দেখে বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান 
সরোজবাবু ছবিটির “চলচ্চিত্রিক 
চমৎকারিত্ব'র ভূয়সী প্রশংস! 
করেছেন, তবে কিছু কিছু হুলচুকেরও 
উল্লেখ রেখেছেন ; কিন্ত 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা জুলাই, ১৯৮৩ 


জুনিয়াৱ ডাক্তারছের 


বড় ৰড় হানপাতালগুলিতে 
জুনিয়ার ডাক্তারদের হে অ-ভাক্তারী 
তাণ্ডব চজছে ত! জনমনে যেমন ক্ষোভ 
ও ক্রোধ সঞ্চার করেছে, এর মোকা- 
বেলায় সরকারী .ঘঅপধার্ততাও তেমনি 
সাধারণ যাহছষকে নিরাশ করেছে । 


তা হল্লে প্রশ্ন হলো, হাসপাতাল নামক. 


যে সমস্ত ‘সুরক্ষিত’ অঞ্চলে জনসাধারণ 
তাদের অস্থুন্ক, মযৃর্যু প্রিয়জনকে জমা 
রেখে আদে এবং প্রতি মুহূর্তে 
“চিকিৎসা-বন্ধ'-এর ভয়ে মরে ভাদের 
এবারে করণীয় কি? আরো প্রশ্ন 
হলো, আমানের বড় বড় হাসপাতাল- 
গুলে। !ক শুধুমাত্র ডাক্তার তৈরীর 
কারথান1? অনিশ্চিত চিকিৎসা অথবা 
অচিকিৎসান্ধ নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য বিপুল 
অর্থব্যয়ে সংরক্ষিত সরকারী শিবির ? 
এদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা চলবে কি 
চলবে না, জনগণের তথা রোগীদের 
চিকিৎসা পাবার গণতান্তিক অধিকার 
আছে কি নেই, ইনডোরে আবদ্ধ 
* রোগীগণ হাউমষ্টাফ-সরকার লড়াইয়ে 
হাউসষ্টাকংইষ্টার্দের “হোষ্টেজ। হয়ে 
জীবনপাত করবে কি না সে সমস্ত 


গত ১১ই জুন নানান . সভা- 
সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য 


এক্ষেত্রে ; দিয়ে সার! বিশ্বের সাম্রাঙ্যবাদবিরোধী 


ইতিহাসের বিরুতি সম্পর্কে - নীরব { ও গণততপ্রেমী মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার 


থেকেছেন, অথচ ছবিটিতে ইতিহাসের ; 


বিকৃতি ও গাঞ্ধী * জীবনের অন্বচ্ছ 
প্রতিফলনের প্রশ্নে খোদ বৃটেন সহ 
পশ্চিমী দুনিয়ায় রীতিমত হৈ চৈ 
বাধলো। পরোজবাবু বিজ্ঞ লোক, 
তাহলে এ বিষয়ে নিরুচ্চার কেন? 
আরো প্রকাশ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
শুধুমাত্র প্রশংসা করেই থেমে ঘান নি, | 
‘ভিনি জনসাধারণকে ছবিটি দেখে নিজ 
নিজ মতামত গঠন করতে উপদ্দেশ 
দিয়েছেন । অত্বঃপর অনুমান করা 


* চলে, অস্তেরা তে! বটেন, আমাদের 


বামপন্থীগণও দলে দলে 'গান্ধী”দর্শনে 
মতামত গঠনে উদ্যোগী হবেন। কিন্তু 


১ প্রশ্ন হলে, কি সম্পর্কে মভামত-- 


ব্যক্তি গান্ধী ও গাদ্ধীনীতি সম্পর্কে 
কিংবা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাস সম্পর্কে? অথবা উভয় 
সম্পর্কে? তাহলে অপর প্রশ্নটি হলো, 
ভারতীয় স্বাধীনত। আন্দোলনের 
সঠিক ইভিহাসটি কোথায়, গান্ধীজীবন 
সম্পর্কেই বা নিখাদ মাল-মশল! 
কোথায়? তাহলে কি বস্তুগত বা 
দ্বান্িক উপায় ও পদ্ধতি ব্যতিরেকেই 
এবারে “মতামত গঠন’ চলবে? এ 
কি খেলা রে বাব্বা ! 


সংগ্রামরত দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতি 
সংহতি জানিয়েছে । সেদিন বিশ্বজুড়ে 
আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস। পশ্চিম- 


বজেও বেশ কয়েকটি সমাবেশ ও বিক্ষোভ 


প্রদর্শন হয় এ দিন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দো- 
লনের সংগ্রামরত দেশগ্রেমিকদের 
প্রতি এই ধরণের সংহতির বিশেষ 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ওথানকার 
“সংখ্যালঘু বর্বর শ্বেতাঙ্গ সরকারের 
ক্রমবর্ধমান হিংস্র আচরণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানোর জন্ত। 


প্রিটোরিয়ার বর্ণবিদ্বেষী সরকার 
যে কতটা নিঠুর তার পরিচয় পাওয়া 
গেল গত ১১ই জুন তিনছন দেশ- 
প্রেমিককে ফাসি দেওয়ার ঘটনায় । 
এদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য সার! 
বিশ্বের দেশপ্রেমিক মাহষের আবে- 
দনকে এই সরকার আমল দিল না। 
প্রায় চার বছর আগে আর একজন 
দ্বেশপ্রেমিক নেত! সোলেমন মালেসুকে 
দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার 
বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে ফাসি 
দেয়। 

আজ আর গোপন নেই থে দৃক্ষিণ 
আফ্রিকার সরকার এত্টা বেপরোয়া 


দগণ-ন্িরোধী আন্দোলন 


গুরুতর প্রশ্ন সম্পর্কে সরকার পক্ষ ও 
হাউসষ্টাফ পক্ষের সুস্পষ্ট জবাব কি? 
বাচাধনেরা একটু মুখ খোলে, একটু 
গলা ঝেড়ে কথা বলো। 
সকলেই মানবেন, দেড়বছরু- 
" মেয়াদী সরকারী কর্মচারী হাউসষ্টাফ 
সমাজের উপর হাদপাতালী চিকিৎসা 
বালশ্থাকে ছেড়ে দ্বেয়! বাক না, আর 
ইষ্টার্নরা তো হাফ ডাক্তার, নিজ 
জায়িত্বে চিকিৎসার লদাইসেন্নও 
(রেজিষ্ট্রেশন নম্বর) পাঁহ্ননি। অথচ 
এরাই সরকার ও সরকারী আইন- 
কাহ্ছনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ঘে 
কোনও ছলছুতোয় যখন তখন এ 
রাজ্যের সরকারী চিকিৎসা! ব্যবস্থাটাকে 
নৈরাজ্য ডুবিয়ে দিলেও সরকার পক্ষ 


আপন অক্ষমতার জন্য লজ্জাবোধ করে ' 


না; অথচ, এদের এক একজনকে 
‘ডাক্তার’ বানাতে জনসাধারণ প্রতিটি 
ক্ষেত্রে পাচ পাঁচটা বছর ধরে অন্তত- 
পক্ষে হু লাখ টাকা খরচ করে থাকে 
এ রাজ্য সরকারের মারফৎ। তদুপরি 
হাতে-কলমে “মাহ বানাতে মোটা 
মাসোহারায় হাউসষ্টাফ-পিরি। প্রতি- 


মনোভাব নিতে সাহস পেয়েছে মাকিন 
সরকার ও পশ্চিমী দুনিয়ার প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ সমর্থনে । 
প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক কর্ম- 
সুচির ফলে আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় 
চরম সংকট দেখা দিয়েছে । এই 
সরকারের প্রশ্রয়ে বিদেশী কোম্পানী- 
গুলি কেবল বর্ণ বিদ্বেষী নীতি চালিয়ে 
ষাচ্ছে আর ওখানকার সন্কার কৃষ্ণাঙ্গ 
মাছষের সব রকম গণতান্ত্রিক আন্দো- 


দামে জনসাধারণ ঘা পায়ু তা! সকলেরই 
জানা_অতি-সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে 
তা আরো সুস্পষ্ট । 

হানপাতালে গ্রাণ-বাচানো। ওযু 
পত্তরের অব্যবস্থা চলছে, চিন্কালই €* 
চলে আসছে, কিন্ত জুনিয়র ভাঁকাবদের 
মাথাব্যথা ষে সেক্ষেত্রে নয় তা বুঝতে 
কারো অহ্বিধে হয় নি, ওদের 
ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থগুলে1 মিটে 
গেলেই সব ল্যাট1 চুকে যাবে, ওষুধ- 
পত্তরের নামোচ্চাচরণও এরা কেউ 
করবে না--এটাই স্থবিধাভোগী পাতি- 
বুর্জোয়া চরিত্র, ধে চরিত্র সামান্ততম 
শ্রেণীশ্বার্থেই গণ বিরোধী হয়ে ওঠে, 
নৈরাজ্যবাদের পথ নেয়। জনপ্রিয় 
বামফ্রন্ট” সরকার কি এরই মধ্যে 
কেলিয়ে গেলেন? পুনঃ পুনঃ আল্ম- * 
সমর্পণের নীতিকে ট্যাকৃত্ক্স” বলে 
না) আর মহাঁকরশের মহ্ীবক্ষে 
মুছ্ভাষ্যে মধুররভান্তে ঘতদিন তারা" 
সংবেদনশীল সংলাপ চালিয়ে যাবেন, 
আর্ত জনগণের সমস্যার সমাঁধানও “ 
ততদিন মহাশৃন্তে ঝুলে থাকবে। 
এক্ষেত্রে জিজ্ঞান্ত, পাঁতিবুর্জোয়। তাণ্ডব, 
কিংবা জনগণের মৌলিক অধিকার 
তারা কোন পক্ষ নেবেন? ঘে পক্ষই 


নেন, ম্পষ্টাম্প্টি নেয়া! ভাল । - 


[দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সংহতি 


লনকে দমন করে চলেছে। 

একদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকট 
আর অন্যদিকে সাধারণ মানযের উপর “' 
অমান্থষিক অত্যাচার হাজার হাজার . 
রুষ্ণাঙ্দ মান্‌যকে বর্ণবি্বেধী সরকার 
কারাগারে নিক্ষেপ করে অকথ্য - 
অত্যাচার করে চলেছে। 

এরই সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ে, 
বিশেষ করে আযাজোল! ও মোজাম্িকের . 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


ইসলামী আইন কানুন সম্পর্কে 
সৌদি আরবের রাজা 


সৌদি আরবের রাজা ফায়েদ 
সম্প্রতি ধর্মীয় নেতাদের এক সম্মেলনে 
বলেছেন যে দশ শত বছরের পুরোনে। 
অবাস্তব আইনকানুন ইসলামী সমা- 
জের বর্তমান অনগ্রসরতার অন্ততম 
কারণ । - 
মক্কায় অনুঠিত ৪৩টি মুল্লিয রাষ্ট্রের 
নামকরা ধর্মীয় নেতা ও শাস্বল্ঞদের 
এই সম্মেলনে তিনি ইমলামী আইন 
কানের সংস্কার করার প্রথা 
পুনরায় চালু করার আবেদন করেন। 
তিনি বলেছেন যে চতুর্থ এসলামিক 
শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ) ফৌজদারী 
' বিধি এবং পারিবারিক বিষয়ের উপর 
আইন্কাহুনগুলির সংস্কার করতে 
নিষেধ কর] হয়। এর ফলে আশে- 


হ 


পাশে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে" 
মানুষের জীবনযাত্রাক্ম গত হাজার 
ডঃ 

বছরে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা সম্ভব 
হচ্ছে না। অনেক প্রশ্নের জবাব এইসব _ 
বিধিগুলিতে পাওয়া যায় না। 

তিনি প্রস্তাব করেছেন সব দেশের 
বিশিষ্ট মুল্লিম ধর্মীয় নেতাদের এখনই 
একটি সংগঠন হওয়। প্রয়োজন যার 
প্রধান কাজ হবে পুরোনো ইসলামিক 
আইনকাম্‌নগুলি সমীক্ষা করা এবং 
বর্তমান যুগের, উপযোগী সংস্কার করার 
জন্য সুপারিশ পেশ করা। 

তিনি বলেছেন যে ইসলাম সব . 
রকমের গৌড়ামির উর্ধ্বে সেজন্ভ সব 
রকমের ছোট বড় মুঙ্সিম সম্প্রদায়ের 


যাতে প্রতিনিধিত্ব প্রস্তাবিত সংগঠনে, 
থাকে ভা দেখতে হবে। 





দর্পন | ॥ শুক্রবার, ১লা জুলাই, ১৯৮৩ 


স্বতন্ত্র কামরূপ রাজ্য গঠন নিয়ে পর্যালে 


আমামের আত্মধ্বংসী আন্দোলনে 

-»» বিভিন্ন ধরণের . ভাষিক, ধর্মীয় ও 
নৃতাত্বিক জনগোঠীর মধ্যে যে বিচিত্র 
ধরণের অবিশ্বাস ও সংঘাতের পরিমগ্ডল 
হি হয়েছে, ভাতে নিত্য নৃতন মস্ত 
পরিকল্পনার জন্ম হচ্ছে এবং সেই সমস্ত 
পরিকল্পনা রূপায়ণের অন্ত নৃতন সমস্ত 
শক্তি সমন্বয় ছটছে। উদয়াচল, 
উজজানি অপম ইত্যাদি প্রচলিত যে 
সমস্ত আন্দোলনের এখনি অভিত্ব 
আছে, ভার সঙ্গে 'স্বতঙ্র কামরূপ’ 
রাজ্য গঠনের জন্য একটি নৃতন 
আম্দোলনের সুত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা 

- সম্প্রতি দেখা দিয়েছে । 
প্রবক্তার! মনে করেন যে পশ্চিম 


আসাম এবং উত্তর বজের কিছু অংশ 


নিয়ে প্রাচীন কামরূপ” রাজ্যের 
অস্তভূক্ত অংশসমূহ নিয়ে নূতন এই 
»রাজ্য গঠনের দ্বাবী তুললে তার! জন 
২ সমর্থন লাভ করবেন। এই মূহুর্তে 
তার] এক্ষুনি এই দাবী জনসমক্ষে নিয়ে 
আসা সঙ্গত কিনা তা পর্যালোচনা 
করে দেখছেন। 
বিভিন্ন ধরণের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি এই 
* পরিকল্পনার পেছনে কাজ করছে। 
এই শতাব্দীর একেবারে গোঁড়া থেকেই 
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় নিজেদের 
খতন্র পরিচিতির ব্যাপায়ট! নিয়ে 
_ চিন্তা করে আসছেন। ইঘ্বানীংকালে 
4 নেই চিন্তাভাবনাই পত্র উত্তরখণ্ড 
আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়েছিল, নানা কারণে এ আন্দোর্সন 


| দক্ষিণ আফ্রিক৷ 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


বিরুদ্ধে এই দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে নিলক্জ্রভাবে। 
নামিবিয়ার শ্বাধীনত। আন্দোলনের 
উপরও আঘাত হেনেছে। 
আজ মাঞ্কিন সরকার প্রকান্তে 
বলছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের 
" সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ । যেহেতু 
“সারা বিশ্বের গ্লেহনতি মান যের আন্দো- 
লনকে নৈতিক প্রেরণ! দিচ্ছে দৃক্ষিণ 
- আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের জাতীয় আন্দো- 
লন তাই মাঞ্চিন সরকার একে দাবিকে 
না রাখলে সার! দুনিয়া কমিউনিষ্টদের 
দুলে চলে যাবে । 
ইতিপূর্বে বছ্বার - প্রত্যক্ষ কর! 
গেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু 
শ্বেতাঙ্গ সরকারের [বর্ণ বিদ্বেষী নীতির 
বিরুদ্ধে যখনই প্রতিবাদ উঠেছে ংরাষ্টর- 
সংঘের মঞ্চে তখনই ইঙ্গ-মাফিন জোট 
¥ নিল'জ্্রভাবে তার সমর্থনে এগিয়ে 
এসেছে। বিশ্বের জনগণকে, আরও 


টু সংহতি জানাতে হবে খর 
* প্রতিবাদে । 


শে 


এই দ্বাবীর' 


ঘানা বাধতে" পারে নি। ডা্দেরই 
শ্বগোত্রীয়রা পশ্চিম আসামে কামতাপুর 
রাজ্য গড়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাও 
তেমন নাড়া! জাগায়নি, কারণ কোচ- 
রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক পরিকল্পিত 


এই দাবী সমান্দের অন্যান্ত অংশের ' 


সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেনি । 
বর্তমানে রাজনৈতিক মহলের 
অনেকেই মনে করছেন যে আসামের 
পুনঃবিভাজ্জন অবস্থস্তাবী । সেই ক্ষেত্রে 
উদ্য়াচল রাজ্য গঠিত হয়ে যেতে 
পারে, এই আশংকাট। পশ্চিম আসামের 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাশংকাঁর 
স্টি করেছে। নৃতাত্বিক 
কোচ-রাজবংশীরা! ঘদ্বিও বোডোদেরই 
আত্মীয়, কিন্তু হিন্দুকরণ প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে তার! সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এতটা! 
অগ্রসয় হয়ে গেছেন যে উভয় গোষ্ঠীর 
বার্থ এখন আর এক,  নয়। ট্রাইবেল 
ব্লক গঠনের মাধ্যমে বোভেমিচিংদের 
ঘে সমস্ত সুযোগ এখনই দেওয়! হচ্ছে, 
তাতেও কোচ-রাজবংশীর] ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও অন্তর 
সম্ভাবনার কথা বিবেচিত হ্‌চ্ছে। 
অনেকেই হয়তো জানেন না ষে 
জলপাইগুড়ি জেলার পূর্বাংশের একটা 
বিরাট এলাকা! জুড়ে বোভোদের 
বসবাস, স্থানীয়ভাবে এদের মেচ বলে 
অতিহিত কর! হয়। উদয়াচল রাজ্য 
গঠিত হওয়ার সম্ভাবন? দেখা দিলে এই 
অংশও তার সামিল হতে চাইবে এবং 
জাতিসত্তার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকারের পক্ষে সে দাবীর বিরোধিতা 


‘ক্র! সম্ভব হরে না। 


তাই উত্তরবঙ্গ এবং চি 
অপগীমের কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের 
একটি অগ্রগামী অংশ “উদয়াচল” রাজ্য 
গঠনের সম্ভাবনার - পরিপ্রেক্ষিতে 
নিজেদের শ্বার্থসংরক্ষণের জন্য ‘কামরূপ’ 
রাজ্য গঠনের দাবী জানানো যায় 
কিনা সে সম্ভাবন। বিবেচনা করছেন। 
ইতিপূর্বে তারের উত্তর খণ্ড বা 
কাযতাপুর দাবীর পেছনে শুধুমাত্র 
কোট রাজবংশী সপ্রদায়ের স্বার্থই 
প্রাধান্ত পেতো বলে, সমাজের অস্তান্ত 
অংশের লমর্থন তারা পান নি, এই 
সত্যটি সম্পর্কে তারা অনেকেই 


' সচেতন । নৃতন রাজ্যের দাবীর সঙ্গে 


‘কামরূপ’ নামটি সংযুক্ত করলে সে 
ক্ষেত্রে তার! বাড়তি অনেকগুলি 
স্থবিধা পাবেন। 

প্রথমতঃ “কামরূপ, নামটির সঙ্গে 
একটা! সুপ্রাচীন এঁতিহ জড়িত রয়েছে, 
সর্বভারতীয় সংস্কৃতি এবং রাজনীতি 
ক্ষেত্রে সুপরিচিত এই নামটির উত্তরা- 
ধিকারের শরিক হতে অনেকেই রাজী 
হবেন। গুপ্তষুগ থেকে হর্যব্্ধন পর্যন্ত 


বিচারে 


কামন্ধপের বর্মণ রাজার! কামন্পে'র 

একটি স্ুম্পৃষ্ট তৌগ্গোলিক সংহতি 
দিয়েছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ 
জেলার পূর্বসীমাস্ত পর্যন্ত কামরূপের 
অন্তর্গভ ছিল। বৰ্তমান আসামে 
তার বিস্তৃতি ছিল পুরে! নি আসাম 
ৰা "পশ্চিম আসাম। এই উভয় 
অংশকে নিয়ে একটি বড় রাজ্য গঠনের 
দাবী জানানোর স্থযোগ শুধুমাত্র 
‘কামরূপ’ নামটি ব্যবহার করলেই 
পাওয়া ষায়.। উল্লেখ করা প্রয়োজন 


যে আহোষরা কামরূপ জয় করলেও , 


নিয় আসামের সাধারণ মানুষের একটা 
বড় অংশ এখনও নিজেদের কামরূপী 
পরিচয়, বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন 
এবং সেই মানসিকত!। এখনও অনেক 
ক্ষেত্রে অস্তঃসলিলা রয়ে গেছে । 

এই দাবীর প্রবন্ধারা, বলছেন ষে 
সাংস্কৃতিক দ্বিক দিয়ে উত্তরবঙ্গ এবং 
পশ্চিম আসামের নিকট আত্মীয়তা 


রয়েছে, সামাজিক দিক দিয়েও উভয়. 


অংশের লোকের মধ্যে পর্যাধ লেনদেন 
এখনও চলছে। তারা বলছেন যে 
ভাষার ইতিবুত্তেও উত্তরবঙ্গের দিনাজজ- 
পুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের 
ভাষাকে বল! হয় পশ্চিম কামরূপী 
এবং পশ্চিম কামরূপের ভাষাকে বলা 
হয় পূর্ব কামরূপী এবং এদের বিবেচনার 
কামক্ষপী একটি স্বতস্ত্র ভাষা, বাংলা 
এবং অসমীয়ার মধ্যখানে তার 
অবস্থান । শংকরদেব এবং মাধবর্ধেব 
এই কামরূপী ভাষায়ই সাহিত্য রচনা 
করেছিলেন, যে কারণে এদের ভাষা 
বাংলা বা অসমীয়ার মাঝামাঝি এবং 
উভয় ভাষীরাই এদের নিজেদের বলে 
দ্রাবী করে থাকেন। 

এই দাবীর প্রব্ক্তারা মনে করেন 


হোমিওপ্যাথী , 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
সিদ্ধান্ত ছিল। সে ক্ষেত্জেও বর্তমান 


চিত্র হতাশীর । ২৯শে মার্চ পর্যস্ত 


কেবলমাত্র একশত পঁচাশিটি চিকিৎস। 
কেন্দ্র অস্থমোঁদিত হলো।। অঙ্গমোদ্নও 
ফাইল চাঁপা । যে ফাইল বর্তমান 
হোমিও ভাইরেক্টোরেট তথা ইণ্ডাসটট 
হাউস থেকে মহাকরণে যাচ্ছে তা 
আর ফিরে আসছে.না। ইগুাপটট 
হাউসে হোমিও ভাইরেক্টোরেট অফিসে 
কাজ নেই কর্মীর! মাছি তাড়াচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্রী অবিলঙ্থে টেকনিক্যাল 
জ্ঞান সম্পন্ন ডাইরেক্টর নিয়োগ করুন 
অথবা ডাঃ কালিদাস ব্যানার্জাকে 
ইন্সপেক্টর অফ হৌমিওপ্যাথী ডাইযেক্টর 
হিসাবে পাকা নিয়োগ পত্র ধিন। 
রাজ্যের হোমিও উন্নতিতে দিলীয় অর্থ 
সাহাষ্য ফিরে যায়ে কেন? নতুন 
প্রকল্প কৈ? 


চনা 


ন্ৃতন্্র কামরূপ’ রাজ্যের দাবী তুললে 
তাঁরা রাজবংশী কোচ সপ্ররদ্বাযন 
ব্যতীত সমাজের অগ্রসর অন্যান্য 
অংশের সমর্থন পাবেন, কারণ স্থানীয় 
বৰ্ণ হিন্দুদের অনেকেই নিজেদের 
কামর্ূপীর তিন সম্পর্কে গৌরব বোধ 
এমনকি ‘উদ্বয়াচল’ রাজ্যের 
দাবীদার বোডোদের মধ্যেও তার! 
কিছুটা প্রভাব বিস্তারের আশা রাখেন । 
কারণ ইদানীং ভাম্বর বর্াকে বোডো 
প্রমাণের চেষ্টা চলছে এবং একথা তো 
স্বীকৃত ঘে কামরূপের পরবর্তী রাজা 
শালস্তম্ভ ‘মেচ’ উপজাতীয় লোক 
ছিলেন। 

- স্বতন্ত্র কাপ" রাজ্যের দাবীদাররণ 


করেন। 


‘॥ পচ 
অনমীয়! এখন লিখিত সাহিত্যের ভাষা 
হিসাবে চল্ছে। মুখের ভাষ! বাঁ কথ্য 
ভাষায় অবশ্য ভার কামরূপী দক্ষণগুলি 
প্রায়, অবিকৃত আছে। একদল 
চাইছেন প্রস্তাবিত তন্ত্র কামরূপের 
ভাষা হোক জনসাধারণের ইচ্ছাধীন, 
তিভাষিক রাঙ্জারূপে বাংলা এবং 
অসমীয়া ছটোই এতে চল্তে দিতে 
কোনো অঙ্থবিধা নেই। সে ক্ষেত্রে 
অবশ্য মধ্যযুগীয় কামরূপীকে ক্লযাসিকাল 
ভাষার মর্ধাদ। দিয়ে তার পঠনপাঠনের 


ব্যবস্থায় তারা আগ্রহী । অপর দ্বল 


বলছেন ঘে যদ্বি অপ্রচলিত হিক্র * 


ভাঁষাকে ইশ্রাইলে নূতন করে প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে কথ্য 


ভাষা হিমাবে এখন পর্যন্ত প্রচলিত 


প্রস্তাবিত রাজ্যের ভাষাগত অবস্থান, কাধরূপীকে আবার জেখ্য ভাষায় 


নিয়ে কিছুটা ভাবিত। মধাযুগে ঘে 
অঞ্চলে ‘কামরূপী’ ভাষ। প্রচলিত ছিল, 
তার এক অংশে বাংল] এবং অপর অংশে 


পরিণত করতে কোনো অন্থবিধ! 
হওয়ার কথা নর । 


[ যুগশক্তি, করিমগঞ্জ, আসাম ] 





‘আবাসন’ 


নিরাপত্তা ও 


নিশ্চিন্তুতার 


. প্রতীক 


মান্ছষকে দিতে হবে মাহষে্ড মর্যাদা ।- তাই কেবল আশ্রয়ের ব্যবস্থাই |. 
নয়; আবাসন পর্যদের লক্ষ্য হোল সকলশ্রেণীর বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, নিয়বিত্ত 
এবং আর্থিক ছূর্বলতর় শ্রেণীর মাহ্ষদের সুস্থ ও খ্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিজস্ব | 
বাসস্থানের ব্যবস্থা কর! সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন | 


প্রান্তে এই পর্ষদ গড়ে তুলেছে অজশ 


ফ্ল্যাট ও বাড়ী--আর ব্যবস্থা করেছে 


সহজ কিস্তিতে সেগুলি প্রাপ্তির । কিন্ত উপযুক্ত জমির দুপ্রাপ্যতা ,ও গৃহ 
তৈরীর সামগ্রীর দুর্যুন্যতার জন্য পর্যদের অগ্রগতি আজ কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও 
পশ্চিমবাংলার মাঁহষের সক্রিয় সহযোগিতা! ও অকু্ সহানুভূতির পাথেয় আবার ) 
এই পৰ্যদ্বের কর্মগতিকে বেগবান করে তুলবে । 


‘আবাসন’ 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ ৃ 


১০৫, সুরেজ্নাথ ব্যানান্দি রোড 
কলিকাতাঁ-+***১৪ 





নিজের ছবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে 


সত্যজিতের সাফাই 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সম্প্রতি অিবাজম প্রেসক্লাবের ‘মিট 
দ্ধ প্রেস’ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ “রারকে 
জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, কেন 
তিনি তার ছবিতে আদর্শ বা 
রাজনীতি খোলাখুলি প্রকাশ করেন 
না। উত্তরে সত্যজিৎ বলেন, তার 
কয়েকটি ছবিতে রাজনীতির কথা 
আছে। তবে তিনি কোন আদর্শ বা 
'ইজম? প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে 
তার ছবিকে কাজে লাগান না। -তার 


ছবির একট! নান্দনিক উদ্দেশ্য আছে। ' 


জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম 
হিসেবে তিনি তার ছবিকে কাজে 
লাগান; যাতে জনগণ যে অবস্থার মধ্যে 
রয়েছেন, সেই অবস্থা ও সমস্ত! সম্পর্কে 
সচেতন হয়। তিনি আরও বলেন, 
- তার ছবিতে এইসব সমস্যা থেকে 
বেরিয়ে আসার পথ তিনি দেখাতে 
"পারেন. না, 'কেননা| তিনি নিজেই 
সেই পথ জানেন না। ঘি তিনি তা 
জানতেন, তাহলে তো তিনি একজন 
সাজ সংস্কারক হতেন । . 
"সত্যজিতের কথাগুলি বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করলে এটুকু. অস্পষ্ট থাকে না যে, 
তিনি তাঁর ছবির আপত্তিকর অন্যায় 
বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং ত! 
অশ্বীকারের অছিলায় যে সাফাই 
গেয়েছেন? তা রীতিমত হাস্যকর । 
মহৎ শিল্পী মাত্রেই সমাজ সচেতন 
হবেন এবং শিল্প সর মধ্য দিয়ে 
জনগণের চেতনাকে সম্জাগ করে 
বর্তমান ছুরবন্থার পরিবর্তনের ইংগিত 
দিয়ে উদ্দ্ধ করবেন। সত্যজিতের 
কোন্‌ ছবিটি তা করেছে? বিশ্বয়ের 
কথা, আঁদও এতো ছবি করার পরও 
চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জীবন 
দর্শন স্পট ধরা পড়ল না। সষ্টি 
বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আজও 
হেয়ালী হয়েই থেকে গেলেন। পৃথিবীর 
মহৎ চিত্রশ্ষ্টাদের একজনও কিন্ত 
এমনটি নন। শিল্পী শুধু জীবনকেই 
দেখান নাজীবনের সমালোচনা 
করেন- ইতিবাচক ' ইংগিত দিয়ে 
মানুষের পায়ের তলার মাটির সন্ধান 
দেন--তবেই তে] হষ্টির সার্থকত]1। 
নান্দনিক তাৎপর্য অবশ্যই থাকবে-- 
থাকবে না শুধু ওই নামের ছলনায় 
মানুষকে দিগন্রাস্ত করার মোহনীয় 
মায়া । সত্যজিৎ কিন্ত এই কাজটিই 
ফরেন। তাঁর পলায়নবাদী ছবি 


প্রতিদ্বন্বী; অসহায়ভার শিকার 
‘সীমাবদ্ধ মাত্মদমপণ ও প্রতারণার 
ছবি জন-অরণ্য” কি অবস্থা ও দমন] 


সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে? 


মোটেই নাঁ,.পরিবর্তে-__-এ অবস্থা থেকে 
উদ্ধারের আর কোন পথ নেই-_এটুকু 


“স্থনর ধীয়লয়ে মন্বাক্তান্তা ছন্দে 


প্রকাশ করে নান্দনিক তাৎপর্য ফুটে 
ওঠে অমানবিক বিলাসে! দর্শক 
সাধারণ নান্দনিক বৈভবে মোহাছন 
হয়ে শেষ পর্যন্ত পায়ের তলার মাটি 
খুজে পান না। 

শিল্পী তার সুষ্টির মধ্যে সমস্যা 
সমাধানের পথ ন! দেখালেও ইংগিত 
দিতে পারেন অথবা সমস্তাকে তীব্র 
ভয়ংকর করে দর্শকমনে প্রচণ্ড নাড়া 
দিয়েও সচেতন করা যায় বিপরীত 
অক্ষের পরোক্ষ ইংগিতে। ধত্বিক 
ঘটক '‘সুবর্ণরেখার’ মধ্যে সামাজিক 


অবক্ষয়ের ভয্নাবহতা দেখিয়েই 
ইতিবাচক ব্যঞ্জনা স্চান্ত করেছিলেন। 
সত্যজিতের “জন অরণ্যে’ সেই 


ভয়ংকরতা কোথায়-_েথানে বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে? চূড়ান্ত 
নেগেশনের মধ্য দিয়েও পঙ্জিটিভ 
দ্বিকটার প্রতি ঘশ্টুকের আকাক্ষা-_ 
অর্থাৎ আলোর তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার 


মত বলিষ্ঠ শিল্পী-মানসিকতা 
সত্যজিতের নেই। আইজেনস্টাইন, 
পুডভ কিন, চ্যাপলিন সমস্ত 


'ল্মাধানের পথ দেখিয়ে গেছেন 
সত্যঙ্জিৎ সেথানে অক্ষম ।. আর 
একটা কথা, সৎ শিল্পী কিন্ত সমাজ 
সংস্কারই করে থাকেন পরোক্ষে, বিশ্ব- 
চলচ্চিত্রে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই । 


উওগ 


তপন সাহা পরিচালিত বাংল! 
ছবি ‘উৎসৰ্গ’ খুবই সাধারণ মাপের ও 
বাধা ছকের দুর্বল লাতবিনীর হিত্রকপ। 
কাহিনী ও চিঃনাটা রচনা? করেছেন 
পরিচালক শ্বয়ং। কাহিনীর সময়কাল 
বুঝে ওঠা - দায়। ছবিতে গ্রামের 
অংশই বেশী এবং সেখানে দেখা যায় 
জমিদার, গ্রামের মোড়ল, তরুণ তরুণীর 
মেলামেশ] নিয়ে গ্রাম্য শিরোমপিদের 
ঘোট পাকানো, পণ্ডিত মশাইকে 
দুষ্ট ছেলেদের উত্যক্ত করার সেই 
মান্ধাতা আমলের কায়দা ইত্যাদি। 
আর শহরের যে কিছু অংশ দেঁখা যায়, 


তা আধুনিক। ভাই ঘটনার কালকে | 


নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। 

প্রেয়সীর ইচ্ছায় 'উাক্তারী পড়া 
শেষ করে যখন -জমিদার পুত্রটি দেখল 
তারই পিতার বিরোধিতায় মাষ্টার 
মশাইয়ের কন্যা তথা প্রেমিক! অন্তত্র 


বিবাহে বাধ্য হয়েছে, তখনইটুসে বাকী - 


জীবনটা অবিবাহিত থেকেই দরিদ্র 
দুঃস্থদের চিকিৎসায় উৎসর্গ করল। 
ছবির এই বজব্)টুকু সম্বল করে 
কাহিনীর যে ঘটনার ' জাল বিস্তার 
হয়েছে নানা স্বরে, সেখানে সন্ত] 
আবেগ, খেলে! ' চক্রান্ত, জোলো 
নাটকীয়তা এমন কি খুনের 
অস্বাভাবিক ঘটন! পর্যস্ত প্রশ্রয় পেয়ে 
যূল স্বরকে কেবলই বিকৃত করেছে। 
ছবির যে বক্তব্য আর্তমানব সেবায় 
জীবন উৎদর্গ--তাকে ফুটিয়ে তুলতে 
গেলে ষে কল্পন] শক্তি ও সংযম থাকা 
প্রয়োজন, তারই অভাব লক্ষ্য কর] 
গেছে। সেখানে পরিচালক ছবিকে 
সাধারণের উপভোগ্য" করার জন্য থে 
সব উপসর্গ আমদানী করেছেন, ভাতে 
সাধারণ দর্শক" কতখানি আকুষ্ট হবেন 
বলা শক্ত। ছবিটি যেভাবে শুরু 
হয়েছে, শ্ষে হয়েছে তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ঢডে। এতে সমতা বজান়্ 
থাকে নি। শেষ কাণ্ডে এটি একটি 
ক্রাইম ডরামায় পরিণত হয়েছে 
অবাঞ্চিতভাবে। অন্তিম লগ্নে প্রেয়সীর 
অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে তুলল সেই 
প্রেমিক ভাক্তারটি--এখানে চারিত্রিক 
ত্বন্বের ও মানবিক চেতনার প্রকাশ 


ঘটেছে স্বন্দর, কিন্তু এমনটিও ইতিপূর্বে 
একাধিক ছবিতে দেখা গেছে। 
সাদা কালে! ফটোগ্রাফী নিন্দনীয় 


নয়। সুর সংঘোজনা অনভিনব। 
সন্ত মুখাজী ও মহুয়া রায়চৌধুরী 
সুমভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। উদ্ভট 
ও অবাস্তব চরিত্রে কল্পনার জন্য বিকাশ 
রায়, দিলীপ রায় ও গীতা দের 
অভিনয় শুধু বিরক্তির উদ্রেক করে। 
অভিনীত চরিয্লে দিলীপ কেন যে 
বিকাশকে পাগল সাজিয়ে যখন তখন 
বেত মারে আর গীতা সে কাজে কেন 
মদত দেয়, তা স্পষ্ট হয় না। জমিদার 
চরিত্রে সত্য ব্যানার গ্রামবাসীদের 
প্ররোচনায় মাষ্টার মশাইয়ের প্রতি যে 
অন্তায় আচরণ করেন, ত! চরিত্রটি 
সংগে লপনই সংগ” রক্ষা করে না। 
ফলে শিল্পীর অভি যনে কোন 
রেখাপাত করেনা। | 
রা ছ বর উৎস। ২ 

গত ২১শে মে সোদাইটি সিনেমায় 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ্জ অফ 
ইণ্ডিয়া এবং সোতে| এক্সপোর্ট ফিল্ম 
ক্যান্কাটার উদ্ভোগে ৭৮ থেকে ৮১ 
সালের মধ্যে তৈরী ৬ খানি রুশ ছবি 
নিয়ে এক উৎসবেন্ব উদ্বোধন হল। 


উদ্বোধনের দিনে প্রদূশিত হয় 
আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত ছবি ‘ক্যই 
ভিভা মেক্সিকো । 


দপণ || শুক্রবার, ১লা জুলাই, ১৯৮৩ 


*সাইযেরিয়েটা- খণ্ড ১ ও ২, 
‘হোয়েন সেপ্টেক্র কামস’, ‘অটাম 
ম্যারাথন’, “মস্কো ভিসট্রাস্টস টিয়ারস’ 
ও ‘দি স্টার অফ হোপ’ ছবিগুলি 
প্রন্নশিত হয় সরল! মেযোরিয়াল 
প্রেক্ষাগৃহে । প্রতিটি ছবিই আত্ত- 
তিক উৎসবে স্বীকৃত । উৎসবের 
বিশেষ উদ্ভেখঘোগ্য ছবি হল আন্দ্রে 
মিখালকভ কফ্ণালভক্কির ‘সাইবেরিয়েট’ 
ছুটি খণ্ডই। ছবিটিতে ছন্দময় শিল্প 
স্থষমার দঙ্গে গতিশীজ জীবন চমৎকার 
ব্যরনা সঞ্চার করেছে। ‘হোয়েন 
সেপ্টেম্বর কামস” “অটাম ম্যারাথন’ 
ছবি ছুটির একটিতে আধুনিক রাশিয়ার 
পটভূমিতে হ্বয়বান এক বৃদ্ধের করুণ 
পরিণতি এবং অন্টিতে এক তরুণের 
নৈরাশ্য থেকে মুক্তি ফুটেছে সুন্দর । 


. মস্কো ভিসট্রাস্টস টিয়ারস্‌’’ ছবিটি 


আংগিকে যেমন বিশিষ্ট, বক্তব্যে 
তেমনি সজীব। 
লায়নস-এর সংগীত -সন্ধ্যা 

গত ১২ই জুন বিষ্ভামন্দির হলে 
‘ক্যালকাটা সেপ্ট্টাল এভেনিউ 
লায়নস+এর প্রথম বাধিক উৎসব 
অ্ঠিত ছল। এই উপলক্ষে এক 
মনোজ্ঞ সংগীত-সন্ধ)া উপহার দিলেন 
লায়নস্-এর সভ্যবুন্দ । বিভিন্ন শিল্পীর 
সঙ্গীতানুষ্ঠান রীতিমত উপভোগ্য 
হয়েছিল । চিত্রতারক। সুচিত্ৰ সেন 
উৎসবের উদ্বোধন করেন। 
গুঞ্জনের অনুষ্ঠান 

শ্রমতী মঞ্ুরী ব্যানার পরি- 
চালনায় ওপরন-এর কলাকুশনীর 
প্রথমে নিবেদন করলেন “তোমার 
অসীম, রবীন্দ্র বন্দন। ও “রামের পুতুল 


দিয়ে’ নজরুল বন্দনা । শিল্পীদের 
মধ্যে পল্পবী চাটা, শিপ্রা প্রামাণিক 
রুমা সরকার, সুজাতা প্রামাণিক, , 
পূর্বা দত, পু্ণিমা মিশ্র, স্বপ্না সেনা 
স্থলত! পাইন, অনিযা চ্যাটান্থাঘ” 
শিপ্রা নরকার। ঝুমা সর্বাধিকারীঃ 
কুষণ দে, গীতা মণ্ডল, লীলা দত্ত, 
সপ্জয় অধিকারী, পুষ্প মণ্ডল, পূর্ণিমা 
ব্যানাজাঁ, হ্থতপা বড়াল ও এক 
অবাঙালী শিল্পী কুমারী বৈশালী 
ধোতে। তেমনি যন্ত্র সংগীতের 
মাধ্যমেও রবীন্্বনজরুল নিবেদিত হল । 
মহাকবি কালিদাস স্মরণ 

গত ১৬ই জুন, আযাচঢ়ের প্রথম 
দিনে হাওড়া পণ্ডিত সমাজ হাওড়া 
টাউন হলে মহাকবি কালিদাস 
স্মরণোত্সব পালন করলেন ভাব গম্তীয়_ 
পরিবেশে । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন হাওড়! পৌর প্রধান অলোক- 
দূত দ্বাস। মহাকবির তৈল চিত্র 
উন্মোচন করেন রাজ্য সরকারের 
মৃখ্যমচিব এস. ভি." কৃষ্ণাণ। ডু 
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাকবি 
কালিদাস ম্মরণে সময়োচিত ভাষণ 
দেন। সংস্থার সভাপতি মুরারি- 
যোহন বেদাস্তাদিতীর্ঘ শাস্ত্রী সংস্কৃতে 
কালিদাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন । 
বিশিষ্ট গায়ক রামক্মার চট্টোপাধ্যায়কে 
গীতিসাগর” উপাধি দানে সম্মানিত * 
করা হয়। অহ্ঠানে রামকুষার তার 
নিজন্ব গায়কীতে কালিদাসকে স্মরণ 


করে ছুটি গানও পরিবেশন করেন। 
পরিশেষে মৃণালকাস্তি, বনু ও বাসস্তী 
ঘোষাল পরিচালিত 'আধাঢম্য প্রথম 
দিবসে’ গীতি-বিচিত্রা পরিবেশিত হয়। 





কয়েকটি প্রশ্ন £ 
বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড জুড়ে পরিবেশ পঞ্রিবেশ বলে চীৎকারের পনি যখন স্তিমিত 


হবে, তখন কয়েকটি ছোট প্রশ্নের জবাব দেবেন.কি? 
১। পেচ্ছাপ পেলে আপনি কি বিনা দ্বিধায় রাস্তায়, মাঠে এবং ঘাটে বসে 


যান? 
২ 


গরুতে ঘা মানুষে গাছ নষ্ট করছে দেখে আপনি কি সামান্য প্রতিবাদ্ও 


করেন? গরুকে লাঠি দিয়ে তাড়ান না মানুষকে দু’কথা! শুনিয়ে দেন! 


৩। 


কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে বিনামুল্যে খাটা |. 


পায়খানা স্তানিটরী কর] যায় বলে আপনি কি জানেন? তা সত্বেও 
খাট! পায়খানা কি আপনার পছন্দ? 


৪ 
ফিরিয়ে দিচ্ছে? 


¢ 


আপনার কি মনে হয় যে খাটাদের গরু মহিষের দুধ আপনার স্বাস্থ 


আপনি কি আপনার বাতির জগ্লাল প্রতিবেশীর দরজার কাছে অথব! 


রাস্তায় ফেলতে পারলেই এরাস্তিবোধ করেন? দোতলা ও তিনলা 
থেকে ময়লার প্যাকেট এাপনি কতদূর ছুঁডে থাকেন। 


এইসব প্রশ্ন থেকেই এবং তার জবাব থেকেই বেরিয়ে আসবে পরিবেশ সন্ঘদ্ধ 
আমরা কোন কথা বলবার ঘোগা কি ন1।. যদি যোগ্য হই তাহলে নিশ্চয়ই 
সভা সমিতি এবং সেমিনার কর] যুক্তিযুক্ত । না হলে, দিনে দু'বার চান করে 
নিজে দূষণমুক্ত হব তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত জিনিসগুলি করে সমস্ত দেশটাকে 


কলুষিত করব । 


( জনসংযোগ বিভাগ সি, এম, ভি.এ কর্তৃক প্রচারিত ) 





দর্পণ || শুক্রবার, ১লা জুলাই, ১৯৮৩ 





সগবাছেন প্রতিবাদ 


আঁঙ্ থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর 
আগে ভারতবর্ষে যখন শীধধের কার- 
খান! গড়ে উঠতে শুর করে তখন 
পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতবর্ষে ওধধশিল্পে 
অগ্রণী ভূমিকায় । পশ্চিমবঙ্গে এই 
শিল্পোন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন প্রধানত আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়, 
ভা: বিধানচন্দ্র রায়, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ 
দত এবং ডাঃ হেমেন ঘোষ । তাঘেরই 
প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে বেদল ক্রেমিক্যাল 
গ্লুকোনেট, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ষ্ট্যাণ্ডাড' 
ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী । স্বাধী- 
প্রভার পরও পঞ্চাশ দশকের গোড়! 
অবধি ওষ্ধ শিল্পে পশ্চিষবঙ্ধের আধি- 
পত্য বজায় থাকে মূলত বিদ্বেশী বহু- 
জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে গ্রতি- 
 ঘোগিতা করে। কিন্ত পঞ্চাশ দশকের 
মাঝামাঝি কাল থেকেই রসায়ন ও 
ওউধধ শিল্পে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের 
“অগ্রগতি শুরু হয়। এই অগ্রগতির 
পেছনে দুটো শক্তি কাজ করেছে। 
প্রথমত স্বাধীনোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহায়তায় মূল রসায়ন শিল্প 
গড়ে ওঠে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে । ফলে 
রি অঞ্চল উধধের কারখানা গড়ে 
ওঠার ভৌগোলিক স্থবিধা পায়। 
হ্থিতীয়ত ওযধ শিল্পে কালোটাকার 
আমদানী ঘটতে থাকে । কালো- 
টাকার যোগানে পশ্চিমবদের শিল্প 
মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কাছে মার খেতে 
থাকে। যতদিন পর্যন্ত এটিবাঘ্পোটি- 
কলের ব্যাপক প্রচলন হয়নি ততদিন 
বিভিন্ন উধধ কারখানা তাদের প্রো প্রাই- 
টরী উধধে মোটামুটি একছত্র ব্যবসা 
কোরত । ব্যাপক এটিবায়েটিকোর প্রচ- 
লন ওষধ ব্যবসায়ে আনে তীব্র প্রতি- 
ষোগিতা। কালে! টাকার সহায়তায় 
হারা ও বিদেশী কোম্পানীগুলো। 
বাজার তৈরীর জন্যে লক্ষ লক্ষ টাক! 
খরচ করতে শুরু করে। ফলে পশ্চিম- 
বাঙ্গলার কোম্পানীগুলে। মার খেতে 
শুরু করে। রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয় 
বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইয়িউনিটি, 
গ্ুকোনেট ইত্যাদি কারখানা । 

১৯৭৮ সালে কেন্ত্রীয় সরকার 
বেঙ্গল ইমিউনিটি কারখানার পরি- 
চাজনভার গ্রহণ করেন। একই 
মালিক ক্যাপ্টেন নরেজ্্রনাথ দত্তের 
গুরিবারের আরও একটি ওঁষ্ধ কারখান! 
ছিল ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্ট্টিউট 
(প্রাইভেট) লিমিটেড নামে। 
ভুলনামুলক ভাবে খুবই ছোট, কিন্ত 
গঙ্গানদীর উপর কাশীপুরে প্রায় সাত 
বিঘে জমির উপর ওুষধ তৈরীর পক্ষে 


আঘর্শ স্থানে কোম্পানীর নিজন্ব জমিতে 
এই কোম্পানী। আরও ৭৮টি 
কোম্পানীর জায়গা খালি আছে এই 
জমিতে । পারিবারিক কারণে দ্বত্ত 
পরিবার এ কারখানাও হাতছাড়া 
করেন। তখন এ কারখানার মালি- 
কানায় আসে আমার কয়েকজন বন্ধু। 
ওবাঈ চালাত, আমি নামে ছিলাম । 
তখন একটি জিনিষ বোঝার ভূল ছিল । 
প্রায় পঞ্চাণ বছর বেঙ্গল ইমিউনিটি ও 
উত্ডিযান বিপার্চ ইনস্টিটিউট একসঙ্গে 
চলার পর ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট 
চালাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
তা আমার বন্ধুদের ছিল না। ফলে 
আমার বন্ধুর! চালাতে পারলেন না। 
তিনবছর পর ১৯৮১ সালে তাঁরা 
চাইলেন বিক্রি করে দিতে । কিনতে 
চাইল এক চা ব্যবসার্নী যিনি চা বিদ্বেশে 
রধানী করেন। তিনি এটাকে গোডা- 
উন রূপে ব্যবহার করতেন কিনতে 
পারলে । আর কিনতে চাইলেন কিছু 
ব্যক্তি যারা বহুতল বাড়ী করতে চাই- 
ছিলেন এই জমিতে । ফলে একশতর 
বেশী লোক চাকরী হারাত। তখন 
আমি সকলের শেয়ার কিনে ১৯৮১ 
সালের জুন মাস থেকে এককভাবে 
চালাতে থাকি । প্রথমে কোমপারেটিভ 
করবার পরামর্শ দিই কর্মচারীদের । 
তারা অক্ষম বলে জানান। একসময় 
সরকারকে বিনা পয়সায় অধিগ্রহণ 
করতেও বলি। সাড়া পাই নি। 
একক ভাবে চালাতে প্রতিবছর লোক" 
সান গুনি। ব্যাঙ্কের খণ বাঁড়ে। কিন্ত 
অগ্রগতি হতে থাকে । 

১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ধখন 
কারখান। নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি খুবই, 
তখন একদিন চিকিৎসার প্রয়োজনে 
ডঃ অশোক মিত্রের বাড়ী যাই। 
সেখানেই প্রথম সুজিত পোদ্দারের সঙ্গে 
কারখানা নিয়ে কথা হয়, আলোচনা 
হয়। এবং সম্পূর্ণ মানবিকতার টানে 
এবং একটা চ্যালেঞ্জের টানে আমার 
সঙ্গে যোগ দিয়ে সে কাজ্জ করতে 
এগিয়ে আসে । সেই দ্বিক থেকে এক- 
সঙ্গে যৌথভাবে চেষ্ট! চালিয়ে যাচ্ছি 
এই ক্ুপ্রশিক্পকে সুস্থ করার প্রয়াসে । 
সুজিত আমার থেকে বয়সে অনেক 
ছোট হলেও সহঘোদ্ধা হিসেবে ও 
আমার বন্ধুর সমপর্যায়ে পৌচেছে। 
অগ্রগতি অস্ষু্ন থাকে । 

সরকারী সহায়তা পেয়েছি-_ 
আঁথিক নয় নৈতিক, তাও ডঃ অশোক 
মিত্র অর্থমন্ত্রী থাকার আমলে নয় । 
১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে। 


আমাদের কোম্পানীর শেয়ারের শত- 
কর] পঞ্চাশ ভাগের বেশী মাত্র ২৫ 
হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন ওয়েষ্ট- 
বেঙ্গল স্মল ইগ্ার্ীজ করপোরেশন । 
ঘদিও আমার কোম্পানীর স্থাবর অস্থাবর 
দম্পতির যূল্য ৫* লক্ষ টাকার বেশী । 
উদ্দেশ্ত পরিচালন! ও বাজার সম্প্রসারণে: 
সহায়তা করা। এই প্রক্রিয়ায় 
আমাদের কোম্পানী এখন জয়েন্ট 
সেক্টর কোম্পানী । যদি এই প্রচেষ্টা 
সফল হয় তালে পশ্চিমবজের আরও 
অনেক ক্ষুদ্র ও রুগ্ন শিল্প এই ভাবে সুস্থ 
হবার স্থযোগ পেতে পারবে এই প্রক্রি- 
য্নায় আশা রাখি । 
ধাজার তৈরী করতে চাইলেই 
বাজার তৈরী হয় না। তার জনকে 
সময় প্রয়োজন | বিশেষ করে যেখানে 
আঙ্গ তীব্র গ্রতিষোগিতা। তাই 
প্রতিদিনের আঁথিক ক্ষতির হাত থেকে 
সাময়িক রেহাই পাওয়ার জন্মে মৃখ্য- 
মন্ত্রীর কাছে বটলিং প্লাপ্টের স্থযোঁগ 
পাবার আবেদন করা হয়েছিল। 
বিশেষতঃ যেখানে বটলিং করার সব 
রকম সরপ্রামই এখানে আছে অকেজো! 
অবস্থাক্স। কোন সরকারী আধিক 
সাহাধ্য নানিয়ে অন্ত একজনের লাভের 
বহর কিছুটা কমিয়ে একটি রুগ্ন শিল্পকে, 
তাও আধাসরকারী, যদি বাচিয়ে 
তোলা যায় তাহলে সরকারী নীতিরই 
জয় হয়ু। 
এই কোম্পানীকে বাচিয়ে তোলার 
পেছনে কোন ব্যক্তি বিশেষের বিন্দুমাত্র 
বার্থ জড়িত নেই। সরকার বর্তমানে 
পঞ্চাশ শতাংশের বেশী শেয়ারের 
মাদিক। বোর্ড অব. ভাইরেক্টরের ছয় 
জনের মধ্যে তিনজন সরকারের 
প্রতিনিধি । শ্রীসোষনাথ চ্যাটার্জা 
এম পি সরকারী প্রতিনিধি হিসেবেই 
বোর্ডের চেয়ারম্যান । সরকার যদ্দি 
কখনও একশত ভাগ শেয়ারও নিয়ে 
নেন, আমরা দুহাত তুলে ম্বাগত 
জানাব । অর্থেরও দরকার নেই 
বিনিময়ে আমাদের | 
স্থজিত পোদ্দার সম্পর্কে যেসব 
কৃত! করা হয়েছে, তার উত্তর দেওয়ার 
ভাষা আমার নেই, প্রতিবাদ করা 
ছাঁড়া। সুজিত এখানে মোটা মাহিনা 
পায় না। এখানে ১২৫* টাকার 
বেশী মাহিন1 কেউই পায় না। সর্বনিষ্ 
মাহিন! ৩৫০। দ্বিতীয়তঃ আমার 
নাসিং হোম নেই, কাজেই সজিতের 
জড়িত থাকার প্রশ্নও নেই। যতদূর 
জানি কমিউনিষ্ট পার্টিতে চেষ্টা করে 
মিত্র হওয়া যায় না। সুজিত পাঁচবছর 
ডঃ মিত্রের সি. এ. ছিলেন। তার 
অতীতের কাজকর্মের মূল্যায়নের 
ভিত্তিতেই ওর পার্টি এবং ডঃ মিত্র 
ঠিক করবেন কে তার সি. এ. হবেন। 
এই বিশ্বাস আমার গভীর । 
- পরিশেষে বলি আমার স্থনির্দি্ 
রাজনৈতিক মতামত থাকলেও 


ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক হওয়ায় 
রাজনৈতিক কাজকর্ম করার সথষোগ 
পাই নি। সামার্দিক কিছু দায়িত্ব 
পালন করি কিছু জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে। ডঃ 
মিত্রের নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার 
খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। একটি রুগ্ন শিল্পকে 
পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নিয়েই এই 
কোম্পানীর দায়িত্বে আছি এবং তাতেই 
ব্রতী হয়েছি । কোন আধিক প্রাপ্তির 
আশায় নয়। যখন ঘটনাচক্রে এতে 
জড়িয়ে পড়েছি এটাকে সামাজিক 
দায়িত্ব বলেই গ্রহণ করেছি। কোন 
প্রকার সরকাগী আধিক সাহাষ্য ছাড়! 
ষদি এই রুগ্ন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 
করতে পারি তাহলেই হবে এই কুৎসা 
এবং অপপ্রচারের সমুচিত জবাব । 
দীপক চন্দ 


দর্পণের উত্তর 


ভাঃ দ্বীপক চন্দের বক্ষব্য থেকে 
দেখা যাচ্ছে ষে, উনি মহাগ্ভব ব্যক্তি। 
ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিউট ( প্রাইভেট ) 
লিমিটেড কোম্পানীর “একশতর বেশী 
লোক চাকরী হারাতি” বলে তিনি 
“সকলের শেয়ার কিনে ১১৮১ সালের 
জুন মান থেকে এককভাবে” চালাতে 
থাকেন এবং প্রতিবছর লোকসান 
গোপেন। যে “কোম্পানীর স্থাবর 
অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৫* লক্ষ টাকার 
বেশী” সেই কোম্পানী কেনার টাকা 
কোথা থেকে তিনি পেলেন সেটাই 
অজান! রয়ে গেল। এবং এই 
কোম্পানীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও 
বেশী শেয়ার ওয়েট বেঙ্গল স্মল 
ইপ্তাট্রিজ করপোরেশনকে “মাত্র ২৫ 
হাজার টাকায়’ বেচা হল কেন? 
অবশ্ত এই প্রক্রিয়ায় ডাঃ চন্দের 
কোম্পানী এখন জয়েন্ট সেক্টর 
কোম্পানী । তাহলে আবার বাজার 
তৈরীর ভাবন। কি? কোম্পানীর 
ওষুধপত্র সরকারী হাসপাতাল ও 
হেলথ সেন্টারে সরবরাহ কর! হবে এবং 
ডাঃ চন্দরা ঘরে বসে লাভের কড়ি 
গুনে নেবেন। রুগ্রশিল সুস্থ সবল 
হয়ে উঠবে. সেই সঙ্গে বটলিং 
প্যান্টের লাইসেন্স বাগাতে পারলে 
লাভের কড়ি বহু গুণ বাড়বে। 

ডাঃ চন্দ বলছেন কোম্পানীতে 
সর্বোচ্চ বেশী মাইনে ১২৫, টাকা। 
কিন্তু বলছেননা,স্ৃজিত পোদ্দারের কত 
মাইনে । বেসরকারী কোম্পানীতে 
ওপরতলার লোক মাইনের সঙ্গে 
ট্রাভেলিং এ্যালাওয়েদস, এনটারটেন- 
মেন্ট এলাওয়েদ্প ইত্যাদির নামে 
অনেক টাকা নিয়ে থাকেন। ভাঃ 
চন্দ জানাবেন কি গত এক বছরে 
সুজিত পোদ্দার মোট কত টাক! 
নিয়েছেন? ডাঃ চন্দ বলছেন, তার 
নামে কোনো নাপিং হোম নেই। 
বাগবাজারে নদার্ন নাপিং হোমটি 


1 সাত ৷ 


কার? এটির অংশীদার ডাঃ 
কিংবা তার প্র কিনা তা জানাবেন 
কি? স্ত্রীর নামে সম্পত্তি থাকলে 
তাতে নিশ্চয়ই স্বামীর স্বার্থ থাকে। 
এই নার্সিং হোমে ভাঃ চন্দের নাম 


লেখা আছে । বিরাট ভায়গার জন্তে 
মাসে মাত্র «৩ টাকা ভাড়া 
দিতে হয়। আগে ছিল ৪৩, টাকা। 


বাড়ীটি সি পি আই এখের প্রয়াত 
নেতা ডাঃ জ্যোতির্ময় শমার | প্রয়াত 
প্রমোদ দাশগুপ্ের অহ্রোঁধে বাড়ী 
ভাড়া «৫৩০ টাকা করতে হয়েছে। 
কারণ, এই বাড়ীভাড়া জ্যোতির্ময় 
শর্মার পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

ডঃ অশোক মিত্রের সময় কোনে! 
সরকারী টাকা পাননি একথা ডাঃ 
চন্দ বলেছেন। সরকারী টাক! 
পেতে দেরী লাঁগে। এই সরকারী 
টাকা পাওয়ানোর প্রচেষ্টা অশোক 
মিত্রের সময্ন থেকেই শুরু হয়নি কি? 
দুয়া করে বলবেন কি কত টাকা 
পেয়েছেন? ডঃ চন্দ দর্পপণের সং- 
বাদের লক্ষ্য ছিলেন না। এখন দেখ! 
যাচ্ছে, উনি এ পর্যস্ত কত সরকারী 
টাকা পেয়েছেন এবং ফি কি সরকারী 
অনুগ্রহ পেয়েছেন তা জানাও 
প্রয়োজন । দর্পপের . সংবাদ সুজিত 
পোন্দারকে নিয়ে। উনি কর্পোরেশনের 
চাকরী ছেড়ে দিলেন। ডঃ অশোক 
মিত্রের পরাজয়ের পর সি এর চাকরী 
যেতেই ডাঃ চন্দের কোম্পানীতে 
যোগ দিলেন। উনি কি সেজন্তে 
পার্টির অঙ্থমোদন নিয়েছিলেন ? 
শাস্তি ঘটক খন অর্থ ঘপ্তরের রমনী 
হয়ে এলেন তথন স্থজিত পোদ্দার সি 
এ হলেননা কেম? শোনা যাক, 
শাস্তি ঘটকের সি এর বাজে স্ুজ্জিত 
পোদ্দারের আগ্রহ ছিলন1। এই উত্তর 
যখন লেখা হয়েছে তখনও সরকারী- 
ভাবে সুন্িত পোদ্দারকে অর্থমন্ত্রী 
অশোক মিত্রের পি এ নিযুক্ত করা 
হয়নি। উনি ভঃ 
অশোক মিত্রের সঙ্গে রাইটার্সে 
এসেছেন এবং বলছেন, আবার এসে 
গিয়েছেন । তাচ্্রব ব্যাপার । সবচেয়ে 
বড় কথা হচ্ছে, মোটা টাকার রোজগার 
ছেড়ে দিয়ে সুজিত পোদ্দার সাতশ! 
টাকা মাইনের মি এর চাকরীতে 
আসবার চেষ্টা করছেন কেন? এই 
চাকরীতে নিশ্চয় কোন মধু আছে? 

আর একটি কথা। ডাঃ চন্দ 
বলছেন উনি ডঃ অশোক মিত্রের 
নির্বাচনী প্রচারে যানমি। কথার 
মারপ্যাচ দেখাচ্ছেন কেন? ও'কে 
এবং সুজিত পোদ্দারকে অস্ততঃ 
ডঃ অশোক মিত্রের দশটি নির্বাচনী 
সভায় দেখা গিয়েছে। গার্ডেনরীচ 
উপ-নির্বাচনে সি পি আই এমের একটি 
মিটিংএ৪ তে ভাদের দেখা যায়নি । 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ত! সত্বেও 


চন্দ ৮ 


Regd. Ne. WB/CC-32 


Phone t 24-4234 


ছা পরিষদ এখন আগাম ভন্দোলনের 
সম কদেরই সমালোচনার |র অমূখীন হচ্ছেন 


বিশেষ “প্রতিনিধি £ ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার আন্দোলনের নেতৃত্ব এখন 
আন্দোলন-সমর্থকদের সমালোচনার 
সম্মুখীন হচ্ছেন। উদ্বাহরণ হিসেবে 
পগৌহাটি থেকে প্রকাশিত অর্ধাপ্তাহিক 
অসমীয়া পত্রিকা অগ্রদূতের কথা 
উল্লেখ করা যা । এই পত্রিকা বিদেশী 
খেদা আন্দোলনের উগ্র সমর্থক বলেই 
.প্রিচিত। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে জড়িত 
সাংবাদিকরা তাই। কিন্ত" ইদানীং 
- তারাও বেহুরো! গাইতে শুরু করেছেন। 
ই পত্রিকায় গত ৪ মে সংখ্যায় সুরেন্দ্র- 
নাথ মেধী তীর ' ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “আমি আরু কিমানদিন 
বন্ক--অসহঘোগ পালন করিব?” 
শীর্ষক রচনায় লিখেছেন “আমাদের 
বিচারে সাম্প্রতিক হত্যালীলার জন্তে 
এই ছুটে] সংস্থাও (আহ্‌ ও পরিষদ ) 
দায়ী, কারণ তারা চরম অবিচক্ষণতা 
৭৪ আত্মন্ভরিতার মনোভাব নিয়ে 
আঁসামকে একটা হ্থদীর্ঘ সর্বাত্মক 
অসহযোগের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের 
ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন । আমরা 
বারে বারে বলার চেষ্টা করে এসেছি 
যে বন্ধ ও অসহমঘোগ করে নির্বাচন বন্ধ 








করা যাবে না, অসহযোগ 


কার্যসূচী বন্ধ করতে পারবে না -... 


(অস্থবিধার সৃষ্টি করতে পারে কিন্ত 
সরকার যেনতেন প্রকারেণ নিজের 
ইচ্ছাহুযায়ী কাল করিয়ে নেবে)। 
এতে কেবলমাত্র জনসাধারণের ছুঃখ- 
ছুরর্শার সীমা! ছাড়িয়ে যাবে। *7 
এটুকু তীর! উপলব্ধি করতে পারতেন 
ন! যে কেউ কোথাও যেতে পারবে না, 
কেউ কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 


পারবে না, এই অবস্থায় কেবল দমন . 


ও আক্রমণের বিভীষিকা নিয়ে দিনের 


পর দিন বন্দী অবস্থায় থাকতে হলে 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কি 
বীভৎস প্রতিক্রিয়ার হি হতে পারে? 
নেপালী মান্য হি ক্ষিপ্ত হয়েছে, 
জনজাতীয় চাশ্রমিকরা ঘদি হাতে 
তীরধস্থক তুলে নিয়েছে ভবে তার 
একটা কারণ তাদের উপর এই নিতাস্ত 
অনাবশ্যক ও পরিহার্য বাধানিষেধ 
চাপিয়ে দেওয়া.--ফল হল কি? 
নির্বাচন বন্ধ ভে! হল না, বরং হাজার 
মানযের মৃত্যু হল, গ্রামের. পর গ্রাম 
সর্বস্বান্ত হল, হাজার হাজার আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা চিরদিনের অন্ত পু হল, 
সমস্ত বায়ুমণ্ডল দূষিত হল'। ***এট। 


।গরিবে দ্য যাকে গহায়তা করম। 


গাছ আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে ঘা ষা 
হকার, গাছ তার অনেকগুলোরই যোগান দেয়, কার্বন ভাই অক্সাইড শুষে 


নিয়ে গাছ বাতাসে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন | কলকারখানার ধোয়া, যোটর- 


| বিশেষ উৎসাহ দিয়ে থাকেন । 


নস 
পা 





=_-_--তথ্য ও সংস্কৃতি €১৬৫৷৮৩ 


গাড়ির ধোঁয়া, বাড়ি ও দোকানের উহ্ননের ধোয়া এমন অনেক কিছু 
|| বাতাসে মিশে বাতাসকে নোংরা এবং বিষাক্ত করে তোলে। গাছ বাতাসের 
| এইসব ময়ল! শুষে নিয়ে বাতালকে নির্মল রাখে। গাছের শেকড় মাটিকে শক্ত 
| করে আঁকড়ে ধরে বলে বৃষ্টিতে ৰা বন্যায় মাটি ক্ষয়ে কিন্বা ধুয়ে যায় না। 
গাছের এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মেঘকে আকর্ষণ করার-_কাজেই যেখানে গাছ 
| আছে, সেখানে বৃষ্টিও বেশি হয়। এসব কারণে আমাদের সয়কার বৃক্ষরোপণে 


সর্বনাধারণের কাছে আমাদের আবেদন £ যেখানেই সম্ভব এবং যত বেশি 
করে সম্ভব গাছ লাগান এবং সেগুলিকে বাচিয়ে রাখুন । ছাত্র-ছাত্রী এবং 
| যুবসমাজকে এই কাজে এগিয়ে আসবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হুচ্ছে। | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





= 


_ আন্দোলনের একটা প্রকাণ্ড বার্থতা। 
জনসাধারণকে যক্রণা এবং অত্যা-' 
চারের বলি হবার জন্ত ছেড়ে দেওয়ারও 
একট! সীমা থাকতে হবে ( নেতার! 
শহর থেকে বিবৃতি জারী করেই 
খালাস, গুলি খেয়ে মরে গ্রামের সরল 
াছষ। আমরা মনে করি, বর্তমানে 
ছাত্র সংস্থা ও গণসংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন নেতৃত্ব সাটি করার সময় 
পার হয়ে গেছে (শ্নাতকোত্তর শ্রেণীর 
একজন ছাত্র কতবছর ধরে “ছার” হয়ে 
থাকতে পারে ?)। তা না হলে এই 
অপরিণামন্বশ্শ নেতৃত্ব আসামকে আরে] 
রক্তপাতের মধ্যে ঠেলে দেবে এবং 
'জামারের কথা সবাইকে শুনতে হবে” 
এই উদ্ধত মনোবৃত্তি দিয়ে উপজাতীয় 
লোকদের ক্রোধাধিত করে “উদয়াচল, 
ইত্যাদি নান! নামে আসাম দেশকে 
আরো বহু টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলার 
স্থযোগ ভারত সরকারের হি ই 
দেবে। 

আমাদের আরেকটা বড় অভিযোগ 
এই যে নেতার! শুধু গৌহাটি থেকে 
বিবৃতি ও কার্যসূচী ছাড়ছেন, গ্রামা- 
ধলে তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেই 
বিষয়ে তার] নিধিকার। গ্রামগঞ্জের 
নিরস্ত্র সুরক্ষাহীন জনসাধারণ যে নির্ঘাৎ 
মরবে কা. পঙ্গু হবে, জুলুমের শিকার 
হবে, সেকথা জেনেও বারে বারে 
“বিক্ষোভ” ‘সম্পদ’ “সমাবেশ” ধ্বনি 
'্মারকপত্র” ইত্যাদির আহ্রানটুকু দিসে 
গৌহাটি অফিসের নিরাপত্তা থেকে 
কয়েকজনকে ' "জাতীয় শহীদ’ বলে 


ঘোষণা করার জন্ত তার! বসেছিলেন । 


ছপ্ণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


পট 


বাধিক ৩* টাকা 
বাশ্নাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭'৫* 


bd 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 


সম্পাদক_-হীরেন বসু 


এই অধিকার ভাদেরকে কে 
দিয়েছিল ?” 

এ পত্জিকায়ই আরেকজন আন্দোঁ 
লন সমর্থক সাংবাদিক যহু কাকতি 
আস্থর উপমভাপতি হুরুল হোদেন ও 
তার সমর্থক ও অন্ত দিকে স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর অধিনায়ক জয়নাথ শর্মাকে 
নিয়ে ষে জটিলতা দেখা দিয়েছে সে 
সম্পর্কে লিখেছেন'""অন্ত এক মহলের 
মতে আসর ভেতরে বহুদিন থেকেই 
এই বিবাদের আগুন স্তিমিতভাবে 
জলছিল। পরিস্থিতির জটিলত1 এখন 
এর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । আন্র 
নেতৃত্বে সময় থাকতেই এই বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরি- 
স্থিতি এতে| বিষয়ন্ধপ মিত ন! বলেও 
এই মহল মন্তব্য করেছেন। :'**সব 
বাদ্ধবিসন্বাদের অবসান ঘটিয়ে সারা 
আসাম ছাত্রসংস্থাকে পরিচ্ছন্ন, শক্তি- 
শালী ও সংগঠিত করতে হলে অতি 
সত্বর এই সংস্থার সকল পর্যায়ে নির্বাচন 
অহঠিত করে ছাকসমাজের নতুন রায় 
নিতে অবিলছ্ছে আত্মনিয়োগ করাটাই 
সমীচীন হবে। 

আশ্র ভেতরের মতানৈক্য থেকে 
উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে এই সংখ্যায় 
একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। এতে 
অসমীয়া হিন্দু,ও অসমীয়া মুসলমানের 
এক্যের উপর গুকুত্ব আরোপ কর! 
হয়। সম্পাদক লেখেন ‘অসমীয়! 


জাতিকে উজ্জীবিত হতে হলে! হিন্দু 


হোক বা মুসলমানই হোক-_উভয়ে 
এক পরিবারের মতো কাজ করে 


যেতে হবে। তার মধ্যেবিভেদ্দ বা 
স্বণার বীজ রোপণ কর! মানে সকলেরই 
ক্ষতি কর।। 


[ যুগশক্তি, করিমগঞ্জ, আসাম ] 


পাঠকের মতামত 

পম পৃষ্ঠার পর 

ভঃ চন্দ বসছেন, বটলিং প্র্যাপ্টের যর 
পাতি অকেজো পড়ে আছে। 
কিন্ত ওষুধের কারখানায় মদের বটলিং 
প্যান্ট এল কোথা থেকে? আসলে 
ওট! বাজে কথ!। দর্পুণের খবর হচ্ছে, 
ডাঃ চন্দ্বের আবেদনে আবগারী দণ্ডর 
বলেছে, অন্ত বটলিং প্র্যান্টগুলোকেই, 
প্রয়োজনীয় মদ সরবরাহ করা যাচ্ছে 
না, নতুন প্যান্ট আকার কেন। তবু 
শোনা যাচ্ছে, সুজিত পোদ্দার চাপ 
সৃষ্টি করছেন। একটি আবেদন আছে 
সি পি আই এম লেন কাছে। তা 
হচ্ছে ডাঃ দীপক চন্দ আগে কি ছিলেন 
এবং এখন কি হয়েছেন তা বদি ত্বত্ত 
করেন । মনে রাখা দরকার, সিপি 


আই এমের সবাই ত্যাগী নন। 


+ «ePrice 60 Paise 


গাঙ্গী-বিড়ল। 
১ম পৃষ্ঠার * পর < 
একেবারে নেপথ্যে থেকে তা জানা, 
ষাৰে। 

আগামী দিনের যেহনতী মানুষের 
আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয় করার 
জন্ভ অতীতের তুলের মাশুল দিতে 
হবে সকলকে । 


পাঞ্জাব 


১ম পৃষ্ঠার পর. 
মোটেই অযৌক্তিক নয়। ও'রা অবস্ত 
কমিশনের বিচার্ষ বিষয়ের পরিধি 
আরও ব্যাপক করতে বলেছেন--যাতে 
প্রয়োজনে সাংবিধানিক পরিবর্তন করা 
সম্ভব হয়। ৩৮ 
পাঞ্জাবের হিন্দুরা সাধারণভাবে 
এতদিন এইসব দাবীপুলি সম্পর্কে 
উদ্বাসীন ছিলনে, কারণ এগুলি মেনে 
নিয়ে তার স্থফল তারা পেতে 
পারতেম। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর গ্রচারকে ধন্তবাদ আজ এরা 
হরিয়ানাকে যেন তার “প্রাপ্য” থেকে 
বঞ্চিত ন! করা হয়--এ তাবে বলতে 
শুরু করেছেন। এর আগে বি-ঞ্জে 
পি-র পরামর্শে আদমন্থমারীতে 
পাঞ্জাবী হিন্দুরা তাদের মাতৃভাষা» 
হিন্দি, পাঞ্জাবী নয়--এমনভাবে 
লেখাতে শুরু করেছিলেন। তার 
আগে এককালে এদের প্রয়োচনায় 
উদুক্কে এর! ত্যাগ করার নীতি 


শেশ। 
বি জে পিকে হঠানোর জন্ত 


'ীনতী গান্ধী এখন হিন্দুদের সমর্থন 


পাওয়ার চেষ্টা করছেন অকালীঘের 
দাবী অন্তায় বলে। 

ও'র হিন্দুদের জন্য বিশেষ প্রেস 
নেই, কিন্ত এই ধরণের বিভ্রান্তি ও 
সংকটের মধ্যে দিয়েই উনি টিকে 
থাকতে চান । এটাই তীর [রাজনীতি । 

একদিকে উনি চান মা যে ওর 
আশেপাশে কোন বুদ্ধিমান লোক 
থাকে আর অন্যদিকে সব সময় একটা 
না একটা সমস্তা জীইয়ে রাখতে চান 
যাতে সবাই গর কাছে ছ্‌টে 
আলে “প্রতিকারে জন্ত।” 





দম্পান্ধক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার ওফুরচজ রোড কলিকাতা. * থেকে মুনিত এবং হর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত। 





যব ই-কখপ্েসে 





পিপিপি টা শপে শশা াটাপীপপপপপীপাপপ্পশশ শী 
ৃ ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ঃ ১৭শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯ জুলাই "৩, ৬০ পয়সা 





নানা ব্যাপারে এ রাজ্যের ] 


প্রতি কেন্দ্রের অবিচার 


নিছক, অন্ধ-বামক্র্ট বিদ্বিষ 
মনোভাব নিয়ে আজকে পশ্চিমবছের 
ই-কংগ্রেদী সমর্থকেরা তথা এদের 
'জয়ঢাক, বাজার পাঁন্রকাগ্ালি এই 
রাজ্যের কল্যাণের চিন্তা ভূলে গেছেন। 

সেজন্য মযার্শদাবাদে গঙ্গান্দীর 
ভাঙ্গনে শত শত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে 
'গেলেও কেন্দ্রীয় সরকায়ের সেচদগ্তরের 


অপদার্থতায় কথা তাঁরা স্বীকার করতে . 


শান না। ফারাক্কা প্রকল্পের দুটির 
এই পরিণাম এ কথা বামক্রষ্টের কোন 
নেতা স্মরণ করিয়ে দিলে তাঁরা তাঁর 


সমালোচনা করাটা পাবন দায়িত্ব মনে 
তাতে দেশ ভেসে যাক 


করেন। 
আপাত নেই। 
- “এই বামঞ্ৰস্ট বিদ্বেষের ফলে [তিস্তা 
নদশর জলবণ্টন ব্যবস্থায় ঢাকার বৈঠকে, 
পাশ্চমবঙ্গের প্রীত যে আবিচার করা 
হয়েছে সে কথা বামক্রণ্টের' কোন 
মন্ত বললে তাকে সমর্থন করার 
নৈতিকতা তাঁরা হারিয়েছেন। এই 
‘সব কংগ্রেসীরা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের 
প্রীত কতটা উদাসীন এই 'ঘটনায় তাই 
প্রমাণিত হয় । . 
একই রকম. মনোভাব দম্ডকারণ্যের 
উদ্বাস্তু 'পুনর্ধাসস এবং উন্নয়ন 
প্রকল্পের বিলোপ সাধনে কেন্দ্রীয় 
[কারের প্রস্তাব সম্পর্কেও । দেশ 
“রভাগ্ের আপোষকামী নাঁতির 'ফলে 
সৃষ্ট পর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের . পদন- 
বাসনের মলে দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এ কথা সর্বজনম্বীকৃত। 
এই দায়ের কথা' 'মনে কারিয়ে 
দেওয়া যে কোন সং ভারতবাসীর 
কত“ব্য। কিন্তু আশ্চৰ্য অন্ধ বাম 
[বিরোধিতা এবং কেন্দ্রের প্রতি 
অবিচল নিগ্ঠাপ্প জন্য আজকে পশ্চিম" 
বঙ্গের কংগ্রেসধরা এবং তথা তাদের 
মুখপান্ত বাজায় কাগজগীল নীরব । 
+ উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও গজরাটের 
ন্রীমান্ত এলাকায় - কেন্দ্রীয় সরকারের 
উদ্যোগে ইলেকট্রীনকস-এর কারখানা 
খালার প্রস্তাবে এইসব কংগ্রেস ভন্তরা 
দু হাত তুলে সমর্থন করেন । 'কিদ্তু 
পশ্চিমবঙ্গে ঠিক একই ধরণের একটি 
কারখানা করার . প্রল্তাব- এলে 





পশ্চিমবঙ্গ একটি সীমান্ত রাজ্য এই 
অজুহাতে এখানে ইলেকট্রনিকসের 
কারখানা খুলতে দেওয়া হয় নয। 
পাশ্িমবজ্গের প্রগতির স্বার্থে 
এমন কারখানার প্রয়োজন এ কথা 
বলাটা ক তাঁরা প্রয়োজন বোধ কয়েন 
না। এরপরে যদি কোন বামফ্রন্ট 
নেতা বলেন এটা কেন্দ্রের পরিচ্কার 
একচোখো নীতি তাহলে কি সত্যের 


- অপলাপ হবে ? এই কারখানা চালু 


হলে এই গ্নাজ্যের প্রকৃত উন্নীত হত। 

আজকে কলকাতা বন্দরের গরুত্ব 
কাময়ে দিয়ে আসামে 'দ্রাইডক নমণি 
করার সংবাদকে আসামের আনদ্দ- 
যাজার পন্তিকা শুঁগিত জানয়েছে। 
আসামের উন্নত নিশ্চয় কাম্য; িদ্তু 


পশ্চিমবঙ্গে একটি জাহাজ কারখানা 


নির্মাণের প্রাতশ্রতি বারে বারে ভগ্ 
করা হয়েছে.। এর পরে জাহাজ মেরা- 
মতের কারখানা খোলার কথা আজও 
খেলাপ করে চলেছে । 


কলকাতায় বর্তমানে যে শিপ 
'বিলড্া্স” কোম্পানী রয়েছে :তা যাতে 
যথেষ্ট অয় পায় তার চেষ্টা নেই । 
বরং এর বিরুদ্ধে দিল্লপর আমলাদের 
একাংশের প্রচার রয়েছে। 
উদ্যোগে চালিত এই কারখানায় তৈরী 
জাহাজ 'কপ্তু সুনাম অর্জন করেছে । 
কিন্তু এর প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের আরও অনেক পুণ্ঠগোষ- 
কতা প্রয়োজন সেকথা বাজার পল্তি- 
কারা বলে না, পাছে তাতে তাদের 
কেন্দ্রের প্রতি অন্ধ ভজনার কমতি 
হয়! পশ্চিমবঙ্গ তথা পবণুলের 
উন্নতির জন্য এই কারখানার প্রসার 


“দরকার এমন দাবণ করাটা মোটেই 
অন্যায় নয় | ' 


শেষাংশ'১১শ পৃষ্ঠায় 


<?" 





সম্পাদকের নিবেদন 
অনিবার্য কারণে 'দর্পনের প্রকাশ ' 


' অনিয়মিত হয়ে গিয়োছল । ব্ত'মান! 


সংখ্যা.'থেকে দর্পণ প্রাতি সপ্তাহে 
শনয়মিত প্রকাশিত হবে। 
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বাজারী পান্রকার নামশদামগ 
রাজনোতিক” সংবাদদাতাদের মুখে চুন 
কালি লেপে দিয়ে পশ্চিম বলের ই- 
কংগ্রেস নেতায়া আর একবার প্রমাণ 
করে দিলেন যে, তাঁরা ঘরোয়া 
দূলাদীল কিছুতেই ভুলতে পারেন 
না। পরেশারেি বগড়া মারাঁপট 
ছেড়ে দিলে ক নিয়ে থাকব" আমরা" 
এ কথা বলেছেন জনৈক ই-কংগ্রেসী 
ষুবনেতা তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মহলে 
প্রাদেশিক কামটির বৈঠকের অঙ্গ 
পরেই । 


' বেশ , কিছুদিন ধরে বাজারণ 





দুশ্চিন্তার উৎস হিসাবে গড়ে উঠেছে 
কংগ্রেস ইউনিয্নন ৷ কেম্দায় সরকারী 
কমণদের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কম” 
দের মহার্ঘভাতার বিরাট ব্যবধান সষ্টি 
হওয়ার ফলে কংগ্রেস . ইউনিয়নের 
সদস্য বৃদ্ধি হয়ে চলেছে । দ্বাজ্য কো- 
আর্ডনেশন কমিটি ক্রমেই কমণচারণদের 
কাছে আস্থা হারিয়ে ফেলছে । প্রকৃত 
সত্যকে “চাপা দিয়ে আত্মসম্তুষ্ট 
বজায় রাখাটা ভবিষ্যতে প্রচন্ড ক্ষাতি- 


কর হতে পারে। কংগ্রেসী ইউনিয়নের - 


পিছনের মদত দেওয়ার জন্য, রয়েছেন 
বেশ কিছ কংগ্রেসী রাজ্য নেতা, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী; সংসদ সদস্য; স্বয়ং 
্লাজধব গান্ধী এবং কংগ্রেস সেবদ 
কিছ বূহৎ কনগ্রাকটার ও ব্যবসায়! -। 


গোপন সংঘের খবরে প্রকাশ যে 
রাজ্য সরকারী কমধরদের'. বংগ্রেসদ 


ইউনিয়ন এখন বেশাকছ বুদ্ধিজপবগ- 


কমণদের বারা পরিচালিত হচ্ছে যাদের 
চরিত্র ঠিক আগেকার কংগ্রেস ভৈরব" 
দের মত নয়! এই ইউনিয়ন সম্প্রতি 
যেসব গোপন. ক্মসচণ নিয়েছে তার 
মধ্যে রয়েছে ৪ 

(ক) রাজ্য সরকায়ের কোন: কোন: 
অফিসার "প্রকৃতই কংগ্রেস সমথ'ক তা 


৯৯ 


পাৱিকাগুঁল তাদের পাঠকদেয় কাছে 
ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে আগাম 
কয়েকমাস একটানা বামফুষ্ট বিরোধী 
লড়াইয়ের বিস্তারিত কর্ম সচাঁ গ্রহণ 
করা হবে প্রাদেশিক . কমিটির 
বৈঠকে । | 


একমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর | 


কয়েকাঁট বিল্বাস্তকর ববূতি ছাড়া 


এ বৈঠকে আর কিছুই হয়নি ।“ বরং 
বর্তমান অবস্থায় যে মোটেই বামফ.্ন্ট 
[বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব 
নয় এমন সিদ্ধান্তই হয়েছে । . - 


যাচাই করা এবং উপযয্ত প্রমাণ সংগ্রহ 


করা; 


(খ). কোন কোন আফসার ও রাজ্য 
কো আঁডনেশন কাঁমটির কোন: কোন: 
নেতা কংগ্রেসী ইউনিয়নের কাজে 
প্রকৃত ধাধা দিয়েছেন তার নিখুত 
রিপোর্ট তরী করা চলছে ;- : 
(গ). কোন: কোন: গেজেটেড আফসার 
বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে বেশি 
খাটা খাটীন -করেছেন এবং বেশশ 
সুবিধা, পেয়েছেন তার নিখংত 
রিপোর্ট তৈরী করা চলছে । 

বলা বাহুল্য, এইসব গোপন 
রিপোর্ট রাজ্য কং নৈতাদের মারফৎ 
দিল্লী যাচ্ছে একে একে, কারণ কং 
ইউনিয়নের এই কর্মসূচণর রূপরেখা 
তৈরী হয়ে এসেছে দিল্লাঁ, থেকে । 
অদূর ভবিষ্যতে এই রিপোর্টের 
ভিত্তিতে কাজ করা যাবে এমন অন- 
কূল পরিচ্থিতি আসছে বলে এরা 
[বিশ্বাস করে। সেই সময় কংগ্রেস 
ইউনিয়নের বিরোধ অফিসারদের জন্য 
ভয়াবহ শাচ্তি বিধানের অভিপ্রায় 
তাদের রয়েছে ৷ 

কিন্তু এই কং ইউনিম্ননের মাধ্যমে 
যে ভয়ংকর বিপদ আগামশীদনের জন্য 
বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে 
তার জন্য কো-আঁডঞনশন কমিটির 


রায় ঝগড়া চনছে চলবে 


কেন্দ্রায়, রেলমন্ত্রপী শ্রীআবুল 
বরকত গণি থান চোধুরাী তাঁর নিজ 
জেলা মালদহে একটি নিষ্ঠুর 
গণহত্যার পয়ে ঘোষণা করেছিলেন 


যে ২১শে জুলাই স্বয়ং হীশ্দিয়া 


গান্ধী ব্রিগেড প্যারেড _গ্রাউম্ডে এক 
জনসভায় ভাষণ দিয়ে বামফুণ্টের 
[বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের সংব্রপাত 
করে. দিয়ে যাবেন । তার -আগে 
তান নাকি মালদহ ছাড়া আত্ও 
কয়েকটি জেলা পরিক্রমা করবেন। 


শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠোন্ন 


কিছু কিছু অপরিণামদশী লোকেরা 
দায়ী এমন কথা শোনা যাচ্ছে। এ 
বিষয়ে কিছ: প্রকৃত তথ্যাভিজ্ঞ, ঠাম্ডা- 
মাথা; আত্মপ্রচার বিমুখ :' কো-আঁড'- 
নেশন কমিটি. সদস্য যে বিশ্লেষণ 


দিচ্ছেন তা’ এইরকম £-- 


রাজ্য কম'দের কং ইউনিয়নের 
বিভিন্ন ইউানিটে যারা প্রকৃত বুদ্ধি” 
জবা হিসাবে সাক্িয় ভামকা নিয়ে". 
হেন এবং, ইউনিট কমাট তৈর করা 


‘বা বাঁধ্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট 
' য্যান্তত্বের পরিচয় দিয়ে কমণচারশদের_ 


আস্থা ও সমশহ পেয়েছেন .সেইসব 
বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক প্রভাবকে 
ততটা গনরুত্থ দেনান, যতটা গর্ব 


দিয়েছেন তাঁদের নিজেদের ন্যায়সঙ্গত 
- পাওনা ও অধিকার থেকে অকারণে 


বন্ছনা ও লাঞ্ছনার ঘটনাকে ৷ তাঁদের 
ন্যায়সঙ্গত, পাওনা প্রমোশন, মধা্দা, 
সিলেকশন গ্রেড বা সঠিক স্থানে 
পোস্টিং না হওয়ার মুলে কিছু 
উগ্রমচ্ভিত্ক অপাঁরপামদশর কো-আঁড*- - 
নেশন নেতা ও কিছ; ?ববেক বুণ্ধিহপূন 
অফিসার আছেন বলে তাঁরা বিশ্বাস 
করেন। বিভিন্ন দণ্চরে এইরকম 
অকারণ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটিয়ে 
বামক্ন্ট সরকারের আর্থিক বা রাজ- 


শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


পা 





গুভযুদ্ধ ? 
. বামজন্ট সরকারের মন্র' শ্রীবনয় 
চৌধুরী প্রকৃতপক্ষে কাঁ বলেছেন 


জানা যায়ান, কিল্তু “গৃহযুদ্ধ” 
দগুহযুষ্ধ* বলে প্রদেশ ই-কংগ্রেসের 
প্রধান শ্রীআানম্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
লদ্ফবন্প শুরু 
দিল্পসতে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমুখো- 
পাধ্যায় বলেছেন সিপি.এম, গৃহযুদ্ধ 
(চায় এবং এ প্রসঙ্গে তিনি আবার 
প্লীবিনয় চৌধুরীর নাম করেছেন ।- 

কদ্তু সারা ভারতের রাজনোতক 
ঘটনাচক্র পযলোচনা করলে শ্রীমঃখো- 
পাধ্যায়কে মিথ্যাবাদগ বলা ছাড়া 
উপায় থাকে না। তিনিষেয়াজ্যের 
অধিবাসী সেই বামফণ্ট শাসিত 
রাজ্যের কথাই প্রথমে ধরা যাক 
১৯৭৭ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তাঁর 
দলের লোকেরা সায়া পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 
ক’ ধরনের কার্যকলাপ চালিয়েছিল 
সেকথা নিশ্চয় আনম্দবাবহ জুলে 
. যানান। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় 
এসে. লি. পি. আই. এম যে ধৈর্য 
এবং সহনশখলতার পাঁরচয় দিয়েছে 
তার জন্য তাঁদের এই দলের নেতা ও 


১, কমধদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত । ““য:দ্ধের-পথেই যাচ্ছে শ্রীমত ইন্দিরা 
_ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই গান্ধী পু 


যে, ১৯৭১ লাল থেকে পশ্চিমবশোয় 
কংগ্রেস দলে ব্যাপকভাবে মজ্ঞান 
বাহনগর সমাবেশ হতে থাকে। 
ইান্দিয়া গাম্ধীর নাম নিয়ে সেই 
বাহিনীর তান্ডবনূত্য চলে ৯৯৭২ 
থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত । কি্তু 
কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যত হওয়া সত্তেও 
এদের দাপট খুব.একটা কমেনি, কারণ 
পুলিশের একাংশ এদের মদত দেয় । 
-একথাও সত্য যে; সি. পি, আই এম 
দলেও গৃশ্ডারা আশ্রয় নিয়েছে বা 
‘নেওয়ার চেষ্টা করছে; যেহেতু তারা 





হাওড় রা স্বেচ্ছাসেবক’ দেৱ সন্ভাসেৱ 


্‌ “টিকিট বিহীন মাৱ ধরার নামে 
হাওড়া স্টেশনে এক লম্পাসের রাজত্ব 
সৃষ্ট করা হয়েছে । যাঁদের টিকিট 
আছে এমন যান্রীদেরও এক ধরণের 
লাল ব্যা্গপরা “স্বেচ্ছাসেবক” ধরপাকড় 
করছে এবং মোটা টাকা ঘুষ না 'দিলে 
তাদের মারধোর করে হাওড়া রেল 
পুলিশের হাজতে পুরে দেওয়া হচ্ছেঃ 
তাদের কাছ থেকে টিকিট ছিনিয়ে নিয়ে 
ছি'ড়ে ফেলা হচ্ছে এবং টাকা হাত- 
ঘাড় ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 
. মহিলারাও বাদ ঘাচ্ছেন না। 

' উপারিউস্ত অভিযোগ কয়েছেন 
রাজ্য সরকারে ্ট্যাম্ডিং কাউন্সেল 
শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় । তান এক 


[ববাতিতে বলেছেন, “আমার শর্টহ্যাষ্ড - 
টাইপিষ্ট শ্রীএস. ভট্টাচার্য গত ২১শৈ 


লাই যথারদতি টিকিট কিনে ব্যাম্ডেল 


করে দয়েছেন। ' 


শাসক দলের সংস্পর্শে থেকে নিজেদের' 


গা বাঁচাতে চায় ॥ কিন্তু ই-কংগ্রেসে 
পাষ্ডোর সমাবেশ অনেক বেশ এই 
কারণে যে, এই দলে থেকে সমাজ 


যায়। আর মাক্সবাদী দল চেষ্টা 
করে গযম্ডাদের রাজনৈতিক শিক্ষা 
দিতে! মালদা জেলার মালোপাড়ার 


ঘটনাই উদঘাটিত- করছে. ই-কংগ্রেস 
দলের 
ই-কং নেতারা “জনগণের অভ্যখান” 
বলে দেখাবার চেণ্টা করছেন এবং 
ইচ্তাহার ছাণপয়ে হত্যাকারীদের আঁভ- 
নন্দন জানিয়েছেন | কিল্তু জনগণের 
অভ্যাখান কখনো পাঁরকঞ্পনা করে 
হয় না, সেটা সবসময় জ্বতঃস্ফৃত'। 
পারদ্কার বোঝা যাচ্ছে মালোপাড়ায় 
হত্যায়, লুশ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ 
স্পারকঞ্পিত ভাবে করা হয়েছে এবং 
ই-কং কমীকে হত্যার বদলা নেওয়ার 
জন্য ই-কং গুম্ডারা মালোপাড়া 
আক্রমণ করেছিল । মালোপাড়ার 
হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে দি. পি. 
আই. এম. যাঁদ বলে ই-কংগ্রেস দল 
গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চায় তাহলে আনন্দ- 
গোপাল কী জবাব দেবেন ? 


পম্ঠপোষকতায় । অনেক 


সাম্প্রদায়কতায় -উচ্কানী দিচ্ছে। 
শ্রীমতী গান্ধীর দল অন্তর্ধন্ছে 
ঝাঁবরা। কোন ইস্কং রাজ্যের 


*মুখ্যমন্তাণই স্ীশ্ততে,নেই । আমলা" 


দের শ্লাজনপৃতিতে জড়ানো হচ্ছে। 
সামাঁরক বাহনশর প্রধান রাজনশীতর 
জ্ঞান দিচ্ছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
- মধ্যে তিস্ততা সৃষ্টি করা হচ্ছে। 
প্রাদ্োশকতা মাথাচাড়া দদিচ্ছে। 
বলা বাহুল্য গৃহযুদ্ধের আদর্শ‘ 
পটভযমি তৈরি হচ্ছে। 


থেকে হাওড়া. আসাছলেন | রন 
যখন ৬।।টা নাগাদ হাওড়ায় পৌস্ছালো . 


-এবং তিনি খন প্রায় গেটের কাছে 


এসে পড়েছেন সেই সময় তাকে ঘিরে 


ধয়ে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক” ২০০ 
টাকা ঘুষ চায়। তান দিতে 


অস্বাঁকার করলে তাকে রেল পুলিশের 


হাজতে পুরে দেওয়া হয় । 

শ্রীভট্রাচায টিকিট (নং ১১৬২৪) 
দেখানো সঙ্জেও রেল/-প্দালশ তাঁকে 
হাজতে ২১শে জুলাই সমন্ত রাত 
আটকে রাখে এবং ২২শে জুলাই 
বেলা ১টার - সময় তান জামিনে 
ছাড়া পান। হাজ্জতে থাকাকালীন 
শ্রীভট্রাচার্ষের আঙট থেকে প্রায় 
২০০০ টাকা দামের মূল্যবান পাথর 
কেড়ে নেওয়া হয় । 


“আশ্চর্যের ব্যাপার যে রেলওয়ে 


চরিত্র ॥ মাপোপাড়ার ঘটনাকে 


' মধ্যে এখনও রস্সেছে। 


সন্ধানী; 


কা 


bd 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৮৩ 


বদ জেলার নিডী'ক সাবাদিক 


গার ভাতে প্রাণ হারালেন 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


অবশেষে - ডাকাতি-রলাজনশীত 
এবং রাজনৈতিক ডাকাতির মধ্যে 
গোপন যোগসত্রের প্রমাণ মিলল ।- 
সরকারণ প্রশাসনের গ্রামাঞ্চলীয় ষ্যরে 
এমন আমলাতশ্ত্ণী আফসার এখনও 
আছেন 'যান-আইন ও শঙ্খলা-, 
রূপণ -যন্ত্রটাকে প্রেসের স্বাধানতা 
দমনের কাজে ব্যবহার করতে আঁত 
তৎপর ৷ ডাকাত দমন অভিযানের 
প্রচার যে নিছক চক্কাননাদ এমন 
সংশয় ভুক্তভোগ+ নাগারক মাঘের 
ফলন দেবা 
ও মলখন 'সংরা ডাকাতি বর্তায়. 
যে অদ্ভুত এলেম দেখিয়েছে তা 


মোটেই সম্ভব হত না যদ রাজ্য" 


পীলশ বিভাগের ন"চের ভ্ঞরে এহেন 
“আইনের শাসন” রক্ষাকারীরা না 
থাকত যারা অত্যন্ত সম্তর্পণে এবং 


“সক্ষম চাতুয়ণর সঙ্গে এ ধরণের সমাজ 


বিরোধীদের মদত দিয়ে থকে । 


গ্রামাণ্লের সাধারণ মানূষ তাই 


যখন বারবার দেখছে যে, ডাকাতি 
বা গণহত্যার ঘটনাচ্ছল থেকে সামান্য 
দূরে পলিশ থানা বা ফাঁড় থাকা 
সত্বেও ডাকাতি, আক্রমণ ও হিংঘ্রতার 
প্রতিরোধে সেখানকার পলিশ সময় 
থাকতে ব্যবচ্ছা নেয় না তখন তারা 
বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার ব্যাপারে 
নিরাশ ও নিম্পৃহ হয়ে পড়ে । ফলে 
পাঁলশ বিভাগের মধ্যে যারা সুযোগ 
গা-বাঁচিয়েচলো নশীতির 
অনুসরণকারী তাদের চক্র ও 
কর্মপল্ধত যথাপবম থেকে যায়। 
এহেন অবস্থায় যে কাঁতপয় অসীম 
সাহসী সাংবাদিক প্রশাসনিক কুচক্ত ও 


বাজত 

আইনের ১৩২ ধারা অনংযায়ণ শ্রীভট্রা- 
চাষকে আটক করে মাখা হলো। 
অথচ এঁ ধারাতে বলা আছে যে রেল 
যাত্রীকে আটকে রাখা যেতে পায়ে যাঁদ 


তান নাম ও ঠিকানা না বলেন। 
গ্রীভট্রাচার্য্য শুধুমাত্র তাঁর নিজেয় নাম 


ও ঠিকানা দিয়ে ক্ষান্ত হন 'নি। 
[তান তাঁর বাড়ীর টেলিফোন নম্বরও 
দিয়েছিলেন এবং পুঁদশ অফিসারদের 
বলোছলেন যে এঁ নম্বরে টেলিফোন 
করে সব কিছু জেনে নিতে । আমার- 
নাম, ঠিকানা ও টোলফোন নম্বরও 
দয়েছিলেন। : 


১িকিটবিহন যাত্রী ধরার নামে 


'হাওড়া চ্টেশনে যে সম্মাস ও' 
, অরাজকতা শুরু হয়েছে তা অবিলম্বে 


বন্ধ করবার জন্য দাবা জানাচ্ছি ।” ' 


রটাচারের বিবরণ সত্যসম্ধানশ 
রিপোর্টাজ মাধ্যমে জনগণের সামনে 
তুলে ধরেন; তারা সমাজে নিপণীড়িত 


" অগণিতদের মৌন সমর্থন ও প্রশংসা 


মাঘ পান, কিন্তু জন্টাচারে ডুবে 
থাকতে অভ্যন্ত কর্তৃপক্ষ ও তাদের 


' অধশন ' আমলা-কৰ্মচার'দের চক্রান্ত 


ও রোযের শিকারে পরিণত এবং 
প্রশাপানক সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
বাত হন । 

বাঁদা জেলা-শহরে প্রকাশমান 
হিন্দী দৈনিক “মধ্যযুগ -এর সম্পাদক 
শ্রীসুরেশচণ্দর গুপ্তা (ইনি ঝাঁসী থেকে 
প্রকাশিত ““ভাম্কর” - সংবাদপত্রের 
প্রাতীনাঁধও) চার পাঁচ দিন আগে 
ববেরু পালিশ থানা এলাকায় এক 
ব্যান্তকে পুলিশ ডাকাত সংঘর্ষের 
মিথ্যা কাঁহনণ রাটয়ে হত্যা করার 
ঘটনা নিজের দৌনকে প্রকাশ করেন। 


- ফলে এ অঞ্চলের ডি এস প এবং 
পুলিশ চ্টেশন ইন-চাজের মারাত্মক . 
গোসসা হয়। গত ১৩ই জুন ইনি 


যখন ববের? গ্রামের "বাজারে কোন 


কাজে গিয়েছিলেন তখন ভাড়াটে 


গ্কুম্ডারা তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর 
হাত-না ভেঙ্গে দেয় এবং পিঠের 
[শরদাঁড়ায় মোক্ষম আঘাত করে । সে 
সময় গস্ডাদের মুখে শোনা গেল 
ডি এস পি এবং থানা-ইনচার্জের 
শাসানির প্রাতধ্যান £ যে সাংবাঁদক 
প:লিসের বিরুদ্ধে বায় তার এমাঁন 
শান্তিই পাওনা ।। ' 

বলা বাহুল্য গগ্তাজশ তখন 
রস্তান্ত কলেবরে বন্ধণায় ছটফট 
করছেন। এখানেই ক্ষান্ত হয়ান 
ষড়যণ্্রকারীরা । দ্ছানীয় ডিসপেন্সা- 
রাতে 
চিকিৎসায় জন্য আনা হয় দেখা 
গেল সেখানকার দরজা, তালা বন্ধ 
এবং একজন পলিশ কম্সটেবল 
মোতায়েন করা হয়েছে । কিম্তু 
নৃশংসতার এখানেই শেষ হয় না। 
ববের, থানায় এফ আই আর পযন্ত 
গ্রহণ করা হল না। পরে তাঁর 
শুভান:ধ্যায়ীরা যখন তাঁকে বাঁদা 
জেলা হাসপাতালে নিম্নে যান, তখন 
অনেক দেরী হয়ে গেছে! সেখান 
থেকে কানপ:রের হাসপাতালে 
স্থানান্তর করার পরদিন তার মৃত্যু 
হয়। 
পথযাত্রী এই সাংবাদিকের বয়ান 
থেকে জ্রানা যায়ঃ তাঁকে চরম দাম 
দিতে হয়েছে, কেননা তিনি তাঁর 
দৌনিফে প্রকাশিত খবরের খন্ডন 
ছাপাতে . রাজী হননি। কোন 
সত্যব্রতণ সাংবাঁদকই পারেন না 


আপন সূত্র থেকে পাওয়া খাঁটি 


খবরের "অসত্যতা” আপন কলমে 


যখন তাঁকে প্রাথমিক 


ম,ত্যুর আগ্রে প্রদত্ত ম.তা- 


ফের লিখতে । _ ইনিও পারেনান 


বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে 


সেই সংবাদ সম্পর্কে, বার সত্যতা 
প্রমাণ করেছে নিদেষির লাঞ্ছনা তথা 
অপমততয্ু ॥ 

গুরুত্থপূণ প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে 
এখানে দুটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। 
প্রথম সেই ব্যাস্ত, যাঁর অতাঁত আচরণ 
(পদীলশের ভাষায় চালচলন’) সম্বন্ধে 


কোন অপরাধের রেকর্ড নেই । অথচ 


যাঁকে ডাকাত দমনের অজুহাতে খতম 
করল রাষ্ট্রে চোখে প্রক্ষকট 
পুলশ ৷ ছ্িতীয়। যে সাংবাদিক 
অবহেলিত গ্রামীণ লোকেয় ওপর 
নিযতিন, এমন কি বধর দমন নীতির 
চরম হত্যার ঘটনা ভয়ের পদ ছিশড়ে 
লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে এলেন 
তাঁকে কোথায় “গণতাম্মিক” ভারতে 
পুরস্কৃত করা হবে, না তার বদলে - 
টার ত গং হরির 
হল।, 

তবে ক উত্তরপ্রদেশ “হারের 
অনুসরণ 
সেখানকার মখ্যমধ্মধীর নগর 
আঁবব্চেকণ ভঙ্গীতে একবার সংবাদ- 
পনের কন্ঠ নিরোধ কালাকান্ন 
চাপানোর অছিলা তোলা, পরে তাই 
আবার প্রত্যাহার করার মত বেকুব 


উত্তরপ্রদেশের মৃখ্যমম্্ শ্রীপ্রীপাতি 
মিশ্র করবেন না। একদা বিপক্ষায় 
দলের কমশ এই ব্যাস্ত অত্যন্ত 
সেয়ানা। ইনি জানেন তাঁর 
পূববতশ মুখ্যমন্ত্রী শ্রাঁবিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং ডাকাতি-রাজনশীতর, 
শিকার হয়েছিলেন আপন অগ্রজ 


: 'বিচারপাঁত সিংকে ডাকাতের গু 


হত্যার কারসাজীতে হারিয়ে । ইনি 
চেষ্টা করছেন ডাকাতি দমনের 'জাগির 
তুলে প্রাতিপক্ষীনদের তথা শাসক” 
দল্রে অভান্তরে বিদ্রোহপদের দামাল 
দিতে, দরকার হলে দমিয়ে রাখতে ।-- 
কিন্তু এবার বোধহয় তার ভাবমাঁত' 
বিপন্ন হবে 
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ছপণ 





- বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাষিক--৩০ টাকা 
বাদ্মাষিক ১৫ টাকা 

শ্লিমাপিক ৭+&০ র্‌ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠা 
[কড়ি ও 
' ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ” 


৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৬ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জুলাই, ১৯৪৩ 


= ছিলী দৰ্পণ 


' জহৱলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপথ্য কাহিনী 


বিশেষ সংবাদদাতা ঃ 


দিল্লী ।। কলেজ স্টরপটের 
ইস্টপাথর চাপা কলকাতা [িম্ধাবদ্যা- 
লয়ে যাঁরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তাদের পক্ষে জহরলাল নেহরু 
বিশ্বাবদ্যলয়ের বাইরের চেহারা 
আন্দাজ করা একট; কঠিন হতে 
পারে। 


পালাম বিমানবদ্দরের পথে 
দিল্লীর উঠ নচু পাথুরে জম কেটে 
- কুটে সাজিয়ে গাঁজয়ে পত্তন কয়া 
হয়েছে বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের় । 
আড়খ্বরের কোন ত্রুটি কখনো হয়নি। 
+4 টাকারও অভাব হয় নি কারণ এই 
ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্য নাক জহর- 
» লাল নেহেরুর আদর্শ: সোশ্যা 
দলসম, সেকুলারিসম ও ডমোক্রোসর 
বানয়াদ শঙ্ত করা । | 

ইউানভার্সটির সদয্ন দরজায় 
দাঁড়য়ে লাইব্রেরী কোথায় জিজ্ঞেস 
করলে জবাব পাওয়া যায় ৬৬৬ নম্বর 
‘বাস নিয়ে নিন, হেশ্টে অতদ্‌র 
যাওয়া মুস্কিল । সময়ও খরচ 
হবে অনেক । কয়েক বগ কিলো- 
ধিটার জুড়ে ' তৈরী হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে জে. এন. ইউর নানারকম 
দালানবাড়ী। ব্যান্তগত আভজ্ঞতায় 
বলতে পার যে একবার লাইব্রেরী 
€_ খধজে বের করতে গিয়ে এক মোড় 
নেওয়ার ফলে দ; এক কিলোমিটার 
লম্বা, চক্কর ঘুরতে হয়োছিল। 
তাহলেও কোথায় কি আছে ভালরকম 
জেনে গেলে ঘুরপাক খেতে তত 
খারাপ লাগে না কারণ প্রাকীতিক 
পারবেশ সুন্দর এবং তাকে আরো 
সুন্দর করা হয়েছে গাছপালা 
লাগিয়ে । তবে প্রফেসরদের বোধ 
হয় কারো কারো ওখানে থাকতে গা 
ছমছম করে কায়ণ তাদের কোয়াটসি“ 
সবার পেছনে, একদম নির্জন 
জায়গায় । রাজধানীর আইন 
শখ্খলার ওপর ত আর ভরসা নেই। 
কিছীছন আগে ডাকাত পড়েছিল 
'এক প্রফেসরের বাসায় । দিল্লীর 
আশেপাশের কোন ক্রামনাল ট্রাইবের 
কান্ড নাক! 

জে, এন. . ইউ. কে বলা হয় 
উচ্চাশক্ষার একফপোরমেন্ট । কয়ে" 
কাট 'িদেশণ ভাষা শিক্ষার কোস" 
ছাড়া সব 'বিভাগ্ই স্নাতকোত্তর 
বিদ্যাচ্চর জন্য ॥ গোড়ায় কেবল 
গবেষণার সুবিধে দেওয়াই ছিল 
উদ্দেশা, এখন এম. এ. ও. এফ-ফিল 
স্তরের 'বদ্যাদানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। 
অন্যান্য বিশ্বাবিদ্যালয়ের মত জে. 
" এন. ইউতে কোন ঢলাও পরীক্ষা 
গ্রহণের রীতি নেই সুতরাং সেই 
সংকুন্ত ঝামেলাগনীলও নেই । শিক্ষক 
ও ছাত্র বেশীর ভাগই থাকেন 
বদ্বাবদযালয়ের চৌহংন্দর ভেতর এবং 
তার উদ্দেশ্য যদ পুরোপহীর সিদ্ধ 
হোত তাহলে - বিদ্াভ্যাসের একটা 


“ব্যাপারে । 


সুন্দর আবহাওয়া গড়ে উঠতো 
এখানে । 


বিশ্বাবদ্যালয়াটিকে একটি সর্ব- 
ভারতাঁয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। 


শুধু হস্টেলগুলর গঙ্গা গোদাধরণ ' 


নমদা কাবের' ইত্যাদি নাম দেওয়া 
হয়েছে তাই নয়, শিক্ষা সংক্রম্ত 
আগ্ালিক অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যও 
সামনে রাখা হয়েছে ছাত্র ভাঁত'র্‌ 
অর্থনোতক ও সামাজিক 
কারণে যারা পোঁছয়ে আছে তাদের 
বেশশ সুযোগ দেওয়া হয় । কেউ 
কেউ বলেন ফল ভাল হয় নি। 
উদাহরণস্বরূপ দেখান বিহার এবং 
ওাঁড়শা থেকে আগত ছাত্রদের একটা 
বড় অংশ জে. এন. ইউ. কে তাদের 
প্রাদেশিকতার কেন্দ্র বানাতে ব্যস্ত । 


জে. এন. ইউর ইণ্দেশ্যগুলর 
কোনটি কতখানি সিদ্ধ হয়েছে 
কোনটি আদৌ হয়নি খাঁতয়ে দেখার 
প্রয়োজন ছিল। কতপক্ষ সেভাবে 
চিন্তা করেন নি। ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত জে. এন. 
ইউর মধ্যেও অনেক দলগত এবং 
ব্যান্তগত দ্বাথের ঘোঁট সব সময় 
পাক খেতে থাকে । উপাচার্য নিয়োগ 
ত প্রায়ই রাজনোতক ধরা-করার 
ব্যাপার। একবার এক উপাচার্য“ 
এলেন যাঁর জে. এন. ইউর প্রতি 
দেওয়ার মত মন বেশী ছিল না 
কারণ তান প্রায়ই নানা স্বচ্ছ এবং 
অস্বচ্ছ ধান্দায় বিদেশে যাওয়া আসা 
করতেন। কেবল একটি কীতত্ব 
দেখিয়েছিলেন তান প্রধানতঃ 
আবাসিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা- 
চাষের ক্যামপাসের ভিতর থাকবার 
পরিকম্পনা হ্থাগত করেছিলেন । 
কারণ দিল্লার ওপরতলার আমলা 
অণ্ডলে তুঘলক রোডের . বাংলো 
ছেড়ে প্রায় তেপাস্তরের মাঠ পেিয়ে 
নতুন বসাতিতে গিয়ে থাকতে তাঁর 
নানা অসুবিধে ছিল। অত সাধের 
সরকারণ বাংলোটা অবশ্য গেল 
চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে জনতার আমলে। 


পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের অধিকার অন্যান্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী থাকা 
ঈবাভাবিক এবং উচিত । জে. এন. 
ইউর নিয়ম কানুনে সে বন্দোবন্ত করা 
হয়। কিম্তু আভজ্ঞতার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে যে সেসব নিয়মের রদবদল 
প্রয়োজন তা কারো মনে আসে নি। 
বা এলেও কাজে করার ক্ষমতায় কুলোয় 
নি! ফল মা দাঁড়য়েছিল তাকে 
জে. এন. ইউর ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসনও 
বলা যায় । এবং আমাদের দেশের 
বর্তমান অবস্থায় তার চেহারা 
কাষক্ষেত্রে যা হতে পারে তাই 
হয়েছে । বেশ কিছু ছান্র বছরের পর 
বছর সেখানে আছে, পড়া বা রিসাচ 
শেষ করার কোন ইচ্ছা দেখা যায় 


সুতরাং তখন 


না। হস্টেল খরচ তারা দেয় না 
এবং তার উপরে বাইরের থেকে 
অছান্ন ইয়ার দোস্ত এনে হস্টেলে 
ঢোকায় মোটামুটি পাকাপ্াকভাবে । 
বিদ্বাবদ্যালয়ে নতুন নতুন ছাত্র 
ভার্তর ব্যাপারেও দেখা গেছে এই 
সব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পেশাদার ছাত্র 
মন্তানদের প্রভাব অনেকথান ৷ 
আসল লেখাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা 
কোন ছাত্রের (বিদ্যাচচ/র ক মূল্যায়ন 
করবেন তা নিয়ে চাপ সৃষ্টি ত 
আছেই ।- রাজনৈঁতক্‌ ' ঘাঁনষ্ঠতার 
ফলে অনেক কিছুই হয়। 


তবু জে. এন. ইউ এক্সপোর- 
য়েন্টের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের দিকটা 
যে এভাবে ভেঙ্গে পড়বে তা বোধ 
হয় কেউই কল্পনা করতে পারেনি । 
এক ছান্ত মন্তান যখন হস্টেল 
ওয়াডেনের স্ত্রীকে পর্যন্ত অপমান 
করে বসে তখন. তার 'বরুম্ধে কিন্তু 
একটা ব্যবদ্থা গ্রহণ অবশ্যভাবা হয়ে 
পড়ে । কিদ্তু ক ব্যবস্থা নেওয়া 
হোল? - তকে এক হস্টেল থেকে 
আরেক হস্টেলে বদলী করা হোল। 
এই নামকা ওয়ানডে শা1ন্তও ছাত্রের 
দল মানতে রাজী নয় । তালা ভেঙে 
মন্তানকে তার সাবেক কামরায় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করে ছান্র ইয়ানিয়নের 
প্রোস্ডেন্ট ও সেক্রেটারী । ছাত্রদের 
আধকারের কথা তোলে তারা । 
কিন্তু এই তথাকাঁথত ছান্রাট যে বছর 
আটেক ধরে জে. এন. ইউতে আছে, 
তার 'থাসসের কোন দেখা নেই 
হস্টেলের টাকাপয়সা সংক্রান্ত জাল 
জোচ্চারর ইতিহাস আছে সেসব 
কথা ইউনিয়নের চাঁয়েরা তুললো 
ন৷। 


সব কিছুরই একটা সীমা আছে। 
এই ক্ষেন্রে (কিছু শিক্ষক বলতে বাধ্য 
হলেন যে ছাত্র আঁধকারের নামে 
দৌরাত্য আর সওয়া যায় না। 
চললো উপাচার্য‘ 
ও 'শক্ষকদের ঘেরাও এবং তাদের 
কোয়াটা্সের উপর হামলা । অবস্থা 
যখন বিদ্ব্বদ্যালয়ের কতৃপক্ষের 
আয়ত্তে ফিরিয়ে আনার কোন আশা 
রইলো না তখন চাওয়া হয় পুলশ? 
সাহায্য ৷ 


দিল্লাঁ সি. পি. আইর সেক্রেটারী 
এক 'বিবততে বলেছেন ছাত্রদের 
বিরুদ্ধে ব্যবহ্থাগ্রহণের দাবী তোলা 
শিক্ষকদের পক্ষে অন্যায় হয়েছে। 
অথচ এ কথাও তিনি কবুল করেছেন 
যে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচিত 
প্রাতীনাধরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
সময়ে 1নজেদের প্রভাবাবস্ঞার করতে 
পারেন নি, প্রাতাক্রিয়াপচ্ছগ ও সাম্প্র- 
দায়কতা দ:ণ্ট ছাত্র ও "শিক্ষকদের 
রোথা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় 'নি। 
তাই যাঁদ হবে তাহলে দুদ্কৃতকারণ- 
দের িরদদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত 


নয় বলছে সি. পি. আই কোন 
যুক্তিতে ? 

উপাচার্য শ্রীবাস্তব কিছু দিন 
আগেও বলাঁছলেন জে. এন. ইউর 
বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা শোনা 
যায়, কাগজে পড়া যায় কিষ্তু এই 
বিদ্বদ্যালয়ে লেখাপড়া কখনো বদ্ধ 
হয় না । এবার 'ঁতান অন্য কথা 
বলছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন 
যে জে. এন. ইউ আমাদের সমাজের 
বাইরের কিছু নয়। আর সব 
জায়গায় ষে অধঃপতন দেখা যাচ্ছে 
তার ফল এই 'বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়াতে 
বাধ্য । উপাচাষের বন্তবা, বাইরের 
বিষ ভিতরে প্রবেশ করে জে এন ইউর 
ঘ্ান্থাহানি করেছে। সাত্য কথা 
অনেকটা নিশ্চয়ই । কিন্তু এরকম 
হবে বা হতে পারে জানা উচিত 
ছিল । প্রতিষেধক ব্যবস্থা কি নেওয়া 
হয়েছিল ! OEE 

একটু আধটু যা নেওয়া হয়েছিল 
তাতে কাজ কিছুই হয়নি । ভর্তির 


॥ তিন ॥ 





নিয়ম পালটানোর কথা হয়েছিলঃ 
কাজ এগোয় নি! ' দলগত ও ব্যন্তি- 
গত স্বার্থ সিদ্ধির রেওয়াজ কমা ত 
দরের কথা আরো ব্যাপক হয়ে 
উঠেছে। জে এন ইউর শিক্ষককুল 
একটা - বামপন্থী চক্ত;, এমন একটা 
অভিযোগ অনেকদিন থেকে চালু 
রাখা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে 
মাঁকিনপ্ছগরাও জে এন ইউতে 
বেশ আখের গুছিয়ে নেন ! কোন 
যোগ্যতা ছাড়াই মাক‘ন তাঁবেদার 
দ্‌ চারজনকে পেছনের দরজা 'দিয়ে 
ঢুকে জে এন ইউর প্রফেসরের ভেক 
ধরে ঘুরতে দেখা গেছে। সেটা 
সম্ভব হয়িকরেজ্ে এন ইউ যাঁদ 
একাটি বামচক্রই হবে। 

আসল কথা সবরকম স্বার্থই 
আছে জে এন ইউতে এবং তায় বেশ" 
কিছ, নেই৷ জহরলাল নেহরু 
আদর্শে উচ্চ শিক্ষা আগাগোড়াই 
বাজে কথা । জে এন ইউর স্বপক্ষে 
যারা আজকাল কথাবার্তা বলছেন 
তাদের প্রধান যুক্তি দেখা যাচ্ছে 
এখানে পড়লে সরকার বড় চাকুরী 


,আই. এ. এস. আই. এফ. এস 


পরণক্ষায় ভাল ফল করা যায়। 
জহরলালের আদর্শে শিক্ষাই বটে। 
এবং তাও ভেঙ্গে পড়ছে । 


বাজারী পত্রিকায় অর্ধগতয 


পশ্চিমবন্ষের বাআারণী পান্রকার 
কিছ? আতিউৎসাহণ 'সাংবার্দক কে 
কত অর্ধসত্য" সংবাদ পাঁরবেশন 
করতে পারেন তারুএকটা বেপরোয্না 
প্রাতযোগিতায় মেতেছেন । * এতে 
“তাঁদের মালিকরা খুব খখাশ, কারণ 
এর ফলে নানান ধরণের তর্ক“ 
বিতকের সমন্ত্পাত হয় আর পাঠকরা 
নিজেদের অজান্তে িতকে" জড়িয়ে 
পড়ে জবরো রোগীর জন্য নিষিদ্ধ 
আচার খাওয়ার মত পান্রকাগুলো 
পড়েন। ' ফলে, কাগজের কাটাঁত 
বাড়ে। 

অর্ধসত্য এবং বিকৃত তথ্য 
পরিবেশন করার এই নেশার পারণাতি 
কি হয়েছে সে কথা সম্প্রাত উল্লেখ 
করেছিলেন এককালের প্রবীণ নেতা 
প্রীঅতুল্য ঘোষ ইণ্ডিয়ান জনণলিষ্টস 
এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায়। 
শ্লীঘোষ বলেছিলেন আজকাল একাধিক 
দোনিক পান্রকা না পড়লে অনেক 
সময় একই ঘটনায় সাঠিক তথ্য পাওয়া 
মুস্কিল হয়ে পড়ছে । অনেক সময় 
সঠিক তথ্য” জানার জন্য খবরের 
কাগজের আঁফস ছাড়া অন্য সূত্রে 
টেলিফোন করে জেনে 'নিতে হয়। 

উন, আরও বলেন যে, 
আনচ্ছাকৃতভাবে, . ভুল 'সংবাদ 


পরিবেশন হয়ে গেলে পরে ত্রুটি ' 


সংশোধন করার যে যেওয়াজ চাল, 


[ছিল বঙমানে খুব কম ক্ষেত্রেই তা. 
মানা হয়। 


একই ' খবয্ন বিভিন্ন 
কাগজে বিঁভন্নরূপে পরিবেশন 


প্রচেষ্টা । 


স্বাদ পরিবেশন 


করাটা এখন একটা ফ্যাশানে পারণত 
হয়েছে। 

, একই সভায় মুখ্যমশ্শ শ্রীজ্যোতি 
বসু সাংবাদিকদের .কাছে বিকৃত 
ও অসত্য সংবাদ পারবেশন না করার 
জন্য নতুন করে আবেদন করেন । 
এর আগে তিনি সত্যনিষ্ঠ হওয়ার 
কথা বলেছেন সাংবাদিকদের । কিন্তু 
বৃথা এদের শু্ভবুদ্ধি জাগ্রত করার 
॥ মালিকদের কাছে এ'রা 
বিবেক ও বুদ্ধি বন্ধক য়েখেছেন। 


সেজন্য কতরি ইচ্ছায় কম‘ । 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অন্যতম 
প্রধান প্রহন্তা বহু পুরস্কার বিজয়ী 
রূপদর্শী ওরফে শ্রীগোঁরকিশোর 
ঘোষ এক প্রবন্ধে কেন একই সংবাদ 
বিভিন্ন পান্রকায় বিভিন রূপে ছাপা 
হয় তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই 
প্রবন্ধে উনি বলতে চান যে 
রপোটণররা ঠিক সংবাদ দেন, কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ সহ*সম্পাদক- 
দের অর্থাৎ সাব-এডিটরদের হাতে 
পড়ে সংবাদটির রূপ বদলে যায়। 
তাঁর ব্ন্তব্যের মধ্যে শ্রীঘোষ অত্যন্ত 
সচেতনভাবে আসল সত্যটি গোপন 
করে গেছেন) তিনি নিজে ভাল 
করেই জানেন কি করে সংবাদ 
“নিহত” হয় প্রাতাদন এবং নতুন 
করে “জম্ম” নেয় মালিকের অনুসূত 
নীতি রূপায়নের জন্য। উনি একজন 
দক্ষ কারিগর এই ‘শিল্পে’ । ' 

বাংলা দেশের লড়াইয়ের সময় 
শেষাংশ ৪র্থ পচ্ঠাক্স - 


1 চার ॥ 





কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সি.পি.আই. 


এব? দি. পি. আই. এমে, মতবিরোধ 


লি. পি. আই-এর সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীরাজেশবর রাও কয়েকদিন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব 
মুখাজ্জশুর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টার 
উপর একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। 

দিল্লশর রাজনোতিক মহল 
এ বৈঠক ক”টি তাংপর্যপ:ণ" বলে 
মনে করেন। যারাই কংগ্রেস ও 
সি. পি. আই. মহলে ঘাঁনচ্ঠ 
যোগাযোগ রাখেন এমন লোকেরা 
বেশ খোলাখুলি বলছেন যে 
এ বৈঠকে আবার কি করে'এই দুই 
দলের মধ্যে নতুন করে সহযোগিতা 
করা যায় জাতাঁয় এবং আন্তজগিতক 
প্রম্নে যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
হয় । আয়ও জানা যায় যে ভবিষ্যতে 
এদের দু'জনের মধ্যে আবার মাঝে 
মাকে দেখা হবে । আলোচনার শেষে 
বিশেষ করে জাতণয় কোন গুরুত্ব 
পূর্ণ প্রশ্নে যাতে একই ধরণের 
নীতি এই দুই দলের পক্ষে গ্রহণ 
রা যায় তার জন্য একটা আলখিত 
সমঝোতা হয়। সি. পি. আই. 
" বুদ্ধজশবীদের বিরাট একটি অংশ 
এই বৈঠকের সংবাদে খুবই উৎসাহণ। 
সাত্য কথা বলতে কি তাঁরাই এই 
সংবাদ নিয়ে দিল্লীতে সাংবাদিকদের 
সঙ্জে বেশ খোলাখুলি আলোচনা 
শুরু করেছেন। . 

ব্যাপারটা একেবারে নেহাৎ 
জন্পনা-কজ্পনা বলে কেউ উীঁড়য়ে 
দিতে চান না ! কারণ বেশ কিছুদিন 
থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার ভারত- 
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উলিয়াভনাস্কর 
বিতকিতি প্রবন্ধটি পাঠ করার পর 
থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
করার একটা প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা 
গেছে এই বুদ্ধিজীঝদের মধ্যে। 
অধ্যাপক উীঁলয়াভনদ্কি তাঁর প্রবন্ধে 
বলেছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বেই 


কংগ্রেসের একটি প্রগাতশগল ভামকা 
রয়েছে যা ভারতের ' বামপন্থীদের 
মনে রাথা উচিত । প্রকারান্তরে এই 
মত সমর্থন করার পার়িৎকার ইঙ্গিত 
ছিল। যাঁদও বিচ্ছিন্নভাবে সি. প. 
আই নেতারা এই প্রবন্ধের বন্তব্যের 
সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন । 'কিশ্তু 
এ 'প্রব্ধটিকে নিয়ে আলোচনা 
থামেনি । বিশেষ করে সি. পি. 
আই-এর যে অংশটি মনে প্রাণে 
ডাঙ্গেপন্থী। কিন্তু দলের ভেতরে 
থেকেই লড়াই করার নীতি 'নিয়ে চল- 
ছেন তাঁরা আজ আবার সক্রিয়! 
এ জন্য অনেক পুরোনো কমণী 
হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন 1 অনেকটা 
একঘরে হয়ে পড়েছেন তাঁরা । 

এই প্রসঙ্ছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
যে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টর নেতাদের 
সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর 
কয়েকজন পালটবুরোর সদস্যের 


. আলোচনা এবং তায় পরে পাটি" 


গ্রতভাবে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে 
তোলার সাংবাদ প্রকাশিত হবার 
পর থেকেই সি. পি. আই মহলে 
বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে । 
এই দুই দলের মধ্যে কিছুটা মিলে" 
চলার যে ভাব দেখা দিয়েছিল তাতে 
কতকটা যেন ভাটা পড়েছে । 

সম্প্রীত এই প্রশ্নে যে প্রকাশ্য 
বিতকঁ এই দুই দলের পন্রপান্রকায় 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে কয়েকাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ প্রষ্ধেন এদের চিন্তাধারার 
যে বেশ গরমিল আছে তা পরিষ্কার । 
কিছুদিন ধরেই অম্পবিচ্র মন্তব্য ও 
পাঞ্টা জবাব চলছিল। নতুন করে 
আবার শুর: হয়েছে বিতর্ক । 

চাঁন থেকে ঘুরে আসা সি. পি. 
আই (এম)-এর পাঁলটবুরোর সদস্য 
শ্রীহরাকষণ সিং সুরঁজৎ মন্তব্য 
করেছেন আমরা সি. পি. আই-এর 


টি তেন ত জে এ 


লেজুড়ের ভূমিকা নিতে হয়। 


কাছ থেকে মাকসবাদ লেনিনবাদের 
শিক্ষা নিতে চাই না। কারণ এদের 
চিন্তাধারার মধ্যে কোন গ্রভীরতা 
নেই__সবই ভাসা ভাসা। কা 
জাতণর় প্রশ্নে, কী আন্তজাতিক প্রশ্নে 
সি. পি. আই বাগ্ভবতাকে অস্বীকার 
করছে এবং তাত্বক বিষয়ের বিকৃত 
ব্যাখ্যা করছে। 

সম্প্রীত সি. পি. আই (এম)-এর 
মুখপন্ন “পিপলস ডেমোক্রযাসধর” এক 
সংখ্যায় শ্রীসরীজৎ সোজাসুজি 
সি, পি, আই-এর “শ্রেণী সমন্বয়ের 
নীতি সম্পর্কে বিজ্ঞারতভাবে 
আলোচনা করেছেন। 

তান বলেছেন সি; পি, আই-এর 
প্রকাঁশত দলিল থেকে দেওয়া যায় 
এই শ্রেণী সমদ্বয়ের অসংখ্য 
উদাহরণ । বিশেষ বয়ে তাদের 
জাতীয় গণতাশ্নিক ফ্রম্টের নামেই 
কংগ্রেসের প্রতি আপোষকামী 
মনোভাব। তিনি ১১৫০ সালে 
আঁবভঙ্ত কামউনিণ্ট পার্টির চতুর্থ 
পালঘাট কংগ্রেসে রাজেশ্বর রাও 
আনীত বিকল্প খসড়া প্রস্তাবের 
উল্লেখ করে বলেছেন যে সেই 
চিন্তাধারা সমানেই চলেছে । 

উনি বলেছেন যে সেই প্রন্তাবে 
কংগ্রোসকে নিয়ে একটি বিকল্প 
জাতীয় সরকার গঠন করার কথা 
বলা হয়েছিল । পরবতশ্রকালে এই 
চিন্তাধারা অধ পুরোদন্তুর শ্রেণী 
সমম্বয়ের নীতি ১৯৬২ সালে 
গৃহীত হয় সি, পি, আই-তে । এর 
পাঁরণাতিতে জরুয়ণ অবস্থাকে সমর্থন 
করার নীতি, গ্রহণ করতে এবং 
একেবায়ে সোজাসুজিই লী 
এ 
প্রসঙ্গে রাজে'বর রাওয়ের বিবাতি 
থেকে কিভাবে নিল্লজ্জ্রভাবে কংগ্রেসের 
সঙ্গে সমকোতা করার নতি গ্রহণ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জুলাই) ১৯৮৩ 


করা হয় তারও উল্লেখ করেন 
শ্রীসুরাঁজৎ । | 

শ্রীপুরজৎ আরও বলেছেন যে 
আদশ‘গত প্রশ্নে সি, পি, আই এবং 
দি, পি, আই (এম)-এর মধ্যে এখনও 
যথেষ্ট গরামল রয়েছে । সি, পি, 
আই.এর অনুসৃত এই শ্রেণী সমন্বয় 
এবং জাতীয় গণতন্ত্র এবং 
অ-ধনতাশ্তিক পথের নতি 
কিছুতেই মেনে চলতে পারেন না 
তাঁরা। শ্রীমুরাঁজৎ বলেন যে শাসক 
গোষ্ঠীর শ্রেণী চরিত্র; গণতান্ত্রিক 
ক্লষ্টের নেতৃত্ব ইত্যাঁদ প্রশ্নেও ১৯৫৫ 
সাল থেকেই তাদের 'চন্তাধারায় 
মৌলিক পার্থক্য রয়ে থেছে। 

তান উপসংহারে বলেছেন যে 
দস পি আই (এম) স্বভাবতই দাবী 
করে যে তাদের“ অনুসত নত 
মোটামুটিভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত 


হয়েছে। পরবতণকালে পাট'র 
শান্ত বৃদ্ধিতে তা প্রতিফলিত 
হয়েছে। 


অপরদিকে সি পি আই.এর 
তরফ থেকে মূল বন্তব্য পেশ করেছেন 
“নউ এজ’ পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীইন্দ্রদশপ সিং । উনি সি. পি. আই- 


অৰ্দ্ধসত্য সংবাদ 


৩"এর পাতার পর 


এই “বিদ্যায়” অনেক সাংবাদিক হাত 
পাঁকয়ে নেন। যৃত্তফ্রম্টের আমলে 
মুখরোচক পালাবদলের কাছিনগ লিখে 
কেউ কেউ পরে গল্প-লাখিয়ে হবার 
চেষ্টা করলেন; যদিও এক্ষেত্রে ব্যর্থ 
হয়েছেন। কয়েকবার 'নিঝচিনকে 
কেন্দ্র করে আবার এমন সব মনগড়া 
সংবাদ ও সমাক্ষা প্রকাশিত হতে 
থাকে। সেগুলি কতটা অবান্তর 
পরবতপকালে তা অভিজ্ঞতা দিয়ে 
বুঝেছেন অগাণত পাঠক । 

জিরুয়ী অবন্থা'র কথা উল্লেখ 
না কয়াই ভাল; কারণ তথন সত্যই 
কোন ছুই স্বাভাবিক ছিল না। 

বন্যার সময়; তারপরে পঞ্চায়েত 
ও বিধানসভা নির্বাচনের: আগে ও 
পরে এদের তৎপরতা আবার দেখা 
যায়। এছাড়া প্রাতাদনের সংবাদে 
ছোট বড় বিকৃতি ত লেগেই রয়েছে। 

সাম্প্রীতক কিছু দিনের মধ্যে 
বেশ পরপর কয়েকাঁট অর্ধনত্য এবং 
বিকৃত সংবাদ পারবোশত হয় বিভিন্ন 
বাজার পত্রিকায় । এই সংবাদগহলির 
একটি সাধারণ লক্ষ্য বামফ্রন্ট তথা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা তাদের মন্ত্রীদের 
অধথা তর্ক“-বিতকে‘র মধ্যে জাঁড়য়ে 


" দেওয়া । এবং ভুল তথ্যের উপর 


ভাত্ত করে আঁত তৎপরতার লঙ্গে 

সম্পাদকা'য় লেখা হয়ে যায় । 
অনেকের মনে আছে য্যন্ত ফন্টের 

আমলে নেতাদের সত্যাসত্য 'বিবাতি 


ও মন্তব্য নিয়ে কাগজে কাগজে 
[বিতর্ক এবং পরে বিল্রান্তি ও 
পারস্পরিক ভুল বোবাবৃঝির পরিবেশ 
তৈরী হয়েছিল। সেজন্য অবশ্য 
দলীয় নেতা ও মম্মীদের কারও 
কারও দ্‌রদর্শিতার অভাবও কিছু 
পাঁরমাণে দায়ী । 

নতুন করে আবার এ ধরণের 
পারবেশ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা 


এর জাতাঁয় সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম ত 


সদস্য। উান বলেছেন যে দস পি 


আইকে দ্বিধা বিভন্ত করে সি পি আই « 


(এম)-সান্ট করার পেছনে চাঁনা 
কাঁমউনিন্ট পার্টির হাত রয়েছে। 
শ্রীসূরাজৎ অবশ্য বলেছেন যে এটা 
বন্তাপচা বানানো গালগজ্প । আসলে 
আদর্শগত গোঁজামিলকে অস্বীকার 
করার অপচেষ্টা মাত্র । সি পি আই 
(এম)-এর সঙ্গে আদশ‘গ্ত পার্থকাটা 
কোথায় তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য 
এ ধয়ণের অভিযোগ করাটা একটা 
কায়দা । এতে আসল সত্য প্রকাশিত 
হয় না। 

প্রবীণ সি পি আই নেতা 


| শ্রীহীরেন ' মুখাজশী “নিউ এজ" 


পা্রকায় আঁত সম্প্রতি এক প্রবন্ধে 
পলি পি আই (এম).কে তাঁর স্বভাব- 
সুলভ ভঙ্গীতে কটাক্ষ করেছেন এই 
বলে যে 'নবাচিনের সাফল্যে যেন 
সি পি আই (এম) সভ্যরা আত্মহারা 
না হন। 
ঘন্টায় বদলে যায় একথা ভুলে 
যেন না যায় সি পি আই (4ম) 
বন্ধুরা ! এই আত্মপ্রসাদ তাঁদের 
ভবিষ্যতে ক্ষাত করতে পারে। 





চলছে এবং আশ্চয' বেশ কিছ: 
একই রকমের ফাঁদে পড়ছেন। ! 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বামফ্ন্টের 


চেয়ারম্যান শ্রীসরোজ মখাজশির 
একটি বিবাঁতকে কেন্দ্র করে অযথা 
জন খোলা করা হ'ল। 'রীন 


বলোছিলেন যে ও*র দলের [নচুতলার 


চে 


ভোটের চেহারা ঘন্টায় * 


বহু সদস্যের কাছ থেকে অনেক + 


আভযোগ এসেছে বামফ্রষ্টের কিছু 
এম, এল, এ. এবং নেতার পণ্যান্েত 
নিবাচনের সময় বিচিত্র বণ 
সমপকে'। তাঁরা নাকি একথাও বঠো- 
ছেন এমন দাব'ঁ উঠেছে যে 
এসব ফন্ট বিরোধী সদস্যদের 
মনোনয়ন দেওয়ার আগে ভে 
দেখতে হবে। কারণ এসব সবিধা- 
বাদীদের আচরণে ফ্রষ্টের ভাবমযর্তি 
মান হয়ে পড়ে । 

এর উপর সরোজবাব; কোন 
মন্তব্য করেনান। নিজের দলের 
মতামত দেওয়ার প্র“নই ওঠোন। 
অথচ কোন শাঁরক দলের নেতা একে 


সি. পি. আই (এম)-এর বন্তব্য ধরে 
নিয়ে বিতকের সষ্ট করলেন। 


বামক্রম্ট বিবতিকে 
বিকৃত করে পরপর বেশ কয়েকটি 
“সংবাদ” হয়ে গেল। তার মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য গ্রীবনয় চৌধুয্লার মুখ 
দিয়ে বলান হল যে “গৃহযুদ্ধ আসাম? 
একে কেন্দ্র করে ডাঃ গোপালদাস 
নাগ এবং শ্রীআনন্দগোপাল মুখাজপর 
যথারীতি হৈ চৈ শুর; হয়ে গেল। 
শ্রীজ্যোতি বন্থু অয়েল এ্যাড 
ন্যাচারাল গ্যাস কমেশন সম্পকে যা 
বলেন নি; তাই বলান হল। একই- 
ভাবে সত্যকে খিকৃত করে বলা হল 
কেমন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কত.পক্ষ ইউ. জি. সির, দেওয়া টাকা 


বছরের পর বছর খরচ না করায় তা. 


ফেরত গেছে । গোটা “সংবাদ” টি 
মন-গড়া । এতটুকু সত্য নয় । অথচ 
প্রতিবাদ ছাপারও সৌজন্যবোধ নেই 
এসব পান্নকায় মালিকদের | 


টাল 


টি. 


# 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৮৩ 


“পঞ্চায়েত নির্বাচনের 


শয়ন ৩৮৪ 


কল্যাণ ঘোষ 


বিগত ৪ জুলাই সরকারী পায়ে 
সদা সমাপ্ত পণ্চায়েত নিধাচনের ময়না 
তদন্ত হয়ে গেল মহাকরণের রোটা- 
ম্ডায়। ময়না তদন্ত পারচাল্না করেন 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী, বিনয় চৌধুরণ। 
লহকার ছিলেন জেলাগুলির পণ্যায়েত 
আফিসারগ্গণ ৷ 

ময়না তদন্তের যে রিপোর্ট তা 
ব্রামক্রন্টের পক্ষে মোটেই আশাব্যঞ্জক 
নয়। সি. পি. এম দলের পক্ষে তো 
" নয়ই দেখা যাচ্ছে যে, -রাজ্যের 
শশমোট ৩৩ শত €টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 


. মধ্যে সি. প্রি. এমের কবজায় থাকছে 


সঁকছু ফম দু-হাজার গ্রাম পণ্যায়েত ৷ 
ইীন্দি়া কংগ্রেসের দখলে গেছে প্রায় 
৭৫০ ট। বাম্রল্টভুন্ত আর. এস. পি, 
ফরোয়ার্ড রক এবং সি. পি. আই 
সব মিলিয়ে হয়ত শেষ পযন্ত ২০০ 
গ্রাম পণ্টায্নেত দখলে রাখতে পারবে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে সি. পি. এম এবং' 
_ কস্টের অন্য শরারকরা দখলে রাখতে 


পারছে ২ হাজার ২০০ টি গ্রাম' 


পঞ্চায়েত । ইন্দিরা. কংগ্রেসের ৭৫০. 
যোগ করলে দাঁড়ায় ২ হাজার ১৫০ 
টি। 
৩১৫ টি গ্রাম পণ্নায়েত। এর মধ্যে 
"96 টি যাবে এস. ইউ. সি এবং ঝাড়-- 
খন্ড দলের হেফাজতে । বাক ২৪০টি 
গ্রাম পণ্চায়েতের ভাবষ্যং এখনো 
-আঁনশ্চিত। কেননা এই সব গ্রাম 


কলকতা 
কলক।তা 


তাহলে হাতে থাকছে আরও” 


ক 


পঞ্ায়েত কার দখলে যাবে তা নিভ'র 
করবে নিবাঁচিত নিদ'ল সদস্যদের 
মাঁতগতিয় উপর । পঞ্চায়েত গঠনের 
সময় নিল সদস্যরা যে দলের অনু" 
কূলে সায় দেবেন শিকে ছি'ড়বে সেই 
দলের অনুকূলে । 
রাজ্য পণ্ায়েত দপ্তর অবশ্য মনে 
করছেন যে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ 
থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ছবিটা 
সপন্ট হয়ে উঠবে । কেননা, এই সম- 
মনের মধ্যে গ্রাম পণ্ায়েতগাাীলি গঠিত 
হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল । 
'শরম্তর পণ্চায়েত নিবর্চনের 'নবাঁ- 
চিত সদস্যদের নাম সয়কারণ, গেজেটে 
ছাপতে দেওয়া হয়েছে। সরকার” 
মুদ্রণালয়ে নিত্য তাগাদা দেওয়া হচ্ছে 
যাতে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই নিবাঁচিত 
মন্দসাদের নাম সহ "আতীরন্ত সাধারণ 
গেজেট” প্রকাশ করা যায় । শগোজেট 
প্রকাশ না হলে পন্চায়েত গঠনের 
নোটিস রক ডেভেলাপমেস্ট অফিসাররা 
“জারা করতে আইনানুযায় পারবেন 
না। গেজেট প্রকাশের পর বি ডি ও 
জারণ করবেন নোটিস এবং 'নর্বাচিত 
সদস্যদের সঙ্ছে মিলিত হয়ে আশু 
ব্যবচ্ছা নেবেন। 
গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে গেলে ব্যবন্থা 
নেওয়া হবে পঞ্চায়েত সাগাত গঠ- 
নের। সব শেষে গঠিত হবে জেলা 
পরিষদ । 


যে যাই বলুন কলকাতা শব্দটাই মনে একটা বিশেষ অনুভুতি আনে । 
কলকাতা মানেই কৃষ্টি, সৌজন্ততাবোধ, শালীনতা ও সচেতনতা । 
প্রায় তিন শ বছরের এই শহরে মানুষ এসেছেন স্রোতের মত, আজও আসছেন ' 
পাশাপাশি রাজ্যগুলি থেকে। - 
স্বাধীনতার পুণ্য প্রভাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাপ্ত এসেছেন। বছরের পর বছর ধরে 


পঞ্চায়েত সমিতি এবং. 


জেলা পরিষদগৃলির সদসা সংখ্যা 
এখন যে পায়ে রয়েছে তাতে বাঠা- 
মোগত িছ; পাঁরবর্ত'ন হবে। 
কেননা গ্লামপণ্চায়েতের প্রধানগণ পদা- 
ধিকার বলে পঞ্চায়েত সামাতর সদস্য 
হবেন । জেলা পরিষদের ক্ষেত্র 
বিধানসভা -সদস্য, সংসদ এবং পঞ্চা- 
যেত সামিতির সভাপাতিগ্রণ যে মত 
প্রকাশ করবেন তার ওপরেই জেলা 
পারযদগুির কাঠামোগত পাঁরব্তন 
গনভ'র করবে । উল্লেখ্য যে, পণ্চায়েত 
সমিতির সভাপাঁতরা পদাধকার বলে 
জেলা পারষদের সদস্য হবেন। 


অপরাদকে সি. পি. এম রাজ্য 
কামাট পঞ্চায়েত িনবচনের ফলাফল 
নিম্নে যে পর্যালোচনা করেছে তাতে 
বলা হয়েছে যে, বামফ্রম্টে অনৈকার 
প্রধান কারণ হল $ আসন রফা নিম্নে 
শারকদের অনুচিত দাব। গত 
পাঁচই জুলাই সি. পি. -এম রাজ্য 
দরে সাংবাঁদকদের কাছে দলের 
সাধারণ সম্পাদক সরোজ মুখাজ" 
বলেছেন যে; ফ্রল্টে অনৈক্যের জন্য 
জনগণ সি. পি. এমকে দোষ দেয়নি । 
.' পাঁরসংখ্যান সহযোগে সরোজ- 
বাবু বলেন যে, ফ্রন্ট শারকদের মধ্যে 
প্রাতদ্বণ্ছিতা সত্বেও সি, পি. এম 
জিতেছে ৫২ শতাংশ আসনে! ফ্রম্ট 
শারাকরা জিতেছে চার শতাংশ আসনে 
এবং ইন্দিরাক্ষংগ্রেস দল জিতেছে 88 
শতাংশ আসনে । 


« বামফল্টের ছয় বছরের সফল 
শাসনের তুলনায় পঞ্চায়েত নিবচিনের 
ফলাফল ফ্রন্টের পক্ষে ভাল নয় এই 
মন্তব্য করে সরোজধাব; আরও বলেন 
যে; কেন্দ্রের অপ্রতুল, অনিয়মিত ও 
শেষাংশ ১১ পচ্চার 


এই উদ্বান্ত সেণিতকে কলকাতা মহানগরী বক্ষে ধারণ করেছে, মহানগরীর 


পরিধি হয়েছে বিজ্ঞুত। 


পুরসভার সামধ্যে, পুরসেবার উপাচারে,চাপ পড়েছে প্রচণ্ড ভাবে । 
অতীতে এমনকি স্বাধীনতার পরও, কলকাতার উন্নয়নের কথা তেমন করে 
ভাবা হয়নি। ভাবা হয়নি কলকাতার পুরসভার কথা। কলকাতার ভবিষ্যৎ 
ভাবনায় এই বাস্তবকে ভুলে গেলে চলবে না। ৃ , 
“আজ নতুন ভাবে, নতুন উদ্যোগে, নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে কলকাতার 
| প্রবৃদ্ধির জন্য। কলকাতা পুরসভা জনগণের সহযোগিতায় পুরসেবার কাজে 


“নিজেকে নতুনভাবে উৎস করছে। 


Ed 


কলিকাতা পুরসভা 





ফারুক আবদ্ল্লার প্রতি 


কাণ্মীরের ছুই প্রধান ই-ক 


কাম্মশরের সাম্প্রাতক রাজনৈতক 
রঙ্গমণ্ডে একটি তাতপর্যপূ্ণ ঘটনা ডঃ 
ফারুক আবদলল্লার প্রাত ডঃ করণ সং 


এবং প্রবণ ই-কংগ্রেসী নেতা সৈয়দ” 


মীর কাঁশমের নৈতিক লমর্থন।। 

শ্রীনগর টাইমস” পান্রকায় এক 
সাক্ষাৎকারে উভয় নেতা প্রকারান্তরে 
ই-কংগ্রেসের বর্তমান নশীতর প্রতি 
অনাস্থা প্রকাশ করেছেন । 

নির্বাচনের ঠিক পয়েই ঘটনার 
গাঁতপ্রকীতি - যেভাবে চলছে, তাতে 
একাদিকে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স নেতা 


ডঃ ফারুক আবদঃল্লা এবং অন্যাদকে 


ই- কংগ্রেস নেতায়া ক্রমশই চরম পন্থা 
গ্রহণ করতে চলেছেন। পরস্পরের 
মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে । 

দ্থান’য় ঘাজনশীতির যাঁরা খবর 
রাখেন এমন অনেকের অনন্মান যে 
ডঃ ফারুক আবদংল্লার প্রত এই দই 
নেতার সমর্থনের একটা ব্যাস্ত যে, 


তা নাহলে “গণভোটের” সমর্থক ' 


প্লোবসাইট ফ্রন্টের নেতা ফারুক মির" 
ওয়াজের সঙ্গে ডঃ ফার্‌ক আবদুল্লার 
তাল আরও দূঢ় হয়ে যাবে; যা 
অদূর ভবিষ্যতে নতুন জাঁটলতার 
সৃষ্ট করবে । 

ডঃ করণ লিং এখনও কাম্মীরের 
জনজীবনে যথেণ্ট প্রভাবশালী ব্যাস্ত 
এবং এখানকায় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ যথেষ্ট ঘনিষ্ট । তানি 
আজ গণফম্টের নেতার সঙ্গে ডঃ 
আবদংল্লায় নতুন মিতালাকে মোটেই 
ভালভাবে গ্রহণ কমতে পারছেন না। 


পঁকদ্তু ই-কংগ্রোসঁঁদের অসীহিফু রাজ- 


নাত যে তাঁকে অন্য শিবিরে ঠেলে 
দিচ্ছে এ কথা তিনি মনে করেন। 


তান সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, 
এদের দুজনের ব্যান্তগ্ত বদ্ধত্বে 
আপাতদম্টতে তান আপাত করেন 
না। িন্তু সকলেই জানেন' যে 
মিরওয়াজ বহুঁদনের পুরোনো এবং 
বাতিল হয়ে যাওয়া একটি, “চ্লোগান" 
নতুন করে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত 
দাঁ়ত্হণন ভাবে । ওসর সঙ্গে ব্যন্তি- 
গৃত সম্পর্ক ভালই, কিন্তু নতুন করে 
আবার গণ ভোটের আওয়াজ দেবেন 
এ কথা ডঃ করণ সিং ভাবতে পারেন 
না। 


এই প্রসঙ্গে টন ই-কংগ্রেসী 
নেতা সৈয়দ মশর কাঁশিম বলেছেন যে 
ফারুক মিরওয়াজ অহেতুক এবং 
অন্যায়ভাবে একটি পুরোনো বাতিল 
প্রশ্নকে আবার জাঁইয়ে তুলেছেন । 
ও*র মতে আসল উদ্দেশ্য ভারতের 


নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে 


তাঁরা তাঁদের অতাঁতের প্রাতশ্রতি 
রক্ষা করেনানি। | 


নেতার নৈতিক গমন 


সৈয়দ মর কাশিম মনে:করেন*না 
ডঃ ফারুক আব্দুলা ও ফারুক 
মিরওয়াজের মধ্যে রাজনৈতিক আঁতাত 
হয়েছে। 
কনফাষেন্সের প্রতি সমর্থন আনান 


“ফারুক মিরওয়াজ তাহলে আপাতত 


করার থাকে না। আর তাছাড়া এর 
আগে ১৯৭০ লালে বিধানসভা নির্ধা- 
চনের সময় জনতা দলের সঙ্গে যখন 
সমঝোতা করেন মিরওয়াজ্জ তখন 
প্রতিবাদ করোন কেউ । 


_ ডঃ ফারুক আবদ:ল্লার আমলে 
াজ্যের প্রশাসনের হাল কেমন হয়েছে 
এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ডঃ করণ লিং 
বলেন যে এখনই এই [বিষয়ে মতামত 


দেওয়া ঠিক হবে না ৷ এতদিন পযন্ত. 


ও"র ভূমিকা ছিল ও"র পিতা শেখ 
আবদঃল্লা সরকারের তত্বাবধান করা । 
এইবার তান সবে রাজ্যের কর্ণধার 
হতে-চলেছেন । আর কিছুদিন গেলে 
তবেই বোঝা যাবে যে উাঁন কেমন 
প্রশাসক । 


সৈয়দ মীর কাশম খোলাখ্যাল 
বলেছেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধমকানি 
ও চোখ রাঙাঁনর কাছে নাত না 
স্বীকার করে ডঃ ফারূক আবদুল্লা 
সাঁঠক কাজ করেছেন । তিনি তাঁর 
পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার হিসাবে 
একদিকে জাতণয় সংহতির পক্ষে ও 
অন্যাদকে কেন্দ্র মাতত্বরণর বিরুদ্ধে 
লড়েছেন। ভোটের সময় কারচাপর 
আভযোগ ডঃ. করণ সিং একেবায়ে 
অগ্রাহ্য করতে চান না । তান অবশ্য 
বলেছেন যে, সে সময় তান উপাশ্থত 
ছিলেন না দেশে, সেজন্য কোন 


- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। 


সৈয়দ মীর কাঁশিম বলেছেন যে 
এবারে তিনি নির্বাচনে কোন. সক্রিয় 


অংশ নেননি বলে পরাসার সব সংবাদ 
রাখেন না। তবে অভিযোগের মধ্যে 
যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ' রয়েছে বলে মনে 


হয়। 


মীর কাশিম সাহেব তাঁর আত 


পরিচিত স্লোগান ই-কংগ্রেস ও ন্যাশ- 


নাল কনফারেন্সের মধ্যে আপোষের 
নতি আবার ঘোষণা করেন। . তাঁর 


মতে ক্ষমতার লোভ স্থানীয় ই-কধগ্রেসী 


নেতাদের বিশ্বস্ত করেছে এবং সমঝো- 
তায় আসতে বাধার সৃষ্টি করেছে। 
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বে 


ওকে দল থেকে একমাত্র প্রীমতণ 
ই'শ্দিয়া গান্ধী তাড়িয়ে দিতে পারেন? 


তান তাঁকেই মানেন। আর সবাই ত 


“অন্থায়]”। 


আজকে ' যাঁদ ন্যাশনাল , 


PE 





সংগ্রামের হাতিয়ার 


শ্ৰীপতি নন্দী 


"্বামক্রল্ট সরকার সংগ্রামের 
হাতহার'_কথাটা যারা চাল, 
করেছেন তারা অবশ্যই বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি কেননা কোন: কোন্‌ সংগ্রামের 
কর্ম লচ তাদের সামনে রয়েছে এবং 


কোন: সংগ্ামকে চড়ান্ত প্যায় 
অবধাঁধ_এবং তারপরও চালিয়ে 
যাওয়া হবে তা জনগণের কাছে চেপে 
যেঁতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। 
"সংগ্রামের হাতিয়ার” _ কিন্তু সে 
সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে? - কেন্দ্রীয় 
অনাচার, দরাচারী শ্বৈরাচারী 
সরকারের বিরুদ্ধে? এরুপ কোন 
সংগ্রাম কি আজ অবাধ দানা 
বেধেছে? অবশ্যই না! গরম গরম 
অবস্থায় এরূপ একটা ধ্বান শোনা 
গিয়েছিল মান, “ঁকল্তু তার বায়বীয় 
[বিল ঘটতে দেয় হয়ান। 
আবার; ভারতায় * পারাসম্থাততে 
কটি কেন্দুশীনভর সংসদ-নিভ'র 
প্রাদৌশক সরকার সম্পকে প্লোগানটি . 
বিজ্ঞান-সধ্মত ক না সে প্রশ্নে না 
গিয়েও - বলা যায়, বামফ্রন্ট সরকার 
যাঁদ সংগ্রামের হাতিয়ার হবে তাহলে 
জনগণই সে সংগ্রামের শান্ত এটা মেনে 
[নিতে হবে। তাহলে ' সংগ্রামের শান্ত 
জনগণই যাঁদ এহেন হাঁতয়ারের' 
হাতিয়ার যোগ্যতা সম্পকে" বিল্লাস্ক 


* থাকে, যদ এ হাতিয়ার সা্রান্ত ' 
প্রয়োগ কোশলগুলেি সম্পর্কে এবং, 


এ হাঁতিয়ারেয় হাতিয়ার যথার্থ 
সম্পকে" নৈম্লাশ্যবাদপ হয়ে ওঠেঃ 
তাহলে এক্ষেত্রে উম্ভূত শীবল্রান্তির ও 
ন্রোশ্যবাদের দায়িত্ব ক এ নেত্‌স্ 
এড়াতে পারেন ? নিশ্চয়ই না৷ আর 
_ এড়াতে চাইলেই "ক এড়ানো যাবে? 
তা-ও না, কেননা, এরূপ সুবিধা 
বাদের অসুবিধা এই যে; এর 
.পারণামে জনগণ থেকে 'বাচ্ছম হয়ে 
পড়তে হয়। 
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_ তাহলে, বামফম্ট সরকার তথা 
বামফুষ্ট অপর কোন: শান্তর 
বিরুদ্ধে লড়তে আগ্রহ ? মালটি- 
ন্যাশন্যাল - শোষণ সম্প্রসারণের 
বিরুদ্ধে? উত্তরটি মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুই স্বয়ং দিয়ে রেখেছেন £ 
এ সমষ্ট মালটিন্যাশান্যাল সম্পর্কে 
অপিচ অটোমেশন সম্পর্কে এক 
সময়ে তাঁর নাক অনেক কিছন ভুল 
ধায়ণা ছিল (অথাৎ এখন সেরূপ 
ধারণা অনেকাংশে শুধরে গেছে) 
তিনি এদের জনুরোধ জানিয়েছেন 
যাতে. তারা পশ্চিমবঙ্ষে অর্জিত 
মুনাফায় বড় অংশটি এখানেই আবার 
পাীজর্পে নিয়োগ "| অতএব, 


“সংগ্রাম” এ সমভ্ত সম্পর্কেও বাতিল ।- 


২ 


! 


ৰ? 


প্রসঙ্গতর স্মরণ রাখতে হবে, আরো 
আরো মালটিন্যাশন্যালের হাট 
বসছে-_-ঘ'2; বা ফি ট্রেড জোন, 
নামান্কত হয়ে-আমাদের শ্রম ও 
শ্রীমক, সম্পদ ও সুযোগগনুলির উপসন 
আরো' মজবুত মালিকানা কায়েম 
করতে । এ ‘চা2Z’-এ নব কিছুই 


উৎপাদন হবে কিল্তু আমাদের ভোগে . 


লাগবে নাঁ_সব কিছুই জলে ভেসে 
জাহাজে জাহাজে দারয়া পার হবে__- 


' গবদেশপ ভোগপগরণের ভোগে লাগাতে ৷ 


আমাদের জু্টবে কিছ; মজুরী, 
অবশ্য কোন কোন ভাগ্যান্বেষাঁর 
দ:টবে কিছু কম্প্রেভোরী সৌভাগ্য ! 
আর ফরেন এক্সচেজ? এ কি 
উৎপাদনের স্থাথে সংগ্রামঃ না কি 
"শজ্পের বিকাশ ? কিন্তু ভারতে 
ফরেন এক্সচেঞ্জ ' কার ভোগে লাগে? 
সে জবাব কি- দেবেন কেন্দ্রের, বা 
মাজ্যের কোনও সরকার? না, এ 
জবাব তায়া দেন না; দেবেন না। 
থাক্‌ সে কথা । 
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তাহলে কি দিশা একচেটিয়া 
পাঁজর বিরুদ্ধে সংগ্রাম? কিষ্তু 
দিশশ একচেটিয়ারাও কি এখানে 
এখনো ঘরজামাই সমাদর পায় না? / 
কনসেসনেয় থর কনসেসন পায় নাঃ 
গজ 
আমন্রণ পেয়ে একাধায়ে আত্মপ্রসাদ ও 
আপন জন ভাব পোষণ কয়ে না? 
চা-শিহ্প। পাট শিল্প, ইনাঁজানরারিং 
শিল্প ও পাঁরবেশ দূষণকারী 'শিল্প- 
সংদ্ছাগুল সম্পর্কে সংগ্রামের হাঁতি- 
মার এত বিকল কেন. তাহলে 
উপরোন্ত সংগ্রামের সঞ্চার পথটা কি 
- মালিক শ্রেণীর লঙ্গে আপোষের মাধ্যমে 


কোন কো-একাসন্ট্যাম্সের পথ নয়), 


কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে সংগঠিত 
শ্রমিক কমারীদের কিছ-মিছ; এটা- 
ওটা পাইয়ে দেবার মত একটা শ্রেণা- 
পলাজনশৃতি বিবার্জত পাঁতিবৃজো য়া 
অর্থনগাঁতবাদদ নয়? পধাঁজবাদকে 
জিইয়ে রেখে, পায়পুষ্ট করে তুলে 
তার থেকে আরো আরো “রস সংগ্রহের 
সংগ্রাম নয়? | 
রা ক চে 


বাম রাজনণীত যখন এ পথ দিয়ে 
গাঁড়য়ে চলে, পাতি'বুজেরা গোম্ঠী- 
বাদ সৎকাঁণ“‘তাবাদ আত্মবাদ এবং 
নবেপার পঃউলশবাদ (গুছিয়ে নেবার 
মানসিকতা) তখন স্বভাবতই পালে 
হাওয়া পায়। এ শান্তগুলিই সংস- 
দশম্ন রাজনৈতিক ভাঁড়াম, আমলা- 
তাম্বিক প্রশাসন ও দলীয় আমলা- 
তশ্মের গোড়ায় জল ঢালে, এগনীলর 
শান্তবৃদ্ধি করে আপন আপন আখের 


বানম্লোশের উপযর্দপাঁরি 


গুছায় । তখন ঘুণ ধরে দলীয় সং- 
হিতে, দলশয় রাজনোতিক চিস্তা- 
বৃত্তিতে ও কার্ধকরা সামথেয। গভীর 
দ:ঃখের বিষয় হলেও একথা মানতে 
হবে, এ সব কিছুর প্রতিফলন দেখা 
দিয়েছে সাম্প্রাভক পণ্চাক্পেতশ 1নর্বা- 
চনে, যখন একটা একদা সুসংহত শান্ত 
তার একটানা পাঁচবছর মেয়াদী গণ 


, সংযোগের পরও তার গণলাইন খবজে 
' পায়নি, 


গ্রামাথলে প্রীতক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে তার শন্তিকে সংহত ও 
সম্প্রসারত করতে চরম ব্যর্থতার 
পরিচয় দিয়েছে; দুলক্ষপণের আরো 


দেখা মিলবে দলীয় কমর্শদের একটা 


বড় অংশে আত্মবাদী ও সক্কার্ণতা- 
বাদশ আচয়ণের 'মধ্যে; উদাহরণ 


[মিলবে এমনাঁক বাভিন্ন ষ্তরে দলীয় 


নেতৃত্বে আমলাতম্মের শান্তবদ্ধতে ; 
আরো উদাহরণ 'মলবে বিভিন্ন গণ 


সংগঠনগ্ীলতে নপীতগত মূল্যবোধের - 


অবক্ষয়ে এবং প্রশাসনের সবশ্ডরে 


' কর্তব্যকমে ও জনসংযোগ ব্যবস্থায় 


ক্লমবষ্ধ্মান জনীবমাখতায়-তা সে 
সেক্রেটারিয়েটেই হোক; কিংবা হাস- 
পাতালের মত আঁত-জরুরী সংজ্ছা- 
গুলিতেই হোক | ' 


বৃহত্তর সমাজে অপকুণ্টির 
প্রাতবিল্লব প্রায় বিনা বাধায় দিকে 
দিকে দখল নিচ্ছে, প্রতিক্রিয়ার 
. শান্তগুঁলকে পাঁরপদ্্ট করছে, জন” 


জীবনে অসাড়তা নিয়ে আসছে। এ, 


উচ্টো-জোয়ারকেঃ এ অশুভ শান্ত- 
সমূহের ফোঁনল উদ্দামতাকে প্রাত- 
রোধ করবে কে? সংগ্রামহশন 
“সংগ্রামের হাতিয়ার’ হয়ে থাকা বাম- 
ন্ট সরকায়? কিংবা আরো ্পন্ট 
করে বলা চলে, পশ্চিম বঙ্গের কোট 
কোটি সংগঠিত অসংগঠিত জনগণকে 
প্রকৃত সংগ্রামের কাঁষ বিপ্লবের শিপ 
বিপ্লবের), সমাজ বিপ্রবের_ পথে 
নেতৃত্ব দেবে কে ? যারা সর্বহারার 
মুখে গিণতাশ্গ্িক স্মাজতন্্ (গং সং) 
মাকা চুষিকাঠি ঠোঁকমে রেখে তার 
শ্রেণচেতনাকে বিমিয়ে রাখতে 'ছিধা 
বোধ কয়ে না, অপকীণ্টকে চ্যালেঞ্জ 
জানাতে যারা অক্ষম, মারা পাতি- 
বৃজ্ধোসা পঃউলপবাদকে মদত দেয় 
তারা! 


ফ্্যাগ আছে; ফেষ্টুন আছে, . 


লডার আছে, ক্যাডার রয়েছে, কিন্তু 
সংগ্রাম; শ্রেণী সংগ্রাম 


কোথায় 2 শ্রেণ-চেতনা কি অব" 


স্থায় ? চেতনার মান কোথায়? 


. প্রেরণা, উদ্যম উদ্যোগ, আত্মত্যাগ, 


আদর্শবোধ কি অবস্থায়? একদা 
কোনও এক প্রায়ীবস্মৃত দিনে জন- 
গণতন্ত্রের, সমাজতম্ের - অন্ততঃ 
মৌখিক শ্লোগান ছিল, তা-ও সে 
কবে কোথায় হাঁরয়ে গেল ৷ জীবনেয় 
সমন্ত ইম্পাল্‌স” (117104156) হারিয়ে 
সমন্ত মূজ্যবোধ হারয়ে সর্বহারার 
নামে এ বিয়োগাষ্ক রাজনীতির লক্ষ্য- 
ভ্রম্ট {বিলাস আর কাঁদন চলবে, চলতে 
পারবে, বামফুন্টের 'তাদ্বিকগণের 
মনে কি এ চিন্তাটি একটি বারও জাগে 
না? ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার; ২১শৈ জুলাই, ১৯৮৩ 
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জইরল।ল নেহরু ষ্েঁডিয়(ম 


ই-কঃঞ্রেসীদের. কার্যালয়ে পরিণত 


কয়েক, হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 
এশিয়ান গেমস অন্তত হল 
এদেশে ৷. অনেকগ্ছাল স্টেডিয়ামের 
মধ্যে জহরলাল নেহরু স্টোডয়াম। 
প্রণব মুখ্জপ জানালেন এসবই 
“উন্নয়নমূলক” কাজ । এাঁশয়াডের 
কল্যাণে আমরা এমন অনেক কিছুই 
পেলাম যা আমাদের "স্থায়ী সম্পদ ৷" 
কিন্তু এই জহরলাল নেহরু চ্টোঁডজয়াম 
আজ ই-কংগ্রেসীদের কাষণালয়ে 
রূপাস্তীরত হয়েছে। 


ন্টোডয়ামাটির বড় অংশ জুড়ে 
রয়েছে একটি ইয়ুথ হণ্টেল । এটি 
প্রধানতঃ খেলোয়াড়দের ব্যবহারের 
জন্য তৈরী । অথচ আজ সেখানে 
খোলা হয়েছে ই-কংগ্রেসের ক্যাডার 
ঘ্রোনং সেম্টার । ই-যুব কংগ্রেসের 
সাধারণ স্*পাদক দেবপ্রসাদ রায় এর 
দায়িত্বে আছেন । {বাভিন্ন রাজ্য থেকে 
কংগ্লেসধ সমর্থক ধলে এনে এখানে 
গ্রামীণ উন্নীত ও বিজনেস ম্যানেজ- 
মেন্টের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। 


আপাতদষ্টিতে এই ট্রেনিং-এয় 
মধ্যে কোন রাজনপীত নেই । কিদ্তু 
ইদানপং ই-কংগ্লেসণ নেতারা লক্ষ্য 


করছেন যে গ্রামাঞ্চলে একট: কাজ 


করেই ই-কংগ্রেসের সমর্থকরা কংগ্রেসের 
[টাকট পাওয়ার জন্য ধর্ণা দিচ্ছেন। 
“দেশ ও দশের সেবা” করার কোন ইচ্ছা 
তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাই 
এই ঘ্রোনং-এর মধ্য দিয়ে তাঁরা জাতীয় 
উন্নাতয়্ জন্য একদল- আদশশনন্ঠ 
যুবক তৈরী করতে চান যারা দেশকে 
খরার নিয়ে যাবে। 


ই-কংগ্রেসের আগাপাশতলা যখন 
আজ আজ লুটে খাওয়ার নপাঁত [নিয়ে 
চলছে তখন 'এই ট্রেনিং সেম্টার 


থেকে যদি একজনও আদশ* কংগ্রেস 


কমশি বেরিয়ে আমেন, তবে দেশবামণ 
যৎপরোনা্ড ছি হবেন সন্দেহ 
নেই। 


নিজের জম্মা্দনে পিতায্ন নামা- 


ঙ্কৃত চ্টোডয়ামটিকে শ্রীতধ গান্ধী 


উপহার, দিয়েছিলেন দেশবাসণকে। 
বোধহয় তাঁর নিজের গাঁটের পয়সায় 
সবটা তৈরী হয়েছিল । জহরলালের 


আত্মার এতেই বোধহয় শাস্তি হবে। 





ৰামক্রণ্ট সরকার 


এম পচ্ঠার পর 


প্রতাঁদন যানবাহনের অবনাঁত ঘটছে। 
রান্তাঘাট হয় হকার, না হয় জবরদখল- 
কারীদের কবলে যাচ্ছে । 


Me 


শিচেপোন্নয়ন তো একেবারেই ক 


হচ্ছে না। 
নেই। 
র্নাড় ব্লকের হাতে! ফয়নোয়ার্ড বুক 
গত পঞ্চায়েত নিবাচিনে দেদার পরা- 
জিত হয়ে বুঝতে পেয়েছে আর 
ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা কম। তাই 
নিজের কোলে বোল টানহে। 


ফঁষতেও এঁ জবস্থা । 


তেমন কোনো চেষ্টাও 


দূফতরাঁট পড়ে আছে ফরো- এ 


বাম মাঁশ্মসভার় সবচেয়ে (শাচনীয় ৮ 


কাজটি হচ্ছে, সরকারী প্রশাসনে 
[বশহংখলা আর 'ঢলেমির পৃন্ঠপোষ- 
কতা। আজকে রাজ্য সরকারে 
কেউ কাজ করতে চায় না। সবাই 
জানে, কাজ না করলে কোনো শান্তি 
দেওয়া হবে না। মু 

সরকারী কর্মচারীরা শোনে 
পুলিশ বাহন’ তো অগ্রাহ্যই করছে। 


প্রতিটি সরকারী স্তরে শুধু [লোম । - 


দুধ সম্পবরাহ প্রতিদিন বিপযন্তি 
হচ্ছেঃ রেশন ধ্যবস্থা ভাঙো ভাঙো। 
কেরা'দন মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়না'। 
কয়লা দুর্লভ হয়ে ওঠে। : বেকার 
প্রাতাদন বাড়ছে । অন্যাদকে পুলিশ 
বাহন) দ্রঃ’হাতে অত্যাচার চালাচ্ছে 
আর ঘুষ খাঃচ্ছ। মনে হয়না কোথাও 
এই সরকারের কোনো রন্তচক্ষ০ আছে । 





কলকাতার নতুন আকর্ষণ 


শীলা শ্রুতিগেভ 


পাবাঁলকআ্যাদ্রেস্‌ সিসূটেম ও অুসাজ্জত বিশাল লাউজসহ 
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ 
ূ স্থানঃ শিণ্পডবন 
২ ও ৩ ব্ল্যাক বার্ণ লেন, টেরিটি বাজার, কলকাতা-৭০০০১২ 


. সভাসামাতি, সেমিনার, কনফারেনস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির জন্য আদর্শ হান 


€) আসন সংখ্যা £ ২৮৭ 


€ট ভাড়া £ প্রীত ঘন্টা ১২৫, টাকা _ 


সর্ববনয় ৩৭৫, টাকা 
বিশদ বরণের জন্য যোগাযোগ 2 
গ্রীএস. গুহ (জনসংযোগ কারক) 
পণ্চমবঙ্গ ক্ুদ্রুশিঙ্প নিগম লিঃ 


৬ এরাঞ্রা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, 
কলকাতা--৭৪০০১৩ 1 ফোন $ ২৭৪৩০৩--৬ 





নির্দেশ * 
না।' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯ জুলাই, ১৯৮৩ 


অনিল ভট্ট চার্য 


গত ছয় বছরে বাম মন্ত্রিসভার 
আমলে. পাশ্চমবছের সবাঙ্গীন কল্যাণ 
হয়েছে বলে লিখতে পারলে খাঁশ 
হতাম। কিন্তু দুঃখের কথা, তা 
[লিখতে পারাছি না! নিম্ধাথ' মান্তি- 
সভার মার-দাঙ্ঞার দিনগুলোর শেষে 
ধাম মণ্মিসভার কাছে প্রচন্ড প্রত্যাশা 
ছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য; সেই 
প্রত্যাশা পণ" হয়নি । পশ্চিমবঙ্গে 
বাম মন্মিসভা সবান্গীন কল্যাণ করতে 
'সমথ" হয়নি ৷ 
»মুতি ক্ষণন্থায়ণ। তাই পাঠকের . 
কাছে এই মাম্মসভার আগেকার পট- 
“*ভাাঁমকা কিছু বলা দরকার । ১৯৭৭ 
সাজে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে । তার 
আগে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল 
পর্যন্ত সিম্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসী মন্বি- 
সভা ছিল ৷ তারও আগে ছল রাচ্টর- 
পঁতর শাসন । রাষ্ট্রপাতর শাসনের 
সময় কতা ছিলেন রাজ্যপাল এ. এল, 
ডায়াস, চীফ সেক্রেটারী নিমল সেন- 
গুপ্ধ আর আই. জি, পৃালপ প্রসাদ 
বোস । এই সময় থেকেই আমরা 
- দেখেছিলাম, ব্যাপকভাবে নকশাল? 
আন্দোলন এবং তার সঙ্গে থুনের 
রাজনীতি । তখনকার প্রশাসন শুধ 
মাক*সবাদশ কমিউনিদ্টদেরই ধংস 
করতে চেয়েছিল। মানুষ আঁতষ্ঠ 
“- ইয়ে উঠোছল ৷ রাজ্য সরকার ট্রামে- 
বাসে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল £ “ছোয়া 
বোমা পিজ্ঞলে-নাচ্ছে দেশ রসাতলে।” 
সর্বত্র হাঙ্গামা আর একটা ঘাসের আব", 
হাওয়া । মানুষ তখন শান্ত খুজছে। 
তুরগ্য তৃখনকার নরুশান্ঠী৷ আন্দোলন 
আজকের বিশ্লেষণী চোখে প্যালো- 
চনা করলে পাঁরচ্কারভাবে দেখা যাবে, 
আদর্শ‘বাদ' নকশালাঁদের সঙ্জে ডেজাল 
মিশে গিয়েছিল । এই ভেজাল নব" 
গালণদের মদত দিয়েছিল কেন্ত্রীয় 
গোয়েন্দা সংগ্থা আর তখনকার রাজ্য- 
গালের প্রশাসন ৷ সঞ্ছে ছিল. একদল 
. ফংগ্রেমঁ । সবারই এক লক্ষ্য মাক স- 
বাদী কাঁমউানষ্টদের ধংস করতে 
. হবে। ইংরেজীতে বলা হোতো লিকুই- 
ডেট । বলা বাহুল্য সি. পি. আইও 
সব সময়েই মাকসবাদশীদের অনিষ্ট 
করার চেষ্টা করে এসেছে । 
এই খুনের রাজনশতির শেষ 
পৰ্যায়ে ১৯৭২ লালে যখন পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভায় নিবচিন হোলো তখন 
আমরা একটা ভয়াবহ রাজনৈতিক চিন্ত 
দেখলাম । দেখলাম, ভোটের 'দিন 
দলে দলে সশম্ মানুষ ভোট কেন্দ্র 
দিয়ে কংগ্রেসবিরোধণ 
তাঁড়য়ে দিচ্ছে । প্রয়োজনে মারধোর 
করছে, ছোরা রিভলবার দেখাচ্ছে। 
আর ব্যালট পেপারগৃলো কংগ্রেস 
" , প্রাথীরি বাক্সে ফেলছে । কোনো 
- পোলিং অফিসার আপাত করলে 
তাঁকে মৃত্যুর ভয় দেখানো হচ্ছে। 
এমান পটভুমিকায় ১৯৭২ সালের 


. কি অসম্ভবও সম্ভব হোলো । 


ভোটারদের 


rz 


নিবচন। রাজ্যের কর্তা" তখন 
{তন আমলা । রাজ্যপাল ডায়।স, 
চশফ সেব্রেটাক়ণ নির্মল সেনগুপ্ত আর 
আই. জি. পুলিস প্রসাদ বোস। 

[নবাচন শেষে কংগ্রেস দারুণ- 
তাবে জয়ণ আর মাক“সবাদী কমিউ- 
নিষ্টদের ভরাডুবি হোলো । এমন 
জ্যোতি 
বসু তাঁর বরানগর কেন্দ্রে চল্লিশ হাজা- 
রেরও বেশশ ভোটে হারলেন। সবাই 
বুঝলেন, ভোটে কারচুপি অর্থাৎ 
'রাগধ হয়েছে । দৃভাঁগোর কথা, 
পশ্চিমবঙ্গের কোন সংবাদপন্ন সোঁদন 
গরাগং হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ ও 
সমালোচনা কয়োন । আজকে যেসব 
সংবাদপত্র সাংবাঁদকতার বড়, বড় 
বুলি আওযড়ায় তারা'সোঁদন চুপ করে 
ছিল। তখন শ্লোগান দেওয়া হয়ে- 
ছিল £ “গণতশ্ত রক্ষা করবার জন্যে 
গণতন্ত্র ধংস করো ।” ইংরেজীতে £ 
“টু সেভ ডেমোকোসি--কিল ডেমো- 
ক্লোসি 1” মানেটা হচ্ছে, মার্জবাদশরা 
ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্র থাকবে না। 
তাই যেকোন পদ্ধতিতে মাকসবাদশদের 
ঠৈকাও। অথাৎ রাপ্নং করে ক্ষমতায় 
আসা অন্যায় নয়ন । 


এইভাবে 'সিন্দার্থ মাম্িগ্ভা 
ক্ষমতায় এলো । সঙ্গে সঙ্গে সুরু 
হোলো মাক“পবাদীদের উপর ব্যাপক 
আ.মণ। এই আক্রমণের বিস্ঞারত 
কাহিনী আজও প্রকাশ পায়নি । দু 
একটি ঘটনা বললেই ব্যাপক হিংঘ্- 
তার প্ররিচু্ন পাওয়া য়াবে। জ্যোতি 
বসু বরানগর কেন্দ্রে থেকেই অন্ততঃ 
এগারো হাজার মাকসবাদণ সমর্থকদের 
বাড়ী ঘর ছাড়তে হয়োছিল। এমনিতৃরো 
তারা প্রার্তৃটি এলাকা থেকে মার্ক'স- 
বাদথদের তাড়ানো হয় ॥ ১৯৭২ থেকে 
১৯৭৭ এর 'নর্বাচনের সময় পযন্ত 
ঘরছাড়া মার্কমবাদীয়া এক রবম জলে 
জঙ্গলে লুকিয়ে বোঁড়য়েছেন । হিংসা 
দিয়ে সুরু করে সধধার্থ মন্তিসভা 
পরব দিনে নিজেদের উপদলা'য় 
হিংসার বাল হয়েছে। মাক“নবাদীরা 
পটভূঁমন্ধা থেকে সরে যাবার পর 
তখনকার ইন্দিরা কংগ্রেসরা দল'য্র 
মারামারি সুর: করে । এর প্রাতিক্রিয়া 
দেখা গেল, আজ বালগঞ্জ বনধ, কাল 
শিয়ালদা বনধ। শুধু “বনধের 
রাজনীতি” । 
রায় নিশ্চয়ই হিংসার. রাজনশীত 
চানীন। [নিশ্চয়ই উন দুনশীতর 
যধ্যে নিজেকে ঢোকানান। কিছ্তু 
গহংসা আর দুনশতি ঠেকাতেও 
পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 
আবার অতিষ্ত হয়ে উঠেছিল । 

এমন সময়ে ১৯৭৭ সালে লোক" 
সভা নির্বাচনে ইন্দিরা গাম্ধীর 
বিপর্যয় ঘটলো। কেন্দ্রে জনতা 
মান্রসভা এলো । জনতা মম্মিসভা 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী মশ্ত্িসভা ভেঙে 


মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ ' 


বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে গণি 


দিল । এলো রাজ্যপালের শাসন । 
সেই রাজ্যপাল ডায়াস তখনও বহাল 
আছেন। তবে এবার কেন্দ্রে থেকে 
একজন আই স এস আফসার রাজ্য- 
পালের উপদেষ্টা রূপে এলেন । তার 
নাম পিমপুতকার ৷ অত্যন্ত নিরপেক্ষ 
এবং কড়া আফসার | প্রধানতঃ ও*রই 
তত্বাবধানে ১৯৭৭-এর 
হোলো । এমন নিরপেক্ষ নিবচন 
আগে কখনও দেখা যায়ান বলে 
অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন । 
নির্বাচনে মাক‘সবাদ'ঁরা. বিরাট 
জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করলো । 
জ্যোতি বসু মখ্যমন্্রী হলেন । সারা 
=পাঁণ্চম বাংলা যেন খুশিতে ঝলমল 
করছে। একটা দারুণ আশংকা ছল 
যে মা্সবাদশরা বাঁক কংগ্রেসীদের 
ওপর বদলা নেবে । কিন্তু জ্যোতি 


বসু আর প্রয়াত প্রমোদ দাশগদপ্ডের | 
কড়া শাসনে কোনো বদলা নেবার | 
পাশ্চমবঙের | 
রাজ্নদাঁততে শাস্তি ফিরে এলো। | 
মান্্সভা গড়তে | 
গয়ে উদারতার চয়ম দণ্টান্ত চ্ছাপন | 


ঘটনা ঘটলো না। 


মাক'সবাদীরা 


করলেন। ফরোয়ার্ড রক, আর 


আজকে ছ-বছর পরে এই দণ্ডরগলোর 
[নিশ্চই কাজকর্মে মাক সিবাদীরা 
সন্তুষ্ট নন ৷ ত্বার নাদস্ট প্রমাণ 
চতা প্রমোদ 
গিয়েছেন, । 
সুরঃ করেছিলেন । 
আবার দযুতয বহন হবে। 
দুঃখের কথা, ও"র মৃত্যুর পরে 
মার্কসবাদপ নেতৃত্ব দফতর বদল 'নয়ে 
এখনো অগ্রসর হনান। 

এখন দু বছরের বামজন্ট শাস- 
নের একটা সংক্ষধ বিবরণ দেওয়া 


দফতর বদল তানই 
বলেছিলেন, 


যাক। ক্ষমতায় আসার পরে একটি | 


ঘটনায় চমক  লেগোঁছল । ঘটনাটি 


হচ্ছে, রাজ্যপাল ডায়াসের পশ্চিমবন্জে | 
| (একশ' পন্ন ত্রিশ) টাকা । 
| টাকা সহ) এছাড়া আগের মতই অপারেশন সহ ওষধাদির ব্যয়ভার সহকারই 
| বহন করবেন । / 


কার্যকাল শেষ হবার পর বাম মণ্তি- 
সভা তাঁকে রাম্টীয় বিদায় ভোজে 
আপ্যায়ন করোছল। এর সঙ্গে তুলনা 
করতে হবে ১৯৬১ সালে তখনকার 
প্লাজ্যপাল ধর্মবীরের প্রাত আচরণ । 
ধমবীর পাঁশ্চমবজে গণতাম্প্িক নদীত 
অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই সঙ্গত 
কারণে বাম মাম্িসভা তাঁকে নীরবে 
{বিদায় দিয়েছিল । ডায়াস পশ্চিমবঙ্গে 
'নিবচিনে রাগিং-এর 
দিয়েছিলেন । তাঁকে কেন সম্মান 


দেখানো হোলো তা আজও বুঝতে 


পাঁরনে।' মন্রিস্ভা গঠনের পর 
এই রাজ্যে অন্ততঃ পশচশ হাজার 
ফোঁজদার' মামলা প্রত্যাহার করা হয়। 
কিছু মিথ্যে মামলা নিশ্চয়ই প্রত্যাহার 
কয়ার দরকার ছিল। কিন্তু পশচশ 
হাজার? -আর মামলা প্রত্যাহারের 


নির্বাচন. আবহাওয়ায় নিয়ে আসা। 





প্রাতাঁট ঘটনাই বিনামুল্যে ঘটেছে বলে 
মনে করার কোনো কারণও নেই। 
মন্ত্রিসভার প্রথম দিকে এই ধরণের 
ঘটনায় চমক লেগোছিল। 

বাম মাষ্প্ুসভার অনেক ভালো 
কাজও আছে । সবচেয়ে ঝড় কাজ 
হচ্ছে, গ্রামের মানুষকে গণতাশ্ত্রক 
আজকে 
গাঁয়ের মনে:ষ জানেন জোতদার আর 
ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সংঘ হলে 
পলিশ গরীব মানুষের বিরুদ্ধে 
যেতে সাহস করবে না! এই আশ্বাস 
একটা বিরাট ঘটনা ৷ বছরের পর বছর 
গাঁয়ের মানুষ বড়লোকেয় সঙ্গে পলিশ 


॥ সাত।। 


সভার একটা বড় কৃতিত্ব । গণ্চায়েতে 
কিছু বিছু দুনধণতর কথাও শোনো 
যায়। অধ্শ্য বৃহৎ বে বিছ; 
কিছু ন্রুটি থাববেই। গবুত ছটনা 
হচ্ছে, গ্রামের মানুষকে সরকারী 
ক্ষমতার আম্বাস দিয়েছে বাম মাণ্ত- 
সভা। অবশ্য; জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
সঙ্গে গাত ব্যথস্থার £ধান জেলা 
পাঁরষদের সভাধপাঁতর কতটা সামঞ্জস্য 
হবে সে সম্পকে” অ'মার সন্দেহ আছে । 
গ্রামের বগণচাষীকে' জামূর একরবম 
মািকানাই দেওয়া হচ্ছে। বন্যা; 
খরায় কাজের বদলে খাদ্য পারব জ্পনা 
চাল: করা হয়েছে । এক বথায়, 
সপাীমত হলেও বাম মান্ুসভা গ্রামণণ 
মানুষের জন্যে অনেক কিছ করেছে। 
তাই গ্রামের মানুষের সমর কও 
পাচ্ছে। | 


* হরে সৈই মরন ততটা পাচ্ছে 
কিনা সে সম্পকে আমার সন্দেহ 





৮ ই। এখন আর তা আছে। শহরের মানুষ 'দেখছে। 
দেখছেনা। গ্রামগুলোতে পণ্ায়েতি 
শাসন ব্যবন্থা কায়েম করাও বাম মন্ত্র শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে 


মধ্যেই ॥ 


পারবার সীমিত করার আইনানুগ ও/বজ্ঞানসম্মত পদ্থাগ্চালর প্রাতও 


সরকারী অনুদান 


পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ্জ আর | 
| কোন বিতকে‘র অবকাশ নাই ৷ সামত পরিযারেই যে সৃখ শান্তি বিরাজ করে 


| এবং পপ্পিবারের সম্ভান স 
এস দির মতো ছোটো দলগুলোকে |. > সন্তান সংখ্যা সমিত বলেই যে তাদের শিক্ষা স্বাদ্ছ্য সম্পর্কে 


| যত্ধবান হওয়া সম্ভবপর হয় একথা আজ সকলেই জানেন। 


মতো বড় বড় দপ্তর দিয়ে দিলেন। | মায়েদের স্থাদ্থ্যরক্ষা ও সামগ্রিক ভাবে দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর শ্রীবদ্ধর বাঁজ 


| নাহত থাকে পরিকল্পিত পদ্ছায় পারবার সমত রাখায় সচেতন প্রয়াসের 


সকলেই জানেন, 


দাশগুঞ্চই রেখে ॥ 


কিন্তু | 


| উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারী অনুদান ঃ 


নেতৃত্ব ॥ 





আজ সাধারণ মানুষ আম্ছাশীল । তাই বর্তমান বছরের ১লা এাপ্রল থেকে-_- | 
ব্যবস্থা গ্রহণকারী ফোগ্য দম্পাঁতদের ক্ষেত্রে বাঁদ্ধত হারে,যে সরকারী অন:- 
| দানের প্রবর্তন করা হল-_-তাতে আশা করা যায় দেশের সবরের মানুষ এই | ' 
সব বিজ্ঞানসহ্মত পদ্থাগ্রহণ ক'রে স্বায় পাঁরবার সীমিত করার আদর্শে তৎপর | 


হতে পারবেন । 
ভ)ায়েকটমি 2 - 
এখন থেকে-যাঁপা ভ্যাসেকটাম করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ 
১৪৫ (একশ' পয়তাল্লিশ) টাকা দেওয়া হবে। 
যাতায়াত খরচ বাবদ ১৫ টাকা সহ) এছাড়া পূর্বের মতই, বিনাখরচে অপা" 
রেশন ও ওষধাদির ব্যবন্থাতো থাকছেই । 


টিউবেকটমি £ 


টিউবেকটামর ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ অর্থ দেওয়া হবে ১৩৫ 
(খাদ্যখরচ বাবদ ১০ টাকা ও যাতায়াত থরচ ১৫ 


লুপ ঃ 1 | 4, 
লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে এখন থেকে দেওয়া হবে মগদ ৯ 
(নয়) টাকা । 


. যাঁরা উদ্যোগ’ হয়ে আগ্রহ দম্পাতদের যে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য" 
কেন্দ্রে বা পারবার কল্যাণ কেছ্দ্রে ভ্যাসেকটমি, 'টিউবেকটামি বা লুপ গ্রহণের 
জন্য নিয়ে আসেন-- সেই সব উদ্যোন্তাদের জন্যে বরাদ্দ সরকার অনুদান 
নিদ্ধ্ীরত হয়েছে ভ্যাসেকটমির ক্ষেত্রে নগদ ১০ টাকা, টিউবেকটমির় ক্ষেত্রে 
নগদ ৬ টাকা, লুপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নগদ ২ টাকা । 


. নিজ নিজ পাঁরবার, দেশ ও জ্বাতির-সামাগ্রক উন্নতির কথা স্মরণ করে 


ও আরো তৎপর হতে পারি । 
কল্যাণ কর্মসূচটর মূল লক্ষ্য--একথা যেন আমরা না ভুলি। 
বিজ্ঞাপন নং £--৯১1৮৩-৮৪ 
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গান্ধী ছবিতে ইতিহাস বিক্কুত 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


._ খ্ীত্হাসিক চয়ন গাম্ধী। পরা" 
ধন ভারতের রাজনপতিতে তাঁর যে 
সময়ে আবিভশব, রাজনশীতির আবর্তে‘ 
তাঁর নানা কাষকলাপ জানত যে 


জটিলতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের,নেতৃত্বে 


তাঁর আঁভনব ও অবান্তব ভূমিকার 
প্রাতীক্রয়ায় যে সব সংঘাত ও বরো" 
তা সেগুলির যথাযথ পারিপ্রোক্ষাতে 
চিন্রায়ণ ছবিতে দেখা যায় 'না। 
পাঁরবতে' শুধুমান গান্ধী চাত্রকে 
মূল উপজ্জীব্য করে তাঁর সপক্ষে কিছ; 
সত্য আর অধিকাংশ কাল্পনিক 
ঘটনার বিস্তার ঘটিয়ে তাঁকে সিনেমার 
রোমাস্টিক নায়ক হসেবে পদয়ি 
তুলে ধরা হয়েছে-_যেখানে দেখা 
যায়৷ তাঁর নেতৃত্বেই দেশের মণান্ত 
সম্ভব, হয়েছে__তাঁরই জন সব, 
তারই অহিংস ও অসহযোগ আন্দো- 
লনের চাপে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে 
পালিয়েছে । ইতিহাস কিন্ত? ঢা 
বলে না । এই যে অসত্য আর 'বিকাতি 
তা প্রশ্রয় পেল কি করে ? একজন . 
চল্লাচ্চ্কারের অধিকার কতট,কু ? 


কলম্বিয়া পিকচা্যে'র একুশ 
কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ‘গাষ্ধাঁ’ 
ছাঁবর 'িন্রপারিচালক-পিচার্ড জ্যাটেন- 
বরো বলেছেন; ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলন ছাবির বিষয় নয় 
বিষয় হল গাম্ধণ-তাই অনেক 
ব্যান্ত ও প্রসংগ বাদ পড়েছে। অদ্ভুত 
কথা--এদেশে স্বাধীনতা আদ্দোলনের 
রাজনগীতি ছাড়া গাম্ধী : চাঁরতের 
অস্তিত্ব কোথায়? গান্ধী প্রসংগ 
' তুলতে গেলেই দেশের মুক্ত প্রসংগ 
না এসে পারে না--আর- সেখানে 


যাঁদ সত্যকে গোপন, করে গান্ধীর, 


নগাঁতকে জয়যুষ্ত করা হয় মূল ঘটনা 
ও তথ্যকে বিকৃত করে-ভাহলে এ 
ছাঁবর ইতিহান্সের মানদণ্ডে সার্থকতা 
কোথায়? 
এটি ক দলিল ঁহসেবে সত্যের ছলনা 
করবে না? এক ইংরেজ পঃর;ষ আজ 
গাম্ধীপুজো করতে গেলেন কেন? 


আঁহংসার দ্বায়াই দেশের মস্ত আনা 


স্ভব--হিংস্য হানাহানি রন্তুপাতের 
প্রয়োঞ্জন নেই__এই তত্বকে নজন 


করে প্রচারের উদ্দেশ্যেই কি এ ছবির - 


সাড়দ্বর প্রদর্শন' সারা বিশ্বে ? কিন্তু 
এতো সম্পূর্ণ মিথ্যাচার ভাঁওতা । 
পাঁথবীর কোন্‌ দেশের মনুন্তি সম্ভব 
হয়েছে বিনা রম্তপাতে ? ভারতবষেও 
তো মানত আসেন 'আহংসার 
চাপে । বস্তুতঃ এই আহংসা আন্দো- 
লন একটা পর্যায়ে সশল্ত্র মস্তি 


আন্দোলনকে বাধাই দিয়েছে যা, 


. বিদেশ শাসনদের সুবিধাই করেছে 
ব্রার বার। হাজার হাজায় শাহদের 


শো, 


. ভাঁবম্যৎ প্রজন্মের কাছে - 


রজ্তদান-সেকি সম্পূর্ণ নিম্ষল ? 


বিপ্লবী সুভাষ বসুর আত্মদান, তাঁর 
নেতৃত্বে গাঁঠত আজাদ হদ্দ বাহনীর 
পরাভূত সেই বাঁহন”র 
বিচার প্রহসনে ইংরেজ সেনাবাহন"র 
ভারত?য় শাখায় বিরুপ প্রাতিক্রিয়া ও 
ক্ষোভ, ১৯৪৬ সালে নৌবদ্রোহ 
- ইংরেজ শান্তকে বুঝিয়ে দিয়েছিল; 
ভারতের মাটিতে আর রাজস্ব করা সম্ভব 
নয় ৷ তাই রাজপুরুষের দল কৌশলে 
গান্ধী ও অন্যান্য তথাকথিত নেতা- 


দের সংগে আলাপ-আলোচনা ও 


চুন্ধির মাধ্যমে দেশের শাসনভার - 


হস্তান্তর করল । বিদ্রোহের কাছে 
ভংগাঁটা দেখাবার জন্যই তারা এ 
ছলনার আশ্রয় নিয়োছিল । বিদ্রোহের 
জয় স্বাকায় করাতে ঝাকি অনেক-_ 
সম্।জ্যবাদী দেশ সহজে সে বাক 
নেয় না-_ তাতে সমূহ বিপদ । কিন্তু 
এতিহাঁসিক তথ্য যাবে কোথায়! 
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। 

__. ছাঁবাটতে সুভাষ বস্বু, প্লবাম্্নাথ 
ও ভগৎ সিং প্রসংগ সম্পূর্ণ বাদ । 


- অথচ মোহনদাস. কর়মচাদ গান্ধীর 


ছবৈতে ফুটে উঠলে গান্ধী চরিন্রটি 
স্বকীয়তায় সপদ্ট হতে পারত | কন- 
ট্রাউকশন ছাড়া কোন চার ফুটে 
উঠতে পারে কি? নেহর; ও জিন্নার 
সংগে যে মতভেদ দেখা গেছে, তাতে 
গান্ধী চারঘেয় একটা দিকই প্রাধান্য 
পেয়েছে_ নিজ নীতির প্রাত আঁবচল 
থাকা, যা তীয় সপক্ষে গেছে । কিম্তু 
সুভাষের সংগে মতাবরোধিতা, যা 
ছিল ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত 
সংঘাত--ছাঁবতে সেটি থাকলে গান্ধী 
চা্ত্রের দুর্বলতাকেই চিছ্ধিত করত 


যা একটি চরিত্র চিন্তরণের পক্ষে খুবই. 


জরুরী--এতে বান্ঞবতা বজায় থাকত 
সত্য স্পষ্ট হত । কিন্তু আটেনবরো 
তা চাননি । যাঁদ তা চাইতেন; 
অনায়াসেই তান প্রাসংগিকতা বজায় 


. রাখার সূত্রে সুভাষ প্রসংগ আনতে 


পারতেন কয়েকটি শটে, ছাবতে কিছ: 
অনাবশ্যক শট বর্জন করে। জালি- 
যানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড চিন্তরায়ণের 
নৈপুণ্য স্বীকার করি, কিম্তু জনমানসে 
সে হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া দশ্যায়িত 
হয়নি । এ প্রংসগেই রবদন্দ্ুনাথও 
স্থান পাবার যোগ্য । কারণ তিন 
‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন এই 
হত্যাকান্ডের প্রাতবাদেই । ছবিতে 
দেখ, হত্যাকাম্ডের নায়ক জেনারেল 
ডায়ারকে ইংক্সেজ শাসক প্রাতার্নাধ 
ভৎ‘লনা করছে, যেন তারা এ 


-নাতিহ্বণকার তারা করোনি--এমন ভাব- 


, রবীশ্দ্রনাথ । 


করে। 


ব্যাপারে দারুণ অসম্তুণ্ট । কিন্তু 
আসল ঘটনা "তা নয় এই 
জঘন্য হত্যাকান্ড সঘাধা করার জন্য 
ডায়ারকে ইংলচ্ডে বীরের সমমান 
দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় | গাম্ধীর 
সক্কে শিতপপাঁতি জি. ডি. 'বিড়লার 
ঘানঘ্ঠ সম্পর্ক ছিল । তান বিড়লা 
ভবনে অবস্থান করতেন শুধু তাই 
নয়; তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে 
বিড়লাকে সহযোগী কয়ে নিয়ে ন্যাশ- 
নাঁলষ্ট বৃজেদ্রা শ্রেণীর স্বার্থে রাজ" 
ন'ীতকে কাজে লাগিয়েছেন । তারই 
ফলে বিড়লা পরিবার ধনে-মানে 
সুপ্রাতাণ্ঠত হয় । গাম্ধীর প্রিয়ভাজন 
সেই শিজ্পমালিক 'িড়লাও ছবিতে 
অন,পাস্থিত । 

দক্ষিণ আকক্রকার তরুণ গান্ধীর 


ক্রিয়াকলাপ ও শাসকদের চোখে তাঁর 


[বিরাগভাজন হওয়া এবং তাঁর লাঞ্ছনা 
[িধণতন মোটামুটি ভালই ম্ছান ' 
পেয়েছে হাঁবতে ৷ কম্তু ভায়তে ১৯-- 
৭৫ সালে তাঁর আসার পটভ্‌মি যথা- 
মথ রচিত হয়ান ৷ এরই কিছু পরে 

নেহরুকে বলতে শুন “বাপু ‘জাতির 
জনক’ ইত্যাদি; অন্য নেতারাও বলতে 
থাকেন 'মহাত্মা'। বস্তুতঃ অনেক 
পয়ে বহু ঘটনার পর গাম্ধণ ওই সব 
আধ্যা পান। ‘মহাত্মা’ আখ্যাটি দেন 
ছাগলের দুটি দশ্য 
আছে । চরকাও আছে । আছে 
অনশনও । কিন্তু নেই গাম্ধীর 
টশ্টাকের ঘাঁড়, যা তিনি দেখতেন 
বিশেষ ভঙ্গীতে । একটি ছাড়া প্রার্থনা 
সভার আয়োভ্রনও দেখা “গেল না। 
ডাশ্ডি অভিযান অবশ্য দেখা গেছে। 


দস্থা প্রায় বিবস্রা রমণীর উদ্দেশে. 


চাদর জলে ভাসিয়ে দেবার দৃশ্যটি 
অবাল্ঞব লাগে-_-এঁভাবে কাপড় জলে 
ভাসিয়ে পাঠানো যায় কি? 


ডলতে আহক বিচারে 
গান্ধী’ বিশেষ প্রশংসন'য় সন্দেহ 
নেই। ক্যামেরা, সাউন্ড, এঁডাটং 
উন্নত মানের । 
দাবশ অবশ্যই করতে পারেন চলাঁচন্ত- 
কার। রূপসজ্জার নৈপুণ্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ‘বিশেষ করে গান্ধী 
চারত্রের 
অনেকটাই গাম্ধীর ইমেজকে পদণয় 
£ইিউশন” সৃষ্টি করতে সাহায্য 
অভিনয়ও করেছেন সুন্দর 
বেন কিংসলে । চলাফেরা, কথা বলা; 
ভাবভঙ্গণ চমৎকার ফুটিয়েছেন 'তানি। 
বান্ঞাবক তাঁর আভনয়-নষ্ঠা শ্লাঘার 
বস্তু। কদ্তুরবা গান্ধীর চারতও 
গুরুত্ব পেয়েছে-_শিজ্পীর অভিনয্নও 
সংবেদনশীল ৷ অন্যান্য চরিত তেমন 
গুরৃত্ধ পায় নি । নেহরুর চরিত্রটি খল 


. মনে হয়েছে। প্যাটেলকে পুরোপুরি 


একট ভাঁড় মনে হয়েছে । িম্নাকে 
মেনে নিতে অবশ্য কণ্ট হয় না। 
শেখর চ্যাটাজি'র সুরাবাঁ্দ'কে গ্‌ুষ্ডা- 
সদরিরূপে দেখয়েছে। 

প্রথমেই গান্ধী হত্যাদৃশ্য দেখিয়ে 
ফ্যাশব্যাকে পুরো ব্যাপারটি তুলে 
ধরে পুনরায় হত্যাদ্‌শো এসে ছবির 
সমাঞ্চ। প্রথম দ্‌শ্যে গাপ্ধীহত্যা 


দেখানোর তাধপর্ম কি? বরং ওটা. 


নির্মাণ সাফল্যের . 


রূপসজ্জা বিদ্নয়কর_ 


« | দর্পণ 


বাদ দিলে ছবির" দৈর্ঘ্য কম হত । 
ছাঁবাঁট কিন্তু মাঝে মাঝে বোর করে । 
দাক্ষণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে 
'গাদ্ধাঁয ট্রেনে ভারত দর্শন_ গ্রাম ও 
জনপদের মধ্য দিয়ে হমণ-দংলগ্র দশ্য- 
গুলি দুরন্ত আবেদন/ সঞ্চার করে । 
' সেথানে রাবশংকয়ের সুর"মচ্ছেনা 
" আশ্চর্য ব্যঞ্জনা সহ্টি করে । সমা্ত 
লগ্নে গান্ধী হত্যা দ:শ্যেও সুলহর? 
সুন্দর মচ্ছনা তোলে ৷ দীর্ঘ সাঁর- 
বন্ধ মিছিলের দশ্যগ্রহণ যেমন কৃতি- 
সবের পারিচায়ক। তেমান, আবহ 
সঙ্গীতের প্রয়োগ আঁভনন্দ্নীয় । 
সঙ্গীত পার্চালক রাবশংকর আরও 
কিছু -দূশ্যে তাঁর নৈপূুণোয় স্বাক্ষর 
রেখেছেন। ছাঁবর শেষে ক্লে'ডট 


- টাইটেলের সংগে গাম্ধীয় প্রিয় রামধন 


সংগীত ধানত হয়া সংগাঁত 
রক্ষা করে। মূলতঃ ছবির প্রকরণ 
 সাধুবাদের যোগ্য; কিষ্তু বিষয়বস্ত, 
নম্ন__কারণ তা সত্যকে কেবল আড়াল 
করে।. 


মাঙ্গলিকের রি 


গত ২৭ শে জন আ্যকাডোমতে 
মাঙ্গলক নাটাসংস্থার “ প্রয়োজনায় 
কৃষন চন্দয়ের ভামদান মণন্থ হল। 
ভাষান্তর করেছেন আশরফ চৌধুরী 
ও নাট্যরুপ দিয়েছেন অশোক বদ্দ্যো- 
পাধ্যায়। ভমদান নাটকে যে গ্লেষ 
ও ব্যঙ্গ, কৃষক দরদের ছলনায় নির্বি- 
চার. শোষণ ও পশড়ন ও শেষে শোষিত 
কৃষকের মম্তুদ হাহাকার ও সর্বহারা 
কৃষক সমাজে চেতনার সগ্তার_বর্ত 
মান মণ্চায়নে অনেকটাই ফ;টেছে। 
শোষক জোতদার ও মহাজনের ভষ্ডা- 
{মর মুখোশ খুলে দেওয়া এবং 
বণ্চনায় শিকার কৃষককুলের আঘাত 
খেয়ে সচেতন হয়ে ওঠা-এই দুটো 
দিকের প্রাত নাটকটি সঠিক অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে। নট প্রযোজনায় 
কিছ স্টাইলাইজেশন লক্ষ্য করা যায় 
যা.অবশ্য বৈশিষ্ট্যের দাবগও করতে 
“পারে। নির্দেশনার কৃঁত্বত্ব সমর 
বিশ্বাসের । কিছ: ' আঁতশয্য 
বর্জন করতে পারলে  প্রযোজনা'টি 
আরও  শক্প-সাথথক হয়ে উঠতে 
পারত। নাটকে সংগীত, একটি মানা 
যোগ করেছে । আলো ও মণ 
'পারকঙ্পনা নাট্য ব্যঞ্জনা সন্টারে 
সাহায্য করেছে। রামুর ভ:মিকায় 
সমর বিশ্বাস ও কুশী চবিতে 
পাণ্চালী সেন সৃআভিনয় করেছেন । 
শিবনারায়ণ ঠাকুর রূপে সুরেশ 
ব্যানাজীঁর অভিনয় দি আকর্ষণ 
করে। - 


বি. এফ. জে. এ.-র 
বাধিক পুরস্ক।র 


বিতরণী; উ৫সব 


গত ৩০শে জুন রবান্দ্র সদনে 
বেঙ্গল ফিল্ম 'জানিলস্টস আআসো- 
সিয়েশনের ৪৬তম বাধিকি পুরস্কার 
বিতরণী উৎসব সাড়ম্বরে অনহহ্ঠিত 
হল। আজ এই বাংলা তথা .ভারতের 
নানা দিকে নানা প্রতিষ্ঠান চলচ্চনত 


॥.সৈক্রবার, ২১ জুলাই, ১৯৮৩ + 


[জপীদের পাঁরিতোধিক দিচ্ছে । বি. 
এফ. জি. এ কিম্তু এব্যাপারে সমগ্র 
ভারতে পথিকৃৎ ১১৩৯ সাল থেকে 
তাদের এই যাত্রা শুর: 

এবারের বি. «এফ. জে. এর উৎ- 
সবের উদ্বোধন করলেন পাশ্চমবাংলার 
রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পান্ডে । [তানি 
তাঁর ভাষণে বললেন, চলচ্চন্র আজ 
আত শাস্তশালন গণ মাধ্যম । সেজন্য 


ছ্‌ 
< 


ছবি যাঁরা করেন, তাঁদের দায়িত্ব 


সম্পরকে সচেতন থাকতে হবে। রাজ্য 
সরকার এই শিজ্পের উন্নাতর জন্য 
সাধ্যমত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন । 


প্রধান আতাঁথ এম. ভন্তবংসল চলাচন্ত্র ' 


[শজ্েপর নানা সমস্যা সম্পকে" সার- 
গর্ভ ভাষণ দেন। মাল্যদান পর্ব 


সম্প্য করেন চিন্রাভিনেতী মুনমুন ' 


সেন। প্রবীণ চলচ্চিত্রকার সুশীল 
-মজ্জমদার সব্বর্ধিত হন। পুরস্কার 


গ্রহণ করেন মৃণাল দেন, মুজাফফর 


টি 


আলি, উংপলেশ্দু চক্রবত“ী; রাজেন ' 


তরফদার, মনোজ মিত্র, পিশ্টু ভট্টাচাষ' 
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ম:খাজ”) 
পাস্তু নাগ, সুবোধ রায়, নগাতিশ রায় 
প্রমুখ শিল্পী । পুরষ্কার প্রদান 


KS 


করেন, রাজ্যপাল ভৈরব দত পাণ্ডে, . 


পাম্ডে, এম, ভন্তবংসল, চন্দ্রা“ 


বতাঁ দেবী, যমুনা বড়ুয়া, মনজেশ্র 


ভঙ্গ, তাপস পাল প্রভাতি। অনু 


হ্টানে সংগত পারবেশন করেন তরুণ ' 


ব্যানার্জ) পিন্টু ভট্টাচার্য) সধ্ঘামপা 


৯ 


গুপ্ত ও অসিতবরণ মিপ্ল। সংস্থার ' 


প্রাক্তন সভাপাতি প্রয়াত সাংবাদিক 


কালপশ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে দু 


মানট নীরবতা পালন করা হয়! 

মেক্সিকান ছবির 

উৎসব 
নতুন দিল্লার মোক্ককো দতো- 


বাসের সহযোগিতায় সিনে সেন্ট্রাল 


ক্যালকাটা আয়োজিত মোঁক্সকান চল-, 


চ্চন্তরোংসবের উদ্বোধন অনযাষণ্ঠত 
হল গত ১৪ই জন আইস স্কেটিং 
রিংক প্রেক্ষাগৃহে । উদ্বোধন করলেন 
রাজ্যসরকারের তথ্য ও সস্কীত 


দরের মন্ত্র প্রভাসচন্দ্র ফাঁদকার ৷ 


্ প্রধান অতিথি হিসেবে উপদ্থিত 


ছিলেন নতুন দল্লার মোক্ককো দূতা- . | 


বাসের জেনারেল কাউন্সেল মারিও 
নুনেজ । লুই বুন:য়েলের সে 
অন ক্রাইম” ছবিটি অতঃপর প্রদাশিত 


হয়। : ছবিটিতে কৌতুক ও বিচিত্র 


প্রকৃতির. অপরাধবোধের মিশ্রণ আক- 
ধরণ সণ্টার করে। ছবির শেষটুকু 
জন্দর ব্যগনাময়। হাতিটি ১৯৫৫. 
সালের ৷ এট ছাড়া আরও ৬টি ছাব 
উৎসবের অস্তভুন্ত ছিল । পদ ক্যাসল 
অফ পিড়ীরিটি (১১৭৫),ইম্ডিয়ান লাভ’ 
(১৯৬৬), 
(১৯৭৫), 
পেপার (১৯৬৩); 'ম্যাকারিও' ১১৫৯) 


শদ ব্রিক লেয়ারস' . 
পদ ম্যান অফ ' 


“দ ম্যানসন অফ ম্যাডনেস” (১৯৭২) ' 


ছবিগুলি দেখানো হয় বা 
প্রেক্ষাগৃহে । ছবিগুলি পঞ্চাশ, ষ্ঠ, 
ও সত্তর দশকে তোলা নাটকাঁয় ঘটনায় 
সমদ্ধ ৷ কখনো দেখা যায় পুরোন 


AD 


ও নঙুন মূল্যবোধের সংঘাত, কখনো 
বা হিংসা-প্রাতাহংসার বিচিত্র ঘটনা* ' 


বলখ। সামাজিক তাংপযে'র সদ্ধানও 
পাওয়া যায়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯ জুলাই) ১৯৮৩ 


+ 


নর ১ উপল দত পরিচালিত গরকারী ছবি 
বাড়তি খরচ নিয়ে অভিটে আপভি 


হা দত্ত পরিচালিত এবং 
প্লাজ্য সরকায় প্রযোজিত "ঝড়" ছবি 
[নয়ে বাড়াত তন লক্ষ টাকা, খরচ 
সম্পকে আঁডট বেশ' কড়া মন্তব্য 
করেছে । ' 

" ঝড়ের হিসাব এবং কাগজপন্র 
থেকে জানা গেছে যে, ছাঁব তুলতে 
মোট কত টাকা খরচ হবে সে বিষয়ে 
_ পাঁরচালক উৎপল দত সঠিক [সিদ্ধান্তে 
- পেশছাতে পায়েনান । দফায় দফায় 
" হিসাবের ফদ বদল করে পাঁরশেষে 

_ উৎপল দত্ত রাজ্য সরকারের হাতে 
মনিরা 
বাড়াত তন.লক্ষ টাকা খরচের একটা 
ফদ' ধরিয়ে দেন । 


তথ্য ও সংস্কাতি দপ্তরের নাথ 
থেকে জানা গেছে যে ঝড়ের একাজ- 
দকউটিভ প্রোিউসার শ্রীমতী শোভা 
সেন (দত্ত ) শ্লোগান নামক একটি 
সংশ্থার পক্ষ থেকে ঝড় ছাব তোলার 
জন্য ১ লক্ষ টাকার এাস্টমেট দিয়ে 
প্রথমে একটি আবেদন জমা দেন। 
“তখন বলা হয়োছল যে; ছবিটি 
কালারে তোলা হবে। তায় পরেই 
উৎপল দত্ত বললেন যে, এই ছাব 
কালারে তুললে প্রাথামকভাবে খরচ 
পড়বে অনেক বেশি, তাছাড়া অন্যান্য 
+অন্যাবধাতো রয়েছেই । তাই ছবি- 
টিকে সাদা-কালোয় তোলার সিন্ধান্ত 
নেন উৎপল দত্ত এবং বলেন যে খরচ 
কমে গয়ে দাঁড়াবে ছয় লক্ষ টাকায় । 
এই. কথার উপর 'ভাত্ত করে রাজ্য 
সরকার উৎপল দত্তের সঙ্গে ২৩৫৭৮ 
তারিখে একাঁট চান্ত করেন। এবং 
৫০ শতাংশ টাকা আঁগ্নম হিসাবে (তন 
লক্ষ টাকা) উৎপল দত্তকে দেয়া হয়। 
২৭৷৫৷৭৮ ভারখে উৎপল দত্ত 
জানালেন যে, ছাঁবাটর পোষাক 
পাঁরচ্ছদ ও আসবাব পত্রের খণ্টনাটি 
কারণের জন্য ছাঁবাটকে কালারেই 
তুলতে হবে। তবে তারজন্য 
"বাড়াত টাকা চাইনা । 


+ উৎপল দত্তের এই বন্তব্য অন: 
সারে ২৩৭৭৮ তারিখে কালার 
ছবির জন্য নতুন চুক্তি সম্পাদিত 
হল এবং বাঁক তিন লক্ষ' টাকাও 
(মোট ৬ লক্ষ ) উৎপল দত্তকে দিয়ে 
দেওয়া হল। 


কিছুদিন পর উৎপল দত্ত পুন" 
রাম এক আবেদন করলেন এবং 
বললেন যে, আরও তিন লক্ষ টাকা 
না পেলে ছাব শেষ করা যাবেনা। 
এই আবেদন অনঃসারে এবং সঙ্গে 
দওয়া বাড়াত বাজেটের হিসাব মত 
“আবার সরকারেক্স সঙ্গে উৎপল দত্তের 
নতুন একটি চনীস্ত সম্পাদিত হল 
"161৭১ তাঁরথে এবং বাড়াত তিন 
লক্ষ টাকাও উৎপল দর্তকে 'দয়ে 
দেয়া হয়। 


উৎপল দত্ত স্বাক্ষরিত ২১ দফার 


আতারস্ত বাজেট বা হাড়াত খরচের 
তালিকাটি প্রসঙ্েই আঁডটে আপাত 
তুলেছে এবং বলেছে যে, বাড়াত 
টাকা দেবার আগে ভাল ভাবে হিসাব 
পরীক্ষা করে দেখা টাঁচত ছিল। 
ধকম্তু যে কারণেই হোক তা করা 
হয়নি। বলা হয়েছে যে এ বিষয়ে 
বাস্তবানৃগ পম্ধাতি মোটেই মানা 
হয়নি । এটা কাম্য নয়। 

ছাঁবর জন্য উৎপল দত্ত যে মূল 
বাজেট পেশ করেন তাতে এঁডটার ও 
হকার এঁডটারের খরচ বাবদ ৮ 
হাজার ৯০০ টাকা দেখানো ছিল । 
আঁতরিস্ত বাজেটে তা করা হয়েছে 
২৩ হাজার ১০০ টাকা । অর্থাৎ 
বৃদ্ধির হার প্রায় দুইশত শতাংশ । 
বড়ের এক'জাকিউিভ প্রোডিউসার 
হিসাবে শোভা সেনের নামে মূল 
বাজেটে কোন খরচ দেখানো 
ছিলইনা। আঁতীরস্ত বাজেটে তার 
নামে ১০ হাজার টাকার সাব 


দেখানো হয়। বাড়াত বাজেটে 
এমন কিছ; দক? ক্ষেত্রে খরচ মূল 
বাজেটের থেকে বাড়িয়ে দেখানো 
হয়েছে যার সঙ্গে বাজারের দরদাম 
সম্পর্কহন ৷ যেমন কাহিনগকার। 
চিন্তনাট্যকার ও পাঁরচালক হিসাবে 
উৎপল দত্ত নিজের নামেই বাড়াত 


"5১০ হাজার টাকা (মোট ২০ হাজার) 


নয়েছেন। রি-রেকর্ডিং-এর জন্য 
প্রথমে খরচ দেখানো 'ছিল মান চার 
হাজার টাকা । পরে তা বেড়ে 
দাঁড়ায় ২০ হাজার টাকায় । খতিয়ে 


না দেখেই তা মেনে নেওয়া ইয়েছে। 


আভিযোগ যে, টাকা দেবার 
আগে “বড়” সম্পাকত বাজেট বা 
প্রয়োজনগয় কাগজপত্র বিভাগীয় দপ্তর 
খ:টিয়ে দেখোন । বইটি শেষ হবার 
বহু পরে অথাৎ ২১৯৭৮ তারিখে 
সেনসার সারাটিফিকেট পায় । বারং- 
বার তাগাদা দেওয়া সন্ডেও ১৯৮১ 


সালেয় জুলাই পযন্ত ঝড় সম্পকিতি 


“ড়-এর 


1 নয 


দবপুল খরচের অনেকটাই সরকার 
এঁড়য়ে যেতে পারতেন'। বিভিন্ন 
ব্যাস্ত ও সংগঠনের হাতে সরকারী 
টাকা তুতে দেবার পর্বে প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র. খংটিয়ে দেখা হয়নি বলে 


আভযোগ । 


খরচের ভিটেল উৎপল দত্ত মহাকরণের 
তথ্য দপ্তরে পেশ করেননি বলে জানা 
গেছে। ছাঁব শুনা করার গোড়া 
থেকেই পারচালক নিশ্চিত' হতে 
পারেনীন যে মোট কত টাকা খয়চ 
হবে। একবার এককথা বলে পরে 
তা বদলেছেন | নিত্য নতুন 'হসাব 
পেশ করেছেন। এইভাবে বারবার 
পথ ও মত বদলে বাড়াত খরচের ২১ 
দফা এক ফদ" সরকারের হাতে ধাঁরয়ে 
দিয়ে বাড়ীত তিন লক্ষ টাকা আদার়ও 
করে নিয়েছেন । 


ছবি বাবদ খয়চ ঃ ১৯৭৭-৭৮ 
থেকে ১৯৮০-৮১ মোট পাঁচটি 
আর্থক বছরে রাজ্য সরকার তথ্য ও 
সংস্কাত দণ্তরের মাধ্যমে কোটি কোট 
টাকা খরচ করেছেন শুধুমাত্র সিনেমা 
খাতে । যাঁদও এই ব্যয়কে বানয়োগ 
গহসাবে চিহিত করা হয়েছে কিচ্তু 
এ বাবদ সরকার. তহাবলে আদায় 
হয়নি এক কপর্দকও। যাঁদও এই 


‘বড় করে দেখা 'দিয়েছে। 


এখন 'কিম্তু 'বিনেমোগ থাতে 
বায় করা অথ" অনাদায়ের প্রশ্নটাই 
রাজ্য 
সরকার নিজে যেসব ছাবি প্রযোজনা 
করেছেন তার জন্য কত ক খয়চ 
হবে তা স্থির করেছেন বাইরের ব্যাস্ত 
বা পাঁরচালক। সরকার! ছাব ছাড়া 
অন্য যেসব প্রযোজনার জন্য অনুদান 
দেওয়া হয়েছে বা বিনিয়োগ করা 
হয়েছে তার খরচ এবং যোগ্যতা 
নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অডিট বলেছে ঃ 
আলোচ্য ৫ টিআর্ঘক বছরে প্রায় 
৩০ থেকে ৪০টি ছবির জন্য, সরকার 
যে টাকা খরচ করেছেন তাকে কোন- 
মতেই “কোয়ালিটি ওয়ারক”* বলা 
চলেনা এবং এই ছাবিগুলির একটিও 
বাণিজ্যিক চেন পায়নি এবং সেই 
কারণেই সরকার” কোষাগারে জমা 
পড়োনি একটি পয়সাও এবং এটাই 
যদি অবস্থার বাস্তব রূপ হয় তাহলে 


শেষাংশ্ ১১ পচ্ঠায় 








4: থাকে যতক্ষণ, 1 
জীবনের ম্বখ ডোগ/| 
ধু ততক্ষণ / |. 


য় ৯:১১ 


পরিকল্পনা রূপায়ণকালে স্থান্থ্যরক্ষার বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 


রাখা হয়েছে। 


২+ ২০০০ সালের মধ্যে “সকলের জন্য সাস্থ্য” বাস্তবায়িত করতে এক 


পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে । 


৬ এর আগেই সারা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ শা বণ নিয়োগ করা 


হয়েছে । তাছাড়া ৫৫ হাজারের উপর প্রাথমিক দ্বাস্থয কেন্দ্র এবং : 


উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে । 


+ শিশু ও প্রসূতি মহিলারা সহজে রোগে আনান হয়ে পড়েন । Eo 
, শিশুদের স্বাস্থার্ষার জন্য এক সুসমদ্বিত কার্যসূচী শুরঃ করা হযেছে! 


? এর সুফল লক্ষ্যগোচর হতে শুরু করেছে । 


+ যন্তির অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানান রোগের ইৎপর্তি হন্ত । 


এধরনের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী তিন কোটির মত লোক 


১৯৯০ সালের মধ্যে ২০ দফা কার্ধসূচীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও টা 


বসবাস করতে সন্চম হবেন । 


সুই নাগরিকই সুস্থ সমাজের বনিয়াদ 
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মযাণ্ডেলা নানান সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন 


দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁর স্বাধীনতা 
সংগ্রামী নেলসন ম্যান্ডেলা আজ প্রায় 
বিশ বছর ধরে কারাগারে বন্দী 
রয়েছেন । তাঁর মুষ্তির জন্য আন্দো- 
লন এখন সারা বিশ্বে ছাড়িয়ে পড়ছে। 


'সব'চাইতে 'তাংপধপ্‌ণ* ঘটনা" 


হল যে ই্-মাকিণ সরকার নিল 
ভাবে 'প্রটোরয়ায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের বণশীবছ্ধেষ নতি সমন 
করছে। যেখানে খোদ আমোরকার 
এবং বূটেনের সাধারণ মানুষ ম্যাচ্ডে- 
লার যান্তর আন্দোলনে এগিয়ে আস- 
ছেন। এছাড়া তাঁর নিরবচ্ছিন্ন 
' সংগ্রামের খ্বীকীতিতে তাঁকে নানান 
_ ধরনের সম্মানে ভাঁষত করেছেন । 
ভারতের “বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ কয়ে 
পশ্চিম বন্েও ম্যান্ডেলার মুক্ত 
আন্দোলন দানা বশধছে। 


এ সম্পকে আফ্রিকান জাতাঃয় 
কংগ্রেসের এক বৃলেটিনে কিছু কিছু 
তথ্য পাওয়া যায় । আমরা জান যে 
ভারতের তরফ থেকে তাঁকে ১৯৭৯ 
সালের জওহরলাল, নেহরু পুরস্কার 
দেওয়া হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 
তাঁর ভূমিকার স্বণকৃতি হিসাবে। 


ওথানকার সরকার এমন 'নমণ্ম যে | 


ও*র অন:পান্থিতিতে ও"র স্পা এদেশে 
এসে সে পুরস্কার গ্রহণ করার সুযোগ 
পাননি ৷ ওখ*র গতাবাধর উপর কড়া 
নজর রয়েছে । সম্প্রাত আবার নতুন 
করে বিধি নিষেধ আরোপ করা 
হয়েছে। 

এই প্রসঙ্ে একটি উৎসাহব্যঞ্জক 
সংবাদ হল এই যে নউইয়কের সিটি 
কলেজের পক্ষ থেকে ম্যাম্ডেলাকে 
"ডক্টরেট অব ল” উপাধিতে ভাঁষত 
করা হয়েছে। আঁভজ্ঞান পত্রে বলা 
হয়েছে ' ম্যান্ডেলার দীঘদনব্যাপী 
ন্যায় এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই উপাধি 
দান । এখানেও বলাবাহুল্য ম্যান্ডে- 
লার অনুপাশ্ঘিতিতে তাঁকে সম্মানত 
করা হয়। | 


বুলোটিনের খবরে জানা যায় যে 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইতালীর রোম 
পৌরসভা তাঁকে একজন সম্মানিত 
নাগারকরূপে প্রহণ করেছে । এক 
প্রীতবেদনে বলা হয়েছে ষে আফ্রিকার 
মানুষের স্বাধিকার প্রাতিষ্ঠ্যর জন্য এই 
নিভপক' যে্ধার অনণস সংগ্রামের 
প্রাতি প্রাচীন রোম নগরের আঁধ- 
বাসদের শ্রদ্ধা জানাতে এই সম্মাননা । 


“গাত মার্ঠমাসে আলাম্পিক আল্বো- 
লনের পাঁঠম্থান গ্রীসের অলাম্পক 


গ্রামের মানুষরা তাঁকে একজন সম্মা- | 


নিত নাগাঁরক হিসাবে গ্রহণ করেছে । 


গত বছর লীডপ শহরের পৌর- 
সভা তার প্রধান কাষলিয়ের সামনে 
এক বিরাট উদ্যানকে ম্যান্ডেলার নামে 
আঁঙ্কত করেছেন। এর' আগে ১৯৬৫ 
সালে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ- 


নিয়নের তিন সম্মানিত সভাপাঁত “ 








রূপে ভাঁঘত হন । এর পর ১৯৭৩ 


সালে লাঁডস বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞা- 
করা একটি নতুন “পদার্থ আঁব- 
হকৃত হলে তাকে ম্যান্ডেলার নামের 
সঙ্গে যুস্ত করেন। 


ম্যান্ডেলার প্রত তাদের শ্রদ্ধা 
জানানোর জন্য লম্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
তাঁকে সম্মানিত সভাপতি বলে গ্রহণ 
করে ১৯৬৪ সালে, যে বছর ও'র 
প্রথম জেল হয়। এরপর ১১৯৭৫ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯ জুলাই, ১৯৪৩ 


সালে লষ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন 
তাকে আজশবন সদস্য করে নি:য়েছে। 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বণণবন্ছে- 
যে বিরুষ্ধে মযাম্ডেলার এরাতহ।সিক 
ভূমিকার এটা একটা স্বকত । এ 
ছাড়া ও"র নিজের দেশে লেসোটো 
বিদ্বাবদ্যালয় তাঁকে "ডিকটরেট অফ 
ল" উপাধিতে ভাঁযত করেছে । 

এসব তথ্য থেকে জানা যায় যে 





পশ্চমখ দুনিয়ার কয়েকটি সরকার, 


'বশেষ করে মাঁকন সয়কার শ্বেতা 


সরকারের বর্ণীবদ্ষে নাঁতকে খাঁ 
প্রকাশ্যে ও গোপনে মদত দিলেও 
বিশ্বের জনমত ক্রমশঃ কালা আদমণর 
স্বাধিকার প্রাতদ্ঠার আন্দোলনের পাশে 


এসে দাঁড়াচ্ছে ।' সেদিন আর বেশ 
দূর নয় যখন এই অত্যাচারাঁর পতন 
হবে । 





রত রে রা অন লই লি ওর নিতো ভূমিব্যবন্ার'সংসকার, গ্রামীণ " £ 
। উন্নয়ন; শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ ও সাহায্যদান, শহরাঞ্চলের উন্নতি, সাংস্কৃতিক চেতনার নবোন্মেষ- এবং গণতান্ত্রিক ৮ 


অধিকার সংরক্ষণ-এ সমস্তই বামফ্রন্ট সরকারকে জন**ণের প্রিয় করে তৃলেছে। EAs 


‘J খ্ It 
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যার ৪ (রর 





মানুষদের 
“অপারেশন বর্গা'-র মাধ্যমে বর্গাদার পেয়েছে তার 
চাষের জমির, ওপরে আইনসষ্গত অধিকার । 
পফায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ 
মানুষের মৃধ্যে গণতব্ল্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। 








।শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ৃ 
(জরশিল্প প্রতিষ্ঠানগৃলির সংখ্যা গত ৬ বছরে 
উল্দেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নতুন কলকারখান, 
এবং সেইসশ্গে শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়েছে! 
সম্প্রতি কয়েকটি নতুন শিল্পউন্নয়ন কেন্দ্র 
স্থাপনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ তরান্বিত করার 
। এবং শিল্পে লগ্নীর অনৃক্ল পরিবেশ সৃষ্টি করার BE 


| বন্য অনেক 


, সৃষ্টি করেছে। 


, 'শিক্ষঘর মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন 
উদ্দীপনার 'সঙ্কার হয়েছে। সমগ্র রাজ্যে এমনকি 

. সুদূর গ্রামেও চিকিৎসা ব্যরস্হা পৌছে দেওয়ার 
চেষ্টা চলেছে! নতৃন পরিবেশ বিভাগের মাধ্যমে 
পরিবেশ সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া 


টি 


দেওয়া হয়েছে, / 


নতুন 
ঘদিও কেন্দ্রের মনোভাব এইসব কাজে Has 
ত্য করছে । অনেক শিশির! 


সরকারী সহায়তায় চালু হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট * 
মারের নাতে নিক 


অভিযোগুলির 
টেন নিন পতিত করতে রানা করেছে 


| , এবং প্রত অর্থনৈতিক উন্নতিরু অনুক্ল পরিবেশ * নতুন মূল্যবোধ, eet iE 





সীমিত সামর্থের মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার 
বেকারভাতা, বিধবা ও বৃদ্ধ চাষীর জন্য পেনশনের 
ব্যবস্হা করেছেন । বিশেষ করে শিশু, প্রতিবন্ধী, 
নারী ও বঞ্চিত মানুষের উন্নতির জন্য অনেক নতুন 
ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে! চ্শদশ শ্রেণী পর্যন্ত 


০ 


০, 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ge 


'লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় সমৃদ্ধ আমাদের 
‘সাংস্কৃতিক এঁতিহ্কে তের সশ্গে রক্ষণ করা 


আমাদের লক্তির মূল উৎস'। প্রতিপক্ষ যত বাধাই ই 
সৃষ্টি করুক না কেন, জনগণের সঞ্গো হাতে হাত ' 
২12 


খু ES 








সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করব ' 


অবশ্যই অসুবিধা অনেক ছিল। বন্যাও 
রা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার) ২৯ জুলাই, ১১৪৩ 


+ ন্দিনে জেনট্র।লের 


+ 


কম্ছো।দেয।গ 


ফেডারেশনের অন্তভুস্ত থেকেও 
একাট ফিল্ম ক্লাব একক প্রচেষ্টায় 
বিভিন্ন কম“সচীর সফল রূপায়ন যে 
করতে পারে, তার উজ্জ্বল দশ্টান্ত 
[সনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ! গত ৫ই 
জুলাই প্রেস ক্লাবে অনহহ্ঠিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে দিনে সেম্ট্রালের 
সাধারণ সম্পাদক অলোকচশ্দ্র চন্দ্র 
জানালেন তাঁদের নতুন উদ্যোগের 
কথা। কলকাতার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে একাঁট 
আট থিয়েটার কমপ্লেক্স স্থাপনের কথা! 
তাঁরা ১৯৭৫ সাল থেকেই ভেবে আস- 
ছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা দু লক্ষ 


- টাকা ইতিমধ্যেই ছবিয় বিভিন্ন প্রদ- 


শন! মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন । এবার 


*শ বিদ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে নিবণিচিত 


&9ি ছাঁব নিয়ে আইস _স্কোটং 


» প্রেক্ষাগৃহে ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়ো- 


করা হয়েছে এবং টিকিট বিক্লী থেকে 
তিন লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ হবে মনে 
হচ্ছে। শ্রীচন্দ্র আরও বললেন, আট" 
থিয়েটার কমপ্লেক্সে থাকবে নতুন রতি 
ও ভাবনার ছবিগ্াল প্রদর্শনের 
সুযোগ । চলাঁচ্চত্ আলোচনা ও গবে- 
ষণা যাতে করা যায় তারও থাকবে 


- ব্যবস্থা। লগ গ্রন্থাগার ছাঁব নিা- 


৬ 
পাত” 


” বলে তারা আশা রাখেন। 


পের সুযোগ সুবিধা এমন কি আতাঁথ 
ভবনও থাকবে । প্রকজ্পাঁট বিরাট এবং 
বেসরকারী উদ্যোগে এটিই হবে 
প্রথম ৷ প্রাথামক পর্বে আনুমানিক 
ব্যয় হবে ২০ লক্ষ টাকা । এই সাধু 
প্রয়াসে জনগণ ও ফিন্ম ক্লাবের সদস্য" 
বৃন্দ যথাসাধ্য অথ” সাহায্য করবেন 
সরকারী 
অনুদান বা এন. এফ. ডি, সির খণ 
পাবার জনা তশরা চেষ্টা করেন। 
ম্যাবধেমত জায়গায় এক খন্ড জাম 
পাওয়াই হল সমস্যা । তবে এ সম- 


' স্যাও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন 


বলে তাঁদের বিদ্বাস; যাঁদ জনসাধারণ 
ও রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেন। 


- উণ্টোরথ পুরস্কার 


> 


3 


কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর 
উজ্টোরথ পুরস্কার প্রদান আবার শুরু 
হল। গত ৮ই জুলাইকলামদ্দিয়ে 
অন:শ্ঠিত এক আনন্দমেলায় পুরুস্কার 
গ্রহণ করলেন ১১৮২ সালে বাংলা 
ছাঁবর শিল্পী ও কলাকুশলীবন্দ । 
পৌরোহিত্য করেন আশাপনর্ণা দেবী । 
পূর্ত" মন্ত্রী তান চক্তবতশী ছিলেন 
প্রধান জাঁতাঁথ। বিকাশ রায় উদ্বোধন 
করেন। পররস্কার প্রাপকদে় মধ্যে 
১ উপাচ্থিত ছিলেন তরুণ মজ:মদর, 
উৎপলেন্দ; চক্রবতণী, সৌমিত চট্রো- 
পাধ্যায়, সুমনা মুখাজশ, দাঁপন্কর দে, 
? রাঁব ঘোষ প্রমুখ শিল্পী । উচ্টে:- 


১ রথের বর্তমান কর্ণধার ডঃ পি, 


আগরওয়াল ও সম্পাদক পরেশ 
ভট্রাচার্য'য উপস্থিত ছিলেন। 


কেন্দ্রের অবিচার 


প্রথম প.ষ্ঠার পর 


যে কোন সং ও বিচক্ষণ নাগারক - 


স্বীকার করবেন যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
সংাঁগ্নণ্ট এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ও 
সংগঠন রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে 
কেন্দ্রের উদাসীনতা ও দ'ঁঘর্সব্লতা 
ক্ষমার যোগ্য নয় । 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একক সমস্যা নয়, 
এর ফায়দা অন্য রাজ্যও পাবে। 
কিন্তু নিছক সম্কীণ“রাজনৈতিক ভৈদ- 
বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক সমস্যাকে জিইয়ে 
রাখা কেন্দ্রে নীতি । 

তা না হলে জাতীয় গ্রন্থাগায়; 
এশিয়াটিক সোসাইটি; ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল অথবা বঙ্গঁয়ন সাহত্য 
পারষদের মত প্রাতষ্ঠানের প্রতি 
কেন্দরশয় সয়কার তার দায়িত্ব পালন 
করতে এত হ্িধাগ্রন্ত, কেন ? এীতিহ্য 
প্রোমক বাজার কাগজগ্াল এ 
ব্যাপারে নগরব কেন? ' 


এছাড়া দ্বিতীয় হুগলী সেতুঃ- 


পাতাল রেল, চক্র রেল (অধচর নয়), 


বিশ্বাবদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আকাশ- 


বাণণ। দূরদর্শনের যে কোন সমস্যা 
নিম্নে বিচার করলেই দেখা যাবে বায়ে 
বারে তাগিদ ও তার সঙ্গে সংবাদপন্ত 
প্রচার না করলে কেন্দ্রের কাছ থেকে 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও মদত আসতে 
চায় না। 
অথচ এর পাশাপাশি আজকে 
আসামের নতুন নতুন প্রকঙ্গ কত 
তৎপরতার সঙ্গে মজুর হয়ে যাচ্ছে; 
কারণ সেখানে ত নিজের দলের 
শাসনকে কায়েম রাখতে হবে--একথা 
ই-কংগ্রেসণরা তথা শ্রীতণ- গান্ধী 
ভাল করেই জানেন। 
- আজ একটা কথা পারঘ্কার যে 
পাঁশ্চমবঙ্গকে আজ বাঁচতে ' হলে; 
কেন্দ্রের আনচ্ছুক হাত থেকে কিছু 


তিন লক্ষ টাকা 
৯ম পম্ঠোর পর 


কোন যোগ্যতার ভাতে কোটি - 


কোটি টাকা অনহদান বা ধার দেওয়া 
হয়েছে এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের 
ডেকে এনে ছাব. করার দায়ত্ব দেওয়া 
হয়েছে! 


আলোচ্য &টি আর্ক বহয়ে" 


ব্যন্তগত উদ্যোগে প্রযোজিত সাদা- 
কালো ছবির প্রযোজকদে অনুদান বা 
ধায় দেয়া হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা এবং 
কালার ছাব বাবদ দেয়া হয়েছে দেড় 
থেকে তিন লক্ষ টাকা । এইভাবে 
মোট তিরিশব্দত প্রযোজককে সরকায়দ 
ভাড়ার থেকে টাকা দেয়া হয়েছে । 
টাকা ফেরতের আশাতো দূর অন্ত; 
ছবি কবে মাস্তি পাবে তাও অনেকেই 
বলতে অক্ষম । এছাড়াও ব্যন্তিগত 
প্রযোজকদের দেয়া হয়েছে ৩১ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকা । এই থাতে দেয় 
টাকাকে আইন বাঁচাতে “লোন স্কিম" 
থেকে "গ্রানট. ইন এইড কমে” 
দেখানো হয়েছে । এই বিচন্রাত 
সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। 


এগ্দীল শুধু 


আদায় করতে হলে এখন প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে একটি ব্যাপক ও দগর্ঘ" 
দ্ছায় আন্দোলনের | এটা পাচ্চম 


বাংলার বাঁচার লড়াই, পরবাণ্চলকে 


বাঁচানোর লড়াই। 


এসব দিক বিবেচনা করেই 
পশ্চিমবন্তের বামফন্ট ১৮ দফা 
দাবীর ভিঁত্ততে আগামী কয়েক 
সপ্তাহের জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গণ 
আন্দোলন শুরু, করছে । একথা 
জানতে | পেরে শ্রীপ্রণব মুখাজশ 
বলেছেন যে নিজেদের ব্যর্থতাকে 
চাপা দেওয়ার জন্য বামম্ণ্ট এই 
আন্দোলনে নামছে। 


- বামফ্ণ্ট তার প্রাতশ্াত রেখেছে 
কিনা তা জনগণ বিচার করবে। 
কিন্তু আজ বামফ্রন্ট যাঁদ প্রত 
সমস্যার মূলে কেন্দ্রের, আবিচার ও 
উদাসীনতা-না প্রকাশ করে তাহলে 
এই রাজ্যের লোক ভাঁবষ্যতে তাকে 


ক্ষমা করবে না। 


আজ আর গোপন নেই যে গত 
তিন দশকে দেশের রাজত্ব সম্পদ 
কেন্দ্রের তহবিলে আগের তুলনায় 
অনেকগ:ণ বেড়েছে। ঠিক সেই 
পারমাণে রাজ্যের আয়. কমেছে এবং 
অথ সংগ্রহের সূত্র কমেছে। 
এ সমস্যা সব রাজ্যেরই । তাছাড়া 
প্ল্যানিং কাঁমশন আজ আর স্বাধীন 
সংগঠন নয়; কেন্দ্রীয় সর়কারগ 
অন্যান্য দপ্তরের মত এটি একটি 
দগ্তরে দাঁড়িয়েছে । এর সিদ্ধান্ত এবং 
বরাদ্দ কোন রাজ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে 
সঙ্গীত রেখে আর হয় না। সবটাই 
রাজনোতিক নিম্ধাম্ত। তার ফলে 
দিল্লীতে গিয়ে দয়বার করতে যান 


ভাগ্যে ছিটেফোঁটা জন্টবে। অর্থাৎ 
দয়া-দাক্ষিণ্যেরর উপর বেচে থাকা।' 


চি 


£ 


পাঠকের মতামত. 


"এগার 


ই-কঃ সমাক্ত বিরোধীদের তাণ্ডব 


হাওড়া জেলার বালি থানার 
অন্তর্গত বেলানগর গ্রামে দ্ছানায় 
ই কংগ্রেসের পোষা সমাজ বিরোধা- 
'দের তাম্ডব বর্তমানে বেশ উচ্চাশখরে। 
কয়েকদিন আগে এলাকায় একটি 
দেওয়াল পোষ্টার 'িখনকে কেন্দ্র করে 
কোন রকম দোষ-পুুটি না থাকা 
সত্বেও ই-কংগ্রেসের চ্ছানীয় নেতৃত্বের 
প্ররোচনায় কিছু লঙ্গাজাবরোধ? 
স্থানপয় একটা ক্লাব সংগঠনের 
ছেলেকে প্রচন্ড মারধর করে 
এবং রক্ত ঝরায় ৷ ছেলেটিকে এলাকার 
লোক শান্ত প্রকীতর বলে জানে এবং 
প্রহৃত ছেলোট কোন রাজনৈতিক 
দলের কমণও নয় । সমজ্ঞ ব্যাপারটা 
বোঝাতে এখানে ঘটনার উল্লেখ করার 
প্রয়োজন মনে কয়ছি। “তরুণ 
তাঁ্থ” নামে একটি ক্রাড়া সংগঠন 
সম্মেলন উপলক্ষে হাওড়া বর্ধমান 


। কৃড' লাইনের বেলানগর স্টেশনের 


দেওয়ালে তাদের পোষ্টার লেখার জন্য 
চুনকাম করে । পূর্বে এ জায়গায় 


একটি ই-কংগ্রেসেয্ পঞ্চায়েত নিবা: 


চন পোষ্টার 'ছিল। স্বাভাবিকভাবেই 
পোম্টারাটর কার্য'কারিতা ফদারক্লে 
যায়। কারণ কংগ্রেসে ভোট 
দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পোষ্টার 


ছিল। কিন্তু কংগ্রেসীরা দাবী করে, 


এ দেওয়ালে তাদের পোম্টার ছল 
সেহেতু এখানে কোন সংগঠনের 
লেখার অধিকার নেই। অর্থৎ ওরা 
বলতে চাইছে ওদের পোম্টারের 
কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেলেও দেত- 
মালের চিরাদানর জন্য মালিক ওরাই! 
এই আবদার করে কংগ্রেসণরা কাত 
বলপ্রয়োগ করেই “তরুণ তাঁথ” সং- 
গঠনের করা চুনকামের উপরই একটা 


সেজন্য আগাম’ দিনে বামফ্রম্টের - 


লড়াই অন্য রাজ্যকেও অনপ্রাণিত 
করবে সে কথা নিশ্চিত । এ লড়াই 
সকলের বাঁচার লড়াই । সারা ভারতে 
নতুন রূপ নেবে। 





. ময়না তদ্বস্ত 


নত 


&ম পচ্ঠার পর 


কম আর্থিক সাহায্যের কারণে পঞ্চা- 


"য়োতর মাধ্যমে যথেষ্ট কাজ হয়নি । 


ফুষ্টে অনৈক্য এবং ইন্দিরা কংগ্রেস- 
দের মারমুখ লড়াইয়ের মোকাবিলা 
করে এই নির্বাচনে বামফুষ্ট যে 
আসন পেয়েছে তা “বিপুল সাফল্য।” 

এক প্রশ্নের উত্তরে সরোজ 
মুখাজ” বলেন যে, ফন্টে ভোট 
পেয়েছে ৪৮ থেকে ৫৫ শতাংশ আর 
ইন্দিরা কংগ্রেস ভোট পেয়েছে ৩৫ 
থেকে ৪৭ শাতাংশ ৷ অধিকাংশ 
জেলাতেই ফন্টে ৫০ শতাংশ ভোট 


পেয়েছে । তিনি দাঁব করেন যে, 
আঁদবাসী) মুসলিম, তপাশলণ 
সম্প্রদায়ের ভোট কমেনি! 


গোপন কম'সুচী 

১ম পম্ঠার পর 

নৈতিক এমন কিছু উপকার করা যায় 
নি, বরং যে বিপদ সৃষ্টি হয়েছে তার 
গভীরতা অনেক বেশশ। কং ইডাঁনয়ন 
এখন বামপন্থী প্রচার যম্ত্রগালি সম্পর্কে 
সবরকম তথ্য সংগ্রহ করছে । 

যদি এই অবাঞ্ধিত বিপদ থেকে 

প্রকৃতই মূস্ত হতে হয় তাহলে হঠকা- 
প্রিতা বা শান্তমূলক মনোভাব নিলে 
বামফল্টের বিরাট ক্ষাত হতে পারে, 


কারণ ইউনিয়ন করাটা কোনও অন্যায় 
বা বে-আইন? কাজ নয় । তাছাড়া এ 


পোম্টার লেখে । সেই পোম্টারের 
কারকারিতা দশঘ্ধাদনের । এবং এ 
দিন রাত ১৪টা নাগাদ এ ক্লাড়া সং- 
গঠনের বিশ্বজিৎ বসু নামে একজন 
যুবককে প্রচন্ড মারধর করে এবং রন্তু 
বরায়। এলাকার পণ্যায়েতের 
পক্ষ থেকে বাল থানায় এই ঘটনায় 
জাঁড়ত দোষ! ব্যান্তদের গ্রেফতারের 
দাবা জানয়ে ডায়েরী কয়া হয়। 
পুলিশ অবশ্য ঘটনাস্থলে আসে, 
কিম্ত্‌ মানুষের ধারণা পুলিশ ইচ্ছা 


করেই কোন কংগ্রেস সমাজ [িরোধণকে 


গ্রোর করোন । হ্ছানীনর সি. পি. 
আই (এম)-এর পক্ষ থেকে গত ১৬ই 
জুলাই এলাকার শান্তি বজায় রাখার 


দাবীতে এবং কংগ্রেসী সমাজাবরোধণ 
কার্যকলাপের প্রত ধিক্কার জানিয়ে 


একটি মাছল করা হয়। 

ই- কংগ্রেস বিগত পঞ্চায়েত 
নিঝচিনে তাদের পরাজয় মেনে না 
নিতে পেরে বিভিন্ন প্রগাঁতিশীল সং" 
গঠন এবং বামপন্ছী আন্দোলনের 
ক্মণদের উপর সারা. পাণ্চম বাংলা 
জুড়ে অত্যাচার করছে এবং সমাজ 
বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে । পুলিশ 


' প্রশাসন নয় একমাত্র গণ প্রাতিরোধই 


পায়ে এইসব কংগ্রেস অপকর্ম, সমাজ- 
বিরোধী কার্যকলাপ বম্ধ করতে এবং 
সমাজ পায়িবত'নের স্বার্থে বাম গণ- 
তাম্নক আন্দোলনকে টিকিয়ে 
রাখতে! 
আশিসকুমার ঘোষ 


বেলানগরঃ হাপড় 


সাবিধাগ্যাল ধরে দেওয়া এবং প্রশাস- 
নিক গাফিলতি ও দঘা্সিঘতার জন্য 
নগ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। এর ফলে 
আত. অল্প পরিশ্রমে এবং আঁত অল্প 
খরচে সেই বিপজ্জনক 'শাবরের মূল 
চ্ভমগুলিকে নিজেদের দিকে টেনে 
আনার কাজটি বামপন্থী ইউনিয়নের 


, পক্ষে সহজ হবে) কং ইউনিয়নের 


ইউনিয়নের পিছনে বিরাট কায়েমধ . 


শান্তর সু-পরিকক্পিত চকু রয়েছে, 
আছে বৃহৎ সংবাদপন্রের সমর্থন ৷ 
এখন যা করা 'উচিত তা হচ্ছে 
এই কং ইউনিয়নের বিভিন্ন ইউনিট 
কাঁমটির আসল বুদ্ধিজীবী নেতার 
সামনে তাঁর ন্যায্য পাওনা সুযোগ 


ইডীনট কমিটিগ্ছালর আসল বৃশ্ধি- 
জ্রবাঁ নেতাদের সঙ্গে গোপনে বন্ধুত্ব 
পূর্ণ আচরণ করা, তাঁদের বঞ্চনা ও 
ন্যা্যপাওনা সম্পর্কে খবর নেওয়া; 
দ্ুতগাঁততে মশমাংসা করা--এটাই 
হওয়া উচিত বামক্রল্ট সমর্থক ইউনিয়- . 
নের লোকের চাতুর্থপ্‌ণ' কাজ । 

সেচদগ্তর, পৃতদপ্তরঃ টাউন আযাম্ড 

ইঞ্জিনীয়ারিং ডাইরেৱোরেট ও ?স এম 

ডি এ সল্ট: লেক আঁফসগুলি;, সেল-. 
সট্যাকফ, কলেকটোরেট প্রভাত অফিসে 

বঞ্চনা ও অকারণ অবহেলার ঘটনা 

বোশ ৷ সময় সংক্ষেপ। 


Rego, No. ০. WBJCC- 32 7 


Phone: 24- 4232 


Price 60 Paise 


 বামক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রশ্ন চিএ কঃ দ্বিধাবিভক্ত , 


প্রথম পৃষ্ঠার পর 
বরকত সাহেবের - বিবাতি 
প্রকাশিত হওয়ার চক্বিশ ষ্টার মধ্যে 
- ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক দপ্তর থেকে 
বলা হ'ল যে প্রধান্মল্্ীয় এই 
ধরণের সফর সম্পকে কোন তথ্য 
. তাঁদের, জানা নেই। প্রকারান্তরে 
বরকত সাহেব যে মনগড়া সংবাদ 
- দিয়েছেন তাই বলা হল। 
এরপর আবার বাজার” পাঁিকায় 
জানানো হ’ল যে প্রাদেশিক কমিটির 
বৈঠকে আগাম’ দিনের আন্দোলনের 
রুপশর়েখা ছি হবে। ওপ্রা 
মোটামুটি একটা খসড়া কম“সডীও 
. দিয়েছিলেন কেউ কেউ। 


কিন্ত; কার্যত নিজেদের ঘরোয়া 
ঝগড়াই প্রাধান্য পেল এ বৈঠকে! - 


শ্রীআনম্দগোপাল মুখাজশী ও ডাঃ 
গোপালদাস নাগ এখনও প্রাদেশিক 
কাঁমটির বথাক্রমে সভাপাঁত ও 
সম্পাদক থাকবেন কিনা, এ নিয়ে 
[িতন্ডা চলে' দাঁঘ“ সময় যাঁরা বৈঠকে 
উপাচ্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে. 


এ বৈঠকে যথারীতি সব | 


গোষ্ঠীর সভ্যরা উপাশ্থিত. হনীন। 
বরকত সাহেব যিনি প্রাত সপ্তাহে 


পশ্চিমবঙ্ষে একবার ঘুরে যান তাঁকে ' 


এই বৈঠকে দেখা যায়ন'। দেখা 


~ যায়নি তাঁর অন্গামী বলে পাঁরচিত | 


চ্রীসোমেন ' মিল এবং অন্যান্যদের ৷ 
বিশেষভাবে আমাম্রত হয়েও 


্রান্ন স-ক্ংগ্লেস “নেতা শ্রীপ্রিয়দাস- |. 


মহ্স ও" তাঁর. ঘনিষ্ঠ কয়েকজন 


শ্রীসুদঁপ বন্দ্যোপাধ্যায়, . শ্রীকুমংদ | 
ভট্টাচার্য্য অথবা _শ্রীসোঁগত রায়ও . | 


এঁ বৈঠকে যানান 4 


রীপ্রণব মুখাজশর কাছে এ*দের ৃ 


_ অন:পন্ধাতর "কারণ জানতে চাইলে 
[তাঁন এড়িয়ে যান। কষ্তু স-কংগ্ৰেস 


গোম্ঠীয় থেকে ' সাংবাদিকদের বলা | 


হয়'যে তাঁদের গোষ্ঠীর নেতা ডাঃ 





ছুপাণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক | 


...' বাঁধ'ক-:৩০ টাকা $Y 
টা বাম্সাঁধক ১৫ টাকা ' 
শ্িমাসক-৭*৫০ 


এ ©. 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
* ঠিকানা :.... 
~~ 'ম্যানেজার, দপ'প # 
৬১.নং'মট লেন, কাঁলকাতা-১৬ 


1 


(রে EEA EACEGRETE 


জয়নাল, আবোদিনকে আমন না 


করায় তাঁরা মোটেই খুশি নন.। ঠিক 


এক্ইরকমভাবে শ্রীমতী পরব 
মুখাজশ এবং শ্রীঅরুণ মৈন্রকে 
কোন রকম মর্যাদ্য না দেওয়ায় তাঁরা 
খুবই বিক্ষুন্ধ । | 

পণ্যায়েত নির্বাচনে নানানভাবে 


এ*দের তাচ্ছিল্য করলেও "দলের 


স্বার্থে” যেভাবে প্রান্তন স-কংগ্রেসী 
গোষ্ঠী বামফুষ্টের “ 

কাষ'করী . আন্দোলন করেছেন এবং 
পরবর্তীকালে ব্যাপক আন্দোলনে 
আগ্রহ নিয়েছেন তার সাত্যকার 


স্বীকাতি দেওয়া হয়নি এবং যথারীতি 


মষদাও দেওয়া হয়ান-_ এটাই তাঁদের 


এভাবে তাঁদের প্রাত নাবালকের 
মত' আচরণ করে এখনও তাদের 


একঘরে করে রাখলে কী করে 


আশা করা বায় যে একটা এ ক্যবদ্ধ দল 
হিসাবে ই-কংগ্রেস পশ্চিমবক্ষে নেতৃত্ব 
দেবে ?__ এই প্রশ্ন রেখেছেন তাঁরা । 

প্রাদেশিক কামাটির সভায় যাঁরা 
যোগদান করেন তাঁরা কিল্তু আগামশ 
আন্দোলনের প্রশ্নে হিধাবিভন্ত । 
কিছু কিছ সদস্য মনে করেন যে 
বামফুষ্টের বিরুদ্ধে রাজ্যের ও 
রাজ্যের বাইরের পাণ্রকাগযাল যথেষ্ট 


সক্রিয় প্রচারে নেমে তাঁদের আন্দো- 


দনের উপয্যন্ত ক্ষেত প্রস্তুত করেছে। 


বামফত্টে সম্পর্কে মোহভঙ্গ না হোক ' 


মোটেই গৌণ নয়। ‘মদ ই-কংগ্রেসা 
সদস্যরা একমন এক প্রাণ হয়ে সক্রিয় 
আন্দোলন শুরু করেন তাহলে 
সংবাদপন্লগৃলি আরও এগিয়ে আসবে 
মদত দিতে। ' আগে গ্রামাণ্ডলে, পরে 
শহরে আন্দোলনের তীত্রতা বাড়াতে 


হবে। 


ঞ 


অপর পক্ষে অন্য একদল সদস্য 
মনে ফরেন যে মালদহে ব্যাপকহারে 


দল. পি. আই (এম) কমন খুন 
হওয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে বরকত 
সাহেবের তথা মালদহের ই-কংগ্রেী 
জেলা নেতৃত্বের ভামকা মোটেই 
বিচক্ষণতার পাঁয়চয় দেয়নি । , 


দিকে বিক্ষোভ দানা চির 
পন্থায়েত 'িবচিনের পরে সি. পি, 
আই (এম) জন্যাসের রাজত্ব চালিয়েছে 
গ্রামাপ্ুলে- এই প্রচায় ই-কংগ্রেসের 
তরফ থেকে করার ফলে জনমত গড়ে 
উঠছিল তার অনুকূলে । বিন্ধ 
মূলদহের ঘটনা ‘অনেকটা সেই 
বিতাঁকত ১১৮১ সালের তেসরা 
এপ্রলের ঘটনার মত বুমেরাং হয়ে 
“ফিরে এসেছে । 'হংসার পথে সমাস 
সৃষ্টি করে ফয়দা ওঠানর কায়দা 
বদলানোর চিদ্তা এসেছে। তাই 
এসব সদস্যরা মনে করেন যে ঠক 
এই. মুহতে' বামফুশ্টের বিরুদ্ধে 
লড়তে না নেমে কিছুদিন চুপচাপ 


+ থাকা. বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 


সংযোগের অপেক্ষা করতে হযে। 


~~ 


প্রধান জাঁভযোগ । 


প্র সম্পদের উৎস । এদেশে এখনও শ্রমিকশ্রেণী তাদের নাষ্য পাওনা 
থেকে সাধারণত: বঞ্চিত ।তাই নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যতারা 
নিরন্তর সংপ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। 


বামক্রল্ট এযকারডিলভাসীন মাকৰ ওত রি ভরা 
‘ও জীবিকার ন্যাষ্য সংপ্রামে আজ বিরাট সমর্থন পাচ্ছেন। তারা 


অনুভব করতে পেরেছেন বামফ্রন্ট সরকার তাদের পরম বন্ধু । শ্রম-, 
নীতির অনুকুল অবস্থার ফলে আজ শিল্পে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের 
সুচ্টি হয়েছে_যা আগামীদিনের সম্ভাবনার প্রতিশ্তি বহন করছে । 
স্পকারের একাস্তিক প্রয়াসে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও তার আইন- 
গংগত সিবিক্প অগ্রপতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাস ও সম্মান 
আজ ক্বপর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত । 

গতা ছলহরে শ্রয়িকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ও জীবিকার মান উন্নয়নে 
বামফ্রণ্ট সরকার নির্দিষ্ট কতগুলি বাবস্থা ।কার্ষপ্লুরী করেছেন । 


* গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্লিপাঞ্ষিক উপদেষ্টা পর্ষদগুর্জির পুনরুজ্জীবন - 


ও পুনর্থঠনের বলিষ্ঠ নীতির প্রতিষ্ঠা এবং দাবীদাওয়া মীমাংসার ক্ষেত্রে 
যৌথ প্রয়াসের নীতিকে উৎসাহিত করার ফলে প্রধান প্রধান শিল্প. 
গুলিতে যে দুক্তি হয়েছে তা রাজ্যের এক অবিচ্ছিম শান্তিপূর্ণ জুমনীতির 
সম্ভাবনা বহন করছে । 


; ,ঙগ তিকা শ্রমিক যারা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন-বহক্ষেক়ে তা 


রদ করা হয়েছে) 


* জরুরী অবস্থার সময়ে যারা ক্ষতি হয়েছিলেন তারা আবার পুর্ণ চা 





বিশ্রান্ত করার পক্ষে এদের ভ্যামকা 


ই-কংগ্েনের পক্ষে এখন গ্রামের 


রি 
শ্রেণীর স্থার্থরক্ষা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবার ব্যবস্থা 


হয়েোছে। 
* বেকার সহায়ক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.২৭ লক্ষ জন কাজের সুযোগ 


- পেয়েছেন এবং ৬০.৩১ কোটি টাকা এ পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে। এর 


ফলে ১৫ লক্ষ শ্রম-দিবস সৃষ্টি হয়েছে! 

* ৩৩ ভিতর কাজের জন্য সর্বনিম্ন মন্ুরী বলবৎ করা হয়েছে । 
কৃষি শ্রমিক এবং বিডি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই মঞ্জুরীর ‘সংশোধিত 
উর্ধতন হারের ব্যবন্থা,হয়েছে। 


* শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া ভাতা-আইনের সংশোধনের ফলে নতম 


বরাদ্দ ভাতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে । 


্ ৫১.৯০ লক্ষ মানুষ ই.এস.আই (এম.বি.) প্রকে উপকৃত হয়েছেন। 


উল্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বহিবিতাগ চিকিৎসার . 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । ১৬টি সার্ভিস ডিসপেনসারি এবং ১১০০ শয্যা 
বিশিষ্ট ৩টি. নতুন হাসপাতালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। i 


* চা-শিল্প শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবন্থার জন্য ২০০০ বাড়ি তৈরির 


প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 


নস্ট সরকার পরমজীবি সানু সবর জঙীকারব্ধ 






রি 





। 
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নাজ ই-কঃ গ্মগঠনের প্রন দুই মন 
টার সমর্থকদের মধ্যে পরও বিরোধ 





উল ১৮শ সংখ্যা, রা ॥ শুক্রবার, ৫ই টাক ৮৩, ৬৪ পয়দা 





সুব্রত মুখাজী রাজ; 
ই-ক? কমিটির কোনরকম 
ব্লদবদলের বিরোধী 


ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক ডঃ গোপালদান নাগ 
বেতন কাঁমশনের সদস্য নিষান্ত হও” 
হওয়ায় তাঁর জায়গায় কে আসবেন 


এই" প্রশ্নে নতুন করে আবার . 


গোষ্ঠী কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেসে ! 

*. একটি গোষ্ঠী যেই উদ্যোগ 
নিলেন যে এককালের বাংলা কংগ্রে- 
সের নেতা বর্তমানে ই-কংগ্রেসের 
দলভুন্ত শ্রীদেবী ঘোষালকে সম্পাদক' 
করা হোক ঠিক সেই মুহে 


অপর গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠলেন । 


বর্তমানের অন্যতম যুগ্ম সম্পা- 
দক শ্রীসস্তোষ রায় এত বেশশ বিচলিত 
যে, তাঁর ঘনিঘ্ঠ মহলে খোলাখালল বলে- 
ছেন যে তান এই দলে আর থাকবেন 
না, পদত্যাগ করবেন । 
একজন সভ্য চাইছেন যে সম্পাদকের 
পদে যখন নতুন মুখের আবির্ভাব 
হচ্ছে তথন সভাপাঁত থেকে শুরু করে 
রাজ্য কমিটিকে ঢেলে সাজান হোক 
এবং প্রিয় দাসম্সীর নেতৃত্বে স-কংগ্রেস 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সম্পাদককে ভৃত্যা করিয়ে 


পুলিশ অফিগার 


-/ ঠাত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের বাঁদা 
'জেপার বাবেরতে দৈনিক পাঁৱকা 
সধ্যযুগের সম্পাদক স্রেশচগ্দ্ 
গুপ্তকে হত্যা করার যে সংবাদ সংবাদ 
দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পকে 
আরো তথ্য জানা গেছে। 
তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে 
ঘাবেরুর এস এইচ ও অরুণ শ.ক্লা ও 
তাঁর তিন পোষা গযম্ডার নাম করে 
গেছেন । প্রসগংত উল্লেখযোগ্য যে; 
উত্তরপ্রদেশে সুরেশচন্দ্র গুপ্তাই এক- 
মাত সাংবাদিক নন, যাঁকে এই পয়ি- 
গ্রুঁতর লম্মুখাঁন হতে হল। 


গুপ্ত ছিলেন সং সাংবাদিক । 
অরুণ শুক্লা কখনই তাঁকে ভাল চোখে 
দেখেনান। কারণ তান এই গোঁয়ার 
ও দুনরপতিপরায়ণ পুলিশ অফি- 
সারকে কোন সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন 


মনে করেন নি। 


গন, 


ফেরার 


'শুক। এমন 
প্রভাবশালী যে বাবেরু থেকে তাঁর 
বদলীর আদেশ, বারবার বাতিল 


করিয়েছেন । সুরেশ বাদার কয়েকজন 
সাংবাদিককে বলোছিলেন শংক্লার কাছ 


থেকে কোন্‌ জ্টাতর আশঙ্কা করছেন 
তিনি। শুক্লা স্থানণয় এক ই-কং 


গোষ্ঠাঁর রাজ্যনোতক পঞ্ঠেপোষকতা 
পাচ্ছলেন। 


সুরেশের হত্যাকান্ডের সংবাদে 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমল্ত্ণ শ্রীপত মিশ্র 
বচালত হয়ে পড়েন। লক্ষেনীর 
সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে 
ঘটনার তপন্র প্ৰতিবাদ" জানান। 


-মুখ্যমঞ্ত্রগ সি আই. 'ডিকে তদন্তের 


আদেশ দেন এবং শুক্লাকে গ্রেপ্তারের 
দাবিও মেনে নেন। তিনি বাবেরু 
পরিদশনেরও প্রাতশ্রাত দেন। 


মদখ্যমণ্ত্রা হেলিকপ্টারে বাবে; 


৯ 


.ৃনয়ে। 


- পারেন নি। 


রাজ্য কংগ্রেসের পূনগঠিন 
[নিয়ে এখন দলের মধ্যে দুই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী এবং তার সমর্থকদের মধ্যে প্রচন্ড 
বিরোধ দেখা [দিয়েছে । 

বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ডঃ 
গোপালদাস নাগ কেন্দ্রীয় সরকারণ 
কমণচারীদের বেতন কমিশন সদস্য 
হওয়ায় সেই যায়গায় কাকে মনোনয়ন 
দেওয়া হবে তাই নিয়ে চালছে প্রচম্ড 
লড়াই । 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ন্রা  প্রণৰ 
মখাল্দী* যাকে সাধারণ সম্পাদক 
করতে বলেছেনঃ রেলমন্ত্রৎ বরকত 
গাঁণ থান চৌধুরা সেটা খুব ভাল মনে 
নেননি । তবে তিনি সরাসার ফোন 
মন্তব্যও করেন নি।' 

কিন্তু বিরোধ” দেখা দিয়েছে 
বরকত সাহেবের সমথণকদের প্রন্ভাব 
তারা প্রপববাধুর প্রস্তাব 
মেনে নিতে রাজধ হচ্ছেন না। সব. 
থেকে আশ্চর্যের কথা প্রণবাবযর, অনু- 
গামী বলে পারচিত সুব্রত ম:খাজর্ও 
প্রণববাবুর প্রস্তাবে সায় দিতে 
তান দিল্লশতে প্রণব- 
বাবুর এবং র্লাজশব গাম্ধীর কাছে 
তার প্রাতবাদ জানিয়ে এসেছেন। 

তবে বরকত সাহেব এবং প্রণব- 
বাবু একটা, ব্যাপার একমত হয়েছেন 
যে; প্রিয় দাসমুল্পীকে কোনভাবেই 
দলের কোন গুরত্বপূর্ণ পদে আনা 
উচিত হবে না। ফলে 'দল্লধ যাতে 
প্রিয় দাসমুন্সশকে দলের সাধারণ 
সম্পাদক না করে বসে তার জন্য প্রণব- 
বাবুর প্রন্তাবকে বরকত সাহেব, না 
মানলেও সরাসরি বিরোধিতা করছেন মা। 


যান। বাঁদার সাংবাদিকরা এবং 
অন্যান্য অনেকে তাঁর বিরুষ্ধে বিক্ষোভ 
দেখান । পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষের ধিক্কার এত তীব্র ছিল যে, 





মুখ্যমন্ত্রীর আশেপাশে কোন পুলিশ 


দেখা যায়নি; এমন কি শহরেও কোন 
পলিশ ছিল না। মুখ)মন্রী সুরেশের 
স্ত্রীকে ১০ হাজার টাকা দান করেন। 
শ্রপত মিশ্র দোষ পুলিশ আঁফ- 
সারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন 
বলেও প্রতিশ্রদাতি দেন। শ্রীমতণ 
গুপ্তকে ১৩ হাজার টাকা গ্রহণের জন্য 
চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তান 


' সে টাকা ফেরত দিয়ে বলেনঃ "আম 
টাকা চাই না, বিচার চাই ।” | 


পুলিশ আঁফসারকে বাঁচাবার 
জন্য পলিশ যোগসাজস চলে L 
শুকাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা এস"পর 
কাছে পেশছবার পরেও তাঁকে সাভি'স 
বিলভার লহ পালিশ ক্লাবে দেখা 
গেছে। দ্থানীয় সাংবাদক এবং 
জনসাধারণ ডি. এস. পির বদলা 
দাবী, করছেন শংক্লাকে পালাবার 
সুযোগ দেওয়ার জন্য । সংবাদ 
শেষাংশ ৮ম প্‌ণ্ঠায় | 


.কদ্তু রাজ্য কংগ্রেসের একটা বড় অংশ 


দুই মন্ত্র মতামতকে প;রোপুাঁর 
মেনে নিতে পারছেন না ৷ কিন্তু 
যেহেতু শ্রীমত' গাম্ধণ  পশ্চিমবছের 
ই-কং সংগঠনের ব্যাপারে এই দুই 
মন্ত্রীর কথাকেই শুধু - গুরুত্ব দেন 
তাই অনেকেই সাহস করে সরাসরি 
বিরোধিতা করতে আগতে আসছেন 
না।, 

যে কয়েকজন ষুব নেতা ইন্দিরা 


গান্ধীর দৃ্দিনে তার পাশে ছিলেন, 


সেই নূরুল ইসলাম; সুরত মুখাজ্জী) 
গোবিদ নস্কর, আনন্দগোপালবদ্বাস। 
সোমেন মিৰ নিশ্চয়ই তাদেরকে বাদ 
দিযে অন্যকে দলের সাধারণ 
সম্পাদক করাকে মনে প্রাণে মেনে 
নিচ্ছেন না। 

দাবা ও পান্টা দাবীর জন 
আপাততঃ কিছাঁদনের জন্য প্রদেশ 
কমিটি প্‌নগঠন বন্ধ আছে,। হাই- 
কম্যান্ডকে একটা সিদ্ধান্তে অবশ্যই ' 
আসতে হবে! যে সিদ্ধান্তই 
হাইকমাম্ড নক না কেন রাজ্য ই-কং- 
গ্লেসের নেতাদের মধ্যে অসম্ভোষ 
তাতে থেমে যাবে না। 

এই অবস্থায় শ্রীমতশ গাম্ধণ এই 
রাজ্যে জনসভা করতে এলে অবশ্যই 


সংগঠকদের অসন্তোষের প্রকাশ দেখতে 
পাবেন। 


এ জি বেঙ্কুল, না পুলিশ 
কাড়ি বোঝা ছায় 


রাজভবনের পশ্চিমে। বিধানসভার 
উত্তরে, হাইকোর্টের- পর্বে এ জি. 
বেঙ্গল আঁফসে এখন প্‌লশে পাাাীলশে 
হয়লাপ ৷ কমচারাদের সায়েম্তা কর- 
তেই কতৃপক্ষ পলিশ সাহায্য 
চেয়েছেন । ' 

কর্মচারীদের আন্দোলন কেন? 
সিঁভল আঁডট আযাল্ড আযাকাউন্টস 
আঁফসেস আসোপয়েশনের জনৈক 


 মুখপান্ন বললেন, এজি টি, এম. জর্জ“ 


এবং [সানিয়ার ডি. এ জি কে, এ রাম- 
কৃষ্ণাণের স্বেচ্ছাচাঁরতায় করমাচারীরা, 
অবাক হচ্ছেন। জ্যাসো্সয়েশনের দশ- 
জন নেতৃস্থানীয় ব্যান্তকে বরখাস্ত করা 
হয়েছে । কর্তৃপক্ষ আসো সয়েশনের 
সঙ্গে কোন বিষয়েই আলাপ আলোচনা 
করেন না । অনেকের মাইনে বেআইনী 
ভাবে আটকে রাখা হয়েছে । এর উপর 
আছে ক্যাজুয়াল লেবারদের নিয়ে 
ফুটবলের মতো ব্যবহার ফরা॥ গত 
৬ই জুন সিনিয়র ডেপহৃঁটি এজ. 


t 
(প্রশাসন) জে. এম. 


মেহরোল্লা এক 
সাকুর্লার দিয়ে বিভাগীয় প্রধানদের 
জানালেন যে ক্যাজুয়াল লেবারদের 
দৈনিক মঙ্গযী ১১ টাকা ৩৫ পয়সা 
করা হল ৷ আংশক কাজ করলে ঘন্টা 
পিছ? তারা ১ টাকা ৪২ পয়সা পাবে। 
কিন্তু একই লেবারকে বার বার 
নিয়োগ করা হবেনা এবং অনিয়ামত- 
ভাবে ও মাঝেমধ্যে বাঁপয়ে রেখে, 
তাদেরকে দিয়ে কাজ চালানো হবে। 
একই ব্যান্তকে বছরে দেড়শো দিনের 
বেশি কাজ দেওয়া হবে না। 

মনে হবে যেন বেসরকারণ ঠিকে- 
দারের অডার। আর এই ধরণের 
ব্যবহারের জন্যেই তেরো বছর ধরে 
কাজ করা ক্যাজুয়াল লেবার ও. 
অন্যান্য কম“চারীরা সেখানে বাঁবধ- 
ভাবে আন্দোলন করছেন । শান্তিপূর্ণ 
ও গণতাশ্নিক আন্দোলনেও কর্তৃপক্ষ 
পুলিশী সাহায্য চেয়েছেন ও রাজ্য 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় | 


সঞ্চয়িতারু শন্ত, মুখাজী র 


আত্মগোপন ৫ 


সণ্ডায়তা ইনভডেণ্টমেন্টের অন্যতম 
ও প্রধান শারক শম্ভপ্রসাদ মুখাজর 
দদর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার 
ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মনে নানা 
সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে । 


মহামান্য আদালতের প্রায় ডজন- * 


থানেক গ্রেফতারী পরোয়ানা ঘাড়ে 
নিয়ে একটা বিশাল. শরীরের অধিকার" 
একজন মানুষ কয়েক হাজার মানুষের 
কন্টে উপায় করা কয়েকশো ১ কোটি 
টাকা আত্মসাৎ করে কলকাতার ঝান? 
কান: পাালশ অফিসার বর্তমান 


থাকতে কিকরে আত্মগোপন করে, 


থাকতে পারে তা রীতিমত সদ্দেহের 
বিষয় । 

শভুবাবু গা ঢাকা দেওয়ার আগে 
থাকতেন তালতলা লাইব্রেরী রো-র 
এক পাতানো আত্মীয়ের বাড়াঁতে। 


বহগ)জণক 


সেই বাড়ীর বড় ছেলে রজত চক্রবতণ* 
সণ্চয়িতার একজন প্রথম সারির . 
এজেন্ট । এদের সঙ্গে শভ্ভবাবুর যোগা- * 
যোগ এখানো অব্যাহত আছে বলে 
স্থান'য় মানুষের দড়খারণা ! 

রজত চক্ষবতঁঁ পাওনাদারদের 
চাপে এখন বাড়গ্র ছাড়া । আমাদের 
কাছে খবর রজত এখন হাওড়ার শাদ- 
কিয়ায় তার শশুর বাড়তে পালিয়ে 
আছে। রজতের ভাই দে-জ মেডি- - 
কেলের একজন কম" । সেও এখন 
পাওনাদারদের তাগ্াদায় বাড়া 
ছাড়া ৷ এরা কোথায় 
আছে কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য- 
সরকারের অর্থীবভাগের অধীন বুরো 
অফ ইনভেপ্টিগেশন সব জানে । ' 


শেষাংশ ৮ম পন্চোনন 






শ্রীলঙ্কায় তামিল হত্যা 


ভারত, শ্রীলংকা আক্রমণ করতে 
পারে এই আশঙ্কায় শ্রীলঙ্কা সরকার 
মার্কিন য্তরাণ্ট, ব্রিটেন; বাংলাদেশ 
ও পাকিস্তানের কাছে লামায়ক সাহায্য 
চেয়েছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল শ্রীলঙ্কার পররাণ্টী মন্ত্র সে সংবাদ 


অন্বকার করলেও তা মিথ্যা বলে - 
ভারতের বিদেশ : 


প্রমাণিত হয়ানি। 
মন্ত্রী শ্রীনরসীমা 'রাও-ও সংসদে সং- 
বাদকে অসত্য বলে বিবৃতি দিয়ে- 
ছেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার, বিখ্যাত 
দৈনিক “সান” পান্রকায় বোরুয়েছে 
যে, মান্্রসভার বৈঠকে শ্রীলঙ্কার প্রেসি- 
ডেস্ট জয়বর্ধন বলেছেন “ভারত 


আমাদের আক্রমণ করতে পায়ে। 
ষত্ধে হয়ত আমরা হেরে যেতে 
পার কিম্তু আমরা মধাঁদার সঙ্ষে 
লড়াই করে মরব।” | 


শ্রীলঙ্কায় যে কাম্ড ঘটছে এবং 
যেভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভবদের হত্যা 
করা হচ্ছে তাতে প্রোসডেন্ট জয়ধ্ধনে 
আশঙ্কা করতেই পারেন যে, ভারত এর 


বিরুদ্ধে সামারিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা. 


- ভাবতে পারে । কারণ শ্রীলঙ্কা সর- 
কারের বিরদ্ধে ভাক্পতের জনমত প্রবল 
হয়ে উঠেছে। জয়ব্ধনের পাপা 


মন। তান বুঝতেই পারছেন 


ভায়তীয়রা ধরেই নিয়েছে এই হত্যা- 


কাদ্ডের নেপথ্যে তার সরকারের 
প্ররোচনা আছে। না হলে তামিল- 
দের খতম করার অভিযান অত ব্যাপক 
আকার নেয় কি করে? জেলের 
ভেতরেই বা বারবার হত্যাকান্ড হয় 
. ক করে? শেষ পর্যন্ত বামপন্থী দল- 
গাল্লকে নিষিদ্ধ করে জয়বর্ধনে 
শ্রীলংকায় “মশানের শাস্তি ফারয়ে 
আনতে চাইছেন । | 

শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বংশোদ্ভুত তামি- 
লরা দ্বিতায় শ্রেণীর নাগারক । সিং 





"চার । 





্ 


হলের দয়ায় যেন শ্রীলঙ্কার ১২ 
শতাংশ তামিল সেখানে বসবাস করে। 
তাদের গণতাদ্দবিক অধিকারও কেড়ে 
নেওয়া হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা সরকারেপ্প অন্যায় 
আবিচায়ের শিকার হয়ে অবশেষে 
সেখানকার তামিলরা স্বতন্ত্র রাজ্যের 
দাবশ তুলেছে । ফলে তামিল ইউ-. 
নাইটেড লিবারেশন ফ্রম্টের নেতাদের 
ওপর নেমে এসেছে নারকীয় অত্যা- 
এক শ্রেণীর তামিল সম্ঘাস- 
বাদ? কার কলাপের আশ্রয় নিয়েছে। 
ভারতেও যেমন ঘটছে অথাৎ অন্যায় 
আবচার এবং বৈষমামংলক 'আচরণের 
ফলে বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর যুবরা 
সশস্র সংগ্রামের পথে কাঁপিয়ে পড়ছে। 

শ্রীলঙ্কার প্রোসডেন্ট জয়বধ'ন 
ক্ষমতায় এসেই প্রাতক্লিয়াশশল নশাতয় 
দিকে বকে পড়েন । ফলে সেখান" 
কার অর্থনৈতিক অবস্থা অবনতির 
দিকে এগোয় | - অসন্তোষ ।সর্বন্র। 
বামপম্থীরা আন্দোলনে মুখর । 
জয়বর্ধনকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করে ক্ষমতায় থাকতে হয়। কিন্তু 
এখানেই শেষ নয় । আরো নানা 


ধরণের আইন করতে হয় নাগারকদের 
ঠাম্ডা করার জন্য । আডনান্স জারী 


করে সৈন্যবাহনশর হাতে নার্বচারে | 


গুলী করে হত্যার আধকার দেওয়া- 
হয়েছে । এমন কি বিনা বাধায় সেই. 
দৃতদেহ পাদাড়য়ে ফেলার ক্ষমতাও, 
দেওয়া হয়েছে । 

অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 


হস্তক্ষেপ মর্গত নয় এবং তা কেউ 


সমর্থনও করে না। কিন্তু শ্রীলঙ্কা- 
বাসী প্রাত ভারত সর- 
কারের কিছ: দায়িত্ব রয়েছে । তাই 
ভারত সরকারের উচিত শ্রীলঙ্কা সর- 
কারের সঙ্গে আলোচনা মারফৎ সমস্যা 
সমাধানের । শ্রীলঙ্কার অবস্থা কিছুটা 


শাদ্তও হয়ে এসেছে। 





স/ঃবাদিক নিগৃহীত 


- উত্তয়প্রদেশের আলমোড়া ও 
পিথোবাগড়ের তন জন সাংবাদক 
“ অভিষোগ করেছেন, বুধবার ২৭শে 
জুলাই কয়েক জন সশপ্ত পুলিশ 
তাঁদের গল করে হত্যার চেষ্ট করে- 
ছিল । পছ্ছনগর কাষ বিশ্ববিদ্যাল- 
যের ছান্রদের চেষ্টায় তাঁরা প্রাণে বেচে 
গেছেন । 

"_, উত্তরপ্রদেশ _ সাংবাদিক ইউনি- 
মননের পক্ষ. থেকে ওমপ্রকাশ আর্য 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত মিশ্রের কাছে এ- 
ব্যাপারে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করেছেন । অভিযোগে উল্লেখ করা 
* হয়েছে যে, দীনেশ যোশী (পাবতণয়া 
টাইমস), পি সি তেওয়ারি (জঙ্গল কে 
দেওয়ার) এবং রাজেন্দ্র সং (নৈনিতাল 


সমাচার)-এই তিন জন সাংবাঁদক 
হষিকেশ থেকে বাসে কয়ে 
যখন, আলমোড়ায় ফিরছিলেন 
পাঁথমধ্যে বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় 
তাঁবা অন্য বাসের জন্য অপেক্ষা 
করেন। 
পুলিশ এসে তাঁদের পরিচয়পত্র 
দেখতে চায় । এরা সাংবাদিক জানার 
পর সশস্ত পুলিশ দল তাঁদের অন্য 
নিয়ে যায় এবং রাইফেলের বাট দিয়ে 
আঘাত করে। এরফলে তিন জন- 
সাংবাদিকই গুরুতর ভাবে আহত 


হন। তাঁদের নোটবুক ও পরিচয়পত্র _ 


ছিনিয়ে নেওয়া হয় । এই সময়ে 


পদ্ধনগর কৃষি বিশ্বাবদ্যালয়ের কিছু 


ছাত্র ঘটনাম্ছলে এসে পড়ায় সাংবাদিকরা 
প্রাণে কেচে যান। 


যুদ্ধ ও গৃতযু 

















তখন কয়েকজন সশস্ম' 


শ্ৰীপতি নন্দী 


গসাঁভিল - ওয়ার”এর বাংলা 
প্রতিশব্দ গহযুদ্ধ’ কি না এনিয়ে 
বিতর্ক চলতে পারে, তবু জ্ঞানতঃ 
অথবা অজ্ঞানতঃ আমরা গৃহযুদ্ধ 
শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। এর 
কারণটা অবশ্যই খঃব একটা অস্পষ্ট 
নয় ; আসলে এ শদ্দটিতে বাঁক আছে। 


কিন্ত; নিতান্ত নিবাঁে'র, মুখেও 


বেমানান শোনায় না ; বরণ শব্দটিকে 
খইয়ের মত. মূথে ফট্ফটাতে পারলে 
একটা হাবাকান্তের হাদিমর্মেও উত্তাপ 
স্টার হয়ে থাকে, নিতান্ত বেড়ালটার 


- মনেও ব্যাঘ্র-হেন ভাবোদুয় এসে যায় । 


ইংরেজী সিভিল ওয়ায়'-য়ে এরূপ 
দত্প্রাপ্য গুণাবলী কোথায় ? 

_. অতশত আমরা এতকাল ভাবিনি, 
দস্টান্তের অভাবে জানতামও না 
বরং বলা চলে, এতকাল দুহযদ্ধ 
বলতে আমরা বড়জোর ইন্দিরা-মেনকা 
লড়াই বুঝতাম কিল্তু এ বহ্ছভুমিরই 
এক সহসম্তান আমাদের জ্ঞানচক্ষু 
খুলে দিলেন। খবরে প্রকাশ, 
আসানসোলায় এমপি জনৈক আনম্দ- 
গোপাল নিরুত্তাপ পশণ্চিমবঞ্জের 
ততোধিক নিরুত্তাপ রাইটাসেকর এক 


নিভৃত কক্ষে বসে উপয্োন্ত সুফল-- 


গুলিকে উপভোগ কয়েছেন। তবে, 
পরাহতবরতী আনম্দগোপাল তার 


সম্ভারকে একমাত্র নিজের জন্য ধরে - 


রাখতে পারেন নি; যথাসম্ভব 'বাঁলয়ে 
দিয়েছেন ; এক্কেবারে “নউ ব্র্যান্ড 
মাল, অতএব বাজার" সম্পাদকগণের 
নিজীব মস্তিক নতুন জীবন পেয়েছে 
নিজাঁব কলমগুুলিও কেমন সজীব 
হয়ে গেছে! ব্যাপারটার একটা 
ছ্নোবালং  এফেব্'_ (snowballing 
effect), আছে বলেও মনে হয়; 
ইাঁতমধ্যেই কিছু কিছু ই-কং-মাগ্প 


* নাবালক নিজেদের আনশ্দপোপালশ 


গৃহযুদ্ধের সৈনিক রুপে কপনা করে 
নিয়ে, দরিদ্র প্রতিবেশশদের ঘরে 
পুড়িয়ে মেরে, গৃহযহম্ধের প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলেছে । 

ক ফা পা 

বাকী রইলো, অ-গৃহযুদ্ধ অথ 
যাকে বলে ‘যুদ্ধ’ । , বিগত কবর 
ধরে নয়াদল্লীস্থ ভারত সরকার যুদ্ধ 
প্রচ্তাতির হিড়িক চালিয়ে বৈদেশিক 
মদ্রার শ্রাদ্ধ করছে । বলা বাহুল্য; 
এ দেশধয় শাস্তবাদশ'গণ এ সমন্ত 
ব্যাপারে ট৫ শম্দটিও উচ্চারণ করেন 
না। বৃটিশ জাওয়ার, ফরাসী-মিরাজ। 
রুশী-মিগ ২৭ ডজনে ডজনে শয়ে 
শ”য়ে জড় করেও 'জিগির মিটছে না। 
মাকন মুলক থেকে আধুনিকতম 
Hovitzer ও ট্যাক-বযহংসী ক্ষেপ" 


দুপণি ॥ শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 
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গাস্র খারদ করা নিয়ে গোপন আলাপ 
সালাপ বত“মানে প্রায় শেষ পর্যায়ে 
পৌছেছে, অন্ততপক্ষে মাঁকনী 


বৈদেশিক দপ্তরের কর্তাব্যান্ত জর্জ 


শুলজ সাহেবের মতে তো তাই। 
আরেকটি “অতি গ্োপনশয়” ‘ডাঁল” 
সম্পর্কীয় খবর সম্প্রতি ফাঁদ হয়ে 
গেছে । বৃটেনের আধ্দানকতম 
জাহাজ-বিধংসী ক্ষেপণাস্ল “স্ব-। 
ঈগ্‌ল.-এর সর্বপ্রথম খারন্দার ভারত 
সরকার এবারে আরো প্রায়- ৩৫০ 
কোটি টাকা এ পথে গলাবে। এবং 
প্রস্তুতকারক “ত্রাটিশ এয়ারোশ্পেস” 
কোম্পানীর মতে এ সা-ঈগল নাকি 
ফকল্যান্ড যুদ্ধ-খাতে ফরাসণ ‘এক্সো- 
সেট’-এর চাইতেও কাজের ছেলে । 


০ ্ * bl 


বিদায়ী সেনাধিনায়ক ভিকে 


কৃষ্ণরাও তার বিদায় ভাষণে আমাদের 
উত্তর ও পশ্চিম সামান্তে অবীস্থৃত 
প্রাতিবেশখ দুটি বিশেষ দেশকে পুন- 
নায় হংশয়ারী দিয়ে হ:ধ্ধার ছেড়ে" 
ছেন। বলা বাহুল্য; দেশ দুটি হলো 


চাঁন ও পাঁকচ্ঞান ; কিন্তু ভারত 
মহাসাগরে গ/টি হয়ে বসে-থাকা, 
মার্কিন! বা রুশ সমর-সজ্জাকে লক্ষ্য 
করে টু শব্দটিও তার মুখে উচ্চারিত 
হয়ান } ব্যাপারটা নিতাস্তই তাং- 
পর্যহাীন বলে মনে করা যায় নাঃ 
যেহেতু বন্তাঁট যখন বহু"বিতকি'ত 
স্বয়ং জেনারেল কৃষ্ণরাও । তাহলে 
কি দায়িত্ব হস্তান্তর কালে তিনি তার 


উত্তপ্পসুরশীকে কি কি বিশেষ দায়িত্ব 


ভার দিয়ে গেলেন তার হাঁদশ রাখলেন? 
এবং কেনই বা তান লেঃ জেঃ সিন" 
হাকে টপকিয়ে লেঃ জেঃ বৈদাকে" 
নিয়োগের সুপারশ করেছিলেন। সে 
সমন্ত প্রশ্নেরও উত্তর অজান্তে রেখে 
গেলেন ? মনে হয়. বিদায়! কৃফরাও" 
জাই ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপাতি 
যানি একাধারে রাজনশীতিকও বটেন 
এবং'ভারতের নামরিক বাঞ্ছিনীক্কে- 
রাজনীতি আমদানীর পথপ্রদর্শক 
সেনাধ্যক্ষম্ড বটেন। শ্রীকৃফরাও এবং 
শ্লীতণ ইন্দিয়া গাদ্ধণীকে এরূপ প্রকাশ্য 
কাজ কারবারের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু 
আমাদের দেশে যে সমস্ত 'বামপন্থণ” 
সেনাবাহিনীতে প্লাজনণীতর আমদা- . 
নীকে নিষিদ্ধ রাখতে আল্লহ’ তারা 
অতঃপর কোন রাজনগাতকে ধরে 
বাঁচতে চান? বুজোর্সা রান্টশান্ত 
তার দমন পড়নের দ্ছায়ী ও সব“প্রধান - 
যণ্নরূপে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক 
দিক থেকে অন্ধ করে রাখতে চায়, 
কিন্তু যারা শ্রেণী বিপ্লবের ও প্লেণ? 
যুদ্ধের কথা বলে থাকেন; তারাও 
একাজে এত উৎসাহী কেন? ডি 


প্লে্গন সরকার মুক্তিকামী মানুষের . 
বিরুদ্ধে স্বির।চাল্রী শক্তিকে মদত দিচ্ছে 


ভিয়েতনামে সরাসাঁর যুন্ধে জন- 
গণের জাগ্রত শান্তির কাছে পরাজিত 


হয়েও. আমেরিকার শাসক গোষ্ঠীর 


শিক্ষা হয় নি । তার যুদ্ধের নেশা 
আজও কাটেনি । আবার নতুন 
কয়ে কম্যউানজম ঠেকানোর নামে 
অত্যন্ত হংপ্রভাবে সে- লাতিন আমে- 
বিকার মদান্তকামী মানুষের বিরুদ্ধে 
প্রাতিক্রিয়াশধল ও স্বৈরাচার শান্তকে 
প্রকাশ্য মদত দিয়ে চলেছে ।, 

কুখ্যাত কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ ডঃ 
হেনরী কিসিঞ্জারকে আবার ঘ্লাজ- 
নৈতিক রঙ্রমণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছে । 
তাঁর ওপয় বিশেষ করে ভার দেওয়া 
হয়েছে লাতিন আমোরিকার. দেশ- 
গুলোকে মাঁক‘ন সরকারেয় বৈদ্শিক 
নাতির লক্ষে সঙ্গাত রেখে চলতে বাধ্য - 
করার জন্য। ডঃ িসিঞ্জারকে আনা 
হল এমন সময় যখন লাতিন আমেরিকার 
চায়াটি দেশ উত্তেজনা প্রশমনের জন্য 
নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা 


শুর করেছে । নেহাৎ যুদ্ধের উস্কান! , 


দেওয়া ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য 


মানুষের সামাজ্যবাদ্‌ বিরোধী আন্দো- 
লন এমন পায়ে এসেছে যে তাকে 
পরান্ত করা অত সহজ হবে না। 
মানি সরকারকে আধার ইতিহাসের 


শিক্ষা নিতে হবে । এ সংগ্রাম দীঘ- 
স্থায় হতে পারে কিন্তু . জনগণই 
[জিতবে। 

{বিনাশ কালে বান্ধয় নাশ যে 
হয়েছে হলিউডের ষ্টার মাঁকন রাষ্টর- 
পাঁত রোনাজ্ড রেগনের সে বিষয়ে 
কোন সংশয় নেই । তা না হলে দেশে 
বিদেশে প্রচন্ড সমালোচনাকে উপেক্ষা 
করে তান, সরাসার এসব দেশের 
আত্যন্তরীণ ব্যাপারে হচ্তক্ষেপ করতে - 
এমন &বপরোয়া হয়ে উঠতেন না। 

এক কথায় বলা চলে যেলা? 
আগোরিকার মুান্ধকাম' মানুষের বিরুদ্ধে 
মাকিন- যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত জেহাদে ' 
নেমেছেন! নানান সুত্রে জানা যায় 
যে আমেরিকার নৌবহর 'নিকারাগম়না 
অববোধের প্রস্ততি চালিয়েছে । এই 
নৌবহরে নয়টি যুদ্ধ জাহাজ, সত্তরাট 
জেট জঙ্গ বিমান, পঞ্চাশ হাজার 
লড়াই করার মত সেনা রয়েছে। 
কেবলমাত্র নিকারাগ্দয়াকে -চারাদকে 
ঘিরে ফেলাই নয়, হল্ডুল্লা্কে কেন্দ্ু 
করে হাজার হাজার প্রান্তন সামরিক 
রক্ষণ বানর মাধ্যমে নিকারাগুয়ারী 
উপর একটা সামাগ্রক আব্লমণেরও 
্রশ্তৃতি চলেছে । i 

এদিকে এল সালভাদরের প্রতি--- 
ক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসক গোম্ঠীর 
শেবাংশ ৭ম পৃন্ঠোয় 


~~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাবী আপাততঃ খিকেয় তোলা রস 


রাজা সরকার যখন কেদ্দ্ের 
কাছে দাবী পেশ করে বলোছলেন যে 
আসামে একটা কেছ্দ্রীয় বিদ্ববিদ্যালয় 
চাই, তখন বরাক উপত্যকায় একটা 
ধারণা সূদ্টি হয়েছিল যে এবার বোধ- 
হয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিস্ড়ল, 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্তির দিন 
আগত এ । আমাদের রাষ্টমন্তরী 
শ্রীনশহাররঞ্জন লপ্কর তো বলেই 
গেলেন যে এ নিয়ে হৈহূল্লা করার 


' কোনো প্রয়োজন নেই, কেন্দ্র এবং 


রাজ্য আপোষেই 'বি*বাবদ্যালয় ফলটি 
আমাদের হাতে তুলে দেবেন । শাসক 


1+ দলের শিলচর শাখা ভেবেছিলেন 


যে িবাবদ্যালয় তো হয়েই যাচ্ছে, 


- এখন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান বা এই 


জাতীয় 'িরামষ গোছের আন্দোলন 
আন্দোলন খেলা করে বিশ্বাবিদ্যালয় 
আনার বাহাদুদ্পিটা নিজেদের কোলে 
টেনে নিতে আর বাধা কি? 


সমস্ত হিসাব থাচ্চাল 
হয়ে গেছে 


এখন দেখা যাচ্ছে সকলের সকল 
'হিসাবই বানচাল হয়ে গেছে এবং 
বরাক উপত্যকার বিধ্বাবিদ্যালয়ের 
দাবধ বর্তমানে সাত হাত জলের 
তলায় নিমাঁজ্জত হয়ে পড়েছে। 


২” ঘাধাটা প্রথম এসেছে 'আস্ু'র কাছ 


থেকে তারপর আসামের প্রায় সমস্ত 
পত্র-পত্রিকা এই দাবী বানচাল করার 
কাজে কায়মনোবাক্যে ঝাঁপিয়ে 


“ পড়েছে । আস্মুপদ্ীরা তো বটেই, 


এমন ক ইীশ্দরা কংগ্রেসের তথা- 
কাঁথত উদারপহ্ছী নেতা প্রববনারায়ণ 
বরুয়্া পর্যন্ত বরাক উপত্যকার 
দাবধর বিরোধিতা করে নিজের 
কাগজে প্রবন্ধ ফোদেছেন । এদের 
সবারই বন্তব্য যে ্রহ্ষপুতের উত্তর 
তারে শিক্ষা দঁক্ষার প্রসার তেমন 


নেই, তাই নূতন 'বিশ্বাবদ্য'লয় যদ 


. হতেই হয়, তবে সেখানেই হতে হবে। 


ৰহ্মপতের উত্তর, দক্ষিণ, পবা 


' পশ্চিম তরে দশটা বশ্ববিদ্যালয় 


হোক, তাতে কারো কোনো আপাতত 


, নেই; কিন্তু বরাক উপত্যকার দাবী 


বরবাদ করে তা কেন করতে হবে, 
সেই য্যান্তটা কিন্তু বোঝা গেল না। 

মজা ব্যাপার হচ্ছে, ব্ক্ষপত্রের 
উত্তর তীর আজ হঠাৎ করে আসামে 
ঢোকোঁন, বরাবরই আসামের মধ্যে 
আছে । এখন বলা হচ্ছে যে এ তরে 
কারগর+, ডান্তারী বা সাধারণ শিক্ষার 
উচ্চতপ্প কোনো কেন্দ্ৰই নেই । আঁত 
সত্য কথা। প্রশ্ন হচ্ছে ডিব্রগড়ে যখন 
[বধ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, জোড়- 
হাটে যথন কষ বিশ্ববিদ্যালয় হল, 
গোৌহাটিতে-বখন মেডিকেল কলেজ বা 


, ইঞ্ছিনীয়ারং কলেজ খুলল, তখন এই 


সমন্ঞ উত্তর তারের দুঃখে কাতর 


ব্যক্তিবর্গ কোথায় ছিলেন? আজ 
বরাক উপত্যকায় দাঝাঁকে বানচাল 


করার জন্য যারা উত্তর তীরের দুঃখে 


'ক্যাম্পাস খুললে কেমন হয়? 


€ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


কাঁদছেন, তাদের মূল লক্ষ্য আমাদের 
দাঝাঁকে বানচাল করা, অন্য কিছুই 
ন্য়। 


স্বস্ত্র ক্যাম্পাসের টোপ 


আসামের সংখ্যালঘু সংগঠন 'সটি- 
জেনস রাইটস: 'প্রজারভেশন কামাট 
(সি. আর. পি. সি.) বরাক উপতা- 
কায় বিশ্ববিদ্যালয় দাবার সমর্থনে 
দিল্লীতে দরবার করেছিলেন । কেন্দ্রীয় 
কতাঁরা তাদের বলেছেন যে নতন 
বিশ্ববদালয় না খুলে 1শলচরে 
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা 
বলা 
বাহুল্য সি. আর. পি. সি. এই প্রস্তাব 
মানেন নি। 


কিচ্তু দ্বতণ্ন ক্যাম্পাসের এই 
টোপটি বারবারই দেওয়া হবে। তাই এ 
ব্যাপারটা সম্পকে গোড়া থেকেই 
সতর্ক‘ থাকা £য়োজন। গোঁহাটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলার 
মানে হচ্ছে এখানকার স্থানীয় কোনো 
কোনো কলেক্জে পেষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস 
নেওয়ার বাবম্থা হবে, অধ্যাপক দ্থান'য় 
কলেজ থেকে পাট টাইমও নেওয়া হতে 
পারে, স্বতষ্ত নিয়োগও হতে পারে । 
খিদ্তু কোনো অবস্থায়ই কোনো 
গিপাটমেন্টই পূণঙ্গ বিভাগে পরিণত 
হবেনা । এতে শিক্ষার মান তো 
নামবেই গ্রবেষণার কোনো সুযোগই 
থাকবে না। ছিতয়তঃ ক্যাম্পাসে 
যত তাড়াতাড়ি হিউম্যানাটস বিভাগ 
খোলা যায়, সায়েম্স সাবজেক্ট, তত 


"সহজে খোলা যায় না। কারণ বিজ্ঞান 


বিভাগের" ল্যাবরেটরপ তৈরণ করা 
এবং যোগ্য অধ্যাপক যোগাড় করা 
দুটোই আধা খেশ্টড়াভাবে করা সম্ভব 
নয় এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের মফঃস্বলের 
ক্যাম্পাস কোনো সময়েই কতাব্যান্তদের 
পূর্ণ মনোযোগ পায় না। 

সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে 
সমস্যাগ্‌ংলোর মোকাবিলার 'জন্য 
নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব দেওয়া 
হয়েছে, তা ক্যাম্পাস তৈরার মাধ্যমে 
সমাধান করা যাবে না। - কারণ 
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোট?) 
এক্সাকউটিভ "কমিটি বা একাডেমিক 
কাউশ্সিল একই থেকে যাবে এবং তারা 
শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে যে সমন্ত একপেশে 
সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেগুলোর ফলাফল 
বরাক উপত্যকার ছান্রদেরও 'নিবিচারে 
মেনে নিতে হবে । ফলে সমস্য যে 


= তাঁমরে ছিল, সেই 'তিমিরেই থাকবে । 


সরকারী মতিগতি . 
অনিশ্চয়তা 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাণ্ট্রমন্ত্রর কথা 
যদি আমরা সত্য বলে ধরে নিই তবে 
ব্ঝতে হবে একটা পধণয়ে কেন্দ্র 


এবং রাজ্য সরকার উভয়েই বরাক 
উপত্যকার দাবীকে সহানভুতির 


সঙ্গে বিবেচনা করেছলেন, তবে 
এখন হঠাৎ তাদের পিছিয়ে 


যাওয়ার কারণ কি? আস্ল ব্যাপার 
হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই 
এখন আসুকে তোয়াজ করতে চাইছেন, 
তাদের ধায়ণা এবারে আস্সর সঙ্গে 
আলোচনায় বসলে তারা সুফল 
পাবেন ।সেইক্ষেত্র আঙ্গুর বিরোধিতা 
অগ্রাহ্য করে বরাক উপত্যকায় বিশ্ব- 
{বিদ্যালয় দ্থাপনের দাবী মেনে নেওয়া 
তাদের পক্ষে কঠিন। রাজনীতির 
স্বার্থ যেখানে মুখ্য, সেখানে একটা 
বিষ্তণ‘ এলাকার সংখ্যালঘু জন- 
গোচ্ঠখর' শিক্ষ/গত স্ব:থ' গনশ্চতই 
সুবিচার পাবে না। এনয়ে দুঃখ করে 
লাভ নেই, এদেশ এভাবেই চলছে । 


বিদবাবদ্যালয়ের ব্যাপার নিম্নে 
রাজা সরকার গোড়া থেকেই একট: 
ইত্যন্তত ভাব দেখাচ্ছেন। কেন্দ্র 
কাছে তাঁদের প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়ে- 
ছিল যে উত্তরপ্‌বণ্িলের রাজ্/গুলোর 
সংলগ্ন আসামের কোনো জায়গায় তারা 
একটা কেন্দ্ৰীয় [বধ্বাবদ্যালয় চাইছেন। 
স্বভাবতই বরাক উপত্যকাবাসণীরা ধরে 
নিলেন যেহেতু শ.ধুমান্র তাদেরই 
[িম্বাবদ্যালয়ের জন্য দাবী আছেঃ 
রাজ্যের অন্য কোন অংশের নেই; 
এবং যেহেতু এই উপত্যকা মাঁণপুর, 
[ন্রপুরা মেঘালয় এবং মিজোরাম এই 
চারটি উত্তর পূবাঁলীয় রাজ্যের সং- 
লগ্ন, অতএব রাজ্য সরকার নিশ্চিতই 
তাদের দাবীরই সমর্থন করছেন। 
সেই সময়ে রাজ এবং কেন্দ্রের মনো- 
ভাবও যে তাই ছিল, সে সাক্ষ্যও যারা 
ভেতরের খবর য়াখেন, তারা দিতে 
পারবেন । -কিছাদন পর মুখ্যমন্ত্রী 
এক সাক্ষাৎকারে বললেন যে বব 
বিদ্যালয়ের শ্থান নিবচিনের প্রশ্নটি 
দিয়ে রাজ্য সরকারের, কোনো পূর্ব 
সিদ্ধান্ত নেই, ব্যাপারটি তারা খোলা 


মনে বিবেচনা করবেন। সম্প্রতি শিক্ষা 


সচিব ভাদ্কর বরুয়া বলেছেন যে 
কেন্দ্রীয় [বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান কেন্দ্রই 
নিবাঁচন করবেন, রাজ্য সরকারের 
এতে কোনো হাত নেই । দেখা যাচ্ছে 
রাজ্য সরকার প্রথমে বলেছিলেন উত্তর 
পবিলের আধকাংশ রাজ্যের সংলগ্ন 
কোনো জায়গা, সেটা কোন জায়গা সে 
সম্পর্কে নিশ্চিতই তাদের একটা 
সিদ্ধান্ত ছিল । এখন তারা 1নশ্চিতই 
সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। 


সোচ্চ'র জনমত্ত ভিন্ন দাবী ' 
আদায় সম্ভব নয় 


» ব্যাপার যা দাঁড়য়েছে তাতে 
বরাক উপত্যকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 


দাবী আদায়ের জন্য জনমতকে আরো 


সোচ্চার হতে হবে। অবশ্য যে 
ধরণের কমণপদ্ধীতির মাধ্যমে জন- 
মতকে সোচ্চার করা যায়, তার দায়িত্ব 
কে নেবেন, সে প্রশ্ন ত্বতঃই উঠবে 
এবং এই উপত্যকার রাজনীতিতে সেই 
ধরণের কোনো শান্ত চোখে পড়ছে 
না। ইন্দিরা কংগ্রেস এ অঞ্চলের 


সবচাইতে শল্তিশাল দল, কিন্তু তারা 
এমন ধরণের আন্দোলনে নামতেই 
রাজন থাকেন, যে আন্দোলনের দাবা 
সরকার মেনে নেবেন বলে তারা 
আগেই আভাষ পান। ব"্বাবদ্যা- 
দায়ের দাবীর ক্ষেত্রে অনুকজজে আভাষ 
যখন তারা পেয়েছিলেন; তখন তারাও 
আন্দোলনের তোড়জোড় করেছিলেন। 
এখন সরকার বিগড়ে গেছেন, ফলে 
তারাও চুপচাপ আছেন। নইলে 
অস্ততঃ বরাক উপতাকার চৌদ্দজন 
কংগ্রেস বিধায়ক নিশ্চিতই এই 
দাবার সমর্থনে নিদেন পক্ষে একটা 
বিবাতি দিতে পারতেন ॥ বি. জে. 
পি দল মুখে একবার এই দাবার 
সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু 
তাদের আতি আদরের আস; এই 
দাবীর বিরোধিতা করছে, অতএব 
তারা কি আর তেমন নড়াচড়া কর” 


॥ তিন ॥ 


বেন? দি. পি. এম রাজ্য কামাটির 
সম্পাদক নন্দেশ্বর তালুকদার সম্প্রতি 
শিলচরে বলেছেন যে এখানে একটা 
স্বতন্ত্র বিদ্বাবদ্যালয়ের দাবার মধ্যে 
আপত্তির কিছু নেই । কিন্তু এই 
দলের হ্থানপর নেতারা সমন্ত কিছু 
মধ্যেই বিচ্ছিল্নতার জজ: দেখতে 
পান, অতএব তারাও কিছ: উচ্চবাচ্য 
করছেন না। তাছাড়া 'নিবাচনে 
পরাজয়ের পর তাদের রাজনৈতিক 
কায কলাপেও 'কছটা নৈরাশোর 
ছায়াপাত ঘটেছে। অন্য বামপন্থী 
দলের মধ্যে এস. ইউ. সি প্রকাশ্যেই 
এই দাবীর বিরোধী এবং অন্যরা 
দুর্বল এবং 'দ্বিধাগ্রন্ত । বাঝণ রইলেন 
শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি । মৃখ্যতঃ 
শিক্ষক সমাজের লোককে নিয়ে গঠিত 
এই সংগঠন নিশ্চিতই রাজনৈতিক 
আন্দোলন গড়ে তোলার পথে যাবেন 
না, তাদের জক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য 
ভিন্নতর । এমতাবচ্ছায় আমাদের বি্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপনের খোয়াব আপাততঃ 
ম্‌ূলতুব রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই । 
যগশাস্তি, কারমগঞ্জ, আসাম 


দক্ষিণ শভরতলার দত 
৪ দমনে পুলিশ বর্থ 


দক্ষিণ শহরতলণ এলাকায় দুই 
ভাড়াটে গুন্ডা একাধারে যেমন রাজ- 
নৈতিক প্রশ্রয় পাচ্ছে অপরাদকে 
অসাধু উপায়ে যে সমষ্ট ব্যবসায়ীরা 
ফুলে ফে'পে উঠছে তাদের হয়ে ভাড়া 
থাটছে। এদের একজনের নাম 
নিকুঞ্জ এবং অপরজনের নাম পাগলা 
ওরফে সুনীল । তবে এই দুজনের 
“মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই । দুজনেই 
দুজনের ঘোরতর শন; ॥ দুজনকেই 
পুলিশ খজছে একাধিক অভিযোগে । 
কিন্তু এরা ধরা পড়ছে না। 


কিছুকাল পর্বে বেহালা থানা 
এদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করোছল। 
পাগলার হেফাজত থেকে যে আগ্নে- 
যাস্ঘ্র উদ্ধার করা হয়েছিল তা হাতে 
তৈরী হলেও তা যে কোন আধুনিক 
আগ্নেরাস্ত্রকে হার মানাবে । পলিশ 
দুজনকেই বাভল্ব অভিযোগে বিচা- 
রাথে চালান করেছিল আদালতে । 
সাক্ষীর অভাবে মামলা টেকোন এবং 
জামিন পেয়ে এরা দুঞ্জনেই আবার 
যথারীতি ফেরার হয়েছে । এদের 
বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতির অসংখ্য 
অভিযোগ পাশের । পুলিশ বলছে 
সাহস করে এদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী 


- দিতে এাগয়ে আসছেনা । তাই মামলা 


টিকছে না৷ 


পুলিশ বলছে যে, নিকুঞ্জ নামের 
যুবকটি জনৈক ই-কগগ্রেস নেতার 
মদতপূন্ট । একে যাতে আত্মসমর্পণ 
করানো যায় সেঙ্গন্য পুলিশ প্রাতি- 
নিয়ত এক ই-কং নেতা ও তাঁর এক 
সহযোগণ “বড়দা" মামে পরিচিত এক 
ব্যন্তির সংগে যোগাযোগ রাখছে । 
পাগলার সেরকম কোন ফ্লাজনৈতিক 


+ টাকা দিয়েছে । 


শ্লাতাদেই। তবুও সকলে তাকে 
[লক্ষণ সমীহ করে। এমনাক 
প্ালশও । অর্থের বিনিময়ে খুন 
করা এই দুজনের একটা প্রধান পেশা। 
শোনা যায় দাঁক্ষণ শহরতলীর বিভিন্ন 
অগ্চলে বিশেষ করে বেহালা কালী" 
তলা ও 'বিএল শাহ রোড এলাকার 
কারখানার মালিকরা এই দুজনকে 
নিয়মিত মাসোহারা দিতে বাধ্য হয়। 
নয়তো ব্যবসা চালানো যাবেনা । 

এতদণ্চলের কাঠের কারবারীরা 
নিকুঞ্জকে মাসোহারা দেয় বলে আভি- 
যোগ । কাঠের কারবারপরা বিভিন্ন 
এলাকায় নীলাম ডাকতে গেলে 
নিকুঞ্জ এদের মদত জোগায় যাতে 
অন্য কেউ নখলামে ডাক দিতে না 
পারে। শোনা যাচ্ছে যে, বেহালা 
বাজারের এক বুহৎ মিণ্টাদ্ন ব্যবসায় 
তার সংন্থার প্রান্তন সুপারভাইজারকে 
খুন করাবার জন্য নিকুঞ্জকে ঘোটা 
কেননা, ওই সুপার" 
ভাইজারকে সরাতে না পারলে উন্ত 
ব্যবসায়ীর দু-নস্বরী কাজ কারবার 
ফাঁস হয়ে যাষার সম্ভাবনা । 


বেহালার কালীতলা .অগলে বস- 
বাসকারা 'নকুঞ্জ কিন্তু প্রকাশ্যেই 


বিচরণ করছে যত্রতত্র । অথচ পুলিশ 
বলছে তাকে নাকি ধয়া যাচ্ছেনা । 


উক্ত এলাকায় একটি হ্থায়শ পলিশ 
[পকেট বসানো হয়েছে নিকুঞ্জ র জন্য । 
প্ালশের বন্তব্য নিকুঞ্জ আধুনিক 
আগ্েয়াস্মে সজ্জিত এবং ওকে ধরা 
নাকি সহজ নয় । ওর বিরুদ্ধে 


খুনের অভিযোগ বেশ কয়েকটা রয়েছে 
বলে পুলিশ বলছে। 


পাগলা ওরফে সুনল পেশায় 
শেষাংশ ৬ন্ঠ পচ্চায় 


| চার | 


কাল’ মাক সেৱ ১৬৫%তম জন্মব।গ্ৰিকী 


মাক সবাদের প্রতিষ্ঠাতার জীবনের ক'টি পুষ্ট 


[িজ্ঞানস্ঘত কামিউনিজমের 
প্রতিষ্ঠাতা, আস্তদ্গাতক প্রলেতারি- 
যেতের শিক্ষক ও নেতা কাল' মাক'স 
১৮১৮ সালের & মে শ্লিয়ের’এ 
(রাইনল্যান্ড প্রনশয়ার কাছে ) জশ্ম- 
গ্রহণ করেন ॥ চ্কুঙ্গে পড়াশুনার 
পরে মাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাতি 
হলেন আইন শাস্তঃ ইতিহাস, দর্শন 
আর শঙ্প তত্ব অধায়নের জন্যে । 
১৮৪১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে 
দর্শনের ডক্টর উপাধিতে ভাঁষত করা 
হয়। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 
এপাঁকউরাসের দর্শন | স্নাতক 
হওয়ার পর্ন মাকস রাজনোতিক যোদ্ধা 
ও বিপ্রবীর জীবন বরণ করলেন । 
মাসের উপরে' ফয়েরবাখ'এর রচনা" 
বল'র বিরাট প্রভাব পড়োছল। 
পরবর্তীকালে এটাই তাঁকে বন্যবাদ” 
দষ্টভঙ্ষী গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়। 

বৈপ্লাবক ও গণতাশ্রিক দৃষ্টি 
ভংগ! থাকায় মাকন এমন একট মঞ্চের 
সন্ধান করতে লাগলেন, যেখান থেকে 
তান তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করতে 
পারেন । রাইনিশে জাইট7ং পান্নিকার 
. লেখকমণ্ডলণর সদস্য; পরে তিনি 
তার সম্পাদক হলেন’ তান সম্পাদ- 
নার দায়িত্ব নেওয়ায় পল্রিকাটি ক্রমেই 
বেশধ করে বৈপ্লাবক ও গণতাশ্ত্িক 
হয়ে উঠতে লাগল, আর তারই ফলে 
কতৃপক্ষের শাঁন্ভমূলক সেনসরশিপ 
ব্যবস্থা আরো কড়া হল । মার্কস তাই 
সম্পাদকের পদে ইন্তফা 'দিলেন। 

১৮৪৩ সালের মে থেকে অক্টো” 
বর মাস পষ-স্ত তিনি ডেরা বেশধে- 
. ছিলেন রাইনপ্যান্ডের ছোট শহর 
ক্রেউবনাথএ। এখানেই তিনি পরি- 
পয় “সনে আবম্ধ হন জেনি ভন 
হেল্টফালেন'এর সঙ্গে । জোন শুধু 
যেমাক্সের প্রিয়তমা পদ্রণই ছিলেন 
তা নয়; ছিলেন তাঁর সকল কাজে 
আত্মীনবোদিত লহকারিণ?। 

১৮৪৩ সালের হেমন্তে মার্কস 
একটা বিপ্লব’ পান্কা সম্পাদনার অন্যে 
চলে গেলেন ক্রাম্সে । সহকায়ী সম্পা- 
দক রুজ'এর সঙ্গে মতপার্থক্য আর 


জামাীনতে গোপন প্রচারে অসুবিধা 


দেখা দেওয়ার দরুন জামনি-ফেন্ড বর্ষ” 
পঞ্জণ' নামে আঁভাঁহত পত্রিকাটির প্রথম 
সংখ্যাটিই শংধং তান সম্পাদনা করতে 
পেরেছিলেন । লেনিন বলেছেন; 
এই পান্নুকায় লেখা প্রবশ্ধগুলির মধ্যে 
দিয়ে মার্কস সাধারণ মানুষ আর 
প্রলেতারিয়েতের অন্তরস্পর্শকারী 
একজন বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে 
প্রকাশ করেছেন। ১? 
মাক“সের় দস্টিভঙ্গণ- গড়ে ওঠার 
ক্ষেতে এটি নতুন সচনাচ্ছল ৷ ভায়া- 
লেকঁটিক সম্মত বন্তুবাদ আর বজ্ঞান- 
সম্মত কাঁমউানজমের তত্ব তান বিশদ 
করে তুলতে লাগলেন । 
১৮৪৪ সালের সেপচেম্বরে প্যারিসে 
এসে পেশছলেন ফ্রেডরিথ এজেলস । 


প্যাঁরসে জাম্ণীনর' দুই মহান সম্ভা- 
নের ওই সাক্ষাৎ উভয়ের মধ্যে এমন 
একটা সম্পক গড়ে তুলল, লেনিন 
লিখেছেন, যা ‘মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব 
সম্পকে প্রাচীন ব্যান্তদের সবচেয়ে 
হৃদয়স্পশর্শ কাহিনপকেও ছাড়য়ে 
যায়’ তাঁদের সজনধমদ” সহযোগি- 
তার প্রথম ফসল হল যৌথভাবে রচিত 
গ্রন্থ দা হোলি ফ্যামিলি অর এ ক্রিটিক, 
অব ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক। যে 
বিজ্ঞানসম্মত প্রলেতারধয় বিশ্ব- 
বাঁক্ষা তথন সবে গড়ে উঠছিল এ গ্রন্থ 
তারই সপক্ষে এক জঙ্গী সওয়াল । 
কর্মনীতি সংক্রান্ত দলিল 

মাকসবাদের কমনশীতি সংক্রান্ত 
প্রথম দলিল ম্যানিফেল্টো অব দ্য 
কাঁমউনিস্ট পাটিশই মাক‘স ও এদ্রে- 
লস্‌’এর প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত কর্ম- 
কাত বলে প্রমাণিত হল । এটি রচ- 
নার ইতিহাস নিম্নরূপ । প্রশিয়া 
সরকারের দাবিতে ণবপদজনক+ বিপ্রবী 
[হিসেবে প্যারিস থেকে যেখানে মাক" 
সকে চলে যেতে হয় সেই ৱাসেলস্‌ এ 
তিন ও এচ্ছেলস একটা গুপ্ত প্রচার 
সামীত লিগ অব কমিউীনস্ট”এ 
যোগ দেন । ১৮৪৭ সালের নভে- 
শ্বর মাসে লম্ডনে অনুষ্ঠিত 
লীগের . ছিতীয় কংগ্রেসে তাঁদের 
উপয়ে লীগের কমসিচীর একটা 
খসড়া রচনার ভার দেওয়া হয়। 
ম্যানিফেস্টো অব দ্য কাঁমউানিস্ট পা 
নামে পাঁরচিত এই কর্মস্চশ প্রকাঁশত 
হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । 

এটিই ছিল এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ 
মাতে বাত হয়েছে স্বচ্ছন্দ ও সুবি- 
ন্য্ বিশ্বদ:স্টিভ্নী। বিকাশের সবচেয়ে 
নিবিড় ও প্রগাঢ় বিজ্ঞান হিসেবে সমাজ 
জাঁবনে পরিব্যাপ্ত সসঙ্গত বস্তুবাদ ও 
দ্বাম্িকতা। এবং শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব 
আর সমাজের এক নতুন রূপের; 
কমিউনিস্ট রূপের রূপকার হিসেবে 
প্রলেতারিয়েতের ইতিহাস স:ষ্টকারণ 
বিপ্লবী ভূমিকা । 

ম্যানিফেস্টো'র মল কথা হল 
গণতাশ্রিক প্রকাতির প্রলেতা রায় শাসন 


- মতা প্রতিষ্ঠা করা । এর রচায়িতারা 


শ্রামকশ্রেণীকে সংগঠিত করার ও 
পাঁরচালনা করার শান্ত হিসাবে এবং 
সমাজতান্ত্রিক নতি অনুযায়ী সমা- 
জকে' নতুন করে গড়ে তোলার 
গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশত” হিসাবে একটা 


প্রলেতারীয় পার্টির বিজ্ঞানের বানিয়াদ . 


“ব্লচনা করেছেন । মার্কস ও এঙ্গেলস 
এই বিষয়টি পারস্ফট করার, যাান্ত 


জুগিয়েছেন যে কামউনিস্ট আন্দোলন , 


আন্তজর্টীতক চাঁরন্রের এবং প্রলেতারণয় 
আন্ত্দাতকতার নীতি এ থেকেই 
উৎসা'রিত। কাঁমউনিজমের আদর্শের 
মানবতাবাদ মহত্বকে ম্যানিফেস্টো 
প্রকাশ করেছে এতে সমাজকে 
দেখানো হয়েছে প্রকৃত ব্যান্তত্বাধনতার 


সগাজ হিসাবে, মস্ত শ্রসম্ভর্ণবগ মানুষের 
ভ্রাতৃপ্রীতম মিলনের এমন একটা সমাজ 
হিসেবে যেখানে ‘প্রত্যেকের অবাধ 
বিকাশ সকলের বাধাহশন বিকাশের 
শত", 

১৮৪৮ আর ১৮৪১ সালের 
বিপ্লব মাকসবাদের প্রথম ইতিহাসগত 
পরণক্ষা। ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ 
তারিখে বেলজিয়াম থেকে বহিষ্কৃত 
হয়ে মাকস প্যায়িসে চলে যান। 
সেখানে তিনি ল'গ অব দ্য কমিউনিস্ট'- 
একস নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন 
করলেন । 


পত্রিকা সম্পাদন! 


এরীপ্রলের গোড়ার দিকে মাকস 
জামানীরর কোলন শহরের উদ্দেশ্যে 
রওনা হলেন। সেখানে ১৮৪৮ 
সালের জুন থেকে ১৮৪৮ সালের 
মে মাস পর্যন্ত দৈনিক পান্তকা £নয়ে 
রাইনিশে জাইটুং সম্পাদনা করেন 
এ পাত্রকাটি |বপ্লবী গণতশম্বের প্রলে- 
তারায় .অংশের জন্গী মুখপত্র । 
সম্পাদক হয়ে মাকণস বৈপ্লাবক বস্তব্য 
উপাস্থিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাতভা- 
ধর ব্যাপ্তি হিসেবে, একজন রণনপাঁত 
ও রণকোশল বিশারদ হিসেবে নিজের 
পরিচয় রেখেছিলেন। নয়ে রাই- 
নিশে জাইটুং পন্রিকার সম্পাদক- 
মষ্ডল ছিল এমন এক রাজনৈতিক 
কেন্দ্র, যা লাঁগ অব কমিউনিস্টকে 
পারচালনা করত। সবসাধারণের 
গণতাশ্রিক ও শ্রামক্শ্রেণীর সংগঠন- 
গুলিতে লগের সদস্যরা যাতে তাঁদের 
ভুমিকা পররোপযীরভাবে পালন 
করেন তার জন্যে মাকর্স তাঁদের 
কাছে আবেদন রেখোছলেন । 

নানা উপলক্ষে প্রশ'য় কর্তৃপক্ষ 
মাক্সের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের চেষ্টা করে। ১৮৪৯ 
সালের দে মাসে রাইনল্যান্ড প্রুশৈয়া 
আর দাক্ষণ-পশ্চিম জামানিতে বিপ্লবী 
সংগ্রাম যখন তুগ্গে, তখন প্রহশখয় 
সরকার প্িকাটির প্রকাশ বন্ধ করে 
দেয়। জার্ধানি ছাড়তে হল মাক'সকে। 
প্রথমে তান গেলেন প্যারিসে, তার 
পর গ্রেট ব্রিটেনে । ‘১৮৪৮ ' থেকে 
১৮৫০ সাল পর্যন্ত জাদ্সে শ্রেণীসং- 
গ্রাম এই শসাধারণ শিরোনামে 
ধারাবাহিকভাবে লিখিত প্রবন্ধগদালতে 
বিপ্রবগৃলিই যে ইতিহাসের চালিকা" 
শান্ত” এটা প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি 
দেখালেন এবং বুজেয়িশ্রেণীর প্রাতি- 
শবপ্রব অধঃপতন ও প্রলেতরিয়েতের 
বৈশ্লবিক প্রক্রিয়ার নেতৃশাস্ততে 
রূপান্তরণ সম্পকে বুজোয়া গণ 
তান্নিক বিপ্লবেই শুধু নয়, সমাজ- 
তাশ্ম্িক বিপ্লবেও শ্রমিকশ্রেণশর সংগে 


কৃষক সমাজের মৈল্রী সম্পকে" তশর 


তত্বকে প্রতিপাদন করেন। 
নির্বাসনে জীবনযাপন মাকণসের 
পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল । তার 


সাতটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে মাৱ তিনটি 
মেয়ে- জেনি, লরা আর এলিওনোরে 
বেচেছিল । এঞ্গেলস্‌- ম্যানচেস্টারে 
গিয়ে একটা বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কাজ 
নেন। তাঁর সাহায্য প্রায়ই মাক'সকে 
চয়ম অভাবের হাত থেকে রক্ষা 
করেছে। 


১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হল 
মাকসের সব্বপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
বিজ্ঞানসম্মত গ্র্থ ক্যাপিটাল, গ্রন্থের 
প্রথম খম্ড! শ্রামকশ্রেণর সংগে 
সম্পার্ক'ত অর্থনীতি ব্যাখ্যায় তশর 
[বিপুল কাজের ফল এই গ্রন্থ ৷ প্রথম - 
থণ্ডটি রচনা * করতে তাঁর সময় 
লেগেছে প্রায় ২৫ বছর । ক্যাঁপটাল 
রচনা করতে মাক'স তাঁর ৬৫ বছরের 
জধবনের সর্বমোট ৪০ বছরই ব্যয় 
করেছেন। 

অতুলন'য় দক্ষতার সংগে তিনি 
উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ব সমেত নতুন" 
অর্থশাস্তের মূল সন্রগ্ীল প্রাতপাদন 
করেছেন । | 

ক্যাঁপটাল অবশ্য একটা অর্থ“ 
নৈতিক গবেষণা মাই নয়। পশজ- 
বাদী সমাজব্যবন্থার অথনোতিক গঠন 
বিন্যাস আর তার ইীতিহাসগত বিব- 
তন বিশ্লেষণ করে মাকস প্রমাণ 
করেছেন যে বন্তুবাদী ঘাদ্ধিক সূত্র 
[বশ্বজনখন্ভাবে প্রয়োগযোগ্য একটা 
পদ্ধাত। পঠজবাদ উৎপাদন পদ্ধ- 
তির নিয়মগুলি আঁবদ্কার করে এবং 
তার কাজকর্ম যে ওই সমাজব্যবস্থার 
জায়গায় বৈপ্লাবক পদ্ধায় কাঁমিউনিষ্ট . 
সমাজব্যবদ্ছার প্রতিষ্ঠা. আ্পারহাষ" - 
করে তোলে, সেটা প্রমাণ করে মাকল 


বিজ্ঞানসম্মত তজ্ৰগত . মলসান্গল, 


সম্প্রসারিত ও গ্রভরতর. করেছেনঃ 
প্রলেতারীয় বিপ্লবের তত্বকে একটা 
স্বত্বিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দান 


' করেছেন । 


প্রথম আস্তর্জতিকের 
সংগঠক i 


শ্রমজীবী মানুষের আন্কঙ্জাতক 
সাঁমাঁত প্রাতষ্ঠায় মাক“স একটা প্রধান 
ভাঁমকা পালন করোছলেন। ১৮৬৪ 
সালের ২৮ সেপ্টেম্বর "তান সমাতির 
সংবিধান রচনাকারী পরিষদে অংশ" 
গ্রহণ করেন এবং কাত সামাতর 
পরিচালক সংস্থা তার সাধারণ পাঁর- 


যদকে চালনা করেছিলেন । সংবধান 
সংক্রান্ত ইচ্াহার ও সামাতর অদ্ত- 


বর্ত"ীকাল'ঁন 'বাধগ্ীল 'লিখোছলেন . 
মাকস। তাতে তান আস্তব্র(ীতিকের 


, কমনধতি 'মলনধাতি সম্‌হ- গ্রলে- 


তারশয় আন্দোলনের শ্রেণণ স্বাতন্য্যের 
নাতি ( শ্রমিকশ্রেণীরই কাজ হতে 


হবে’ ) এবং প্রলেতারণয় আন্তর্জাতক- 


তার নপাতিকে প্রাতপাদন করোছিলেন। 
৯১৮৭৯ সালের ১৮ই মাচ" 
তারিখের ফরাসি প্রলেতারয় বিপ্ল- 
বকে সোৎসাহে স্বাগত" জানিয়েছিলেন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট, ১১৮৩ 


+ ২৬০ HID 


মাকস। তান এটাকে দেখেছিলেন ঙ 


শ্রামকশ্রে গর ইতিহাস সূষ্টিকারী 
এমন এক কর্মকাঁতিত্ব হিসেবে যেটা 
তার ম্‌ান্তির সংগ্রামে নতুন এক পযরি 
সডনা করেছিল । প্যারিসের ঘটনাবলীর 
তাৎপযকে প্রলেতারিয়েতের এক" 
নায়কত্ব প্রাতষ্ঠার ও গ্রলেতারণয় শ্লাচ্টু 
সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা 
করে মাকস এই 'সম্ধান্তে পেশছান যে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর বিধহন্ত রাণ্টীযম্মের 
জায়গায় প্রাতষ্ঠা করতে হবে নতুন 
ধয়নের এক রাশ্টরব্যবশ্থা। প্যারিস 
কাঁমউন যার প্রাতিরপ। কমিউনের 
শিক্ষা থেকে আরেকটা যে সিদ্ধান্তে 
আসা গিয়েছিল সেটা উল্লিখিত হয় 
আন্তজর্ণাতকের লন্ডন সম্মেলনের “ 
( সেপ্টেম্বর, ১৮৭১) প্র্তাবসমহে-_ 
তাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় শ্রামকশ্রেণণর 


তি 


রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব আর 


একটা প্রলেতাপ্পীয় পাটি সম্টির 
প্রয়োজনীয়তার উপর। 4 
জীবনের শেষ বছরগহীলতে 
মাসের সমষ্ত, প্রয়াস নিবদ্ধ ছিল 
তাঁর সম্ট রাজনোতিক তত্ব বিকশিত 
ও উন্নত করে তোলায় এবং বিভিন্ন 
দেশে প্রলেতারণয় পাটি গঠন আর 
সেগুলোর মধ্যে আন্তজণাতক সংযোগ 
জোয়দার করে তোলায় সাহায্য করার 
দিকে । 
তৃতীয় খম্ড রচনার কাজ কর্নার সময়ে 
মা্ক‘স সবা‘ধুনিক অথ‘নণীতি বিষয়ক 
রচনাগ:লি, বিশেষ করে ঘ্লাশিয়া ও 
মার্কন যুপ্তরাষ্টের বিকাশ সম্পাঁক'ত 


ক্যাপিটাল'-এর তায় ও 


রচনাগ্ঞীলি গভীর ভাবে, অধ্যয়ন *- 


করোছলেন । নট 

ঠিকই, বিণ্ব ইতিহাস সম্পকে" 
মাকসের গবেষণা কর্মের ফল সুদর- 
প্রসারণ । প্রলেতায়িয়েত জয্যা্ত * 
হয়েছে এমন প্রাগ্রসর দেশ যদি 
সমর্থন করে তাহলে পশ্চাৎপদ দেশ- 
গাাঁলয় অপধাজবাদ পথে বিকাশের 
সম্ভাবনা সম্পকে গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্তে তান এসেছিলেন । 

পক্কাটক অব দ্য গোথা প্রোগ্রাম’ 
গ্রশ্থে মাকস'-"পধাজবাদের আসম 


'পতন ও ভাবী কমিউনিজমের ভাবষ্যৎ 


বিকাশ’ সম্পর্কে তাঁর তত্ব প্রয়োগ . 
করে 'জিজ্ঞানসম্মঘত প্রচম্ড ভবিষ্য 


দৃষ্টির [নিদর্শন রেখেছেন । ওই গ্রন্থে ৭ 


মাক প্রলেতারয়েতের একনায়কম্মের 
বিজ্ঞানকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা কয়েছেন . 
এবং পণজবাদ থেকে সমাজতন্দে 
উত্তরণের কাল সম্পর্কে আর কাম" 
উনিস্ট'সমাজের দুটি পায় সম্পর্কে 
তাঁর যাস্তকে প্রাতপাদন করেছেন। 

- ৯৮৮০'র দশকের গোড়ায় মাক" 
সের স্থাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে । ১৮৮৯ সালের 
ডিসেম্বরে ম্ত্শর মৃত্যুতে প্রচশ্ড 
মানাসক আঘাত পেলেন 'তিনি। 
১৮৮৩ লালের জানুয়ারতে মারা 


গেল তাঁর বড় মেয়ে জোন । ১৮৮৩ ঞ 


সালের জান_ম্লারিতেই . ঝঙ্কাইটিস 
রোগে আক্রা্ত হলেন মাকস। 
রোগটা জটিল 'হয়ে উঠল । ১৮৮৩: 
সালের ১৪ সার্চ মার্কস মারা গেলেন। 
শেষাংশ &ম পৃ্ঠায় 


সখী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


না 
ক্লে 
সহর বন্দ্যোপাথা য় 


সোনার দাগ 2 গোর৷ামপ্রসাদ 
ঘোষ ৷ যোগমায়া প্রকাশন; ৩৪১ 


বি, রবাঁন্দ্র সরণপ, কিকাতা-- 
৭০০০০৬,দাম £ আশপ টাকা । 


৷ সাংস্কীতিক সাংবাদিক গৌরাজ- 
প্রসাদ ঘোষের “সোনার দাগ!’ গ্রন্থথানি 
/ বাংলা চলচ্চিত্র 'শিদ্দেপের মোটামুটি 
একটি পণার্গ ইতিহাস । ইতিপূর্বে 
জাতীয় কর্মোদ্যোগের পথিকৃৎ 
হিসেবে রূপমণ্চ পাশ্রকার সম্পাদক 
কালীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম 
গমরণণয় ॥ তবে তাঁর বাংলা চলচ্চন্ 
শিঙ্গের ইতিহাস, গ্র্ছথান সম্পণণঙ্গ 
ছিলনা-ছিল কিছু স্কেচধমপি 
তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ- ন্রগাত্মক 
তথ্যও ছিল কিছ: । তবু এতদিন 
এ বইটিই ছিল এধরপেয় প্রয়াসের 
_ প্রথম স্বীকৃতি ধন্য । কিন্তু বর্তমানে 
গোয়াহ্গপ্রসাদের : “সোনার দাগ" 
কালগশবাবুর গ্রন্থথানকে অনেক 
পেছনে ফেলে তথ্য সমাবেশের 
[িশালতায় ও ওজ্জবল্য সমহ্ধ রূপ 

_ নিয়ে হাজির হয়েছে। | 


ভাবতে অবাক লাগে, গৌরাঙ্গ" 
প্রসাদ কি নিদারুণ পরিশ্রমে আর 
অধ্যব্সায়ে এই দুঃসাধ্য কমণট 
পম করেছেন । এ দেশে স্মরণণয় 
ছবি সংরক্ষণের যখন কোন 
ব্যবদ্ছার সম্ধান পাওয়া যায় 
থন সেই বিগত যুগের বাংলা 
ঢাবল? সংগ্রহেয় চিন্তা একটা 
ব্যাপার । কোন তথ্য বা 
বিবরণ ধারাবাহক 'লাপব্ধ করার 
পরিকল্পনা কেউ [নিয়েছিলেন কিনা 
জান না-তার ত্বাক্ষপরর কিন্তু 
কোথাও তেমন মেলে না। এমনকি 
- পুরাতন সামাঁয়ক পত্র পান্রকার হদিশ 
পাবার” সুযোগও তেমন কোথায় ? 
এই যখন অবন্থা, সেখানে দেখি 
সোনার দাগে নির্বাক যুগের কত না 
" খইটিন্যাটি বিবরণ-_ছবি, ছবিঘর, 
ম্টুডও ও শিল্পার কত না থবর-- 
অথচ বিস্ময়ের কথা বাংলার 'নিবাক 
ছবি পদ প্রত্যক্ষ করার কথা আজ 
আর ভাবাই যায় না। কারণ সে সব 
ছবির কোন পাত্তাই নেই। অথচ 
সে সব ছবি সম্পকে বিভন্ন তথ্যের 
সমাবেশ করতে যে অনলস শ্রমের ও 
ধৈষের পরণক্ষা দিয়ে গবেষণা করতে 
»হয়েছে লেখককে, তা বুঝতে কষ্ট 
' হয় না। 
সিনেমার আবিদ্কার, আদি 
"যুগের কথা, বায়োস্কোপ থেকে 
* মডার্ণ মুভপর বিবর্তন, নিবাক থেকে 
সবাক যুগে উত্তরণ সুন্দর সাবলণল 
ভাষাম লিখিত হয়েছে। ৪০৮ 


mE 
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চলচ্চিত্ৰর কাহিনী 





পৃচ্ঠার বিপুলায়তন গ্রচ্ছাট ১৯৫৫ 
সালে ‘পথের পাঁচালঘ ছাঁবাটর 
বৃত্তান্ত পযন্ত লখমায়িত। এই সময়- 
কাল নিধশরণাটও ষথেণ্ট বিব্চেনা 
সম্মত । তবে প্রথম সার্থক মুভ 
[হিসেবে দেবকশ বসুর 'চষ্ডাঁদাস’ 
(১৯৩২) ও প্রথম সার্থক শল্পধন্য 
ছব হিসেবে প্রমথেশ বড়ুয়ার 
দেবদাস’ (১৯৩৫) যে গরুত্ব দাবা 
করে, তার যথাযথ স্বাক্ষর গ্রন্থটিতে 
পাওয়া যায় না। অবশ্য সত্যাজৎ 


রায়ের ‘পথের পাঁচালগ'র যথাযোগ্য ' 


আলোচনাস্তে গ্রন্থাটর পাঁরণাতি টানা 
হয়েছে । এখানে লেখকের মবীপ্সয়ানা 
স্বীকার করতেই হয়। 

বইটির একটি বৈশিষ্ট্য [বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে । গ্রন্থকার গল্প 
বলার ছলে একটি বিস্মৃত ইতিহাস 
আমাদের শ্বানয়েছেন, যেখানে 
গুরুগষ্ভীর ভাব একেবারেই নেই 
আছে শুধু আন্তারকতা আর 
প্রাঞ্জলতা। ছবির আলোচনাক্রমে 
প্রধান শিজ্পীদের পারাচাতও দিয়ে 
গেছেন সেই সংগেএই নৈপুণ্য 
প্রশংসনীয় । তবে শিজপীদের ক্ষেত্রে 
সমানংপাতক গুরুত্ব আয়োপ করা 
হয়নি। তথ্যগত কিছ; ভুলও লক্ষ্যে 
পড়ে- বিরাট কমে" এ শুট অবশ্য 
নগণ্য । ছবির বিবন্নণণ, শিল্পা 
কলা-কুশলশীদের খবর দেবার সংগে 
স্টুডিও ও চলচ্চিত্ৰ নির্মাণের বত্তান্তও 
শৃনয়েছেন লেখক । এ ছাড়াও 
শৃনিয়েছেন ছবি তৈরীর নানা 
পর্যায়ে কত অশ্রুসজল কাহিনশ। 
সাফল্যের কত বিজয় বার্তা । 


গ্রচ্ছটিয় নাম “সোনার দাগ" 
অবশ্যই ব্যঞ্জনাধমণী, কিন্তু এ নাম 
গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়কে *পণ্টতঃ 
চিহ্নত করে না। নাম দেখে তো 
বোঝা যায় না, এট বাংলা চলচ্চিল্ 
শিল্পের ইতিহাস, বুঝতে গেলে 
গ্রন্থটর ভেতর প্রবেশ করতে হয়। 
এ ধরণের এতিহাঁসক গ্রচ্ছের স্পষ্ট 
নামই বাঞ্ছনীয় । গ্রদ্হের আট প্লেটে 
অনেক শিল্পার ছবি হ্থান পেয়েছে, 
গকম্তু বড় খ্ডিতভাবে। একটি 


পাতায় একাধিক শিহ্পণর ছবি দ্থান 
দিতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কেটে 
কেটে দিতে হয়েছে_ তাতে সৌদ্দঘণ 
কিছু ক্ষ হয়েছে । ছাবিগদালর 
সংগ্রহ অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য । 
সাধুবাদের যোগ্য সেযুগের ছাব 
কিছ: প্রচারপঞ্জের ও স্কেচের ম দুণ । 
কিন্তু প্রাসধাগকক্কম শিল্পীদের 
পারচিতির সংগে যে সব ছোট ছোট 
ছবি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির 
অধিকাংশই অস্পন্ট । তবে সামাগ্রিক 


বিচারে গ্রদ্হটির অক্ষসজ্জা শোভন, 


প্রচ্ছদও আকধর্ণধয়। মবুদ্রণও 
জ্রশ্দর, যাঁদও ভুল কিছ; নজরে 
পড়ে! 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ-. 


নৈতিক প্রেক্ষাপটে সে যুগের বাংলা 
ছাবর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও 
দর্শকমনে সে তার প্রতিফলনের 
ইতিবৃত্তের পরিচয় বইটিতে তেমন 
নেই। কাজটি থুবই কাঠন কেননা 
সে সম্পকে" প্রাচীন পন্নু-পান্ুকায় 
তেমন কোন আলোচনা হয়ে 
থাকলেও, তার সম্ধান খখজে পাওয়া 
আজ দুরৃহ ব্যাপার । তথাপি একথা 
অসংকোচেই বলতে হয় বহু 
আয়ানে গ্রশ্ছকার এই বিশাল তথ্য 
সমৃদ্ধ পুগ্তকট রচনা করে দীর্ঘ 
দিনের বহু আকাধাখত বাংলা 
চলাচ্চন্নের 
ইতিহাস প্রণয়নের গুরু ‘দায়িত্ব 
পালন করলেন। তাঁকে অকুষ্ঠ 
অভিনন্দন জানাই । তাঁর কৃতিত্ব 
স্মরণধয় হয়ে থাকবে । বাংলার 
অগাণত চলচ্চিত্র প্রোমক জন- 
সাধারণের কাছে গ্রশ্ছটির যথাযোগ্য 
সমাদর হবে- এই আশা কার। 


থানিক প্রসক্ত 
খিক ঘটক £ এ রিটার্ণ টু 


দি এপিক 23 আশশষ রাজাধ্যক্ষ, 


স্রন ইউনিট, বোছ্বে ৬৭; দাম £ 
পাঁয়তাল্লিশ টাকা। 


তরুণ লেখক আশীষ রাজাধ্যক্ষর 
ইংরেজণতে লেখা খাত্বক ঘটক £ 
এ কিটাণ টু দি এপিক” বইখানি 
মননশীল আলোচনায় সমন্ধে। 
ঘাতক সম্পকে" এ জাতীয় গ্রন্হ 
প্রকাশ এই প্রথম, সেজন্য লেখককে 
এই ব্যতিক্রম রচনার জন্য সাধুবাদ 
জানাই । তবে বইটিতে চলচ্চিত্রকার 
খাত্বক ও তাঁর ছাবগুীলি সম্পর্কে 


মাক‘সায় দুষ্টিকোণে কিছু 'বাচ্ছিল 


তাঁত্ক আলোচনা নজরে পড়ে, আর 
নজরে পড়ে বিদেশী কিছ চিত্র 
পরিচালকের দান্টভংগণ ও তাঁদের 
কয়েকাট ছবির. দশ্যগত সাদশ্যোর 


সংগে খাত্বক ও তাঁর হছাবর 
আলোচনা করে আন্তর্জাতিক 
মূল্যায়নের চেষ্টা । যেমন, 


বুনুয়েলের ‘নাজারিন’ ছবির কিছ: 
দৃশ্যের মিল দেখিয়ে বলা হয়েছে, 
স্বাত্বকের ওপর তাঁর কি প্রভাব। 
আবার বলা হয়েছে; ভিয়েতনামের 
যুদ্ধ যেমন গোদারকে বিষন্ন করেছে, 
তেমাঁন বাংলা বিভাগ বিষণ করেছে 
খাঁত্বককে । এভাবে আরও অনেক 
তুলনামূলক আলোচনা এসেছে__ 
ফোঁলান, আন্তোনিওনি এমন কি 
চ্যাপাঁলনকে অবলম্বন করে । কিন্তু 
প্রশ্ন, এতে কি চলাচ্চন্নকার খাত্বকের 
জীবন দর্শন ও শিল্প ভাবনার পর্ণ 
পরিচয় ফুটে ওঠে? অনেক কম্ট 
কঙপনা করে লেখক পাশ্চান্তের স্রষ্টা 
ও সুষ্টির সংগে খাতকের সাদৃশ্য 
আবিহকার করে তাঁকে যেন জাতে 


ওপর একটি প্রামাণ্য 


তুলতে চেয়েছেন । এই জিনিষটা 
মানতে কণ্ট হয় । কারণ খাত্বক 
শছলেন জাত শিল্পী । জনগণের 


পক্ষে থেকে তাদেরকে সমাজ সচেতন 
করতে চেয়েছিলেন । তিন ছিলেন 
পুরোপ্যার বঙাল’, বাংলার ধর্ম 
শিল্প সংস্কীতর প্রত তাঁর অন:রাগ 
প্রথাঢ় এবং সেকারণেই তাঁর ছবিতে 
গমথ” বার বার এসেছে-_ দর্শকের 
সংগে ছবির বিষয়কে অস্তরঙ্র করতে । 
একথা ঠিক বাংলা বিভাগকে তিন 
কোন দিন মনে প্রাণে মেনে নিতে 
পারেনান-এই বেদনা বোধের 
স্বাক্ষর তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই 
পড়েছে। আনন্দ কুমারজ্কামণর 
পৃমাস্টক' ভাবের 
খাত্বকের ওপর-_-লেখকের এই মতকে 
সমর্থন করা যায় না। খাতিকের 
ওপর মায়াবাদ ও ভুয়োদর্শন কখনো 
ছাপ ফেলোন। প্রাচীন লোক 
সংগ্কাতর প্রভাব ছিল তাঁর মনে । 
তাঁর ছবিগ্লর আরও রসগ্রাহী 
আলোচনা বাছত 'ছিল। বাঞ্চিত 
ছিল তাঁর শিলপীব্যান্তত্বের আপোষ- 
বিমুখ দ:ঢ়তার বিশ্লেষণ । ভিতরের 
পাতায় খাঁত্বকের তরুণ বয়সের 
ছবিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন 
ছবির নানা দৃশ্যের টুকরো হবিগুলিও 
নজর কাড়ে। প্রচ্ছদ, অঙ্গসঙ্জা ও 
মূদ্রণ প্রশংসনণয় ৷ 


একটি উপন্যাস 


মুরযু 3 মণি মন্ডল । ক্রান্তিক 
প্রকাশনী, বাম চ্যাটাজাী* চ্ট্রট, 
শ্টঙ্গ নং ৩১, রুক ৫, কলকাতা ৭৩ । 
দাম ঃ বাইশ টাকা । 


উপন্যাস-প্রাবত বাংলা সাহত্য 
ক্ষেত্রে একজন নতুন লেখক প্রথম 
যখন এসে উপদ্ধিত হন, তাঁর সম্পকে 
পাঠক বা সমালোচক সাধারণত 
বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না। 
তাঁদের এমনোভাব অস্বাভাবিক নয়'। 
পাঠক-সমালোচকের এই ওঁদাীন্যকে 
আঘাত করবার একটিই অম্প আছে 
লেখকের হাতে--সে তাঁর রচনা শান্ত । 
তরুণ ওপন্যাসক মণি মন্ডল তাঁর 


প্রথম উপন্যাস ‘মুরমু’তে এই শান্তর 


নিশ্চিত কিছু পরিচয় রেখেছেন । 

উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর 
বিষয়-প্ররিকজ্পনায় এবং পটভ্ম 
চিন্নে। নায়ক অজিত মুরমহ পল্লী" 
বাসী সাঁওতাল, আর নায়কা মহুয়া 
কলকাতার অভিজাত পরিবারের মেয়ে 
নিজে ডান্তার । নায়কের সাঁওতাল- 
পাঁরচয়টা ধার-করা বা বানিয়ে তোলা 
ব্যাপার নয়-_এ-সমাজকে লেখক 
ঘান্ঠভাবেই জানেন । সাধারণের 
পারিচয়-সীমার বাইরে হলেও এথানে 
তাঁকে আদৌ অদ্বচ্ছদ্দ মনে হয়াঁন ! 

নিছক প্রেমের উপন্যাস লেখা 
ওউপন্যাসিকের উদ্দেশ্য নয়। একট 
জহলম্ত সমাজ 'জিজ্ঞাসাকে সামনে 
রেখে তিনি এাঁগয়েছেন_ মানুষের 
পরিচয় কি তার জাত গোত্রে, 
সাম্প্রদায়িক ধমে“? মানুষের সঙ্গে 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


প্রভাব 'ছিল, 


।। পাঁচ॥। 


ক নী 
কাল মাক স 
৪থ পন্ঠার পর 
তাঁর মৃত্যুতে দারা প:থবীতে 
আলোড়ন দেখা দিল। ১৮৮৩ সালে 
১৭ মাচ” হাইগেট কবরখানায়। তরি 
অচ্ত্যোণ্ট অনুষ্ঠানে এছ্রেলস ভ1ব- 
ষ।দ্বাণণ করলেন ৪ শতম্দীর পর 
শতাব্দী ধরে যেমন অক্ষয় হয়ে থাকবে 
তাঁর নাম, তেমান বেচে থাকবে তাঁর 
রচনাবলশ |” 


বিশ্বের রূপান্তর-সাধনকারী 
তত্ব 


বিশ্বকে জানার ও তাকে নতুন 
করে গড়ে তোলার উপযোগী শস্তি- 
শাল বৌদ্ধিক হাতিয়ার, সুসংহত 
আর স্বচ্ছদ্দগাত একটা বিপ্লবী বিজ্ঞান 
সৃষ্ট এবং মান্তর জন্যে শ্রামকশ্রেণতর 
সংগ্রামের তত্বগত বানিয়াদ রচনাই 
মাক‘সের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। 
বিশ্বে মাক‘সই প্রথম চিন্তাবিদ 
যান বস্তুবাদকে জনজ'বনের ক্ষেত্রে 
নিগ্লে এসেছেন এবং জনজপবনে 
বৈষয়িক উৎপাদনের প্রধান আর 
ইতিহাসে বৈষয়িক মূল্যের স্রণ্টা 
অনসাধায়ণের নিয়ামক ভূমিকাকে 
দেখিয়ে দিয়েছেন। মার্কস প্রমাণ , 
করেছেন যে এীতহাপিক গ্রক্রস্া হল 
সমাজের অথ'নোতক ধরনগুলির 
স্বাভাবিক ক্রমপরম্পরা, যেটা অনি- 
বা্ভাবেই শ্রেণপীবিভন্ত ও শতুভাবা- 
পদ্ন সমাজব্যবচ্ছা থেকে শ্রেণশহন 
কাঁমউনিষ্ট সমাজের দিকে যায় । 

মাকসের দর্শন- ঘদ্ঘমূলক ও 
ইতিহাসগত বস্তুবাদ--মাকসবাদের 
অন্যান্য অঙ্গীয় উপাদান, মার্কসবাদণ 
অর্থনীতি আর বিজ্ঞানসম্মত কিউ- 
নিজমের তত্বকে ব্যাখ্যা করার নিয়ামক 
মৌলিক পদ্ধাত হিসেবে কাজ 
কয়েছে। 

দর্শন ও অর্থনোতক তত্বকে 
পাদপণঠ হিসেবে গ্রহণ করে মাকণ্স 
বিপ্লব  প্রলেতারীয় . আন্দোলনের 
কমণসিচী, রণনাতি ও রণকোশলের 
বিজ্ঞানসম্মত বনিয়াদ রচনা করেছেন। 
পণাজবাদের বিরোধ বৃদ্ধি এবং শ্রেণণ- 
সংগ্রামের তাঁৱ হয়ে ওঠে এমন একটা 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনণয়তা 
আগে থেকেই নিধারণ করে দেয়, যে 
বিপ্লব প্রলেতারিয়েত সম্পাদন করবে 
অন্যান্য নিপীড়ত শ্রেণীর সঙ্গে 
মৈন্লীবদ্ধ হয়ে একটি প্রলেতারায় 
পার্টির নেতৃত্বে এ কথা প্রমাণ করে 
[তান নতুন কামউীনস্ট ধরনের 
সমাজের নিমাতা হিসেবে শ্রামকশ্রেণণর 
এীতিহাসিক ব্রতকে তত্বগতভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 

মাকসের শিক্ষার ক্ষমতা ও প্রাণ- 
শান্তর এবং জনজশবনে তার ক্রমবধ*- 
মান প্রভাবের কারণ এই যে, আগে 
মানাবক চিন্তাধারার যে বিকাশ ঘট- 
ছিল তারই অন; ক্রম, তারই সবোণচচ 
সিদ্ধ হিসাবে তাঁর নিয়ত প্রগ্গাতশধল 
প্রাগ্রসর বিজ্ঞান ইতিহাসের বধয়গত 
স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে 
এবং সমাজপ্রগাতর প্রকৃত জরুরণ 
প্রয়োজ্গনগুলি ' মেটায় । লেনিন 
বলেছেন, মাকসেয় বিজ্ঞান সর্বশান্ত- 
ম।ন, কেননা তা সত্য ৷ 


[সোভিয়েত দেশ] 


lL ছয় ॥। 





এক্ষণ প্রযোজিত ঈশ্খর প।টিলী 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২০শে জুলাই রূবাশ্দুসদনে 
এক্ষণ নাট্য গোচ্ঠথর প্রয়োজনায় 
চিশ্বর পাটনগ' নাটকটি মগ্চন্থ হল । 
চিত্ত সিংহের কাহিনী অবলদ্বনে 
নাটক রচনা করেছেন সজল ভট্রাচার্ষ। 
নাট্যানেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন 
শুভাংশু ভট্টাচার্য ৷ নাট্যাম্ননে নিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া যায় ফলে ভ্রুটি 
{বিচ্যুত সত্বেও নাটকটি শেষ পযন্ত 
রসগ্রাহ্য হয়ে ওঠে । 

প্রথম পর্বে ঈশ্বর পাটনখর পারি- 
বারিক অভাব অনটন। দুঃখ জবালারঃ 
খম্ড খম্ড দৃশ্যের উদ্মোচনের সংগে 
অতাতের সুখ স্মৃতি, তরুণ ঈশ্বরের 
বিবাহিত জীবনের চাওয়া পাওয়ার 
মধুময় অভিজ্ঞতা মণে ফ্ল্যাশব্যাকের 


৩য় পৃষ্ঠার পর 


ডাকাত হলেও ভাড়াটে খুন" হিসাবে 
তায় নাম রয়েছে । ছিপাঁছপে চেহা- 
রার বছর তিরিশের এই যুবকটি 
পুলিশের খাতায় টের” হিসাবে 
চাহুত। ভায়মশ্ডহারবার থেকে 
শুরু করে দক্ষিণ শহরতলগ সহ দক্ষিণ 
কলকাতার থানাগ্যালতে পাগলার 
নামে বহু অভিযোগ লিপিবদ্ধ আছে। 
তবুও নাকি তাকে ধরা যাচ্ছেনা । 
শোনা যায় পাগলা গ্রামাগুলেই বেশী 
সক্রিয় । চম্বলের ডাকাতদের কায়- 
দায় দূলবে*ধে চলাচল করায় নাকি সে 
অভ্যন্ত। সিনেমা দেখতে সে খুব 
ভালবাসে । তবে নাইট শোতে দল- 
বল নয়ে। 

এই দুইজন ভাড়াটে গুষ্ডার 
অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ?িদ্তু বেহালা । 
অথচ বেহালা থানার পুলিশ এদের 
ধরতে পারছেনা । তাহলে কি পুলি- 
শের ইন্টালজেস্স গ্যাপ সত্যই 
বেড়েছে । যার জন্য পুলিশ অপরাধী 
দমন করতে ব্যথ' হচ্ছে। 

সমাজাবিয়োধশরা সক্রিয় হচ্ছে। 
অপরাধ বাড়ছে! অথচ অপরাধ 
ধরা পড়ছে না! 'কিষ্তু কেন? কেন 
এই পলিশ? ব্যর্থতা? কি এর 
নেপথ্য কারণ? রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ? 
নাকি অন্য কিছ: ? এই রহস্যটাই 
সব কিছুকে জট পাকিয়ে দচ্ছে। 

ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, বোমা- 
'বাঁজ ইত্যাদ মলিয়ে এককথায় 
জনজশবন বিপষণ্ত । অথচ আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে । পলিশ 


নজরকে ফাঁকি দিতে অপরাধীরা 
নিত্য নতুন টেকনিক অবলম্বন 
করছে। নতুন মুখ অপরাধে 


বাঁপয়ে পড়ছে অন্পায়াসে অর্থ 
রোজগারের ধান্দায় । 


০ 


বাতাবরণে দশ্যগহীলর উপস্থাপনায় 
নদেশিকের কঙ্পনা শান্তর তারিফ 
করতে হয়। তবে বদ্ধ মাঝির দারি- 
দ্যের ও বেদনাহত মনের পর্নিচয়কে 
তুলে ধরতে প্রত্যাশিত মংদ্সিয়ানায় 
অভাব নজরে পড়ে। .নাট্যের 
প্রথমাংশে কিছু ক্লান্তি আসে মনে, 


, নাটকীয়তাও অনংপস্থিত সেখানে । 


হিতায়াংশ কিষ্তু তেমন নয়, নাটকণয়- 
তার সাক্ষাৎ সেখানে মেলে । মধ্যরালে 
খেয়াঘাটে সালক্কারা গহপলাতকা 
ফুপময়ী যুবতায় সংগে প্রবীণ ঈশ্ব- 
রের সাক্ষাৎ চিত্তাকর্ষক কথোপকথন 
ও ছদ্মবেশী দেবীর দ্ররিদ্যক্িম্ট ঈ*্ব- 
রের প্রাত সহানভ্তি এবং পারাপারের 
কাঁড় হিসেবে ঈশ্বরকে যা ইচ্ছা তা 
চাইবার অধিকার দেওয়ার দুশ্যগনুলি 
মনকে আঁবিম্ট কয়ে রাখে । শেষ 
পযন্ত ঈশবর চেয়ে বসে 'সম্তান যেন 
থাকে দুধে ভাতে । রায়গুণাকর 
ভারতচদ্দ্বের অন্নদামংগলের প্রসংগটুকু 
ঈশ্বর পাটন** নাটকের এই পর্বে 
যথেষ্ট বাঞ্জনার সঞ্চার করেছে। 
মূলতঃ এ নাট্যকাহিনধর উৎস ‘আমদা- 
মজল+ ৷ মণ্যায়নে নৌকোর দৃশ্যগযলি 
গাঁতিশশল করলে ভাল হোত, যদিও 
আলোর সাহায্যে তা দেখাবার চেষ্টা 
হয়েছে; কিন্তু, ফলপ্রস্‌ হয়ান। এ 
ছাড়া কান্ক সেনের আলো মোটা" 
মুটি প্রশংসনীয় । রণজিৎ চক্রবর্তীর 
মও ভাল । সংগাঁত পাঁরচালনায় 
মরার র্নচোধুরা ব্যর্থ নন। 
নামভ্‌মিকার অঁভনয়ে শুল্রাংশং 
ভট্টাচাষ" আস্তারকতার পরিচয় রেখে" 
ছেন। পরমেশ্বরী রুপে দঁপালী 
চক্রবতশী ফিশিং অতি অভিনয়ের 
প্রবণতা দেখিয়েছেন । 


সোতন 
শাওনকুমারের রঙান হিন্দী ছবি 


. হদৌতন" অবান্তব, অর্থহণীন। মরিসন 


ও হংকং লোকেসানে তোলা ১৮ রীঁলের 
এই দীর্ঘ ছবিটি সতীন সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে যে নাটকণয়তা সৃষ্টি করতে 
চেয়েছে--তা রীতিমত হাস্যকর । 
আসলে সঙপন এখানে নেই_ শুধুই 
ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার মূলে স্রেফ 
প্রেম আর হুলছ্ছলে কান্ড, যা আর 
পাঁচটা মোটা দাগের হিশ্দী ছাঁবতে 
হামেশাই দেখা যায়। কিছ; নিসগণ 
দৃশ্য নজর কাড়ে ঠিকই, মনে কোন 
ছাপ ফেলে -না। লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ করে এ জাতীয় ছাব.তৈরধর এক- 
মান উদ্দেশ্য হল সাধারণ দশ'কদের 
আনন্দ দানের মাধ্যমে ব্যবসা কয়া। 
কিন্তু আনন্দ দানের এই পদ্ধাত্র 
পোনঃপানিক প্রয়োগে দশকিবন্দ কি 
আজও ক্লান্ত হয়ে পড়েননি? উষা 


‘দেখায় না। 


বার আয়োজন করে। 


খাবার সুরে গানগ্লি কানের মধ্য ' 


দিয়ে সরমে প্রবেশ করে না। হাজেশ 
খান! অনেক দিন বদে কুষোগ পেয়ে 
চুটিয়ে লাফবাঁপ করেছেন। টিনা 
মানমকে এক একট দশে মন্দ 
পদ্মিনী কোজাপুরণ 
আগের মতই প্ল্যামারহশন । 


দ্রটি পোলিশ ছবি 


পোল্যান্ডের জাতীয় মুস্তির ৩৯ 
তম বাক উৎসব উপলক্ষে সনে 
সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা আইস স্কে্টং 
প্রেক্ষাগৃহে দুটি পোলিশ ছবি দেখা- 
এই পোলিশ 
ফিল্ম সেসনের উদ্বোধন করেন রাজ্য 
সরকারের সমাজ কল্যাণ দ্তরের মন্ত্রী 
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । কঙ্গকাতার 
পোলিশ কনসাল জান ফল্টা অনুষ্ঠানে 


, প্রধান আতাথির আসনে ছিলেন । গত 


১৩ই জুলাই এই আনুষ্ঠানিক পবে'র 
শেষে জাজ হফম্যান পরিচালিত 
“লেপার ছবিটি প্রদশি'তি হয় । অভি- 
জাত মহল আর সাধারণ ঘরের মধ্যে 
শ্রেণদ বৈষম্যের শিকার এক তরুণ 
প্রেমিকার জীবনের শোচন?য পরিণাঁত 
হাঁবাটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । 
আভজাত তরুণ প্রেমিকের মমণজ্হালা 
ও প্রেয়সীর মরাস্তক মৃত্যু শ্রেণ- 
[বভেদের বিষময় ফলকেই চিহ্িত 
করে। '“লেপার' ছবিটির বিষয়বস্তু 
কিল্তু যে উপলক্ষে ছবির প্রদর্শন 
তার সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে না। বরং 
পরের দিন ১৪ই জংলাইয়ের প্রদার্শত 
ধর্পমউাপন ডায়মুলার বেনজ” ছাবাট 
বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমতা বজায় 
রাথে। ১৬ মি. মি.-র এই ছবিটি 
নাজি কবলিত পোল্যাম্ডের বিভধ- 


বিকাময় স্মাতচারণার এক বিশেষ 
দলিল দ্বর্‌প । 


তথ্যচিত্ৰ কলক।ত। 


রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তর প্রয়োজিত এবং শ্যামল বদ্দ্যো- 
পাধ্যায় ও রাঞ্জিং - রায় পাঁরচালিত 
'কলকাতা, নামে ২ রীলের তথ্য চিত্রটি 
গত ২৭ শে জুলাই রক্সি মানয়ে- 
চারে প্রদর্শিত হল। ছবিতে ডকু- 
মেস্টেশনের স্টাইলাট বজায় থাকলেও 
সংক্ষিপ্ত পাঁরসরে কলকাতাকে কেন্দ্র 
করে বিরাট ক্যানভাসে বিষয়বস্তু 
উপস্থাপন করতে গায়ে না পাওয়া 
গেল বর্তমান কলকাতা, না পাওয়া 
গেল অতাঁতের সংগে ধারাবাহিকতা 
রক্ষার যোগস্রটি । বতমান কল- 
কাতার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের, ছলে 
আরও জটিলতা সুণ্টি- সুবিধাভোগণ 
সমাজের বাড়বাড়দ্ত, দরিদ্র ও 


'শোধিত শ্রেণীর মৃত্যুর সংগে পাল্লা 


লড়া, আঁম্তত্ব রক্ষার সংগ্রাম ইত্যাদি 
কত না বিষয় ক্যামেরার দৃম্টিকোণে 
তুলে ধরা যে এবং তাতে কলকাতা 
তথাচিত্ সংগতিপূণ" হত। কিন্তু 
কলকাতার পত্তন জব চার্নক 
থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও দেশের মুত 
প্রসংগ 'বিক্ষিপ্তভাবে ছবিতে ধরার 
দরুণ এবং প্রদর্শনের অতি সধমিত 
সময়ের ফলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন 
অসংলগ্ন হয়ে পড়ে । ছাবতে ক্যামে- 
পার কাজ এবং আবহ সংগখতের ব্যব- 
হার প্রশংসনণয় । 


দর্পণ || শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


সি সাত 


নিতি 





পি পশ্পাশশী ত = পপ শপ 


ডু ভঁ।ত উল্লয়ন প্রকঞ্প বন্ধ ফলে 


' $500 ভাৰতী কঠিন জ্েবস্ত।ক্ঘ 


পশ্চিমবঙ্গ হাম্ডলুম এাল্ড 
পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট করপোরে- 
শনের এক আদেশ বলে গত *রা 
জুলাই শান্তিপূরের নিবিড় তাঁত 
উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রজেকটকে আক- 
্মকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে 
উদ্ধ প্রকল্পভুন্ত ১১০০ তাঁতী আজ 
কঠিন অবদ্থার সম্মৃখখন। 


অথচ গত ফেব্রুয়ারী মাসেও 
করপোরেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন 
যে প্রকজ্পতুন্ত তাঁতদের বিকল্প 
ব্যবস্থা না হওয়া পযন্ত প্রকেজট 
চলবে ! আশ্চর্যের বিষয় প্রজেক্ট বন্ধ 
করে দেবার পূর্বে কর্তৃপক্ষ তাঁত 
শ্রামকদের সংগঠনগুলির সঙ্গেও 
পরামর্শ করলেন না এমনকি শান্ত- 
পুরের এম. 
রাষ্ট্রমম্ত্র শ্রীবমলানম্দ মহখাজাঁর 
সংগেও কোন প্রকার আলোচনা 
করায় প্রয়োজন মনে করলেন না। 
বামফন্ট সরকার পাঁরচালিত কোন 
করপোরেশন থেকে আমরা এরকম 
অগণতাশ্মিক শ্রমিক স্বার্থ বিরোধাঁ 
গিসম্ধাম্ত আশা করতে পারিনা । 


করপোরেশনের, এই 'সিম্ধান্তে 
শাজ্িপুরের সাধারণ মানুষ এবং 
বামজন্টের অনঃগামী গণসংগঠনগুলি 
হতবাক ও বিক্ষম্থ। প্রোজেকট 
খোলার দাবীতে সি. পি. আই. এম 
এবং আর সি. পি. আই.এর অনুগামী 
তাঁত শ্রামক লংগঠনগৃঁলি আন্দোলনে 
সোচ্চার ৷, মিটিং মিছিল হত্যাঁদ 


চলছে । ভারপ্রাপ্ত মখ্যমম্্গর নিকট 
একাঁট গণডেপুটেশন দেবার প্রন্ত-তও 
চলছে । 


শান্তপরের তাঁত শ্রামকদের এই 
আন্দোলনের প্রত পূর্ণ লমর্থন 
জানিয়ে কমিউনিষ্ট যুব সংন্থার পঃ 


, বঃ প্াজ্য কমিটির পক্ষে আম কর- 


পোরেশনের এই শ্রামক স্বার্থ বিরোধী 


[সদ্ধান্তের নিন্দা করছি এবং দাবা - 


করাছি প্রজেকট বন্ধ করার অগ্ণ- 


তাশ্লিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পুন" 
রায় প্রোজেকট চালু করা হোক । 


মিহির বাইন 
সম্পাদক, কমিউনিষ্ট যুব সংদ্ছা 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাঁমাট 


প্হীণ উন্নয়নে 


রাস্তা অপরিহার্য 


জয়রামবাটী থেকে কোতুলপুর- 
গ্রামী ব্ান্তার মধ্যে দেখড়াতে , এত 


বেশ পাঁরমাণে লমকোণে বাঁক রয়েছে: 


যার ফলে সুপার এক্সপ্রেস ও এক্সপ্রেস 
বাস চলাচলের অসুবিধা সৃষ্ট হয়ে 
চলেছে; অথচ জগ়রামবাটণ 'সারদা 
দেবর জন্মন্থান হিসাবে এরীতহাসিক 


এল. এ এবং রাজ্যের 





প্রসিদ্ধ স্থান হওয়ায় কলকাতা ও 
দুগপুর রংল্ট্রীয় পরিবহন ও অন্যান্য 
প্রাইভেট এক্সপ্রেস এই পথে চলাচলের 
অনুমাত লাভ করেছে । আবার শতা- 
হ্পপূর এতিহামাম্ডত বাঁকুড়া, জেলার 
প্রাচীনতম কুচিয়াকোল রাধাবল্পভ 
প্রাতষ্ঠান যা ১৮৬২ খন্টান্দে স্থাপিত * 
হয়েছে, তা আজও বাস যোগাযোগ । 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিরাজমান হওয়ায় 
স্কুলের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, শক্ষক- উ 
শিক্ষিকা ও গ্থানীয় জনসাধারণ দঘ* 
দিন ধরে দুরবচ্থার শিকার হয়ে, 
চলেছে | এমতবম্থাকস জন্নরামবাট? 
থেকে ধাড়া, বৈতল, হজলাডহা, 
ময়নাপূর, দিগপাড় ( অভিরামপদুর ) 
হয়ে এই স্কুলের প্র“ প্রান্ত দিয়ে 
জয়পুর থানার রাজগ্রাঘ পর্যন্ত বাস 
চলাচলের উপযাস্ত্র রা্তা [নির্মাণ পাঁর- 
কঞ্পপনা গ্রহণ করলে অয়রামবাটৰ 
থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার সোজাপথ ৮” 
তৈরী হবে ও উন্ত স্থানের অধিবাসী! 
-বৃন্দের যোগাযোগের সুব্যবদ্থা,হবে। 
তাছাড়া রমাই পণ্ডিতের লেখা 
'ধম্মসঙ্গল” নামে পুরাণ কাহনশতে 
লাউসেনের রাজধানী ময়নানগর নামে 
কাঁথত দ্থানই অধুনা ময়নাপুর নামে 
পরিচিত। এখানে বিখ্যাত হাক 
মশ্দির বর্তমান, যার অভ্যন্তরে স 
তেতিশ কোটী দেবদেবীর 
বিরাজমান । এ অণলের রাস্তা 
উন্নীত তথা স্কুলের সঙ্গে ( 
রক্ষাথে গ্রাম উন্নয়ন 
সার্থক যপোয়ণ অতীব 
বতমান সরকার এদিকে দ্‌ 
করলে দৃত সমস্যার সর্মাধান 
হবে। 
















সম্ভব 


হরিসাধন ঘোষ 


ন্ট 
গণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বার্ধক--৩০ টাকা 
যাদ্মাষক ১৫ টাকা 
1 ত্রৈমাসিক ৭৫০ 


, €) 


চি 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
টী ঠিকানা _ 
ম্যানেজার, দর্পণ lb 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


“ হিৱোণিম দিবস পালনের তাৎপর্য 


বাদলকৃষ্ণ সেন . 


প্রত বছর ৬ই আগস্ট 'বাভন্ন 
দেশের যুগ্ধ বিরোধী সংগ্ঠনগ্ীলর 
প্রাতানাধরা হরোগিমায় মিলিত হন 
৯৯৪৫ এর ৬ই ও ৯ই আগঞ্ট 
হিরোশিমা ও নাগাসাঁকিতে মাঁক'ন 
সরকারের পারঘাণাঁবক বোমা বর্ষণের 
এ দিনটিকে পারমাণবিক যুদ্ধ 
বিরোধী - দিবস হিসাবে পালন 
করার জন্য। যুদ্ধে পারমাণাবক 
বোমা বর্ষণ করে নাকন যাল্তরাম্ট্ 
যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে প্রথম স্থান 
" আঁধকায় করে রয়েছে । সেই অপ 
রাধা এখনও পারমাণাবক অস্ত 
, ভাম্ডার বাধ করে চলেছে । পাঁথ- 
বাকে আর একটা মহাযুদ্ধের পথে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে । 
গতবছর 'হরোশমা শহরের 
কতৃপক্ষ জানিয়েছেন ই 
আগষ্ট পারমাণাঁবক বোমার আঘাতে 
শুধু হিরোশিমাতে ১ লক্ষ ৫১ হাজার 
৬৮১ অনের প্রাণহানি হয়েছেঃ আর 
৪ লক্ষ ২ হাজার ৪৯১ জন লোক 
পারমাণাবক তেজাক্ছিয়ায় কাঠন রোগে 
আক্রান্ত হয়েছে। এই হল একটা জায়- 
" গার খবর । নাগাসকিতেও সেই 
একই অবস্থা হয়েছে সহজেই অনুমান 
করা যায়। 


এখন কথা হল এই সবগ্রাসী 
বোমা কেন ফেলা হয়েছিল। মার্কিন 
-* সরকার সাফাই গেয়ে বলেছেন, 
জাপান" ফ্যাঁসঘ্ট শান্ততে আঘাত 
করতে হলে এই বোমা ফেলা ছাড়া 





অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু 
প্রশ্ন হল এই বোমায় কারা ক্ষাতগ্রন্ত 
হল ও প্রাণ হারাল ৷ সামারক শান্তর 
ফ্ষাতর থেকে সাধারণ জনগ্রণেব ক্ষতি 
হল বেশী । জনগণের এই ক্ষতি না 
করে কি ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
জয়লাভ করা যেত না। হিটলার 
গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ লোকে হত্যা 
করেছে যুদ্ধ জয়ের জন্য । তার 
এবং মাঁকন সরকারের ষুন্ধর মধ্যে 
তফাৎ কোথায় ? বিশেষ করে জামা 
নগর মত পরাক্রা্ত ফ্যাঁসম্ট শীল্তকে 
গারাজজত করার জন্য ত সোভিয়েট 
রাশিয়াকে পারমাণাঁবক বোমা বণ 
করতে হয়নি । 


এই সব প্রশ্ন দ:নয়ার শান্তি- 
কামী লোকের মনে উশক মারছে। 
আসল কথা হল,” মাকন সরকার 
[হরোশিমা ও নাগাসাঁকতে বোমা 
মেরে দেখাতে চেয়েছিল দুনিয়ায় 
তাদের হাতেই কেবল এই অম্ 
রয়েছে । সামরিক শাস্তকে তারা এমন 
বাঁলয়ান যে হিটলার পরাজিত হলেও 
দুয়া থেকে সাম্যবাদ ও উপাঁনবে- 
শিকতাবাদ ধংস হবে না। বিশেষতঃ 
সমাজ্বতান্তিক দেশের দুর্গ রাশিয়ার 
প্রত হ'শিয়ারগ দেবার মনোভাব এর 
মধ্যে লৃকিয়েছিল । কাজেই হরো- 


_শিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণাঁবক 


বোমা বর্ষণ করে জাপান? ফ্যাঁসম্ট 
শান্তকে পয়াজত করাই মূল উদ্দেশ্য 
ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ফ্যাসিষ্ট 








'গ্রন্ড পরিচক্ 
৫ম পচ্চার পর 
মানুষের মিলন--সেখানে বাইরের 
সত্য কেন বড়ো হয়ে উঠবে ? কিন্তু 
বাধা যতই প্রবল হোক না কেন, 
একে জয় করার শন্তিও আছে মান" 
যেরই । মানুষের তোর এই কী 
1বভেদের . প্রাচীর ভেঙে ফেলাতেই 
_ মানুষের মনত্তি। সমাজের কল্যাণ । 
আগামশীদনের মান:যষেয় আঁভিযায্রা 
এ সেই ম্‌ন্তর দিকেই । এই যুগসত্যের 
লানম্দ উচ্চারণ 'মুরমহতে । 
এ-জ্রাতীয় উপন্যাসকে সমাজ 
বাস্তবতার দ:ঢ় ভাঁত্তর উপর দাঁড়াতে 


হয়। লেখকের সমাজচেতনা, 
ইতহাসবোধ ও মননশান্ধর সমদ্বয়ে 
সেই ভাত্তভাম গড়ে ওঠে। 


'মুরম্র লেখক এবিষয়ে সচেতন । 
সমস্যাটিকে তিনি অনেক ভিতরের 
দিক থেকেই দেখেছেন । তাই হিন্দু- 
সমাজের ' রক্ষণশীলতাকেই শুধু 
আঘাত করেন নি, সাঁওতালসমাজের 
মূঢ় সংস্কারদ্ধতাকেও দেখিয়ে দিয়ে- 
ছেন। বরং কালধমে" 'হিন্দুসমাজ 
> অনেকটাই মস্ত হতে পেয়েছে, 
- দাঁওতাল-সমাজ স্বভাবতই ভা পারে 
নি।  নায্পিকার অর্থনৌতিক 
্বনভরতাও তাকে মযান্তঅজনে 





সাহস যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে । 
চাঁরন্রসূন্টিতে সাধারণভাবে 

ওপন্যাসক সার্থক । তবু নায়িকার 

বাবা অবন' রায়ের কথা আলাদা করে 


. উল্লেখ করতেই হয়। 


উপন্যাসাটতে কিছ: কিছ দুব- 
লতাও অবশ্য আছে'। সাঁওতালদের 
জীবনচিত্র অনেকটা তথ্যধর্মী-_-একে 
আর একটু নিবিড়ভাবে কাহিনপতে 
মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।' 
সাঁওতাল যুবকের প্রতি উচ্চাশাক্ষিতা 
হিন্দ: যুবতাঁর আকর্ষণের মনস্তাত্বিক 
ব্যাখ্যাটি খুব চ্পষ্ট নয়। নায়ক চরি- 
তের প্রতি ওপন্যাসকের বিশেষ পক্ষ- 
পাত কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। 
বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নে আঁজত 
মুরমু-র বন্তব্যে যতই যুক্তি থাক না 
কেন, সব তা 'নাশ্ছদু নয়। প্রতি 
পক্ষকে দুর্বল করে রাখায় নায়কের 
জয় সহজসাধ্য হয়েছে । সত্যজিৎ 


‘য়ায় সাঁওতালদের নিয়ে ছবি করেন নি 


কেন, এ" প্রশ্নও অবান্তর । “যৌবাঁনক" 
শব্দটি বোধহয় ব্যাকরণ সম্মত নয়, 
শ্রবতম্খকর তো নয়ই । 

তবু শেষ পর্যন্ত এসব লুট 


দুঝলতাকে ছাপিয়ে উপন্যাসটি তার ' 


শাস্ততে। স্বাদের ভিম্নতাঁয় উজ্ভ্রথল 
হয়ে থাকে। 
-ধীরেন্্র দেবনাথ 


শান্ত পরাজিত হওয়ায় পৃথিবীতে 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপাঁনবোশকতাবাদের 
নড়বড়ে ভিতকে শন্ত করে নয়া উপ- 
নিবোশকতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং 


‘সমাজতান্ত্ৰিক দেশগুলির অগ্রগাত 


প্রতিহত করা । -মোট কথা দুনিয়ার 


উপর খবরদারি করা । কিন্তু মাঁক'ন 


সামাজ্যবাদশদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে । আণবিক শান্তির উপর তাদের 
একচেটিয়া অধিকার আর রইল না। 
পাঁথবীর ওপর এই ভাবে তাদের 
একচেটিয়া আধকার রইল না 
দেখে তারা আবার অস্তরসজ্জায় মেতে 
উঠেছে । আণবিক অস্ত্র ভা'্ডার দিন 
দিন বাড়িয়ে তুলছে। এই পরি- 
প্রেক্ষিতে হিরোশিমা দিবস উদ-যাপ- 
নের একটা বিরাট তাংপধ* রয়েছে । 
গত ৩৮ বছর যাবত এই দিবস উদ-- 
যাপনের মাধ্যমে পারমাণবিক যুদ্ধের 
বিরুষ্ধে জনমত গঠন করার প্রয়াস 
চলে আসছে । এখন সামগ্রিকভাব 
যুদ্ধ বিরোধই প্রচারের তাৎপর্য শত- 
গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । কারণ ১৯৮১ 
সালে মাকিন রাষ্ট্রপাতি হিসাবে 
রেগন সাহেব ক্ষমতায় আসার পয় 
গত তিন বছর যাবত বিভিন্ন প্ররো- 
চনামলক কাজ করে চলেছেন । 
পাঁথবশকে আর একটা মহাযুদ্ধের 
পথেটেনে নিয়ে যাচ্ছেন । তৃতগয় 
বিশ্বযুদ্ধের অর্থই হল মহাবিধবংসী 


পারমাণবিক যুদ্ধ । একটা মেগাটন - 


বোমার আঘাতে মদহতের মধ্যে ২০ 
কোটি মানুষকে নিঃশেষ করার ক্ষমতা 
রাখে । পাঁথবীর বারশত কোট 
মানুষকে ধম্ংস করতে মাৱ কয়েকাট 
মেগাটন বোমাই যথেষ্ট । 

গত তিন দশক বিভিন্ন সাম্রাজ্য- 
বাদ রাষ্ট্র, বিশেষ করে যান্তরাম্ট্ 
স্থানীয়ভাবে অসংখ্য ছোট বড় যুদ্ধ 
সংঘাটত করলেও" বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতে 
পারে নি! কিন্তু তিন বছরের 
ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ নতুন. অস্ত্সজ্জবার প্রতি- 
যোগিতাকে "চাঙা করে বি"ব শাস্তির 
পাঁরবেশকে ধংস করার জন্য আঁভ- 
যান চালিয়েছে । দুনিয়াব্যাপধ 
মাঁকন সামাজ্যবাদের এই আগ্রাসী 
নত ও তার পারমাণাবক যুদ্ধ 
প্রস্তুতির ও সমরসজ্জা প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে গত বছরের প্রথম থেকে 
দেশে দেশে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে । ' নিজেদের 
অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই উপলব্ধি 
করতে পায়ছে মাঁকিন লামাজ্যবাদ 
হচ্ছে বিশ্ব শাম্তির পহেলা নম্বর 
শত । আন্তজাতিক যুদ্ধ বিরোধী 
শাম্তগুঁল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধের 
জন্য, শান্তর জন্য সংগ্রামকে আরও 
বেশ" ব্যাপক ও জজ কয়ে তুলেছে। 
সমগ্র পাশ্ম ইউরোপে, পশ্চিম 
শোলধেরি খাস মাকিন যতন্তরাষ্টে 
পর্যন্ত যুদ্ধ বিরোধ! শাম্তি সংগ্রাম 


LJ 


এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে যুদ্ধবাজ 

রেগন ও তার লাগাতেরাও শাস্তির 

কথা বলে আঁভনয় করতে বাধ্য হচ্ছে। 

৩০শে মে উইপিক্লামসবর্গ সম্মেলন 

থেকে সমগ্র পৃথিবীকে যে বাণশ 
শুনিয়েছেল। তার মধ্যে ‘স্বাধীনতা’ 

গণতাশ্নিক ব্যবদ্থা' “শাদ্তর জন্য 
ত্যাগ ম্বীকারঃ, 'অস্মসজ্মা হাস? 
ঘিদ্ধের বিপদ হাস করা”, প্রভাতি 
চোথা চোখা শীশ্তির সপক্ষে বলা 
কথাগুলির আসল উদ্দেশ্য এর অস্ত- 
রাল থেকে বন্গাহশীন অস্ব্রসজ্জা 
বাড়িয়ে যাওয়া । এই বিবৃতিতে এটাও 
উল্লেখ করা হয়েছে গণতান্মিক ব্যবন্থা 
বজায় রাখতে হলে যথোপযাস্ত পাঁয়- 
মাণে সামরিক প্রস্তুতি দরকার ৷ তার 
মোদ্দা অথ" হল; সবধি:নিক সমরাস্ত্র 
পাঁথবশর বাডদ্ন জায়গায় ক্রমস্ফীত 
করে যাওয়া হবে। 


রঃ শাস্তির আভযান দুনিয়া জুড়ে 
যতই জঙ্গ। ও সক্রিয় হয়ে উঠছে 
দজিওনণ্ট সম্তাসবাদশ ইসরাইল সর- 


কারকে দিয়ে লেবাননে অভিযান চালানো 


॥ সাত ৷ “ 


হচ্ছে এবং ফ্যাসিষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার 
শ্বেতাঙ্গ সরকারকে দিয়ে নামবিয়া 
দখল করে রাখা হয়েছে । এই সব 
ফ্যাসিম্ট দস্যুদের সাহায্য ও প্ররোচনা 
দিয়ে যাচ্ছে রেগন সরকার । 

লেবানন ও নাঁমাবয়া মাঁকিন 
জিওনিন্ট ফ্যাঁসঘ্ট শ্বেতাশ্রদের সম- 
বেত আগ্রাসন । বর্বর হত্যাকান্ড ও 
পাঁড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরোধী {বিশ্ব 
জনমত বিক্ষত্ধ । মুন্তি যোদ্ধা ও 


স্বাধীনতা রক্ষার যোদ্ধাদের বিদ্ময়কর 
প্রতিরোধের মধ্যে এবারকার হিরো- 


[শিমা দিবস পালিত হচ্ছে। সারা 
দুনিয়ায় হিরোশিমা দিবস ও ইস" 
রাইল মাঁকন শ্বেতাঙ্গ ফ্যাসিম্ট 
আগ্রসন বিরোধ শাশ্তি অভিযান - 


এক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্বে শাশ্তির 
আন্দোলন উত্তাল রূপ নিয়েছে এবং 


তার দুভেদ্য লক্ষের দিকে এাগয়ে 
চলেছে । এই পথে যুদ্ধের বিভাঁ- 


কার থেকে দযনিয়াকে রক্ষা করা 
এবং সখী ও ম্বাধীন পাঁথবশ গড়ে 
তোলা সম্ভব । আজকে হিরোশিমা 
দিবস উদযাপনের তাৎপধ এখানে । 





বছবছলের বিরে।ধী 


১ম পৃষ্ঠার পর 
গোচ্ঠীকে যথারণীতি মর্ধাদা দেওয়া 
হোক। 

এই প্রস্তাবাটর সোজাসুজি 'বিযলো" 
খধিতা করেছেন শ্রীন্ুবত মুখাজা-। 
[তান বিদেশ সফর থেকে সোজা 
রাজধানঈতে পাড় দিয়েছেন; যাতে 
রাজ্য কাঁমাটর কোনরকম রদবদল না 
হয়। ও*র মতে পঞ্াায়েত নির্বাঁ 
চনকে কেন্দ্র করে যে সংহাতি গড়ে 
উঠোছল দলের মধ্যে তা নণ্ট হবে 
যদ আবার একে ভাঙ্গাগড়া হয় । 

এদকে শ্রীমতা হীশ্দরা গান্ধীর 
পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কেন্্র করে দলাদলি 
অন্যরূপ নিয়েছে । বিশেষ করে 
বিৱতবোধ করছে কেন্দ্ৰীয় অর্থমন্ত্রীর 
বিরোধ! গোষ্ঠী । 

এই গোম্ঠীর ধারণা শ্রীবরকত 


গণি খান চোৌধুরণ বাহাদুর নেওয়ার 
জন্য আগে কাগজে প্রকাশ করে 
দিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী ২৮শে 
অথবা ২৯শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গে 
আসবেন । কিল্তু প্রধানমন্ত্রী ওর 
প্রশ্তাবে রাজ হলেন না। 

আমার পরে এই আগষ্ট আসতে 
রাজ হয়ে প্রণববাবুকে থঃশী করা 


হল, কারণ এর আগে প্রাদেশিক কামি- 


টির সভাপাঁত জুনিয্েছিলেন যে 
ও*দের কাছে থবর নেই কবে হীশ্দরা* 
গান্ধী আসছেন। এতে বরকত 
সাহেব তার অনুরাগদের কাছে একট 
হেয় হয়ে গেলেন। কারণ কে কতটা 
প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক তা 'দয়ে 
দলেন মধ্যে প্রভাব বিষ্ঞার হয়। 

এই গোম্ঠী-কোম্দলে আর একট 
নতুন ঘটনা হল যে প্রিয় দাসম:ম্পীর 
গোষ্ঠী এখন বরকত সাহেবকে উকিল 
ধরেছেন। শ্রী্গ,ত মুখাজ? এখন 
আর ওমর সঙ্গে নেই। এধরণের 
রাতারাতি অনেকেই ভোল পালটেছেন। 





রেগন সরকার 
২য় পচ্ঠার পর 


সহায়তায় প্রায় চল্লিশ হাজার ত্বাধী- 
নতাকামগ মানুষকে খুন কর হয়েছে। 
“ এ ছাড়া বামপন্থণ গোরলাদের শায়েষ্া 
করার মতলবে রাসায়নিক বুদ্ধের 
সুচনা করেছে মাকিন - দরকার । 
হাজার হাজার মাঁকন “উপদেষ্টা” 
স্বৈরাচার শাসক গোষ্ঠীর মদতে নেমে 
পড়েছে । এর সঙ্গে রয়েছে কুখ্যাত 
সি. আই. আই-এর গোপন চ্তান্ত। 
সর্বত্র ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ করা 
হচ্ছে খোদ প্রেসিডেন্ট রেগনের 
নির্দেশে । 
আজ্দ আর গোপন নেই যে 
দাক্ষণপূব এশিয়ার মত লাতিন 
আমোঁরকার প্রাতাঁট দেশে তার অনু- 
গত শ্থৈরাচারী শাসক গোম্ঠীকে 
[শ্খম্ডী দাঁড় করিয়ে প্রত্যক্ষ হন্তক্ষেপ 
করছে মাঁকণ যু্তরাম্ট্ী। 1কষ্তু 


সপ 
পা 


একদিন যেমন ভিয়েতনাম ও চগনে 
মাক‘ন সরকারের নাতি ব্যর্থ 
হয়েছে পুতুল সরকারকে 
মদত দেওয়ার ব্যাপারে, এ বারেও 
তার পরিণতি যে একই হবে সে 
কথা নিশ্চিত বলা চলে । 


বত'মান দশকে লাতিন আমোরি- 
কার মানুষ তাদের মুন্তি যুদ্ধের 
লড়াইকে অনেক উষ্চু পদয়ি নিয়ে 
যেতে পেরেছে । গোপনে ও প্রকাশ্যে 
এসব দেশের আন্দোলনকে দাময়ে 
দেওয়ার সবরকম প্রচেষ্টা বারে বারে 
ব্যর্থ হতে চলেছে । এসব দেশের 
মানুষের আজ চোখ থুলেছে। তারা 
জানে যে; তাদের ত্যাগ বৃথা 
যাবেনা। ভাবষ্যৎ তাদেরই । আঞ্জকে 
যারা সামারক শান্তর দাপটে চোখ 


ব্রাঙ্াচ্ছে তাদের সঙ্গে জনগণ নেই । 


তারাই এদের কবর রচনা করছে 'দিকে 
দিকে! 


Regd, No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232: 


উগ্চিয়ান আর্ট কলেজ বাঢাও আংন্দালন 


/ 
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বিশেষ প্রতিনিধি 


অবশেষে ইচ্ডিয়ান কলেজ অব 
আর্টস গ্যান্ড দ্রাফটসম্যানাশপকে 
বাচাতে পশ্চিম বঙ্গের শিতপণ- 
সাহাত্যক-রাজনণতিক ব্যাম্ধজীবীরা 
সায় হয়ে উঠেছেন । গত ৬ইমে 
তাঁরখের দপ'ণে শিপ ও শিল্পা 
যেখানে বিপনন শীষকি বিশেষ 
প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার পয়েই 
ই্ডিয়ান আট কলেজের দুরবস্থা 
প্রাত সবরের মানুরের দ্টি 
আকাষত হয় এবং পাঁশ্চমবাঙলার 
প্রায় সব শীর্ধদ্থানপয় দৈনিক সংবাদ" 
পত্র বিশেষ নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় 
প্রকাশ করে। 

দর্পণের পাঠকবন্দ পবেই 
অবগত আছেন যে প্রায় পাঁচশত ছান 
দিয়ে এই শিজ্পশাশক্ষাপ্রীতঘ্ঠানাটির 
একপ্রকার মরণাপন্ন অবস্থা । ১৯৭৮ 
সালে পাশ্চমবক্ষের অন্য সাতাঁট 
কলেজের সঙ্গে এই বিধ্বস্ত ও প্রায় 
অচল কলেজটি অধিগ্রহণ করার জন্য 
পা্চমবঙ্গ সম্নকার যে বিল আনেন 
তা পাঁচ বছর ধরে দিল্লীর লালফিতার 
ফাঁসে আবম্ধ। 

ইতিমধ্যে কলেজটির অবন্থা 
অথনোতিক প্রশাসীনক ও শিক্ষাগত 
ভাবে আরও খারাপ হয়ে উঠেছে । 
গত জুন মাসে প্রায় একশো বছরের 
পুরোনো এই কলেজগৃহটির একাংশ 
ধ্বসে পড়ার পর কলেজটির প্রায় বদ্ধ 





হয়ে যাবার অবস্থা । এই পারাশ্ছি- 
ততে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন এই 
এতহ্যবাহী কলেজটির দিকে রাজ্য- 
সরকার ও ব্াদ্ধজধবশদের দূষ্টি 
নতুন করে আকর্ষণ করতে এবং 
কলেজটিকে বাঁচানোর জন্য এক গ্রণ- 
আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম 
হয়েছে । 

গত ১৯শে জুলাই ভারতের 
ছাত্র ফেডারেশন ও কলেজের নৈশ 
বিভাগের ছান্র-সংসদের যৌথ উদ্যোগে 
এক ‘কলেজ বাঁচাও” কনভেনশন 
অননষ্ঠিত হয় । কনভেনশনে বামক্রপ্ট 
সরকারের প্রান্তন তথ্যমন্ঘরণ ও মাক'স- 
বাদী কামিউানিন্ট পর অন্যতম 
নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ধ, প্রাথথতযশা 
শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সাহি- 
ত্যিক নেপাল মজুমদার, গভনমেম্ট 
আট কঙ্গেজের. অধ্যক্ষ ঈশা মহম্মদ; 
গণতাশ্ব্রিক লেখক ও 'শিজ্পী সংঘের 
সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, গণ- 
সঙ্গীত [শিপ অজিত পান্ডে ছাড়াও 
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম 
চট্টোপাধ্যায়, নিমানল্য নাগ, আশিষ 
চ্যাটাজর্ণ &ম:খ-উপাস্থত ছিলেন। 

প্রায় তিনশো ছাত্র-ছাত্রী ও 
বাষ্ধজীবপদের এই সভায় বৃত্খদেব- 
বাব; কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমা- 
লোচনা করে বলেন, কোন: রাজন”- 
ততে কলেজটিকে আঁধগ্রহণ করতে 


শঙ্ভুর আত্মগোপন বহস্যজনক 


১ম পঠ্ঠার পর 

রজত এবং তার প্রারবারের লোক- 
দের ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করলে এবং 
প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করলে শভন্বাব; 
কোথায় ল্াকয়ে আছেন তা জানা 
যাবে।' 

আমাদের কাছে খবর আছে, 
পুলিশের বেশ কয়েকজন পদস্থ আঁফ- 
সারের প্রায় ২।৩ কোটি টাকা শন্ছুবাব 
ফিরিয়ে দেওয়ায় পাীলশের তরফ থেকে 
শহ্ভুবাবুকে খখজে বের করবার কোন 
তাঁগদ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে 
ব্যুরো অফ ইনভো্টগেশন প্রথম 
দিকে যতটা তৎপর হয়েছিল এখন 
কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের কাজে 
ভাটা দেখা বাচ্ছে। 

অশোক মিম প্রথম ফ্রন্ট মাশ্বি- 
সভার অথ-মণ্ত? থাকাকালে সণ্চয়িতার 
{বিরুদ্ধে আভযান শুরু হয় তার-ই 
উদ্যোগে । বহু লোক টাকা না, 
পাওয়ায় নানাভাবে তারা অশোক- 
বারুর উপর ক্ষুদ্ধ ছিলেন। অশোক- 
বাবুর ৮২-র নিবাচনের পরাজয়ের 
অন্যতম কারণ রাসাখহারণ কেন্দ্রে 
ভোটারদের অনেকেই টাকা জমা রেখে 
তা ফেরত না পাওয়ায় অশোকবাবূর 
বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন । 

দর্পণ খুব ভালভাবে জানে 


রাজ্যে অর্থমন্ত্রী অশোক 'মতকে। 
সংগ্রাম, সং এবং স্পন্টবস্তা 
অশোক মিত্র-র বিরুদ্ধে যে সব কথা 
বাজারে রটানোর চেষ্টা হচ্ছে তা 
ডাহা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই 


নয়। 


কিন্তু অশোকবাব্‌কে ব্বারো 
অফ ইনভেপ্টিগেশন- এবং দরকার হলে 
প্লাজা ও কলকাতা পুলিশকে কড়া 
নির্দেশ দিতে হবে যেখান থেকে 
পারুন যে ভাবে পারুন শম্ছুবাবুকে 
খুজে বের করুন । ! 


শব্ডুবাবুর তালতলা লাইত্রেরপ 
রো-র আত্মীয়দের এবং ওজ্ডকোট" 
হাউস স্ট্রীটের এক সালাসটর ফামের 
মালিককে (যার নাম ঠিকানা গোয়েন্দা 
পলিশ এবং ব্যরো অফ ইনভেছ্টি- 
গেশনের আঁফসারদের জানা ) ধরে 
সাধারণ অপর়াধশদের মত পলিশ 
দাওয়াই দিলে শচ্ভু মূথাজ৯র অন্তধান 
ঘ্ুহস্য সব বৌরিয়ে আসবে। 


অশোকবাবু বদি একটু তৎপর 
হয়ে এ ব্যবচ্থা নেওয়াতে পারেন 
হাজার হাজার মানুষ অশোক মিরুকে 
দুহাত তুলে আশশবাদ করবেন। 
বাজারী পান্রকার কোন প্রচার বা 
অপপ্রচারেই অশোকবাবুর কোন ক্ষতি- 
বৃদ্ধি হবে না! 


দেওয়া হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি 
না । তিনি বলেন, একটা আট" কলে- 
জের এই দ;ক্রবন্থা শুনলে বিদেশে 
সবাই অবাক হয়ে ষাবেন। তিনি 
জোরের সঙ্গে বলেন, এ প্রসঙ্গে দিল্লীর 
ভূমিকা নেতিবাচক । এত্হ্যকে 
আমরা সবাই বাঁচাতে চাই । বিবেক 
সজাগ রাখুন, প্রতিবাদে সোচ্চার 
হোন । বুষ্ধদেববাবু 'কলেজটির 
পথ দায়িত্ব গ্রহণে র্যজ্যসরকারের 
দায়বস্ধতার কথা ত্বাঁকার করেন এবং 
জানান আবলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হবে। 

প্রথিতযশা শিল্প দেবব্রত মুখো- 
পাধ্যায় অস্ুদ্ছ শরীর নিয়েও এই 
কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে বস্তব্য 
রাখেন। তিনি বলেন, “আধথানা 
প্যারালাসস দেহ নিয়ে এসোছ এই 
অগ্মনাবক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করতে ।” তান সবাইকে সতর্ক 
করে দিয়ে বলেন, এই শিক্ষা প্রতি- 
চ্ঠানের উপর 'শকানির নজর’ রয়েছে, 
একত্রে এর বিরুষ্ধে লড়তে হবে। 
[তান কলেজকে ট্রাস্টির অধশীনে আনার 
তাঁৱ বিরোধিতা করে বলেন; এটা 
একধরনের চক্রান্ত । তান বলেন; 
“আম আশাবাদ’, যতক্ষণ শান্ত আছে 
ততক্ষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বো ।* 
প্রসঙ্গত একজন ভারতাবখ্যাত তরুণ 
চলচ্চিত্র নায়ক কলেজটিকে ট্রাস্টি- 
শিপে'র অধীনে আনার প্রস্তাব পবের 
এক কনভেনশনে রাখেন। 

রবাশ্দুপ-রস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক 
সমালোচক নেপালি মঞ্জুমদার বলেন, 
বহু পূবেই এই কলেজের আঁধগ্রহণ 
হওয়া প্রয়োজন ছিল। তিন পাঁচ্চম 
বঙ্গের সংবাদপন্ন। আকাশবানী ও 
“দরদর্শনের তাঁৰ সমালোচনা করে 
বলেন, এরা এদের দায়িত্ব পালনে 
ব্যর্থ । তিনি সমঞ্তঞ বিষয়টিকে 
পালামেশ্টে উখাপন করার প্রস্তাব 
দেন ও ভারতের অন্যান্য শিক্পপ্রাতি- 
চ্ঠানগ্লিকে নিয়ে ভারতজুড়ে আশ্দো" 
লন ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ 
সান্ট করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
করেন। 


বিশিষ্ট শিল্পী ঈসা মহম্মদ 
বামফপ্ট সরকারের প্রশংসা করে বলেন, 
রাজ্য সরকার কলেজ বিষয়ে সঠিক 
‘পদক্ষেপ নিয়েছেন । 
এ কি বেঙ্গল 
৯ম পণ্ঠার পর 


সরকারের পলিশ কতাঁরা তা দিয়ে 
ছেন। গোয়েশ্দা পুলিশ ও পোষাক- 
ধারী পুলিশ এ. জি. বেঙ্গলের নিরা- 
পত্তা কমর্ঁ হিসেবে পাহারা 'দিচ্ছে। 


" এ ঘটনায় বিবাদ বাগের অন্যান্য 


অফিসের কর্মচারারাও সবর হচ্ছেন | 
জনৈক কর্মচারী নেতা বললেন, ও 
লালবা'়িটা কি বিবাদ বাগ থানা 
হবে। 





সমপাদক--হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণাঁ, কালিকা 


, করতে চেষ্টা করে। 


পেইন্টারস ক্রষ্টেরে সম্পাদক 
নিমাল্য নাগ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিক্ষাসংকোচন নীতির 
বিরুষ্ধে সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজ- 
নীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 


ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জোর 
দিয়ে বলেন, এই কলেজের অভ্যন্তরে 
ও বাইরে লমন্ত কায়েম স্বার্থের ঘৃঘুর 


বাসা ভেঙে চূর্ণ করতে হবে। 


এস. এফ. আইর কলকাতা জেলা 
সম্পাদক আশিস চ্যাটাজ্জর এঁক্য বদ্ধ 
ছাত্রসাশ্দোলনেক় প্রয়োজনীয়তা স্মরণ 
করিয়ে দেন। এছাড়া কনভেনশনে 
কলেজ প্রশাসক সুনীল দত্ত, সংবাঁদক 
প্রভাত গোস্বামণ প্রমূখ ভাষণ দেন । 
. প্রসঙ্গত ভারতের ছাত্র ফেডারে- 
শনের নেতৃত্বে আর্ট কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীরা যে কলেজ বাঁচাও’ আন্দোলন 


অনশ্রপ্রদেশ | 


Price 60 Paise 


করছেন এই কনভেনশন ছিল তারই 
একটি পয । কনভেনশনে এই 
আম্বোলন চালিয়ে যাওয়া ও ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছে টেলিগ্রাম করার সিদ্ধান্ত 
গহগত হয়), 

পরে উচ্চ শক্ষদ্ধরের এক মুখ- 
পাত্র আমাদের সংবাদদাতাকে জানান 
যে, রাজ্য সরকার শ্ছির করেছেন প্রায় 
একশো বছরের পুরানো এই বাড়ী- 
[টিকে কিনে নিয়ে নতুন বাড়গ তৈরণী 
করবেন এবং অন্তত সময়ের জন্য 
অন্য কোনো দ্থানে কলেঙ্গাটকে ম্থানা- 
স্তগ্িত করা হবে । 
পাত্র শিক্ষকদের বেতন, প্রয়োজনীয় 
শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ ও শূন্য 
শিক্ষকপদ পুরণে রাজ্য ' সরকার 
রবীন্দ্র ভারত! বিন্বিবিদ্যালয়ের মাধ্যমে 
তার দায়িত্ব পালন করবেন এই আশ্বাস 
দেন। 


এন জিও ধর্মঘট ভাঙ্গতে 
দ্র কোটি টাকা খরচ 


অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএন 
টি প্লামারাও জনাপ্রয়তা অস্বীকার করা 
না গেলেও রাজ্য সরকারী কর্মচার'- 
দের ধর্মঘট নিয়ে তান গোঁয়াতীম, 
হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারতার পাঁরচয় 
দিয়েছেন । এন টিআর বলেছেন, 
একই পাঁরবারের সদস্য হিসেবে সয়- 
কার” কর্মচারীর তাঁর সঙ্গে আলো- 
চনায় বসতে পারতেন । 1কিম্তু কর্ম" 
চারাঁরা বলছেন, এন টি আর তাদেয় 
বিরুদ্ধে প্রচার যুদ্ধ চালিয়েছেন । 
যা একই পাঁরবারের মধ্যে হওয়া উচিত 
নয়। 

রাজ্য সরকার এ কাজে দুই কোটি 
টাকার বেশি খরচ করেছেন। ছয় 
লক্ষ বহবর্ণের পোষ্টার, এন টি আরের 
নাটকীয় বন্ততার পণ্চাশ হাজার 
ক্যাসেট এবং হাজার হাজার, সিনেমা 
শ্লাইড ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে এন জি 
ও ধর্মঘট ভাঙ্গতে । 

তেলেগু 
শোভাযাত্রার মধ্যে নিয়ে ধর্মঘটের 
বিরদ্ধে সাধারণ মানুষকে সমবেত 
গত কিছুকাল 
ধরে এন টি আর বলে আসছেন 
তানি জনগণেয় প্রতিনিধির কাছে 
তুলে ধরবেন বিচারের জন্য । অপর- 
দিকে এন জি ও-র প্রেসিডেন্ট শ্রীপ্‌্প 
চন্দ্র রাও প্রশ্ন করেছেনঃ স্মারকপত্র 
অথবা স্ন্যাপ পোল কোন পদ্ধতিতে 


তান জনগণের রায় যাচাই কয়বেন ? 


ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই 
তেলেগু দেশম সরকার তার কমণচার+- 
দের সঙ্গে সম্পকেরি ক্ষেত্রে ভুল পথে 
চলেছে এবং তাঁদের সঙ্গে কোন 
আলোচনা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত 
নচ্ছে। কর্মচারী সাঁমতির সঙ্গে 
কোন পরামর্শ না করেই ইতিপূর্বে 


অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ থেকে ৫6 
করা হয়েছে ॥ এই ব্যাপারে সুপ্রিম 


দেশম দল ধরণা ও 


“কোর্টের রায় বানচাল করার জন্য 


রাজ্য সরকার “অর্ভিন্যাম্স জারণ করে 
সরকারী কমণচারীদের বাড়তি সময় 
চাকয়ীতে থাকার মৌলিক অধিকার 
হরণ করেছেন । 
মারফৎ সরকার তার কর্মচায়ীদের 
সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভুভূত্যের সম্পর্কে 
পারণত করলেন । 

তবে তেলেগদ দেশম. দল জন- 
গণকে সরকারী কম'চারাঁদের বিরুদ্ধে 
লোলয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন । হায়" 
দারাবাদে বহু টাকা খরচ ও প্রচায় 
করেও তেলেগ;, .দেশম দল তিন 
হাজার লোককেও সগবেত করতে 
পেরোছল কিনা সন্দেহ । বেজো- 
যাদায় তেলেগ; দেশম দলকে মিছিল 
বার করার কর্মণূচী পরিত্যাগ করতে 
হয়োছিল ১২ জন এম. এল. এ উপ- 
স্থিত থাকা সত্বেও যেহেতু জনগণ 
কোন সাড়া দেয়ান । 

এ. আই. টি. ইউ. সি; সি. আই 
টি. ইউ, এইচ. এম. এস, এইচ. এম, 
কে. টি এইসব বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনের রাজ্য কাঁমটির 
এক প্রাতানিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 


দেখা করে তাঁকে একটি দ্মারকাঁলীপ 


দিয়ে অনুয়োধ করেন অচলাবন্ছার 


অবসান ঘটিয়ে কর্ম'চারাঁদের সঙ্গে. 


অলোচনায় বসার জন্য । 


সম্পাদককে হত্যা 
১ম পহ্ঠার পর 


পাওয়া গেছে যে, পুলিশের জপে 
শুকাকে মধ্যপ্রদেশের দিকে যেতে দেখা 
গেছে। Ff 

~ সি. আই. ডি. ঘটনার তদন্ত 
করছে এবং তারা অরুণ শুক্লা ও 
তার গুষ্ডাদের বিরুদ্ধে হত্যার 
মামলা শুরু করেছে। 





তা-৯৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ ফাযলিয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


এছাড়া সেই মুখ- ' 


Atty 


৮ 


এই অ্ডন্যাল্স . 





ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
" ইণ্দিরার গঞ্চিমবন 


সঞ্চঘিতার 
বেনী 
সম্পঠির 
আরো খবর 


'সণ্চায়তার হাজার হাজার 'নদ্ন 

-৯ , মধাবিত্ত মানষের' স্বার্থে রাজ্যের 

' অর্থমন্ত্রী অশোক ‘মিন্কে আরও 

, একটু 'সন্রিমু হতে হবে এবং তাঁর 

অধীন বরো অফ 'ইনভেস্টিগেশ- 

4 নাকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে 
লুকনো সম্পদ উদ্ধার করতে । 






জানাই; সণ্চায়তার অন্যতম অংশ'দার 
শন; মুখাজরার সম্পাঁকত ভাগ্নের 
ছেলে প্রথম চক্রবতর্ণর নামে প্রায় 
আট কোটি টাকার বেনামী সম্পান্তি 
করা আছে। এই তথ্য আমরা 


শদ্ভুবাবুর ভাগ্নের ঘানিষ্ঠ মহল থেকে 
- জানতে পেরেছি। 


এছাড়াও তালতলার লাইব্রেরণ 
রোম শদ্ভুবাবুর ভাগ্নে রজত - চত্র- 
বতাঁর বাড়ীটর পেছনেও সণয়িতার 
প্রায় আশণ লক্ষ টাকা খরচ করা 

& হয়েছে। 
ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন যদি 
একট; তদন্ত করে তবে দেখতে পাবেন 
বাড়াটর পেছন দিকে নতুন করে 
সুসচ্দিত বাড় করা হয়েছে । তাছাড়া 
সামনের দিকে পুরনো বাড়শাটিরও 
- অনেক সংস্কার করা হয়েছে কয়েক 
লক্ষ টাকা খরচ করে! এবং সব খর- 
-চই করা হয়েছে সঞ্চায়তার টাকায় । 
. _ তালতলা লাইব্রেরী রো-র বাড়ীর 
* মালিক প্জত চক্কবতণ* এবং তার ভাই 
ও মা। কোন: আয়ের সুত্রে বাড়ঁটি 
সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে 


. যাবে । বারাসাতে রজত চক্তবতশর 
শেষাংশ ৮ম পন্চঠায় 


:' অশোকবাববর .অবগাঁতর জন্য 


ফেটে পড়ে । 


' তা জেরা করলে অনেক রহস্য বোরয়ে ' 











ইন্দিরা চগাম্ধধীর পশ্চিমবঙ্গ 
সফরসূচী নিয়ে কেন্দ্ৰীয় দুই মন্ত্রী 
প্রণব মৃখাজশি ও বরকত গাণথান 
চৌধূরী এঁক্যমত না হওয়ায় রাজীব 
গাল্ধী নিজে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রধান- 
মন্ত্রীর সফরসডশ আনার্ন্ট কালের 
জন্য বাতিল করে (দিয়েছেন । 

' যদিও বলা হয়েছে যে, শ্রীলংকার 
উদ্বেগজনক পাঁরস্থিতির জন্য প্রধান- 
মন্ত্রীর প্রচ্ভাবত এই আগন্টের সফর 
বাতিল করা হয়েছে৷"  ' কিছ্তু 
শ্রীলংকার 
থাকা সত্বেও প্রধানমণ্তখ এমাসে সাত 
তারিখের পর. যে . কোন, 'দিন 
পশ্চিমবঙ্গে” আসতে পারতেন কারণ 





পারস্থিত উদ্বেগজনক 





সফর বাতির করলেন 


এই অবস্থায়ও, [তান উত্তর প্রদেশে 
কংগ্রেস কর্মী সভায় ভাষণ দিতে 
গিয়েছেন । 

গোপালদাস নাগ বেতন কমিশনের 
সদস্য হওয়ায় তাঁর জায়গায় রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদরু কে হবেন 
তা ঠিক করতে রাজ্য কংগ্রেসের 
নেতাদের মধ্যে. তুলকালাম কাম্ড 
ঘটেছে । পাশ্চমবাংলার দুই প্রভাব" 
শালী মন্মীর সমর্থ করাও তাদের 


প্গরুদের” প্রস্তাবিত নামে পুরো- 
পুরি সায় দেন নি। 


অনেকে তো 
সরাসার রাজশব গ্াদ্ধীর কাছে তাদের 


t 


সব দেখেশুনে রাজীব গান্ধী 
গোপালদাস নাগুরক এখনই সরানো 
য্ান্তযুস্ত মনে করেন নি । রাজীবের 


. ঘান5/মহলের ধারণা এখান গোপাল 
'বাবুকে সরিয়ে অন্য কাউকে সাধারণ 


সম্পাদক করলে গন্ডগোল চরমে 
উঠবে । তাই আপাততঃ শ্হিতাবস্থা 
বজায় রাখা হচ্ছে । 

তবে রাজশব গ।ম্ধী নাকি রাজ্য- 
'কংগ্রেসের নেতাদের বলেছেন আপ- 
নারা যদি নিজেদের . মধ্যে ঝগড়া না 
মেটাতে পারেন তবে আমি রাজ্য কং- 
সেয় দায়িত্বে কে বসবে সে ব্যাপারে 
আপনাদের কোন মতামত শুনব:না । 


রাজীব গাম্ধণর এই হূমাঁকর প্র”, 


'সবাই নতুন করে নাল এ 
করেছেন ৷ এবং গোম্ঠী 


বদল হতে চলেছে । 


হক।ত্র উচ্ছেদের 
নয়। নিছে শে 


an, Me 


চরম অসন্তোষের কথা প্রকাশ করে পুলিশের ঘুষ বেডেছে 


এসেছেন। 


Le 


বামক্রণ্ট সরকারের একি আচরণ! 


' গতবছরের ২১ জহলাই কাঁকুড়- 
গাঁহির কাছে. ১২০ বি মানিকতলা 
মেন রোডে অবাস্থত ইণ্ডিয়ান স্টল 
কপোরেশনের মালিক বলবশর সিং 
নিহত হন। এই ঘটনা নিয়ে পরের 
দিন বামফম্ট সরকারের মালিকানাধীন 


“বসুমতী পাকা প্রথম, পদ্ঠোর 


রিপোর্টে লেখে ষে ১২৭৷১০৷১ 
মানিকতলা মেন রোডের প্রাসাদতুল্য 


বাড়িতে ১২ টি কারখানার মালিক 


বলবার সিং বসবাস করতেন। মৃত 
মালিকের দুব্যবহারের পরিণতিতে 
এই ঘটনা । দশঘদন ধরে এই কার" 
খানার 'শ্রীমকরা মালিকের বাবহারে 
ক্ষুষ্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন । ঘটনার 
দিন কারখানা মালিক নিজে থেকে 
এমন ছু আগবাড়িয়ে করেছিলেন 
যে তার ফলে শ্রমিকরা উত্তেজনায় 
ড়ে। তদস্তকালে প্রকাশ হয়ে 
পড়ে বে,. মৃত মালিক কারখানা 
অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে ও তাঁর পরি: 
বারের প্রতিকৃতিতে নিয়মিত শ্রমিক" 
দের নমস্কার করতে বাধ্য করতেন। 
তখন ওখানকার একমাত্র শ্রামক 


ইউনিয়ন সি. আই. টি ইউর অন: 


' মোদিত ছিল বলে জানা গেছে যাঁদও 


পরে সিট;র কলকাতা জেলা কমাট 
সে কথা অন্থাকার করে। - 

এই, বলবাঁর সিং ও তার পত্র 
রবীন্দু সিংএর বিরুদ্ধে কল্যাপীর 
কারথানায় শ্রমিকদের উপর আক্রমণ ও 
হত্যার অভিযোগে কল্যাণ থানার 
&।৩।৮১ তরিখের & নম্বর মামলা 
ঝুলছে । দুজনেই জামিনে মৃন্ত 
ছিলেন। . 

বলবার সিং নিহত হবার পর 
৩৮ জন  শ্রামককে আসামী করে 
গ্রেপ্তার করে মানিকতলা থানা ১৪৯ 
নম্বর মামলা দায়ের করে। ৩৮জনের 


মধ্যে ২৯ জন আলশপ্রের দায়রা 
জজ্জএর আদালত থেকে ১৯৮২ 


সালের ২৪৪৬ নং মিস কেসে 
২৪1৮1৮২ তারিখে জামিনে ছাড়া 


পায়। বাক ৯ জন কলকাতা হাই- 


কোর্ট থেকে ১৯৮২ সালের ২০৩২ নং ' 


মিস কেসে এবছরের ১৭ জ্ঞান:য়ারদ 
জামনের আদেশ পায় কিন্তু অর্থাভাবে 
৬ জন শ্রামক জামিন নিতে পায়ে না। 


রাজ্য সরকারের পক্ষে তখন 


আলপ;রের- পাবালিক প্রাসাকউটার 
হাইকোটে' জামিন বাতিলের আবেদন 
করেন। . হাইকোর্ট .সে আবেদন 
নামঞ্জুর করেন । এরপর সরকার পক্ষ 
শ্রামকদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জামি- 


. নের আবেদন, বাতিল করার জন্য - 


সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেছে। 
গরীব শ্রমিকদের হয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিরুদ্ধে এ মামলা লড়তে 


সুপ্রীম কোটের বিশিষ্ট আইনজীবী 


গোবিন্দ মুখোটি সম্মত হয়েছেন। 
শ্রীমকদের পক্ষ থেকে আরো 
আভযোগ করা হয়েছে যে আলিপ;রের 
পাবলিক প্রাসকিউটারের অফিসে 
প্রায়ই মালিক পক্ষের লোকেরা আড্ডা 
মারেন এবং তাহাদের গাড়ীতে (নং 
ডবালউ বি. ই ৬২৭৭) উস্ত পাবলক 
প্রসিকেউটারকে দেখা যায় । 
বামফ্রপ্টের সমর্থক আইনজাঁবশরা 
রাজ্য পরকারের' এ ধরণের শ্রমিক 
বিরোধাঁ অচরণে, শ্রমিকদের জ।মিন 
বাতিলের জন্য সপ্রশীম কোর্টে আবে- 
দন করার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ-করে- 
ছেন। এদের প্রশ্ন, রাজ্য সরকার 
হরতোষ চক্কবতী কমিশনের উপর 


" হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা বাতিলের 


জন্যে তো সুপ্রম কোর্টে আবেদন 
করেনান। 


মাঝেমধ্যে সরকারের হকার ওঠা- 
নোর কড়া মনোভাব এবং দুঁদন পরে 
আবার উদাসীনতায় পুলিশের আয় 
বেড়ে যায় । এবার প্রশান্ত শংরের 
কথামতো থানার ও. সি. নর, ডি. ি- 
দের' উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হকার 
তোলার জন্য ৷ 

সেদিনববাদী বাগের মোড়ে 
জনৈক ইডলি-দে৷সা ক্ৰেতা বললেন 
দাম একটাকা থেকে পশচশ পয়সা 
বাড়াতে বাধ্য হয়েছি কারণ পুলিশের 
লোক এধন ডি. দি. র নাম করে প্রত 
ঘণ্টার, জন্য পাঁচ টাকা করে - তোলা. 
নিচ্ছে। ৮ আগস্ট টালিগঞ্জ থানার 
জনৈক আনলবাবদ কেওড়াতলা শ্মশা- 
নের সামনেকার দশজন দোকানদারকে 
ধরে নিয়ে বান । এর মধ্যে একজনের 
পাকাপোন্ত দোকান একটি বাড়ির দেও- 


" ম্লালে থাকায় তিনি খাঁড়ওয়ালাকে 


প্রতিমাসে ভাড়াও দেন । আঁনলবাবু 
এদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাব্শ 


টাকা করে জমা রাখেন। লেখার 
খরচ বাবদ থানার বাঝুরা মাথা পিছু 


চার টাকা করে নৈয়ে বলেন, একটা 


কেস দিলাম, কাল কোর্টে হাজিরা 
দিয়ে স্লিপ দেঁখয়ে থানা থেকে কুড়ি 


টাকা নিয়ে যাবেন। 

আরো অভিযোগ পাওয়া গেছে 
যে উন্ত আনলবাবু মাসখানেক পূবে“ 
এ দোকানদারদের মধ্যে কয়েকজনকে 
'বলেছিলেন যে মাসে পণ্টাশ টাকা করে 
তাঁকে দিতে হবে এবং বাঁহাতে দেওয়া 
সে টাকার কা যেনডান হাতনা 
জানে। 


৩০ জুলাই বালিগঞ্জ থানা 
রাউলাম্ড রোড থেকে জনৈক চায়ের 
দোকানীকে ধরে নিয়ে যায় । এ 


দোকানীর . কপোরেশনের ট্রেড 
লাইসেন্সও আছে । একশো টাকা 
আদায় করে থানার বাবুরা তাকে 
মুক্তি দেন । 


পুজোর মুখে এতগুলো হকারের 
রোজগার হদ্ব করাও সম্ভব নয়। 
একারণে রাজ্য সরকারের উচিত পুন- 


রায় বিবেচনা করে হকার উঠানোর 
সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে কাগজে বিজ্ঞাপন* 


মারফৎ পরিদ্কার ঘোষণা করাযে ' 
পুলিশকে ঘনয দেবেন না। ঘুষ 
দেওয়াও বেআইনী। 





ttn 





" অঙ্গভ্য অবস্থা 


কয়েকদিন আগে বাস ভাত‘ 
লোকের মধ্যে জনৈক ব্যান্তর কাছ 
থেকে চায় পাঁচজন সশগ্ম যুবক 
ক ও হাতঘাড় "ছিনিয়ে 
নেব 
}  . পন্রের সংবাদ থেকে জানা গেছে। 
| আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখি 
ডাকাত খুন ছিনতাই" ধর্ষণের 
চাঞ্চল্যকর খবর । - কিম্তু আমরা 
অবাক হই নাঃ চালত হই না, 
বস্তুত আমাদের কোন প্রাতক্রিয়াই 
হয় নাঃ আমরা যেন বোধশ্তিহীন 
যন্ত্র মানব হয়ে গেছি। .কিচ্তু 
উপারউন্ত ঘটনা সত্যই অন্ভুতপ্ব+। 
তাই এ ঘটনা হয়ত আমাদের মনে 
কিছু প্রাতীক্রিপ্লাসণ্ট করতে পারে । 
আমরা ভাবতে পারি, তাহলে. কি 
আমাদের কোন 'নয্নাপত্তাই নেই? 
তাহলে ত দিনদ:পুরে রান্তাঘাটে 
কি যেকোন জনরহদল জায়গায় জনা" 
চারেক যুবক ছার দেখিয়ে আমাদের 
সবকিছদ' ছিনিয়ে নিতে পারে। 
লোকজন দেখেও দেখবে না, চোখ 
ফিরিয়ে নেবে, কোন প্রতিবাদ করবে 
না; কোন বাধা দেবে না। সেদিন 
যেমন বাসের মধ্যে ছনতাইয়ের 
ঘটনায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা 
যাত্রগরা নির্বিকার ছিল। . 
বামঙ্রম্ট বিরোধ’; বিশেষ করে 
ই-কংরা বলবেন; বামফুষ্টের শাসনে 
যে দেশটা গোল্লায় গেছে এ ঘটনা 
তার প্রমাণ ; সি পি আই (এম) তথা 
বামফন্টের অপশাসনে আইন- 
শৃঙ্খলার অবন্থা ভয়কর, সমাজ 
বিরোধীরা বেপরোয়া । . কিন্তু 
নিরপেক্ষ ব্যস্ত মান্রেই ধলবেন, 


কথাটা সত্য নয় । কেননা ১৯৭২ ' 
সাল থেকে ৭৬ সাল পযন্ত কংগ্রেসের ' 


শাসনকালে 'ডাকাত ছিনতাই রাহা: 
জানি ধর্ষণ কম ঘটেনি । তার ওপর 


আর একটা উপসর্গ ছিল কংগ্রেসের 


দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সশম্ত 
লড়াই। ১৯৭১ সাল থেকে 
সি পি আই (এম) 
হোতা কংগ্রেস ব্যাপকভাবে গ.ম্ডাদের 
আশ্রয় দিয়েছিল । 





ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ- ' 


নিধন-যন্দের : 


তারা 'বাভান্ব 


এলাকার বিভিন্ন ুবনেতার উপদলয় 
গোষ্ঠীর অনুগত ছিল। ১৯৭২ 
সালে ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতার 
ভাগবাঁটোয়ারা. এবং টাকা পয়সা নিয়ে 
বিভিন্ন যব নেতার মধ্যে কোঁদল 
শুরু হয়ে.যায়।' আর তখন থেকেই 
বেপরোয়া সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ 
চলতে থাকে । পুলিস ক্রমশঃ নিচয় | 


হতে থাকে, কারণ কোন গদ্ডাকে- 


পুলিস গ্রেপ্ধায় করলে অমান তার 
পন্ঠপোষক যুব নেতাটি দল বেধে 
থানা ঘেরাও . করে এ গঢষ্ডার মনৃন্ত 
দাঁব করতে আসেন। এখানে বলে 
রাখা প্রয়োজন যে পুলিস সম্পর্কেও 
জনসাধারণেয় কোন আম্থাই নেই। 
সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, 


সমাজাবরোধী ও গম্ডারা এখন একে- |. 


বারে বেপরোয়া হয়ে গেছে; পুলিশকে 
তারা বিশ্দুমাপ্তও ভয় করে না। 
তাছাড়া এর সঙ্গে দেশের অর্থ নোঁতক 
অবস্থাও জড়িত । 

এই পরি্থতি সমাজ বিরোধ 


কার্যকলাপ বদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা | 


নেই । দূঘটনা যেমন অদনণ্টের 


ব্যাপার; তেমান ছিনতাইকারী বা' 


ডাকাতের পাল্লায় পড়াটাও তাই । 
আপাঁন ঘটনাচক্রে ট্রেনের যে কামরায় 
ভ্রমণ করছিলেন সেই কামরায় ডাকাত 


. পড়ে আপনি সর্বস্বান্ত হলেন আর 


আম অন্য কামরায় থাকার ফলে বে চে 
গেলাম এই আর কি। ই 

ব্ম্তি দেশের পারম্থাত মান্‌- 
যের অর্থনৈতিক অবন্থা ক্রমশই আরও 
খারাপের দিকে যাচ্ছে। বেকারের 
সংখ্যা বাড়ছে; কমপ্রাপ্তির সুযোগ 


সংকুচিত হচ্ছে, জিনিসের 
দাম আকাশছোঁয়া এবং লাফিয়ে 
ক্রমাগত উপরে উঠছে । আমরা ধন- 


তাঁদ্তিক ব্যবস্থার যাঁতাকলে আটকে 
গেছি, আমাদের নাভিম্বাস উঠছে । 
যাঁরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছেন তাঁরা 
ভাবছেন, এ ভাবেই চিরকাল চলবে; 
যাঁরা এ রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন, তাঁরাও 
ভাবছেন এভাবেই চিরকাল চলবে। 
[সম্ধার্থ রায়রাও তাই ভেবেছিলেন । 
কিন্তু এভাবে চিরকাল চলে না। 


দিল্লী দৰ্পণ 


সি পি আইঁ-র ৪পর 


বিশেষ সংবাদদাতা 


দিল্লী ॥॥ ‘যার জন্য চার করি 


সে-ই বলে চোর ।১--বলাপ করার 


সময় হয়ছে বোধহয় এবার ভারতীয় 
কাঁমউনিষ্ট পাটির । 
দিল্লীর পেট্রিয়ট দৈনিক পাকা. 


হঠাৎ গত মাসে কমিউনিস্ট পার্টির 


বিরুদ্ধে হামলা সুর করে। পর" 
পর কয়েকটি-প্রবন্ধে কমিউানস্ট- 
পাটির ''মাতিগাঁতি সম্পকে" প্রচুর 
উদ্মা প্রকাশ করা হয়েছে | 


পেটিয়ট পান্তিকার প্রচার সংখ্যা ' 
রাজধানপীর-' অন্যান্য - 
দৈনিকের তুলনায় খুবই কম । তবু” 
কাগজাটর গুরুত্ব কিছু আছে। ' 


বেশি নয়। 


এককালে শুনেছিলাম রাজধানশর 
এক 
কাছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কেন, 
মহাশন্যে প্রথম কুকুর এবং প্রথম 
মানুষ পাঠিয়েও মাকনীদের আগে 
চাঁদে কাউকে নামাতে পারলো না। 
টাকা কম - পড়ে গেল-__দিল্লীর 
পেট্টিয়ট কাগজের 'খরচ জাগিয়ে 
আর বেশি কিছু রইলো না বেচারা 
রংসকাঁদের। 

এহেন  পেণ্টরিয়ট স্বভাবতই 
তাহলে ছিল "দস. পি. আইরও 
মুথপন্র। নামে না হলেও কাজে। 
রাজধানীর দি.প.আইপন্থণী সাং 
বাদক সবাই গোড়ায় পোট্রিপ্নটের বিশেষ 


বা অবিশেষ সংবাদদাতা-বা উপদেষ্টা, 


ছিলেন। প্রায় সবাই এতদিনে সরে 
পড়েছেন'। তবে সেটা অন্য কাঁহনণ। 
পোষ্রয়টের সন্গে সোভিয়েট-ইউনিয়নের 
সম্পর্ক, খুব মজবুত । সম্পাদক" 
মগ্ডলীর- প্রধান অরুণা আসফ আলি 
সোভিয়েট ইউনিয়নের [িশেষ আস্ছা- 


ভাজন। লেনিন প:রস্কার জাতায় 


অনেক কিছ; প্রমাণ আছে। 
গত ১০ই জুলাই পৌর্রিয়ট পালি- 


কার ঝাড়া হয় সি. পি. আইর বিরুদ্ধে 
তার এক. 


কালের প্রথম পশলা । 
সপ্তাহ পরে দেখা গেল তায় কান্ড 
এবং তার দ্যান পরে তৃতীয় । অথাৎ 
পোর্্রয়টের সম্পাদকমন্ডলা “খুবই 
বুঝে শুনে হিসেব কষে সি. পি. 
আইর 'বযুণ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন । 

, সি. পি. আইর বিরুদ্ধে অভি- 


একদল. ব্যবসায়ীর স্েগমাজ্ে ড্ুঙ্জীকর নিয়ে দ্রনীতি চলছে 


বড়বাজারের একদল ব্যবসায়প 
রাজ্য সরকায়ের চুঙ্গীকয় দণ্চরেয় এসে- 
সং আফসারদের সঙ্গে .বন্দোবচ্ঞ করে 


রাজ্য সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছেন । ব্যব- 


সায়রা বোশ্বে, আমেদাবাদ থেকে 
মসালন, শাড়ি, অরগ্য।ন্ডি, টোরুন, 
টেরিকট জাত*য্ন কাপড় নে রেলে 
বুক করলেন। হাওড়ায় শালিমার 
গুডল শেডে পেশছাবার পর এ র্যব- 
মায়ধদের ক্রিম্ারিং এজেন্টরা মাল 


সরকার কর বাবদ পাবে । 


ছাড়াতে যায়। ভিন ফাজ্য থেকে 
মাল আনতে হলে রাজ্য সরকারকে 
চুঙ্গী কর দিতে হবে। এর জন্যে 


এ ক্রিমারিং এজেন্টকে ৪ নং ডিক্লেরে- 
শন ফর্ম পুরণ করে মালের নাম, 


ওজন, পরিমাণ, অর্থমূজ্য ইত্যাদি 
লিখতে হয়। ) 
১৯৭০ সংলের চুঙ্গ'কর আইন 
অনুযায়ী মোট অর্থমূল্যের ১% 
ক্িয়ারিং 


এজেন্টরা যত টাকার মাল ছাড়ায় 
ডিক্লারেশন ফর্মে তা কম দেখায় । দু 
লক্ষ টাকার মাল ছাড়িয়ে চল্লিশ/পণ্াাশ 
হাজার টাকা দেখায় । এর ফলে রাজ্য 
সরকারের তহবিলে দু হাজায় টাকার 
পরিবর্তে চার / পাঁচশো টাকা জমা 
পড়ে । 
পকেটে ভিন / চারশো টাকা ঢীকয়ে 
নেন। এভাবে প্রতি বছর রাজ্য সর- 
কারকে কয়েক লক্ষ টাকা চুঁক্ষি কর 


মস্করা-প্রিয় ট*পনগকারের . 


"বইয়ে দিতে পারে। 


আর এসোঁসং আঁফসাররাও . আছে 


দর্পণ || শুক্রবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


"যোগ মোটামুটি এই প্রকার £ ইন্দিরা 


গান্ধী যে কত বড় নেন্রী এবং তাঁকে 
ছাড়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যত যে অশ্ধ- 
কার তা কমিউনিস্ট পার্ট বুঝতে 
পারছে না। প্রমাণ পার্টির জেনারেল 
সেক্রেটারী রাজ্য*্বর রাও এক প্রবন্ধে 
ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান নির্ব্চনদ 
রাজনধীতি সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট বলে- 
ছেন। তার উপর- রাজ্য*্বর রাও 
নাক একথাও বলেছেন যে মাকিনি 


'তেমনি-বাহয়ত'তার চেয়েও বেশি । 


সি. পি. আই কিছনাদন-চুপকরে 
থেকে এখন কোম্দলের আসরে 
নেমেছে । দলের মুখপত্র নিউ এজ 
বলছে ইন্দিরা গাম্ধীর বিরদ্ধে 
লড়াই করা ভারতের প্রগাঁতবাদীদের 
প্রধান কর্তব্য এমন কথা রাজ্যের 
রাও বলেননি; সুতরাং পোট্রয়ট 
মিথ্যে কথা বলছে। 


গোলমালটা কোথায় বুঝতে অস্ু- 
বিধে হয় না-। সোভয়েট ইউনিয়ন 
আজকাল বলে চলেছে যে বিভিন্ন 


সমাঙ্গ ব্যবন্থাকামী দেশের মধ্যেও 


সহযোগ ও সৌহার্দ্য থাকতে পারে, 
যদি তারা বিশ্বশান্তি কায়েম করায় 
জন্য তাদের পররাচ্টনীতি একই খাতে 
অথাৎ ভারতের 
ইন্দিরা ' গান্ধী দেশের ভিতরে যা 
খুশ করুন, মাঁকন সামাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নকে মদত 
দিলেই ত নিজের দেশে যেন তেন 
প্রকারে তাঁর নেতৃত্ব অটুট রাখার 


দাবী পোস্ত বুনিয়াদের ওপর থাকে। 


সি. পি.আই যাঁদ তা সত্বেও কাশ্মীর 
বা অন্ন ইন্দিরা গাম্ধশর সাম্প্রদায়িক 
ছলাকলার . প্রমাণ দেখাতে থাকে 
তাহলে কি করে চলে ? 


পোঁ্রয়টের চ্কনে সি. পি. আইর 
বিরূদ্ধে লিখেছেন কারা ? এস এম 
রহ্গারাও, কে আর মহান্ত এবং আর 
রঙ্গারাজন। এদের পাঁরচয় কেউ 
জানেন বলে শোনা যাচ্ছে না। 
পোষট্রিয়ট পাব্রকার লোকজন বলেন 
তাদের নিজস্ব লেখকদের মধ্যে এরা 
নেই। অধ্যাত লেখক কয়েকজন 


" {লিখতে আধ করলেন সি পি আইয় 


বিরুদ্ধে এবং ছাপতে আরম্ভ করলো 


ফাঁকি পড়ে। অর্থমন্ত্রী নিজে যাঁদ 
হঠাং ছদ্মবেশে শালমার গুডস শেডে 
হানা দেন তাহলে ধরা, পড়বে ব্যব- 
সায়শদের সঙ্গে চুজ দপ্যরের এসোঁসং 
অফিসারদের দ্‌ন'া“তি চক্র । এর উপর 
দু" তিনজন 'রিয়ারিং এজেন্টের 
নামে একটা রসিদ প্রদান যদিও রেলে 
এ মালের নামে পৃথক পৃথক রাঁসদ 
তোর করা হয়। 


' কমিউানস্টদের 


পেট্রিয়ট মহা খান 


র এতদিনের বন্ধ 
পোঁট্য়ট তাও কি হয়? 


সুতরাং ভারত সোভিয়েট সম্প- 


কেরি মধ্যে কোথাও আধার এক নতুন 


স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে । সোভি- 


'যেট নেতারা কি এবার স. পি. 


আইকে খাঁরজ করতে চলেছেন? 
মনে হচ্ছে যেন তাই। যদি না, 
ধমক খেয়ে তারা লাজঝাম্ডার ওপরে 


চাটাচাঁটি করেও দেবকান্তর' কি হাল | 
হয়েছে কামউীনস্টরা দেখেছে । সে, 
কথা ভেবেও হয়ত তারা এখনো 
বলছে, কমউানস্ট পার্টি ষাঁদ হীশ্দিরার 
সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে তাহলে 
দেশের লোক পার্টিকে গোবর গাদায় 
ছুড়ে ফেলে দেবে । 

এখন দেখতে হবে সি. পি. 
আইর এই স্বাধাঁনতার তেজ কতাঁদন 
থাকে এবং থাকলে কি হাল হয়। 
 প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য পোষ্রিয়টে সি: 
পি.'আইর .বির€শ্ধে হামলা শুরুর 
কয়েকদিন আগে রাজপন্র রাজীব 
গাম্ধী সপারিধারে সোভিয়েট ইউ- 
নীয়ন সফর করেন, প্রচুর সমাদর =. 
পান সেখানে । এবং সেই উপলক্ষে 
আবার শোনা যায় সেই কথা__কোন্‌ 
দেশের কি সমাজ ব্যবশ্থা তা দেখার 
দূরকার নেই, পররাশ্টক্ষে তে সোভি-৯ 
য়েটে ইউনিয়নের পাশে যে দাঁড়াবে 
সেই প্রগাতিপদ্ছীর সাটিফকেট পাবে। 

গ আগস্ট ১৯৮৩ 


সুগ।ভ্তর বন্ধের 


নেপথ্য কারণ. 

বাগবাজার থেকে প্রকাশিত 
বাংলা দৈনিক যুগাস্তর এবং ইংরাজী 
দৈনিক- অমতবাজার পান্নকা দিন 
কয়েক পূর্বে ইরা আগষ্ট কোনরকম 


_ পূরবঘোষণা ছাড়াই প্রকাশিত হয়ান ৷ 


পত্রিকা কতৃপক্ষ অবশ্য পরদিন 
বলেছেন যে, আনবা কারণে 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি । কারণটা 
আনবাধ হলেও কাগজ সেদিন ছাগা 
হয়েছিল 'কল্তু প্রকাশিত হয়ান।. 
প্রকাশের অযোগ্য বলেই ষুগান্তর:ও 
অমৃতবাজার সেদিন প্রকাশ করেনি 
সাধকুলেশন বিভাগ । - | 

মূল লড়াইটা সেদিন ছিল 
সাংবাদক বনাম অসাংবাদিক কর্ম 
চারীদের মধ্যে । বিষয় ছিল প্রতীক 
ধর্মঘটের দিনে একদিনের বেতন ৮ 
যুগান্তরের সাংবাঁদক নেতা সুবোধ 
বসু বলোছলেন যে, কর্তৃপক্ষ বেতন 
কাটবেন না। কিম্তু বেতন হাতে 
পাবার পর দেখা গেল যে বেতন 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় | 
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বাদলকষ্ সেন. : 


সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্তের ফলে 


১ বর্তমান পৃথিবশতে সদ্য স্বাধীনতা 


প্রাপ্ত ও উন্নয়নশ'ল দেশের অভ্যন্তরে 
যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের 
চিন্ত ফুটে উঠেছে তার পচ্চাদবতশ. 
রাজনোতিক ঘটনাবলী আলোচনা 
করলে দেখা বায় এরা কি মতলব 
নিয়ে কাজ করে এবং এখনও করে 


' চল্লেছে । 1হিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাঁসিষ্ট 


ষ্ঠ 


শান্তর পরাজয়ে পাঁথবীর মনৃক্তকামণ 
জনগণের সংগ্রামের লেলিহান 
বাহাশথা চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে পড়ল। 
সাম্নাজ্যবাদশরা বুঝতে পারল শুধু 
চোখ রায়ে কোন কাজ হবে না। 
তারা .নানান 'ছলনার ফাঁদ পাতলো । 
মহাবম্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়া ও 
তার মিশ্ররান্ট্ের কর্ণধার সামাজ্যবাদশ 
বটেন ও আমেরিকা দুনিয়ার সব 
রাষ্ট্রে খাধীনতা ও গণতশ্বা রক্ষার 
এক সুমহান ঘোষণায় স্বাক্ষর 'দিল 
ফ্যাসষ্ট দানবীয় শান্তির বিরুদ্ধে। 
মহাযুদ্ধের গাতপথে দুনিয়ার 
মাান্তকামী জনগণের জয়ের ঘার 
উন্মৃন্ত হল। মৃত্তির বাণ এশিয়া, 
আক্রকার পরাধীন দেশগ্লিকে 
উদ্বোলত কয়ে তুলল। নিদারুণ 
বৈপ্লবিক ম্রোত সমগ্র পাথবীয় সব 
প্রান্তে প্রবল গাঁতবেগ সৃষ্ট করল। 
নানা দেশে গণতাশ্লিক 'ভাত্তিতে 
বিপ্লব সাধিত হল । ওপাঁনবেশিক 
বাঁধন ছিন্ন করে তারা ঘ্বাধীন রাষ্ট্র 


« [হসাবে প্রাতক্ঠিত হতে লাগল ।' যে 


A 


% 


and 
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উদ্দেশ্য নিয়ে সাগ্রাজ্যবাদীরা সুমহান 
ঘোষণা বাণীতে সম্দাত 'দিয়োছল 
তা কার্যত বিফল হল । নমাজতম্মের 
অজেয় দ্গ' সোভিয়েট রাশিয়ার 
বিগ্রবী  অন্যপ্রেরণায় ম্যান্তকামণ 
জনগণের জয়ের ছার উল্মুন্ত হয়ে 
গেল। এই পরিস্থিততে সামাজ্য- 
বাদ'রাও তাদের চক্রান্তের রূপান্তর 
ঘটাল। সরাসার সাম্রাজ্য রক্ষার 
নীতি পারহার করল। দেশের 


« অভ্যন্তরে বিভেদ পৃষ্টির মধ্য দিয়ে 


চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাতে 
লাগল। তাদের উপনিবেশ- 
গলতে প্রথম থেকে এই নীতির 
বশজ বপন করে ওসোছল। তাকে 
এখন কাজে লাগাতে লাগল । 


আমাদের ভারতণীয় উপমহাদেশের ' 


কথাই প্রথমে ধরা যাক। এই 
শতান্দীর চল্লিশ, দশকের প্রথমে 
ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার 
বৃটিশ শাসনকে টলটলায়মান করে 
তুলল । সুচতুর বৃটিশ সরকার 
পাঠালেন ক্যাঁধনেট মিশন এই 
বিপ্লবের গাঁতকে রুদ্ধ করার জন্য ৷ 
আমাদের জাতাঁয় নেতারা দেশের 
জনগণের বিপ্লবী মাত দেখে ভয় 
পেলেন ॥। বুটিশের ফাঁদে পা 
বাড়ালেন ! বৃটিশ কউনগ[তির স্বাঁকার 
হয়ে এবং ক্ষমতার লোভে তাঁরা 


ভারতকে বিভন্ব করতে রাজ হলেন। 
একটা জাতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেবার 
দহজ উপায় হল সাম্প্রদায়িক বিভেদ! 
এই সাম্প্রদায়িকতার বিষে আজও 
ভারত"য় উপমহাদেশের দেশগুলির 
প্রাণ ওষ্ঠাগত। গহেযুদ্ধ চিরহ্থায় 
করে রেখেছে । তাদের বিষদন্ট খেলা 
শুধু ভারতাঁয় উপমহাদেশে সাঁমাবন্ধ 
হয়ে. থাকেনি। তামাম দুনিয়ার 
স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগ্যালতে এই 
বিডেদন'ীত তারা চালিয়ে যাচ্ছে। 

' আলচ্টারে একই থণ্ট ধর্মে 
বিশ্বাসী দুই অংশের , বিবাদকে 
জিইয়ে রেখে ইংরেজ স্রকার আয়ার- 
ল্যাম্ডকে বিভন্ত করে আজ অবাধে 
সেই বিবাদকে কাজে লাগলে যাচ্ছে। 
আরব দুনিয়ায় ইজরাইলকে দাবার 
ঘট হিসাবে আরব দেশগৃলির 
বিরুদ্ধে ব্যবহার কয়ে চলেছে। 
১৯১১ সালে প্যালেপ্টাইনণ আয়বদের 
উৎখাত করে এই দেশের একটা বিরাট 
অংশ জোর করে দখল করে ইজরাইল 
রাস্টী সৃষ্টি করা হল। আরব 
দেশগুলির মধ্যে এমন একটি কশলক 
ঢুকিয়ে রাথা হল যার ফলে ইজরাইল 
ও আরব রাম্টগ্রাীলর মধ্যে সংঘর্ষ‘ 
চিরম্থায়ণ হয়ে রইল । লেবাননকে 
তাদের উপনিবেশ ' করার মতলবে 


সমগ্র লেবাননকে ইজরাইলকে দিয়ে : 


লল্ডভন্ড করে রাখা হয়েছে । শুধু 
তাই নয় মাকণ সাম্রাজ্যবাদ মিশর ও 
ইজরাইলের মধ্যে ক্যাপ ডোঁভড চুক্তি 


সম্পাদন করে আরব দেশগুলির মধ্যে ' 


বিরোধের বাজ বপন করে রেখেছে 
যাতে প্যালেন্টাইনীদের আত্ম- 
নিয়ন্ঘণের অধিকার অজনেয় জন্য 
সকল আরব দেশগুল এীক্যবদ্ধ হয়ে 
সংগ্রাম চালাতে না পায়ে। 


আক্রিকার দেশগুলির মধ্যেও 


সেই একই কুটনদাঁতর চাল চালিয়ে ' 


যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদশরা ৷ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
আফিকার জনগণ স্বাধীনতার আলোক- 
বার্তকা নিয়ে যখন নিজেদের মুক্তি 
সংগ্রামকে জয়যুস্ত করে একের পর 


এক দেশ ওপনিবোশক বন্ধন থেকে 


মৃস্ত হতে লাগল তথন থেকে সাম্রাজ্য- 
বাদশরা আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে 
অনৈক্যেন্ন বাঁজ বপন করে তাদের 
অন্ত্দ্হে জাঁড়ত করে রাখল । ঘানার 
নক্রমাকে তাদের স্বার্থের পারপন্ছী 
মনে করল । এক সামারক অভ্যুখান 
ঘটিয়ে তাকে হটিয়ে দিয়ে তাদের 
মনোমত সরকার গঠন করে রাখল । 
বেলাঁজয্নান কঙ্গো বর্তমান জায়েরেরে 


. কাতাঙ্গা উপজাতায়দের, ব্যবহার করে 


বেলজিয়ান সরকার তাদের স্বার্থে 
সেই দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে 
সেখানে গ্রণতাশ্রিক উপায়ে প্রাতচ্ঠিত 
সরকারে প্রধানমন্ত্রী লুমুদ্বাকে 
হত্যা করে শোম্বে ও মবতুকে 


'দেশেদেশেসাকমাজ্যবাদেরচন্রান্ত 


ক্ষমতায় নিয়ে আসে ৷ এখনও 
দায়েরের সঙ্গে পার্বব্তা দেশ 
শাবার বিরোধকে জিইয়ে রাখা 
হয়েছে । ঘাধীন সোমার সঙ্গে অন্য 
অঞ্চলের সোমালিয়দেয় যুদ্ধত হতে 
দেবেনা গাম্াজ্যবাদশরা । উত্তর 
কেনিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ইথও'পিয়ার ও 
সোমালিয়দের সংঘষ" লাগিয়ে রাখা 
হয়েছে । িউানসে বাকুবী ও 
[সাক উপজাতায়দের মধ্যে 
বিরোধকে মদত দিয়ে যাচ্ছে যাতে 
এরা এক হতে না পারে। 'চালর 
সংবিধান সম্মত আলেশ্দী সরকারকে 
গদীচ্যত করে তাদের বশংবদ 
সরকারকে ক্ষমতায় রাখা হয়েছে । 
উত্তর ও.দক্ষিণ ইয়েমেনের মত দুটি 
ছোট প্রাতিবেশণ রাষ্ট্রের মধ্যে তিন্ততা 
সৃষ্টি করার জন্য উভয় রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতিকে হত্যা -কারিয়ে দুই দেশকে 
সংঘর্ষে'য় মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । 

দক্ষিণ আফকার শ্বেতাঙ্গ 
সরকারকে আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা 
প্রাপ্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে লাগিয়ে 

রাখা হয়েছে । আজানিয়া ও নাম- 
বিয়ার মনীন্তযদ্ধ যাতে জয়যুপ্ত হতে 


না পারে তার জন্য সাগ্রাজ্যবাদীরা- 


প্রটোরিয়ার সরকারকে আকার 
দেশগুলির বিরুদ্ধে সদা সর্বদা 
লাগিয়ে রেখেছে । উগ্াম্ডার মত ছোট 
একট দেশ ১১৬০ সালে শ্বাধীনতা 
লাভ করার পর থেকে গৃহযুদ্ধে 
ধ্ংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে । 
এখনও সেই যন্ত্রণায় অবসান হয়নি । 

পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলী আর 
একাটি রন্তান্ত ইতিহাস। ফরাসী 
সামাজ্যবাদ.ইন্দোচীনে দিয়েন বিয়েন 
ফুর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর সেই 
দেশে মাঁকরনীদের অন:প্রবেশ ঘটে। 
এরা ভিয়েতনামকে দই ভাগে বিভন্ত 
করে এক রন্তক্ষয়। গৃহযুদ্ধের সচনা 
করে। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে 
সেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে 
বাধ্য হয় মার্ক'নীরা । সেই 
পরাজয়ের গ্রানি মুছতে না মৃছতে 
কাম্পনীচয়ায় আবার নতুনভাবে 
গোলমাল শুর: কয়ে দিয়েছে যাতে 
আবার ইন্দোচখনের দেশগলিতে 
অনুপ্রবেশ করতে পারে। দাক্ষিণ 
পশ্চিম এশিয়ার পাঁচটি দেশ, যথা 
থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া; 
গসঙ্গাপুর ও মালঞাশিয়াকে সামরিক 
ও অর্থনৈতিক সাহায্যের লোভ 


দেখিয়ে' ইশ্দোচীনের দেশগুলির 
বিরদ্ধে শন্রুতাকে, লাগিয়ে রাখা 
হয়েছে । 


ইন্দোনেশিয়ার রন্তান্ত ইতিহাস 
সকলের জানা আছে" সুকর্ণকে 
গদচাত করে সুহার্তোকে গদীতে 
বাঁসয়ে রাখা হয়েছে । লক্ষ লক্ষ' 


শেষাংশ ৬চ্ঠ পন্ঠোয় 


॥ 

















প্লান 








প্রতানিধি £ 


আসাম সাম 


সরকার দলীয় লেকছের 
দিয়ে আযাডহকতন্ত্র ১ 
চালাচ্ছেন 


গোঁহাটি থেকে ফিরে বিশেষ 


বিগত বিধানসভা 'আঁধ- 
বেশনে রাজ্য সরকার ত'ঁর সমালো- 
চনার সম্মুখীন হয়েছিলেন সমগ্র 


রাজ্যে এযাডহকতৃষ্ম চালানোর জন্য ।' 


উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে মহকুমা পরিষদ, 
গাঁও পঞ্চায়েৎ সহ বিভিন্ন জনপ্রাঁত- 
নাধত্বকার? সংগঠনগুলো ভেঙ্গে দিয়ে 


| সরকার দলণয় লোকদের দিয়ে খ্যাড- 


হক কমিটি গঠনের পেছনে যুস্তি 
দোথয়েছেন।, 

সরকারের এই ঘ্বান্তর পেছনে 
সত্যতা কিছটা নিশ্চই আছে, 'িম্তু 
তাই বলে শুধু দলশয় লোকদের দিয়ে 
কাঁমাট গঠন করা অনেকের কাছেই 
সম নযোগ্য মনে হয়নি। বিরো- 
ধারা গত বিধানসভা অধিবেশনে একে 
একট ইন্ছ্য করে নিয়েছিলেন । 

যাঁদও বর্তমান বিধানসভায় 
বিরোধীর সংখ্যা আত নগ্গ্য। সি. 
পি. এমের হেমেন দাস, সি. পি. 
আইয়ের 'মথুরা ডেকা; কংগ্রেস (এস)- 
এর আফজলুয় রহমানের মতো দ:’ 
তিনজন লোক বিতকে" অংশ গ্রহণ 
করেন। এছাড়া আর যারা বিরোধ? 
আসনে বসেন তাদের খুব কমই 
কথা বলতে শোনা যায়। 
(এস)-এ অবশ্য এখন শুধু আফজ 
লুরই রইলেন, অন্যজন সেদিন কংগ্রেস 
ই-তে চলে গেছেন । 

অন্যদিকে শাসক দলের সদস্যদের 
চিৎকার চে'চামেচি শুর; হয় বিরো- 
ধাঁরা মূখ খুললেই । মংথ্যমন্তা 
হিতেশ্বর শইকিয়া অবশ্য সেদিন 


'জিজ্রেস কয়লেন, 


কংগ্রেস 





বিরোধী নেতাদের নিয়ে বসোছিলেন। 
পণ্ঠায়েৎ মিউীনাসপ্যাল প্রশাসন 
নিয়ে মত ঁবানময় হয় তাঁদের মধ্যে । 
'পণ্চায়েৎ মন্ত্র উপেন দাস সহ আরো 
কয়েকজন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য 
করেন। তাদের মধ্যে আলোচনার 
মাধ্যমে স্থির হয় যে যেসব খ্যাডহক 
কাঁমটি গঠন করা হয়েছে, তাতে 


গাজীর, 


বিরোধী বাম গ্রণতাশ্বিকে মোচা, থেকে 


সদস্য নেয়া হবে। 

সেই আলোচনার সিন্ধান্ত অনু" 
সারে সি. পি. আই. সি. পি. এম 
এবং কংগ্রেস (এস) ইতিমধ্যে তালিকা 
পেশ করেছেন বলে পণ্চায়েং বিভাগের 
জনৈক মুখপাত্র জানালেন। 'বি. 
জে. পি বা জনতা পার্টি থেকে লোক 
নেয়া হচ্ছে কেন এই প্রশ্নের উত্তরে এ 
উচ্চপদদ্ছ আমলা একটু মুচকি হেসে 
বললেন বি. জে.পি. জনতা পার্টিতো 
এই সরকারকে বৈধ বলে মনেই করেনা; 
কাজেই তাদের ডাকার কোন প্রয়োজন 
থাকতে পায়ে না । এই প্রাতবেদকের 
সঙ্গে ছিলেন গোহাটর কংগ্রেস (ই)র 
জনৈক যুবনেতা। তিনি হঠাৎ 
শুনলাম .কারম- 
গঞ্জের জেলা উদ্বোধনের, দিন বি. জে 
পির একজন শীর্বন্থানীয় নেতা, উপ" 


দ্ছিত ছিলেন মণ্ডে। বন্ত'তাও দিয়ে, 


ছিলেন। অথচ এ 'মণ্টে হাঁজর 


[ছিলেন বর্তমান সরকারের অনাকয়েক ' 


মন্ত । এটা কিকয়ে হলো? এই 
প্রশ্নের উত্তর বলাবাহুল্য সেই আমলা 
দেন ন, তাঁর দেবার 

. (ষগশাল্তঃ করিমগঞ্জ, আসাম ] 


আছ ভেঙ্কে নতুন এক 
ছাত্র সংগঠন তৈরী হ’ল 


নিজস্ব প্রাতনিধ £ অল আসাম 
চ্টুডেষ্টস ইউনিয়নের সমান্তরাল সং- 
গঠন অল আসাম স্টুডেন্টস অরগে- 
নাইজেশন সম্প্রতি গোহাটিতে গঠিত 
হয়েছে। আস্থু থেকে বাহচ্কৃত 
মুসলমান এবং অমদসলমান সদস্যরা 
এই নতুন সংস্থার পত্তন করেছেন । 


আস্গুর ধাহচ্কৃত সহ সভাপাঁত নুরুল 
হোসেন অবশ্য বলেছেন এই নূতন 


সংগঠনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক 
নেই৷ তবে আসুর একজন প্রভাব” 


শালী সদস্য নেকিবুর জামান যে এই 
সংগঠনের সঙ্গে জাঁড়িত এবং আস্ যে 
এখনো তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করছে; 
তার বিষ্ঞর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । 
জামান ইতিমধ্যে 'চাকৎসার 'জন্য 
আসামের বাইরে পাড় দিয়েছেন । 


আসামের শাপক দল নাকি 
তশর 'চিকৎসার জন্য কিছু 
আঁ্থক সাহায্য 


শেষাংশ ৭ম পদ্ঠোয় 


দিয়েছেন। 


কথাও না। 


॥ চার ॥ WS 





যুশিদাবাদ 





গুলি লাঠি গ্রেপ্তার আহত 


মুিদা বাদ জেলার বাসভাড়া বৃদ্ধির 
ধ এখন আন্দোলনের রূপ 
তপ ॥ সম্বঙ্জরের বিবেকবান 
এখন আন্দোলনের অস্তরষ্ত 
সঙ্গী । গণ আন্দোলনের এমন স্বতঃ- 
স্ফূর্ত প্রাণবন্ত রপ বিগত ৩০/৩৫ 
বংসরে ম্াশদাবাদ জেলায় দেখা. 
যার়ান ॥। - 
দেখা যাচ্ছে; শাস্কদলগৃলির 
ফতোয়া অগ্রাহা করেই কোন কোন 
শারকদলের স্থানীয় কমশী ও নেতারা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন। 
আর. এস. পি নেতা নাশিরুদ্দিন 
এবং ফঃ রক নেতা মোজনেবীন হাঁর- 
হয়পাড়ায় লাঠির আঘাত এবং গ্রেপ্তা- 
রের মধ্য দিয়ে বামফম্ট সরকারের গণ- 
তন্মের খাদ অনুভব করলেন। ' 
২৪শে জুলাই রেলডা্গায় খাণ- 
তালক ততে’ পরিচালিত 
(জ্যোতিবাবূরা যেভাবে ও ভাষায় 
শিখিয়েছেন দাঁঘ ৩৫ বৎসর ধরে) 
প্রাতয়োধ আন্দোলনকার'! . জনগণের 
উপর হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল 


EL 


আহত হলেন ছয় জন--সাফটর রহ- 
মান, সাজ্জাদ হোসেন, সাজাহান 
আলণ অধ্যাপক আউলাদ হোসেন 


(ভাড়া বৃদ্ধি প্রাতরোধ কাঁমটির অন্য-' 


তম নেতা), আঁজদ হোসেন, আবুল 
বাসার-_এখন হাসপাতালে মৃত্যুর 


সঙ্গে লড়ছেন এবং আরও আহতের 


সংখ্যা প্রায় শতাধিক । প্রশ্ন উঠেছে 
ন্যায়সঙ্গত গণতাম্মিক আন্দোলন 
দমনে বামফণ্ট সরকার এমন উম্ম- 
তের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কেন? 
সামায়ক কিছুদিনের জন্য গদী-আরাঘ- 
ব্যভিচারের জশবনযাপনের মূল্যে 
পাশচমবঙ্গে গৌপবপর্ণ বামপন্থী 


আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যতে 


কলুষিত এবং ক্ষাতিগ্রন্ত করার জন্য 
বামক্রণ্ট সরকার এমন সর্বনাশা পথ 
বেছে নিলেন কেন ? / 


অনেক কারণ। তারমধ্যে একটি: 


পণ্টায়েত নিবাঁচনে মর্ণশদাবাদ জেলার 
গ্রামান্ছলে বহু মানুষ বামফস্টের 


প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে 


' নিয়েছেন । বামফ্রন্ট এই পরাজয়কে 

"গণতান্ত্ৰিক মধাদায় গ্রহণ করেননি । 
রাজনৈতিক বোধোদয়ের পরিবর্তে 
বামফ্রন্ট সরকার এখন মফঃস্বল ও 
গ্রামাণলের মানংষকে পশ.শান্তর জোর 
দেখিয়ে বশংবদ করার “ঘৃঁপত-প্রান 


গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থান এলো 
১৫ই জুলাই হতে মুর্শিদাবাদে 
বাড়াত ভাড়া চাপানোর আদেশ এবং 


শুরু ' হল ভাড়াবাদ্ধ প্রতিরোধ 
আন্দোলন ম্যার্শদাবাদে দলনির- 


পেক্ষভাবে চিন্তাশশল মানুষরা মিলিত 
হয়ে গঠন করলেন ভাড়াবা্ধি প্রাতি- 
রোধ কমিটি ৷ ' 

এখন ০০ গতিবেগ সঞ্চার 


-* নর ংতরভাবে 


হয়েছে বহুগণ | জেলার বিভিন 


এলাকায় সব্বচ্ভরের জনগণ স্বতঃ- 


স্ফূর্তভাবে অগ্িয়ে এসেছেন আন্দো- 
লনে ৷ ভগবানগোলায়। হরিহরপাড়ায়। 


সাদিখানাঁদয়াড়ে, কলাডাঙ্গায়, রঘ্‌-. 
'নাথগঞ্জে। লালবাগ; বেলডাঙ্গা প্রভাত 
এলাকায়-_ভাড়াবাদ্ধি প্রতি,রাধে জন- 


গণের আন্দোলন দমন করতে ফ্রস্ট 
সরকারের পৃলিশ, পশু হয়ে উঠেছে । 
ভাড়াবৃদ্ধির বিরদ্ধে প্রতিদিন 
জেলার বাভন্ন প্রান্তে আন্দোলন 
হচ্ছে-_অবরোধ হচ্ছে। কয়েকশত 
মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৫ হতে 
২৪শে জুলাই এই কয়াদনে, বেপ- 
রোয়া লাঠি ও গলি চালয়ে পুলিশ 
আহত করেছেন 
অনেককে | যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন 
তাঁদের মধ্যে আছেন- জেলার খ্যাত- 
নামা আইনজখবী, বিশিষ্ট অধ্যাপক, 
শিক্ষক, নিবর্খচত জন-প্রাতানধি। 
সরকার কম্ম'চারণ, কৃষক, ছাত্র, যুব, 
মহিলা '্নাদ্বশেষে সমাজের সকল্‌- 
স্তরের মানুষ । গ্দলি, লাঠি; ও 
গ্রেপ্তারেয় প্রাতিবাদে বিভিন্ন দ্থানে 
স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হচ্ছে। 
স্বাধীনতা সংগ্রামী কালিদাস চক্রবত, 
সাঁবতাশেখর রায়চৌধুরী, প্রতিরোধ 
কমিটি নেতা প্রাণরঞজন চৌধুরী 
অচিন্ত্য সিংহ। অপূর্ব বন্দোপাধ্যায়; 
স্বপন ঘোষাল, শ্রীমতী মদন সরকার 
প্রমঞ্জ বিভিন্ন জনসভায় বন্তুতা কয়- 
ছেন! ২৮শে জুলাই (বৃহস্পাতিবায়) 
ভাড়াবাম্ধ প্রাতরোধ কাঁমাটর নেতৃত্বে 
বহরমপনরে [বক্ষো ভ-অবস্থানের 

আহ্বান জানানো হয়েছে ।' 
[ গ্রণকষ্ঠ ] 


বীরভূম 
অনুর থানার ও.সি.র 
ভ্রামিক। জ্রনবিরে।তী 


মানংন থানার বৃড়বাব: কাসেম 
সাহেবের নেতৃত্বে থানার পীলশের 
একাংশের ভূমিকা পাঠকদের কাছে 
অপরিচিত নগ্ন । একদিকে গগআম্দো- 
লনের নেতৃত্ব ও কমীদের “দেখে 
নেওয়ার; কাজ, অপরাঁদকে এলাকার 
সম্তাস স:্টিকারীদের মদং এই উভয় 
দিকেই পুলিশের একাংশ সিদ্ধহস্ত ৷ 
কোনো নিয়ম নখাতরই তোয়াক্কা করার 
প্রয়োজন অনুভূত হয় না। 

জানা গেল, গত ২৭শে জুলাই 
আসামী ধরারছল করে আউগ্রামে 
এক পুলিস বাহন জনৈক [ব*বনাথ 
দাস ও তার শ্রাতিত্ধধকে প্রচন্ড মার- 
[পিট করে,। মারাঁপটের ফলে একি 
মেয়েকে দু'দিন শয্যাশায়ী থাকতে 
হয়। অথচ মোহনপ্যরে চার দিন 


রাতে ১ই, ১০ই, ১৬ই, ১৭ই পরপর 
বোমা ফাটে । পুলিশ জেনেও কোনো 
ব্যবন্থা নেষ নি। ঈদের দন এক 
পারিবারিক বিরোধে ভাতিসরে মার- 
1পটের জের হিসাবে বোমার আঘাতে 


» এক ব্যাস্ত বিকলাঙ্ হয়ে যায়। এ 


ক্ষেত্রেও কোনো তদন্তের প্রয়োজন মনে 
করেনি পৃলিশ । পাটনাল গ্রামের 
ইপ্দিরা কংগ্রেপী আনিসার রহমান 
গত ২৬শে জুলাই কৃষক কমা নাজে- 
মের ছেলেকে প্রচন্ড মারধোর করে। 
ছেলেটি কাঁধরা হাসপাতালে ভার্ত' 
আছে । পাটনীলের প্দীলস ক্যাম্পে 
সব জানানো হয়েছে । কিম্তু ফল হয় 
নি। ২৭শে জুলাই জনৈক জোত- 
দারের বর্গাচাষী আনল দাসকে কাসেম 
সাহের এই মর্মে হুমকি দেন যে তার 
সঙ্গে থানায় দেখা না করলে ফলাফল 
খারাপ হবে। 


* কৃষকদের আঁধকারগত প্রশ্নে সর- 
কার অনুসূত নিয়ম নীতিকে কাসেম 


সাহেব প্রকাশ্যে অবমাননা করেন । - 
জানা গেল, গত ২২শে জুলাই নানুর .. 


বুক “ফাইভ মেশ্স” কমিটির সভায় জে 
এল.আর ও অফিসে কিছ কংগ্রেস 
নেতা ও সাধারণ গরীব মানুষের 
সামনে চিৎকার করে নাকি তান 
বলতে .থাকেন--তিনি যদি নিজে 
বোঝেন যে ফসল বোনা বে-আইনণ 
হচ্ছে, তবে তান মাঠেই গুলি চালা- 
বেন। জনৈক ব্যস্ত তার কথার সত্তর 
ধরে প্রশ্ন করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 


দেন- ফাইভ মেন্স’ কমিটি কখন ' 


কাঁ বলবে, তার জন্য তিনি অপেক্ষা 
করতে রাজ নন। ভারটা এই রকম 
যেন এ ব্যাপারে সব কিছ: ' ন্যান্স- 
অন্যায় বিচারের ভার সরকার একক- 
ভাবে থানার বড়বাবুর হাতেই ন্যন্ত 
করেছেন ।, 

আরও জানা গেল, বগা্দার 
অনিল দাসকে থানায় ডেকে পাঠানোর 
বিষয়ে শ্রীদাস কৃষক দমাতির থানা 
সম্পাদককে অবহিত করেন | ' থানা 
সম্পাদক আবদুস সুকুর এ সম্পকে" ও 
সি-র কাছে জানতে চাইলে ও সি 
রাজ্যের মানন'য় মুখ্যমন্ত সম্পর্কে 
নাকি কুৎসিত মন্তব্য করেন । . তিনি 


'এও নাকি বলেন_ ফাইভ মেশ্স? 


কামটি কোনো আইন! সংস্থা নয়। 
এঁ কাঁমটিকে তিনি চেনেন না! তার 
বরুদ্ধে যা করার আছে তান দেখতে 
চান। তান আরও বলেন- মালো- 
পাড়ায় হত্যালীলা চালানোয় পর' 
সেখানে জ্যোতবাব ও দি-র, 
বরুদ্ধে বদলী ছাড়া কিছুই ককপতে' 
পারেন নি। এখানেও বড়জোর 
তাঁকে বদলী করবেন। তার 
জন্য তান ভীত নন। !নজের 
ইচ্ছায় তিনি “কাজ” করে যাবেন।, 

্ [ ধুসর মাটি ] 


নুরের বি.ডি.ও.-ব্ল 


জাাপক্তিকর কাজকন্থা 


পণ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কর্ম- 
সডাগ্ঘল কার্যকর কর্নার ব্যাপারে 
নানুর বকের বব. ডি. ও সাহেবের 
অনীহা মানুষকে গ্রচশ্ড সংকটের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে । জানা গেল 
গ্লারব সাধারণ মানুষের স্বাথে 
বরাদ্দকৃত টাকা থরচেয় ব্যাপাবে 
নানাভাবে তিনি বাধা দিচ্ছেন। 
অজয়ের বাঁধের লক্ষাধিক টাকা, 
হাটসেরাম্দীতে পুকুরের ২০ হাজারের 


, আঁধিক টাকা, থুপসড়ার নেচ নালার 


দর্পণ ॥ শবার, ১২ই আগন্ট, ১৯৮৩ 


৭ হাজার টাকা ও প্রতিটি ক্ষেত্রে 
সমান পরিমাণ মূল্যের খাদ্যশস্য 
অব্যবহৃত থাকছে । ফলে, একদিকে 
যেমন কম“হপনতাক্িষ্ট মানুষের 
অভাব বাড়ছে, অন্যদিকে তেমাঁন 
খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হচ্ছে ৷, স্পেশ্যাল 
কম্পোনেন্ট স্কণম। ডি. আর. ভি. এ. 
ও মৎস্য চাষের জন্য বরাদ্দ খরচের 
ক্ষেত্রেও তাঁর ভামকা মানুষের 
বক্ষোভ স্ান্ট করছে। 

শুধু ভীল্লামত বিষয় নয়। 
ভোটার লিষ্ট সংশোধনের ব্যাপারে 
শব ডি ও সাহেবের ভাঁমকা স্পষ্টতই 
রাজনোতক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । এ 
কাজে তান নিয়োগ করেছেন 
চারকল গ্রামের সুশান্ত গোদ্বামী, 
দুর্গাপদ গোগ্বামী প্রমুখ হীন্নিরা 
কংগ্রেসীদের । ভোটার শ্লিপগৃলি 
গোছ ক'রে জমা দেওয়া ' হয়েছে সর- 


ডাঙ্গার কংগ্রেস. নেতা শিবশঙ্কর 
চৌধুরী মারফত এ গ্রামের কংগ্রেস 
আবদুল মোতালেবকে । ইতিমধ্যেই . 


ফলশ্রাত হিসাবে নাবালকদেক্স 'নামে'/ 


তাঁলকাভুন্ত করার কাজ চালাচ্ছে 


-কংগ্রেসীরা । যেমন, গ্রামের বুদ্ধদেব 


দালাল, সনৎ দালাল নামক দু 
কিশোরের ( বয়স- উভয়েরই ১৪ 
বছয় ).নাম তালকাভুস্ত করা হয়েছেঃ 
লিখিতভাবে এসব বড ও-কে 
জানিয়েও কোনো ফল হয় নি বলে 
বিশ্বস্ত সনে জানা গেল। 

[ ধুসর মাটি ] 


মালদা | ঙ 
আঅরঃজনৈভিক যৃতুযু 


নিয়ে ই-কঃ চেঁচ।চ্ছে 


নিজস্ব প্রাতীনাধ £ ২০ জুলাই 
রৃতুয়া থানায় মহানম্দটোলায় গ্রাম্য 
বিবাদের ফলে বাণেশ্বর মন্ডল নিহত 
হয়েছেন! তাঁত শবদেহ নিয়ে 
কংগ্রেস-ই দলের পক্ষ থেকে শহরে 
শোক মিছিল বের করা হয়েছিল। 
কংগ্রেসন্ই দলের দাবখ- প্রয়াত মণ্ডল 
তাঁদের দলেয় কম” ছিলেন । কল" 
কাতায় কাগ্রেস-ই 'দলের রাজ্য 
সভাপতি আনম্নগোপাল মুখা“ 
অভিযোগ করেছেন তাঁর দলের কমা 
বাণেম্বর মন্ডলকে সি, পি. এম 
লমথ'করা খুন করেছে। 

কংগ্রেসই তার সভাপাঁত 
আনন্দগোপাল মুখাজাঁ এই 
যোগের তপন্র প্রতিবাদ করে সি. শপ. 
এম মালদা জেলা সম্পাদক জাীফ্ন 
মৈন বলেছেন, বাণেম্বন় মন্ডলের 
'মৃতুযু সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ঘটনা । 
কংগ্রেসই দল রাজনৈতিক ফয়দা 
লোটার জন্য এই মৃতদ্যর উপর রাজ- 
নৈতিক রংচাপাচ্ছে । বাণেশবয় মন্ডল 


কংগ্রেস-ই দলের সদস্য বা সমর্থক 
ছিল [কনা আমাদের জানা নাই। 


তবে কোন রাজনৈনিতিক কর্মীর 
মৃত্য হলেই সেটাকে রাজনৈতিক খুন, 
শেষাংশ ৭ম'পুষ্ঠায়ন 





বামক্সণ্ট সরকার প্ৰসঙ্গে SEE 2. 


শ্রীমনিল ভট্টাচার্যের ‘বামব্ৰল্ট 
সরকারের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ’ রচনাটি 
পড়ে হতাশ হলাম | ইদান'ং বিভন্ন 
সংবাদপত্রে বরুণ সেনগু স্টাইলের 
কনাফউাঁজং লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। 


. এ লেখাটি তার ব্যাঁতক্রম বলে মনে 


হলনা। 


লেখক কোন নতুন কথা বলেন 
নি। একথা তো সবারই দ্রানা, 
প্রথম বামঙ্রশ্ট ' সরকার পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষকে যতটা 'য়ালিফ দিতে পেরে" 
ছিল আজ আর ততটা পারছে না। 
বরং না পারাটাই স্বাভাবিক । 


ভারতবর্ষের একচেটিয়া পণজি- 
বাদী ও জোতদার জমিদারদের একটি 
সরকার কেন্দ্র রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা 
করছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রম্ট তার 
নীতির বিরোধিতা করছে । অতএব 
চকন্দ্রের কাছে বামফন্ট সরকার চক্ষু- 
শুলের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে । বিভন্ন 
ভাবে এই সরকারের কাষ'পারীধিকে 
কি করে আরো 'সঙ্কুচিত করা যায়, 
সে প্রশ্নে কেন্দ্র সদা তৎপর । কেন্দ্র 
জনত্া্থ বিরোধ" নীতির ফলে আজ 
গোটা দেশ ডুবছে। পাঁশ্চমবঙ্কে 
সেই ভরাডুবিয় থেকে উদ্ধার করার 
মত রাজনৈতিক; অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
যে এককভাবে বামফ্রন্ট সরকারের নেই; 


সেটা কিলেখক জানেন না ? 
জেনেও চেপে গেলেন ? 
১ বামক্র-্টের ইশতেহারে পরিচ্কার 
বলা হয়েছে যে বামক্রস্ট সরকার একটি 
আঁতক্রান্তকালশন সরকার ৷ সাময়িক 
রিলিফ দিলেও; সাধারণ মানুষের 
আন্দোলনকে মদত দেওয়াই এই 
সরকারের মলে উদ্দেশ্য । ' তাই 
আলোচনা ষাঁদ হত বামফ্রণ্টের আমলে 
আন্দোলন কতটা বাড়ছে, তাই নিয়ে; 
তাহলে একটা যুক্তি থাকত । 
.. প্রশাসন পারচালনার ক্ষেত্রে 
বামকম্টের কাজ বিতকের উর্ধে নই । 
অনেক ক্ষেত্রেই চিলোৌম দেখা দিচ্ছে। 
কিন্তু এই দিকটাই শহধ্দ এই মৃহুতে 
আলোচনা করাটা কতদুর বিজ্ঞান- 
সম্মত ? 
আদলে লেখক কি চান সেটাই 
বোধহয় তাঁর নিজের কাছে পারগ্কার 
নয়। আজ গোটা দেশে সাম্প্র- 
দাঁয়কতা ও প্রার্দেশিকতার উন্তত্ততা 
বাড়ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজ 
ধরণের আন্দোলন চলছে; তা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গের জনা নয়, গোটা 
ভারতের জন্য । kL 
লেখক যাঁদ বিশ্লেষণটি তুলনী- 
মূলক করতেন তবে ভাল হত। 
অপরাজিতা চক্রববতণী 
কলিকাতা-৩৭ 


না, 


——— 


a4 


th 


দর্পণ ৷৷ শক্ুবার, ১২ই আগন্ট, ১৯৮৩ 


থেকে ডেপুটি স্পীকার অপগারিত 


রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি 
স্পীকার কাঁলঘুদ্দিন শামস (িধান- 
সভার 1প্রভিলেজ . কাঁমাট থেকে 
সাময়িকভাবে অপসারিত হয়েছেন। 
তাঁকে অপসারণ করেছেন বিধানসভার 
দ্পণীকার হাসিম আবদুল হালিম । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ “যে 
ডেপুটি স্পীকার কাঁলমা্দন শামস 
আ'লিপুরের জনৈক রোজষ্ট্রার তাঁর 
অধিকার ভঙ্গ করেছেন বলে যে অভি- 
যোগ তুলেছেন এবং এ বিষয়ে উত্ত 
রোজস্ট্রার [প্রভিলে্জ কমিটির নোটি- 
সের জবাবে যে বন্তবা 'প্রাভলেজ 
কামিটিতে পেশ করেছেন তা ডেপুটি 


দ্পীকার কলিম:দ্দিন শামসের বিরদ্ধে ' 


পাল্টা অভিযোগেরই নামান্তর । এ 
{বিষয়ে বিজ্ঞারত, তথ্য ইতিমধ্যেই 
দর্পণে প্রকাশিত। বর্তমান প্রাতবেদন 
তারই ফলোআপ । ' 

'_ এখানে কিছু আইনগত এবং 


সাংবিধানিক প্রশ্ন জাঁড়ত। কেননা, 
আঁভয়োগকারীী নিজেই যেখানে 
প্রাভলেজ কাঁমিটির চেয়ারম্যান সেখানে 


ইতিমধ্যেই কমিটি একটি 'িতকিতি 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং তা 
হল অভিষৃন্তকে . নোটিস প্রেরণ। 
কাঁমাটর যে বৈঠকে নোটিস পাঠাবার' 
সিন্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে সভা- 
পাঁতত্ব করেছেন ডেপুটি স্পণকার 
কালমাদ্দিন শামস নিজে । আবার 
'তানই অভিযোগকারণ। এটা বৈধ 
' হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে আবশ্যই 
বতক‘ উঠতে পারে িতকের অবকাশ 
আছে। 


এই বিষয়ে প্রিভিলেজ কাঁমটিভুন্ত 
বিরোধী দলের একাধিক সদস্য 
স্পীকারের কাছে তাদের মতামত ব্যস্ত 
করার পর স্পীকার নিজে 'প্রাভিলেজ 
কাঁমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ডেপুটি 


"সপাঁকার কাঁলমুদ্দিন শামসকে সাম" 


'য়কভাবে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। সধশ্লষ্ট ফাইলটি 
কাঁলমাদ্দন শামসের নিকটে পাঠা- 
নোও হয় তাঁর অবগাঁতর জন্য. । তবে 
কাকে 'প্রাভলেজ ক মিটর চেয়ারম্যান 


'করা হয়েছে তা এই প্রতিবেদন লেখা 


পযন্ত জানা যায়ান |. 


বিধানসভার প্রভেলেজ কমিটি 
কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযাক়সশ 
শান্তমূলক ব্যবস্থা গৃহত হয়েছিল 
কংগ্রেস জমানায় । সত্যষুগ পন্রিকায় 
একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য সাংবাদিক 
কজপতরু সেনগুপ্তকে এবং তা প্রকা- 


শের জন্য উত্ত সংবাদপন্লেয় সম্পাদককে 


প্রাভলেন্র কমিটি 'লাখিতভাবে দুঃখ 


প্রকাশ করতে বলায় সত্যযুগ সম্পদক 
জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতভাবে 
দুঃখপ্রকাশ করেন । কম্পতরু সেন- 
গুপ্ত প্রীভিলেজ্জ কমিটির নির্দেশ না 
মানায় বিধানসভার ত নামত 
বিশেষ কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়ে প্রকাশ্যে 
সাংবাদিক কম্পতপ্ন" সেনগুপ্তকে 
ভঙ্চসনা করা হয়। সাংবাদিকদের 
কাছে একাধারে তা গোৌরবজজনক ও 
অন্যভাবে কলান্কত অধ্যায় হিসাবে 
চাহুত হয়ে থাকা উচিত । অপরদিকে 


সাংবাঁদক হিসাবে কম্পতরহ সেনগুপ্ত ' 


যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা প্রশং 
সাহ* সেই-ঘটনার অভিযোগকারী 
ছিলেন সি, পি, আই দলের মাহলা 
বিধায়ক ইলা মিত্র ৷ বিধানসভার 
অধ্যক্ষ ছিলেন অপূর্বলাল মজুমদার । 
পাশ্চমবহ্গের মধ্যমন্ত্র তখন সিদ্ধার্থ- 
শংকর রায় । এর পরে অবশ্য 'প্রাভ- 
লেজ কমিটি কলকাতার দুটি দৈনিক 
বাংলা সংবাদপন্তকে সংবাদ প্রকাশের 
ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবার নির্দেশ 
দয়েছেন । Hl 

কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয়- 
বষ্ একটু ভিন্ন ধরণের । এখানে 
প্রাভলেন্ কাঁমটির চেয়ায়ম্যান (নিজেই 
প্রাভলেজ্জ কাঁমটির দ্বারস্থ হয়েছেন 
প্রতিকার চেয়ে । এবং আঁভযান্ত 
ব্যান্তর জবাব অনুযায়ণ অভিষোগকারণ 
নিজেই সরকারণ পদমধাদার অপব্যব- 
হারের দায়ে পড়ছেন। তাই এই 
{বিষয়টি একটু ভিন্ন । বিধানসভার 
প্রাভলেজ কাঁমটির ইতিহাসে এর 
কোন নজাঁর আছে বলে জানা যায়ান ! 

তবে বিধানসভার 'প্রীভলেজ্ঞ 
কাঁমটির ক্ষমতা অসীম । অভিযোগ 
প্রমাণিত হলে কারাদস্ড দেবার আঁধ- 
কারও 'বিধানসভাকে দিয়েছে ভারতের 
সংবিধান ৷ 

আলোচ্য ঘটনায় জল কতদূর 
গড়ায় সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহ 
নিয়ে অপেক্ষা করব বাতাঁজীবা 
হিসাবে এবং সঠিক সময়ে সে বিষয়ে 
দর্পণের পাঠকবগকে অবাঁহত 
করব । 








আণবিক অন্ত বিস্ফোরণের ফলে 
পৃথিবী ও মানুষের যা অবস্থা ভবে 


লারা বিশ্বে প্রায় ৬০,০০০ আপাবক-' 


অস্ব রয়েছে । তার সামান্য একটু 
অংশ যদি কোন লড়াইয়ে ব্যবহার কয়া 


হয়, তাহলে কম করেও সাড়ে সাত, 


কোটি লোকের মৃত্যু হবে সঙ্গে সঙ্গে, 
সাংঘাতিক রকমভাবে জখম হবেন 
আরও প্রায় িড়ে তিন কোট 
মানুষ । 


রয়েল আইডিস: এযাকাডেমণ 
অব: সায়ে"স-্এর সাম্প্রাতক সম'ঁক্ষায় 
আণবিক অস্পের 'বিভরাষকাময় 
পরিণাঁতির এই চিন্াট ফুটে উঠেছে । 


যাঁরা এসব মারণাম্ত ক্ষেপণের 
পরেও বে'চে থাকবেন তাঁদের মধ্যে 
(বেশ অনেক সংখ্যক লোক 
তেজস্কিয়ার ফলে দারুণভাবে অসুচ্ছ 
হয়ে পড়বেন । এছাড়া, খুব খায়াপ 
রকমের কলেরা আমাশয় এবং 
উদয়াময় রোগের বিরুদ্ধে মানুষের 
প্রীতরোধ কমে যাবে । ফলে এসব 
ব্যাধি ব্যাপকহারে দেখা দেবে। 
কারণ সব পানাঁয় জল দত হয়ে 


পড়বে । সমীক্ষায় আরও জানা যায় 
যে শহরাগলে যাঁরা বেচে থাকবেন 
তাঁদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ লোক 
নানাধরণের চরম স্নায়বিক দৌবল্যর 
ব্যাধিতে ভৃগবেন। শতকরা প্রায় 
২০ জন এমনভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বেন 
যে তাঁরা না নিজেদের না অন্যের 
কোন কাজে লাগবেন । এসব ধ্যংস- 


লগলা একবার. প্রত্যক্ষ করেছে এমন, 
লোক জাঁবন সম্পকে সম্পূর্ণ 


উদ্দাসসন ' এবং 
পড়বেন। 
অপেক্ষাকৃত সক্ষম অথবা সুম্থ 
হয়ে যাঁরা বে*চে থাকবেন তাঁদের 
শান্তর বিরাট ব্যয় হবে' বিপুল 
সংখ্যক মৃতদেহের সংকায় করা এবং 
যারা দারুণভাবে অসুদ্থ হয়ে পড়বে 
তাদের পরিচর্যা করায় । কাজটি 
মোটেই সহজ নয় । বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে আণবিক যুদ্ধের ফলে সবন্তু 
খাদ্যে ব্যাপকহারে তেজাক্ষিয়ার প্রভাব 


নির্‌ংসাহী হয়ে 


পড়বে এবং স্বাভাবিকভাবে থাদ্যের 
চরম সংকট দেখা দেবে। 


যে সব দেশ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের 
আঁক্ষনায় থাকবেনা তারাও 'নচ্কাত 
পাবেনা । খাদ্যের উৎপাদন ও 
স্বাভাবিক জীবনযান্রাঃ যথা কলকারখানা 
চালানোয় নানান সমস্যা দেখা 
দেবে। অনেক প্রাকীতক সম্পদ 
জন্তু-জানোয়ার পশুপক্ষী বনসম্পদ 
ও সাধারণ গাছপালা ধংস হবে 
ব্যাপকহারে। So 

ধবংসের পারধ কত দূর হবে 
তা এখন সঠিক অনুমান করা 
মুস্কিল । কারণ যে অঞ্চলে লড়াই 
হবে সেখানে সব ব্যাপক 
ধ্বংসের মুখে পড়বে--তার বিস্তীত 
হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে যে 
পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

যে সব অগ্চল প্রত্যক্ষভাবে 
লড়াইয়ের “ময়দানে” পারণত হবে 


' শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোয় 


ূ 























ডি 
॥পাঁচ 


প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানের পছ ৷ পশ্চিমবঙ্গ ফিনাসিয়াল 


কপোরেশনে অনাচার 


পাশ্চমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুন- 
গঠনের পথে নালকতামূলক শাস্তি 
কারা ? বলা বাহুল্য এ সমন্তঞ দুশ্তক্র- 
স্ুলির বংশপারিচয় সকলেরই জানা । 
শুধু আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
রাজ্যের অপরাধ প্রবণ আমলাগণকে 
ও তাদের পিরাঁতের লোক অসাধু 
ব্যবসায়ঙ্গণকে জব্দ রাখার মত কোন 
সার্রয় শান্ত যাঁদ এ রাজ্যে থাকতো, 
তাহলে বাংলার অর্থনৈতিক পাঁরবেশ 
এবং জনসাধারণের মনোবল এতটা 
ভেঙ্গে পড়তো লা। 
প্রসঙ্গত বলা যায়ঃ রাজ্য সর- 
কারের মানসপদুন্ন ওয়েন্ট বেঙ্গল ফিনা- 
শশ্সয়্যাল কর্পোরেশনে আমলাতাশ্বিক 
হঠকারিতা; অনাচার, দুরাচার) দ্বৈরা- 
চার, দুনীশত ও স্বজন পোষণের 
নৈরাজ্য বহুলোকের জানা, এমন কি 
রাইটার্সের সবোর্চ্চ মহলগনলিতেও 
অশ্রুত, অজানা নয় ॥ কথায় বলেঃ 
পর্ণেন পশ্যতি রাজা, দশ্ডেন 
শাসাঁত”, কিন্তু কি সেই অদশ্য শান্তি 
যার প্রভাবে এমন শঙ্তু সমর্থ বামজ্রম্ট 
সরকারও অনেক কিছ জেনে শনেও 
এক্ষেত্রে ঠ:'টো জগামাথের দ.ণ্টাস্তে 
পরিপত হলো ? 
বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী কিংবা নবানিষস্ত অর্থমন্ত্রী 
অশোক মত এ বিষয়ে এখনো যথেষ্ট 
কিছু জানেন না। তাহলে তাদের 
জানতে হবে, কি পদ্ধাততে এবং 
কাদেয় মারফৎ এ সরকার নিয়াশ্নিত 
সংদ্থায় সাধায়ণ ক্লাক' টাইপিম্ট থেকে 
সুরু করে ডেপুটি ম্যানেজার; ম্যানে- 
জার, জেনারেল ম্যানেজার ইত্যাদি 
তাবৎ গ্ঢরদ্বপূর্ণ পদর্গলি পূরণ 
করা হয়ে থাকে, 'কিভাবে মাত্র দু বছরে 
সমস্ত সৎ কমী' ও আফসারগণকে 
হেড-আফিস ছাড়া করে গোটা হেড 
অফিসটাকে একটা অনাচারের দূর্গ 
রূপে গড়ে তোলা হয়েছেঃ কিকি 
উপায়ে কপে/রেশন্র টাকার ষদচ্ছ 
নয়ছয় চলছে, কিভাবে বার্ষিক 
যিপোটে' কারচাঁপ করে W.B.F.C 
কে দেউলিয়াপণার পথে ঠেলে দেয়া 
হচ্ছে । এ বিষয়ে বিলম্বে হতাশ 
হতে হবে ; কেননা; প্রমথতঃ সং- 
স্থাঁটির অভ্যন্তরে রীতিমত “একপ্লোসিভ 
সচুন্ন্যাশন (০১001099156 situation) ; 
[দ্বিতীয়তঃ সংচ্ছার অবশ্যভাবণ দেউলে- 
পনা যেদিন সর্বসমক্ষে ফেটে পড়বে, 
গণ্যমান্য ডেপুটেশানষ্টগণ ততাঁদনে 
অন্যন্তর 'ডেপুটেশনে চলে যাবেন 
অথ খাঁচার পাখী ততদিন খাঁচা 
ছেড়ে পালিয়ে যাবে। 
এবারে ঘটনার প্রবাহটি লক্ষ্য করা 
যাক। বর্তমান প্রতিবেদনে অনেক 
কিছুই অনন্ত থাকছে ; প্রশ্নোজনে 
ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাবে। 
ম্যানেজিং ডাইরেকটর - শ্রীআর, 
এন বানাজ'* মশায় যথাথহি কারত- 
কর্ম ব্যন্তি। ছিলেন চ্টেট ব্যাঙ্কে; 
তথা ' হতে ওয়ান ফাইন মনি 


W.B.F. ০ নামক মধুভাল্ডে প্রবেশ। 
গোটা বিষয়টাকে একটা উল্লস্ফন বলা 
যেতে পারে । কৃত পুরুষ, অতএব, 
মধুভাল্ডে প্রবেশ করে আবিলঘ্বেই 
গোটা ভাল্ডটাকেই প্রায় গ্রাস করে 
এনেছেন, ক্ষান্রধর্মেও তার অশেষ খ্যাত _ 
W. B. F. C.এর লবন্তরে £ 

দমন ও দুণ্টের পালন’ 

গোটা পরচালন ব্যবস্থাটাহ 

তছনছ করে এনেছেন! আর সরকার" 
টাকা? নিষিদ্ধ পথের 'আর 'নাষম্ধ 


সাধ-আহলাদের মজামওকা তো এ 


এখানেই । 

মাকে প্রায় একটা ‘career deputa- 
tionist’ বলা চলে, যে ব্যন্তর অতীত 
কীতিকলাপের ঠিকানা মেলে বিভিন্ন 
আধা সরকার সংশ্থায় ডেপুটেশন 
থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে 0.8. 
এর বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টে, এবং 
যার বিয়ুদ্ধে আজো চার চারটা. 
০. 9. I কেস চলছে (এর একটি প্রায় 
৮ লাখ টাকা সংক্রান্ত), সে হেন গ্রীআর 


“এন বানাজগ কেন এবং কিরূপে 


কোটি কোটি টাকার আকর চ/.8,.0 
তে একেবারে কর্তাব্যন্তি হয়ে এলেন, 
সে সমস্ত ব্যাপারে বর্তমান অথমন্তণ 
অনুসন্ধান করে ভ্রানতে পারবেন 
কি? অন্যভাবে বলা চলে, উত্ত 
Ww. B. F. C Board ও রাজ্যোর 
অর্থদপ্তর এ ব্যাপারে ' রাজ্যের 
অর্থমন্ত্রীর সক্ষে সংভাবে সহযোগিতা 
করবেন কি? 

আসা করা চলে, বর্তমান 
অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মন্ত্র মশায় 
অবিল্‌দ্বে এঁদকে নজর দেবেন। 
তবে, আগেই বলে রাখি, এ ব্যাপারে 
অর্থদপ্তরের জ্যামলাগণের উপর 


' নিভ'রশখল হলে বাছিত ফললঙ্গাভ 


সুদয়পরাহত ৷ কেননা, দর্পণের 
সংগৃহণত তথ্য অনুযারধ, ঘৃঘুর বাসা 
শুধুমার . B. F.C তেই সীমা- 
বদ্ধ নয়, রাইটা্সের খোদ অর্থ" 


বটে। একে টুটতে হলে বোডের 
বার্ধক রিপোর্টে কারচুপি, দরথাশ্ত 
রোঁজম্টার, স্যাংশন রেজিষ্টার সহ 
[নয়োগ, বদল, প্রমোশন এবং এম্টাব- 
লিশম্যাম্টের থাই-থরচ সংরান্ত রেকড* 
ইত্যাদি ভেদ করতে হবে। | 

- আমঙল্গাতল্ত্রকে নয়নন্ব্রণে রাখতে 
এবং রাজ্য প্রশাসন সহ আধাসরকারণ 
সংদ্থাগংলকে দুনীণতমান্ত রাখতে 
বত“মান রাজ্য সরকার প্রাতশ্রাতিবদ্ধ। 
একাজে তারা কতটা কি দড়চত্ত, 
হাতে-কলমে তা দেখিয়ে দেয়ার উপর 
বামক্রম্টের ইমেজ অনেক খানি নিভ“র- 
শীল। পাঁশ্বমবঙ্গের জনসাধারণ 
বামফ্রম্টের উপর আচ্ছা হারাতে 
চায়ানঃ হয়তো আজো তা চায় নাঃ 
কিষ্তু দুন'া“ত দমনের দশ্টান্তের . 
অভাবে বামফ্রন্ট সরক্যর নিজেই যদি 
মানযষের আস্ছা ক্রমাগত হারাতে 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় I 





আক ইভের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 
সমর্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় 


' আকহিভ সংগ্‌হাঁত কিছু ছবির 
প্রদর্শনী শুর হল গত ৩রা আগষ্ট 
- ৯. শিশির মণ্যে। এই ফিল্ম সেসনের 


করলেন সত্যাঁজং রায়। 
“তাত বললেন, দেশবিদেশের নানা 
উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র দেখলেই চলেনা, সে 
সব নিয়ে আলোচনা করাটাও দরকার। 
এখানের বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি এ 
কাজটা এতাঁদন মোটামুটি চালিয়ে 
যাঁচ্ছল। এখন ন্যাশানাল ফিল্ম 
আকহিভ অফ ইন্ডিয়া একাজে প্রবৃত্ত 
হল-__এটা খুবই সুখবর । এদের 
' ভাম্ডারে আছে বহু নামকরা ছবি। 
ফিল্ম আযাপ্রসিয়েশন গড়ে তোলার 
কাজে এদের এই ভাঁমকা প্রশংসনীয় ৷ 
আর্কাইভ কর্থপক্ষের কাছে সত্যজিৎ 
শেষে অনুরোধ জানালেন, যদ. সম্ভব 
হয়, ফিল্ম নেগেটিভও যেন সংরক্ষিত 
হয় আকাঁইতে | কারণ এখানে নেগে- 
টিভগ্বীল উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে 


নষ্ট হয়ে ষাচ্ছে। তাঁর ‘কাণ্চনজন্ঘা’ 
ছবির নেগেটিভ সম্পূর্ণ নণ্ট হয়ে 
গেছে এবং একটিমান প্রিষ্ট সংরাক্ষিত 
আছে আকহিভে । তান আরও বল- 
লেন, কলকাতা হচ্ছে চলচ্চিন্্ প্রেমণ 
শহর । সেখানে পৃণা আর্কাইভের 
একটি আগ্থালক কেন্দ্রের সংস্থাপন 
হচ্ছে--এটা খুবই উৎসাহ ও আন- 
শ্দের কথা ! রাজ্য সরকায়ের তথ্য ও 
সংস্কৃতি দর এবং ন্যাশানাল ফিল্ম. 
আকাঁইভ অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা 
শাখার যুণ্ম ব্যবদ্ছায় আয়োজিত এই 
অনুষ্ঠানে সভাপাঁতিত্বে করেন প্রবণ 
চিত্র সমালোচক 'কিরণময় রাহা। 


প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন রাজ্যের তথ্য. 
'ও. সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রভাস ফাঁদকার। 


এই অনুষ্ঠানের পূর্বে এক সাং- 
বাদিক সম্মেলনে ন্যাশানাল [ফিজ্ম 
আকহিভের 'ডিয়ে্টর পি. কে..নায়ার 
বলেন, পুরোন ছবির প্রিন্ট, আনু- 





দেশে দেশে সাম্।জ্যব।দের চক্রান্ত 


ওয় পণ্ঠায় পর' | 
সাধারণ লোককে হত্যা করিয়ে 
সাম্মাজ্যবাদশরা সেই দেশে নিজের 
স্বার্থকে স্থায়ী করে রেখেছে । 
মাঞ্চযরিয়ার 


কোরিয়ার দুই অংশের লোক এক 


হতে চাইলেও সাম্াজ্যবাদশরা তা 


হতে দেবেনা ।' মহাচীনে সমাজ- 
, তান্ত্ৰিক বিপ্লব জয়যুষ্ত -হবার পর 
সাম্রাজযবাদশরা চাঁনের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
ফরমোজায় চিয়াং কাইশেককে 'দিয়ে 
'একটা "আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে তাকে 
ত্বশকীত দিল । L 

. লাইপ্রাসে গ্রাস ও তুক“দের 
মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে রাখা হয়েছে। 
'উদ্দেশ্য সাইপ্রাসকে দুই ভাগে ভাগ 
করা । তার' জন্য তুরস্কে বারবার 
নামারক অভ্যুথান ' ঘটিয়ে সেখানকার 


এইবার লাতিন আমেরিকার দিকে 
তাকানো বাক । এই এলাকার স্লাম্টর- 


গল নিজেদের ' সমস্যা নিজেরাই ' 


মিটিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে 
চায়,। কিন্তু আমেরিকান  সাম্রাজ্য- 
বাদশদের তা মনঃপুত নয় । এইসব 
দেশের আভ্যন্তরীণ বিরোধে নিজেদের 
জড়িত করে সেখানকার পারাম্থাত 
জটিল করে তুলেছে । সেখানকার 
মান্তবন্ধকে ধংস করার জন্য 
ব্যাপক হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। 


কিউবা ও নিকারাগুয়ার স্বাধীন 
বিপ্রবী সরকারকে ধবংদ করার জন্য 
ক্যারাবক়্ান উপসাগরে ' তাদের 


নৌবাহিনধর সমাবেশ করে রেখেছে। 
এল সালভাদর ও গ:য়াতেসালায় ব্যাপক 
গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার 


' প্রতোকটি দেশের মুক্ত ' সংগ্রামকে 


ঠেকাবার জন্য মাকিন প্রশাসন যড়- 
যন্ধে মেতে উঠেছে |. . 
সীাজ্যবাদণদের চক্রান্তে সমসাম- 
ম়িক পাঁথবপর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
দেশগুলির বিরদ্ধে চক্রান্তের চিত্র 
সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এর থেকে 
এটা পরিদ্কার 'ভাবে বোবা যায় 
অর্থনৈতিক ও'সামারক দিক থেকে 


দূর্বল দেশগ্দীলকে নানান সাহায্যের ' 
লোভ দোখয়ে অথবা অভ্যন্তরীণ 


বিরোধ সৃষ্টি করে আস্তে আস্তে সেই 
সব দেশের সর্বনাশ ডেকে ননয়ে 
আসে তারা নিজের স্বার্থ'রক্ষার জন্য । 
দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক কলহ, 
অন্তাবরোধ শেষ পর্যন্ত সামরিক 
অভ্যরথানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদশরা নজে- 
দের আধপত্য কায়েম করে। এর জন্য 
সাম্র।জ্যবাদীরা সামরিক বলপ্রয়োগ 
থেকে আরম্ভ করে সব রকম শঠতা ও 
হীনতার আশ্রয় নেয় ॥ এরাই আবার 
জোর গলায় মুস্ত দুনিয়াকে রক্ষা 
করার, কথা বলে। 
অধিকারের রক্ষাকতণ সেভ্দে, নানান 
দেশে পারন্রাতা সেজে নানান 


'ছলনায় সেই সব দেশের স্বাধীনতা 


গবপন্ন করে তোলে । এই “পার্াতাদের” 
আসল র্‌পটা কি ভিয়েতনাম থেকে 
আরম্ভ করে এল সালভাদর পযন্ত 


" খুব । 


আত্মনিয়ধ্পণের . 


# 


' যা্গক পর-পাঁন্কার পোষ্টার ইত্যাদি 


সংগ্রহে আকণইভ এখন খুবই ব্যন্ত। 
সংগ্রহে আছে ৮৩৩৭টি ছাঁবয় প্রিশ্ট। 
এর মধ্যে দু হাজারের মত আছে 
আমাদের দেশের ছাঁব- বাকী বিদেশশ 
ছবি। শিশু চলচ্চিত্র সংগ্রহের সংখ্যা 
নগণ্য । আকহিভে ছবি দিতে এখনো 


* অনেকেই তেমন আগ্রহ দেখান না 


ফলে ছাব সংগ্রহে অস:বিধে হচ্ছে 
নায়ার আরও বললেন যে, 
বাংলা ‘দেবদাস’ ছবির প্রিল্ট উদ্ধা- 
রেও আমরা সচেষ্ট আছি । কল- 
কাতায় আকহিভ আয়োজিত চল- 
চিত্র প্রদর্শনপ প্রসংগে তিনি জানা" 
লেন, এখন. সপ্তাহের প্রাত বুধবার 
শিশির মণ্ডে একটি করে দেশী ও 
পরের সপ্তাহে একটি বিদেশ ছবি 
দেখাবার আয়োজন হয়েছে । এবং 
বর্তমানে এটি আমশ্মণাভাত্তক । 

সাধারণ দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা 
গেলে নির্দিষ্ট চাঁদার বিনিময়ে এইসব 
ছবির প্রদর্শন' নিয়মিত করার পরি" 
কল্পনা আছে । রাজ্য সরকারের তথ্য 
ও সংস্কাত দপ্তরের দিব পার্থসারথী 
চৌধুরী জানালেন, আগামী বছর 
রবীন্দ্র সদনের পাশে আট থিয়েটার 
কমপ্লেক্সাট সম্পূর্ণ তৈরণ হয়ে যাবে । 
তখন এইসব প্রদর্শনীর সংখ্যা ' 
আধ বাড়ানো পলম্ভব হবে। 
অনম্ঠানগযীলর শেষে এাঁদন সম্ধ্যায় 
দেখানো হয় ইতালীর পরিচালক 


',আোঁলও পেন্লীর নামকরা ছবি ‘ওয়া- 


বং ক্লাস গোজ টু হেভেন' | 


হস্টি বিখ্যাত ভাবি 


. ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসা- 
ইটিজ অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল 
ফিল্ম আকাইভ অফ হীণ্ডিয়া, 


প্‌নার উদ্যোগে ছ'জন বিধ্যাত | 


চলাচ্চম্নকারের ছবির প্রদর্শনগ উৎসবের 
উদ্বোধন গত ৫ই আগন্ট ওরিয়েষ্ট 
প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। এই 
উদ্বোধক রাজ্য বিধান সভার অধ্যক্ষ 
হাম ' আবদুল হালিম বলেন, 
এভাবে জনসমক্ষে 'ছবিধ প্রদর্শন 


বিশেষ প্রশংসনীয় এবং জনমনে তা' 


উৎসাহের সঞ্চার করবে । প্রধান 
আঁভাঁথ প্রবাপ-চন্রপারচালক, অভি" 
নেতা ও সুরকার হীরেন বসু তা'র 


‘সংগ্রহে চলাচ্চ্ন সংক্রান্ত যে সব তথ্য 


ও উপকরণ আছে; সেগ্যাল আকাইভে 
দাপনয় প্রাতশ্রাত দেন৷ আকহিভের 
ডিয়ে্টর পি. কে. নায়ার বলেন, 
কলকাতার মত ভারতের. অন্যান্য 
প্রান্তেও আকা‘ইভডে শাখাকেন্দু দ্থাপত 
হবে এবং এভাবে সংগূহীত উৎকৃষ্ট 
প্রদর্শনের সুযোগও বৃদ্ধি পাষে। 
এই প্রদর্শনী উৎসব চলবে ১১ই 
আগস্ট পর্যন্ত । এদিন প্রদর্শিত হয় 


দুনিয়ার লোক দেখে আসছে | দুনি- 


য়ার চারদিকে শাস্তাপ্রিযন ও স্বাধানতা 
প্রিয় লোকদের উপলব্ধি গড়ে 
উঠেছে শেষ পর্যন্ত সাগ্রাজ্যবাদশদের 
আঙ্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আনছে এতে কোন 
সন্দেহ নেই! 


দপণ ৷ শুরবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৮৩ 


ই্মমার বাগম্যানকৃত ক্রাইস আ্যাম্ড 


. হুইসপারস' ছবাটি। 


অনন্য বুক্নুয়েল ' 

* ধবশ্বের প্রথম সারির চিনি 
কারদের অন্যতম লুই বুন:য়েলের 
মৃত্যুর খবর পাওয়ার সংগে সংগে 
যে কথাটা প্রথমেই মনে ধাকা মারে 


এমন রাসক আর ভম্নংকর, এখন' 


দরদী আর নিষ্ঠুর চিন্রপরিচালক 
বর্তমানে আর কেউ রইলেন না। 
স্পেনে জম্ম হলেও ফ্রাঙ্কোর রন্ত- 
চক্ষুতে বংনয়েল দেশদ্রোহণ সাব্যষ্ত 
হন এবং তখনই তান মেক্সিকোতে 
শিয়ে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি 
অতিবাহিত করেন । মেক্সিকোর 
মিথ, .জনগাণ, দারিদ্যু, শোষণ বারে 


বারে তাঁর ছাঁবতে দেখা গেছে। কিন্তু 
অনেকটাই আশ্চর্য রসের বাতাবরণে। '' 
কিছুটা বা বিভীষিকা কমপনায় 1” 
এই যে বিসম রসের মিশ্রণ অথচ সব 
রা আপোস বিমখতা বুনংয়েল 

চিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য এবং সেটাই 
বৃনুয়েলকে অনন্য করে তুলেছে । 
এখানে অবশ্য বুনয়েল চিত্রের সাক্ষাৎ 
আমরা কমই পেয়েছি-_-“আনচিয়েল 
আম্দাল,। 'নাজারন”, পরুমিনাল 
লাইফ অফ আিবজ্ডো+। ‘এসে. অন্য 
কাইম'_ছবিগুলির কথাই এখন মনে 
পড়ছে বেশী করে। আর পড়ছে. 
ভয়ংকর সুশ্দর অথচ জাবনমূখী . 
চেত্নায় উজ্জ্বল ছবিগ্ছালির অনন্য 
নিমার্তার বাচত সৃষ্টিশীল মনের 
কথা । 


ক গণতাশ্ঘিক অধিকার পনঃপ্রাতম্ঠা করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামস্তর 


ক শ্রামক, কর্মচারী সহ পুলিশ কমণ“দেয় সাংগঠনিক অধিকার স্বকাতি। 


, থাজনা নিধাঁরণ এবং প্রকাতিক কারণে, ইভা 


,প্যাকস: সহ অন্যান্য সমবায় ব্যাংক অথবা গ্রামণণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ 


, ' ছাত্রীদের জন্য ঘাদশ শ্রেণী এবং ছাত্রীদের জন্য কলেজ স্তর 'অবধি 





পিল ডিন 0888 28০ রর 
গত পচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার 


জনকল্যাাণে যে কাজ করেছেন 


রসি 










bt 


উপজাতি সংশাসিত জেলা পাঁরযদ গঠন করা হয়েছে। 
পযন্ত গণতশ্বের প্রসার এবং পৌর এলাকার নিবাঁচিত পৌরসভা গঠন। 
সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমির-খাজনা মূকব সহ জমির আয় অন:পাতে 


ঘনকুব। 
মহাজন শোষণ জা a দ্যাম্পসং 


শর্তে ধাণ দানের ব্যবস্থা । 
বগা্দার ও ভাগচাষীদের অধিকার সুরক্ষিত করতে অপান্পেশন বঙ্গ চালু 
করে তাদের নাম নথাভুন্ত করা এবং সঙ্গাতাবহণীন প্রান্তিক চাষা ও. 
বগদারদের মামলা পাঁয়চালনার জন্য আথক সাহায্য! 


অবৈতনিক শিক্ষা সহ পল্লণ অন্যলে পম শ্রেণী পযন্ত ছারপ-ছারীদের 
জন্য বিনামুলোয টিফিন ( মিড-ডেশীসল )। 

উপজাতিদের মাতৃভাষা ‘ককবরককে’ সরকার? ভাষা হিসেবে ক্বাঁকীতি দিয়ে 
মাতৃভাষায় শিক্ষার বাবদ্থা, পাঠ্য-প,ন্তক রচনা, সহ ছাত্র-হছান্রদের উপান্থাতর 
ভিত্তিতে বৃত্তি দান। 

' আইনস্ট্রপয়ন করে বে-আইনণভাবে নাত জা উপজাতির কাছে 
। প্রত্যপর্ণ ৷ এরফলে ভূমিহীন হয়েছে এমন অ-উপজাতি পরিবারকে. 
পৃনবঝসিনে আর্থক সাহায্য প্রদান । 

নতুন জুয়া পারবারকে পুনবসিন ও পুনব্সিন প্রত জমিয়া পরিবারকে 
নতুন সাহায্য সহ বিনামুল্যে বাঁজ সরবরাহের জন্য £স+ডব্যাংক' স্থাপন । 
গ্রামে গ্রামান্তরে সংস্কাঁত চচ্চর প্রসারে লোকরঞ্জন শাখা ও দ্রেসব্যাংক 
স্থাপন; লোক-সংস্কীতি উৎসব ও লোক সংস্কৃতি কর্ম শাখার আয্লোজন 
ইত্যাদি । 

সরকারণ চাকুরীতে তপাঁশলণ ও উপজাতিদের জন্য নিক্দ্ট সংখ্যক পদ 
‘সংরক্ষণ । 

নার! ও পুরুষ শ্রীমকদের একই হারে মক্জুরী প্রদান সহ বধিত হারো। 
ন্যনতম মজুরী নিধর্নিণ । | 

'তৃতায় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারাঁদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ সুযোগ সহ 
৪০825755558 
পোষাকের ব্যবস্থা করা । . * 

কুটির ও গ্রামণণ শিজ্পীদের সুলভে কাঁচামাল সঙ্পবরাহ এবং উৎপাদিত 
দ্রব্য বিপণনের ব্যবন্থা সহ আঁথক সহায়তা দান। . 

৮9 বংসরের বেশী এমন অক্ষম ও সহায় সত্বলহান বদ্ধ বৃদ্ধাদের মাসিক 
পেনসন। ১৮ বছরের বেশ? এমন অক্ষম, অন্ধ ও পঙ্গ; ব্যন্ত্রদের মালিক 


ভাতা প্রদান । ৫ 


নতুন ন্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের 
' সহযোগিতায় 'হিতায় পর্যায়েও নতুন নতুন সৃষ্টির কাজ এগিয়ে 
চল্গবে । 


তথ্য, সংস্কৃতি ও পৰ্যটন আঁধকার কর্তৃক প্রকাশিত 


দর্পণ | শুক্রবার, ১২ই আগস্ট, ১৯৮৩ 


'আনক্্বাজার গোষ্ঠীতে প্রন্তাবিত লাগাতর 
ধন্নঘট নিয়ে অপপ্রচারের বনযা 


আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রোম্ঠীর 
শ্রীমক-কম“চারীদের প্রস্তাবিত লাগাতর 
ধর্মঘট প্রত্যাধ্ত হয়েছে 'কষ্তু 
প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় বেশ 
ফলাও করে ধর্মঘটের বিরোধিতা 
করে যেভাবে বিশ্রান্তকর তথ্য 
পরিবোশত হয়েছে তাতে নানারকম 
অসঙ্গাত ধরা পড়েছে।  দশর্ঘাদন 
ধরে অধসত্য ও প্রায়ই মনগড়া সংবাদ 
পাঁরবেশন করে করে এই পাকার 
কমণকতণরা একটা অবাস্তব ও অল্লীক 
জগতে বাস করছেন। 
'মোহম্ক্তি 

তাঁরা জানেন না যে জীবনের 
মিভিজ্ঞতা, থেকে অসংখ্য পাঠক- 
পাঠিকা আন্তে আস্তে মোহমস্ত হতে 
চলেছেন এবং ক্রমশই রূঝতে পারছেন 
যে আশন্দবাজার পান্নকার পাতায় 
ছাপার হরফে যা কিছ: প্রকাশত হয় 
তা অনেক সময় অসত্য এবং মনগড়া; 
বানানো ৷ সমাজের প্রায় প্রাতি স্তরের 
পাঠকের জধীবনে ছোটবড় এমন অনেক 
ঘটনা জানা আছে যা তাঁরা সম্পর্ণ 
গিকৃতভাবে পরিবোশত হতে দেখছেন 
ওঁ পাঁৱকায় ৷ “ 


সেজন্য গত কয়েকাঁদন বেপরোয়া 


কয়ে বামফুন্ট সরকারের সবরকম 
কাজকর্মের বিরুদ্ধে আনন্দবাজার যে 
প্রচারাভিধান চালিয়ে যাচ্ছে তাতে 
সাময়িক বিমান্তি আনলেও সত্য 
ভগাপন থাকবেনা-_এটা পাঠকেরা 
জানতে পেরেছেন আন্তে আন্তে। 





ফনান্দিয়ালে অনাচার 
&ম-পৃচ্ঠার পর 
থাকে, তাহলে সে দোষটা কার? 
সরকারের, ? না জনসাধারণের ? 
বর্তমান অর্থমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসন 
সংস্কারের কাজে দায়িত্ব সহকারে 
এঁগয়ে ছেন । অশাববাব দৃঢ় ও সং 
লোক বলে খ্যাত । “চ্যারটা বিগী- 
নস্‌ এযাট হোম” কথাটা এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য কিনা জান না, তবে তাঁরই 
ঞশ্নকের অধাঁন ওয়েষ্ট - বেঙ্গল 
ফিনাদ্সিয়াল উপো'‘রেশনের অভ্যন্তরে 
এবং এ মধ্ুভাষ্ডটাকে ঘরে. একটা 
পাপাচায়ের অক্ষকে .( 415 ) দমন 
করে তিনি ক তাঁর দূনপণত দমনের 
শুভকাজের সূচনা করবেন নাঃ 
প্রশ্নাট একা আমার নয়, আরও বহু" 
লোকের, এমন কি উন্ত কর্পোরেশনের 
অধিকাংশ কমঁও অফিসারগণেরও ৷ 
দিকে দিকে বামফ্রন্ট 
সরকারকে যেভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
বামক্র"্ট সরকারের প্রশাসন সংক্র-্ত 
ঘোষিত নাঁতিগলিকে পায়ে মাড়িয়ে 
চলছে, তাকে দমন করায় দায়িত্ব এ 
বামফন্টে সরকারেরই-_-আর কারো 
নয়। E 


কোন অন্য বিকল্প নেই বলে নেহাৎ 
নিরৃপায় হয়ে এই কাগজট পড়েন 
অনেকেই । যা লেখা থাকে তার 
সবটা গ্রহণ করেন না। 


দশ কোটি টাকা যুনাফা 
আনন্দবাজারের মালিকেরা 
আজকে সোজাস্মাজ বলতে পারছেন 
না যে প্রামক-কমণ“চারণ ও সাংবাদিকদের 
দাবগ্লি মেনে নেওয়ার মত 
আক সঙ্গাত তাঁদের নেই। কারণ 
কাগজে কলমে শ্বীকার করা আছে 
যে, এই “ছোট ও খন ' পাঁরবারাট” 
নানান প্রকাশন থেকে বছরে কম 
করেও দশ কোটি টাকা মুনাফা 
করেন ।- : 
এঁদকে শ্রমক কর্মচারী ও সাং 
বাঁদকদের পক্ষ থেকে এক 'িবূতিতে 


দাবী করা হয়েছে যে ও+দের জন্য পেন" 


সন চালু করতে হলে প্রতিমাসে আতি- 
রিস্ত দৃ;লক্ষ টাকায় প্রয়োজন ৷ যখন 
বড়কতাদের আমোদ প্রমোদ আঁতীথ 
অভ্যাগতের জন্য মাসে -১৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হয় তখন পেনসন চাওয়া 
কি অন্যায়? এতে একটি হায় 
কল্যাণ করা হবে। এছাড়া একমাত 
আনম্দবাজায় পাকার বিজ্ঞাপন থেকেই 
দৈনিক আয় প্রায় দুলক্ষ' টাকা অত- 
এব পেনসনের. দাবা. মোটেই, অবাস্তব 
নয়. অথবা মালিকদের, আঁর্থক সঙ্গাতর 
বাইরে নয়। 


রাড নৈতিক উদ্দেশ্য 


[িদ্তু এই দাবীর ন্যায্যতা স্বাঁকার 
না করে এই ধর্মঘট রাজনোতক 
উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে বলে প্রচার করা 
হয়েছে। যেহেতু আনন্দবাজার সি. 
দি. আই (এম) তথা বামফ্রম্টের 
সমালোচক সেঞ্জন্য এর কন্ঠপলোধ করার 
জন্য “বাইরের লোক” দিয়ে ধর্মঘট 
করানো হচ্ছে এন অভিযোগ করা 
হয়েছে পান্রকায় মালিকদের তরফ 
থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এমনও বলা হয়েছে 
যে সব কর্মচারী, বিশেষ করে সংবা- 
দিকরা এই ধর্মঘটের সামিল হবেন 
না। 


অসত্য ও কুৎসাপূর্ণ 


এর জবাবে আনন্দবাজার গ্রুপ 
অব পাবলিকেশশ্স এপপ্রয়ধজ ইউনি- 
য়নের পক্ষ থেকে একটি বিবতিতে 
পারদ্কার জানানো হয়েছে যে মালিক- 
দের প্রচার অসত্য ও কুৎসাপৃণ*। 
এই আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির 
কোন সম্পর্ক নেই । এদের ইউ- 
নিয়ন একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ট্রেড ইউ- 
নয়ন সংগঠন, সি. আই. টি. ইউর 


অন্তভত্ত নয়৷: দলমত 'নাঁবশেষে " 


আনম্দবাজারের সকল শ্রমিক কমণচারণ 
এই আধ্নোলনের সাল হয়েছেন । 


সিটুর বক্তব্য 


এই গ্রন্থে সি. আই. টি ইউর 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ' 
শ্রীনোরঞ্জন প্লায় এবং বামফ্রম্টের 
চেয়ারম্যান এবং স.পি. আই. (এম)- 
এপ নেতা শ্রীসরোজ মৃখাজাঁর বিবৃতি 
তাৎপর্যপূর্ণ‘ | শ্রীরায় জানিয়েছেন 
যে আনন্দবাজার পান্রকার আন্দোলন- 
কার ইউনিয়নের সংগে সি. আই. 


“টি. ইউ কোন সম্পৰ্ক নেই | সিটুর 


নাতি শ্রামক কর্মচারশর ন্যায্য দাবীর 
আন্দোলনকে সমর্থন করা । সিট: 
আনন্দবাজার কমীদের দাবাগ্াঁল 
অন্যাষ্য বলে মনে করে না। সেই 
জন্য লাগাতর ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে 
সিট: সমর্থন জানিয়েছে । 

প্রণরায় আরও বলেছেন: ' ষে 
মালিকদের পক্ষ থেকে প্রচার করা 
হচ্ছে যে লট; এই পত্রিকায় ধর্মঘট 
করাতে মাচ্ছে। তিনি বলেন যে 
গত ২৯শে জ্রলাই আন্দোলনের 
সমর্থনে. এক কনভেনশন হয়। 

সেখানে অন্যান্য অনেক গণসং- 
গঠনেরমত সিটুকেও নিমন্দ্রণ 
জানানো হয় । তিনিও উপাস্থিত থেকে 
আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান । 
অপপ্রচার 

শ্রীরায় আয়ও বলেন যে আর এক 
ধয়ণের প্রচার করা হচ্ছে যে সি. প. 
আই (এম) সিট্‌কে দিয়ে আনন্দ- 
বাজারকে বদ্ধ করাতে চাইছে! এই 
জন্য তারা এই ধর্মঘটকে সমর্থন 
করিয়েছে। সি. পি. আই (এম)এর 
সঙ্গে সিট্‌র সমর্থনের সম্পর্ক নেই, 
যদিও সিট; নেতৃত্বের অনেকেই সি- 
পি. আই (এম)-এর সঙ্গে যুক্ত ! তার 
অর্থ এই নয় যে; সিট; সি. পি. আই 
(এম) দলের হয়ে গেছে. 


নজীর রয়েছে 


আনন্দবাজার পাকার কমাঁদের 
দাবীর ন্যাধাতার সমথণনে তিনি 
বলেন যে শিলপাঁভাত্তক না হয়ে একক 





ছাত্র সংগঠন 
ওয় পৃহ্ঠার শেষাংশ 


সার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য 
দিয়েছেন। এদিকে আসুও পরে 
জামানকে মানাবক কারণে আক 
সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেয়; যদিও 
প্রথমে জামানের আবেদন সত্বেও আস্গ 
অথ সাহায্য না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে" 
ছিল । . 
আস্গুর সভাপাঁতি ও সাধারণ 
সম্পাদক চিরাচপ্পিত ভাবে এই সংগঠন- 
টিকে সরকারের আশশবাদপুন্ট বলে 
আঁভাহত করেছেন। তাঁরা বলেছেন 
যে কিছু শাস্তি এবং কিছু সাংবাদিক 
শুরু থেকেই তাঁদের আন্দোলনের 
বিরুদ্যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন 
[ ষুগশত্তি, করিমগঞ্জ, আসাম ] ' 


- 


ভাবেঃযে কোন শিল্পসংদ্ছা পেনসনের 
দাবগ মিটিয়ে দিতে পায়ে । যেমন 
নজীর আছে পেনসনের প্রশ্নে ইন্ডি- 
নান অক্সিজেন কর্তৃপক্ষ মীমাংসায় 
এসেছেন এককভাবে । আলাপ আলো- 
চনার মারফৎ আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ 
এ বিষয়ে ফয়সালা করতে পারতেন; 
কারণ কমর্ঁরা পেনসনের পরিমাণ 
বেধে দেনান । তাহলে অহেতুক জল 
ঘোলা হত না। 

সরোজবাবুর ভাষ্য 


বামফুস্টের চেয়ারম্যান এবং সি 
পি আই (এম)-এর রাজ্য কাঁমাটর 
সম্পাদক শ্রীসরোজ মুখাজ্জ৭“ বলেন যে 
আনন্দবাজার পাশ্কায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র 
কয়ে অনেক মিথ্যা প্রচার চলছে। 
বামফন্টে ধর্মঘট করাচ্ছে ধরে নিয়ে 
প্রচার করা হচ্ছে । এটা সবৈব মিথ্যা । 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ধর্মঘট হয়। 
সবসময় দলের অনুমতি নিয়ে লড়াই 
হয় এমন নয় । এ ধর্মঘটের প্রশ্নে 
বামফুশ্টের কাছে কেউ আসেনি । 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বামফুস্টের 
সংগে সব সময় যোগাযোগ ' রেখেই 
করবে এমন কোন কথা নেই; যাঁদও 
সাধারণভাবে শ্রামকশ্রেণীর আশ্দো- 
লনকে মদত দেওয়া হয়। কিন্তু 
এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে নাকারণ কেউ 
আসেনি ফুষ্টের কাছে। 
শতকরা ৯৫ জন আছেন 

ইউনিয়নের তরফ থেকে বলা 
হয়েছে যে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের 
পেছনে শতকরা ১৫ জন সাংবাদিক 
ও অসাংবাদিক কম'র সমর্থন আছে। 
এই সমর্থন, দেখয়েছেন 'তাঁরা ২৩শে 
[ডসেম্বর ১৯৮২, তারপর ২২শে ও 
২৩শে ফেয়ার ১৯৮৩ এবং ১৪ই 
জুলাই ১৯৮৩ প্রতীক ধর্মঘটে 
অংশ গ্রহণ কয়ে। সাংবাদিকদের 
মধ্যেও বৃহত্বর অংশ লাগাতর ধর্মঘট 
সমর্থন করেন )' কিদ্তু নানা ক্ষারণে 
প্রকাশ্যে তাঁরা বলতে পারেনাঁন । সে 


, তাঁর কথা ইউীনয়ানকে জানয়েছেন । 


পেনসনের দাবী মেনে নেওয়ার 
আর্থক ক্ষমতা যে মালিকের আছে 
একথা আগেই বলা হয়েছে। 
আন্দোলন শুরু হওয়ার 
পরে মালিকরা আত সম্প্রাত সকল 
অফিসার ও বড় বড় নাম কয়েকজন 
সাংবাদিকের হঠাৎ বেতন বৃদ্ধি করে" 
ছেন মাসে এক হাজার থেকে তিন 
হাজার টাকা । এর মোট পরিমাণ 


মাসে প্রায় দু লক্ষ টাকা । তবে তাঁরা. 


শ্রীমক কমণচারীদের দাবধ মেনে নিতে 
পারবেন না কেন--এ প্রশ্ন রেখেছে 
ইউনিয়ন ! 


নির্দি্ কাঠামোর বাইরে 


ইউনিয়নের মুখপান্ বলেছেন যে; 
শিপ সম্পকেরি ক্ষেত্রে চিরকালের 
নিম্নম, যে মালিকের দেওয়ার ক্ষমতা 
রয়েছে, তাকে সবার আগে কমচারী- 
দের দাবী মেনে নিতে হয়। এ নাত 
আনন্দবাজার পান্রিকা গোচ্ঠঠ মেনে 
চলে। কারণ তাদের আর্থক ক্ষমতা 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠোয় j 


॥ সাত ॥ 


জাণবিক লাক্স J 
ওম পৃহ্ঠার পর' 
সেখানকার অর্থনপাততে' 'ঁবপর্হ'য় 
,আসবে। একমান্ত খাদ্য সংগ্রহ, 
বাসম্থান সম্ধান এবং রোগের 'চাকংসা 
ছাড়া আর কোন 
পরিবেশ থাকবে না । 
যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আওতায় যে লব 
দেশ থাকবে না তাদেরও অর্থ" 
নীীততেও জটিল সমস্যা দেখা দেবে। 
আস্ত্দাতক লেনদেন ও ব্যবসা 


# 
বাঁণজ্য বন্ধ হয়ে যাবে i 
হারে ক্ষুধা, ব্যাধি এবং জ্কুণ 


অশান্তি নিয়ে বিব্রত থাকতে হবে ।. 
সমণক্ষায় একটা নিখংত বর্ণনা 


কাষণ্কলাপের 


৮ 


সি 


দিয়ে বলা হয়েছে লড়াইয়েয় পরে ৯ 


সারা পরিমম্ডলে বেশ কিছুদিন: ধরে 
এমন এমন ধুঁলকণা ছড়িয়ে পড়বে 
যাতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস 
দারা দুনিয়া সযে'র আলো থেকে 
বগিত হতে পারে। - 


সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে 
উত্তর ভূমল্ডল পুরোপুরি ধহংস হয়ে 
যাবে। _ এত বিরাট আকারে 
আশ্মকাম্ড হবে যার ফলে হাজার 
"হাজার মাইল ধরে বনজঙ্গল ভস্মগভূত 
হয়ে যাবে । গ্যাসের সংস্পর্শে এসে 
চাষের জমি নষ্ট হয়ে ষাবে। ছাই ও 
আলবরতা জাতীয় জনিষের ধুলিকণা 
আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে। 
এত বড় আগ্নকান্ডের ফলে প্রতি 
অণ্টলে জলহাওয়া এবং প্রাকীতিক 
সম্পদের নানা রাসায়নিক পারবর্তন 
হবে। - | 

আরশোলা; ইশ্দুর এবং কিছু 





পাখীর প্রাদুর্ভাব হবে। মহা- 
প্রয়ের পর মানুষের চেয়ে 
তেজাসস্কিয়ার প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত 
মস্ত জীবেরাই থাকবে । 

কৎ-ই টেচাচ্ছে 

৪ পৃচ্ঠার শেষাংশ - 

বলে চালানো ঠিক নয়। 


জনগণ 
থেকে বাচ্ছা কংংগ্রস-ই দল যেকোন 
শবদেহ নিয়ে মিছিল করে হারানো 
ইমেজ প্দনরুদ্ধায়ের চেষ্টা করছে। 

বিভিন সমর প্রাপ্ত সংবাদে জানা 
গেছে প্রয়াত বাণেম্বর মন্ডল মহানম্দ- 
টোলা এলাকার বড় জ্োজদার ভশম 
পাঁড়ের কমার ছিল ৷ ভাঁম পাড়ের 
প্রায় ৬০০ বিঘা জমি খাস হয়ে যায়। 
ঘটনার দিন বিকালে বংকুটোলার 
কিছ লোক একখদ্ড পতিত জমতে 
গরু, মাহষ চড়াচ্ছিল। এ জমিতে 
কোন ফসল ছিল না। বাণেশবর 
মন্ডল লোকজনসহ এসে তাদের 
বাধা দেয় । . ফলে বচসা, লাঠালাঠি 
ও মারাঁপট হয়। উভয় পক্ষেই 
কয়েকজন আহত হয়। বাণেশ্বর 
মন্ডল গুরুতর আঘাত পান। তাঁকে 
হাসপাতালে ভরত করা হয় এবং 
সেদিনই রাত ১২টায় তিনি মারা 
যান। 


[ গঁড়জ্যাম J 
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০ উস ৩টি le 


ঈদ্শঃ গণতন্ত্র 





ঘারণায় শরণায় চ 


. শ্ৰীপতি নন্দী 


কেন্দ্রীয় ই-কং সম্পকার তথা 


ক্র গান্ধীর যেমন আসামে 
৮ সআসঃ’ প্রোরেমঃ পাঞ্জাবে থালিল্ঞান 


 প্রোরেঘ রয়েছে, পশ্চিমবহ্ষের বাম- 


ফ্রল্টের কপালেও তেমাঁন একটা 
ভাুনয়র ভান্তার ফেডারেশন প্রোরেম 
জ:টেছে। দেখা যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে 
কনসেসন-এর পর কনসেসন 'বিলিয়েও 
সমস্যা মেটে না, বরং দৃশ্যটি সহজ 


: থেকে জটিল; জটিল থেকে জাটিলতর 


এবং ক্রমশঃ আরো “কেলো” হয়ে ওঠে । 
পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়ার ডাক্লার ফেডা- 
রেশন নামক ভঃংইফোড় সংগ্থাটি 
রোগণর স্বার্থে” তাদের রোগণ বিরোধ 


সংগ্রামের সর্বশেষ পধাঁয়ে ঘোষণা - 


করেছেন যে, তাদের নব পায়ে 
উন্নীত “সংগ্রামে'র ফলে, অর্থাৎ প্রাতি- 
দিন বিকেল চারটের পর থেকে সারা 
দিন রার্ত তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকার ফলে, কলকাতার বড় বড় হাস- 


পাতালে রুগ্গী ভাত” তারা প্রায় বন্ধ 


করে ফেলতে পেয়েছেন, বহু জরুরী 
অপারেশন বাতিল করে দিতে পেরে" 
ছেন ইত্যাঁদ ইত্যাদি । বলা বাহ:ল্য; 
“আন্দোলনের এহেন গাফল্যের 
ফলে তারা আহ্লাদিত ও গার্বত। 


। বাপের বেটা’ আর কাদের বলে ? 


হায়; মধ্যবিত্তের বামফন্টী 
নিজাঁবতা ! একদিকে সমবিধাভোগণ 
গোম্ঠীবাদের অথগাধুতা আর 


, ক্ষমতালি”সার শিকার হয়ে.শত শত 


গরীব মানুষ বিনা চিকিৎসায় বিনা 
শশ্রষায় মরছে; আর অপর দিকে 
সিংগ্রামের হাতিয়ার নামক যন্তরাট 


* এল এস 'ড’-গেলা বাবুর মত রাই- 


টানে‘ বসে ঢ;লছে। চাঁচোল গাঁয়ের 
কানাইয়ের মা জানতো না, ইতিপূর্বে 
90161011110 bifurcation of health 
portfolio হয়ে গেছে চিকিৎসা 
ব্যবস্থাকে আরো গণম্‌খ করে 


তোলার জন্যে; কিল্তু সে একথাটি 


জেনে গেছে যে, বিনা ওষুধে বিনা 
পণ্যে মরে যাবার আঁধকারটি নিয়ে 
সে এ বৃহত্তম গণতদ্ে জল্মোছল, 
এবং মরেও' গেছে । দ:'লাখ টাকা 
খরচ জাগয়ে যারা এদেশে এক একটা 
"ডান্তার তৈরী করে, সেও যে তাদেরই 
একজন । 
* * bd 

জর. ডি. বিড়লার স্মরণ সভায় 
বামফ-্টর জনৈক মন্ত্র শোকোচ্ছৰা- 
সের বহর দেখে যারা বম্‌কে গেছেন, 


, তাদের এতটা না বম্‌কালেও চলতো । 


হালাফলে যারা এ গোড়দেশে 





নেতৃত্বের ও মাষ্ত্রত্বের উভয়বিধ ধড়া- 
চূড়া ধারণ করে সৌভাগ্য সরোবরে 
অবগাহন করেন, পরিচিত মহলে ও 
ধপ্রয়জনমহলে কল্যাণ বিতরণ করেন, 
এবং ইতরজন মহলে এটা ওটা অনু- 
গ্রহের ছিটেফোটা ছিটিয়ে দিয়ে গভর 
আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকেন; 
তাঁদের সমাজতন্্ী হাদয়তন্ে 'কিদ্‌শ 
রাগ-রাগিন এদানিং বঙ্কৃত হয়ে 
থাকে তার একটা হদিস . মিললো উত্ত 
শোক বাসরে। বিপ্লবী মন্তরীজী 
[বড়লার জীবনচিতকে এবং ভারতের 
অতশত' ইতিহাস ও ভাঁবষ্যৎকে [নয্মো- 
ল্লাখত রুপে প্রত্যক্ষ করেন £-- 
ইংরেজের অধগীনে ভারতের 
শিচ্পোময়ন যেদিন পথ "হাতড়ে 


বেড়াচ্ছিল (Was passing thr- 
ough a state of confusion) 


সেদিন এই ঘনশ্যামদাস 'িড়লাই 
ভারতীয় প্রষৃন্তি ও 'শি্পজগতের 
হাল ধরেন ও তাকে এক সাঁবশেষ 
মযাদায় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
এ মহান" শিজ্পপাঁতির মৃত্যুতে ভারত 
যা হারালো, তা আর ' পুরণ হবার 
নয় (অর্থাৎ এমন মৃহান ক্যাঁপট্যা লিষ্ট 


ভারতের কপালে আর জ.টবে না_ ' 


মন্ত্র: শোক এখানেই), { মন্দ 
আরো বলেন, জি. .ভি.শুধু শিজ্প- 
পাঁতিই ছিলেন না; ছিলেন দেশপ্রেমিক 
আর 'ছিলেন গণতন্ের এক িভীক 
চ্যাম্পিয়ন । তার দেশপ্রেমই তাকে 


. উদ্বুদ্ধ করেছিলো স্বাধশনতা সংগ্রামে 


সক্রি্নভাবে কাঁপিয়ে পড়তে । 

শোনা যায়, রাইটার্সে ইংরেজের 
ভূত বাস করে. থাকে ।. ভূতের 
আম্তানার বামবাদের অপমতত্যুর 
কারণটা কি এই ? 


সঞ্চয়িতার সম্পাত্ত 
১ম পশ্ঠার শেষাংশ 


নামে কয়েক কাঠা জাঁমসহ একটা 
অর্ধ সমাপ্ত বাড়ী রয়েছে । ব্যুরো- 
একট: চেষ্টা করলে সম্পান্তটি অনা- 


ম্লাসে ক্রোক করা যেতে পারে । সম্প- 


ত্রিটর আনুমানিক মূল্য প্রায় এক 
লক্ষ টাকা। 


তালতলা লাইব্রেরী রো-র 


বাড়ীতে শম্ভুবাবূর সম্পর্কিত বোন 


ও ধর্ম মা এখনো আছেন । এ"দের- 
কেও ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন 
ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক 
কিছুই বোরয়ে ধাবে। 

অশোকবাবুর সৎ প্রয়াসকে 
সাহায্য করতে এবং হাজার হাজার 
লোকের প্রার্থে আমরা আবও তথ্য 
জোগাড় করে তা প্রকাশ করবো । 


Phone : 24-4232 


দ্রই পরাজিত ব।ম-মন্তরী 


করগ্রেসীছের অনুসরণ করছেন 


মাক‘সবাদঁ  কামিউনিষ্টদের 
কয়েকজন তথাকাথত নেতা কংগ্রেস 
উদাহরণের অনুকরণ করছেন। এরা 


মন্ত্র হবার দৌলতে সম্ভা ভাড়ায় . 


ভালো এলাকাতে সরকার ফ্লাট 
যোগাড় করোছিলেন ৷ মন্ভিত্ব চলে 
যাবার পরেও ওশ্রা 'কিম্তু সয়কারণ 


ফ্যাট ছাড়েনন । এই শ্রেণশর 
ব্যাস্তদের মধ্যে প্রধান £ প্রান্তন তথ্য- 
মন্ত্রণ বুদ্ধদেব ভট্ট'চার্যয এবং 


মধ্যশিক্ষা মন্ত্রী পার্থ দে। এই 
দু'জন আগে নিজেদের বাসায় 
থাকতেন । বুদ্ধদেব ভট্টাচাষ* মল্প 
হয়েই দাক্ষণ কলকাতা পাম 
এঁভানউতে তন কামরার 'সরকারণ 
ফ্ল্যাট যোগাড় করেন। পার্থ দে 
থাকতেন বাঁকুড়াতে । ' ওখানকার 
কলেজে লেকচারার ছিলেন। উনিও 


মন্ত হয়ে গাম এঁভাঁনউতে তিন. 


কামরার সরকারণ ফ্ল্যাট নেন । সঙ্গে 
সরকারণ ফাণিচ রও । 

তারপর বিগত 'নিবচিনে 
দুজনেই পরাজিত হন। পার্থ দে 


বাঁকুড়াতে তাঁর কলেজে গিয়ে চাকরী 
করছেন । উন বাঁকুড়া থাকলেও পাম 
এভানিউর ফ্ল্যাটাটি কিন্তু ছাড়েনানি। 
আর বুদ্ধদেব ভট্রাচাযের তো এখন 
কোনো কাজই নেই । প্রায়ই আলা- 


' মৃদ্দিন স্ট্রটে বিদ্যাসাগর চাট, 


ধূতি' আর আধ-হাতা পাঞ্জাবি পরে 
একতলা দোতালায় ওঠানামা করেন । 
বলেন, উনি নাকি সংগঠনকে শান্ত- 
শালী করছেন । কংগ্রেস আমলে 
অনেক কংগ্রেসী নানা পদাধিকার 


'বলে ভালো ভালো ফ্ল্যাট নিয়ে যেমন 


দখল নয়ে বসে আছেন এস্রাও 
তাদের অনুসরণ করছেন। 


কলকাতার গোরবজনক ফুটবল 
আজ অথঃপাতের শেষ সীমায় 


_ কলকাতার খেলার মাঠে গড়াপেটার 
খেলা বন্ধ করার ক্ষমতা আই..এফ এর 
গভাঁনং বডির নেই। কারণ সর্ষের 
মধ্যেই ভূত রয়ে গেছে । 

কলকাতার মাঠে ১৯৪ গোলের 


রেকডটা সারা বিশ্বের খেলার হীতি- 


হাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় । আই 
এফ এব গভার্নং বাঁডর হাতে যা ক্ষমতা 
দিল তাতে. ১৯৪ গোলদাতা দ্বতীয় 
বিভাগের দুটি দলেয় বিরুদ্ধে ব্যবদ্থা 
নেওয়া যেত ৷ 


তা প্রমাণ করার কোন অপেক্ষা রাখে 
না। 


গভার্ন'ং বাঁডর কিছু সদস্যের 


'আস্তারক ইচ্ছাথাকলেও গড়াপেটা বন্ধের 


জন্য ১৯৪ গোলদাতা দুটি দলের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিরুদ্ধে 
গড়ের মাঠের অনেক প্রভাবশালী 
মহল কাজ করছে । - 

গভন্নিবাডিতে যে সব ক্লাবের প্রতি- 
নিধিরা আছেন তারা প্রায় সবাই 
কলকাতার বড় তিনটি ক্লাবের কর্ম 
কতা “দের প্রভাবাধীন। বড় ক্লাবের 
ইচ্ছাকে আই, এফ. এ-র ছাপ মেরে 
নেওয়াতে এই সদস্যদের, হাতে পাখা 
খুবই জরুরী । তাই ছোট ক্লাব 
গুলোর কোন বিপদ হলে বড় ক্লাবের 


প্রভাবশালগ কর্মকা নেপথ্য থেকে 


কলাকাঠ নাড়েন। যাকে অতিক্রম 
করার ক্ষমতা আই. এফ. এ-র কোন 
সাঁচবেরই থাকতেপারে না। নতুবা 
তার গাঁদটিই চলে যাবে। 

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাভ- 
শনেয় কথা বাদই দিলাম ৷ প্রথম 
ডিভিশনের খেলায় গড়াপেটার় রেও- 
যাজ বহাদনের। অর্থ হুমাক 
নানা প্রলোভনের মাধ্যমে ক্লাব কম” 


কর্তাদের এবং খেলোয়াড়দের বশে 


এনে পয়েশ্ট সংগ্রহ করার অনেক 
করণ ইতিহাস গড়ের-মাঠের বাতাসে 
ছড়িয়ে আছে । 


দিকপাল এবং কর্মকতরা' 
থেকেছেন নিজেদের স্বার্থের তাশিদে । 


কারণ ১১৪ গোলের ' 
. খেলাটা যে পুরোপাার "গট আপ" 


এসব ঘটনা নদীত; আদর্শ‘ ও 
আইন বিরুদ্ধ জেনেও খেলার জগতের 
চুপচাপ 


ফলে কলকাতায়.ফুটবলের মান নামতে 
নামতে আজ কোথায় নেমেছে খেলার 
মাঠের সঙ্গে পরিচিত প্রবীন লোকেরা 
তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন । 


সামগ্রিক ভাবে এতে' জাতীয় ফুট-' 


বলেরও চরম ক্ষাত হচ্ছে। 

দীর্ঘ দিনের. অন্যায়ের বিষ- 
গাছটা এখন ফুলে ফলে পল্লাবত। 
একে উপড়ে ফেলতে আজকের খেলার 
মাঠের রুণণধাররা কিছুতেই পারছে 
না। 

সরকার যদি এগিয়ে এসে নতুন 
মুখ ও আদশশীনগ্ঠ ভলঁড়াপ্রোমকদের 


হাতে দায়ত্ব দেন তবেই অবস্থার 


পরিবর্তন হতে পারে । না হলে যেমন 
চলছে তেমনই চলবে ।- 





দ্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বার্ধক--৩০ টাকা 
. ষান্মাষিক ১৫ টাকা 
ব্লৈমাসিক ৭৫০ 


€9 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 


ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 





Price—60 Paise 


জা(নন্দব।জ্ঞ/রের 


প্রস্তার্বিত ধম হার্ট) 
এম পনণ্ঠার পর 


বেশী বলেই পালেকর রো দা 
নিদিষ্ট বেতন কাঠামোর বাইরে 
অনেক দাবী তারা মেনে, নিয়েছে 
এবং একই ভি'তিতে পেনসনের দাধী* 
মেনে নেওয়ার আর্ক সঙ্গা 
রয়েছে । এই পত্রিকায় বেশ কয়েক 
জন ' সাংবাদিককে এরা পালেক 
রোৌয়েদাদের বেতনকুমের দ্বিগুণে. 
বেশ’ বেতন 'দয়ে থাকে | [যতদ:. 
জানা আছে, শ্টেটসম্যান পাকা 
অনুরূপ ভাবে উদ্ধহারে বেতনক্র 
স্থির হ'য় থাকে] 

আনন্দবাজ্ারের মাঁলকরা ধর্ম 
ঘটের বিরোধিতার জন্য এমন এম. 
ব্যান্তর ছারদ্ছ হয়েছিলেন যাঁদে 


আর যাই হোক শ্রামক কৃষ: 


'অথবা সাধারণভাবে মেহনতশ মানুষে, 


আন্দোলনের প্রতি সহানািা 
বলে খ্যাতি ত নেইই বরং আমে 

[বরোধী ভূমিকার জন্য তাদের পারি 
চাঁত রয়েছে। রাতারাতি অন" 
ভ:ুইফোড় নেতা ও সংগঠনের নাঃ 


- এই সুবাদে কাগজে ছাপা হচ্ছে 


যাঁদের অস্তিত্ব শুধু পাঁতিকার পচ্টায় 


রতনে রতন চেনে 

তানা হলে বেছে বেছেকে, 
্রীপ্রফুল্প সেনকে ডাকা হল ধর্মঘটে: 
বিরুদ্ধে ওকালাতি করতে । পাঁশ্চম 
বক্ষে শত শত কলকারখানায় হাজা; 
হাজার শ্রমক নজের' রুজ রোজ 
গারের লড়াই করে চলেছেন । ক্ষেতে 
খামারে অক্ষ লক্ষ কৃষক . তাঁদেঃ 
অবস্থার. উন্নতির জন্য প্রাতীনয়ঙ 
সংগ্রাম করছেন। ' তেমান করছে, 
অন্যান্য কর্মচারীরা অফিসে, আরদী 


' তে, দোকানে, গঞ্জে, হাটেবাঙ্জারে ॥ 


শিক্ষক ও অধ্যাপক রয়েছেন স্কুল 
কলেজে । আনম্দবাজারের পাতায় 
এ'দেয় আন্দোলনের সংবাদ কথ্রঠ 
স্থান পায় না, যদি না মালিকরা ?কছ, 
বলেন অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোন 
ঘটনা, ঘটে। প্রফুল্লবাবূর . একই 
এরীতহ্য। খেটে খাওয়া মানুষেরা বি 
করে ভুলে যেতে পারে এই সেদিন 
কেমন নিল'জ্জভাবে উন বড় ব্যব, 
সায়ীদের হয়ে পোল্তাবাজারের দিন- 
মজুরের ধর্মঘট ভাঙতে পথে নেমে- 
ছিলেন। 

নামের 'ফিরিম্তি বাড়িয়ে লাভ. 
নেই। অ'জযারা বিবৃতি. দিছেন 


গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও বাজনৈতিক' 


মতবল বাজশর অভিযোগে তারা সবাই 


একর পথের পাঁথক। , মেহনত 
মানুষ এদের চেনে । অবাক হয় 


তারা ।- তবে এই সারিতে নতুন 
নাম বিপ্লবের একমান 
সোশালিঘ্ট ইউনিট সেন্টার । 


যুগান্তর বন্ধ 
২য় পৃচ্চার শেষাংশ 


কাটা হয়েছে । সুবোধ বসু নিগৃহীত 
হলেন। সাংবাদিকরা বললেন কাগজ 
বের . হবে না। অনাংবাদকক়া 


বললেন কাগজ তারা বের করবেন । 


সাংবাদদকরা কোন কলি 
লিখলেন না। অসাংবাদিকরা 
পুরাতন এবং অব্যবহৃত কি, 
থেকে কম্পোজ করে কাগঞ্জ 
ছাপলেন। 





সম্পাদক-_হীরেন বসু ॥॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি, টি, প্রেস, ২৭াব, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযালিয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


ইন্দিরা গান্ধী আচমকা মধ্যব্ট 
নির্বাচন ঘোষণা করতে গারেন 





তিক্ত ২০শ সংখ্যা, ও । শুক্রবার, ১১শে জড় ৮৩, ৬৪ পয়সা 


সম্পাদকীয় 


তাহলে আমরা কী করব? 


_". পনেরোই আগষ্ট আবার ঘুরে 
এল চক্রাবতনে। মনে পড়ল ভারত- 
বর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১১৪৭ সালে। 
আমাদের গত-ছত্রিশ বছর ধরে শাসন 
জি জায়গায় -কাঙ্গো 


কিন্তু এছাড়া আর কিছ: ' 


পারত হয়েছে কিঃ নিশ্চয় 
. হয়েছে যদিও সাধারণ মানুষ 
* শবদেশশী শাসনের অবসানে যে পার- 
বর্তন আশা করেছিলেন তা'হয়নি ৷ 
সাধারণ মানুষ কণ চেয়েছিলেন? 
তাঁদের আশা ছিল জাতু নেতারা, 
“ যাঁরা জাতীর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 


জনগণ্রে আচ্ছা ' অর্জন করেছিলেন, রর 


ক্ষমতায় এসে তাঁদের ন্যনতম প্রয়ো- 
' জন একটু মাথা গোঁজার জায়গা, 
. শিক্ষা এবং গ্রাসাচ্ছাদনের, জন্য একটা 
চাকরীয় ব্যবন্ছা করবেন। কিন্তু 
গাদশতে' বসেই জাত'ঁয় নেতাদের 
চেহারা প্লাতায়াতি পাল্টে গেল। 
জনগণ থেকে তাঁরা দুরে সরে যেতে 
লাগলেন । যাঁদের সম্পকে আগে 
. ধারণা ছিল সংও আদর্শ বাদ, দেশ- 
" প্রেমে ' উদ্বুদ্ধ, সাধারণ মানুষের 
জন্য উৎসগ্কৃতপ্রাণ, ' নিলোভ 


ত্যাগী, স্বাধীনতার পর এক বছর 


“ যেতে না যেতেই দেখা গেল, তাঁরা 
প্রকৃতপক্ষে অসৎ, দূনগ্রতিপরায়ণ, 
স্বজনপোৌষণ ও আত্মীয়তোষণকারখ, 
লোভ এবং ভম্ড। 
বলেন, তা কাজে, করেন না। এই 
বাক্যবাগীশ তথাকাঁথত জাতীয় 
নেতাদের দাঁঘ‘কাল ধরে দলপতি 
[ছিলেন জহরলাল নেহরু ৷ তাঁর বাণী 
“কালোবাজারাঁদের নিকটতম ল্যাম্প" 
পোষ্টে ফাঁসী দেওয়া হবে" প্রবাদ 
ঠবাক্যে পারণত। অদ;ষ্টের পারহাস 
এই যে, জহরলালেয় রাজত্বেই কালো- 
বাজারী শুরু হয়ে আজ তা 
' বেপরোয়াভাবে চলছে. এবং প্রকৃত- 


পক্ষে নিধারিত দামে কোন বজানসই . 


পাবার উপায়, নেই । 


মুখে তাঁরা যা 


এই তথাকাঁথত জাতায় নেতাদের 


 অকৃতি ও দুষ্কাত সারা দেশটাকেই 


অধঃপতনের- দিকে ঠেলে দেয়। 


‘বিগত ছন্রিশ বছরে এই অধঃপতন 
. আজ আর “কোন দিকে. 


সম্পৃণণ। 
কোন আলো নেই।  নিশ্ছিদ্ু 
অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমাদের 
সময় কাটছে । আমাদের সমস্ত মূল্য- 
বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। মানবিক 
সম্পক" আমরা ছন্ন করেছি । আমা- 
দের নীতবোধ অস্তাহত। আমরা 
টাকার জন্য যে কোন পথ অবলম্বন 
রুরতে ব্ধা কার .না। আমরা 


মুখে জনগণের কথা বাল আর কাজে' 


জন বিরোধ ভ্যামকা গ্রহণ করি। 

আমরা বিপ্লবী বলে বড়াই করি,.কিম্তু 

ন্যনতম সততার পারিচয়.দিই না! 
সবচেয়ে নৈরাশ্যের কথা এই যে, 


আজ ' বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থণ সব 


একাকার হয়ে গেছে। যতদিন কংগ্রেস 
একচেটিয়া ক্ষমতায় ছিল ততাঁদন 
ধামপন্থীরা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে 
বন্দ হয়ে নিজেদের সমালোচনার 
উধের্ট ভাবতেন এবং বিরোধ দলেয় 
মধ্যে যাদের প্রাতক্রিন়াশশল বলা হত 
তাদের সমালোচনা করতেন ৷ 'ঁকদ্তু 
আজ বামপন্থীরা ক্ষমতায় বসে অনেক 


অন্যায় অবিচার করছেন; অনেক 
অন্যায় আবিচার মেনে. নিচ্ছেন, 
জ্নসাধায়ণকে অনেক ভাওতা দিচ্ছেন 
এবং নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে 
তাদের অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে 
হচ্ছে। 
কেবল নচেই নামব ? 





ত্রিপুরার বন্যাগীড়িত দুর্গত- 
দের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে যুক্তহস্তে 
দান বক্কুন। 


| 


তি ক এ 





তা হলে আমরা কী করব? 


মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগ্নেই 


খুব সম্ভবত সামনের ফেব্রুয়ারীতে. 


লোকসতার নিবচিন হতে চলেছে এমন 
পরিস্কার আভাস দিল্লশর ই-কংগ্রেসের 
হাইকমান্ড ও হোমরা চোমরা আমলা" 


_ দের খুব কাছের লোকেদের মারফৎ 
॥ খবর পাওয়া ষাচ্ছে। 


যে সব সবজাস্তা রাজনোতিক 


সংবাদদাতা আগে ভোট হওয়ার বিরুদ্ধে 
নানান রকম জঙ্পনা কপনা করে 


আসছিলেন তাঁরা এখন ই-কংগ্রেসের 
ওপর মহলের ' তৎপন্নতা দেখে আর 
তেমন জোর দিয়ে কিছু বলতে পার- 
ছেন না। স্বয়ং শ্রীঘতশ ইন্দিরা 
গান্ধী ঘুরিয়ে বলেছেন যে অনেক 
সমস্যা সমাধানের জন্য জনমত যাচাই 
করা জরুরী 17 উনি নাকি এখান 
নিবাচন চান না। 
কথায় ও কাজে অসঙ্গতি 


এদের দোষ নেই। এখ্রা 


শীত গাম্ধীর প্রাতি মোহগ্রজ্ত এদের” 


মালিকদের নির্দেশে। যার ফলে 
“ অনেক কিছু এদের নজর আঁড়য়ে 
যায়। ও'র মুখের কথাকে 'আঁসল 
সত্য বলে-মেনে নেন । ' ও'রা ভুলে 
'যান যে শ্রীমতাঁ গরাম্ধী ইতিপূর্বে 
অনেকবার কথায় ও কাজে অসঙ্গাত 
দেখিয়েছেন । নিবচিন প্রসঙ্গে অতশতে 
কতবার কতরকম কথা বলেছেন। 
ওসর পক্ষে যেটা-সুবিধা সেই অনং- 
সারে আবার কথা পালটিয়ে নিয়েছেন। 
ভাবটা এমন যে' দেশের লোক চাইছে 
তাই তান মেনে' মিয়েছেন । 
দপণের পাঠকদের এ প্রশ্নে কোন 
দ্বিধা থাকাক্রকারণ নেই । এই প্নি- 


কায় ইতিপবে" বেশ কয়েকবার লেখা - 


হয়েছে যে সাংঘাতিক একাট বিপর্যয় 
না হলে শ্রীমতী গাদ্ধী মেয়াদ ফিয়ে 
যাওয়ার আগেই ভোটের ডাক দেবেন। 


কানাগলি - 

, পঃনরাবাত্ধ না করে বলা চলে 
যে যতই দেরীতে ভোট হবে ততই 
শ্রীমতণ গাম্ধীর ভাগ্য আনশশ্চিত হয়ে 
পড়বে । তার অন্যতম প্রধান কারণ 
এই যে অর্থনপীতর এমন কানাগাঁলতে 
ও*র সরকার ঢুকে পড়েছে যে যার 


থেকে কোন মস্ত নেই । যতই দিন 


যাবে পার়ীশ্থিতি ততই জটিলতর হবে। 
একদিকে মল্যব:াদ্ধ, বেকার; অন্য 
দিকে আঁত উৎপাদন এবং তার ফলে 
নানান অশান্ত পাঁয়বেশকে মোকাবলা 
করতে হবে। | 


অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষ 

এ ছাড়া; ও*র যারা বিরোধী দল 
তারা এখনও মোটেই সুসংহত নয় । 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ ও 
আবম্বাস রয়েই গেছে । সংবাদপত্রের 
কল্যাণে তা বেড়েই চলেছে । তবে 
ধান্তব অবঙ্থার চাপে তাদের একটা 
সমঝোতায় আসার প্রচেষ্টা রয়েছে। 
িদ্তু সেটা সময় সাপেক্ষ । শ্রীমতী 
গা্ধী স্বাভাবিকভাবেই তার 
সেই সুযোগ দিতে 
চান না। জোট বাঁধার আগেই তাদের 
অপ্রন্তুতির় সুযোগে ভোট যৃ্ধে 
ময়দানে তিমুখী লড়াইয়ে পরাচ্ত 
করাই তাঁর নাঁতি। সংখ্যালঘিষ্ঠের 
ভোট পেয়ে সংখ্যাারম্ঠের উপর 
প্রভৃত্ব করবেন । যেমনটি কয়েছেন 
ও’য় প্রাণের দোসর শ্রীমতা মারগারেট 


থ্যাচার । তিনিও প্রায় বিনা নোটিশে 
এমনকি মাম্রসভায় আলোচনা না 


করে এবং দলের সহকমশিদের সঙ্গে 
পরামর্শ না করেই আচমকা ভোটের 


ডাক 'দয়ে তাঁর প্রতিপক্ষকে বিল্রান্ত 
করে দেন । এখন. বেশ বহাযলতবিযনতে 


বৃটিশ পঃজির সেবা করার "সনদ" 
পেয়ে গেলেন জনগণের ভোটের 
জোরে । 
মত পরিবর্তন 

জনতা দলের সভাপাত শ্রী চন্দ্র- 


Po) 


সঞ্জীব ৪. 


তীর্থকরের 


হ্যাকাররা 


পালাল - 


ব্যারাকপুরের দুই কিশোর 
তাঁ্থকঙ্কর দাশশমা সঞ্জীব চ্যাটাজশির 
রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে ব্যারাকপ;ুর- 
বাসগরা ব্যারাকপুক্পের আসরান ধর 
রোডের যশপাল কুমার ও তার দুই 
পত্র বিশাল কুমার কমল কুমারকেই 
দায়ী মনে কয়েন । যশপাল কুমার 
বারাসাতের “কাছে সাইবানা গ্রামের 
শ্রীদু্গ ফায়ার ওয়াক'সের ম্যানেজার 
ছিলেন । এই পাঞ্জাবী পরিবার টাকা 


জালের ব্যবসা করতেন বলে শোনা 


গেছে। এই পরিবার হঠাৎ গত 
৩-৪ আগন্টের মাঝহাতে জিনিসপন্ন 
নিয়ে ব্যারাকপুরের বাসা ছেড়ে 
উধাও.হয়েছে। 

স্থানীন্ন লোকেরা .এ ঘটনা কঙ্গ- 
কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার 
সাংবাদিকদের জানান। এ পল্রিকা 
অফিস থেকে. তখন টিটাগড় থানায় 
ফোন করলে থানার জনৈক আঁফসায় 
জানান যে নাগাঁদকদের চলাফেরায় 
স্বাধীনতা সংবিধানে দেওয়া আছে। 





শেখর কয়েকদিন আগে বলেছিলেন 
যে লোক সভার নির্বাচন  বথাকালেই, 
অথাঁং ১৯৮৫ সালে হবে। কারণ 
শ্রীমত নিজের ঘর সামলানোতে ব্যন্ত 
থাকবেন । পদধাল্রায় ভারত পরিক্রমায়- 
জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রী চন্দ্র- 
শেখরের ধারণা হয়েছিল যে সাধারণ 
মানুষের মনে অনেক [বিক্ষোভ দানা 
বেধে রয়েছে । এখনই তা প্রকাশ 
করার সুযোগ পেলে তারা শ্রীমতী 
শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠায় 


ৰহ শিন্পপতিছের হাঁড়ির খবর 


নানান দেশের কোষ্পানগতে মানত 
১১৮ কোটি টাকা খাটিয়ে মুষ্টিমেয় 
বড় শিঞ্পপাঁত পাঁয়বার সম্পদ সংগ্রহ 
করেছেন প্রায় ২৭১০০ কোটি টাকা! 

সরকারশ সূত্রে প্রকাশত তথ্য 
থেকে আরও জানা যায় যে এ"দের 
বাড়ীর ছেলে-মেয়ে বুড়ো-ব্‌ড়ি, 
এমনাঁক দুগ্যপোষ্য শিশুরাও কোম্পা- 
নাঁর ডিরেক্টর অথচ সবই পরের ধনে 
পোদ্দায়ী; অংশীদারদের টাকায় 
নিজেরা মুনাফা করেন । 
রেনামী কারবার 

ইংরেজ বাণকদের অনুকরণে 
“ম্যানোঁজং এজেন্সী" নামে এই সব 
পাঁরবার পাবালক লিমিটেড কোম্পানধ- 
গুলি পরিচালনা করে আসছিলেন 
মূলত মধ্যবিত্ত অংশাঁদারদের অর্থে। 
আইনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার বিলোপ : হলেও বেনামীতে 
এই সব মুষ্টিমেয় শিজ্পপাতিগোষ্ঠর 


প্রবাহ অব্যাহত রয়েই গেছে। 


এই সব গ্রোষ্ঠীর মধ্যে আছে 
বাঙ্গুর, বিরলা, টাটা, সিংহানিয়া, 
খাটাও, করমচাঁ?। থাপার, মোদি, শ্রীরাম, 
মাইন, কিরলোসকার, কোঠারণ, 
পরিবার । 

এদের 'শিজ্গ পাঁরচালনার 
যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন নেই । এই 
সব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই সব 
কিছু যোগ্যতা অজ'ন করা হয়ে যায়। 
পারহাস করে জনৈক সংসদ সদস্য 
একসময় বলেছিলেন যে গভদ্ম সন্তা-' 
নের জন্য আগে 'থেকে িরেন্র 
বোর্ডে পদ শুন্য রাখা হয় অনেক 
সময় আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য । 
সবই মুফৎ 


গাড়ী, বাড়। টেলিফোন, ক্লাবের, 
চাঁদা, বিদেশ ভ্রমণ চিকিৎসা, চাকর 
দরওয়ান, বাবনা্চ, খানসামা; মালখ, 
বেহায়া সব কিছু কোম্পানশর খর- 
চায় । লোকসানের বেলায় অংশণদার- 





দের ঘাড়ে আর মুনাফার বেলায় 
ডিরেক্টরের পকেটে । এছাড়া আয়ের 


অন্য অনেক পথ রয়েছে । 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





ই-স্ুব কঃর।ও 


চীন ঘুরে জাস 


নিখিল চন যুব ফেডারেশনের 
আমম্ত্রণেই যুব কংগ্রেসের লাধারপ 
সম্পাদক বিনোদ শমরি নেতৃত্বে একদল 
যুব কংগ্রেসী ২৩ জুলাই বোজংয়ে 
পেশছান। ২৬ জুলাই চীনের উপ- 
প্রধানমন্ত্রী ওয়ান লী এই প্রতিনিধি 
দলের সঙ্ষে সাক্ষাৎ করেন । ঘটনার 


গতিপ্রকাত দেখে অনেকেই আশঙ্কা 
প্রকাশ করছেন যে চণনের কামিউনিস্ট 
পাটির, আগামণ তয়োদশ কংগ্রেসে ই- 
কং প্রাতাঁনধি হিসেবে আমশ্রিত হয়ে 
সুব্রত মৃখাজ, সোমেন মিত্রা বোঁজং 
যেতে পারেন । 





1 দুই ।। 





ইন্দিরার প্রতিপক্ষ, 


না প্রতিবিষ্ব ? 


শ্ৰীপতি নন্দী 


 মদনাফাবাজী (পজবাদগ) অর্থ- 
'শাদ্রে সুপান্ডিত শ্রীসৱহ্ষণ্যম স্বাম’ 
রাজনোতিক মুনাফা তোলার কতশত 
_ উপায়-ই-না জানেন, । বিচিত্র জনতা 
‘দলের ততোধিক চিন্ত এ বস্তুটি 
বণ" বৈচিন্ট্যে প্রায় ইন্দিরার সমকক্ষ । 
তফাংটা শুধু ' একাডোমক--ইশ্দিরায় 
“কোনও ‘পাশ’ নেই; স্বাম'ব্দ। অনেক- 
গলো. পাশ? দিয়েছেন--পম্চিমণ 
অথশান্রে তো বটেই ; ফুটো কলসার 
গর্জন বেশ, হয়তো একান্মণেই অর্থ" 
শাদ্রে না-পাশ ইন্দিরা ভারতায় তথা 
ইন্দিরয় অর্থনশীত সম্বন্ধে দিবারার 
ম্‌খর থাকেন, আর অর্শাশ্মে [দ্যা 
রত্ব-হয়েও স্বামী সং্ম্বণ্যম অর্থন'াত 
সংক্রান্ত বকর বকর ত্যাগ' করেছেন.। 
কারণটা অবশ্য এমনটাও হতে পারে 
-ষে। ভারতীয় অর্থনীতির ইহকাল 


পরকাল বলতে কিছুই নেই; এ জ্ঞানাট 
তাহলেও ' 
ইাদ্দরার মতই তার কর্মজীবনের . 


. তার এ্রিতাঁদনে' হয়েছে । 


দিগন্ত দিনে দিনে বিষ্ততেতর হয়ে 
- উঠছে; প্রেস কনফারেন্সের প্রোগ্রাম 
সংখ্যাও বাড়ছে__দেশে চ বিদেশে চ। 
যতদুর জানা যায়; বিরোধী দলগ্ুলির 
মধ্যে ইনিই নাকি সবচাইতে রেশ 
বিদেশ সফর কয়ে থাকেন এবং ভোজ" 
সভায় ভাষণ "দিয়ে থাকেন | আস্তজাঁ- 
তিক ব্যপায়েও ইনি ইন্দিরাসদূশ 
সদাজাগ্রত এবং যন্ত্র আগ বাড়িয়ে 
চালাক দেখাতে সিন্দহন্ত । 


দেশে বিদেশে কোথায় বাজার- 


গরম হয়ে উঠছে, সং্রক্ষণ্যমের নজরাট 
সে সব দিকে 'নত্য পাঁরক্রমা করে 
চলছে ॥। রাজনীতিতে সুক্রক্ষণ)ম 
জানেন, গরম বাজার একদিন চরমে 
উঠবেই, সুতরাং দিন গুনতে থাকেন । 
তারপর “ওয়ান ফাইন মান সুযোগ 
এসে ধরা দেয় সুত্রক্ষণ্যমের জালে ।, 
আর যায় কোথায়, তক্ষুনি, প্রেস, 
কনফারেন্স । প্রসঙ্গ সে যা-ই! 
হোক না কেন, বন্তব্য যতই 
অসার হোক না কেন, 
ব্যক্তিগত . প্রেস কনফারেশ্স-ই সুর্র- 
ক্ষুণায় . রাজনীতির. প্র্যাটফম | 
(অনেকটা ইন্দিরাঁয় ধাঁচের ব্যাপার_ 
তা সে আসাম হোক, পাঞ্জাব হোক, 
কাশ্মীরের নিবাচন হোক, বেইরুটে 
প্যালেণ্টানী নিধন, শ্রীগ্কয় ..তামিল 
নিধন, আণবিক অস্তভ্জা ইত্যাঁদ যা 
কিছুই হোক: না কেন। বলা বাহুল্য, 
এ সমস্ত পারম্থিতির অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা 
পর্যায়ে ব্বামীজী নির্বিকার থাকেন, 
[তীয় বা উচ্চতর পর্যায়ে “প্রেস 


ঈদৃশ' 


বরফ: তৈরীর কাজে নিমগ্ন থাকেন 
এবং তৃতীয় বা চরম পর্যায়ে প্রেস 
কনফারে"স ডেকে নেতা-জুলভ 
গ্বাভীর্য সহকারে বিবৃতি দান করে 
থাকেন। বন্তব্য বথারাঁতি মাথা" 
মুষ্ডুহখন। নিছক অসার আত্মপ্রচার। 
প্রসঙ্গত মনে পড়ে বেইরুটে সহস্র 
সহস্র শরণাথপ'র *মশান ব্খন জবল- 
ছিল, সারা বিশ্বেয় বিবেক যখন 
ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ঘুপায় ফেটে 
পড়াছলো, ঠিক'সে সময়েই ইজরায়েল 
সরকারের পয়ীতের আঁতাথরুপে 
তান টাক-ঢোল পিটিয়ে তেল-আভিভ 
যাত্রা করছিলেন। কিন্তু কেন? 
ইজরায়েলীদের কাছে তিন কোন 
শান্তিগ্রন্তাব রেখেছিলেন। তেমন দাবা 
[তান নিজেও করতে পারবেন না! 
তাহলে, ইজরায়েলে বিভিন্ন ভোজ 
সভায় এবং ফিরে এসে এদেশে অকারণ 
প্রেস কনফারেশস-অনং্ঠান'করে তান 
ক" উদ্দেশ্য সাধন কয্নতে চেয়েছিলেন? 
প্যালিষ্টাইনশদের জন্য শান্তি, না কি 
দেশে বিদেশে আত্মপ্রচার ? 
La এ Es ক 

এ ভারতভ্যামর কোন সমস্যাই 
সমাধান হবার'সহদয্রে সম্ভাবনাও নেই, 
অন্ততঃপক্ষে সুত্রগগণ/ম স্বামীর জীবনের 
বাকণ ক'টা বছরে তো বটেই সুতরাং 
স্থামীঁজশর জীবিতাবন্থায় প্রেস কন- 
ফারেশ্সের, চাম্সও আসবে ফিয়ে ফিরে 
অগ:ণাত বার। তবে, দাঁঘ“. এক 
যুগ ঢ।লাও,আত্মগ্রচার চালিয়ে ইদানিং 
ইনি নিজেকে একটা ‘পলিটিক্যাল 
হেভশ-ওয়েট' ভেবে কিছুটা আশ্বন্ত 
হয়েছেন মনে হয়। কথায় বলে; 
‘ওয়েট’ বাড়লে উড়ঃ উড়; ভাবটা 
কমে, এ কারণেই হয়তো ্বামণজশও 
খানিকটা প্রাকটিক্যাল ' হয়েছেন, 
খানিকটে “হোম:ওয়াকে”ও মনো 
নিবেশ করেছেন । সম্প্রতি স্থামীজশ 
দুটি গর্দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে 
নিয়েছেন--একটি শ্রশলঙ্কা, অপরটি এ 
পশ্চিমবঙ্গ | স্বামীজণ অসাধারণ 
প্রীতভাধর-_কালবিলম্ব না করে 
একেবারে যাকে বলে “রেজ।জ১-ওার- 
য়েশ্টেড ফরমুলা” তা-ই মাথায় করে 
প্রচারের পণঠস্থান এ কলকাতায় 
উড়ে এসে “ম’ট দ্য প্রেস” অনুষ্ঠান 
করলেন । তার শ্রীলঙ্কা সংক্রান্ত 
শিথুশপয়েষ্ট" ফরমূলাটির- সারাংশ 
রীতিমত “সেনস্যাশন]াল' £ 

নাম্বার ওয়ান-_ শ্রীলঙ্কা সমস্যার 
সমাধানটা সধাঁবধান-গত, অতএব, 


শ্রীলঙ্কায় সংবিধান নামক পরাশ্তকাটির 








প্রদেশে .পারণত  করা। 


1 
| 


& 


দর্পণ ॥ শররুবার। ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৩ 


শরীক গরকারের নীতিই তামিল ৪ 
সি’হলীদের সম্পক বিষাক্ত করেছে 


. গত প্রায় তিন ‘দশকে শ্রীলঙ্কায় 


সিংহলবাস ও ভারতীয় 'বংশজাত 
তামিলদের মধ্যে বড় রকমের দাঙ্গা 
হয়ে গেছে পাঁচন্ছয়বার । কিন্তু 
এবারে বে-বিয়াট গণহত্যা হয়ে গেল 
তার বীভৎসতা এবং ব্যাপকতা অনেক 
বেশী । 


" সবরকম সংবাদপল্প এবং সংবাদ 
মাধ্যমের উপর কড়া নিয়ম্রণ সত্বেও 
নানান প্রত্যক্ষদশশর বিবরণ মায়ফৎ 
যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে 
পার্কার বোঝা যায় যে এই উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পয়ের প্রত 





, প্রীভে সংশোধন” নামাবলায় কয়েক 


পাতা টাইপ করা কাগজ গজে. দিতে 
পারলেই শ্রীলঙ্কার তামিল জীবন 
দার্থক হয়ে উঠবে (অহো, এ না হলে 
আর ভারতাঁয় এম পি 1)। 


" বিকঞ্জেপ নাম্বার টু (হনুমান?য় 


" দাওয়াই বিশেষ)- শ্রীলঙ্কার গলদেশে 


নয়াদল্লীর প্রলশ্বিত লাঙ্গলের ফাঁস 
লাগিয়ে ভারত লঙ্কা কনফেডারেশন’, 
[ি*ব. বিশেষজ্ঞ সুতরক্ষণযম যাকে রুশিয়া 
বাইলোরশিয়া সদ:শ বন্ধন বলে মনে 


কেশচয়ে যায়? 


কদ্তু- জনতাদলেয় খোদ এক্রেপ- | ৃ 
- শাসনের অবসান" (১৯৪৮) হওয়ার 


ব্যাঙ্ক"কে এক কথায় ফুটিয়ে দেবে সে 
সাধ্য কার ? মহা-এম. পির মহায়নস্ডে 
লাকয়ে- থাকা, জঙ্গী নেকড়ে-ছযনাটা 
নির্গত হয়ে এলো। কম্প উচ্চারণে 
বঙ্গ নিঘেশষ, হলো “শ্রীলঙ্কার 
গ্যানেকেসন”_ সোজা বাংলায় যাকে 


‘বলে সামরিক বলপ্রয়োগে শ্রীলঙ্কা নামক 


দেশটাকে গোটা গ্রাস করে আর পাঁচটা 
ভারতেয় ‘রাজ্যের মত, ভারতাঁয় 
প্রসঙ্গত 
্মরণণয়, প্রীমতী গান্ধীও সাধারণভাবে 
সমগ্র ভারতায় উপ্লুমহাদেশে 'দিবারাত 
যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন”, 
পশ্চিমবঙ্গ ও বামক্রপ্ট সম্পর্কে 
উদ্মশরণটও তল্যগ্লংপ অবর্ণ'ন'য়। 
কেন্দের দশ-প্রহরণ' প্রহারে-জজশরত 
পশ্চিম বাংলায় পুজীভূ্ত ক্রোধকে 
এক ফুৎকারে উাঁড়য়ে দিয়ে চিন্তানায়ক 
বলেন, কেন্দ্র যাঁদ সহযোগতা' না 
করে সেক্ষেত্রে বামক্রন্টেরই পদত্যাগ 
চাই; অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গবাসণকে ইন্দিরা 
দাওয়াইয়ের চিকিৎসাধশনে ছেড়ে দাও। 
বাচাল-আর কাকে বলে ? 

. তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়ঃ সুর" 
ঘণামের কন্ঠে কাদের কণ্ঠস্বর ঝাঁবয়ে 
উঠছে, ?. শ্রীলঙ্কার প্রশ্নে এ. যাঁদ 
ভারত য় চা-বাগিচার, কাঁফ-বাগিচার 
মালিকদের - কন্ঠস্বর হয়। তাহলে 
পশ্চিমবছের প্রশ্নে কার ? ওয়াশংটনশ 
অথবা ইচ্দিরার' কম্ঠধবাঁন, $ 

কে. জানে মালের মাথায় কি 
আছে। 


~ 





সম্পর্কের. একটা বিরাট ক্ষাত হয়ে 
গেল। সহজে এই ক্ষ্তপ:রণ হওয়া 
সম্ভব নয়৷ অধবিধ্বাস, সন্দেহ এবং 
ভুল বোবাবৃঝি অনের গভাঁরে'আর 


বিশেষ করে তা যখন প্রশ্রয় পাচ্ছে 


বেশ প্রভাবশাল' মহল থেকে ।. ' 
অনেকের নজর রয়েছে 
একদিকে সিংহলী নেতৃব:শ্দের 


অগণতাশ্রিক মনোভাব এবং অবান্তব ' 


চিন্তাধারা, অন্যাদকে. ' তামিলদের 
দ'ঘশদনের, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ঘ্য বজায় 
রাখার দাবী, উপেক্ষিত হওয়ায় 
চরমপন্ধণদের - প্রাধান্য আজকে 
শ্রীলংকার পাঁরাদ্থাতকে জটিল-করে 
তুলেছে । গোঁজামিল না দিয়ে একটা 
বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না নিলে 
এই ছোট অন্দর দেশটি চির.অশাস্তির 


দেশে পরিণত হতে চলেছে। তাই: 


প্রয়োজন হয়েছে রাজনোৌতিক- 
দূরদাশতার। ভারত. মহাসাগরের এই 
ঘীপটির উপয় বৃহৎ শাল্তদের. নজয়- 
রয়েছে ।. তারা - সুযোগের সম্ধানে 
রয়েছে হস্তক্ষেপ করার জন্য। 
এখানকার ঘটনার . গতিগ্রকাতির 
পরিণতি সেজন্য সুদূরপ্রসারী হতে 
পারে। 


. সংক্ষিপ্ত ইতিঞাস . 


সংক্ষেপে বলতে গেলে; ইংরাজ 


অশ্প পর থেকে এই উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যো' সংঘাত শুরু হয় ।4আজ তা 
চরমে উঠেছে, যার ফলে তাঁমল- 
ভাষীদের মধ্যে চরমপন্ছীদের দাবী 
উঠেছে একটি স্বত্ত রাষ্ট্রের । এই 


' প্রশ্নে তারা কোন আপোস কক্পতে 


রাজা নয্ন,। 
গোড়ার' দিকে বৌগ্ধধমাবলম্যী 
[সংহলীরা, মোটেই ভাল চোখে 


. দেখেনি যেভাবে-'হদ্দু তামিলভাষারা 


প্রশাসনে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ 
সুবিধা দশর্ঘকাল, ধরে ভোগ . করে 


আসছিল । ক্ষমতায় এসেই সিংহল- 
বাসীরা আস্তে আন্তে তামিলভাষাঁদের 


সে সব সুযোগ থেকে বাঁণত করতে 
লাগল। সিংহল একমার সরকারণ 
ভাষা হিসাবে গণ্য হল। চাকুরণ 
ক্ষেতে চাষবাসেয় সুযোগ-সুবিধা এবং 
ব্যবসা, বাপিজ্যে ক্রমশই তামল- 
ভাষাঁদের বণ্চিত করা হল ।' 


স্বভাবতই এর প্রাতাক্রয়া ভাল 
হল না। . তামিলভাষীয়া সংঘবদ্ধ 
হতে পাগল । একসময় একটি যনন্ত- 


. রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তাদের 
"স্বাতশ্য বজায় রাখার আন্দোলন 


করল। এ দাবা উপোক্ষত হলেই 


ক্রমশ চরমপছ্ছীদের প্রাদভাব হ'ল 
এবং দলমত নির্বিশেষে তামিলদের 


ইউনাইটেড লিবারেশন” ফন্ট ,( টি. 
ইউ. এল, এফ. ) গড়ে উঠল-_-যার 


মূল দান লে স্বতন্ত রাণী... 


হি 


বত'মান সরকার দেরীতে হলেও 
হিটেফোটা সুযোগ সুবিধা দিতে 
লাগল । তামিলকে অন্যতম জাতীয় 


ভাষা করা হল এবং স্মানীয় স্বায়ত্ত- 


শাসনে আগের চেয়ে বেশ' ক্ষমতা 
দেওয়া হল। কিম্তু চরমপদ্থাীদের 
রি 
পথে গেল না, . 


এর পরে, লা দার সশমাস- 


বাদ রোখার নামে তামিলদের উপর 


নানান ধরণের জুলুম শুরু কয়েন । 
সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে সিংহলশদের 
নিয়ে গাঠত' সৈন্যবাহিনীর একাংশ 
নানান, ধরণের . জল মবাজা- পর 


করল- যায় ফলে চরমপন্থীরা এদের 


উপর হামলা করতে এগয়ে গেল? 
কয়েকজন সৈন্যকে খুন করায় প্রাত- 
বিয়া হিসাবে -তামিলদের- উপ চরম 
আপাত! হানা হল। “গোটা প্রশাসন 
যন্ত এমন কি সামারক বাহিনণও এই 


'নারফাঁয়' যন্তে প্রধান আকা হণ 


‘কয়ল । ও রঃ 


 ্রতাকষাবে বশ; 8; 'ম্নেনা- 
বাহিনপর সাহায্যে সিংহলব্যধীীয়া 
তামিলদের': গ্রণহত্যায় লিপ্ত” হ্‌ল। 
রাতারাতি হাজার 'হাজার” 

ভাষী পথের ভিখারী । কান 
আগে যারা কোটিপাতি ছিলেন, কল 


' কারখানার মালিক - ছিলেন তাদের 


স্থানহয়েছে-রিলিফ ক্যাম্পে । বড় 

ব্যবসা কেন্দ্র শিল্প: প্রাতণ্ঠান বাড়ী 
ঘরদোর সব' আগুনে" পরে ভষ্মা- 
বহন পারার স্বজন, বিয়োগে 
বিপয়ণন্ত | ব্যাপক লুটুপাট' হয়েছে। 


কতজন মারা গেছে তার প্রকৃত “হিসাব 


নেই । র্লাগপাত, জয়ব্ধনে তামিলদের 
্তন্ম রাণ্টের - বকে বিদ্রোহ 
বলেই মনে' করেন, তাই তাকে'দমন 
করার জন্য ' যে কোন পথ নিতে 
িধা করেন না! রর . 
এরপরের ঘটনা হল; শ্রীলংকার 
রাষ্্পাতি জয়বর্ধনের বিশেষ 'দত 
দিল্লীতে শ্রীমতশ গান্ধীর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করে একটা 'রাজনোতিক 
মীমাংসার চেষ্টা কগছেন। অন্যদিকে 
টি. ইউ. এল. এফ-এর নেতৃত্বে 
একাংশ শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করছেন।, উদ্দেশা।' শান্তি 
[ফারয়ে আনা, ক্ষতিগ্রস্ত . তাঁমলদের 
পুনর্বাসন” এবং সম্ভব হলে একটা 
প্লাজনৈতিক 'সমাধান। আগেই বলা , 
হয়েছে যে এ প্রশ্নে. দরদা্পতা,। না" 
দেখালে আন্তজীতক জগতে অন্তত 
প্রাতািয়া দেখা দেবে.।. . 


দর্পণ ।। শংক্রবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৩ 


‘দিল্লীর মানগিক হাসপাতালে মহিলা 
(রাগীদছের-৪পর বল৷ কার চলছে 


দিল্লীর এক মানসিক হাসপাতা- 
দের মাঁহলা রোগীদের ওপয় বলাৎকার 
চলছে অবাধে । দু-একজন এর 
ফলে গভবিতাঁ হয়ে পড়ে । সন্তান 
জন্মের পর সন্তানকে . হত্যা করা 
হয়েছে বলে আঁভযোগে প্রকাশ । 


সব থেকে বড় আঁভযোগ হল 


পাগল নয় এমন যুবতাঁদের পাগল 
সাজিয়ে এই হাসপাতালে ভারত করে 
রাখা হয়েছে এবং তাদের বাধ্য করা 


, হচ্ছে নানারকম যৌনাচারের ভোগের 


সামগ্রী হতে । এই অনাচার যেখানে 
চলছে সেই হাসপাতালাটর নাম হল 
শাহদরা মানসিক রোগ চাকৎসালয় । 
১১৬১ সালে যখন এই হাসপাতালটি 


খনমি'ত হাঁচছিল তখন পাঁরকঙপনা - 


ছিল যে, এই মানসিক হাসপাতালাট 
হবে এশিয়ার বৃহত্তর মানসিক 
চিকিংসালয় । 
কিন্তু কাত তাহয়নি। তা 
হলে কি হবে এই হাসপাতালের 
[পিছনে বাংসারক ব্যয্ন হয় এক থেকে 
দেড় কোটি টাকা। এখানকার 
চিকিৎসা, ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত 
হাল এমনই যে সামান্য মানসক রোগ 
য়ে এখানে কেউ ভারত হলে তার 
উন্মাদ হয়ে যেতে খুব বোশ। সময় 
&ল্াগবেনা । অভিযোগ যে, এথানে 
জোর করে বেশ কিছু মহিলা/পুর্ষকে 
পাগল বলেও ভর্তি করে রাখা 
' হয়েছে; অথচ তারা সম্পূর্ণ" সুন্থ। 
/ এই. হাসপাতালের দুনীণত 
সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে বিগত এগা- 
রোই জুলাই এক 'রিট পাঁটশন করা 


হয় ।' পিটিশনে বলা হয় যে, (এক). 


পাগল নয় এমন মানুষকে এখানে 
ভার্ত করে রাখা হয়েছে জোর করে; 
(দুই) হাসপাতালে নিম্নম্তরের ওষধ 


রাজ্যপাল আডভিনগঙ্স কেরত পাঠালেন 


কলকাতা ও শহরতলশ থেকে . 
টাল উচ্ছেদ করার জন্য গবাদি পশহ 
সংক্রান্ত আইনকে সংশোধন বিষয়ক 
এরাজ্য মশ্বিসভা কতৃক অনুমোদিত 
এক অঁডন্যান্সে রাজ্যপাল স্বাক্ষর 
না করে ফেরত দিয়েছেন বলে জানা 
গেছে। রাজ্যপাল বলেছেন যে, 
ওই আঁডন্যান্সটি যেন পুনবার 
মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ 
কয়া হয়, 

কিদ্তু . নিয়ম অন.সারে রাজ্য 
মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন 
ব্যয় বাতিল না করা হলে তার 
মেয়াদ থেকেই যায় । তবে রাজ্যপাল 
এক্ষেত্রে আঁডন্যাম্দ ফেরত পাঠিয়ে 
lg কি সংবিধান বিরোধী কাজ করলেন? 

পশুপালন মন্ত্রী অমৃতেপ্দু 
মুখাজ+ খাটাল উচ্ছেদ কল্পে 
সংশ্লিষ্ট আইনকে আরও কঠোর 


ব্যবহার করা হয় ; (তিন) এখানকার 
মনোরোগ চিকিৎসক নিজেই ধান্দা- 
বাজ। সাড়ে চার টাকা দামের 
ইনজেকশন রুগণদের কাছে ১১০ 
টাকায় বিক্রী করা হচ্ছে, (চার) 
অধ্যক্ষ নিজেই অত্যাচারী এবং 
সন্দেহজনক চাঁরৱের মানুষ ; (পাঁচ) 
এখানে বলাংকার এবং হত্যায় ঘটনাও 
ঘটছে ; (সাত) রুগখদের জুবিধা- 
দানের কোন ব্যবস্থাই নেই এবং 
(আট ) রুগণদের সঙ্গে পশুর মত 
ব্যবহার করা হচ্ছে। 

এই হাসপাতালের বিভিন্ন কাধ" 
কলাপ . নিয়ে তদস্ত করেছেন এক 
নাগরিক কাঁমটি যার নেতৃত্বে ছিলেন 
বব আর কাপুর । তিন পেশায় 
উাঁকল। স্থপ্রীম কোর্টে 'তানই 
রিট পিটিশন দাখিল করেছেন । 
উপরোস্ত আঁভযোগ সমূহ প্রমাণ 
করার মত যথেষ্ট তথ্য নাগরিক 
কমিটির হাতে রয়েছে বলে জানা 
গেছে। | 


স্থানগয় একটি নারণ রে 


থেকে সুন্দর! যুবতীদের. পাগল বলে: 


এখানে নিয়ে আসা হয় ব্যাভ্চারের 
কাজে তাদের লাগানোর জন্য । এই 
সব অনাচার, ভগ্টাচার; ব্যাভিচারের 
বিরুদ্ধে হাসপাতালের কোন কর্মচারী 
নার্স অথবা ডান্তার কথা বললেই 
হাসপাতাল: সুপার তার বিরুদ্ধে 
কড়া ব্যবন্থানেন।' এটি সরকারণ 
হাসপাতাল হলে ক হবে সুপার 
এটিকে তাঁর পৈতৃক সম্পত্ব ' মনে 
করেন ।, 

মানসক এই হাসপাতালের 
যবতা মেয়েরা প্রায়ই নিখোঁজ হয়ে 
যায় । কেউ আট ঘণ্টা, কেউ দশঘম্টা 
আবার কেউবা ফিরে আসে দহচার 


করার জন্য 'এক আঁডন্যাম্স মাঁল্ত্র- 
সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। 
অনুমোদনের পর তা রাজ্যপালের 


সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু 
কোন কারণ না দেখিয়েই রাজ্যপাল ' 


ভৈরব দত্ত পান্ডে তা ফেরত জর 
দিয়েছেন । 
চাপতে 


. গেছে যে; দুই দগ্তরের মন্ত্র মধ্যে 
'এ নিয়ে চলছে এক ঠান্ডা লড়াই । 


দপ্তর দুটি হলো পশুপালন দপ্তর 
এবং দগ্ধ দপ্তর । সংশ্পিষ্ট মন্তীরা 


'হলেন অমতেম্দু মুখাজ এবং সুভাষ 


চন্রবতর্ণ । জানা গেছে যে, খাটাল 
মালিকরা খুঁট ধরেছেন সুভাষ 
চক্রবতঁকে এবং কার্যত দেখা যাচ্ছে 


যে, তান রাষ্ট্রমন্্ হলেও ক্যাবিনেট 


মন অমতেন্দ; মুখাজীর চেয়ে 
তাঁর ক্ষমতা অনেক বোঁশি। অমুতেম্দ 


দিন পর । আসলে সুপারের জ্ঞাত- 
সায়ে এই সব মেয়েদের পাঠানো হয় 
কোন কামার্ত পুরুষের যৌন লালসার 
শিকার হতে। 


হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে |. 


কোন মহলা রোগী. যদি কিছুক্ষণের 
জন্যও বাইরে 'যায় ' ফিরে এলে ভাল 
করে তাকে পরণক্ষা করে নেওয়া হয়। 
িশ্তু এখানকার মেয়েদের ক্ষেত্রে তা 
মানা হয় না । রজনী ওরফে গুল" 
বীর.কাউর নামে একটি মেয়েকে কোন, 
কামাত" পশুর যৌন লালসা চারতার্থ' 
করতে পাঠানো হয় এবং যার আন- 
বা কারণে সে গভবিত? হয়ে পড়ে । 
অথচ আট মাস গর্ভবতন অবস্থায় এই. 
হাসপাতালের চিকিৎসক বলেছেন যে 
টিউমার হয়েছে। রজনার যে সম্তান 
হয় তাকে যমুনার জলে ফেলে দিয়ে 
হত্যা করা হয়।, স্থনীতা, সরলা 
নামক মাহলা রুগীদের . বাইরে নিয়ে 
যাওয়া হয় কোন অজ্ঞাত কারণে । 
অথচ এরা সকলেই ত্বাভাবক। কেউ 
পাগল নয়। | | 


কানহাইয়ালাল নামে এক ব্যাস্ত 
অত্যাচার এক ঠিকাদারের শ্রামকদের 


সংগঠিত করতে চেণ্টা করায় তাকে ' 


এই হাসপাতালে ভাত করে দেয়া 
হয়েছে পাগল বলে । 

এই হল রাজধানীর সরকার 
এক মানিক 'চাঁকংসালয়ের হালচাল্‌। 
দেশের মাহলা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের 
নিকটবর্তী‘ স্থানেই চলছে মাহলাদের 
উপর বলাৎকার। অথচ কোন প্রতি- 
কার নেই । এই আমাদের দেশ ' 


মুখাজগ“র খাটাল উচ্ছেদ পারকজ্পনা 
বিষয়ক আঁডরন্যাশ্প কার্ধকর না 
হওয়ার পেছনে সুভাষ চক্লবতীর্র 
কোন ভ্মকা আছে কিনা তা জানা 
যায়নি তবে রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাল্ডের 
এই জাতাঁয় আচরণ ভাঁবয়ে তোলে। 


মালিকানাধীন 

খাটাল দক্ষিণ কলকাতার, এক আভি- 

ভাত এলাকায় রমরম করে চলছে । 
শহরে খাটাল ' বে-আইনা । 
খাটাল উচ্ছেদ করার জন্য প্রায়ই 
আঁভযান হয় বলে শোনা যায়, কিল্তু 
হটায় এমন সাধ্য কার? 
থাটাল এই শহরে ছিল। আছে এবং 
থাকবে বলেই মনে হয়। কেননা 
সরকারী দগ্ধ প্রকল্প প্রয়োজন, 


কতা পাচ্ছে, এবং সেকারণেই. তা 
তোলা অসপ্তব। : :. 


es 





"| প্যাটেল .নিখোঁজ। 


A 
A 


ডাক বিভাগের ই ডি 


কমী দেৱ বিরুদ্ধে চক্রান্ত 


ডাক বডাগের ই ডি কমশীদের 


,বিভাগ্ণীয়করণেক্স দাবা যখন জোর- 


দার হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই ডাক 
বিভাগের বেশ কিছু পোস্টম্যানকে 
উদ্ধত করার এক ঘৃণ্য পাঁপ্নকল্পনা 
বাস্তবায়িত করার নির্দেশ জার করা 
হল । পোসটম্যানদের চাকর 
যাবে না ঠিকই কিম্তু ই ডি কমাঁদের 
বিভাগীয় কম হবার পথ এবং 
চতুর্থ শ্রেণীর কাদের প্রমোশনের 
পথ অন্ততপক্ষে দশটি বছরের জন্য 
বন্ধ হয়ে যাবে। 

ডাকঘর্পগ্রীলর' ডিভিশনাল 


সুপাররা সং্প্রাত এক .দারফযলার . 


জারী করে দেশ দিয়েছেন যে, 


চিভি বাল করা বারে কমিয়ে দেয়া 


হোক এবং 'চাঁঠতে যে মোহর দেয়া 
হয় তাতে যে সময় উল্লেখ থাকে তা 
বদ্ধ করে দেয়া হোক। অথাৎ যে 
ডাকঘরে চারবার চিঠি বাল করা 
হত সেখানে এখন তিনবার কিংবা 
দুবার চিঠি বালি করা হবে।''. এর 
ফলে প্রাত বটে একজন করে পোস্ট" 
ম্যান থাকবার কথা । একজন করবে 
আনপেড সেট অর্থাৎ মান অডাঁর। 


রোঁজস্ট্রী এবং পার্শে'ল বাল এবং 


অপর দুজন করবে পেড সেট অথাৎ ' 


সাধারণ চিঠি বিলি। নিয়ম থাক" 
লেও কোন পোণ্ট আঁফসেই বিট'পিছ 
তিনজন পোম্টম্যান দরের কথা দ্‌’ 
জন থাকে কিনা সন্দেহ! খোদ 
জি পিওতেই নেই। বদলে ডেইলি 
রেটেড মজদুর দিয়ে পোষ্ট্যানের কাজ 
‘চালানো হয় ॥ 

, কা্য্ত হাজার হাজার পদ খালি 
থাকলেও ভা পরেণ করা হচ্ছে না। 
উল্টে কায়দা করে কমা উদ্ধত 
দেখানোর ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। ফলে 
কেউ অবসরগ্রহণ করলে বা কাজ 
করতে করতে মারা গেলে সেই 
জায়গায় কোন নিয়োগ হবে না। 


উদ্বৃত্ত দেখানো কমরণদের দিয়ে সেই 


গ্যাপ পুরণ করা হবে। ই ডি ও 
চতুর্থ শ্রেণীয় কমদের প্রমোশনের 
স্বপ্ন বন্ধ অন্তত দশ বছর। 
কতৃপক্ষের এই হীন চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে ডাক কর্মীরা ইতিমধ্যেই 
সোচ্চার হয়েছেন ॥' রাজ্যের পোস্ট" 
মাস্টার জেনারেলকে ইতিমধ্যেই 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 5: 


আ।সানসোল বার্ণপুর অঞ্চলের কিছু ১ 
কুখ্যাত সম।জবিত্রেতী নিখে।জ ্‌ 
এই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরদ্ধে ' 


আসানসোল বার্ণপুর অগলের 
বেশ কহ কুখ্যাত সমাজাবরোধী 
নিখোঁজ । কেউবা প্বালশের গলিতে 
নিহত আবার কেউধা চুপচাপ! 
কিছুদিন আগে কুলটি থানা এলাকার 
এক নিষদ্ধপল্পলশতে কলাট থানার 
আফসার ইনচার্জ কে. পি সরকারের 
সাভ“স রভলবারের গলতে নিহত 
হয় কৃখ্যাত সমাজাবরোধন গ্দাডয়া 
ওরফে মহম্মদ রেজ্জাক। জানা 
গেছে যে, নিহত হবার মাত্র কয়েকদিন 
আগে হীরাপুর এলাকার রাধানগর 
থেকে দুটি ছেলেকে কিডন্যাপ করে 
এনে গ:ডিয়া খুন কয়ে এবং মৃতদেহ" 
গুলি একটি পারত্যন্ত কোলিয়ারর 
চানকের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল ৷ 
' হশ্রাপুর থানা এলাকার নিউ 
টাউনের কৃথ্যাত সমাজ [বিরোধী দিন 
তবে তাদুই 
ছায়াসঙ্গীর , মৃতদেহ . আসানসোলের 
লোকোট্যান্কে পাওয়ার পর পলিশ 
মনে করছে যে দিন প্যাটেল্‌ও সম্ভ- 
বতঃ আন্তঃদলণয় কোম্দলের বাল 
হয়েছে। যাঁদও তার মৃতদেহ 
পাওয়া যায়ানি ! | 

বার্ণ পুর-আসানসোল কুলি 
এলাকার 'সমাজ্জাবরোধাী দোরাত্মঘয 
কোনদিনই বন্ধ হবে বলে মনে হয় 
না। কারণ অসামাজিক পথে অর্থ 
রোজগার কষার জন্য উঠাঁতি যুবকের! 


'ঝাঁপয়ে পড়ে এবং পাঁরণত হয় পাকা 


সমাজাবরোধীতে ৷ 


, পড়েছে। 


দু-একজন সরব হলেও তা তেমন 
আমল পাচ্ছে না। 
ইদাঁনং আসানসোল এলাকায় 


বেড়েছে। চোরাপথে লড়ক দিয়ে 


ট্রাক বোঝাই কোটি কোটি টাকার ' 


বেআইন? কয়লা পাচার হয়ে যাচ্ছে। 
এজন্য যে নেট ওর়াক প্রয়োজন 
মাফিয়া গোষ্ঠী তা করেছে এবং 
তাতে বহ; ছানার যুবক জড়িত হয়ে 
বলা বাহুল্য কিছুদিন 
পরেই এই সব স্থানীয় যুবকেরা পায়- 


চিত হবে পাকা সমাজবিরোধী ' 


হিমাবে। চ্থানীয় বিধানসভা সদস্য . 


বামাপদ মুখাজখ এবং বিজয় পাল 


রয়ালটি ফাঁক দেওয়া এইসব 
বেআইনা কয়লাখাঁনর বিরুদ্ধে সরব ' 


হয়েছেন বটে, কিন্তু অবস্থার কোন 
হেরফের হয় নি। 

আসানসোল এলাকায় ওয়াগন 
ভাঙ্গা যেন একটা ইনডাসাষ্র । বিভিন্ন 


পয়েন্টে প্রকাশ্যে তা চলে । লোহা 
‘লক্কর থেকে থাদ্য সামগ্রী কিছুই বাদ 


যায় না। পুলিশকে কিছু গজে 
দিয়ে কতিপক্স ব্যন্তি রাতারাতি লক্ষ 
লক্ষ, টাকা কামাচ্ছে। ধানবাদের 
মাফয়ারা নাকি আসানসোলে ডেরা 
নিয়েছে । এই অভিষোগ বিধায়ক 
বামাপদ মুখাজণর এবং বিজ্রয়পালের। 
তবে ইদানিং আসানসোল যেন মিনি 
শেষাংশ ৪ পষ্ঠাক্র ৃ 





স্বাধীলত। দিবস ও জনগণ : 


| আজ - থেকে ৩৭ বছর, আগে 
দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বরণ 
করে 'নয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্বশ' 
জওহরলাল নেহেরুর সেই এরীতহাসিক 
উক্তিটি পুনরায় "মরণ করা ' যেতে, 

পারে 91917855110 build 
the nobel nation of free 

-" India where all her children 


may dwell”. --কাঁব সুকান্ত 


অঙ্গীকার করোছলেন “বিশ্বকে এ 
শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি” । 


গ্বাধান ভারতের প্রথম প্রধান- 
মধ্মপও, ' স্বাধানতা প্রাণির এঁতি- 
হাসিকক্ষণে ঘোষণা করেছিলেন এমন, 
ভারত গড়ে তোলা হবে যা তার সমগ্র 
শিশুর বাসযোগ্য হতে পারে । কিন্তু 
তাহয়নি। বরং 'ল্যাধীনতা প্রাপ্তির 


৩৭ বছর ধাদেও আমাদের দেশের , 


অন্যান্য 'সমন্ঞ মানুষও -পাঁমল হয়ে” 
ছিলেন এ সংগ্রামে । কিন্তু ১৯৪৭ 
সালে দেশ বিভাগ এবং তারপর ভারত 


” করেছলেন“Dedication 


' শ্রেণীর সেবার মধ্য দিয়ে। 


মাঁিকপ্রেণীর পক্ষে এবং ফেনতাঁ 
মানুষের বিরদ্ধে । স্বাধীনতা উত্তর- 


কালে দেশেয় গণ. আন্দোলনের এই- 


টাই হলো শ্রেণণগত চান । . কাজেই 


স্বাধীনতা প্রাঞ্তির শুভ মৃহতে 


দেহের? যে আপাতসান্দর ঘোষণা 
10. 
the service of 117018%- তার 
বাস্তব রুপামুণ হয়েছিল ভারতের ধনিক 
আজ 





ছুই দেশের প্াজপাতি ও জমিদার | 


প্রেণীদের প্রতিনিধি । ফলে কি. 
ভারতে, কি পাকিস্তানে স্বাধীনতার 
প্রও দেশের শ্রামক। কৃষক। মধ্যাবত্ত 
বার্থ হলো ক্ষুম, অপরপক্ষে পণজ- 
পাতি জমিদারদের ০০০৯০ 
' ঘটলো . 

উই ও HLS 
: ও শ্ৰেণী নির্বিশেষে ভারতাঁয় জন- 
গ্রণের মৃখ্য দাবী ছিল দেশের দ্বাধাী- 
নতা। 
প্রেণণর ম্বার্থ নিহিত ছিল যদিও এ 
সংগ্রামে নিষ্ঠা, আন্তারকতা ইত্যাদিয় 
তারত্ম্য ছিল । কিন্তু এ মল'প্রশ্নে 
- অর্থাৎ হ্বাধীনতার -প্রণেন সকলেই 
' এক্যবন্ধ ছিলেন । 
"_ শকম্তু দেশ দ্বাধীন হওয়ার পরে 
, এই মূল প্রম্নেরও-পারবত'ন ঘটে । 
এবং জনগণের সমস্যা ভিন্ন রূপ গ্রহণ 
করে। স্বাধীনতার, উত্তরকালে যে 
[িরোধকে কেন্দ্র করে জনগণের সং- 
গ্রাম অগ্রসর হয়, তা হচ্ছে পধ্জপাত 
জমিদার শ্রেণণসমূহের স্বার্থ বনাম 
" শ্রামক-কৃষক-সধ্যাবত জনগণের স্বার্থের 
সংঘাত । 
হলো মালিকশ্রেণণর করায়ত্ত তাই এই , 
[বরোধে রাষ্টক্ষমতা প্রযন্ত হলো 


' এই দাবীর 'মধ্যেই সমন্ত | 


আর. যেহেতু রাষ্টশক্ষমতা | 


' পশ্চিমবঙ্গ; 


সেই পাশ সমানে ঠলেছে। তারই 


প্রাতীক্রিয়া দেখা দেয় আসামে, পাঞ্জাবে, 
বা অন্যান্য রাজ্যে 'বিচ্ছিল্নতাবাদশ 
আন্দোলনের মধ্য 'দিয়ে। 
লিপ্‌রা; কেরালা, বা 
অন্যান্য রাজ্যে বাম ও গ্রণতাশ্িক 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । জনগণ 
কর্তৃক এই ধরণের আন্দোলন এই 


বর্ত'মান্‌ বৃজেয়া ভ্‌-্ঘামীদের শাসন- 
তশ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ যতাঁদন না. 
দেশে একটা বৈপ্লবিক পাঁরবত'ন. 
আসছে, শ্রামকপ্রেণণর.রাজ যতক্ষণ না 
এই. ধরণের 


' -আগিস কুমার ঘোষ 





আমাদের কিন 


আবার :, 


‘4 


দপণ ॥ শতবার, ১৯শে আগষ্ট; ১১৬৩, 


জাসানসোলের সমাজবিরে।ধী নিখে'জ 


তয় পচ্ঠার শেষাংশ 
ধানবাদে পারণত। কথায় কথায় 
খুন বোমাবাজি চলছে । 
সাজ্গনৈতিক প্রশ্রয় অবশ্যই 
রয়েছে । কোথাও কোথাও বেশি। 
Smt : 
ই-কংগ্রেসী .রাজনণীত করতে দেখা 
গেছে । ' 
| ওয়াগন ৱেকার হিসাবে অুপাঁর- 
{চত জগদীশ চ্যাটাজ'র অবস্থা এখন 
খুবই খারাপ । যে এলাকার সে 
একাঁদন ছিল একছতঘ আঁধপাত 
সেখানে আছ সে প্রবেশ কয়তে ' পারে 
না। চ্ছানয় মান'ষ তাকে তাড়িয়ে - 
দিয়েছে! সুভাস ভট্টাচার্য, ফাঁণ 


রায় প্রমুখ নামকরা মারি রা, 


| 5 ৯০ 4314. ১০১ ০৭ 
He 
? 


নানান উপায়ে অর্থ রোজগারের ধান্দা - 


করছে । ১148 
পুলিশ যাঁদ সক্রিয় হয় তাহলে 
আসানসোল এলাকার সমাজাবরোধন 


,দমন করতে সময় লাঙগবার কথা নয়। 


কিম্তু পাশ তা করবে ক ?- 


প্রকাশিত হ'ল 
' বামপনল্ডীর। 
অভ।াকরণের মন্তী হয়ে 
"যা করছেন 





লেখক-_দেবাশস ভট্টাচা , 
দাম_৮ 
গ্রকাশক-_ স্‌জনশ 
প্রাথস্থান-- 
নিউ বুক লেম্টার। রমানাথ মজনমদার, 
প্রীট। কাঁলকাতা--৯ 





ডাং হল পৃথিবীর তীয় অন্ততম জনবহুল ” 
দেশ। কিছুদিন আগে পযন্ত, খা্ভশস্ত 
আমদানী করার জন্ত. আমাদের প্রচুর পয়সা 
খরচ করতে হত। কিন্তু এখন খা্াশস্ত EC 
উৎপাদনে আমর! স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি-> 
“এটা! কম বড় কৃতি নয়।, 
দি রি 
আমরা বিশ্বের অন্যতম শিল্পোননত দেশ। রেডিও । | 
থেকে কম্পিউটার, 'চ থেকে আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতি ও তি সা সবরকম জিনিসই 


শিং 


All 


যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে বাদ দিলে আমাদের 


।দেশে যত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও . 


‘৯ 


যন্তরকুশলীবিদ্‌ আছেন এমন আর বিশ্বের অন্য, . 
কোনো দেশে নেই। বনু উন্নতিশীল দেশে 1 


05 


আমাদের র গৌরব 





করছে। 


এক সুদৃঢ় ভবিষ্যাতের দিকে, 
আমরা এগিয়ে চলেছি, 


আমাদের সাহায্যে যৌথ শিল্প উদ্যোগ চালু . 


ও প্রা ৪ পপ 


পঞ্চ বাঘিক পরিকল্পনা ও বিশ-দফা কার্যসূচী | 

কন অনুযায়ী যে লক্ষ্য আমরা সামনে রেখেছি, . 
এসব কৃতিত্ব আমাদের স্দক্ষ করে ERE এবং 

লক্ষ্যে দিকে এগিয়ে যেতে অমুপ্রাণিত : 


পপি ০ পি টে 


র্প 
davp 03 





EE 


t 


4 


দর্পণ ॥। শুক্রবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৩ 


sao 


ণিকারাগুয়ার বির আমেরিকার অঘোষিত ত যদ চে 


বালক সেন 


' পৃগ্থাশ হাজার বর্গমাইল আয়তন 
ও পশ্চশ লক্ষ অধিবাসী 'বাঁশন্ট মধ্য. 
আমেরিকার ছোট.দেশ নকারাগস্ত্রা । 
_ সাত দশক পর্যন্ত এই দেশাট সাম্রাজ্য 
বাদীদের উপনিবেশ হিসাবে শোষিত 
হয়েছে । ১১৭৭ সালে মাকিন 
সাহায্য পুষ্ট নিকারাগুয্ার ফ্যাঁসিষ্ট 
ডিকটেটর সামোজার পতনের লঙ্গে' 
সঙ্গে এই দেশে ৭০ বৎসরের সাম্রাজ্য- 
বাদী শোষণের, অবদান ঘটে । সেই 
থেকে সেখানকার বর্তমান বিপ্রবা 
সরকারের পতন ঘটাবার ' জন্য 
*ওয়াশিংটন সরকার . নানান অজুহাত 
সৃষ্টি করে চলেছে। 
নিজেদের অপকণীতি* ঢাকবার 
‘জন্য এল সালভাদরের ম্যান্তযন্ধের 
সঙ্গে নিকারাগুয়া ও 'কিউবাকে জাঁড়য়ে 
মাকনীরা মিথ্যে প্রচার শব করেছে। 
অথচ এল সালভাদরের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হন্ুক্ষেপ করে চলেছে 
ওয়াশিংটন সরকার । আসল ব্যাপার ' 
হল আমোঁস্নকার হস্তক্ষেপের ফলে 
এল সালভাদরের মুন্তি সংগ্রাম দিন 
দিন তীত্র হয়ে উঠছে । তাদের 
তাঁবেদার দ:য়াতোঁর জুষ্টা সরকারকে 
দিয়ে সেখানকার ম্যান্ত যুদ্ধের 
গ্রাভকে রোধ করা যাচ্ছে না । এই 
€ সত্যকে ঢাকবার জন্য নিকারাগুয়া ও 


" কিউবা সরকার এল - সালভাদরের 


বিদ্রোহখদের সাহায্য করছে এবং 
সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করছে এই অজুহাত সংষ্টি 
“করে এই সব দেশের উপর সামারক 


অভ্যুথান ঘটাবার অজুহাত সৃষ্ট . 


করে চলেছে । 

পশ্চিম গোলাধের উত্তর ও 
দক্ষিণ আমোরিকার প্রধান ভুখম্ডছয়ের 
সংযোজক মধ্য আমেরিকার 
দেশগুালর মধ্যে এল,' সালভাদর 
একটি ছোট দেশ । এই দেশেয় শাসক 
সামারক জন্ষ্টার পক্ষে এবং সেখান- 


&. বিরুদ্ধে পরোক্ষ মাকন হস্তক্ষেপ 
" বহুদিন, যাবত চলে আসছে । এই 
সত্যকে ঢাকবার জন্য মার্কন 
+ যুক্তরাষ্ট্র 'পশ্চিম গোলার্ধে কমিউনিষ্ট 
মহাবিপদ" দোখয়ে লাতন আমে" 
রিকার দেশগনীলকে এল সালভাদরের 
ফ্যাঁসম্ট সামরিক সরকারের পক্ষে 
এবং কেউবা ও নিকারাগুয়ার সরকারের 
শবরহদ্ধে নামাবার চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ 
নফল হয়ে উঠছে না। 
৮১ সালের [ডিসেম্বর মাসে 
4 সেম্ট ল্‌ুমিয়ার রাজধানী কামিজ 
ও; এ; এনসের (অর্গানাইজেশন অফ 
আমমোঁরফান স্টেট) পরিষদের একাদশ 
+ অধিবেশনে তদানীন্তন মার্কন 
* পর্রাশীমশ্তা হাইগ বলেছিলেন £ 
পাশ্চম গোলার্ধে পুলিশ ভ্যামকা 
পালন করার ইচ্ছা আমেরিকার নেই। 
তবে ছোট দেশ এল সালভাদরে যে 


পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে 
নিকারাগুল্লা ও কিউবায় অবাঞ্ছনীয় 
ভূমিকা রয়েছে । কাজেই এই ছোট 


দেশটিকে রক্ষা করার জন্য এই 


এলাকার সকলের এঁগয়ে আশা উচিত। 
[কিন্তু এই যাক্তি সব সদস্য দেশগ্যাল 


মেনে নতে পারে নি। কারণ তারা - 


আভজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝতে 
পেরেছে নিকারাগুয়ার বিরদ্ধে 
ওয়াশিংটন সয়কারের রাগের কারণ 
অন্যত। ৭৪ বছরের আমোরকান 
শোষণ বদ্ধ করে ১৯১৭৭ সালে 
নিকারাগয়ায় এক বিপ্লবী সরকার 
গাঠত হয়েছে । এই দেশে আমে- 
রিকার স্বার্থ বিদ্নিত হয়েছে । তাই 
ওয়াশিংটন সরকার বাবার নিকারা- 
গলার বিরদ্ধে অভিযোগ তুলে 
বলছে যে; এল সালভাদরের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে নিকারাগয়া হস্তক্ষেপ 
করছে । এই একই আঁভযোগ 
নিকারাগুয়ার মুক্তি যুদ্ধের সময় 
কিউবার বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল । 
িম্তু লাতন আমোঁরকার বহু 
দেশের সরকার এই অণ্চলের সমস্যা 
আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার 
পক্ষপাতী । মেকাঁদকোর রাস্ট্রপতি 
জোস লোপেজ বাঁত'ল্লো এই অগুলের 
সমস্যার প্রধান তিনটি কারণের 
কথা উল্লেখ করেছেন। এই 
তিনটি হল-এলদ সালভাদরের 
অভ্যন্তরীণ সংঘষ“,য্ন্তরাম্টী ও নিকার- 
গুয়ার পরস্পরের প্রত সন্দেহ এবং 
যন্তরাম্ট্র ও কিউবার মধ্যে বিরোধ । 
এই 'তিনাট সমস্যা সমাধানের এবং 
এই অগুলে শাস্তি রক্ষার জন্য তিনি 
তিনটি প্রস্তাব রেখেছেন (১) যাস্তরাম্ট 
লাতিন আমারকার কোন দেশের, 
বিশেষ করে নিকারগুন্নার অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; 
২) বস্তরাচ্টে অবস্থানরত নিকারাগ-ল্লার 
বদ্রোহদের নিরষ্ত করতে হবে এবং 
তাদের সামারক তালিম দেওয়া বন্ধ 
করতে হবে; (৩) য্যস্তরাম্ট্র ও 
নিকারাগ,য়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি 
সম্পন্ন করতে হবে। | 
রাস্টুপাত বাঁতল্লোর প্রস্তায এল 
সালভাদরের মুন্ডি যোদ্ধাদের দুই 
সংগঠন এবং কিউবা ও নিকারাগুয়ার 
সরকার আলোচনার শত“ হিসাবে মেনে 
নিয়েছে। কিন্তু যুক্তরাণ্্ ও এল 
নালভাদরের সরকার শান্তির এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেছে। এল সালভাদরের 
দামারক প্রধান দুয়াতো বলেছেন £ 
ক্ষমতার প্রশ্নে গেরিলা যোদ্ধাদের 


সঙ্গে মশমাংসার আলোচনা চলতে . 
' পারে না। 


মেকাঁসকোর শাস্তি পরি- 
কল্পনা কল্পনা প্রসূত, বান্তবের সঙ্গে 
এর মল নেই । * ওয়াশিংটন সরকার 


আলোচনার শত হিসাবে বলেছেন ৪ 
নিকারাগুয়াকে “গণতাশ্রিক প্রক্িয়া” 
মেনে চলার নিশ্চয়তা দিতে হবে। 


'” উঠেছে । 
নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে 


কিউবা, সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগনীলর সঙ্গে সহযোগিতা 
বন্ধ করতে হবে এবং 'নিকারা- 
গুলার নিজস্ব প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা সুদ, 
করার কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। 
এক কথায় আমোঁরকার হস্তক্ষেপ মেনে 


নিতে হবে । 


কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শান্তকামী জন- 


গুণ মধ্য আমোরকার মার্কন সরকা- 


রের আক্রমণাত্মক নীতিতে খুব 
উদ্ছিগ্ন হয়ে পড়েছে । এই এলাকায় 
ান্তরাণ্ট প্রকাশ্যে কোন যুদ্ধে লিপ্ত 
হোক মাঁক‘ন নাগমিকেরা তা চান 
না। কারণ একমাত্র ওয়াশিংটন সর- 
কারের অপপ্রচার . ছাড়া, এল সালভা- 
দরের মস্ত যোদ্ধাদের প্রীত নৈতিক 
সমর্থ'ন ও স্বাভাবিক সাহায্য ছাড়া 
নিকারাগুয়াঃ কিউবা, সোভিয়েত ইউ- 
[নয়ন ও অন্যান্য সমাজতাশ্রিক দেশ 
অন্য ভাবে সেই দেশে হস্তক্ষেপ করছে 
এই রকম কোন প্রমাণ আজ অবধি 
পাওয়া যায় নি। 

কুখ্যাত রাষ্ট্রপাঁত 'লিম্ডন জ্রন- 
মনের আমলের এটাঁন জেনারেল 


.্রামসে ক্লার্ক সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য 


করে বলেছেন; নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উাপনের আসল কারণ 
হচ্ছে আমৌরকার জনগণকে ভুল 
বোঝানো এবং এল সালভাদরের জ্টো 
সরকায়ের প্রতি সাহায্য বৃদ্ধ করার 
জন্য যান্ত খাড়া করা। 

'এই পটভ্ামকায় মার্কিন সরকার 
সোভিয়েত, কিউবা ও 'নিকারাগ-ক্সা 
সরকার এল সালভাদরে হস্তক্ষেপ করছে 
এইটা প্রমাণ করার জন্য নানান মধ্যায় 
আশ্রয় নিয়ে চাঁরাদকে অপপ্রচার 
আরম্ভ করে দিয়েছে ।' নিকারাগ-ক্সার 
সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য পাণ্ব- 
বতাঁ দেশ হম্ড্রাদ থেকে সশস্ত্র 
অভিযান চালাবার প্রচ্ভতি চালাচ্ছে। 
হালে মার্কন প্রেসিডেশ্ট রেগ্নজী 
প্রকাশ্যে বলেছেন 'নকারাগুয়ার বত 
মান সরকার তাদের পছন্দসই নয় । 
এই সরকারের পতন ঘটানের জন্য 
চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কারণ হিসাব 
দেখিয়েছেন মধ্য আমোরিকায় এই ধর- 
পের সরকারের আচ্ঘিত্ব মাঁকন যুন্ত- 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে 
বির্বর;প । 

" গত ৯ই নে নিকারাগুয়ার পর- 
রাষ্ট্র মন্ত মিগুয়েল দা’ এম কোতেশ 
রকমান নিরাপত্তা পাঁরষদের জরুরী 
বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ 
মাঁক‘ন পরকারনিকারাগ্ছয়ার বিরুদ্ধে 
যে অঘোষিত যুদ্ধ আরম্ভ করেছে 
লাম্প্রীতক মাকিণি কংগ্রেসে প্রোসডেম্ট 
রেগনের বন্তব্যের মধ্যে তা ফুটে 
নিকায়াগুয়া আমোঁয়কার 


সঙ্গে আলোচনার ' মাধ্যমে সব সমস্যা'' 


মাটিয়ে নিতে রাজী । . 
মানি সরকারের এই আক্লম- 
পাত্বক'নশীত বিশ্বে এক বিতাকতি 


বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে। পশ্চিম 
ইউরোপের জ্বেলগুলিতে “ওয়াশিংটন 
সরকারের মধ্য আমোরকান নতি, 
বিশেষ" করে নিকারাগুরার বিরুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক নপীত ভীষণ ভাবে 
সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। 
১২ই মে বনে পাশ্চম জামানীর 
সোশাল ডেমোক্রোটক দলের ২৩ এম, 
শি. এক বিবৃতি প্রকাশ করে নিকারা" 
গুয়ার সরকারের বিরুদ্ধে মাঁকিন 
নীতির সমালোচনা করে মধ্য আমারকার 
বর্তমান নদীত, পরিত্যাগ করার 
আহ্বান জানিয়েছেন । সদ্য সমাপ্ত 
দিল্লীর ১০১ টি দেশের . জোট 
[নিয়পেক্ষ সম্মেলনে বতমান 'নকারা- 
গুয়ার সরকারকে সমর্থন ও মাঁকন 
অনুপ্রশেশের বিরুদ্ধে অভিমত 
প্রকাশ করা হয়েছে। 


খোদ মার্কিন: জনুগণ বর্তমান 


মাক‘ন সরকারের মধ্য আমোরকার ' 


নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে । 
হালে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫৬ 
শতাংশ লোক সরকারের বর্তমান 
নীতির বিরুদ্ধে । গত ২৮ শে জুলাই - 
রেগন্‌ সাহেবের নিকারাগুক্সার 
গেরিলাদের সাহায্যের প্রস্তাব মার্কিন 


সংসদ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে । এই 


সব কারণে রেগন প্রশাসন দুমুখো- 
নীতি অবলম্বন করে চলতে আরম্ভ 
করেছে । গত ' দুই মাস যাবত 
হন্ডুরাস্রে সেম্ট লরেজো এলাকায় 
আমেরিকার সৈন্য বাহিনী মহড়া 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমেরিকান সরকারের দূত মঃ রিচার্ড“ 
এল, সালভাদরে গোরলা নেতা মিঃ 
রুবেন জামোয়া ও নিকাগ,য়ার নেতা 
মিঃ মেনাগুযার সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা চালাচ্ছেন । এই দুমুখো 
নীতির প্রধান উদ্দেশ্য নিকারাগ্য়ার 
উপর চাপ সষ্টি করা, যাতে ?নকারা- 
গুলার সরকার বিদ্রোহী গোরলাদের 
সংগে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় 


এবং এল সালভাদরের গোঁরলারা যেন 


কোন সাহায্য না পার। 


দপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
' বাঁধ'ক--৩০ টাকা 
যাম্মাষক ১৫ টাকা 
- শ্েমাসক ৭৫০ 
€ও 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
: ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ. 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ . 








. বেগার শ্রম চাল, 


এসবের সধোও 
সরকার তাঁদের ষড়যন্ত্র পুরোদমে 
চালিয়ে যাচ্ছে৷ পণ্ডাশ দশকের শেষে 
এবং ষাট দশকের প্রারম্ভে কিউবার, 
বিপ্লবী সপ্পকারকে খতম করার জন্য 
ফ্লোরিডা থেকে সামরিক অভিযান 
চালিয়ে ও অবয়োধ সৃষ্টি করেও তারা 
কিউবান সরকারকে খতম করতে পারে 
[ন। মার্কিন সয়কার ইতিহাস থেকে 
শিক্ষা নিতে নারাজ । এরা বুঝতে 
চাইছে না যে ওপ্াঁনবোশক শোষণের 
দিন শেষ হয়ে গেছে। নিকারাগুরা 
ও. এল. সালভাদরে জনগণ থেকে 
ভিয়েতনামের মত আবার শিক্ষা নিতে 
হবে। ॥ 


ভাক বিভাগ 


৩য় পৃত্ঠার শেষাংশ 

দমায়কালপি দিয়ে এই হুন চক্লান্তের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান্যে হয়েছে । 
কিম্তু যতদ্‌র জানা গেছে তাতে 
প্রকাশ যে, কর্মচারী উদ্ধত্ত দেখানোর 
পরিকঙ্গনা ডাক কর্তৃপক্ষ কার্যকর 
করবেনই । আর এই চত্রীচ্৮-ভক 
কর্তৃপক্ষকে মদত জ্রোগাচ্ছে কংগ্রেস 
( ই) প্রভাবিত ডাক' কম ফেডারে- 
শন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার. 
কাজে যে কম” ইউনিয়ন মদত দিয়ে 


* চলেছে তায়া কিন্তু একবারও ভাব" 


লেননা যে এর কুফল থেকে তারাও 
বাদ পড়বেন না। 

বেকার সমস্যা জর্জরিত এই. 
দেশে আদর্শ‘ নিয়োগকতা কেন্দ্রীয় 
সরকার! সংদ্ছা যদ এইভাবে কর্মচারণ 
স্বার্থ উপেক্ষা করে কমা উদ্ধৃত্ত 


দেখানোর মত হান চক্রান্ত করতে 


পারে তাহলে বেসরকারী সংদ্ছাগুলির 


“ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াতে পারে তা ভাষ- 


তেও শিউরে উঠতে হয় । 
এমানতেই বীভন্ব ডাকঘরে 
অবসরপ্রাঞ্ধ কমঁদের দিয়ে দৌনিক 
নগ্রদ মজুরীতে কেরানপর কাজ 
করানো হয়। ই. ডি. কমা" দিয়ে 


বানচাল করতেই বিভাগ?য় আমলাদের 


- উবু মস্তিচ্ক থেকে কমণচারী স্বার্থ 


[বিরোধী কম" উদ্বৃত্ত দেখাবার এই 
ঘৃণ্য বু প্রিন্ট তৈরী হয়েছে । যে. 
দেশে আইন কয়ে বেগার শ্রম রদ করা 
হয়েছে দে দেশে কেন্দ্রীয় সরকারী 
একটি সংস্থা আইনেয় ফাঁক দিয়ে 
রাখার পথকে 
প্রশন্ত করছে । তথাকথিত গণ” 
তাম্নক দেশে অগণতাশ্তিক পথা 
কার্যকর করতে মদত জ্যেগাচ্ছে শ্রীমক 
স্বাথের বিরোধ কংগ্রেস (ই) 
নামধারণ শ্রামক লংগঠনগ্াল । 


ওয়াশিংটন ' 


তিনটি বাঃল। ছবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যয় : 
. বিজয় ' বস মোটামুটি ভালই 


ছবি করেন। তাঁর ছাঁব দর্শনের 
অযোগ্য হয় না। সাধারণ বাঙাল" 
দর্শক.সে ছবি দেখে মজা পান, ভাবে 
আপ্লুত হন- আনন্দ উপভোগে দুটি 
ঘন্টা এক রকম কেটে যায় ।' কিন্তু 
ছাঁবতে যখন বৈষম্য, বঞ্চনা ও 
শোষণের কথা তুলে ধরে একালের 
যন্তণার প্রসংগ টেনে আনা হয় 
তখনই গ্রল্ডগ্োল । 'যেমন' ঘটেছে 
দুলেশ্দ্ু 'ভোমিকের 'উিলুথাগড়া? 


' অবলচ্বনে বিজর বসু 'পাঁরচালিত : 


রঙান ছাব ‘সমাপ্তি -তে। 
কৃষক শোষিত হয়ে দিন মজ; 
পারণত হয়। সেখানেও অবিরাম 
'লাহনা । ছবিক্প নায়ক সেই শ্রেণী 
চেতনায় রঙান স্বপ্ন দেখে কলকাতাকে 
কেন্দ্র, করে। 


বালিতে আটকে পড়ে ।, 
বিরোধীদের উৎপাত; নায়কের 
মূল্যবোধ হয় ক্ষত বিক্ষত । শেষে: 
এক--দির্ধিততা নারীর মদুপ্তিকল্পে 
মন্তান নিধন! 
অনেক দিনের সপ্চিত অর্থে অনুষ্ঠিত 
. যোনেয় বিবাহ বাসয্প থেকে পুলিশ 
নায়ককে গ্রেপ্তার করে । শেষ চমক 
সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছাঁবর সমাপ্ত । 
এখানে নায়ক যেসব সামাজিক 
অসংগাঁতি ও অনাচারের 'বিরশ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করেছে--তা নেহাতই 
"রোমান্টিক হরোইজম:1” সমাজ- 
ব্যবস্থায় গ্রভীরে না ঢুকে শুধু 
আপাতদ:ণ্টতে তার দহঃশাসনের 


চেহারা যেমন ফোটানো ধায় না,, 
তেমাঁন প্রাতবাদশ চেতনায় একক নয় 


সত্ঘবদ্ধ সংগঠনের .' ভ্যামকাই এর 
মোকাবিলা করতে পারে। ' ছবিতে 
এর ইংগিত থাকলে সমাজ সচেতনার 
পরিচয় ফুটে উঠত ৷ ছাঁবটি হতে 
পারত ' বশ্তুবাদশী ভাবনায় বিশিষ্ট । 
কিদ্তু ছাঁবর নিমাঁতা তা চানান। 
_ তাই শুধুই নায়কের ভাব বিলাসিতার 
মেলোদ্রামা ধর্মী, একটি ছাঁব হয়েছে। 
ক্যামেরার কাজ্দ ভালই । সংগীত 
থুবই সাধারণ মানের । তাপস পাল, 
দেবী রায়, মাধব’ চক্রবতশ, িম'ল- 
কুমার, স্বামত্র মাখা চিরনাটের 
এনা নাচন! 

"আহা! বান্তবে (যদি এমনটাই 
হত, তবে তা কতই না সুখের হত! 
কিশ্তু, তা হয়, না-হবার নয 
দসনেমাতেই এমন সব কাম্ড দেখা 
যায় বাষ্ভবে যদিও বা তেমন কোন 
ঘটে--তবে তা নিতান্তই: ব্যাতক্রমং 


মান্র। আয় এই ব্যাতিক্রমণ ব্যাপার. |. 
শিপ সাহিত্যে কখনো 'সত্যারপে 


শহরে এসে ' রাঁজ- 
রোজগারের ধাম্দায়' সে ক্রমেই চোরা-' 
সমাজ- ' 


গ্রামের বাড়তে 





স্থান পেতে পারে না! অথচ এমন 
সবই সিনেমাতে 'আক্‌ছার . ঘটে। 
আশ্চর্য কাকতাল'য়' যোগাযোগে 
ছক বাঁধা - কাহিনী-_যেখানে দর্শকের .. 
ইচ্ছাপররণই একমার লক্ষ্য 
গরাবের সংশয় । 
ছেলের মা অন্তপ্রাণ। 
জামা সেলাইয়ের কাজ করে সংসার 


সং মায়ের 


+, 


পিএ রঃ 


যে অগণিত শহীদ ও দেশবাসীর অবিরাম সংগ্রাম, 
আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির ফলে আমাদের দেশ 
বহু আকাঙ্ক্ষিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন 
, করেছে, স্বাধীনতার ৩৬তম বাধিকীতে আজ 
আমরা তাঁদের কথা কৃতজচিত্তে স্মরণ করছি। কিন্তু : 
দেশকে শোষণ, বঞ্চনা আর কাযয়মী স্বার্থবাদীদের 
হাত থেকে মুক্ত, করে 'লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবনে এ 
স্বাধীনতার সুফল পৌছে দেওয়ার জন্য নতুন /' 
সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য আজও অপূর্ণ । ( 
আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভেদকামী শক্তি 
ধর্ম, জাতপাত আর গোম্ভীগত নানান সংকীর্ণ দাবী 
তুলে 'জাতীয় সংহতি ধ্বংস করতে সচেষ্ট ৷ 4 


_বামক্রম্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক ৷ 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শোষক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের জীবন ও জীবিকার রক্ষায় সক্ষম । 
সংগ্রামের শরিক হয়েছে । জাতীয় সংহতির সির 
 রূপায়পে El ফলেই পশ্চিমবঙ্গ আজ | 


(আমরা কি গা করি গলি সি ও. 
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বিধবা মা; 


নির্বাহ করে। 
কলকাতায় ছেলের উচ্চশিক্ষার খরচ 
চালাতে হয়। কিন্তু এমন যোগাযোগ 
যে ছেলেটির কলকাতায়. থাকা 
খাওয়ার/ব্যবহ্থা হয়ে গেল । এমনকি 
একটি মেয়ে, টিউশনির অুযোগও 


, এসে গেল, সেই মেয়েটি অবশ্যই ধনশ' 
পয়িবারের এবং তার সংগে ছেলেটির 
প্রথমে প্রণয় ওপরে পাঁরণয়ের 


পাকাপাকি ব্যবস্থাও সেই সংগে; 
যেহেতু ' একমাত্র মেয়েঃ সমহদয় 
সম্পাস্তর মালিক হবার সুযোগও 


ভাবষ্যৎ বিধানে । এদিকে মা ছেলের . 
'মধ্যে অন্ভুত ভুল বোঝাববি ও তার 


'ফলে মা ও আপন ছেলের গৃহত্যাগ, 
পথে পথে অসুদ্ছ মায়ের পারক্রমা-_ 
কিন্তু বিশশক্ষণ 'নয়--এর' পরেই 
দেখা গেল এক সদাশয় ডান্তার সেই 


8.৭ 






অনেক কণ্ট করে 


দপপি ॥। শুক্রবার, ১৯শে আগছ্ট, ১৯৮৩ 


'অস্ুদ্থ মা ও ছেলেকে পথে দেখতে 


পেয়ে নিজের গাড়িতে তুলে বাড়িতে 
নিয়ে এল ৷ ডাঙ্কার বুঝি তার মৃত 
কন্যার সাক্ষাৎ 'পেল। শেষাটও 
মধ্বর--সিনেমা সুলভ সরলণীকরণে 
মা ও ছেলের প্ননার্মলন--অতএব 
শনশিভোর |” এই ফরমুলার গল্পটি 
কিল্ভু সম্পাদনার গুণে আশ্চর্য গতি 
সম্পন্ব-_কোথাও 
কয়েকটি ননাতনশ প্রথার গানের 


সিচুয়েশন ছাড়া । ছবিটি পারচালনা . ‘জলছর্ব” 
ও সম্পাদনা করেছেন রাসাবহার 
[সিনহা । কে, এ, রেজার সাদা কালো 
ফটোগ্রাফী সম্দর। সত্যেন গাগুলশর 
সুর যোজনা ভালই লাগল । দেবী 
রায়, সোমনাথ চৌধুর্রধ) সম্ধ্যারান'; 









ও এঁক্যবন্ধ প্রয্নাসই জাতীয় ডি তি ও অখণ্ডতা « 
খু» 
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এই শুভদিনে আমরা জনগণের প্রতি আমাদের 2১8 হাটি কথা 
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থেমে পড়োন 


রি মুখাজশী পরিচালিত , 
“সংসারের ইীতিকথা' ছবিটিতে টাকা 


চুরির প্রসংগকে কেন্দ্র 'করে যে: 


নাটকাঁয়তা স্ষ্টির চেষ্টা দেখা গেল_ 


তা যেমন অবান্তর, তেমান হাস্যকর | ' 


ফলে পরব” ঘটনাগৃদলও কেমন 
যেন নিষ্প্রাণ লাগে। 
নংগাতর বালাই না রেখে দৃশ্যের পর 
দৃশ্যে ব্যাপারগুলি ঘটতে থাকে_ 


আর চোখের সামনে সেগ্যাল 


হয়েই মিলিয়ে যায়--কোন 
আরেদন রাখে না। দুবলা কাঁহন'র 


শিথিল চিত্রনাট্যে’ এমন.কোন বিষয় 


নেই, যার সপ্রশংস উল্লেখ করা যেতে 
পারে । পরিচালনা মান্ধাতা আমলের 


+ 


সি 


যান্ত ও 


-আশীর দশকের ছবি বলে ভাবাই ' 


যায় না। ছবির কাহনপগত যে 
শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 
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দর্পণ ।। শক্রেবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৩ 





বর্ধমান 


উক্কো পরিচালনায় 


নানা দ্রনী'তির অভিযোগ 


আসানসোল। ১১ই জুলাই 
( ইন্টাণ" নিউজ ) £ রাষ্ট্রায়ত্ত সংচ্থা 
ইন্ডিয়ান আয়রন শএ্যান্ড ষ্টীল 
কোম্পান'র ( ইচ্কো ) বিরুদ্ধে গুরু- 


তর অভিযোগ তুলেছেন কোম্পানীয়ই - | 


> দায়ত্বণল কয়েকজন অফিসার ৷ ' 
এদের অভিযোগ, ইচ্কো যেসব পণ্য 
» টির করে তার শতকরা প্রায়” ৬৪ 
' ভাগ সৌমশফাঁনসভ্‌ অর্থৎ অপূর্ণ- 
'প্রাপ্ত।' এই সেমি-ফিনিসডং পণ্যের 
'মধ্যে রয়েছে বিলেট এবং রুম ।' এই 
'সব 'অধপৃণ" 'য়োলিং মিলের খুব 
প্রয়োজন । ব্যান্তগত মালিকানাধীন 
-রোলিং' মিলগুলির 'স্বাথে ইচ্কোয় 
" কতৃপক্ষের একাংশ বিশেষ কারণে এই 
 সৌঁম-ফানসড: পণ্য উৎপাদন 
শকরাচ্ছে বলে এ সুত্রে অভিযোগ ' 
“করা -হয়েছে' ॥'ইঞ্টার্ণ নিউজ:এর 
‘সন্ধে আলোচনাকালে ওঁ'মত্র বলেছে, 
ইচ্কোর ছয়টি রোলিং মিল থাকা 
সত্বেও সেগবলর ' উৎপাদন: a 
পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ' 
সরকায়ী রোঁ্লং মিলগৃলি' a 
থেকে সোম্‌-ফানসড্‌ পণ্য কিনে 


er টু 
বাঃল। ছবি 
৬্গ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ 
সমস্যা; : তার' সমাধানও হয়েছে 
গোঁজামলে। 'মলনাত্মক করতেই 
হবে--কারণ সাধারণ দর্শক তাই 
* দেখতেই চায় । তা চায় হয়তো 
' কিন্তু তাই-ব'লে এভাবে? ক্যামেয়ার 
কাজ আশানুর;ংপ নয়। সংগত 
গতান:গঁতিক । 
fl যে করল চার; সে হল ধন, . 
নিদোঘ পেল সাজা, মনের দুঃখে 
ৰজেনের' মৃত্য । মা সেই ধন 
< পরনের গৃহ থেকে বিতাঁড়ত, আর 
এক পত্র' থামোকা সাজা ভোগের 
মেয়াদ শেষে, অন্য, কিছু না করতে 
পেরে ট্যাক্সি ড্রাইভার বনে গেল, পরে 
সে বিরাট গ্যারেজের মালিকও হল । 
মায়ের সংগে পুঘরদের দেখা ও ধনগ 
অসৎ পুত্রের সাজা ও শেষে সৎ 
ড্রাইভার সুন্দরী. কন্যার পাঁণ গ্রহণ 
করল--এই যে বিষম্-বস্ত;; সবই 
১হোক়ালী, মনে হতে পারে দর্শকদের 
'-এসব কি সাঁত্য? তবে সম্ভু 
মুখাজী, রাজেশ্বরাী রায়চৌধু্স?, 
“ অনুপকৃমার,. . মিত্রা মুখাজশী, 
* সত্য ব্যানাজশ, কাজল গুপ্ত প্রভাত 
শিল্পী  সু-অভিনয়ের চেষ্টা 
* করেছেন। 


সদ 


পূর্ণ ভাবে উৎপাদন করে টন প্রাত 
প্রায় এক থেকে দৈড় হাজার টাকা লাভ 
করে- অথচ- ইস্কো লোকসান নি 
চলেছে। 


ইদ্কোর আভ্যন্তরীণ হিসাবে 
বলা হচ্ছে যে ৮২-৮৩. সালে এই 
_ কোম্পানধরর ক্ষাতর পরিমাণ দাড়াচ্ছে 
প্রায় ৫০ কোটি টাকা । এ সনে 
আরও. বলা হয়েছে যে ইস্কোর ক্ষাঁতর 
পারমাণ আরও বাড়তে পারে। 
ইম্কোর পরিচালন ব্যবস্থায় গরমিল, 
রাস্তনগাঁত, দনর্গীত রয়েছে । আঁভ- 


- যোগ করে এ দূত্র একথাও বলেছে - 


. ।যে মান ১ কোটি টাকা 
দিয়ে কেন্দ্র : সরিষার তেলের জন্যই (জনন্থাদ্থ্য 


_ বিপযণভ্ত হতে বসেছে। 
' (জন্ডিস) চমরোগ, চক্ষুরোগ, পেটের 
রোগ প্রভৃতির জন্য “ভেজাল' তৈলই ' 
দায়ণ। এছাড়া নারকেল তেল বলে নাম" 


১৯৭২ .সালে ইচ্কো গহণ .করে। 
ইস্কো, সেই থেকে এই পধস্ত প্রায় 

২৫০০ কোটি টাকা সরকার ..ত্হ- 
বিলে দিয়েছে। পশ্চিমরহন সরকারকে 
ই্‌চ্কো প্রত মাসে কিয় কর বাবদ 
প্রায় ১০. কোটি দেয়। ইস্কোর ৫০ 


কোটি, টাকা ক্ষতির মধ্যে ৩৩ কোটি : 


টাকা, হচ্ছে ব্যাংক”.সরকারা-ধাণ গ্রহ- 
পের সুদ এবং এই. -অদের হারও 
অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে 
.বেশী-। এ সতের মতে ইস্কো -যে 
, শুজ্ক-বাবদ টাকা দেয় তা নতুন দিল্লী 
ই বছরের জন্য মুকুব করে. দিক 
সুদের হায় কমিয়ে দিক. পাঁরচ।লন 
ব্যবস্থার ভুল নীতি শোধরানো এবং 


' দুনশীতি দমনে কেন্দ্র উপযান্ত ব্যবস্থা 


নিলে ইস্কোর লাভে মুখ দেখা 
" সুনিশ্চিত করা যায়। 


[উখরা দর্পণ] 
ভেজাল আর ভেজ্ঞ।ল 


ভেজাল, ভেজাল।, 
দৃগাপুর আসানসোল . মহকুমায় 


, কোন: 'জিনিষই খাঁটি পাওয়া যাবে 
'ভেজাল দ্রব্য প্রস্তুতের মূল . 


না 
ঘাঁটি এবং কারথানাগনীল . ছড়িয়ে 


রয়েছে, উথরা, রাণঈগঞ্জ এবং জামুডিয়া - 
ভেঙ্গাল দ্রব্যের তালিকায় । 


তগুলে। 
রয়েছে শিশুখাদ্য, নাম’ কোম্পানপর 
সাবান, সরষের তেল; বনস্পাতি, ঘি, 
ধূপ প্রভাতি । মোড়ক এবং বাইরের 
আবরণ' দেখে বোঝাবার উপায় নেই 
কোনাঁট আসল ও কোনটি নকল ৷ 
বাজার 'থেকে এক কৌটো বোঁবফুড 


. কিনে নিয়ে আপনার শিশৃপাত্রকে 


খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন 
[শশ্টির পেট ফে*পে উঠেছে কিংবা 
ডায়রিয়ায় ভুগছে আপনি নিজে এবটু 
মুখে দিয়ে দেখুন তায় স্বাদ কেমন 


* দেওয়া হচ্ছে। "' 


ভেজাল । - 


তন্তু এবং পচা দূগম্ধযুন্ত । আসলে 
রুল ময়দা এবং কম দামী গুড়ো দুধ 


'ধমাশ্রত করে কোন নাম! কোম্পানপর 


টিনে প্যাক করা হয়েছে । খরিদ্দারকে 


"লেবেল দেখেই কিনতে হবে এবং 


যথারীতি ঠকতেও হবে। বাজারের 
নাম কোম্পানীর সাবান কিনে মোড়- 


" কটি খুলে দেখলেন আপনার পারচিত 


সুগণ্ধিট আর পাচ্ছেন নান ' গায়ে 


"মাথার সঙ্গে সঙ্গে বহবতে পারলেন যে - 


নামা কোম্পানীর সাবান বলে ষা 


,শিকনেছেন তা : অত্যান্ত ধনকৃষ্ট মানের - 


, সাবান এবং তা চামড়া এবং স্থান্থ্যের 


"পক্ষেও মারাত্বক ক্ষাতিকারক । 
সাঁরষার তেলের - নামেও চলেছে 
প্রকাশ্য প্রতারণা ! সিংহ মাকণা বা 


, গ্াপেশ মাক“ প্রভীতি নামণ কোম্পানপরর ' 


নামে ভেজাল তো চলছেই উপরন্তু 
যাঁরা স্বনামেও' ব্যবসা করছেন তাঁরাও 
কম জালিয়াতী করছেন না । রাণণ্গঞ্জ 


“জামহুঁড়যরা অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেকটি 


তেল কলেই চলছে ভেজালের ফলাও 
কারবার । শিয়াল কাঁটা ছাড়াও এক 
ধরণের গরুর খাদ্যের নি্কাশিত 
তৈল বাঁজ সারষার তেলে ভেজাল 
বর্তমানে" চিকিৎ- 
সকগণ বলছেন এই ধরণের ভেজাল 


মূলতঃ 


কোম্পানপর কৌটোতে বাজারে চলছে 
তা নাকি আদৌ নারকেল তেল নয়। 


সাদা তৈলান্ত বদ্তুতে নায়কেল সেন্ট 


মিশিয়ে তা বাজারে চলে আসছে । 
খাঁরদ্দারও উচু মূল্যে কিনে ব্যবহার 
করায় পর তার চুল উঠতে থাকছে । 
সবচেয়ে আশ্চযেণর বিষয় উখরা, 


রাণাগঞ্জ এবং জামা এই তিন 


জায়গায় এই মারাত্বক ভেজাল চক্র 
গাঁজয়ে, উঠেছে, অথচ. পুলিস নীরব 
প্রশাসন নীরব, জ্নপ্রাতীনাধরাও 
নীরব। রাণণগঞ্জ এবং জাম:ড়িয়ার 
ব্যবসায়ণ মহল রাতারাতি মাকসবাদী 
হয়ে, ওঠায় এদের বিরুদ্ধে কোন 
আন্দোলন হয় না.। আগে এনাফোশ” 


মেম্ট বিভাগ বিভিন্ন দোকানে হানা 
. দিয়ে, নমুনা সংগ্রহ করতেন । 


নম 
নায় ভেজাল প্রমাণত হলে তাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যরহ্থা নেওয়া হত। 
বর্তমানে . এনফোর্শমেল্ট দ্চরের 
কোন ভুমকাই চক্ষে পড়ে না.। জোর 
গুজব যে প্রাতিমাসেই একজন. আদায়- 
কার? অসাধু ব্যবসায়দের- কাছে 
তোলা সংগ্রহ করে তা . এনফো্মেস্ট 
বিভাগে-জমা দিয়ে আসে । রর্ত“মানে 


যদি, সরকার নমুনা, সংগ্রহ. এবং 


ভেজাল এর বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব 
গ্রহণ না করেন' তবে জনম্থাস্থ্য 
বিপষ্যস্থ হতে বাধ্য ৷ 


[ উখরা দর্পণ. ]. 


' পক্ষে প্রচারিত লিফলেটে 
' নারকীয় 


মালদা 


ম।লোপাড়ার 





|| সাত ॥। 


হতচাক। গর 


নিন্দায় পি পি আই (এম এল) 


- গাত &ই জুলাই রতুয়ার চাঁদমাণ 
অণ্চলে রমালোপাড়া; “শিকটাহার ও 
গোবিন্দপুর গ্রামে কংগ্রেস (ই) দলের 


"পৈশাচিক আক্ৰমণে যে ১৩ জন 


গ্রামবাস' প্রাণ হারালেন, বহু সংখ্যক 
'মানুষ আহত হলেন তাঁদের শোক সম্ভপ্ত 
পাঁরবারগুলোকে জানাই আমাদের 
সমবেদনা । ধিক্কার ' জানাই এই 
গণহত্যার পাঁরচালক ফ্যাসিষ্ট কংগ্রেস 
(ই) দলকে । ll 

'সপম্টতঃই এই আক্ৰমণ ছিল পূব‘ 
পাঁরককাঁজ্পত । ' কংগ্রেস (ই) দলের 
এই 
'' হত্যাললাকে সমর্থন 
জানিয়ে তারা-. নিজেরাই. ' চিন্রটিকে 
সপষ্ট করে তূলেছেন। 

আমরা এই ঘটনাকে কোন 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বলে মনে করি না। 
'নিবাচিনের আগে থেকেই কংগ্রেস 
(ই) দলের পক্ষে খুন ও সম্তাসের 
হুমকি জানিয়ে যে সমন্ভ বন্তব্য প্রচা- 
[রত হয়েছে, স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
সাহেব প্যস্ত নিজে যে প্ররোচনা- 
মূলক বন্তব্য বিভন্ন জায়গায় গণ- 
জমায়েত, িটিংএ রেখেছেন তা এই 


' ধরণের ঘটনা ঘটানোর পক্ষে যথেন্ট। 


একথা ঠিক যে, র্াজ্যব্যাপী যে 
রাজনোতক থুনোধ্যনি চলেছে তায় 
দায়িত্ব বামক্রন্ট সরকার এবং তার বড় 
শরিক সি. প: এম দল এড়িয়ে যেতে 
পারে না, প্রশাসীনুক নিক্িয়তার 
দায়িত্বও বামক্শ্ট সরকার অস্বাঁকার 


করতে পারে না।। 
- ফ্যাসিবাদের ঝাম্ডা তুলে যে 
কংগ্রেস (ই) দল সারা দেশ জুড়ে 


আবার লল্প্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে 
এাগয়ে চলেছে তার সঙ্গে আপোষ 
ও সমঝোতা করে গাঁদ টিকিয়ে রাখতে 
উদগ্রীব বামফ্রন্ট তথা 


না। 


সি-পি. এম, 


দল সত্যকে অন্ঘীকার করে চলেছেন 
যে এই ভাবে ফ্যাসিবাদকে রোথা যায় 

, সত্তরের দশকে সারা [রিনি 
কারাগার বানিয়ে এদেশে খন খুন 
আর সন্বাসের ঢল নামানো হয়েছিল, 


. তখন যারা এ রাজ্যের খুন পুলিশ 


ও গোয়েন্দা অফিসারঃ তাদের 'অনে- 
কেরই পদাদ্নত ঘটল, বাকাঁরা-সস- 
মানে নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেন 
বামক্রস্টরই রাজত্ব কালে। আজ 
সরকারে অধিষ্ঠিত থেকেও ফশ্টের 
দলগ্যীলকে পালিশ" নিক্িয়তার 
অভিযোগ তুলতে হচ্ছে, যে.অভি- 
যোগ প্রকৃত পক্ষে নিজেদেরই অপ- 
দার্থতাকে আপোষকামিতাকে উন্মো- 
চিত করে। 


আজ যে আক্লমণগুলো ঘটছে, 
সেগুলো আগামী দিনে ফাসিবাদের 
[বরোধী লড়াইয়ের শরিক জনগণের 
উপর আরো অনেক বড় বড় আক্র- 
মণের ইঙ্গিত মানত । সরকারে আসধন 
বড় শারক ও কংগ্রেস (ই)দলের মধ্যে 
যে ঘম্ৰের ফলশ্রতি রতুয়ার এই-ঘটবথা 
তা অত্যন্ত সংকীর্ণ রেষারোষর ফল । - 


আগামী দিনগ্দাীল জনগণের সামনে 


ফ্যাসিবিরোধ লড়ায়ের যে খীতিহা- 
[সক দায়িত্ব নিয়ে হাঁজর.হবে, সে 
দিনের সেই দায়িত্ব সম্পাদন করতে 
গিয়ে জনগণকে আরো বড় বড় হিংস্র 
আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। 
সে বিষয়ে এখন থেকেই প্রস্ততি গড়ে 
তোলার সময় এসেছে, নইলে আবার 
সারা দেশ এক ভয়ঙ্কর কায়াগারে 
পাঁরণত হবে । 


গৌতম চোৌধুরণ 


সম্পাদক = 
সি. পি. আই (এম অল) মালদহ 


বামক্রণ্টের শরিকী সংঘর্ষে 
আৱ এস পি কৰ্মী নিহত 


মালদহে বামফ্রল্টের শরিকী 
বিবাদ থেকে একটি রাজনৈতিক 
হত্যার আঁভযোগ পাওয়া গিয়েছে । 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ সম্প্রীতি কালি- 
মনাচকের চর আুজাপব়্ এলাকায় আর. 
এস.প. এবং লিপি. এম সমর্থকদের 
মধ্যে এক সংঘষের ফলে জনৈক আর. 
এস. দি কমর" গুরুতর আহত হয়ে 
হাসপাতালে ভাত হয়োছিল। গত 
কাল বেলা ৪ টার সময় তার মৃত্যু 
হয় । আরো কয়েক জন আর. এস. 
পি কমর আহত হয়ে হাসপাতালে 
ভাতত আছে'। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ 
আর. এস. প নেতা ও পঃ বঙ্গের 
সেচ মন্ত্রী শ্রীননপ ভট্রাচাষ্য" মালদহ 
জেলার সি.পি. আই. এম নেতৃবৃন্দের 
সাথে এবং কাঁলয়াচকের আর. এস. 
পি. জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে 
দীর্ঘন্ছায়ণ- এক বৈঠক করে পরস্পর 


ভুল বোবাবাঝর অবসান ঘটিয়ে 
সাধারণ শন; কংগ্রেস (ই) এর মোকা- 
বেলার জন্য বামফ্রন্টের দলগুলি 
নিজেদের মধ্যে বগড়া-ঝাটি না- করে 
এক্যবম্ধ ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। এই এক্যবস্ধ কাজের 
সিদ্ধান্তকে অনতিবিলম্বে কুূপদানের 
সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় । . 
অনাতাঁবলদ্বে যে সংবাদ পাওয়া 
যায় তাতে জানা যায় আন্ন, এস. পি. 
ও 'সি.. পি. এম এর" নেতৃবৃন্দ মথন 
কালিয়াচকে বসে অত্যন্ত সৌহাদ্যপর্ণে 
পর্পিবেশে এই এঁক্য আলোচনা চালি- 
য়োছিলেন তখন কয়েক. মাইল দূরে 
আর. এস.প. এবং সি. পি. এম. এর 
কমণ়া পরস্পর সংঘর্ষে লিপু ছিল 
এবং আর. এস. পি কমপরা গুরৃতিয় 
আহত হয়ে হাসপাতালে ভাত" হয় 
এবং তাদের এক কমন যুবকের মৃত্যু 
হয়। [ গোড়বক্র | 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


আছিবঙী মভিলাছের ওপর অত্যাচার 


উড়িষ্যা রাঞ্জের একটি জেলা 
ফুলবান। অনৈতিক দ:্বলতার 
সুযোগ নিয়ে ঘৃমসরে আদিবাসী 
মাহুলাদের উপর চলছে প্রতারণা ও 
শোষণ ৷, 
শোষণের বিরুদ্ধে আজ আন্দোলন 
দানা বাঁধতে চলছে । শোঁষতা 
প্রতারিতা আদিবাসী মাহলারাই এই 
আন্দোলনের পথে নেষেছেন এই 
আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতি মেকা 
নায়েক, উীন্ভকা প্রধান জ্যোৎস্না 
নায়েক, মীরা প্রধান প্রভাতি ! গত 
মে মাসে উন্ত নারী সংঘের নেন 
মেকা নায়েক প্রধান তিনটি দাবী নিয়ে 
অনশন ধর্মঘট করেন। দাব"গল 
হলো, এক সরকারণ পদস্থ কর্মচারীদের 
আ'ঁদবাসী মাহলাদের় অবাধ প্রতা- 
রণা বন্ধ করতে হবে । দুই। আদি- 


বাসা ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থান 


করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 
বিগত পঞ্শ বছর ধরে এই অগুলে 
সরকার কর্মচারণরা। ঠিকাদারগণ ও 
ব্যবসায়ীরা আদিবাসী মহিলাদের 
উপর যৌন-শোষণ করে আসছে। 
[বিবাহের নামে দুই তিন বছর স্ামশ 
_ শলা হয়ে বাস করার . পর সব ছেড়ে 
দিয়ে অন্যত্র চলে ঘাচ্ছে। এই অমান- 
{বিকতার শিকার বহু মাহলা আজ 
কর্মহীন অবস্থায় দেহ-বাবসায় নামতে 
'বাধা হয়েছে৷ 
_. গত ৩০শে'জুন নাখল, ভারত 
বনবাস! পঞ্চায়েতের কাষ্য কার সভা- 


গত পঞ্চাশ, বছর ধরে এই - 


পতি শ্রীীনেশ দাশগুপ্ত, সম্পাদক 
শ্রীধাজারাম সিং, গিয়া উদ্নয়ন প্রক- 
জেপয় সম্পাদক শ্রীবনোদ মহাস্তি, 
রাজ/শাথার সক্রিয় কম শ্রীশাস্তন্‌ 
রাউত উদ্ভ ম্থান পরিদর্শন ও তথ্য 
সংগ্রহ করেন। শ্রীরাজারাম সিং 
নারীসংঘ বাহিনী ও যুবসংগঠনকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁদের সংগ্রাম 
দশঘজশীব হোক এবং বনবাস! পণ্যা- 
য়েত এই সংগ্রামের পুরোভাগে 
থাকবে । গত তন মাসে যে দুজন 
আঁদবাসশ যুবক এই সংগ্রামে পালিশ 
অত্যাচারে শহ*দ হয়েছেন তাদের 
ত্যাগের পথে আন্দোলন আযো 
জোরদার হোক ॥। এরপর তান ইয়া 
জুলাই ফুলবানিতে এক পল্লকার সম্মে- 
লনে জানান যে আদিবাসীদের [নিয়ে 
যে খেলা চলছে আসাম, মণিপুর, 
নাগাল্যাশ্ডে, সিংভ:ম, ছোটনাগপুর, 
পদযুীলয়াতে, ফুলবান, চেঙ্কানল, 


কেয়োনবড়, ময়বরভঞ্জে এরপর কি 
আদিবাসীরা বিচ্ছন্তার পথে 
যাবে? সমস্ত দেশজুড়ে এই বাচ্ছা- 


তার দাব? ও বিদ্রোহ জালিয়ে তোলার - 


জন্য দায়শ কারা? তথাকথিত সর" 
কারন প্রশাসন ও সরকারণ কমণায়ণ- 
দের কর্ম-পদ্ধতি নয় কি? এর 
মধ্যে কোন বিদেশী ছায়া, মানন'য়া 
প্রধান মন্ত এরপর আবিস্কার করবেন 
অবশ্য ৷ 

বনবাস পঞ্চায়েত মনে করে 
আত দুত এই "বদ্রোহকে শান্ত করতে 
হলে প্রয়োজন অর্থনৈতিক উদ্যোগ 
গ্রহণ ও জমি সংক্রান্ত শোষণ বন্ধ কয়া। 
সমস্ত রাজনোতিক দলকে অন্তত কিছ- 
দিনের জন্য নিজেদের হাত তুলে নিয়ে 
সামাজিক সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবদের 
হাতে ছেড়ে! দেওয়া 1. ল্যাম্পস ও 
কো-অপারেটিভ সাঁমাতগৃি প্রতারণার 
পথ ছেড়ে সং পথে এদের সাহায্য 


সিটি কলেজগলির পরিচ।লন। 
গণতন্জীকরণের দাবা উঠেছে 


কলকাতার বকে মোট আটটি . 


কলেজ সিটি কলেজ গোম্ঠী বলে 
পারিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কমিশনের চিঠি অন্যায়! প্রত্যেক 
কলেজে পৃথক গ্রভানং বডি আছে । 
তা হলেও এই আটটি কলেজ আসলে 
পরিচালনা,করে ব্রা্ম সমাজ এডুকেশন 
সেসাইটি। 


শিতপপভিছের হ$ঁ।ড়ির খবর 


< ১ম পাতার পর 


প্‌র:ষানক্রমে এরা বিভিন্ন 
কোম্পাননতে খবরদারী করে 
আসছেন । নিজেদের টাকা নামমান্ত। 
সবই মাছের তেলে মাছ ভাজা, অংশ?- 
দারদের টাকায় কারবার । আর তা 
না হলে আজকাল সরকারী ব্যাঙ্ক এবং 
অন্যান্য পঠাঁজ নিয়োগের প্রতিষ্ঠান, 
রয়েছে এ"দের সেবায় । . 
দন্প্রতি লম্ডন-প্রবাসী এবং 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর স্নেহধন্য 
শিল্পপতি শ্রীস্বরাজ পাল কয়েকটি 
নাম’ দাম’ কোম্পানীর শেয়ার কিনে 
এদের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব করার 
চেষ্টা করতে শেয়ার বাজারে এবং 
বাণক মহলে তপতর প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। 
1কম্তু এর ফলে এদের ঘরেয় অনেক 
কাহিনী প্রকাশ্ত হয়ে পড়ছে । 
ভোটের চাদা 
" এরই পাঁরণাতিতে শ্রীমতণ গাম্ধীর 
পরোক্ষ ইন্গিতে কংগ্রেস সোশািন্ট 
ফোরামের আবার আবিভাব হয়েছে। 
ওখ্রই ইচ্ছায় কিছু দিন একে নেপথ্যে 
নিয়ে যাওয়া হয়। একশ্রেণীর 
_ শিহ্দপতিকে ঘাবাঁড়য়ে দেওয়াই এর 
উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
সামনে ভোট আসছে যাতে একটা 
প্নফার অ'সতে পারেন এবং মোটা টাকা 
চাঁদার তহবিলে আসে ! 
খুব ' অল্পদিন হ'ল সাক্রর় হয়ে 
উঠেছেন প্রাম্তন সংসদ সদস্য 


শ্রীংপাল কাপুর । অনেক নাটকের 
নায়ক এখন ই-কংগ্রেসের এ-আই-শাস- 
[সর সদস্যদের বিভন্ন সাকুলার 
মারফং পণঞপাঁতদের “দুর্বলতা- 
গুলি" তুলে ধরেছেন । উদ্দেশ্য যাতে 
তাঁরা “যথাসময়ে এদের সম্পকে 


' মুখর হন। 


আমার আপনার টাক! 

. কয়েকাঁদিন আগে এমন একাঁট 
নাকুলারে প্রীকাপুক্স জানিয়েছেন এই 
সব বড় শি্পপাতদের কবজায় অন্তত 
১৯০ টি কোম্পানীতে বিভিন্ন 
সরকারী সংগঠনের নামে শতকরা 
২৫ থেকে ৬০ শতাংশ অংশ রয়েছে। 
অথাৎ এককালে যাঁরা মধ্যাবত্ত অংশ!- 
দারদের অর্থে কারবার করেছেন 
তাঁরাই আজ 'বাভশ্ন সয়কারা 
সংগঠন মারফৎ অর্থের জোগান 
পাচ্ছেন; কারণ এগ্গুলিতে লগ্ন 
করেছেন বটে, কিন্তু পারচালনায় 
সক্রিয় - ভাঁগকা নেই সরকার” 
প্রতিনিধিদের । এখনও প্রাধান্য 
রয়েছে শিন্পগোচ্ঠীর । এই সব 
কোম্পানীতে সরকারের তরফ থেকে 
যারা ডিরেকটয়রোর্ডে থাকেন তাঁরা 
চুগচাপ থাকেন। এককথায় সরকার 
অর্থে সেই সামন্ত যুগণম় প্রথায় 
শিজপের পর্নচালনা চলছে। 
ব্যান্তগ্ত স্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে আমার 
আপনার টাকসের কোটি কোটি 


 টাকা। 


এই সোস্মইটি সরকারের কাছে 
আব্দার করছেন যে সাঁট, কলেজ 
গোষ্ঠীকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রাতষ্ঠান 
হিসেবে স্বাকাতি দেওয়া হোকু। ফলে 
সরকার! নিয়মকানুনে নয়, সোসাইটি 
নিজের মদ্দিমতো কলেজগীল পাঁর- 
চালনা করবে। এর ফলে শিক্ষক 
নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজ সাভি"স 


কমিশন মারফং কোন নিয়োগ হবে না, 


সোসাইটি ' বরং নিজেদের পছন্দমত 
লোক নিয়োগ করে নিজেদের পছন্দ- 
মত চাকুরীর বিধান তৈয় করবে। 
এখন সিটি কলেজগুলোর শিক্ষক 
ও অশিক্ষক কম্দের বন্ুত্য হল, 
(১) ভারতায় -'মধাঁবধাণের ৩০ (১) 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ণ ৱাহ্ম সমাজকে 
ধমী় সংখ্যালঘু বলা যায় না। (২) 


১১৮৭৯ লালে এই গোষ্ঠীর প্রথম 


কলেজটি প্রতিষ্ঠা কয়েন আনন্দমোহন 
ধস, ৱাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি 
বলে কোন সংস্থায় তখন জন্ম হয়ান। 
(৩) কলেজগণুল্লতে কার্যত প্রভু 
ভূত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে কলেজ- 
গুলি চালানো হয়। (8৪) সোসাইটি 
কলেজগুলিকে চাকুরীর নিরাপত্তা 
আইনের আওতায় যেতে দেবন না। 

গত বছরের ২০ ভিসেম্বর ও 
'এবছয়ের ১৪ জানুয়ারী সিটি কলেজ 
গোষ্ঠীয় শিক্ষকও অশিক্ষক করর্শরা 
দুটি সভায় সিদ্ধান্ত নেন যে, কলেজ 
পাঁর়চালনায় বাঘ সমাজ এডুকেশন 


সোসাইটিকে যেন সরকার ধমণপ্প 
সংখ্যালঘু হিসেবে দ্বকাত না দেন। 


এই গোম্ঠীর কলেজগুলি পাঁরচালনায় 
যথার্থ গণতন্তাঁকরণের দাঁবও করা 
হয়। 

€ 





- স্থিত ছিলেন। 


করার মনোভাব নিয়ে কাজ্ করা । 'নাঁখিল 
ভারত বনবাসী পণ্যায়েতে প্রদেশ 
' কামটির অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীবনোদ 
মহান্তি আদিবাসণ মাহলাদের জন্য 
ব্যবহারিক শিক্ষা, রাত্রি পাঠশালা, 
হাতের কাজ সেলাই বুনাই প্রভাত ও 


ধাঁধ নিমণি রাষ্টা নিমাণ ইত্যাদির 


জন্য রাজ্য ও কেদ্দিয় সরকারের 
কাছে আবেদন করবেন বলে কথা 
দিয়েছেন । পণ্ায়েত রচনা ও সংঘর্ষ‘ 


আচমকা নির্বাচন 


১ম পাতার পর 
গাশ্ধীর দলের বিরুদ্ধেই রায় দেবে। 
তাই তান কোন বাক নেবেন না। 
রুদ্ধদ্বার বৈঠক 

কিন্তু কয়েকাঁদন আগে মহারাণ্টের 
পুনেতে এক রূুদ্ধন্থার বৈঠকে বিভা 
বিরোধা দলের বৈঠকে একটা সমঝোতায় 
আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
হয়। লোকসভার ভোট আগেই 
হচ্ছে এ সম্পর্কে তাঁরা নিভ'রযোগ্য 
সংবাদ পাওয়ার পরই এঁ বৈঠকের 
আয়োজন করা হয় । আলোচনা কি 
হয় তা প্রকাশ করা হয়নি । 

তবে বিরোধ] দলের নেতাদের 
মধ্যে তৎপরতা বেড়ে গেছে । - কাণ্মশ- 
রের মুখ্যমশ্ণ পুনের বৈঠকে - উপ- 
সেখানে ডীন সাং 
বাঁদিকদের জানান যে কলকাতায় এসে 
উনি গ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা 
কয্পবেন শখঘুই । রাজনোতিক মহলে 
এই আসম সাক্ষাংকারকে যথেষ্ট 
গর্ব দেওয়া হয়েছে । যেভাবে 
শ্রীমতী গাম্ধী সবশান্তি দিয়ে কাশ্মীরে 
ডঃ ফারুক আবদূুল্লাকে ছলে-বলে- 
কৌশলে কোণঠাসা কয়ছেন যাতে 
তাঁকে নিছক আ্তত্ব বজায় রাখার 
জন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখতে হচ্ছে । সে যোগাযোগ 
দিনের পয় দিন আরও সক্রিক্প এবং 
ই-কংগ্নেস বিরোধী হয়ে উঠেছে। 
প্রস্ততিপর্ব 


এদিকে শ্রীরাজীব গাম্ধীর নেতৃত্বে 
উত্তরপ্রদেশ ই-ক'গ্রেসকে জোরদার 
করার 'জন্য ঘন ঘন ঘরোয়া বৈঠক, 
দিল্লীর নেহরু; স্টোডস্ামে শিক্ষা 


শিবির, নিবচিনে দেয় প্রতিশ্রতির ' 


কতটা পালন করা হয়েছে তায় মূল্যা- 
যন, প্রাতিটি এম. পি এবং এম, এল.* 
কে নিজ নজ এলাকার সমস্যা নিয়ে 
জনগণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও 
যোগাযোগ করার নির্দেশ এবং নতুন 
কয়ে নেহরু সোশালিন্ট ফোরামের 
পুনজশবন দান এ সবই ভোটের 
প্রশ্তাতপব' হিসাবে গ্রণ্য করা হচ্ছে । 


মুখয/মন্ত্রীদবের রদবদল 


বিহারের মৃখ্যম্ত্রী ডঃ জগন্নাথ 
মিশ্রকে সরে যেতে হল। তায় অন্য- 
তম প্রধান কারণ, তাঁর জনাপ্রয়তা 
দলের মধ্যে ও বাইরে হাস পেতে 
চলোছিল। 
বিতাকিতি ব্যান্তকে মৃখ্যমন্ত্র রাখলে 
সঠিকভাবে ভোটযুষ্থ চালানো 
মৃগ্কল । তাই এমন একজন মুখ্য" 
মন্ত্র চাই যার সম্পকে নতুন করে 


নিবচিনের সময় এমন 


Price—60 29139. 


এই আদৰ্শ‘ নিয়ে এই জেলায় কাজ 
করতে নামছে । শ্রীরাজারাম সং 
উন্ত খুননর রকের আদিবাসীদের 
উপর অত্যাচারে বিরুষ্ধে প্রতিবাদপন্ন 

ও তথ্যাঁদ রাণ্টুপাত ও প্রধান মশ্ঘশর"- 
কাছে পেশ করবেন বলে কথা'দেন। 
তান রাজ্যের কাছে তথা শ্্রীজান্কণ- 
বল্লভ পট্টনায়েকের কাছে উন্ত ঘটনা- 
গাল তদন্ত দাবা করে এক স্মারকপন্র 


পাঠান। 

"_ [ ধনবাসণ সমাচায়'] 
লাগবে । এরপর রাজস্থানের শ্রীশব- 
চরণ মাথুর, ওঁড়িষ্যার শ্রীজে বি 


পট্রনায়েক এবং মধাপ্রদেশের প্রীঅজনে 
সিং এর পালা । ক্ষেত প্রস্তুত হয়েছে 
এবং দেবীর ইচ্ছা হলেই এদের 
যুপকাণ্ঠে ফেলা হবে । 

এই প্রসক্ষে ডঃ  জগ্ম্নাথ মিশ্রকে 
নিয়ে যে সামান্য নাটকণয়তা হয়ে গেল 
তা লক্ষ্যপীয়। ডঃ মিশ্র (আজকাল 
উাঁন, এই পদবী ত্যাগ করেছেন) বেশ 
কিছুদিন হল বুঝতে পেয়েছিলেন যে 
ও’কে সরে যেতে হবে, তাই বিদায়ের 


আগে তার “ভোটার”দের স্বাথে* বেশ 


একচোট কেন্দ্রীবরোধী ভাষণ দেন, 
পুরো একঘস্টা বিধান সভায় । দ্বতা- 
যতই 'দিল্লশীর কতরি একে উপেক্ষা 
করতে - পারেন না। পরে অবশ্য 
লোক দেখানোর ' জন্য ডঃ, জহামাথ 


, বলেছেন যে ও*র ভাষণাট কাগজের 


লোকেরা বিকৃত করেছে। উনি 
স্বেচ্ছায়, গধছেড়ে দিচ্ছেন। স্নাসল 
ঘটনা অবশ্য .অন্যরূপ। উনি শেষ 


পযন্ত ভেতরে ভেতরে লড়ে গেছেন 


এবং শ্রীদত! গাম্ধণয় সঙ্গে একটা 
করে নিয়েছেন। কারণ থব 
দৃদনে উনি হারের হাল 
ধরোছলেন--সেকথা নিশ্চয় /মনে 
করিয়ে 'দিয়েছেন দলনেহুকে। 
সেজন্য অম্পাদনের- মধ্যে তরি হয় 
একটা রাজ্যগ্রালাগরি অথবা কেন্দ্রায় 
মাশ্ত্বর ব্যযন্ছা : হবে। "কে 
“ম্যাদ!” দিতে হবে, তেগাঁন 


ih 


, থেকে দূরে নিয়ে আসতে হবে ডা না 


হলেই আবার গোলমাল । এখন! বাকি 
তিনটি রাজ্য । গুজরাটেও সোমার 


.গ্রাদ নিরাপদ নয়, তবে উপ 


নেতার অভাবে তাঁকে সরানো যায়ান 
এতাঁদন। যতটা সহজ হয়েছিল 
মহারাম্টে। , 5 


1. ক 
ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক” 


বাঁধক--৩০ ঢাকা 
যাষ্মাষিক ১৫ টাকা '. 
ব্িমাসিক 5০ 


€ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 


ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ '' 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





_ অযোগ্যতার প্রমাণ করতে সময় পারার 
সপ্ক_হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭, লেনিন সর়ণণ, কলিকাতা-৯৩ থেকে মুদ্রিত এবং দন কাযা ৬৯) মট লেন, কালিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত 


সংসদের বাদল অধিবেশনের 
গর সভায় রদবদল হচ্ছে 





বষ্ঠবিংশ বর্ষঃ ২১শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে আগষ্ট +৮৩,৬৪ পয়সা 





আহ্থ ৪ গণ সংগ্রাম 
পরিষদ আবার আগুন 
নিয়ে খেলতে যাচ্ছে 


আসামে আবার অশান্তির আশঙ্কা 
দেখা (দিয়েছে । অল আসাম স্টুডে- 
ষ্টস ইউনিয়ন (আস্ু) এবং গণসংগ্রাম 
পাঁরষদ ঘোষণা করেছে' যে আবায় 
‘ আন্দোলন শুর: করবে। | 
গত প্রায় চার মাস এরা অন্তত 
প্রকাশ্যে কোন আন্দোলন করে নি। 
ট্রাইবুনাল মারফত বেআইনপভাবে 
. আগত শীবদেশীয়” অনুসম্ধান করার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরে নতুন করে 


এদের আন্দোলন আরম্ভ করার আর 


কোন নৌতকতা নেই? যাঁদ নত্দন 
করে আবার অশাস্তি সৃষ্টি করাই 
এদের মতলব না থাকে। 


' গভীর ক্ষত 


গত দাঙ্গাহাঙ্গামার জের এখনও 
মোটেই মেটেনি। দশর্ধাদনের গড়ে ওঠা 
বিভন্ন সম্প্রদায় এবং জাত-উপজাতির 
মধ্যে সোঁহাদ্য* সম্প্রথীত ও পরস্পরের 
- প্রাত পরস্পরের বিশ্বাস ও নিভ'র- 
শীলতায় আজ চিড় ধরেছে । এ ক্ষত 
অনেক গভীর । নতুন করে অশান্তির 
“স্যৃন্ট না হলে সবকিছু ধারে ধারে 
স্বাভাবক হয়ে যাবে এমন বিশ্বাস 
করা যায়, যদিও তা সময়সাপেক্ষ । 
আগুন নিয়ে খেল! 

_ কিন্তু বড়ই পাঁরতাপের বিষয় 
যে আস ও সংগ্রাম পরিষদের নেত্‌- 
বৃন্দ গতবারের ভয়াবহ দাল্সাহাঙ্ামার 
থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। 

; 'তাঁরা এখনও মনে করছেন যে 


“বিদেশী” 'বিতাড়নের প্রশ্ন আবার . 


নতুন করে সামাজিক জীবনকে 
বিপযন্ত করে কখনও ঘেরাও কখনও 
? জনতা-কারফিউ অথবা র্যাক আউট 


[বিষময় ফল ক হতে পারে সে বিষয়ে 
এরা মোটেই উী্ঘগ্র নন। এখ্রা 


‘একেবারে আগুন নিয়ে খেলা করতে ' 


চলেছেন। 

এ"রা ভুলে গেলেন এখনও হাজার 
হাজার পারিবার গৃহহারা । অনেকেরই 
রূক্জি রোজগার চাষ আবাদ ব্যবসা 
বাণিজ্য স্কুল-কলেজে লেখাপড়া 
আবার নতুন করে শুর, করার মত 
অবচ্থা.আসে 'নি। 
সুবিধাবাদী 

আস্ু ও গণ সংগ্রাম পরিষদ 
বরাবরই সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট । 
কিন্তু স্বার্থান্বেষী উচ্চ-মধ্যাবত্ত 
অসমীয়ারা এদের একসময়ে প্রকাশ্যে 
মদত দিলেও এখন তাঁরা আর সামনে 
আসতে চাইছেন না। টাকাপয়সা 
চাঁদা দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া স্েচছা- 
সেবক হয়ে দীঘন্থায়ী আন্দোলনের 
জন্য আর এগয়ে আসছেন না। 
এখন এ'দের মধ্যে অনেকেই গোপনে 
অন্যপ্লাজ্যের স্কুল-কলেজ বিম্বাবিদ্যা- 
লয়ে বিশেষ ব্যবস্থা. করে নজেদের 
ছেলে-মেয়েদের ভর্তি কাঁরয়ে দিয়ে- 
ছেন। এব্যাপারে তাঁরা সরকারী 


সুযোগসুবিধা পুুরোপাঁর গ্রহণ 
করেছেন, যাঁদও বাইরে প্রকাশ যে 
এয়া রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 


“অসহযোগিতা” করছেন । নিজেদের 


সন্তানদের নরাপত্তার ব্যবস্থা করে 
নিয়ে অন্যত্র ছেলেদের নেপথ্যে 
থেকে নাচাচ্ছেন। 

আসুর নেতৃত্বও আগের মত 
সুসংহত নয্ন। সংগঠনটি পুরোপযার 
আর. এস. এস প্রভাবাশ্বিত এই 
আভিযোগে বেশ কিছ? মুদলশম সদস্য 


মারফৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তে- এর সঙ্গে সম্পকণছিম্ন করেছেন। আর.এস. 


জনা ছাড়য়ে দেওয়া প্রয়োজন। এর 


শেষাংশ শেষ পজ্ঠায় 


এবার সংসদের বাদল অধিবেশ- 


- নের পর কেন্দ্রীয় মাম্রসভার'রিদবদল 


হবে বলে নিভ'রষোগ্য মহল থেকে 
খবর পাওয়া গেছে। 


. এবার মাম্ত্রসভার রদব্দলের মুখ্য 


ভ্মকা রাজশব গান্ধী নেবেন বলে 
ই-কংগ্রেস হাইকমান্ড সূত্রে জানা 
গেছে। 

সম্প্রীতি 'দিল্লস থেকে কংগ্রেসের 
প্রথম সারির যে. সব নেতা ঘুরে এসে- 


ছেন তাদের ধায়ণা সংসদের চলাত - 


অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে শ্রীমতী 
গাম্ধ তার মান্িসভার রদবদল কর- 
বেন। 

মন্ত্রিসভার রদবদলের খবরে 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনেকেরই 
রাতের ঘুম চলে গেছে । কারণ বর্ত- 
মান মান্িসভার দু-একজন মন্ত্রী ছাড়া 


. আর কেউই নিশ্চিত নন যে তাঁরা 


থাকবেন ক না। 


রাজীব গ্াম্ধীর ঘাঁনচ্ঠ মহলের 
খবর থেকে জানা গেছে এবার মাঁশ্বা- 
সভার রদবদলে বেশ কয়েকজন তরুণ 
এমশীপকে জায়গা দেতয়া হবে । এর 
মধ্যে পশ্চিমবহ্ধের শিল্পপাঁত এবং 
মধ্য প্রদেশের ভিশ্দুওয়ারা লোকসভা 
কেন্দ্র থেকে 'নিবাঁচিত কমল নাথের 
নাম শোনা যাচ্ছে । 

এঁ সন্তে আরও জানা গেছে বর্ত- 
মান অথসল্ঘী প্রগ্রব মখোপাধ্যায়েকস 
ভাগ্য এখনো আনাশ্চত। দিল্লশর 
রাজনোতিক মহলে প্রণববাবুকে নিয়ে 
খুব জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। 
শেষাংশ ৮ম প্ঠোয় 





রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের বিভিন্ন 
সংগঠনে কে কোন্‌ গঢে বগছেন 


ভট্টাচার্যযকে 
সম্পাদক মন্ডলণতে নেওয়ার ব্যাপারে 


দিল্লীতে কংগ্রেস হাইকম্যাম্ড রাজ" 
হয়েছেন বলে জানা গেছে । 


রাজা ই-কংগ্রেসের নেতারা এখন ' 
- দফায় দফায় কলকাতা 'দিল্লী করছেন । 


রাজ্য কংগ্রেসের তিনটি শাখায় পাঁর- 
বর্তনে নিজ নিজ গোষ্ঠগর প্রাধান্য 
বজায় রাখার জন্য নেতারা ছোটাছুটি 
করছেন । | 

বিশ্বন্ত সুনে খবর 'পাওয়া গেছে 
সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রাজ্য কংগ্রেস, 
ছাত্র পারষদ এবং যুব কংগ্রেস পূন- 
গঠিত করা হবে । 

রাজ্য কংগ্রেসের প্রধানের পদে 
আপাততঃ আননদ্দগোপাল মুখাজ" 
থাকবেন বলে অনেক নেতা মনে 
করছেন । সাধারণ' সম্পাদক পদে 
গোপালদাস নাগের জায়গায় কে 
আসবেন সে নিয়ে এখনো টানা- 
পোড়েন চলছে । 

এই পদের জন্য দাবশদার অনেক। 

এর মধ্যে সুরত মুখাজ+9 সোমেন 
মিত এবং নুরুল ইসলামের নাম 
শোনা যাচ্ছে ।. তাছাড়া প্রিয় মুন্সীকে 
দলের সাধারণ- সম্পাদক করার জন্য 
বেশ কয়েকজন নেতা রাজীব গান্ধীর 
কাছে দরবার করেছেন বলে জানা 
গেছে। 

একটা 'জ্রিনস মোটামুটি ঠিক 
হয়ে আছে যে, স-কংগ্রেস থেকে যায়া 
ই-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাদের 
বেশ কয়েকজনকে প্রদেশ কংগ্রেস 


, কাযকর? সামাতিতে, নেওয়া হবে। 


স-কংগ্রেসের প্রদখুপ 


তবে সাধারণ সম্পাদক একজন 
হবেন অথবা দুই জনকে করা হবে 
সে ব্যাপারে হাইকম্যান্ড এখনো কোন 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেনান। অবথা 


বর্তমানে যে পর্যায়ে তাতে মনে হয়. 
গোম্ঠী কোঁদল চাপা দিতে দুই 


গোষ্ঠী থেকে দুই. জনকে সাধারণ 
সম্পাদক করা হলেও হতে পারে । 
যুব কংগ্রেসের পরবতা সভাপতি 


কে হবেন তা নিয়েও প্রচুর জল ঘোলা 
হয়েছে । নিভর্পিযোগ্য সে খবর 
পাওয়া গেছে রাজীব গান্ধী নাকি 

য় যবব কংগ্রেসের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রসাদ রায়কে 
রাজ্য যব কংগ্রেসের সভাপাঁতির পদে 
বসাতে চৈয়েছেন। এব্যাপারে বর্তমান 


সভাপাতি সোমেন মিত্রও খুব অথুশশ 
নন বলে জানা গেছে। 


তাছাড়া সব গোম্ঠী থেকে এক" 
জন করে মোট চারজনকে সাধারণ 


সম্পাদক করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। 
এর মধ্যে বিধানসভার সদস্য আবদুল 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


কগ্লের সাংগঠনিক 
ণিবাচন নিয়ে ডামাডোল 


ই- কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ' 


মস. এম স্টিফেন ঘত বড় গলায় 
বলুন না কেন যে আগামী সেপটেম- 
বরের মধ্যে সাংগঠনিক নবিন শেষ 
হয়ে বাবে, আদৌ কোন 'নিবচিন হবে 
কনা তানয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 
আসলে গোটা ব্যাপারটা এখনও ডামা- 
ভোলে রয়েছে । 

ই-কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে 


-একেক সময় একেক ধরণের সাক£লার 


জারা করে বিভাস্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। 


কোন তারিখে গভ্যপদ অর্জন করে 
থাকলে একজন ভোটার বলে গণ্য হবে 
তা নিয়ে হয়েছে বিল্লাদ্ত। তারিখ 
সম্পর্কে একেক বার একেক ধরণের 
নিদেশি দেওয়া হয়েছে প্রাদেশিক 
দুরে । 

একবার বলা হল যে ১৯৮০ 
সালের আগে যে সব নাম সভ্যদের 
তালিকায় ছিল তা বাতিল বলে গণ্য 
হবে। এ কথাও বলা হল যে নতুন 
শেষাংশ ৮ম পণ্ঠায় 


॥ দুই ॥ 





অথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় 


শিক্ষক কথা 


সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বার্ষিক 
সম্মেলন সম্পর্কে বিভিন্ন দৌনকে ষে 
সব প্রাতবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা 
পড়ে এই সাঁমাতি তথা এই রাজ্যের 
শিক্ষক সমাজের শুভানধ্যায়ণরা 
চিন্তিত হবেন। 


বেশ লক্ষণীয় যে, সম্মেলনের 
কার সূচণর একটা বড় সময় ব্যয় হয় 
বাড়?-ভাড়া বাড়ানোর জন্য আন্দোলন 
করার প্রশ্নে । এই প্রশ্নে অল্প সংখ্যক 
অথচ সংঘবদ্ধ কিছু শিক্ষকের আত 
উৎসাহ, অপরদিকে আঁধকাংশ সদস্য 
এদের বিরোধিতাই শুধু করলেন । 
কিন্তু এর ফলে যে সম্মেলনের 
আলোচ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
নেপথ্যে চলে গেল তা তাঁরা উপলদ্ধি 
করতে পারলেন না। সাঁমাতির 
নেতৃবৃন্দ  সাঠিকভাবে সম্মেলনের 
পাঁরচালনা করতে পারেননি । যেন 
অনেকটা কোণঠাসা হয়েছেন এমন 
আচরণ করেন । ক করে প্রাতপক্ষের 
আক্রমণ থেকে বাঁচব__ এটা না ভেবে 
পাল্টা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়া উচিত 
ছিল । 


সামাতর আমশ্বণে এসে রাজ্যপাল 
দীভৈরবদত্ত পান্ডে এবং মহখ্যমশ্ঘা 
শ্রীজ্যোতি বসু সাঁঘতির সদস্যদের 
উদ্দেশ্যে যে সব আবেদন করেন তার 
কোন প্রভাব তাঁদের ওপর পড়েছে 
এমন কোন আভাস পাওয়া গেল না 
পরবতশী পযশয়ে। 


রাজ্যপাল শিক্ষার মান উচু করা 
এবং শিক্ষক সমাজের কাছে আরও 
তৎপর, সংবেদনশীল এবং কর্তব্য ও 
আদশশানন্ঠ হওয়ার জন্য আবেদন 
করেন। তিন আশা প্রকাশ করেন 
যে সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে সমাগত কলেজ ও 'বদ্ববিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে 
আঁভজ্ঞতার বানময় করবেন এবং 
কোথায় গলদ রয়েছে তা খুজে বার 
করে সংশোধনের চেণ্টা করবেন ৷ 


"নিজেদের হেয় করলেন! 


শ্ৰীপাষ্ডে আশা প্রকাশ করেন 
যে সামতি তাঁর স সাাদের তাঁদের 
দায়ত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য 
অগ্রণী ভাঁমকা গ্রহণ করবে। ছান্র- 
শিক্ষক সম্প্রণীত গড়ে তোলা, পঠন- 
পাঠনকে চিত্তাকর্ষক করা, যত্ন দিয়ে 
পরীক্ষার খাতা দেখা এবং যথাসময়ে 
তা জমা দেওয়া প্রভৃতি প্রশ্নে এবং 
মবার উপরে সাধারণভাবে শিক্ষার মান 


1 


" দেখা 


উন্নত করার জন্য শিক্ষক সমাজের 
দায়িত্বের কথা উনি ' স্মরণ কাঁরয়ে 
দেন। 

. মৃখ্যমন্্গও তাঁর ভাষণে শিক্ষার 
মান উন্নত কয়ার কথা ত বলেন-ই 
তিনি তার সঙ্গে সামাতকে সব রকম 
সংকাঁণ‘তার উধের্বে উঠে দলমত 
নাবশেষে শিক্ষায় স্বার্থে সংঘবদ্ধ 
আন্দোলন করায় এঁতিহ্যকে অয়ান 
রাখার কথা বলেন ৷ 


শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়ার দাবশ 
সম্পকে তিনি খোলাখুলি বলেন যে 
দাবী যে ন্যায্য সরকার তা স্বীকার 
করেন; কিন্তু বর্তমান সার্থক 
অবস্থায় তা প্‌রণ করা মোটেই সম্ভব 
নয়'। 

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কথা 
সদস্যদের অন্তত ক্ষুদ্র একাংশের মনে 
প্লেখাপাত করেনি । তাঁরা একটি 
অর্থনৈতিক দাব!ুকে কেন্দু করে বেশ 
হৈ চৈ করেন। একসময় ওয়াক আউট 
করে বুঝিয়ে দিলেন যে বামক্রণ্ট 
সরকারকে বিব্রত করার কোন সুযোগ 
তাঁরা ছাড়তে রাগী নন। স্বভাবতই 
কয়েকজন অত্যন্ত পারচিত বামফুল্ট 
[বিরোধী সদস্য এভাবে বাজার গরম 
করে সম্মেলনের অনেকটা সময় দখল 
করলেন । 


মৃখ্যমন্প্রী বাড়ীভাড়া সম্পর্কে 
সরকারী বন্তব্য পরিষ্কার বলে 
দেওয়ার পরে এরা জেদাজেদি করে 
আত 
সহজে সদস্যদের কারও কারও সমর্থন 
পেতে পারেন, কিন্তু দেশের মানুষের 
কাছে যে তাঁরা ছোট হয়ে গেলেন 
নিজেদের আচরণে তা বোঝার মত 
মানাসকতা আজ তাঁদের নেই। 


রাজ্যপাল যে শিক্ষার মান উন্নত 
করার 'জন্য আবেদন করলেন সে 
বিষয়ে এই আতি উৎসাহ’ সদস্যদের 
আগ্রহ ছিল না । তেমনি আবায় 
গেল সমিতির নেতৃবৃন্দের 
দুর্বলতা ।, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন 
তাঁদের, প্রতিপক্ষের স্ব বিধাকাদ' 
নীতির মুখোশ খুলে দিতে। সঠিক 
পথে সম্মেলনের আলোচনাকে পরি- 
চালত করলে এসব হতাশাগ্রন্ শিক্ষক 
রাজনৈতিক মানুষরা একেবারে কোণ- 
ঠাসা হয়ে যেতেন । ভবিষ্যতে সতর্ক‘ 
নাহলে আবার এই ধরণের সষ্তায় 
বাঁজমাৎ করে সমাতির ভাবমযর্ভকে 
এরা ম্লান করবেন। 











গেল। 
আধটু আমোদ চায় ; হলোই বা 
ফালতু আমোদ, তব তো বোম্বে 
ফিল্মের চটুল গানের চাইতে 
অশ-্চটুল, অশ্রাব্যের চাইতে শ্রাব্য.। 

, জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর 
বেতার তর্কে এ আনন্দ্য মধুয্ বাণদটি 
পেশছে গেল ঃ--"ষরে ঘরে অন্ততঃ 
একজনের কমসংশ্থান হয়ে যাবে।” 
পাশে বসা বেকার যুবকাঁট রেডিও"র 
£নোব' ঘুরিয়ে দিয়ে' প্রায় আর্তনাদ 





করে উঠলো" “আরে শা-.-, ইলেকশন 


এসে গেলো 1” 
‘+ EY "ৰ 


যচ্চ পণবার্ধকণ পারিকল্পনায় ' 


দেশে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থানের 
ভযুসা দেয়া হয়েছে। 
তিন বছর তো ‘হো গিয়া’! কিদ্তু 
কাজের কাজ কতটা কি হলো সে খবর 
দেবে কে? শোনা যায়, প্রেস ইনফর- 
মেশন ব্যুরো এতৎ সম্পকী় পাঁর- 
সংখ্যান দেয়া হঠাৎ কেন কারণ না 
দোখয়েই বদ্ধ করে দিয়েছেন । অর্থাৎ 
আমলাদের দেয়া মন-গড়া ধফগার” 





গুলোও এখন দুর্লভ । তাহলেও, 


পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 
লয় শিক্ষক সামাতির বার্ধিক সম্মেলন 
কলকাতার বেকার হলে ১৩--১৫ 
আগষ্ট হয়ে গেল । প্রথমাঁদন সম্মে- 
ল্লনের উদ্বোধন" অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল 











বি. ডি. পাচ্ডে, মৃখ্যমন্ত জ্যোতি 
বসু উপাচ্থিত ছিলেন । প্রথম দিন 
জাতখয় সংহাত নিয়ে এক সোমনারও 
হয় । 

খিতশম় দিন ' সম্পাদকাঁয় 
[রিপোর্টের উপর আল্লোচনায় ও 
বাড়া ভাড়া ভাতার প্রশ্নে সম্মেলনে 
খুব গম্ডগোল হয়। রিপোর্টের উপর 
আলোচনায় একাত্তর জন প্রাতানাধ 
নাম দেন ! সভাপাঁত অব্যয় দাশগুপ্ত 
সকলকেই পঁচিমিনিট করে সময় দেন। 
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক 
দীপঙ্কর চক্রবতণ” বলার সময় পাঁচ- 
মিনিট আঁতক্রান্ত হলেও সভাপাতর 
কথায় না থেমে বলেন ষে তাঁর পর্বে 
। অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবতঁ পাঁচ" 
' 1মানটেঘ দ্ছানে পনেরো মিনিট 
| বলেছেন । দাঁপঙ্করবাব্‌ গলা চাড়য়ে 





, বলেন যে সতাসাধনধাবু কাষকরী, 


ছুটির দিনে লোকে একট: 


পাঁচ বছরের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে আগণ্ট, ১১৮৩ 





শিপ পাক দীপ 


চিনি গো চিনি তোমারে 
ওগো স্বছেশিনী 
্রীপতি নন্দী | 


বাঙ্ঞব চিন্রটি অনুমান করে নিতে 
অসুবিধা হয় না। 

একাঁট সমীক্ষায় দেখা যায়; উক্ত 
৩ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থান করতে 
হলে বছরে অশ্ততঃ ২০,০০০ কোটি 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন । সবশেষ 


হিসাবে এও ছানা গেল, চলতি আর্থিক ' 


বছরে ও আগাম” ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক 
বছরে এ যাবত কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব- 
সাকুল্যে মাধ ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় 


বরাদ্ধ ধরেছেন, যার পরিমাণ উন্ত 


দ:’বছরে অন্যন ৪০,০০০ কোটি 
টাকা হওয়া উচিত ছিল। হায়রে, 
বাক্যাবলাসিন" । 


হৰ * 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের 
উন্নীত চমকপ্রদ । পৃথিবীর কোন 
দেশ এত কম সময়ে এত গরাঁব লোকের 
জন্য এত কিছু কথনো করে নি।' 
একটি সমপক্ষান় দেখা যায়, এ ভারত- 
বষে'রই 'দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য বিহারে 
বিগত বিশ বছরে “দারিদ্র সীমার 
নীচে থাকা” লোকসংখ্যা ত্রিশ শতাংশ 
বেড়েছে (৩৫ শতাংশ থেকে ৬৫ 
শতাংশে সূত্র £ “হোয়াট এইলংস: 
বিহায়?" ছ্টেটসম্যান, ১৯৷৮৷৮৩ ) ৷ 


সমাতির সদস্য হিসেবে সারা বছর 
সাঁমাত নিয়ে কথা বলেন আর আমরা 
বছরে একদিন আলোচনা করবো আর 
এম পি বলে তিনি যাঁদ ধার্য পাঁচ- 
মিনিটের বেশ বলতে পারেন তাহলে 
আমরা সাধারণ নাগারক অধ্যাপকরা 
কেন বলতে পারবো না? অধ্যাপকরা 
তাঁকে বলতে দেওয়ার জন্য সভাপতিকে 
অনুরোধ করেন। 


জনৈক অধ্যাপক এই প্রতিবেদককে 
বলেন যে সম্পাদকীয় রিপোর্টে ভারত 
সরকারের পররাষ্ট্রনীতিটা মোটামুটি 
টুকে বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি 
প্রধানমন্ত্রীর বন্তুতাও উদ্ধৃত করা 
হয়েছে কিন্তু ২৩নং পাতায় বিধানচন্দু 
কষ ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বলতে 
গিয়ে বলা হয়ানি যে রাজ্য সরকার এই 
প্রথম একটি ধিশ্বাবদঠালয়ে আই. এ. 
এসসি সেনগুপ্তকে উপাচার্য করেছেন 
যা নিন্দনীয় । পুরো বিশব- 
{বিদ্যালয় চত্বর এখন পলিশে ছয়লাপ 
হয়ে গিয়েছে । 


এরপর বাড়ি ভাড়া ভাতার প্রশ্নে 


দারিদ্যুপনীড়ত মানুষের এমন বিপুল, 
পারমাণ সংখ্যাবৃদ্ধি এত কম সময়ে 
পৃঁথবীর আর কোথাও হয়েছে কি? - 
একেই কি শ্রীমতণ গাম্ধণ অসাধারণ 
উন্নতি বলে থাকেন? 


প্রীমতশ বলেনঃ কৃষিতে ভারত 
বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। 
জানা যায়, বহার রাজ্যে মাত্র দই 
শতাংশ পাঁরবার ১৯৭৮ সালে রাজ্যের 
বিশ শতাংশেরও বেশন-( এবং বত"- 
মানে প্রায় পর্শচশ শতাংশ ) জামির 
ফসলের মালিক । এ করুণ চিন্লাট 
সাধারণ ভাবে একটি সব'ভারতশয় 
প্রাতচ্ছাব । তাহলে, শ্রীমতী গ্রাম্ধী 
ভামিলক্ষমীঁকে কাদের ঘরে বেধে 
রেখেছেন? ফসলই বা এ অবস্থায় 
কিরূপ সম্পদ হয়ে থাকে ? বিগত 
বিশ বছয়টা তো বলতে গেলে তারই 
একচ্ছন রাজত্ব-কাল । দ্‌ 


4 ফু ক 


শ্রীমতী গাম্ধণ দেশবাসীকে বৃঝয়ে 
থাকেন, তিনি নিজগুণে জেটি 
আন্দোলনের “লোকোমোটিভ” হয়ে- 
ছেন। ওদিকে অপর সদস্য রাষ্ট্র 
পাকিস্তানের সঙ্গে £জার্মস রেস’ 
পরিজ্কার় ভাষায় বলতে গেলে 
“আমল ইম্পো র্লেস'--চালিয়েছেন, 
প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় £অসমণ- 
শ্তান' 'খালিন্তান” ইত্যাদির শ্রীলঙ্কায় 
সংস্করণ “তামিল ঈলঘ” দেখে ভিরমি 
থাচ্ছেনঃ আবার অন্যদিকে ক্লেমালনের 
ল্যাজ ধরে দোল খেয়ে যাচ্ছেন।, 
ঠলোকোমোটিভ'টা তাহলে কি বাগ 


ছাড়া হয়ে যাচ্ছে--এরই' মধ্যে ? 
ক্রেমীলনের অনুকরণে “পি.এল.ও” 
নেতা আয়াফৎকেও আর তেমন আমল: 
দিতে উৎসাহ নন। 


অধ্যাপকের সভায় ছাকিণ গণ্ডগোল 


সম্মেলনে তুমূল গন্ডগোল হয়। 
পর্বে বেসরকায়ী কলেজের অধ্যাপকয়া 
বাঁড়ভাড়া ভাতা পেতেন না। এখন 
রাজ্য সরকার বাড়িভাড়া ভাতা মঞ্জুর 
করলেও শহর ও পণ্যায়েত এলাকার 
কলেজ অধ্যাগকদের মধ্যে ভাতা নিয়ে, 
বৈষম্য করেছেন । সধ্মেলনে বিড়লা 
কলেজের অধ্যাপক দাঁপাঞ্জন রায়- 
চৌধুরী বলেন যে, বাড়িভাড়া ভাতার্‌ 
প্রশ্নে গণভোটের রায় অন যায়া দুবছর 
ধরে ভাতা বর্জন আম্দোলন চালানো 
হয়েছে এবং সমহার ১৫% ভাতাপ্র 
দাবিতে গণডে পুটেশন দেওয়া হয়েছে। 
[কম্তু হঠাৎ সমিতি নেতৃবৃন্দ নিজে- 
দের পছন্দমতো এক বিশেষ সাধারণ 
সভা ডেকে, বিষয়টি পুনাবিবেচনার 
প্র অগণতাম্দ্রিকভাবে বর্তমান 
বৈষম্যমূলক হারে ভাতা গ্রহণ করার 
সিদ্ধান্ত হয়।. সামাতি নেতৃত্ব কাত 
এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দিকে 
চেয়ে এগুতে চেয়েছেন । পরিবর্তে «< 
যা প্রয়োজন, তা হল সম্মেলনের পরেই 
পুজোর ছুটির মধ্যে এনিয়ে তীব্র 


আন্দোলন সংগঠিত করা। 


দর্গণ।। শুক্রবার, ২৬শে আগষ্ট, ১১৮৩ 


'বামক্রট, মন্ত্রী প্রশান্ত শুর এব? 
মারাত্মক উঞ্জিনীয়ারি। ফাছ 


পুরমন্ম প্রশান্ত শরকে লবণ 
হদের মাটি কেলেংকারণীর জটিল জালে 
জাঁড়য়ে তাঁকে এবং বাফণ্টকে জন- 
গণের কাছে ঘণত করার উদ্দেশো 
তৈরী হয়েছিল এক সু-পারকজ্পিত 
ফাঁদ; যার মূলে আছে কয়েকজন 
ইঞ্ছিনয়ার ও আমলায় মিলিত চক্রান্ত | 
তাঁকে পুনরায় অন্যফাঁদে ফেলার 
জন্য তৈর হয়েছেন দুজন ইঞ্ছিনায়ার 
এবং একক্রন ডেপযাট সেক্রেটারী । 
এই চন্রান্তের ব্প্রম্ট তৈরী হয়েছে 
আই পি এইচ ই নামে সর্বভারতপয় 
-১একটি হীঞ্জনীয়ার সমিতির দুজন 
ইঁঞ্জানয়ার দ্বারা; যাঁদের নাম শ্রীশীশর 
নিয়োগণী এবং শ্রীসমীর মংখার্জন। 
এহ সাঘতির অবাহ্ছাল” আসল নায়কৃটি 
শ্্ীমতণ ইন্দিরা গান্ধীর সমষ্ট গোষেশ্দা 
সংন্থা 
পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন কর্মস্চচীর 
সবনাশ সাধন এবং বামফস্টের 
ব্যথ‘তা প্রচার করার দায়ত্ব নিয়েছেন। 
দিল্লীর গোপন 'নিদেশে পাশ্চম 
বঙ্গের শতাধিক পৌর শহরের উন্নয়ন 
প্রকঙ্প বানচাল করার জন্য এই 
চক্লান্তের ঘাঁটি {ব বা দশ সেকায়ারের 
১নং গারাম্টন প্লেসের বাড়ী থেকে 
আভজ্ঞ ইঞ্জানয়ার ও দক্ষ কারগরণ 
. স্টাফকে বিতাড়িত করা হয়েছে সল্ট 
লেক আঁফসে। ঢেলে সাজানোর এই 
ফটা সুকৌশলে শ্রীণরকে দিয়ে 
অনুমোদন করানো হয়েছিল এই 
বলে যে, এতে উন্নয়ন ত্য়াদ্বিত হবে। 
শরীর সরল মনে ফাঁদটির দিকে 
এঁগয়ে চলেছেন বলেই মনে হচ্ছে। 
কংগ্রেস আমলে যথেষ্ট সুবিধা 
প্রাপ্ত। আমোরিকা ফেরত, একদা কর্ম 
সূত্রে আমৌপ্নকান ফোড ফাউন্ডেশন 
কনসালট্যানীসর সম্কে কলকাতায় 
মিলিত, একাঁট সরকারণ দপ্তরের স্রষ্টা 
এবং সর্বময় কতা হিসাবে প্রাতষ্ঠিত 
জুপারন:টেনভং ইঞ্জনশরার শিশির 
নিয়োগ এই চক্রাস্তের বিতকিতি 
নায়ক । হঠাৎ বামজ্রম্ট সরকার ক্ষম- 
“ তায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তানি প্রথমে 
খুব বিচালত হয়েছিলেন। কিন্তু 
, কাঁলাবলম্ব না করে এই ধরম্ধর 
ব্দাম্ধজীবী একটি চমৎকার লাল 
বামপন্থী মুখোশ পরিধান করে মণ্রী 
-স্ীপ্রশান্ত শুরের সঙ্গে দারুন ভাব 
জাময়ে নিলেন । শুরু করলেন কিছু 
মুখরোচক সংলাপ বথা--£প্রান্তন 
মন্ত্র শ্রীসুরত মুখার্জাঁর পোষা চীফ 
ইঁঞ্চনীয়ার এবং কংগ্রেদী দালাল 
রবীন মুখাজশীকে বিতাড়িত করা 


দরকার । অুপারিনটে নাঁডং হীঁ্জানয়ার 
) পদে আমাকে প্রমোশন দিয়ে 


তার কিছুকাল পরেই আমাকে 
১ চাফ ইঞ্জিনীয়ার করে দেওয়ার প্রাতি- 
* শ্রুতি দিন । দেখ ন, আমি পাশ্চিম 
বাংলায় একশো পৌর শহরকে কত 
কম পয়সায় সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে 
দেব ।” 


ধর” (Raw)-এর শনদেশে. 


.দিল্লর কতাঁদের পারচালনায় 
এই আঁভনয়টি ছিল বেশ নিখুত । 
প্রশান্ত শ্‌র খুশী হলেন । তাছাড়া 
শ্রীনয়োগীর সমর্থনে এ অ'ফনের 
কো-আঁ্ডনেশন কাঁমাঁটর কিছ 
প্রমোশন লোভ? স্থাবধাবাধী ছোট 
নেতা যে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন 
সেই কাগক্গখানা দেখে শ্রীশুর সম্ভ- 
বতঃ সতক' হওয়ার আর প্রয়োজন 
বোধ করেন নি। সবেচ্চি সিনিয়র 
এক্সাকউাটভ শ্রীমানস ভঃইয়াকে 
টপকে শ্রীনয়োগী সুপারিডেনটিং 
পদাঁট পেলেন । মন্ত্রী অশোক মতের 
দ্বারা চাফ ই'ঞ্জ বশয়ার রবীন মৃখাজশ 
আগেই বিতাড়িত হয়েছিলেন । তান 
প্রশান্ত শুরের কাছেও পাত্তা পেলেন 
না। £হঠাৎ নবাব” -এর মত প্রশান্ত 
শ্‌রের এই “হঠাৎ বন্ধ” শিশির ১ 
[নিয়োগী একসঙ্কে তিন তিনটে দায়িত্ব 
(দুটো সুপারিনটেনাডিং ই্জিঃ ও একটা 
চাঁফ ইঞ্জিঃ) নিজের পকেটে পুরলেন 
এবং দিল্লীতে গোপন স্গন্যাল 
পাঠালেন । 

দিল্লপ থেকে সংকেত এল, 
£অপারেশন মিউনিসিপ্যাল ডেভে- 
লপমেম্ট সম্পর্কে তোমাকে আই পি 
এইচ ই হায়দ্রাবাদ এবং দিল্লী কম- 


ফারেচ্সে গোপন নিদেশি দেওয়া 
হবে 1” শ্রীনয়োগী তামিলনাড়ংঃ 
হায়দ্রাবাদ, দিল্ল। ঘুরতে লাগলেন । 
নিদেশ নিয়ে ফিরে এলেন । ১নং 
গারাষ্টন প্লেসেয় তিনতলা বাড়ীতে 
তখন আঁভজ্ঞ ইঞ্জনীয়ার ও কারি- 
গর স্টাফ ভাত । শ্রীনয়োগন তাঁদের 
প্রায় সবাইকেই তাড়িয়ে দিলেন সম্ট 
লেক বিকাশ ভবনে, যেখানে কতা 
নেই; টোলফোন নেই, অনেক সময় 
শবদন্যৎ নেই, এবং যেখানে অজন্্ 
পৌরসভায় কর্মকতারা সহজে যেতে 
পারবেন না কোনও প্ল্যানিং পরা- 
মশেরিজন্য ! অথচ ওয়ার্কস বিভা- 
গোর মেদেলপুর ও ২৪ পরগণার 
স্টাফকে (কলকাতার বাইরে যাদের 
থাকার কথা) গার্টন প্লেসে বসিয়ে 
রাখা হল । 

গ্াস্টিন প্রেসের আফসে চলছে 
রাত নয়টা পর্ধস্ত আই পি এইচ ই-র 
গোপন কাজ ! প্রকাশ্যেই কিছু স্টাফ 
এই কাজে লিগ । একশো পোঁর শহর 
ধ্বংসের দিকে এগয়ে চলল । কো- 
আঁভণনেশন কমিটির নাঁচুতলার কিছু 
নেতাকে ভাল প্রমোশন দিয়ে তাদের 
মুখ বন্ধ করলেন তিন। জেলায় 
জেলায় উদ্নয়ন কাজ হল না। উপ- 


র্তু নিধণরিত বাজেটের তিনগুন 
বেশ টাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। 
কারণ অভিজ্ঞ লোকেরা চলে যাওয়ার 
ফলে ওয়াকস বিভাগের প্ল্যান ও 
এস্টমেট ভুলে-ভরা অবচ্থায় কাজে 
লাগানো হয়েছে । 


পৌর সভাগুলির ওপর ছাড় 
ঘোরানোর সরকারী 
শ্রীনয়োগণর হাতে থাকায় ( ওয়াক 
কমাপ্রশন সাটিশিফকেট) কংগ্রেস 
মাকামারা ঠিকাদার সংস্থাগুলি তাঁর 
ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পোপ্নসভা- 
গুলি থেকে কনষ্ট্যাই ধরতে পেরে" 
ছিল। সরকারী টাকা প্রচুর খরচ 
হওয়ার পয় দেখা যাচ্ছে 'নাঁদণ্ট 
সময়ের মধ্যে কাজ প্রায় কিছুই 
হয় নি। 


এ ক্ষাত সমগ্র রাজোর ক্ষাত। 
জনগণের ক্ষত ৷ পান'য় জল; স্যাঁনি- 
টেশন ও রাম্তাঘাটের সুরাহা না হও- 
য্নায় জনগণের মধ্যে জেগেছে তাঁর 
হতাশা ও 'বিতৃফকা । 'দিল্লশ থেকে এবং 
ওয়াল্ড হেলথ অগ্গানাইজেশন 
(আস্তজ্ীতক সংস্থা) থেকে যে টাকা 


দেওয়া হয়েছিল তার কতটা কাজে 
লাগানো হয়েছে এবং কি কাজ হয়েছে 


তার তথ্য শ্রীনয়োগী এখন সাং- 
বাঁদকদের কাছে বলতে রাজা হচ্ছেন 
না। এই সুযোগে এক “বাজার? 
সংবাদপত্রের ঝান; সাংবাদিক নাকি 
ভয় দেখিয়ে মোটা মাল কামিয়ে য়ে 
গেছেন তাঁর কাছ থেকে । 


ক্ষমতা, 


| তিন॥। 


জনশদুন্য তিনতলা বাড়ী লক্ষ্য 
করে এখন অর্থদপ্তরের একটি শাখা 
তনতলার ঘরগুলি দখল নিতে চলে- 
ছেন মৃখামন্ত্রীর নিদেশে । 


মেদিনীপুর ২৪ পরগণা শাখা 
গারাস্টন প্রেস থেকে সল্ট লেকে 
পাঠিয়ে তার জায়গার 'বকাশভবন 
থেকে শ্বচ্ছন্দে প্লানং এস্টমোটং 
[ডিজাইন ইত্যাদি তুলে আনা ষায়, 
কারণ উভয়াদকে স্টাফ ও ফাঁনচার 
প্রায় সমান সমান ৷ বিনিময়ের খরচা 
সামান্য । এছাড়া শ্রীশরের এই 
দপ্তরের অধধনে ৯ এ ডালহৌসধ 
স্কোয়ার ইস্ট বাড়তে বিপুল হ্থান 
খালি পড়ে আছে । 


কিন্তু শ্রখানয়োগণ দিল্লীর 
নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ঘাটয়ে 
আগামী নিবচিনে জনগণের ঘুণাকে 
বামফ্রটের বিরুদ্ধে লাগানোর হীঞ্জি- 
নাঁয়ারিং ফাঁদ রচনায় কৃতসংকচেপ 


প্রশান্ত শরের বিরুদ্ধে ও বামক্রষ্ট 
বিরুদ্ধে কেলেংকারীর অভিযোগ 


ওপোরগোস তুলতে প্রত হচ্ছে 
ই কংগ্রেসে যার নেপথ্য সহায়ক এক্স" 
[িউটিভ ইাঞ্জানয়ার সমীর মুখাজশী 
শ্রীনয়োগাঁর ডানহাত) যিনি বত'মান 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক ই- 
কংগ্রেস সদস্যদের জামাতা । “কাজের 
মানুষ” হিসাবে খ্যাত প্রশান্ত শুর এই 
বিরাট ফাঁদ সম্পর্কে কতটা ওয়াক 
বহাল তা জানা যায়নি । 


জনৈক পুলিশী কত'র সমাজবিরোধী কায কলাপ 


যুগ ষুগ ধরে পুলিশ স্রনসাধা- 
রণের নিরাপত্তা বহন করে চলেছে । 
এটাই পুলিশের একান্ত কর্তব্য আর 
সেজন্যই তাকে রক্ষক বলা হয়। কিন্তু 
একজন রক্ষক যে কতটা ভক্ষক হতে 
পারে তায় পরিচয় পেয়ে চুচুড়া তথা 
হুগলীর মানুষ আতঙ্কে অদ্ছির হয়ে 
উঠেছে । 


চ'চুড়া থানার এক কতাঁর অন্যায় 
অত্যাচার ও বাজে ব্যবহারে চণ্চুড়া 
তথা হুগলীর মানুষ তো বটেই 
পাঁলশ মহল পযন্ত আতন্ঠ হয়ে 
উঠেছে । এই আফসারটির মদতে 
ছিনত।ই; সাট্টা, মদ, ওয়ান ভাঙ্গার 
রমরমা ব্যবসা এই শহরকে ক্রমশ পঙ্গু 
করে ফেলছে । এই ব্যান্তাট দুনশ- 
তিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত 
দেওয়া ছাড়াও নিজে ডাকাত, "ছিনতাই 
করতে ওল্ঞাদ। সম্প্রাত এই থানার 
তাঁতপাড়া নিবাসী জনৈক ওষংধ 
ব্যবসায়শর বাসভবনে মদ্যপ অবস্থায় 
অনুমতি ছাড়াই হঠাৎ ঢুকে পড়ে 
রিভঙ্লভার দেখিয়ে তার হাতঘড়ি 
ছিনতাই করেন। ছিনতাই, করেই 
তান ক্ষান্ত হন নি ঘটনা প্রকাশ 
করলে মল্ভান দিয়ে উড়িয়ে দেবায় 
ভয়ও দেখিয়েছেন । যদিও পরে 
ঘড়াট সেই ব্যন্তি ফিরে পেয়েছেন । 

সং্প্রাত এই আঁফসারটি বাল্ধর 


মোড়ে এক যুবককে অযথা মারধোর 


করে এক রানে দু হাজার টাকা 
কাঁময়েছেন । যুবকটি নাম প্রকাশে 
আঁনচ্ছৃকঃ তাঁর পরিচয় হল গ্রাজুয়েট 
ও 'ঠকাদায়র ব্যবসা আছে। দু 
নম্বর পার্টির থেকে বখরা নিয়ে এই 
কর্তাঁটি ফুলেফে'পে তো উঠছেনই 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবহার কয়া 
অকেজো ফেলে দেওয়া অস্রগদাঁপ 
নিয়ে বহ: মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের 
'ক্রামন্যান বানিয়েছেন । হয়ত এজন্য 
চুচ'ড়া থানা গাবতি হতে পারে । 


দুবযবহারের জন্য তাকে উত্তম 
মধ্যম খেতেও হয়েছে বলে জানা 
যায়। ঘটনাটি ঘটেছে জি টিরোড 
আসাম রোডের সংযোগম্থলে 
একটি হোটেলে । রাতে সেখানে মদ 
খাবার পর দোকানী দাম চাইলে 
হোটেলের আসবাব পর্ন সব হীন 
ভাঙ্গতে শুরু করেন। অবাঙ্গাল' মালিক 
তখন তাকে ডাল্ডা মেরে ঠাম্ডা 
করেন । প্রতাদন মদ খেয়ে পাড়া 
প্রীতবেশীদের জহালানো এবং অশ্লণল 
ব্যবহারের জন্য তাকে বাড়িওয়ালা 
বাঁড় থেকে বিতাড়িত করে দেন.। 
বর্তমানে তিনি যে বাড়টি বেছে 
দিয়েছেন তা তার পক্ষে সোনায় 
সোহাগা । এখানে হুল? চুচংড়ার 
যত দুনম্বর লোকের আজ্ডা একথা 


সকলেই জানে । 


যে কোন পারিবারিক বগড়াকে 


কেন্দ্র করে দু পশ্ষর থেকে ঘুষের 
লোভে এই ব্যান্তটি ছটতেন। যে 
পক্ষ পয়সা দিতে অক্ষম হতো তারা 
মত নিদোষই হোক তাদের কপালে 
জ:টতো চরম লাঞ্ছনা, এমনকি সঙ্গে 
জেলও। একটি ঘটনার উল্লেখ 
করাছি। ঘটনাটি গোয়ালটুঁলির কোন 
এক গৃহম্থের পারিবারিক ঝগড়াকে 
উপলক্ষ করে সেই বাড়ির ননদ কোন 
এক স্কুলের দাদমণিকে এত নোংরা 
ভাষায় গাঁলগালাজ করেছেন তা 
কঙ্পনাতাত ॥হুননদের দোষ প্ালশ 
বাবুর মন পোষাতে পয়সা খরচ 
করেন ন। 


মধ্যাবত্ত ঘরের যুবকরা আত্মণয়- 
দের নে নিয়ে বাহিরে একসঙ্গে 
বেরোতে পারেনা । কারণ বেরুলে 


“প্রেম করার অপরাধে” থানায় নিয়ে 


ঘুষ আদায় করেন। অথবা বেদম 
প্রহার দিয়ে সঙ্গে একটি বাজে কেসও 
দিয়ে ছাড়বেন। অথচ প্রেম" 
[বিরোধী চক্িত্রবান এই মহাপুর:ষট 
রাজহাটে এক মহিলাকে ধর্ষণ করতে 
গেলে চুচূড়ার কিছু লোক দেখে 
ফেললে মাহলাটি রক্ষা পায়। এ 
সম্পর্কে প্রমাণ আমাদের কাছে 
আছে। 


তন নম্বর ব্রিজের কাছে ওই 
আঁফসারাটির নেতৃত্বে প্রায়ই ওয়াগন 
ভাঙ্গার এবং লুঠের মালের বথরা 


নিয়ে ধন্তাধান্ত হতে মন্তানরা তার 


রিভলভারটি কেড়ে নেয় । এ সংবাদ 
জেলার জনতার কথা ও বহুমুখ পাঁত- 
কায় প্রকাশ হয়েছিল । 


সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো 
পশ্চমবজেয় প্রতিটি জেলার পুলিশ 
কর্মচারীরা যখন নিজেদের অভাব 
অভিযোগ নিয়ে মখয় তথন এই 
খুদে আঁফসারাট একদিন রাত্রে লাল 
জল খেয়ে রিভগভার নিয়ে থানার 
মধ্যে এক সহকমাঁকে মারতে উদ্যত 
হয়োছলেন ৷ 

তার অবশ্য একটি ভালো গুণ 
আছে । ফাঁদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা 
চেয়ে নেন । কিছুদিন আগে চুচধড়া 
কোটে'র এক উঁকলবাবুকে অযথা 
থানায় ধরে এনে স্বভাবাসদ্ধ অবশ্থায় 
গালিগালাজ করে মারতে উদ্যত:হলে, 
পরে উন উকিঙ্গ বাবু শুনে তার 
নেশা কেটে যায় । সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
ক্ষমা চেয়ে নিতে ভুল করেন নি। 

সিনেমা হলে বাবুকে হাউসফুল 
হওয়া সত্বেও আলাদা চেয়ার এনে 
দিতে হবে। 

বাঁশবেড়ে বেলতগার পুরনো এক 
ক্রিমন্যাল ভালো হতে চেয়েছিল। 
কিন্তু চাইলে কি হবে ভালো হলেও 
ঘুষ তাকে দিতেই হবে। প্রথমে 
সপ্তায় ৩০০ টাকা, তারপরে ক্রমশঃ 
বেড়ে সপ্তাম্ন ৫০০ টাকায় দাঁড়ায় । 
শেষাংশ ৪র্থ পৃশ্ঠান্ন 


॥ চার ।। 


দর্পণ ॥। শুকবার, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৮৩. 


মফঃম্বলের স’বাদপত্র £ কিছু তথ্য কিছু কথা 


প্রদীপচন্দ্র বসু 


১৭৮০ সালে জেমস অগাষ্টাস 
হিকি ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র 
প্রকাশ করে এক এাঁতহাসিক অধ্যায়ের 
সূচনা করেছিলেন । হকির এই কাজ 
ভারতবষেপ্প ইতিহাসের পাতায় 
স্বণক্ষিয়ে লেখা আছে । এর ষাট বছর 


পরে, অথধি ১৮৪০ নাগাদ, তখনকার . 


আবিভন্ত বঙ্গের মা্শদাবাদ জেলায় 
বাংলার প্রথম জেলার সংবাদপন্ত্ প্রকা- 
শিত হয়। বাংলায় সংবাদপন কলকাতা 
থেকে অবশ্য এর আগেই আত্মপ্রকাশ 
করেছিল। 


মুশিদাবাদের দেখাদোখ পরবতী 
কালে অনুপ সময়ের ব্যবধানে অন্যান্য 
জেলা থেকেও সংবাদপন্ন প্রকাশ শুরু 
হয় ॥ সেই থেকে অনেক বাধা বিন, 
সময়ে অনেক কশাঘাত, সরকার ও 
বেসরকারা অসহযোগতা--লব 
কিছুকে আঁতক্রম কয়ে জেলার সং- 
বাদপন্র প্রকাশ চলে আসছে । কখনো 
থেমে থাকেনি । একটি কাগজ কোন 
কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, আর একটির 
জন্ম হয়েছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, 
কাগজের সংখ্যা বেড়েছে বই কমোন। 
বর্তমানে পাশ্চিমবন্ধের প্রাতিটি জেলা 


থেকে কমপক্ষে সব মিলিয়ে পনেরো 


থেকে কুড়াট কাগজ বের হয় । কোন ' 


কোন কাগজ পণ্চাশ-ষাট বছর ধরে 
একটানা প্রকাশিত হচ্ছে । সব কিছু 
বিশ্লেষণ করে এবং ক্ষতিয়ে দেখে 
একথা 'নীঞ্ধধায় বলা যায় যে জেলার 
সংবাদপত্র প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের যে 


এীতিহা আছে, ভারতের আর কোন. 


রাজ্যে তা নেই । আমরা যাঁরা 
“আনন্দবাজার পান্নিকা' বা ‘যুগান্তর’ 
বা অন্য কাগজ পাড়, চায়ের টেবিলে 
ধদ চ্টেটসম্যান' অমৃতবাজ্ার পাণ্িকা” 
না পেলে আঁদ্ধর হয়ে যাই, খুবই কম 
খবর প্লাথ জেলার সংবাদপন্ন 
সম্পকে" । মনান্টমেন্স সংবাদপত্র পাঠক 
. ছাড়া খুব কম পাঠকই জানেন বাংলা" 
ভাষায় প্রকাশিত জেলার সংবাদপত্র 
প্রকাশের এই উল্লেখযোগ্য এাঁতহা । 
এমনাক জেলার আধবালশীরাও সেই 
জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 
সম্পর্কে খুব উৎসাহ বোধ করেন না। 
কেন, সে আলোচনা পরে করবো। 
ফলে ম্াশদাবাদের ‘মুর্শিদাবাদ 
[হতো লদায়ার 'বাতাবিহ', কোচ- 
বিহারের শতবৃত্ত পুরুলিয়ার পিরু- 
শলিয়া গেজেট”, বাঁকুড়ার বাঁকুড়া 
“হিতৈষণ” বখরভ্‌মের “চন্দুভাগা”, পশ্চিম 
দিনাজপুরের 'বালুরঘাট বাত প্রভৃতি 
জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপন্রগুলি 
আজো সংবাদপত্র হিসাবে সেরকম 
উৎকর্ষতা লাভ করতে পারোন । 
এদের প্রকাশের সঙ্গে জড়িত মানুষ- 
গুলির অপাঁরসীম অধ্যবসায়, লড়াই 
করার ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের সাঁদ- 
চাই জেলার সংবাদপত্রগাীলকে আজো 
বাঁচে রেখেছে । দ'র্ঘদদন ধরে 
নিয়ামত প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপন্র- 
গল ৷ এমনাক এই দুদি‘নেও আধি- 


কাংশ জ্রেলাতেই প্রতিবছর একটি-দুটি 
নতুন কাগজেরও জগ্ম হচ্ছে । 

প্রচার সংখ্যার তারতম্য অনুসারে 
সমন্ঞ সংবাদপন্রকে সাধারণত 'তিনভাগে 
ভাগ করা হয়। দশ হাজার পর্যন্ত 


প্রচার সংখ্যা হলে সেই সংবাদপন্ন . 


কচুর সংবাদপরের আওতায় আসে । 
দশহাজার থেকে পন্যাশ হাজারের মধ্যে 
যেগুলি পড়ে তারা মাঝারি এবং 
পণ্চাশ হাজারের ওপর প্রচার সংখ্যা 
হলে বৃহৎ সংবাদপন্ন গোচ্ঠীতে 
অন্তভ:স্ত করা হয়। এই বিচারে সব 
জেলা সংবাদপন্রই ক্ষুদ্র সংবাদপন্ের 
আওতায় আসে। বর্তমানে অধিকাংশ 
জেলা থেকে প্রচারিত কাগজগহালর 
গড় প্রচার সংখ্যা দৃহাজারের ' বোশ 
নয় । কোন কাগজেরই প্রচার দশহাজার 
ছাড়ায় না এবং কোন সংবাদপন্ই 
পাঁচশোর কম ছাপা হয় না। 


একথা বলা বাহুল্য যে জেলার 
সংবাদপত্রের প্রকাশস্থল হচ্ছে জেলা । 
জেলার সদর শহর, মহকুমা শহর বা 
অন্যকোন প্রধান শহয় থেকে এগ্াল 
প্রকাশিত হয় । পাঁয়বোশত সংবাদের 
মধ্যে অধিকাংশই থাকে যে জেলা 
থেকে প্রকাশিত সেই জেলার বিভন্ন 
ঘটনা সম্পকে । প্রকাশের সময় 


বিচারে কোন জেলাতেই দৈনিক সং- 
বাদপন্র নেই। কোনটি স্যপ্তাহক, 
আবার কোনাট পাক্ষিক । তবে 
সাণ্চীহকের সংখ্যাই বেশি! অবশ্য 
এই অলোচনায় আম -শিলিগুড় 
থেকে প্রকাশিত 'উিতরবঙ্গ সংবাদ” এবং 
আসানসোল থেকে প্রকাশিত পশ্চিম" 
বঙ্গ সংবাদ’ বা “আজকাল,-কে 
জেলা সংবাদপত্রের আওতাভুস্ত করছি 
না। দৈনিক মফঃত্বল শহর 
থেকে প্রকাশিত 


দৈনিক সংবাদপরগ্ির অনুরূপ । 
জেলা থেকে প্রকাশিত কাগজ্জগুলির 
চারিঘের সঙ্গে এদের চাঁরনের কোথাও 
মিল নেই । অন্যাদকে খানিকটা 
আণ্যালকতার ছোঁয়া আছে ।? আজ- 
ফাল জেলার কাগন্গগুলির মধ্যে এক 
নতুন ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা 
ঘাচ্ছে। কোন কোন কাগজ “স্পেশা- 
লাইজেশনের' দিকে ঝবকছে বা এক 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ কয়া 
হচ্ছে । যেমন নদীয়া জেলার রানা- 
ঘাট থেকে প্রকাশিত ‘সবুজ সোনা’! 
এই কাগজে শুধু কাঁষ এবং কৃষির . 
সচ্ছে জাঁড়ত বাভিন্ন ঘটনার -খবর 
থাকে । পাঁচামশেলণ ঘটনার সংবাদ 


এই কাগজে পাওয়া যায় না৷. এরকম 
আরো দু'একটি কাগজ অনা জেলা 
থেকেও প্রকাশিত হয় এক স্ুনা্দিন্ট 
পাঠকের জন্য ৷ সেই পাঠকের জীবিকার 
প্রশ্নোজনের দিকে লক্ষ রেখেই এ-ধর- 
ণের কাগজের প্রকাশ । সবার জন্য 
নয়। 


জেলা থেকে প্রকাঁশত সংবাদ- 
পন্রগীলর চারিপের আরো কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে £ 


(ক) প্রায় সব কাগজই হচ্ছে 
ট্যাবলয়েড সাইজের । দৈঘ্য ও 
প্রচ্ছ গড়ে যথাক্রমে আট সে. মি. ও 
পাঁচশ সে, মি. ৷ | 

(খ) পৃন্ঠা সংখ্যা সব কাগজে- 
রুই চার। কখনো কখনো ছয় পাতার 


কাগজও বের হয় বিশেষ সংখ্যা 
হিসারে। 


(গ) আধকাংশ কাগজের দামই 
পনেরো থেকে তারশ পয়সায় মধ্যে 
থাকে । 


(ঘ) সব কাগজই লেটার প্রেস 





হলেও এদের 
চরিত্র কলকাতার প্রধান বাংলা পদ্ধাততে ছাপা হয়। 
পুলিশী কর্তার কার্যধকল।প রর 
৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ সাহায্য না করার জন্য একান্ত ধন্যবাদ । 
সে চাকরাঁজাঁবী। কোনরকম গন্ড- কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে সি, বিঃ 
গোলের মধ্যে সে নেই । তব্দও তার আই নাকি ঘুষ নেবার সময় তশাকে 
এই শান্তি। 


এইসব নানা গুণের ব্যক্তিটি এ 
জেলার সর্বকালের ঘুষেয় রেকড£ 
ছা'়য়ে গিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি 
করেছেন । নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করার 
জন্য নাকি চুচংড়া থানা ও তার কিছ: 
চামচে গবিতি। 


বারভূমে থাকাকালণন চাঁরপ্রবান, 


সাহস, রেকডভঙ্গকারী এই খ.দে' 


অফিসারটি চাকরণ থেকে বরখাল্ত 
হয়েছিলেন । পরে চাকরী য়ে 
পেয়ে হুগলণতে পোষ্টিং হন । 

£*ন হল এত বাড়াবাড়ি তিনি 
কিসের জোরে করছেন? নিশ্চয় 
অদৃশ্য কবচ এর পিছনে রয়েছে । 
কংগ্রেস চু্চুড়ায় ছিধাঁবভন্ত । সেই 
কংগ্রেসের এক পক্ষ তাকে সাহায্য 
করছে । 'স, পি, এম মহল তাকে 


হাতে নাতে ধরে ফেলে এবং তশর 
টুপি ও ব্যাচ কেড়ে নিয়ে তাকে সাম" 
লিক বরখান্ভ করাহয়। যাঁদও 
পৃলিশ মহল থেকে বলা হচ্ছে তিনি 
এখন ছুটিতে আছেন । প্রশ্ন হল যে 
বস্তুটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৬ ঘন্টা 
( ঘুষের মধ্যে) কর্মব্যন্ত থাকতেন সে 
ব্যান্তটি হঠাৎ ব্রহ্মার হয়ে গেলেন 
নাকি? হুগলী জেলায় অনেক 
আঁভিজ্ঞ সাংবাদিক আছেন তাদের 
কাছে অনুরোধ অবিলম্বে ঘটনার 
সত্যতা প্রকাশ করুন । তবেই বুঝবো 
সাংবাদিকের সাথথকতা। পুলিশ 
মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এই মাতালটির 
হত থেকে যতশশঘ্র সম্ভব রিভল- 


ভারটি কেড়ে নিয়ে তাকে উপয্স্ত 
শান্ত দিন । 


(৩) শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও 
বেশি কাগজের মালিক নিজের ছাপা- 
খানায় কাগজ ছাপেন। 


(চ) আধকাংশ কাগজের যান 


মালিক তিনিই সম্পাদক; সংবাদদাতা, 
সংবাদ সংগ্রাহক, প্রুফ কভার, প্রকা- 
শক এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক । প্রয়ো- 
জন হলে আয়ব্যয়ের হিসাব, 'নিউজ- 
প্রশ্ট কেনাকাটা সবই তাকে করতে 
হয়। . | 

(ছ) সংবাদপন্ন প্রকাশের আধ" 
নিক বিজ্ঞান এবং প্রযযান্তাবদ্যাকে 
আৰ্থিক কারণে আধিকাংশ মালিক 
তথা সম্পাদক অনুসরণ করেন না। 
পাতা সাজানো বা ছাপার টাইপ নির্বা- 
চান, যা অনেক সময় বাড়াত পয়সা 
থরচ না করেও অদলবদল সম্ভব এবং 
পাঁরবতন করলে উৎকধ“তাও বাড়ায়, 
স্রেফ গাফিলাত বা অজ্ঞতাশত করা 
হয় না। | 

(জ) ছাপায় কাজে প্রধানত দশ 
বা বারো পয়েন্টের প্রচলিত পাইকা 
টাইপ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন 


কাগন্দ আবার বারো পয়েম্টের মনো". 


ফেস টাইপও ব্যবহার কয়ে । হেড- 
লাইন ছাপতে ব্যবহার করা হয় চোদ্দ 
থেকে তিরিশ পয়েস্টেয় বোল্ড টাইপ। 

(ঝ) ধরতে গেলে কোন কাগজেই 
ছঁব ছাপে না সংবাদের সঙ্গে । কখনো 


সখনো দু-একটা কাগজ কলকাতা ' 


থেকে ছবির রক করিয়ে নিয়ে ছাপে 
যা চোখে পড়ার মত নয়। 

(ঞ) অধিকাংশ কাগজেই ছাপার 
ভুল সহজে নজয় কেড়ে নেয়। 


জেলার সংবাদপত্রের ওপয়ে লেখা 
চারন্্রগুলি হচ্ছে বাইরের চারশ যা 
একদূদ্টিতে পাঠক সহজেই বুঝে নিতে 
পারেন কাগজে, চোখ বালয়ে। এ 
পযা‘য়ে আরো একটি আলোচা বিষয় 
হচ্ছে বিজ্ঞাপন । হ্যাঁ, কলকাতা বা 
মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত দৈনিকের 
মত জেলার সংবাদপন্লেও বিজ্ঞাপন 
ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের ওপর 


নিভ'র করেই এই কাগা হগ্‌লি কিছুটা 
বেচে আছে । প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের 
মধ্যে জেলার কাগজে অধিকাংশই 
হচ্ছে “ক্লাসফায়েড এডভারটাইজমেন্ট? 
এবং £কোর্ট ও টেণ্ডার নোটিশ,” ভি. 
এ.ভি.পি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং 
বড়বড় ভোগ্যপণ্য উৎপাদক সংস্থার 
বিজ্ঞাপন মোটামুটি পায় এরকম 
জেলার কাগজ খুব বমই আছে। 
তবে আজকাল সার; কশটনাশক ওষুধ 
ও কৃষ যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও বিব্র- 
মনের সংশ্থাগুলি জেলার সংবাদপন্র- 
গুলিতে বেশ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন । 
এসব বিজ্ঞাপন যতই পাওয়া যাক না 
কেন, জেলার কাগজ প্রধানতঃ বেচে 
আছে চ্ছানীয় দোকানদারদের দেওয়া 
ছোট ছোট ক্লাঁসফায়েড বিজ্ঞাপনের 
ওপর | গড় হিসাব ধরলে অধিকাংশ 
কাগজ প্রতি সংখ্যায় মোটামোটি 
-ষাট কলম সেশ্টামটার বিজ্ঞাপন পায়। 


বিজ্ঞাপনের হার কাগজগুগতে সাধা- উ 


রণতঃ প্রাত কলম-সেন্টিমিটার পিছু 
তিন থেকে চায় টাকা হয়। অজুতরাং 
ষাট মলম সোন্টমিটার বিজ্ঞাপন গড়ে 
পেলে একটি কাগজ প্রতি সংখ্যান্ন 
আয় কয়ে একশো আশি থেকে দুশো 
চাল্লশ,. টাকা । এ দিয়ে কি কাগজ 


চলে? অন্য দিকে কাপজ বিক্রী করে :. 
যে টাকা আসে তার বেশ কিছু অংশ 


ডাক খরচ করতে যায় । কারণ জেলার 
সংবাদপত্রের গ্রাহক থাকেন সারা 
জেলায় ছড়িয়ে দরদ রাস্তের গ্রামেগল্জে । 
হকার দিয়ে সাইকেলে কাগঞ্জ বিলি 
সম্ভব নয়। সুতরাং পোষ্ট আঁফসের 
শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গাঁত থাকে না 
প্রকাশকের । : 
ছাপা, নউজ্দপ্রিষ্ট, পো্টেজ-- 
সব মিলিয়ে একটি জেলার সংবাদপত্রে 


প্রতি সংখ্যা প্রকাশ্যে যা খরচ হয়, ১ 


আর বিজ্ঞাপন ও কাগঞ্জ বিক্রী থেকে 
যে পয়সা ঘরে আসে, যোগ বিম্োগ 
করলে দেখা যায় যে আধকাংশ কাগজ « 
কখনোই লাভের মুখ দেখতে পায় না। 
দু-একটা কাগজ হয়ত নিজস্ব যোগা- ' 
যোগেয় দৌলতে বিভিন্ন সংশ্থা থেকে 
বেশী পরিমাণে বিজ্ঞাপন জোগাড় ' 
করতে সমর্থ হয় “এবং সেগালর 


মালিকরা হয়ত কিছু লাভ করেন। । 


তাও অবম্থা যে সবসময় সমান যায় 
তা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জেলার 
সংবাদপত্তগূলি তাহলে কি কারণে 
প্রকাশ করা হয় ? নিছক জনসেবাই 
কি এয় লক্ষ্য ? নাকি ঘরের পয়লা 


খরচ কয়ে বনের মোষ তাড়ানোর :. 


পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে £ 
১৮৪০'এ প্রকাশিত প্রথম জেলা 
সংবাদপত্র ‘মুৰ্শিদাবাদ সংবাদপন্থ’ 
প্রকাশের পেছনে উৎসাহ ও সহায়তা 
ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকাল+ন-” 
অন্যতম রাজা কৃষ্ণনাথের । অনুসন্ধান 
করলে দেখা যাবে যে প্রথম থেকেই 
প্রতিটি জেলার সব কটি কাগজ প্রকা- 
শের পেছনেই এ ধরণের কোন 'না 
কোন অর্থবান প্রভাবশালশ ব্যান্তর 
সরাসাঁর বা অপ্রত্যক্ষ সহায়তা আছে। 
অবশ্য খোঁজ করলে দেখা যাবে যে 
দু.চারট কাগজ এমন সব ব্যন্তির 
চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে যাঁদের পয়সা 


নষ্ট করার মত বাড়তি সাম্য“ ছিল > 


না। এক্ষেত্রে নাম করতে গেলে প্রথ- 
মেই মনে পড়ে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 
ওরফে বিখ্যাত দাদাঠাকুরের প্রাতাম্ঠিত» 
কাগজ 'জঙ্গ*পুর সংবাদ’ । এক বিশেষ 
উদ্দেশ্যে অন্প্রাণিত হয়েই দাদাঠাকুয 
এই কাগজ প্রকাশ করেছিলেন । সমাজ 
সেবা এবং নিজের বিশেষ চিন্তা" 
ভাবনাকে সমাজের মধ্যে ছাঁড়য়ে 
দেবার জন্যেই ছিল তাঁয় এই প্রচেষ্টা । 
সমণক্ষা করে আম যা দেখেছি কোন 
বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের 
জন্য বা কোন অর্থবান ব্যান্তয় সামা-. 
জিক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য-_ একটি জেলা 


সংবাদপত্ৰ আত্মপ্রকাশের পেছনে » 


কাজ করে। ব্যবসা করার জন্য» 
বের করা বোধহয় কারুরই উদ্দেশ্য 
থাকে না। তবে সব প্রকাশকই চান, 
লাভ না হোক লোকসান যেন না হয়। 


শেষাংশ ওম পচ্চায় 
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সা 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে আগষ্ট; ১৯৮৩ 


মরুণচল £ সমগ্যার গোড়ার কথা 


বিশেষ প্রতিনিধি 


ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তায় দিয়ে বরাবর 
চলে গেছে নর্থ ট্রাঞ্ক রোড় এই 
নর্থ দ্রাঙ্ক রোডের ওপরে, লাক্ষমপুর 
শহর থেকে প্রথম দক্ষিণে তারপর বাঁ 


দিকে গিয়ে অরুণাচলের রাজধানগ 
ইটানগর। অরুণাচলের প্রবেশ পথে 
“ইনার লাইন” সুরু হলো, সেখানকার 
চেকগেটে অপ্ভুণাচল পলিশ “ইনায় 
লাইন পারাঁমট" চেক করে। চেক 
গেট থেকে পাকা রাম্তা । মধ্যে মধ্যে 
অনেক চ্ছানে কাচা রাস্তা । পথে 
অনেকগৃলি পাহাড়” নদ আছে । 
সেই সব নদীতে আঁত ক্ষীণ জলরেখা 
কাচক করছে । গাড়ী তার ওপর 
দিয়েই চলে যায়। 
বর্ষণের পর যখন হঠাৎ 
নদীতে ঢল নামে, তখন এইসব নদ'র 
চেহারা হঠাৎ বদলে ষায়। ক্ষণণকায় 
নদ! ভীষণা ও স্ফগতকায়া হয়ে উঠে। 
অরুণাচলের প্রাকাতিক সম্পদ 
অপযা্ধ। কিন্তু কৃষ ছাড়া সেখানে 
এ পর্যন্ত অন্য কোনো বনজ বা খাঁনজ 
{শিল্প গড়ে ওঠেনি, যাঁদও তার প্রচুর 
সম্ভাবনা রয়েছে । তিরাপ জেলায় 
কয়লা, কামেং জেলায় ডোলোমাইট, 
জুবনাঁসার জেলায় গ্রাফাইট পাওয়া 
গেছে। তাছাড়া লোহিত, তিরাপ 
ও কামেঙে আছে প্রচুর পারমাণ লাইম 
দ্টোন। ও এন. জজ, দি তিরাপ 
জেলার খাসাং-এ পেক্টেলিয়ামের 
আশ্তিত্বও আবিদ্কার করেছেন । আর 
আছে বিশাল অফুরন্ত জলাবদনযং 
শান্ত যার প্রায় বেশ অংশ এখনো 
অব্যক্ত রয়ে গেছে। 
অরুণাচলের নিজস্ব রাজদ্ব ছয় 
কোটি টাকার সামান্য বেশশ। এর 
মধ্যে বন থেকে আসে প্রায় চার বোট 
টাকার মত; আবগারণ শুক থেকে 
আমে আরো প্রায় দুকোটি টাকা, 
আয় মোটর গাড়ীর ওপয় কর, বন্দু" 
কের লাইসেন্স ফ' ইত্যাদি থেকে 
আরও কিছ: টাকা সয়কাল্পি কোষাগারে 
আসে। 


. _ ধর্তমান রাজ্যসরকার প্রথম অগ্রা- 
শধকার দিচ্ছেন যোগাযোগ ব্যবদ্ধা, 
অথাৎ রান্তাঘাট তৈরীর উপর, (হত'য় 
অগ্রাধিকার কৃষিকে । বর্তমান আর্থিক 
বছরে রাষ্তা তৈরণর ওপর যে ব্যয় 
বরাদ্দ ধরা হয়েছে কিদ্তু প্রয়ো- 
জনের তুলনায় এই অর্থ খুবই 
সামান্য । অরুণাচলে রাস্তা তৈরীর 
খরচও অনেক বেশ" এবং সেই রাষ্ভাকে 
পুক্ষণাবেক্ষণ করার খরচও খুব চড়া। 
প্রধানতঃ রাল্তাঘাট না থাকার জন্যই 
অবুণাচল বাকি ভারতবষে'র জাতণয় 
ল্লোতোধারার থেকে আরও দরে রয়ে 
১গেছে ; আধানক সভ্যতার সুফলও 
(শিক্ষা স্বাদ্ঘ্য ইত্যাদি) সেই একই 
» কারণে পেশছাতে দের হচ্ছে । 

+ বতমান পাঁরক্পনার শেষে 
অরুণাচলে প্রতি ১০০ বর্গ কিলো- 
মিটারে রান্জা হবে 6'১ কিলোমিটার 
অথাৎ সায়া ভারতের মধ্যে লব থেকে 
কম। 


কাঁধতে । 


বষ।‘কালে প্রবল 
পাহাড়ী, 


 করে। 


দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে 
সুখের কথা; সারা দেশে 
যেখানে খাদ্যে ছয়ন্তরতা অর্জনের 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলছে; সেখানে 
অরুণাটলে কোনো খাদ্য সমস্য নেই, 
খাদ্যে অরুণাচল স্বয়ংসম্পূর্ণ | অবশ্য 


শহরগুলিতে; যেখানে প্রধানতঃ 
প্রশাসনের জন্য বাইরের থেকে লোক 
এসে থাকেন সেখানে কেন্দ্রীয় শস্য 
ভাম্ডার থেকে ফুড কপোররেশন খাদ্য 
সরবরাহ করেন । হ্ছারণ চাষের জন্য 
এ পযন্ত ২৭,০০০ হেইর জাম উন্নগ্নন 
করা হয়েছে । বর্তমান বছরে প্রায় 
৯৮০০০ টন থাদ্য শস্য উৎপন্ন হবে 
বলে আশা করাযায়। আয়তনের 
তুলনায় (৮১,১১০ বর্গ কিলোমিটার) 
অর€ণাচলের জনসংখ্যা আত সামান্য 
মাত্র ৪'৬৭ লক্ষ । 

কৃষির উন্নাতর জন্য অরুণাচল 
সকার এখন প্রধানতঃ দুঁট কাজ 
করছেন £ এক ভূমি উন্নয়নের জন্য 
সাবসিডি দিচ্ছেন এবং দুই গ্রামগলিয় 
পুনগঠিন (Village regrouping) 
করছেন । জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য 
অরুণাচলে এমন বহু গ্রাম আছে 
যেখানে মান ২1৪ টি পরিবার বাস 
গ্রাম “র-গ্াপং এর লক্ষ্য 
হলো এইসব অতি অল্প লোক অধ্যা- 
বিত গ্রামগ্ীল থেকে লোক সরিয়ে 
এনে ঘন সম্বন্ধ (001110801) গ্রামে 
পুনবাঁসন দেওয়া, যাতে উন্নয়নের 
কাজ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হতে পারে 
এবং কৃ্ষিকার্যও ভালোভাবে করা 
যায়। 


অরুণাচলে ভ্মির মালিকানা মোট- 
মৃটি তিন ধরণের ৷ (৯) গ্রামের জাম 
যার মালিকানা সামমহকভাবে সমগ্র 
গ্রামবাসীর ওপর ন্যস্ত । (২) গোষ্ঠী 
(০/8/) মালিকানা। যেখানে কোনো 


একটি গোষ্ঠী যৌথভাবে জমির 
মালিক । এবং (৩) ব্যান্তগত মালি- 


কানা । বত'গানে সরকার প্রচেষ্টায় 
যেসব জাঁম উন্নয্নন করা হচ্ছে, 
সেগৃলির মালিকানা যাতে মুষ্টিমেয় 
কিছ: ব্যান্তর হাতে কেন্দ্রুভূত না 
হয়ে পড়ে, সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখ- 
ছেন। কথাটার তাৎপর্য আছে। 
কোন কোন মহল থেকে 


এরকম কথা উঠেছে যে সম্প্রীতকালে 
যেসব সরকারি খরচায় ডেভেলপ করা 


হচ্ছে। বিশেষত ইটানগর ও অন্যান্য 
জেলা স্দরগুলিতে যেসব জাম 
সরকারি ক্ষমতা যাঁদের করায়ত্ত, 
প্রধানত তাঁরাই কুক্ষিগত করবেন । - 

অরুপাচল বা এই জাতীয় 
উপজাতি অধযাষত, অত্যন্ত 
অনগ্রসর এবং জাতাম্ জীবনের মূল 
ন্লেতধারার থেকে দূরাম্থিত এলাকায় 
ধখন উন্নয়নের কান্দ শুর: হয় 
এবং প্রাতীনাধত্মূলক' সরকার 
( representative government ) 
গঠিত হয়, তখন আঁনবার্ধভাবেই 
কতকগশল সামাজিক সমস্যার উদ্ভব 
হয়, যেগাঁলকে উন্নয়নের আন:ষাঁঙ্গক 
সমস্যা বলা যেতে পারে । 

প্রথমত, নতুন শিক্ষাপ্রা্থ যে 


“পুরুষ? বা জেনারেশন” তৈরী হয়, 
তাদের সঙ্গে আগের “জেনারেশন -এর 
(প্রধানত প্রো এবং বৃদ্ধদের) এবং 
তাদের নিজের জেনারেশনের (অর্থাৎ 
সমবয়সদের মধ্যে যারা শিক্ষার 


সুযোগ পায়ান) তাদের সঙ্গে একটা 
বিভেদ বা dichotomy ঘটে যায়। 
সমাজের নেতৃত্ব প্রথাগতভাবে যাদের 
হাতে ছিল তারা নিরক্ষর, নতুন 
শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণরা স্বভাবতই তাদের 
অবজ্ঞার চোখে দেখে । এই 06%/15 
educated elite আঁনবাধণ্ভাবেই 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা power elite- 
এ পরিণত হয়। এরাই প্রশাসনের 
বিভিন্ন পযায়ে বিভন্ন দায়িত্বে আধ" 
শ্ঠিত হয়, এদের মধ্য থেকে বোরিয়ে 
আসে প্রথম এম এল এ, মন্রণ 
ইত্যাদরা ৷ এদের মনোজগতে, চিন্তা 
ও ধ্যানধারণার জগতে একটা বিরাট 
পরিবর্তন ঘটে যায় যা তাদের চিন্না- 
চরিত সামাজ্রক ও সাংস্কৃতিক 
মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ‘ স্বতন্ত্র । 
ফলে তারা তাদের পারিপাম্বিক থেকে 
নিজেদেয় হ্বজন থেকে অনেকটা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ তারাই 
আবার প্রাতচ্ঠিত হয় নেতৃত্বে 
প্রশাসক হিসেবে, রাজনপীতিক হিসেবে! 
প্রাচান ও প্রথাগত নেতৃত্বের সঙ্গে 
এই নতুন নেতৃত্বের একটা প্রচ্ছন্ন 
স্বদ্হের সৃষ্টি হয় । প্রাচীন নেতৃত্বের 
আসন তার আপন সমাজে সুপ্রাত- 
ন্ঠিত, তার ক্ষমতার (authority) উৎস 
অধিবাসীদের হেচ্ছাপ্রণো দিত স্বাকাতি 
( voluntary 15050101010 ) থেকে; 
রাম্্রীয় ক্ষমতার থেকে নয়। পরম্তু 
নতুন power elite এর পেছনে 
স্বতঃস্ফুত সামাজিক সমর্থন থাকে 
না, যেটা থাকে তা হলো রাণ্ট্রক্ষমতা। 
অর্থাৎ প্রাচীন নেতেত্বের পেছনে 
আছে সামাজির সমর্থন, কিন্ত: তাদের 
হাতে নেই রাষ্ট্রক্ষমতা । আর নতুন 
নেতৃত্বের হাতে আছে রাম্টক্ষমতা 
কিন্ত্ত পেছনে নেই সেই প্রথাগত 
সামাজিক ত্বীকৃতি সমর্থন ৷ সংক্ষেপে 
এই হলো ছন্দের চেহারা । 


আরও একটি জিনিষ দেখা দেয়। 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই নব্য 
শিক্ষিত শ্রেণপর মধ্যে আতি দ্রুত 
নিজেদের “অবস্থা ফেরানোর” দিকে 
একটা ঝোঁক চাপে । এবং প্রশাসন 
ক্ষমতা যেহেতু তাদেরই হাতে, সেহতু 
সেই ঝোঁক চাঁরতার্থও তারা করতে 
পারে ( এবং করে থাকে ) অনায়াসে । 
বিশেষতঃ নাগাল্যান্ড বা অরুণাচলের 
মতো রাজ্যে সীমান্তবতর্ঁ রাজ্য 
হিসাবে যাদের নিজেদের, নিতান্ত 
ভোঁগোলিক অবস্থানগ্রত কারণেই 
একটা নিজস্ব গুরুত্ব আছে-_যেখানে 
কেন্দ্র অকৃপণ হাতে সাহায্য করে 
থাকেন, সেখানে উন্নয়ন ও প্রাতি- 
নিধিত্বমলক সরকারের স্বরে সঙ্গে 
অনিবার্য ভাবে আসে উপজাতি 
সমাজে ছোটো বড়ো,গরীর বড়লোকের 
শ্ৰেণী বিভেদ (০1883 divisions) | 





eg 
অথাৎ, যে সামাঁজক ও অর্থনোৈঁতক 
বৈষম্য থেকেও উপজাতি সমাজ 
চিরকাল মস্ত ছিল, সেই বিষম্য দেখা 
দেয় উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসেবে । 
আপাতদ্‌ন্টিতে পরস্পর বিরোধী বা 
08109091০81 মনে হলেও কথাটা 
সতা। 

ছিতদয়তঃ এর পরের ধাপে দেখা 
যায়, বাহরাগত ব্যবসায়] শ্রেণী 
(নাগাল্যা্ড বা অরুণালের মতো 
জায়গায় যাদের ত্বমামে জমিজমা 
কেনা বা ব্যবসা করা নিষিদ্ধ ) এই 
নব্য শিক্ষিত শ্ৰেণী বা educated 
€111০-এর সন্কে হাত মায়ে 
শেষোস্তদের বেনামপতে সম্পত্তি করতে 
থাকে, কনট্রাই নেয়, ব্যবসা ফেন্দে 
বসে। শোষণমূ্ত ট্রাইবেল সমাজে 
শোষণ বা exploitation শুর হয়। 

তৃতণয়তঃ বিচ্ছিন্ন ট্রাববেল 
সমাজকে আত দ্ুত জাতীয় স্রোত- 
ধারায় টেনে আনবার সদিচ্ছা থেকে 
জাগে অন্য কতকগুলি প্রবণতা, 
যেগুলি ভালোর থেকে মন্দ করে 
বেশী । যেমন, কোনো বিশেষ ধম" 
বা ধর্মান্ঠানকে (15111819103 
institution বা rituals) কতকগুলি 
[বিশেষ সাংস্কাঁতক ধরণ ধায়ণকে 
( cultural forms ) ট্রাইবাল সমাজে 
চালু করার চেষ্টা কল্পা, এই ভ্রাম্ত 
ধারণা থেকে যে এগলি ট্রাই- 
বালদের সঙ্গে দেশেক্স বাক অংশের 
আবেগগত সম্পর্ককে নাধড়ি করবে 
{ emotional integration )। 
নতুবা সরকারি উদ্যোগে, সরকারণ 





পিপি জাজ 





পো 


থরচায় অরঃণচলের তরুণদের সুদুর 
কণটিকে সাঁইবাবার আশ্রমে পাঠানোর 
এছাড়া আর কি যুক্তি থাকতে পারে। 

[িদ্তু কাধত। এ জাতীয় প্রচেষ্টা 
ট্রাইবালদের কাছে টেনে না এনে 
প্রায়শই দূরে ঠেলে দেয়, তাদের মধ্যে 
বিরুপতার সৃষ্টি করলে ।, যেমন, 
1সয়াং জেলার “আদি” উপজাতিদের 
দেবতা হলো ডোনি পোলো (মূ 
চদ্দু)। কতৃপক্ষ স্থির করলেন (বেশ 
কিছুকাল আগেকার কথা) ডোনি 
পোলের জন্য মান্দর করে দেবেন। 
মন্দির তৈরী যখন শুরু হলো তখন 
দ্থানণয় উপজাতিয়া (বিশেষত ছান্নরা) 
আপত্তি করলেন এই বলে যে তাঁদের 
ধর্মে মা্দরের কোনো দ্ছান নেই। 
মান্দর নিমাণ শেষ হবার পর যখন 
সেখানে একটা “২” লাগানো হলো 
তখন এমন তঁৱ প্রাতিক্রিনা দেখা দিল 
যে একটা আইন শব্থলার সমস্যা দেয় 
আর কি! শেষ পযন্ত “ও” সাঁরয়ে 
ফেলতে হয়োছিল । 

মনে রাখা দরকার, গোটা উত্তর 
প্‌বগ্চিলে ট্রাইবালদের মনন্তত্বকে সঠিক- 
ভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা অপরি- 
সীম! আমরা জন্মের পর থেকেই 
যে লব ধর্মীয়, স।মাজিক বা সাংস্কৃ- 
{তক অনুষ্ঠান বা ধান ধারণা বা 
মূল্াবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, 
সেগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে 
মানাসক, আত্মক বা আবাসিকএঁক্যের 
ভিঁত্ত হিসাবে কাজ করে। বস্তু 
আমাদের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক বা ধা 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





মফস্বলের সংব।/দপ কর 


৪র্থ পণ্ঠার পর 


লাভ লোকসানেয় প্রশ্নে আর 
একটা কথা বঙ্গরাআছে ৷ ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদক ও বিজ্লেতাদের কাছে জেলার 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কখনোই 
খুব ল!ভজনক হয় না। একটা উদা- 
হরণ দিয়ে বাঁল.। ধরা. যাক কোন এক 
সংদ্থা ১৫টি জেলা সংবাদপন্লে 'বিজ্ঞা- 
পন 'দিলেন। প্রাতটি সংবাদপন্লে 
যাট কলম সেম্টিমিটার জুড়ে বিজ্ঞা- 
পন দেওয়া হল। তাহলে ১৫1 
কাগজে মোট ন'শো কলম সেন্টিমিটার 
জায়গায় প্রকাশিত হল [বিজ্ঞাপনটি ৷ 
প্রাতি কলম সোন্টমিটারের দাম তিন 
টাকা ধরলে এই বিজ্ঞাপন দিতে খরচ 
হল সাতাশশো টাকা । এখন কল- 
কাতার সবচেয়ে বেশী প্রচারিত কাগজে 
এই [বিজ্ঞাপন দিলে ষাট কলম সোঁষ্ট- 
মিটারের জন্য খরচ পড়বে খুব বেশী 
হলে দু, হাজার টাকা । কলকাতার 
কাগজাটর প্রচারসংখ্যা যদ গড়ে চার 
লক্ষ হয়, তার অন্তত এক লক্ষ কাঁপ 
জেলায় বিক্রী হয় । অন্যদিকে প্রতিটি 
কাগজের গড় দু'হাজার প্রচার সংখ্যা 
ধরলে ১৫1ট জেলার কাগজের মাধ্যমে 


ওই সংস্থা ৩০ হাজার পাঠকের কাছে 
পেশছনুতে পারছেন । এক্ষেত্রে আরো 
একটা জিনিষ ভাবার আছে । জেলার 
সংবাদপত্র যি পড়েন; কলকাতার 
দৈনিক কাগজগীজও তাঁদের আঁধকাং* 
শই পড়ে থাকেন। কারণ সংবাদ- 
পত্রের পাঠকের ক্ষুধা একটা ক্ষুদ্র সং- 
বাদপন্র কখনোই মেটাতে পারে না। 
সুতরাং একই পাঠকের কাছে বাতা 
পৌছে দিতে প্রাতচ্ঠিত দৈনিকের 
সঙ্গে আবার জেলার কাগজে বিজ্ঞা- 
পন দিতে বিজ্ঞাপনদাতারা খুব 
আগ্রহী বোধ করেন না । সরকারণ 
বিজ্ঞাপনের কথা অবশ্য আলাদা । 
অনেক উদ্দেশ্য নিয়েই সরকারী 
বিজ্ঞপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমে বিশেষ বাতাঁটির পাঠকের 
কাছে পেশছে দেওয়া ছাড়াও, 
জেলার সংবাদপত্রগ্লিকে আক 
সহায়তা দানও সরকার বিজ্ঞাপন 
প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
( আগ মগ সংখ্যায় সমাপ্য ) 


|| ছয়।। ১২ 





প্রতিবাদের ছবি ‘বাজার? 


সমর বন্দ্যোপাধ্যয় 


সাগর সারহাদির হিন্দি ছবি 
বাজার” বন্ধব্যে ও বজ্ঞানষ্ঠায় 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । আজও এই শোষণ 
ভিত্তিক সমাজ ব্যবদ্ছায় ও সামস্ত- 
তাশ্তক' মানসিকতায় নারীকে 
বাজারের পণ্য হিসেবেই শুধু গণ্য 
করা হয়। এই [বিষয়বন্তুই হায়দ্রাবাদ 
অঞ্চলের রক্ষণশশল মুসলমান পাঁর- 
বারের প্রেক্ষাপটে রচিত কাহনপয় 
মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
নারী মস্তি বা স্বাধীনতা নিয়ে যত 
বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, 
এখনো নারীর সেই অবমাননাকয় 
বন্দদদশা বহাল থেকেছে নানাভাবে । 
এর জন্য এই পুরুষ শাসিত সমাজ 
কাঠামোয় সামন্ত যুগণয় প্রভাব, 
মূলতঃ দায়ী । 


চলচ্ন্রকার এক আবেগময় 
' কাহিনীর মধ্য দিয়ে নপুণতার সংগে 
বন্তব্য বিষয়, ছাবির পায় তুলে ধরে 
আবেদন সগ্যায় করেছেন । সেখানে 
ভাবাবেগের 'মাঘা কিছুটা বেশী মনে 
হলেও 'বিষয়বন্ঞু উপশ্থাপনে -কোন 
অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি । বরং হৃদয়ের 
যোগ থাকাতে বাপারটি যে পরিমাণে 
সংবেদনশীল হতে পেরেছে, অতি 
মননশীলতায় তা অবশ্যই তেমনটি 
হতে পারত না। তব: বলতে হবে, 
চন্ত্নাট্যে শিথিলতা আছে; আছে 
কিছু পারমাতবোধের অভাব। 
১৪ রশলের রন ছবিটির প্রথমপর্ব 
বেশ মন্থয় গতি ও ক্লান্তিকর। 'দ্বিতগয় 
পরবে গতি আছে, আছে নাট্য 
উপাদানও ৷ ছাঁবটির চিন্তন সৌকষ" 
লক্ষপীয়-। এক একাঁট শট কম্পোর্ছি- 
শনও তারিফ: করার মত । মুসলিম 
সমাজেপ্ আবহ রব্রচনায় তাদের 
গোঁড়াম ও অর্থনৈতিক সমস্যা 
[বিশেষ তাৎপর্যে চিছিত হয়েছে। 
আবার হাদক্নবাত্তর কাছে সব 
অনুশাসন কেমন তুচ্ছ হয়ে যায়, 
অগ্রাহা হয়ে যায় কেমন সব বাধা 
বিপত্তি--তারও দৃশ্য .উদ্মোচন 
ছবিটিকে স্বাতন্প্য এনে দিয়েছে । 

ছবিতে নামা প্রতিবাদ” চায়িত্র । 
তার জশবনে প্রেমের ব্যর্থতা তাকে 
আঘাত দলেও হতাশ করতে 
পারেন ! কপদ“কশুন্য প্রণম্ন কবি 
সোলমকে কাছে পেয়েও নাজমা 
সংসারী হবার বাসনায় আখত বের 
প্রচ্তাবে বিবাহ করতে সম্মত হয়। 
কিন্তু দ'ঁ্ঘ প্রতাণক্ষান্তেও সে বাসনা 
পূর্ণ হয় না ৷ ইতিমধ্যে সে আর এক 
দতিন্ত আভন্ঞতা *ণ্টয় করে। তারই 
- চোখের সামনে শবনম আর সাজিদের 
একাস্তক প্রেম ধাঁলসাৎ হয়ে যায় 
প্রবণ ধনপাঁত শাকীযর় আলি খাঁর 


আস. 


কাম লালসায় । গরীব সাজিদের প্রেম 
শুধ কানায় ভেঙে পড়ে আর প্রাত- 
পত্িগালণ শাকীর আলি পয়সার 
জোরে শবনমের যৌবনকে ছিনিয়ে 
আনে। তার দেহকে সওদা করে 
আনলেও শাকীর কিন্তু শ্ববনমকে 


ভোগ করতে পারেনা- আগেই শবনম 


আত্মহত্যা করে রেহাই পায়। এর 
পরেয় টুকৃই ছবিটির . পজিটিভ 
দিক । নিখাদ প্রেমের এই শোচনপয় 
পরিণতি, নারদেহেয় এই নিষ্ঠুর 
বাজার সওদা নাজমাকে বিদ্রোহ 
করে তোলে । তার চোখে আখতায়ের 
ভগ্ডামী ধরা পড়ে যায়। সে এই 
সমাজের অনঃশাসন। সংস্কার, বিধি 
নিষেধ সব কিছু অগ্রাহ্য করে ছুটে 
বেরিয়ে যায় এবং ট্রেনের কামরায় 
নিঃস্ব সেলিমের পাশে বসে অজানা 


ভবিষ্যতের দিকে প্রত্যায়ের দ-্টি 
নিক্ষেপ করে। এই ইতিবাচক 
ইংগিতাঁট ছবিটিকে বলিষ্ঠ ব্যঞজনায় 
উত্জ্বল করেছে । করে তুলেছে 
প্রাতিবাদের ছবি । 

ছবিতে ক্যামেরার কাজ উন্নত- 
মানের । সম্পাদনায় আরও সতক'তা 
বাঞ্ছনীয় ছিল । শব্দ গ্রহণ মোটামুটি 
পুটিমৃন্ত । খৈয়ামের সংগগত পাঁর- 
চালনা প্রশংসনীয়ু। ছবিটিতে একটি 
মানা মূন্ত করেছে সংগীত । কয়েকটি 
গজ্বলধম” গান সপ্রযুন্ত । 

নাজমা চরিপ্লে স্মিতা পাতিলের 
অভিনয় কৃতিত্বপূর্ণ। ব্যন্তিত্বের 
স্বকীয়তায় তাঁর চারগ্টি উদ্জবল 
বালম্ঠতায় বিশিষ্ট হতে পেরেছে। 
অন্ততন্থ প্রকাশে তিনি ' সক্ষম 
হয়েছেন । সুপ্রিয়া পাঠকের ‘শবনম’ 
রীতিমত সংবেদনশীল । ভাবাবেগ ও 
অন্তজবালা তাঁর অভিনয়ে পরিস্ফট । 
সেলিমের ভূমিকায় নাসিয়দ্দিন 
শাহর বিশ্লেষণাত্মক আভনয় 
প্রশংসনীয় । ফারুক শেখের “সাজিদ” 


রোমাম্টিক উচ্ছাসে পূর্ণ । ভারত 
কাপুল্প ও. বি. এল. চোপরা 
সুআঁভনয় করেছেন। 

ফিল্ম অর্কাইভের ছবি 


ন্যাশনাল ফিল্ম আকহিভ অফ 
ইণ্ডিয়া ও রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তর নিবেদিত প্রতি বুধবার শিশির 
মঞ্চে চিন্ন প্রদর্শনশর অনষ্ঠানস্চর 
প্রথম-ছবিটি ছিল ইতালধর পরিচালক 
এঁলও পেন্ত্রর “ওয়াকিং কাল গোজ 
টু হেভেন।” ১৯৭১ সালের ছবি । 


শ্রামক শ্রেণীর কলকারথানায় এক 
নাগাড়ে কাজের ক্লান্ত, কর্মশালায় 


বন্দ জীবনের অবসাদ, ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের শরিক হয়ে ও সেই 
প্‌বাপর গ্রানময় বনের অভিজ্ঞতা 
চলচ্চিত্রকার নৈপুণ্যের সংগে 





পরশ পিত ৬ 


নদীয়া 


অরাজনৈতিক খুনের ঘটন। 
নিয়ে উ-কগদছের রাজনীতি 


পায়েশপ;র গ্রাম পঞ্চায়েত এলা- 
কায় সংপ্রাত খাদের সেখ ও কানাই 
{| খাঁ নামে দুই কুখ্যাত ডাকাত খুন 
হয় । এই খুনের ঘটনা নিয়ে শান্তি- 
পরের কংগ্রেসী নেতা অসমঞ্জ দে 
যে নোংরামি করলেন, জনগণকে 
বিন্রান্ত করে এটাকে রাজনৈতিক 
হত্যাকান্ড আখ্যা দিয়ে শান্তিপুরে 
বনধ ডাকলেন তার বিরুদ্ধে সর্ব্ভরে 
প্রীতিবাদ ধ্ানত হয়েছে । জানা 
গেছে উত্ত দুজন ব্যক্তি সম্পর্ণ‘ 
অরাজনৈতিক কারণে নিহত হয়। 
প্রথম জন খানের সেখ কুখ্যাত ডাকাত 
মুসার সহচয়। 'এও অনেকগুলি 
ডাকাতি ও খুনের সাথে যনন্ত। 
খাজের আলি এবং তার বাবা বৎসর- 
আগে খানেক বর্ধমান জেলায় 
ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে 
গণ ধোলায়ে প্রায় মৃতের মুখ থেকে 
বেচে ওঠে ৷ খুব সম্প্রতি বাবার 
সাথে মন কষাষকি হওয়াতে আলাদা 
হয়ে যায় এবং ১০ বিঘা জমি কেনে। 
এই জাম কেনার টাকা সে কোথায় 
পেল? সবটাই ডাকাতি করে লট 
করা পয়সা । এঁ অগুলের সমস্ত মানুষ 
সব ঘটনা জ্বানেন । লুটের মালের 


বখরা নিয়ে থাজেরের সন্কে অন্যান্য, 


দের বগড়া হয় । ঝগড়ার পারণাঁতিতে 


সেখখন হয়। খননের পর তার 
বাড়র লোকজন এ দদব্জদেরই নাম 
করেছিল । 


গয়েশপুরের কানাই খাঁর খুনের . 


ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছ'বাট 
কিন্তু মাঝে মাঝে প্রোপাগান্ডায় 
সোচ্চার 


হয়ে উঠেছে-বোর'ও 
করেছে মাঝে মাঝে । তবে বেশ কহ: 
নীয়ব মহত আছে ছবিটিতে যার 
ব্যঞ্জনা অস্বীকার করার নয়। 


শ্রমিক ক্রমে ক্রমে কেমন ‘ক্রেজি’ 


হয়ে পড়ছে--হয়ে পড়ছে যাণ্তিক-- 
পারিবারিক জীবনে হয়ে পড়ছে 
অসহনশীল ছবিতে তারও স্বাক্ষর 
পড়েছে মুসীয্লানার সংগে ।, ট্রেড 
ইউনিয়নের সখমিত ক্ষমতা _ শ্রামকের 
সবঙ্গীন মঙ্গল বা ত্বার্থপ্রণ যে 
তাতে সম্ভব নয় তারও পরিচয় 
বিধৃত আছে ছাবটিতে। পিতার 
প্রীতি সম্ভানের ব্যাকুলতা, পিতার 
অপত্য স্নেহ; নিঃসঙ্গ জাঁবনের 
সামায়ক হাহাকার ইত্যাদি প্রসংগ 
ছবিতে আবেদন লপ্জার করে। রঙখন 
ছবিটির ফটোগ্রাফী চমৎকার। 


{শিল্পীদের অভিনন্নও চারতানূগ । 


~~ i el OL 


প্রশ্ন! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে' আগচ্ট, ১৯৮৩ 


পপ oad Ed ৮ 


ঘটনাও অনুরূপ ধরনের ঘটনা। 
কিছুদিন আগে শ্রীদাম নামে যে 
ডাকাতটি পুলিশের গুলিতে মারা 
যায় তার সঙ্গী বলে এই কানাই তখন 
গ্রেপ্তার হয়। সম্প্রতি কংগ্রেস 
দুব্তদের সঙ্গে তার মনোমালিন্যের 
কথা শোনা 'গয্লেছিল। কি ঘটনার 
পাঁরপণতিতে এই খুনে ডাকাতটির 
মত্যে হয়েছে সেটা অবশ্যই ভালভাবে 
জানা দরকার । কিম্তু তার "মানে 
এই নয় যে, খুনের ঘটনাটা রাজ- 


নৈতক। এটাও লম্পূর্ণ অরাজ- 

নৈতিক ব্যাপার । 

এতবর্ষের 

প্রাথমিক বিদ্যালয় 

স্বান।তরে | 

বধ্য করস হচ্ছে 
শাল্তপরের পৌর এলাকার 


১৫ নং ওয়ার্ডে একটি প্রাথামক 


বালিকা বিদ্যালয় আছে যার শতবর্ষ‘ 


আঁতক্রান্ত। উন্ত বিদ্যালয়ে বদ্ধূসভা 
নামক একটি প্রাতষ্ঠান দঘ“দিন ধরে 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু কিছ? 
দিন আগে উত্ত প্রতিষ্ঠানটি এই ভবন 
থেকে বিদ্যালয়কে তুলে দেবার জন্য 
মামলা দায়ের করে এবং পরবর্তী 
কালে আন্দোলনের চাপে এই মামলা 
তুলে নিতে বাধ্য হয়। সেই থেকে 
বিদ্যালয় স্বভাঁবকভাবে চল'ছিল। 
হঠাৎ বদ্ধৃসভা কমিটির সম্পাদক, 
আরণ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডি. 
আর. ডি. এ ম্কীমে কিছু টাকা 
সংগ্রহ করে বিদ্যালয়কে পুনরায় 
উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। অথচ 
কুল কাঁমাটকে, অভিভাবকদের ও 


প্রাথামক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগকে 
এই ব্যাপারে কোন কিছু জানান ন। 


কিম্তু এই বিদ্যালয় ভবনেই এ সর- 
কায়া টাকায় গৃহ পুনঃনিমা*ণ হবে । 
এই প্রকর্প কিভাবে কার্যকয়নী হবে 
সেটি সাধারণ মানুষের কাছে আজ 
পাত ৯ই আগষ্ট বিদ্যালয়ে 


নদপয়ার জেলা শাসককে নিয়ে 
সম্পাদকের হঠ।ং উপাস্থিতি এবং জেলা 
শাসক কতক বিদ্যালয়ের প্রধন 
শিক্ষিকাকে আবিলম্বে বিদ্যালয়টি 
অন্যত্র স্থানাস্তারত করার জরুরণ 
[নদেশ চ্ছানীয় জনগণের কাছে 


বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ই আগষ্ট 
শান্তপুরের সুধী ব্যান্তগণঃ আঁভ- 
ভাবকগণ, প্রান্তন ছাত্র ছ।ত, শিক্ষক 


ও 'শিক্ষিকদের নিয়ে নিখিলবঙ্গ প্রাথ- ৬. 
মিক শিক্ষক সামিতর সভাপতি 
দগেম্দুণ্র নন্দ'র সভাপতিত্বে - 
একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
উত্ত সভায় সিধান্ত নেওয়া হয় যে 
আবলম্বে বিদ্যালয়টি শ্থানাস্তারতকরণ 
করা হবে না এবং ডি. আর. ডি. এর 
টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ভবনে কন্িউানীট - 
হল নিমাণ করা চলবে না । এছাড়া 

এ সভায় সভাদেয় একটি বিদ্যা" 
লয় রক্ষা সমিতি গঠিত হয় । যাঁরা 
আগামী দিনে এই বিদ্যালয়ের স্বার্থে“ 
সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। 


বিভিন্ন বামপন্ডী 


সংগঠনের মিছিল 


শাস্তিপুয় শহরের সি. পি. আই. 
এম. ডি. ওয়াই, এফ, কৃষক সাঁমাত,্‌ 
এস. এফ. আই, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় 
তিনশতাধক কম? কালশ মুখাজপ 
মাঠ থেকে গত ১২ই আগন্ট বৈকালে 


“বাভিন্ন ফেপ্টুন ও লাল পতাকা সহ 


একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। 
মিছিলের শ্লোগান ছিল গয়েশপুর ও 
টেংারডাঙ্গা এলাকায় ন্যক্কারজনক 
হত্যাকান্ডের প্রাতবাদে শান্দপুরে : 
বন্ধ ডাকলো কে? এই, কংগ্রেস 
আবার কে? রাজ্যের হাতে ক্ষমতা 
দিতে হবে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর 
বাংলা বন্ধ সফল করুন প্রভাত। 
[মিছিলে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সমাবেশ 
ঘটে। 'মাছিলের নেতৃত্ব দেন সুনীল... 
মুখাজধ, দেব; চট্টোপাধ্যায়, দিগেল্দ্- 
চন্দ নম্দশ, অজিত দাস, নিমাই ঘোষ 
প্রমুখ । এছাড়া হিজুলী গ্রামেও 
ইতিমধ্যে একটি সভা অনচ্ঠিত হয় ।, 


গ্রাম পঞ্চায়েতে 
নির্বাচনের ফল 


শান্তিপুর রকের অধীন আটটি 
গ্রাম পঞ্চায়েত যথাক্রমে গয়েশপুর 
বাঁগআচড়া, হরিপ্র) বাবলা, আড়" 
বাদ্দি; নবলা, ফরীলয়া টাউনসীপ 
এবং বেলগাঁড়য়ায় প্রধান এবং উপ- 
প্রধানেক্স নির্বাচন পর্ব অনন্ত 
হল গত ১১ই আগন্ট। এই নব, 
চনে গয়েশপুর গ্রাম পণ্ায়েতে কং- 
গ্েসের আমান আলি এবং হরিপুরের 
বুদ্ধদেব হালদার প্রধান রুপে নিবা“ 
চিত হয়েছেন । এছাড়া বাঁশআচড়া। 
আড়বান্দি, নলশা, ফুলিয়া টাউনসাপ 
এবং বেলগাঁড়গ্না গ্রাম পণ্চায়েতে যথা- 
ক্রামে কল্যাণ মন্ডল, গোষ্ঠ বিশ্বাস, 
বিমান লাহড়াঁ, কালপদ বলাক, 
জয়গোপাল 'বদ্বাস সি. পি. আই. 
এম. এয় প্রধান হিসাবে নির্বাচিত 
হয়েছেন। আর একমান্ন বাবলা গ্রাম 
পণ্চায়েতে নিদল প্রাথা“ হিসাবে প্রধান 
হয়েছেন সন্তোষ মন্ডল । শাস্তপুর 
রকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 
পাঁচটিতে লি. পি. আই, এম; কং- * 
গ্রেস দুইটি আসনে এবং নিল 
একটিতে জয়লাভ করে । এই বকে 
মোট আসন সংখ্যা ১১৭ টি) 


প্‌ 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৮৩ 


 বুভও গদবাদপত্র বানিয়ে বানিয়ে 
স’বাছ পরিবেশন করছে 


গত ১৮ই আগন্ট মৃখ্যমন্তী 
শ্রীজ্যোতি বল্‌ 'দিল্লাঁ গিয়েছিলেন । 


সে সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব : 


মুখাজশীর সম্জে' পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকটি রুগ্ন শিল্প ও অন্যান্য 
কয়েকটি কলকারখানার সমস্যা নিয়ে 
তান আলোচনা করেন । প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ হয় নি। 
হিমালয়ান মাউস্টেনিয়ারিং ইনাণ্টাট- 
উটের বৈঠকে অন্পক্ষণের জন্য দেখা 
হয়েছিল । 
মনগড়া 
অথচ কলকাতার প্রায় প্রাতাঁট 

দৈনিকে ফলাও" করে লেখা হল 
,শ্রীজ্যোতি বন্ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন । কেউ লিখেছেন ২৫ মিনিট, 
কেউ বলছেন আধঘন্টা । তার পরে 
কি আলোচনা হয় তার বিবরণ । 
সবটাই যে মনগড়া ময় তাজানা 
গেল । 
বানিয়ে বানিয়ে 

এছাড়া প্রণববাবু ও জ্যোতি বসুর 
বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিক প্রায় 
একই ধরণের বানিয়ে লেখা হল যে 
রাজ্য সরকারের ওভারড্রাফট নিয়ে 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিরাম্ত প্রকাশ 
. করেছেন । স্বয়ং প্রণববাব কলকাতায় 
এসে বলে গেলেন যে জ্যোতিবাবূর 
সঙ্গে আরও অনেক' বিষয়ে কথাবার্তা 
হয়েছে, কিন্তু ওভারদ্রাফটের প্রশ্ন 
ওঠেই নি। অনুরূপভাবে এর 
* আগের বার রাশিয়া ভ্রমণ করে ফেরার 
সময় দিল্লীতে অবস্থানকালে প্রধান- 
মন্ত্র সঙ্গে শ্রীবস্তর বৈঠকের একটা 
বিবরণ" প্রকাশিত হয় কোন কোন 


আজণ।চলের সমস্য 


ওম পণ্ঠার পর 
একটা সাধারণ পাঁরচয্নের (Common 


identity ) ভাতত এবং প্রতীক, . 


আমরা যদি ট্রাইবালদের ক্ষেত্রেও সেই- 
_ গলি ঠিক সেই রকমই স্বাভাবিক 
এবং এঁক্যের সহায়ক বলে মনে করে 
ট্রাইবাল সমাজেও সেগীলি চালাতে 
€চাই। তাহলে হয়তো ফলা উল্টো 
হবে। | 
উত্তর পরবাণ্চলের বিকাশ, বিশে" 
যত বাঁক ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক“ 
নাবড় করায় কাজ, নিঃসন্দেহে দ্ুত- 
তর করা উচিত। কিন্তু অনুভ/াত- 
প্রবণ প্রাইবাল এলাকাগুলিতে বিকা- 
শের নাতি অনেক বেশ দূরদ্টি 
সম্পন্ন এবং /maginative হওয়া 
; দরকার এবং এই নাতি যাঁরা কার্যকর 
* করবেন তাঁদের ট্রাইবাল মনম্ত্বকে 
লহানুভাঁতর সঙ্গে বোবা দরকায়। 
্ , সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
* সারযর্তননের ধাকাটা যাতে স্রাইবাল 
সমাজ সহজে গ্রহণ করতে পরে, উন্ন- 
মননের কুফলগুলিকে যাতে যতদুর 


পাঁপ্রকায় । সেবারেও তাদের মধ্যে 
কোন দেখাশুনা হয় নি। 


যত্নের অভাব, না ইচ্ছাকুত ? 

মাঝে মাঝে বানিয়ে সংবাদ 
পারবেশন এবং বিশেষ করে রাজ- 
নৌতিক সংবাদ দিতে গয়ে খানিকটা 
আন্দাজে জন্পনা-ক্পনা করাটা 
নতুন নয়। কিন্তু ইদানিং বেশ লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে প্রাতিবেদকরা সংবাদ 
পার্বেশনে মোটেই যত্রশাঁল নন এবং 
বিনা সঙ্কোচে রং চাঁড়য়ে লিখে দেন। 


অথচ মজা এই যে এই ধরণের 


‘রেওয়াজ ছল, আজকাল তা প্রায় 


উঠে গেছে। 
একই সভায় মৃখ্যমশ্তণ জ্যোতি 


বস: সাংবাদিকদের কাছে সত্য সংবাদ 


পাঁরবেশন করার জন্য আবেদন 
করেন । 'তাঁন বলেন যে, ও*র মুখ 
দিয়ে এমন অনেক কথা কখনও 
বলানো হয় যা উাঁন বলেন ন। 
এটা অন্যায় ৷ মতের অমিল. থাকতেই 


 পারে। সম্পাদকীয়তে তার প্রতিফলন 


হবে, 'কিম্তু মনগড়া সংবাদ পারবেশন 
করে ক লাভ ? 


দায়িত্হীন আচয়ণের জন্য কাগজের 0০ 


মালিকরা কোন শান্চির বিধান করেন | 


বলে হয় না। তা না হলে প্রায়ই 


এমন বানানো কাঁহনগ প্রকাশিত | 
মালিকদেরও প্রচ্ছন্ | 
প্রশ্রয় ' রয়েছে পাঠককে সামাঁয়ক | 
বিভ্রান্তিতে ফেলার ব্যাপারে এটা ॥ 


হচ্ছে কেন? 


অনন্মান করা চলে । . 
নতুন প্রবণতা 


এই প্রবণতা লক্ষ্য করেই অল্প | 
কিছু দিন আগে কংগ্রেসের এক- | 
কালের সামনের সারির নেতা এবং | 
বহনদর্শ শ্রীঅতুল্য ঘোষ হীশ্ডয়ান | 
জানালষ্ট এযাসোসিয়েশনের বাষিক | 
সম্মেলনে দুঃখ প্রকাশ করে বলে- | 
[ছিলেন যে আজকাল একটা পান্রকা | 
পড়ে অনেক সময় কোন ঘটনা | 
সম্পর্কে আসল তথ্যটি জানা যায় | 
না। অন্তত ৩/৪ টি দৈনিক পড়তে | 
তায় পরেও আবার টেলিফোন | 
করে জেনে নিতে হয় আসল ঘটনাটা | 
দি । এছাড়া চিঠিপন্রের কলমে আগে | 
ভুল সংবাদের প্রতিবাদ ছাপার | 


হয়। 


সম্ভব কমানো যায়, সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখা দরকার । 


কিছুদিন আগে ইটানগরের জন- | 
সভায় ভারতের প্রধানমন্্ণ শ্রীমতাঁ | 
ইন্দিরা গাম্ধী একটি অত্যন্ত গুরুত্ব" | 


পূর্ণ কথা বলোছিলেন। তান 
বলোছিলেন £ “আমি জান, অরুণা- 
চলের আঁধবাসগদের মধ্যে ছোট 
বড়োর প্রভেদ; ধন" দরিদ্রের পার্থকা, 
সামাজ্রক বৈষম্য থব 


সহজ করবে, অনেকখানি দুত করবে।” 
প্রধানমন্ত্রীর কথার অন্হীসম্ধান্ত 
হিসাবে বলা যায়, মা কিছু ট্রাইবাল 


সমাজে ধন? দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়ে : 


দেয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য 
গভীর করে, তাই উময়নের কাজ 
কঠিন করে। 
করে। 


রাখেন । 
[বুগশান্ত আসাম. 


থব কম । মোটা" | 


মংটি তাঁদের অবস্থা একই রফম । | 
এবং এইটা উন্নয়নের কাজ অনেকটা 


উন্নয়নের কাজ শ্লথ 
সংশ্লিষ্ট সকলে প্রধানমন্ত্রীর | 
এই মূল্যবান কথাটা যেন মনে | 
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- কাশ্মীরের অভিজ্ঞতা 


ঠক: একই ধরণের মন্তব্য করে 
গেলেন জম্ম ও কাশ্মীরের 
মৃখ্যমদ্ত্রশ ডঃ ফারুক আবদ:ল্লা তাঁর 


কলকাতার সাম্প্রতিক সফরের সময় । 


প্রেস ক্লাবের 'সাংবাদক বৈঠকে এবং 
পরে কলকাতা বিদ্বাবদ্যালয়ের 
সাংবাদকতা বিভাগের উদ্যোগে 
আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় এই 
প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোচনা 
করেন ডঃ আবদল্লা বিশেষ করে 
বিগত বিধানসভার নিবচিন উপলক্ষে 


সংবাদ পারবেশন সম্পর্কে বহু তথ্য 


দিয়ে বলে গেলেন । তাঁর অভিযোগ 
যে নামধ দামণ দোৌনক পল্রিকার 
প্রাতবেদকরা দুটো বড় বড় হোটেলে 
সান্বাদন মদ খেয়েছেন, বাইরে কোথাও 
যানান, তারা সন্ধ্যার ' সময় আজগাাব 


. ইয়ান । 


॥সাত॥ 


সংবাদ পাঠিয়েছেন যার লঙ্গে বান্তবের 
কোন সঙ্গীত নেই। ভোটের সময় 
আইন ও শৃঙ্খলার মোটেই অবনতি 
অথচ এমন নখ” 
বর্ণনা বোঁরয়েছে নানান ঘটনার এসব 


কাগজে যে সবাই 'বাস্মত। 'এর ফলে 


কাশ্মীরের পষণ্টকদের সংখ্যা হঠাৎ 
কমে গেছে। 
যেন প্রত্যক্ষদর্শী 

ইদানিংকালে সব চাইতে 
আজগ্াাব সংবাদটির নেপথ্য কাঁহনশ 
অনেকের নজর আাড়য়ে গোছে। চলন্ত 
একটি লোকাল ট্রেনে একটি যুবককে 
মেয়ে কামরার মাহলা যাত্রীরা কিভাবে 
ধাকা 'দয়ে ফেলে দেয় এবং তার ফলে 
কেমন করে যুবকটি গাড়ীর চাকায় 
তলায় পড়ে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ 
শেষাংশ ৮ম প-ণ্ঠায় 


বান সরকার ব্যাপকভাবে 
শিক্ষা সম্প্রসারণে গণকল্পবন্ধ 


শিক্ষ্য ব্যবন্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রকরণের নীতিতে বাম্রম্ট 


সয়কার দক়ুপ্রাতজ্ঞ। 


পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে দিনের রেক' পরিমাণ টাকা খরচ হবে এই বংসর, প্রায় চারশ 


আঠার কোটি টাকা । 


বামফ্রন্ট সরকার গ্রত ৬ বৎসরে ৪, ৬০০ প্রার্থীমক ও ১৫০০ মাধামিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। 
বাহাত্য় লক্ষ 'শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের িরানষ্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা 


করছে । 


প্রথামুন্ত শিক্ষা প্রকঙ্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে । 


মধ্যে আনা হয়েছে। 


এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পযন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবন্থায় আনা যায়ান তাদের আংশিক সময়ের জন্য 
০0 শিশুকে এই ব্যবস্থার 


* প্রাথমিক বন লক্ষাধিক শিশুকে পুষ্টি কম“সূডর- আওতায় আনা হয়েছে । বয়স্ক 
শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ । 


আদিবাসণ শিশুদের জন্য চারশ পণ্চাশিটি প্রাথাথক বিদ্যালয় খোপা হয়েছে। 


মাধ্যাগক ও উচ্চ 


মাধ্যামক স্তরেয় তিন লক্ষ আঁশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্দান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। 


'নারণ শিক্ষা এবং তফাঁসলী ও আঁদবাদ? অধ্যাষত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । 
কলেঙ্গীয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে । 


হয়েছে। 


বামস্্স্ট দরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে দংকজ্পবন্ধ । 


' রাজ্যের প্রদ্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ.সয়বরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া 


পশ্চিম বক্র সরকার 





Regd. No. WB/CC-32 


আসাম 


১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ 

এসের ৬০০০ পক্রিয় কমণ রয়েছে 
আসামে যারা আসুর কর্মকতা“দের 
উপর ষথেন্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছে 
বলে এরা অভিযোগ করেছেন। 


প্রধানত এই অংশের প্রভাবে গত দাঙ্গার ' 


সময় আগর এক বিরাট অংশের 
ভূমিকা মোটেই গৌরবজনক নয়, 
বরং জাতায় স্বার্থের পারপন্থী । 


চন্দ্রশেখরের উস্কানী . 

সম্প্রতি জনতাদলের নেতা শ্রীচন্দু 
শেখর আসাম সফরের সময় একটি 
তাংপধপূূর্ণ মন্তব্যে বলেন যে আস্ু 
ও গণ পরিষদের আন্দোলন শেষ হয়ে 
গেছে বলে যাঁদ কেউ মনে করেন 
তাহলে ভুল হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
[তান বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এখনও যথেষ্ট 'আতঙ্কের ভাব 
রয়ে গেছে। 


অশুভ পরিণাম 

আজকে আসাম সরকার ইচ্ছায় 
হোক বা অনিচ্ছায় হোক আইন ও 
শৃঙ্খলা [ফিরিয়ে আনার জন্য কয়েকটি 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। 


“*প্রই আযাটাচিত্র মধ্যেই বাবাল্র 
ইং অন্থরাদেত্র পা্ুলিপি ও আরো 
অনেক সব দৱকাৱি কাগজপত্র দিল। 


যার ফলে আস্গ নেতৃবঃদ্দের পক্ষে 


আগের মত অতি সহজে আন্দোলন _ 
করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন দিন গেছে 


যখন পলিশ প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে 
এদের প্রশ্রয় দিয়েছে সর্ব; আবার 
অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে মদত দিয়েছে । 

এর পরে যদ সত্য আগেকার 
মত শান্তিপূর্ণ ও অহিংস .আন্দো- 
লনের নামে সংখ্যালঘুদের উপর নিগ্রহ 
হয় তাহলে ব্যাপারটা সেখানে থেমে 
থাকবেনা । এসব ঘটনায় যা হয়ঃ 
বিবদমান প্রাতটি অংশ সাধ্যমত 
প্রস্তুতি নিয়ে লড়াইয়ের 'ময়দানে 


'নামে” পরিণামের দিকে তাকায় না.। 


এখানেও তাই হবে। ' একমাত্র যারা 
হঠকারণ চরমপদ্থণ. তারাই এর সুযোগ 
নেয় কিন্তু তার পাঁরণাম' বড়ই 
অশুভ! ং 
বানানে সংবাদ 


এম পহ্ঠার পর 


করে তার একটা বিজ্ঞায়িত বিবরণ : 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। পরের 
দিন কোন কোন কাগজে তার ওপর 
লদ্বা সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হল 
মেয়েদের ' এই ' ধয়ণের অমানবিক 
আচরণের 'নম্দায় । 
কাগজে এমনও লেখা হল যে মেয়ে- 


কোন কোন - 


Phone : 24-4232 


গুলে অসামাজিক জাঁব এবং প্রায়ই 
মম্তানদের আশ্রয় দেয় তাদের 


‘কামরায় । 


আসল ঘটনা 

ঘটনার সঙ্গে জড়িত যুবকটি 
পরের দিন জানালেন যে তাঁকে কোন 
মেয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়নি । বরং 
শেষ মুহূর্তে প্লেনে উঠতে গেলে 
তাঁরা সাহাষ্যই করেন এবং মেয়েদের 


গাড়ীতে অন্পক্ষণের জন্য উঠলে 


তাদের. আপাতত নেই একথা তাঁরা 
জানান। তাঁদের আচরণ মোটেই 
অমানবিক ছিল না। বরং .দরদ 


মেশানো ছিল। যুবকটির দুভাগ্য যে 
তাড়াতাঁড়তে ও"র. কাঁধের ব্যাগাট 
গাড়ীর 'হাতলের সঙ্গে ' এমনভাবে 


" জাঁড়য়ে যায় যে উন গাড়ীতে উঠতে 


পায়েন না। পড়ে যান এবং সামান্য 
আঘাত পান। এখন [তিনি বহাল 
তবিয়তে ' বেচে আছেন । আশ্চর্য 
পরের দিন ' খুব কম কাগজে আসল 
সংবাদটি তেমন গুরুত্ব দিয়ে ছাপা 


‘হয়! মেয়েদের সম্পর্কে যে অশালীন 


মন্তব্য করা হয় তার জন্য ত্রুটি স্বকার 
করার মত সততা কারও হয়নি 


সেখানে যেতে প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে হাৱানে৷ 
প্রন ফৱত পাওয়াৱ প্র আমাৱ প্রাণে 
যে কী পভাৱ স্বান্ত হয়োছবনল্ --স আমি 


কথানা ভুলব না। মাঝে মারে একট! 
. দুঃস্বপ্নের অতো ভাবি, যদি ইংৱোজ 


আৱ তখনই বোঝা (গল্প সেটি টিউবে' 
ফ্রেলে আস। হুগ্নেছে। আমার অবঙ্থ। 
অন্থমেপ্ঠ; শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম 
টিউব ৱেলেৱ লস্ট প্রপার্টি অক্তিসে । 


কলকাতাৰ পাতাজ তেল নিয় তত শা, কত সংশয় । কাজ তরু এপিয় ছাজোছে, চাজেছে স্বততির 
পাথ। তাজ সম্পূর্ণ ছলেই আমত। চলে যাৱ প্রতিন যুগে 1 
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ভডম।ডেল 


১ম পৃচ্ঠার পর 
করে ১১৮২ সাল প্যস্তি যাঁরা সভ্য 
হয়েছেন তাঁরাই ভোট দিতে. পারবেন। 
এরপয় আর একটি সার্কলায়ে 
কার্যকরী সভাপাতি শ্রীকমলাপাঁত 
ব্রিপাঠী আগেকার সব নির্দেশ নাকচ 
করে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
বললেন, যে সব প্রাদেশিক কাঁমাটির 


নিবঠিন এখনও চালু হয়নি সে সব. 


ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের পরে যাঁদের নাম 
সভ্য তালিকায় রয়েছে তাঁরাই ভোটে 
অংশ গ্রহণ করতে পারবেন । আর 
য়েখানে ভোটের কাজ শুরু হয়েছে সে 
ক্ষেত্রে পুরনো সদস্যপদ বহাল 
থাকবে । 
পরস্পর বিরোধী সাকুর্লার 
এ ধয়ণের পরম্পর বিরোধ” 
নির্দেশের ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। 


যারা জাতায় কংগ্রেসের গঠনতগ্ম ৷ 


জানেন তাঁরা বিব্রতবোধ করছেন। 
তাঁদের বন্তধ্য যে নির্বাচন সম্পকে 
পারৎকার নির্দেশ রগ্নেছে কারও ইচ্ছামত 
ব্যাখ্যা.করায় প্রয়োজন নেই । আসলে 
অধিকাংশ সভ্যের নির্বাচন সম্পকে 


" কোন আগ্রহ নেই --সেজন্য একটা না 
একটা' ' নতন প্রশ্ন বা অজুহাত 


দেখিয়ে কোন. রকমে ভোট যাতে না 
হয় তার তেমন পরিবেশ সূন্টি করা 
এদের উদ্দেশ্য । 4 
ভোটে আপত্তি 

ই-কংগ্রেস দলের সদর দপ্তরে 
যাঁরা য়য়েছেন তাঁরা অবশ্য ঘরোয়া 
টবঠকে খোলাখ্যাল স্বীকার করেন যে 
নিবচিন সম্পকে সাধারণ সদস্য ও 
রাজ্য কাঁমাটর নেতাদের ওদাস'ন্যের 
অন্যতম কারণ হল যে সর্বময়! নেন 
স্বয়ং এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ 
নন্‌--একথা তারা আস্তে আন্তে বুঝতে 
পৈরেছেন। _ 

প্রায় প্রাতটি প্রাদেশিক কাঁমিটিতে 
দলাদলি রয়েছে ঠক, কিশ্তু সেজন্যই 
নিবচিন শ্থাগত রাখা হয়নি সর্বত্র । 
কংগ্রেসের সাংগঠানক নির্বাচন দ'র্ঘ 
দিন হয়ান। 
দলের ভাঙন হয়েছে। সংগঠনের 
ন্যানতম নিয়মকানূন মেনে চলার 
রীতি নীতি একেবারে জলাঞজাল 
দেওয়া হয়েছে । সবাক চলে 


এসেছে সর্বময় নেত্রীর ' নিদেশে। 


তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই 
সভাপাঁতি, সম্পাদক অথবা প্রাদেশিক 
কমিটির সদস্য মনোনশত করেছেন । 


তার ইচ্ছাই সব 


দলের প্রকৃত গণতাশ্পিক পম্ধাতি, 


গড়ে উঠুক এটা শ্রণমতশ ইন্দিরা 
গাম্ধী যদি চাইতেন তাহলে এমন- 
ভাবে ধছরের পর বছর নজের দলের 
সংগঠনকে পন করে প্রতিটি প্রশ্নে 
ওশ্র মুখাপেক্ষী করে রাখতেন না। 
তার মানে এই নয় যে প্রাদেশিক 
ই-কংগ্রেসের পদকর্তাদেয় রদবদল 
হয় না এবং একই লোকই মৌরসী- 
পাটা পেয়ে গেছেন। এককজ্রন 
কামটির সদস্য অথবা পদকতণ 


'সূৱত্র সঙ্গে কথা বলেছেন।। 


' শর মধ্যে দুবার , 


Price—60 Paise 


তাঁনই হবেন যান দলনেন্লীর 
কর্তৃক অনুমোদিত । তাঁর কার্য*- 
কালের মেয়াদ ততদিন হবে যতাঁদন ১ 


শ্রীমতী গান্ধী চাইবেন--এক মুহূর্তে + 


আগেও নয়, পরেও নক ॥ যেমন” 
মুখ্যমন্ত্রী” .ও তাঁদের সহকমরদের 


অবদ্থা। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র ' ও 
নিয়মকানুন এক্ষেত্রে একেবারে 
অবান্তর । সোজাসুজি “তাঁদ্সন 
ত:ণ্টে জগৎ তুল্টম-। 

ব্য করস 

১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ' ৃ 


"হান্নান এবং অন;পচন্দের নাম শোনা 


যাচ্ছে। 
ছাত্র পারষদের বর্তমান সভা. 


. পাঁতকে চলে যেতে হবে বলে জানা 


গেছে। তার জায়গায় নতুন কে 
সভাপাঁত হবেন তা এখনো ঠিক হয় 
নি তবে সোমেন-মুত্রত উভয় গোস্ঠীয় 
লোককে নিয়ে যাতে এই রাজ্যে একটা 
ছাত্র পরিষদ গঠন করা যায় তার জন্য 
রাজীব গাম্ধী ব্যান্তগতভাবে সোমেন 
এবং 
ওরাও রাজশীব গান্ধীর কথা অনেকটাই 
মেনে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। 

তবে সব কিছু চড়ান্ত করার 
আগে রাজশীব গান্ধী বরকত গাঁণ খান 
চৌধুরী এবং প্রণব মুখাজশর সঙ্গে 
একবার কথা বলে নেবেন। তার 
পরই হাইকম্যাম্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করাহবে। _ 

একটা হেম্তনেন্ত না হওয়া পযন্ত 
রাজ্য নেতাদের কলকাতাশদল্লগল আনা- 
গোনা অব্যাহতই থাকবে । কারণ, 
সকলেই এখন টেনশনে ভুগ্রছেন । 


রদবদল 

১ম পৃচ্ঠার শেষাংশ 

অনেকে মনে করছেন প্রণববাবুকে' 
মন্ত্রিসভা থেকে সারয়ে এনে দলের 


কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হতে 
পারে। 


- তবে রাজধানণর অপর রাজ" 
নৈতিক মহল যাঁরা প্রীমতণ গাম্ধীর 
খুব ঘাঁনষ্ঠ তারা মনে করছেন প্রণব" 
বাব্‌কে হয়তো মাম্মনভা থেকে বাদ 
না দিয়ে শ্রীমতা গান্ধী অন্য কোন 
দপ্তরের ভার দিতে পারেন। 


মন্ল্িসভা রদবদল হলে কে 
যাবেন আর কে আসবেন একথা 
কেউই জোরের সঙ্গে বলতে পারছেনু 
না। কারণ যারা এই কাজ কয়বেন 
সেই রাজীব গাম্ধী এবং ইন্দিরা 
গাষ্ধী এব্যাপারে একেবারে চুপ করে 
আছেন। কারও কাছে তাদের মনের 
কথা প্রকাশ করছেন না। 


_ তবে সংসদের চলত অধিবেশন 
শেষ হলে যে কেন্দ্রীয় মাশ্নসভার 
রদবদল করা হবে এব্যাপারে কংগ্রেসের 
নেতৃম্ান?য ব্যক্তিরা মোটামুটি নিশ্চিত, 
হয়ে আছেন। 


এখন শুধু অপেক্ষা রাজীব এবং 4 
ইন্দিরা কি করেন তা দেখার জন্য । ? 





স্পাদক--হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই, পি, টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সয়ণণ, কলিকাতা-১৩ থেকে মুত এবং দর্পণ কালিয় ৬১, মট লেন, কাঁলিক।তা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


গশ্চিমবন্্ বামফ্ুণ্টের ব্য 


তামার জন] ব্যাক চক্রান্ত চন 





"৯ — — — ী 
যষ্ঠবিংশ বর্ষ ঃ ২২শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা সেপ্টেম্বর ৮৩, ৬০ পয়সা 








তি 


বি জে পি সাম্প্রদায়িক 
আগুন সালাতে চাইছে 


ধর্মতলা ও. বড়বাজার এলাকায় 
জনসংঘের * নামে বেশ কিছু 
পোম্টার অনেকের নজরে পড়েছে । 


এর ভাষা প্ররোচনামলক । এই প্লাজ্যে - 


বাংলাদেশশদের অনগ্রবেশ সম্পকে 
সবাইকে সজাগ হওয়ার জন্য বলা 
হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
“হয়েছে যে র়াজনোতিক নেতারা 
. ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাঁদের উপর ভরসা 
করা উচিত নয়। 


বিজে পি সক্রিয় 


-. অর পরের সংবাদ হল ভারতায় 

' জনতা পাটির উদ্যোগে এক জন- 
সভায় হয়েছে । সেখানে এই প্রশ্ন 
নিয়ে আন্দোলনের কথা ওঠে । বলা 
প্রয়োজন ভারতীয় জনতা পার্টির 
(বিজে পি) প্রায় সবাই এককালে 
জনসংঘের সদস্য ছিলেন এবং এ"দের 
মধ্যে অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় স্ব্নংসেবক 
সংঘের (আর এস এস) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে যযস্ত। 


সরকারী ভাবনা চিন্তা 
১. অন:প্রবেশের প্রশ্নে রাজ্য সরকার 
মোটেই উদাসীন নন, বরং যথেষ্ট 
শটান্তিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
এই প্রশ্নে যথেষ্ট গংর:ত্ব নিয়ে আলাপ 
আলোচনা করছেন । ইতিমধ্যে কিছু 
তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এর 
ফলশ্রাতি হিসারে বাংলাদেশ সরবারের 
কাছে ভারত সরকারের" পক্ষ থেকে 
সরাসরি প্রস্তাব করা হয়েছে সাঁমান্তে 
কাঁটা তায়েয় বেড়া দেওয়ার জন্য ৷ 
এ প্রজ্ঞাবে বাংলাদেশের শাসক 
গোষ্ঠীর কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তা 

“লক্ষণীয় ৷, 

এর পারপ্রোক্ষতে এমন একটি 

” জটিল এবং স্পর্শকাতর সমস্যা নিয়ে 
আন্দোলন মোটেই বিচক্ষণতার পাঁরচয় 
নয়, বরং যথেন্ট অশঙ্কা ও উদ্বেগের ' 
ফান্গিণ হতে পারে। 


লা 


হর ৯০০ ১%, 


pe এস 


সমাজ সচেতন্দের দ্বায়িত্ব 

পশ্চিম বাংলার সমাজ সচেতন 
মানুষেয়া সতক+ না থাকলে জনসং" 
ঘের তথা আর এস এসে নেতৃত্বে 
আন্দোলন সংকণর্ণ সাম্প্রদাম্িক ও 
বিচ্ছিন্নতার রূপ নিতে পারে । যেমন 
হয়েছে আসামে । আজ আসামে 
যে গভীর ক্ষত হয়েছে তা দেশের 
এক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক । 
গোড়াতে সাবধান না হলে পরে 
অনুশোচনা করার অবকাশও মিলবে 
না! ly 
অস্তভ সংকেত 

এর সঙ্গে আয়ও একটি সংবাদে 
যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে, যা 
মোটেই উপ্ক্ষণধয় নয়! সম্প্রাত 
দক্ষিণ কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে 
বাঃ ফ্রুণ্টের বিরোধ? প্রধান রাজনৈতিক 
দলের নামকরা ব্যন্তদের স্ঙ্ে আনন্দৃ- 


মাগীদের ঘন ঘন বৈঠকে হয়েছে UL 


পা 


শেষাংশ ৮ম প্‌ণ্ঠায় 








বামক্রম্টের এঁক্য ভাঙ্গার জন্য 


ব্যাপক চক্রান্ত চলছে বলে বিশ্বন্ত সৱে 


জানা গেছে। এই চক্রান্তের পেছনে 
কয়েকঙ্রন শিকপপাতি এবং কেন্দ্রের 
কয়েকঙ্গন মন্ত্র প্রত্যক্ষ মদত আছে 
বলে জানা গেছে । 

নানা কারণে বামফ্রষ্টের কয়েকাট 
শারক দল ফন্টের বড় শারক সি. পি. - 


_ এমের ওপর ক্ষ্ব । কোথাও কোথাও 


এই ক্ষোভের পেছনে কিছুটা সন্ত 
কারণ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
সংকপণ“ এক দৃণ্টিভক্ষণ থেকে এই 
ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে। 

ক্রম্টের মধ্যে থাকলেও সব শীরক 
দলই সরকার ক্ষমতার জে।রে নিজ 
নিজ সংগঠন বাড়িয়ে নেবার জন্য 


এক অঘোঁষধত প্রাতযোগতায় 
নেমেছে । সংগঠন বাড়ানোর এই 


প্রাতষোগিতায় এক শরিক দল অন্য 
শারক দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে সংঘ- 
যেও লিপু হচ্ছে । 





ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু নিচের | আমেরিকায় 


তলায় । যেহেত সি. পি. এম জন- 
সমর্থন ও কমা সংখ্যার বিচারে 
অন্যান্য শারকদের থেকে অনেক মজ- 
বৃত সংগঠন তাই নীচু তলায় লড়াইয়ে 
সি. পি. এমের সঙ্গে অন্যান্য শরিক 
দল এ*টে উঠতে পারছে না। 

ফ্রম্টের নীচু তলার কম"“দের 
লি পি এমের কাছে হেরে যাবার গ্রান 
এখন ফ্রন্টের নেতাদের মধ্যেও সংকা- 
[মত হচ্ছে। 

ফ্রম্টের কয়েকটি শারক দলের 
নেতা মনে করছেন ক্রুম্টে থেকেও 


তারা সংগঠন বাড়াতে পারছেন না। 


পরদ্তু অনেক জায়গায় তাদের শান্ত 
কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা বেশী দিন 
চললে তাঁদের দলের দার্দন আনবা | 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোয় 


বেকারের সংখ্য 


\ 
৬ কোটি ২৩ লক্ষ 
আমোরকার মোট জনসংখ্যার 
শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মানুষ দাদা 
সীমার নিচে বাস করেন। 
মান কেন্দ্রীয় সরকারের 
আদমনুমারীর সাম্প্রাতক এক সমশ- 
ক্ষায় এই সংবাদাট জানা যায় ॥। এই 
সমণক্ষায় আরও জানা যায় যে মাঁকি'ন 
যুস্তরাষ্ট্েরে বেকারের সংখ্যা এক 


'কোি তেইশ লক্ষের উপর । 


অল্প কিছাদন আগে প্রোস- 
ডেন্ট রেগন গর্ব করে বলোছলেন যে 
আমোঁরিকার় য্ন্তরাষ্্র পাঁথবীর মধ্যে 
একাটি আদশ* গণতপ্র। আদশই |, 
বটে। ত 





ভারত-পাক উপমহাদেশে - 
পরিস্ছিতি জটিল হচ্ছে 


ভারত উপমহাদেশে আবার ক 
য.দ্ধ আসন্ন? এ ধরণের সম্ভাবনার 


কথা আ্রানতে পারা গেছে কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থার গোপন সতে । 


গোয়েন্দা সংচ্ছার দঢ় ধারণা 





তিনি ক্রি বাঞ্হ্য নুরী প্রেসের 


ভাল ধ্্পতে যাচ্ছেন ? 


রেলমন্ত্রী বরকত গ্রীণ থান 
কি পাশ্চম বাংলা কংগ্রেসের হাল 
ধরতে যাচ্ছেন ? গত দুমাসের 
কংগ্রেস রাজনীতি পর্যবেক্ষণের পর 
অনেক কংগ্রেস এই প্রশ্ন করতে লু 
করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে 
বরকত গণির নানা প্রশংসামূলক কাজ 
এবং অন্যাদকে স.. পি. আই. এমের 
বিরুদ্ধে দড় প্রতিবাদ" সংগঠন । 
তৃতীয় একটি কারণও আছে। »তা 
হচ্ছে বিগত পঞ্চায়েত নিবাচিনে মালদা, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও মুশিদাবাদে 
রুংগ্রেসের সাফল্য । . এই সাফল্যের 
পিছনে বরকত গাঁণর প্রচুর অবদানের 


কথা রাজ্যের ই-কংগ্রেসীরা ঘ্বীকার 
করছেন । 


বর্ত'মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
সার্কুলার রেল । যদি কয়েক মাসের 
মধ্যে সাকুলার রেল চালু করা সম্ভব 
হয় তাহলে বরকত গণ নিংসন্দেহে 
পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত জনাপ্রয় ই-কং 
নেতা বলে গৃহীত হবেন । তাঁর সেই 
জনাপ্রয়তা সি. পি. আই.. এমকে 
চ্যান জানাবেই । এই পটভ্যামকায় 
বরকত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে সবচেয়ে 
গুরুতপণণ ব্যাস্ত হবেন ৷ ইতিমধ্যেই 
দেখা যাচ্ছে, বরকতের স্নেহধন্য 
সোমেন মিত্রের কাছে দলে দলে কং- 
গ্রেসীরা যাতায়াত করছেন৷ যাঁরা 
এতাঁদন প্রণব মুখাজণ“ সুব্রত ম.খাজ্ঁ 


করাছিলেন তাদেরও একটা বড় অংশ 
সোমেন মিত্রের দিকে ঝঠকছেন । 
নতুন এক কংগ্রেস রাজনৌতক আব- 
হাওয়া লাষ্ট হচ্ছে। 


ভারত পাক উপমহাদেশে আবার” 
নতুন করে অশান্তর মেঘ ঘাঁনয়ে 
আসছে । 


পাকিস্তানে এখন বিভিন্ন বিরোধশ 
দল জোট বেধে লেগে পড়েছে 
পাকিস্তানের সামক্ক প্রশ!সক জেনা- 
রেল জিয়ার 'বিশুদ্ধে। বিরোধরা 
এখন -মরিয়া হয়ে উঠেছেন য়াকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে । তা ই বঝাহঃ» 
প্রকাশ পাকিস্তানের * ‘সাধারণ মানুষের 


মরণ-পণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
দেখা যাচেহ । 

এবারে পাকিস্তানের ' সামরিক 
শাসক জিয়ার বিরদ্ধে ' 'সরাসার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এই উপ- 
মহাদেশের সব থেকে শ্রদ্ধেয় ব্যাপ্তি 


সখমাস্ত গান্ধী খান আদ্বুল গফ:ফার 


খান। পাক-সরকার তাঁকে আটক 
করে রেখেছেন । 


“জেনারেল জয়া এখন অভ্যন্তরীণ 
সঙ্কটে গভীরভাবে নিমাঁজ্দ্রিত। 


'থেকোবাঁচতে জিয়া ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে 


নামার এক পাঁর়কম্পনা নিয়েছেন 
বলে গোয়েন্দা সূত্র মনে করছেন। 
জিয়া যাতে ক্ষমতাচ্যুত না হন তার 
জন্য একটি বৃহৎ বৈদেশিক শান্ত 
খুবই সক্রিয় । ঢালাও অস্ত্র সাহায্য 


_ এখন পাক-সামরিক সরকারকে দেওয়া 


হচ্ছে । সবই প্রায় আধদানক মারণাম্তর। 
এতসব আধুনিক অস্ত জিয়া নিশ্চয় 
পাককিন্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করবেন না। | 

সাধারণ মানুষের আন্দোলনের 
ধারাকে পাল্টাতে জিয়া ভারত-বিরোধী 
গর তুলে এই উপমহাদেশের 
পাঁরস্ছিত জাঁটল করে তুলবেন বলে 
গোয়েন্দা সূত্র মনে করছেন । 

এ সতের মতে পারাশ্থাত এমন 
পযায়ে বিয়ে যাওয়ার জন্য, জেনা- . 
রেল জিয়া প্রস্তুত হয়ে আছেন যাতে 
ভারত যুদ্ধে জাড়য়ে পড়তে বাধ্য 
হর়। 

এ ব্যাপারে ভারতের প্রাতরক্ষা 
দপ্তরকে সব জানানো হয়েছে বলে 


জানা গেছে । আরও জানা গেছে 
ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর জিয়ার যে 


কোন অব্রণের মোকাবিলার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে। 





ডঃ জগন্নাথের অপসারণে | 
অন্যান্য রাজ্যেও দলাছলি 


কর হত না। 
ত বটেই, বাইরেও বদনামই ছড়াত। 
এমন একজন , মুখ/মন্ত্রী রেখে নির্য- 
চন পরিচালনা করায় বঃঁক অনেক। 
যদিও সবাই জানেন যে বিহারে কৌন 


. বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে 
ডঃ জগন্নাথ মিশ্রকে অপসারত করার 
সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ই-কংগ্রেসী 

' শাসিত রাজ্যগুলিতে দলাদাঁল মাথা 
তুলে দাঁড়য়েছে। প্রাতটি রাজ্যেই 
শাসকগেঞ্ঠীর বিরোধ" শান্ত আবার 
তৎপর: হয়ে পড়েছে'। দিল্লীতে 
শ্রীরাজশব গাদ্ধাী ও গ্রীমতশ ইন্দিরা 
গাম্ধীর কাছে দরবারের জন্য হাজির 
হচ্ছেন কোন না কোন গোচ্ঠীর 
প্রাতানাধিরা । | 

অঙ্গপ কিছ:দেন আগে হরিয়ানা 
এবং 'মধ্যপ্রদেশের মংখ্যমন্ত্রারা 
দলনেত্রণর নিদেশে, মাশ্ত্সভা থেকে 
শৃবদ্রোহশ" সদস্যদের বাদ. দিয়ে- 
ছিলেন। তখন অনেকেই অনুমান 
করেন যে সর্বময়ী নেব দলাদাল 
শন্ত হাতে দমন করতে চান । অন্তত 


কিছুদিন সবাই চুপচাপ, থাকবে এমন . 


_ ভেবেছিলেন অনেকেই । কোন কোন 
মহল থেকে . এমনও প্রচার করা 
হয়েছিল যে; হঠাৎ যাঁদ লোকসভার 


নিবাচন হয়ই তাহলে মৃখ্যমন্তীদের . 


: রদবদলে দলের ভাবম্যাত" ম্লান হবে। 
মহাগাষ্টরের প্রাদেশিক কমি'টর 
সভাপতির অপসারণে অনেকেই মনে 
করেছিলেন .যে মৃখ্যমশ্তীয় হাত শ্ল্ত 
করার জন্য এপথ বেছে নেওয়া হয়। 
কিন্ত মহারাষ্ট্রের ব্যাপারে .ফন্মসালা 
হওয়ার , আগে. ডঃ জগন্নাথ 
মিশ্রকে, হটিয়ে দেওয়াতে সবাকছ; 
জল্পনা কল্পনায় অবসান হল। 


ডঃ মিশ্রের অপসারণের পেছনে অবশ্য . 


দুটি ঘটনা কাজ করেছে । প্রথমত 
বিধানসভায় প্রকাশ্যে তিনি কেন্দ্র 
বিরোধী দীর্ঘ ভাষণ দেন। তাতে 
খুব পারদ্কার বলেন কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের ওদাসান্যের ফলে বিহার আজ 
.. পেছনের সারিতে রয়ে গেছে, যদিও. 


এ মাজ্যের উদ্নাতির যথেষ্ট সষ্ভাবনা - 


রয়েছে । আজকে বিহারের অধিকাংশ 
- মানুষ যে দারিদ্র্য সীমার নিচে তার 
মূলে রয়েছে কেন্দ্রের অন:সৃত-নশীতি। 

এছাড়া সমবায় ব্যাঙ্কের অর্থ 
অপচয়ের অভিযোগে ডঃ মিল্লের 
বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে তা আবার 
নতুন করে চাল: হওয়ার সম্ভা- 
বনা দেখা দেয় এবং পরে সাত্য 
সাঁতাই সেই মামলা পুনপীর্ববেচনার 
জন্য সুপ্রীম কোট নির্দেশ দিয়েছেন । 

একে প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, তার 
ওপর সুপ্রাম কেটেরি মামলা, যাতে 
নানা ধরণের দুনণত্তর অভিযোগ 
রয়েছে । এর পরে ডঃ মিশ্রকে রাখা 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে মোটেই প্রণীত- 


কন তত 


দলের লোকের কাছে 


দিন স্বাভাবিকভাবে ভোট পরি- 
চালনা করা হয় না যায় লাঠির 
জোর সেই জেতে । তবু নতুন মুখ্যমন্ত্রশ 
শ্রীম্মশেখর সিং প্রথমেই . ঘোষণা 
করেছেন যে তাঁর প্রধান কাজ হবে 
দলের ভাবমযাত উজ্জ্বল করা । 


বিহারে মুখ্যমন্ত্রী বদলের প্রাতি- 
ক্রিয়া অন্যান্য ই-কংগ্নেস শাসিত 
রাজ্যেও পড়েছে । যে লব গোষ্ঠণ 
এতাঁদন মহখ্যমন্ দের বিরদ্ধে সক্রিয় 
আদ্দোলন করছিলেন তাঁরা লাময়িক- 
ভাবে নিন্ভেজ হয়ে গিয়েছিলেন। 
আবার তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেছেন । 

গত সপ্তাহে গুজরাটের মৃখ্যমন্ত্র 
মাধবসিং সোলান্কী দিল্লীতে গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে' এলেন। 
বাইরে প্রকাশ, বন্যায় ক্ষাতগ্রন্তদের 
পুনবাফূন সম্পকে কেন্দ্রের সাহায্যোয় 
জন্য উনি দরবার করতে গিয়েছিলেন । 
কিন্তু দলের সূত্রে জানা গেছে যে 
শ্রীমতী ও’কে প্রার্দোশিক' কাঁমাটর 
সভাপাঁতর পদে রদবদল করতে এবং 
বিরোধ গ্নোষ্ঠণদেক্প সঙ্গে মানিয়ে 
চলতে নির্দেশ দিয়েছেন । 


ছদ্ঘীরা এতে উৎসাহ পেয়েছেন। 
শ্রীরতুভাই আবদান" এবং শ্রীমগনভাই 
বরাট (দল . ছেড়ে -চলে যাওয়াতে 
শ্রীসোলাঙ্কী দর্ধীদন বেশ নিশ্চিন্তে 
ছলেন। 'কম্তু আজ তাঁকে সম্পূর্ণ 
নতুন এক শান্তর মোকাবিলা করতে 
হচ্ছে । শ্রীঞ্জীনাভাই দর্জি, (যান এক 
কালে তাঁর অন্যতম প্রধান পুষ্ঠপোষক 
ছিলেন আজ শ্রীসেলাঙ্কাীর প্রাতি- 
পক্ষ । | শ্রীদরজির -অভিযোগ যে. 
শ্রীসোলাঞ্কী এমনভাবে রাজ্য 
শাসন ব্যবন্থা পারচালনা 
যাতে দলের সুনাম বজম্নি রাখা 
মুস্কিল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে 
তাঁর মাশ্সভাক্ি এমন কয়েকজন রয়ে- 
ছেন, যাঁদের আচরণ মোটেই সমর্থন- 
যোগ্য নয় । এদিকে শ্রণসোলাঙ্কীর 


অনুগামশরা বলছেন যে শ্রীদরজী - 
এতকাল মুখ/মন্প্রীর উপর কর্তৃত্ব এমন - 


ভাবে চালিয়ে আসছিলেন যাতে মনে 
হত যে উন মুখ্যমন্ত্রীর উপর “মহা 
মহখ্যমন্ত্ী”-যাঁর হুকুমে রাজ্য 
চলবে । ৃ | _ 

ইতিমধ্যে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 
শ্রীহতেন্দ দেশাই আবার 


করছেন _ 


বামপন্থীরা 


পৌগত সেন, 


আসাম আন্দোলনের রা 
রাজ্যের বামপদ্ধী দলগুলো যে ধরণের 
তৱ প্রতিকজতার সচ্ছে লড়াই করেও 
নিজেদের মৌল আদর্শকে বজায় 
রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, স্বাধীনতা- 
উত্তর ভারতে তেমন দম্টান্ত অন্য , 
কোনো রাজ্যে খ:জে পাওয়া যাবে 


. বলে মনে হয় না। পরিপূর্ণ হিসেব 


এখনও প্রকাশিত হয় ন, কিন্তু সি. 
পি এম. দি পি আই. নক্মালপন্থাী 
(সতানারায়ণ সং গ্রুপ), এস ইউ সি 


প্রভীত প্রত্যেক দলের 1 কম্রাই তাদের 


দলপণয় দৃদ্টিভনগির প্রীত আনুগত্য 
বজায় রাখতে গিয়ে চড়োস্ত অযুত্যাগ 
করেছেন, অনেকক্ষেত্েই প্রাণ 'বিসর্গ'ন 
দিয়েছেন। এই দেশের পাজনণীতিক্ষেত্রে 


.যখন সকল দিক দিয়ে আদর্শহানতার 


জোয়ার বইছে, সেইক্ষেত্রে আসামের 
বিশেষ করে অসমীয়া বামপন্থী কর্ম- 


দের এই নিষ্ঠা এবং ত্যাগের কোনো 


তুলনা খখজে পাওয়া দৃৎকর। 





নতুন কয়ে ই-কংগ্রেসে যোগদান 


করার জন্য আবেদন করেছেন। 
শ্রীসোলাঙ্ক। এ ব্যাপারে মোটেই 
আগ্রহী নন। এমন কি গুজরাটের 
ই-কংগ্রেসের প্রাদোশক কমিটি সোজা- 
সাজ এর, বিরোধিতা করে একাঁট 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । ' কিম্তু দলের 
মধ্যে যে টানাপোড়েন শুরু হল তাতে 
হয়ত অবদ্থার পারবর্তন হতে পারে । 

আর একজন মুখ্যমন্ত্রী, হরি- 
স্নানার শ্রীভজনলাল আর আগের মত 
নিশ্চিন্তে নেই । বিহারের. ঘটনায় 
পর দলের বিরোধী গোম্ঠীরা উৎসাহ 


পেয়েছে এবং বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। | 


কি করে দলের সদস্যদের হাতে 
রাখতে হয় সে বিদ্যা শ্রীভজনলাঙ্গের 
মত আয় কেউ জানে না। 'তাঁন 


-সেভাবে এদের ঠান্ডা রেখেছেন। 
ব্স- - 


তবে তাঁর আশঙ্কা অন্যন্ন । 
মিল্লায় গলদ । খোদ দলনেতা তাঁকে 
আর 'নর্বচনের সময় মৃখ্যমশ্য* 
রাখতে ভরসা পাচ্ছেন না। তান 
এককালে যেমন দল ভাঁহিয়ে জনতা 
থেকে রাতারাতি ই-কংগ্রেসে চলে 
এসোঁছলেন তেমনি ভোটের পরনে 
অবস্থা বুঝে চলে যাবেন না ভবিষ্যতে 
সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারুছেন 
না গ্রীমতণ গাম্ধ্শ। 

বিহারের ডঃ মিশ্র প্রকাশ্যে নতুন 
মীশ্ঘসভাকে সবপ্রকারে সাহায্যের 


প্রাভপ্রাত দিলেও তাঁর গাঁতাবধি- 


সম্পর্কে দলনেতী এখনও নিচ্চিত 
হতে পারছেন না। মহারাষ্ট্র 
প্রীজানতুলে যেমন মাঝে মাঝে সম- 
স্যার সুষ্ট করে চলেছেন ডঃ জগন্নাথ 
মিশ্রও একটা কাঁটা হয়ে রয়ে যাবেন 
যদ না তাঁকে বিহার থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হয়। 


, দাঁড়ালো ? 


_. দ্রপণ ॥ শরুবার, রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


আগাম সমস্যা সম্পকে 


বিভ্রান্ত 


কিস্তু এই দলগুলোর আঁত 
সাধারণ গ্রামীণ কমীরা যে নাঁতি- 
বোধ থেকে এতবড় আত্মত্যাগের ' 
দস্টান্ত স্হাপন]ুকয়লেন, সেই নখাতি' 
নির্ণয়ের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় 
নেতৃত্বের মধ্যে কিপিং বিল্রান্তি [ছিল। 
সেই বিশ্রান্তরই চয়ম প্রকাশ ঘটেছে 
সম্প্রীত সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় 


কমিটির গৃহত প্রস্তাবে এই প্রন্তাবে 


। বলা হয়েছে যে ১৯৭১ সাল থেকে 
১৯৮১ সালের মধ্যে যে সমষ্ট উদ্ধা- 
স্তুরা এসেছেন, তাদের নাগয়িকত্বের 
প্রশ্নটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
নিম্পাত্ত করা হোক । বলা প্রয়োজন, 
দিল্পঁতে ১৯৮০ সালে সর্বদল'ঁয যে 
বৈঠকে ১১৭১ সালকে ভত্বিবর্ 
হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সেই 
বৈঠকে সি পি আই অন্যতম শারক 
ছিল । তারপর থেকে তারা বরাবরই 
১৯৭১ সালকে  ভাভবর্য হিসেবে 
ঘোষণা করেছেন, আমাদের করিম- 


১ গ্র্জেও গতা মৃখাব্রসী বা ধারেম্বর 


কলিতা জনসভায় সেই কথাই বলে- 
গেছেন। 

ফলে এখন ব্যাপারটা কি 
স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে 
যে সি. পি. আই তার আগেকার 
বন্তব্য থেকে সরে গেছে। কেন 
সরেছে সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া 
যায় এ. আই, সি, পি আসাম রাজ্য 
শাখার সম্পাদক দুলাল খাউদ্দের বন্তব্য 


থেকে । সি, পি, আই থেকে বেরিয়ে ' 


আসা দলছ,ট এই ডাঙ্গেপম্ছ দলের 
রাজ্য সম্পাদক শ্রীখাউদ্দ সঙ্গে সঙ্গে 
এক বিবৃতি দিয়ে সি, পি, আইর 
পাঁরবা্তিত সিদ্ধান্তকে আঁভনম্দন 
জানিয়েছেন । তার মতে ' এতাঁদন সি 
পি, আই দল অসমীয়া -জ্রাতীয়তার 
ব্যাপারাট সহানুভতির সঙ্কে িবে- 
চনা করেন ন, এখন বিবেচনা করে- 
ছেন সেটা 'একটা শুভ লক্ষণ। 
বলা প্রয়োজন আসামের এ, আই, 
সি, পি তথা দুলাল খাউদ্দ আঙ্গুর 
একজন বড় সমর্থক এবং তারা বি 
জে পি জনতার মতো নির্বাচন বয়- 
কট করেছিলেন । দেখা যাচ্ছে সি 
1প আই এখন জনতা দলের র়বাশ্দ্ 
বমরি ফম্মলার সমর্থক হয়ে গেছেন, 


কারণ ৭১-৮১ সালকে 'বততকিতি, 


বিষয়ে পরিণত করে এ আগত 
উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব হরণের 
প্রস্তাবটা শ্রীবমাঁরই মন্তিচ্কপ্রসুত ৷ 
এখন সি প আইরা আন্বর সংগে 
একটা সমাকোতামূলক জায়গায় 
আসতে চাইছেন, তাতে. তাদের 
কর্মীরা, বারা এত নিযতিন সহ্য 
করেও ' আন্দোলনের . বিপোধিতা 
করেছেন, তারা নিঃসন্দেহে অত্ব- 
শ্কিতে বি 


- পযাস্ত 


নিজেদের পূর্বতন বন্তুব্য থেকে ১ 
সরে গেছেন সত্যনারায়ণ সিংহ 
[সি পি আই (এম এল) দলও । আসাম . 
আন্দোলনের পটভ:মি ও ঘটনা সমা- 
বেশের বিশ্লেষণে বরাবরই এই দল 
বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন । 'কিম্তু 
সম্প্রাত তারা দাবী জানিয়েছেন যে 
আসামে অসমধয়া ভাষার বিশেষ 
আঁধকার এবং অঙ্গমীম্না ভাষণ-জন- 


গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
* আধকার সংরক্ষণের জন্য তারা সাং" 


বিধানিক রক্ষা কবচের দাবা জানি- 
য্লেছেন। তারা জানিয়েছেন যে 


- অসমীয়া জনসাধারণের ভীতি দকসপ- 


করণের জন্যই এমনটি করা প্রয়োজন, 
নইলে নাক আন্দোলনকারীদের 
খপ্পর থেকে সাধারণ অসমীয়া ভাষাঁ- 
দের সারয়ে আনা যাবে না। বলা 
প্রয়োজন যে বহুদিন আগেই এস ইউ ক 
সি দল একই মর্মে তাদের বন্তবা ' 
রেখেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে 
উভয় দলই বলছেন যে অসমীয়া 
জনসাধারণের নিজেদের সাংস্কৃতিক 
আঁধকার রক্ষার ব্যাপারে যে ভীত 
আন্গু পুষ্টি করেছে, তা একান্তই 
অমূলক । প্রশ্ন হল তাহলে এই 
অমূলক ভীত দরাঁকরণের জন্য 
সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দাবা করলে 
তো অসমায়াভাষা সাধারণ মানুষ 
আয়ো বিশ্রান্ত হবেন, তাঁরা ভাবর্ষেন 
যে তাদের ভাত নিশ্চিতই' সঙ্গত, 
নইলে আন্দোলন" : [বিরোধীরা 
২ বক্ষাকহচ দারা 
করছেন কেন? বলা বাহুল্য তাতে»: 
আসুর হাতই শস্ত হচ্ছে এবং হবে। 
অসম'ঁয়া সাধায়ণ 'মানুষকে যদ 
আন্দোলনকারীদের খ’পর থেকে 
সরিয়ে আনতে হয়, তবে ই. 
তা সত্য ভাষণের মাধ্যমে সত্য উপ- 
লশ্ধির মাধ্যমে করাতে ' হবে, 
সেই দরে আসাটা পাকাপোন্ত হবে। 
নইলে মিথ্যে অমূলক আশংক 
গোড়ায় জল ঢেলে করতে গেলে শেষ 
পর্যন্ত সংকীর্ণতাবাদী- মান 
ইন্ধন যোগানো হবে । ' | 
দলগয় নাত নিপয়ের প্রশ্নে সি, 
গপি. এম দল এখন পযন্ত এই ধরণের 
বিলমের স্বীকার হন নি, আসাম 
আন্দোলন সম্পকে তাদের দুষ্টিভাঙ্গি ৮- 
এখন পযন্ত সবচাইতে বান্তবধম? 
বলে মনে করার কারণ আছে। কিন্তু 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের নেতা-+ 


দের মুখ থেকে বেফাঁস কছন যে . 
বোরয়ে যায় না, এমন নয়। আঁত 
সম্প্রীতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমশ্ত্ অশোক 
মন্ত্র বলেছেন যে যদি কেস্ত্রীয় সয়কার 
পশ্চিমবজের অর্থনোতক দাবা দাও- 
যার প্রাত দ্লুত মনোযোগ না দেন, 
তবে পশ্চিমবন্তেও আসামের মতো 
পরিস্থিতির সৃম্টি হবে। পশ্চিমবঙ্গের 


-কতকগ্ুলো সঙ্গত দাবী আছে এবং 


কেন্দ্র তা মানছেন না এ কথা আত 
সত্য এবং এ নিয়ে শ্রীমতি ক্ষোভ 
প্রকাশ করতেই পারেন। কিন্তু তার, 


সঙ্ষে আসামের নাম জংড়ে দেওয়ার 


শেষাংশ ৭ম পঠ্ঠায় 


নি 


দর্পণ !। শুক্রবার, ইরা সেপ্টেম্বর,১৯৪৩ 


ন 


‘দিল্লী দৰ্পণ 


নিরক্্রীকরণ আন্দোলনের প্রহসন ? 
গরকারী পেটোয়া লেকছের প্রাধান্য 


রিশেষ সংবাদদ।তা 
দিল্লশ ॥। সব দেশ মলিয়ে পাঁথ- 


বীতে প্রাত 'মানিটে অস্মু'শস্বের ওপর ' 


খরচ করা হয় এক কোটি টাকা। 
খবরটা নতুন নক্প- ইউনাইটেড নেশ- 
ন:স 'অনেকবার বলেছে গত কিছু 
দিনের মধ্যে এবং কাগজে ছাপা 
হয়েছে বহুবার নানাভাবে । এ রকম 


আরো কত খবর আছে £ [হিরোশিমা 
পহরের ওপর যে আণাবক বোমা 


ফেলা হয়োছিল তার দশ লক্ষ গুণ 
বিধ্বংসী ক্ষমতা এখন জমা করা 


আছে বৃহৎ শান্তগ্লির অস্তশালায় ' 


মজুদ পণ্চাশ হাজারেরও বেশ 
ক্ষেপণাম্তের ফলায়। প্রশ্ন করতে 
আর , করলে গোটা পৃতিবগটাকে 
ধ্বংস করে ফেলা যাবে একবার নয় 
বহুবার ! কিন্তু তা সত্বেও আরো 
আরো 'নিউীক্রিয়ার ওয়ারহেড তৈরী 
হচ্ছে । মামুল হাতয়ারের ত কথাই 
নেই। 'িরস্্ধকরণের কথাবাতরি 
আড়ালেও চলছে মারণাস্ত্র উৎপাদনেয় 
বিরাট. কর্মকান্ড । 
অতিব: হৎ শাল্তগ্ীল বুঝতে পায়ে 
“না বা বলতে-চায় না যে পণ্চাশবার-বা 
একশো'বার পৃথবণটাকে ধংস করে 
ফেলার ক্ষমতা, সণ্য় কয়ে রাখার কোন 
মানে হয় না। একবার ধংস করলেই 


হবে। বাকা অস্তগৃিও সঙ্গে স্েই- 


*যাবে । কোটি কোটি টাকা খরচ করে 
বৃহৎ শান্তগুল বানয়েই চলেছে নিত্য 


নতুন অস্ম্রশস্র । ! যুদ্ধের প্রস্তুতির চেয়ে - 


করার মত বেশ! প্রয়োজনীয়, অনেক 
ধকছ; আছে এই সোজা কথাটা ঝোবা- 
ধার জন্য অনেক রকম. তুলনামূলক 
উদাহরণ দেওয়া হয়। '” 
যেমন $ একাঁট ট্যাঙ্ক কম বানিয়ে 
সেই টাকা দিয়ে ছাত্রশিক্ষার জন্য 
6০৫ এরও বেশী ক্লামঘরের সমস্ত 
টুআসবারপত্রের খরচ মেটানো যায়। 
একটি জেটজঙ্গী বিমানের বদলে ৪০ 
হাজার গ্রামে উষধালয়- দ্থাপন করা 
“যায় । একটি ডেগ্টায়ার জাহাজের 
দাম 'দয়ে প্রায় এক কোটি লোকের 
জন্য বিদহ্যংশান্তর ব্যবন্ছ করা যায়। 
অপ্রশদ্বের পিছনে দৃনিয়ায় মোট 


বার্ধক খরচের একশ ভাগের এক-" 


ভাগের অর্ধেক দিলেই তা দিয়ে ১২০. 
কোটি অনাহারণশী অধাহারী মানুষের 
জন্য ক্ষেত, খামারে খাদ্যোৎপাদনের 
সব সাঙ্গ সরঞ্জাম পাওয়া যায়। 

এঁকদ্তু কিছ?তেই কিছ: হয় না-_অস্- 

“শল্ৰ তৈরীর জন্য দিনের" পর দিন 
বেশ কয়ে এবং আরো বেশ করে 

“ টাকা ঢালা'হচ্ছে। ছিতাঁয় মহাযুদ্ধের 

পর থেকে ১৯৮২,পযস্ত অস্মশস্নের 

খরচ চড়েছে চারগুণ- মূল্যস্ফীতি 

[হিসেব করার পরেও । 

ইউনাইটেড নেশনসের অভিজ্ঞতায় 


মনে হচ্ছে সরকারগুলির থেকে আর 
বিশেষ কিছ আশা করা. যায়না 
নিরস্ধকরণের ব্যাপারে । ১৯৭৪ 
সালে জেনারেল আযসেত্বালর একটি 


' [বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 


কিন্তু ফল বিশেষ '[কছ7 হয়নি 
1হতোপদেশ জাতীয় একটি “ফাইন্যালপ 


ডকুমেশ্ট' তৈরধ করে পাশ করানো? 


ছাড়া! এই ফাইন্যাল ডকুমেন্টের 
প্রেস্টজ ঢিলে হয়ে গেছে ১৯৮২ 
সালে নিরস্ত্রকরণ প্রচেষ্টায় ছি তায় 
বিশেষ আধবেশনে । দ্বিতীয় অধি- ' 
বেশনির সুফগ কিছুই হয় নি এবং 
তাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত এক প্রস্তাব 


, পাশ করানো হয় যে বে-সরকারণ, 


প্রতিষ্ঠানগঁলর সহযোয়িতায় এক 
নিরস্তকরণ আন্দোলন চালু 'করতে 
হবে। এ 

এই আম্দেলনের প্রথম পর্ব“ 


দেখু গেল দিল্লী শহরে আগস্ট 


মাসে। এশিয়া প্যাসিফিক 
অঞ্চলের ১৮টি দেশ থেকে নকছু 
লোকজন যোগাড় করে পাঁচ দিন ধয়ে 
কিছ: কিছূ বন্তুতা, কাগজ পড়া, এক 
সঙ্গে খানাপিনা হোল । উদ্যোন্তা ইউ- 
নাইটেড নেশনস:) খরচ দিল ভারত 
সরকার ৷ উদ্দেশ্য বেসরকারী লোক" 
দের "দিয়ে জনমত সৃষ্ট করে দযান- 
মার সরকারগযীলর ওপর নিরস্মপকর- 
ণের জন্য চাপ সুষ্টি করা। 


উদ্দেশ্য মহৎ 'কদ্তু সব ব্যাপা- 
রটা ভাবলে একটু খটকা লাগে 
ভারত সরকার টাকা দিচ্ছে এবং ভার- 
তের প্রাতীনধিরা সব কায়মনোবাক্যে 
বেসরকারী তা-ও ক সম্ভব? বেসর- 
কারীরা সবাই কোন না কোন 
উপায়ে সরকারের . মনোনীত 
দেখেশুনে মনে, হচ্ছে। কাউকে 


কাউকে বাছা হয়েছে দরধার হল | 


ভারতের সরকারী নীতির ধহজা ধরে 
থাকার জন্য আর কাউকে কাউকে 


সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে আসরের ' 


থেকে যা কাজ্র তারা গুছিয়ে নিতে 


পারে। 


ভারতের প্রাতীনিধিত্বের ব্যাপারে 
আপাততঃ তার চেয়ে বেশী গোলমাল 
নেই কারণ অগ্পশস্ঘ সম্পকিতি 
নপীতিতে এই দেশে সরকারী এবং 
বেসয়কারী চিন্তাধারা এখনো খুব 
আলাদা কিছু নয় । ' অর্থাৎ প্রয়ো- 
জনের আতীরস্ত খরচ করছে সরকার 
দেশরক্ষার নাঁমে এরকম অভিযোগ 
এখনো ওঠেনি । কিম্তু পাকিস্তান ? 
সে দেশের কথা ত এক নয় । পাক- 
ভ্ঞান যত অস্বরশস্ঘ সংগ্রহ করছে সবই 
কি সাত্য -দেশরক্ষার জন্য দরকার ? 
এবং যেভাবে সংগ্রহ করছে সে সম্প- 
কেও ত অনেক পাকন্তানর অনেক 








ডেন্ট আাগ্ে্রাপভের ' ওপর "চাপ 
দেওয়া 'যায়.না। আপা করা যায় 
এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া 


প্যাসাফক অঞ্চলের মধ্যে যতখানি . 


নির্্করণ সম্ভব. সেজন্য . জনমত 
সৃষ্টির চেষ্টা করা।. ইউনাইটেড 
নেশনসের আধ্ানক রিপোগুলি- 
তেও দেখা যাচ্ছে নিরস্বশকরণ বলতে 
কেবল আণবিক. নিরম্নীকরণ বোঝায় 


_ না এবং নিরস্্করণের, দায়িত্ব কেবল 


ক্রোধ আছে.। পাকিস্তানের বেসরকারী 
প্রাতনিধিদেয় পক্ষে সে সব পেশ 
করা সম্ভব কোন আন্তজ্গীতক আসরে? 

আর চাঁন ? সেখান থেকে বেসর- 
কারী কে আসতে পারতো | _ পিপ-- 
লূনং ইনস্টিটিউট অফ ফরেন 
আযাফেরাসই হোক আর পিপলস 
আ্যসোসিয়েশান ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ 
ফরেন কাণ্টিসই হোক». সবই ত 
[পিপলস ' রিপাবলিকের , সরকার 
অঙ্গ। জাপানের কথা অবশ্যই 
আলাদা কারণ সেদেশে নিয়ম্রকরণ 
সম্পর্কে (বাজন মত আছে, প্ৰকাশত 
হয় এবং ভায়ে প্রকাশ করার মত 


সংস্থা এবং লোক আছে ) 

, আসল কথা 'দিল্লগতে কয়েকটি 
দেশের বেসরকারী বা তথাকথিত 
বে-সরকারণ লোকজনের বৈঠক বাঁসয়ে 
নিশ্চয়ই ডি বা প্রেসি- 
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চিন ২ পাপ এপি? 





বৃহৎ শীশ্তগলির ঘাড়ে ঠেলা 


॥ হচ্ছেনা। 

ছিতায় মহাযুদ্ধের পরে পাঁথ", 
বাঁতে ১০০-রও বেশ নানা রকম - 
. লড়াই হয়েছে এবং প্রায়. সবই তৃতীয় 


বিশ্বের শারকদের সঙ্জে। তৃতয় 
বিশ্বের ১৩৬ টি দেশের মধ্যে মান 
১২ বা ১৪টর ক্ষমতা আছে 
মারণাস্ল তৈরী করার। অথচ 
লড়াইতে নেমেছে গত ৩৭ বছরে 
ইউনাইটেড নেশনসেরে হিসাব অন- 
যায় প্রায় ১০টি দেশ। তারা 
অস্মশস্ত্ পায় কোথায় ? বৃহৎ শান্তি- 
গুলির থেকে কেনে । এবং সেই 


" কারণেই ত দংনিয়ার অস্্শস্তের 
' হাটে দুই-তৃতপয়াংশ ক্রেতাই তৃতগয় 
যেসব. 


বিশ্বের গরীব দেশগাল । 
দেশ [নিজেদের লোকদের দুবেলা. 


রি খেতে দিদত ' পারে না, 


উত্তরে অবশ্যই বলবেন, সঞ্ থেকে দন্ত উপার্জন 


॥॥তিন। 


তারাও কেনে যা) জঙ্গী বিমান; 
যুদ্ধ জাহাজ । ' জনসাধারণকে 
উপোসা রেখে তারা যোগায় আর্মস 
রেসের খরচের কিছুটা । 

তৃতীয়- বিশ্বের ছোটখাট নানা 
দববাদ বিসব্বাদ মেটাতে হবে লড়াই 
করে এবং তার জন্য আমদানী করতে 
হবে আকাশ ছোঁওয়া দামের সব 
আঅস্ত্রশস্ত, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ উঠবে একদিন। এতাঁদনে 
ওঠা- উচিত ছিল। ইউনাইটেঠ 
নেশনসও মনে হচ্ছে সেই কথা বলছে। 
কিন্তু দিল্লীতে এবায় সেরকম কোন 
প্রীতবাদ শোনা গেল না। প্রাতিবাদ 
তুলবে, কারা? নরকারণ পেটোয়া 
তথাকথিত বেসরকারী বিশেষজ্ঞ বা 
সাংবাদিক ? পশ্চিম জামান, বুটেন,, 
ফুম্স বা ইটালীর পথে ঘাটে যারা 
আপাবক অস্ত্রশস্ঘের বিরুদ্ধে প্রতি 
বাদের ঝড় তুলেছে তারা অন্য জায় 
লোক, তারা নিজেদের . সরকারের ' 
নাতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। 


‘এই 'দিকটাও ইউনাইটেড নেখনসের 


ভাবা দরকার, নইলে বিশ্ব 1নরস্ত্রী-. 


করণ আন্দোলন চলবে সরকারগাঁল 


যেরকম চালাবে। 








বাঁড়াতেই আপনি ঢান। 
এ বাপরে সাহা করতে পারে ইউকোব্যঙ্ের | 


00 ইউকোণ্র্যান | ' 
k লা সুদ অনেক । ূ রচিত 


Rr টা মাসের 
বর কোনায় 


২য় ১২০ মাস ২৭,২১৫, 00 
তিনি 
র উজাড় 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুসারে 
সুদের হার পরিবর্তন সাপেক্ষ 


‘বাড়িক্ণে তোলার এক অনন্য উপায় । 
'জমানো টাকা একাধিক পরিকল্পনায় , 
স্ুদে-আসলে কেমন করে বাড়ানো ( 
যায়, ইউকোপ্ল্যাম তারই সন্ধান । 


বিটি হতে তন 
দেখুন । মাসে মাসে ১২৫ টাকা জমিয়ে 
আপনি ২০ বহরে & লক্ষ টাকারও বেণী 


পেতে পারেন ইউকোপ্ল্যানের মাধ্যম, 
I 





॥ চার). 


দর্পণ ॥ শর্ররার, রা সেণ্টেন্বর, ১৯৪৩, 


স্বলের সদবাদপত্র $ কিছু তথ্য কিছু; কথা (২). 


প্রদীপচন্দর বসু 


সাইদ, দাম, পম্ঠো-্সংখ্যা। ছাপার 
গৃণাগণ বা বিজ্ঞাপনই একটা 
সংবাদপত্রের সব নয়। পরিবেশিত 
সংবাদ এবং 
সংবাদপত্রের আসল চাঁরন্র ধারণ 
করে। এর ওপরই 'নভ'র করে 
প্রকাশকের সাফল্য ও পাঠকের আনু- 
কল্য । পাঠক যা চান, সংবাদপত্র 
তানা দিতে পারলে সংখ্যা বাড়ানো 
এবং পরিকার শ্ৰীবৃদ্ধি কখনোই সম্ভব 
নয়! এক অরে জেলার সংবাদ- 
পন্রগ্ীল “কমিউনিটি নিউজপেপার+ | 
যে জেলা থেকে যে কাগজ প্রকাশিত 
হয়। সেই জেলাবাসাদের প্রয়োজন ও 
চাঁদার কথা মনে রেখেই পারবোশত 
সংবাদ নিবাচন . করেন সম্পাদকরা । 
অনেক সময় পুরো জেলাও নয়, শুধু 
'মহকূমার ঘটনাগযালই সংবাদ নিবাঁ 


হয় কোন মহকুমার 'শরহর থেকে । 
দৈনিক পত্রিকার মত সারা পৃথিবীর 
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোন ' জেলার 
কাগজেই থাকে. না।- এরকম বিল্তা- 
[রত সংবাদ ' সংগ্রহের ব্যবস্থাও কোন 
জেলার.সংবাদপত্রের নেই। আগেই 
[লিখোছ- আধিকাংশ জেলার কাগ্রজের 
ধান সম্পাদক তিনিই সংবাদদাতা 1. . 
খবর সংগ্রহ করার সতরও হাতে গোণা। 
জেলা সমাহতা রা মহকুমা শাসকের 
আঁফস, এস. পির এগুর; “সরকারী 
আঁফস, স্থানশয় প্রভাবশালণ, রাজ- 
নৈতিক দলের নেতা;. রোঁডও মারফুত 
. পাঁরবেশিত সংবাদ, জেলার ..বাভন্ন 
এলাকা থেকে লেখা পাঠকের চিঠিই 


অন্যান্য বিষয়বস্তুই- 


7 আসিস 


সংবাদ সংগ্রহের প্রধান ভরসা । - আছে। একই জেলা থেকে প্রকাশিত 


এছাড়া জেলার সদর শহরের প্রেস 
ক্লাব ও সরকারা প্রচার দপ্তরের মাধ্য- 
মেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। 
জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘরেও 
সংবাদ সংগ্রহ কয়া হয়। 

জেলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


সংবাদের ঘাট থেকে সত্তর শতাংশ 


জুড়ে থাকে অপরাধ এবং রাজনশীত 
বিষয়ক সংবাদ। এরপর আসে 
সরকার" কাজকমেরি কথা । খেলাধূলা 
ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের খবর খুব কম 
জায়গা পায়'। পরিবেশিত সংবাদের 
মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরা 
এবং জনজশীবনের মান উন্নয়নের 


কর্ম কাম্ডকে জেলায় সাংবাদপন্রগৃলি - 


খুব গর ত্ব সহকারে ছেপে থাকেন || 


"জাতান্ন এবং ' আন্ত ণতক ঘটনার 
চনে প্রাধান্য পায় যদ কাগজটি প্রকাশিত সংবাদ কোন কোন জেলার কাগজ: 


কখনো. সখনো ছাপেন। এর মধ্যে 
সাধারণত আসে প্রধানমন্জ্রশ বা 


রাষ্ট্রপতির নিবা‘চন বা মৃখ্যমন্ত্রপর 


মৃত্যু ইত্যাদি । সংবাদপত্র বিজ্ঞানের 


ভাষায় জেলার সংবাদপন্রগ্যাল,“সফ:ট 


উজ" অপেক্ষা 'হার্ড নিউজ স্টোর’ 
ছাপায় বেশ আগ্রহণ I সংবাদ ছাড়াও 


কোন কোন জেলার কাগজে গল্প, 


কবিতাও ছাপা হয় । তবে সেগ্যাঁল 
মূলতঃ দ্ছানয় প্রতিভাকে উৎসাহ 
দানের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তার 
ফল খুব ভালও হয় । 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছাপার পেছনে 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রায় সব- 
কটি জেলার সংবঙ্গপ্রেরই ঝোঁক 


গল্টলেকে জমি নিয়ে 


ফাটকাবাজী চলছে 


সম্ট লেকে জাম পাইয়ে দেবায় 
প্রাতশ্রীত দিয়ে, ' টাকা আত্মসাৎ 
করার এক চক্র স'ক্রুম রয়েছে বলে 
এক অনুসদ্ধানী রিপোর্টে প্রকাশ । 
এই ' চক্রের মধ্যমাণ যান 
[তান একজন সরকার অফিসার এবং 
তার প্রধান এজেষ্ট হিসাবে কাজ 
করেন ফুড, কপোঁয়েশনের কাশী- 
পরের অফিসে পোস্টেড এক ব্যাস্ত । 


নাম তার রক্ষাকর;. প্রামা'ণক্‌।- এই 


ব্যাস্ত সংদে প্রচুর টাকা থাটান বলেও 
জানা গেছে । রক্ষাকর প্রামাণিক নামে 
এই ব্যান্তাটকে বিধানসভা ভবনে 
ডেপুটি স্পীকারের অফিসে প্রায়ই 
দেখতে পাওয়া যায় ।. কেন যে তিনি 
সেখানে যান তা রহস্/জনক, । তান 
যে চক্রের এঞ্েপ্ট.সেই চক্রের সঙ্গে 
ডেপুটি স্পীকারের 'দগুরের কোন 
কমর বা অফিসার জড়িত আছেন 
{কনা তা.এই রিপোর্ট ! লেখা পযন্ত 
জানা যায়ীন । তবে একথা ঠিক 


যে, ডেপুটি ঈপীকারের দপ্তরের 
প্রাতিটি আফসার ও কমর সঙ্গে 
রক্ষাকর প্রামাণিকের খুবই ঘাঁনষ্ঠ 
সম্পর্ক এবং কোন কোন আঁফসারের 
বাঁড়তেও তায় অবাধ যাতায়াত । 


সল্ট লেকে ভ্রাম পেতে চান 
এমন.ব্যস্তির সংখ্যা কম নয়। অনে- 


কেই সেজনা মোটা টাকা নজরানা 
দিতে, রাঞ্রী। 
ও দু-এক- 
জনকে এই চক্র জমি পাইয়ে দিয়েছে 
ঠিকই, তবে এই চক্রের হাতে প্রতা- 
{রত হয়েছেন এমন ব্যন্তির সংখ্যাও 
নেহাত কম নয়। 

আমাদেরই এক সহযোগী সাংবা- 


দক প্রথম এই চক্রের আচ্ছিত টের 
পান এবং খোঁজ খবর নেয়া শুর 


করে এ পর্যন্ত উপরোন্ত তথ্য জানতে 
পারেন । -কে এবং কারা এই চক্র 
পরিচালনা করছে সে বিষয়ে অন: 
সন্ধান এখনও চলছে। তদন্ধলব্ধ 
তথ্য যথাসময়ে পাঠকের দরবারে পেশ 
কয়া হবে। 


"তা থাকে না। 


এমন ব্যান্তরাই 
. উল্লিখিত চক্রের শিকার । 


সংবাদপন্গ,লির মধ্যে এ ব্যাপারে - 


একটা প্রতিযোগিতার মনোভাবও 
লক্ষ্য করা যায়। খুন, ধর্ষণ, ছিন- 
ছিনতাই; দূর্ঘটনা , ডাকাতি রাজনৈ- 
তিক মারামারি-- জেলার সংবাদপত্র 


খুললে , পাঠকের নজরে এগ্যালই 
বড় ঘড় হেডলাইন . 


প্রথমে আসে । 
দিয়ে কাগজের সবচেয়ে গ্ৃত্বপণ 
অংশে এসব খবর ছাপা হয় । কোন 
কোন নংবাদপর্র আবার খুন এবং 
ধর্ষণের খরবগ্যাল এত বিশদভাবে 
ছাপেন যে পড়লেই শিহরণ জাগে । 
এ ধয়ণের সাংবাদিকতা, সংবাদপন্ন 
জগতের ভাষায় যাকে বলে ‘ইয়েলো 
জানণলিজম”, জেলার সংবাদপ্ঘ 
খুললে আকছার দেখা যায় । আর 
একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাজ- 
নৈতিক সংবাদ পাঁরবেশনে কাগজ- 
গুলির পক্ষপাতিত্ব। এক একটি 
কাগজের দুষতা থাকে এক একটি 
রাজনোতিক দল বা মতবাদের প্রতি। 
মালিক বা সত্পাদকের রাজনোতিক 


"চিন্তাভাবনার প্রতিচ্ছবি খুব স্পন্ট- 


ভাবে ধারা যায় রাজনোতিক সংবাদ 
পরিবেশনের ধরণ দেখে । এর ফলে 
আঁধকাংশ জেলার কাগজ রাজনৈতিক 


“মত নাবশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের 


কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে 
না। .:,;. 

কৃষি, ক্ষদ্রাশঃপ এবং ছোটখাটো 
ব্যবসাই হচ্ছে গ্রামের মানুষের প্রধান 
জশীবিকা। সুচ্ছ চোখে দেখলে এই 


জীবিকার সঙ্গে জাঁড়ত সংবাদই জেলার 


কাগজে সবাণধক গুরুত্ব পাওয়া 
উচিত। কিণ্তু বাস্তবে অনেক সময় 
ধন্যা বা খরা যখন 
চাঞ্চল্যকর রূপ নিয়ে দেখা দেয়, 


,_সরাসায্ন আঘাত কয়ে জেলার মানুষের 


অথনোতক কাঠামোতে, জেলার 
কাগজের সম্পাদকরা তখনই একে 
যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন। অন্যথায় 
রাজনশীত ও অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদই 
প্রথম পাতা জুড়ে থাকে | শুনতে 
খারাপ লাগলেও একথা বলা যায় যে 
গ্রামের দিকে প্রাতবাদী মানুষের 
সংখ্যা" কম। কিন্তু জেলার 
সংবাদপন্রগৃলি সংবাদ পাঁরবেশনে 


' বাম্ধিজীবধদেয় যথেস্ট- গুরুত্ব দিয়ে 


থাকেন । কৃষি মজুয়দের দুঃখদহদ 
শার চেয়ে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের 
ধর্মঘট জেলার কাগজের সম্পাদকের 
কাছে অনেক সময়'বেশী গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে ওঠে । অবশ্য 'এর পেছনে 
একটি বিশেষ কারণও ' কাজ করে। 
আর _তা হচ্ছে পাল্লিকার পাঠককে 


গুরুত্ব দেওয়া-। একথা ঠিক কাঁষ- 
মজুরের চেয়ে শিক্ষকরাই কাগজ বেশি 
পড়েন। - 


সংবাদপতে প্রকাশত যেসব 
লেখায় সম্পাদক বা লেখকদের মতা- 
মত প্রতিফালত হয় যেমন সম্পাদকীয়, 


সমালোচনা, আলোচনা প্রভাত জেলার- ' 


কাগজে নিয়ামত থাকে না। একমানর 
সম্পাদকীয়ই নিয়মিত ছাপা হয়। 
সম্পাদকের দপ্তরে পাঠকের যেসব 
চিঠি আসে তাও প্রতি সংখ্যায় ছাপা 
“হয় না। সম্পাদকীয় িবন্ধগুলি 
প্রধানত হয় সমালোচনা মুখর । 
কখনো সথনো গল্প বা কাবিতা এইসব 
কাগতে ছাপা হয় ।. এ প্রসঙ্গে বলি, 
প্রত্যেক জেলায় বেশ কিছ: পারচিত 
কাব ও কথা. সাহাত্যক “আছেন 
যাঁদের লেখা আময়া কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত পন্র-পাতিকা এবং জেলা 


' থেকে প্রকাশত লিটল ম্যাগাজিনে 


পাঁড়। কিন্তু জেলার, নিজন্ সংবাদ- 
পত্রে এদের লেখা কখনোই দেখা যায় 
না। 
জানিয়ে' রাখা ভাল যে আমাদের 
সমশক্ষা শুধূমাল্ জেলার সংবাদপত্রের 


ওপর, জেলার সাহত্যের. লিটিল 


ম্যাগাজশীনগুলোর উপর নয়। বাংলা 
সাহিত্যের উদ্নাতঙ্ল মূলে জেলার 
সাহত্যের কাগজগ্ালর অবদান 
অপরিসীম )। একটি ঘটনা সম্পর্কে 
যেমন তথ্য সংগ্রহ হয়, ধারাবাহিক 
বর্ণনা দিয়ে তা ছাপা হয়।, আর 
মিনি সংবাদক তিনিই সম্পাদক 
হওয়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পাদনার 
কোন সুযোগ থাকে না। 


এবার আসা যাক জেলার সংবাদ- 


.পন্নের পাঠক প্রসঙ্গে । কারণ সংবাদ- - 


পত্র পাঠকদের জন্য ছাপা হয়। 
পাঠকদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা 


মনে রেখেই সুংবাদপত্রের সম্পাদকরা . 


পান্তকাকে সাজান । সুতয়াং পাঠকদের 
চারপ্র ও চাহিদা অনেকাংশ সংবাদ- 
পতের চাঁরন্রকে নিয়াশ্বিত করে। 


সমীক্ষা. করে দেখা গেছে পেশা - 


নির্বিশেষে সব ধরণের পাঠকই 
আছেন যাঁরা জেলা থেকে প্রকাশিত 
সংবাদপত্র পড়ে থাকেন। সরকার 
কর্মচারী, কৃষক, স্কুলশিক্ষক; ব্যব" 
সায়শ, বাড়ির, গৃহিণী, রাজনৈতিক 
কম” ছান্ন, সবাই আছেন পাঠকবগের 
মধ্যে। প্রধানত জেলার খবরাখবর 


জানার জন্যেই এধা জেলা থেকে - 


প্রকাশিত কাগজগ, লি পড়ে থাকেন । 
জেলার কাগজে তাঁরা জাতায় এবং 
আন্তজর্ধীতক খবরাখবর আশা করেন 
না। যাঁরা জেলার কাগঞ্জ পড়েন 
তাঁদের প্রায় সবাই কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত দৈনিক পাকা, নিয়মিত 
পড়েন। কলকাতার দৈনিক কাগজ- 
গুলি এ*দের কাছে জেলার কাগজের 
চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই সব 
পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে 
পেরেছি ষে জেলার সংবাদপল্লের 


কাছে তাঁরা যা যা আশা করেন 
কখনোই তা পান না। একথা যদিও 
ঠিক যে একটি সংবাদপত্র সব ধরণের 
পাঠককে তৃপ্ত করার মত সংবাদ কখ- 
নোই পরিবেশন করতে পারে না, 
আবার একথাও ঠিক যে পত্রিকার 
উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টায় ছেলার 


(আরেকটি কথাও এখানেই: 


করে আর যাই 


কাগজের মালিক বা সম্পাদকরা খুব 
একটা সচেষ্ট নন। ' 
কিন্তু সচেষ্ট হওয়া দরকার । 


: কারণ গ্রামাঞ্চলে সংবাদ পরিবেশনের’ 


ক্ষেত্রে জেলার কাগজগ্ুলির গুরুত্ব 
অপাঁরসম । এবিষয়ে কোন 'দিমত 
নেই । কলকাতার দৈনিক কাগনগুলি 
কোন জেলার খবয়াধবর বিশদভাবে 
দিতে পারে না, যা জ্েলাবাসীর জন্য 
জেলার কাগন্গগুল পারে । কলকাতার 
কাগজ জেলায় সব সময় পেশছয় না? 
জেলায় কাগজ কিন্তু ডাক মারফত- 
দ্‌য়দ্‌রান্কের গ্রামেও পেশছতে পারে! 
আমাদের দেশের সংবাদপত্রের আরো 


টি 


পিসি 


একটি বড় ভূমিকা আছে। আর তা, 


হচ্ছে জাতি ধর্ম 'নাবশেষে সকল 
শ্রেণীর মানুষকে একস লে ' বাঁধার । 
এ কাজে জেলার কাগজ্জগুলি খুবই 
কাজে লাগতে পারে। এ ছাড়া কল- 
কাতার, ‘কাগজের সম্পাদকরা বা 
সাংবাদকরা কোন জেলায় বিশেষ 
সমস্যাকে দূর থেকে যতটা না খাতয়ে 
দেখতে পারবেন, জেলার কাগজের 
সম্পাদক যেহেতু ওই জেলায় থাকেন, 
তাঁর পক্ষে ওই বিশেষ সমস্যাকে 
আরো ভালভাবে খতিয়ে দেখে পাঠক- 


দের চোখের লামনে তুলে ধরা সম্ভব ।' 


উন্নয়নের কাজে জেলার চাহদা, বিশেষ 


1 


সমস্যা ও জেলায়' মানুষের আশা 
আকা্থা এসবস্্রক।রের কাছে পেঁঁছে ' 
দেবার জন্য জেলার কাগজগুলি এক" ' 


দিক দিয়ে জেলার আঁধবাসীদের 
নেতৃত্ব দিতে পারে।: 


নংবাদপ্র 
প্রকাশের দশর্ঘ এতিহ্য ফ্লাকা সর্ভেহও' 


পশ্চিমবন্ধের বিছি জেলার কাগজ- - 
গুলি: কিন্তু আজও এই ভহমকা; 


পালনে যথাযথভাবে সমর্থ হচ্ছে না। 


আর্ক অত্চ্ছলতা, আধুনিক চিন্তা" 


ধারার অভাব, সরকারণ উদাসধনতা - 


এবং জেলার কাগজের মালিক ও - 
সম্পাদকদের অব্যবসায়ক মনোভাবই ' 


এর জন্য দায়ী এর মধ্যে প্রধানত 
দায়ী আক অন্থচ্ছলতা এবং অব্যব- 
সাক্নক মনে'ভাব। সংবাদপত্র প্রকাশ 


আজ একটা পেশা । এই পেশায়, 


নষন্ত ব্য স্ত দেয় পেশাগত যোগ্যতা 


এবং প্রশিক্ষণ থাকা একাম্তুই প্রয়ো- 
দন'য় । নিজের নাম দশটা লোককে: 


জানানোর জন্য ঘরের পয়সা খরচ 


একটা রুচিসম্পন্ন সংবাদপন্প কখনোই 
প্রকাশ করা যায় না যদি না শেষোস্ত 
কাজটি'করার যথার্থ সাদচ্ছা! থাকে । 
জেলার সঃবাদপন্্কে বর্তমান দুরবন্থা 
থেকে উদ্ধার করতে গেলে সবচেয়ে 
আগে দরকার সরকারী প্রচেন্টা। 
ক্ষুদ সংবাদপত্রের উন্নাতিসাধন করে 
বৃহৎ সংবাদপত্র গোম্ঠীগ্ীলির একা" 
ধিপত্য থব' করার জন্য অনেক 


করা যাক না -কেন. 


সরকারী পরিকল্পনার কথা আমরা, 
শুনি । কিন্তু তাল কতটা রুপায্িত ₹ 


হয় আর কতটা ঠাম্ডাঘরে ঢোকে, 
আভজ্জনই একমাত্র বলতে পারেন । 


বান্ভবে আমাদের চোখে বিছুই ধরা 


ki < 
দেয় না। যাঁদ ফাজের বাজ কিছ; ' 


সত্যই হতো তাহলে জেলার লংবাদ- 
শেষাংশ ষ্ঠ পঢণ্ঠাযন 


পিপি | শব্ৰুৱার, ২রা সেপ্টেম্বর,১৯৬৩ 


অপরাধের কথা ফস করে দেয়ায় 


গাগবাছিক গুঞাদের ভাতে খুন 


অপরাধঘটিত ঘটনা সংবাদপল্লে 
ফাঁন করে দেয়ায় বোদ্বাইয়ের এক 
সাংবাঁদক ভাড়াটে গৃম্ডার হাতে 
খুন হন গত ৮ই আগ্রপ্ট।  পরাঁদন 
পশ্চিম মহারাম্ট্র জেলার ওয়াই" 


মান্দারদেও রোডের িকটবতর খাল ' 


সংলগ্ন একটি বড় পাইপ : থেকে তার 
মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় । পশ্রতালিশ 
বংসর বয়স্ক এই নিহত সাংবাদিকের 
নাম অরবিন্দ খারাদকার । 


পরনের প্রাতানাধ । - ছাড়াও তান 


গুনে ডেইীলির সঙ্গে যুস্ত ছিছ্বোন।. 


এই সংবাদপতেই চোলাই মদের রমরম্য 
কারবায় সম্পকিতি সংবাদ ফাঁস করে 








বন দিতে হল তাঁকে। 
ঘটনায় বিবরণে প্রকাশ যে, ৮ই 
[সল্ট দুপুরে সৃভাষ সিল্ধে এবং 


গান, 
ছিলেন “তরুণ ভারত" নামক সংবাদ- 


ছিলেন তান এবং তার বিনিময়ে 


সোজা যায় ট্যাক্সি মালিকের কাছে। 
সমন্ত ঘটনা তাঁকে বলে। মালিক 
তখন চালককে নিয়ে পঞ%গানি থানায় 
আসেন। সমষ্ত ঘটনা বিবৃত করে 
তা নাথ্ব্ধ করেন! সেই বব 
অনুসারে সুভাষ সন্ধে এবং জগম্বাথ 


কালেকে প্শীলশ গ্রেপ্তার করে ও - 


অরাঁবন্দর মৃতদেহ উদ্ধার করে। 
ধৃত ব্যস্ত্িঘয়ের 
অনুসায়ে বিনায়ক ভিরমানে নামক 


' জনৈক ব্যন্তি দশহাজায় টাকার চীন্ততে 
অরাবিদ্দকে খুন করার শুন্য তাদের 


নিষুল্ত করে এবং আগ্রম দূহাজার 


টাকা দেয়) বাঁক টাকাটা কাজ হাসিল 


হবার পরে দেবার কথা ছিল৷ 
“তরুণ ভারত” পা্রকার সম্পাদক 


" - ধিবধ্বনাথ দেওধরের বন্তব্য অন:যায়ণ 


অরাবশ্দ ছিলেন “বলিচ্ঠ ' এবং 


নিভাঁ*ক” রিপোটরি । দশ বছর যাবত 


স্বীকারোন্তি ' 


অরবিদ্দ তাঁর পাশ্ুকার সংবাদদাতা 
ছিলেন। বছর তিনেক আগে অয়্ারষ্দ 





















যাতে ধন? ব্যান্তরা জড়িত ছিল। এই 


ধর্ষণ করা হয়েছিল । ঘটনায় জাঁড়ত 
সব ব্যান্তর বিরুদ্ধেই মামলা হয় এবং 
হনুমান্ত ভিরমানে নামক জনৈক ব্যাস্ত 


২. উত্তর ২৪ পর্গণার 'বারাসত 


[কিশোর ছার রাষ্তায় কুড়িয়ে পাওয়া 
বেশ কিছ: টাকা বারাসত থানায় জমা 
দেওয়ার পরে থানা-পালশ ওই টাকা 


গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে । 
আঁভযোগের বিবরণে প্রকাশ, 


21৮ » 
সী 


এক ছাত্র গত ২রা মে খন হে+টে স্কুলে 
যাচ্ছিল তখন বারাসত রেল ইয়াডের 
কাছে একটি চশমার থাপের মধ্যে বেশ 
[কিছু টাকা কুড়িয়ে পায়। ছাৱা 
, | স্কুলে প্রবেশের আগেই থানায় গিয়ে 
থানার বড়বাবকে খোঁজাখুঁজি 
করে। কিশ্তু বড়বাবু তখন থানায় 
অনুপাষ্থিত থাকায় ডিউটি অফিসারের 
কাছেই সমন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে ওই 
টাকা তার কাছে জমা দেয ?কশো- 


টাকা গোণা হয় । ছান্লাটর দাবি? 
থাপের মধ্যে ৪ থেকে & হাজার টাকা 


ট্যাক্সি চালককে বল; ছিল। চণমায় খাপের মধো উত্তর 
পুনম হোটেল থেকে ১. কলকাতার কাশণপুর এলাকার বাঁস- 
নেয়। ১ 


"দার নাম ঠিকানা ছিল. 
অপর | দুই খুনিকে নদে ? প্রকাশ, থানার ডিউটি আফপার 
্থানে নামিয়ে দিয়ে ট্যাকাদ: চালক ছাৰ কৌশিককে মিষ্টি কথায় আদর 


একটি ধর্ষণের ঘটনা ফাঁস করে দেন ' 


ঘটনায় এক্ট নেপালী যুবতীকে. 


রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক 


সম্পণ‘টাই আত্মসাৎ করেছে বলে এক . 


- রের সামনেই চশমার খাপ থেকে ওই. 


ওই ধর্ষণ মামলায় সশ্রম কারাদগ্ডে 
দল্ডিত হয় । - 

এরপরে চোলাই মদ সম্পর্ক'ত 
অরবিন্দ কৃত প্রতিবেদনটি পণ্চগাঁনতে 
সাড়া 'জাগায় এবং একের পর এক 
পহীলশখ হানা চলতে থাকে যার ফলে 
সেই বেআইনি মদে কারবার বদ্ধ 
হয়ে ষায়। yd | 


তরুণ ভারত নামক সংবাদপত্রের 
অন্যান্য সংরাদিকদের মতে চোলাই 
মদের কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা 
অরাবদ্দয় কলম ' চিরতরে 'বম্ধ করে 


দেবার জন্য তাকে হত্যা করার পারি- 


কল্পনা করেছে । অরবিশ্দ হত্যা 
মামলার নেপথ্য নায়ক বিনায়ক ভির- 
মানে বর্তমানে ফেরার এবং ধর্ষণ 
মামলায় . দণ্ডপ্রাঙ্ত হনুমাস্ত ভিরমানে 
ফেরার বিনায়ক ভিরমানের দাদা । 
অভিযোগ যে, বিনায়ক ' বহু ধরণের 


' অসামাজিক কার্যকলাপের নেপথ্য 


নায়ক । 


বোদ্বাইদ্ছিত বিশেষ সংবাদদাতার 
প্রতিবেদন হিসাবে এই প্রতিবেদনটি 
গত ১৪ই আগস্ট "দ্য টোলগ্রাফ" 
সংবাদপত্রে প্ৰকাশত হয়। বত'মান 
প্রীতবেদনটি তারই বঙ্গানুবাদ । 


পুলিশের বিরুদ্ধে অর্থ 
আত্মসাতের অভিযোগ 


করে বলে.যে, এ ঘটনা কাউকে বলো 
না। হারিয়ে যাওয়া ওই টাকা যথা- 
রীত প্রকৃত মালিকের কাছেই পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে। 
পেঁছে দেওয়ার পরে ফল৷ফল তোমা- 
কেও জানিয়ে দেওয়া হবে। 

৪1৫ দিনের মধ্যে থানা থেকে 
এর কোন ফলাফল জানতে না পেরে 
কথা প্রসঙ্গে কৌশিক ওর মায়ের কাছে 
ঘটনাটি জানান । 

ওর মা মঞ্জুলা ঘোষ সঙ্গে সঙ্গেই 
থানায় ছুটে যান এবং থানার বড়- 
বাবুর কাছে এর একটা বিহিত করার 
দাব জানান। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় 


বদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য 


শিক্ষকদের কাছে ঘটনাটি জানানো 
হয়। তাঁরাও থানায় ছ:টে যান। 
কারণ তাঁদের বিদ্যালয়ের একজন 
কিশোর ছাত্রের এই ধরণের সততায় 
তাঁরাও গর্ব বোধ করতে থাকেন। 
এরই মধ্যে আরো একটি রহস্যজনক 
ঘটনা ঘটে যায় । অকস্মাৎ একাদন 
থানার এক পুলিশ আফসার সাদা 
পোষাকে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের সদয় দর- 
জায় দাঁড়িয়ে ছা কোঁশিককে সতর্ক 








মালিককে টাকাটা" 


| দৈনিক ne 
মহ্ৃঃব্বল সবাদছ।তারা 


রঞ্চিত ভুলন 


কল্যাণ ঘোষ 


রাজ্য সপ্নকার পরিচালিত দৈনিক 
বসুমতণ নামক সংবাদপল্ে মফঃস্বলের 


বিশ্বষ্ততা সম্পকে সন্দেহের অবকাশ. 
রয়েছে । কেননা বসুমতীয় কোন 
নিজস্ব সংবাদদাতা নেই । মফঃস্থল 


ছাপার অক্ষরে “সংবাদদাতা” লেখা 
থাকলেও সেই সব সংবাদদাতারা 
কেউই বসৃমতপর স্টাফ নন । এখানে 
বলা যেতে পারে যে; বঙ্গুমতা বর্তৃ- 


ফরে দিয়েছেন । অথচ বসৃমতণর 
বর্তমান সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত সরকার 
এবং , বর্তমান প্রশাসনিক প্রধান 
শ্রীঅধশীর চক্রবত উভয়েই সাংবাদিক 
স্বার্থ রক্ষার কাজে' একদা লড়াই 
করেছেন। অথচ - তাঁদের আমলেই 
বসনমতাঁর_ মফঃঘ্বল সংবাদদাতাদের. 
চাকুরণ খতম হয়ে গেল । পালেকার 
রোয়েদাদ অনুযায়ী মফঃস্বল সংবাদ- 
দাতাদের বেতন দেবার ভয়েই যে 
বসুমতী কর্তৃপক্ষ তাদের মফঃস্বল 
মংবাদদাতাদেয ছাঁটাই করলেন একথা 
বিশ্বাস করার মত ঘযথেন্ট কারণ 
রয়েছে। 


অন্বীকার করতে পারবেন না যে 
কোনদিন তাদের মফুঃদ্বল সাংবাদিক 
ছিল না। বসুমতপর পুরাতন ফাইল 
ঘাঁটপেই দেখা যাবে সেই নোটিস 
যাতে বসুমতাঁর মফঃস্বল সাংবাদক- 
দের পরিচয়পত্র নাদ্টি সময়ে 'রিনিউ 
করার কথা বলা আছে । এমন কি 
বতমান সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত সরকার, 


| গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বসমতণর জনাপ্রয়তা 


বৃদ্ধির জন্য বসুমতীর মফঃস্বল 
সাংবাঁদক সংঘ আয়োজিত সভায় 
হাজির থেকেছেন এবং বস্তৃতা দিয়ে- 
ছেন। অরুস্ত পরিশ্রমী সেই সব 
মফঃখল সংবাদদাতাদের রোজগারের 
পথ বসুমতী কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে 
দিলেন ঠিক তখনই যখন পালেকার 


রোয়েদাদ অনুসারে মফঃস্বল সাংবাদিক", 


দের নিদিষ্ট বেতন দেবার কথ। 
উঠল । = 


রাজ্য সরকার পারিচা'লিত একটি 
সংবাদপন্ত সংশ্থা যখন 'নার্ধান্ন 
তাদের মফঃস্বল সাংবাদিকদের এই 
ভাবে সারয়ে দিতে পারে তখন 
বেসরকারী মালিকানাধীন ' সংবাদ- 
পত্গুলি কোন: পথ নেবে তা আঁত 
সহজেই অনুমান বরা চলে। 
সত্যযুগ একট পথ নিয়েছে এবং 
যুগ্বান্তর এবইভাবে তাদের মফঃদ্বল 
সংবাদদাতাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে । 
মফঃঘ্বলেয় সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট 


করে দেয় ষে, সে যেন এই ঘটনা আর | আয়ের নিশ্চয়তা - যখন স্মানশ্চিত 


কাউকে না বলে। 
শেধাংশ ৬ণ্ঠ পচ্ঠায় 


হবার কথা ঠিক তখনই তাদের উপর 
নেমে এল ছাঁটাইয়ের বোপ এবং সেই 


যেসব সংবাদ . প্রকাশিত হয় তায় - 


সংবাদগযীলর নিউজ সোর্ হিসাবে - 


পক্ষ সমন্ত সংবাদদাতাকে ছাঁটাই . 


বসুমতশী কর্তৃপক্ষ কোনমতেই 


|| পাঁচ |. 


কোপটা প্রথম এল "জনদরদ*” বামফ্রন্ট 
সরকারের তথা ও সং্কৃতি দপ্যর 


কর্তৃক পারচালিত সংবাদপত্র দৈনিক 


বসুমতাঁর পক্ষ থেকে । এটা কোন্‌ 


দেশী জনদরদের় নমুনা তা বাম্ফষ্ট 


সরকারই বলতে পারেন। 
আমরা যারা এককালে মফঃম্বল 
সাংবাদিক ছিলাম তাঁরা সকলেই জান 


যে, কত কক এবং [বিপদ মাথায় . 


নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হত আমা" 
দের। একদা মফঃস্বলে সাংবাদিকতা 


করেছি বলেই জানি যে, মফঃহল 


সাংবাদিকদের 
কোথায় ৷ 
বসুমতগ সম্পার্ক'ত বিধানসভায় 
প্রদত্ত এক লিখিত উত্তয়ের ভিতিতেই 
এই প্রাতিবেদনাট রচিত । যেখানে 
আর. এস, পি দলের মাহলা বিধায়ক 
শ্রীমতণ ছায়া ঘোষের প্রশ্নের জবাবে 
তথা ও সংদ্কীতি দখখরের ভারপ্রাপ্ত 


দুঃখ ও যশ্ত্ণাটা 


রাশ্ট্রমম্ত” শ্রীপ্ুভাস ফাঁদকার বলেছেন- 


যে, "বর্তমানে দৈনিক বসুমতী পা্তকা 


' কতৃপিক্ষ' কতৃকি মবক্ষিণের জন্য 


নযান্ত কোন মফংস্বল সাংবাদিক নেই।” 


তথা ও সংস্কাতি রাষ্টরসম্প্ী, বসু" 


মতা কতৃপিক্ষ এবং বামঞ্নন্ট সরকারের 
নিকট আমাদের অনয়োধ অধিলদ্বে 
বসুমতীর মফঃম্বল সাংবাদিকদের 


মধাঁদা সহকারে 'ফাঁরয়ে আনা হোক। . 


শিয়ালদ৷য় টি দি. 
স্বেচ্ছন্দেবীছের 
জুলুম 


শয়ালদা নথ" স্টেশনে নব. 


নযুন্ত টি-সি স্বেচহাপেবকদের হাতে 
নদীয়া জেলার বীরনগর থেকে আগত 
সন্দীপ গদুহ রায় নামে একজন ট্রেন- 
যাত্রী সম্প্রীতি ধারুতরয়ূপে প্রহৃত 
হয়েছেন বলে জি আর পির সতে 
জানা গেছে। 
পুলিশ শিয়ালদা নর্থ স্টেশনের হেও 
টিকেট কলেকটরের অফিসের পায়- 
খানার ভিতর থেকে অচেতন. অবস্থায় 
উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে:। 


অভিযোগে প্রকাশ, মারধর করে. 
ওখানে তাঁকে আটক রাখা হয়োছল ।. 


যাত্শাটি পুলিশের কাছে প্রদত্ত 


বিবরণে বলেছেন, তাঁর টিকিট ছিল। 
কিন্তু, তথাকাথত টিসি স্বেচ্ছা- 
দেবকদের একাংশ গেটে তাঁর কাছ 


থেকে টিকিট কেড়ে নেয় এবং জার . 


মারাসহ আবার ট্রেনভাড়া দাবি করে। 


এাঁনয়ে উভয্নপক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, 


হয়। "' \ 


অবশেষে প্রেচ্ছাসেবকরা যান্রী- 
টিকে মাহ্ধধর করে হেড টস 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ প্খান 


t 





ক্ৃহঃ শাহ-র রাইভ্যালস' 
সমর বন্দ্যোপাধ্যয় 


একজন ভারতখয় 'আমোঁরকার 
বুকে বসে ক দাপটে-ষে ছবি করতে . 
পারেন, তার একটি দ্টান্ত হয়ে, 
থাকবে কৃষ্ণ শাহর-রাইভ্যালস ছবিটি । 
কয়েক বছর আগের তোলা এই ছাঁব- 
টিতে ইডিপাস কমপ্লে্স-এর সতত ধরে 
কা হিনগতে মনষ্াঁত্বক জটিলতা সৃষ্ট 
করা হয়েছে--যা হয়তো ঘটে, িদ্তু 
[নিতান্ত তাব্যতিক্ম। 


নেই । যদিও ছবিটির নিমাঁণে নৈপং"' 
ণ্যের অভাব নেই। কৃষ্ণ শাহ এ ছাঁবর 
শুধুই" পরিচালক নন--চিগ্রনাট্যকার 
এবং যুণ্ম প্রযোজকও বটে । 

. আুশ্দরী বিধবা ও তার একমান্র 
সন্তান দশ. বছরের বালক পুত্র এবং. 
আঁবিবাহিত. ভবঘুরে এক তরুণ 
এই তিনাট চারনের অন্তর্ঘন্ ও প্রতি 
ক্রিয়া এবং বিচিত্র কার্যকলাপ দর্শক 
সাধারণকে এক ধরণের আবর্ষণ কয়ে। 
ছেলে তার মাকে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে 
মেলামেশা করতে, দেখে । মাকে. আর সে 
তেমন. করে৷ কাছে "পায় ন্য। সে 


চে 


ঈষাণশ্বত হয়, মার পৃরুষ বন্ধুকে ' 


ভাবে তার প্রাতত্ন্ছণ । একাঁদন মাকে 


“আই বিষয় 


নিয়ে ছবি করার সদর্থক কোন ভ্‌মিকা '". দেখা যায়। 


- আন্তোনিওানর, 'ছাঁবতে যে বিষ্ধতার 


ইয়থ 'িজ্ম ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত, 
হবে আগাম ৪ঠা নভেম্বর থেকে. 
১৩ই নভেম্বর কলকাতায়! এটি 


প্রাতযোগ্িতামলক- এবং কলকাতার 
কয়েকটি নিদিষ্ট 
ছবিগুলি প্রদর্শীত হবে সাধারণ 


প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল "১৯৭৯ 
* সালে বোদ্বেতে। 


| হয়েছিল ১১৮১ সালে মাদ্রাজে ॥ 
| এবার কলকাতায় অনূষ্ঠিত হচ্ছে 
ম্যানের ভ্রাইস জ্যাম্ড হ:ইসপাস”, তৃতীয় উৎসব। ২৯টি দেশ এই 
জাঁ লুক গোদারেরলে পেটিট সোলভাট, উৎসবে অংশগ্রহণ করছে । | 
জোজ্টান ফোঁৱর লেট সিজন, মাইকে- সাংবাদিক আসরে 
লেঞ্জেলো আক্মোনওনির লা নত্তে, উৎপলেন্দু চক্রবতাঁ 
আশ্দে ওয়াজদার ম্যান অফ মারল গত ২৩শে আগস্ট প্রেস ক্লাবে 
এবং আকিরা কুরোসাওয়ার দি লোয়ার অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক আসরে 
ডেপথস,__এই ছাটি. ছাঁব দেখার জন্য চিন্তপরিচালক উৎপলেন্দ; চক্রবর্ত' 
বাভিন্ন ফিল্ম ক্লাব সদস্য ও আমাম্মিত- বলেন, চোখ’ অবশেষে মন্ত 
দের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উত্তেজনা পাচ্ছে; এজন্য তিন খুশী । তবে 
তবে ছবিগ্াল পাঁরচা- কলকাতায় যে দ:টি প্রেক্ষাগুহে ছবিটা 
লকদের বিভিন্ন দৃষ্টকোণে বে ভাবে ' ম্যীন্ত পেতে চলেছে সেই প্রিয়া ও 
রূপায়িত হয়েছে তাতে দর্শদের মধ্যে মিত্রা দুটি সিনেমা হলই সাধারণতঃ 


' অনেকেই বিশেষ .উল্লাসত হতে - . হিন্দি ছবি প্রদর্শনের জন্য নিদিষ্ট 


পারেনান ॥ বাগম্যানের ছবিতে যে থাকে । কালার, ল্যাবের, উদ্যোগ্সে এই 
মরাবাডিটি ও ডিপ্রেসন, তা দর্শকদের এই মণাশ্ত সম্ভব হয়েছে বলে তিন 
অবসাদে আচ্ছা করে শ্াখে। ছবির তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । অতি অল্প 


সময়ের মধ্যে বহু পরিশ্রমে দেবব্রত 
আংগিক বিশেষতঃ মক্চিং নজরে পড়ে! বিশ্বাসের উপর যে তথ্যচিত্টি তানি 


নিমপি করলেন, সেটি ‘চোখ’ ছবির 


ছায়া পড়ে; তাতেও দর্শকমন অবসম সংগে আদৌ দেখানো যাবে কি না 


না হয়ে পারে না। তবে ছবিতে 


চৰা, পুরুষ, স্বামী স্ৰার , অন্তরে আরও বললেন, এ বিষয়ে রাজ্য, 


চাওয়া পাওয়ার আঁদলে যে সক্ষম সরকারের সংগে তাঁর পরাবনিময়ও 
তদ্ঘ দেখা দেয়, ভার, বিশ্লেষণে ও হয়েছে । তান খুবই 


দৃশ্য রপায়ণে পাঁরিচালকের নৈপুণ্য করেছিলেন যে, তথ্যচিন্রটি রাজ্য. 
অস্থীকার করার নয় । গোদারের সরকার কিনে নেবেন এবং এমন 
ছবির বিষয়বস্তু সমকালের নয় । এক আভাস তান আগেই পেয়েছিলেন ৷. 


" প্রেক্ষাগৃহে , 
দর্শকদের জন্য । এ ধরণের উৎসব 


1দ্বতীয় : উৎসব - 


এখনো তান জানেন না। উৎপলেশ্দু 


Ed 


দর্পণ ॥ শত্রুবার, ইরা সেপ্টেম্বর।'১৯৮৬৩, 


.বিধাননগর ষ্টেশনে অৱাজ্ৰুকত। AEA 


পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডাভ- 
শনের অপারেটিং সেকশনের চডড়াস্ত 
অব্যবদ্ছার দরুন বিধনিনগয় স্টেশনে 
প্রাতাদিন হাজায় হাজার যান্র চরম 
দুভেগি ভোগ করছেন! 

প্রকাশ, শিয়ালদহ দ্টেশনকে 
এড়িয়ে বিধাননগর স্টেশন হয়ে নৈহাটি 
ব্যারাকপৃর এবং বজবজ লাইনের 
মধ্যে যে তিনজোড়া নতুন যাত্রীবাহী 
খ্রেন চাল: কয়া হয়েছে ওগুলোর 


" গাতিবাধ যাত্রীদের ওখানে জানানোর 


কোনই ব্যবচ্থা নেই। তাছাড়া, বনগাঁ 
এবং ক্যানিংএর মধ্যে যে আরো এক 
“জোড়া নতুন ট্রেন চালু রয়েছে তারও 
একই দশা চলছে । বিধালনগ্র 
স্টেশনে আগে সমস্ত ট্রেনের গাঁতাবাঁধ 
মাইকের মাধ্যমে ঘোষণার ব্যবস্থা 
ছিল। 
মাইকের ঘোষণাও বদ্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। 

রেলের ব্যবস্থা আনায় শিয়াল- 
দহ রুটরপলে কেবিন এরং কাঁকুড়গাছি 


অফঃস্বল সংবাদ 
'৪র্থ পৃচ্ঠার পয় | 
পতগ:ল অনেকাঁদন আগেই একটি 


সুদ্ছ সবল চেহারা নিতে পারতো ।. 


এখনো সময় আছে । জেলার সংবাদ- 
পত্রের উন্নাতসাধনে এই মুহ্‌তে“যেসব 
কাজ করা যেতে পারে তার একটা 
তালিকা নিচে দিলাম । ক্ষ, পু সংবাদ- 


al পতের উদ্নৃতির সঙ্গে জড়িত সৃধশজন 


এগুলি নিয়ে ভাবতে পারেন এবং 
ভেবেচিন্তে যাঁদ রপায়ত করেন তবে 


- নোর কথা৷ 


রৌদ্র মধ্যে ওই শেডের 


ন্টেশন।”-_ভারত নিউজ এজেন্সি : a 
কষ্তু, দীর্ঘ দিন যাবত ওই - 


: গলি যদিও সরকার ফরবেন জেল 


কোঁবন থেকে বিধাননগর শ্টেশনে ক 
ট্রেনগুলোর গাঁভাবধি অথমে জানা- , 
' কিন্তু, ওরা তা পালন . 
করছে না। এয ফলে অজানা ও ' 
আনিশ্চিত অবশ্ছায় যায়শদের দুভোঁগ 
বেড়েই চলেছে । দ্টেশন করৃপিক্ও 
অসহায় বোধ করছেন। ' ্ 
অপরাদকে, বিদ্যাং বন্ধ হলে 
স্টেশন আফসে (বিকম্প ব্যবস্থা হিসেবে 
বাটারির সাহায্যে ওখানে বৈদ্যুতিক 
লাইনগুলি চালু রাখার যে ব্যবন্ছা 
ছিল তারও সব কিছু: অকেজো হয়ে ' 
পড়ে আছে। প্লাটফরমে আয়ো শেড . 
দরকার। ওখানে যাত্রীরা ব্‌দ্ট এবং 
অভাবে ' 
নাকাল হচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য, বত” 
মানে উত্তর শহরতলীর ট্রেন যাপদের 
অন্যতম প্রধান কেন্দুগ্থল "াবধাননগর 


‘eA 

৯) জেলার সংবাদপত্র প্রকাশ্যে 

সঙ্গে জাঁড়ত ব্যস্তিদের প্রয়োজনীয় 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 'করা । 

১০) বহুল প্রঙ্ারত দৈনিকের 

সঙ্গে জেলার সংবাদপত্রের, দামের' 

সমতা 'নিধারণ করে দেওয়া। 


পাঁরশেষে বলি, উপরোন্ত্র কাজ 













কাগজের উন্নয়নের জন্য, কিশ্তু; বর 
অবস্থাতেই জেলার সংবাদপত্র 
সরকারী প্রচারমন্দ্রে পায় 
চলবে না । সংবাদপত্রের দু 
ময্যাদা দিতেই হবে | 
জেলায়' কাগজের উন্নন 
উদ্দেশ্যই নণ্ট হয়ে যাবে 


প্রশ্ন করেই বসে, আমাকে আর তোমার আমার ধারণা ভালই 'হবে। কারণ 


' ফরাসী গুপ্তচরের বিভিন্ন মানসিকতা যদি আর্থিক কারণে কোন বাধা 


পুরুষ বন্ধুকে তুমি 'কি'সমান ভালং 
 বাসতে পারনা ?. ছেলের এই মান- 
লিকতার ফ্রয়েডাঁযন ব্যাখ্যা স্বরূপ যে 
সবদ্‌শ্যের অবতারণা হল এবার তা 
কিন্তু যৌনাবেগের বিকবাত ছাড়া আর 
কিছু নয় ।' একটি কিশোরী মেয়ে 
আয় সেই দশ বছরের ছেলেটির নর্ 
দেহে মিলিত হবায় দৃশ্যটি কয়েকবার 
উপদ্ছাপত করে পরিচালক দর্শক 
মনকে. অবসমই . কয়ে তোলেন। 
ছেল্লেটি শেষ পর্যন্ত তার প্রাতদ্ম্ঘীকে 
প্‌ড়য়ে মারতে চেষ্টা করে, ক*্তু 
ব্যর্থ হয় । পাঁরবর্তে পড়ে যায় তার 
একান্ত প্রিয় মা ৷ ছেলোট কেমন, যেন 
অপ্রকৃতিচ্ছ হয়ে পড়ে । ছবিটির 
শেষ এখানেই,। বন্তব্য সুস্থ মানাঁপ- 
কতার পরিচায়ক নয় ॥ সংগীত এ 
ছবিতে একটি 'মান্রা যোগ ' করে। 
জোয়ান হ্যাকেটের- খৃষ্টান ও রবাট 
ক্লেইনের পিটার' সু অভিনগত। বালক 
চরিন্র জেমীর ভাঁমকার নবাগত স্কট 
জ্যাকবির আভনয়' চমৎকার। তার 
ভবিষ্যৎ ৬জ্সবল। . 
আর্ক।ইভের ছবি 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাই- 
“টিজ অফ ইস্ডিরা, ক্যালকাটা এবং 
ন্যাশনাল ফিল্ম আকহিভ অফ ইন্ডিয়া 
পুনার উদ্যোগে ছজন বিশ্বখ্যাত চল- 


চ্চন্ত্ুকারের ছটি ছবি গত ৫ই আগষ্ট 


থেকে.৯২ই আগণ্ট ওরিয়েন্ট প্রেক্ষা- 
গুহে প্রদর্শত.হল ৷, ইংগমায় বাগ'- 


গণতাণ্যক সমাজ ও শাসন ব্যবদ্থায় 


কার্যকলাপ ও শেষে তার বন্দী আসে, সেজন্য তান নিজের পারি প্রতিটি সংবাদপত্রের ,একটি বিশেষ 


জীবনের তিন্ত আঁভজ্ঞতা, নির্মম 


শ্রামক . ছেড়ে দেবার : কথাও 


॥ ভাঁমকা আছে এবং বহুল প্রচারিত 


নিষা্তন, মঞ্তিৎক “ধোলাই ইত্যাদি জানিয়েছেন ছাঁবিটির নিমাণে শ্র৮৮/ প্রভাবশালণ গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত দৈনিক 


দশ্যায়িত হয়েছে রাজনোতিক দুদ্টি- 
কোপে । 
সামাজিক সমস্যা ও অসংগাঁতর- 
প্রসংগ এসেছে বাঁলন্ঠ ভংগীতে | 
কুরোসাওয়ার ছবিটি গোর নাটক 
অবলম্বনে সিরিও কমিক ঢঙে 
তোলা । 
আকাংখা পরিবেশের চাপে নষ্ট হয়ে, 
যাচ্ছে এবং পাঁরচালক শেষ পর্যন্ত 

ইতিবাচক কোন ইংগিত দিতে পারেন 
নি। ওয়াজদার ছাবর ফর্ম বেশ 
জটিল । বিভিন্ন, মানা এখানে যনন্ত । 


. কনে স্বপ্ন, কখনো বাষ্তব। ফিল্ম 
, স্কুলের তরুপ'! গ্র্যাজুয়েট ডকুমেস্টারণ 
ছবি করে। কখনো তার সেই ছবি, . 


কখনো সেই তরদপীর ব্যান্তীবন, 
রোমান্স । ছবির নিমা্ণ পারপাটয 


দেখবার মত । 


ছোটদের ছবি নিয়ে ,. 
আন্তর্জাতিক উৎসব 

_ গাত ২০শে আগষ্ট প্লেট ইচ্টার্ণ 
হোটেলে আয়োজিত এক সাংবাদিক 
বৈঠকে প্রবণ চলচ্চিতকার ভি, শান্তা- 
রাম জানালেন মে চিম্ডরেন ফিল্ম 
সোসাইটি, ইণ্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ও ভারতপয় চলচ্চিত্র শিল্প জগং-এর 


সহযেণগতায় ইন্টারন্যাশনাল নিউ, 


হয়েছে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা । 


সরকার না কিনলে এই টাকা কিভাবে 


কথা । “চোখ বড় দৈঘের ছাব নয় 
বলেই, এই তথ্যচিন্রটি তার সংগে 


অনায়াসেই দেখানো যেতে পারত । 


এ ব্যাপায়ে রাজ্য সরকারের দিধা- , 


বাদ্ধিতে বুঝতে পারছেন না। 


স্বেক্ছসেবীদের জুলুম 


১ম পচ্ঠার শেষাংশ 
অফিসের পায়খানার মধ্যে আটক 
করে রাখে বলে অভিযোগ করা 
হয়েছে। | 

এরই মধ্যে কেকে ঘোষ নামে 


কলকাতা 'বদ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ 
বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক নিজের 
পরিচয় দিয়ে ঘটনাটি যাতে বেশশ 


দূর না গড়ায় তার জন্য যাত্রপাটকে - 


পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা 
বলেন । এতে নাকি টিশস স্বেচ্ছা- 


সেবকরা রাজ হয় নি। বরং উত্তে- 
জিত হয়ে ওঠে । 

এর পরেই পুলিশের কাছে ওই. 
সংবাদ পৌশ্ছয়। পুলিশ গিয়ে 
অবন্থা আয়ত্তে আনে'। এব্যাপারে 
কেউ ধরা পড়ে নি। পুলিশ প্রকৃত 
অপরাধীদের খংন্রছে এবং এব্যাপারে 
একটি মামলা রুজু করেছে । 


পাল্রকার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের হাত 
থেকে -জ্রনমানসকে মুস্ত করতে. হলে 


ফ্রোবির ছবিতে কিছ? উঠে আসবে সেও দারুণ চিন্তার জেলার সংবাদগ:লির উন্নয়ন ছাড়া 


গাঁত নেই । | 
জেলার সংবাদপন্রগহির উন্নয়নের 
জন্য যেসব কাজ করা দরকার ৷ | 


১। আরো বোঁশ সংখ্যায় সরকারী . 
মানুষের বাসনা, বাঁচার ঘণ্ডের সংগত কারপ্র উৎপলেন্দ; সহজ বিজ্ঞাপন দেওয়া । 


২! ব্যাংক থেকে" ধাপ দেবার 
ব্যবস্থা করা । | 

৩) সরকারী অফিসগুলিতে যত 
বোঁশ সম্ভব এসব কাগজ কেনা । 


৪) সরকার” অনুদান প্রাপ্ত ক্লাব, 
লাইব্রেরী প্রভাতি সংস্থাকে জেলার 
সংবাদপপ্ন কিনতে অনুরোধ করা । 

&) িউজীঁপ্রশ্ট ও ছাপার যশ্ব- 
পাত কেনায় সরকার ভরতুকি দেবার 
ব্যবদ্ছা করা । 

৬) প্রত্যেক জেলায় সরকারের 
তরফ থেকে ছবির ব্লক তৈরধ করার 
একটি ইউনিট দ্থাপন ৷ 

৭) প্রত্যেক জেলার সদর শহরে 

* প্রেস ইনফপ্পমেশন বুরোর অফিস 


স্থাপন যেখান থেকে জেলার সংবাদ-. 


পর প্রয়োজনমত খবর সংগ্রহ করতে 
পারবে। 


৮) ভোগ্য পণ্য উৎপাদক ও. 


বিক্রয়ের সংস্থা এবং অন্যান্য বেসধুকারণ 
সংচ্ছাকে জেলার সংবাদপত্রে বেশী 
সংখ্যায় বিজ্ঞাপন: দিতে অনুরোধ 
করা। 






জানিয়েছেন, ঘটনা একটা ঘটে 
পারকার বুঝতে পারছি । কি 
এখনো কোন হাঁদশ করতে পারছি 
না। -তবে, ছান্রাট টাকার যে অঙ্ক 
বলছে তা ওই ছোটু চশমার থাপের- 
মধ্যে রাখা সম্ভব. নয়! অনেক চশ-. 


, মার খাপ এনে আমরা পরণক্ষা করে: 


দেখেছি । আমরা ' হাল ছেড়ে দেই 
নি। .তদন্ত চলছে। . র 

. তরে, কিশোর ছাত্র কৌশিক যে 
সং.একথাও তিনি প্রকারাস্তরে স্বীকার * 
করেছেন। থানা পাঁলশের মধ্যেও 
যে দ্‌নধণাতর প্রবণতা আছে তাও 
তিন অস্বীকার বরেন নি. 


দর্পণ ।। শরুবার, ইরা সেপ্টেম্বর,১৯৮৩ 





রশ এ পাশ শিট পপ জা শি 


পরজীবীগণের এ 
জীৱন সংগ্রাম lee 


শ্রীপতি নন্দী - 


শোনা যায়; বালিকা ইন্দিরা 
নেহরু তার বাদ্যজ্ীবনে একটা বানর 


বাঁহনী গড়ে তোলেন । অনুমান 
করা চলে; উত্ত মাতক 'ব্রগ্েডের 
মাঁঠ্কগণ প্যারেড শিক্ষা নিয়েছিল; 


আধষ্ঠানী' দেবপকে" প্রাতাদন "গা - 


অব অনার’ দিতো, বালিকা গস ইন 
[স*কে স্যালনট লাগাতো; এবং 
্বানময়ে সানন্দে কদলী ভোজন 
করতো । 
লঃকাকাম্ড করে - বেড়াত তা অবশ্য 
জানা যায়নি। 
প্রয়োজন হীশ্দরার বাল্যকালেই 
ফুরিয়ে গেছে, কদ্তু বাহন! পাঁর- 
চালনায় আঁজত দক্ষতা ব্রিগেড 
পাঁলিনশর পাঁরণত জীবনে যোল- 
কলায় সার্থক হয়ে, উঠেছে । হলোই 
বা ইউ পি আজ বানরশ;না, কিল্তু 
বুহত্তর ভারতবর্ষে শত সহস্র বিপদ 
প্রাণী মাঁথক . তে - - ব্রত 
হয় এবং মাক্ক' ব্রিগেডের ওঁতিহ্যবাহী 
পতাকাকে সারা ভারতে উচ্ডান রাখে, 
তাহলে কার ক আপাত করার থাকতে 
পারে। বধষ্ড:ত এহেন একটি -সর্ব- 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে একটা সুবৃহৎ 
বিন্ডেড লেবার ত্রিগ্েড’ বলে আখ্যা- 
ত করাটাকে 'জঃলোজী-গ্রাহা' বলা 
চলে না। 

9 3 9 

ইন্দিরগয় গণতন্ত্রে রাজ্যে রাজ্যে 
গভণ-প নামান্কত বিগ্রহগণ নিতান্তই 
মৈষ-শাবক কিংবা মেষ-চমাঁবৃত 
নেকুড়ে- শাবক” এ নিয়ে যতই 
তক চলুক না কেন, ডীদ্দণ্ট বিগ্রহ- 
গণ নিবিষ্ট চিত্তে নিঃশদ্দে স্বধর্ম* 
এালন কয়ে চলেছেন, একথাটা মান- 


তেই হবে। শুই কি স্বনামধন্য 


রাজ্যপাল 'ধমণবীর প্রভুর কর্মে ও 


বরের ধর্মে অটল থেকে ইম্দিয়ীয় 


গণতন্ত্রের আদর্শপুরষ রূপে 


আধখ্যায়ত হয়ে আছেন? 


হাঁরয়ানার বর্তমান গভর্ণর 
প্লীতাপাসে, কেরালার শ্রীমতী জোতি 
ভে্কটালচম অথবা কর্ণটকের বর্ত- 


মান রাজ্যপাল (রাঙ্গ্য-গোপাল ?). 


মশায়টিও কি কেন্দ্রীয় কংসর্কারের 
নিয়োজত টাউট.” রূপে ধমধবীরের 
ধর্ম পালন করে থাকেন না? 
প্রশ্চমবঙ্গের বর্তমান র্লাজ্যপাল 
শ্রীপাঁড়েজ? কি একই তালিকাভুস্ক 
হতে; গররাজী ? বোধ হয় না। 
দূনাকমের গভর্ণরজ+ শ্রীণইচ জে 
তলেম়্ারখানজধ তো গ্রীমতণ গাম্ধীর 
দু্লধয় জননভায় খোলাখুলি উপস্থিত 


রঃ সি 
+ 


তবে বাহনীটি কিরপ 
মান্কি ব্রিগেডের 


থেকে থাকেন। বলা বাহুল্য, 


শ্রীমতী গান্ধাঁও খোলাখখাল আজ-, 


তাকেই সবগধিক গুরুত্ব দিয়ে 
থাকেন। 

বস্তুত, অথর্ব কংগ্রেসী নেতা, 
স্বরাজ্যে কলাৎ্কত-ন.ম কং-নায়ক, 
ভোগ-বিলাদ ল্েভোতুর আমলা- 
অমাত্য ইত্যাঁদ ছাড়া এমন কাজের 
মাণক আর কোথায়ই বা মিলবে? 
শ্রীমতী *গাম্ধীও উপযস্ত পারমাণ 
প্রাভশন' তৈরী রেখেছেন, যাতে 
হাফ-নবাবীর দুজয় আকর্ষণে 
শির দাঁড়া বিহীন মনুষ্য 
দেহধারীগণ আপন - আপন 
জীবনের সমন্ত মুজ্যবোধগ্যালকে 
'নীর্ঘধায় বিসর্জন দিতে উৎসাহ 
থাকে, এবং একপ্রকার উন্মত্ত 
কমাঁপটিশনে মেতে থেকে কৃপাময়শর 
কৃপালাভের খোয়াব দেখে ! অবশ্য, 
বেচোরাদের কম্ণীয় আর কই বা 
আছে? কলাঙ্কত জীবনের নিঃসঙ্গ 
একাকাত্বকে এঁড়য়ে থাকতে রামকৃষ্ণ 


মিশনে ' ভিড়বে'?, নাক, সারাটা 


' জীবন একটি মান ব্যন্তির স্ঘার্থবাহণ 


হয়ে থেকে জীবন নায়াহে শেষ 

পদুরস্কারটির প্রত্যাশাকে আঁকড়ে 
ধরবে? বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় পদ্থাটাই 
সর্বথা প্রেম্প। 


পারলেও সুথ! 
অন্তোম্টাক্রয়া হবে, বাপের ' শ্রাদ্ধে 
ছেলেকে একটা কানাকাড়ও গলাতে 


হবে না। আপিচ, একটা গোটা 
রাজ্যের জশীবনস্পন্দন সরকার" 
হুকুমে দু দু দুটো দিন জুড়ে শোকে 
নিমজ্জ হয়ে থ,কবে। 

এক; ভাঞ্স। 

'১ম প’ষ্ঠান্ পর 


এই অবস্থা থেকে.উদ্ধার পেতে 
ফ্রন্টের কয়েকজন নেতা কংগ্নেসের 
সঙ্গে গোপনে-হাত মলিয়ে সি. পি. 
এম-কে *শিক্ষ।” দেবার জন্যও 
মানাঁদক দিক থেকে প্রস্ভুত হচ্ছেন। 
এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেবার 


চেষ্টা করছেন কয়েকজন শিল্পপতি - 


দৃএকটি খবরের কাগজ এবং কেন্দ্র 
কয়েকজন মন্ন্রী ৷ টির ২৭ 

এই প্রাতবেদকেঘু কাছে খবয় 
আছে ফ্ৰষ্টের কয়েকজন নেতা ইতি- 
মধ্যেই কেত্দ্রের জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে 
গোপনে যোগাযোগ করেছেন । 

পরাশ্থাত জটিল হওয়ার আগেই 
এই' রাজের বাম আন্দোলনের প্রধান 
ও বৃহৎ দল সি. প. এম-এর নেতা- 
দের সতর্ক হওয়া দরকার ৷ - 

_. ফ্লুশ্টের মধ্যে যাতে ফাটল অথবা 
ভাঙন না ধরতে পারে তার জন্য সি. 
পি. এম নেতাদের এখন থেকেই 
তৎপর হতে হবে। নচেং গে'পনে 
ঘটনার গাঁত যেভাবে এগোচ্ছে তাতে 
কম্টর এঁক্য বিরত হবে । 


শা 


1 সাত || 


জয়প্রকাশেৱ নাম লিয়ে আজ্মঙসেবা ও. বঞ্চন। 


গাম্ধাবাদগরা এখন আর গান্ধীকে 
দিয়ে ঠিক সন্তুষ্ট নন। 
কয়েকজন গাস্ধীবাদী জয়প্রকাশের 
নামে ইনাষ্টটযুট খুলে বেশ কয়েক বছর 
টু পাইস কল্যাণ সাধনের নামে আম- 
দানশ-রপ্তানী করে চলেছেন । 
যে প্রাজ্ঞ পুরুষাটি এই প্রাত- 
চ্ঠানের্ন এখন ধারক-বাহক তাঁর নাম 
শ্রীলুগত দাশগুগ্ত। বংশ গৌরবে তানি 
বিখ্যাত দরশনের অধ্যাপক পশ্ডিত 
শ্রীহ্থরেন্দ্রনাথ দাশ্-প্তের পত্র এবং 
অধনাখ্যাত শ্রীমতী মৈত্রেয়ণ দেবীর 
ভ্রাতা । চেয়ারম্যানের নাম হচ্ছে 
বিখ্যাত গাম্ধীবাদ শ্রশীক্ষতশশ রায়- 
চৌধহরগ এবং এংর ওপরেই আছেন 
প্রেসিডেম্টর্পে স্বয়ং প্রান্তন মুখ্য- 
মদ্তী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। 
চাবি-কাঠ ধরে আছেন বৈদ্য বহ্ছ- 
সন্তান মাঁসক তিন হাজার টাকা বেতন 


< নিয়ে । 


আপাততঃ এই প্রাতিষ্ঠানের কথা 
থাক। ও*র হাতের মধ্যে একটি 
ছোট প্রতিষ্ঠান কেমন করে ধঃকে 
মরে যাচ্ছে তার কাহনণ বলা যাক! 
অনেকদিন আগে থেকেই কলেজ জট 
পাড়ার এ*দের একটা সম্পাত্ত কেনা 
হয় এক লাখ কড়ি হাজার টাকায় 
সম্পান্তিটা ' হচ্ছে একটি ছাপাখানা, 


নাম "জাগরণী প্রেস” । তৎসহ অক্ষর 


তৈর' করার দুটো ফাউম্ড্রী মোশনও 
আছে যার একটি খারাপ হয়ে আছে । 
ধরা যাক অ-বাবু নামে এক ভদ্ুলোক- 
কে জুটিয়ে এনে বলা হোল যে, 


কাঁড়য়ে বাড়িয়ে পাওনা টাকা আদায় 


করে নিয়ে ছাপাখানার ছয় সাত 
হাজার টাকার মাসিক খরচ চালিয়ে 
আরও টু-পাইস পাইয়ে দেওয়া হতে 
থাকুক ইনশটটুটের খাজাঞ্চিখানায় ৭ 
তাহলেই. অ-বাবদ বড় ভালোলোক । 
কিন্তু অ-বাবু যাঁদ চেয়ে বসেন 


' শ্রামকদের ন্যায্য পাওনা, উন্নত করার 


“জন্য নতুন লগ্নী করার টাকা। 
ইন্টিটিউটের হাজার হাজার টাকার 
কাজের পাওনা টাকা, তাহলেই 
অ-বাবুর গদান যাবে, অথাৎ বিনা 
নোটিশে ছাঁটাই । 

ইনাম্টাটিউটের একজন প্রাইভার 
যেখানে পায় মাসিক বেতন ছয়শো 
টাকা, সেখানে ছাপাখানার সবেচ্চি. 
দায়িত্বশীল কর্মব্যন্ত ব্যন্তি পাবেন 
পাঁচশো টাকা মাঘ । তাও তান 
যাঁদ শ্রামকদের বেতন 'দিতে গিয়ে 


_ নিজের মাইনে না পান তাহলে [তান 


গালাগালি খাবেন “ইনগ্রীফশিয়েনট” 
বলে। এহেন মালিক শ্রীসুগত দাশ- 
পাপ মহাশয় ব্যাস্ত । জয় প্রকাশের 


নাম জপ করে এই. ভাবেই স্বনামে 


প্রতিষ্ঠানের “দেবতা” হয়ে আছেন । 

অ-বাবু সকাল সাতটা থেকে 
প্রুফ দেখেন এবং দশটা থেকে সন্ধ্যা 
ছয়টা পর্যন্ত দায়িত্ব কম চুকিয়ে 
বাড়ী যেতে পারেন না। কেননা, 
প্রতিদিন রাত. আটটা পধন্ত খৃচ্দের- 
দের সঙ্গে যোগ্রাযোগ রাখতে হয়। 


“এইসব কাজ করার জন্য ট্রাম বাসের 


ট্যকা, খাওয়া খরচ নেওয়া হচ্ছে 


তাই 


ক্ষমতার - 


চুর করা। অবশ্য বৈদ্য মহাশয়ের 
[বিচারে অ-বাবু ছিলেন ছয় মাসের 
জন্য এবং মোট তিন হাজার টাকার 
পাওনা হয়! তার বদলে দু মাসের 
মাথায় বলা হল যে, ৭৭৫ টাকা মোট 


. ফেরত দিতে হবে। কেননা যাঁকে চোর 


বদনাম দেওয়া হল- তিনি মাইনে 
পেতে ' পারে না। 
সিদ্ধান্ত । - শ্রীপ্রফ-ল্লচন্দু সেন 
বলেছেন যে, মাক্সবাদীরা আরও 
বেশ অপরাধী । তার প্রতিকার 
আগ্গে করা হোক.। 

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর । 
অ-বাবু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেনঃ 
ন্যাযাভাবে টাকা চেয়েছেন উচিত 


কথা বলে। প্রফন্লবাবু বলে চলে- 
ছেন, মাকণ্সবাদীদের অপরাধের 
শান্ত আগে হোক । জয়প্রকাশের 


' নামে জয্নগান_ গেয়ে - চলেছেন যে 


সুগত দাশগুপ্ত তাঁর শান্তি কি প্রফুল্ল- " 
বাবু কোনদিন দিতে পারেন ? 
- সপ্ভাবনাময় ছাপাখানার আরও 


হচ্ছে খদ্দের “প্রচ্থ-নিলয়"-কে নিয়ে 


. কাহিনী । একুশ হাজার" টাকা আঁগ্রম 


নিয়ে এই সম্পত্তি বিক্রী করার, উদ্যোগ 
নেওয়া হয়োছিল । সেই টাকা ইন্টি- 
টিউট থেকে ফেরত দেওয়া হয়ান। 
ils কাজ করার জন্য বাকী 

দু হাজার -টাকা 


গাদ্ধীবাদীদের” A দাবী করার জন্য একট 
কস চেক দিয়ে দেওয়া হয় পরন্থ- 


এনলয়” থেকে । 'ঁকল্তু পরে ব্যাঙ্কে 
গনদেশি পাঠিয়ে দিয়ে উত্ত প্রতিষ্ঠা- 
নের মালিক স্নায়নযুদ্ধ শুধু করেন 
যাতে. চেক ফেরত আসে ব্যাঙ্ক থেকে । 
কলেজ ্রট বইয়ের বাজারে এই 
গ্রন্ানলয়”-এর টাকা লেনদেন নিয়ে 
শুধু জমা হচ্ছে ছাপাখানায় কুৎসা । 
আসলে ছাপাখানায় সম্পত্তি দেখিয়ে 
প্রীদাশগুণ্ডের টাকার লেন-দেন জয়" 
প্রকাশের নামে কলঙ্ক লেপন করছে 
মাত। আর অ-বাবুর মতো (নিরীহ 
প্রকতির' শ্রামক দরদীরা বলি হবেন 
বারে বারে চৌকস এরিয়া 


একটি কাহিন* বলতেই হবে । সেটা দের হাতে । 
শ্রমিকদের কাজ করতে হবে- মুখ্যমন্ত্রী 


উত্তর শহরতলীর খড়দা থানার 
সুখচরে সম্প্রীত তন্ভুজের একাট 
প্রসৌসং কেন্দ্রের উদ্বোধনের প্রাককালে 
এক জনসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু বস্তুতা প্রসঙ্গে শ্রমকদের উদ্দেশ্যে 
বলেন, শ্রামকদের কাজ করতে হবে। 


তাদের শুধু বেতন বাড়ানর দাবি কর-_ 


লেই চলবে না। ূ 
তাঁদেয় অভাব-আভযোগ থাকলে 
িশ্চয়ই তাঁরা তা বলবেন ৷ কিন্তু; 


কাজের সময় তাঁদের কাজ করতে হবে। 
সিটি (বাঁশ) বাজলেব্তাঁদের কমলে 
আসতে হবে এবং কাজের শেষে সিটি 
বাজলে তাঁরা চলে ধাবেন। তিনি 


আসম সমস্যা 

২য় পৃচ্ঠার পর 

অর্থ দাড়ালো এই যে পশ্চিমবঙ্গবাসাঁর 
মনে ধারণা হবে যে আসামে সঙ্গত 
আর্ক দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে 
1নচ্ছেন. না বলেই ব্দাীঝ আসামে 
আন্দোলন সংঘাঁটত হয়েছে । বদ্তুতঃ 
সমপ্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
{কিছু গবেষক অধ্যাপকদের সঙ্গে 


. আলোচনা করায় সুযোগ হয়েছিল 


তারা সরাসারই বলেছেন যে কেন্দু 
তো আসর অথ-নোতিক দাবী দাওয়া 
ধুলো মেনে নিলেই পারত। 
আসামের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। 
একথা সত্য; কিদ্তু ষে-সত্যটা পশ্চিম- 
বছের অথ“মন্ত্র বা অন্য বুদ্ধিজীবশরা 
রাখেন না, তা হল আসুর কোনো 
অর্থনৈতিক দাবা দাওয়া কঞ্মিনকালে 
ছিল না, এখনও নেই। তারা অর্থ 
নোতিক -দাব* আদায়ের ব্যাপারটাকে 
কাস্মনকালেও একটা গ্রহণযোগ্য 
ব্যাপার বলে মনে করেন নি; বরণ 
বহুবার এই বন্তব্য রেখেছেন যে 
[বদেশগদের তাড়িয়ে দিলে আসামের 
অর্থনোৌতকে সম্রস্য'র সমাধান এম- 
নিতেই হয়ে যাবে বামপন্থীরা সমস্ত 


Ly 


বলেন, দেখা গেছে শ্রামকরা কাজের 
সময় কাজ না করে অনেক সময় ঘরে. 
বেড়ান । ওটা ঠিক নয়। 

শ্রীবস্থ বলেন “আমরা শ্রমিক 
শ্রেণর পক্ষে" । আমাদের. তথা বাম- 
ফ্রন্ট সরকারকে যাঁদ তাঁরা ভাল- 
বাসেন তবে তাঁদের কাজ করতে হবে। 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার পশ্চিম 


বঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কর- 
ছেন বলে আভযোগ করে শ্রীবস্সু সভায় 


বলেন, লবপহদে 'ও'রা ইলেকষ্রানক .. 


কারখানা দ্থাপনে বাধা সষ্ট করছেন। " 
তাই রাজা সরকার এ ব্যাপারে আর 
ও'দেয় উপরে নির্ভরশীল হতে চায় 
না। এরাজোর শিঞপপাঁত এবং ব্যব- 
সায়ীদের সহযোগতায় রাজ্য সরকার 
লবণ হদে ইলেকট্রনিক প্রকল্পটি গড়ে 
তোলার উদ্যোগ নিয়েছে । 

এ রাজ্যের উদ্বাঙ্ঞুদের পুনবরসি- 


নের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকায় 


বৈষম্যমলক আচরণ করছেন। 
ভারত নিউজ এজেস্পি 


ব্যাপায়েই অর্থনগাঁতকে গ্বরুত্থ দিয়ে 


থাকেন। - কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে যারা অর্থনোতিক প্রশ্নটা বিবেচনা 
করতেও আনচ্ছক। তাসের মানাসি- 
কতার মোকাবিলাও শুধুমাত্র অর্থ 
নৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই করা 
সম্ভবপর 4 

বি. জে. পি জনতা দলের কৃপায় 
এবং গান্ধী পীস ফাউন্ডেশন নামক 
সন্দেহজনক সংগঠনের আন;কংলে 
আলাম আন্দোলন সম্পর্কে সব 


'ভারতীয় ক্ষেত্রে এমানতেই প্যধি 


বিভ্রান্তি, সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে 


. বামপন্থরাও যাঁদ [নিজেদেয় বস্তব্য 


ইন্ধন যোগান, ' 


এবং কা্ম‘কলাপের মাধ্যমে তাতে 
তবে আসামের 
সংখ্যলঘ,রা দাঁড়াবে কোথায় ? 


(যুগশান্ত। করিমগঞ্জ) 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone-: 24-4232 


কেন্দ্র-রাজ্য সম্পক' পুনবিনঃ্ের প্রশ্ন 
পি গি আই এমের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য 


সি, পি. আই. (এম) এর সাধারণ 
. সম্পাদক শ্রীই এম. এস নামব্াদরিপাদ 
নয়াদল্লঁতে এক "সাংবাদিক সম্মেলনে 
তাঁর দলের তরফ থেকে কেন্দ্ু-রাজ্য 
সম্পর্ক পুনাবিন্যাস প্রশ্নে কয়েকটি 


পারেন । এর পারবর্তে যাঁদ সাং" 


- বিধানক কোন অচল অবদ্ছা সৃষ্ট 


হয় তাহলে খুব অন্পসময়ের মধ্যে 
নির্ধচন করে নতুন সয়কার' গঠন 
করায় প্রন্তার করা'হয়েছে । এ ছাড়া 


গুরুত্বপণে সিদ্ধান্ত জানান। কোন সং- সধাবধানের ৩৬০ ধারা-যায় বলে 


কাণ" দ্‌চ্টভঙ্গী থেকে নয়, কেন্দ্র ও- 
রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি স্‌ম্ 
সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই 
প্রস্তাব করা হয়েছে বলে পি. পি. আট 
(এম) নেতা দাবা করেছেন । 


কয়েকটি ধারা বাতিল 


' গোড়াতেই সংবিধানের ২০০ 


এবং ২০১ ধারাকে বাতিল করার দাবী 
করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে . উল্লোখ- - 
'যোগ্য যে এই দুইটি ধারার বলে 
রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে বিধান সভায় 
গৃহীত কোন বিল. রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
জন্য নাও পাঠাতে পারেন । সি. পি, 
আই. (এম) নেতৃত্ব আরও প্রস্তাব রুরে- 
ছেন যে সংবিধানের ৩৫৪ এবং ২৫৭ 
ধারাও বাঁতল করা হোক ; কারণ এর 
বলে রাদ্পতি কোন একটি রাজ্য 
সরকারকে ভেঙ্ষে দিতে পারেন এবং 

বিধানসভাকেও, বাতল করে দিতে 


পশ্চিমবঙ্গে পার্টচাষী ও চটকলের 
শ্রমিকদের এক বদ্ধ আন্দোলন .. 


পাটচাষণী ও চটকলের প্রমকদের 4 
দশর্ধীদনের " দ্বাবী-চটাশ্তপকে 
জাতশয়করণ এবং পাটেয় , ন্যায্য দূর 
প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্র সরকার 
এখনও মেনে নেন নি । তবে পশ্চিম" 
বঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের প্রাতীনাঁধ- 
দের সঙ্গে এক বৈঠকে অনেক আলাপ 
আল্রোচনার পর জাতীয়করণের প্রদ্ন 
বিবেচনা করতে রাজশ হয়েছেন! 

.. শ্রমিক-কুষকদের এঁক্যবঙ্ধ আন্দো- 
ললনকে' :আযও জোরদার না করলে 
আনিচ্ছক কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 
দাবশ মানাতে-বাঁধ্য করানো যাবে না। 


স্্রাত শ্রীপ্বামপুয়ে অনুষ্ঠিত কয়ে- 
কটি সংগঠিত শ্রামক ইউনিয়ন ও 


কৃষক সভার উদ্যোগে এক কনভেনশনে 
এই ধরণের চিন্তাধারা ছি হয়। 
ন্‌, যয দর ৫ 

. কনভেনশনের বিবরণে জানা যায় 


ফেকেন্দুয় সংস্থা কৃষি পণ্য কমিশন . 


কাঁচা পাটের সহায়ক মূল্য ধার্য 
“কয্সেছে ১৮০--৮৫ টাকা প্রতি কুই- 
*্টালে ৷ পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকার 
দে জ্ঞায়গায় নযানতম খরচ পোষাতে 


দাবী 'করেছেন যে এই মূল্য হওয়া 
'উচিত ২৫৪ প্রতি কুইন্টাল। কৃষক 
সামাতর অবশ্য দাবা ছিল,৩০০ টাকা 
কুইন্টাল। 


* কৃষক সাঁমাঁতর পক্ষে বলা হয় যে 


এবছর বিভিন্ন জেলায় পাটের দর _ 


ইতিমধ্যে ৩১০ টাকা থেকে ৩১৫টাকা 


দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের নামে 
রাষ্টপাত কোন রাজ্যের প্রশাসনে হন্ত- 


ক্ষেপ করতে পারেন তাও বাতিল - 


করার দাবী করা হয়েছে ।. শ্রীনাম- 
ব্যাদারপাদ তাঁর ববূতিতে আরও 


. জানিয়েছেন যে রাজ্যসরকারের স্বাধি-- 


কার বজায় রাখার জন্য সংবিধানের 
২৪৮ ধারাটিয় সংশোধন প্রয়োজন । 
এর ফলে রাজ্য সরকারের তা'লিকাভুস্ত 
" বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের পুরো- 
পার, ক্ষমতা ্লাজ্যের, -হাতে থাকবে। 
অনুরূপভাবে ২৪৯ ধারা বলে 
জাতণয়-স্বার্থের নামে যে কোন আইন 
করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে . থাকা 
উচিত নয় বলে ওরা মনে করেন। 


কেন্দ্রীয় আইন 


সঙ্তে সঙ্গে একথাও পরিক্কার ' 


বলা ' ''হয়েছে যে সারা 
ভারতের স্বাথে কেন্দ্রীয় সর- 


কুইন্টালে উঠেছে। এর থেকে পার” 
কার যে চটকলের মালিকরা হিসাব . 
করে দেখেছেন.যু এই দামে কাঁচা 
পাট, নেও তাঁরা যথেষ্ট মুনাফা 
করার আশা রাখেন। সুতরাং কৃষক 
সংগঠনের তরফ় থেকে ৩০০ টাকা 
কুইষ্টালেয দাবা মোটেই অবাস্তব বা 
অধৌন্তক নয়। 


মালিকদের ভুমিকা + 

এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে 
বছর [তিনেক আগে কেন্দ্রীয় সরকার 
চটশিজ্প সম্পর্কে একটি টাস্ক ফোর্স 
পাঠিয়েছলেন। পরে ১৯৮১ সালে 


এই টাস্ক ফোর্স‘ এক রিপোর্টে সর" _ 
কারকে জানিয়েছিল যে দায়া/ভারতে 


৬৯টি চটকলের যন্দ্রপাত পুরনো 
ঝরঝরে হয়ে গেছে । আধ্ীনকশকর- 
ণের কোন চেষ্টাই নেই । চটকল 
[শঙ্গের মালিকেরা এই. শিল্পের 
থেকে' মুনাফা কাঁময়ে অন্য শিল্পে 
দগ্নী করেছে। 2 

মম্প্রর বাজায়ের দোহাই দেন 
চটকলের মালিকরা 'কন্তু প্রাতযোগ- 
তার , বাজারে চটের. নতুন ব্যবহার 
নতুন নতুন উৎপ্যদন বাজারে আনতে 
এক পয়সাও. গবেষণায় খরচ করে না। 
অথচ ধণ ও ভরতুকি বাবদ প্রচুর 
অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার মালিকদের 
দিয়ে চলেছেন রিছয়ের পর বছর। 


কারের শাপ্তিয়ারে কয়েকটি গুরযন্বপর্ণ' 
বিষয়-ষথা দেশরক্ষা। . বৈদেশিক 
সম্পর্ক," বিদেশ বাণিজ্য. 
যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক সংহতির, 
প্রশ্নে পুরোপুরি কর্তৃত্ব থাকবে। 
কোন রাজ্য সরকারই এসব বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। ১ 
পরিকল্পনা প্রসঙ্গে 

 কতকগ্াল প্রশ্নে, যেমন জিনিষ’ 
পত্রে ম্‌ল্য অথবা মজুরপ নির্ধারণের 


ব্যাপারে কেদ্দু কেবল যোগাযোগ - 


স্লাখবে না, পারিণ্কার নিদেশিও দেবে। 
পরিকল্পনার প্রশ্নে পি পি আই (এম) 
নেতৃত্ব মনে করেন যে, জাতীয় উন্নয়ন 
পরিষদ, যাতে রাজা সরকারের প্রাতি-, 
নিধি থাকবে, গোটা, ছক একে দেবে 
পাঁরকজ্পনার ৷ তারই ভিত্তিতে পরি- 
কঃপনা কমিশন তাকে কার্ষ“করা 
করবে! বর্তমানে সংবিধানে. উন্নয্নন 
পাঁরষদ অথবা পাঁরকঙ্পনা কমিশন 
সম্পকে কোন উল্লেখ নেই। এ 
বিষয়ে যথাবাহত ব্যবচ্ছা সংবিধানে 
করার, প্রন্তাব করা -হয়েছে। . রাজ্য 
সরকারেয় উদ্যোগে শিপ বিকাশের 
সুযোগ দেওয়ার “জন্য সহাঙ্গন্ট আই- 


সেই জন্য .কনভেনশন : থেকে 
বলা হয়. যে কেন্দ্রীয় সরকার এই 
শিজ্পাটকে জাতীয়করণ করে জাধু- 
[নিকীকরণের. মাধ্যমে নতুন উৎপাদন 
চাল; করলে তবেই এই শিজপ বাঁচবে, 
বিকাশ লাভ করবে । 
লাগাতর ধর্মঘট 

-  বেঙ্ছল চটকল,মজদুর ইউনিয়- 
নের তরফ থেকে সবকটি শ্রামক'সং-. 
গঠনের নেতৃত্বে .লাগাতর ধর্মঘটের 
সিষ্ধান্ত জানিয়ে বলা হয় যে গ্লেড।. 
চ্কেল, বোনাস, কাজের বোঝা কমা- 
নোর দাবিতে ধর্মঘটের প্রস্তুতি 
চলছে । চাষাদেয়-দাবীও-তাঁরা-করে- 
ছেন। 

ভারতের প্রায় ৪০ লাখ কৃষক 

রোদে-জলে খেটে পাঠ উৎপাদন 
করেন ৷ নামমান দরে কাঁচাপাট ভাঁদের 
কাছ থেকে মিল মালিকরা কিনে নিয়ে 
মুনাফা করেন । প্রাক ও কৃষকেরা 
এদের দ্বারা বণিত । সেজন্য, শ্রামক 


কৃষকের যৌথ আন্দোলন ছাড়া 'এক- .. 


চেটিগা পাঁজর বিরদ্ধে “লড়াইয়ে 
জেতা কঠিন। 

চটশিজ্পকে' জাতীয়করণের "দাবা 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ' দর . 
সম্মত গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে প্রধান- 
মন্ত্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি 
গোড়াত্তে - বিধানসভার প্রাতনিধিদের 





মুদ্রা। 


, প্রয়োজন । 


নের পুরবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
আইন ও শৃংখলা 

আইন ও শখলার "দায়িত্ব 
যেহেতু - মূল্ত রাজ্য, সরকারের 
সেজন্য -কেদদরীয় [রিজার্ভ ফোর্স 
অথবা অনুরূপ কোন: সংস্থার 


মারফৎ রাজোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ - 


করার আঁধকার কেন্দ্রের হাতে না 


‘ব্লাখার দাবী করেছেন । 


ফিনা*স কাঁমশনের প্রধান কাজ 
হবে কেন্দ্রের অন্ত সম্পদের শত- 
করা ৭৫ ভাগ ঠিক ঠিক মত রাজোর 
হাতে বষ্টন করা হচ্ছে কিনা তা 
দেখা । রাজ্যের পক্ষে ট্যাকস বসা- 
নোর ব্যাপারে যে সব বাধা রয়েছে 
সেগুলি শিথিল করার. দাবী করা 
হয়েছে । 
ভাষার প্রশ্নে 


ME 


ভাষার প্রশ্নে সি. পি. আই (এম) 


নেতারা মনে করেন যে বিভিন্ন রাজোর 
মধ্যে নানান সূত্রে ব্যবসা বাণিজ্য ও 
শিক্ষার আদানপ্রদানের গ্যোগে পর- 


স্পয়কে বোঝার মত একটি" ভাষা - 


ক্রমশ গড়ে উঠবে। এর ফলে খুব 


স্বাভাবিকভাবেই বেশীর ভাগ মানুষের 


গ্রহণযোগ্য ভাষা রূপে একদিন হয়ত' 
হিন্দী তার স্থান করে নেবে। তবে তা 
জোর করিয়ে চাপিয়ে-নয়। 

বন্দর প্রসার-ও বিকাশ যেমন 
প্রয়োজন তেমনই রয়েছে ' অন্যানা 
আগ্খালক ভাষায় উস্নাতর 
সংসদে এবং ' কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের দণ্তয়ে এসব ভাষাকে যথা- 
যোগ্য মযাদাপুণ দ্ছান দেওয়ায় জন্য 


, ষথেম্ট প্রশাসানক- তৎপরতা দরকার 


বলে এ" রা. মনে করেন। 
- ক্রমশঃ ইংরাজশীর ব্যবহার কাঁময়ে 


প্রাতিটি রান্বোর আইন আদালত ও. 


আঁফসে' যাতে রাজ্যের ভাষা প্রধান্য 
লাভ করে সেদিকে প্রয়াস চালানোর 
কথা বলা হয়েছে। 


“নির্বাচন পদ্ধতি 


বর্তমান . নিঝাচন পম্ধাতর 


পরিবর্তন করে আনুপাতিক ভোটের 
"প্রথা এবং নিবাঠচত সদস্যকে প্রয়োজন 


হলে পুনরায় ভোটগপ্রাথী” হতে বাধ্য 
করা অথবা পদত্যাগ করতে বাধ্য 
কয়ার প্রথা চাল. করতে বলেছেন। 
প্রত্যেক রাজ্যের সমান 'মষণাদা রক্ষার 
জন্য রাজ্যসভায় সোজাসুজি ভোট 
হওয়া দরকার এবং রাজ্যসভায় প্রাতটি 


রাজোর একই সংখ্যক সদস্য থাকা 
উচিত বলে ও*রা মনে করেন। 

অন্যান্য. দাবীর মধ্যে ররেছে 
চাকরাঁতে ধাঁরা..থাকবেন কেবল 
তাদেরই ' উপর  কেদ্দ্রের নিয়ন্ত্রণ 
থাকবে। রাজ্যসয়কারের কর্মচারণ- 
দের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ, চলবে 
না। 


পশ্তিবন্গে বামফ্রন্ট গত : ১৯৭৭. 
সাল থেকে কেদ্দ্র-রাজ্য সম্পকে 


পনান্যাস দাবা করে আসছে । 


এই দাবা মেনে নিতে চান না। তাঁর. 
বন্তব্যে অনেকটা মালিকদের পক্ষেই 





যুন্তির প্রাতধান ছিল। কিন্তু পরে. 


সকলের চাপে প্রম্নাট পুনবিবেচনা 
করার প্রাভপ্রণাত দেন। 


.ফলভোগ 


Price— 60 Paise 


আজ অন্যান্য রাজ্য এ দাবশতে মুখর 
হয়ে উঠেছে। এর ফলে এয় পেছনে যে, 
কোন সংকাঁণ‘. প্রাদেশকতার মান- 
শিকতা কাজ করছেনা সে কথা 'বাম- 


ফ্রচ্টের সব চাইতে - বড় সমালোচক 


আনন্দবাজার -পাতিকাও্'  স্বকার 
করেছে। বাচ্ছালোরে অন্শ্ঠিত সব" 
ভারতীয় সেমিনারে প্রবীণ অর্থ'নদাত- 
বিদ. এবং একদা. কেন্দ্রীয় সরকারের 
মন্ত্র শ্রীভি. কে. আয়. ভি. রাও এই 
দ[বীর ন্যায্যতা মেনে নিয়েছেন।' 


« মনে প্রাণে গ্রহণ 


প্রকাশ্যে না বললেও প্রতিটি ই- 
কংগ্রেস শাসিত রাজোর' মধ্যে ও 
অর্থ‘মন্ত্রা ফিনাদ্স কমিশনের“কাছে 
রাজ্যের হাতে অধিক সম্পদ দেওয়ার , 
প্রষ্ত/ব করেছে এটা এখন আর গোপন 
নেই। একটা কথা_পরি*্কার যে যতই 
দিন যাচ্ছে ততই প্রতিটি রাজ্যকে জন 
কল্যাণ খাতে, ব্যয় বৃদ্ধি করত 
হচ্ছে-তা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অথবা 
অর্থনৈতিক বিকাশের যে কোন 
ক্ষেত্রেই হোক না কেন। ২ অথচ. 
প্রতিটি- রাজ্যের অর্থ সংগ্রহের দ্র 
ক্রমশই সঞঙ্ক চত হচ্ছে: এবং কেন্দ্রীয়; 
সরকার নতুন নতুন 'নিয়মকানদন- করে 
বিভিন্নভাবে : বেশ সম্পদ “সংগ্রহ 
করছেন । - কেন্দ্রীয় সরকারের 
অন.সুত অর্থনোতিক পাঁরকজ্পনার : 

করতে হচ্ছে” প্রতিটি 
অগচ প্রতিকারের ' পথ 
একথা সকলেই মেনে 


রাজ্যকে, 
সীমিত 


নিক্ষেন। সুতরাং সি পি আই (এম). 


এর প্রস্তাব যথেষ্ট. গুরত নিয়ে 
গববেচনা করা হবে এমন. আশা করা 


. যায়। রত 


বিজেপি 


১ম পঠ্ঠোর পর 


এই বৈঠকগ্দাল হয় রাতের আড়ালে । । 
উদ্বেগ দূঢ়তর 'এই কারণে যে যখন, 
জানা যায় যে কিছু উচ্চপদন্থ পুলিশ 
কর্মচারী আনম্দমাগের প্রধান কেন্দ্র 
ঘনঘন যাতায়।ত এবং ঘনিষ্টভাবে 
মেলামেশা করেন । প্রযলশের এক 


- অংশের সন্দেহজনক গতীবাঁধ সম্পর্কে 


এখনই সজাগ হওয়া প্রয়োজন, 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের । 


উগ্র নাংগ্রদায়িক) সম্াসমঃলক- 


কার্যকলাপে লগত আনদ্নমাগপরা 


স্বদেশ ও বিদেশে একেক সময় একেক ' 
সংগঠনের নামে কোটি কোট টাকা, 


সংগ্রহ করে চলেছে । কেন্দ্রীয়, সর - 
কারের তথ্য ও বেতার মধ্তকের 


. প্ৰকাশত পুদ্তিকায় আনপ্দমাগরণদের- 


সম্পর্কে ভারতশীবরোধী বৈদোশর 


শারুর সঙ্গে অশুভ যোগাযোগের 
কথা উল্লেখ করা হরেছে। 


_ পঞ্চায়েত নিবাণচনের পর থেকে 


সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গণত্যশ্মিক: 
পারবেশকে বাঘ্ত করে আইন- 
শৃঙ্খলার অবনতি . ঘটানোর জন্য 
লুকোশলে - প্রচেষ্টা চলছে "বাভন্ন 
মহল থেকে । এর'পছনে পরোক্ষ- 
ভাবে ই-কংগ্রেসেয়  মদতও যে 


রয়েছে এমন সন্দেহ করার কারণ), 


রয়েছে । কিম্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন. 
য়ে মংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাঁরা - 


আগ্নন নিয়ে 'থেলতে চলেছেন: + 
তার পরিণয়' ভয়াবহ হতে পারে। : 





সম্পাদক__হীরেন বনু ॥ সম্পাদক বর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ইবি, লেনিন সয়ণাঁ, কলিকাতা-১৩ থেকে মংদ্রিত এবং দপণ কাধূলিয় ৬৯, মট লেন, কলিকাতা-৯৩ থেকে প্রবা'শত 


£ 


] 


সিল 


গণ খানকে রেল মঞ্জধক থেকে 
ই্কঃ শনিক নেতারা 








ষ্ঠবিংশ বর্ষ পট সংখ্যা, দর্পণ । শুক্রবার, ই)! সেপ্টেম্বর "৬৩, ৬০ পয়সা 





উন্দিরা গান্ধীর মুখে 
নতুন শ্লোগনের ভ।৪তা 


"গযব হাটাও"-এর শ্লোগান 
এখন পুরোনো হয়ে গেছে। তাই 
সামনের ভোট যুদ্ধের জন্য শ্রীমতাঁ 

১ গাষ্ধী নতুন রণধবন দিয়েছেন £ 
প্রতাট পারবারের একজনের চাকুরী । 
আগের মত এবায়কার আওয়াজটাও 

য়ে নেহাৎ ফাঁকা সেটা বুঝতে বেশ? 
সময় লাগবে না মানুষের । তবে 
অন্তত অটপ কিছুদিন তাঁদের ধোঁকায় 
রাখা যাবে। আপাতত তাই 
যথেষ্ট ! 


৮”. স্বাধীনতা দিবসে প্রদত্ত এক 
ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে 


নতুন এক প্রকম্পের মারফত বর্তমান, 


ষষ্ঠ পাঁয়কঞ্পনায় ভেতরেই প্রতি 
বছর তিন লক্ষ ভুগিহদন ক্ষেতমজু 


এবং আড়াই লক্ষ শহরের 
শিক্ষিত বেকার যুবকের 
কর্মসংস্থান হবে। যণ্ঠ পরিল্পনার 


বিগত তিন, বছরে কেবল মূল্যবান 
সময়ই নষ্ট হয়েছে, কর্মসংস্থানের জন্য 
উল্লেখযোগ্য কিছ করা হয় {ন এটা 
তার থাকত ছাড়া আর কিছু নয় । 


তৎপরতার অভাব 

কমসংস্থানের সুযোগ রয়েছে 
এমন দট প্রকল্প ইনটিগ্রেটেড র;রাল 
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং ন্যাশনাল 
র্‌রাল এপ্রয়েমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রামের 
সাবিক উন্নয়ন এবং ' কম'সংস্থানের 
উদ্যোগের উদ্দেশ্যে রাঁচত হয়। 
কিল্তু অধিকাংশ রাজ্যের কায “কলা- 
পেরাফারাম্ত নিলে দেখা যাবে যে 
এ বিষয়ে যে ধরণের তৎপতার প্রয়ো" 
“জন তার বড়ই অভাব ! 


চমক সষ্টি 


অতাঁতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
পাঁরচ্কার বলে দেওয়া চলে যে একমান্র 
প্রচারের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করা 
ছাড়া শ্রীমতগ গাম্ধীয় প্রাতশ্রতি ষষ্ঠ 


ক 


পরিকন্পনার বাকি সময়ের মধ্যে তিন 
কোটি চার লক্ষ লোকের কম“সংন্থান 
করে দেবেন অন্য কোন ম:ল্য নেই! 
এটা যে একটা স্রেফ ভাওতা এ কথা 
যে কোন বাঁপ্ধমান লোক বলবেন ! 
সৈজাহিসব 

খুব সোজাসুজি হিসাবে বলা 
যায় যে দেশের দারিদ্র আমায় বাস 
করে এমন প্রতি পারবারে একজনকে 
বছরে ২৭৩ দিনের জন্য কাজ দিতে 
গেলে অন্ততঃ কুড়ি হাজার' কোট 
টাকার বরাদ্দের প্রয়োজন । . তার 
জায়গায় শ্রীঘত' গান্ধীর ব্যবস্থায় এই 
বছরের অন্য একশো কোটি টাকা আর 
আগাম’ বছরের জন্য পাঁচশো কোটি 
টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে । _ 

যতদ্‌র অনুমান করা যায় তাতে 
ও"রা হয়ত ভাবছেন আপাততঃ 
অন্ততঃ শতকরা ১০টি পারবারের 
একজনকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া 
যাক। বাঁক শতকরা ১০ জন যেমন 
এতকাল বাঁচার জন্য লড়াই কয়ে চলেছে 
তেমনি ভাবেই চলুক প্রচারের পক্ষে 
এই শতকরা দশজনই যথেষ্ট । 


শহরের যুবক 
অনুরূপভাবে শহরের শিক্ষিত 
বেকার যুবকদের বেলায় শ্রীমতী 


গাম্ধীর নতুন পরিকল্পনা কোন 
আশার আলো দেখাতে পারেনি। 
বর্তমান প্রিকঙ্পনা কালের 'মধ্যে 
এক কোটি দুই লক্ষ শিক্ষিত বেকা 
রের অতি সামান্য অংশের কর্মসং- 
স্থানের কথা ভাবা হয়েছে। এর 
আগে দেখা গেছে শিক্ষিত যুবকদের 
নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রকল্প ব্যর্থ 
হয়েছে । যুবকদের তা কোন ভরসা 
দিতে পারে নি। ব্যাঙ্কের খণ সংগ্রহ 
করার কামেলা, উপয]স্ত প্রযুক্তি বি: া 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় - 


গেছে। 


রেল মন্ত্রক থেকে বরকত গাঁণ- 
খান চৌধুরধকে সরিয়ে দেবায়ঃজন্য 
জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে জানা 
এই উদ্যোগের - পেছনে 
পাঁশ্চমবন্ধে বরকত সাহেবের প্রাতিদ্থদ্ছ' 


রাজ্য ইক? 








ঘাজনোতক গোষ্ঠী খুবই সক্কিয়। 
সম্প্রীতি দিল্লীতে গিয়ে : রেল 
ইউনিয়নের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা 
যারা কেন্দ্রীয় অর্থ‘মন্ত্রা প্রণব মুখো- 
পাধ্যায়ের লোক বলে পারিচিত তারা 


কমীছের 


মনোবল ফেরানোর চেষ্টা 


ই-কংগ্রেসের সাধারণ স্তয়ের কম'- 
দের মধ্যে মনোবল 'ফাঁরয়ে আনার 
জন্য ডিসেম্বরে কলকাতায় ই-কং- 
গ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । অঢেল টাকা 
ছাঁড়য়ে নতুন কম“ব৷হিনী “রিক্রনট’ 
করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । 
সামনের দর্গাপূজ্জাকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন প্‌জা কমিটিতে ই-কংগ্রেসগ 
কর্মীদের ঢুকে পড়ার নদে“ দেওয়া 
হয়েছে । পজায় টাকা ছড়িয়ে পাড়ায় 
পাড়ায় নতুন কমাঁদের দলে টেনে 


পরে রাজনৈতিক ট্রোনংএর ব্যবচ্থা 


করা হবে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা 
দিবসকে কেন্দ্র করে ই-কংগ্েসদের 
মধ্যে যথেষ্ট তৎপর হতে দেখা গেছে । 


বাভিন্ন এলাকায় গান, বাজনা, চল- 
চ্ছন্ত্র প্রদর্শনের ব্যহদ্ছা করা হয়েছিল। 


পাশাপাশি বাঙলা মায়ের দুই 
দামাল ছেলে প্রিয় সুব্রত একান্ত হও- 
য়ায় বিশেষতঃ ছাত্র পরিষদ মহলের 
অনেকে কংগ্নেসী রাজনশীতিতে গুণগত 
প্রবর্তন আশা করছেন । তবে প্রিয়" 
পন্থী ও স্বব্রতপশ্হীরা আশা'দ্বত 
হলেও সোমেনপন্থীরা ব্যাপারটাকে 
মেনে নিতে পারছেনা । সম্প্রতি ইউ 
দনিভণাসাট ইনস্টিটিউটের নিধাচনকে 
কেন্দ্র করে সুন্রতপন্থী ও সোমেনপন্থীরা 
একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রাতি- 


রে 


a 


দদ্দিতা করেছিল। 

এদিকে বামফ্রণ্ট*আহুত বাংলা 
বনধের বিরে।ধিতা না করার সিদ্ধান্তে 
নীচুতলার বেশ কিছু ই-কংগ্রেস 
কর্মী ক্ষ,ত্ধ । তাঁরা প্রণববাবুর কাছে 
সরাসর অপদার্থ‘ ভি সমালোচনা 
করেছেন। 


, তবে ইদানিং বামফ্রন্ট যেভাবে 
সরাসার কেন্দ্র বিরোধ আন্দোলন 
সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন, 
তাতে ই- কংগ্রেস মহল চুপচাপ বসে 
থাকার নাতি নিয়ে চলতে চান না। 
তিরাশ সালের শেষে ও গোটা 
চুরাশি সাল জুড়ে বামফ্রন্টকে বাইরে 
ও ভিতর থেকে যথাসাধ্য ‘প্রেসার’ 
দেওয়ার রাজনশীতি নিয়ে ই-কংগ্লেস 
নামতে চায় । ইতিমধ্যেই বামফ্রষ্টের 
করেকটি শরিক দল ও কয়েকজন 


মন্তীর সঙ্গে ই-কংগ্রেসীরা গোপনে" 


যোগাযোগ রুরেছেন। পাশাপাশি 
আনম্বমাগণীদের সঙ্গেও তাঁরা বৈঠক 
করেছেন। জনসম্ঘ। গণসংঘষ" সামতি; 
এস, ইউ, সি প্রভৃতি দলকেও তাঁরা 
বাঃফ্র'্ট বিরোধ আন্দোলনে জড়িয়ে 
নিতে ইচ্ছক। বেশ শকছ পুরনো 
ঝানু প্ালশ আফিসারও এ ব্যাপারে 
যথেষ্ট সক্রয়। 





দিল্লীতে বিভিন্ন মহলে বরকত সাহে- 
বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এসেছেন 
এবং যাতে আবলম্বে বরকত সাহেবকে 
রেল দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় 
তার জন্যও দরবার করেছেন । 

এই সমস্ত ইউনিয়ন নেতাদের 
আভিষোগ বরকত সাহেব রেলমন্ণ 
হয়ে রেলে আই. এন. 1টি. ইউ. 
দস ইউনিয়নের ক্ষাত করে চলেছেন। 
ফলে রেলে যে সমন্ত কমণচারণ কাজ 
করছেন তাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব 
কমে যাচ্ছে। 

বরকত সাহেবের কাজ কর্মে 
রেলের বেশ কিছ, আঁফসারের কায়েমী 
স্বার্থে হাত পড়েছে। ফলে এই 
সমস্ত অফিসাররা গোপনে বরকত 
সাহেবের বিরোধ গে।্ঠার সঙ্গে জোট 
বেধেছেন। L | 


রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার 
পর বরকত সাহেব বেশ কিছুটা 
স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করছেন। 
তাছাড়া যে স্মন্ত রেলওয়ে ইউানয়নের 
কংগ্রেস নেতা তার বিরোধ গ্যোষ্ঠাীর 
লোক তাদের তান খুব একটা 
পান্তা দিচ্ছেন না। ফলে এওঁ সব 
নেতারা দারুন ভাবে চটে আছেন। 

রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার 
জনৈক কংগ্রেসী নেতা তো বরকত 
সাহেবের উপর দারুন খা’পা। এবং 
বরকত সাহেবের সন্ত প্রচেষ্টাকে ' 
বানচাল করতে 'তান - উঠেপড়ে 
লেগেছেন। 


শিয়ালদহ শাখার কংগ্রেস নেতা 
বেশ কয়েক বছর ধরে রেলওয়েতে 
নিজের খোৌরসা পাটা খুলে বসেছেন । 
ওর কথায় রেলের বাঘা বাঘা আঁফ- 
সাররা পর্যন্ত ওঠা বসা করতেন । 


টিকাট চেকারদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে ও হকার বসিয়ে এ নেতাটির 
নাকি দৈনিক আয় প্রায় ৩1৪ হাজার 
টাকা । অবশ্যই এই টাকাটা এ 
নেতা পুরোটা নিজে ভোগ করেন 
না। ওপর মহলের নেতাদের যাদের 
দৌলতে তার এত রমরমা তাদেরকেও 
কিছু ভাগ দেন । 


বরকত সাহেব রেলমন্ত্রী হওয়ার 
পর রেলওয়ে ইউনিয়নের এ বিশেষ 
কংগ্রেস নেতার দারুন ক্ষাত হয়েছে। 
পেছনের পথ দিয়ে সমম্ভ আয়ের পথ 
প্রান বন্ধ হয়ে গেছে । ফলে এ 
নেতা এবং তার পৃশ্ঠপোষকরা, যাদের 
মধ্যে কিছু রেলওয়ে আফসারও আছেন, 
উঠে পড়ে লেগেছেন দিল্লশতে আঁভ- 
যোগের পর অভিযোগ পাঠিয়ে বরকত 
সাহেবকে রেলমম্্রক থেকে সরাতে । 





পুরীর বন্যাত'দের 
মক্ত হত্তে রি করুন : 





UFR 





বিরোধীদের যুক্তফ্রণ্ট 


নয়া'দিল্লীঁতে কয়েকজন 
অ-কংগ্রেসী নেতার তৎপরতায় সারা 
ভারতে একটি বাম-গ্রণতাশ্মিক ফ্রল্ট 
গাড়ে ওঠার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। 
অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে শ্রীনগরে 
কেন্দ্ু-রাজ্য সম্পকে পুনার্বিন্যাসের 


, প্রশ্নে আলোচনা চক্রে এদের অনেকের 


উপস্থিত হওয়ার কথা আছে। 
সেখানে এবিষয়ে ভাবনা চিন্তা আরও 
পার্কার রূপ নেবে এমন ধারণা 
করার কারণ রয়েছে । 

ইতিমধ্যে, বৈঠকের শেষে জনতা, 
স-কংগ্রেস, বহৃগুণার ডেমোক্যাটিক 
সোশালিন্ট পার্ট এবং গুজয়াটের 
রাম্টয় কংগ্রেসের নেতারা “যাস্তফস্ট” 
নাম দিয়ে একটা সংস্থার কথা ঘোষণা 
করেছেন । ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাম- 
ঘেশ্যা নীতির ভিত্তিতে এ*রা বিধান 


সভা ও সংসদের ভেতরে ও বাইরে , 


একলহ্ে চলবেন । 

এই বৈঠকে উপাশ্থিত নেতাদের 
মধ্যে ছিলেন শ্রীচম্দ্রশেখর, শ্রীসারদ 
পাওয়ার, শ্রীবহৃগুণা, ২ শ্রীরতুভাই 


আদবানগ,. ' শ্রীমধু দম্ডবতে, শ্রীমতণ . 


আম্বকা সোন! ও শ্রীরামকৃষ্ণ হেগড়ে। 
, এই নতুন যহন্ত ফন্টের সঙ্গে 
সহযোগ’ রূপে রয়েছে জম্ম ও 
কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর, 
ন্যাশন্যাল কনফারেন্স এবং অদ্ধের 
মুখ্যমন্ত্রীর দল তেলেগু দেশম । 
এরা মোটামুটি শির করেছেন 
যে পি. পি. আই এবং সি. পি. আই. 
(এম) ও অন্যান্য স্বীকৃত বামপন্থী দল, 
যথা মহারাষ্ট্রের, পেজেন্টস খ্যাম্ড 


নেতৃত্বে .. 


ওয়াকণর্স' পার্টি এবং আগুলিক দল 
তামিলনাড়ুর ড. এম. কে., কেরালা 
ও অন্যত থেকে অন্য ছোট দল, 
যেমন আর. এস, পি, ফরওয়ার্ড রক 
ইত্যাদিকে এই ফ্রম্টে যোগ দেওয়ার 
কথা বলা হবে। 

একটি প্রশ্নে এদের নিজেদের 
মধো মোটামুটি সমঝোতা হয়েছে যে, 
ভারতীয় জনতা পাটি এবং চরণ 
সিংয়ের নেতৃত্বে লোকদলের আঁতা- 
তের ফলে গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্লাটিক 
এযালায়েশ্সের দে ফোন 'মতালধ 
হওয়ায় সম্ভাবনা নেই। .. 

জনতা দলে নৈতা শ্রীচন্দ্রশেখর 
সেদিন পর্যন্ত “১৯৭৭ সালের জন- 
তার মনোভাব” গড়ে তোলার জন্য 


উৎসাহী ছিলেন এবং বি, জে, [পির 
প্রচেষ্টা 


সঙ্গে একটা সমঝোতার, 
চালিয়ে গেছেন । এখন তান আর 
' মোটেই আগ্রহী নন.বি. জে.পি.র সঙ্গে 
মিতালীতে | 

সে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন এদের 
কাছে পাঁরকার হতে চলেছে যে 
আর. এস. এস প্রভাবাশ্বিত ভারতীয় 
জনতা পার্টির সঙ্গে নতুন করে 
সমঝোতা করতে গেলে বামপন্থী 
দলগনীল, বিশেষত সি.প. আই এবং 
সি. পি. আই. (এম). এই প্রস্তাবিত 


জাতীয় ফ্রচ্টে যোগদান করতে চাইবে ' 


না। - বিচ্ছি্নতাবাদ. এবং. সাম্প্রদা- 
কতার প্রসারে এদের ভূগিকা সম্পকে 


এই 'দুই প্রধান বামপন্থী দলের 
জুঙ্গান্ট আভিমত রয়েছে । এই 


শক্তিকে মদত দেওয়ার অর্থ প্রতিক্রি- 
ম্নাশীলদের হাত শঙ্ত করা। 





“ দপণ ॥ শুক্রবার, ১ই সেপ্টেম্যর, ১৯৮৩ 





০০ 


শান্তি সংগ্রাম 
শ্রীপতি নন্দী 


যাত্রীবাহণী দক্ষিণ , কোরীয় 
একখানা প্রেনকে গল করে সাগরে 
ডুবিয়ে মেরে এবং ২৬৯ জন যাল্লীকে 
খতম কয়ে রুশ সমর নায়কগণ বিশ্ব- 
শান্ককে কতটা এগিয়ে দিলেন, করুপ 
নজীর সৃষ্টি করলেন, ' তথাকথিত 
‘SALT? বাক্যালাপকে কতটা কি 
বোগাস করে তুললেন সেটা বঝতে 
হলে কোন দৈবশান্তর প্রয়োজন হয় 
না । অতএব, ক্লেমলিনও এসমন্ত 
ব্যাপার বোবে। তবু আঁতিশান্ত 
সামাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ 
তাদেরাঁহংস্র চারন্রকে কোন অবস্থাতেই 
ঢেকে রাখতে- পারে না-_বদ্বশান্তির 
নামে শত লক্ষ পায়রা উাঁড়য়েও না। 
বলা বাহুল্য; এহেন অমূল্য সংযোগ- 
টাকে হাতছাড়া. করবে রেগন তেমন 
ছেলে নয়; অতএব, হনায়যুষ্ধের 
উফতর অধ্যায়ের পুচনা হলো, বিশ্ব- 
শান্তির মার্কিন! প্রতীক 4X০ মহা-- 
ক্ষেপণাম্রের, +পার্শত আর 'ক্ুইর।” 
ক্ষেপণাস্ত্রের উপর বিশ্বশান্তি দায়ভার ' 
নতুনভাবে বত্তালো, “ইউরোপের জন্য 
শান্তি আলাপন" আপাতত কয়েক 
বছরের জন্য গাছে উঠলো ; ওদিকে 
ত্বহ্জে নিজের মাথায় ঘোল ঢেলে 
রুশ প্রবর এন্ডোপোভ অন্যের মাথায় 
হ্ষুর চালাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

ক + * 


কথায় বলে, ক্লাইমেকের পর, 


আগামের বরাক উপত্যকায় খাদ্যসন্কট 


নিজস্ব প্রাতানধিঃ বরাক 


উপত্যকার খাদ্য সংকট পাঁরাশ্থাতিয় ' 


বিন্দ:মাত উন্নতি হয়নি । গাত মাসে' 
খাদ্য নিগম এ উপত্যকার মোট চাহি- 
পার চল্লিশ শতাংশের বেশণ চাল 
সরবারহ করতে পারোন। চলাত 
মাসে সরবয়াহ এখন পযন্ত আঁন- 
শ্চিত । 
চাল রয়েছে ত দিয়ে গোটা উপত্যকার 
চাহিদা মেটালো সন্তব নয় । শলচরে , 
জনৈক সরকার". মুথপান জানান নিগ- 
মকে চালের সরবযাহ বুদ্ধির জন্যে 
বলা সত্বেও তারা তা বৃদ্ধি করছে না। 
ফলে প্রাশাসন এখন সংকট সুরাহার 


জন্যে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা 


ফরছেন। ইতিমধ্যে সড়ক পথে 
চ্টেটফেডকে দিয়ে কিছু পারমাণ চাল 


" আনানো হয়েছে । বিশতু সড়ক পথে 


জনসাধারণ গ্রহন তুলেছেন । 
উপত্যকার জনসাধারণ ও সমবায় 
সমাতর কর্ম'কতাঁরা চ্টেটফেডের চাল - 


খাদ্য নিগমের কাছে যে 


- খাদ্য 


চাল আনানোর ব্যয় বেশশ। তাছাড়া 
চ্টেটফেডের আনা চালের মান নিয়েও 


নি"্নমানেরচাল বলে সে চাল গ্রহণ 


করতে অন্বণীকার করে ফেরত পাঠিয়ে 


ছেন। উপত্যকার জনপ্রাতানাধযা 


িষয়াট সম্পকে করিমগঞ্জ ও কাছাড়ের- 


জেলা * উপায়ুন্তদের কাছে 'লাখত 
_ অভিযোগ পেশ করেছেন । 
{শলচরে নবগঠিত খাদ্য আন্দোলন 


, ও দুব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কৃমিটিহ্বয়ের 


প্রাতনিধি দল জেলা উপায়ুস্তের সঙ্ছে 
দেখা করে বরাক উপত্যকার ভাৱ 
সংকট জুরাহার' দাবা 
জানিয়েছেন । খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য নিয়ে 
শখমই উপত্যকায় আন্দেলন দুরু 
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বরাক : 


১ হবে বলে আন্দোলনের নেতারা- 


জানয়েছেন। জেলা ডউপায়-ন্ত 
প্রাতানাধ দলকে জানান, এই সংকট 
নিরসনে - দিশপুরের. সহযোগিতা 
চেয়ে . পাচ্ছেন না। এ উপত্যকার 
কথা সাঁবস্তারে জানানো সত্বেও 
দিশপুর থেকে চাল পাঠানোর 
ব্যাপারে ব্যবদ্থা নেয়া হচ্ছে না। 
আঁদকে এই উপত্যকায় চালের দর 
বেড়েই চলেছে । শহরাণ্ুলে খোলা 
বাজারে চার টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে 
সাড়ে পাঁচ টাকার চাল. বিক্রি হচ্ছে । 
গ্রামণল ও চা বাগান এলাকা থেকে 
অনাহার ও অদ্ধাহারের খবর আসছে। 
বাধা হয়ে মানুষ এতদিন কঁঠাল খেয়ে 


. ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে । এখন কাঁঠাল 


শেষ হয়ে যাওয়ায় কাঁঠাল 'বাঁচি দেড় 
টাকা থেকে আড়াই টাকায় বিক্রি হচ্ছে । 
[যুগশান্ত কারিমগ%] 


| MEE" দি্লী-য়াশিগটনী 


এন্টি-ক্লাইমেন্দের দর্শন পাওয়া যায়। 
সারা বিশ্বের জনমত যখন অরূপ 
রুশ কুক'ীর্ত্ত'র নিন্দায় মুখরঃ ভার- 
তের জনমতও যখন রুশ আচরণকে 
ক্ষমা করতে আঁনচ্ছ্‌ক, এমন ক 
আমাদের .সংপারচিত রূশ-মাগণ" 
বামপন্থী" নেতাগণও. যে. বুমুপারে 
কিংকর্তব্যাবমু় মেরে আছেন, তখন 
কিন্তু নয়াদিল্লীতে সথানাচ সুর 
হয়ে গেছে । কর্তব্যের উদ্দীপনাকে 
সংব়ণ করতে না পেরে নয়া দিল্লশয় 
পররাষ্ট্র মন্ত্রক ক্রেমালনের প্রীত্যর্থে 
শূনৈঃ শনৈঃ একখানা ভাষ্য উগড়েছেন। 


নংসন্দেহে বলা চলে, পররাণ্ট মন্ত্রী - 


নরাসমা রাওয়ের সাম্প্রাতক . মস্কো 
যাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে উন্ত ভাষোয় 
একটা সম্পর্ক রয়েছে । ভাষ্যে বলা 
হয়েছে, য'দও নয়াদিল্লশ বিমান ' 
দূর্ঘটনা সম্পকে বিশেষ কিছু 
জানেনা, 
রাশিয়ার উপর বত্তাতে পারে না; 


অর্থাৎ বিমানটি 'খ্যাইসা এযাইসা 'গির. 


গিয়া, আউর আদমি লোক ভি গর্যাইসা 
এযাইসা মূর গিয়া” (অতএব বিষয়াট 
পু ঃখজনক? 0), যাঁদও খোদ রুশ 


কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে গুলি করে ফেলে 


দেয়ার সপক্ষে বহযাঁবধ 'ষযাস্ত'র অব- 
তারণা করে পরোক্ষে আপন দায়ি- 
ত্বকে কবুল বরে 'নয়েছেন.। 


সাধ হয়েছে, জাতিসংঘের আগামী 


শতকালীন আঁধবেশনে দযানয়ার, 


প্রধান প্রধান রাম্টুশান্তগ্ীলর প্রধান" 


গণের সামনে একটা ভাষণ দিয়ে স্বর 


।ইমেজে আরো এক পোঁচ জোৌল.ষ 
লাগাবেন! শ্রীনরাসমার 
অঁভসারের প্রধান উদ্দেশ্যেটাও .একই 
সূত্রে বাঁধা) অথাৎ এয়ুপ ক্ষেত্র প্রস্তত 
করা-__বিশেষতঃ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার 
সঙ্গে নয়াদল্লীর সদ্য সদ্য ঘোলাটে 
সম্পর্কের. পারপ্রোক্ষিতে । শ্রীমতীর 
আকাঙ্ধা পূরণের সম্ভাবনা ক্ষণ 


হলেও গ্রীমতী যে সহজে হাল ছাড়বার- 


পাশ নন, একথা কে না জানে? 
সঙ ক ” মা 


মিউজিক অব লাইফ 
আহা, আহা ! কিবা মনলোভা 1. 
মৃস্তকঙ্ছ কালচার ! কোমর নাচাও, 
তামাসা দেখাও, পয়সা ফেকো, 
তামাসা দেখো ! যত পার তত লাচ, 
. তত লাচাও; ঘৃুণী লাগাও, গানা 
ভি গায়কে যাও । গিড়”এর দেয়া 
‘বড়ি’ বাঁড' তো নয়, সাক্ষাৎ মাল_ 


/ 


তাহলেও এ গণহত্যার দায় - 


মস্কো) 


পা 


অন্ততঃ গৃণশ-জ্ঞানণ জন তো তাই, 
বলেন ! হায়, জ্যাকী! সনাতনী 


জ্যাক, আধুনিক ভারতের খবরটা, ' 


ি রাখ ? কালচার ফালচার সব কিছু 


যাঁদ 'ভালচার”এর পেটে য়ায় 'তো' 


তোমার আমার কি? আপাততঃ 
স্বান্থ্যরক্ষার উপায়-বাধটা জেনে 
- নাও; মেদ কমবে, ভাঁড় কমবে ; 
তবে বাতের ব্যামো. থাকলে একটু 
সামলে সংমলে চল । আরে ব্রাদার, 
ওসব সংস্কার লড়াই তোমাদের মত 
বিপ্লবীদের কন্মো নম । যে কশদন 


এ ধরাধামে বেশচে বর্তে' আছ, ফ্যার্ভন, 


ফার্তা করে নাও ; তবে আগেভাগে 


জেনে নিও, তোমায় চাঁফ্‌ তোমার - 


আগেই সে কম্মোটি সেরে নিয়েছেন 
কনা । নইলে পন্ভাতে হবে।, 
ঢে"কীর কয ওর ঢে"ক 

১ বেশ্দ্রয় মন্ত্রী প্রণব. মুখুজ্যে 
যথাথই গণ্জরাটের 'জনপ্লুতানধি’; 
অন্ততঃ তার বো শুনলে 


গুজরাট ব্যবসায়শ-লবীর কণ্ঠস্বর 


ছাড়া অপর কিছ যেন শোনার যো 
নেই । নির্বাচনে পাশ্চমবন্ধের জনগণ 
শ্রীপ্রণবকে প্রত্যাখ্যান কয়েছে, 'কিল্তু 


গুজরাটের, ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন? 


এমেলেগণ তাকে-কোলে ঠাহ দিয়েছে 


তেমন একটা মান'পিক-প্রাক্নযনা প্রণব" 


' চিত্তে অবশ্যই, বৰ্ত্তমান, কিন্তু এটাই... 
তার 'পশ্চমবঙ্গ বিরোধ অ’'ত- 
উৎসাহের একমান্র কারণ হতে পারে, , 


না। কেনা আজ জানে, মাহাতিরিস্ত 
শোষণ প্রনা চালিয়ে) এবং আণ্টালক - 


পক্ষ পাতমনলক 


স্বেচ্ছাচার : চালিয়ে, = 


কেন্দ্ৰীয় সয়কার দেশের বাভম অঞ্চলে '- 


যে কনফম্টেশনের প্ররোচনা সুষ্টি.; 
করে. চলেছেন, শ্রীমত' গান্ধী তারই : 


একচ্ছত্র নায়িকা, 
পতল মাত্র ছাড়া শ্রীুখজে)য় কোন 


নেই- দলেও নয়, মাম্মি . 
আসলে ন্যাজ নড়ে .. 


সভায়ও নয় ।. 


নেকড়ের ইচ্ছায় । সারাটা পূর্ব 
ভারতে নমম শোষণ, আর পশ্চিম 


কুলকে বছরে * ৬০০ কোটি টাকা 
ভতুকীদানের যিনি নায়িকা তারই 
রাজনোতিক ধান-ভানার কাজ করতেই 
তো প্রণবের এ প্রাণান্ত পরিশ্রম । 
হায়রে, চে"কী, রমণীর প।দমূলে 


যার আজ্ঞাবাহণী - 


te 


জরাটাঁ মহারাম্মীয় বণিক- 
শ্রীমতা ‘চেয়ার পারসন’এয় বিশেষ 2 875 


এ টেশকগ-জীবনেন্র বাহার লোকে ' 


বুকেও বোঝে না। - 
দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধক--৩০ টাকা 
যাদ্মাষিক ১৫ টাকা 
তৈমাসক ৭'6০ 
€9 
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টাকা চড়িও চিঠি পাঠাবার $ 


ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
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দ্পণ।। পুকরবার, ই সেশ্টেম্বর,১৯৮৩ 


/উতরপ্রদেশ 





রমাপ্রসাদ মল্লিক 


উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং সরকার 
কেবল জনসংখ্যা অথবা ভারতে ' 
বিশেষ ভৌগোলিক অবচ্ছানের জন্যই 
গুরুত্ব অর্জন করেনি । এর গর্ত, 
মূলতঃ শাসকদলের ক্রুর ক্ষমতা". 
রাজনীতি কেন্দ্রবিন্দু বলে । কেন্দ্র. 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সাংগঠনিক তথা 
সংসদীয় কা্য‘পদ্ধতর ওপর নিভ'র 
ক'রে যেমন, তেমনি আবার প্রভাব 


খাটায়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে 
সাংবাদক এবং সম্পাদকর্পে 
কার্যরত সংবাুমেবাঁদের" ওপর 


সুপারকঙ্পিতভাধে আক্রমণ এবং ' 
ভীত প্রদর্শন ইত্যাদি নিগ্রহ এবং 
উৎপাঁড়ন চালানয় ঘটনাগুলি প্রমাণ 
ফরেযে, এ. সবের পেছনে, সরকারণ 
প্রশাসনযন্ত,' বিশেষতঃ আইন-শ:গ্খলা 
রক্ষার তথাকাঁথত ধৰজাধারী পুলিশ 
বিভাগের লোমশ হাত রয়েছে । " 
পুলিশী হামলার তালিকা 
নিহত. সম্পাদক (বাঁদান্থ হিন্দ’ 
দৈনিক মধ্যযুগ ’-এর) সুরেশচন্দ্র 
গুপ্তাজণকে হত্যা করার, পেছনে 
স্থানীয় পুলিশ হোমরা চোমরাদেয় 
নিয়প্রণকারী হাত বিশেষ ক্রিয়াশীল 
ছিল।. এবারকার বিবরণীতে আরও 
তথ্য পাঠকদের সামনে পেশ করে . 
তাদের জ্ঞাতার্থে জানাব কি ভয়ঙ্কর 
ও ব্যাপক . ষড়যন্ত্র অনর্ধায়ণ, রাজ 
নয়কার ও রাজ্য প্রশাসন--পেছনে। 
রয়েছে কেন্দ্রের মদত এবং আশাবাদ 
- রাজ্যে কার্যরত' সংবাদূসেধীদের 
ওপর হামলা, আতঙ্ক সৃষ্টি, গুস্ডা- 
চড়াও ক্রিয়া বং সবোপরি 
মনোবল ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
মারপিট এমন কি হত্যার প্রোগ্রাম 
তোর করেছিল ।' . 

(১) গত বছর আগস্ট মাসে 
দেওরিয়ার সাংবাদিক শ্রীঈশ্বয়চণ্্ 
মন্বোসয়াকে সুপরিকাঁঞ্পতভাবে হত্যা. 

করে পলিশ ।১ হত্যাকারীকে আজও 

আঁভযুন্ত করা দরে থাক গ্রেপ্তারও 
কৃরা হয়নি । - 
। (২) এই বহর “২৭ জুলাই 
তাঁরথে নৌনিতাল জেলার রাদ্রপূর 
যাস-চ্টেশনে উত্তখখস্ড অঞ্চলের, 
"৩ জ্রন সংবাদদাতা সব্ল্রী পি, সি, 
তিওয়ারি। দীনেশ যোশী ও রাজেন্দ্র 
পোখরিয়ালের ওপর সশল্ঘ পালিশ 
(পি. এ. দি) হামলা করে, মেরে 
ফেলবে বলে ভয় দেখায়, এবং 
রাইফেলের কুস্দো দিয়ে নির্মমভাবে 
পেটে। ' 

(৩) খোদ রাজধানণ লখনোয়ে 
বখনোৌশ্ছিত “ক্রাম্ট্রর" - (ইংরেজ' 
শীপ্তাহক) পত্রিকার সংবাদদাতা এই 
রিপোতাজের লেখকের ওপর ২৫শে 
জুলাই তারিখে প্ালশের গোপন 
মাহাষ্যে এবং ইশারায় গুণ্ডার আক্রমণ 


|! 


এক্ষেত্রে 


ক নিধন কেন ? 


/ 
/ 


হয়; তাঁর প্রেরিত সংবাদ সম্বলিত 
লেখা ডাকে পাঠাবার সময় পূবেই 
আটকানো হয়োছিল। 

(8) ৭/৮ আগস্ট তারিখে 
লখমপুর ধোরতে তিন ‘সকসেনা’ 
উপাধিধারী ভাই, সম্পাদক, সহ- 
সম্পাদক এবং সংবাদদাতা তথা 
সাংবাদিকদের, পৃ1িলশের তরফে প্রাণে 
মেরে ফেলায় ভশীত প্রদর্শন করা 
হয় । তাদের ‘অপরাধ’, তারা পীলশ 
প্রশাসনে নানা 
ভষ্টাচার'পুসছে লিখেছিলেন। 

(৫) উপরোন্ত ঘটনাগুলি ছাড়াও 
গোস্ডা, হমিরপুর, বন্তখ। গোরখপুর, 
বহর্রাইচ হটাওয়া। : নোনিতাল, 
আলমোড়া, বারাবাঞ্ধ, শাহজাহাপুর 
এবং অন্য্র সাংবাদিকদের ওপর 
পীলশ অথবা সাদা-পোশাকে গুপ্ত 
পলিশ বা তাদের বশদ্বদ গুল্ডাদের 
হারা ধমকণ, _ভরীত-প্রদ্খশন ও 
উৎপাঁড়নের প্রত্যক্ষ ও ' পরোক্ষ 
নমুনা পাওয়া গ্োছে। 'বহরাইচ 
টাইমস’ নামে উর্দ; সাপ্ধাহিকের 
সম্পাদক 


নির্মমভাবে পেটাই করে; ফলে 
তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। 
পুলিশের যোগসাজস 
রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। 
বাঁদা জেলায় নিহত সম্পাদক 
 সুরেশচম্দ্র গত্থাই কেবল শিকার 
হনাঁন পলিশ তথা ভন্ট রাজনশাতিক 


, তথা লামস্তবংশ পরম্পরাগত জুলুম" 


বাজ তথা পেশাদার গুন্ডা গোষ্ঠীর । 
জনতা মাশ্িমজ্ডলণতে প্রান্তন রাজ্য- 


মন্ত, ব্ষণয়ান সাংবাদিক শ্রীযমনা- 


প্রসাদ বোস, বাঁদা জেলার ডি, এস, 
পি শ্রীমান সি পি, চ্ছবেদীরি ছারা 
গনদ্দেশষ। গরীব গ্রামান্চলীয় লোক- 


গ্রীলকে মিথ্যা ডাকাত-পর্লশ . 
সংঘর্ষে খতম করার এবং ভয় দোখয়ে 


তাদের ফাছ থেকে টাকা আদায় 
করার জন্য. জন-প্রাতিরোধ আন্দোলন 
গাড়ে তুলছিলেন । তাঁকেও পাশের _ 
পোষ্য গুষ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হতে 
হয়। তাঁর ছেলে যখন একদিন 


মিটিং প্রচারের কাছে যাচ্ছিল; 
তখন তার ওপরও “হামলা হয় এবং 


তার গাড়ি হয় ক্ষতিগ্রস্ত । নেতৃদ্থান'য় 
ব্যান্তরইই যখন এমন দহ্দশা, তখন 


"সাধারণ শ্তরের সাংবাদিককে (বোম্বাই 


দৈনিকের মানিকপুয়াচ্ছত সংবাদ- 
দাতা শ্রীমঙ্গমলাল সাহু) যে ক্রদ্ধ 
থানাধ্যক্ষ পিটিয়ে অন্ধ করে দিতে 


দুঃসাহসী - হবে, এ আর আশ্চয়েয় 


গলদ ও কথিত 


ম্রীআজিজ্জ ওয়ার্সকে 
পাষ্ট ৯ তারখে নিষন্ত গুল্ডারাঁ 


'ষায়নি। 


f 

হি সাংবাদিকদের ভীত; . 
নিপীড়ন . এবং হিংস্র হামলা মাধ্যমে ' 
মূক' ও রুদ্ধ-কলম করে দেবার 


প্রচেষ্টাগ্দীল, বিচ্ছিন্ন ঘটনামা্ নয় । 


এগুলি পরস্পর নিবন্ধ, সুনিয়োজিত 
প্রশসাঁনক কার্ধাকম । - উদ্দেশ্য, 
গ্রামালে যত নিদ্দোষধরই. খুন; 
নিপাঁড়ন বা নিগ্ৰহ হক না, ডাকাত 

দমন অভিযানে ‘সাফল্য’ লাভের 
লোভে চ্ছানীয় আইন-শঞখলা রক্ষা- 
কারীরা যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব 
নিরপরাধ ব্যান্তদেরকে 
অপবাদে ভূষিত করে নিশ্চি্ করুক 
না, কোন সাংবাদিক বা পন্নকার যেন 
এই ধরণের ঘটনা ভা'ত্তক, তথ্যমূলক 
সমাচার , জনগণের জ্ঞাতার্থে ছেপে 
বের করতে না পারে । বাঁ? বা এই 
ধরনের সংবাদ-পরিবেশনে কোন 
সাংবাদক লেগে থাকে তো তাকে 
হয় গৃষ্ডা দিয়ে শেষ করে দিতে হবে, 
নতুবা সরকারের বা নেতৃম্থানগয়দের 


' ভাবমযার্ত' হবে মলিন ! 
ই-কংগ্রেসের বন্ধকী বিবেক 
নিহত সম্পাদক : . সুরেশ 


গুপ্তাীর কলমে ধার ছিল; আর 


ছিল তাঁর তথ্যোদঘাটনের এলেম | * 


বন্ত;ত, বাঁদায় একটানা ১০-বছর 
ধরে ভ্রষ্টাচার, .কালোবাজার 
প্রশাসনিক গলদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে - 
জ্যান্তিহণন লড়াই করতে তাঁর মত 
একাগ্রাচত্ত কাউকে কোথাও দেখা 
সেই জন্যই জন্টাচারের 
দুর্গ প্দীলশ বিভাগে সকল তাবড় 
তাবড় আঁফসার্য়া ছিলেন গপাজীর 
ওপর নিদারুণ খাঞ্পা। ববেরনূতে 
পুলিশের সঙ্গানো “ডাকাত-দমন' 
আভধানের : শিকার এক যুবক 
হরিজন “বনসো”র করুণ খতম হয়ে 
যাওয়ার ঘটনা উপলক্ষ্যে ১০ই জুলাই 
তারিখে এক প্রদর্শনের ব্যবহ্থা 
গপ্তাজগ করেছিলেন । ডি, এস, পি, 
বেদ সাহেব এই 'হত্যার কাঁহনশ 
বাঁদা থেকে প্রকাশিত' দৈনিক 'প্রবেশ- 
পথে প্রকাশিত হতে (১১ই জুলাই) 


দেখে ক্রোধে দিশাহারা ছয়ে পড়েন, 


এবং ত্বয়ং : ডাকাত-দূমন . কাম্ড- 
কারখানার প্রধান উদ্যোস্তা থাকার 
দরুণ এই খবরের প্রতিবাদ ছাপাবার 
জন্য ববের; কসবার হ্ছানীয় সংবাদ- 
দাতাদেরকে এক অনৌচারক বৈঠকে 
ডাকেন। কিম্তু এভাবে চাপ দিয়ে 
সাংবাদিকদের বিবেক কেনা যায় না। 
এক্ষেত্রেও যায়ানি। একজন ছাড়া 


কি! পরে অবশ্য - এই ঘটনার জের বৈঠকে কেউই উপস্থিত হয়নি | 


অনেকদূর , গড়ায় এবং পলিশ 
প্রশাসনের ওপর প্রচুর চাপ পড়ার 


' ফলে ২ জন দারোগা সাময়িকভাবে 


বয়খান্ঞ হয় । 


শোনা যায়, বিফল-মনোরথ ডি, এস, 
পি, মহোদয় এই অনংপাচ্থীতকে 
পুলিশ”, কর্তৃত্বের প্রত গ-প্তান্গার 
প্রভাবী জবাব হিসেবে দেখেন এবং 


# 
' , নাকি মন্তব্য কয়েন £ 


ডাকাত 


“এইবার আম 
প্রতীক্ষা কয়ব খবরের কাগজের ভ্তন্ভে 
পড়তে সাজানো সংঘর্ষের ফলে 
কোন ডাকাতের মৃত্যুর খবর নয়; বরং 
কোন সংবাদদাতা মৃত্যুর।” এও 
শোনা যায়ঃ থানাদার (ববেরুর] 


' দারোগা সাহেব আগের দিন তাঁকে 


সাবধান করেন ভয় দেখিয়ে যে, উত্ত 
হারজন যংবকের হত্যার খবর 
প্রকাশিত 'হলে যতদূর সম্ভব কড়া 
জবাব দেওয়া হবে। 
হত্যাকারী ভাড়াটে গুণ্ডা 
দুদনও যেতে হ'ল না। ১৩ 
তারিখে ববের বাজারে যগ্নন গুপ্তাজ' 
কানো কাজে ধান) তখন তথাকার 
কুখ্যাত গুন্ডা ঝুম: মহারাজ (ইন 
পুলিশের সদয় সাহায্যের জোয়ে 
ববেরু গ্রাম পঞ্যায়েতের প্রধান 
নির্বাচিত 'হয়োছেলেন) এবং তার 


ভাইপো মহেশ ওরফে রামসজীবন 


আহর দুজনে মিলে অকজ্পনশয় 
নির্মমতার সঙ্গে লাঠিপেটা ' করে 
গৃপ্তাজীর হাত ও পায়ের হাড় ভেঙে 
দেয়, এবং তাতেও মরছে না দেখে 
বুকের ওপর চড়ে হাত-পা দংমড়াতে 
থাকে এবং পিঠের শিরদাঁড়া়ও প্রচন্ড 
প্রহার করে। যখন রদধিরাপ্রহত 
গগ্তাজশী অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন, 
তখন শোনা গেল গুম্ডাদের দান্বাঁয় 
[বিকট উল্লাস £ 
পযালশের বিরদ্ধে! . | 

পারা বিশ-ল্িশ মিনিট ধরে এই 
নৃশংস কারবার চলে । ভাবত ববেরু 
নিবাসী কারুর, সাহস হয়নি অত্যা- 
চারীদের [বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে । 
তারপর.কাজ ফতে হয়ে গেলে, . দেখা 


" »গেল থানাধ্যক্ষ অরুণ শুক্লাকে 


তার সঙ্গে দুই সেপাই নিয়ে সেখান 
দিয়ে যেতে ।- তাকে দেখেই গৃম্ডা- 
হামলাকারীদের একজন চেশচিয়ে 
বলেঃ “দারোগাজ্রী ! আপনার কাজ 


' করেছি। এবার সাংবাদিক তার পেশা 
ভুলে যাবে।” তারপর তিনজনে (দুই ' 


অপরাধণ ও থানাদার) থানার দিকে 
চলে যায়। সমস্ত তথ্য সমেত থম 
রিপোট* বাঁদা কোতোয়ালীতে লেখান 
গৃগ্াজীর ছোট ভাই শ্রীলালচাঁদ বা । 
কিন্ত:, এ রিপোট' থেকে উত্ত দুই 
পুলিশ আফসারের । নাম স্বহন্তে 
কেটে দেন বাঁদার এস, এস, পি, 
শ্রীসুমিন ব্যানাজশী । - 

সাম্প্রতিক খবর হ’ল, ববেরুর 
থানাদার শ্রীান শুকলা প্রত্যাশিত- 
ভাবেই তো্রশ দিন ধরে (বড় বড় 
পুলিশ আফসারদের এবং বাঁদা 
পলিশ ক্লাবের সৌজন্যে) ফেরার 
থাকার পয় বাঁদা জেলার এক ছোট 


শহরে ( সম্ভবতঃ কর-য়ি ) আদালতের . 
'কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং 
জাঁমনে খালাস থাকবার. জন্য - 


আবেদন করেছেন । এবং প্রত্যাশিত 
ভাবেই রাজ্যের সরকারী অভিযোগের 
উকিল জামানতের আবেদনের [িরো- 
ধিতা করেছেন। পাঠকদের চোখে 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
কোণের পরিবঙ'ন আকাস্মক ঠেকতে 
গ্রারে, কারণ রাজা প্রশাসন বহযাদন 


" গগ্নেপ্তার করা এবং আইনতঃ সোপর্দ, 


শকরে, আর লিখাঁব 


* গ্রশাসকরা 


1 তিন॥ 


্ 


ধয়ে নিহত সুরেশচন্ছ্র গুণ্চা ইত্যা- 
কাচ্ডের 
টালাবাহানা করে আসছিল। এমনাক, 
প্রখ্যাত রাষ্টরব্যবন্থা-সমথ্থণক সংবাদপন্ন 
"টাইমস অভ ইন্ডিয়ার” রিপোর্টে 


. এমন খবরও ছাপা হয় যে, রাজ্য 


প্রশাসন আসামী শ্রীঅরূণ শুকঙল্গাকে, 
তাঁর গ্নেপ্তারী এড়ানর জন্যে ভারতয় 
পিনল কোডের ধারা অনুষায়ণ তাকে 
অপরাধী ঘোষণা করা এবং তার ' 
সম্পত্তি ক্লোক কয়া সম্পর্কে প্রশাসানক 
টিলোম দিচ্ছে। তাছাড়া এও সন্ত 
ছিল যে, রাজ্য 'বিধায়কদের ব্রাঙ্গপ 
গোম্ঠীয় বিশেষ প্রচ্ভাবী তৎপরতা 
খাটান হচ্ছে, যাতে শ্রীশৃকলাকে 
করার বিষয়টাকে ধীরে ধীরে হাল্কা 
ও গুরত্বহীন পর্যয়ে এনে জনচিত্ত : 
থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আরও . 
কারণ ছিল £ আসাম? দ্রীশুকলা 
এলাহাবাদের ইৎকা কংগ্রেস এম, পি, . 
মহা-যুষুধান বলে কথিত শ্রীকে, পি, 
তিওয়ায়শর ভাগ্নে। শ্রীতওয়াঁর 
ভূতপৃব মন্তও --বটেন,। সুতরাং 
রাজনৈতিক শাসক মহলে তাঁর ওজন 


সহজেই অনুমেয় । [উৎস, অন্যতম $ 


টাইমস অভ ইঁল্ডয়া, 
জুলাই ’৮৩ সাঁট এাঁডখন] 


সাংবাদিকর! প্রতিবাদ মুখর 
- িম্তু উত্তরপ্রদেশে , কার্ধরত ' 
জানীলম্টদের মবে এই হত্যাকান্ড যে 
আলোড়ন তুলেছে, তা গতবছর বিহার 
রাজ্য সয়কারের প্রস্তাবিত সাংবাদিক 
দলনী কালাকাননের ' বিরুদ্ধে 
উদ্বেলত আন্দোলনের তুলনায় আরো 
আঅদরপ্রসারী এবং তৱ । এই প্রশ্ন 
নিয়ে সারা ' সাংবাদিক সম্প্রদায় এবং 
সকল বগের সংবাদসেবীরা আজ 
বিক্ষুত্ধ। শুধু; তাই নয়, জান্যজষ্টরা 
তাদের লেখালোখির 'নরালা জগত 
থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল সম্ভাবনাময় 
সাংবাদিক জন-আন্দোলন সম্পর্ক‘ 
সাঁমাত গড়ে তুলেছেন। তাদের 
আন্দোলনে শরিক ও সহযোগরূপে 
রয়েছে বিভিন্ন ষ্েড-ইউনিয়ন, বদ্ধ. 
জীবীদের সাংস্কীতক সংগঠন এবং, 
নাগারকের ব্যান্ত-স্বাতষ্ত্য তথা মৌল 
গণতাশ্মিক আঁধকারের দাব'দার 
অন্ধ-রাজনোতিক সংস্থা ইন্ডিয়ান 
পিপলস ফ্রন্ট [শেষোস্ত সংস্থায় বয়ান 
নদ ইণ্ডিয়া পাঁকায় ৭ আগষ্ট 
তাঁরখে প্রকাশিত হয়-_যাতে 
বেরিয়েছে, উন্নাত্ত জেলার মাক 
পলিশ স্টেশনের এলাকায় ভদেউনা . 
গ্রামে ২১শে জুলাই তারিখে তিনজন 
ব্ধকী-মজদুর, হরিজন তথা কৃষক 
নেতাদেরকে জমিদার এবং গ:ম্ডাদের 
হারা হত্যায় খবর]। 

বস্তুত বাঁদায় ১৪ই জুলাই থেকে 


২৮ শে 


শ্ুগ্ধাজপর কানপুর উস“লা হাস- 


পাতালে হত্যাকারীদের হাতে 


মারাত্মক আহত হওয়ার পরিণামত্রয়্প 
মৃত্যুর খবর বেরুতেই যে স্বতঃস্ফৃত 


জন-আন্দোলন এবং ক্ষোভের, 
বাছ্ধপ্রকাশ দেখা দেয়, ভাতে ম্থানশয় 
-বাধয- হয়েই - থানাদার 
শেষাংশ ৬'ঠ পণ্ঠোয় 


ন 


'ব্যাপারটায় জেনেশুনে - - 


“MEI 


bl 


/ 


ছঃকোরিয়ার বিমানধ্বপগের ঘটনা নিয়ে 


আন্তজ [তিক রাজনীতি ঘেোরালো হচ্ছে 


_ সোভিয়েট নইমান্তে দক্ষিণ 
কোরিয়ার একটি অসামারক জেট 
বিমান ধ্বংস হওয়া এবং - সেই সংগে 
৬১ জন মাক‘ন যা সমেত মোট ' 
২৬৯ যান্ীর ম;ত্র ঘটনাক্কে কেন্দ্র 
আন্তঙ্গ তক রাজনীতি আবার বেশ 


এ বন্তব্যটিতে পার্রিৎ্কার বলা হয় কথা শ্বাঁকার করেছে। নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে. সাত 
ঘোরালো হয়ে উঠেছে। . এই বিমানটি সোভিয়েট রাডার বম্তে আন্তর্াতিক আইন পাপের ভাগী থেকে দশ লক্ষ লোকের মাছিল ও 
জেনিভার বৈঠক প্রায় দশ মিনিট ধরা পড়ে । তার ২ দাঁক্ষণ কোরিয্নার সঙ্গে সোভ- ০০ * সমাবেশ ওখানকার . ইতিহাসে নতুন 
জেনিভায় সোভিয়েট পরাষ্টমল্র। পর হঠাৎ জাপান উপসাগরের দিকে লেট ইউনিয়নের কোন ক-টনৈতক আজকে ' মার্কিন সয়কার মায়া- রেফড* সৃষ্টি করেছে। k 
গোমিকোর সঙ্গে মাকিন পয়বাস্সাচব চলে য় । এর সঙ্গে পশ্চিমী দখন- পক নেই। সেজন) ভাবজাতি কান্না কাঁদলেই চলবেনা, এই পাপেয় একুইনোর ' মত .নেতাকে হত্যা 


, মুহূতে এই ঘটনা নিশয় জটিলতা 
সৃষ্টি করবে. : যয়ম্ধাস্ত, বিশেষ 
কয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ধংস করা অথবা 
'সখমাধদ্ধ, করার প্রশ্নে পরস্পর 
পরস্পরের 'প্রাত কঠোর মনোভাব 
দেখাতে প্রারে। তবে লক্ষাণায়-যে 
. মাঁকিন প্রেসিডেন্ট রেগন সঙ্গে সঙ্গে 
সোভিয়েট সরকারের ির্দদ্ধে কোন 
প্রাতাহংসামলক র্যবস্থা নিতে রাজশ 
- ইন.নি। এই সেদিনও, সোভয়েট 
ও মাঁকর্ন সরকারের মধ্যে গম নিয়ে 
পাঁচবছরের চুন্ত হয়ে গেল।' . 
এছাড়া রাশিয়ায় প্রাকৃতিক 
গ্যাসের জন্য পাইপ বসানোর কাজে 
প্রয়োজনায় ট্রাকটর পশ্চিম ইউরোপের 
দেশগুলি- থেকে ক্ষার প্রশ্নে নতুন ' 
কোন বাধা 'স:ন্টও করেন মার্কন 
সরকার । | 


- গ্রমের চা বাতিল করতে গেলে 
প্রোসডেস্ট রেগন আবার [নিজের 
দেশেয় কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে অপদন্থ 
হতেন। মার্কিন কৃষিনীতিতে সম্প্রীতি 
য়ে বিপষায় দেখা দিয়েছে তা থেকে 

রেহাই পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই ' 
লোঁভয়েট সরকারের, কাছে গম বেচা 
ছাড়া অন্য উপায় ছিল না! আসম 


নিবচন্রে আগে 'তান নতুন করে- 


আর ঝামেলা বাঁধাতে সাহস করলেন 
না। = 


এদিকে, রাষ্টরসংঘের নিরাপত্তা 


পরিয়দে দক্ষিণ কোরিয়ার বিমানটি 
ধুংম করার জন্য 'সোভিয়েট সরকারকে . 


তরণ bh জন্য বলা হয় যেডিও 
মারফং কিন্তু তাতে কোন সাড়া + 
দেয়নি বিমানটি ॥. তার পর তাকে 
ধরার. জন্য অনুসরণ করা হয় । 


বিচিত্র আচরণ 


সি. আই. এ বিমান এ দক্ষিণ কোরি- 
প্নার বিমানটিকে বয়াবর অনুসরণ করে 
আসছিল । তাহলে 1দ. আই: এ. 
[বমানটি' সো?ভয়েট সশমান্ত ল্ঘন 
সম্পর্কে এ বিমানকে সাবধান" করে 
দিলনা কেন এবং সব্জনদ্বাকৃত 
আন্তজ্ঠাতক পথে বিমানাটকে পাঁর- 
চালিত কয়ল না কেন--এ প্রশ্ন করেছে 
তাস। - | 
গুপ্তচরব্বত্তি 


নয়াপত্তা পরিষদে - সোভিয়েট 









প্রীতানাধ সোজান্াজ অভিযোগ 
করেন যে কোরিয়ার জেট বিমানাটকে 
অত্যন্ত সুপরিকঞ্পিতভাকে গুঞ্চচর 
বৃত্তির কাজে লাগানো হয়োছল 
সোভিয়েট সরকারের নতুন শৃশ্তশালী 
যদ্ধাস্ত্ সম্পর্কে খোঁথবর নিতে |. 


মৃতিতে কোন দেশের আকাশ সামা 
লঙ্ঘন করলে সে দেশের আধিকার 
আছে সেই বিমানটির পাইলটের কাছে 


ম্বেডও মারফত জেনে নেওয়া যে কি, 
_ উদ্দেশ্যে অন্য পথে বিমানটি চলছে । 


যাশ্রিক কোন গোলযোগে এবং কোন 


বিপদে পড়েও: অনেক সময় বিগান - 


অমন্র সরকারের সাঁমানায়, ঢুকে 
পড়তে পারে । কিন্তু সেজন্য তাকে 
প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলতে 
হবে।. এর পরেও সাড়া না দিলে 


বিমানাটিকে কোন নিকটবর্তী বসান 


গণ | শত্রবার, ৯ই সেপ্টো্বর, ১৯৮৩ 


বন্দরে অবতয়ণ করার কথা বলার 
রেওয়াজ আছে। তারপরে যদি 
সন্দেহজনক গাতাবাধর জন্য ভূপা- 


তত করা হয় তাহলে মোটেই আদ্ত- 


জ্াতিক আইন ভঙ্গ করা হয় না। 

এ ক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকারের 
সু্পন্ট অভিযোগ যে একটি মার্কিন 
সি. আই. এ 'িমান'এ বিমানটি বার-. 
বার অনুসরণ করছিল । তার কোন 
পারগকার জবাব মাঁক'ন পঞ়কার দেয় 
নি প্রথমে । কিন্তু পরে; বিমানের 


বিমানটির। ধ্ংসাবশেষ স্োভিয়েট. 
সীমানার বাইরে জাপানের কাছে 


পাওয়া গেছে । ' রি, 
আসল সত্য কখনও গোপন 
থাকবেনা । আজকে' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
হঠাৎ চমক দিয়ে সোভিয়েট [বিরোধী 
প্রচারে সাময়িকভাবে প্রাধান্য লাভ 
করলেও মাকি'ন সরকারেয় গোপন 


. হাত যে চক্রান্তে ছিল না সে কথা বলা 


মুস্কিল। আর দক্ষিণ কোরয় সর" 
কার মাকি'ন দাক্ষিণ্যে ও অনুকম্পায় 


- টিকে আছে। তার অন্য পথ নেই । 


ফিলিপিন্সে 


অভূতপূর্ব 
মিভিল 


[ফাঁলাঁপশ্সের প্রেসিডেন্ট মার- 
কোমের বিরোধী . গণতান্তিক 
আন্দোলনের নেতা মিঃ একুইনোকে 


করার বিয়দ্ধে সাধারণ মানুষের এই 
প্রতিবাদ । খ্ৈরাচারণ-শাসক মার- 
কোসের অপসারণেরণপক্ষে মানুষের 
পুজগভূতে ক্ষোভ ও ক্রোধের, এটা 
প্রকাশ । :' ম্যানিলার বিমানবন্দরে 
একুইনো খুন হয়েছেন প্রশাসন এবং 
নিরাপত্তা বাহিনগর চক্রান্তের ফলে। 
এই ঘটনার যিনি প্রতক্ষদশশী ছিলেন 
একই [বিমানের সহযান্রগরপে তিনি 
টোকিও থেকে বধত দিয়ে বলেছেন 
যে যাঁদ এই .অপরাধের নিয়পেক্ষ 


শেষাংশ ৭ম-পম্ঠায় 


শখ 





















দায়ী কয়ে অনেক বন্ত;তা হয় । ৰ | ঃ , - 
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জ্ঞ সাবিক গ্রাম উন্নয়ন: ঙ ৪:7৮, 
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বে-আইনিভাবে অনেক ভেতরে অন্ু-, ক্ষেত্রে ভারও বেশী সাফল্য ' - ] কল্যাণ | ' প্রকল্প ব্লক গঠন ' 
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বিমান তাকে অনুসরণ করে ট্রেসার ৭ 
গোলা “নিক্ষেপ -বরে যাতে তার করিনা তিনে HEEL দাভেনভি জেরে রিনার 


আলোতে এঁকে ভাল করে দেখা যায়। কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করলে আমরা আরো বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারবো । এ 
11558 আসুন, টার জাত পুরণে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি। : 
[িকটবত্ব .কোন বিমানবন্দরে অব- টি 


৫8 8161 






৩ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই সেপ্টেম্বর) ১৯৮৩ 


তিন স্তর মোহজাল 


অমূল)র্লতন সেন 


' আধ্বনক রাষ্ট্ব্যবন্থায় যে কোন 
রাষ্ট্রের তিনাট মূল স্তম্ভ বান 
--স্বৈরতাশ্িক, গণতান্ত্রিক, সমাজ- 
তান্মিক সব রকমের রাষ্ট্রব্যবদ্থাই এখন 
এই [ৃতনাটি মূল ম্যম্ভের ওপর 
দণ্ডায়মান । প্রথম ভ্তদ্ভটি হচ্ছে আইন 
প্রণয়নকার সংস্থা, ছিতণয় স্তম্ভি 
হলো প্রশাসন যন্ত্র, আর তৃতণয় স্তম্ভ 
বিচারব্যবঙ্থা ! রাষ্ট্রীয় চারন্র অনুসারে 
এই ষ্গদ্ভ তিনটির বাল্ব ক্রিয়াকলাপ 
বিভিন্ন । যেমন, স্বৈরতাশ্রিক রাষ্ট্রের 
_ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, প্রশাসনযন্ঠ 
“ এবং বিচার ব্যবস্থা প্রহসনের নামান্তর। 
কেননা, এসব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় তিনটি 

_চ্য্ভই ব্যান্ত বা দলগত প্রভুত্বের 
ইচ্ছাধশন । গণতম্মে নিবচিত জন 
প্রীতীনাঁধরা রাষ্ট্রীয় তনটি ভ্ঞচ্ভের 
{নিয়ামক | সমাজতশ্রে ব্যন্তগত মালি" 
কানার উধের্ সর্বহারাদের একনায় কত্ব 
দ্বারা রাষ্টীয় স্তম্ভ তিনটি নিয়শ্রিত | 
সমাজব্যবন্থায় সর্বহারা শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব বিরোধ শ্রেণীর উপাচ্ছিতি 
প্রমাণ করে। যাইহোক, রাণ্টীয় 

-ব্যবন্থা যে অর্থনৈতিক শ্ৰেণী 'বিন্যা- 


সের দাসানদদাস তথা আজ্ঞাবহ ব্যবস্থা, 


এট সুস্পন্ট । কোন রাম্ট্রই-__তা' সে 
যেমনই . হোক, কখনই শ্রেপীত্বর্থের 
সউধের্ধ নয় ;' শ্রেণীস্বার্থের উধের 
কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আঁ্তত্ব রিদ্যমান 
থাকতে পারে না। তার তিনটি 
স্তদ্ভই এবং তদয় প্রণয়নকারাঁ সংস্ছা- 
গাল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সমাজ 
সবতঃস্ফর্তভাবে সেই শন্যম্থান দখল 
করে সামাজিক সাম্যাবন্থা কায়েম 
করে। একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ 


ব্যবন্থাতেই এই নিরঙ্কংশ অবস্থা পরি-. 


ণাঁত লাভ করে শ্রেণীহণন সমাজ গঠন 
করতে পারে । পৃথিবীতে এখনো 
কোথাও নিরঙ্কংশ সাম্যবাদ" সমাজ- 
ব্যবস্থা প্রাতাম্ঠত হয় নি ; কেননা, 
সব দেশেই রাষ্ট্র আছে, আইন প্রণয়ন" 
কারণ সংস্থা আছে (নির্বাচিত অথবা 
এঅনোন?ত যে রকমই হোক) প্রশাসন 
আছে এবং চার ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থা আছে। আছে রাজনৈতিক 
ননূলের আল্তিত্ব । সাম্যবাদী সমাজ 
ব্যবস্থায় রাজনোৌতক দলও বিলংপ্ত 
হয়ে যায়। সমাজ তখন অথম্ড 
আ্তত্ব 
প্রাতহিংসাবিহশন। - সুক্রনশীলঃ 
নিভক বিশ্ব সমাজব্যবস্থা গড়ে 
তোলার ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে যায়। সমাজের প্রতিটি 
মানুষের মূল্য তখন হয় অবিভাজ্য-_- 
১প্শোগত অবন্ছান দ্বারা, মানসিক শ্রম 
এবং কায়িক শ্রমের পার্থক্যের ছারা 
তখন একে অপরের ওপয় প্রভৃত্ব 
” করতে পারে না। সমাজ গড়ে ওঠে 
একেবারে ভিত থেকে । 


আমরা লাধার়ণভাবে সমান্রতান্রিক ' 


রাষ্টীগ্ীলকে কাঁমিউীনিস্ট রাষ্ট্র বলে 


নিয়ে সহযোগিতামূলক, 


থাঁক। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র 
কথাটি হাস্যকর । কেননা, কাঁমউ- 
নষ্ট সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আন্তিত্ব 
থাকতে পারে না। রাষ্ট্র থাকলেই 
তার গ্ন্ভগুলি থাকবে এবং এই স্ত্ভ- 
গাল শ্রেণধগত বৈষগ্য এবং শ্রেণণগত 
স্বার্থ লালন পালনের ইত দেবে । 


সমাজতাম্মিক রাষ্ট্র কাঁমউীনস্ট 


সমাজব্যবস্থায় উপনধত হবার একট 


ধাপ রিশেষ- যদি তা যথার্থ অর্থেই 
সমাজতাশ্রিক রাষ্ট্র হয় । আজও 
পযন্ত পৃথিবীতে এরকম রাষ্ট্রব্যবদ্থায় 
আ্তত্ব খুজে পাওয়া যায় না। 
শোষিত জনগণকে কোথাও ভুলিয়ে 
রাখার জন্য, কোথাও স্যোক দেওয়ার 
জন্য, কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিশেষ 
প্রেণীস্থার্থে আরও সুনিপুণভাবে 
শোষণের ব্যবচ্ছা কায়েম করবার জন্য 
সমাজতশ্যের জপমালা এখন বহুল 
প্রচালিত। তাছাড়া বিদ্ব্যাপী ধন- 
তাশ্মিক রাষ্ট্র কাঠামো ধসে পড়ার 
মুখে এই জপমালা জনগণকে প্রতা- 
রত করতে বিশেষ সাহায্য করে । 
একদা হিটলার এবং ম:সোলিন' সমাজ- 
তশ্রেয় মুখোস পরেই ফ্যাসীবাদী 
সংগঠন গড়ে তুলোছিলেন । ভারতের 
রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের মধ্যেও সমাজতন্ত্রের 
কথাটি অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারতের 
রাষ্ট্রীয় পয়িচয়ে বল্ত:তঃ খুবই প্রগতি" 
বাদী বিশেষণসমূহ প্রয়োগ করা 
হয়েছে-যেমন, ভারতপয় গণতাঁম্নিক 
প্রজ।তাদ্িক (ডেমোক্রযাটিক রিপাব- 
লক) দমাজতাম্বিক এবং ধর্মীনরপেক্ষ 
(স্যোসালাস্টক প্যাটান অব সোসা- 
ইটি গ্যাম্ড সেক্যুলয়) রাষ্ট্র বা স্টেট । 
বেশ লদ্বা নাম এবং আমাদের বাধ” 
লিপিও বেশ দীর্ঘ। কারণ, স্বাধী- 
নতার ছান্রশ বছর পরেও ভারত ইন্ডের 
ছেড়ে হাফপ্যান্ট ধয়তে পারে নি 
সে এখনো বেশ কচি কাঁচ 
খোকা থোকাই আছে। তার সব 
কিছুই স্পশ*কাতর-__-সামল্ততন্বের 
ওপর খড়গহচ্ত হয়েও সামন্তবাদ! 
প্রভ্‌ত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সে বেশ দরাজ- 
দিল, ধনতান্রিক ব্যবস্থায় ওপর ক্রুদ্ধ 
হয়েও ধনতশ্ত্ের কাছে তার ভিক্ষার 
ঝুলি বাঁধা, তার আইনসভাগ্‌লি 
বস্তুত" বৈষবের আখড়া হলেও তাবু 
প্রশাসন পুলিশ রাস্টরের মতই 
নিল‘, নিমণম নিদ'য়, দুষ্চারঘ এবং 
হংস, তার বিচাপ্রব্যবহ্থা স্বগ”য় 
হলেও আদালতগলির চৌহাদ্দিতে 
নরক-গ:লজার। এসব সত্বেও ভারতে 
এখনো নবিন হয়, মূলতঃ সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রাত" 
নিধিগণ আপোঁক্ষক জয়ে মাল্যভূষিত 
হয়ে আইনসভাগলি আলোকিত 
করেন। স্বাধীনতার পর দ: তিনটি 
প্রজন্মকে এরা জীবনধারণ এবং 
জীবনের মূলাবোধ সম্পকৈ' একে" 


- বিন্দৰমান পারিকজ্পনা 


বারে সোজাসাঁজ নরকে চালান কমে” 
ছেন। তবে শোষবশ্রেপীর স্বার্থে 
এরা বড় বড় ইস্পাত কারখানা, বড় 
বড় সড়ক, ইমারত, বাঁধ প্রভৃতি তৈরী 
করেছেন যা দেখে নিরুম্ মানুষের 
মাথা ঘুয়ে যায় এবং নিজেদের নিঃস্ব 
অবহেলিত সদাবঞ্িত জীবনে ঈশ্বয়ের 
মন্দিরে প্রবেশের আগে যে অতা- 
শ্্রীয় শ্রদ্ধার ভাব জাগাঁরত হয় সেই 
পুলকিত সৌভাগ্য দৃষ্টিতে হত- 
ভাগ্যরা আপ্লুত হয়ে থাকতে পারে । 
দেশের নাযকদের ধন্য ধন্য করতে 
পারে। Ga 


দ্বৈরতন্রেও এই ভষ্ডাম' যে নেই 


এমন নয় । স্বৈরতন্মও আধুনিক 
হয়েছে। তবে তার পোষা- 
- কটা আলাদা । সে সরাসরি বন্দুক 


উশচয়ে নিজের পছন্দমাফক আইন- 
সভা গড়ে, প্রশাসন পরিচালনা কলে 
নরমহম্ডের বিনিময়ে, বিচার ব্যবস্থাকে 
করে রাখে ম্থান? বা ন্যাবা। স্বৈর- 
তান্ত্রক দেশে বিচারপতিরা সাধারণ 
নাগারকদের চাইতেও বেশণ অসহায়, 
কেননা তখদের দিয়ে অনেক অমান- 


বক কাজ করতে বাধ্য করানো হয় ॥ . 


এদের সম্বন্ধে (দ্বৈরতশ্মেরঁ দণ্ড" 
মহম্ডের কতা্দেয় নম্বম্ধে) সাবস্তারে 
বলায় কিছু নেই। কারণ এরা 
হলো শ্রেণীস্বাথের . পাষম্ড- 
প্রহরী ॥ রাষ্ট্র ব্যব দ্থায় সব চাইতে 


জটিলতা সৃষ্টি করেছে সমাজতা্রিক : 


রাষ্ট্রগুলি । 

- পথিবাঁর দুই বৃহৎ সমাজ- 
তাঁম্তরক রাষ্ট্র হলো সোভিয়েত রাশিয়া 
এবং চন। এদের ক্লমপরিণাঁত এই 
ইঙ্গিতই বহন করে যে, এয়া ধনতশ্ঘের 
একটি আধীনক. রূপ গড়ে তুলতে 
পারে মান, সাম্যবাদী সমাজব্যবন্ছা 
নয়। বিপ্লবোত্তীণণ আপন লদ্তান- 
দের তক্ষণের পর এরা এদের ছক্কা- 
গাড়শর স্টি়্ারং জাতীয়তাবাদের 
দিকেই ঘিয়ে দিয়েছে-কমিউানষ্ট 
আশ্তজরঠীতকতাহাদ এদের কাছে এমন 
দুয়াশা। জাতীয়তাবাদ এবং কাঁম- 
উনিষ্ট আম্তাতিকতাবাদ সম্পূর্ণ 
বিরোধী রূপ। সমাজতম্্বাদ এবং 
কমিডানষ্ট সমাজবাদের় আরও একটি 
দৃজ্ঞর বিভেদ মানসিক শ্রম এবং 
কায়িক শ্রমের. দাম্যাবস্থায় পেশছনোর 
এ দুটি রাষ্ট্র 
এখন আর ম:লমণ্ত হিসাবে গণ্য নয় 
সজ্ঞালন এবং মাও-জে-্দং (মাও- 
তসে-তুং)-এর উত্তরস্থুরীরা এই মংল- 


মন্বের নয়া সংস্করণ সম্পূর্ণ করে 
ফেলেছেন। সমাজতন্মের ‘যোগ্যতা 
অনুযায়ী আয়’ আর কাঁমিউনিষ্ট 


সমাজবাদের ‘প্রয়োজন অনুযায়ী আয়’ 
আজ এই দুই রাষ্ট্রে ধনবাদশ ব্যাথ্যা- 
তেই অন্তিম শয়ান লাভ করেছে । 
বিশ্বে সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন 
ও প্রচেষ্টা এখনো পরত পাঁরমাণগত 


পধাঁয়েই ক্রয়ে গেছে। তার গুণগত 
উল্লম্ফষনের কোন হীঙ্গতই পাওয়া 
যাচ্ছে না! 'কিউবা-এবং লেবাননে 
সোভিয়েত লম্ফঝন্ফ ' ব্যর্থতায় পর্য- 
বাঁসত। এখন যা চলছে, নয্লাসামাজ্য- 
বাদী শোষণের সঙ্গে সমাজতাম্নিক 
জাতীয়তাবাদ স:বধাবাদের আপোষ 
আলোচনার আর অস্ত প্রতিযোগিতার 
যাব্রানুস্ঠান॥। বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্র- 
গুল এদের গোলামাগার করে নিজে- 


দের শ্রেণাস্বার্থ বজায় রাখছে - এবং 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তিনটি 
স্তম্ভের সাহায্যে হতভাগ্য জনগণের 
ওপর নিবিচার নিপীড়ন ও শোষণ 
চাঁলয়ে যাচ্ছে । 

বধ্বব্যাপণ মাকপীয় দর্শন তাই 
আজ 'ববতততনের চোরাবালিতে ক্রমশঃ 
তাঁলয়ে যাচ্ছে! মাকর্সীয় দর্শনের 
মূল বন্তব্যকে বিকৃত করা হচ্ছে। 


' কামউীনষ্ট সমাজজবাদে বিশ্বাসীদের 


মনোবল ধংন করার জন্য একাধারে 
সামরাজ্যবাদশরা যেমন নকল কামিউ- 
নস্ট বানাচ্ছে তেমান সমাজতাদ্বিক 
রাষ্ট্রের পুরুতেরা তাদের পূঝুরখ- 
দের খত খুজে বেড়াচ্ছে! সমাজ- 
তাশ্রিক য়াষ্টের এইসব পুরূতেরা 
আরও মারাত্মক । সামাজ্য বাদীদের 
আমক্সা চিনতে পারি, তাদের অভি- 
লাষ আমাদের কাছে অঘোষিত নয় । 
তারা বিশ্বের শোষিত জনগণের পাঁর- 
চিত শু । মাও-জেন্দং যেমন 


যায়না । 


॥ পাঁচ।। 


বলতেন, চিয়াং কাইসেক হচ্ছে আদর্শ 
শত, কারণ সে. সোজাসুজি শত্রুতা 
করে-তার কোন কামুযফ্লাজ বা 
আবরণ নেই । কিন্তু সমাজতাঁম্তক 
রাষ্টুগণলর পুরুতেরা আজ ক'মিউ- 
নিষ্ট মতাদশেরিই মুন্ডচ্ছেদ করতে 
চাকা এনের মতে বিশ্বের রাষ্ট্র- 
ব্যবদ্ছাগুলিতে গুণগত -পাঁরব্ত'ন 
ঘটেছে, সুতরাং প্‌র'“সুয়ীদের সব 
কথাকে আর অওচবাকা মনে করা 
দেশে দেশে সমাজতন্ত্র 
বিভিন্ন হবে হোক- ক্লান্তকালপন 
অবস্থায় তা হওয়াই ম্বাভাবক। 
[কিন্তু কামউনিস্ট পমাজবাদের মূল- 
মণ্রগল কি বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
দাস হবে & সাম্যবাদ সমাজবাদের 
দর্শন আবার মগ্তকের ওপর দণ্ডায়-. 
মান হবে? 

সমাজবাদী দাষ্টরগল পাঁথবীর 
শোষিত জনগণকে ক্রমশই আয়ও 
বেশ বেশী করে সেই রাষ্ট্রীয় তিন 
স্যপ্তের ছঠছায়ায় নিয়ে চলেছে যেখান 
থেকে তাদের, বিচ্ছিম্ন করার . কথা । 
শ্রেণী বিভন্ত সমাজে দ্িতগ্থাপকতা 
শোষক শ্রেণ? মাত্রেই কাম্য, সমাজের 
পরগাছাশ্রেণীরও সেই কাম । কিন্তু 
সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গঠনে ব্রত? 
কোন রাষ্ট্রের শ্ছিতিচ্ছাপকতা কাম্য - 
হতে পারে না। বিশেষ কয়ে সমাজ- 
বাদী সমাজব/বন্থায় বিপ্লবী কাজ 
কখনও শ্হিতম্থাপকতা লাভ করতে 


পারে না-তার নিজস্ব লক্ষ্যে চলার 
পাঁত বিরামহান্‌। 


পাকিস্তানে জিয়া-বিরোধাী 
আন্দোলন জোরদার হচ্ছে 


পাকিন্ভানের জনগণের গণতন্ত্র 
ফাঁরয়ে আনার আন্দোলন ক্রমশই 
বিস্তাত'লাভ করছে, গোড়ায় সিণ্ধং 
ও বেলুচিচ্ছান থেকে শুরু হলেও 
এখন অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। 
পাঞ্জাবের জামার ও পঠাজপাঁতরা 
বরাবরই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর 


প্রাতক্রিপ্নাশধল ভযামকাকে মদত 'দয়ে 


এসেছে। সেই পাঞ্জাবও আজ 


“অশান্ত । 
দমন ও পীড়ন থেকে ম,ক্তি 


জেল-গুলি-লাঠ, গ্যাস, কাফিউি 
এবং বেত্রাঘাত 'দিয়ে পাঁকগ্ঞানের 
সামরিক ডক্টর জিয়াউল হক আর 
এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে 
পারছেন না ৷ তাঁর স্বৈরাচার শাসন 
থেকে জনগণ মস্ত হতে চান। 
দারদা, নিরক্ষরতা 
আঁভশাপ থেকে মস্ত হতে চান। 

করাচি, হায়দ্রাবাদ, লাহোর, 
ইসলামাবাদ, রাওয়ল[পিণ্ডি, মুলতান, 
কোয়েটা এবং পেখওয়ারের হাজার 
হাজার মানদষ আন্দোলনে সামিল 
হয়েছেন । আন্দোলন এখন গ্রামে- 
গ্রজে ছোট ছোট শহরেও ছড়িয়ে 
পড়েছ। আজ 'সম্ধু। বেলুচিস্থান 


এবং পাখতুনিষ্থানের মান;ষের 
আত্মণন্যন্তণের় দাবী এই সঙ্গে আরও 


জোরদার হয়ে উঠেছে। 


তারপন্ন থেকে 


বদ্ধ । 


ও 'ধমম্ধিতার : 


জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালের 
জুলাই মাসে যেদিন গণতন্ত্র হত্যা 
করে ক্ষমতা দখল করেন 
দিনের পর দিন 
সাধারণ মানুষের প্রাতিটি নাগারক 
অধিকার হয়ণ করে চলেছেন । এর 
পয় ১৯৭৮ সালে নিজেকে রাশ্ীপধাতি 
হিসাবে ঘোষণা করে গণতম্যের 
সম্পূর্ণ সমাধি রচনা করলেন। 
রাজনোতক ক্রিয়াকলাপ একেবারে 
তাছাড়া সংবাদপত্র সাহত্য 
ও রেডিওর উপর কড়া সেন্সর চালু 
করে মানুষের কষ্ঠ রোধ করলেন । 


ইসলামী সাজা 


আর অন্যদিকে ইসলাম প্রথায় 
সাজা দেওয়ায় নামে অত্যন্ত নিষ্ঠুর- 
ভাবে মানবিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্বৈরাচারী 
আচরণ থেকে বিচারকরা রেহাই 
পায়নি । মেয়েরা তাঁদের আজ'ত 
স্বাধীনতা হারয়েছেন। নতুন করে 
বোরখার রেওয়াজ চাল; হতে 
চলেছে । 
শেষ অস্ত্র 
- পলিশ বানর উপর পুরো- 
পায় ভরসা না রেখে এখন মিলিটারণ 
দিয়ে শাসন চালাতে হচ্ছে। শেষ 
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‘চোখ’ বলিষ্ঠ ভাবি 
সমর বন্দ্যোপাধ)য় 


উৎপলেদ্দু চক্ষবতশর ‘চোখ’ ছবির 
বাঁলম্ঠতার কথাই প্রথম উল্লেখ করা 
যাক। মালিক-শ্রামক বিরোধ প্রসংগে 
সঠিক দুষ্টিভংগখতেই দুই ভিন্ন চার- 
ঘের শ্রেণী সংঘাত ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে । মালিকের নির্লজ্জ শোষণ ও 
নি্যাঁতন; শ্রমিকের অসস্তোষ চিন্রায়ণে 
কোন ফাঁক নেই। ফাঁক নেই ধনণর দম্ভ, 
আস্ফালন আর প্রাতপত্তির ঘুণ্যপ য়চয় 
দ্ৰাপনেও ৷ শ্রামক যখন শ্রেণ'স্বাথেইি 
শোষণের বলি হতে অস্বীকার করে, 
জুলুমের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 
তখন ধরম্ধর মালিকক্লেণী সেই শ্রামক 
আদ্দোলনের নেতাকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলতে চেষ্টা করে । কিন্তু আলোচ্য 
ছবিতে দেখি, শ্রামক নেতার প্রত 
কারখানার মালক জ্েতিয়ায় এতই ক্রোধ 
ও আক্রোশ যে খুনের মামলায় জাঁড়য়ে 
তাকে ফাঁসীর দাঁড়তে বুলিয়ে মারে । 
যাঁদও ছবিতে মালিকের আত্মীয়ের 
খুনের ঘটনা দেখানো হয়েছে নক- 
সালা আন্দোলনের নানে_-কিম্তু 
শ্রামক' নেতার ফাঁসীর দস্ডাদেশের 
সংগে তার যোগসন্ত্র ক, তা দ্পষ্ট 
নয় । 'জেঠিয়া তার ছেলের অন্ধত্ব দর 
করার জন্য যে অসদ:পায়ে দুটি চোখ 
সংগ্রহ করল “আই ব্যাংক’ থেকে-_তার 
প্রায় নিথংত ছাঁব তুলে ধরে পরিচালক 
তাঁর বলিষ্ঠ দষ্টিভংগীর পরিচয় 
দয়েছেন। এই প্রসংগে সংক্ষি 
পাঁরসরেই দেশের ষুবনেতা, রাজনৈ- 
তিক দাদা, ট্রেড ইউীনয়ন নেতা ও 
পাড়ার . মস্তানেয় স্বপ্নপ উদ্বাটনে 
মুল্সণয়ানার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ' 
শ্রমক নেতা ফাঁসশর আগে শ্রামক 
ভাইদের জন্যই তার দুটি চোখ, দান 
করে গিয়েছিল ৷ জেঠিয়া যখন টাকার 
জোরে আর ক্ষমতার প্রভাবে সেই 
দুটি চোখ দখলে এনে ছেলের চোখ 
বসানোর চক্রান্ত করল অন্যদের বাণ্ডত 
করে-তুখন তার প্রাতক্রিয়া ' শ্রামক 
" মহলে জোরালো হয়ে মোটেই ফোটে 
নি। নেতাকে হারিয়ে অমন অবস্থা হবে 
কেন? অন্ধ শ্রামকটির জন্য ডান্তারের 
_ কাছে বার দুয়েক আবেদন-নবেদনের 
মধ্যেই তা সীমিত ছিল । সবচেয়ে বড় 
প্রশ্ন হল-_জেঠিয়া যখন জানতে 
পারল, চোখ দুটো সেই শ্রামকনেতার 
তখন নিজের ছেলের চোখে তা বসাতে 
দিল না কেন? শুধুই তৱ ঘৃণার 
কারণে এমনটা হতে পায়ে কি? মনে 
রাখতে হবে, জেগিয়া ধনী মালিক_- 
শ্রমক শোষণ ও 'নষতিনই যার 
ধর্ম । সেই শ্ৰেণী সচেতন পধাজবাদ*র 
অমন সেম্টিমেম্ট থাকা কি . সম্ভব? 
বিশেষকরে শোষক ও ঘাতক মালিকের 
পক্ষে শধযমাত্র শ্র'মকের চোখ বলে তা 


- সুষমা কিন্তু প্রশংসনীয় । 


প্রত্যাখ্যন করে নিজের ছেলের অন্ধত্ব 
দয় না করাটা অবাস্তব বলেই মনে 
হয়। জেঠিমা এখানে শ্রামকদেরও 
বণ্চিত করে কাঁন‘গ্লা দুটি মাটির তলায় 
পংতে নম্ট করে ফেলে । ধন" তার 


ধনের জোরে যা খুশী তাই করতে 


পারে। আশ্চর্য‘ আইন এখানেও অস- 
হায়। মালিকের চোখে শ্রমিকের 
চোখ বগ্ণনার বিশ্লেষণে ধরা 
পড়ে 'ন_-মনঃসমীক্ষায় সূনানূসারে 
দুবলতা এখানেও ধরা পড়ে । ধন- 
পাঁতর কাছে তার অন্ধ ছেলের দৃষ্টি- 
শান্ত ফিরে পাওয়াটাই তখন একমান্ 
জরুরী বিষয়। কার চোখ, 
কেমন চোখ_ সেটা বিচার্য* হতে পারে 
না। কারণ এমন তো নয় যে শ্রামক 
তাকে রন্তচক্ষ:ঃ দেখিয়োছল, তার 
চোখ বসালে নিজের ছেলের দৃণ্টিভংগণী 
অনুরূপ হয়ে যাবে? অথবা সেই 
প্রতাহংসার দ:ণ্টি ভরা চোখ দুটি 
তাকে অনুক্ষণ বিব্রত বা ভীত করবে? 
তা বাদ হত তবে জেঠিয়ার মত অমন 
হৃদয়হন পাকা শয়তানের ছাব পদরি 
ফুটে উঠত না ৷ কত ব্ৰন্দন, হাহাকার 
অভিশাপের মধ্যেও সে থেকেছে নিম'ম। 
আর বিদ্রোহ শ্রমিকেয় দুটি চোখের 
প্রীত প্রচন্ড 'ঘ্‌ণার জন্য রন্তশোষক 
মালিক তার ছেলেকে অন্ধ করে রাখতে 
বাধ্য হল--এবং এটাই তার শান্তি-এই 
ব্যাখ্যাও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় । 
পাশ্চববঙ্গ সরকার প্রযোজিত ইন্ট- 
ম্যানকলারের এই ছবাটর আংগিক 
তবে 
কিছ: কায়দাবাজণও লক্ষ্যে পড়ে। 
যেমন প্রথমেই ক্রোডিট টাইটেল দীর্ঘ- 
স্থায়ী করে কেটে কেটে শ্রামকনেতার 
মুখ কখনো ক্লোজে কখনো 'ঁমড-এ 
ধরে কিছু লেখা ও চিন্তার ভংগী 
দেখানো অথবা শেষ দূশ্যটিতে পদ 
বেশ কিছুক্ষণ সাদা রেখে নইুচে থেকে 
ধীর ধীয়ে সারবদ্ধ মানুষের মুখ 
ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি । ক্যামেরার 
গ্িমিক কিছ; গশ্রয় পেয়েছে । শ্রমিক 
- নেতার ভাামকায় ওম পুরা বলিষ্ঠ । 
জেঠিয়ার চাঁরন্টি জীবন্ত মনে হয়েছে। 


, ডান্তার রূপে আনল চ্যাটাজশী সং- 


বেদনশীল অভিনয় করে প্রাতিবাদী 
চারশ্রাটি ফুটিয়ে দেন। খুবই অজ্প 
পারসরে শ্রীলা মজুমদার তাঁর বেদনা- 
হত মুখের কিছ: অভিব্যপ্তি প্রকাশের 
সুযোগ পেয়েছেন । 


তথ)চিত্রে দেবত্রত বিশ্বাস 


গত ১৮ই আগষ্ট শাশরমণ্ডে 
আয়োজিত প্রখ্যাত গারক দেবব্রত 
বিশ্বাসের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপ- 
লক্ষে স্মরণ সভার অন্যতম, অন্যম্ঠান 


ঠা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার; ১ই সেপ্টেম্বর, ১৪৮৩ 


সূচী ছিল উৎপলেন্দং চরবতণী কত | উতরপ্রছেশ 


“দেবরুত বিশ্বাস" তথ্য চিন্তার প্রদর্শন। 
খুব কম সময়ের মধ্যে এত ভাল 
একটি তথ্যাচন্র মণি করে উৎ- 


পলেশ্দ; শুধুই মুশ্লীয়ানার পারচয় 


দেনাঁনঃ প্রয়াত শিল্পীর প্লাত তাঁর 
প্রগাঢ় অনংরাগ ও শ্রদ্ধার ্াক্ষরও 
রেখেছেন । দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে 
ছবি কয়তে যে সব তথ্য ও উপকরণের 
প্রয়োজন; হয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ 
করতে পাঁরচালককে যে দুরন্ত পারশ্রম 
করতে হয়েছে, 'তা ছবি দেখলেই 
বোঝা যায় ॥ ছি দেখলে বোবা যায় 
চলচ্চিন্রকারের নিষ্ঠা ও আগ্রহ কি 
পারমাণ ছিল । পাঁচ রীলের এই 
দীর্ঘ তথ্যচিন্নটিতে নেপথ্য কণ্ঠস্বর 
দেবব্রত বিশ্বাসের, ঘা বিভিন্ন সময়ে 
টেপে ধরে রাখা ছিল। লাইফ 
প্রোগ্রাম দুটির বেশী তিনটি নেই 
ছাবতে _সবই ; স্থির চিত্র ব্যবহার 
করা হয়েছে । কিন্তু সেগুলি এতই 
নৈপৃণ্যেরঃ সংগে প্রযুক্ত হয়েছে__ 
কখনো এগিয়ে কখনো পেছিয়ে বাধময় 
মৃহতগৃলিকে ব্ঞ্জনাময় করে-- 
সত্যই তা দেখায় মত! গায়ক 
দেবরতর পরিচয় আদ্যন্ত কখনো গণ- 
নাট্যের শিজ্পী কখনো বা চলচ্চিত্রের 
গশজ্পী--কিদ্তু সবোপার রবাধ্দ্ 
সংগণতের শিঙ্পী। তাঁর স্বকম্ঠের্‌ 
অনেক গান বাভম্ন ভংগী ও বয়সের 
ছবি সহযোগে খন্ড খস্ড মাত্রায় যত 
হয়ে ছবিটিতে এক আশ্চর্য সাংগীতিক 
চেতনার সঞ্চার হয়েছে । রবান্দুনাথ 
থেকে সত্যাঁজৎ রায়, জ্যোনতিরিদ্দু 
মৈত্র থেকে হেমাংগ বিশ্বাস বিভিন্ন 
প্রসংগ এসেছে বিভন্ন সময়ে--কিল্ত: 
কোথাও খাঁত্বক ঘটক প্রসংগ ছাঁবতে 
দেখলাম না । অথচ দেবব্রত বি*বাসের 
সংগে খাতকের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল 
খাত্বকের ছবিতে দেবব্রত গানও 
গেয়েছেন কম নগ্ন যেগুলি আজও 
তই মনে পড়ে ষায়। দেবব্রত 
নিজেকে নিয়ে ঠাট করতে ভাল 
বাসতেন-শেষের ' দিকে নিজেকে 


১ বলতেন ব্রাত্য । এইসব কৌতুককর 


আত্মকথনের মধ্যেই অনেক অকপট 
সত্য কথাও: বলে গেছেন 
জশবনের শেষ কটি বছর রেকর্ডে গান 
গাওয়া থেকে তাঁকে বাঁণ্ত করা 
হয়েছিল গিভাবে-তাও তান 


বলেছেন কোন তিধা না রেখে । তাঁর 
ছিল সংগ্রামী চেতনা, ধা কখনো 


আপোস রুরেনি। আবার শিল্পী 

সুলভ অভিমানও ছিল তাঁর যথেন্ট। 
তথ্যচিন্রাটর প্রথম পর্বে দেখা 

গেল সত্যজিৎ রায় তাঁর বাড়তে বসে 


দেবব্রত বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ' 


ও ধারণার পরিচয় দিচ্ছেন । এটার 
কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় 
না। তাছাড়া সত্যজিং যে কথাগুলো 
বললেন, তা এতই অগভাঁর এবং 
ভ্রান্তিপূ্ণ‘, শুনে অবাক' হতে হয়। 
তিনি বললেন, জর্জদার. কণ্ঠ খুবই 
গন্তীর ও ভারী বলে এইচ এম ভি 
কোম্পানী রেকর্ড করতে নারাজ হয়। 
অথচ ছাঁবাটর মধ্যেই দেবব্রত (জর্জদা) 


ওয় পম্ঠোর পর 


দারোগা শুকলাকে সাসপেন্ড করার 
আদেশ দিয়েছিল । এই আন্দোলন 
সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে 


মুখ্যমদ্তী: ১৭ই জুলাই তারিখে , 


দায় * হোলিকপ্টার যোগে উড়ে 
আসেন জনতা জনাদ'নের রুষ্ট নাঁড় 
কত তাক্ষঃগাঁত তা প্পথ করতে এবং 
সেই সঙ্গে গুপ্তাজীয় বিধবা পত্বীর 
হাতে ১০ হাজার টাকা ষ্টোক রূপে 
তুলে দিতে । আর সম্ভবতঃ মৃখ্য- 
মন্তাজ ভুলে যানান যে; গত ১৮ই 
মার্চ নিহত সম্পাদক গৃপ্তাজী আপন 
জশবন ও, সম্পত্তির সুরক্ষা হেতু. 
আবেদন করোছলেন সকল সংশ্লন্ট 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজ্যপাল তথা 
মৃখ্যমশ্তশ মায় প্রধানমন্ত্রী তক । এও 
সম্ভব হতে পাকে মুখ্যমণ্রীজগর স্মরণ 
ছিল বিপন্ন জানণলিম্টের এ আপণল, 
'জান-ও-সালের সুরক্ষা হেত-যে ' 
সুরক্ষার দাবী? যেকোনো নাগরিকের 
সধাবধান সম্মত অধিকার । রাজ্য- 
প্রশাসন কাযতিঃ উচ্ভ সুরক্ষার জন্য 
কোনো. ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। 
মৃখ্যমল্ত্রী এটা জানতেন বলেই ১৭ 
তারিখে বাঁদা আসেন এবং সেখানকার 
জনগণের মধ্যে এই মম'স্তদ হত্যার 


[ প্রতিক্রিয়া কত ব্যাপক ও. তাঁৱ তা 


প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, তাঁর প্রথম 
রেকড' করেছিল এইচ, এম, ভি 
এবং কলম্বিয়াও করেছিল কয়েকটি 
রেকড'। তখন তাঁর রবাঁন্দ্র সংগীত 
রেকডের তেমন বি হচ্ছিল না 
বলে, কোম্পানী তাঁকে আধুনিক 
গাইতে অনরোধ করে। দেবব্রত 
তাতে রাজী না হয়ে কোম্পানী ত্যাগ 
করেন এবং 'হন্দ্‌দ্থানে যোগ দেন। 
সত্যজিৎ যখন বলেন, জজপ্দার মত 
গুরুগঞ্ভীর ' গলা তান আর 
শোর্নেনান- তখন প্রশ্ন জাগে, তিনি 
কি কৃষচন্দ্র দে ও পংকজ মল্লিকের 
গান কোন দিন শোনেন নি 2" 
দেবব্রত নিজেই বলেছেন, পংকজ- 
বাবয্ গান তাঁকে অন:প্রাণিত করেছে 
একথা ত্বাঁকার করতেই হবে। সেই 
মৃহৃতে' বড়ুয়ার অধিকার ছবির 
খম্ড দৃশ্য ছবিতে দেখা গেছে, 
যেখানে পংকজ মল্লিক গাইছেন 
‘এমন দিনে তারে বলা যায় ।” পরে 
কুন্দনলাল সায়গলের ছবিও ভেসে 
ওঠে। এইসব দৃশ্য সংগঠনে চি 
পরিচালক কৃতিত্বের দাবী করতে 
পারেন ।. ছবিটির শর: রবণচ্দুসদনে 
শায়ত ফুলে ফলে আচ্ছাদিত 
দেবব্রত বিশ্বাসের প্রাণহীন দেহ ও 
কাতারে. কাতারে গুণমুখ্ধদের ভাঁড় 
দৃশ্যাট দিয়ে--ছবিটি শেষও হয়েছে 
এ দ্য দিয়ে। মাঝে? বহু 
দুষ্প্রাপ্য স্থিরচিত্র দিয়ে ছবিটি তৈরী 
করা হয়েছে-যা মূল্যবান দলিল 
হিসেবেই গণ্য হবে। ক্যামেরা ও 
“আঁডাটং-এর ' সপ্রশংস উল্লেখ না 
করলেই নয় । 


ভক্ষ্য করবার পর জনতাকে ষ্টোক 
দেবার মানসে "ডি, এস, পি, শ্রীচণ্দ্র- 


১ 


রত 


প্রকাশ দ্বিবেদণ এবং ববেরুর সাব 


[ডিভিশনল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রীভ, কে, 
প্লিপাঠাঁকে বদলি-করার হুকুম দেন । 
কৌতুকের বিষয়ঃ এই বদলির অর 
জনতার মাঝে উদিত ক্ষোভ; অথবা 
হত্যাকারীদের, শাঞ্িবিধানের দাবগকে 
পূর্ণ করা দরের কথা, ছোঁয়ওনি । 
বরং সাংবাদিক মহল এটাকে পারিকের 
চোখে ধুলো দেওয়ার অপচেষ্টা 
[হিসেবে দেখেছে । 
আশ্চষের বিষয়, মাথা 
তাঁর বধের: আগমনকে শুধু রা্জ- 
প্রচারের কাজে লাগালেন; 
নিহত সম্পাদকের বিধবা পদ্ধণীর হাতে 
১৫০০৪ টাকার “অন্যগ্রহরাশি' (দয়ার 


দান 2) হিসেবে চেক তুলে দিলেন; € 


চে 


আশ্বাস দিলেন তাঁকে চাকরণ দেবার, . 
এবং সারা পরিবারকে সুরক্ষা প্রদানের। 


অবশ্য সুরেশ গ্তাজীর বিধবা ' 


গোড়ায় এ দশহাজার টাকা প্রত্যাখ্যান 
করেন এই বলে -“মখ্যমন্বরাঁজা ৷ 
টাকা নয়, ন্যায় চাই।” কিন্তু পরে . 
তাঁকে দুটি “নাবালক সন্তানের _ 
ভ্াবয্যতের মুখ চেয়ে এ অনগ্হয্াশি - 
নিতে হয়েছে। -ববেরুর ২৫ হাজার - 
জনতা- যারা মখ্যমন্ত্রজশর মহাগমন 
উপলক্ষ্যে জমায়েত হয়োছল--কিল্ডঃ 
বলাবলি করেছে, আহা ষদি দুদিন 
পর্বে উত্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য 
সরকার নিহত সম্পাদক সংয়েশ 


গ্প্তাজীকে বাঁচাবার জন্য.করতেনন!' + 


তব, : মহখ্যমম্তজী মৃখ্যমম্তরণই ! 
ববেরদু বা বাঁদায়, কোথাওই প্রেস বা 
কোন জন-প্রাতিনিধির সঙ্গে দেখা না 


- করে রাজধানণ লখনৌয়ে ফিরে -. 


গেলেন । 

তবে রাঞ্য-প্যালশের রে 
আছে অপরাধী গ্রেপ্তারেয় ব্যাপারে 
চিলেমি দেওয়ায়। আই, জি, 


-শ্রীআার, পি, গোভিল স্বয়ং স্বগকার 


করেছেন (৪-৮-’৮৩) যে অপরাধাদের 
মাঘত ১৫% থেকে ২০% অংশকে 
গ্রেধ্ধার করা হয়। বাঁক সকলে 
কোন না কোন আদালতে আত্মসমর্পণ 
করে থাকে দ্রুত 'জামন পাবার 
তালে। 
প্রধান বলে কথিত ববের্‌ থানাধ্যক্ষ 


দারোগা শহকলাও এই চাল; পথ র্‌ 


অবলম্বন বরোছল, জামিনের লোভে 
আত্মসমর্পণ | এবার, শুধ: বদি নয়, 
সায়া উত্তরপ্রদেশ তথ্য ভারতের জনতা 
অপেক্ষা করবে দেখতে, অপরাধণ তার 
যোগ্য দম্ড পায় কি না! 
ডাকাত রাজনীতি - 


বিগত কয়েক বহরে ডাকাত 
দমনের প্রচেষ্টায় কেবল -সংখ্যা 


উন্ত হত্যাকাম্ডের বড়মন্তরণ- 


পরিসংখ্যানের দৌলতে সাফল্য পাবার +. 


চেষ্টা হয়েছে এবং তা প্রশাসানিক ছয়ে 
কেবল । কি করেই বা জনগণকে 


সালে ডাকাত-পং'লশ সংঘর্ষে 


শেষাংশ ৭ম পচ্টায় 


পা 


'শারক করা যেত এই অভিষানে যখন , 
তারাই হয়েছে এয শিকার ! . ১১৭০ 


পপ।। শুক্রবার, ৯ই সেস্টেম্বর,১৯/৩ 


সরকারী পত্রিকা “যোজনা'র 
সাখগয় সরকারের তীব্র সমালোচনা 


করে বিস্ফোরক সমন্ত লেখা 


দর্পণের পর্যবেক্ষক 


সরকার! পন্র-পাত্রকার ভালমন্দকে 
বিভন্ন মহল বিশেষ মূল্য দেননা 
তা সে কেন্দ্রীয় সরকারের হোক, যে 
কোনো রাজযসরকারের . হোক বা 
সরকার পরিচালনাধীন কোনো 
সংস্থার হোক না কেন। এসব 
পল্রপান্তকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি 
ববিদ্ধমহলে তেমন আমল পায়না । 
এসব লেখা ব্য বজাব বা সাধারণ 
পাঠকদের কাছেও তেমন আলোচনা- 
যোগ্য হয়ে ওঠেনা। অবশ্য কোনো 
বিষয়ে সরকারী নাতি বা নিয়ম 
পদ্ধাতর সঠিক ' বয়ান, 
কোনো সমীক্ষার নির্ভরযোগ্য বিবরণ 
ইত্যাদির জন্য মাঝে মাঝে কোন 
পাকার কোনো সংখ্যায় গর্ব দেখা 
দেয় ' 'সংগ্গন্ট উৎসাহ মহলে। 


সরকারণ পর-পাণ্রকায় যেসব প্রবন্ধাদি 


বেরোয় সেগুলি, সংশ্লষ্ট সর- 
ফায়ের কাজকমেন্র' সমর্থনে কোনো 
সরকারী আধিকারিক বা বেসরকারী 
ব্যান্তর লেখা । বিশেষজ্ঞ বা পেশা" 


দার লেখকের যেসব রচনা-নিব্ধার্দি। 


সর্কায়ণ পন্রপান্তকায় প্রকাশের জন্য 
দেন সেগুলি.খুব বিরলক্ষেত্র ছাড়া 


স্কুল-কলেজের পাঠ্য প্রশ্নন্ধের মতো ৷ : 


ভাল লেখকের ভাল লেখাটি সরকারী 


কাগজে পাওয়া যাবে না। এটাই যেন. 


রেওয়াজ ॥ সংশ্লিষ্ট সরকারের নাতি 
বা বন্তব্যের বিরোধী বা বিপ্রতীপ 
মতের সমর্থনে কোন কথা সাধারণত 
সরকার! লামায়িকপত্রে দ্থান পায়না । 
মোটাম:টি.এই পাঁরস্থিতির এক 
চমকপ্রদ ব্যাতিক্রম যোজনা পাক্ষিক" 
পত্রের পনেরই আগষ্ট বিশেষ সংখ্যাটি। 
পরিকচ্পনা কাঁমশনের পক্ষে কেন্দ্রীয় 
তথ্য ও বেতার মশ্রকের প্রশাসন 
{বিভাগ এই পাৱকাটি প্রকাশ করে। 
ইংরেজী যোজনার নাট ভারতায় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে থাকে! 
বাংলা সংস্করণ ধনধান্যে বেরোয় 
কলকাতা থেকে । এর প্রাত সংখ্যা 
যে 'যোজনার' বঙ্গানুবাদ এমন নয়। 
তবে পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যাটির 
সব ক প্রবন্ধই মূল ইংরেজি রচনার 
অনুবাদ । 
এ সংখ্যার লেখকদের দ:জন বাদে 
সকলেই অবাঙালী। আর যে দুজন 
বাঙাল সাংবাদিকের লেখা এতে 


আছে, তাঁরা ইংরেজি সাংবাদিকতাতেই ' 


সুপারাঁচত । বাংলা ভাষার চচ এরা 
করেন না। 

এবারের যোজনা তথা ধনধান্যের 
{থিম বা মূল বিষয়বন্ত; “বৈজ্ঞানিক 
মেজাজ না এীতহ্যের দাসত্ব ”। এই 
দস্টিকোপ থেকে দেশের অর্থনীতি, 
লমাজব্যবদ্থা,- শিক্ষা, নধতিবোধঃ 


সরকারী ' 


এটা বোঝা বায় কেননা ' 


"আরো বিস্ময়কর 


~ 


ধমচিয়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে 


' চিন্তাশীল ব্যাস্ত ও '‘বশেষজ্ঞদেয় 


সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ প্রকাশিত । তার 
সন্তে কর্তব্য করণীয় ব্যাপারে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কি ও কতোটা 
হওয়া উচিত, স্বাধীনতার পর এতো- 
গুলো বছরে এসব ব্যাপারে সরকারের 
ব্থতার কথাও বিভন্ন লেখক 
নাহিধায় লিখেছেন। কেন্দ্রীয় সর” 
কারের পান্রকায় সেসরকার়েয়ই [বিভিন্ন 
কাজের, নীতির বা কম“সূচির এমন 
তাঁৱ সমালোচনা এয় আগে কখনো 
দেখা যায়ান। সরকারণ ' কাগজে 
বিভিন্ন লেখার মূল সুর থাকে 
অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে, তবে আরো 
অনেক বাক’ ; আর সেই সৃ্‌ত্রে কিছু 
হয়তো সমালোচনা, * যাকে মোলায়ৈম 





কয়ে বলা হয় গঠনমূলক নমালোচনা। 
[কিন্তু ‘যোজনা’ তথা “ধনধান্যের' 
আলোচ্য সংখ্যায় ডঃ পু*পা এম ভাবি 
ডঃ ম্যালকম আঁদশেশাইয়া, পি এন 
হাকপার, আই. কে. গুজরাল, নথিল 
চক্রবর্তী‘, 
কঠোর ভাষায় ক্ষমতাসীন পাজনপাতক, 
সরকার+ কর্মসম্চীর, বিভিন্ন সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ইত্যাদির সমা- 
লোচনা করেছেন /- ! 
গত €২শে আগণ্টের “স্টেটসম্যান+ 
দৈনিকের একটি প্রীতবেদনে জানানো 
হয়েছে যে 'যোজনা'র আলোচিত 
সংখ্যার প্রকাশে দিল্লীর সরকার! 
মহলে জোরালো , প্রতিক্রিয়া দেখা 
'দিয়েছে। এই সংখ্যার বিতরণ ও 
{বয় (যে সামান্য সংখ্যায় হয়ে থাকে) 


বন্ধ করায় নাক চেষ্টা হয়েছিল । ' 


অবশ্য এই সংবাদ প্রকাশের ক'দিন 

পর !স্টেটসম্যানে” এক প্রতিবাদপত্রে 
পার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর 
এক আ'ধকারিক দাবী করেছেন যে 
প্রতিবেদনে উল্লিখত যোজনার এ 


সংখ্যা বিতরণ. বন্ধ করায় প্রয়াসের. 


অভিযোগ অসত্য। 
সে যাই হোক, এ সবের চেয়ে 


সংখ্যার স*পাদকশয়তে । দারিদুয ও 


'সামাজিক উত্তেক্নার সমস্যা দুটির 


মোকাবিলায় কি-করা হয়েছে, সে 
প্রসঙ্গে প্রধান সম্পাদক গণমাধ্যমের 
ভযামকার় গুরুত্ব- দিয়েছেন । তান 
বলছেন সামজিক উত্তেজনার সমস্যার 


তাত ০ কা তি ae ০ 


আমতা মাঁলক প্রমুখ ' 


কান্ড ঘটেছে এ. 


ৰ বিশেষ 


\ 


মোকাবিলায় “ইংয়েজী এবং বিভন্ন. 


ভারতাঁয় ভাষার সংবাদপত্র নিজেদের 
বিবেচনামত সংবাদ ও মতামত প্রকাশ 


করে বশ্বস্ততার সঙ্ছে কাজ করে 
চলেছেন” [প্রধানমন্রী নমতা 


ইণ্দিরা গাশ্ধী ও কেন্দ্রীয় সরকারী 


অনেক ম:খপন্র কিল্তু সংবাদপত্রের 
সমালোচনায় মুখর] যোজনার 


প্রধান সম্পাদক তাঁর সং্পাদকীয়তে 
আরো বলছেন, “সরকারী গণমাধ্যম 
যে এক্ষেত্রে কেন সম্পর্ণ উদাসীন 
তার কারণ কণভাবে ব্যাখ্যা করব ! 
এমন কোন নশীতিগত বাধার , কথা 


আমরা জাননা যা আমাদের এই. 


অবাঞ্ছিত ব্যাপায়াট সম্পকে" আমাদের 
চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে 1:07 
আত্মকোল্রক আমলতম্বের ঘনিষ্ঠ 





সপ ই তই পবা সি৫-০৯৯ ৫ 


সহযোগিতায় যাঁরা গণমাধ্যম হি 


চালনায় 'নিষুস্ত তাঁদের নিছক 'নাক্ষ- 
তার জন্যই ব্যাপারটা ঘটেছে। আয় 
আমলাতন্ম তো যতটা সম্ভব কম 
উদ্বেগ নিয়ে কাটাতে শিখেছে । তাদের 
সব আগ্রহ আরো বেতনের পদ পাওয়া 
বা বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভেয় 
ব্যাপার ।” লক্ষ্য করার মতো “যোজ- 
না'র, প্রধান সম্পাদক তথা প্রকাশন 


বিভাগ তথা পরিকল্পনা , কমিশন 


আকাশবান? ও দূরদর্শন বলতে গেলে 


গোটা আমলাত.ন্রকেই আসামধর কাঠ-- 
সরকারী. 


গোড়ায় দাঁড়-কারয়েছেন। 


পন্তু-পশ্লিকা প্রকাশনার ব্যাপারে এটি 
একটি অঘটন বৈকি । 


'যোজনার” ধাংলা সংস্করণ 
ধিনধানোর' একটি সামান্য বিষয়ের 


উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূণণ 
A 


থেকে যায়। পত্রপান্িকা প্রকাশনার 
দুয়াজোড়া রেওয়াজ প্রিম্টলাইন বা 
অন্যন্র সুবিধামতো সম্পাদকের নাম 
একবার ছাপা । 'ধনধান্যের' পনেরই 


আগষ্ট সংখা সেদিক থেকেও ব্যতি- - 


ক্রম প্রধান সম্পাদক, সম্পাদক ও 
সহসম্পাদক--এই তন জনের ' নাম 
দুবার মুদ্রিত । একবার সচশপত্ের 
তলায়, 
প্রিন্ট লাইনে | 


- এই ঘাতকবৃত্তি শুরু করেছে। 


. বিপদের দিনে বিশ্বাববেক 


এটা ক অজ্ঞতা, না 
আত্মপ্রচারের আকুলতা ? 


£ 


, ফিলিপিনঙ্গ 


৪থ" পচ্ঠার শেষাংশ 

তদন্ত হয় তাহলে নি ম্যানিলাতে 
গিয়ে, সাক্ষ্য দিতে সাজ) আছেন । 
যেখানে দরকার স্বয়ং অপরাধী 
সেখানে ঘটনাকে চেপে দেওয়ার নানা 


_'অপকৌশল হবে তাতে আর আশ্চষ* 
+ কি। 


পাথবীর নানান দেশের 
সাম্রাজ্যবাদের অন:গ্রহ পুষ্ট দালালরা 
এবং 
ম্যানলার . তারই পুনরাবৃত্তি 
হয়েছে। 

আজকের দ্‌নয়ায় গরণতন্তের 
পক্ষে সব চাইতে পদ দেখা দিয়েছে 
মাকন সাম্রাজ্যবাদ এবং সামারক- 
বাদ। অথচ এরাই গণতন্ত্র ও মূত্ত 


দুনিয়ার কথা সবচেয়ে বেশ বড়াই 


করে প্রচার করে। 
একট নজর দিলেই দেখা যাবে- 
ম্যানিলা, কলম্বো। রাওয়ালাপশ্ডি 


প্রটো রিয়া, ইম্রায়েল, পশ্চিম এশয়া 
ও মধ্য আমেয়িকা সবর গণতন্রের 


“হত্যাকারীদের সবরকমের মদত [দিয়ে 


আসছে মার্কিন সরকার । - গণতশ্মের 
জাগ্রত 
করা- এবং আস্তজীতক প্রতিরোধ 
প্রয়োজন । 


উত্ত প্রঃদশ 


' ষষ্ঠ পৃন্ঠার শেষাংশ 
- “ডাকাত” মারা যায় ৫০ জন । 


দশ 
বছরে, অথধি ১৯৮০ তে পেশছুবার 
কয়েকবছর পূর্বে গড়ে প্রাতিবন্থর 
ডাকাত খতম হয় ৫০০। *৮০ দশক 
শুরু হবার প্রথম বছর পযন্ত মা 
ছ’বহুরেই ৩,০০০ ডাকাত হয় নিহত ' 
ও গ্রেধ্ধার ৪০,০০০ । ই-কংগ্রেসের 


fi জন্সাধাদপ, 


সাত ॥ 


রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ডাকাত-দমনণ এলেম দেখাবার গরজে 
পুলিশ মহলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়৷ 
মুশাকল, উত্তরগদেশের 
ডাকাতরা আজকাল রাজনীতি বরে, 
দলীয় রাজনৈতিক খেলাও খেলতে 


জ্ঞানে, অথাৎ গ্রামাঞ্চলে ঘাস স:ষ্ট 


করে পাইকারি হারে ভোট-পাইযে 
দেওয়া । তাছাড়া, ডাকাতদের আপন 
ইনটেলিজেন্স বিভাগও 
গ্রামণ্ডলে তো বটেই; শহরাগলেও । 
১৯৮২-র ১৯ মাচ তারিখে প্রান্তন 
মখ্যমম্তী ভি, পি, সিঙের দাদা 
জাস্টিস সি, এস্‌, পি, সিঙ বাঁদা 
জেলার বড়গড় জঙ্গলে ডাকাতের .হাতে 
নিহত হন। তাঁর ছেলেও । এই 
ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই'শ্রী ভি, 


পি, িঙ মৃখ্যমন্তিত্ব থেকে ইন্ডফা . 


দেন। তিনি পারেননি ডাকাত- 
রাজনীতির কিনারা করতে । বর্তমান 
মুখ্যমন্ত্রী 
ঠাকুর-বরাহ্ষণ জাতিবাদশ গোস্টাদের 
মনে - প্রেরণাদায়ী শন্ত। 
কারণে টিকে আছেন। ২৩শে 
জুলাই, ১৯৮২ তাঁযথে তান 
টেলিভিশন বন্তূতায় প্রাতশুতি দেন, 
যেকোন মুল্যে আইন ও শূঙ্খলা এবং 


1 


মুখ/মদ্তীর কর্তত্ব বজায় রাখতে - 


হবে। কিন্ত;, উত্তরপ্রদেশের গরীব 


ডাকাত না হয়েও 


রয়েছে । 


উত্তরপ্রদেশের রঙ্গমণ্ে - 


সেই - 


অপবাদ মাথায় নিয়ে পুলিশের . 


গুলিতে যায়া ঝাঁকে ঝাঁকে মারা যায়, 
তারা জানে, সে মংল্য কত বেশী ! . 





“পাকিস্তানে জিয়া-বিরোধদ আন্দোলন 
জোরদার হচ্ছে” শশ্ধক খবরের 
শেষাংশ ৭ম পু পরিবতে ৪ম পণ্ঠোয় । 





আ।দর্শভীন১ চৱিত্ৰহীন, 
স্ুুবিধাব।দের বিরুদ্ধে আপসহীন 


লেখক সমাবেশ 


ll : " শারদীয় ১৩৯০ 


- প্রবন্ধ 
মানিক লাহিত্যের ভূমিকা ॥ নারারণ চৌধুরী : 
বিস্মতপ্রায় ভারতের নৌবিজ্রোহ ১৯৪৬ ৷ গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
নীলবিদ্রোহে মিশনারিদের ভূমিকা ॥ স্বপন বন্থ 


অহিফেন, চীন ও রবীন্দ্রনাথ ॥ 


“ওঅবু এণ্ড পিস এর জন্ম ॥ 
আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ ॥ 
আমরা কোথায় চলেছি ॥. 


স্থভাষকুমার বস্তু 
রানী ভবানী £ এঁতিহাসিক সমীক্ষা ॥ প্রতিভার গন মৈত্র 
ছিজেব্দ্রলাল নাথ 


আহমদ শরীফ 


নির্ঝবিণী দেবরায় 
কোরিয়ার বিদ্রোহী কবি কিম-চিহা! ॥ 


বিজন ঘোষ 


ys . 4 i গল - 
বশীর আল হেলাল। ব্রজেন মজুমদার । সমরেশ দাশগুপ্ত । 


. দীপঙ্কর দাস। মতি মুখোপাধ্যায় ৷ 


ধরনী মণ্ডল । . মোহিত রায় 
১ 


EE ' একগুচ্ছ কবিতা 


/ "দাম ছয় টাকা 
| মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে 





|| 


Regd. No. WB/CC-32 


মধ্যদেশ 


ইক! কবি, [<UL 
বছরে ক কোট টাকা 


ইন্দিরা গাল্ধদ কর্তৃক পারচালিত 


ই-কংগ্রেস হাইকম্যাম্ড মধ্যপ্রদেশের - 


{বিদ্রোহ বিদ্যাচরণ - শক এবং তাঁর 
উপদলকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
অবশ্যই শ্রীমতণ গাম্ধী এদের বিরদ্ধে 
অসম্ভুণ্ট প্রকাশ করেছেন অজন সং 
মাল্মনভা সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য উচ্চা- 
স্লণ করে এবং তান অজন সিংয়ের 
প্রীতি সম্পূর্ণ আদ্ছা জ্ঞাপন করেছেন 
“শুকাজী, :ও তাঁর উপদলের সঙ্গে 
সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানয়ে। অথাৎ 
প্রীত. গান্ধীর পরিষ্কার, বন্তব্য 
যে, মধ্যপ্রদেশে কোন পরিবর্তন 
“ আনতে তান রাজি নন । 
সাগর ও অধ্বলপুর লোকসভা 
কেন্দ্রের উপানিবচিনে ভারতাঁয় জনতা 
পার. কাছে ই-কংগ্রেস প্রার্থীর পরা- 
জায় সত্বেও প্রীত” গাম্ধী অর্জন 
সিংকে অপসায়ণে নারাজ । দিংজী 


গরীব চাষীর কল্যাণে বামক্রুট গরকার- 
ভুমি সংস্কারের সফল জূপায়ণে সার! পশ্চিমবঙ্গে 


লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুর উপকৃত হয়েছেন 


পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা চাষের জমিকে ঘিরেই মুগ যুগ ধরে আবর্তিত হচ্ছে। 
দীন-দরিজ্র কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান, অথচ নিজেরা থাকেন 





তিন তিনবার মাণ্নসভা পৃনগণঠন 
করেছেন এবং যাঁরা তাঁকে বিরত 


করছিলেন তাঁদের মাম্ঘসভা থেকে, 


বাদ দিয়েছেন । 

কম্তু এই রাজ্যে বি. জে. পির 
শান্ত বৃদ্ধি এবং 'মিউনিসিপ্যালিটি 
ও পণ্চায়েত নিবাচনে বি. জে. পির 
ব্যাপক জয়লাভে ই-কং হাইকম্যাম্ড 
[সংজশকে বিয়োধীদের লক্ষে 
সমঝোতায়. . আসতে বলেছেন । 
মৃখমণ্তও বুঝতে পারছেন, শ্রীমতী : 
গাদ্ধণর আদেশ মধ্যপ্রদেশের ই-কংদের 
ওপর যাদহদণ্ডেক্র কাজ করে না।- 

তাই অজ্ঞ নন সিং ডঞ্জনখানেক 
বিদ্রোহ নেতাকে মন্ত্র বা ক্সাণ্ট- 
মন্্ীর মর্যাদা দেবার জন্য. বেছে 
[নিয়েছেন রাজ্য সম্পকারের বিভিন্ন 
কর্পোরেশন ও কো-অপারোটিভের 
চেয়ারম্যান বা ভাইচ-চেয্নায়ম্যান মনো- 





অনাহারে । বর্গাদারদের অবস্থা আরো শোচনীয় । 


'বামফ,ন্ট সরকার গরীব চাষীদের স্বারথরক্ষায় ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন 


| বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা কর্মস্বচীর রূপায়ণের মাধ্যমে । 


১৯৮২ র শেষ পর্যজ্ত ১২.০৬ লক্ষেরও বেশী বগীদারের নাম নখিভৃকত করা 
হয়েছে। তার মধ্যে ৪,৮২,৬১১ জন তফসিলী জাতির এবং ২,১৭,১৭৫ জুন আদিবাসী 
সম্দায়ের। নথিভুক্ত হওয়ার ফলে বর্গাদারেরা পেয়েছেন 'উত্তরাধিকারের স্বত্ব, 
নিরাপত্তা এবং আঘিক অনুদানের অধিকার ৷ 

"১৪ লক্ষেরও উপর ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ৭৫১ লক্ষ একর কৃষিজমি 
১১৮২ সালে খরিফ ও রবি খণ প্রকল্পে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
- তিন লক্ষেরও বেশি পাষ্টাদার ও-ব্যাঙ্ক ও সমবায় থেকে আধিক সাহায্য পেয়ে 


বিতরণ করা হয়েছে । 


উপক্ত হয়েছেন । 


১৯৮২র শেষ অব্দি ক্ষেত্র, কারিগর ও মংস্যচাষী সম্রদায়ের জন্য ১.৫ 


“ লক্ষ বাস্তু ভিটা নথিভুক্ত করা হয়েছে। 


পুরনো ভূমি রাজ্রস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন করে জমির মুল্যভিত্তিক ল্যাণ্ হোল্ডিং, 
১. রেভিন্থয সিস্টেম চালু করা হয়েছে। 'জমির মুল্য ৫০,০০০ টাকার অন্ধ হলে, 
রাজস্ব মুকুবের বন্দোবস্ত হয়েছে।' এর ফলে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৪২ লক্ষ 


মালিকানা স্বত্বভোগী ক্‌ষক । 


এই সমস্ত ভ:মিসংস্কার প্রধান লুক্ষ্য পিছিয়ে পড়া, রি ক্‌ষিজীবীদের 
কল্যাণসাধন। এর মধ্যে বিশেষ করে রয়েছেন তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত 
০. পরিবারগুলি। : ভুমিসংস্কারের ফলে উপক্‌ত প্রতি-পাচজন মানুষের মধ্যে দুজন 
তফসিলী ভ্বাতি এবং একজন তফসিলী উপজাতি স্প্রদাযুভূক্ত। fe 
এদের প্রত্যেকের স্বা্থরক্ষায় বামফ্‌ণ্ট সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ | 


Phone: 24-4232 


ঘর 


৯৯ 


নীত করে। এইভাবে [তান শুক্লা" 
জশকে বিচ্ছিত্ করে তাঁর গ্োচ্ঠীকে 
ভাঙ্গতে চাইছেন । - j 


বিদ্রোহীরা প্রথমে  দ্বিধাগ্রন্ত 
ছিলেন ।. তাঁদের মনে হয়েছিল এটা 
অন্ন সিংয়ের ফাদ 
তিনি হয়ত এইভাবে দিল্লাঁকে দেখাতে 


চাইছেন যে বিদ্রোহীদের লক্ষ্য গদ! - 
'এবং রাজ্য সরকারে কোন ' পদ না 


পাওয়ায় জন্যই তাঁদের বিদ্রোহ । পরে ' 


তারা এই টোপটা গেলেন এইজন্য যে 
. এতে হয়ত হাইকমান্ডের সায় আছে। 


এখন এই বিদ্রোহীরা বলছেন. যে, 
তাঁদের যে সব পদ দেওয়া হচ্ছে সাচ্চা 


'ইকং হিসাবে তা তাঁরা নিতে বাধ্য, 


কারণ স্বরং প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নাম 


. করেছেন ।- কিন্তু -শক্লাজণীর প্রতিও 


তাদের আনুগত্য অটুট রইল, কারণ 
সমন্ত রিনি তান তাঁর অম- 


- 


পণ্চিয়বঙ্গ সরকার 





আই. সি. এ ১৭৭৩০ 


Es Ed 


হতে পারে। 


হাতে রাখা যান্ন। 


লাইৱোঁরর 
হোস্টেল; 





গ্রমদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন । 
তাই বলা হচ্ছে যে, ই-কং হাই- 
কমান্ড অজন সিংকে আঁবলছ্বে 
রে হতে বলেছেন যাতে দলের. 
বদ্ছোহের অবসান 
হয মাল্তসভা সিদ্ধান্ত নেয়; কোন 


সরকার সংস্থা অথবা কো-অপারে- . 


[টভে মন্ত্র" বা রাম্ট্রসম্্ চেয়ারম্যান 
?কম্বা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ যেন 


অলঙ্কৃত না করেন । শুক্লাজীর মতে 


“এতে একাই প্রমাঁণত হচ্ছে যে, 


অঙ্গন সিং মুখ্যমম্্রী . হিসাবে 
আনশ্চয়তার. মধ্যে ররেছেন এবং, 
কখনই 'নজেকে নিরাপদ মনে করছেন 
না। ই-কংঘে'ষা হিন্দী কাগজ ‘নব 


ভারতের মতে দলের বিদ্রোহী এম 


এল এদের ঘুষ দতে সরকারের বছরে ' 
এক কোট টাকা খরচ হবে। 
নভুন শ্লোগান 
১ম প্ঠার পর 
সম্পকে" সঠিক পরামর্শের অভাব এবং 
1বপণনের -অন্ুবধার জন্য বেশীর 
ভাগ প্রকচ্পে সময় অথ ও শান্তর 
অযথা অপচন্ন হয়েছে । 
একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে 

[নিজের পায়ে দাঁড়য়ে অর্থ উপার্জন 
আর সরকারী অনুদান বা ভাতার 
মুখাপেক্ষী হওয়া এক 1জনিস নয় । 

, এর আগে বিশ দফা 
কর্মসূচী রূপায়ণের  পারিণত 
আঁভজ্ঞতা থেকেই মনে হয় শ্রীমত? স্থির 
করেছেন কর্মসংস্থানের খাতে বরাদ্দ 
বাড়ানো দরকার যাতে সরকারণ অর্থে 
কিছু লোককে দয়া-দাক্ষিণ্য . করে 
তারা 'স্বাবলদ্বা 
হল কিনা সেটা বড় কথা নয়, কিছু 


ধান্দাবাজ্ লোক সহজে দালাল” করে 


মাঝখান থেকে উপরি রোজকার করে 
নেবে । সরকারী আমলারা এতে 
লাভবান হবে। - 
অর্থকরী উৎপাদন ও 
বলিষ্ঠ নীতি 

প্রচারে চমক লাগানো যত সহজ 
সাঁত্যকার উৎপাদনমুখণী প্রকল্পকে 
সার্থক করা অত সহজ নয় । একটা 


- . Price—60 78155 


হিসাবে জানা যায় যে সংগঠিত 


সংচ্ছায় শতকরা মাত্র ১৯২ জনের 
কাজের সংছ্বান হয়। 


৬ 


তার মধ্যে 


দুই-তৃতীয়াংশ হল সয়কারী অফিসে _- 


আদালতে যেখানে কোন অর্থকরী 
উৎপাদন হয় না। 
প্রকল্পে শতকরা ২০ ভাগ. মানুষ 
নিযুক্ত হয় যার দ্বারা কোন 
অর্থকরী উৎপাদন হয় না। সুতরাং 
গ্রমের শতকরা ৭০ জন মানুষ চির- 
চারত প্রথায় অর্থ উপাজন এবং" 
উৎপাদনে যুক্ত আছে -এদের, অবন্থার 


উন্নীত করতে হলে, যে সামাজিক 


অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন 
-সোঁদকে সরকারের তথা, . শ্রীমতী 
গাম্ধীর নজর নেই। আমল 


ভাম,সংস্কার ও কাষতে আধ্নিক 


, প্রথায় চাষবাস চালু করার বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ এখনও. নেওয়া হয়ান। - 


সেজন্য দাঘ-ন্থায়ণ উন্নাতর সম্ভাবনা 
কম ৷ গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের, 
কয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সাত্যকার 


অর্থকরী প্রক্প না করলে. দেশের , 


মানুষকে দয়া 'দাক্ষিণোর - উ্পর 
নভ'রশীল করে তাদের অকর্মণ্য 
ও পরানভ'রশাীল কয়ে দেওয়া হবে। 


পার্কিনস্ডান' 
6ম পূচ্ঠার পর ' ৪ 
অস্ত [হসাবে ভারতের বির মিথ্যা 


কুৎসা এবং গোঁড়া - -ধর্মামতালদ্ধীদের 


য়ে প্রচার আরম্ভ করেছেন। সকল 


দলের ও. মতের হাজার হাজার মান ষ . 


আজ জেলখানার ভেতরে চড়াই 
করছেন অনশন করে। বাইরেও 


গ্রামে এই ধরণের . 


ed 


প্রাতাদন সরকার আঁফস ও ব্যাঙ্ক - 


রেললাইন ও. থানার : উপয় হামলা 
চলছে । সরকারী জুলুম আন্দোলন* 
কারীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে 


পারোন। জিয়াউল হক মুখে বত, 
বড়ই, কন না কেন দেশে বিদেশে _ 


তাঁর স্বৈরাচারী মরতে প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে। সোঁদন দূরে নয় যখন 
তাঁকে বিদায় নিতে হবে৷. পু 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন 


যাদবপুর বিশ্যাবদ্যালয়ে ই্জি- 


নিয়ারং কলেজে এস এফ আই-এর . 


নেতৃত্বে ছান্নরা আন্দোলনের পথে 
নেমেছেন। 

সন্ভাদরে বঙ্গালপি খাতা বা কাগজ 
সরবরাহ, অবিলম্বে নতুন হোস্টেল 
তৈরিস্ন কাজ শুরু, ছাত্র-ছাত্রীদের 


হোস্টেলে ৭ দিনের মধ্যে জলের . 
_ ব্যবন্থা ও ৭ দিনের. মধ্যে লোঁডস 


হোস্টেল-এর নতুন বকে ছান্র-হান্রীদের 
এ্যাডামশন, লাইব্রোর ও' বিভাগীয় 
অব্যবস্থা দর করা, 


ইলেকট্রিক্যাল বিল্ডংস-এর কাজ শেষ 
করা এবং অন্যান্য . শিক্ষাগত দাবি" 
দাওয়া' নিয়ে - ছাত্র-হানীদের একটি 
মিছিল ৩০শে আগস্ট ভাইস চ্যান- 


, সেলারের কাছে ডেপুটেশন দেয় ও, 


8 ঘশ্টাব্যাপধ অবস্থান বিক্ষোভের 
কর্মসূচী পালন করে! কাঁরগাঁর 
[বিভাগের . ইউনিট.সম্পাদক শুভেন্দু 
িনঘ ‘জানান, ডুপআউট, মেডিক্যাল 
ইত্যাদিতে পরে ভাঁত হওয়ার দরুণ 


মেকানিক্যাল, . সিভিল, - 


প্রাত বছরে প্রতাট [ডিপার্টমেন্টেই 
(মোট. 'ডিপাট'মেন্ট ৯টি) ১০-১৫টি 
করে আসন খালি থাকে । অচ প্রতি- 
বহরে হঞ্জীনয়ারে আরো বেশশ ছাত্র 
ভাত‘ হতে চাইছেন 


ঘটেছে এবং বত“মান ব্যবস্থাতেও যে 
কারিগরি শিক্ষার সুযোগ আছে ভার. 
পূর্ণ লত্যবহার ঘটছে না। পরের 
থেকে ডূপআউট বন্ধ করা ও খালি 


আসন ভাত“ করার জন্য'নতুন আইন 


প্রণয়নের দাব রাখা হয় । ডেপ:ু- 


টেশনের পর উপাচার্য ছাদের অনেক. 
. দাঁব মেনে নেন এবং ডুপআউটের 


বিষয় নতুন আইনের জন্য কাউন্সিলে 
আলোচনা করবেন বলে প্রাতশ্রযাত 
দেন। ূ হ্‌ 

রাজ্যের বন্ধ কারখানাগ্দাল 
খোলা ও বামপন্থী ফ্ৰণ্ট প্রস্তাবিত 


আসন খালি, 
থাকায় জাতীয় সম্পদের অপচয়- 


নতুন শজপগীল, চ্ছাপনেয় জন্য * 


কেদ্রীয় -সরকারের বিরুদ্ধে আরো ' 
বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবার জন্য 
ছার সমাজের কাছে আহ্বর রাখা হয়। 





 ঈম্পাদক_হীরেন বসু ॥ i ₹ সম্পাদক বর্তৃফ বি. আই. পি টি, প্রেস ইবি, লোনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপ“ণ কাষলিয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-৯৩ থেকে প্রকাশিত 


SN 


গশ্চিয়ব। ই-কগগ্রেগে ক্ষমতা দখলের লভাইয়ে 
প্রণব সরকারী ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাচ্ছেন 





ষষ্ঠুবিংশ বর্ষ ঃ ২৪শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর *৮৩১ ৬৪ পয়সা 





তিরাশীর আসাম £ 


একটি তথ্যপু্ণ বিবৰণ 


( আমূল, প্রকাশিত শৃতরাগপর অসমর 
রন্তানত ইাঁতহঢ়া" থেকে ) 
দানাকনামার গ্রামে - বাঙ্গালণ 
হিশ্দুদ্রে, বস্তি । এই গ্রাম আক্রমণ 
করার সময় দুরতিরা বাঙাল’ হন্দু- 
দেয় বলছিল, “আমরা মিয়াদের মারধ; 
_/তোরা আমাদের 'মঙ্ছে থাক।” এই 
“ বলে মুসলমানদের. প্রথমে কেটে একদা 
করে বাঙ্গালী হম্দুদের বলে “তোয়া 
১" গ্রামের স্কুলঘরে ঢুকে আশ্রয় নে।” 
নিরীহ. লোকগুদলো স্কুলঘরে ঢোকার 
- পর সৈঁখানেই তাঁদের আবদ্ধ করে 
একাদক থেকে কেটে মেরে শেষ করা, 
হয় । . একজন বাঙ্গাহণ হিন্দু বৃদ্ধ 
কে'দে কেদে এই ঘটনা কলগা হিয়া 
নবজ্যোতি কলেজের অধ্যক্ষের সামনে 
বর্ণনা করাছলেন । 
অভয়রাণ পাইদান িনামারণর 
বাঙ্গাল, হিন্দুরা দই দুধ খাইয়ে 
আন্দোলনকারণদের অভ্যর্থনা জানয়ে- 
ছিল। আম্দোলনকারীরাও গ্রামে 
অসমীয়া গামছা উড়িয়ে দিয়োছল, 
= যাতে সংখ্যালঘ;রা বেশ! বি*বাস করে। 
কিদ্তু শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
তাঁদের হত্যা করা হল। এভাবে 
চরম প্রব্িত হয়ে যেসব নিরীহ মানুষ 
নিহত হয়োছলেন তাদের মধ্যে ছাব্বিশ 
জনকে লনান্ত করা হয়। নিহতদের 
মধ্যে শিশু নারী ও বন্ধের সংখ্যা 
আঁধক। যদ্নাথ আযের পরিবারের 
আটজন নিহত হন। 
ঘটনার দশদিন পর পুলিশ 
দানীকনামারশর চৌন্দটা মৃতদেহ 
“মরণোত্তর পরাক্ষার পর লেংটিচিভা 
‘ বাজারে নিয়ে যায় । পচা দুগচ্ধে 
কোন মানুষ সেগুলোর ন্রিসীমানায় 
- যেতে পারে নি । শেষে পুলিশ রানে 
* মতেদেহগ্গঠলি অভয়াপ্যরী বাপুজশ 
হাইস্কুলের কাছের শ্মশানে পঃতে 
রাখে ।'" লুজনগ্রাম খন্ড উন্নয়ন 


আঁধকারক জানান যে হত্যাযজ্ঞের . 
কয়েকদিন পরও দানিনামারীতে - 


অনেক মৃতদেহ শেয়াল-শকুন আধখানা 
খেয়ে গেছে এরকম অবস্থায় দেখা 
গেছে?” 


' হাপাচরা গ্রামের ধরেন শগলকে ' 


নশংসভাবে হত্যা করার পর তাঁর 


যুবত স্ব মঞ্জশ্রী শীলকে হত্যা- 


কারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় । 
এই অবলা নারণর উপর দুদিন পাশ- 


“ববিক অত্যাচার করার পর দুবূততরা 
.ওকে হত্যা করে স্বামীয় ম.তদেহের, 


পাশে রেখে যায় । 


এই হাপাচরা গ্রামের মনোরমা 
দাস তিন, সন্তানের জননী । হত্যা- 


কারীরা মনোরমা দাস ও তাঁর ছয় 
বছরের ছেলে নদ্দলাল দাসকে হত্যা করে 


দেহ ফেলে রেখে যায়. চার বছরের 
শাশ্তিরাণী দাস ও দুবছরের মহেশ 
দাস-আড়াল থেকে মা ও দাদাকে কাটার 
দৃশ্য চেয়ে দেখছিল । রানে দুজনে 
মায়ের কাছে আসে এবং রন্তা্লুত 
দেহ জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে, ঠিক 
যেরকম এতাঁদন শ:য়ে ছিল মায়ের 


কোল ঘেষে । শিশু মহেশ মায়ের 
দুধ না পেয়ে মৃতদেহের রম্ত চষে 
চুষে খাচিছল । এই. নিষ্পাপ শিশু 


দুটি জানতনা যে তাঁদেয় মা মাতৃদ্নেহ 
দেবার জন্য আর কোন দিনই জেগে 
উঠবেনা । পরের দিন সি; আর, পি-র 
লোক মনোরমা দাসের মৃতদেহ তুলে 
আনার সময় এই দশ্য দেখে রা 
ফেলেছিল । 

দুই মার্চ বালারচর রা 
শিবির থেকে ফিরে আসার সময় 
মানস নদীর ঘাটে একটি অর্ধেক পচা 
মুসলমান লোকের মৃতদেহ দেখাঁছলাম। 
মূতদেহটিপর মুখমম্ডলে সহস্র পোকা 


শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে ক্ষমতা 
দখলের লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
প্রণব মুখাজশ এখন সরকার ব্যাংক" 
গুলোর সুযোগ সুবিধা ব্যবহার শুরু 
করেছেন। রেলমন্ত্রী বরকত গাঁণ-থান 
চৌধুরীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা 
প্রণব মৃখাজ্শীকে যতই দরে ফেলে 
দিচ্ছে ততই তিনি. ব্যাংকগুলোর 
মাংফতে অনুগ্রহ বিতরণ করছেন। 
'অন:গ্রহ বিতক্পণের প্রধান কায়দা হচ্ছে, 
ব্যাংকের ডিরেইর পদে পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেপীদের নিয়োগ করা । এখন 
পযন্ত যে কয়জন কংগ্রেস ব্যাংকের 
ডিরেক্টর হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন; 
(১) সেখ আনোয়ায় আলা এম এল এ 


' (ইউনাইটেড কমারশয়াল ব্যাংকের 


ডরেইর) (২) রাজেশ খৈতান এম. 
এল. এ (ইউনাইটেড ব্যাংকের ডিরে- 


প্রণব-বরকত 


-প্রান্তন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্র 
এবং কংগ্রেদ নেতা দেবী চট্রোপাধ্যা- 
য়ের উত্থান রুখতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
প্রণব মুখোপাধ্যায় তার প্রতিদ্বদ্ঘী 
কেণ্দুয় রেলমন্ত্রী বরকত গাঁণ খান 
চৌধুরণর, সংগে একটা সমঝোতায় 
এসেছেন বলে খবর পাওয়্য গেছে । 


এই সমঝোতার ত্র ধরেই 
তাড়ঘাড় প্রদেশ কংগ্রেস- কমিটি 
পুনগণ্ঠন করার কাজে হাত দেওয়া 
হয়েছে । এবং প্রণববাবু সাগ্হে 
বরকত সাহেবেয্ন মনোনীত ব্যান্তকে 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমিটির সভাপতি 
করতে রাজ? হয়েছেন । 


প্রিয় দাসমুশ্পীত সৌগত. রায়: 


প্রমুখ প্রান্তন কংগ্রেস (ল) যুব 


নেতাদের তাত্বক নেতা হচ্ছেন প্রান্তন , 


কেন্দ্রায় বাণিজ্য মন্ত্রী দেব চট্টো- 
পাধ্যায় | প্রিয়'সৌগতদের ওপর 
দেবধবাবুর ও সদ্ধার্থবাবুর প্রভাব 
এখনও যথেন্ট। 


ইর) (৩) লোকসভার ভূতপ;ব সদস্য 
আমজাদ আলী (সাগর গ্রামীণ ব্যাং 
কের ভিরেক্র) (৪) বাঁকুড়া কংগ্রেস 
কাঁমাটর সভাপাঁত সুধাংশ তেওয়ার 
(বাঁকুড়া মল্পভম গ্রামীণ ব্যাংকের 
ডিরেক্টর) ! একই গ্রামীণ ব্যাংক 


বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও মোঁদন"পদরে 
কাজ করে। (৫) একজন তথাকথিত 


কংগ্েসী সমাজসেবী অমল গাঙ্গুলী 


(হাওড়া গ্রামীণ ব্যাংকের ডিরেক্টর) 
ইন আগে প্রণব মুখাজশীর সঙ্গে 


বাংলা কংগ্রেসে ছিলেন । 
দর্পণের কাছে এই কজনের 
নাম এসে পেশছেছে । তবে জানা 


যায়। আরো - নাম আছে । পাঠকের 
জানা থাকতে পারে, রাজ্য কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক ডাঃ গোপালদাস 
নাগকে 'বিছীদন আগে প্রণব মুখাজশ 


_ 'িদ্ধাথবাবব এখনো কংগ্রেস 
(ই) তে যোগ দিতে পারেন নি। 
কিল্তু দেবীবাবুকে শ্রমতা গান্ধী 
দলে নিয়ে নিয়েছেন এবং সর্ব-ভারতণয় 
শিক্ষক সেলের সভাপাতও করেছেন। 

সম্প্রাত প্রণবধাব খবর পেয়ে- 
ছেন যে, প্রিষ্নরঞ্জন, সৌগত এবং ওদের 
সমর্থকরা আবার দেবীবাবূকে কংগ্রেস 
মাজনীতর পাদপ্রদীপে আনতে 


সচেষ্ট হয়েছেন, এমনকি প্রিয় দাসমুন্সণ 


এব্যাপারে সুন্রত মুখাজ্জাঁকেও অনে- 
কটা স্বমতে য়ে এসেছিলেন । 

এই খবর পাবার পরে প্রণববাব 
খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। নুণ্ততকে 
ডেকে নিয়ে যাতে প্রিয়র সঙ্গে জোট 
না বাঁধে তার জন্য দতক করে দেওয়া 
হয়। এবং সুব্রত যাতে টোপ না 
গেলে তার জন্য ওকে প্রদেশ কংগ্ে- 
সের একজন সাধারণ সম্পাদকের পদে 
বসানোর কথাও হয়েছে । 

প্রণববাবু দেব চট্রোপাধ্যায় যাতে 


কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশনের সদস্য 
1নষান্ত করেছেন । 

ব্যাংকের িডরেইর হতে পারলে 
অনেক অনুগ্রহ বিতরণ কয়া যায়। 
কেউ ইচ্ছে করলে ব্যাংকের টাকা 
পাইয়ে মোটা কাঁমশনও কামাতে 
পারেন অবশ্য তা বে-আইন' । 
তবে কজন রাজনখীতাবদ আইন 
মানেন 2 এই ঢালাও অনুগ্রহ বিতরণ 
করে পশম বাংলা কংগ্রেসে ক্ষমতা 
দখলের চেষ্টা ছাড়া প্রণব মুখার্জী 
সাকুলার রেল করয়ার ব্যাপারেও বাধা 
সৃষ্টি করেছিলেন । রেলমন্্ বরকত . 
গাঁণ খান চৌধুক্স সাকলার রেল 
করার প্রাতশ্রাত দেবার আগে প্রয়ো" 
জনীয় আঁথণক অনুমোদন নেননি । 
প্রণব মৃখাজশ সেই খংত ধরে সাকলার 


' শেষাংশ ৭ম পচ্ঠার 








রাজীব গাদ্ধী অথবা ইন্দিরা গাম্ধণর 
আবার বি*বাসভাজন না হয়ে উঠতে 
পারেন সে'পথ' বন্ধ করতে কি করা 
যায় তার জন্য বরকত সাহেবের 
সঙ্গে বেশ কয়েকটা বৈঠৈকও করেছেন । 
জানা গেছে এ ব্যাপারে বরকত সাহেব 
প্রণববাবুর সঙ্গে কিছুটা এঁক্যমত 
হয়েছেন । 

এরপর প্রণববাবহ এবং বরকত 
সাহেব একযোগে শ্রীমতণ গাম্ধীর 
সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের দলীয় 
সংগঠন শীল্তশালশ করার স্বার্থে 
বেশ কয়েকটা প্রস্তাব দেন। এবং আরও 
খবর ওরা নাক দুজনে ঝগড়াশববাদ 
মিটিয়ে একসঙ্গে কাজ করবেন বলে 
শ্রীমতী গ্াম্ধমকে জানিয়েছেন । তবে 
শ্রীমতী গান্ধী নাকি প্রণব-বরকত 
মিলেমিশে কাজ করবেন একথা বিশ্বাস 
করতে পারছেন না। পারছেন না 
রাজপবও । ওদের ধারণা এটা 
কৌশলগত । 





সবই তিনি 


"তাতে - 


পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেস সংগঠনের! 


‘সংকট এখনও চলছে'। একেক নেতা 
একেক সময় এমন বিবৃতি দেন যে 
মনে হয় শগপ্রই ১ নতুন 


"করে নিবর্চন হয়ে প্রদেশ ই-কংগ্রেস 


গঠিত হবে । তার কিছ; পরেই আবার 


সংবাদ: প্রকাশিত হয়, যেমন, চলছে 
তেমাঁন চলবে |... 


"আসলে কেউ কিছুই জানেনা । 


্‌ দলনের শ্রীমতী গান্ধী, এবং তস্য 
: উত্তরাধিকার যাহা ইচ্ছা 


করিবেন 
তাহাই , হইবে--অন্য প্রশ্ন অবান্তর । 
এই মূল বাঁজমন্টি ই-কংগ্রসগ নেতা 


ও সদস্যরা সময় সময়. ভুলে যান। 


তাদের মাঝে মাকে অহামকা জাগ্রত 


| হয় । ভাবেন নিজেরাই এবিষয়ে সক্রিয় 
"ভুমিকা নেবেন। 
পনমর্ধীষকে পারণত হন । 


যেন গত কয়েক ঈপ্তাহ-ধরে-কত | 


রকমের সংবাদ প্রকাঁশত হল শ্রীমতন 
গাম্ধীর পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে। 
কারও কোন সংবাদের যে কোন মূল্য 
নেই বোঝা গেল তারপর শ্রীয়াজীব 
গাম্থথয় সফর নিয়ে । নিজেদে় ওজন 
না. বুঝে, যধন.তধন মন্তবু করেন 
পরে আর, সামলাতে পারেন না,এসব 
নেতারা । 





'এর 
“তার প্রীত পর্ব অনেক দূর এগিয়ে 


- অসংবিধা রয়েছে। 


তারপরে আবার ' ' 


I ঠিক একই রকমের প্রহসন চলছে * 


রাজ্য কংগ্রেসের প্দনগঠিন নিয়ে। 

আর তার সঙ্গে কলকাতার ই-কংগ্রেসের 

প্‌ণচ্গি অধিবেশন হওয়া নিয়ে | - 
এখনও সবটা জঙ্পনা, কঞ্পনা । 


পূণাঙ্গ অধিবেশন হওয়ার প্রধান বাধা | 
সাংগঠানক নিবচিন।, দীর্ঘকাল এপ্রথা |. 
. বন্ধ রয়েছে । খুব বড় জোয় এ আই 


সি সি বৈঠক হতে পারে। 
জন্য বোম্বাই হীতমধ্যে 


তাকে বাতিল করার 
নতুন জটিলতা 
সৃষ্টি হবে মহারাশ্টে। এঁদকে' 
পশ্চিমবঙ্গে একটা কিছ: বড় রকমের 
হৈ ট.না করলে দলকে টিকিয়ে ঘলাখাই 


নিয়ে গেছে। 


তার, মযা'দা অনেক বেশী হত. সব" 
ভারতীয় ক্ষেত্রে । এখন ওকে ই-কং- 


- গ্রেসের ক্ষুদে নেতাদেয় তশাবেদারী 
“করে থাকতে হচ্ছে । 


। তবে আয় 
কোন পথ নেই। দেহ পদবল্লবমুদারম 
ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। ডামা- 


»ডোলের.বাজারে তান রড়ই অসহায় 


অবস্থায় রয়েছেন। 


দপণ ।। শূকবার, '১৬ই সেপ্টেম্বর) ১৯৮৩ 
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নন কে কনক্রণ্টেশন 


শ্ৰীপতি নন্দী 
সমস্ত প্রশাসন শান্ত একট মাত কেণ্দ 
বিশ্দৃতে কেন্দ্রীভূত 1 কেছ্দ্র যে দেশে 


জনগণের শ্রমশান্ত ও জাতীয় সম্পদ- 
দেশের অঙ্গরাজ্যগাঁলতে, জনগণের 


বিক্ষোভ দানা .বাঁধবেই,--তা. .সে 
বিক্ষোভ ক ভাবে 'কতটা কি রঃ 


পাবে সে প্রশ্ন অবশ্য “আলাদা. । - 
[বক্ষোভ- আঁতি-কোন্দুকতার় জি 
তার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেঠ অতএব, 
শোষণ বিরোধ” জীবনধমী-১২ একই 


প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হতে হবে-_তা 
একে কনফুষ্টেশন.. কিংবা অন্য যে 
কোন নামেই আধথ্যায়ত করা হোক 
নাকেন। বলা বহুল্য, নয়াদিল্লার 


' আঁত-কোঁ্দ্রক স্বৈরাচার গোটা ভারত- ' 


বর্যকে সৌদকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে । 
অবশ্য একথাও ঠক) শ্রেপীস্বার্থে 
শোষণের স্বাথে গোটা দেশের জন- . 
গণকে কষে .নিংড়ানো ছাড়া নয়া 
বুর্জোয়া 'বে-জগ্মা শাসকশান্তর ?ক-ই 


বা আর করণণয় আছে? কেননা, . 


গলণশন্তিয় মু্তির স্বার্থে; গণ-আঁধকার 
বিকাশের স্বার্থে, সাধারণ দেশবাসীর 
জীবনে আধকারবোধ প্রতিষ্ঠা করার 


নতুন দি আই এ এজেণ্ট চাই 


' কোন বংশ্ধিমান, 
ধাঁসমপম তরুণ বা ey যাদ 
গু্চচয় হবার, বাসনা থাকে তবে 
তান সোজা গিয়ে, দেখা, কুন 
জেমস ফিটজেরাল্ডের সংগে । তবে 


হ্যাঁ, জেম:সকে [তিনি কোথায় পাবেন 


তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। থ;জে 
নিতে হবে তাঁকে। 

. ভদ্লোকাঁট হলেন, সি আই এর 
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নতুন উজ্জ্বল, মুখ খংজে বার করাই 
হচ্ছে এর কাজ। 


৷ অই সংদ্ছার তৎপরতা : দলা 
জোড়া হলেও নতুন রস্তের জন্য আজ 
এ"দেরও কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। 
“কিল্তু তার মানে এই নয় যে মিঃ 
[িউজেরাম্ছ নতুন লোকের জন্য 


টাইমস স্কোয়ারে বুথ, খুলে বসে' 


আছেন ৷ নিউইয়র্ক‘ টাইমে সম্প্রতি 
[ি.আই এ-র সরকারি সাল দেওয়া 
একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে । এতে 
দেখা হয়েছে £ বিদেশী রাস্টে 


' আপনাকে আসইনমেন্ট দেওয়া হবে। 


এই-কাজের, সুবাদেই বোঝা যাবে 


আপান'কতটা গ্যপাঁ, কতখানি উদামী, 


এই আন্তজর্যীতক 
খ্যাতিসম্পন্ন গ:প্তচর সংজ্ছাটির জন্য. 


আপনার নিয্মানন্বাত তি) কতখানি 
প্রখর । ' 

. ১৬ বছর যাবত, মঃ 'ফিটজে- 
য়াল্ড ন .আই এর. জন্য নতুন চর 
নিয়োগ করে আসছেন। এজন্য 
তিন কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়মিত 
যাওয়া-আসা কয়েন ছাত্রদের আকৃষ্ট 
কয়ে নানাভাবে আবার কর্থনও কখনও 
[বক্ষোভেয় মুখোমুখও হয়ে থাকেন। 
এইসব কলেজ চত্বর থেকে সি আই 
এর বহু ' প্রাতভাবান কর্ম 
এসেছেন। 

l কিন্তু স্পরতিকালে জেমস 
এবং তাঁর সহযোগশ নিয়োগকতা'রা 
নতুন গ্রপ্চরের জন্য . সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দেবার পম্ধৃতিরও সাহায্য 
নিচ্ছেন ।' এদের বিজ্ঞাপনের বয়ান- 
গুল প্রস্তৃত করে দেন পার্ক এভিনিউ 


ভার্জিনিয়ায় পি; আই এ 
সদর দফতরের কাছেই বিজ্ঞাপন 
সংস্থাগনালক় অফস । 

মিঃ ফিউজেরাম্ড মাঝে মাঝে বলে 
থাকেন, যি, আই-এর বিজ্ঞাপনের 


বয়ান তিক এহওয়াটা খুব জরুরী । 


t / 
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কারণ, দিয়া কখনও প্রকাশ্যে একথা 
বলতে পারে না যে তাঁর নতুন চর.ও 
গংচর দরকার । - কিন্তু দরকার 


মাঝেমধ্যে এতই জোরাল হয়ে ওঠে যে 


সিয়ার পক্ষে সরাসার বিজ্ঞাপন দেওয়া 
ছাড়া উপায়ও থাকে না। অন্তত জন- 


. সাধারণ জানুক যে ‘আমরা নতুন 


লোকের - সন্ধানে রয়েছি। 
কিন্তু যেহেতু ' এগুলো সি আই এর 
মত সংদ্ছায় বিজ্ঞাপন, অতএব স্বভাবত 
বিজ্ঞাপনের বয়ানটি [তির্যক '" হওয়া 
দরকার । 


দি আই এর ডেপুটি না 


'শব্রুটমেশ্ট রিচার্ড ভিউটার' আবার 


স্পাই” বা)গগুগুচর শব্দট-প্রকাশ্যে 
ব্যবহার করতে চান না ৷ পরিবর্তে 
*ওভারসীজ ইনটেলিজেন্স আফসার' 


বলারই পক্ষপাতী তানি। 
একেসি এবং আয়ও কয়েকটি বিজ্ঞাপন - 
- সংস্থা ৷ 


[ডউটারের বন্তব্য ঃ আমাদের সংস্ছা 
অত্যন্ত, রক্ষপশগল । সুতরাং আমাদের 
বিজ্ঞাপনেয়ও 'মধাদা. . থাকা উচিত। 
অত্যন্ত জাটল প্রযনুন্ত বিষয়ক, বিশ্লে, 
ষণাতমক এবং প্রশাসনিক: পদগণালর 
জন্য উপযৃন্ত লোক: খজে -পাওয়া 
অত্যন্ত দুর্হ য্যাপায়।, নিযোগ- 


গীলকে, কুরে কুরে খায় সে 


'মত পম্ডশপ্রম করে আপন, শ্রেণীর ও 


প্রেণাদ্বার্থের অবলদুর্ধ ঘটাবে তেমন 


.আতিকোঁণ্দুক, আধা-দামন্তবাদী ঘ্বৈরাচায় সুবোধ ছেলে 'ভারতের শাসক শ্রেণীতে 
আর নয়া, বুজোঁয়া স্বৈরাচার যে দেশে. 


একটিও নেই;. থাকতে পারে না। 
প্রকৃতপক্ষে, উল্টো পর্থাট ছাড়া অন্য 
পদ্হা তারা'জানে - না, জানতে চায়ও 
না--তা সে পারণামটি যা-ই, হোক; 
না কেন। . অতএব, অতি-কেন্দ 
প্রতিষ্ঠা 'পেয়েছে ; কেন্দ্র-বরোধা 


, বিক্ষো ভও জমছে/বাড়ছে--কোথাও 


সংগঠিত উপায়ে, কোথাও বা অসং- 
গঠিত অবস্থায়। কোথাও প্রকাশ্য 


কোথাও বা অপ্রকাশ্য রূপে ।তাহলেও' 


সমন্ত বি চেহারা 'সন্দেহাতাঁত 
রূপে আও-কেন্দ্র _বিরোধা কেননা 
সমস্ত ক্ষেত্রেই প্ররোচকের 'ভামকায় 
অতি-কোশ্দ্িক ' নয়াদিল্লী আজ 


,সচিহ্িত.। অবশ্য, আসামের ব্যাপারটি 


স্বতন্ত্র । - তাহলে, কেন্দ্রের সহিত 
জনগণের বিরোধ একটি মধখ্য ও 
প্রত্যক্ষ ঘন্ব ৷. IS 


গা রর 2 
এ. শী তং 


১. "এ পারিশ্থিতি 'জটিল.কাঁঠন ও . 


বিপত্জ্নক, এবং এটাই বর্ত্তমান ভার- 
তের বাস্তব প্রান্ত ৷, “মজো- 
রাম, মাঁণপুর, নাগাল্যান্ড পরিশ্ছিতি 
থেকে নয়াদিল্লী কোন কিছু শিক্ষা 
নেয়নি, এবং স্বভাবতই শিক্ষা গ্রহণে 
অক্ষম । এ সমস্ত ক্ষেত্রে নয়াদিল্লীর 
অনুসৃত নীতি প্রয়োচনা ও ধফনফ্রষ্টে- 


সনের পথে এগিয়েছিল, সমাধানের ' 
' পথ বেছে নিতে পারোন। 


পাঞ্জাবে 
ল্যাজে-গোবরে হয়ে থেকেও শ্রীমতাঁ 
ইন্দিরা ও তার চেলাগণ জম্ম ও 


কাণ্মীরের সাম্প্রাতক 'নিবাচনে সাম্প্র- 


দায়ক উস্কানীমূলক রাজনীতিকে 
আশ্রয় 'করে চলার নপাতিকেই শ্রেয় 
জ্ঞান করেছিল। . অতি - সম্প্রতি 


শ্রীনগরে নিজেরাই নিজেদের প্রাদে- ' 


শিত কাষালয় পুড়িয়ে দিয়ে ন্যাশ- 
ন্যাল কনফারেম্সপন্থীগণকে . কেন 


দায়ী করেছিল তায় জবাব কে দেবে? . 


আসামের বিশেষ কুটিল পারাশ্থিতিতে 


'নিবচিন ও সাম্প্রদাক্িকতাবাদ যে 


পরম্পর সংলগ্ন ইস্য হয়ে দাঁড়য়ে- 


ছল; তা জেনেশুনেই কেন্দ্রীয় লর-. 


কার আসামে সাম্প্রদারক দাঙ্গা- 





কায়ীরা তাই চান অত্যান্ত উন্নতুমানের 
সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির' সঙ্গে পারচিত সুদক্ষ 
পুরুষ -ও মহলা । সেই সংগে 


. এশীয় এবং ইউরোপ'য় পবাভি ভাষায় 


এদের অবশ্যই 'দক্ষ হতে হবে । ট্রোনং- 
এর 'জন্য নিবাঁচিত, হলে “মাইনে 
২৭০০৪ ডলার । 

বাকি তথ্য জানতে গেলে পি. 
আই. এ-র সদর দফতরে যেতে হবে। 


মি 


হাঙ্গামার প্রবণত্যগুলিকে 1767010816১ 
তাও আজ্ঞ সুবিদিত । সাম্প্রদায়িকতাবাদ 
জাতপাতবাদ ও .আগ্ালকতাবাদের 
প্রবণতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিরাঁ- 
চনী কলাকোশল- রচনার চাবকাঠিটিও 
কেন্দ্রীয় সব্শাল্তমানদের হাতে ।- 
আগ্গামী নিব্চন এমনাঁক কেন্দুশ় 
মণ্ত্িসভায় আদম রদবদচাগুিও যে 
একই নম.নায়, একই 1ভাতিতে রচিত 
হতে চলেছে, তাও প্রায় অবশ্যম্ভাবী । 


তাহলে বিভেদবাদের এমন বেপরোয়া 


শান্তিকে খর্ব না করে ভারতীয় এঁকোর 
ও জনগণের মধ্যে ক্র শা্গলিকে 
জোরদার করা যায় কি? না ভাষায় 
না, যাবে না। 
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অবশ্য জনগণের মধ্যে নানি 


“ বিক্ষোভের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে 


পড়ায় যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, কেননা 
বিল্লান্তি সৃষ্টিকারী শল্তগ্যাল সর্বত্র * 


" সক্রিয়; একাজে শাসকদল . ছাড়াও 


বিভিন্ন দাক্ষণপন্থী শান্তগুলি 'বাভন্ন 
রূপ 'সামন্তবাদী: উপায়ের, ছ্বায়া গণ 
অসন্তোষকে ' ' 'আপন আপন 
সঙ্কাণ' স্বার্থে কান্দে লাগাতে প্রাণপণ 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; তাহলেও ভার- , 


. “তায় পারিম্থিততে পুঞ্ণীভূত গণ- 
" বিক্ষোভ: একটা প্রকান্ড বাল্ঞবতা নিয়ে 


দেখা দিয়েছে এবং ভারত প্রশাসন 
যণ্ত্রকে হ্রমশঃ দুধাল ও 'সঙ্গাতিহধন 
করে. আনছে "স্বভাবতই প্রশাসন যশ্ম 


এ সমস্ত যান্ত্রিক গোলযোগের, বিষয় 
ও বোঝে না, গণাবক্ষোভেরসব“ভারতা় 
প্রশাসন বিরোধী চার্টাকেও বোঝে... 


না। কারণ যন্ত,, তা সে' যত বড়' 


যশ্বন্দানবই হোক না কেন, সে নিতা-_' 


সই 'যষ্তর--যে, যন্তর আজ .সমন্ত' 
চাকংসার . অতাঁত' অবস্থায় দা" 
বিদারণ । কনমস্টেশনের ধাক্াটা সাম- 


। লানো তার কম্মো নয়. । আর শতকরা 


মাঘ ২২ জন প্রান্তবয়দ্কের ভোটপত্রে 
যার প্লাজনোতক প্রাণশান্ত নিহত, 
তিনি যে এহেন যম্কে কতদিন ধরে ' 


মাখতে পারবেন তাও সহজেই অন- 
মেয়। 


তাহলে, পারবেকে ? চরণ 
সিং? বাজপেয়ী? চম্দুশেখয় ? 


‘আর রাজ্য “সরকার ন।মধেয় যন্ত্রাংশ- = 


গ:লিকেই বা কে ধরে রাখতে সক্ষম ? 
রামারাও ? রামচম্ত্রণ ? 'জ্যোতি বন্ধ? 


~~ 


দেশ 1... 


৮ম পচ্ঠার পর 


ছিল; ?কম্তু লেষ মৃহৃতে" উপস্থিত 
হতে পারেন নি। শ্রীপ্রমথ বিশ? ও 
শ্রীসন্তোষ ঘোষ সভায় আসতে পারেন 
নি; যাঁদও তাঁদের নাম আগে 
উদ্যোস্তারা আমন্ঘএ-লিপিতে ছেপে- 
ছিলেন । আনম্দবাজারে যখারীতি- 
ছাপার" হরফে যাঁরা উপাশ্থত হননি 


' তাঁরাও ভাষণ দেন বলে প্রকাশিত হয়ে _ 


গেল। - টা 
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যোজিম্টার, কলিকাতা ' বিশ্ববিদ্যালয় ' 


aa পট 


1০৮ 


দূপণ-।। শুক্রবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


স্বাধীনতা আ 


গণেশ ঘোষ 


বিদেশী ' ইংরেজ বাঁণকেরা 
ভারতবর্ষে" এক বিস্তীর্ণ নামাজ্য 
্থার্গন্‌ করোছল, অবশ্যই নিজেদের 
শান্তি এবং বাহ্‌বলে নয় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র 
কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বর্বর 
নিষ্ঠুরতার ছারাই ।এই বিরাট বিস্তার‘ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্লের অধিবাসী 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈকোর 
পারপ্‌ণ" সুযোগ খুব চত্রতার সাথে 


ইংরেজয়া সেই সময়ে” নিজেদের স্বার্থ 


পত্রণে ব্যবহার করেছে। আর সেই 
সাথে ছিল.এ দেশের একদল সুযোগ- 
সম্ধানী মানুষের সহায়তা-। ইংরেজ- 
দের সমন সাম্রাজ্যবাদ দম্ভ ও 


. আস্ফালনের অন্তরালে প্রকৃত এই 


সত্যটি কিছুটা পারস্কুট হোয়ে উঠেছে 
জনৈক ইংরেজ এীতহাসিকের একট 


কথায় ; ' তান বলেছেন, India 
cannot be _.conquerred but by 
her own sons, 


কিন্তু ইংরেজরা এদেশে কিছুতেই 
সহজে নিজেদের কর্তৃত্ব অথবা সামাজ্য 
দ্ছাপন করতে পারে নি; একেবারে 
প্রায় প্রথম থেকেই তাদের এই দেশের 
মানুষের প্রচন্ড বিরোধিতা এবং 


। নিরবচ্ছিমন বাধার ' সম্মুখীন হোতে 


এ হোয়েছে। 


2... 


অশাণত যুদ্ধের ' পর, 
অনেক কপটতা চক্রান্ত, ছলনা ও 


“ বঞ্চনার সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষে 


তাদের কিছুটা কর্তৃত্ব দ্ছাপন করতে 
পেরেছিল । ভারতাঁয় জনগণের ওই 
নিয়বাচ্ছন িয়োধিভা:ছিল 'সশম্ম। 
1কম্তু এই সকল মৃন্ধের বেশির ভাগ 
-প্রাতচ্ঠিত করতে পেরোছিলঃ কারণ 
তাদের অস্ত্র ছিল ভারতণয় জনগণের 
অস্ম অপেক্ষা অনেক উন্নত ॥ ইংরেজ 
সৈন্যদের হাতে ছিল বন্দুক, আর 
ভারতায় জনগণেয় হাতে থাকত তাঁর- 
ধন; বর্শা প্রভীত সেই যুগের দেশীয় 
অস্বম। ' ' 


কিন্তু -ভারতগয় : জনগণের 
আুদুঢ় এক নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার 
ফলে “একশত বংসরের ' চেম্টাতেও 
ইংরেজয়া ভারতবর্ষে তাদের স.ম্রাজ্যের 
ভিত্তি সুদঢ় করতে পাযেনি। ১৮৫৭ 
মালে, ভারতীয় জনগণের প্রথম 
স্বাধানতা যুদ্ধের কালে ইংরেজরা 
ভারত -থেকে প্রায় উচ্ছেদ হোয়ে 
গিয়োছিল। ভারতের দুইটি প্রধান 
'দুবঞ্সতার জন্য. ইংরেজরা তাদের সেই 


সময়কার প্রায় স্থানাশ্চর্ত পরাজয় ও 


নিচ্রমণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল ; ' 


তার মধ্যে একটি" ছিল প্রায় সমগ্র 
দক্ষিণ ভারতের জনগণ সেই সময়কার 
উত্তর ভারতের ওই অভাবনীয় গুরুত্ব 
পর্ণ: ঘটনা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ 
উদাসীন ও নিলি'থ। এবং অপরাটি 


" শছল ওই মহাযৃদ্ধের শেষ পর্যায়ে 


ইংরেজগণ কতৃক দিল্লী . অবরোধের 
সময়ে ভারতাঁয় জনগণের ওই মস্তি 
সংগ্রামের ' প্রত পাঞ্জাব রাজোয় এবং 
মেই সাথে পাঞ্জাবের সৈন্য ও জনগণের 


মুপারক্পিত উদাসীনতা ও 


অসহযোগ! 


১৮৫৭ সালের ওই বিপদ-কাটয়ে 
উঠেই. ইংরেজরা -ভারতবষে তাদের 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে 
সকল ব্যবদ্থা গ্রহণ করেছিল তার 
অনেকগবাল ছিল অমানাবক এবং যে 
কোন সভ্য জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ 
অসমর্থনীয় ৷ 


ভারতবর্ষে ইংয়েজদের উপাশ্থাত 
ও তাদের সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠায জম্মলগ্ন 


ভারতের জনগণ আত ম্পম্টভাবেই 
এই আঁত সত্য কথাটি উপলদ্ধ করতে 
পেরোছিল যে ভারতে ইংরেজদের 


শাসন এবং উপাম্থীতর একমান্ন উদ্দেশ্য 
এবং লক্ষ্য হোচ্ছে ভারতের সম্পদ 
লুশ্ঠন এদেশের এণ্বষ“ অপহরণ এবং 
ভারতীয় জনগণের উপর অমানুষিক 
অর্থনোতক শোষণ। তাই তার 
অনাঁতকাল মধ্যেই ইংরেজদের অধ'নন্ধ 
ভারতের বিভিন্ন গ্থানে ইংরেজ বিরোধী 
আন্দোলন ও সংগ্রাম দানা বেধে 
--ওঠে । ধলাই বাহুল্য, সেই যুগের 
এই সকল সংগ্রাম কখনও নিরস্্ সংগ্রাম 
বা আহংস বিরোধিতা ছিল না। সে 
সকল-প্রতোকটি সংগ্রামই ছিল সশস্ম 
সংগ্রাম ।' প্রায় সব ক্ষেত্রেই. ভারতণয় 
জনগণের হাতে.উন্নততর অল্প অথবা 
আগ্নেবাস্ত ছিল না। ভারতাঁয় জনগণ 
সংগ্রাম করেছেন শহুধ্মান্ তারধন 
' বাঁ তলোয়াপ্ প্রভৃতি সেকালের সাধা- 
রণ দেশী 'অস্রশস্ম নিয়ে ৷ কিদ্তু 
কোথাও কোথাও যে আগ্রেয়াস্ম ছিল 


: লা তানয় 2 'কিম্তু তাদের সংখ্যা 


" আঁত নগণ্য ছিল বলেই তার প্রাত-্রিয়া 
খুব কাধকর হয়নি । 


» ইংরেজরা ভারতায়-জনগণের ওই 

“ সব- অস্রশস্বকে- ভয় .করে,নি ১ কিন্তু 
‘তাদের ভয় ছিল ভারত জনগণের 
অদম্য মূনোবলকে ৷ স্থানীয় উপদুব 

বলে মিথ্যা প্রচারে ওই সব সশস্ত্র 

অভ্যাথানের গুরুত্ব লাঘবের নিরন্তর 


অপপ্রন্নাস সত্বেও ইংরেজ শাসকেরা 
কিন্তু ভারতায় জনগণের ওই সব 
নিরন্তর বিরোধিতার ফলে প্রচন্ড উদ্বেগ 
ও দুশ্চিন্তা থেকে কখনও ' অব্যাহতি 
' পায়নি । : তখনকার দিনের ইংরেজ 
।শ্রাসকগণের এই - মনোভাব" বিভিন্ন 
সরকারি কাগজপর্র ও প্রতিবেদনে 


[নাধরে ভাগ্ুতের বাইরে নিজেদের 
দেশে ইংলগ্ডে পাঠিয়ে দেবার সুযোগ 
দেয়ান ঠিক তেমাঁন এই সকল ভন 
ভিন্ন স্থানীয় সংগ্রামসমূহ ভারতীয় 
জনগণকে ভবিষ্যতের ব্যাপকতর ও 
বৃহত্তর সংগ্রাম সম্ভাবনার প্রেরণাও 
য্যাগয়েছে। | 
"১৭৫৭ সালের পলাশ" গ্রহ্সনের 
স্বজ্পকাল পরেই ১৭৬৭ সালেই আর্ত 
হোয়ে যায় ভারতীয় জনগণের বৃটিশ- 
বিরোধী ' সশস্ঘ সংগ্রাম । সেই সময়ে 
পলাশণ প্রাঙ্গণে যথার্থই কোন সংগ্রাম 
হয়ান ; এবং ‘ওই সময়ে ইংরেজ্ররাও 
নিজেদের শান্ততে অথবা বাহুবলে 
নবাবের সৈন্যদের ' পরাজিত রুরতে 
পারেনিৎ। সেই সময়ে বাস্তবে জয়লাভ 
' করেছিল ইংরেজদের ঘ.ণ্য ষড়যন্ত্র এবং 
দেশদ্রোহী " শতঘণ্য - মিরজফয়ের 
বিশ্বাসঘাতকতা । - এবং পলাশ! প্রহ- 
সনের মান নয় কি দশ বংসরেয় মধ্যেই 
উত্তরবংগে কিছু সংখ্যক .দেশপ্রোমক 
সন্ন্যাসী ও ফাঁকর়গণের “চেষ্টা উদ্যোগ 
ও সংগঠনের ফলে যে বাঁটিশশবরোধী 
সংগ্রাম আরম্ভ হয় কখনও দ্রুত কখনও 
ধায় ও মস্থর হোলেও ভারতাঁয্ন জন- 
গণের ওই সশস্তএ সংগ্রামের ধারা 


ন্দালনে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভুমিকা 


অব্যাহত থাকে উনাবংশ “ শতাম্দর 
শেষ পায়ে এবং বিংশ শতান্দ'র 
আঁগ্নযুগোর বিপ্লবী দেশপ্রেমিকগণের 
সশস্ত বিদ্রোহ প্রচেষ্টায়, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের জাতীয় মুক্তি আঁভষানে এবং 
১৯৪৩ সালের বোম্বাইয়ের গৌরবোজ্জল 
'নোৌবিদ্রোহে। এর চরম ফলশ্রযাত 
ইংয়েজদের ভারত ত্যাগ ও ভারতায় 
জনগণের স্বাধীনতা লাভ । 


এই-স্বঙপায়তন.নিবর্ধে ভারত- 
বর্ষে'র-সেই যুগের সবগুলি ইংরেজ 
শবরোধা-সশশ্ম সংগ্রামের "উল্লেখ করা 
কিছুতেই সম্ভব হবে না, তাই এখানে 
মাত. আত স্বল্প :কম্নেকটির উল্লেখ করা 
হোল। এই দ্বল্পসংখ্যক “বিশিষ্ট 
“সংগ্রামগদীল, - ছিল ৪ উত্তরবংগের 
-সম্ব্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৭- 
১৮০০) (বাঙ্কঘচন্দের আনন্দমঠ ও 
“দেবী চৌধুরান* এই বিদ্রোহের “ভাতত 
তেই. লেখা -যাঁদও বোশর' - ভাগ 
কঙ্পনাপ্রসত মনে হয়) চোয়াড় বিদ্রেহ 
-(১৭১৮-১৭১৯), ওয়াহাবিদের বিদ্রোহ 
"এবং বাংলা দেশে তিতুমীরের বিদ্রোহ 
(১৮৩০-১৮৭০) মহুষ্ডাকোল বিদ্রোহ 
(১৮২০-১৯০০)- সাঁওতাল বিদ্রোহ 


বত সবল যুবককে পাগর 
সাজিয়ে বলপুর্বক নাপি হোমে আটক 


সুচ্ছ।,- সবল, স্পম্টবাদ৭। কমা 
গ্যাজুয়েট- এক যুবককে "পাগল 
' সাঁজয়ে একটি প্রাইভেট -নাঁসং হোমে. 
"জোর করে আটক করে “রাখা, হয়েছে 
" বলেশগুর্তর এক অভিযোগ পাওয়া 
; গেছে । * অভিযোগকারাদের' সন্দেহ 
 ষে?: উত্ত'বঃবককে হত্যা: করা হতে 
"পারে |, 


দর্পণ প্রতীনাঁধর কাছে এ বিষয়ে 


: অভিযোগ রুরেছেন বেহালার' এস' এন . 


রায় রোড সুপার মাকেটে "অবস্থিত 
« সরকারণ,আবাসনের 'আধিবাসারা । 
“এই -আবাসনে মারা “থাকেন “তাঁরা 
সংস্থার গেজেটেড আফসার । ' এই 
মমে" উত্ত আবাসনের অধিবাসশরা 
গাত ৩১শে আগস্ট বেহালা থানায় 
ডায়েরী করেছেন (ভায়ের নং 


যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত হোয়ে” ২৪১৩)। 


রয়েছে । 
ভারতীয় জনগণের ওই সময়কার 
বোঁশর ভাগ অচ্যুখান ও বিরোধিতা 
-লফল হয়নি " সত্য'এবং ' তার জন্য 
অগ্াপত ভাঙতবাসীকে প্রাণও দিতে 
হোয়েছে ! কিন্তু তা সত্বেও ওই সকল 
অগণিত সংগ্রামের একটি' এঁতহালিক 
গুরুত্ব ও মূল্য আবিসঘ্বাদী ভাবেই 
রয়েছে । ওই সকল সশস্ম সংগ্রাম ও 
বিরোধিতা একদিকে যেমন . ইংরেজ 
দস্‌াদের 'নিরুপদ্রব, ভাবে ভারতের 
সম্পদ অপহরণ করে সহজ্রে এবং 


“ডাক নাম-অঞ্জন । চ্ছানয় আঁধবা- 
।সীদের সকলেরই প্রিয়পাত্র সুদর্শন ' 
কমাস' গ্র্যাজুয়েট এই যুব- 
'ফটি । কলকাতা ' ট্রামওয়েজের : 
"ট্রাফিক ম্যানেজার রণজিৎ চৌধুরীর 
পত্র হিসাবেই যুবকটি পাঁরচিত। 
এই আবাসনেই নে থাকত তার মায়ের 
এবং রণজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে ।. 
অভিযোগ যে, ধুবকটিকে বর্তমানে 
পাগল সাজিয়ে একরকম আটক মাখা 
হয়েছে দমদম বিমান বন্দরের নিকটে 
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কৈথালশ মোড়ের “নরাক্ষণ “কেন্দ্র” 
নামক একটি প্রাইভেট নাসিং হোমে ৷ 
ঘটনার বিবয়ণে প্রকাশ যে, গত 
৩১শে আগস্ট ১১া!'নাগাদ রণাঁজৎ 
চৌধুরী পেশীবহুল দুজন অপাঁয়চিত 
ব্যাস্তর সহায়তা নিয়ে পাত্র হিসাবে 
পারাচত অঞ্জন চৌধুক্সীকে মোটা দাঁড়. 
দিয়ে বেধে জোর করে. ঘর থেকে 
বের কয়ে আনতে থাকেন। অঞ্জানের 
আর্ত চৎকারে আশপাশের বাসি- 
দ্দারা বৌরয়ে আসেন এবং রণজিৎ 
চৌধুরীর কাছে জানতে চান ব্যাপা- 
রটা। রণজিৎ চৌধুরী ক 'ভাষায় 


বলেন, এটা আমাদের ; পারিবারিক - 


বিষয়, এতে আপনারা, নাক -গ্লাবেন 
না। প্রতিবোশরা এই অবাধে একট: 
থমকে গেলেও অঞ্জন কাতর কণ্ঠে 
বলতে থাকে আপনারা আমাকে 


বাঁচান । এরা আমাকে মেরে ফেলতে 
চায়। রণজিৎ চোধুর আমার বাবা 
নয়। বিশেষ কারণে উন আমাকে 


মেরে ফেলতে চাইছেন । ' তারপর - 


একরকম প্রায় বিনা বাধাতেই বাহরাগত 
সেই দুই ব্যান্তর সহায়তায় অঞ্জনকে 
একটি গাড়িতে তোলা হল ৷ ' গাড়িটি 
সরকার গাড় । রণজিৎ চোঁধুরা 
বহার করেন । (গাঁড়টির নম্বর 
ডাঁরউ এম এ-২৯৩৫)। অঞ্জানকে 
[নিয়ে 'গ।ঁড়টি চলে গেল। 

আব'সনের বাসিন্দারা এরপর 
একত্রে বসে সমগ্র বিষয়টি আলোচনা 
করেন এবং খোঁজ 'নয়ে জানতে 


॥ তিন।। 


(১৮৫৫-৫৬) ভারতের মহা বিদ্রোহ 
অথবা .ভারতের প্রথম স্বাধীনতার 
সংগ্রাম (১৮৫৭-৫৮) নল বিদ্রোহ 
(১৮৫১-১৮৬১) মহারাষ্ট্রে বীর ফাড- 
কের বিদ্রোহ (১৮৭৯) 

অস্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এবং উনবিংশ শতান্দ'র প্রথম ভাগে 
ভারতণয় জনগণের বিভিন্ন গণ- 
বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে যে বৃটিশ- 
[বিরোধ অসন্তোষের পুঞজগভূত বাঁহ 
“ধুমায়িত হেয়ে উঠাছল তাহাই শেষ 
অবাধ দাবানলরূপে সহস্র শিখায় 
দগাদগন্ত পারব্যাপ্ত হোয়ে আত্মপ্রকাশ 
কষে ১৮৫৭ সালের মহাবন্রোহে । 
আগেই বলা হয়েছে এই মহাবিপ্রোছ 
ভারতটয় জনগণের মনম্কামনা পূর্ণ 
করতে পারোন £ বাদিও এই মহা" 
বিদ্রোহের অসাফল্যের সুযোগে বৃটিশ 
শাসকেক্স্য নিজেদের অসংধত এবং 
নিষ্ঠুর প্রাতীহংসা পূরণে যে কত 
শত লক্ষ ভারতবাস"কে হত্যা করেছে 


তার কোন হিসাবই আজ পর্যন্ত 
করা সম্ভব হয়নি । 
' এরপর বৃটিশ-বরোধী লশম্ঘ গণ" 


" সংগ্রাম ক্রমশঃ পারণত হয় “স্বাধীনতা 
আশ্দোলনেয়” সশন্ত প্রচেষ্টায়। এর প্রথম 
আভব্যান্ত দেখা যায় মহারাষ্ট্র বীর 
বাজদেব বলবন্ত ফাডকের নেতৃত্বে 
শেষাংশ ৬*ঠ পন্ঠোয় 


পারেন যে; অঞ্জনের ওপর রণাঁজৎ 
চৌধংরা প্রায়ই নানা অত্যাচার 'এবং 
তাকে অকথ্য গালিগালাজ করতেন । 
আরও জানা যায় যে, অঞ্জনের ' মা 
রণজিৎ চৌধুরীর স্ত্বী নন। তাহলে 
অঞ্জনের মা রণাঁজৎ চৌধুরধর কে? 
কি পাঁরচয়ে তাঁরা এথামে থাকেন? 
থাকেন স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে । কিন্তু 
স্বামী-স্মী নন। এই রহস্য উদঘা- 
টেনের সূত্র হল আবাসনের মহিলা 
মহল। দুঃখ করে অঞ্জন তাদেরই 
প্রতিবেশী 'এক মাহলাকে বলেছিল 
যে, “আমার বাবা রণাঁজং চোঁধুরণ 
নূন। তান আমার কাকা ।- আমার 
মা কাকার সংঙ্গে পালিয়ে আসেন এবং 
এখানে স্বাম' স্তর: হিসাবে থাকেন। 
আমরা তিন ভাই । বড় ভাই 'দল্ল”তে 
থাকেন । '' মেজভাই-' মায়ের - এই 
কার্যকলাপে মনের দঃখে আত্মহত্যা 


' করেছে ।" আমাকেও হয়ত সে পথই 


বেছে নিতে হবে। দেখেন না 

আমার ওপর কাকা কিরকম -অতযাচার 

'কমেন [Wd চি ks 
সমগ্র বিষয় নিয়ে বিশদ তদন্ত 


- করার দার জানিয়ে আবাসনের বাসি- 


ষ্দায়া হ্ছানীয় বিধায়ক এবং রাজ্যের 
পাঁরবহন মন্ত্র স্বান মুখাজশ'র সঙ্গে 


: সাক্ষাৎ করেন এবং এই ঘটনার পপি 


তদন্তের দাঁব সম্বালত এবং শ্ীনীয় 
বাসিন্দা ও সুপার মাকেটের দোকা- 
নীদের ত্বক্ষারত এক দ্মারকালপি 
দেন। ''মন্ত। পূণা'ছ তদন্তের 
অ.*বাস 'দয়েছেন বলে জানা গোছ। 


1 চার।। 


শ্রীলঙ্কা সরকারের তামিল বিরোধী 


অভিযান সম্পকে কিছু তথ্য 


বাদ্লকষ্ণ সেন 


দক্ষিণ এশিয়ার গ্রতাট দেশে 
বুজেয়া . গণতন্ঘ কমবেশী মাত্রায় 
বিপন্ন ।, সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি 
দেশের ..ঘটনাবলণ এর সত্যতা প্রমাণ 
করে। দাক্ষণ এঁশয়ায় ভারতের 


দাঁক্ষণ প্রান্তে আমাদের প্রতিবেশী, 


দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কা । ২৫ হাজার ৩০২ 
বর্গমাইল ব্যাপ? এই দ্বীপে বাসিন্দা 
হল ১ কোটি, 86 লক্ষ। তার মধ্যে 


তামিল বাসিন্দা ২৫.২ শতাংশ । 


দেশে তামিল ও সিংহল এই দুই 
ভাষাভষী লোক প্রধানতঃ বাস রুয়ে। 
কিছ? মুসলমান ও খন্টধমণ*য় লোকও 
রয়েছে। ধমেয়ি দিক থেকে তামিলেরা 
হিন্দ, আর 'সংহলারা বৌদ্ধ. 


৯৯৪৮ সালে শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা 
লাভ করে! এর পর থেকে তামিল 
ও.সিংহলীদের মধ্যে বিয়োধ. শঃর 
হয়. নানান ব্যাপার 'নয়ে )' "এই 
মতান্তয় মাঝে মাঝে ভাষাগত 'দাংগায় 
বিচ্ফারিত হতে থাকে । ' এর পিছনে 
কিন্তু সামাজাবাদশদের চক্রান্ত বহুদিন 


চলছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য 


উপাঁনবেশের মত শ্রীলঙ্কার সিংহল" ও 
আমিলদের মধ্যে বিরোধ সংষ্টি কয়ে 
নিজেদের অবস্থান ' দাঁঘ-চছায়? কয়ার 
প্রয়াস' চালিয়ে" আসাঁছল। -শিক্ষা- 


দশক্ষায় উদ্নত তামিলদের ছোটখাটো 


চাকর, ব্যবসা: ব্যাপিজ্য ও অন্যান্য 
সুযোগ বেশ করে দিয়ে সিংহলশদের 


৪ 


ওঅরু এণ্ড পিস, এর জন্ম ॥ 
. আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ ॥ 
আমরা কোথায় চলেছি ॥ 





ক্ষুদ্ধ করে তোলা হয়। যেমনটি 
করেছিল ভারতে । ব্রিটিশ ভারতে 
মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল 
করে শিক্ষিত হন্দ:দের বেশী বেশী 
সুযোগ দিয়ে ইংরেজরা হিন্দ: ও 
মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বাঁজ 
বপন করে গেছে। একই অবশ্থা 
সৃষ্টি করে রেখেছে শ্রীগঞঙ্কায় । তবে 
সিংহল" ও তামিলদের ভাষা ও সংস্কৃ- 
তির ধ্যান ধারণার মধ্যে কিছুটা 
ভিন্নতা রয়েছে । কিস্তু বিরোধটা 
সেই নিয়ে নয়।' মূলতঃ বিরোধটা 
হল অর্থনোতিক। 

স্বাধীনতা লাভের পর ্ীগক্কা 
সরকার এই সমস্যা, সমাধানের কোন 
চেষ্টা ত করেই ন, বরং রাজনোতক 
মুনাফা লুটবার জন্য এই বিরোধকে 
কাজে লাগিয়ে এসেছে। শ্রীমতণ 
বন্দয়নায়েকের শাসনকালে- ভারতের 
প্রধানমন্ত্রধ ‘শ্রীমতী : গাম্ধীর সঙ্জে 


"১৯৬৪ সালে তামিলদের নাগরিকত্ব 


নিয়ে দুই একবার আলোচনা হয় এবং 
১০. বৎসরের জন্য এক চুক্তি হয় কিন্তু 
তাতে কোন ফল হয় নি। 

' শ্রীলঙ্কার তামিল ভাষাভাবীদের 
আভিযোগ হল সঙ্পকার তাদের সংগে 


দিতায় শ্রেণীর নাগাঁরকের মত ব্যবহার - 


করছেন শিক্ষা, দীক্ষা, চাকর ব্যবসা 
ব্যাঁণজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে । এর 
পারসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হল। 





. আছর্শহীনত চরিজ্হীন+, - 
নিহিত বিরুদ্ধে আপঙ্সহীন 


লেখক সমাবেশ 


, শারদীয় ১৩৯০ 
প্রবন্ধ 
মানিক সাহিত্যের ভূমিকা ৷ নারায়ণ চৌধুরী 
বিশ্বতপ্রায় ভারতের নৌবিক্রোহ ১৯৪৬ ॥ গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
নীলবিদ্রোহে মিশনারিদের ভূমিকা ॥ 
অহিফেন, চীন ও রবীন্দ্রনাথ । সভাষকুমার বস্থ 
রানী ভবানী £ এতিহাসিক সমীক্ষা ॥ 
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


স্বপন বস্মু' 
প্রতিভারঞ্জন মৈত্র 


আহমদ শরীফ. 


নির্ঝরিণী দেবরায় 
নি বিদ্রোহী কবি কিম চিহা ॥ 


গজ্প 
|" বশীর আল হেলাল। ব্রজেন মভূমদার। সমরেশ দাশগুপ্ত । 


বিজন ঘোষ... 


: |. ধন মতি মুখোপাধ্যায় । ধরনী মণ্ডল । মোহিত রায় 
| | " একগুচ্ছ কবিতা | 





. বাদ পড়ছে । 
আফসারের মধ্যে মার ১৪.জন তামিল .- 


প্রথমে ধরা যাক নাগারকত্বের প্রশ্ন । 


স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে 
৮ লক্ষ তামিল চা শ্রামকদের নাগারকন্ধ 


কেড়ে নেওয়া হল। সেই থেকে এরা . 


সেখানে নাগাঁরকত্ব বিহীন অবস্থায় 
রয়েছে। যেখানে ১৯৬০ ' সালে 


তামিল ভাষাভাবীদের ব্রংসদ সদস্য - 


ছিল ৩৯ জন এখন সেই সংখ্যা'দাঁড়- 
য়েছে ১৬ তে। এর প্রধান কারণ হল 
ভোটের, অধিকার কেড়ে নেওয়া ৷ 
চাকরীর ব্যাপারেও সেই একই 
অবস্থা ৷ ২৫"২ শতাংশ বাসিন্দা হয়েও 
তামিলেরা দাব' করেছে মান ৭ শতাংশ 
চাকর”) তাও সরকার দিতে প্রচ্ভৃত নয়! 


১৯৭৭ থেকে ৮০ সালের মধ্যে 
শ্রীলঙ্কায় ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ 


করা হয়েছে । তার মধ্যে তাঁমল রয়েছে ' 


আড়াই হাজার থেকে কিছ; বেশণ। 
এই সময়ে তিন হাজার কেরান নেওয়া : 
হয়েছে, তামিলদের সংখ্যা ২০০ জন। 
১৮৪ জন প্রশাসনিক অফিসার নিয়ো- 
গের মধ্যে তামিল ভাষাভাষীরা এফেবারে 
- ১৮৪ জন জহনিয়ার 


রয়েছে ৷’ বিদেশে : চাকর ---দিয়ে'. 
আড়াই হাজার লোককে বাঁহরে' 
পাঠানো হয়েছে । তার মধ্যে তামিল : 
রয়েছে মান্ত ২২৬ জন। . 

শুধ; চাকয়ীর ক্ষেত্রে নয় শিক্ষার 
ফেন্েও সেই একই ছাব । সমগ্র 
শ্রীলঙ্কায় . শিক্ষককের সংখ্যা হল 
১৩৬১৭১৪ জন । এর ১৭ শতাংশ হল 
তামিল ভাষাভাষী, লোক । 'সিংহলণ 
এলাকায় প্রায় ২৫ শতাংশ তামিল 
বাস করে । তাদের ছেলেমেয়েদের 
জন্য কোন তামিল ভাষাভাষী চ্কুল 
নেই। ২৭২৯১৭৭ জন সিংহল 
ছাত্রদের জন্য ১১৩২৩৪ জন [শিক্ষক 
রয়েছে। আর. ৬৫১৪১০ জন 
তামিল ছাত্রের জন্য শিক্ষক রয়েছে 
মাত ২৩৪৫ জন। 

ডান্তার ই্জিপিয়ারং শির 
বৈষম্য আরও বেশী । ১৯৭৭ লালে 
ডান্তার শিক্ষার জন্য কলেজের আসন 
দুই শ্রেণীর লোকের সমান সমান 
ছিল । কিন্তু ১১৮১ সালে সিংহলী- 
দের বাড়িয়ে কয়া হয়েছে ৬০৭ 
শতাংশ আর তাঁমিলেরা পেয়েছে ১৯. ৭. 
শতাংশ। ইজিনিয়।রিংএ ৬৭ সালে 
তামিলদের আসন ছিল ৪৮৩ শতাংশ ' 
৮১ তে নেমে দাঁড়িয়েছে . ৩০২ 
শতাংশ । এই রকম: বৈষম্যমূলক 
আচরণ আরও তুলে ধরা যায়৷ 
তালিকা বাড়িয়ে কোন লাভ নৈই। 


এই স্ব আঁব্চারের বিয়ুশ্ধে 


তামিলরা সংগঠিত হয়েছে তামিল 


ইউনাইটেড লিবায়্শন ফ্রন্টের মধ্যে । ' 


তামিলদের এই ন্যাক্লসঙ্গত দাবশকে. 
সরকার বাচ্ছমতাবাদদ আখ্যা দিয়ে 
দমন নীতি চালাচ্ছে । এর ফলে 
তামিলদের মধ্যে উগ্নভাব সৃষ্টি 
হয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুরুবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


১৯৭৭ সালে শ্রীগঙ্কার সাধারণ 


নিবে শ্রীঞ্য়বর্ধনের ইউনাইটেড 


জাতধর দল শ্রীমতী বন্দরনায়েকের 
শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পাটি'কে বিপুল ভোটের 
ব্যবধানে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসে। 
শ্রীজয়বর্ধন ক্ষমতার এসে প্রথম 
আঘাত হানলেন সেই দেশের সংবিধা- 
নের উপর ।, পালাসেষ্টারণ ও প্রধান" 


মন্তীর ক্ষমতা বিশিষ্ট সধাবধান 
"বাতিল করে মার্কিনী ধাঁচের রাষ্টীপাঁত 


প্রধান সংবিধান চালু করেন । আয় 
একটা কাজ করেন খোলা অর্থনপাতর 
প্রবর্তন । পূর্বধত+ সরকারের 
শিজ্পনশীতকে বাতিল করে রাষ্ট্রীয় 
শিচ্পের ৬০ শতাংশ আবার ব্যান্তগত 
মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। পণাজি- 
বাদী. দেশ থেকে নিয়ম্তরণাবহান 
আমদানশীর, ফলে শ্রীলঙ্কার পংগ7 অর্থ 
নত আরও পংগ: হয়ে পড়ল। 
এর ফলে ৮৪ শতাংশ লোক কোন না 
কোন প্রকার অর্থনোতক. বিপ- 
ষয়ের সম্মুখীন হয়! এখন শ্রীলঙ্কার 
মুদ্র/স্ফাঁতির হার ৩০ থেকে ৩৫ এর 
মধ্যে ওঠানামা করছে । এই অবস্থাকে 


. সামাল দেবার জন্য নানান দমনমূলক ১ 


আইনের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে । 

দেশের বিয়োধীদের দাধী দাও- 
যার আন্দোলনকে মোকাবিলা করতে 
আলোচনায় না বসে ক্রমশ দ্বৈর- 
তাঁল্মক উপায়ে দমন নশীতির আশ্রয় 
নেওয়া হচ্ছে৷ দেশে একটা দ্বৈর- 


' তান্ত্রিক শাসন কায়েম. হয়েছে । আই- 


নের মাধামে পুলিশ ও সৈন্যবাহ" 
নীকে অবাধে গাল চালাবার অধিকার 
দেওয়া হয়েছে । এমন কি মৃত | 


ব্যন্তকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে 
পোস্টমটোমও করতে হবে না! 

আত্মীয়দের খবর দেওয়ার প্রয়োজনও 

নেই । তামিল ইউনাইটেড কষ্টের 

নেতা অমৃতলিজ্ম বলেছেন তামিলযা 

বারবার বৈষগ্যমংলক ব্যবহার, অত্যা 

চার ও'আকুমণের শিকার হয়ে আসছে। 


তাদের আরও শান্তি দেবায় জমা এই < 
নব আইন । এর হারা প্রেসিডেন্ট জয়- 


বূর্ধনের তথাকাথিত গ্রণতশ্মের মুখোশ 


আরও খুলে পড়ল। অথচ তামিল" - 
দের ন্যায়সঙ্গত দাবীর ধোন্তকতাকে 
খস্ডন করতে পারছেন না সরকার । 
শ্যোংশ ৭ম পঠায় 2 : 


স্বরাজ পালকে নিয়ে 
শিল্পপতিদের অশান্তি 


শ্্রীতগ ইন্দিরা গাল্ধাঁয় স্নৈহধনা _ 
. জণ্ডন-প্রবাসণ রাজ পালের কয়েকটি, 


নামীদামণ কোম্পানীর শ্রেয়ার কেনার 
প্রশ্নে শিজ্পপাতি. মহলে সামায়িক 


অশান্তি দেখা দিয়েছে। দাঁঘণদন 


পুরুযানক্রমে যে. সব কোম্পানীর . 


সঙ্গে তাঁরা জাড়িত আজ্দ সেগুলি 
তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে । 


বিদেশে আঁজত অর্থ দিয়ে 
প্রবাসী ভারতীয়রা যাতে এ দেশের 
শিল্পে পাবাজ বিনিয়োগ করে সেই 
উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার পর্বে 
কার নিয়মগহলোর পারিবর্তন করেন । 


এর সুযোগ নিযে শ্রীরামের দিল্লীরুথ . 


মিল এবং শ্রীএ বি 'নন্দার এসকট£ 


লিমিটেডের বহুসংখ্যক শেয়ার কিনে 


নেন শুরা পাল । এই শেয়ারগুলি 
যথারণাতি হস্তান্তর যাতে নাহয় তার 

জন্য স্বভাবতই কোম্পানীগযালর বত 
মান কণ“ধারদের তরফ থেকে বাধা. 
আসে। 


শিলে অনিশ্চয়তা 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্প নিজেও পরে . 1 


স্বীকার কয়েছেন লোকসভায় যে, এর 
ফলে ভারতের প:“জির বাজারে আনি- 


চ্চয়তা দেখা দিয়েছে আয় অন্যদিকে 


যে সব প্রবাসী এদেশে পৃশজ্জবিনি- 
যোগ করতে চান তাঁরাও 'নয়ুংসাহ . 


হচ্ছেন। কোম্পানশর. পরিচালক 


মন্ডলপর অদল বদল হলে সংশ্লিষ্ট 


শিল্পের দ্থায়ত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে 
এ য্যান্ত ম্থানীয় শিল্পপাতিদের.। 


রাজায় রাজায় লড়াই. 


শিঙপপাঁতদের মধ্যে ধার 
চাইতে বড় এমন কয়েকজনের 
ঘরোয়া বৈঠক দিল্লীতে হয়ে গেল” 
কয়েকদিন আগে । উদ্দেশ্য নিজে" 
দের মধ্যে একটা সমঝোতা করে রা 
করে প্রবাসী ভারতায়দে় বিশেষ 
রাজ পালের মত রাতারাতি না! 
মানুষদের হাত থেকে দরে রাখা যায় ' i 
তাঁদের গড়া বহুদিনের সম্পত্তি শিশ্প 
প্রকজপঞ্ূল । শ্রীপ্রণব মুথাজ যে 
প্রতশ্থাত দিয়েছেন, শিপ প্রাতণ্ঠাম- 
গলির স্থায়িত্ব যাতে বিপন্ন হয় এমন 
কিছ সরকার হতে দেবেন না তার 
ওপর এ'রা পুরোপণায় ভরসা রাখতে 
পারছেন না, কারণ সবাই জানেন , ৪ 
ম্বরাজ পালের সঙ্গে শ্রীমতী গাম্ধীয় 
ঘনিষ্ঠতার কথা। দ্বরাজ পাল 
ইংল্ডে আমেরিকায় শ্রীমত” গ্লাম্ধীর 
হয়ে-তাঁর দূ্দি'নে প্রচার করেছেন। 
এর প্রাতিদানে তাঁকে একেবারে নিরাশ 
করা' প্রায় অসম্ভব ॥। শ্রীমুখাজাঁর 
প্রাতশ্রণীত কতটা কার্যকর তা তারা 
দেখতে চান ভি সি এম এবং এসকটের 
শেমার হস্তান্তর 'অনংমোদনের 'প্রশ্নে। 
বিভিন্ন সত্র থেকে আপোস 
আলোচনায় প্রচেষ্টাও চলছে যাতে 
উভয় পক্ষের মুখরক্ষা হয়। ইতি- ৮ 


মধ্যে লম্উন টাইমস পণ্রকা স্বরাজ 


পালকে প্রায় ষাদ্‌কর বলে অভিহিত - 


করেছে এত অঈপ সময়ের মধ্যে কোটি ” 


কেট টাকার মালিক হয়ে য।ওয়াতে । 
সঙ্গে একথাও রলেছে যে. ভারতে 
পণ নিয়োগ করতে গিয়ে তান 
ভুল করেছেন] 


দর্পণ ॥। শুক্রবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


বিদেশী গন্রগত্রিকাও বলছে দক্ষিণ কোর 





বিমানের গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল 


সোভিয়েট - নামান দাক্ষণ 
ফোরয়ার অসামাঁরক জাম্বো জেট 
বিমানের ২৪৯ জন যাত্রী মৃত্যু 
দুঃখজনক । . এরা আজ আন্তর্রঠীতক 
সনায়যঃক্ধের শিকার হলেন সন্দেহ 
নেই |: 7 
কত এটাও দ:ঃখজনক . না 
এই-প্রদ্নে রেগনের'-নিলন্জ সোভি- 
প্লেট রিরোধা প্রচার এবং তার, সঙ্গে 
শর মায়ে কিছু তথাকথিত গণতন্ত্র 
প্রেমর. পেশ ধরা । - প্রথম রাউন্ডে 
বেশ কিছ? লোককে সামীায়কভাবে 
বি্ৰান্ত করলেও এ ঘটনা সম্পরকে 
আন্তে আস্তে এমন তথ্য প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে যাতে বোঝা যাচ্ছে মান 
সরকারের এত চিৎকারের যান্ত নেই। 


নিউইয়ক্ণ টাইমস 


নিউইয়ক' টাইমপ পিক এই. 


ঘটনার 'একটা সমীক্ষায় কয়েকটি 
প্রন তুলেছে যার জবাব মাকণ 
সরকারকে দিতে-হবে । লক্ষ্য কয়ার 


বিষয় যে মাণকিন.,সরকারের ঘনিষ্ঠ ' 


সহযোগ কয়েকর্টি রাষ্ট প্রথম যোঁকে 


কড়া সমালোচনা করলেও এখন 
ধরে চলার পথ নিয়েছে । 
“মনে সন্দেহ । 


নিউ ইক টাইমস বিজ্ঞারিত 
থয দিযে প্রশ্ন তুলেছে যে: আত 
না যন্ত্রপাতি থাকা সত্বেও 


দাক্ষণ কোরিয়ার বিমানটি নিদিষ্ট . 


পথ ছেড়ে দিম্নে আবার সোভিয়েট 
সীমানায় কেন চুকে ' পড়ল -- এবং 
দুঘ্টার উপর রাশিয়ার উপকলবতণ 


অঞ্চলে অত্যন্ত গোপন” এবং গদরবত্ব' ' 


পর্ণ সামারক ঘাঁটির উপর 
কেন উড়ে গেল। 
[| 
সি আই 
বরাবর কোরয়ার বিমানাটিকে অনু" 
সরণ করে চলেছিল এবং তার ওপর 
নজর রাখাঁছল সেট কেন 'বিমানটিফে 
স্নতক করে দেয় নি। এই প্রশ্নের 
জবাব আরও. প্রয়োজন এইজন্যে যে 
এক সময় সোভিয়েট রাডার এই দুটি 
এ$বমানকে একসঙ্ছে প্রায় দশ মিনিট 


খুব কাছাকাছি উড়ে যেতে দেখা 
গেছে।' 


কিন ও জাপান এয়ার কন- 


দিয়ে 
“এর জবাব পাওয়া 


ট্রোল কি ব.কতে পারেনি, যে দক্ষিণ. 
কোরায়, বিমানটি নিজস্ব রুট ছেড়ে - 


দিয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে যাচ্ছে। 
তারা কেন সাবধান ড্যান id জানা' 
যায় নি। 
নতুন তথ্য 
রাষ্ট্রসঙ্ঘের 1নরাপত্তা পরিষদে 
বিতর, সময পোলাম্ড, বুলগোরিয়া 
ও গর্ব জামানীর প্রাতানাধরা বলেন, 


হেন যে গুরুত্বপুপ" সামরিক লক্ষ্য- 
"যঙ্ত,র.উপর কোরিয়ার বিমানটি চক্কর 


দিচ্ছিল এবং. বারংবার নিষেধ ও.. 


হুশিয়ার সত্বেও তাকে বিরত করা 
যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় [বমান- 


তাদের! পড়োন ॥১ 
লন” ঘাঁপপঞ্জের উপর দিয়ে সে' 


এ-র যে বিমানটি 


করেন। 


টিকে ভূপাতিত করা ছাড়া সোঁভি- 
যেটের অন্য কোন উপায় ছিল না। 
সামারক কেন্দ্রের উপর বোমা ফেলার 
সম্ভাবনা একেবারে উাঁড়য়ে দেওয়া যায় 
না। এক্ষেন্ে কোন. দেশই তায় 


নিরাপত্তার স্বার্থে কোন HG 
পারে না। 


এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের বিখ্যাত 
পা্িকা “সানডে টাইমস" এক 'ব্তা- 
বিত প্রতিবেদনে কোরাঁয় বিমান ধংস 
নিয়ে নতুন তথ্য সমাবেশ. করে বেশ 
চান্চল্যের সৃষ্টি করেছে । এই প্রাত- 


বেদনে বলা হয় যে এ বিমানকে. নিশ্দার 
দিয়েছে তাতে সোভিয্লেট ইউনিয়নের ' 


ধ্বংস করার" আগে ১৩ মিনিট ধরে এক 
সোভিয়েট বিমান চালক কোরায় 


বিমানটির: সঙ্গে. যোগাযোগ করার ' 


চেষ্টা করোছলেন। কিন্তু এদিক 
থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে রশ 


"বিমান চালকের মনে সন্দেহ দঢ় হয়। 


ওটাকে 1তাঁন গোয়েন্দা বিমান ভেবে 
নিয়ে ক্ষেপণাস্ত নিক্ষেপ করেন। ' 

"সানডে টাইমস” পত্রিকা 
আরও বলেছে যে কোরাঁয় (বিমানটি 
রুশ আকাশের উপর হঠ.ং গিয়ে 
; ষ্থেষ্ট ভেবেচিন্তে সাখা- 


যাচ্ছিল । তাছাড়া তার পেছনে যে 
মাঁকন! গোয়েম্দাবিমান ' ছিল তাতো 
মাকি'ন সরকার স্বীকার করেছে। টেপ 


রেকর্ড যা পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহ 


ঘনীভূতই হয় এর. গাঁতাবধি 
সম্পর্কে“ ॥ 
পশ্চিমী দুনিয়ায় সংশয় 


এই সব তথ্য প্রকাশিত হওয়ার 


সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার ' যে সব 
তথ্য দিয়েছে তা জ্বানার' পর: পশ্চিমণ 


- দেশগুলির মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। 
ইউনিয়নের 


সেজন্য শোভিয়েট 

বিরুদ্ধে এই বিষয়টি নিয়ে একটা 
সম্মিলিত আক্রমণ চালানোর মারকনশ 
প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। 


'পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির জোট আজ 


রীতিমত ছত্রভঙ্গ । তাদের মধ্যে 
সন্দেহ ও আঁবশবাসেয় পরিবেশ 
সৃষ্ট হয়েছে । ফ]াম্স) স্পেন, গ্রীস 
ও তুরস্ক পাঁরৎ্কার জানিয়ে দিয়েছে 


যে তারা সোভিক্লেটের বিরুদ্ধে কোন 
প্রাতশোধমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ' 


আগ্রহী নয়। তাঁরা সাময়িক শান্তি- 


মলক ব্যবস্থা নিতেও রাজী, নয়। 


সোভিয়েট বিমান চলাচলে বাধা ay 


-রাজ”ীও নয়.। 


এই কয়েকটি দেশের এমন আচরণ 
তাৎপপূর্ণ এই জন্যে যে ন্যাটো- 
ভুন্ত যোলাট রাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রীরা 
মাদ্রুদ ও ব্রাসেলসে পরপর দহটো 
বৈঠকে এই: প্রশ্ন, নিয়ে আলোচনা 
পশ্চিমী. . কয়েকটি. . দেশ. 
মাত. দুই সপ্তাহের. জন্য সোভিয়েট 


রাশিয়ায় বিমান . চলাচলের, উপর « 


দনষেধান্তা জারি করতে " রাজা হওয়া 


হয়ান । - 


লেজুড় নই 

ফস ' সোজাসুজি জানয়ে 
দিয়েছে যে তার সরকায় এমন কিছ: 
করতে প্রস্তুত নমল যাতে. দদীনয়ার 
সামনে প্রতীয়মান হয়; সে. মাঁকন 
সরকারের একান্ত. অনুগত ৷ তুরস্ক 
সরকারের 
সোভিয়েত সম্পকে তাদের কি নীতি 
হবে তা অন্যের নিদেশে শ্থির 
হবে না । নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় 


[বিচার করেই নণতি' নিধরিণ- করা 


হবে৷ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গ্রীন ও 
তুরস্ক সরকার বিমান ধ্বংসের ঘটনার 
করে . যে . বিবৃতি 


নামটিও উল্লেখ করোনি । | 
মার্কিন সরকারের উদ্যোগে ১০টি 
দেশের আনত প্রন্কাবের উপর নিরা- 
পত্তা পাঁরষদে আলোচনা মোটামুটি 
শেষ হয়ে গেলেও ভোটাভূঁটি বেশ 
কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে হয় । কারণ 
প্রায় প্রতোকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি 
তাদের নিজ নিজ সরকারের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে চান তাদের কি 
নীতিএহবে 1/-প্রস্তাবের পক্ষে বা 
বিপক্ষে ভোট, দেবেন, না. নিরপেক্ষ 


পতিত 


পারষদের দ্থারা ১৫ দেশের মধ্যে 
কপট দেশ সোভিয়েটকে সরাসরি 


নিন্দা করবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা 


এ নিরপেক্ষ কয়েকটি 
রাম্টী এমনকি চীনও মনে করছে যে 


-প্রীতনাধির বন্তব্য 'যে- 


বিমান ধবংসের ঘটনাটি 'নম্দনীয় ও 
দুঃখজনক হলেও গোটা - বিষয়াট দুই 
বৃহৎ শান্ত জোটের ঠান্ডা লড়াইয়ের 
পৰ্যায়ে চলে গেছে । এই অবস্থায় 
চশন এবং এ .সব জোট +নরপেক্ষ 
দেশগাঁলি এই বিরোধে নিজেদের 
জাঁড়য়ে ফেলবে কিনা তা'নয়ে সন্দেহ 
দেখা দেয় । ' - 


মন্ত্রীর নিদেশ : 


।। পাঁচ ॥। 


আসন্ন সোভিয়েট মাঁকন বৈঠকে 
যুদ্ধাম্ঘ নাঁষম্ধকরণ এবং হস 
করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার ঠিক 


পর্ব মুহে সোঁভয়েট রাষ্টরপ্রধা- 


নের কয়েকটি ক্ষেপাণাস্য নিষিচ্ধ- 
করণের প্রষ্তাব মাঁকন সরকারকে 
একটু বেকায়দায় ফেলোঁছল। বিশ্বের 


" জনমত এই প্রস্তাবকে সাধারণভাবে 


স্বাগত জানায় । দক্ষিণ কোরিয়ার 


- ধবমান ধ্বংসের পরে প্রেসিডেন্ট রেগন 


যথারপাত এই ঘটনাকে সোভিয়েট ৰ 
দবরোধ' প্রচারে নিয়ে যেতে চেষ্টা 
করেন। ূ 


দুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ আইন 
ভাঙ্গলেও মামলা হবে না 


প্ধ নিয়ন্ৰণ আদেশ লংঘন 
করলে নিত্য. প্রয়োজনীয় আইনের 


তিন ধারায় তা অঙ্গামিনযোগ্য অপ- 
এবং এতে কারাদশ্ড ও জাঁর- 


রাধ। 
মানা দৃই দম্ডই হতে পারে। ইদানিং . 


হয়েছে বলে কোন মামলাই (মিল্ক 
ইন্সপেকটাররা করছেন না । অৎ্চ:- 
পাইকার' হারে দুগ্ধ নিয়ন্রণ আদেশ 
লংাঘত হচ্ছে'। বিশেষ করে প্রাতাট 
মান্টির দোকানে । 

এ বিষয়ে জনৈক মিল্ক ইন্সপেব- 
টারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল । সরাসার' 
প্রশ্ন যেখেঁছলাম কেন,কোন মামলা 


হচ্ছে না? - উত্তরে শুনলাম মন্ত্রীর 
বারণ তাই মামলা বন্ধ । দুগ্ধ দপ্তরের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন সুভাষ চক্জুবতাঁ। 


জানা গেল সুভাষবাব মিল্ক কাঁম- 
শনারকে ডেকে বলে 'দিয়েছেন দুস্থ 


কিদ্তু দগ্ধ [নিয়ন্ত্রণ আদেশ লংঘন 15 নয়ন্তণ আদেশ লংঘনেক্ন জন্য কোন 


মামলা যেন না করা হয়। 

একটা গুজব শোনা যায় যে, 
কলকাতায় ঘাটাল' পারচালকরা তাদের 
ম্‌রুববী ধরেছেন - সুভ৷ষবাবুকে। - 
খাটাল পায়চালনা করাও দুগ্ধ নিয়- 
শ্ঘণ আদেশ লংঘনের আওতায় পড়ে। 
তাইক সুভাষ: চক্রবতশর . এই 
আলখিত নির্দেশ ? 


দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের 
নির্বাচন নিয়ে ই-কগদের মধ্যেই লড়াই 


দিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনি- 
য়নের নিবাচন নিয়ে রেষারোষ গত 
কয়েক বছর ধরে এমন চরম পর্যায়ে 
উঠেছে যে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে 
আইন ও শুখখলা বজায় রাখা মনদ্কিল 
হয়ে পড়ছে । অজস্র অর্থের ছড়াছাঁড়, 


দামী দামী পোম্টারের প্রাচুর্য ও. - 
মারদাঙ্গা এখানকার ভোট যুদ্ধের 


বৈশিষ্ট্য । এবায়ে রেষায়োষ আগের 
তুলনায় অনেক বেশ" । 


পাত কয়েক বছর ধরে প্রধানতঃ 


(ই-কংগ্রেসেয নেতৃত্বে ন্যাশনাল চ্টুডে- 


ষ্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া." ও-আর 


, খল এস প্রভাবাবাশ্বিত বিদ্যার পাঁর- 


যদ লড়াই করে আসছে ॥ এর পেছনে 
সংগ্লিন্ট রাজনৈতিক দলের পুরোপুরি 


‘মদত রয়েছে; তা না হলে এত 


ডাকা পয়সার" খেলা কি. করে হয়। 
পশ্চিমবংগে কোন বিধানসভা নি্ব- 
চনেও বোধহয় এত খরচ হয় না 


একথা কিছুদিন আগে, এক প্রবীণ - 
| সাংবাদিক বলেছেন। ৪ 
ছাড়া কিছু ব্যবস্থা নিতে একমত: 


' এবারে ই-কংগ্রেস শিবিরের মধ্যেই 


গড়া শুর হয়েছে প্রকাশ্যে । ট- 


কংগ্রেসের সংসদ সদস্য এফ এম খানের 
পৃষ্যপোষকতায় ছুুডেশ্টস খ্যাকশন 
কমিটি এবারে সরকারী ই-কংগ্রেসের 
জে প্রতিথান্দতায় নেমেছে । এর 
ফলে রেষারোষটা আরও বেড়েছে। 
কয়েকাদন আগে এই গোম্ঠীর 
পাঁচজন সমর্থককে পলিশ গ্রেপ্তার 
করে। এদের মধ্যে একজন রাজাসংহ 
এককালে দিল্লী বিধ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন 


ছাত্র এবং দয়ালসিংহ কলেজের ছাত্র 


ইউনিয়নের সভাপাঁত হিসাবে অনেক 
রকমের- অপকাতর সঙ্গে 


পুলিশের কাছে। ' এ ছাড়া একাধিক 
খুনের মামলাও রয়েছে এর নামে। 

এবারে গ্রেপ্তারের সময় রাজাসংহ 
ওরফে রাজার বিরুদ্ধে আঁচযোগ যে, 


. সে প্রকাশ্যে একজন বার্বণিতাকে 


নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশালীন 
আচমণ করে। 

এ্যাকশন কামিটির অপর এক 
সাক্রর সদস্যকে পাওয়া যায় ওঁড়শার 
দনবাঁচিত সংসদ সদনা প্রান্রন মহন্ত 


জাঁড়ত। . 
'প্লাজ্রধানগর অসামাজিক জাীবদের সঙ্গে 
. এর ভাল যোগাযোগের সংবাদ আছে 


এবং ষুবনেতা শ্রীৱজ্গমোহন মোহান্তার 
নামে ভাড়া নেওয়া এক ফ্ল্যাটে । তায় 
কাছ থেকে প্‌ালশ দেশী রিভলবার 
ছুরি উদ্ধার করেছে গ্রেপ্তারের আগে। 
আর দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার 
ছাত্র । তাদের ঘর তল্লাশির" সময় 
খালি মদের বোতল পাওয়া যায় 
অনেকগুলি । 

ডেপুটি পলিশ কমিশনার আর 
কে শমা দিল্লীর সাংবাদিকদের বলে" 
ছেন যে কয়েকদিন আগে এন এস 
ইউ (আই)-এপ সদস্য পারামার সংকে 
ছুরিকাহত কয়ার আভযোগ রয়েছে 
যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের দুজনার 
বিরুদ্ধে । 

এহাড়া অন্য অঞ্চল থেকে প্যালশ 
প্রায় একডজন এস. এস. ইউ (আই)- 
সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে । তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা বহু 


বেআইনস অন্তশস্ত নিয়ে বি্বাবিদ্যা- 


লয় চত্বরে পোষ্টার লাগানোর: কাজে 


ব্যাপৃত ছিল । পলিশ বাধা করেছে 
যাতে কেউ লম্ধ্যার পরে এ অগলে 
নাআসে। মেয়েদের জন্য বিশেষ 


ধনরাপত্তার ব্যবস্থা! করতে হয়েছে। 


UE 





সিনেমা হল_এখানে। বন্ধ 
সমর বন্দ্যোপাধায় 


শহর ও শহরতলীর 


সিনেমা হলের দরজা এখনো বন্ধ হলগ্লি বন্ধ থাকার দরুন ছাঁবগুলির 
আছে। কারণ মালিক শ্রামক বিরো- মনন্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ।. 


. ৩২টি রাজ চেন খুবই স্মিত) তারংওপর 


ধের. আজও অবসান হয় নি। সরকার এখনো নীরব দশক হয়ে বসে 
[িরোধটা ক? রাজ্য সরকারপপ্রস্তা- . আছেন। ' শুধু নতুন বেতন হারের 


{বিত নতুন বেতন হার প্রবর্তনে হল- প্রশ্তাব দিলেই হয়না-_সে প্রস্তাব কতখাঁন 
মালিকদের নানা টালবাহানার বিরুদ্ধে কাষ'কর - হচ্ছে, সেটা দেখাও তাদের 
" সিনেমা কর্মচারীদের তাঁর অসন্তোষ কর্তব্য। আর কালবিলন্ না -করে 


ও প্রতিবাদ । আশ্চযে'র কথা, আধি- উভয় পক্ষকে ধনয়ে “রাজ সরকারের 
কাংশ সিনেমা হলের মালিক যখন  মীমাংসা-বৈঠকে . বসা.কর্তব্য -এবং 
সরকার প্রশ্ঞাবিত বেতনহার মেনে  অভাবাঁ শ্রমিক কমণচারশদের -দুদশা 


নিয়ে শ্রমিক! বিক্ষোভ আপাততঃ দর কয়ে শিক্পে শাস্তি ফিরিয়ে আনতে 


"অব্যাহত রেখেছেন, 'তখন কিছু সং 
থ্যক মালিকের এই ধন্টতা আসে হিরন 


“কোথা. থেকে 2 শ্রমিকদের দাবা - 
| শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 

মেটানো, কি. তাদের সাধ্যাতীত ? চিত্রনাট্য অবলম্বনে * 14৯ 
. সবোঁপার, রাজ্য, সরকারের প্রস্তাবিত করেছেন ' জ্ঞানেশ - মুখোপাধ্যায় । 
 বৈতনহার যখন মালিক গোষ্ঠীর দ্বারা . দুজনেই ..নাট্যজগতের- শিল্প এবং 
' হীতপবেই ক্বাকৃত। তখন তা'নিয়ে .সেকারণেই, বোধহয় ছবিতে একজাতাযয় 
গোলমাল -সৃষ্টিয় পেছনে অন্য মত- নাটকাঁয়তার.. পরিচয়: পাওয়া যায় । 
লব আছে নিশ্চয়ই । : সে কি তাহলে £/কিষ্তু সে :নাটক'য়তা কতথানি-বুগ্ধি- 
_ শ্রমিকদের উদ্ধত্যের (?) প্রাত মালিক-. গ্রহ, কাহিনী, সমত্রে তা কতখানি 
দের : চ্যালেঞ্জ ? সংগতি. ‘বজায় রেখেছে--প্রশগুলি 

বেল মোশন 'পকচার্স' - এম- এসে 'দাঁড়ায়-এগঃলিকে ঘিরেই । তবে 
»'প্লায়জ ইউনিয়নের তরফ থেকে'বলা একথা ঠিক'ষে, গড়পড়তা সাধারণ 
-হয়েছে অধিকাংশ [সিনেমাহল মালিক বাংলা ছবির তুলনায় ‘বনশ্রী’ অনাসূষ্টি 
অন্যায় জদ-করে শ্রমিকদের ন্যায্য -নয়। 
পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছেন না--এরই দূর্বল কাহনশর শাল চিত 
ফলে সিনেমা হলগ্ীল' খুলতে পার- 


শ্ব 


অনেক ছবির মস্ত সম্ভব হচ্ছে না। 
.ইচ্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশন পিকচার ব্যাতরমটাই বিম্ময়কর। মঞ্চের লোক 


খ্যাসোপিয়েশনের প্রদর্শক শাখার ইয়ে জ্ঞানেশ মনখোপাধ্যর প্রচন্ড 
, তরফ থেকে বলা হয়েছে, সিনেমা কমন 
চায়পদের অযৌন্তক আন্দোলনের জন্য ম:্টি দর্শনযোগ্য করে তুলেছেন, 
' সিনেমা হলগুলি, আজ অচলারচ্থায় :তাতে-তাঁর:- কাঁতত্ব অস্বীকার : করার 
এসে দাঁড়িরেছে । এই পরস্পরাবিরোধী নয়। অবশ্য ছবিটি মনে তেমন 
বন্তব্য সমস্যাকে ক্রমেই ঘোরালো করে রেখাপাত করে না এও সত্য । এখানে 
তুলেছে । ফলে চলাচ্চির শিল্প আজ ত্থামী-স্বশর মধ্যে যে সংঘাত তা স্রেফ 


“মার থাচ্ছে। ' একে বাংলা ছবির একটা ভুল বোক্কাবকিকে কেন্দ্র করে 


চি এবং সেটা_.এত সহজে আরোপ -করা 
দ্প q 


হয়েছে যে, সেখানে. সম্ভাব্যতার:-প্রশ্ন 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 





'এসেই, পড়ে । 'গ্রায়িকা: স্মার গানের 
শ্ভম্ত; তই ১আম়ন্ত হয়ে পড়ল .যে, 
পরল্ত্রী জেনেও - তাকে "বিয়ে করতে 


বার্ধক--৩০ টাকা চায় এবং শেষে ব্যর্থ হয়ে" আত্মহত্যা 
যাম্মাষক ১৫-টাকা করতে যায় অংকন শীশঙ্পী যুবকটি । 
ব্িমাঁসিক ৭৫০ এই চরিত্রটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য 
9 হয়ে ওঠোনি । ডান্তার স্বামীটি তার 


ৃ | গায়িকা স্তর গানের অন.ষ্ঠানে 
টাকা ফড়ি. ও.চিঠি .পাঠাবার একটা দিনও সময় ক'রে হাঁজ্জর ' হতে 


ঠিকানা পার না-্এ কেমন কথা ? আষেন 
| জোর করে স্বামীর . অবহেলা জানত 
ম্যানেজার, দর্পণ নিঃসহ্বতা আরোপ করা হয়েছে সর 


৬২ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ বনশ্রী বাসর ওপর । স্বাম বড় সার্জন 
ভাররোতেরারারাররাজারাজজঞজজজ রয় একটা অপারেশন করতে 


নাট্যে -পরিচালনাও - অক্ষম হবার. 
ছেনা এবং রাঁলিজ চেনের- অভাবে সষ্ভাবনা-বেন্টই -ছিল। ' কিন্তু এর ' 


বিপাত্তর, মধ্যেই ছবিটিকে যে মোটা- এ 


দপণ ॥ শকবার। ১৪ই-সেন্টেম্বর, ১৯৮ ৩ 


রাবার মৃহতে বাড়িতে সি পথেই: নয় কম্তু যেহেতু - আঁধকাংশ: 
দশঘ রঙ রসিকতা কলা, বিবাহবার্ধকণ. ভারতয় জনগণ : তখনও স্বদেশপ্রেমে 


: নিয়ে. পারকঙ্পনা করা 'সংগাঁতর উৎষ্ধ-নন এবং বিপ্লবী, সুংগ্রামের 


সীমা অতিক্রম করে। বাইরে যোরয়ে জন্য সংগঠিত নন সেই হেতু 'বিপ্লব- 


হঠধই একটি অসুদ্ছ যুবককে দেখতে পন্থা কমাগপের আদর্শ‘ ও ' মনোভাব ' 
যেতে হয়, যে নাকি আত্মহত্যা করতে : ছিল এই চিন্তাধায়া অনুস্ট অগ্নিময় ' 


'চেয়েছিল। 'ডান্তার .. সেই ফ্লাটে .কর্মধারার মধ্যে 'নিজেদের নিঃশেষ 
27 ছবি দেখতে Ys করে দিয়ে দেশেয় মানুষকে দেশপ্রেমে 
সে সংগে. তার র উদ্ধদ্ধ করা ও 

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটি ফটোও পেয়ে সংগ্রামের জন্য, জে সাত 
যায় । আয় তখনই তার ' স্মর ধরা। 

সম্পকে সকল বিশ্বাস খান খান হয়ে | 3 
যায়। পুরো ব্যাপারটি এমনই - এই অ'্নযুগের বপ্লবপন্থী কর্ম 
সাজানো,যে,. কোন আবেদন, সৃষ্টি সী অন্যায় প্রায় সব - কাজই 
করে না।. এসং্পরকে. স্মাকে:কোন 'হোয়েছে একাস্তই ব্যস্তিগত অসমসাহ- 
জিজ্ঞাসাবাদ, না:.কয়েই - একতয়ফা সক যাঁরত্ব নিভ'র ও নিঃলেষে আত" 
সন্দেহ ও. অবিদ্বাস!. ফরা-.সম্পর্ণ' দানের ভিত্তিতে । এর ফলে' ভারতের 
॥অযোস্তিক ।= অবশ্য. দ্যাপর্যাকে-সব বিদেশী শাসবগণের প্রাণভয্ন ও 
“ঘটনা দেখিয়ে এই ভুল 'বোঝার অব- 
“সানও করা হয়েছে এবং স্বামী-স্ীর 
(প্নাঁম'নে ছবির ইতি। স্রাজ্য 
সরকারের আর্থিক অনুদানে নির্মিত 
এই ছবিতে ডান্তারের মুখ দিয়ে 
.সৈবারতের কিছু কথা বলান, হয়েছে "প্রতিপন্ন করবার: জন্য বলত, ওই 
বলেই কি ছবিটি..করমুস্ত-_হয়েছে ? ঘটনাটি কেবলমান্ত ... কিছুসংখ্যক 
এই যদি-কারণ হয় তবে তা- হাস্যকর সৈনের - বিদ্রোহ মান্ত ( mutiny of 
বলেই: মনে 'হবে। অনেক ভাল some 89059 only.) ঠিক তেমনি 
'সদর্ঘক ছবিও করের হাত থেকে.রেহাই .এই. অগিয়্গের-সামজ্যরাদ-বিরোধা 
পায় না। আলোচ্য ছাবিটির সাদা সশস্ সংগ্রামকেও তুচ্ছ ও হেয় করার 


"ইংরেজ সাম্মাজ্যবাদশরা যেন ১৮৫৭ 
-সালের-ভারতের প্রথম মহন্ত সংগ্রামকে 
-প্রাথবাঁর: জনসমক্ষে তুচ্ছ ' এবং হেয় 


কালো ফটোগ্রাফী -ভাল, গ্রানও মন্দ "উদ্দেশ্যে পরিকজিপতভাবে অপপ্রচার - 


নয়৷, অঁভনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায়, . করে বলত, এ হচ্ছে সম্মাসবাদ” কম”: 
মিতা মুখোপাধ্যায় ও দাঁপংকরদে . পদ্ধতি৷ একথা .বলাই -বাহ:ল্য যে 
'দষ্টি আকর্ষণ করেন। -.রাঁব ঘোষের :.বিপ্লবগদ্ধণ নেতৃবগ্গের .. কেউ কখনও 
-ভাঁড়ামী-অচল। একথা 'বিদ্বাস. করতেন না।-. অথবা 


স্বাধীনত।. আ/ম্ছে [লন “মনেও করতেন না যে.-কিছ সংখ্যক 
টি ইংাজ-শাসককে হত্যা করতে 'পায়- 
ভি রা হলেই, ভারতের ' বাকণ ইংরেজরা ভার- 
্রোহ প্রচেষ্টায় । স্বান হল তের সম্পদ এবং এঁশ্ব্যের দুবার 
ভারতে প্রজাতাশ্রিক রাম্ম প্রতিষ্ঠা লোভ সম্বয়ণ অথবা 'প্রায়তাগ করে 

আর.সাধনা. ছিল - ভারতাঁয় জনগণের নিজেদের দেশে ফিরে চলে যাবে। 

,সশস্ম বিশ্লব দ্বারা. বিদেশ: সাম্লাজ্য- 

- সশঙ্ত্ বিপ্লবের মাধ্যমে ত্বাধনতা 


বাদ’ শাস্তির সা , আশ্বোলনের- সার্থক রুপায়ণের রূপ" 
মহারাষ্ট্রের এই-সশস্ বিপ্লবের কার ও. . অগ্রদূত - হেলেন "- মহারাষ্ট্র 


চিন্তাধারা শুধূমান্র-মহারাণ্ট্েরে ক্ষুদ্র (বাংলা ও, পাঞ্জাবের রিপ্লবপন্ছ* কমণ” 
-শগশ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 7 হোয়ে , গ্লণ। [নয়মতাশ্রিকতার- রক্ষা কবচ 


' থাকেনি ; "মহারাষ্ট্র সীমত-গণ্ডী এ "টে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
অতিক্ৰম করে এই. চিন্তাধারা প্রথমে পারিক্পনা এদের '-. দষ্টিতে ছিল 


ভিন লে ভাববিলাসিতা মান । এরা মনেপ্রাণে 
মধ্যারত্ত শ্রেণীর মধো.এবং কিছুকাল 
বিশ্বাস করতেন, যে কোন দেশই 


“মধ্যেই ' ভারতের : বিভিন্ন, অঞ্চলে 

Rots. at Ga নজর “স্রদ্র সংগ্রাম ব্যতাঁত স্বাধীনতা অন 
দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় “করতে পারে না এবং পাবার ইতি- 
১ হাসেও তার কোন দস্টান্ত নেই । 


একেবারে শেষভাগে এবং - তখন | 
থেকেই. বাংলাদেশ :পাঞ্জাব_ প্রভৃতি “অহিংস. প্রতিরোধের মূল্য. - কিছুটা 
হয়ত আছে 'কিম্তু- তায়.সামৰ্থ্য . ও 


অঞ্চলের কিছ; সংখ্যক: চক্ষিত, মধ্য- “হয়ত আছে 

বিত্ত. যুব শ্রেণীর মধ্যে: অই. চিন্তাধারা | 21584 
-বেশ-কিহুটা, সদ ভাবেই.প্রাতান্ঠিত পি 

হোয়ে:যায় । এই পচস্তাধারার কালকে . নিঃসন্দেহে ভারতের. অগ্নিষগের 
এসি এই চিন্তাধারা ভাতক অনুসৃত বিপ্লবী সশঙ্ত সংগ্রাম- ভারতের মানত 
করমপদ্খতির সময়কে অগ্রিকুূগ নাম- সংগ্রামকে সমদ্ধ ও দত স্ন 
করণ কয়া হয়েছে ।:ওই যুগের্পশঙ্ল করে তুলোছল। সেই সময়কার"এক 
িপ্লবপন্থগ কমণ'গণের টিভি একটি বৈপ্লাবক ঘটনা ছিল এক একটি 
স্দ্‌ড় বিশ্বাস ছিল যে একমত: ভারু “বৈশিষ্ট্যের অভিব্যাস্তি, রেমন £ কোল- 
তাঁর দনগণের সংগঠিত". সধন্ব কাতার প্রোসডোম্স জেলে, “বিদ্বাস- 
সংগ্রামের দ্বারাই ' ইংরেজদের ভারত ঘাতক নরেন 'গোঁসাইয়েয় হত্যা, 
থেকে বিতাঁড়ত করা স্তব-অন্য কোন লম্ডনে কাঞ্জন ওয়াইীলর হত্যা, ২১ 


"সায় সাময়েল-হোয়। 
দুশ্চিন্তা অপারস'ম মাতার. বেড়ে যায় । 


,ছব়ং নিজেই এই কাঁলকাতা- শ 


ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) সারা-ভায়তবাপণ 
অভযখান প্রচেষ্টা, ঠিক সেই সময়কার“ 
সফল [সিঙ্গাপুর বিদ্লোহ। বা 
ষড়যন্ত্র, বাঁড় যালামের যুদ্ধ, ঢাব 
ফলতাবাজারের সগস্ন সংঘর্ষ, স্যাষ্ড- 


'হাস্ট' হত্যা, দিল্লীর পারষদ ভবনের 
! ভিতরে .বোমা-বিস্ফোরণ, ৩ওসালের 


চট্রগ্রাম বিদ্রোহ, শোলপুর বিদ্রোহ 
(১৯৩০) মহাকলণের, অলিন্দ যুদ্ধ, 
মেদিন*পুরের তিনতিনটি ভারত" 
বিদ্বেষী ইংরেজ ম্যাজিদ্ট্রেট হত্যা 
প্রভূত. প্রতোকটি ঘটনাই ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এনে দিয়েছিল 
দেশাত্ববোধের নৃতন জোয়ার । ' এই 
সত্য স্বণকাতির -বথার্থ --অতিব্যান্ত 
দিয়েছিলেন ১৯৩১-সালে:ইংলণ্ডের 
ৰ 

এই সকল ঘটনাসদ্হের পর্ণ 
-পারপাতি আজাদ হন্দ.ফোঁজের বিচার 
উপলক্ষে দেশব্যাপী ॥ অভ্‌তপুধ 
এাণজাগরণ ও ১৯৪৬ সালে :বোধ্বাই- 
/য়ের -নৌশীবদ্রোহ:!  সেই- সময়কার 
দেশপ্রেমিক ভারতীয় -জনগণের সশস্ম. 
সংগ্রাম ভাতের. ্বাধীনতা অশ্দো- 
লনকে মার্ক করে তোলে এবং 
ইংরেজদের অবশেষে ভারত ছেড়ে 
চলে যেতেই হয়। : 

- এইসকল. ঘটনার: পরিপ্রেক্ষিতে 
“প্রচার করলে : ভারতের ...'স্বাযানুতা 
আন্দোলনের -সমর্থক রুপায়ণে সশস্য 
সংগ্রামের অবদান যে'অপারসীম তা' 
স্বীকার: করতেই: হয় ।1. “আর ' ই 
কথারই.. স্পষ্ট স্বকী - দিয়েছেন 
১৯৪৭ সালে অথাং ভারত যে 
‘শ্বাধানতাল৷ভ > করে? সেই. সময় 
“ইংলম্ডের প্রধানমন্ত্রী কমেন্ট এটেল 


॥ 








১৯৫৬ সালে কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
“তদানশক্ন প্রধান ;বিচারপাত "সার 
,ককাণভ্ষণ . মুখোপাধ্যায় ER 
কাছে। 
ভারতবষ' স্বাধীনতা লাভ-করেছে 
আজ ৩৬.বছর হোল কদ্তু দুঃখের 
"কথা দশর্ঘ ১৯০/৭ছরে - ভারতের যে 
(দেশপ্রোমক সশল্ত সংগা মাতৃ 
ভ্াামর ' ম্যান্তর জন্য দর্বন্ব': বিসর্জন 
এদয়েহেন, ফাঁস! “মঞ্চে অথবা বিদেশী 
সাম াজ্যবাদীদের গুলির মুখে প্রান 
দিয়েছেন অথবা দ্বাপান্তর, দীঘ মেয়াদী 
কঠোর কীরাদস্ড,.. অন্তরীপ ও কঠোর 
নিয়াতনকে দেশসেবার পুরপ্কার রংপে 
গ্রহণ -করেছিলেন : তাঁদের ৮"আজও 
'ম্বীকাতি দেওয়া হয় নি এবং'জাতর 
মযান্ত-সংগ্রামে 'ত।দের অপরিসীম অর- 
দানের কথাও বলা হয়নি। তা 
আজও হয়ান সত্য ; কিন্তু একা 
দ্ছির নিশ্চয় যে -একাদন এীতহাদিক 
সংযেরু,সত্য-আল্যোক রশিনর “স্পর্দো 
অসত্যের কু্বাটিকা ভেদ করে যা সত্য 
এবং'যযাথ:- তাহাই প্রাতভাত-হোয়ে 
উঠবে .এবং -সেই "দিনই সফল 
বিশ্রান্তির অবসান হবে । 
[পাব] 


এ 


দপণ।। শুকবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


রা 


এক প্রেণীর ইউনিয়ন নেভুতের কার্খরুল।পে 


ভুমি স’ক্ষার ছপ্তরের ২৪ পরগণা দেটেল- 


কো-আঁড'নেশন পন্থী ইউনিয়ন- 
গুলির এক শ্রেণীর ক্ষমতালোভশ 
উচ্চাকাংখী নেতৃত্ব প্রশাসনের 
দুরশতিবাজ্জ'ও কায়েম" স্বার্থ সপন 
কমণ্চারীদের এবং আমলাদের সহ- 
যোগিতায় বিরু্ধ গোষ্ঠীর কমশ 
সদস্য নেতাদের যেভাবে হেনম্ছা কর-. 


'ছেন এবং নিজেদের আখের গড়ছেন 
, তার তুলনা মেলা ভার! বামপছ্ছ মনো" 


ভাবাপন্ন দ্রেড ইউানয়নগ্ুলির সদস্য 


ঈদের মধ্যে প্রচন্ড অসম্তোষ জমে 


উঠছে। কোথাও কোথাও বিক্ষোভ 


- ফেটে পড়ছে। 


॥ * 
+ 


'রাজ্য সরকারের ভ:মি-ভ্যমিসং- 
সকার দর্চয়ের অধীন ২৪ পর়গণা 
সেটেলামন্ট্েরে কমণচারশদের মধ্যে 
গ্রীল! 

৪থ' প্চোর পর 

দাবীগরাল সেটাবায় জন্য আলোচনায় 
না বসে শুধু প্রচার করে বেড়াচ্ছেন 
এ নব দাবণ বাচ্ছতাবাদকে প্রশ্রন্ 
দিচ্ছে ।' :অন্যাদকে তামিলদের বার 
বার প্রাতশ্র্াত দিয়েছেন তাদের দাবী- 
খালি, বিবেচনা করা হবে। এইভাবে 


_ক্রালহরণ করে চলেছেন। তাই তামলরা 


মরকারের উপর আর আম্থা - রাখতে 
-পায়ছে না। সারির আন্দোলনের পথ 


“বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে । হতাশাগ্রন্ত 


তাঁমল ছেলেরা ইলম আন্দোলন আরম্ভ 
"করেছে। তারা নিজেদের - শলবা- 
রেশন টাইগার" বলে পারচয় দিচ্ছে । 
এর জন্য সম্পূর্ণ‘ দায়ী সরকার । 


সাম্প্রতিক কালে শ্রীলঙ্কায় যে 


 রস্তের বন্যা বয়ে গেল নানান দিক 


মিলেছে । 


থেকেই তার বিঁচত ধরনের তাৎপর্য 
, রয়েছে । এ দাঙ্গা হাঙ্গামা ও হত্যা- 
কান্ডের জন্য [সংহলা সাম্প্রদায়কতা- 
বাদীরাই কেবল দায় তা নয়; 'সিং- 
হণী সেনাবাহনীও এর মধ্যে জাড়ত 
রয়েছে । এর জন্য আরও একজন 
"দায়া, তান হলেন দেশের সবেচ্চি 
পদধারী প্রোসডেন্ট জ্বালয়াস জয়- 
বর্ধন । তিন এই কলঙ্কের হাত 
থেকে - নিজেকে কিছুতেই বাঁচাতে 
পারেন না। কারণ তার চোথের সামনে 
[নিরপরাধ (জেলের করেদশদের হত্যা 
করা হয়েছে! আবার তিনিই আভ- 
যোগ - করেছেন এই সব হিংসা ও 
ধবংসলীলার জন্য বামপন্থীরা দায়, 


এই নিয়ে প্রবল অসন্তোষ মাঝে মাঝে 
ফেটে পড়ছে । কো আর্ভনেশান কাঁম- 
টির অনেক নেতাই জানেন । কোন 
কোন ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করাও হয়েছে। 
'কিদ্তু সব খবর তাদের কাছে পেশছায় 
'না। উচ্চাকাংখপ নেতাদের অনেকেরই 
পায়ের তলায় মাটি নেই । স্বাভাবক 
ধনবাঁচন হলে অনেকেই খসে পড়তেন 
কিন্তু উপর তলার নির্দেশে (এর বেশদ 
বিস্তারিত বলা যাবেনা) অনেকে 


মেনটের কর্মচারীদের মধ্যে অগন্তোষ 


মোকদ'মার পরিপ্রেক্ষিতে বামফস্ট 
সরকার পঞ্চায়েত 'নঝাচিনের উপর 
জোর. দিয়োঁছলেন। সবর নিদেশ 
দেওয়া হয়েছিল সর্বাধিক সংখ্যক 


লোক নিয়োগ কয়ে পঞ্চায়েত নিবা্চনকে 


সংষ্ঠ। সফল করে তুলতে হবে। 
২৪ গরগণা' জেলা শাসক শ্রীমতী 
রাপ্‌ ঘোষের নিদেশও ছিল । কিন্তু 
২৪ পরগণা সেটেলমেন্ট থেকে যখন 


পণায়েত নিবাচনের জন্য কমখদের ' 


টিকে গিয়েছেন । এইসব ' নাম পাঠানো হল তখন দেখা গেল 
নেতারা প্রশাসনেয় মভলববাজ আমলা- ৫০ শতাংশ নামও-যায়ান। তুমুল 
দের সহযোগিতায় কম“চারীদের প্রমো- “পবাক্ষাভে কমাঁরা ফেটে পড়লেন । 
শন, ট্রান্সফার, পোস্টিং, স্কেল বেতন দাক্ষণণলে কো-আর্ডনেশান কমিটি; 
সংক্রান্ত প্রশাসনিক গড়িমাসকে আড়াল সার্ভে বিক্ডি-এর বিজ্ডিং কমিটি, 
দিচ্ছেন, দুনশীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেষ্ট কমার 
এবং সরব কমশদের প্রশাসনের ডাম্ডা সাঁমতির (১৮৬ নং বি.বি. গাঙ্গুলণ শ্ট্গট 
ঘুরিয়ে হেনস্থা করছেন। সরব কর্মী- ২৪ পর্গণা জেলা কমিটির এবং 
দের অনেকেই জবরদস্ত কমী। কো- আঁলপনর ইউনিট কাঁমিটির নেতারা 
আঁডনেশন মহলেও কাজে পাঁরাঁচত। প্রশাসনকে চেপে ধরলেন । (নিবচিনকে 
তবু লড়াই করা তাঁদের সাধ্যে বানচাল 'করে বামফ্রন্ট সরকারকে 
সব সময় সম্ভব হয়ে উঠছেনা কারণ বেইড্জরথ করার প্রয়াসের অভিযোগ 
অসাধু উচ্চাকাংখাঁরা দুন“ীতিপরায়ণ তুলে | চাপে কাজ . হলো। নামের 
ক্ষমতাবান কর্ম ও 'মতলাববাজ সংখ্যা বৈড়ে গেল অনেক । ভারপ্রপ্ত 


. আমলাদের যোগসাজসে এক অদ্ভুত ইউ-ডি কমী'র মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। 


অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ক্ষমতাকামী এই ঘটনায় পরেই উচ্চাকাংখী 
নেতারা দুনশাঁতবাজদের জমদার নেতারা প্রশাসনের দুনশীতপরায়ণ 
চালাতে দিয়ে বকলমে নিজেরাও ট্রেড অংশের সহযোগিতায় জাল বিছোতে 
ইউনিয়ন জমিদার? চালাচ্ছেন ! স্বজন শর; কয়লেন। 
পোষণ করছেন ।, এদের পরষ্পরের উচ্চতম মহল থেকে শ-ত্ করে আলি" 
চমৎকার আঁতাত. গড়ে উঠেছে যার পরের ইউনিট পথান্ত সব“ঘ স্বরূপ 
ডালপালা আঁধকতাঁর আঁফস মহাকরণ প্রকাশ হয়ে পড়তে শহর; করায় 
,পধস্ত ছড়ানো। মাঝে মাঝে কো-আঁড‘- আঁফসের কাজকর্ম বাঁড়াই-বাছাইএর 
নেশনের কমশীরা খবর পেয়ে বাধা গ্টম রোলার চাপানো হলো । কোথাও 


কো-আঁড'নেশনের ' 


দিলেও ভিতরকার সব চিনন তাদের 
কাছে পেশছায়না। যেটা পেশছায় সেটা 
আটকায়। যেমন রণাঁজৎ চক্তবতপ পেশ" 
কার প্রথম সারয় সংগ্রামী মানুষ হলেও 
দৃনপতির বিরদ্ধে ঘা দিয়োছিলেন বলে 
তাঁকে বদল? করে দেওয়ানো হয়েছিল। 
কিন্তু দাক্ষিণাল কো-আর্ডঠনেশন 
কমর নেতা নকৃলবাব্দক্পা ডেপুটে- 
শান দিয়ে রণাঁজংবাবুকে 'ফাঁরয়ে 
এনেছেন । এখন কংগ্রেসী আমলের 
পুরানো কেসকে কবর খখড়ে বার 
করে রণজিৎকে হয়রাণর চেষ্টা হচ্ছে। 
রাজ্যপালের কোয়াসড করে দেওয়ার 
আদেশ থাকা সত্বেও কেসাঁট রিভিউ 
করানোর চেষ্টা চলছে । 

বেহালার সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের ' 


এতে তাদের হাত রলেছে । তবে তাদের এক গ্রুপ ড কর্মচারী জনৈক শ্রীচক্র- 


হাতটা ক ধরণের? তামিলবিরোধন? 
তাহলে ক মনে করতে হবে দক্ষিণ- 
পিন্ধা জয়বর্ধনের ইচ্ছার সঙ্গে বাম- 
পন্থণদের কামনা একটু ঘাটে এসে 
কিম্তু এই ব্যাপার একে- 
অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য । এর পিছনে 
রয়েছে বামপন্থী? নয়, প্রোসিডে্ট জয়- 
বর্ধনের ‘অত বিশ্বস্ত বন্ধু স'ম্রাজ্য- 
বাদী শান্ত । 


বত অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক ও কম’ 
হওয়া সত্বেও আগালিক প্রাতানমিত্তে 
তাকে সপার্পিশ করা হয় নি। প্রথম 
ও দ্তিঁয় সাঁরর কিছ: নেতার 
চেষ্টায় অন্যভাবে তাকে নিম্নে নেওয়া 
হয়েছে । মতলব"রা টা পারে 
নি। 

অনেকেই জানেনঃ নানা মামলা 


কোন আলাপ আলোচনা না করেই - 


২০।২৬৬২৩। [জি । ৮০ তাং ১৭1৫। 
৮৩ নম্বর আদেশে পোন্টিং হলো 
৮ মাঁহলা কমর হেড কোয়াটাসে-। 
কোন নীতির ভাত্ততেই তা করা 
হয়নি । দূুনা“তবাজগ কমতালোভাী- 
দের (বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা যত দ্রুত 


সম্পন্ন হতে থাকল ততই তারা প্রশা- | 


'সনের 'সহযোগিতায় দমন-পণড়ন 
চালাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল । 
অপরদিকে উৎপাীড়িত এবং একনিষ্ঠ 
কো আর্ডনেশন পদ্া কর্মচারী রাও 
লড়ে যাবার জন্য তি হতে শুকসু 


করলেন । ' 


গত ১৯ শে. জাগি জনি 
ইউনিটে সেটেলমেন্ট কর্মচারীদের এক 
সাধারণ সভার ডাক দিয়েছিলেন 
পশ্চিম বঙ্গ, সেটেলমেম্ট কর্মচারী 
সামাত (১৮৬ নং বি. বি. জি শ্টট) ৷ 
দেখা গেল অভ্‌তপ্ূ্ব সদস্য সমা- 
বেশ ঘটেছে ।. পুরুষ মাহলা নিবি 
শেষে ঠাসা কর্মী সদস্য-সমর্থক জমা- 
য়েত। ধর্মবারের আমলেয়, পর 
কেবল জরুরণ অবস্থার আমল ছাড়া 
এমন রাত ৮টা পর্যন্ত উত্তেজনা থরথর 


L 


সাধারণ সভা.হয়ান । একের পর এক 
.কমশি - অভিযোগ তুলে দেখালেন 
কিভাবে আঁধকতাঁর আঁফিস সেটেল- 
“মেম্টের কোটা মেরে দিয়ে নিজের 
জানয়রতম কমণীদেয় কোজও ২ পদে 
প্রমোশন দিয়েছেন, কিভাবে ইউ- 
নিয়নকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্সফার 


পোষ্টিংগর আদেশ যৌরিয়ে যাচ্ছে 


অশুভ চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে, কিভাবে 


“ এক শ্রেণধর কর্মচারী ইউানয়ন নেতা- 


দেয় ও কমশদের হয়রাণ করা হচ্ছে, 
কিভাবে বামফন্টের ঘোষিত নীতিকে 
পাশ কাটিয়ে আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং 
বামক্র“ট অপযশের মধ্যে ফেলার 
চেষ্টা হচ্ছে! সমিতির কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টির সবোচ্চি নেতারা আলিপ;ুরে 
পোঁন্টং থাকা সত্বেও এসব হচ্ছে বলে 
অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন । 
লড়াই চলছেই । ইরা সেপ্টে 
জেলায় জেলায় সেটেলমেন্ট কর্মচারপ- 
দের স্মারকালাপ দেওয়ার কর্মসূচ 
ছল ৷৷ ২৪ পরগণার সেটেলমেন্ট 
কর্মচারীরা হাজয়া পাকে“ জমায়েত 
হয়ে মিছিল করেছেন । এই গোটা 
ব্যাপারটায় দক্ষিণাঞ্চল কো-আঁডনেশন 
কামটি প্রচুর পারশ্রম করায় মতলবগদের, 
এই কমসুচশ ভেম্তে দেবার পাঁর- 
হপনাটাই ভেস্তে যায় । মিছিলটাকে 


বিভিন্ন রাষ্তা অফিস পাঁরভমণ করতে 


না'দয়ে. সরাসীক্ি সার্ভে 'বাল্ডিংয়ে 
ঢুকয়ে দেবার চেষ্টা হয় যাতে বিরাট 
মিছিলের হীতহাস লোকচক্ষের 
আড়ালে থেকে যায়, এবং বিভিন্ন 
পয়েন্টে দাঁক্ষণা্ল কো-অডনেশনের 
দাঁড়য়ে থাকা কর্মীরা সমর্থন ও 
বাহবা দেবার সুযোগ না পায়। কিদ্তু 


সেই শেষ চেষ্টাও বিফল হয়ে যায়। 


এ লড়াই কোন পযন্ত গিয়ে দাঁড়াবে 


' মৃতদেহটি ভাসিয়ে দিল। 
' পরে মৃতদেহ মানসের গাঁতময় জলে 


সাত ।। 


বলা কঠিন।, , উৎপাীড়িত কমণীদের 
দাবা দাওয়া সম্পাকতি এমন সব দাবী 
দাওয়া পোস্টারে তুলে ধরা হয়েছে 
যার ফলে _উচ্চাকাংখশ ক্ষমতালোভগ 
নেতাদের এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরে 
দুনশীতগ্রন্ত কর্মচারী চক্রকে তা 
আঘাত হেনেছে মমাস্তিকভাবে । 


তির।শীর আসম 8 
১ম পচ্ঠার পর 

কিলাবল করছিল । পোকার গাঁতর 
সঙ্গে সঙ্গে দাঁতগূলো নড়াছিল। দেহ- 
টির নাম বাহ্‌ ও বাম উরুর মাংস 
হয়তো শেয়াল কুকুর টেনে খেয়েছিল । 
দৃগষ্ধ সহ্য করতে না পেরে আশে- 
পাশের মানুষ বাঁশ দিয়ে ঠেলে 
খানক 


অদৃশ্য হয়ে গেল । অথচ এমনিতে 
মংসলমানের মৃতদেহ পরিল্কার জলে 
ধুয়ে আতর গোলাপ দিয়ে সাদা কাপ- 
ডের কাফন 'দিয়ে দফন করা হয়। 


স্বরাজ পাল আসামের একটি 
চা কোম্পানীর দ্বায়িত্ব নিলেন 


ইংলণ্ড প্রবাসী [শজ্পপাতি স্বরাজ 
পাল আসামের একট প্রতিষ্ঠিত চা 
কোম্পানীর কতৃত্ব নিয়েছেন বলে জানা 
গেছে । আসাম ফ্রান্টয়নার টি কোম্পানপ 
নামের প্রাচীন এই কোম্পানী ইংল- 
শ্ডীয় মালিকানা থেকে বিশিষ্ট শিল্প- 
পাঁত মুদ্র পরিবারের নিয়ন্ত্রণে 
এসোছল। এখন স্বরাজ. পালের 
কাপারো গ্রপ এই কোম্পানণর 
স্বত্মাধিকারা হয়েছেন । 


মাকেটটিঃ সঃস্থ। ‘আযারে।ম।? 


গ্যায়োমা” একটি প্রচার ও মাকে” 
টিং সংস্থা, যার সবাকছুই পারিচ লনা 
করছেন মাহলারা। এই সংস্থার 
প্রধান শ্রীমতণ বন্দনা দত্ত গত সোম- 
বার' এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ঘোষণা করলেন, যেসব ব্যবসায়িক 
প্রাতষ্ঠান তাঁদের প্রচ্তুত ভাল সব 


i, 





সরকারী ব্যাঙ্ক 
১ম প্ঠার পর 


বানচাল করার চেষ্টা করেন। পঃ বছের 


স্বার্থ অপেক্ষা নিজের দল'ঁয় স্বার্থকেই 
প্রণব বড় করে দেখছেন। 'কচ্তু 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাম্ধী সাকুলার 
রেলওয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দয়েছেন। 
প্রধানমন্ত্রী জানেন, গণ খান চৌধু- 
রর জনীপ্রয়তা আছে এবং "সাকৃ্লার 
য়েল করতে পারলে কংগ্রেসের জন- 
প্রিয়তা বাড়বে । এই সত্য প্রণব 
মথাজ' ও বুঝতে পেরে এখান ওখান- 
কার কিছু কংগ্রেসণকে অন:গ্রহ বিত- 
রণ করছেন । কিল্তু তাতে কি 
ও"র উদ্দেশ্য সফল হবে? 


পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিরাট সব বহুজাতিক 
প্রাতণ্ঠান ও শিল্প সংস্থার বিরাট 
অঙ্কের বিজ্ঞাপন বাজেটের জন্য তাদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না 
গ্যায়োমা এগিয়ে এসেছে. সেইদব 
প্রতিষ্ঠানকে মাকেটংয়ে সাহায্য করায় 
জন্য এবং তা নামমাত্র মল্যে। 
সমপ্রতি হারাঁব ইন্টারন্যাশানালেম 
প্রসাধন সামগ্রী তারা জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচার ও জনপ্রিয় করার দায়িত্ব 
নিয়েছে । এ ব্যাপারে শ্রীমতী দত্তকে 
সাহায্য করছেন শ্রীমতণ সুধা বিবরা । 
শ্রীমতাঁ দত্ত পণ্যদ্রব্যের প্রচার ও ব্যবসা 
সম্পর্কে াবদেশ থেকে শিখে এসে 
এদেশে তার প্রয়োগ ' করার চেষ্টা 
করছেন। . 


হাবি ইন্টারন্যাশানালের কর্ণ- 
ধার শ্রীমতী সারিসথা জাগি 
বলেন, আমাদের দেশে বহুদিন থেকে 
বিভিন্ন গাছগাছড়া ও তার শিকড় 
ইত্যাঁদ থেকে ভারতাক্প নার তার 
প্রসাধন সংগ্রহ করেছেন । তিনি 
সেই, এতিহ্যকেই বাঁচিয়ে, রাখতে চান 
তাঁর বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে 
দিয়ে। 
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“টাকা আছে, টাকা নেই” শিরো- 
নামায় গত ২৩শে জুলাই “দেশ” 
পান্রকায় এক - সম্পাদকণয় নিবন্ধে 


এমন মন্তব্য করা হয়েছে ঘা তথ্যানষ্ঠ , 
৷ ত'নয়ই) বরং সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং 


কমপনাপ্রসূত |. মন্তব্যটি পড়লে 
পাঠকের মনে এই ধারণাই হবে যে, 
কলিকাতা : বিশ্বাবিদ্যালয়ের বার্ষিক 
“হিসাব নিকেশেক প্রতিবেদনে প্রকাশ 
পেয়েছে যে গত কয়েক 'বছর ধরে 
.বিশ্বাবিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই 


বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ“ বরাদ্দ - 


করেছে তা এখানকার কতৃপক্ষ খরচ 
করতে পারেন নি; অথচ আরও অর্থ 
বরাদ্দের জন্য দরবার কর্তে চলেছেন 
দিল্লীতে । আময়া বিনা, হ্ধায় 
বলতে পারি যে বার্ধিক হিসাব নিকে- 
শেরে প্রতিবেদনটি না পড়েই এই 
অম্পাদকীরটি লেখা হয়েছে। প্রতি 
বেদনাঁট পড়লে যেকোন সং এবং 
এই ধরণের, হিসাব নিকাশ সম্পর্কে 
'ন্যানতম , জ্ঞান. আছে এমন ষে কেউ 
একেবারে বিপরীত চিত্র দেখতে ' 


পেতেন । ' ৯ 


'সম্পাদকণয়' নিবম্ধাটর একমান্র 


সরষে স্টেটসম্যান পাল্িকায় গত . 


২৭শে জুন প্রকাশিত তথাকাথত 
একটি সংবাদ সে বিষয়ে আমরা প্রুব 
ধনাশ্চিত। কারণ :এর প্রাতাট ছত্লে 


রয়েছে এ “সংবাদের” উল্লেখ, যদিও 


তার স্বাঁকৃতি নেই । পাশ্নকার অব- 
- গ্রাতর জন্য জানাই যে দেরীতে 
১ "হলেও, দৈনিক স্টেটসম্যান আমাদের 


,প্রোরিত এক প্রতিবাদ আংশিকভাবে 


গাত ১৭ই জুলাই ছেপেছে যাতে উদ 
“সংবাদটি” ' যে. একেবারে . মনগড়া, 
একপেশে ও অসত্য তা প্রমাণিত 
হয়! উত্ত প্রতিবাদপন্ত প্রকাশিত 
- হওয়ার বেশ কয়েকাঁদন পরে কোন- 
, প্লকম যাচাই না করেই একটি ভুল 


4 তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় 


' মঞ্তব্য করা 'আর যাই হোক দাংবা- 
- দিক সততা . অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতি প্রীতির নিদর্শন নয়। 

” .. স্টেটসম্যান পপিকায় প্রকাশিত 
, প্রতিবাদের পুনর্বন্তি, না করেই 
সংক্ষেপে বলতে. পারি যে 
মজুরী কমিশন, বিভিন্ন প্রকল্পে যে 
বরাদ্দ করেন তার সঠিক এবং সর্ব- 
শেষ চিন্ন সব সময় বাৰ্ষিক হিসাব 
নিকাশের প্রাতবেদনে থাকে না। 
কারণ ' এতে ৩১শে 4 মাচ পযন্ত 
আঁ্থ‘ক অবস্থার উল্লেখ' থাকে। 
অনেক সময় বরাদ্দ আর্থিক বছরের 
শেষের দিকে এলে খরচ করার আগেই 


হিসাবের শেষ তারিখ পার হয়ে যায়। ' 





ও 


দেশ পত্রিকার অগততা 
এছাড়া পাওনাগম্ডা একেবারে চুড়ান্ত- 
ভাবে মিটিয়ে না দিলে সেই বরাদ্দের 
হিসাব চাল, থাকে । 

এর থেকে অনুমান করা ভুল হবে 


যে ওঁ টাকা খরচ হয় নি। বরং 
আসল ঘটনা যে অনেক ক্ষেত্রে বয়া- 
দ্দের চাইতে বেশ টাকা খরচ হয়েছে। 
কিম্তু হিসাবের জের মেটোন । এটাও 
জানা দরকার যে বরাশ্দের অর্থ একটা 
প্রবহমান পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়। 
কখনই এটা বাজেয়াপ্ত হয়-না বা 
ফেরত যায় না । অনেক সময় বিদেশ 


থেকে যন্ত্রপাতি আনায় জন্য বিদেশে 


বা দেশের ব্যাঙ্কে “লেটার অব ক্রোডিট” 
খুলতে হয়। যন্ত্রপাতি এসে পুরোনো 
হয়ে গেলেও সে হিসাবের জের চলে, 


কারণ কখন কখন 'বাভন্ন সমন্তে প্রাপ্ত 


+‘ 










ঘটেছে। 


“ছল প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা । 


১৯৮২-৮৩ সাজের লক্ষ্য মাত্ৰাৱ 
১০০ শতাংশ এবং. কোঅ কোন ' 
ক্ষেত্রে তাব্রও বেশী সাফল্য 


21079 : 24-4232 


অর্থ একপ করে বিদেশ থেকে যন্ত্র 


আনতে হয়। হিসাব মিটতে সময় 
লাগে। আএকতয়ফা কেবল, বরাদ্দের 
পরিসংখ্যান দিলেই আসল চিত জানা 
যায় না, যাঁদ না তায় সঙ্গে : ব্যয়ের : 
উল্লেখ করা যায়। 


' হিসাবশীনকাশের প্রতিবেদনে 
“ই” পরাশণ্টে দেখা যাবে যে, 
আলোচ্য বর্ষে (১৯৮১-৮২) 'বদ্ব- 
বিদ্যালয়ের হাতে ইউজ. সি. খাতে 
এসেছিল 
প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ৭৯ 
লক্ষ টাকা । আগে বলেছি যে অনেক 


সময় আর্ক বছরের শেষে টাকা - 


এলে হিসাবে তার জের থাকে, 'িজ্তু 
বরাদ্দ বাতিল হয়না, টাকা ফেরত 
যায় না। সুতরাং এ কয়েক বছরে 


পরে এর চড়ান্ত হিসাব-নিকাশ. হবে । 
অনুরূপ ভাবে দেখানো চলে যে 


ফাঁলত রসায়ন, ফাঁলন পদার্থবিজ্ঞান ' 


ও বিশদ গাঁণত - বিভাগের বরাদ্দ 
টাকার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় হয়েছে। 
. বিজ্ঞান কলেজের বাড়ী সম্পকে" একই 
রকম ভুল তথ্য পরিবেশন করেছিল 
চ্টেটসম্যান পত্রিকা । 


চলতি ষ্ঠ পরিকল্পনায় এ , 


' পর্যন্ত ২৩ লক্ষ টাকা বই ও সরঞ্জাম 


বিরাট অংকের টাকা ব্যয় হয় নি.তা - 


তিক নয়৷ + 


জরে ইতি 
টাকা খরচ হয়নি এ তথ্য ঠিক নয়। 
এ একই পাঁরশিদ্টে আছে যে, এ 
খাতে ৩০ লক্ষ টাকা বেশ খরচ 


কেনায় জন্য পাওয়া গেছে, মঞ্জুরী 


* কাঁমশন থেকে । তার মধ্যে বই বাবদ 
২ লক্ষ টাকা এবং যন্ত্রপাতি বাবদ . 


প্রায় ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। 
আরও প্রায় ১২ লক্ষ .টাকার-বিলল ' 
মেটানো বাকি: রয়েছে, তার হিসাব 
পরীক্ষা চলছে ৷ সুতরাং এ টাকা 
খরচ হয় নি ঠিক-নুয়। | 

এই প্রসঙ্গে, বলা প্রয়োজন যে 
চলতি পাঁরকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 


' তরফে বেশ কিছুাঁদন আগে মঞ্জুর 


কাঁদশনের কাছে একি উন্নয়ন পারি- 
কণ্পনা পাঠানো হয়। . সেই বাবদে 


:01০9--60 78159 
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বাজায় রাখা এবং উন্নাতর জন্য এর 
প্রয়োজন ঈ্য়েছে । জবাবে এক সময় 
কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয 
যে এক কোট টাকার বেশী-- বরাদ্দ - 
করা সম্ভব নয় এবং সেই অন[সারৈ 
যেন প্রকল্প ছাঁটাই করা হয়। বারে 
বারে তারিখ বদল করে শেষ পযন্থ 
আঁত অজ্পদিন আগে কাঁমশনেয় এক 
পরীক্ষক দল ঘুরে গেছেন। কোন 
' বরাদ্দ আজও হয়নি । এর ফলে নানা 
জাঁটলতার সৃষ্টি হতে , চলেছে। এই 
' অনিশ্চয়তা দূর '-করার জন্য মদ 
দিল্লীতে গিয়ে দররার করতেই হয় 
তাহলে কি ঘোরতর অন্যায় হরে ?, 

পটা - “দুঃখের হলেও, একটি 
অপ্রিয় - সত্য য়ে: ইদানীং. “সংবাদ 
পাঁরবেশনে প্রাতিবেদকরা সব সময় 


' ততটা যত্বণাল নূন । উদাহরণ হিসাবে 


উল্লেখ কাঁর যে.ক্য়েকাদন আগে ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মৃখাজশর স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক সভারি 
বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় (৮.৭. 
৮৩) ছাপা হয়। সভায় আমাদের 


হয়েছে । ' এই টাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রায় ৭ কোট টাকা দাবী করা হয়। ॥' উপাচার্য মহাশয়ের-বাওয়ার কথা 


নিজের তহবিল থেকে, খরচ হয়েছে, 


bY 


” : সম্প্রসারণ 
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প্র সে ব্যবস্থার সুযোগস্বিধার 
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বিদ্বাবদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার মান 


| জল সরবরাহ 

|. সাৰিক গ্রাম উন্নয়ন ্ পন 

! ছা বেগার শ্রমিকদের পুণর্বাসন  .* বক্ষ রোশন, - 
চু ঘর, তফশিলী জাতি ও উপজাতি -জ সাঁধিক শিশুবিকাশ ও সেবা : 

1 কল্যাণ - প্রকল্প ব্লক গঠন. 


~~ 
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শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় _ '. 





কেল এবং রাজের পরশ্ীসনকে অধিকতর স্তিয় করে তোলা HEE SEY ETRE ES EE 
| কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করলে আমরা আরো বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারবো। - 


আসুন, ০7 লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি।, 


এস ' 15 £ 


যায়। 
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ইন্দিরা গান্ধী এখন বির 





তাঙ্গন ধরাবার চেষ্ঠা চালাচ্ছেন 
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ষ্ঠবিংশ বর্ষ? ২৫শ সংখ্যা, দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ৮৩, ৬০ পয়সা 





ছেবীবাবু রাজ্য ই-ক? 
গভপতি হতে চান 


উন্কির। গাজীর কাছে নিজেই 
নিজের নাম প্রস্তাব করেছেন 


.. প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ই- 
কংগ্রেস নেতা দেবী চট্টোপাধ্যায় 
নিজেই. রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভ্যপাঁত 
হবার জন্য জেয নাম প্রস্তাব কয়ে- 
ছেন বলে জানা গেছে । 
৯». দেবীবাব; সপ্ত গ্রীমতী ইন্দিরা 
গাম্ধা এবং রাজাঁব গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
“করেছিলেন । দেবীবাব দিল্লশতে 
এসে শ্রীমতী গাম্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের 
জন্য : তাঁর: সাঁচবালয়ে আবেদন 
জ্রানান। দহ তিন দিন বাদে দেব 
বাবু প্রধানমন্ত্রী তথা ই-কংগ্রেস দলের 
সভানেন্ ইন্দিয়াজণীর সঙ্গে দেখা 
করার সুযোগ পান । 
জানা গেছে, দেবীবাবু সোজা" 
সাজ শ্রীমতী গাদ্ধীকে বলেছেনঃ 
আগ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির 
দায়িত্বভার নিতে ইচ্ছুক, আপাঁন যাঁদ 


নাজী থাকেন তবে আম দলের স্বার্থে“ 


সর্বসময় সংগঠনের জন্য ব্যয় করতে 

্রশ্ত'ত । al 
শ্রীমতী গান্ধী নাক দেবীবাবৃর 

প্রস্তাব শুধু শুনেছেনঃ কোন মন্তব্য 
করেন নি। তবে শ্রীমতী গান্ধী এ 
ব্যাপারে বিশ্ঞারত কথা বলার জন্য 
দেবশবাবুকে রাজীবের সঙ্গে দেখা করাম 
নিদে দেন।. | 

সেই মত দেবীবাবু রাজীব গাম্ধীয় 
সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমবন্গে কংগ্রেসের 
হাল ধরার জন্য তাঁর অভিপ্রায়ের কথা 
জানান। 

দেবীবাব রাজীবকে বলেছেন, বাম- 
ফ্রম্টের রাজত্বে সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্ধ । 
কিন্তু বিরোধী দল কংগ্রেসের যোগ্য 
নেতৃত্ব না থাকায় এই বিক্ষোভকে 
কাজে লাগানো যাচ্ছে না! সেইজন্য 


শেষাংশ ২য় পচ্ঠায় 


[বিরোধী দলগুলো যাতে কিছুতেই 
একজোট হতে না পায়ে তার জন্য 
শ্রীমতা গান্ধী এখন খুব তৎপর হযে 
উঠেছেন। 

বিশ্বস্ত সুরে খবর ভ্রীতণ গাম্ধগ 
সমস্ত বিরোধী দলগুলোর একটা 
সংযুস্ত মোচা গঠন যাতে সম্ভবপর না 
হয় তার জন্য এখন থেকেই বিশেষ 


/ 
ভাবে ২ তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং 
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[ধা দনের জোটে 


বিরোধীদের মধ্যে ফাটল ধরাতে 
বেশ কিছু প্রথম ও দ্বিতীয় সারর 
বিরোধ’ দলের নেতাদের সঙ্গে গোপনে 
লোক মারফৎ যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন । 

শ্রীমতী গান্ধী চন্দ্রশেথরের 


“ নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ দলের যুক্ত জুস্টে 


কি ভাবে ফাটল ধরানো, যায় তার 
জন্য ইতিমধ্যেই নানা ধয়নের কৌশল 
[ঠক করতে শুরু করেছেন । 

এছাড়া শ্রীমতী গাম্ধণ লোকদল- 
বি. জে. পি. জোটের সঙ্গে যাতে 
[বরোধখ-যুস্তুস্টের কোন মোচা সম্ভব 
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না হয় তান্ন জন্য এখন থেকেই নানা 
গোপন খেলা শুর: করেছেন। 

বিরোধী দলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
নেতা ছাড়া বাকী সব নেতারই 
রাজনৈতিক ইতিহাস খুব উজ্জল 
নয়। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন 
ক্ষমতা ও অর্থের কং্গাল। শ্রীমতণ 
গান্ধী বিরোধ নেতাদের এই দুর 
লতাই এখন নানা ভাবে কাজে লাগাতে 
উঠে পড়ে লেগ্েছেন। এবং এর 
জন্য অঢেল টাকা ব্যয় করতে শুরু 
করেছেন । বিরোধীদের ঠেকাতে 
কোন কিছু করতেই তান আগামী 
দিনে কাপণ্য করবেন না। 

শ্রীমতাঁ গান্ধী সি. পি. আই-এর 
কয়েকজন নেতার সঙ্গে সম্প্রতি কথা 


শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায় 


এব [টি 


Te Il 


প্রণব মধ মিথ প্রচারে মত ? 
রিজাউ ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় আগল তথ্য 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব 
মুখাজ+ প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গে আসেন । 
সরকারণ-ও-দলণয় কাজের ফাঁকে তাঁর 
পেটোয়া কিছ সাংবাদিকের মারফৎ 
প্রচার কয়েন যে সারাদেশ যখন অর্থ- 
নৈতিক উন্নাত করে চলেছে, সে সময় 
বামকস্টের নীতির ফলে - পশ্চিমবঙ্গ 
সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে । 


অসার দ্বাবী 
 শ্রীমুখাজধ আরও বলেন যে, 


মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করা সম্ভব 


পেছনের ছরজ্জা ছিয়ে ভারতের পৃ'জির 
বাজারে স্বরাজ পালের প্রবেশ 


উর 
শ্রীমতী ইশ্দিরা স্নেহধন্য এবং 
দুর্দিনে সঙ্গী লম্ডনপ্রবাসণ শহুপ- 
পাত শীদ্বরাজ পালকে পেছনের দরজা 
দিয়ে ভারতের পণাঁজর বাজারে প্রাতষ্ঞ 
করার চেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে । 
+ াদল্লী ক্লথ মিলস এবং এসকট'দ 
লিমটেদের মোটা অংশের শেয়ার 
কেনা নিয়ে আইনগত ঘা বাধা সৃষ্ট 
হয়োছল তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কল্যাণে 
আপাতত দূর হল ৷ নিঃসন্দেহে বলা 
চলে যে রিজাভ* ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তটি 


অর্থমন্তরণর পরামশে' এই সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে । 

অর্থমন্তী শ্রীপ্ুণব মুখাজশ” 
কয়েকদিন আগে লোকসভায় আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে এমন কোন 
সিদ্ধান্ত সরকার নেবেন না যাতে 
দীঘীদনের প্রাতাণ্ঠিত শিল্প সংচ্ছা- 
।গ্রালর স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়। কি্তু 
[ভান সে প্রাতশ্রাত রক্ষা করতে 
পারেন নি। দিল্লী রথ মিলস তথা 


অন্যান্য শিজ্পের সংগে পুরুষানুক্কমে 


জনোতক৭- খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যারা মনুষ্ত রয়েছেন তাদের ঘোর 


আপত্তি যে হঠাৎ ধন? শ্রীব্বরাজ 
পালকে শেয়ায় বিক্লয় করায় অনুমাত 
দিলে এই সব শিক্ছেপের  ভাবষ্যতে 
আনচ্চয়তা দেখা দেবে । ভারতের 


বড় বড় পখজপাঁতদেয় মধ্যে শ্রীষ্বয়াজ . 


পালের নাটক'ঁয্ন আবিভশীব শঙ্কার 
সৃষ্টিকরেছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কমণকতাদের 
আচরণ এ ব্যাপারে রহস্যজনক । 
কারণ সদর দপ্তর বোখ্বাই থেকে নয়, 
দিল্লীতে বসে এক সরকারণ প্রেস 
শেষাংশ ৭ম পম্ঠোয় 


হয়েছে শিল্প এবং কাষিক্ষে তরে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অনা, আর 


এই অগ্ুগতির প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ 


পিছিয়ে পড়ছে । অর্থমন্ত্রী একাই 
নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্ণ এবং কেন্দ্রীয় 
যোজনা মন্ত্ঁও মাঝে মাঝে দাবী 
করেন যে সারা দেশে অগ্রগতির চির 
ক্রমশই উজব্ল ও আশাবাঞ্জক হয়ে 
উঠছে । কিন্তু এদের দাবঙগ যে 
অসার তা প্রমাণিত হয়েছে সদা- 
প্রকাশিত রিজাভ ব্যাঙ্ক অব ইশ্ডিয়ার 
বাক 'সমশক্ষা এবং কেন্দ্রশয় অর্থ 
দণ্তরের প্রকাশিত মূল্যসূচকের প্রতি- 
বেদনে। 


অগ্রগতি ব্যাহত 


ফিজাভ' ব্যাঙ্কের সমণক্ষায় আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হয়েছে যে ষণ্ঠ পাঁর- 
কংপনার সাফল্য এখন অনিশ্চিত । 
১১৮২-৮৩ সালে দারুণ খরা সারা 
দেশে অর্থনশতিকে ভশষণভাবে আঘাত 
করেছে । সরাদক 'দয়ে জাতখয় 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কৃষি ও 
[শজ্পের উৎপাদন এই সময় বিশেষভাবে 
ক্ষাতগ্রন্ত হয়েছে । এর পারণাম স্দুর- 
প্রসার! । 


দুণ্চিন্তার কারণ 
-সামাগ্রিব ভাবে বাণিজ্যিক ঘাটাত 
যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, যার 


ফলে প্রাতাঁদন বৈদেশিক মনদ্রার পার 
মাণ কমে আসছে । 
জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে 
আগের” বছরে এই হার ছিল ৮১ 
শতাংশ । 
হার আগের ১৯*১ শতাংশ থেকে কমে 
১৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । কৃষ- 
ক্ষেত্রের চিত্র আরও হতাশাজনক । খাদ্য 
উৎপাদনের পরিমাণ এবারে ১২ কোটি 
৭০ লক্ষ টনের অধিক কিছুতেই 


হবেনা বলে সম'ক্ষায় বলা হয়েছে। - 


এর আগের বছর এর পাঁরমাণ হিল 


১৩ কোটি. .৩০ লক্ষ টন । ফলে _- 
'বৈদেশিক মুদ্রার. 


এবছর অমল 
বানিময়ে বিদেশ থেকে থাদ্য আমদানী? 
করতে হচ্ছে । নতুন করে ম'দ্রচ্ষাীতি 
হবে। 


যুল)রদ্ধির ইঙ্গিত 


ইতিমধ্যে পাইকারী বাজারে 
সামাগ্রকভারে সব পণ্যের মূলা বৃদ্ধি 


হয়েছে একথা সরকার? সৱে হখকৃত ।। 
সকলের জানা যে পাইকারণ মূল্য-, 


সুচক যে হারে বৃদ্ধি পায় থুচয়া 
বাজারে সে বুদ্ধির পারমাণ দাঁড়ায় 
অনেক বেশী । অর্থমন্তকের প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপ্ততে জানা গেছে যে ১৯৭০-৭১ 


একই কারণে - 


এই বছরে 'বানয়োগের , 


সালকে ১০০ ভাতত বছর ধরে এ বছর 


২৭ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে 
শেষ ংশ ২য় পঢ'্ঠায় 


11. দুই ॥। 





কাশ্মীর ও ইন্দিরা . 


শ্লীতণ গাম্ধী সম্পূণ অগণতশ্মিক ৃ 


জম্ম ও কা*্মশরের প্রাক্তন মৃখ্য- 
মশ্ৰী সৈয়দ মীর কাশিমের ই-কং 
'গ্রেসের' প্রাথামক সদস্যপদ থেকে, 


টচ্ঘফা দেবার সংবাদ মোটেই আকস্মিক 


নয় । “গত তিনবছর ধরে আদশণগত 
,সংগঠানক প্রশ্নে দলের নেত্রী. শ্রীমতী 
ইশ্দরা, গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ 
চলছিল । দলের. ভেতরে সংগ্রাম 
চালানোর মত পরিবেশ আর নেই। 
যেখানে . একজনের ইচ্ছা-অনি- 
চ্ছাই সব কিছ; স্থির করে, অন্যের 
পক্নামর্শের . কোন . মূল্য নেই, সে 
সংগঠনে থেকে নিজের বিবেক ও 
ও আদশ* বজায় রাখা সম্ভব নয়। 
সেজন্য উনি দা'ঘদনের সৃ্পর্ক ছিন্ন 
- করতে বাধ্য হয়েছেন । মনে হয় মার 
কাশিম সাহেবের মোহমান্ত পুরোন 
পুর 'হয়েছে। -. 


, ন্যাশনাল . কনফারেন্স ও 


জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে জহরলাল 
নেহেরুর আমল থেকে 'মোটামুটি 
একটা সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে উঠে- 
ছিল।, শেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বে 
ন্যাশনাল কনফারেন্স কার্যত জাতাঁম় 
কংগ্রেসের ভূমিকাই পালন করে 
আসছিল । 
শ্রীতী, ইন্দিরা গাল্থী সেই. 
পুরোনো ব্যবচ্ছা মেনে নিতে চান 
না। নানা অজুহাতে শেখ 
" আন্দুল্লার পন ডঃ ফারুক আন্দূল্লাকে 
বিব্রত করার নীতি গ্রহণ করেন এরং 
ক্রমশ:চাপ সৃষ্টি করেন। ই-কংগ্রেস 
তার নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলে । 


গনজস্ব সংগঠন গড়ে তোলাতে কেউ | 


_আপত্ত করতে পারে' না। সংবিধানে, 


পথে চলতে চান। ফলে ন্যাশনাল | 
কনফারেন্সের সংগে 
সংঘাত আনবাষ" হয়ে ওঠে । দুদলের 
মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে তিস্ত হয় | 
গত 'নিবচিনের সময়। অহেতুক | 
প্ররোচনা দিয়ে মারদাঙ্গার পরিবেশ | 
সৃষ্টি, সংবাদপন্ন; রেডিও ও দ্‌রদশনে | 
একতরফা প্রচার, তারপর কেন্দ্রীয় সর- 
কারের প্রশাসন তথা 'নিবচিন কাঁম- | 
শনকে সংকীর্ণ দল'য় স্বার্থে ব্যবহায় ূ 
করে ই-কংগ্রেস সারা দেশেক সামনে 
এক নতুন নজীর সৃষ্টি করল । স্বভা- 


বতই মীর কাঁশম তাঁর দলের এই | 


নীতি এবং কার্যকলাপ মোটেই সম- 
থনি করেন নি এবং বারে বারে সাবধান 
করেছেন! কিন্তু ফল হয়েছে বিপ- | 
রত । শ্রীমত! গাম্ধী দিনের পর দিন 


আরও অগপতাশ্রিক হয়েছেন এবং 


ডঃ আব্দল্লার বিরোধিতায় নেমেছেন। | 


এয় পরিণাততে নেহাং বাঁচার | 
তাগিদে আজ ডঃ আবদাল্লাকে জাতীয় | 
ক্ষেত্রে ই-কংগ্রেসের বিকল্প ফ্রষ্টের 
সংগে হাত মেলাবার জন্য এগিয়ে | 
আসতে হচ্ছে। কারণ টান দেখ- | 
ছেন তার ধর্মণনরপেক্ষ নীতি এবং | 
ভারতের সংগে একাত্মতার নাত | 


রি 


এটাও দেখেছেন যে 3৮ 


ই-কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একটা ৃ 
নাম্ন্ট ক্ম‘স্‌চা নিয়ে অগ্রসর | 








তার ্যারাস্টি বয়েছে। কিন্তু হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে । 
ছেবীবাবু প্রথর . 
১ম পহ্ঠার পর ১ম পৃচ্ঠার পর ' 


তিনি কংগ্রেসের দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিম” 
বংগে  বামফম্টের বিয়ুদ্ধে ব্যাপক 
জনমত "গড়ে তুলতে চান। | 
দেবীবাবুর এই প্রস্তাবের পেছনে 
প্রর় দাসমুূনসণীর সম্মাত আছে বলে 
জানা গেছে । যাঁদও প্রিয় কারও কাছে 
প্রকাশ্যে দেবীবাবুর হয়ে ওকালাতি 
করেন ন! | 
দলের আভ্যন্তরীণ কেদিল গ্রন্তা- 
{বিত প্রদেশ কংগ্রেস কামাট পুনগ“্ঠনের, 
ব্যাপারে মাথা-চাড়া বয়ে ওঠায় আপা- 
তত রাজাব গান্ধী ও শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্জের কংগ্রেস কাঁমাটির 
কম“কতাঁদের নাম চূড়ান্ত করেন ন। . 
' অনেকের ধারণা ২৮শে 
সেপটেম্বর বাংলা বন্ধের আগে নতুন 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমটির নাম ঘোষণা 
নাও হতে পারে 


. তার মল্যসচক ছিল ৩১৭৫ ৷ এর | 
আগের সপ্তাহের সড়ক থেকে ০'২ | 
শতাংশ বেশী । Vr 


এই বিজ্ঞপ্তি থেকে আরও ছানা | 


গেছে যে গুড়, চান। এবং বাদাম |]: 


তেলের পাইকারণ ম:ল্য বদ্ধ | 
পেয়েছে । এই পণ্যের মংল্যন্তর | 
৩১০৮ শতাংশ থেকে দাঁড়য়েছে | 
৩১৬৬১ তে। যাঁরা বাজারদরের | 
খোঁজখবর রাখেন তাঁরা এবং ভুঙ্ক- : 


ভোগ'ঁরাও জানেন যে সামনের পুজার 


মরশুমে দব্যম নলা হাস পাওয়ার 
সম্ভবনা মোটে নেই। , নতুন ফসল | 
না ওঠা পযন্ত দর বাড়াতর দিকে | 
থাকবে প্রণববাবু ও তাঁর দলনেশ্রাঁ 
যাই বলুন না কেন। : 


এসপি তি শন শশা 


(প্রণব- গধির প্রক্সি লড়াই 


শ্ৰীপতি নন্দী 


বাচত্রবাদ্ধি প্রিয় মুদ্সির সঙ্গে 
বোচন্যবিহীন স্‌ৱতর শহভাঁমলনের 


তাজ্জব ব্যাপার নর। বস্তুতঃ 


| কংগ্রেস ধম্মো-কম্মো সবই উপভোগ্য 


সবই গান্ধাীবাদ- সম্মত । শ্ৰীমান 'প্রয় 


| গান্ধীবাদঁ অতএব 'বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন । 


যে বিষয়বুদ্ধির বশবতর্ধ হয়ে একদা 
তান দলছনটদের সঙ্গে ছুট মেরে 
ছিলেন, বিকল্প মোঁচাকে মৌমাছি 
ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন, “অনুজ সম 
সুবতকে অনুকম্পার চোখে দেখতেন, 
সে একই শপ্রয় 'মুশ্পীর' £নেতাজী 


নেতাজ*/ ভাবভঙ্গী এমন কাল হয়ে, 


দেখা দেবে তাকে জানতো ৷ যাইহোক 


, প্রিয় বৈষায়ক চৈতন্যে কোন কালেই 


মন্দা ছিল না। কিল্তু মন্দা ছিল 
ধৈর্যে। তবে ধৈর্যচ্যাতি ঘটলে যে 
'পৃনমহীষক' হতে হয়, সে শিক্ষা 
একদা সর্বভারতীয় যুব কংএর 


ফাদার’ সদুশ ব্যান্তকেও ঠেকে শিখতে 


হয়েছে। ঘাটে ঘাটে ফেট ফেউ করেও 
যখন নেতাজ'ত্ব অর্জন সম্ভবপর হলো 
না, তখনই পরম জ্ঞানোদয় হলোঃ 
প্নামৈব কেবলম”--অথাৎ সবই যখন 
গাচ্চা গেছে, সবাই যখন ত্যাগ করে 


| গেছে তখন জানবে তোমার হাত-পা- 
8৮ কোন কিছুই থেকেও 


* ১৬০ একি 


সি 


জবন্ত 
দৃশ্যটি উপভোগ্য হলেও তেমন একটা , 


দপ‘ণ ॥ শূরুবার/ ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, 


EEC SEEPS CHE ‘ 


1 


প্রায় ; সুৱতর গ্যাং আছে, বেস১ 
(base) আছে-ছাত্র পরিষদ হেন » 
একটা মহা বিধবংসণ শান্ত তায়. হাতের _ 
মুঠোয় ; সে তুলনায় প্রিয় মুস্গণ 
ঢালহীন তলোয়ারহণন নিধরাম মান। 
কিন্তু সুৱত প্ৰধানতঃ একটি ‘মাসল- 
ম্যান’, অতএব. ইমেজের ঘাটাঁত আছে' 
প্রিয় মুশ্পীর মত একটা ‘বাব: বাবু? 
সৌরভ তার নেই। এ সমষ্ত পাঁজ- 


, টিভ-নিগোটিভের হিসেব নিকষে উভয়ে 


নেই; শুধু মাথার উপর আছে এক 
বিগ্রহ--তোমার পরমারাধ্যা 

মান্তসূর্য-_তৎপদপ্রান্তে, ত্স্যা 
পূত্ৰস্য পদপ্রান্তে চ, দেহমন সম্পূর্ণ‘ 
করে রাজনৈতিক" আমনযাগূন করতে - 
থাক । 

পার্টিতে ‘পোষ্ট’ চাও না?! সে 
কি বাছা! কংগ্রেস কালচারে 
অমন অলক্ষুণে কথা কে কবে 
শুনেছে? নাও, আপাততঃ ক্ষুদে 


' শহটলার" স্থুবরতর জাঁনয়র হয়ে রণা- 


নে অবতশর্ণ হও । 'সব্য়ে আরো 

মেওয়া ফলবে। এ 
9 9. 9 রি 
সমানে সমানে, দ্‌, 


সমানে ফুঁষ্ভ চলতে পারে, অসমানে 
অসমানে দযাষ্ত কুঞ্তির প্রহসন মাৱ 
হয়ে থাকে। অতএব, প্রিয় ও সুৱতর 
পিরণীতিটা অদ্থায়, পরণক্ষামূলক ও 
ক্ষণভঙ্গুর হতে-- বাধ্য-ব্যন্তগত - 
স্বাবধাবাদের যোগ-বিযোগে কে কাকে 
কতটা কতদিন 'একপ্লোয়েট” করতে পারবে 
তার উপয় নিভ'রশশল। বলা বাহুল্য, 
এ হাত-মেলানোর - তাগিদ প্রিয়য় যত 
বেশী স্বব্রতর তত নয়, কেননা, ৭০- 
৭১ সালের ভারসাম্য এখন বিল.ধ&- 


সপ 


ed Mh 4 


শারদীয় সংখ্য 


দ্গণ .. 


০৯৫ দু ৃ 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন, রামমোহন, মার্কস ও'রেনেশা, / অশোক চট্টোপাধ্যায় - 


মিলে কোলাকুলি করলেও পারস্পারিক 
?পিরীতের গভীরতা . নিতান্তই “ম্কন- 
ভিগ্র হয়ে থাকবে, তার চাইতে 
গয় হতে পারে না। আপাততঃ 
পাশ্চমবঙ্গীয় ইং-কং'য়,গোষ্ঠাদ্বদ্ৰে এ 
প্রশ্ন সুব্রত আঁতাতের ধায়ালো দিকটি 
সোমেন-নুরূল গোষ্ঠায় বিরুদ্ধে 
যতটা স্্লিয্ন থাকবে, বামজস্ট বিরোধ" 
গলাবাজণীতেও ততটা-- সোচ্চার থেকে 
হাইকমাস্ডের তথা ইন্দিরা পরিবারের: - 
দৃষ্টিতে নিজেদের গুরুত্ব বাড়াবার ' 
প্রচেষ্টা চালিয়ে বাবে। +কংগ্রেসী * 
কাল্চায়' সময্ধ এহেন 'ইন-ফাইটিং- 
এর দূশ্যাবলী কতটা দর্শ‘নাঁয় হয়ে 
উবে তা বলা কঠিন তযে এর পে একটা 


( মান্টায় প্ল্যানেয় মূল রচয়িতা শ্রীপ্রণব 


মৃখুজ্যের সামনে গ্রত্যন্তরই বা আর 
ক আছে? ‘পশ্চিমবঙ্গে পা রাখার 
মত ঠাইটুকুও মিন হারিয়ে বসেছেন, 
ইন্দিরায় ব্যুক্সিগত অন্দগ্হ ছাড়া 
এ জগতে যার কোন সম্বল নেই, 
দুর্ধষ প্রত হশ্ধী গাঁণ খানের সঙ্গে 
নেতৃত্বের লড়াই চালাবেন, 'তান' 
কিসের . জোরে ? সুতরাং ' চাই 
“প্রোক্সী ওয়ার'- নব কলেবরে প্রোক্সা 
ওয়ার, 'প্রয়-জুরতর যৌথ নেতৃত্বে > 
তবে, প্রণব্দীর হিসেবে ভুল হচ্ছে না' 
শ্যেংশ এম প্ঠার ১ 


তত * { 


সা ০০ শা 


কংগ্রেস ও মুসলমান সম্প্রদায় £ একাট পর্যবেক্ষণ | রশীদ আল ফারুকা 


বাঙাল হয়ে বাঁচার সমস্যা / সুভাষ্চন্দ সরকার, ' 


প্রতিভার জন্ম ও সাম্প্রতিক অবক্ষয় / শ্যামাপ্রসাদ সরকার 

| ্াধীনতা আন্দোলনের দুই বপরাত মং ধারা | বাদলকুফ সেন 
পট পট:়া সমাজ ও দাঁক্ষিণ চাম্বল পরগণা /,সত্যানশ্দ. মস্ডল 
মিহির আচার একটি নাটক 


এ ছাড়া লিখেছেন অরুণপ্রকাশ চড়োপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মল্লিক, শ্রীপাত নন্দী, হারে চক্ুবতশ 
০ মুাহশেখয় রায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি 


মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হবে 
দাম: পীঁচটাক৷ _ 


iF 


/ না 





"পূণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টে্বর। ১৯৮৩ 


বানবাদের হানি কয়লা খনিতে 


ঈন্য দায়ী কর্ুগক্ষের গাফিলতি 


কয়েকদিন আগে ধানবাদের কাছে 
এক হাজার ফুট গভীর হরালদি 
কয়লা খনিতে ছাদ ভেঙ্গে পড়ে বহু 
শ্রমিকের জীবন্ত সমাধি আর একবার 
প্রমাণ করল যে আজও খাঁন অগলে 
নিরাপত্তার কোন গ্যারাষ্টি নেই। 
শ্রাসকদের সামান্য মজুরী হয়ত 
প্লেড়েছে। কিম্তু তাদের বনের কোন 
মূল্য নেই! 


মীনুষের গাফিলতি 


' গ্নোড়াতে প্রাকতিক 'বিপয:য়ে, 
অর্থাৎ প্রবল বৃন্টিপাতের ফলে ধস 
নেমোছল বলে প্রচার করা হলেও 
পয়ে জানা গেছে যে থানর ভেতরে' 
জলন্তরের বিস্ফোরণের ফলে দুঘটনা 
ঘটেছে । ভায়প্রা কর্মচারীদের 
টির জন্য এই দুর্ঘটনা । . আগে 
সাবধান হলে এঁবপদ এড়ানো যেত। 
যে লব শ্রামক নিহত হলেন তাঁদের 
পরিবারের লোকেয়া কিছু আর্থিক 
সাহায্য পাবেন এবং কেউ কেউ হয়ত 
চাকুরী পাবেন । কিন্তু আবার এই 
ধয়ণের দুর্ঘটনা অথবা এর চেয়ে 


আরও সাংঘাতিক বিপদ খাঁন শ্রামক-. 


দের জীবনে আসবে না তা কেউ 
কমতে পারে না। 
একই ইতিহাস 
* কারণ এবারেও অন্যান্য ধারের 
মত যথায়ী'তি তদন্ধ কাঁমটি বসবে । 
দার্ঘদন পর তার রিপোর্ট" প্রকাশ 
হবে । সেই রিপোর্ট সরকার দচরের 
ফাইলে চাপা পড়ে যাবে । যে সব 
আফসার নিরাপত্তার ব্যাপারে গাফি- 
লাঁত করেছেন তাদের হবে পদোনাতি। 
যাঁরা জগবন বিপম করে “কালোমাণিক” 
(ব্যাক ডায়মন্ড) খাঁন থেকে তোলেন 
তাঁরা আগের মতই সর্ধদা বিপদের 
কাক নিয়ে বেচে থাকবেন ৷: 
শিক্ষা নেয়নি 

গত ১৯৭৬ সালে চাসনালার 
মারাত্বক দূর্ঘটনায় ৪৩১ জন শ্রমিকের 
মৃত্যু থেকে সরকার তথা কয়লাথানর 
পাঁরচালক বড় বড় অফিসাররা কোন 
শক্ষা নেনান। কোল ইন্ডিয়ার 
কর্তৃপক্ষ আজও বাগচাঁ কমিটি অথবা 
লাল কমিটির সুপাঁরশ কাষ“করণ 
করে নি | এই দুইটি কাঁমিটি কিভাবে 
ধাঁনতে [নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার 
সে বিষয়ে পরামর্শ দেয় । তাছাড়া 
ঘনার জন্য যায়া দায়ী তাদের 
সস্পরকে কড়া মন্তব্য করে। কোন 
শিক্ষাই যে নেয়নি কর্তৃপক্ষ তার 
সুবচেয়ে বড় প্রমাণ হল যে দ:ঘর্টনায় 
কতজন শ্রমিকের জাঁবনের অবসান 
হল তার পাঠক সংখ্যা আগের যতই 


প্রকাশ করতে সঙ্কোচ ও বিধা । 


চাসনালার বিপষয়ের সময় দেখা 
গেছে যে এব্যাপারে সরকার অদ্ভুত 
আচরণ করেন। সে সময় গোড়ার 
দিকে কোল ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে দাবা 
করা হয়েছিল যে মোট ৩৭৫ জন 
মারা গ্রেছে। যাঁদও বেসরকারী 
সৰে ৪৩১ জনের কোন সন্ধান 
পাওয়া যায়নি বলা হয়েছিল । শেষ 


" পর্যন্ত ৪৩১ জনের বস্কাল পাওয়া 


যায়। সুতরাং এবারেও ১৯ জনের 
বেশী মৃত নয়ন বলে স্বয়ং বিহায়ের 
মুখ্যমন্ত এত জোর দিয়ে বলেন তা 
ভাবলে অবাক হতে হয় । 

আসলে শ্রামকদের টা 
মত রাখা হয় না। 


বেআইনাঁ কাজ করা হয়। হিসাবের 
জন্য সকলের নাম হাজরা খাতায় 
থাকে না_এটা খাঁন এলাকায় বহু 
দিনের রেওয়াজ । এর কোন পারি- 
বত'ন আজও হয় 'নি। সে জন্য 
সঠিক সংখ্যা কখনও পওয়া যাবেনা। 

একই য়কম উদাসীনতা দেখা যায় 
উদ্ধার কাষের সময় ! খানর নিরাপত্তা 
শ্রীমকের নিরাপত্তার চাইতে বেশী 


' মুল্যবান মনে হয় । সেজন্য একাজে 


হৃদয়হীনভাবে তৎপরতার অভাব 
আগের মত এবারেও দেখা গেছে। 
স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা 


অনেকেই আঁভযোগ করেছেন যে 
প্রায়ই কয়লাখানতে' দুর্ঘটনা হচ্ছে । 


আন্ত তিক ক্ষেত্র 


য় বির গার গা 


আন্তজরাতক আকাশে দুযোগের 
ঘনমেঘ যে ভাবে জমতে শুধু; করেছে 


' তাতে প্রবীণ রাম্টীনায়কদের কায়ও 


কারও আশঙ্কা তৃতগয় বিশ্বযংঙ্ হয়ত 
আসন্ন । গোটা পারবেশ এমন হয়েছে 
যাতে 'ছ্িতীর বিদ্বযুদ্ধের আগেকার 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 


উত্তেজনা দিনে দ্বিনে বাড়ছে 


সব চাইতে দুশ্চিন্তার কথা যে 


পূর্ব-পশ্চিমের ঠাম্ডা লড়াই 'ষ্টামত 
হয়ে আসাছল । সোভিয়েট স্লাশিয়া 
যখন প্রস্তাব করল সে পাশ্চম ইউ- 
রোপে মাঝারি পর্যায়ের ক্ষেপণাস্ত্র 
হস করতে চায় সারা বিশ্বে অনেক 
রাম্ট্র এমন কি চীনও তাকে স্বাগত 
করোছল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার 
অনামারক বিমানটি সোভিয়েট স'মান্ত 
লঙ্ঘন করলে তাকে ভ্‌পাঁতিত করা 
হয়। এরপর দুই শিবিরে রেষা- 
রোৌষ চরমে উঠেছে । প্রাতাঁদন 
উত্তেঙ্গনা বাড়ছে । 


বেপরোয়া 
মাঁকন সরকায় সোভিক্লেট রাশি- 


যার বিরদ্ধে প্রভিহিংসামূলক ব্যবদ্ছা 
নেওয়ার জন্য তার মিত্র রাষ্ট্রের তরফ 


থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে 
নিজেই বেপরোয়া হয়ে এমন বাবস্থা 
নিয়েছে যাতে রাম্ট্রসংঘের আন্তত্ব 
বিপন্ন । রাম্ট্রনংঘের | অধিবেশনে 
যোগদান কয়ার জন্য সোভিয়েট রাশ" 
যার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমকো . কোন 


মাঁকন বিমান বন্দরে অবতরণ করলে 
তাঁর নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে 
মাঁকন সরকার অক্ষমতা জানিয়েছে 
প্রকারান্তরে সোভিয়েট প্রাতীনাধকে 
রাষ্টরসংঘের আঁধবেশনে যোগদানে 
[বিরত করাই এর উদ্দেশ্য ! 


শিবহীন যজ্ঞ 

এ অবস্থায় গ্রোমকোর পক্ষে 
অধিবেশনে যোগদানের কর্ম‘সচা 
বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই। সেই 
সঙ্গে সোডয়েট সরকারের তরফ থেকে 
প্রীতবাদ কয়ে বলা হয় যে রাস্ট্রপংঘ 
প্রতিষ্ঠার সময় মার্কিন সরকার প্রাতি- 
শুতে দিয়োছিল রাম্ট্রসংঘ সদসাদের 
নিরাপত্তা রক্ষা করার । সে প্রাত- 
শ্রুতি যখন তারা ভঙ্ক করল এবার 


তখন রাম্ট্রসংঘের সদর দপ্তর ওখান, 


থেকে সরিয়ে অন্য নিয়ে আসা 
হোক? গ্রোমিকো বা তাঁর প্বসিরীরা 
প্রীতটি' অধিবেশনে যোগ দিয়ে 
আসছেন । আজকের আন্তজাতিক 
রাজনীতি এমন পায়ে এসেছে যাতে 


" সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র- 


সংঘের আঁধবেশন অনেকটা শিবহীন 
যন্ঞরের মত। এর পারণামে দক্ষ 
না হয়ে যায়। 


মৌলিক সমস্যা 

সাম্প্রাতিক আন্তজরঠীতক পাঁরাশ্থিতি 
বিশ্লেষণ করে জাপানের প্রান্তন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাকেও ফাকুদা কয়েকাদিন 
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এর কারণ কোলইশ্ডিয়ার আঁফসাররা 
খাঁনর নিরাপত্তার জন্য আইনগত 
ব্যবন্থা নেওয়ার কথা মোটেই মানেন 
না। যাঁদও সেই আইন-কানুন 
অনেক . সেকেলে । তাছাড়া ৷ তদন্ত 
কমিটি যাঁদের কোন দৃঘটনার জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে দায়? কয়েছেন তাদের 
কোন সাজা ত হয়ই না, বরং পদোমাত 
হম়। 

দদ্টাম্ত হিসাবে বলা চলে যে 
শ্রীআর সি দত্তর নেতৃত্বে কেশগড়া 
তদম্তের রিপোর্টে জেনারেল ম্যানে- 
জার আর জে 'সিংহকে দোষ! সাযব্য্ত 
করা হয়। তান পরে একজন 
ডিরেকটর নিষুস্ত হন। অনুরূপ 











মৌলিক সমস্যা দেখা দিয়েছে য্গ্যোধির 
সুষ্ঠ; সমাধান না হলে বিশ্বময় : সংকট 
ঠেকানো মুস্কিল হবে। 
বর্তমান বিশ্ব পরিস্থাতি কা 
১৯৩০ দশকের অর্থনোতক অবন্থার 
সঙ্গে সাদশ্য রয়েছে । তখন, যেমন 
ব্যাপক মন্দার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্পের অগ্রগাঁত ব্যাহত হয়োছিল 
সারা দুনিয়ায় অনেকটা সেই অবস্থা 
দেখা দিয়েছে এখন আঁধকাংশ দেশে ।' 
তাঁর আশঙ্কা এভাবে যদ [আরও 
[কছাদন মন্দার ভাব চলে তাহলে 
তার পরিণাম কোথায় নিয়ে। যাবে 
বলা খুব ম:স্কিল। 
যারা পেছনে . 
তারা পেছনে টানছে ; 
বর্তমানে প্‌্ব-পশ্চিম উত্তেজনা 
আর একটা দুশ্চিন্তার কারণ । ! দক্ষিণ 
কোরিয়ার অসামরিক বিমানটিকে 
ধৰংস করার পর উত্বেজনা!বেড়েই 
চলেছে। শ্রীফাকুদার মতে উন্নাত- 
কামী দেশগ্ীলর অর্থনৈতিক দগগীত 
এবং দিনের পর দিন খাপের বোকা 








- বাড়ায় ব্রনশই জটিল অবস্থার সৃষ্টি 


হতে চলেছে । একদিকে ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যা অপরদিকে অর্থনৈতিক 


বিকাশের মন্দগাঁত এসব দেশগুলিকে 
ক্রমশই একটা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে 
চলেছে। এদিকে নজর না দিলে 
ক্রমশই সংকট আরও গভায়ে যাবে। 
জাপানের প্রান্তন প্রধানমন্্পর 


আগে বলেছেন যে এমন কয়েকটি সন্ে আরও কয়েকগ্রন প্রধান রাষ্তুনায়ক 


রা 


| 


॥ তিন 


ভাবে খাঁন দুঘনায় অনেক শ্রাসকের . 
মৃত্যুর জন্য দায়ী আর একজন 
ম্যানেজার জে পি লিং পরে ডেপুটি 
চাঁফ মাইনিং ইনজিনধয়ার হয়ে যান। 
১৯৭৬ সালে মারাত্মক দুঘ'টনার 
জন্য দায়ী তদানপন্তন জেনারেল 
ম)ানেজর এস কে চৌধুরী পরে 
এডিশনাল চঁফ মাইনিং ইনাজিনণ- 
যার হয়েছেন আসামের খাঁনতে । 
আজও কয়লা খাঁনগীল মরণ 
ফাঁদ হয়ে রয়েছে । তার জন্য যেমন 


কতৃপক্ষের চরম গাফিলতি; 
উদাসীন এবং হাদয়হধীনতা দায়শ, 
শ্রামক আন্দোলনের লক্ষে যাঁরা জড়িত 
তাঁদের দায়িত্বও কম নগ্ন । কিল্তু 
দৃভণগ্য হলেও একথা সত্য যে খাঁন" 
অণ্চলে যাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে 
দশ যুন্ত তাঁরাও ব্যন্তিগত' 
সুযোগ সুবিধা আদার করা নিয়ে 
নিজেদের এত বাষ্ট রাখেন যে 
নিঃহ্বার্থভাবে নিরবাচ্ছিভাবে 


সংগঠিত. শ্রামকদের মধ্যে আন্দোলন 
করার অধসর পাননা ৷ অথচ -একমান্ 


জাগ্রত শ্রামকরাই এই মমশ্তিক অবস্থা 
থেকে মস্তি পেতে পারে । 


মধ মান $ 
বশ 


. একই ধরণের 'আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 


রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের 
সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে । রাশ্টীসংঘের 
প্রান্তন সচিব -শ্রীকুট ওয়েলডহেম 
কলাম্বিয়ার প্রান্তুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমজেন 
প্রাসট্রানা বোরেরেও এবং রাষ্টসংঘের 
উন্নয়ন প্রকজ্পের সচিব শ্রীব্রা্জফোড' 
মোরসে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
ডঃ শ্রীওয়েলডহেম সেই বৈঠকে 
জানান যে আগামী নভেম্বরে 
আঁগ্টুয়ার ভিয়েনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের ' 
প্রান্তন প্রধানদের এক সম্মেলন ডাকা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য কি করে বিশ্বের 
উত্তেজনাকে প্রশমিত করা যায় তা 
নিয়ে আলোচনা । এই বৈঠকের 
সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থিত প্রতিনিধিরা 
নিজ দেশের রাণ্ট্রনায়কদের কাছে 
দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিদ্পে 
অগ্রসর দেশগুলির প্রধানদের উচ্চ- 
পর্যায়ে ঘন ঘন বৈঠক ও আলাপ- 
আলোচনা চালানো হবে । উন্নাতিকাষ 
রাষ্টগালয় সঙ্গে যোগযোগ রাখা 
হবে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক বকা- 
শের পথে বাধা দরে করা যায়। ' 
[তিনি খোলাখুলি বলেন এই বৈঠকে 
আপাতত ১৯০জন প্রান্তন রাষ্ট্রনায়ক 
অংশগহণ করছেন। একটা পালটা 
আন্তজাতিক সংদ্থা গড়া উদ্দেশ্য নয়, 
বরং আন্তজাতিক পাঁরবেশ যাতে সুম্থ 
হয় তার প্রচেষ্টা চালানো হবে। 
এদের প্রচেষ্টা কতটা সফল হয় তা 
লক্ষণীয় । কারণ উত্তেজনা বাড়ার 
বাস্তব কারণগুলো দর করলে সকলে 
সোয়ান্ভ বোধ করবেন। জাপান 
যৃশ্ধের বীভৎস রূপ দেখেছে । তার 
একজন নেতা এভাবে বাষ্টব দৃষ্টিভঙ্গদ 
য়ে নিৎ্চযন দূরদাশ'তার পারিচ 
দিয়েছেন। 


| চার।। 





bt 


উৎপলেশ্দু একসময় পার্টি কর” 
তেন । এখন সিনেমা করছেন, গঙ্পও 
লিখছেন। পরে কি করবেন 
জাননা । খাত্বক ঘটকও একসময় 
গ্রণনাট্য অর্থাৎ পার্টির সাংস্কীতক 
শাখার কম ছিলেন । পরে তানি 
সিনেমা করেছেন; লিখেছেন অনেক- 
গ্রীল গঙ্প । তাঁর পরের জাবনটা 
?িম্তু আমাদের অজানা নয় । খাত" 
কের অকালমৃত্যু আমাদের চোখ খুলে 
দিয়েছে । এই প্রয়াত পপর ময়না 
তদন্ত করলে দেখা যেত যে, তাঁরও 
_ পেট চিরে একদানা ভাত মিলছে না। 
উৎপলেম্দুবাবূর বয়স কম ॥ তবু 
[তান ‘চোখ’ এর সাহায্য নিয়েছেন ; 
এদেশের মানুষের চোখ খুলে দেবেন 
সম্ভবতঃ এই তাঁর বাসনা । . 
দেশের মানুষের কথা আমরা 
_ ভাবছি না। কারণ আমরা এতদিনের 
আভজ্ঞতায় বেশ ভাল করে বুঝোছ 
রাজনৈতিক দল ছাড়া দেশের অবস্থা 
কোনাদনও পাল্টাবে না; পাল্টাতে 
পারে না। উৎপলেন্দুবাবুও একসময় 
এই কথাটি জানতেন। তখন 'তান 
জানার সঙ্কে কর্ত‘ব্যবোধকে নিজের 
জবনধারায় মেনেও ছিলেন । ফলা" 
ফল যা হবার তাই হয়েছিল । 
এখন আমাদেধ বিস্ময় লাগছে 
এই ভেবে যে, তিনি কি এখন তাহলে 
অন্যরকম ভাবছেন? এই বামফল্ট 
সরকারের টাকায়' . দু'একটা উত্তেজক 
ছবি তুলে তার সাহায্যে সমাঙ্গপার- 
বর্তন সম্ভব করে তুলবেন ? এও কি 
সম্ভব ? তার চেয়ে বড়ো কথা, তান 
মে রাজনীতি করে এসেছেন, তার- 
পরেও তাঁর পক্ষে কি এরকম একটা 
সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত কয়া সম্ভব? 
এমনিতে অবশ্য সেরকম কথা 
তাঁর নম্বদ্ধে বিশ্বাস করা কঠিন 
কিন্ত; তিন তাঁর সাম্প্রাতিক আচায়- 
আচরণে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে 
দিয়েছেন। সত্যজিংবাবূর প্রাত 
তাঁর অন্ধত্ব নিশ্চয়ই সমালোচনার 
যোগ্য । যাঁরা 'মাক্সবাদশ, সবাঁদক 
থেকে বিচার করলে এই মুহদতে 
তাঁদের উচিত হবে সত্যজিৎ রায় 
সম্বন্ধে চুপচাপ থাকা । কারণ কোন 
প্রাতিভাধর মানুষ মাক্স'বাদের অভিযান 
শুরু হবার পরও যদি জনগণের জন্যে 
তাঁর সবতিক করণীয় কাজাঁট না করেন 
তাহলে তাঁকে নিয়ে বিপ্লবী জনগণের 
অনেকরকমের অসুবিধা থেকে যায় । 
ইয়েনান ফোরামে কমরেড [শিক্ষক 
মাও-সে-তুং এই প্রসজ্গের অবতারণা 
করেছেন । সেখানে পাঁরচকার বলা 
আছে; এ যুগে বাস করে মার্সবাদী- 
দের সঙ্গে যান সহযোগিতা করছেন 
না তান শশ্রুপক্ষের লোক । সত্য- 
জিৎবাবব এলিট 'সোসাইটির লোক, 
খানদান পারবারেয় লোক এবং তাঁর 


চোখ ৪ একটি রা।জ্ঞটনৈতিক সমস্যা 


শিজ্পসুদ্টিতে বা লেখায় সেই ‘পরি- 
বার’ থেকে সরে আসবার কোন চিন্তা 
কোথাও ফুটে ওঠোঁন । তাঁর “হশরক- 
রাজার দেশে? এবং “সদগাঁতি যুগের 
হাওয়ায় ভিড়ে যাবার অক্ষম গ্রচেষ্টা- 
মান। মনে হয়, তাঁর শেষ সর্বন্ই 


“রাম নাম সং হ্যায় । তবে বাংলা 
চলচ্চ্লে তাঁর অবদান আছে, সাবধানে 
সেসবের মূল্যায়ন করতে হবে । 


উৎপলেন্দু কিন্তু তা করেন না। 
ধ'ত্বক ঘটক এবং মৃণাল সেন প্রগাত- 
শ’ল ছবির জন্যে যা করেছেন তাঁদের 
নানা অঙম্পুর্ণতা নিয়ে, সত্যজিৎ" 
বাবু তার কানাকড়ও করেন নি। 
তিনি .কমিটমেন্টের তত্বে বিশ্বাসই 
রাখেন না। শান তান নাকি 
বৈজ্ঞানিক দস্টিভ্গর অধিকার অথচ 
তান কমিটমেন্টে আচ্ছাবান নন এটা 
জানলে বলতেই হয় তাঁর মহান ছাঁব- 
গুলির অবন্থা সোনার পাথয়বাটির 
মতই! দুনোঁকোয় পা দিয়ে তাঁর 
জধবন কেটে গেল। এখন তাঁর পড়তি 
অবম্থা । 


অতএব উৎপলেম্দুবাবূকে ভাবতে 
হবে, তান কোন ভাবধারায় বাঁধত 
হবেন । এদেশে তাঁর সম্মুখে তনাট 
পথ খোলা আছে । তাঁকে সামনে 
রাখতে হবে সত্যাঁজৎ। শ্যাম, সাথযাকে; 
নাহয় তাঁকে হতে হবে সলিল চৌধুরী, 
উৎপল দত্ত, আর কচু না হতে 
চাইলে, খাস্বিক ঘটক । আমাদের দেশ 
সত্যজিৎ শ্যামকে চেনে; সলিল উৎ- 
পলও তার অজানা নয়। এদেশ 
ভাল করে চেনে না এবং জানে না 
ধাত্ক ঘটককে । ধাত্বক ঘটক, যাঁকে 
আমরা উদ্বাস্তু বলি তিনি তাঁদেরই 
একজন ছিলেন । বিতাড়িত মানুষটিকে 
মন্যায় ধরে, পরে মানসিক রোগ এবং 
পরে আবিরাম মদ | এর মধ্যে থেকেও 
ফাঁত্বক বাঙালশর শিল্প চেতনার মেরু- 
দণ্ড হয়ে আছেন; তানই চলচ্চিত্র 
শিচেপর বিবেক । 

চোখ’ দেখে আমাদের মধ্যে 
আবার সেই প্রথ্নটা উঠে আসছে। 
আমরা মুণাল সেন সম্বম্ধে একসময় 
প্রশ্ন তুলেছিলাম । আজ পরি্কার 
দেখা যাচ্ছে, আত্মসমণক্ষার নামে উান 
যা করছেন তার উদ্দেশ্য খুবই পাঁর- 
“কার { আমরা এখন তাঁকে না চিনতে 
পারলেও আনশ্দবাজার তাঁকে চিনেছে। 
এবার তাঁর কেবলই নামা, তবে ওপরে 
ওঠার থেকে নিচে নামা অনেক সহজ 
এবং অনেক দ্রুত হয় বলে মনে হচ্ছে। 
ঘাট বছর ধরে তান যতটা উঠেছেন 
দু'একবছরেই হয়ত তার থেকে বেশি 
নামতে পারবেন। এসবই অবশ্য 
আশঙ্কা । এই পারাস্থিততে উধ- 
পন্দেদবোবর লাইন ফি হবে বা কি 


হওয়া উচিত; এই প্র*্নটি জরুরী হয়ে 
দেখা 'দয়েছে। 


উৎপলেম্দবাবুর একটি আতারিক্ত 
সুবিধা তার অঙ্গ কয়েকদিনের রাজ- 


নৈতিক জশবনের অভিজ্ঞতা । তিনি 


যে দলে ছিলেন, সে সময় সে দলে 
এক একাঁদনে যে আভিন্ঞতা অনেকের 
হয়েছে সরকারি কমিউনিস্ট দলের 
সভ্যদের দারা জীবনেও অনেকসময় 
তা হয় না। কিন্তু তাঁর একটি আত- 


রক্ত অস্গবিধাও আছে এবং তা হলো 


তাঁর বাড়-বাড়ন্ত। এত দ্রুত তান 
উপরে যাচ্ছেন এবং তাঁর মই যারা ধরে 
রেখেছে তারা এ সমাজের পক্ষে এতই 
বিপজ্জনক যে তাঁর ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে 


সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। 


ময়না তদন্ত’ দেখে ওরা অথাৎ 
বাজারণ পঠ্িকা যেরকম খুশ হয়ে- 


ছিল “চোখ দেখে তা হয়নি । এদিকে 


উৎপলেম্দ:বাব্‌ প্রাইজ পেয়ে গেছেন; 
তাছাড়া ছবিটির “আই ডোনেশনের’ 
দিক থেকেও অসাধারণ মূল্য রয়েছে। 
কাজেই ওরা সমালোচনার নামে যা 
করেছে তাকে ওদের ভাষায় বলা যায় 
!ন্যাকয়াবাজ' । এসব শব্দ দেশ- 
আনম্পবারাজার গোষ্ঠী আঁবৎকার ও 
প্রয়োগ করে বিপ্লব আনছে এবং 
বাজার ব্ষ্ধজণীবণ প্রস্তুত করছে। 
ইনিয়েশবানয়ে আনম্দবাজার যা 
লিখেছে তার দম“কথা হ’লো ‘চোখ’ 
এর পরিচালক একজন রাজনোতিক 
কমণ” এবং [তানি বাম্ডা হাতে ছাবতে 
নেমে পড়েছেন । এছাড়া যেভাবে 
একজনের কাঁণ'য়া আরেকজনকে দিয়ে 


দেওয়া হচ্ছে তা অবান্তব, কেন না 


এরকম ঘটনা হলে মানতে হয় দেশে 
প্রশাসন বলে কিছু নেই। অথশং 
আনন্দবাজার এতবড় দেশপ্রেম হয়ে 
উঠেছে যে, এমনাক জরুরী অবস্থার 
সময়ও প্রশাসনের সতীত্বকে সে 
অক্ষুম্ণ থাকতে দেখেছে । 

উৎপলেম্দবাবর সামনেও এই 
প্রশ্ন আমরা রাখাছ । কেন 
রাখছি? কারণ এই রকম আনম্দ- 
বাজার মাকণ আগ্রাসী কাগজগুলি 
সত্যাজং শ্যামকে জনবিরোধনী করেছে, 
সলিল উৎপলকে নরকের দ্বারে হাত 
ধরে নিয়ে গেছে, খাত্বক- ঘটকের 
পেছনে হাত বেধে চোখে কালোকাপড়্‌ 
ঢেকে তাঁকে সোজাসুজি গুলি করে 
শেষ করে দিয়েছে । আসলে সংস্কৃতি 
এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আঁধকাংশ 
মানুষ সুবিধাবাদশ আচয়ণে অভ্যন্ত । 
এই তো সম্প্রাত যতান চক্রবতঁ' 
উষা উপ কেসে ন. পি. এম তাঁকে 
কেমন সুন্দর পেছন থেকে চাকুটি 
মারলে । যে কারণেই হোক না কেন; 
যতপনবাবুর মতো বাজারশ মন্ত্রশও 
একাট ভাল স্ট্যান্ড নিয়েছিলেন। 
কিন্তু কি আশ্চৰ্য‘; এদেশের একজন 
বৃদ্ধজশবীও তাঁর পাশে দাঁড়ালেন 
না। তাহলে মিস শেফালীর নাও 
নিশ্চয় অপসংস্কাতি নয়? কারণ কি 
হলে অপসংস্কৃতি হয় তা সি. পি. 
এম জানে না, বড়ুয়া নামক বিচার- 
পাঁতও জানেন না” আনন্দবাজ্জার তো ৷ 
জানেই না। 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


অতএব যে দেশে উষা উথ্‌পের 
কোমর দুলান নাচ ও গানের কথা 
উঠলে বুদ্ধিজপবশরা কলকল করে বলে 
ওঠেন কেন আমাদের বাউলরাও নেচেই 
গান করে, সে দেশে ‘চোখ’-এর মতো 
ছাঁব চলবে কেমন করে ? উষা উপ 
আর রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান ঘুচে বাচ্ছে। 
আমতাভ বচ্চন 'আর পণ" দাস এক 
হয়ে যাচ্ছে এবং শেফালীরা মাধবী 
মুখাজ'‘য় মযাঁদা দাবি করছে, কেয়া 
চক্রবতী্তাঁপ্ত মিলের আসনের দিকে 
হাত বাঁড়য়েছে দেহনৃত্যের স্বপ্র- 
সুন্দরীরা । ছ’ বছর রাজত্ব করে সি 
পি এমের সাংস্কৃতিক পূুণ“তা সংঘ- 
টিত হয়েছে নেতাজী স্টোডয়ামে 


আঁমতাভ বচ্চনের নাচের আক্লোঞ্জন১.- 
করে। ~ 


এরপর " উৎপলেম্দুবাবূকে 
আমরাই বা বাল করে, আপাঁন 
চোখ’-এর মতো আরো ছাঁব করুনঃ 
তিনিই বা কোন ভরসায় এগুবেন। 
তাছাড়া যে সরকার উষা উপ্ুপের 
সহ্ছে কোমর দোলায় সে কতদিন 
উৎপলেশ্দুবাবুকে টাকা যোগান দিয়ে 
ভন্ডামী চালিয়ে যেতে পারবে, তাও 


বিবেচ্য । 


তাই উৎপলেশ্দুবাবকে মনে 
রাখতে হবেঃ তাঁর মূলধন তার 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





নচ্গীয়। 


খুন 6 বছল।র ঘটন। 


শাস্তপুর থানার অধীন ফ্লয়া 
কলোনধর রামগোপাল দাস নামক 
জনৈক ব্যবসায়ধর বাড়ীতে গত দশই 
সেপ্টেম্বর সকালে কমল (২৩) নামক 
কুখ্যাত সমাজ বিরোধশর নেতৃত্বে তার 
চারজন সাকরেদ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে 
হামঙ্গা চালায় প্রায় নগদ দশ হাজার 
টাকায় জন্য । কশ্তু মালিকের কর্ম” 
চারণ শত বসাক ( ৩৫) উপাচ্ছিত 
ছিলেন এবং উক্ত পারমাণ টাকা দিতে 
তান অস্বীকার করেন এবং তারপরই 
বাড়ীর কোলাপাঁসাঁবল গেট লাগিয়ে 
দিতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক 
ঝাঁক গাঁলতে তার বুক ও পেট বিদ্ধ 
হয় ॥ সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 
কয়েকটি বোমাও ফাটানো হয়। ফলে 
ঘটনাম্থল ?ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে 
যায়। এরপরেই কমল তার সাকরেদদের 
য়ে মোটর সাইকেলে পাড়ি দেয় 
যাঁরনগ্রর ও তাহেরপুরের গোপন 
আডডায়। আর ওদিকে দ্থানায় 
ক্ষেত জনগণ উত্তোজত হয়ে পড়েন 
শুর রন্তা প্রত, দেহটি ভুলচ্ঠিত দেখে। 


সারা ফলিয়ায় মহূতের মধ্যেই 
এই খবরটি ছাড়িয়ে পড়ে । বাজার 
থেকে ভোলার (৪৬) নেতৃত্বে প্রায় 
[তনশতাধিক লোক বিভন্ন মারাত্মক 
অস্ত্রশস্ত নিয়ে চড়াও হয়ে কমল ও 
তার সাকরেদদের বাড়ী-ঘর তাঁতপন্ল 
ভেঙ্গে-চুরে-প্াড়য়ে দেয়। এবং 
কমলের অন্যতম সাকরেদ অমরের এক 
যমজ ভাই অধশরের ওপর আক্রমণ 
চালালে তাকে রন্তাপ্রাত ও জখম 


প্রাপ্ত অবন্থাক্স ভার্ত করানো হয় 
শান্তনগর হাসপাতালে । সে এখন 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে । অমননের 


দোষের, সাজা ভোগ করলো অধর - 


কেননা দই ভাইয়ের চেহায়া এক । 


এর জের চললো পরের দিন 
আঠারোই সৈপটেমীবর সকাল থেকে 


রানি অবাধ দারুন বোমাবাঁজতে ফলে 
সমজ্ঞ জন্জশবন [বিপযণ্ঞ । দ্ছানপয় 
জনগণের আভিযোগ যে শান্তাপ্রয় 
নাগারকগণের পক্ষ থেকে শাঁস্তপুর 
থানায় এই ঘটনা বার ধার জানানো 
সত্বেও ও. সি তাঁর দলবল নিয়ে 
হাজির হলেন ঘটনাম্ছলে আ্তমকালে। 
এরপরেই ক্ষিগ্ড জনগণের পক্ষ থেকে 
আভয়োগ ও, 'সি-র প্রত, মশায় এই... 
এলাকা থেকে বকেয়া আদায় করার 
সময় তো আপাঁন ঘণ্থাসময়ে এসে 
হাজির হন । অথচ এতবড় ঘটনা 
খুন অগ্নিসংযোগ বাড়ী-ঘর তছনছ 

বিপযন্ত হল। আর 
আপানি কি ঘুময়ে ছিলেন না কম- 
লের সঙ্গে বড় রকমের রফা করেছেন। 
জবাব দিন । ও, সি, তার প্রত্যুতরে 
জানতে চান বলুন আমাকে কে কত; 
টাকা দিয়েছেন । 


সারা ফুলিয়ায় এই ঘটনাকে 
কে'দ করে সম্পূর্ণভাবে জনজীবন 
বিপধন্ডি হয়ে উঠেছিল । এই ঘট- 
নাকে কেন্দ্র করে ফাঁলয়া বি. ডি. ও 
প্রাঙ্গণে গত বায়োই সেপটেম্বর 
দুপুয়ে জেলা শাসক ও পালিশ সুপা- 
রের নেতৃত্বে সবস্তিরের মান; সমবেত" 
হয়েছিলেন এলাকায় শাশ্তি ফিরিয়ে 
আনতে । এদিকে এই মিটিং চলা- 
কালান জেলাশাসক খবর পেলেন যে 
কমল তার কয়েকজন নাকরেদসহ 
রাণাঘাট জি. আর, পি-য় হাতে রাণা-- 
ঘাটের একটি রেকস্টোরাঁয় ধরা পড়েছে 
অস্ত্রশস্ত্রসহ | জেলাশাসক এই গ্ল্ভা, 
বাঁহনখশকে দমনের উদ্দেশ্যে পুলিপকে 
নন্দেশ দিয়েছেন, সন অণ্ড ফায়রি। 
ধ;ত আস:মীদের জবানবন্দী থেকে 
পুলিশ ফুলিয়ার ফার্ম থেকে উদ্ধার 
করে দুই বস্তা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন 
বোমা ও কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্ । এই 
মিটিং চলাকালশন প্রকাশ্য সভার 
পুলিশ সুপার ঘোষণা করেন এই. 
এলাকার পাঁলশ উদ্ধার করেছে একটি 
বাড়ী থেকে” প্রতাঁরত' একজন সি... 
আই. 'ড-র ইউনিফর্ম ও আরো. 
কয়েকটি জানিব । রাণাঘাট জি, আর 


শপ কমল ও. তার তন সাকরেদকে 


ধরার জনা স্থান'য় জনসাধারণ আজ 
ছদ্তির নিঃক্বাস ফেলছে । 


দর্পপ॥। শর্রবার, ২৩শে সেপ্টেত্যর) ৮৩ 


উন্নয়নশীল দেশে জনগদখগর বৃদ্ধি 
রোধ করা সম্ভব কি ভাবে? 


নলপন দেশগুলোতে জনসংখ্যা 
মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ব্যাপারে তারা এখনও 
শিজ্পোমত দেশগুলোর চেয়ে অনেক 
[পাছয়ে রয়েছে। 

এটুকু বলাই যথেষ্ট যে মাথাপিছু 
মোট জাতীয় উৎপন্নের ব্যাপারে, 
শিন্পোরত পঃজবাদাঁ দেশ এবং 
এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান প্রায় 
১৪৪ ১1 এই রাষ্টরগুলোতে দশর্ঘ- 
দিন ধরে চলে আসা অপষ্টিতে 


> ভুগছেন ১৫০ কোটি মানুষ । প্রাত- 


ন 


দিন ৫০,০০০ শিশু মারা যায় এইসব 
দেশে। ৃ 

অর্থনোতিক। সামাজিক ও সাং- 
স্কাঁতক পন্চাৎপদূতার দরুন উন্নয়নশগল 
দেশগুলোর কাছে প্রত ২০-৩০ বছরে 
তাদের দ্বিগুণ হওয়া জনসংখ্যার জন্য 
খাদ]; কা, আবাসন ও শিক্ষার 
সংশ্থান করা এক অপাঁরসণম দুরূহ 
ব্যাপার হয়ে উঠছে । 

এই স্মন্ঞ দেশের বৌশর ভাগেই 
জনসংখ্যার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ 
১৫ বছরের কম বয়সের শিশু হওয়ায় 
সমস্যাঁট বহুগুণ বুদ্ধি পেয়েছে । 
এর অর্থ শিল্পোত দেশগুলোর চেয়ে 


-/ এইসব দেশে জনসংখ্যার কমপ্কষম 


অংশের ওপর জনসংখ্যার 'নাক্কম 


= অংশের বোঝ প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। 


এ 


জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বড় বড় শহর অস্থান্থ্যকরভাবে চ্ফাঁত 
হয় ; এরকম অনেকগুলো শহরই হয়ে 
উঠছে দারদ্রের বিশাল সগয়ক্ষের 
যেখানে জীবন-যান্লার অবস্থা অমানু- 
ধিক এবং পায়বেশ বিপজ্জনক । 
সেইসঙ্গে ইতিমধ্যেই জনশান্তর সামা 
ছাড়িয়ে যাওয়া গ্রামাণ্লে উচ্চ জশ্সহার 
শেষপর্যন্ত গ্রাকৃতিক সম্পদের ওপর 
(মাটি, গাছপালা, পানীয় জল 
ইত্যাদি ) এমন প্রচন্ড চাপ সৃদ্টি করে 
যার ফলে সেগুলে।র আপনা থেকে 


"> স্বভাবকভাবেই নতুন করে সৃষ্টি 


॥ 


$ 


r 


হওয়ার ক্ষমতা গুয়ুতরভাবে নষ্ট হয়। 


0 
দ্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাঁধক-৩০ টাকা 
যাম্মাষিক ১৫ টাকা ' 
শ্রিমাসিক ৭৫০ 
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Eat 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 


রা ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








- কাছে 


এই পাঁরদ্থাততে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
কমানোর জন্য বেশীরভাগ উন্নয়নশীল 
দেশই যে প্রয়াস চালাচ্ছে তা সম্পূর্ণ 
বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত । কিম্তু এক্ষেত্রে 
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি 
ব্যাপারে এক দেশের সক্ে অন্য দেশের 
ব্যাপক পার্থক্য পারলাক্ষত হয় । 


দ্টান্তত্খর্‌্প, যাকে বলা হয়ে 
থাকে “শন্যাঙ্ক বুদ্ধি, সেই ধ্যান 
ধারণাটি বহুল প্রচলিত ৷ এর প্রবস্তারা 
দাব করে থাকেন যে কেবল জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ বিজ্ঞানের যেমন 
পারবার পরিকল্পনা: কর্মসূচী, ছোট 
পারবারের আদর্শের স্বপক্ষে প্রচার' করা 
আধ্নক গভণনরোধক দুব্যাদি ব্যবহার 
করা_-সাহায্যে জনসংখ্যা সমস্যার 
সমাধান করা যাবে । তাঁরা জোর দিয়ে 
এ কথাও বলে থাকেন যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূণ* ব্যাপার হল পারবারের 
শিশু সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখার 
চিন্তাধারাটি যাতে গ্রহণ করে সেজন্য 
তাদের বুঝিয়ে রাজা করাতে হবে ; 
আর জনসংখ্যার ব্যাপারে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উপাদানগৃলোর কোন 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলেও তারা জোর 
দিয়ে বলেন । | ৰ 

এই ধরণের অভিমতের প্রভাব 
১৯৬০-এয় এবং ১৯৭০-এর দশকে 
বেশির ভাগ উন্নয়নশগল দেশে গৃহীত 
পাঁরবার' পরিকল্পনা কর্মসচশতে 
বেশ ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করা যায়। 
কি্তু এসব কর্মসূচীর কম ফলপ্রদ- 
তার দরুন অধিকাংশ জনসংখ্যা বিজ্ঞা- 
নীই এখন জনসংখ্যা সমস্যার সার্থক 
সমাধানের মূল অনূঘটক হিসেবে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারবর্তনের 
আবশ্যকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার 
দিকেই বশুকেছেন। 

সাত্যিই, বেশিরভাগ উদ্ন্য়নশীল 
দেশেই চিরাচরিত সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোতে পারবারই এখনও 
মূল উৎপাদন ইউানট । এর স্ছিতি- 
শশিলতা বহুলাংশে নিভ'র করে পার- 
বারে কাজের লোকের সংখ্যার ওপর় ৷ 
পরিবার কেবল সময়, সময় কোন 
ব্যান্তকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাবম্থা করে 
ও প্রয়োজনশয় সাহায্য দেয়, আর 
শিশুরা হল তাদের মাতা-ীপতার 
বাধক্যের ভরণ-পোষণের 
গ্যারাষ্টিয্ মত । তাছাড়া, শত শত 
বছর ধরে এইসব দেশে বৃহৎ পরিবার 
প্রাতন্ঠা লাভ করেছে সাধারণভাবে 
স্বীকৃত মাতাপতার সম্গ্রদায়গত মধাদার 
প্রতণক হিসেবে। 

তাই বর্তমান অবস্থায় সামাজিক 
লক্ষ্য সংবালত এক দীঘমেয়াদশ 
উন্নয়ন নাঁতিই হল এর একমাঘ প্রাতি- 
কার £ লূষ্টি করতে হবে শ্রমশিল্প ও 
কীষর. আধুনিক শাখাসমূহ; উন্নত 
করতে হবে শিক্ষা ও জনন্থান্থা ব্যবস্থা, 
আর নিশ্চিতভাবেই উন্নাতি ঘটাতে 
হবে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের 


জশীবনযাার ও সাংক্কাতিক মানের । 


এটা পারহ্কার যে এরকম একটা 
নীতি সুষ্ঠুভাবে ফূপায়ণ করা সম্ভব 
কেবল আর্ধব্যবস্থার পরিকল্পিত 
বিকাশ ঘটানোর মধ্যে দিয়েই; কারণ 
বাজায়-ভাতক শান্তগুলো অবাধে 
ক্রিয়াশীল থাকলে তার পাঁরণামে 
অনেক সময়ই সম্পূর্ণ ভিন ফল হয়। 


জনসংখ্যা সমস্যা পার্থ কভাবে 
সমাধানের দষ্টান্ত হসেবে কিউবার 
উল্লেখ করা যেতে 
পারে। সে দেশে কারকর করা 
প্রগ্গাতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পাঁরবর্তনের ফলে সেখানে তোর 
হয়েছে রাষ্ট্রীয় পাঁরবার পরিকল্পনা 
কমনসুচশর এক দৃঢ় ভিত্তিভুম । 


দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কিউ- - 


বার্ন জম্মহার অর্ধেকের বেশি কম 
হচ্ছে; তারই সঙ্গে জনসাধারণের 
সথাস্থা উন্নত করার ব্যবস্থাবলী সেখানে 
পারত হচ্ছে । বর্তমানে কিউবা 
গড় আয়ুর ব্যাপারে পান্চমের অনেক 
শিদ্পান্নত দেশের চেয়ে এগয়ে । 


সুস্পষ্ট পূশজবাদী আভিমুখীনতা- 
সম্পন্ন এল, সালভাদোর, গুয়াতেমালা 
ও হন্ডুরাস অন্য ধরণের ঘটনা বকা- 
শের দষ্টাম্ত। এই দেশগুলোতে 
মাঁক‘ন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ- 
ভাবে যুন্ত ধনপাতিচক্রের শাসন এবং 
লয়কারগহলোর জনবিরোধা নাতি 
জনসংখ্যার ব্যাপারটা সমাধানের 
পথে আতরিস্ত প্রাতবন্ধকতা সৃষ্ট 
করেছে। এই দেশগুলোতে তথা- 
কথিত “কৃষির আঁত.জনসংখ্যার” সম- 
স্যায় অক্লান্ত হওয়া-সন্বেও তাদের 
বোৌশরুভাগ অধিবাস থাকছেন ক্রমা- 
গত পুষ্টহীন অবস্থায় । এসব 
জায়গায় বয়স্ক নিরক্ষরতায় মানা ৭০ 
শতাংশে পেশছায় ৷ | 


জনসংখ্যাগত উপাদানগুলো 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান 
থেকেই সৃষ্টি এই তত্ব ১৯৭৪ সালে 
বুখারেষ্টে অন্যান্ঠত রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব 
কংগ্রেসে ১৩৪ রাষ্ট্র গৃহীত জনসংখ্যা 
সংক্লাচ্ত কার্যক্রমের বিণ্ব পারিকজ্পনা 
ভাঁত্ত হিসেবে গ্রহণ কল্পা হয়। সম্মে- 
লনে বে'সরকারণ নণাতবাক্যাটি ছিল 
উন্নয়নই সূ্বশ্ৰেষ্ঠ গ্রভীনরোধক” 
এবং ' ১৯৮১ সালের অক্টোবর 
অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত 
এশীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকাররাও 
এই নাঁতবাক্যটিকে সমর্থন করেন । 


জনসংখ্যাগত সমস্যা সমাধানের 
জন্য উল্ননশশীল দেশগুলোর যতবেশি 
আঁক লস্ঙ্গতি এখন দরকার এর 
আগে কোনদিন তা প্রয্নোজজন ছিল 
না। কিন্তু তা সত্বেও নবীন দেশ- 
গুলো এখনও হয়ে রয়েছে অনাবৃত 
নয়া-উপিবেশবাদ?ী শোষণের লক্ষ্য- 
ঘস্তু যা তাদের যণ্চিত করছে অত্যন্ত 





্র্নোপ্রনীয় অথ্ভাম্ডার থেকে। 
এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ১১৮১ সালে 
এই দেশগুলো যে ১১,৭০৪ কোটি 
ডলারই ব্যয় হয়েছে হাত-পা বাঁধা 
ধণের সুদ ও আসলের অংশ পরি- 
শোধ বাবদ। ূ 

ওই একই বছরে উনময়নশাল 
দেশগুলো তাদেয় সামারক, উদ্দেশ্যে 
ব্যয় করেছে ৮১০০ কোটি ডলার 


bl 





৭৩৬, 


ভতিয়।ন। 


বঃশীলাল ক্ষমতায় 
আঙ্গতে চেষ্টা করছেন 


প্রান্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্র বংশীলাল 
কি আবার পাদপ্রদীপের। আলোয় 
আসতে পারেন.? কানাঘুষো শোনা 
যাচ্ছে যে হরিয়ানায় মৃখ্যমল্তরীী ভজন- 
লালের জায়গায় বংশণলালকে আনা 
হতে পারে । বংশীলাল অবশ্যই 
পা বাড়িয়ে আছেন । ১৯৭৭ সালে 
নিবাচনে পরাজিত এবং পরে শ্রীমত' 
ইন্দিরা গাদ্ধীর বিরাগভাজন হবার 
পর থেকে তাঁর সমর্থকরা চেষ্টা করে 
আসছেন বংশীলালের ভাবননর্তি 


তোর করার। তাঁর সমর্থকরা জাঠ- 
দের মধ্যে একটি শঙ্ত ভাত্তভম গড়ে 


তোলার ওপর জোর দিয়েছিল, কিন্তু 
চরণ সিং ও দেবশলালের ; জন্য তা 
সম্ভব হয়ান। আঁধকাংশ জাঠ বংশশ- 
লালের পরিবর্তে দেবালাল ও চরণ 
সিংয়ের প্রত অনুগত ৷ 


' অবাক কান্ড এই যে, জরুরী 
অবস্থায় বংশীলাল উনিশ মাস যাদের 
জেলে আটক রেখোঁছলেন তাঁরা এখন 
ও"্র সমর্থক। প্রান্তন মন্ত্রী ও 
বিদ্রোহণ নেতা লছমন সিং এ"দের 
মধ্যে অন্যতম৷ তাঁকে মিসায় আটক 
করা হয়েছিল এবং এমন ! কি তাঁর 
মেয়ের বিয়েতে যোগদানের জন্যও 
তাঁকে প্যারোলে ছাড়া হয়নি । হর- 
পাল পিং, যিনি তজ্নলালের পর 
হাঁরয়ানা প্রদেশ ই-কংগ্রেসের সভাপাঁতি 
হয়েছিলেন, ১৯৮০ সালে শ্রীমতী 
গাম্ধীর প্রাত অন:গত হন ৷ বংশী- 
লাল তাঁর প্রাত কম্ধ হন আয্নারামদের 
সরকারকে সমর্থন করার জন্য । 
হরপালের পিতামহ শহাঁদ ভগত [সিং 
যের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে ।জায়গণর 
পেয়োছলেন-_একথা বংশপ'ালালের 
গেন্ঠী থেকেই প্রচার করা হয়েছিল । 


ভজনলালের সঙ্জে বোঝাপড়ার 
জন্য হরপাল সিং এখন বংশধলালের 
লোক । সুবিধা অনুযায়ী, গোষ্ঠী 
বদলকে লোকে সুবিধাবাদই বলবে, 
যে নখতিতে ভজ্জনলাল চলেন। 

আর একজন পদার আড়ালে 
দাঁড়য়ে আছেন, যিনি সুযোগ খ:জ- 
ছেন নাটকণগ্ন আবিভাবের জন্য । 


1 পাঁচ।। 


তাদের মোট জাতীয় উৎপনের ৬ 
শতাংশ । 

নবধন রাষ্ট্রগুলো তাদের জনসং- 
খ্যাগত সমস্যা সামলাতে পারে শংধং 
মান প্রধান প্রধান সামাজক-অথনৈ- 
তক পাঁরবর্তন ঘটানোর কাজ হাতে 
নিয়ে এবং বত'মানে প্রচালত আন্ত" 
জাতিক অর্থনোতক সম্পর্কের অসঙ্গত 


- ব্যবস্থাকে গ্রণতন্তরীকণের জন্যও 


দৃঢ়ুসংকচ্প নিয়ে সংগ্রাম করে । 


ক 


তিনি সেচ ও শান্ত মন্ত সমমসের 
[সং সুয়ষওয়ালে। মাম্ত্রসভার 
তাঁধু চ্ছান দ্বিতীয় । এক সময়ে 
বংশীলালের লোক সংরধওয়ালে ভজন- 
লালের মাত্তসভাম্ন যোগ দেবার জন্য 
তাঁকে পারত্যাগ করোছলেন। 

ধনী ভম্বামণ পারবারের লোক 
এবং ধন" জাঠ হওয়া সবেও সরষ- 
ওয়ালে মস্কো ঘেযা বলে পরিচিত । 
সুলতন সিংয়ের মত তাঁরও কোন 
অনুগানী নেই। তান বংশীলালের 
সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য জাঠদের 
বিরাগভাজন হয়েছেন । জাঠরা হরি- 
ম্নানায় বংশীলালকে তাদের সবচেয়ে 
বড় শত্রু বলে মনে করে । 

হারিয়ানার সরকার এখন দলত্যাগখ্‌- 

দের সরকার । দল. ভাচ্ছতে ওস্তাদ 
ভজনলালের প্ররোচনায় মন্ব্িত্বের 
লোভে প্রায় দুই ডঙ্গন বিধানসভা 
সদস্য ই-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল । 
শ্রীঘতণ গাম্ধী অথবা ই-কংগ্রেসের 
প্রাত তাঁদের কোন আসক্তি নেই। 
এদের বেশি তোল্লা দেওয়া হয়েছে । 

হরিয়ানা প্রদেশ ই-কংগ্রেসের 
সভাপতি সুলতান 'সিং. জাঠ হলেও 
তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁর প্রতি 
[তন্ত বংশ 'লালকে ছেড়ে ভজনলালের 
সঙ্গে হাত মেলানোয় জন্য । জুল" 
তান সিংয়ের বিশেষ অনুগামী নেই 


এবং তান তোষামোদ করে নেতৃত্ব রক্ষা 
করেন । 


আটজন বিদ্রোহ, যাঁদের ভজন, 
লাল মন্ত্রিত্ব থেকে হঠিয়েছেন। 
তাদের অকারণ ফোলানো ফাঁপানো 
হয়েছে । ভঙ্নলালের বিরুদ্ধে সন্দিয় 
হবার কোন ক্ষমতা নেই তাঁদের । 
ভজনলল ও অন্যান্য মন্দের সঙ্গে 
তাঁরাও অকাতি ও দুন্কাতির অপরাধে 
আভিযুন্ত। হরিয়ানায় যদি ই-কং- 
গ্রেসের ভরাডুবি হয় তাহলে অনেকেই 
দলত্যাগের জন্য প্রশ্তুত । 

হরিয়ানায় ই-কংগ্রেস ও সরকারের 
অবন্থা শোচনশয় । বিরোধণরা 
যতদিন বিভন্ত ভজনলাল তত 
দিন নিজের খুশিমত রাজত্ব চালিয়ে 
যাবেন । 


1 হয়।। 





নিজ অলপুর্ণা 

সমর বন্দ্যোপাধ্যয় 

_ নিম মধ্যবিত্ের এমনই মূল্যবোধ 
যা সহজে আপন সমা অস্বীকার করতে 


চায় না, অতিক্রম করতেও চায় না-- 
যতই তা মর্'জহালার কারণ হয়ে উঠুক 


নাকেন! আবার এও দেখা গেছে 
যাদের মনে এই মূল্যবোধ কমক্ষয়িকু 
হয়ে ভিন্ন চেতনা পাচ্ছে অর্থনীতির 
নাগপাশে, তারা কিন্তু অস্তিত্ব বজায় 
রাখার তাগদেই যেকোন কাজ; তথা- 
কাঁথত মধার্দা বিচারে তা যতই হত- 
মানের হোক, করতে পিছপা হয় না। 
এই যে ভিন্নতা তা নিভর করে মান- 
[সকতা ও তার গঠনপ্রকাতির ওপর ৷ 
কমলকুমার মজুমদারের কাহিনী অব- 
লদ্বনে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পারিচালিত 


গনম আন্বপুণ ছবিটির পাব্র-পান্তশর ' 


মূল্যবোধেক্স প্রকৃতি কিন্তু প্রথম 
শ্রেণির অস্তগতি। যা প্রাণ থাকতে 
সহজে রূপান্তর ঘটতে দেয় না। 


 ছাঁবর কেন্দ্রীয় চান ্রজ্জ ম্যাট্রিক 
পাশ করে গ্রামের স্কুলেই শিক্ষকতা - 
শুরু করে। ভাগচাষেই তাদের 
জমিজমার [বিলিব্যবচ্ছা। নিদারুণ 
অজন্মা দেখা দেওয়ায় ব্রজকে গ্রাম 
ছেড়ে আসানসোলের এক কারখানায় 


শ্রামক হতে হয় এবং সেখানেই প্রীত-. 


লতার সঙ্গে তার বিয়ে ! শিক্ষক থেকে 


শ্রামক-_ শ্রেণপচেতনায় এই যে অবনমন _ 


ব্রজকে তা কাতর করেছে; কিন্তু ক্ষিপ্ত 
ফরেনি। শ্রীমক হিসেবেও তার 
আন্ভিত্ব টিকলো না শেষ পর্যন্ত 
ছাঁটাই হলো এবং আর পাঁচজনের মত 
মরণচিকার মায়ায় কলকাতায় এসে 
বন্ঞগীতে আশ্রয় নিল সপারবারে। 
এবার উদ্চবত্তর পালা বেকার জীবনের 
প্লানিকে আরও কুৎসিত ভয়াবহ করে 
তোলে । ' প্ধীজবাদণ শাসন ব্যবন্থায় 
ও শোষণাভীত্তক সমাজ কাঠামোয় 
ব্রর সংসার আজ ভাঙনের শেষ সাঁমায় 
এসে দাঁড়িয়েছে । এখনো ত্রজ ও 
প্রশীতলতার মূল্যবোধ বাব অক্ষত. 
তারা ভাবে, তারা ভদ্র, সভ্য _নাঁচ 


ছোটলোক নয় । ছেট জাতের লোক যেসব 


ন'ঁচ কাজ করে বেচে থাকে তাদেরকে 
তারা ঘণা করে-_তারা ভিখির নয় । 
অথচ ব্রজকে আজ 'ভিশিয়পর সঙ্গেই 
মহাবন্ছান করতে হয় !ব্রজ্র বৌ ভিক্ষা 
করে না, ঠোঙা তৈরী, করে, তাতেও 
চলে না। অন্যের বাড়ী থেকে আটা 
ধার কয়ে এনে অভুস্ত স্বামী ও দুই 
কন্যার জন্য শুধুই শুকনো রুট 
বানায় এবং সে ধার কখনও শোধ 
হবায় নয় | ব্রজর বৌ ভিথারিপ 
নয়, কিন্তু পাশের ঘয়ের 'ভাখিরীর 
সংগৃহাত চালের দিকে তার লোলুপ 
দুষ্ট. 1. কাল, পারাস্থীত ও মান- 


ক্ষুধার আগুনে। 


সিকতার কি নিমম পাঁরহাস। প্রসঙ্গ 


আরও নিদারুণ হয়ে ওঠে তখনই 
যখন প্রাতলতা ক্ষুধার জবালায় 
ভাখরীর অনুপস্থিতিতে তার সণ্িত 
চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় 
ভাখরণীর কাছেই। সমম্ভ অহংকার 
মযাদাবোধ মুহূর্তে ছাই হয়ে যায় 
ভিথিরীকে ঠেলে 
ফেলে চালের ব্ঞা নিয়ে প্রধীতিলভা 
যখন ঘরে ওঠে, তখন ভাঁখরণর জশবন 
শেষ। এই যে নিম্ম আক্নরান-- 
ভিক্ষাবৃতিতে রুচি না থেকেও ভিক্ষের 
চাল চুরি করে ক্ষুধা নিবূতিয় প্রয়াস 
নিজের ঠুনকো মূল্যবোধকেই শুধু 


'নগ্ন প্রকাশে বৃভংস করে তোলে-_ 


ভাঁখরণীর মৃত্যু এখানে প্রচন্ড অট্র- 
হাস্য করে ওঠে এই 'ভ্যাল্‌জ'কে 
ঘিরে__যা অন্তরালে সব দিক থেকেই 
অন্তঃসারশূন্য । তবু একেই 
আঁকড়ে ধরে ব্রজ আর প্র্ণীতলতা 
বাঁচার চেষ্টা করে কেবল মর্মান্তিক যন্ত- 
ণারই শিকার হয় । ভিঁখয্নীর কাছ 
থেকে ছিনিয়ে আনা চাল রেশধে ভাত 


হয়। সেই ভাত সবাই খায়; কেবল. 


খেতে পারে. না প্রীতিলতা ৷ তার 
অনদভূত ও চেতনায় প্রবঞ্চনার বিষ- 
ময় জাবলা-_অনুশোচনার তাঁর প্রদাহ 
-ভাতের দিকে তাকিয়ে শুধু বাম 
উঠে আসে- মিষ্টি ভাত এখন তেতো । 
এসবই উপলদ্ধি, অনুভূতি আর 
মর্মদাহা চেতনার প্রাতিক্রিয়া। ছবির 
পর্দয় এই দশ্যগুলি আশ্চর্য ব্যলনায় 
উপস্থাপিত । বুড়ো ভিশিরীয় প্রপীতির 
শরীরের প্রাত আকষণ) ছোট মেয়েটির 
আকাশে উড়োজাহাজ দেখে স্বগনাবহার 
বড় মেয়েটির পেটের জরালায় বিশুর 
কাছে যাওয়া, রেলের ওভারব্রণজের 
ওপর দাঁড়িয়ে অভিশপ্ত বেকার জীবন 
শেষ করার জন্য ব্রজর উদলান্তি। 
ভিখিরপর শবযাল্লার দিকে তাকিয়ে 
প্রীতিলতার মুখের আঁভব্যান্তীবশেষ 
নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে । ছবির' শুর্তেই প্রণাত- 
লতার বাম করার দৃশ্যটিকে 'ফ্রা'জ, 


করে “ক্রেডিট টাইটেল’ সুপার ইম্পোজ, 


করাটা তাৎপর্যপূর্ণ । তারপর চলমান 
রেল লাইন দেখিয়ে ধারাভাষ্য ' দিয়ে 
ব্রজর পারিচয় পর্বটাও ভাল লাগে। 
কিন্তু শেষে ধারাভাষ্য দিয়ে শ্রঙ্গর 
সংসারের শোচনীয় পাঁরণতিটুকু 
জানানো সংগত মনে হয় নি। 
ঘটনাগল দৃশ্যাপ়িত করা উচিত 
ছিল। এই ভাবে কত ব্রজহারিয়ে 
যাচ্ছে ভার একটা দশ্য গঠন সত্যই 
মনে রাখার মত । 

বৃভক্ষার জ্বালা আর আত্ম- 


প্রবগনার ছলনাতেই সব শেষ। 
বেচে ওঠার ইতিবাচক ব্যঞ্জনাময় 
ইংগিতটুকু না থাকায় ছবিটি বলিষ্ঠ 
চেতনায় সমন্ধ হতে পারে নি। 
যেটা পেয়েছে, সেটা হল উপলদ্ধি 
আর অন:ভ্‌তয় তন্্শতে বেহাগ 
মনা সৃষ্টি। অবশ্যই তা কম 
কৃতিত্বের পাঁরচায়ক নয়। ছবিটি 
বড়ই ধাঁর গতি, সম্পাদনার কাজ 
আয়ও উন্নত হওয়ার অবকাশ ছিল। 
গ্রঙ্ষাধর নম্বর সচেতন হতে পারতেন । 
কিন্তু ফটোগ্রাফীতে কমল নায়েকের 
কাজ নজর কেড়ে নেয় । শুধু তাই নয় 
ছাবির ‘মুড’ ফংটিয়ে তুলতে যথেষ্ট 
সাহায্য করেছে । দেবাশিস দাশগ,প্তর 
সংগত পারিচালনা আশানুরূপ হয় 
নি। বহু দৃশ্য আছে, যা নৈঃশদ্দে 
ঘেরা_এর অর্থ খুজে পাওয়া ভার। 
অনেকেরই অভিনয় আড়ন্ট--সংলাপ 
উচ্চারণও অনেক সময় স্বাভাবিক 
লাগেনি কানে । তবে মুখাভিব্যন্তি 
প্রশংসার যোগ্য । বিশেষ করে 
মাঁণদশপা রায় ও সংন'ল মৃখো- 
পাধ্যায়ের । দুটি মেয়ের আভনয়ও 
দৃ[প্ট আকর্ষণ করে আর করে 'ভাখরণ 
চারটি । 


অভিনয় নয় 


আজগ্দাব গল্প নিয়ে একটি 
মজার ছাঁব করতে চেয়েছিলেন 
পরিচালন অর্চন চরুবতণ। কিন্তু 
মজাটা তেমন জমাতে পারেন নি 
[তান ৷ চিত্রনাট্য বেশ দুব'ল। 
তাছাড়া গঙ্গের মধ্যেই এমন সব 
অসম্ভাব্য ব্যাপার রয়েছে যে, তার 
উপস্থাপনে গোটা প্রসংগই কেমন 
জোলো লাগে, মনে কোন দাগ কাটে 
না। | | 

চেহারার এমন নিথ*ত মিল কি 
সম্ভব? অথচ এই নিয়েই গোটা 
ছাবটা নানা সমস্যা সূণ্টি করে 
দাঁড়য়ে আছে । সমস্যাগুলোও বেশ 
সাজানো গোছানো- সমাধানটাও 
সহজে বোরয়ে আসে । ফলে আবেদন 
সণ্ারে ভাঁটা পড়ে । কমোড অফ এর- 
রস’-এর কিছুটা ছায়াও নজর এড়ায় 
না। তবে শেষ রক্ষাহয়না। মধুর 
মিলনে ছবির সমাপ্ত এবং এটাই নাকি 
দর্শকের একান্ত বাঞ্িত। 
মনোবঞ্ছা পূরণের আরও ব্যবস্থা 
আছে। কিন্তু পেগ কেমন যেন 
কাকরাঁ হয়ে উঠতে পারে ন। 

গ্রাম্য তরুণ ভোলা আর ফিল্ম- 
স্টার হুবহু একই রকম দেখতে । 
এক ফিল্ম কোম্পানী গ্রামে শুটিং 
করতে এসে ঝামেলায় পড়ে ফিজ্মস্টার 


, আসতে পারছে পা। তখন ভোলাকে 


দেখতে পেয়ে তারা অনেক কষ্টে 
রাজশী কারয়ে বিয়ের দশ্যের শুটিং 
করল । এর আগে ভোলাকে 'দেখা 


গেছে গ্রামের মাম্দরে ঠাকুরের নাম- 


গান করতে । খুবই সরল ও ভন্ত সে। 
ফিম্তু তার ঘরে এক সুন্দর! মেয়ের 
ছবিও দেখা যায়। এবং ঠিক সেই 
ছাঁবর মতই দেখতে সিনেমার নায়িকা ৷ 
এটা কেমন হল ? সামঞ্জস্য খখজে 
পাওয়া ভার । সরল ভোলা তার ছবির 
মত দেখতে লিনেমার নায়িকাকে পেটে 


দর্শকের 


দপণ ॥ শররুবার। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩! 


, আর কিছুই চায় না শুধ তাকেই 


পেতে চায়-_এইসব অবাচ্ছব ঘটনা 
সাজিয়ে ভোলাকে করে তোলা হল 
ডুপ্লিকেট ফিজ্ম স্টার । আর আসল 
স্টার পা ভেঙে দৃশ্যের অন্তরালে চলে 
গেল এবং ভোলা ও তার নায়িকার 
মধ্যে ভূল বোঝাবুঝি সংঘাত প্রভূতি 
দেয়ে শেষে সব' কিছ: গ্ঘের অব- 


, সানে ভোলা ও সিনেমার নায়িকার মধ্যে 


মিলন--এখানে কিম্তু আর অভিনয় 
নয়। 


রঙাঁন ফটোগ্রাফার চেহারা খুবই 


করুণ লাগল। সম্পাদনার গুণে 
ছাঁবটি কিন্তু গাঁতশধল'হতে পেরেছে। 
দিলঈপ-দিলীপের সংগীত পরিচালনা 
নৈপুণ্যহীন । সন্তু মুখান্ীঁর আভি- 
নয় চিন্রনাটোয় দাবগ 'মিটিয়েছে। 
অনুপকুমার ও শম্ভু ভট্াচার্যের 
অভিনয় আতিশয্য দোষে দন্ট। 
শামততজঃক অসহ্য মনে হয়ান। 
দিলীপ রায়কে দেখে কণ্ট হয়। 
চিন্ময় রায় কেমন যেন মলিন । 
আলপনা গোস্বামী দুষ্টি আকর্ষণ 
কয়েন। 


পিয়ারলেস ট্রফির গাফল; 


দু-সপ্তাহ ব্যাপণ ক্রীড়া সাংবাদিক 
ক্লাব আয্লোজিত পশয়ারলেস ট্রফির 
খেলা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হওয়ায় 
সকল স্তরের ভ্ড়ামোদীরাই আন্বন্ত। 


এবারের জোলো লীগের খেলা ' 
দেখে অতৃপ্ত, অভুক্ত কলকাতার লক্ষ . 


লক্ষ ফুটবল অন:য্নাগী 'পিয্ারলেস 
দ্রাফর খেলাকে ঘিরে মেতে-উঠোঁছল। 
মাঠে ও মাঠের বাইয়ে দর্শকদের বিরাট 
সংখ্যায় উপাশ্থিতি সেই কথাটি মনে 
কারয়ে দেয় । 

এই ট্রীফতে খেলবার জন্য 
ভারতবষের 'বাভম প্রান্তের বেশ 
কয়েকটি নামী ও তায়কা সমন্ধ দল 
যোগ দিয়েছিল । দর্শকরা এদের খেলা 
দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছেন । 

বিশেষ করে টাটা স্পোটস', গ্বোয়া 
ও সালগাঁওকারের খেলা দেখে। 
প্রথমেই টাটা কলকাতার এই মহরতে 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দল লগগজয়”ী মোহন- 
বাগান দলকে হারিয়ে ময়দানে বেশ 
চাগুল্যের সৃষ্টি করে । টাটার দুভগ্যি 
ভাল খেলেও সৌমফাইনালে তারা 
উঠতে পারলো না! অন্যদিকে 
মোহনবাগানের সেমিফাইনালে এবং 
ফাইনালে ওঠার ঘটনাটা অনেকটা 
ভাগ্য 'নযাস্ঘিত। 


প্রথম পর্যায়ের লগে ভাল খেলে, 
সেমিফাইনালে উঠেও সালগাঁওকার 
দল ভারতের এই বহয়ের শ্রেষ্ঠ দল 
ফেডারেশন কাপ বিজয় মহামেডানের, 
কাছে পয়াজিত হয়েছে । | 


সত্য কথা বলতে ক কলকাতার ' 
দর্শকরা কলকাতার তিন প্রধানের 
খেলা দেখে যতটা না খুশ' হয়েছেন, 
তার থেকে অনেক বেশী খুশী হয়ে" 
ছেন, টাটা, সালগাঁওকার। কাঠমান্ডু 
একাদশ দলের” খেলা দেখে । এই 
টিমগলোর প্রত্যেকটিরই ফাইনালে 
ওঠার যোগ্যতা ছিল কিষ্তু কলকাতার 
[ভিজে মাঠে নিজেদের ঠিকমত মানিয়ে 
নিতে না পারায় - এবং_ প্রত্যেক 
খেলায় নিজেদের খেলার মান বজায় 
স্লাখতে না পারায় এরা কেউই সাফ-' 
ল্যের মুখ দেখতে পান নি। | 


nm 


ট্রফ জয়ণ মহামেডান দলকে অব- *৮ 


শ্যই খাটো করে দেখাতে চাই না তব 
আবার বলব কলকাতার তিন প্রধান 
দলের থেকে বাইরের কয়েকটি দলের 
বেশ কয়েকজন -খৈলোয়াড়ের খেলা দেখে 
কলকাতার ক্রাড়ামোদ'ঁয্না. যথেষ্ট 
আনন্দ পেয়েছেন এবং প্রতিশ্রতিবান 


খেলোয়াড়ের সন্ধান পেয়েছেন। . : ' 





শ।রছীয় সংখ্য 


rg 


মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হবে 


দ্বামঃ পাচ টাকা 


মফঃস্বলের এজেণ্টর! অবিলম্বে জানান 
শারদীয় সংখ্য! দর্পণ কে কত কপি চান 


এতে থাকবে বিভিন্ন বিষয়ে 


কয়েকটি ভাল ও চিন্ত/গঞ্ড প্রবন্ধ 





সখি 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর; ১৯৮৩ 


\ 


LN 


‘কূলকাতা-করিমণঞ্জ জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে 
আগাম সরকারের ভূমিকা খুবই নৈরাশ্যজনক 


নীলাদ্র: 'নাহা £ প্রত্য্ত এই 
অণ্ুলের সক্রে কলকাতার জলপথে 
যোগাযোগ পাঁরচালনা করেন ইনল্যাপ্ড 
ওয়াটার ট্রে*্সপোর্ট কপোর়েশন । 
কয়েকর্হর আগে এই জাহাজ চলাচলে 
কঁরমগঞ্জের বাজার 'ছিলো রমরমা । 
অথণনশতির একটা বিশেষ কেন্দ্র হয়ে 
উঠোঁছলো কাঁরমগণ্জ । এখান থেকে 
দ্িপুল্লা মিজোরাম এবং এই রাজ্যের 
তিনন্কিয়া পর্যন্ত মাল পাঠানো 
'আনানো চলতো । তারপর পাক- 
ভারত যুদ্ধের পর জাহাজ চলা বন্ধ 
ছয়ে যায়। কমণচার কেউ কেউ 
'চলে যান যোগ*ঘোপা, অন্যেরা 
বেকার হন.।- 

বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর 
পূনরায় আশা জাগে আবার করিমগঞ্জ 
জেগে উঠবে । বছর দুই পর জাহাজ 
চলাচলের, সক্রিয় তোড়জোভ শুর 
হয়। উনআশ' সাল নাগাদ আবার 


জাহাজ আসে, শঃয়ে শয়ে কোতুহল ' 


মানুষ জাহাজ ঘাটে জাহাজ দেখতে 
রোজ জড়ো হতেন, যেন সবাই স্বাগত 
জানাচ্ছেন । 
এরপর শুর? হলো চ্ান্ত । যোড 
ট্রাম্সপোর্ট' লাঁব যাদের মধ্যে শাসক 
হোমরা চোমরা ১ অনেকেই 
“আছেন তারা যাতে জাহাজকে বন্ধ 
করা যায়, নিয়ামত না হয় তার জন্যে 
"পুরু হয় কেম্পেইন। | 
ব্ষার সময় ছাড়া জাহাজ্ঞ চলেনা, 


“নদ'ঁয় ডিগিং এর প্রয়োজন | এব্যাপারে, 


বাভনন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরা 
অরকার'। মিজ্বোরাম সরকারও অনেক 


স্বরাজ পাল 


১ম পচ্ঠোর পর 
নোট bat রতি অনুমোদন 
জানানো : যাঁদও ব্যাঞ্ধের 
চেয়ারম্যান দাত উপন্থিত ছিলেন, 
তান সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তটি 
Ee এনকট*স লিমিটেডের পারি- 
চালকগ্োন্ঠী, ভাল' ভাবে গ্রহণ করতে 
পারেনি ৷ এক বিন্রাঞ্চতে এ কোম্পা- 
নগর পক্ষ থেকে বলা হয় যে একজন 
বিদেশ" নাগরিক, যান দেশের আইন 
কানুন এবং: প্রচালত ব্যবসারিক 
রখীতনশীতকে অবজ্ঞা করেছেন তাকে 
এভাবে শেয়ার কেনার অনংমতি দিয়ে 
এক সাংঘাতিক নজর সৃষ্টি করা 
হচ্ছে । দেশের সব শি্পপাঁত এবং 
বাণক . মহলে এর প্রতিক্রিয়া খুব 


বিরূপ হবে। অন্য আর সবাই 


এখনও মূখ খুলতে সাহস না 


ফরলেও তাদের মনোভাব যে অনুরুপ . 


অনুমান করা চলে । প*জিপাঁতদের 
নিজেদেক়্ শিবিরে অন্তন্ঘের এটা 
নমুনা । 


লেখালেঁখ করেছিলেন । যার জন্যে 
সম্প্রতি বপোঁরেশনের পরিচালন 
সমিতির সভা বসেছিলো চেয়ারম্যান 
এস, ঘে।যালের সভাপতিত্বে । 
প্রিপ্রা বা মিজ্োরামের পক্ষ থেকে 
বিশেষ জোর দেয়া হয় যাতে নিয়ামত 
জাহাজ চলাচল করে। কিন্তু 
আসাম.রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এ 
সভায় কোন বন্তব্য রাখেন নি। 
রোড ট্রেসপোর্ট লবি পরিচালন 
সাঁমাতর অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে 
একট বিশেষ সম্পর্ক রেখে চলেছেন? 
তবুও ত্রিপুরা বামিজোরাম সরকারের 
প্রাতানাধির বিশেষ তৎপরতায় এ লব 
অন্য কোন ধরণের . সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে পারেন নি । 'এ সভার সিদ্ধান্ত 
অনুসারে একজন ইঞ্জিনীয়ারের 
নেতৃত্বের একি প্রতিনিধিদল গত 
বিশে আগষ্ট কাঁরমগঞ্জ জাহাজ ঘাটে 
এসে এই ঘাটের, অবস্থা সরজমিনে 
তদন্ত করে যান! এই জাহাজঘাট 
উন্নয়নের জন্যে প্রায় ৯ লক্ষ টাকার 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে 
বলে জানা যায়। পা 
সম্প্রীত “প্রগতি” নামে একখান 
জাহাজ এসেছিলো প্রায় দংশ-দশ টন 
মাল নিয়ে । ছোট জাহাজ। এখান 
থেকেও কিছ: জিনিষ নিয়ে চলে 
যায়। 


চোখঃ 
৪র্থ' পৃচ্ঠার পয 
দর্শক । এই দর্শক তান তৈরী 
করতে পরেবেন যদ ‘চোখ’-এর মতো 
ছবি তুলতে পারেন। মনে হয়ঃ 


২ সাধারণ মানুষ মৃণাল সেনের ছবি 


নেনান দুটি কায়ণে। তাঁর ছবিতে 
গতির অভাব এবং লূক্ষমতা বড় উৎকট 
ধরণের । ‘চোখ’ সেদিক থেকে এক 
উজ্জবল বাতিকম। ‘চোখ’ দর্শককে 
রংগ্ধচ্বাসে, বসিয়ে রাখে, “চোখে এর 
কথা দর্শক বুঝতে পারেন, চোখেএর 
আসল সমস্যা নিয়ে ফোন পণ্ডিত 
বিশ্লেষণ দরকার হয় না। এজন্য 
মানুষ ‘চোখ দেখছেন এবং ‘চোখ’- 
নিয়ে বিরত বোধ করছেন ॥ এ ছবির 
একটি মহৎ গুণ, এ হাসতে হাসতে 
আমাদের বিবেকবোধের বুকে ছার 
চালিয়ে দেয়। হল থেকে বেরিয়ে 
দেখি আমরা 'রন্তান্ত । 


দয়ধ্বান করতে পারছি না। এই 


মুহতে কেবল চিংকার করে বলছি; 


সবাই ‘চোখ’ দেখুনঃ চোখের কথা 
ভাবুন । “চোখ? জিন্দাবাদ । 
পলাশ দত্ত 


'ভ্রিনিষ। - 


এরপর গত ১লা আগষ্ট 


- ঘামানোয় সময় পাননা; 


কলকাতা. থেকে সিপ্তুপ্রামস নামক 
আরেকখানি জাহাজ_ প্ওনা হয়েছে 
পনেরোশত টন মাল যনে - এবং 
পশচশে আগষ্ট “সারনাথ' পনেরোশত 
টন ,মাল নিয়ে 'কলকাতা ত্যাগ 
করেছে। 


কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো - 
এ! জাহাজগ:লোতে আসাম সরকার 
কোন মাল পাঠান না। রেলে রোজই 
মালগাড়ী উল্টোচ্ছে, ট্রেন বদ্ধ থাকে, 
জিনিষ নষ্ট হয়, সড়ক পথেও খরচ 
বেশী । তবুও মানন'য় আসাম 
রাজ্য সরকার জাহাজে মাল পাঠানোকে 
অত্যন্ত বিরাস্তকপ্প ব্যাপার বলে মনে 
করেন। /ষার জন্যে সপ্তগ্রাম ও সার- 
নাথে যে মাল আসছে তার মধ্যে এক 


হাজার দশ দশ! টন সিমেন্ট জোরাম 
সরফারের আর ত্রিপুরা সরকারের 


ছ’শ পাঁচ টন সিমেন্ট। এছাড়া যা 
{কিছু ব্যবসায়ীদের ব্যান্তিগত ব্যবসার 
অথচ খরা বন্যায় বরাক 
উপত্যকার দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, 
প্রায় সময়ই নিত্য প্রয়োজন"য় জিনিষ 


" বাজারে খুজে পাওয়া যায় না, আর 


নূন আনতে যাদের পাষ্তা ফুরোয় 
তারা এ নিয়ে বেশ মাথা ঘামায় না, 
যার জন্যে একটাকার জিনিষ [তিনটাকা 
বিক্রি হচ্ছে। 

এনিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে 
কোন দরবার করলেই পাঁরবহন ব্যবস্থা 


শনভ'রিষোগ্য নয় বলে জবাব দেয়া 


হয়। কিন্তু জাহাজ পথে সরকার 
কোন মাল পাঠান না। অথচ জাহাজ" 
পথে যে কোন কেউ বিশ কেজি থেকে 


॥ বিশ হাজার কোঁজ মাল বুক করতে 


পারে। জিনিষ চদার যায় না, নম্ট 


হয় না, কিন্তু রেলে ওয়াগন বুক 


করতে হয়, সড়ক পথে পুরো ট্রাক 
ভাড়া নিতে হয়; তবুও এ পথে মাল 
পাঠানোই সরকার শ্রেয় , বলে মনে 
করেছেন । 


এতে স্পত্টতই বোবা বায় যে 
আমাদের রাজ্য . সয়কারের আমলারা 
চান না কাঁরমগঞ্জ-কলকাতা জাহাজ 
চলাচল করুক; - করিমগঞ্জ বরাক 
উপত্যকা ্বমসর হয়ে উঠক । অথচ 
আশ্চষের বিষয়: যাদবের আমরা 
মুরুদ্বা মনে কারি, তারা এনিয়ে মাথা 
কোন রাজ- 
নৈতিক দলই এই নিয়ে কোন পদক্ষেপ' 


" নেন না। শুংুমান প্রিপুরা মিজোরাম 
সরকারের কর্ম প্রচেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত ' 
কুশিয়ারার বুকে জাহাজ দেখা যায়, ' 


না হলে কবে বদ্ধ হয়ে যেত ॥ ' 
যৌথ নদ কাঁমশনের বৈঠকের 

পর বৈঠক বসে, ফারাকফা গোমতধ 

আলোচ্য ব্যাপার হয় কিস্তু কুশিয়ার 


ডাঁগং নিয়ে কোন আলোচনা হয় না।: 


আমাদের এম পিরা এনিয়ে কিছু 


স্রোতের উজ্টো দিকে - 
. উঙ্গানে ভরা বর্ষায় আসতে দের হচ্ছে। 


বলেন না, পালামেণ্টে এনিয়ে কথা 
বলার জন্যে অনুয়োধ করলেও এড়িয়ে 
যান, কারণ তাতে হয়তো কোন কোন 
স্বাথাদ্বেষী গোম্ঠণ রাগ করবে । 
[যুগশান্ত, করিমগঞ্জ, আসাম] 


প্রক্সি লন্ডাই 
২য় পৃশ্ঠারপর , 
তো ? পশ্চিমবঙ্গে রাজনশীতি' করাটা 


"যে কেন্দ্রীয় বাজেটে টেক,সো বসানোর 


মত জলবং তরলং বিষয় নয় সেট.কু 
মালুম করতে কি তিনি লক্ষম? 
সুরত যে চিরকাল প্রণব-নিভ'র না 
থেকে খানিকটা আত্মনেপদী হতে 
সচেষ্ট হতে পারে সে বোধ কি 
প্রণবের আছে? আগামী ২৮শে 
সেপ্টেম্বরের বাংলা বন্ধের বিরোধিতায় 


ছাত্র পরিষদের একক 'সিদ্ধান্ত - 


সোঁদকেই ইঙ্গিত করে না ক? 
অথ, প্রণববাধুর মত ভ২ইফোড় 
যনাজনতিকগণ যে জাতায় রাজনীতি 
করে থাকেন, তাতে “ডাঁমানশিং 
[রটান” বলে এক ধরণের প্রাথিযোগ 
আঁচরেই দেখা দেয় । আর আগামণ 
[নিবচিনে শ্রীগতী গাম্ধীর 'দিতীয় দফা 
ভরাডুবি ঘটলে সদ্য প্রত্যাগত "প্রিয় 


॥ লাত।। 


মুন্সী আবার কোন, দিকে £হোম- 
গোয়ং্ঞর পথ ধরবেন, তাও 
হিসাব বাহভড্তি ব্যাপার নয়। 


রাজনোতক জুম্লাখেলা আর কাকে 


বলে? 
তবে, প্রণবের করুণণয়"ই বা আর 


কি আছে? “কংগ্রেস কালচারের 
জ;য়াখেলায় তিনিও যে একটা 
জুয়াড়ী; এসব পাঁরণামের বা 


ভাবতে গেলে আর যাই হোক জুয়ার 
চান্স নেয়া বায় না। তবে শ্রীপ্রণব্রে 


দুভগ্যি, প্রতিহন্ছী গণি খান একজন - 


ক'রংকম লোক, প্রণব-লমস্যার 


* মোকাবেলা করতে উনি একমাত্র 


জুয়াফ্রশ্টে আত্মনিয়োগ ' করে বসে 
নেই; তিন তিনটে জেলাকে এক 
রকম 'গাঁণদ্থান” করে এনেছেন, 
তারপরও 'বেস’-চিন্তা্র এাঁগয়ে 
চলেছেন-_-কগনজগ্বা এক্সপ্রেস, গোঁড় 
এক্সপ্রেস, মায় সায্নকুলার রেল চড়ে 
গণি ওয়েভ প্রায়: কলকাতায় 
উপকণ্ঠে উপন'ত ইন্দিরা নিভ'র না 
হয়ে আত্মীনভ'র হওয়া শ্রেয়-_এ জ্ঞান 
গণি খানের আছে, প্রণবের্‌ ' নেই, 
হবেও না কাপ্মন কালে । প্রয়োজনে 
হাইকমাম্ডের কমাস্ডকে তুচ্ছ করেও. 
গাঁণ খান বাঁচতে পারবেন, ( ষেমান 
পারছেন মহারাষ্ট্রের আন্তুলে আর 
ঘরের কাছে জগনাথ মিশ্র ), অন্ততপক্ষে 
যতাঁদন বামফ্রম্ট নামধারী একটি 


হাফ হান্দিরাপছণ অ.কংগ্লেসী দরকার 
এ শ্লাজ্যে নমাসীন আছে - 


ততাঁদন 
তো অবশ্যই ৷ কল্তু প্রণব ? 





আ।দর্শভীন, 


চরিত্রহীন 


স্কুবিধাবাদের বিরুদ্ধে টির 


লেখক সমাবেশ 


শারদীয় ১৩৯০ 
1 প্রবন্ধ 
মানিক সাহিত্যের ভূমিকা ॥ নারায়ণ চৌধুরী 
বিস্মৃতপ্রায় ভারতের নেবি্রোহ ১৯৪৬ ॥ গৌতম চট্টোপাধ্যায় - 
নীলবিদ্রোহে মিশনারিদের ভূমিকা ॥ স্বপন বস্ম 
অহিফেন, চীন ও রবীন্দ্রনাথ | স্মুভাষকুমার বস্তু 


রানী ভবানী ঃ এঁতিহাসিক সমীক্ষা ৷ গ্রতিভারঞজন মৈত্র 


* 


“ওঅর এণ্ড পিস এর জন্ম ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 
"আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ ॥॥ আহমদ শরীফ 


আমরা কৌথায়টলেছি ॥ নির্ঝরিণী দেবরায় . | 
রোরিয়ার বিরহ করি নিম চিহা ॥ বিজন ঘোষ . 
| গল্প 


রর আল নি ব্রজেন মজুমদার । সমরেশ দাশগুপ্ত ।, 
দীপঙ্কর দাস। মতি মুখোপাধ্যায় । ধরনী মণ্ডল.। াহিত বৃতি 


একগুচ্ছ কবিতা, 


\ Ll 





' দাম ছয় টাক! 








" Regd. No, LES - 


উন ১৩৫ 


Phoné : 24-4232 


টাকে টীব ক করছেন 


স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যখন 


অফিসার? 


তশয় মুরুখ্বার রি আছে। স্টেট 


পরম আন্তারকতার সঙ্গে ছয় হাজারেরও য্যান্কের হেড অফিসে এলেন। 


বেশপ শাখা স্থাপন করে দেশ জুড়ে 
কর্মকান্ড বাড়াতে বদ্ধপরিকর তখনই 
ঘরের শত্রু বিভগষণ তথা ব্যাঙ্কের 
নজত্ব কিছু কর্মচারণই লুঠ করে 
[নচ্ছেন ব্যাঙ্কের টাকা । জনগণের 
গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষক প্রহরাই সাক্ষাৎ 
সব ভূক ভক্ষক হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। স্টেট 
ব্যাঙ্কের সং কর্মচারীর এক অংশ 
অবশ্য চেচয়েই যাচ্ছেন। এদের কথা 
কে কেয়ার করে? | 

স্টেট ব্যা্থের হৃগলপ জেলার 
্ীরমপ্র শাখার ম্যানেজ্ার* বলরাম 
চাটার কথাই ধূরা যাক । অন্যান্য 
ৱাণ্ডে ওভার টাইম বন্ধ " কেন্দ্রীয় 
অর্থ মন্কেয় নির্দেশ ৷ চ]াটাজশী- 
বাবু পাঁচ ঘষ্টা করে ঢালাও ওভায়- 
টাইম দিচ্ছেন সব। ফলে তাঁর 
বরাণ্টের সুবিধা পাওয়া কর্মচারীরা 


_ সাহস করে বলতে ' পারছেন না 
ক্যে 


ম্যানেঞ্জারবাবু চেয়ার 
আলমারী সারাতে কলকাতার বালী- 
থেকে আপন পেয়ারের িস্রি- 
দের. আনেন কেন? ' কেনই বা 
স্থানীয় ঠিকাদাররা কম দাম অফার 
করলেও বেশ' দামে কাজের বরাত 
দৈন নিজস্ব লোককে ॥ লোকে বলতে 
পায়েন এসব পিছ? লাগার ব্যাপার । 
তা বলুন। এই স্টেটব্যান্ধ অফ 
ইন্ডিয়ায় সেন্ট্রাল গ্যাকাউনটস: কম” 
সন্তোষ চন্রবতশীর কথা ধরুন না। 
বদল" হয়ে সন্কোষধাব; বহরমপুর . 
গেলেন। বহয়মপুরে ডি আয় আই. 
আঁফমার হতে পেরে সন্তুষ্ট হলেন । 
পাঁচ টাকা দামে ডি, আর আই লোন 
ফর্ম বিঁহ্ন করলেন। ফর্ম অবশ্য" 
ব্যাক বিনামংল্যেই দেয় । 


' হ্যাঞ্কেরভোস্ডার খংলে দ, হাতে 
খাণ [দিতে দাগাদেন। 
রামা শ্যামা যদ: মধুকে ডি আর 
লোন দিয়ে ৭২ সালের 'দিকে' সর্ব- 
ভারতগয় রেকণ“করলেন (আয়ে মশাই, 
ব্যাঙ্কের টাকা রাজার মত কিংবা নবাব" 
মত দরাজভাবে দানচ্ছন্ত 
খুলতে কত মজা ) | 

ওঁ বহরমপুর স্টেট ব্যাঙ্ক শাখায় ' 
ম্যানেজার সাহেব :বিদৎ “মিন্লের 
ধবদ্যুৎগাঁত কাজের ফলে একবছরে 


 পশ্চাত্তরটি ট্রাকের লোন দেওয়া সম্পন্ন 
সল্ট লেকে তাঁর তিন তলা ব্যাঙ্ক নাঁক চায় বেন তেন প্রকারে 


হলো। 
বাড়ী, উঠলো ।.. 
বরখান্ত করেছে। 


ব্যাঙ্ক পরে তাঁকে : 


ধব্দুত্বাবর ডান হাত সন্তোষ 


চক্রবত্দ পাঁকাল, মাছের মত স্যাঁত 
করে বোঁরয়ে গেলেন জাল থেকে । 


স্পাদক--হীরেন বসু ॥ . সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২ণাক, লেনিন সণ", কালিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


সম্মান গান। 


ফলে যন্তত্ত্র . 


* ভেইয়া ৷ 


কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে কলকাতার ' 


(মার্টিন বাণ‘ ভবনে ) স্টেট ব্যাঙ্কের 
রিজিয়ন ফাইভে আনলেন । পরে 
হৃগলণর পান্ডল্সাতে. মানেজার-হলেন 
স্টেট ব্যাঙ্কের সন্তোষ চক্রবতর্শ । ছোট 
চাষণ ব্যবসায়” দোকানদার এরা হাতার 
বাঁট। ' লক্ষ লক্ষ টাকার লোন চান 
এমন পার্টরা তশার কাছে লাটের 
আই আর ডিপ 
লোন যারা পেতে পারেন না, যাঁদের 


এ লোন দেবার নির্দেশ ব্যাঙ্কের নেই; 


সেই সব লোককে দরাজ হাতে দ্রুত 
গতিতে লোন দিয়ে আবার রেকড' 
করলেন চক্তবতণ* মশায়! নম্দ? 
- চ্যাটার্ড এ্যাকাউনট্যাল্ট এর নিম্দা 
করতে চান না সামনাপামান অনেকে । 
তবে " সবাই. বোঝেন 
নদ্দীবাব্‌ সন্তোষ চরুবতণ“র "লোন 
প্রোপোজাল" ধাপের প্রষ্তবনা না দেখেই 
পাশ করবেন। 

'সম্ত্রোষ চক্রবতণ“কে কেউ জিজ্ঞাসা 
করেন না তারবেশবরে মোহিশর 


কোল্ড স্টোরেজ, সমুদ্রগড়ে কালনার 


কাছাকাছি কোষ্ড স্টোরেজ কিংবা 


.কালনা বৈশচর মাঝামাবি চ্ছানে জি, 


সি কোল্ড চ্টোরেজকে লাখ লাখ টাকা 
ব্যাঙ্কের ধণ পাইয়ে দিয়ে ব্যাড লোন 
করা হলো কেন? এত লক্ষ টাকা 
কাগজপত্র না' দেখে চিন্তাভাবনা না 
করে দুম করে জলে ফেলা হলো। 


সন্তোষবাব ঢাকুরিয়ায় থাকেন। বধ” ' 


মানের রসুলপুরে ধান জম কিনে- 
ছেন। আড়াই হাজারী আফসার 
সদ্তোষবাবু দেড় লক্ষ টাকা খরচে 
মেয়ের বিয়ে দিলেন । ' তাতেই বা 
কার কি. বলার আছে। | 

' থহরমপ:র, ৱাণ্ডে থাকার সময় 
দূররবতণ জনগণকে ইনি এত ভালবেসে 
ফেলেছিলেন যে ব্যাঙ্কের যেখানে 
নিয়ম ত্রাণ্ডের দশ পনের “মাইল দ্‌র- 
হের মধ্যে লোন দিতে হবে সে সব 
লঙ্ঘন করে ষাট সত্তর মাইল দরের 
লোককে দুহাতে “খাণ” দিয়েছেন । 
কোম্পানীকা রংপেয়া দারিয়ামে ডালো 
বর্তমানে ব্যাঙ্কে খণ 
গ্রহীতার টাকি দেখতে পাবেন না। 
টাকা. ভুবলো ডুবুকে । কাছ তো 
হয়েছে ।. টাকা তো খরচ হয়েছে। 


টাকা খরচ হোক । 

পাণ্ডুয়ায় রেগ্বলেটেড মাকেটি হলো ।- 
পাম্ডুয়ার স্টেট ব্যাঙ্ক লোন দিয়েছে । 
সরু দেওয়াল চুন বাল খসছে। 
বাড়ী ভেজে পড়বে নাতো? কত 


. 


_বিচ্ছমৃতাবাদ 


লাথ টাকা ধণ দিলেন, কোথা কিভাবে 
খরচ হলো বা হবে পাল্ড্‌য্না স্টেট 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব জানেন না। 


যাইহোক এত বড় বড় কাজ করেছেন 


বলেই সন্তোষ চক্তবতপর উপর ব্যাঙ্ক 
কতৃপক্ষ খুশি। 


যেমন তারা খুশি পি, আর: ও 
নশলেশ সরকারের ওপর । সদা বাচ্ঞ 
দাণ্তিকতা $প্রদশশনকারশ পেয়ারের 
লোকদের বিজ্ঞাপনের নাম করে হাজার 
হাজার টাকা পাইয়ে দিতে ইনি ওষ্তাদ। 
প্রদশ*নী বা মেলা হলে তো ঝাপিয়ে 
পড়েন। ব্যাঙ্ক অংশ গ্রহণ করলেই 


নিজস্ব চ্যালাচামুম্ডা ডেকরেটপ্ল কন- 


ট্রাকটরদের কড়কড়ে ' নোট . ভরবে ! 
বাজার সংবাদপত্রের গম্ডা দেড়েক 
সাংবাদিককের মদ্যপান কারয়ে মুখ 
বৃঁজয়ে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কে অনেক 
যোগ্য দক্ষ অমায়িক সং 'সনিয়ার 
লোক থাকা সৱ্বেও বিজ্ঞাপনের নামে 
হরির লুঠ করছেন প্রান্তন খেলোয়াড় 
সরকারবাবু ॥ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পু 
কারও দিচ্ছেন । দেবেন । পদে বহাল 
থাকছেন রেক্/ সময় । সন্তোষ চক্র" 
বাঁও বর্ধমান শহরে চ্টেট ব্যাঞ্ষের 
রিজিয়নাল অফিসে বদলণ হয়ে আরও 
বেশ টাকা মোটা বিজনেস ডাল 
করবেন । ব্যাঙ্কের টাকা সুন্দরভাবে 
দুহাতে লোন দেষেন। তাতে সন্দেহ 
কি? - 


ইন্দির। গাহ্টী 
১ম পচ্ঠায় পর 
বলেছেন । এবং দেশের বিচ্ছিন্নতা" 


বাদ ও সাম্প্রদায়িক শাস্তিগুলোর 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সি. পি. আই-এর 
ভূমিকার খুব প্রশংসা করেছেন । 

রাজনৈতিক মহলের ধারণা 
ও সাম্প্রদায়িকতার 
আগর তুলে বিরোধী দলগুলোর 
মধ্যে একটা ফাটল ধরিয়ে রাখতে 
তান সি. পি. আই-কে ব্যবহার 
করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । এবং 
কিছু কিছ ক্ষেত্রে প্রীত” গান্ধী সে 
সুযোগ পেয়েও যাবেন । 

' রোধ? দলগুলোর জোট বাঁধার 
চেহারা ও ভ্যামকা এখনো পারিৎ্কার 
হয়ে ওঠোন। কারণ সি. পি. আই; 
সি. পি, এম প্রীত বাম দলগুলো, 
এখনো কোন জোটে যোগ' দেননি! 

এ ছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর কোশলের 


- ওপরও বিরোধ জোটের চেহারাটা 


অনেকটা নিভ'রশগল। 
দিনে বোঝা যাবে |. 


যা আগাম! 


- পরিচয় । 


সজল পাল 
পুজা আসছে। আর দেরা 
নেই । শরতের বাতাসের ছোঁয়ায় 


ফাশ্‌ফুলেয় বনে-লেগেছে শিহরণ । 
দিক হতে দিগন্ধরে পৃজাউৎসবের 
প্‌বভাষ বিঘোষত ৷ পলিকামতে 
দেবীর এবার দোলায় আগমন, গজে 
গমন । তবে দেবী দুগ্া কিসে 
আসবেন, কসে যাবেন, তা নিয়ে 


,শহরবাসীর মাথা . ব্যথা নেই। মা 


আসছেন, তাকে আহ্বান জানানোর 


জন্য সবাই উদগ্রীব । পুজ্াকে কেন্দ্র 


করে কলকাতা শহর ও তার আশে" 
পাশের অণল সেজে উঠবে বণাঁট্য . 
আলোকসজ্জবায় । সেই সঙ্গে বাচন 
আধুনিকতার সাজে সেজে উঠবেন: 
মা দুগাঁ। তবে শ্রীথেকে 'বাচ্ছিম্ন হয়ে 
চোখ ' ধাঁধানো ওজ্দবলোোর মধ্যে হবে 
দেবীর অধিষ্ঠান । একথা সতাষে 
বতমান যুগে পুজা উৎসবে মায়ের 
আরাধনা. উপলক্ষ্যমার । বাইরের 
চাকচিকাটাই যেন মুখ্য । আমরা কি 
সত্যই মায়ের পঞ্জা করি? পজ্ার 


' নামে চলে মাইকের গজ“ন আর বিচিত্র 


আলোকসজ্জার বাহার! পুজাতো 
আনন্দের জনা। সকলের, মিলনের, 


' জন্য। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি 
পুজার. মধ্যে নাকি সার্বজনীনতার 


মন্ত্র নিহিত! কিন্তু সাম্প্রতিককালে 
পুজা প্রসঙ্গে সাবজনীন কথাটা বাহুল্য 


মান । আর মহামিলনেয় মম্ম যেন 


আজ রুলহবাঁজে রূপান্তারত ।- 

এই যে পুজাকে ঘিরে এত আলোক" 
সজ্জার আয়োজন, তাতে হয়ত বৈশ্য 
আছে, কিন্তু বিদযাতের বর্তমান অবস্থা 
চিন্তা কলে একে কি যান্তিষন্ত বলে 
মনে হয়? আর আনন্দ সে তো 
[িদদ্যৎ বিলসনের মতো, ক্ষণন্থায়ণ । 
গ্রঁন্মের সেই ভয্নাবহ লোডশোডিং- 
এর. কথা মনে পড়লে এখন ভয় 
লাগে। সেকথা স্মরণে নিয়ে বিভন্ন 
পুজ্ঞাউংসবের “উদ্যোস্তাদের কি এক-: 
বারও মনে হয় না এই ভাবে বিদ্- 
তের অপচয় করা দায্মিস্বভ্ঞানহশনতারই 
বিভিন্ন প.জাপ্যাম্ডেলে 
আলোক'সজ্জ্া মানুষকে 
আনন্দ দেয় । কারণ মানুষ বৈচিত্র 
ভালোবাসে । 'িন্তু - আমরা কি 
একবারও ভেবে দোঁখ এই আলোক- 
সজ্জার ক্ষেত্রে একে অন্যকে টেক্কা দেও- 
কলার মনোব্যত্বিই প্রাধান্য পায়। 


আলোকসজ্দার ব্যাপায়ে এই যে একটা, 
প্রচ্ছন্ন প্রাতযোগিতা চলে তাতে 


সাধারণ মানুষ আনন্দ উপভোগ 
করে ঠিকই কিন্তু কেমন একটা রেষা- 
রোষমূলক মনোভাবই বিয়ার করে। 
ঘটে অঞ্চের অপচয়। মহামিলনের, 
'মম্্রকে ভয়ো প্রতিপন্ন করে। | 

বিদযৎ বিজ্ঞানের যুগান্তকারী 
দান। ‘কয়েকদিনের .জন্য এইভাবে 
অবুঝের মত বিদ্যুতের অপচয় 


বিচিন্ত 


শের সশ্ধান পায়! 


Price—60 28159 


বিদ্রযতের অপচয় বন্ধ করুন, 


পা 


মখতা নয় কি? ' অধিকাংশ লোক 
ভাবে যে সারাটা বছর সাধারণ মানুষ 
অভাব, অশান্তি, দুঃখকন্টের মধ্যে 
থাকে । আজ এটা নেই, কাল ওটা 
নেই । সমস্যা তো লেগেই আছে.। 


- সুতরাং কয়েকটা দিনের জন্য সাধারণ 


মানুষ অনেকের বৈচিত্রের মধ্যে আন- 
কিন্তু ক্ষাণকের 
আনন্দ সেতো দুঃখকেই তপরুতর করে। 
যেমন বিদ্যতের ঝলক আঁধারের 
মান্তাকেই ঘনীভূত করে সুতরাং 
প্রাত্যাহক জগবনে” বিদাতের প্রয়ো” 
দনায়তাকে স্মরণে রেখে আলোক- 
সজ্জার ব্যাপারে উৎসব' উদ্যোস্তাদের 
সংযত হওয়া উচিত। দেশের দশের ' 
কল্যাণের জন্য এটা আবশ্যক ॥ 

একটা কথা সত্য 'যে হতাশ 
মানুষ “বিগত বছরের দুঃখ, দুদশাও 
গ্রাান ভুলে থাকতে চায় পৃঞ্জোর দিন" _. 
গুলিতে । এখন .কথা হচ্ছে মানুষ 
নিশ্চয়ই আনশ্দ' করবে। আনন্দে 
অধিকার সবারই - আছে । কিন্তু 
সদা সর্বদা মনে রাখা উচিত একের 
আনন্দ যেন অপরের , নিপানদ্দের' 
কারণ না হয়ঃ বা অন্যের আনন্দের 
পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় । প্রমোদ: 
যেন প্রমাদ প্হয়ে না যায়। সব, . 
জিনিষের একটা মাত্রা আছে ॥ মালা. . 
ছাঁড়য়ে গেলে, আনন্দ আর আনন্দ 
থাকে না )/এ কথা ঠিক যে বর্তমানে: 
নাগরিক সৃভ্যতার গ্রাসে দশজনের 
মিলনানম্দ আর স্বতঃস্ফত নেই ।- 
আমরা বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছি। 
নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে 
পারি না। কিছু লোক অপরকে 
বঞ্চিত করে নিজেই সবটুকু আনন্দ 
লুটে নিতে আগ্রহী এটা কোনমতেই. 
বরদাস্ত করা যায় না । প্‌জাউৎসবকে 
স্বার্থক করে তুলতে হলে ' আত্ম" 
কোদ্দকতাকে ' ভুলে যেতেই 
হবে। একা আনন্দ করার 
চেয়ে দশজনে মিলে আনন্দ ‘করার 
অনুভাত সাত্যই' মধুর ৷, তাতেই 
খাঁটি আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়।, 
স্বজনের মিলিত আনন্দের ফলদ 
ধারায় পুজা প্রাণ মহোজ্জবল হয়ে 
ওঠে। আগেকার দিনে অন্তরের সঙ্গে 
পুজার একটা নিবিড় সংযোগ 'অনভব-. 
করা যেত। এখন-পু্জা একটা বাই- 
রের বদ্তু হয়ে দাঁ়য়েছে'। ' আমরা 
বাদ সবাই মিলেমিশে মনেয়- সংকাঁ-” 
প'তা বেড়ে ফেলে . জাতিষ্ধর্ম-বর্ণ - 
[নীবশেষে, আনন্দে মেতে : উঠতে. 
পার তবেই বুঝতে. পারব কেমন 
কয়ে নিশ্মিত আঁধারের বুকে আলোর . 
বলাকা পাথা মেলে। পুজার, 


কটা দিন যদি আমরা হিংসা-ঘেষ ভুলে 
সবাই উৎসবের আনন্দকে ভাগ করে 


নিতে পারি - তবেই উপলদ্ধ করতে : 


পারব যে সার্বজনশন এই পুজার 
আয়োজন ' নিতান্ত তুচ্ছ অবল্রেয় - 
বিষয় নয়! লার্বজনীন 'শন্দের অর্থ: 
সার্থক হয়ে উঠবে ।- পুজার প্রধান -- 
বৌশণ্ট্াই তো সার্জনখনতায় । = 








ষষ্টবিংশ বর্ষ: ২৬শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০ সেপ্টেম্বর */৩,৬০ পয়লা 


রাজীব গান্ধী অধিনে 
রত 





মায়ের ওপর চাপ স্থষ্টি 


a 


Ul ad 


কেন্দ্রীয় মদ্ন্সভা প:নগ্ঠন 
করায় ব্যাপায়ে এ আই !স সি-র অন্য- 
তম সাধারণ সম্পাদক এবং প্রধান--. 
মন্ত্রীর পুত রাজীব গান্ধী অনবরত 
তার মায়ের ওপর চাপ সাঁষ্ট কয়- 
ছেন। ৫ 
আমাদের কাছে স্থানাদন্ট খবর 
ছিল প্রধানমন্ত্রী সেপটেম্বয় মাসেই 
মন্মিসভার রদবদল করবেন। ফিল্তু 
নানা কারণে তান 'মম্লিসভা রদবদল 
করতে একটু দেরণ করছেন। . 

- রাজীব গ্রাম্ধী মাশ্রসভায় কিছ:' 
তরঃণ এম পি-কে আনতে চান একথা 
আগেই পাঠকদের জানানো হয়েছে । 
তাছাড়া তান কয়েকজন মন্তণর দ্র 


, বদল করতে চান এবং কয়েকজনকে 


মাম্্রসভা থেকে সারয়ে দিতে চান । 
বাজারে জোর গুজব বঙ'মান কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার দুই নম্বর ব্যাস্ত কেন্দ্রীয় 
অর্থমম্ত্রণ প্রণব মুখাজশকে সয়ানোর 
জন্য রাজীব গান্ধী মাকে খুব চাপ 
দিচ্ছেন । 'কিদ্তু এই গুজবের এখনও 


তথ্যভিত্তিক কোন খবর পাওয়া 
 যায়ান। _' i 
এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বাঁল। 


এ মাসের গোড়ার দিকে রাজ্য কংগ্রে- 
সের কয়েকজন নেতা দিল্লাঁতে 'গিয়ে- 
ছিলেন। এদের মধ্যে একজন নেতা 
মধ্যরাতে প্রপববাবুর সৃচ্ষে দেখা করার 
সুযোগ পান । প্রণববাবু তখন সারা 
দিনের কাজ সেরে সবে বাড়তে ফিরে- 
ছেন। এ 

ঘরে ঢুকেই উত্ত নেতা প্রণববাবূকে 
জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার আপনি 
নাকি রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে চলে 
যাচ্ছেন । প্রণববাবু তখন ম্বভাব- 
সুলভ হেসে উস্ত নেতাকে বলেন, ঠক 
এই কথাই ম্যাডাম আমাকে কয়েক দিন 


আগে জিজ্ঞেস করে যা বলোঁছলেন, 
তার, বাংলা অনুবাদ করলে এই 
দাঁড়ায় “কি-প্রণব তুমি এখনো মাল্তি- 
সভায় আছ? কাগজে দেখলাম 
তুমি নাকি [বিদেশে রাণ্দূত হয়ে 


চলে যাচ্ছ ?” এই রথা শুনে 
ঘরে উপাদ্থত সব নেতাই খুব জোরে 
হেসে ওঠেন। 


শ্রীমতী গান্ধী বিদেশ. থেকে 
আসার পর পূবজোর আগে অথবা 
পরে অথবা সংসদের শীতকালীন 
অধিবেশনের আগেই মাশ্মিসভায় রদ- 
বদল করবেন । যা খবর পাওয়া 


যাচ্ছে তাতে শ্রমতণ গান্ধী কংগ্রেস 


শাসিত কিছু রাজ্যের কয়েকজন 
প্রভাবশালী নেতাকে কেন্দ্রীয় মশ্রি- 
সভায় নেবেন । 

যেমন বিহারের প্রান্তন মৃখ্যমণ্ত্রী 
ডঃ জগন্নাথ মিশ্র ইতিমধ্যেই বত'মান 





| 


প্ণবের 


মুখ্যমন্ত্রী চন্দশেখর সিংয়ের বিরুষ্ধে 
ঘোঁট পাকানো শুরু করেছেন। 
যাঁদ বিহারে দলকে বাঁচাতে হয় তবে 
ডঃ মিশ্রকে কেন্দ্র মন্ত্রিসভায় 
নিয়ে আসা ছাড়া কোন পথ নেই । 
যাঁদ শ্রীমতী গাম্ধী ডঃ মিশ্রকে 
বিহার থেকে সারিয়ে অন্যত্র কোন 


জায়গায় বসিয়ে না দেন তবে বিহারে 


আগাম’ নিবচনে কংগ্রেসের লোকসভা 
ও বিধানসভার আসন অনেক হারাতে 
হবে। 

শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যের প্রভাবশালী বিক্ষুব্ধ 
নেতাদের ব্যাপারে চড়োস্ত মনাশ্থুর 


না করা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মান্ল্রিসভাম ' 


রদবদল সম্ভব হচ্ছে না। 





০৯ বাটি হি 


৮০ dy এ ৩ ৮ পপ 





ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভাঁবয্যতের জা ] মাকি'নীদের সাহাযাপন্ছ প্রাতিবিপ্লবীদের প্রতিরোধ করতে 


এঁগয়ে যাচ্ছে নিকারাগুয়ার সৈন্যবাহনণ। 


তৈরি ৰাজ্য উ-ক? 


কতছের তালিকা সম্পকে 
রাজীবের আপভি 


রাজ্য কংগ্রেস কমিটির কম“কতাঁ ও 
সদস্যদের নামের তালিকা তৈরণ 
করার ব্যাপারে কেন্দ্রশয় অথণমশ্ত্শ 
প্রণব মুখাজর সঙ্গে রাজঈব গান্ধী 
এঁক্যমত হতে পারেন নি । 

প্রণববাবুর পাঠানো তালিকা 
সম্পকে রাজীব গাদ্ধা সরাসরি তার, 
আপত্তির কথা দলের সভানে্? 
শ্রীমতগ ইশ্দিরা গান্ধীর কাছে জানিয়ে 


দিয়েছেন। 


স্বরাজ পালের ব্যাপার নিয়ে অর্থ দপ্তর 
ও আইন ছণ্তর দ্িধাবিভক্ত 


শেষ পর্যন্ত কেম্দ্রয় সরকার 
স্বরাজ পালের পক্ষাবলম্বন করলেন । 
আইন বিভাগ ও অর্থ বিভাগ 
এব্যাপরের 'দ্বিধাবিভন্ত । | 

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে; 
শুধ: নন-রোসিডেন্ট কোম্পানধই 
নয়; এর সংগে সধাশলন্ট সংদ্ছাগুলোও 
ভারতীয় কোম্পানীর এক শতাংশ 
শেয়ার কিনতে পারবে? তার মানে 
স্বরাজ পালের শুধ কাপারোই নয়, 
এর সংগে য্ত অন্য তেরোটি কোম্পা- 
নগর প্রত্যেকে ভারতীয় শেয়ার কিনতে 
পারবে । ভারতের আযটপ?' জেনা- 


মেল শ্রীপরপরাম এতে আপত্তি কয়ে- 


ছিলেন । প্রান্তন এ জি লালনারায়ণ 
সিংহ মতামত দিয়েছিলেন স্বরাজ 
পালের পক্ষে । কিদ্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার তার আইন বিভাগের সবেচ্চি 
পদাধকারণর পয়ামর্শ অগ্রাহ্য করলেন। 

এর মধ্যে আর একটি গেলমেলে 
ব্যাপার আছে। ইরা মে অর্থমন্ত্রী 


্রীপ্রণব মুখাজ” ঘোষণা করেন নন- 
যোসডেশ্ট বিনিয়োগ সর্বোচ্চ পাঁচ 


শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে । ভ্বরাজ 
পালের বন্তব্য রামের আগে পাঁচ 
শতাংশের বোশ যা 'বানয়োগ কয়া 


হয়েছে তা এর মধ্যে পড়ছে না। 
এ, ব্যাপারে সরকার তাকে সমর্থন 
করছেন । ya 


স্বরাজ পাল সম্পকে রিন্গা্ভ 
ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত গভণ্‌€র ডঃ মনমোহন 
সিংহংর অমতে হয়েছে । শোনা 
যাচ্ছে, ডঃ সিংহ এই মত পোষণ করেন 
যে, বিদেশে বসবাসকারণ ভারতশয়দের 
ভারতশয় কোম্পানীর শেয়ার দ্লাথতে 
দিলে অনেক ভারতীয় কোম্পানগ 
তাদের হাতে যেতে পারে যারা দেশের 
বাইরে থাকেন, তাই এদেশের আইনের 
ধরা ছ:য়ার বাইরে । 

'রজাভ* ব্যাঙ্কের গভর্ণ'রের. কাছে 
সবচেয়ে বিরন্তির ব্যাপার এই যে, 
তাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগেকার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


তাছাড়া রাজ'ব গাম্ধী সোজা- 
সুজি প্রণববাবংকে বলেছেন আপনি 
প্রদেশ কংগ্রেসের কম'কিতার্দেয় জন্য 
নামের যে তালিকা দিয়েছেন সেটা 
সং্পূর্ণ একপেশে ।- এটা মানা সম্ভব 
নয় । 

মূলতঃ রাজীবের আপাঁত্ততেই 
শ্রীমতী গান্ধী পাঁশ্মবছের কংগ্রেস 
কমিটির নামের তালিকা বিদেশ সফরে 
যাওয়ার আগে চড্ড়াস্ত করেন নি । 

এর মধ্যে রাজীব গান্ধীর কাছে... 
রাজ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল থেকে 
প্রদেশ কর্মকর্তাদের প্রকাশিত নামের 


" তালিকা সম্পকে" নানা অভিযোগ 


এসেছে । অনেকেই বলেছেন প্রকাশিত 
নামের তালিকায় একচেটিয়া ভাবে - 
প্রণববাবুর লোকদেরই প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে । অন্যদিকে বেন্দ্রায় রেলমন্তী 
বরকত সাহেবের সমর্থকদের: এই 
কামটিতে রাখা হয় নি এবং 
তাদেরকে উপেক্ষা করা হয়েছে। 
এই মহলের বশ্তব্য, যাঁদ প্রদেশ কাঁম- 
টিতে একচেটিয়া ভাবে -প্রণববাবুর 
লোকদের নেওয়া হয় তবে পুনগণঠত 


প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বরকত সাহেবের 
সমর্থকদের কাছ থেকে কোন রকম 


সহযোগিতা পাবে না। 
রাজীব গান্ধী নাকি রাজ্য কংগ্রে 
শেষাংশ ৮ম পদ্ঠায় 





প্রণববাবু ৪ পশ্চিযবনধ 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আবার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরদ্ধে হঙ্কার 
ছেড়েছেন। নয়াদিল্লীতে এক সাং- 
বাদক সম্মেলনে তান বলেছেন যে 
যোজনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে অরে 
সাহায্য নেওয়া হবে না। পশ্চিম- 
বন্ধের আর্থক সঙ্কট মোচনে কেন্দ্র 
তার যথাসাধ্য আঁক সাহায্য জ্বাগ- 
য়েছে, আর সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়। 
প্র্ণরবাবু অবশ্য মাঝে মাঝেই রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারের, অর্থ , সংক্রান্ত 
ব্যাপারে হৃক্কার ছড়েন। এর আগে 
তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল-_ওভারডনাফট; । 
সে ব্যাপারে বামক্রন্ট সরকার সাব" 
ধানতা অবলম্বন. করায় এখন যোজনা 
নিয়ে পড়েছেন । আসলে হয়ত তান 
এই সরকারের বিরুদ্ধে জিগীর তুলে 
প্রধানমন্ত্রই'এবং ই- কংগ্রেস সভানেতী 
শ্লীমতশ ইন্দিরা সাম্ধীকে খ্বাশ রাখতে 
চান; 'যাতে অর্থমল্তরকে তথা মন্রি- 
সভায় তাঁর অবস্থান দীর্ঘৃ্থায় হয় । 
কিচ্তু প্রপববাবু িশ্চত্নই জানেন তা 
হবার.নয়। শ্রীমতী গান্ধী মাঝে 
মাঝেই মাম্বসভায় রদবদল ঘটান-_ 
ইতিমধ্যেই আর একটি.রদবদলের সময় 
হয়ে এসেছে--এবং কাউকে যাঁদ নতুন 
মান্ঘসভা থেকে বাদ নাও দেন, তাঁর 
দণ্চর পরিবর্তন প্রায় অবশ্যন্তবী। 
এটা কেন করেন এবং এতে কণ সুবিধা 
হয় তা মীমত' গাম্ধীই বলতে পারেন, 
কিদ্তু এটাই আঁর স্টাইল । প্রণব- 
বাব পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়াবার কোন 
জায়গা নেই । .এখান থেকে তিনি 
দু দুবার লোকসভার 'নিবচনে পরা- 
জিত হয়েছেন এবং তাঁর পয়াজয়- 
কেন্দ্র থেকে পরবর্তীকালে বরকত 
'গাঁণ খান চোঁধুরী জিতেছেন। 
কেন্দ্ৰীয় মণ্তিসভায় সমস্ত মন্রীয় 
অবচ্থানই -শ্রীমতণ গান্ধীর খুশির 
ওপর 'নর্ভরশীল, কিছ্তু সেটা প্রণব- 
বাবুর ক্ষেত্রে আরো ধোশ করে সত্য 
"এই কারণে যে; পশ্চিমবঙ্ছে তাঁর কোন 
ভিত্তিভ্‌মি নেই, যেমন ছিল না সিদ্ধার্থ 
: রায়ের এবং যেমন আছে বরকত গণি 
থান চৌধুরীর | কেন্দ্রীয় মর এবং 
শ্রীমতণ গাম্ধীর 'বম্বজ্ত অন:চর বলে 
তাঁকে রাজা ই-কংগ্রেসের ব্যাপারে 
মাথা গলাতে দেওয়া হয় । যাঁদও 
রাজা ই-কংগ্রেসের সব গোষ্ঠী সেটা 
পহন্দও করেন না! তবে প্রথববাবু 
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলে কোন 
'কোন ছাত্র যুব নেতা বরকত বরোধা 
হয়ে তাঁর অনুগামণ সেজেছেন। 


তবে পশ্চিমবঙ্গ সম্পকে প্রণব" 


বাবুর কোন দরদ নেই । কট্ুর ইশ্দিরা- 
পদ্ধী প্রপণববাবুর চক্ষুশূল হবে বাম- 
ফ্রন্ট সয্নকার এবং পশ্চিমবঙ্গ এতে 


আশ্চর্য হবার কিছ; নেই । তাছাড়া 


" মনষ্ভাত্বিক একটা কারণও আছে বৈকি! 


যে রাজ্য তাঁকে দ দুবার নির্বাচনে 
পয়াজিত করেছে সে রাজ্য নিজের 


" জদ্মভ়ীম হলেও তাকে শক ভাবাপন্ন 
বলে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। 


শ্রীমতণ গান্ধীর দুঃসময়েও তাঁর সঙ্গে 


লেপ্টে থেকে প্রণববাবন কে্্রীয় মশ্মি- 


সভায় দুনণ্বর হয়েছেন দ্রুত উত্থানের, 


মধ্যে দিয়ে, সেজন্যেই তো তাঁকে 


অসাধারণ ব্যাস্ত বলে চিহ্নত কয়া যায় 
না। আর তাই যদি প্রণববাবু তাঁর 
শত্রুর বিরুদ্ধে অনবরত বযোদগ্নার 
করেন সেই তো তাঁর রি 
কাজ । 

প্রণববাবুয় সাম্প্রাতক হুঙ্কারের 
উপযযস্ত জবাব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমম্তী শ্রীজ্যোতি বস এবং অর্থ- 
মন্ত ডঃ অশোক মিন) শ্রীবস 
বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র সর- 
কারের কোন 'বানয়োগ নেই । সবই 
তো চলে গেল উত্তরপ্রদেশ ও হারয়া 
পায়।. কোন কেন্দ্ৰীয় ধাণদানকারণ 
সংস্ছাও এরাজ্যে বানয়োগ করছে না। 


কই প্রপববাবক তো এসব ব্যপারে 


নদি্ট কিছু বলছেন না। ডঃ মিন্র- 
, বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বৈষম্য- 


মূলক নাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করছেন বলেই এই হঠুশিয়ারী। তান 
৬৩" ৮৪ সালের যোজনা বরাদ্দ 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিয়ে বলেছেন, 
এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে বসে 
জমিদারের ভাষায় কথা বলছেন। 


স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস 


শাসকরা ইংরেজদের এীতহ্য বজায় 
রেখে এই রাজ্যের প্রতি অবিচার 


চালিয়ে এসেছে। কিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে 
বাত করে মহারাম্টী গুজরাট প্রভৃতি 
রাজাকে ফাঁপয়ে তোলা হয়েছে 
প্রবীণ সাংবাদিক শ্ররণজিৎ রায় তাঁর 
*আগন অব ওয়েম্ট বেঙ্গল” 
গ্রন্থে সরকার প্রকাশিত তথ্য থেকেই 
তা দেখিয়েছেন? ডঃ বিধানচম্দ্র 
রায়ের মত বান্তত্ব ছিলেন বলেই 
পশ্চিমবঙ্গে ইম্পাত কারখানা হতে 
পেরেছিল ৷ তাছাড়া এ রাজ্যে কংগ্রেস 
একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে কেন্দ্র 
আঁবিচারের বিরদ্ধে প্রাতবাদ হয়নি। 
আজ কয়েক বছর কংগ্রেস-বিরোধী 
সরকার অধিশ্ঠিত থাকার ফলে নানা 


অসুবিধার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা 
তারা বুঝতে পারছেন । 


-জন্য | 


+ দর্পণ ॥॥ শর্রবার। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ 


ন্ট লেকে জমি নিয়ে ফাটকাবাজীর 


নেপথ্য নায়ক ডেপুটি স্পীকারের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী 


সম্ট লেকের জাম নিয়ে ফাট- 
কাবাজ'র সংবাদ ইতিমধ্যেই দর্পণে 
প্রকাশিত । সেই সংবাদে বলা হয়ে- 
ছিল যে; একটি শান্তশালী চক্র সল্ট 
লেকের জাম পাইয়ে দেবার নাম করে 
বিভিন্ন ব্যস্তির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে 


এবং অনেকের টাকা এইভাবে আত্মসাৎ 


করছে। প্রকাশিত সংবাদে বলা 
হয়েছিল যে, এই চক্রের মধ্যমাঁণ হলেন 
জনৈক প্রভাষশালী সরকারী আফসার 
এবং তায় এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন 
রক্ষাকর প্রামাণিক নামক খাদ্য কপপোঁ 


। রেশনের জনৈক কমণ" । উন্ত ব্যন্তিকে 


প্রায়ই দেখা 'যায় 'র্যজ্য বিধানসভা 
সচিবালয়ের ডেপুটি স্পখকারের 
অফিসে । এ নিয়ে তদন্ত করে 'এক 
চাগুল্যকর তথ্য জানা গেছে । 
আমাদের 'যে সহযোগণ সাংবা- 
দিক এ বিষয়ে তদম্ত করেছেন ইতি- 
হয়েছে দর্পণে প্রকাশিত সংবাদের 
হত্যার হুমকণীকে' উপেক্ষা 
করে আমাদের সহযোগ" সাংবাদিকাট 
দূঢ়তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তদম্ত 
করেন। তদন্ত করে জানা গেছে যে, 
সল্ট লেকে জাম পাইয়ে দেবার চক্রের 
নাটের গুরু হলেন বিধানসভার 


, ডেপহট স্পণকারের প্রাইভেট সেবুটারী 


মিঃ রহমাম । , জানা গেছে নিজের 
পদমযাদীকে ভাঙ্গিয়ে রহমান সাহেব 
দুহাতে টাকা লুটে চলেছেন । 
কাজে তিনি' ডেপুটি স্পাীকারকেও 
ব্যবহার করেছেন জাম দেবার আবেদনে 
সুপারিশ করিয়ে। এটা ডেপুটি 
ম্পীঁকারের জ্লাতসারে করা হয়েছে 
কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি । তবে 
ডেপুটি স্পীকায়ের ওই জাত 
সুপারিশের একটি স্বাক্ষারত অনুলিপি 
আমাদের হাতে এসেছে । প্রয়োজনে 
তা প্রকাশ করা হবে। 


রহমান সাহেবের দিদি নামকরা 
একজন . মহিলা চিকিৎসক । নিজস্ব 
নাপিং হোম আছে । সেই সুবাদে 
মহানগর উন্নয়ন বিভাগের সচিবের 
'সঙ্গে ' রহমান সাহেবের পরিচয়। 
রহমান সাহেব তার ‘দিদির নাসিং 
হোমে পার্ট টাইম কাজ করেন । 


, মহানগর উন্নয়ন বিভাগের সচিব 


নাস‘ হোমে চীকংসার় জন্য আসা 
যাওয়া করেন। উন্ত ' সচিবের 
সঙ্গে পাঁরচিতিকে ভাঙিয়ে রহমান 
সাহেব লোক ঠকিয়ে চলেছেন বলে 
অনসম্ধানে প্রকাশ । জানা গেছে 
যে, জাম পেতে ইচ্ছুক ব্যান্তদের 
সচ্ষে নিয়ে রহমান সাহেব মহানগর 
উন্নয়ন বিভাগের পোদ্দার কোচের 
অফিসে যান এবং সঞঙ্জের লোকদের 


বাইরে বসিয়ে সচিবের ঘরে ঢুকে 


'নবাবা করা সাজেনা। 
, হালে থাকেন রহমান সাহেব । ট)কিসি 


নু 


যান এবং কিছ পরে বেরিয়ে এসে 
বলেন, কথা হয়ে গেল জমি পাওয়া 
যাবে। জমি পেতে ইচ্ছুক ব্যন্তি 
মনে করেন সাঁচবের ঘরে অবাধ 


'গাঁতাবাধ আছে যখন তখন জামি - 


মিলবেই । চাঁহদামত টাকা দিয়ে 
সংশ্লিষ্ট ব্যন্ত প্রতারিত হন। 


সরকায়ী প্দমধাদা থাকায়, প্রতা- 


- রিত ব্যন্তিরা কেউই ঘটাতে চাননা 


রহমান সাহেবকে । রহমান সাহেব যে 
টাকা বেতন পান তাতে তার পক্ষে 
রাজাঁসক 


ছাড়া চলেন না উনি । রহমান সাহে- 
বের এজেন্ট রক্ষাকর প্রামাণিক সময়ে 


অসময়ে ডেপুটি স্পাকারের আঁফসে 


যাতায়াত করেন একথা আগেই বলেছি 
এছাড়াও সেলিম নামে এক যুবককে 
আঁফস চলাকালীন সময়ের পুরো 
সময়েই ডেপুটি স্পধকারেয় অফিসে 
দেখতে পাওয়া যায় । জানা গেছে 


যে, এই ষুবকাঁট রহমান সাহেবের 


ছায়াসক্রী এবং নানা কুকমের সহায়ক। 
আমাদের যে সহযোগী সাংবাদিক 
এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন তার মনে 


এই চক্র সম্পকে" সন্দেহ জাগে তখনই 
যখন যনহমান সাহেব তাকে প্রস্তাব দেন 
মন্ত্রীকে বলে জাম পাবার ব্যবচ্ছা করে 
দিলে মোটা টাকা নজরানা মিলবে । 
উত্ত সাংবাদিক সরাসার সেই প্রস্তাব 
নাকচ করে দেন এবং অনুসন্ধান 
শুরু করেন। এ বিষয়ে প্রাথামক 
তথ্য সম্বালত প্রাতবেদন দর্পণে 
আগেই প্রকাশ হয়েছে । বর্তমান 
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি তারই € 
ফলোআপ । 
- জানা গেছে যে, জাঁম বরাদ্দ 


হয়েছে বলে জাল চিঠি জাম পেতে " 


ইচ্ছুক ব্যান্তদের হাতে ধারয়ে দেন 
রহমান সাহেব! সেই সঙ্গে নিজের 
নামেও অনুরূপ একটি চিঠি দেখিয়ে 
বলেন যে, তার নিজের নামেও জাম 
বরাদ্দ হয়েছে। তখন আর আঁব- 
“বায় করায় িছ; থাকে না“ 
সংগ্লন্ট ব্যাস্ত যখন .পরে জানতে 
পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন 
তখন আর তার ?িছ? করার থাকে 


না। 'ঁকল খেয়ে গলপ হজম করতে 
হয় । 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় ৬, 


রিজ্ঞা্ড ব্যাঙ্কের নীতি ঠিক ” 
হচ্ছে শাসক ছলের ঝ্বাথে : 


{বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নতুন শাখা 
খোলার জন্য রিজার্ভ বাঙন্কের যে 
অনুমতির প্রয়োজন ছিল সে অধিকারও 
অর্থ দণ্চর তার হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে 
বলে রিজার্ভ“ ব্যাঞ্চের্ন গভণরি ডঃ. মন- 
মোহন সিংহ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । 
ভারতের বাইরে থেকে যে টাকা ক্ষুদ্র 
আমানতর্‌পে ব্যাঙ্কে আসছিল, যা 
প্রকৃতপক্ষে কালো টাকা এবং বাঁকাপথে 
বিদেশে সাদা হয়ে এখানে আসছিল 
সে ব্যপারেও ডঃ সিংহ আপত্তি 
জানয়ে ছিলেন । 

এদিকে জা ব্যাঙ্ক যখন 
সরকারে চাকর প্রকচ্পে টাকা দেবার 
ব্যাপারে ব্যাঙ্কগ্ীলকে সাবধানতা 
অবলম্বন করতে বলছে তখন রিজার্ভ“ 
ব্যাঙ্ককে নিজের কথা গিলতে . বাধ্য 
করে গত ১৫ই আগঘ্ট হঠাৎ প্রধান- 
মন্ত্রী ঘোষিত নতুন চাকরণ প্রকঙ্ছে 
সোজাসুজি ব্যাঙ্কগীলকে বলতে হল 
১৬০ কোটি টাকা দেবার জন্য । এই 
ধরনের প্রকল্পের জন্য কোন প্রস্তু- 
[তির প্রয়োজন হল না, কিম্বা সর- 
কারের কেউ জানেনও না যে, এই 
প্রক্পাঁট প্রকৃতপক্ষে কি বন্তু। 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা এই যে, 
[নবণচনের আগে হাঙ্জার হাজার 


/ হম়েছে। 


হয়েছে। 


সমর্থক বা কমশীকে খণ দিতে বাধ্য - 
করা হবে ব্যাক্গগ্ালকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নির্দেশের কথা উল্লেখ কয়ে ।. 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনগাতক- 
দের নাগাল থেকে, জনসাধরণের অর্থ 
সুরক্ষার যে ব্যবস্থা চলে আসছিল 
তাকে খতম করা বা নত কক্পার 
ই-কংগ্রেসী প্রচেষ্টা আগেই শুরু 
অথ" মন্তকের তৎকালশন 
সচিব বিরম্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। 
পর়বত?* বান্তি যান এলেন তাঁকে 


“হঠাৎ সরিদ্নে দেওয়া হল এবং তশর 


জায়গায় আনা হল নমনীয় একজনকে । 
[কম্তু হঠাৎ 'রজাভ' ব্যাঙ্কের গভর্ণর 
বে'কে বসলেন । সম্প্রাত সরকার একজন 
ডেপুটি গভর্ণর “নিয়োগের ব)পারেও 
তাঁর মতামত উপেক্ষা করেছন L 

সাম্টুীকৃত ব্যাগ ডাইর্ইর 
বোর্ড ইতিমধ্যেই ই-কংগ্রেসণদের 
দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে । প্লিজ্বা 
ব্যাঙ্কের ত্বাধীনতাও 
অর্থ মন্ত্রক আর শ্বাধীন 
মতামত দিতে চায় না সং অফিসার" 
দের ওপর ট্রাম্সফারের খড়পাঘাতের 
ভয়ে ।' ভারতের অর্থনীতিতে এর 
পাঁরণাত কী শোচনীয় সহজেই 
অনুমান করা যায়। 


ন 


হরণ করা ' 


be 


চে 


দর্পণ ॥ শুক্লবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ / 





রৃন্থমঞ্চে রঙ্গিনী 
শ্ৰীপতি নন্দী 


দবিষ্তর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সখের 
চেয়ারপারসন শ্রীমতণ গাম্ধী তার 
দনিউ-ইয়র্ক মিশনের পথে যাত্রা 
ফরেছেন। পথে অবশ্য দুএকটা 
ঠৈকও লাগ্যবেন--যথা সাইপ্রাস ও 


গ্রাস ও ফ্রান্সে। তবে কাজের কাজ 
কিছুটা সারবেন একমাত্র ক্রাম্সে-_ 
ধিমরাজ-২০০০৪ আর এএক্সোসেট? 
কেনাকাটার কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন 
কয়ত প্রাতদানে জাতিসংঘে বাঁণক- 
বুদ্ধি ফরাসী সরকারের 'ব্যাকিং, 
আদায় করা । পর়বত্তাঁ দুশ্যে িউ- 
ইয়কে জাতিসংঘের ৩৮ তম অধি- 
বেশনে “চেয়ার়পারসনণ' গ্র্যাম্ড শো। 


কে না জানে, এবার নিউইয়র্কে 

যে শ্রীমত' গাদ্ধার দর্শন মিলবে তা 
পাঁথবীর দারদরতম দেশের প্রাতানাঁধ- 
রূপে নয়, ভিথারি ভাম্ড হাতে 
নয়াদিষ্লীয় নায়িকা ফ্নপে নয়, তার 
চাইতে অনেক গুণ বৃহত্তর 1বভীতর 
বর্ণচ্ছটায় দীপ্যমানা আন্তজাতিক 
দি নশীতাবশারদা রূগে। বস্তুতঃ শ্রীমতগীর 
জাঁবনে এটাই সর্ববৃহৎ খেল, আর 
সর্ববৃহৎ ‘শো’ । এর জন্যে সবশান্ত 
১৯ নয়োগ করে সর্ধতোমুখী প্রচেষ্টা 
চালাতেও তান কসর করেন নি। 
= এজন্যে গ্রাউন্ড ওয়াক” সংপাধ করতে 
শুধু নরসিংহ, পার্থ সারাঁথ, আলেক- 
জেম্ডারঃ রসগোল্লাই নয়, বহু নামশ- 
অনামী বিশেষ ' দূত, এমন ক স্বয়ং 
চেয়ারপারসন অবাঁধ দিবারান্তি বৈদে- 
শিক গ্রাউন্ড ওয়াক" চালিয়ে গেলেন। 
বিশ্বশান্ত। বিশ্ব নিরম্পকরণ ও বিশ্ব 
অর্থনীতির প্নগঠিন সংক্রান্ত প্রবন্ধাট 
রচনার কাজে ডজন ডজন অমাত্যের 
মন্তিদ্ক বিদীর্ণ হলো-_ ভাবে, ব্যঙজনায়। 
উচ্ছ্বাসে ও শব্দবিন্যাসে উৎপাদন টিও 
- অনবদ্য হলো । কিন্তু হায়, 
“কাহারে শুনাই সখা এ মোর 
কবিতা? বিশ্ব রাজনীতির 
* যে সমস্ত জ্যোতিদ্কের সখরাীর সমাগম 
কল্পনা করে এ আত্মপ্রচারধমণ রম্য 
রচনা তাদের আধকাংশই কেন এ পাঠ 
শুনতে গরহাঁজর। কেন অনুপাচ্থত 
থেকে NA/-এর চমকপ্রদ চেয়ার 
পারসনের বিনীত আমম্মণকে পাত্তা 
দেবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি, 
সদুত্তর শ্রীমতশ গান্ধীকে সমাবয়ে 
দেবে কে? যতদুর জানা যায় জাতি- 
£ সংঘের দেড়শতাধিক সদস্য রাণ্টের 
রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মাত গোটা পশটচ- 
* শেক রাষ্ট্রনায়ক উন্ত আধবেশনে হাজির 
+ থাকছেন ; শুধ; তাই নয়, যে 
নিজেটি সম্মেলনের চেক়ারপারসনএর 
ভূমিকায় শ্রীমতী গান্ধী অবতীণ 
হবেন সে শতাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে 


নু 


মার ১৮টি রাষ্টের প্রধানগণ সে সময়ে 
হাজরা দেবেন। ২৫ থেকে ১৮ 
বাদ দিলে থাকে সাত (প্রোসডেন্ড 
রেগন সহ) ; কিম্তু রেগন আগে- 
ভাগেই জানান দিয়েছেন, তার আঁধ- 
বেশনে উপাম্থাতির সঙ্গে শ্রীমতা গাম্ধীর 
আমন্রণের কোন যোগাযোগ নেই, 
তান সম্পূর্ণ চ্বতন্র কারণেই রাষ্টর- 
সংঘে ভাষণ দেবেন । হায়! কোথায় 
িদ্ব-জ্যোতিৎ্কগণের জঅবাজ্জবল্যমান 
মহাসম্মেলন, আর কোথায় তার পায়- 
বতে" বটতি-পটতিগণের এক নিম্প্রভ 
আসর । আর এ [নিষ্প্রভগণেষ মধ্যে 
প্রভাকর রূপে ভাস্বর থাকবেন বিশ্ব" 
শাস্তর এক জোড়া যোদ্ধা মিরাজ আর 


এক্সোসেট বন্ধনে আবদ্ধ মিত্তে'রা ও. 


ইন্দিরা । আসলে, জোট শিবির 
সহ বিশ্বের বৃহত্তম অংশ জানে, 
ইরাক-ইরাণের খাণ্ডাথণ্ডির পরিণামে 
ইরাকের ফেলে দেওয়া মাঙ্গাটি কণ্ঠে 
পারধান কয়ে যিনি চেয়ারপারসনঃ 
দেহেন তালে গোলে ‘চেয়ারপারসন’ 
শ্রীমতণ গান্ধীর 'বম্বচিন্তার দৌড় 
কতখানি ; তারা আরো জানে, এ 
লোকোমোটিভের বাম্পময় উচ্ছ্বাসে 


‘যতই ঝিক ঝিক আওয়াজ উঠুক না 


কেন, লোকোমোটিভটি গাতিহখন, ভার 
বিকল ষশ্মে মোটিভ ফোর্স হয় না; 
হবে না। 

* Y চু Ld 

যে ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ভার- 
তের কপালে জৃটেছে একটি “গভর্ণ” 
মেন্ট দ্যাট ওয়াক্স” তাঁরই মধ্যে 
নিজেটি সম্মেলনের কপালে জুটেছে 
একটা 'লোকোমটিভ দ্যাট ওয়াক” | 
আসলে যস্তরটি একই এবং যে নামেই 
তাকে অভিহিত করা হোক না কেন, 
ফলং অপ্টরস্তা। তাহলেও 'তিলকে 
তাল এবং তালকে তিল করতে 'সিদ্ধ- 
হন্ত পিটিআই তার “সাংবাঁদকগ' 
এ্ীতহ্য এক্ষেত্রেও রক্ষা করে চলেছে, 
আয় জাতিসংঘের এ অ-শগর্য সম্মে- 
লনকে একটি শণর্ষ সম্মেলনের বৈভবে 
িভাঁষত করে দেখানোর প্রচেষ্টায় 
আকাশবাণীও আকাশ বিদীর্ণ করে 
চলেছে । তাহলেও এটুকু আজ 
সুস্পষ্ট যে, রেগনের প্রকাশ্য উপেক্ষা; 


এনডে্‌পোভের নীরব উপেক্ষা, . 


থ্যাচারের প্রত্যাথ্যান, চাঁন জাপান 
জামনিীশির অনুপস্থিতি, এমনকি খোদ 
নিজেঁট সম্মেলনের ৮২ শতাংশ রাণ্ট- 
নায়কের অগ্রহকেও গায়ে মাখলে 
শ্রীমত' চেয়ার পারসনের আজ আর 
চলে না। শত অবজ্ঞাত হয়েও মাকন 
মৃলংকে গিয়ে অন্তত পক্ষে মান 
প্রধানের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক 
সাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত ঘটাতে না পারলে 


Ed 


॥ তন 


রাজ্য ভোমিওগ্যধী বিভাগের কাহিনী 


রাজ্য হোমিও ডাইরেকটোরেট 
দপ্তরে টাকা পয়সার নয়ছয় বাড়ছে। 
পেয়ারের লোকদের চাকরী দেওয়া, 
আঁতাঁরন্ত খরচ, গাদা গাদা কাগজ 
খরচ করে নি্ষলা পরিকল্পনা এবং 
হোমিও ওযুধের মত উবে যাওয়া - 
প্ল্যান তৈরী করা চলছেই । মহাকরণ 
থেকে ক্যামাক স্ট্রীট ইনডাসাট্র হাউসে 
বেশ? টাকার ভাড়া অফিসে বাহার 
আছে, জলুস আছে; নেই কাজ। 
খৈ ভাঙ্গতেও আসেন না এখানে 
হোমিও উপদেষ্টা সাহেব । 

লজ্জার কথা হোমিওর নাম করে 
একদল “পলিটিক্যাল ডাস্তার” এবং 
গ্ডান্তার পাঁলাটশিয়া”দের হচ্ছে লড়াই 
ফলে সরকার টাকা নয়ছয় হলেও 
গ্রাম গঞ্জে কিংবা শহরে হোমও- 
প্যা্থীক় উন্নাত দুর অন্ত ৷ ভাইরেক- 
টর অফ হোমিওপ্যাথী পদে হোমিও 
ডান্তার তাহলে কেন পাওয়া যাচ্ছেনা । 
িনকোনা বিভাগে ছিলেন এবং 
অভিজ্ঞ ডান্তার বর্তমানে ইনসপেকটর 
অফ হোমিওপ্যাথী ডাঃ কালণ 
ব্যানাজপুর উদ্যোগে গ্রাম পণায়েত 
হোমিও কেন্দ্র স্থাপন ও গ্রামে হোমিও 
চাকৎসা প্রসার দ্রুত হয়েছিল । ডাঃ 
ব্যানাজশকে ডাইরেকটর হোমওপ্যাথণ 
করার জন্য ফাইলও তৈর। কলকাঠি 
নাড়ছে এক গোম্ঠী। ফলে ডাইরেক- 
টরহশন মজ্জার ডাইরেকট রেট চললো । 
বত'মানে ডারিউ বস এস ডাই 
রেকটর । থাক না অফিস ফাঁকা । 

প্চমবন্ন সরকারের ছাস্হ্যদপ্তর 
যাঁকে মাথার মণি এবং চোখের মাঁণ 
করে সুযোগ সুবিধা দিয়ে হোমিও 
উপদেণ্টা করেছেন তান হোমিও 
ডাইরেকটোরেটের কোন কান্দে আসেন 
না। উদ্যোগ বা উৎসাহ নেন না। 
তাঁর সময় কোথা? তাঁকে অলঙ্কার 
{হিসাবে ব্যবহার করতে গ্বান্ছামন্তা 
অম্বরণশবাবুর মত মানুষ কিংবা 
রামনারায়ণবাব: কারো আপত্তি নেই। 
মাননীয় মন্ত্রীরাও বিশ্বাস করছেন 
ডান্তার নন এমন ব্যান্তকে ডাইরেক- 
টোরেটের মাথায় তুলে রাখাই ভালো। 
ফলে হোমিও ডাইরেকটোরেটে কোনও 
কাজ নেই। পগ্চায়েত হোমিও 
চিকিংপা কেন্দ্র খোলা আর 
হচ্ছেনা । লক্ষ্যমান্রা পূরণ হয়নি । যে 
সব পণ্টায়েত হোমিও কেশ্দ্রু আছে 
সেখানকার, হোমিও ডান্তাররা ছুমাস 





শ্রীমতশ স্বদেশে মুখ দেখাবেন ক 
করে? জাতীয় ইমেজের খড়কুটা 
যখন বেরিয়ে পড়ে তখন নিবঝচিনে 
ফসল কুড়োতে হলে চাই আন্তজাতিক 
ইমেজ'-তা সে যতই মূল্যহীন, 
অর্থহীন, স্বচ্ছ বায়বীয় পদাথ হোক 
নাকেন। ওদিকে পরবর্তঁ নিজেটি 
সম্মেলনে দাখিল করার জন্য ‘লোকো- 
মাটভের গতিশখলতা” সম্পর্কে একটি 
পো" রচনার ব্যবদ্থাদিও হয়ে 
রইলো । শ্রীমতী গান্ধী সত্যই 
অনন্যা- আপন স্বরূপে আপান ধন্যা । 


মাহনা পাচ্ছে না । হোমিও ডাই- 
রেকটোরেটের কমণ“রা কিংবা বাবদরা 
নিরূত্তর। এঁদকে ১৯৮০ সালে 
বিভন্ন চাকুয়ী 'বানময় কেন্দ্র থেকে 
২৭০ টির বেশ হোমিও কম্পাউন্ডার 
কাম ড্রেসারদের নাম আনা হয়। 
১৯৮১ সালেও আরও নাম আসে। 
মোট 6৫৪০ জন প্রাথ'র নাম আসে 
এই সব এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেনজ থেকে । 
১৮০টি শুন্য পদের জন্য নাম 
পাঠাতে বলা হয়েছিল যার ফলে 
বিভিন্ন এমপ্রয়মেন্ট একসচেনজ সর" 
কার নিয়োগ নীতি অন্যায় অন্যান 
অন্টমশ্রেণণ উত্তীর্ণ এবং হোমিও" 
প্যাথী.এ পার্ট রোঁজস্টাড" চাকৎ- 
সকের অধীনে পাঁচ বৎসরের কম্পা- 
উম্ডারী করা আভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৫৪০ 
জন প্রা পাওয়া যায় । 

এই সব লোক বেকার, যাদের 
হোমিওপ্যাথ কম্পাউম্ডার ছাড়া 
অন্য পদে নিয়োগ করা এসপ্রয়মেন্ট 
একসচেনজের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। 
কারণ সরকারী নিয়ম অনুযারশ 
তাদের নাম এ পদের জন্য এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেনজে রোজাশ্টরা করা হয়েছিল, 
অন্যপদে নয় ॥ দুবংসর নামগ.লো 
যে কোনও কারণেই হোক জিইয়ে 
১৯৮২ সালের জুলাই মাসে প্রথম 
একটি বোর্ড তৈরণ করে স্বাদ্ছ্য দপ্তর 
মাত চারটি জেলার (কলকাতা ২৪ 
পরগণা, হাওড়া, হুগলী ) ১৫০টি 
পদে ইন্টারভুর ব্যবস্থা করেন। যে 
বোডে” কেবল মার হোমিওপ্যাথা 
টেকনিক্যাল সজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন ডঃ 


বি. এন চক্রবতণ'। অন্য তিনজনের 
একজন ডবাঁলউ বি. সি. এস, অন্য 
জন্য. হেলথ ডাইরেকটোরেটের 


এলোপ্যাথী ডেপুটি ডাইরেকটর। 


যাদের হোমিও ফার্দাসং বা 
কম্পাম্ডিং সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল 
না। 


পরবর্তী কালে আবার দ্রান্থ্য 
দপ্তর অন্য একটি বোড করলো । 
অন্যান্য জেলার বাকি প্রার্থীর ইন্টারভু 
ব্যবদ্থা হলো ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 
পযন্ত। এই বোডের চেয়্যারম্যান-- 
নমিনেটেড আই, এ. এস একজন 
জয়েন্ট সেক্রেটারী । মেম্বার ছিলেন 
একজন ডবল:ু, বি, সি, এস, এক্সন 
আযালোপাথাী ডেপুটি ডাইরেকটর 
এবং অনারারী খ্যাডভাইসায় ডাঃ বি 
এন চক্তবত” যান অধিকাংশ বোডে 
উপস্থিত হন না। হোমিও ব্যাপারে 
অনভিজ্ঞ লোক হারাই ইপ্টারভুর ব্যবস্থা 
হলো। ফলে যাঁরা ভালো উত্তর 
দিয়েছেন তায়াই সুযোগ পেলেন না 
সদস্যদের অনাভজ্ঞতার ফলেই । 


প্রকাশ, এই অনাভজ্ঞ বোর্ড 
সদস্য কর্তৃক ইনটারভু নিয়ে ৫৪০ 
জনের মধ্যে মাত্র ১৪০ জনকে 
প্যানেলে রাখা হয়েছে যাঁদও 
১৮০ জনের জন্যই একস- 
চেনজে নাম চাওয়া হয়েছিল । এই 
১৮০ জনের ভিতর বিশভাগ তপশখল 
ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য রিজাভ* 
করা হয়েছিল। উপরোষ্ত ৫৪০ জনের 
ভিতর মোট ৬৫ জন প্রাথণ" তপশপল 
ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছিন। ১৩২ 
জনের মধ্যে দুইজনও তপশীল বা 
অন্য সম্প্রদায়ের প্রাথী মুসলমান ও 
‘অন্যরা নির্বাচিত হলো না ॥ 


প্যানেল বাতিল করে আবার 
ইন্টারভু নেওয়া হোক । মন্ত্র 
রামনারায়াণ গোতামণী অবিলম্বে তদস্ত 
করুন । 


কোল ইণ্ডিয়া এখনে। ক্ষতিপুৱণ দেয়নি 


হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থানার 
নবগ্রামের ছেলে এস. এস. দাশ গত 
বছর এপ্রল মাসে বিহারের ধানবাদে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়াশ্মত ভারত 
কোকিং কোল-এর হিসেবের খাতাপন্র 
অডিট করতে গিয়ে অস্বাভাবক ভাবে 
নিহত হন। অভিযোগ, ধানবাদের 
একটি মাফিয়া চক্ত ওখানকার এক 
হোটেল থেকে শ্রীদাশকে জোর করে 
ধরে নিয়ে 'গিয়ে প্রথমে খুন কয়ে এবং 
পরে রেল লাইনের ধারে ফেলে দেয় । 
ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর 
শুধু পশ্চিমবক্র এবং বহারেই নয়, 
এনিয়ে সারা ভারতে এক দারুণ 
অ লোড়ন সল্ট হয়। কিন্তু, বিহার 
রাজ্য পুলিশ আজো এর কোন লঠিক 
কিনারা করতে পারে নি বলে 
আভযোগ পাওয়া গেছে । 

অপরদিকে, নিহত শ্রীনাশ 
কলকাতার যে 'হিসেব-পরীক্ষক 
কোম্পানীর হয়ে ধানবাদে ওই আডিউ 
করতে গিয়েছিলেন, "সই প্রাতিষ্ঠানের 
প্রধান কম'কতা জি. পি. আগরওয়ালা 
জানিয়েছেন, এব্যাপারে সি. বি. আই 


তদন্ত শুরু করেছে। তিনি প্রসঙ্গত 
আরো জানিয়েছেন, বিহার রাজ্য 
সরকারের চশফ সেক্রেটারি সি. বি. 
আই-এর তদন্তে সম্মতি দিয়েছেন । 


ক্ষতিপূরণের দাৰি 


কোল ইন্ডিয়ার তদানাস্কন 
কর্তৃপক্ষ নিহত শ্রীদাশের হতভাগ্য 
বাবা হারাণচদ্দ্র দাশকে তাঁর ছেলের 
ওই মর্মান্তিক ভাবে অস্বাভাবিক মততযুর 
জন্য যদিও সরকার কোষাগার থেকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে" 
ছিলেন, তবু আজো পর্যন্ত তা কার্য 
করণ? করা হয়নি বা দেওয়া হয় ন 
বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । কোল 
ইন্ডিয়া চেয়ারম্যানের কাছে নিহত 
শ্রীদাশের বাবা হারাণবাবু ওই ক্ষাতি- 
পয্পণের অর্থ আবিলদ্বে দেওয়ার জন্য 
এক লিখিত আবেদন জানিয়েছেন । 
প্রস্তত বলা দরকার বিহার 
পুলিশ এব্যাপারে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করে এরই মধ্যে আদালতে একটি 
মামলা দায়ের করেছে । 
-ভারত নিউজ এজেন্সি 


| চার ॥। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক 
নিয়োগ নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার 


গত কছুাদন ধরে বিভিন্ন পা", 
কায় কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে তিনজন 
অধ্যাপকের নিয়োগ সংক্রান্ত এমন 
কতকগুলি প্রতিবেদন প্রকাশিত 
= হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই। 
ফলে অহেতুক -'বল্রাস্তর সৃষ্ট 
হয়েছে । 


এসব প্রতিবেদন পাঠে এমন 
ধারণা হয় যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে 
এত 'ঁবলদ্ব হওয়া নজীরাবহীন । 
আরও বলা হয়েছে যে একটি রাজ- 
নৈতিক দলের অনুগৃহত প্রার্থীকে 
[নয়োগ করার স্বার্থে প্রচালত নিয়ম- 
কানুন জলাঞ্জাল দিয়ে অযথা টাল- 
বাহানা কয়া হচ্ছে। কোন কোন 
কাগজে এমনও অভযোগ করা হয় 
যে তিনটি পদের জন্য সুপারিশ করা 
হয়েছিল । তাছাড়া 'সাম্ডিকেট মনো" 
নয়ন কমিটি বাঁতল করেছে । এই 

প্রত্যেকাঁট আভযোগই ভাঁভহীন। 


খবরের কাগজ ও মাসক.পান্র- 
কার পুরোনো ফাইলে খোঁজ করলে 
জানা যাবে যে এই ধরণের নামী 
অধ্যাপক পদের নিয়োগে দেয়! হও- 
যার নজীর আছে। এই বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের খোঁজখবর রাখেন এমন 
অনেকের স্মরণ আছে ষে রামতনত 
- অধ্যাপকের পদের নয়োগ নিয়ে 
অতগতে বাভন্ন পন্ন-পল্লিকায় কত 
" বাদানুবাদ হয়েছে দার্ধীদন ধরে। 
রায়বাহাদর খগ্েন্দুনাথ মি, ডঃ 
শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুশীলকুমার দের 
নাম এর সঙ্গে জাঁড়ত। একেক দৈনিকে 
তখন একেক প্রার্থীর অনুকূলে ওকা- 
লাত করা হয়েছে । অনেক দিকপাল 
দক্ষক এবং প্রভাবশালী সাহিত্যক 
সাংবাদিক এই তকে সামিল হন । 
সহজে মণমাংসা হয়ান। 


পরবর্তীকালে, অধ্যাপক বিজন- 
বিহায়ণ ভট্টাচার্য রামতনু অধ্যাপক 
রূপে অবসর গ্রহণ করলে ১৯৬৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন ছাপা 
হয়। ' এ পদে শেষ পর্যস্ত ডঃ 
ক্ষুদিরাম দাস যোগদান করেন ১৯৭৩ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর । অধ্যাপক 
লুনগাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৫২ 
সালের জুনমাসে ভারতীয় ভাষাতত্বের 
- খয়রা অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ 
করলে অধ্যাপক সুকুমার সেন এ পদে 
নিষুন্ত হন ১৯৫৪ সালের জানু- 
মারতে । উনি ১৯৬৪ সালের ২৯শে 
ফেব্রুয়ারীতে অবসর গ্রহণ করলে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৮ই এপ্রিল । 
এ পদে নির্বাচিত হন অধ্যাপক 
ত্বজেন বস্থ ১৯৭৭ সালের জুলাই 
মাসে তার । নিয়োগপন্ত্ পান ১৯৭৮ 
ফেব্রুয়ারীতে | কাঁষাবিজ্ঞানের খয়রা 
অধ্যাপকের পদ শূন্য থাকে ১৯৩১ 
লাল থেকে ১৯৪৫ লাল পর্যম্ত। 


১৯৪৬ সালে অধ্যাপক নগলরতন ধর 
নিবাচিত হলেও শের পর্যন্ত যোগদান 
করেন ১৯৪৬ লালে । 
এছাড়া উপযুম্ত প্রার্থশ'র অভাবে 
দাঁঘ‘দিন শূন্য রয়েছে রান বাগপম্বরী 
অধ্যাপকের পদ ॥ দুইবার বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়, মনোনয়ন কমিটি একা- 
ধিকবার বৈঠক করেছে ॥ কিন্তু মনো- 
নয়ন সম্ভব হয়ান। অধ্যাপক কল্যাণ- 
কুমায় গাঙ্গলণ ১৯৭৭ সালের ডিসে- 
“বরে অবসর গ্রহণ করায় পর থেকে 
এই পদটি শনন্য রয়েছে । উনি যোগ- 
দান করেন ১৯৭৪২এর অকটোবরে ৷ 
তার আগে অধ্যাপক নণহায়রঞজন 
রায় অবসয় গ্রহণ করলে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয় ১৯৬৮ সালে একবার এবং 
১৯৭৪ সালে আয় একবার । শূন্য 
পদে নিয়োগে বিলম্ব হওয়া বাঞ্চনগয় 
নয় এবং এ ক্ষেত্রে অযথা টালবাহনা 
হয়েছে কিনা সেটা জ্বানা দরকার ৷ 
তবে একদিক দিয়ে বিচার করলে 
একমাত্র বাংলা বিভাগের নিয়োগ নিয়ে 
যে বিতক' সূণ্টি করা হচ্ছে তার 
নজীর ইদানশংকালে আর হয়ত নেই। 
কোন কোন প্রার্থী ত বটে অন্যরা 
কাল্পনিক অভিযোগ নিয়ে বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের আচাযের কাছে অভিযোগ 
করছেন এবং নংবাদপন্রের আফসে 
[বিবৃতি পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন । এটা ক 
রকমের শালধনতা ও শৃহখলার প্রতি 
নিষ্ঠা তা বোঝা মুস্কিল যে উপাচাষের 
নামে চিঠি তাঁর পাওয়ার আগে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে । 


এ ধরণের আচরণ নজয়ে পড়ে এই 
জন্যে যে গত ৩1৪ চবিছয়ে কমপক্ষে 
১৬০ জন শিক্ষককে 'বদ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগ 
করা হয়েছে অথবা তাঁদের মেধা ভীত্তিক 
প্রকল্পে পদোম্নাতি হয়েছে । সাম্ড- 
কেটের কোন এক সভায় একদিনে 
প্রায় ২৫ জনের নিয়োগ অনুমোদিত 
হয়। এসব ক্ষেত্রে কোন বিতকেরি 
সৃষ্টি হয়নি । যেমনটি . হয়েছে 
বাংলার অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে । 

এই প্রসংগে খুব জোর দিয়েই 
বলা যায় যে এতগ্াল পদের নিয়োগ 
এবং পদোন্নতি কোন দলীয় স্বার্থে 
হয়ীন। বরং এদের মধ্যে আঁধ- 
কাংশই বর্তমান প্রশাসন এবং শাসক 
দলের কঠোয় সমালোচক রুপে আত 
পরিচিত । তাঁদের নিজেদের যোগাা- 
তার বিচারেই সব কিছু দ্র হয়েছে, 
দলশয় সংকণণ” স্বার্থে নয়। 

আরও উল্লেখ্য যে কয়েকজন 
শিক্ষান্তরতণ ও গুণণজনকে ধিম্ববিদ্যা- 
লয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনার 
জন্য মনোনয়ন করা হয়। এদের 
মধ্যে আছেন শ্রীসত্যাজৎ রাম, 
অধ্যাপক সুরাজৎ সিংহ, অধ্যাপক 
িবতোষ মুখোপাধ্যায় এবং কবি 
ফয়েদ আহমদ ফয়েজ । ব্যস্তিগত 


কারণে তাঁরা অবশ্য যোগদান করতে 
পায়েন নি। 

বিভিন্ন কাগজে অনেক কিছুই 
লেখা হয়েছে কিন্তু আসল কথাই 
লেখা হয় নিযে রবাশ্দ্র অধ্যাপক 
পদের মনোনয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ 
রুপে আচাষের দপ্তর থেকে ডঃ 
ক্ষুদিরাম দাসের নাম হঠাৎ প্রত্যাহার 
করার পরে কমিটির চেহারা একেবারে 
পরিবার্তত হয়ে গেল। ডঃ দাসের 
পারবতে ডঃ দেবীপদ ভট্রাচাষ'কে 
মনোনয়ন করে দ্র থেকে এক পন্লে 
বলা হয় যে এমন একজনকে বিশেষজ্ঞ 
করা দরকার 'যাদি বাংলা বিভাগের 
সঙ্গে যুস্ত নন। 

সাঁষ্ডকেটের অনেক সদস্য 
আচাষের দপ্তর তথা রাজ্যসরকারের 
সংশ্লিঘ্ট মহলের এই যুক্তিকে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন 
যে এই সংশ্লিন্ট মহলের খুব ভাল 
করেই জানা আছে যে ডঃ দাস বেশ 
কিছুদিন হল বিদ্বাবদ্যালয় থেকে 
অবসর গ্রহণ করেছেন । বত“মানে 
পেনসন বা অন্যান্য কোন আিক 
সুযোগ সুবিধা তিনি ভোগ করেন 


দর্পণ || শুক্রবার: ৩০শে সেপ্টেতবর, ১৯৮৩ 


না। আইনে পরিচ্কার হলা আছে 
যে বিশেষজ্ঞ রূপে মনোনয়ন কমিটির 
সদস্য হতে হলে 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সক্ষে আর্ক কোন যোগাযোগ 
থাকা চলবে না।, আর যে বিষয়ের 
জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে সে 
বিষয়ে তিনি যেন একজন বিশেষজ্ঞ 
হন ! 'সাম্ডকেট সদস্যদের কারও 
কারও মতে আচাযের দপ্তর থেকে 
মনোনয়ন কমিটিতে বাংলা বিভাগের 
কোন প্রকার যোগ আছে এমন কেউ 
বিশেষজ্ঞ না থাকার প্রশ্ন তোলা 
অবান্তর । কোন না কোন প্রকারে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যা্ত 
নন অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
বিশেষজ্ঞ হবেন এমন ব্যান্ত পাওয়া 
খুব সবজ নয়। তাছাড়া একবার 
মনোনয়ন দিয়ে তা পরে প্রত্যাহার 
করে নেওয়া যে কোন “আত্মসম্মান 
জ্ঞান সম্পন্ন” শিক্ষকের পক্ষে কম 
মর্ধাদা হানকর নয়। 


সকলের অবগতির জন্য দানা 
দরকার যে ফামতনু- অধ্যাপক নিয়ো- 
গের জন্য আচারের মনোনপত বিশে" 
যজ্ঞ হন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় । 
কাীন্সল (তখন নতুন সাণ্ডিকেট 
হয়নি) থেকে মনোনয়ন করা হয় ডঃ 


নধালমা ইন্রাহম এবং ডঃ দেবীপদ 
ভট্রাচাধ্কে (১৮ই - সেপ্পেম্বর, 
১৯৮২)। 


আর, রবাঁণ্দ্র অধ্যাপকের পদের” 
অন্য আচার্যে'র দপ্তর থেকে মনোনয়ন " 
করা হয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডঃ ক্ষুদিরাম” 
দাসকে। তায়পর সিষ্ডকেট ডঃ 
দেবীপদ ভট্রাচাষধ ও ডঃ নীলিমা 
ইত্রাহমকে মনোনয়ন করেন (১২ই 
শাল, ১৯৮৩ তে)। মেধাভাঁত্িক 
পঙদোলাতিতে অধ্যাপক নিয়োগের 
জন্য আচাষের দপ্তর থেকে ডঃ 
সতে'্দ্ুনাথ রায়কে মনোনয়ন করা হয়- 
আয় সন্যিকেট মনোনগত প্রার্থী হন 
ডঃ শিশির দাস এবং ডঃ দেবাঁপদ 
ভট্টাচার্য‘ । 


এখানে বলা প্রয়োজন যে ববাদ্দ্র" 
অধ্যাপকের পদের মনোনয়ন কমিটি 
থেকে ডঃ ক্ষ:াদরাম দাসের নাম প্রত্যা- 
হার করায় বে'নতুন সমস্যা দেখা 
দিল তা নিয়ম অনুসারে 'সাম্ডিকেটেছ 
নজয়ে আনা উচিত ছিল । কারণ 
ডঃ দেধাপদ ভট্টাচাষের জায়গায় 
অন্য একজনের মনোনয়ন প্রয়োজন- 
ছিল। এছাড়া ইতিমধ্যে অধ্যাপিকা 
নপালমা ইৱাহিম জানিয়োছলেন যে 
বাংলাদেশ থেকে তাঁর পক্ষে এসে 
কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করার অসু- 
বিধা রয়েছে । ফামতনু ও রব*ণ্দু- 
অধ্যাপক নিয়োগের মনোনয্নন কাঁমটিতে 
ডঃ ইব্রাহমের স্থানে নতুন সদস্য 
চ্ছির করা প্রয়োজন হয় । এই সবই 


শেষাংশ ৭ম পণ্ঠোয় 


দেশের অর্থনীতির শোচনীয় অবস্তা _ 


ক।ালে।বা।জ্।বউ আসল বজাৱে পরিণত হচ্ছে 
সি 


দেশের মদ্রাস্ফষণীত যে হারে 
বাড়ছে তাতে সাধায়ণ মানুষ সবাক 
দশঘশ্দন চুপচাপ মেনে নেবে এমন 
ধারণা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে 
থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সামনে 
আয়ও দর্দন। মানুষের ধৈর্য 
সাঁমা ছাঁড়য়ে যাচ্ছে। 


ভারতের অর্থনীতি নিয়ে যারা 
চচাঁ করেন এমন অনেক অর্থনগাতাঁবদ 
তাঁদের লেখা মারফং এই মদ্র/স্ফণীতি 
সম্পকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন । 
সম্প্রতি পাইকারী ও খচক্সা বাজারে 
মূল্যমান সূচকের যে সব তথ্য প্রকা- 
[শত হরেছে তাতে সব জিনিষের দাম 
বাড়ছে । ফসল ভাল হলে যে রাতা- 
রাত এ অবচ্থার পাঁপ্রবর্তন হবে এমন 
ভাববার কোন কারণ নেই । সামনের 
লোকসভা 'নিবচিনেযর আগে বাজারে 
মূল্যমানের একটা স্থিতি আনার 
সাঁদচ্ছা সরকারের থাকলেও তার 
প্রতিকার এখনই করার মত সামর্থ্য 
নেই। . 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
 বিজাভ* ব্যন্কের সর্বশেষ বার্ধিক 
রিপোর্টে খুব সংযত ভাষায় প্রাতি- 
বেদন লেখা হলেও তার মধ্যে যে 
অর্থনোতক চনৰ ফুটে উঠেছে তা 
বড়ই উদ্বেগজনক । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
তাঁর বিবৃতিতে মাঝে মাঝে যতই 
দাবী করুন না কেন যেসব ঠিক 


হায় আজকে অস্বাঁকার করার উপায় 
নেই যে ১৯৮০ সালের মূল/মান 
থেকে পাইকারী বাজারে শতকরা ১০ 
ভাগ এবং খ্‌চরো বাজারে শতকরা 
১৫ ভাগ ম.ল্যবাদ্ধ হয়েছে । তান 
তাঁর প্রতিশ্রাতি রাখতে পারেন নি। 
উৎপাদন বৃদ্ধি করে এ অবস্থার পাঁর- 
বর্তন করা সপ্তব হয় ন। 


দায়ী সরকারী নীতি 


আজকে সব অর্থনীতাবদ বল- 
ছেন যে সরকারের অনুসৃত কয়েকটি 
নীতি এর জন্য দায়ী। সরকার নিজে 
মূল্যবৃদ্ধি করেছেন পেট্রেলিয়ম 
কয়লা ও আরও কয়েকটি পণ্যের । 
তায় উপর এমনভাবে ট্যাক্স চাপিয়েছেন 
অত্যাবশ্যক 'জিনিষের উপর যার 
প্রভাব মূল্যমানের উপর পড়ছে। 
এ ছাড়া সরকার এমন কতকগাঁল 
[সম্ধান্ত নিয়েছেন যাতে কালোটাকার 
বাজায় আরও বেড়েছে । কোন একক 
[সদ্ধাম্ত নয় কিন্তু এসব নীতির 
সমান্টগত ফল মূল্যমানের উপর 
পড়েছে ৷ প্রত্যেক রাজ্য সরকারেক এবং 
কেন্দ্রের ঘাটতি বাজেট হওয়াতে 
বাজারে টাকার আমদানশ হয়েছে বেশ 
করে। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে খণ দেও- 
মার পরিমাণ বেড়েছে আগের চেয়ে । 
সব টাকা বাজারে এসে পড়েছে । 


উৎপাদন বৃদ্ধি আর ব্যাঙ্কের 
খণ-নপতি নিয়ন্ত্রণ করে একটা স্ফিতি- 


শা) 
শ'ল অবস্থায় আসার চেষ্টা হয়ত করা 
যেত কিন্তু এ ক্ষেত্রে রিজাভ' ব্যাংক 
তার দ্বাধান ভামকা যে যথারীতি 
পালন করতে পারোন তা পাঁরদ্কার। 
উন্নয়নের হার ১৯৮০-৮১ সালের 
শতকরা ৮ ভাগ থেকে কমে ১১৮১- 
৮২ সালে শতকরা ৫ ভাগে দাঁড়ি" 
য়েছে। ঠিক একই সময়ে বাজারে 
নানান সূত্রে টাকার পরিমাণ বেড়েছে 
শতকরা ১৫ ভাগ । অন্যান্য বছয়ের 
থেকে অনেক বেশী। 


পাচগুণ দাম বেড়েছে - 


এর ফলে দেশের উপর যে বিপ- 
যয়কার' প্রভাব পড়েছে তা সরকারকে 
উঁ্ঘগ্ন করবে । আজকে ১৯৭০ সালের 
তুলনায় মূল্যমান বেড়েছে দ্বিগুন এবং 
১৯৬০ সালের তুলনায় পাঁচগুণ ! 


আজকে জাতীয় আয়ের শতকরা 
৩৫ ভাগ সরকার নিজে হাতে ব্যয় 
করেন। সে টাকার সধ্যবহার না হলে 


এবং শিল্পে বা কৃষিতে সামাগ্রক উন্নাত 


না করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ 
কয়া কঠিন! কাষতে আমূল সম 
গকায়ের অনিচ্ছা এবং রাম্ট্রারত শিল্পে 
চরম অবাবস্থা সরকারের ব্যথতাই* 
প্রমাণ করছে । অর্থনীতিতে কোন: 
বালচ্ঠ পদক্ষেপ না নিলে ক্রমশঃ 
কালোবাজারই আসল বাজায়ে পরিণত 
হবে। দেশের দুদিন ঘানয়ে আদবে। 
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' আসামে বন্ধ বিক্ষোভের প্রতি জনঙ্গননর্থন | পি পি আই এখন 
না থাকায় উগ্রপন্তীরা সক্রিয় হচ্ছে 


গৌহাটি থেকে বিশেষ প্রাতিনিধি £ 
কয়েকমাসের সামায়ক বিবৃতির পর 
আসাম আন্দোলনের সংগঠকরা আবার 
আসরে নেমেছে ফেব্রুযারী-মাচের 
রিস্তগঙ্গা'র স্মমাত এখনও দুঃস্ব্ন 
হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গ্রাম শহরের 
মানুষকে এমানতেই লন্তন্ভ করে 
রেখেছে, তারই মধ্যে আবারও কি 
রন্তম্নানের আবাহন ? বর্ষা! ঘানয়ে 
এলে গ্রামাগলে বড় রকমের [হংসাশ্রয় 
ঘটনা আবার শুর? হবে এমন একটা 
গুজব অবশ্য আপাততঃ মিথ্যে প্রমা- 
ণিত হয়েছে। 

দকষ্তু এক আঁনাম্িত ভবিষ্যৎ 
মাথায় নিয়েই ক্ষপু্ত উপত্যকার 
নবান্ন ধর্মীবিলদ্বী, বিভন্ন ভাষা- 
ভাষা মানুষ আন্দোলনকারী নেতা- 
দের নতুন বিক্ষোভ কর্মসঃচীর 
সম্মুখীন । স্বভাবতই উদ্বেগ। 


আশংকা ভয় মানুষকে তাড়া করছে 
প্রত্যহ ৷ গ্বধশনতা দিবস থেবেই 


শুরু হবে এমন খবর সবাই জানতেন । 


নানা সঙ্গত কারণেই আশ্দোলনের 
নতুন পর্ব পর্যবেক্ষকদের কাছে বিশেষ 


গুরুত্ব লাভ করেছিল । 
প্রথমতঃ ফেব্রয়ারী-মাঢের ব্যাপক 
দাঙগাহা্ামার কয়েক মাস পর আবার 


আন্দোলন শুরু করলে পারীস্ছাত কী 


দাঁড়াতে পারে এই প্রশ্ন, দ্বিতীয়তঃ 
হিতেনবর শইকিম়ার নেতৃত্বে নতুন 
কংগ্রেস (ই) সরকারের সঙ্গে আদ্দো" 
ললনকারধদেয মোকাবিলা তো এই প্রথম 
হতে চলেছে তারই বা ফল কা দাঁড়ায় 
এই ভাবনা । 

স্বাধধনতা-দিবসে আঙ্গ পাঁরষদ 
খুবই [নিরামিষ কর্মসভী নিলেন। 
এই কর্মসূচীতে আসু পাঁয়ষদ সমর্থক 
[বশেষ উৎসাহপরা একটু নিরাশই 
হলেন । এরা অনেকে প্রচ্ন তুললেন 
চার বছর ধরে ম্বধীনতা দিবস প্রজ্ঞা" 
তণ্ত দিবস বয়কট করে করে হঠাৎ 
এখন স্বাধীনতা দিবস পালনের 
নিজস্ব কর্মসংচাঁ গ্রহণ ? 

আনু পারদ নিজেদের কর্ম” 
সংচাঁতে জনসাধারণের উপাশ্থীতি 
কামনা করে সরকার অনষ্ঠান বয়" 
কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন । বলা 
নি্প্রয়োজন, দুই একটি জায়গা ছাড়া 
( যেমন তেজপুর ) আন্দোলনকারীরা 
তাদের অনুষ্ঠানে খুব সাড়া পায়নি 
শুধু তাই নয়; সরকারী অনুষ্ঠান 
সম্‌হে। গোঁহাট' জাজ ফিল্ড, ষযোরহাট 
ডিল্রুগাড় ইত্যাদ বড় বড় জায়গায় 
প্রচুর লোক সমাগম হয়। এতে 
সরকার পক্ষ বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী 
যেমন বেশ আত্মবিদ্বাস ফিরে পেলেন, 
তেমাঁন আন্দোলনের নেতারা অস্থির 


হয়ে পড়লেন নিজেদের আম্তিতব 


_ জাহিরে। 


যেন তেন প্রকারেণ সেই 
উন্মাদনা আবার ফিরিয়ে আনা তাঁদের 
চাই-ই। ষুব কংগ্রেতসর কনভেনশন 


ও রাজশব গান্ধীর প্রকাশ্য লভাকে 


উপলক্ষ করে তাঁড়িঘাঁড় তাঁরা ৩৬ 
ঘণ্টায় বন্ধ-জনতা কাফু নি প্রদীপ 


তিনে মিলে কড়া দাওয়াই দিলেন । 
সরকার পক্ষও প্রথমে কিছুটা ভড়কে 
[গিয়ে তারপর আসরে নামলেন- রাজীব 
গাম্ধীর সভা সফল করা চাই । 
২৯৷৩০ আগম্টের বম্ধ-জনতা- 
কাফ: এবং নিষ্প্রদশপ কম“সুচর ফলা" 
ফল নিয়ে জাতীয় এমন কি রা'জ্যক 
দৈনিক/সপ্তাহিকগুলোও একমত হয়েছে 
যে, এবার আন্দোলনের নেতারা 
সাড়া অনেক কম পেয়েছেন । “আসাম 
ট্রাবউন’ পর্যন্ত তার সম্পার্কীয়তে 
কবুল করেছে যে, এবার বন্ধ বা 
জনতা কাফর রূপ একটু ভিন্ন। 
এই বদ্ধ কর্মসংচ*তে ধৃবড়ণ। কোকরা- 
ঝাড়, উত্তর কাছাড়, কারাব আংলং, 
কাছাড়, করিমগঞ্জ-_এই ছয়টি জেলায় 
কোন প্রতিক্রিয়াই হয় নি। ডিরুগড়, 
যোরহাট, নওগাঁ, দরং, গোয়ালপাড়া। 
মহ্লদৈতে বদ্ধ ছিল আধাশক। 
[িন্রুগড়- যোরহাট, শিবসাগয় প্রভৃতি 
শহরেও এবার জনজীবন ছিল বহ্‌- 


৬ 


a 


লাংশে স্বাভাবিক! এটা খুবই 
লক্ষণ'য় ব্যাপার ৷ রাজ্য সরকারের 
আফস সম:হে প্রায় সব জেলায় উপ- 
দ্থাত রেশ ভাল ছিল। কর্মচারী 
পাঁরষদের অবস্থা যে জুবিধের নয়, 
তার প্রমাণ আন্দোলন সমর্থক পত্র 
পাতকাই দিচ্ছে। বহু জায়গায় 
কাজে ফোগদানকারশ কম"ঁদের কম “চারণ 
পাঁরষদ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। 
কারণ দশতে বলা হচ্ছে । 


শৌহাটিতে এবারের “বদ্ধ"-এর 
ব্যাপারে সাধারণ যেকোন লোকই এক- 
মত যে এবারের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ‘ 
ভিন্ন । বিভিন্ন রুটে সরকার ঘিটি- 
বাস সমূহ যাল্তীভর্ত হয়ে চলাচল 
করেছে । বহু এলাকায় দোকানপাট 
খোলা ছিল। স্মতল-উপজ্জরাতি 
অধ্যষিত পাড়াগুলোতো বন্ধ নিষ্প্র- 
দীপ ইত্যাদিকে গুরুদ্ই দেয় নি। 
ইতিপূর্বে জনতা কাফ: হলে রাষ্তায় 
কাকপক্ষ7াও থাকতনা, এবার সেখানে 
সকাল থেকেই লোকজন রাষ্ভায়। 
সবোপার যে করেই হোক শইকিয়া 
রাজশব গাম্ধ্য় সমাবেশে কম করেও 
২০।২৫ হাজার লোক জমায়েত করতে 





সক্ষম হন । বিভিন্ন জেলা থেকে 
বহুলোক এসোছলেন । উপজাতিরা 
ছিলেন ভাল সংখ্যায় । আন্দোলন- 


কারীরা আভযোগ করেছেন_ প.লিশ 
বহম্থানে জবরদভ্তি করেছে দোকান- 





পাট খুলেছে ৷ এটা অবশ্য তারা 
ভুলে যান যে “বন্ধ"-এর আংাশক 
সাফল্যের পেছনেও আছে জনসাধার- 
ণের ভাত ও আশংকা! 


এই কর্মসূচীতে উত্তর আসামে 


সাড়া কম হওয়ার পেছনে একটা কারণ |: 


প্যবেক্ষকয়া বলছেন। উত্তর আসা- 
মের ছান্ররা নাকি "প্রফুল্ল মোহান্ত-_ 
ভূগু ফুকন” নেতৃত্বের বিরোধী হয়ে 
পড়েছে । সাধারণ সভা ডেকে সংগঠ- 
নের নতুন নিবাঁচন করার চাপ বাড়ছে। 
দিন ঠক হয়েও বার বার তা 'পাছয়ে 
যাচ্ছে । নেতৃত্বের প্রশ্নে হুদ নাকি 
ক্রমশ উত্তত্ত হয়ে উঠছে । এসব কতটুকু 
বান্তব, তা বোবা যাবে আসাম ঘটনা 
প্রবাহে । তবে, একটা সত্য সত্যই 
এখন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে । আশ্দো- 
দনের প্রত জনসমর্থন যত কমছে বা 
নিচ্রন্ন হচ্ছে উগ্নপন্থীরা ততই শস্তি- 
শাল হয়ে উঠছে । এবারের বম্ধকে 
কেন্দ্র করে দুজন অসমশয়া সরকার" 
কমণ্চারপু (একজন উঃ চক্ষামপুরে, 
অন্যজন নগাঁওতে) প্রাণ দিয়েছেন) 





অপরাধ, বন্ধের দিন তাঁরা কাজে যোগ 
দিয়েছিলেন । কিছ? যুবকের বাম 


প্রাশক্ষণে বাবার খবরও আশঙ্কাজনক 
জনসমর্থনের ভটা দেখে উগ্রপন্থণরা 
সক্রিয় হবেই । আম্দোলনেয় নেতারা 
তো বলেই রেখেছেন- কেন্দ্র সমস্যা 
সমাধানে তৎপর না হলে আহংদ 
আন্দোলন ধরে রাধা আয় সম্ভব হবে 
না। জনতা, বি, জে, পি; লোকদল 
' প্রভৃতি আন্দোলনকারীদের সরাসরি 
সমর্থন তো দিয়েই যাচ্ছে । নতুন 
লক্ষণীয় হল নকস!লপত্থদের একটি 
গোষ্ঠীর ভুমিকা । তারা অসমশয়াদের 
জন্য বিধানসভায়, চাকরতে সংখ্যা" 
গয়ি্ঠ আসন সংরক্ষণ দাবী করে 
আন্দোলন করছে । সংখ্যাগারদ্ঠদের 
সাংবিধানিক রক্ষাকবচের কথা ইতি- 
পর্বে শোনা যায় নি। অন্য দিকে 
দীনেশ গোস্বামীর জাতীয়তাবাদ" 
দলে যোগদানের ঘটনাও তাংপধ"- 
পূর্ণ। এই গোষ্ঠীর বন্তবা আসাম 
সমস্যার সমাধান একটি আঞ্চালক দলই 
করতে পারে।. তেলগ: দেশম বা 
অকালীদের দেখে উৎসাহিত হয়েছে 
এরা । আস.ও বলেছে এবছরের শেষ 
নাগাদ উত্তর-প্‌বাঞলের আগালক 
প্াজনোতিক শান্তগুলোর এক সম্মেলন 
তারা ডাকবে । এই জাতাঁয় আগ্টালক 
উত্থানকে স্বাগত জানাবার লোকের 
অভাব নেই এদেশে । জাতীয় অনেক 
দলই এদের সাথে দাঁড়াবে । এদেরই 


1 পাঁচ।। 


মহা কাপড়ে পড়েছে 


সি. পি, আই-এর রাজনণতেতে 
অবার অস্তুত্বদ্ছ দেখা দয়েছে। বেশ 
বোঝা যাছে যে প্রান্তন চেয়ারম্যান 
ডাঙ্গে দল থেকে বাহচ্কৃত হলেও 
এখনও তাঁর ভূত সদস্যদের কিছ; 
অংশের ঘাড় থেকে নামেনি । 


ই-কংগ্রেসের লেজুড় 


সম্প্রীতি দলের প্রবণ সদস্য 
শ্রীষোগেন্্র শমরি এক বিবৃতিকে 
কেন্দ্র করে যে প্রকাশ্য বিতর্ক চলছে 
তাতে অন্তর্ঘন্ঘের আ্তত্ব বোবা যায়। 
তান নবগঠিত যত্তফ্রষ্টের কঠোর 
সমালোচনা করে একটি বিবৃতি 
দেন-যা কিনা সি. পি. আই-এর 
নাঁতর বিরোধী । এর আগে 
প্রীশমরি ইন্দিরা গাদ্ধী-ঘে"ষা নদতির 
অন্য দলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ 
থেকে তাঁকে -. অপসারণ করা হয়। 
শ্রীডাঙ্গের মত শ্রীশম' মনে করেন যে 
সি পি আই-এর উচিত ই-কংগ্রেসের 
সঙ্গে সহযোগিতা করা । 


ইন্দিরার দূত 


শ্রীমার বিরদ্ধে অন্যতম 
অভিযোগ ছিল, টান শ্রীমতা গান্ধীর 
একটি 'চিঠ নিয়ে সোভিয়েট নেতা 
উলি এ্যান্ড্রোপফের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন । সেই-চিঠিতে শ্রীমতণ গাদ্ধদ 
সোভিয়েট নেতাকে অনুরোধ করে- 
ছিলেন যে সি পি আইকে যেন এমন 
নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের 
ই-কংগ্েসের প্রতি বিরুপ মনোভাব 
ত্যাগ করে ঘনিষ্ঠ সহযোগণর ভূমিকা 
গ্রহণ করে। 


ছুযুখে! নীতি 

শ্রীশমা্র মত দলের ন্যাশনাল 
কাউন্সিলের বৈঠকে খ্যব নগণ্য 
সংখ্যক সদস্য ( ১২৪ এর মধ্যে 
6 জন) সমর্থন কয়েন । তাঁরা মনে 
করেন ই-কংগ্রেসের আচয়ণ সম্পকে 
মনোভাব পরিবর্তন করার কোন কারণ 
নেই। আর তাছাড়া সোভিয়েটের 
এ প্রশ্নে নিদেশ দেওয়া উচিত নয়। 
শ্রীশমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
অভিযোগ আনার সিপ্ধান্ত দলের 





সস্নেহ প্রশ্রয়ে লালিত হবে উগ্নপন্থীরা, 
তাদের 'হংসাত্মক ক্রিয়া কর্ম । 


আসামের আন্দোলন জনিত 
পরিচ্ছিতি ইতিমধ্যে দশঘ“ চার বছর 
আঁতক্রম কষেছে ; এটিকে দ'ঁম স্থায়ী, 
পারলে চিরচ্থায় করার আয়োজন 
চলছে । এই ক্ষেত্রে দেশশ বিদেশী 
স্বার্থ-সংশ্লিম্ট শান্তর সহায় সাহায্য 
প্রয়োজনের চাইতে বেশধই পাওয়া 
যাবে । পান্নালাল দাশগহণ্ের ভাষায় 
“আসামে ভারতের চিতা” জ্লতেই 
থাকবে। 


( বৃগশান্তি, কারমগর্জ। আসাম 


স্বার্থে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু শ্রীমতাঁ 
গান্ধীর আচরণ মোটেই সমালোচনার 
উধে" নয় । তিনি নিজের প্রয়ো- 
জনে এখন সোভিয়েট হস্তক্ষেপের 
পথ করে নিতে চাইছেন। আবার 
ভবিষ্যতে স্বার্থের সংঘাত হলে 


বলবেন যে কমিউনিন্টরা মচদ্কোর দিকে “ 


তাকিয়ে নমাজ পড়ে। নিজের বদ্ধ 


[বিবেচনা বা জাতায় স্বার্থের দকে 
নজর দেয় না। 


সন্প্রদায়িক নীতি 


সি. পি. আই-এর বত'মান 
নেতৃত্ব তাঁদের স্বাধান সত্তা বঞ্জাম 
রাখার জন্য সচেতন মনে হয়। 
দলের সাম্প্রাতক এক 'বব্বাততে 
ই।দ্দর। গান্ধীকে দাম্গ্রদার়ক বলে 
আভাহত করায় মধ্যে এ মনোভাব 
ফঢে উঠেছে। বলা হয়েছে যে 
কাশ্মার, পাঞ্জাব ও আসামের প্রশ্নে 
শ্রীমতী গাম্ধা এমন নাত গ্রহণ - 
করেছেন যাতে লাম্প্রাদারক শান্তর 
হাত শন্ত হয়েছে । সোজাসুজি তিনি 
জনলঞ্বের ভ্যামকা গ্রহণ করেছেন 
কাম্মীর রাজ্যে । আসামে জাবার 
কখনও |হন্দ দরদী, কখনও দুললীম 
প্রেমী বলে দাব করছেন ॥ 
তিন হরিছারে ভারতমাতার 
মান্পর উদ্বোধন করেন রাশ্ট্ীয় স্বয়ং- 
সেবক সংঘ (আর এস এস) নেতার 
ভপাম্থাততে. এটা 'বাছম ঘটনা নয় । 
শ্রামতা গাশ্খী, সি পি আই-এর মতে, 
বেশ কিছুদিন থেকে আস্তে আন্তে 
সাম্প্রদায়িক রাজনগাতিতে ইন্ধন জুগিয়ে 
চলেছেন। পাঞ্জাবের লমন্যার 
সমাধান হয়ে যাওয়ার মূখে হঠাং 
আলাপ আলোচনায় পথ বন্ধ করে 
দেন। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভুল বোঝাবধাঁঝ বেড়েই চলেছে। 
ডান এই ভেদনীতির উপসন নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা কয়ার চেষ্টা কক্পছেন। 


এভাবে শ্রীমতী গ্াম্ধীকে প্রকাশ্য 
সমালোচনা কনে সি পি আই বে তার 
স্বাধীন সত্তার কথা জাহির করতে 
চাইছে তা অনুধাবন করা মায়। 
তবে সত্য সাত সোঁভয়লেট 
কমিউনিষ্ট পাট'র তরফ থেকে কোন 


“পরামশ” এলে তা এড়িয়ে কতদিন 
থাকবে সেটা লক্ষণণয় । এটাই 
অন্যতন্দের পরপক্ষা । 


হিন্দু কালচার 


এই প্রদছে ই-কংগ্রেসের নেতা 
শ্রীসি এম ক্টিফেনের বিবুতি বেশ 
তাৎপষণপ্‌ণ”। তিনি সি, পি, আই 
নেতা শ্রাঁরাজেদ্বর রাওয়ের এক 
বিবৃতির জবাবে বলেছেন “হিন্দ; 
সংস্কীতি ও ই-কংগ্রেসের সংস্কৃতি 
একই স ত্রে গাঁথা ।” তিন শ্রণমতণ 
গান্ধীর অত্যন্ত বিশ্বন্ত অনুচর। 
আজকে এতাঁদনের জাতায় কংগ্রেসের 
ধমণীানরপেক্ষ চরিত্রের যে ক্রমশ 
পরিবর্তন হতে হতে একেবারে 
রুপান্তর হয়েছে তারই ম্বকাত 
শ্রীষ্টিফেনের কথা । পন্ডিত নেহরু 
আমলে যেটুকু ধমশীনরপেক্ষতার ভাব 
ছিল তা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে 
আজকে বি জে-পি-তৈে আর এস এস। 
রয়েছে বলে অভিযোগ করলে চলবে 
না! আর এস এসকে শ্রমতধ 
গান্ধাঁও প্রশ্রয় দিচ্ছেন | 


UE 





জাপানী ভাবির উৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যয় 
| ফেডারেশন অফ ফিক্ম 
৩-২ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া 


. এবং কনজুলেট জেনারেল অফ জাপান, 
ক্যালকাটার উদ্যোগে জাপানী ছবিয় 
একটি উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত 
হল গত ৫ই সেণ্টেদ্বর সরলা 
মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহ ! কলকাতার 
জাপান কনসাল জেনারেল মঃ-ওয়াই 
নাম্‌রা উৎসরের সচনা করলেন। 
সমাজ শিক্ষাদপ্তরের প্রাতিমন্ত্রী 
শ্রীমতশ ছায়া বেরা প্রধান আতাথর 
, আসন গ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব 
করেন ফেডারেশনের সাধারণ 
, সম্পাদক গ্রীঅজয়কুমার দে । অন: 
চ্ঠানশেষে' কেই কুমাই পরিচালিত 
আযান ওসান ট; ক্রস’ ছবিটি প্রদর্শিত 
হয়। এটি ছাড়া আরও তিনটি 
কাহনণ চিন্ত £হেভেন সেন্ট।' ড্রিম 
1ফফাঁটন, ও ধদ স্লোপ: ইন দ্‌ সান: 
এবং দুটি আযনিমেটেড ফিল্ম দরজার 
আইল্যান’ ও.“দ জু উইদাউট আযান 
আলফ্যাণ্ট' প্রদশি'ত হয় বিভিন্ন, দিনে । 
ছবিয় প্রদর্শন চলে ১২ই সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত সরলা মেমোরিয়াল ও মুসালম 
ইনং্টিটিউট প্রক্ষাগারে । 

আন ওসান ট? ক্রস’ ছাঁবাট 





আ।চর্শহীন, 


অভিযানমূলক রোমাণ্ে আকর্ষণীয় ৷ 
অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে জাপা- 
নীরা বাণিজ্য ও সংস্কাতর স্বার্থে 
প্রীতনাধি পাঠায় চনে । এই যাল্রা 
হয়ে ওঠে দুরূহ । অবশ্য শেষপধ্ত 
সাফল্য দেখা দেয্স। চার জাপানণ 
সন্যাসীর চীন যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল 


‘এক বোম্ধাভক্ষুর সন্ধান করা এবং 


যখন শেষপর্যন্ত বহু বিপর্যয়ের পর 
সেই ভিক্ষুর সন্ধান পেয়ে তাঁকে 
নিয়ে জাপানে উপনীত হওয়া গেল, 
তখন দেখা গেল, চায়জনের একজন 
জাপান" সম্যাসী অবাঁশন্ট । ছবির 
ফটোগ্রাফণী উল্লেখের দাবা রাখে। 
ইয়ুচ মায়েদা পারিচালিত হেভেন 
সেন্ট” একটি সুন্দর মানাবকধমগ“ 
গীজ্পের চিন্লরূপ ! 'পিতৃপারিচয়হখন 
একটি ছ’ বছরের ছেলেকে নিয়ে গল্প । 
তার পলাতক মা চিঠি দিয়ে জানিয়ে 
গেছে ৫ টি প্রুষের নাম_ তার 
কোন একজন ছেলেটির বাবা কাটঃনিষ্ট 
শিনসাকুর কাছে এক মাহলা ছেলে- 
টিকে নিয়ে এসে বলে, সে এই ছেলে- 
টির হয়তো বাবা, কারণ ৫ জন 
পুরুষের মধ্যে 'শিনসাকুর নামও 
আছে । 'শনসাকু তো অবাক, 


চরিত্রহীন 


স্রবিধব।ছের বিরুদ্ধে অ।পঙভীন 


লেখক সমাবেশ 


শারদীয় ১৩৯০ 
প্রবন্ধ 
মানিক সাহিত্যের ভূমিকা ॥ঢ নারায়ণ চৌধুরী 
বিস্মৃতপ্রায় ভারতের নৌবিজ্রোহ ১৯৪৬ ৷ গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
নীলবিদ্রোহে মিশনারিদের ভূমিক! ॥ স্বপন বস্তু 
অহিফেন, চীন ও রবীন্দ্রনাথ ॥ সুভাষকুমার বু 


রানী ভবানী £ এতিহাপিক সমীক্ষা | 
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


“ওঅরু এণ্ড পিস এর জন্ম ॥ 
আজকের প্রতিবেশে যুজিবাদ 
আমরা কোথায় চলেছি ॥ 


প্রতিভারঞ্জন মৈত্র 


আহমদ শরীফ 


নিরব্িণী দেবরায় 
কোরিয়ার-বিদ্রোহী কবি কিম চিহ্থা ॥ 


বিজন ঘোষ 


গল্প 


বশীর আল হেলাল। ব্রজেন মজুমদার । সমরেশ দাশগুপ্ত । 
দীপঙ্কর দাস। মতি মুখোপাধ্যায় । ধরনী মণ্ডল। মোহিত রায় 











একগুচ্ছ কবিতা 


দাম ছয় টাকা - 
মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে 


অস্বীকার করে সব কিছু এবং 
তার সংঁগনী হবু আভনেন সায়োকো 
তো ক্ষেপেই আ্ির। উত্ত মাঁহলা 
কিন্তু ছেলেটিকে তাদের কাছে রেখে 
চলে যায়। এবার ছেলেটিকে নিয়ে 
তাদের সমস্যা । তারা আরও চার জন 
পুরুষের নাম ঠিকানা জোগাড় করে 
ছেলোটকে সঙ্গে নিয়ে যায় । তিন 
জনই অস্বীকার করে। শেষের 
ঠিকানায় হাজির হয়ে দেখে এক বিধবা 
মাহলা। সেই বিধবা সব বৃত্তান্ত 


, জেনে বলে, তার স্বামী এই ছেলোটির 


বাবা কনা জাননা, তবে তাপ়া যদি 
সন্দেহ করে তাতেই যথেষ্ট_কোন 
আপাত নেই ছেলে এখানেই থাকবে। 
{শনসাকু ও সায়েকো তো হাঁপ ছেড়ে 
বাঁচে । ছেলেটিকে সেখানে রেখেই তারা 
ঘরে ফেরে, কিন্তু ছেড়ে আসার 
মৃহ্‌তে তারা বুঝতে পারে, এতদিন 
এই িৎ্পাপ 1শশহুটি তাদের মন কত" 
থানি জুড়ে ছিল | অভিনয় চমং- 
কার! 


সিনাঁজ সুমাইর “রম ফফিফ্‌টন’ 
ছবিটিতে পড়ুয়া কিশোর কিশোরীর 
ঘটনার আকাদ্মকতায় একত্র অবস্থান 
ও রাবি যাপন--তাদের উৎকণ্ঠা, 
লজ্জা, ভয় এবং পরস্পরের প্রাতি দেহ- 
আকর্ষণ-_সব কিছ: মিলিয়ে তারা 
হয়ে পড়ে কমপ্লেক্সের শিকার ।__ 
ছবাটির . ট্রিটমেন্ট  লক্ষাণীয়। 
শদ স্লোপ ইন দি সান’ ছাবতে ঘরোয়া 
প্রসংগ ও সামাজিক সমস্যার কথা 
কিছু আছে এবং চমকও আছে। 
ট্রেজার আইল্যাঙ্ড” ও “দ জ: উইদাউট 
আন এাঁলফ্যান্ট”_দুটি আযান- 
মেটেড ফিল্মের নিমাণ কীতত্ব অস্থী- 
কার করার নয়! 


মেক্সিকোর ছুটি ছবি 


মেক্সিকোর স্বাধীনতা দিবস 
উপলক্ষে সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা 
দুটি মেক্সিকোর ছবি দেখাবার 
আয়োজন করে আইস স্কেটিং 
রিংক-এ গত ২১ ও ২২শে 
সেপ্টেম্বর । 
২১ শে সেপ্টেম্বরের ছাঁক ছিল 
জুয়া এল ব্যানেজ পারচালিত 
পদ যোগস । মধ্যরাতের ঘটনার 
চমক, দুই প্রেমিক ও চার শয়তানের 
সংঘাত ও সংঘর্ষ ছবিটিতে নাটকায় 
মেজাজ [নিয়ে আসে। বাইরের সংঘাত 
আর অস্তদ্বন্ছ শেষপযন্ত ভিন্ন মানা 
এনে দিতে সাহয্যে করে। আঁভনয়ের 
তরফ করতে হয়। ২২শে 
সেপ্টেম্বর দেখানো হয় গ্যাব্রিয়েল 
রেটেসের “চন চিন, দি ভ্রাংকার্ড |” 
মেকসিকোবাসণর  জাঁবন--যেখানে 
পিতামাতা ছেলেদের প্রত অবহেলা 
করে, সন্তানেরা তাদের মত করে 
সমস্যার মোকাবিলায় এঁগয়ে যায়, 
ধনধদের দুষ্টিভংগী ও নিধনের 
সমস্যা কত না জাঁটল করে তোলে 
-ছবিতে তারই চিন্রায়ন | ক্যামেরার 
কাজ প্রশংসনায় । 


দপণ ॥ শুক্রবার; ৩০ সেপ্টেতবর, ১৯৮৩ 


পুবৱ রেলে যাত্রীভাড। বেড়ে গেল 


পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে পর্ব 
রেলের মেল ও এক্সপ্রেসের অর্থাৎ 
দূর পাল্লা অনেক ট্রেনের আবার 
দ্বিতীয় শ্রেণীর  ঘাল্রী-ভাড়া বেড়ে 
গেছে । তবে, লোক্যাল ট্রেনের যাব্রশ- 
দের ভাড়া আপাততঃ বাড়ছে না। 
ভাবষ্যতে তাঁদের বা লোক]াল ট্রেনের 
যাল্লীভাড়া কি হবে, এব্যাপারে কেউ 
কিছু বলতে পারছেন না। 

রেলের সৰে প্রকাশ, এতাদন 
পর্যন্ত ওই রেলের বিভিন্ন রুটে এলো- 
মেলোভাবে যে সব ভাড়া নিধ্ীরত 
ছিল তা পুনাঁবন্যাস করার জন্যই 
বহ: ট্রেনের ভাড়া বেড়ে গেছে । 

পল্ললা সেপ্টেম্বর থেকে প্রকৃত 
দক্সত্ব বা সঠিক কিলোমিটার অনু- 
যায়ীই ট্রেনভাড়া ?নধারণ করা হয়েছে। 
তবে, এতে ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত 
ছাড় দেওয়া হবে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা 
থেকে ১৩ নং আপ আপার ই'ল্ডয়া 


, এক্সপ্রেসের . ছিতীয় শ্রেণীতে দিল্লশ 
যাওয়ার ভাড়া ছিল ৮৩ টাকা, এখন _ 


লাগবে ৯২ টাকা ৷ হাওড়া থেকে কর্ড“ 
লাইন হয়ে মোগলসরাই যেতে ট্রেন 
ভাড়া লাগত ৪৬.৫০ টাকা । মেন 
লাইন হয়ে গেলে মোটামুটি তাই 
লাগত । কিম্ভু, এখন মেন লাইনে 


০. 


পাটনা হয়ে গেলে লাগবে ৫১ টাবীঁ 
৫০ পয়সা । -হাওড়া থেকে ৭নং 
আপ তুফান এক্সপ্রেসে দিল্লী গেলেও 
ভাড়া বেশ" দিতে হবে । হাওড়া থেকে 
ওই ট্রেনে এতাঁদন 'দিল্লশর ভাড়া ছিল 
৮৪ টাকা । এখন দিতে হচ্ছে ৮৮.৫০ 
টাকা । 

বাধ্ত হারে ভাড়া করার দৃদিন 
আগে রেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ এক 
সাকু্লার দিয়ে বাঁকং অফিসের 
কমধ“দের ওই নতুন দেশের কথা 
জানয়ে দিয়েছেন । এতে কমরা 
মহা বিপাকে পড়েন । কারণ, তারা 

ছেন, তাঁদের ওখানে কম'র সংখ্যা 
প্রয়োজনের তুলনায় কম । অথচ এতে 
প্রচন্ড কাজের চাপ বেড়ে গেছে। 
তথাপি তাঁরা যাত্রীদের ঘ্াথে কিলে্টি- 
মিটার অনঃযায়ণ কলকাতা থেকে পূব 


' রেলের ট্রেনে চেপে সারা ভারতের 


বিভিন্ন স্টেশনে যাওয়ার টাকটের 
নতুন ভাড়া 'নধারণের কজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন । 
রেলওয়ে মহল বলেছেন, ভারতের 
অন্যান্য রেলে সাঁঠক কিলোমিটার 
অনুযায়ন যাত্রণদের ট্রেনভাড়া আগেই 
নধাঁরণ করা ছিল ৷ পূর্ব রেলে এখন 
সেই পরনাবন্যাসের কাজ চাল হল । 
_-ভারত নিউজ এজেন্সি 


শিয়।লছ। থেকে যাতায়।তে আঅস্াবিধ। 


শিয়ালদা স্টেশন থেকে সরাসাঁর 
আফস পাড়া বা ধর্মতলার দিকে 
যাওয়ার কোনই বাস নেই। আগে 
একটি ট্রাম (ডিপো ছিল । স্টেশন 
লাগোয়া উড়াল পুল হওয়াতে তাও 
বদ্ধ হয়ে গেছে। 


শ্রহরতাঁল এবং মফঃস্বলের রোড 
সাইড স্টেশন থেকে আগত ট্রেন 
যাত্রীদের একাংশ এর দরুণ প্রাতিদিন 
দারুণ দুভোঁগি ভোগ করছেন । তাঁরা 
আঁবলচ্বে শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরের 
চত্বর অথবা ফৌজদাদ্ি আদালত 
ভবনের কাছ থেকে হাওড়া স্টেশনের 
ন্যায় বিভন্ন রুটে বাহিগাঁমী বাস 
চালানোর দাবি জানিয়েছেন । 

তাছাড়া, শিয়ালদা স্টেশন থেকে 
সরাসাঁর উত্তর শহরতলিতে যাওয়ারও 
কোন বাস রুট নেই । যাও বা আছে, 
তা প্রায় সবই গঙ্গার পার ইডেন 
গার্ডেন থেকে এসে শিয়ালদা ছঃয়ে 
উত্তর শহরতাঁলতে যায় । কম্তু, কোন 
দিন ট্রেনের গোলযোগ হলে, উত্তর 
শহরতাঁলর যাত্রীদের এই মধ্য পথ 
থেকে ওই সব উত্তর শহরতাঁলর বাসে 
চড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে.। তাই তাঁরাও 
শিয়ালদা স্টেশন থেকেই সরাসরি 
উত্তর শহরতাঁল গাম! বাস রুটের দাবি 
জানিয়েছেন । 

শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশনের 
মধ্যে একাট শাটল বাস সাভ'“স যাঁদও 
চাল: করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের 
তুলনায় এ রুটে বাস অনেক কম। 

উল্লেখষোগ্য শিয়ালদহ স্টেশনে 


প্রতীদন আগত লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
যাত্রণকে প্রয় ২/৩ ফাল রাস্তা হেটে 
গিয়ে ট্রাম-বাস ধরতে হচ্ছে'। যাত্রীরা 
আঁবল"ব এর একটা বিহিত চাইছেন 
_-ভারত নিউজ এন্দেশ্সি 


ক 


মতামত 


স্বীকৃতি চাই 


শুনেছি পাঁশ্চমবঙ্গ সরকায় গাম 
গঞ্জে নতুন নতুন লাইব্রেরণর স্বীকাত 
দিচ্ছেন এবং রুরাল লাইব্রেরদ গড়ে 
তুলছেন । হুগলণ জেলার শ্রীরামপুর 
মহকুমার অস্তর্ণ'ত চম্ডীতলা এক নম্বর 
বুকের আয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 
বাদপুর গ্রামে একটি লাইবেরইজ 
চ্ছাঁপত হয়েছে । দরকার? নাথ ভুন্ত 
রোঁজিন্ট্িকৃত। বইয়ের সংখ্যা অবশ্য 
পাঁচশর কম। লাইব্রেরর জনা 
বিনামূল্যে জাম ও ঘর দান করছেন 
স্ছান*য় ব্যান্ত। লাইব্রেরীয়ান আবু 
আহমদ এবং লহকারী এম. এ. 
মু শসা ৷ 

সংখ্যালঘু এবং তপশখল বাগদ 
সম্প্রদায়ের বাস বাঁদপুরে ৷ বাদপুর 
গ্রামের আশেপাশে লাইব্রেরীর দূরত্ব 
অনেক বেশ । বাঁদপুর নবজাগরণ 
লাইব্রেরীকে তাই আবিলদ্বে দ্বীকাতি- 
দেওয়া হোক । 'নিরক্ষরতা দূক্লীকরণে 
এবং গ্রামের মানুষের শিক্ষা বিস্তারের * 
লাইব্রেরী উন্নত ভূমিকা নিতে” 
পারে। . 

এ, এফ, কামরৎ্দীন আহমদ 
বাঁদপুর নবজাগরণ পাঠাগার 


পণ || শুক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর। ১৯৮৩ ) 





০০০ rs , চে নি 
আদালতে বিখ্যাত ব্যক্তির 


সমর বন্দ্যোপাধ।য় 
বরণীয় ধারা আদ্ধালতে $ 
চত্রগূপ্ড । প্রকাশক £ যোগমায়া 


প্রকাশন; ২৪৯ বব রবাঁষ্দ্র সরণণ। 
কলকাতা ৬ । দাম £ দশ টাকা 


বিন্দুতে যাঁদও . িম্ধুর স্বাদ 
পাওয়া যায়ঃ তবুও মন ভরেনা, 
তৃষ্ণা বেড়ে ঘায়.। '্রন্থাট এত ক্ষুদ্র 
কেন? অবশ্য একথা স্বণকার 
কয়তেই হয়, ক্ষুদ্র হলেও গবেষণাধমশী 
এই কাজ । আদালতের বহ পুরনো 
নাথপল্ন ঘেটে, নানা তথ্য 'নবচিন 
কুরে লেখক চিন্রগুপ্ত তাঁর বয়ণায় 
যারা আদালতে” গুভ্তকখানিতে 
লিপিবদ্ধ করেছেন কিছু বিষয় 
অনেক আয়াসে। বুঝতে অসুবিধে 
হয় না। আদালতের তথ্য, প্রায়শই 
যা বরস লাগার কথা, তা সরস 
প্রকাশশৈলগতে ডউপদ্ছাপন ধরা, 
লেখকের লিপিকুশলতার পরিচয়কেই 
পন্ট করে। বিষয়বস্তুর গুণে 
সাধারণ পাঠকের মনোযোগাও যথেষ্ট 
মাকর্ষণ করে। [শিজপশ, সাহাতি)ক, 
্ক্কাতবান, সমাজ সংস্কারক কত 


বরেণ্য ব্যান্ত জীবনের কোন না কোন: 


রি নানা দবি‘পাকে পড়ে 
মাদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেনঃ 
মথবা কোন সংকটজনক মহরতে 
সাদালতের শমন পেয়ে আসামীরূপে 
জিরা দিতে হয়েছে তাঁদেরকে, কিংবা 


[মন পেয়েও সম্মান হাঁননির ভয়ে 


সণ্ট লেকের জমি 
য় পণ্ঠার পর . 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, এ 
ব্যয়ে ডেপট স্পীকায় কলিমুদ্দিন 
মদ অবগত আছেন কিনা? তার 

ত জাম পাবার আবেদন 
ববেচনা করায় সুপারিশম্‌লক চিঠির 
য কপিটি আমাদের হেফাজতে 
ভমান সে বিষয়ে ডেপুটি স্পণকার 
কু জানেন কিনা? তার দপ্তরের 
মণ নয় এমন বান্তি প্রাতাদন তাঁর 
রকারী দণচরে বসে থাকেন কি 
রে? কিভাবে রক্ষাকর প্রামাণিক 
বাধে যাতায়াত করেন তার দপ্তরে ? . 
ঢপনুটি স্পশকারকে এসব প্রশ্নের 
বাব নীতগতভাবেই দিতে হবে 
চননা আভিযোগটা উঠেছে তারই 
ইভেট সেক্কেটারণ রহমান সাহেবের 


মি! বাদ এই প্রশ্নের উত্তর 
ঢপুটি স্পীকার না দেন 
হলে কি আমরা ধরে নেব 


[, এই চক্ৰ সম্পকে" তিনি অবাহত ? 
বং তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ 
শ্রেমই এসব ঘটছে ? 


Fe 


হাঁজরা না দিয়ে চরম ক্ষাত ও. 


দুদ“শার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা । 
এইসব অস্তরাল-কাহিনপপ্প কিং 
উম্মোচন করে সাধারণের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হবেন লেখক । অনেকেই 
অনেক কথা জানেন না, সেইসব কথা 
জেনে অনেকে, বাঙ্মত, এমন কি 


. শ্িহরিতও হবেন । লেখক শুধুই 


বিখ্যাত জ্বনদের কথা বলেন ন, 
স্বাধনতা সংগ্রামের অজ্ঞাত সৌনিক- 
দের ভূমিকার কথাও কিছ: শুনিয়ে- 
ছেন আদালতের খাতার পাতা থেকে।, 
ঈশ্বরচন্দ্র ধিদ্যাসাগর তাঁর মৃত্যুর 
আগে বিপুল সম্পত্তি উইল 'করে 
অনেককেই অনেককিছু দিয়ে গেছেন, 
িম্তু একমাত পাত্র নারায়ণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে' অষোগ্যতার জন্য কিছুই 
" দানি; উত্তরাধিকার বলেও স্বীকার 
করেন নি । 
ম.ত্যুর পর কেমন ভাবে সমন্ত সম্পত্তি 
হস্তগত করে, যথেচ্ছাচারে সেই 
সম্পাত্ত নষ্ট করে এবং বর্ণপরিচন্ন 
ইত্যাদি গ্রন্থ কিভাবে নালাম হয় এ 
সমুদয় বত্তান্ত জেনে অনেকেই হতবাক 
হবেন। 'গারশ ঘোষও তাঁর ছেলে 
দানীর ওপর অস্থি রাখতে পারেন 
নি; সেজন্য উইলেও তাকে সরাসরি 


সেই নারায়ণ বাবার . 


মত আকর্ষণীয় । তবে সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়ক় তথা সাম্নবাশত হযেছে 


কালনপ্রস্য সিংহের প্রসক্কে । যাঁর . 


{বিদ্যা বুদ্ধি, দান ধ্যান আজ প্রব দ- 
প্রাসা্ধ লাভ করেছে, সেই প্রভূত 
বিত্তশালী কালপ্রসন্ন জীবনের শেষ 
কয় বছর নিদারুণ অথ'কচ্টে কাটি- 
য়েছেন শুধু তাই নয়, খণে জ্জারত 
একের পর এক মামলায় পযন্ত 
অবস্থায় হতমান- হয়েছিল! যাঁর 
প্রচুর অর্থ ও সম্পাত্ত ছিল তাঁকে 
কেন শেষ .জাঁবনে এতটা আ'থিক 
দুদশায় পড়তে হল-_এ প্রশ্নের 
উত্তর এখনো অজানা । লেখক 
সংগত কারণেই মন্তব্য করেছেন 
আজ নতুন করে কালীপ্রসম্নর 
মূল্যায়ন প্রয়োজন । 

লেখকের ্চনা অনেক বিষয়েই 
স্কেচধমণ মনে হয়েছে। ' সেগুলির 
আরও বিস্ত/রত ও তথ্যগত আলো- 
চনা সম্ভব হলে পাঠকের.কৌতুহলের 
আয়ও কিছুটা 'নিঃসন হতে পারত। 
প্রচ্ছদ বিষয় ভিত্তিক । মনদ্রণ 
প্রমাদ সামান্যই । পরিচ্ছেদ পরি- 
কঙ্পনায় আলোচ্য ব্যান্তর সচিন 


উপস্থাপনা ভাল লাগে । নকলরাজা 
পাঁরচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের ছাব এবং 
এীতহাসক দানপন্রতে রাসবিহারী 
ঘ্োষের ছবি কিন্তু দেখা গেল না। 
বইটি গবেষক ও কোতহলশী পাঠ- 
কের কাছে সমাদৃত হবার দাবণ রাখে 
নিঃসন্দেহে ! 










~ ০৮০৯৫ 


উত্তরাধিকারী করে যানাঁন। 'কিদ্তু 
দানী . ঘোষ পিতার মৃত্যুর 
পর ঘটনাচক্রে সম্পাত্তর |" 


উত্তরাধিকার? হয়ে যথেষ্ট যোগ্যতার 


- পরিচয় দিয়েছিলেন । কাব মধুসুদন 


ব্যারষ্টায় হয়েও চড়োদ্ত দুদ“শায় 


, কভাবে পড়লেন, রাসমাঁণর বড় জামাই 


কেমন প্রব্ক ছিলেন, সুরেন্দ্নাথ 
মানহানির দায়ে কিভাবে জড়ালেন, 
রাসাবহায়ী ঘোষের এতিহাপসিক 
দানপন্র কি ছিল, সজনীকান্ত রাজরোষে 
পড়লেন কেন, জেমস লং-এর এঁতি- 
হাঁসক বিচার কি, শিশির ' ভাদুড়ি 
কেন দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন 
ইত্যাদি প্রসংগ পাঠকদের চমাকিত 
করবে । রবাম্দুনাথ, যে এক সময় 
চামড়া ব্যবসায় ছিলেন, একথা জেনে 
অনেকেই অবাক হবেন। 

ক্ষুদিরামের অনেক অজানা কথা, 
শরংচণ্দ্রের উইলের বৃভান্ত। গিরিশ 
ঘোষের নাটকের কাঁপরাইট নিয়ে জাঁট- 
লতা, উল্লাসকর দত্ত প্রসঙ্গ, কুমুদ, 
কানাই, নেপাল দলুইয়ের স্বন দেখার 


পারণাত প্রভাতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়? | 


ভাওয়ালের মেজ রাজকুমার রমেন্দ্র- 
নারায়ণের অন্তধণন 'রহস্য ও এঁতি- 
হাসিক মামলা এবং অনেকটা অনুরূপ 
বর্ধমানের- ছোটরাজা প্রতাপচাঁদের 


ইতিব,ত্ত ছোটগঞ্গের মেজাজে রাঁতি- . ১১০০১০২৪৩৬৮ ২৮০১ চিতা ত্র 


২০০ পা তান এত « 


১২ 


জাধ্যাপক নিয়োগ নি 


৪র্থ' প্‌ষ্ঠার পর 
[সাণ্ডিকেটের গে চরে আনার নিয়ম । 

. সাম্ডকেট সদস্যরা পরে জানতে 
পারেন যে তিনাটি পদের মনোনয়ন 
কাঁমাট একই 'বশেষজ্ঞদের 
গঠিত হয়েছে। সেই নামগলি 
হল £ রামতন; অধ্যাপক পদে ঃ 
আচাষের মনোনীত বিশেষজ্ঞ হলেন 
ডঃ সত্যেম্দ্ুনাথ রায় । আর 'সাম্ড- 
কেটের পক্ষে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য 
ও ডঃ শাশর দাস । রবন্দ্র-অধ]াপক 
পদের নিয়োগের জন্য আচাষের 
মনোনীত বিশেষজ্ঞ হলেন ডঃ 
দেবগপদ ভট্টাচার্য আর 
[সম্ডিকেটের মনোন*ত সদস্য হলেন- 
ডঃ সতে'দ নাথ রায় এবং ডঃ শিশিয় 
দাস। টি পু 

এই পদগুলি দখঘশদন শুন্য 


আছে । যাতে আর দের" নাহয় সেজন্য 


উপাচার্যের কাছে অনেক অনুরোধ 
আসে। সে কথা বিবেচনা করে 
নিজের উদ্যোগে তান নতন নাম 
প্রস্তাব কয়েন । কিন্তু নিয়ম অন:- 
সারে সে তথ্য .সাম্ডিকেটকে জানানো 
উচিত ছিল কারণ গোটা ব্যাপারটা 
িশ্ডিকেটের একাতিয়ারে । উপাচাষ* 


একে একটা প্রশাসাঁনক লুটি বলে মেনে 


নিয়েছেন! সেজন্যই 'সাপ্ডিকেট 
৬ই সেপ্টেম্বরের সভায় নতুন করে 
একটা করে সঠিক পদ্ধাততে গঠিত 
মনোনয়ন কাঁমাটর মাধ্যমে প্রাথী' 


এত ৬ ৭ শু ও 


শারদীয় সংখ্য 


\ 


গণ 


নিয়ে 





I! লাভত ৷ 


যন প্রচার 


নিব।চনের সিধান্ত নেন, পের কামি 
বাতিল করে নয্ন। আচাষের এনো- 
নত সদস্যর নাম পাঁরবর্তনের প্রশ্নই 
ওঠেনা। আর রবশন্দ্র-অধ্যাপকের 
পদে কোন সুপারশ সাম্ডকেটের 
কাছে 1ছলনা-। 


এছাড়া সিপ্ডিকেটের কিছ? নদস্য, 
[তিনটি পদের জন্য একই বিশেষজ্ঞদের 


"দিয়ে বিচার করাটা সাঁঠক পদ্ধতি বলে 
কেউ কেউ প্রশ্ন -. 


মনে করছেন না। 
তুলেছেন যে যান অতাঁতে এই 
বদ্বাবদ্যালয়ে কোন এক পদের প্রার্থী 
ছিলেন, করিম্তু মনোনীত হন নি, 


এমন কাউকে কমিটিতে না রাখাই 
ভাল। তাঁকে রাখা উচিত, হবে কিনা 
ভেবে দেখা দরকার ৷ 'সিম্ডিকেটেয় 
সামনে এ সবই প্রদ্ন রয়েছে। 


লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিছ শিক্ষক 
অধ্যাপক পদের নিয়োগ সম্পকে 
আচার্ষের কাছে মাঝে মাঝে নানান 
ধরণের অভিযোগ করে আসছেন। 
তাঁদের মধ্যে ২১ জন পদপ্রাথণও 
আছেন। আবায় উপাচাষ্যের কাছে 
চিঠি দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ কারে 
দিচ্ছেন । চিঠির প্রাপক পাও" 
নার আগেই খবরের কাগজের আঁফলে 
সব চিঠির নকল পেশছে যায়। এ 
ধরণের আচরণ কেবল "শিষ্টাচার বাহু- 
ভ্তই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্ধলার 
পাক্পিপদ্থাী। 





ভারতে ব্রিটিশ শাসন, রামমোহন, মাস ও রেনেশী /. অশোক চট্টোপাধ্যায় 

- কংগ্রেস ও মুসলমান সম্প্রদায় £ একটি পর্যবেক্ষণ | রশীদ আল ফারকশ 
বাঙালী হয়ে বাঁচার সমস্যা ! সুভাষচন্দ্র'সরকার 
প্রতিভার জন্ম ও সাম্প্রতিক অবক্ষয় / শ্যামাপ্রসাদ সরকার . 
স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই বিপরীত মুখ’ ধারা | বাদলকৃ্ণ সেন 
পট পট;য়া সমাজ ও দাক্ষিণ চব্বিশ পরগরণা | সত্যানম্দ মন্ডল 


বুজোঁয়া সাজ ও আইন | 


অরুণপ্রকাশ চট্রেপাধ্যায় 


ভারত রাষ্টে মুসলমান | আয় এস আহমদ 
বামফুস্টের অ-বাম সরকার | শ্রীপাঁত নন্দী 


বন্ধ অফিসের সোনার ডিম 


/ মগাঙ্কশেখর রায় 


একালের পাঁরচালকদের পুরদ্কার লোল:পতা / সমল বন্দোপাধ্যার 
মাহির আচাষ'য় একটি নাটক | 


মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হবে 


~~ 


দ্বাম 2 পাঁচ টাকা 





Regd. No, ভাটির 32. 


Phone : 24-4232 


'অগারেশন জঞ্জাল ও কন্কাতা তা গ্রসতা 


কল্যাণ ঘোষ 


জঞ্জাল সাফাই জি: কলকাতা 
পুরসভার হাল খুবই খারাপ । মাঝে 
মাঝেই ঢাকঢোল পিটিয়ে জঞ্জাল 


সাফাই নিয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে : 


গ্রালভরা কথা শোনানো হয় । পঃর- 
মন্ত্রী প্রশান্ত শর হাজির থেকে 
“অপারেশন জঞ্জাল” উদ্বোধন করেন 
সাড়ম্বরে ।' খবরের কাগজে পরাদন 
সপারিষদ ছাপা হয় মম্মীর ছবি। 
কিন্তু তাতে জমা জঞ্জালের পাহাড় 
ফমে,কি? না; একটুও কমে না। 
“বরং কলেবর বদ্ধ পায়। জঞ্জাল 
সাফাই বিষয়ক পুরমশ্রণ প্রশান্ত শ্‌রের 
প্রয়াস ও'কলকাতা পুরসভার সগব 
ঘোষণা সবই ব্যর্থতায় পর্যবাঁসিত হয় । 
জঞ্জাল কিন্তু সরেনা। চেপে বসে 
কলকাতার বুকে । দূষিত করে পায় 
বেশ। দর্গদ্ধে পথ চলা দায় হয়। 


আনুমানিক এক হিসাব অনুযায়ী 


কলকাত্ শহরে দৌনক 'জঙ্গাল জমে 
, "আড়াই হাজার টন। 


জমা জঞ্জাল পরিত্কায় করার দায় কল- 
কাতা পুরসভার । কিন্তু সেই দায় 
ক কলকাতা পুরসভা ঠিকমত পালন 
‘করে? জঞ্জাল সাফাই কাজাঁট কল- 
কাতা পুরসভা করে তিনটি ভ্রে। 
সংগ্রহ, অপসারণ এবং ঠিক জায়গায় 
[নয়ে তা ফেলে দেয়া । এ সম্পর্কে 
কলকাতা পুরসভার বন্তধা £ শহরের 
বিভিন্ন এলাকা থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ 
করে এনে তা এক জায়গায় জড়ো 
করার কাজ করেন প্রায় তের হাজার 
ব্লক মজদুর। এরপর পুরলরীতে . 
সংগৃহপত জঞ্জাল. বোঝাই করেন লরখ 
মজুর ( সংখ্যা জানা যায়নি )। তার- 
পর তা 'নয়ে ফেলা হয় প্রধানতঃ ধাপা 


এবং বানতলায়। এই যদি কাজের 
ব্রাজ্য ই-কঃ 
১ম প্‌ণ্ঠার পর 


সের কয়েকজন নেতাকে আম্বাস 
দিয়েছেন যে, নতুন প্রদেশ কমিটি 
গঠন করা হলে প্রণব অথবা বরকত 
কোন গোপ্ঠকেই একচেটিয়া প্রাধান্য 
দেওয়াহবে না। 

শ্রীঘতা গান্ধী বিদেশ থেকে 
আগাম? মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে 
আসবেন । তথন রাজীব গাম্ধশ 
পচ্চিমবংগের নতুন কাঁমটির কমকতা- 
দের নাম ঠিক করার ব্যাপারে প্রধান- 
মন্ত্রীর সক্কে আলোচনা করবেন। 
রাজনৈতিক মহলের ধারণা রাজীব 
গ্বাণ্ধধীর সুপারিশ মতই প্রধানমন্ত্রী 
'্লাজ্য কংগ্রেস কম“নামাতির নামের 
তালিকা চুড়ান্ত করবেন । 

'আরও জানা গেছে নতুন কমিটি 
ঘোষণা খুব তাড়াতাড়ি নাও হতে 
. এপারে বলে বর্তমান কমিটিকে সাংগ্ঠঠ- 
নিক কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাবার 
জন্য নরেশ দেওয়া হয়েছে । 





টু জঞ্জাল নগরাঁ ক্যালকাটা” । 
, বছরে গিয়ে 
দাঁড়াচ্ছে সাড়ে সাত কোটি টনে। 


£ 


পম্ধাত হয় তাহলে জঞ্জাল কমছে 
না কেন? আসলে মাথা ভার কল- 
কাতা গুরপ্রশাসনের কতণব্যান্তরা 
কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নন। 
তাই যদি না হবে তাহলে কাজ হয় 
নাকেন? কাজ না হওয়ার সপক্ষে 


কোন য্যস্তি টিকবে না। কাজ ঠিক- 


মত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য 
রয়েছে অসংখ্য সুপারভাইজার ষ্টাফ । 
তব্‌ কাজ হয় না। শোনা যায় বহ; 
ভুতুড়ে কম?" আছে কলকাতা পুর- 


সভায় । খাতায় নাম আছে । হাজারি 
হচ্ছে। বেতন উঠছে। কিন্তু লোক 
নেই। । 


শিয়ালদহ স্টেশনের প্রবেশপথে 
একটি দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে ইংরা- 
"জাতে লেখা আছে "ওয়েলকাম টু 
ক্যালকাটা” । তার নিচেই তূপণীকৃত 
জঞ্জাল | মানেটা হল £ “ওয়েলকাম 
কল" 
কাতা তিলোত্তমা হবে। এই তার 
একটা নমুনা এবং যার জন্য অনিবার্য 
ভাবেই প্রশংসা দাবশ করতে পারে 
কলকাতা পুরসভা ওরফে ক্যালকাটা 
চোরপোরেশন ॥ কলকাতা করপোয়ে- 
শনকে “চোরপোরেশন” আখ্যা দিয়ে- 
[ছিলেন জনৈক বাম, নেতা । সদ্য 
প্রয়াত হয়েছেন তিনি । 


জঞ্জাল অপসারণ প্রসঙ্গটা একটু 
খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সঠ$ম্লস্ট 
কাজে জাঁড়ত কমণারীদের মধ্যে 
সংহতির অভাবের জন্যই ঠিকমত 
সাফাই হয় না। মনে পড়ে যাল্যকালে 
দেখোঁছি ভোরবেলায় কলকাতার দ্লান্তা 
প্রতিদিন জল দিয়ে ধোয়া হত । 
এখন সেকথা কল্পনা করা যায় কি? 
কি উত্তর দেবেন কলকাতার 


পুরকতারা 2 - 


প্রথমত জঞ্জাল সংগ্রাহকরা ঠিক- 
মত জঞ্জাল সংগ্রহ করুক আর নাই 
করূক--জঞ্জাল রাখার ভাট থেকে 
লরাগংলৈ জঙ্গাল তুলতে দের করার 
ফলেই চঞ্জাল জমে যায়। 'লরণ 
মজদুররা দোষ দেয় লরাঁ চালকের । 
বলে চালক ঠিকমত দর" নিয়ে 
আসে না। লরশ চালকরা দোষ 


দেখিয়ে বলে খারাপ গাঁড় কিংবা 
মজদুর অনুপস্থিত থাকার জন্য লগ 


নিয়ে আদা যায় না। কলকাতার 
পঃ্রকতণাদের নিকট এই প্রাতবেদকের 
অনুরোধ যে কোন দিন ট্যাংরা 
অঞ্চলে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করুন দেখতে 
পাবেন পন্রলক়ীগ্ীল বোঝাই হয়ে 
লোক যাতায়াত করছে ধাপা থেকে 
শিয়ালদা এবং শিয়ালদা থেকে ধাপা। 
এজন্য লরশচালক অথথ আদায় করে 
পকেটে পুরছে এবং ধার অনিবাষ" 
কারণে ব্যাহত হচ্ছে জঞ্জাল সাফাই । 
গাড়ী খারাপ থাকে কেন? এই প্রশ্ন 
করলে, পুর গ্যারেজের মেকানিকরা 
আত্মরক্ষার তাঁগদে বলবেন যন্ত্রাংশ 


না থাকাতেই গাড়ি মেরামত হয়না 
অর্ধ কারণ জানতে চাইলে একে 
দোষ চাপাবে অন্যের ঘাড়ে । . 

জঞ্জাল বহনকারী পুরলরধগৃি 
ঠিকমত' তাদের ট্রিপ করছে কনা 
তা দেখবায় জন্য যে সুপারভাইজার 
স্টাফ রয়েছেন । 
কাছে জানতে চাওয়া হলে 
বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট মজদুরদের 
গ্রাফলতির কারণেই জঞ্জাল সরেনা। 
মজবংরদের অনেক রকম ভাবে বোঝানো 
হয় কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই 
হয়না । এক সমশক্ষায় বলা হয়েছে 
যে, অন্ততপক্ষে দেড়শত লরণ যাঁদ 
দৈনিক পাঁচশত ট্রিপ করে তাহলে 
কলকাতার দৈনিক জঞ্জাল সাফ হওয়া 
সম্ভব। 'পুর লরাঁতে ঠিক পরিমাণ- 
মত জঞ্জাল তোলা হচ্ছে কিনা তা 
দেখবার জন্য কতগুলি চেকপয়েন্ট 
থাকা সত্বেও কাজ হয়না । 
অজ্ঞাত। 

জঞ্জাল অপসারণে এই অহেতুক 
বিলম্ব অস্বাস্থ্যকর প্ররিবেশ সষ্টি 
করে এবং ট্রাফিক সমস্যার সৃষ্টি করে। 
এছাড়া জঞ্জাল থেকে নানান ধরণের 
জিনিষ সংগ্রহ করে যারা বিক্রয় করে 
তারা জমা জঞ্জাল ঘেটে ছাড়িয়ে 
একাকার করে । জঞ্জাল থেকে দংগ্‌ 
হাঁত বস্তু কোন না কোন ভাবে চলে 
আসছে পুনব!র ব্যবহারের জন্য। 
এট! স্বান্থাজনিত কারণে উদ্বেগজনক 
একথাটা কি. পুরকতা্দের মোটা 
মাথায় ঢোকেনা ? 


প্দরকতরা নাকি সম্প্রতি জঞ্জাল 
অপসারণ দ্রুত করার জন্য এক নয়া 
পারকজ্পনা গ্রহণ করেছেন | ' তদনহ" 
যায় একটি এজেম্পীর মাধ্যমেই 
সংগ্রহ ও লোডিং করা হবে। নাম 
দেয়া হয়েছে ওয়ার্ড“ ডিপো সিস্টেম ! 
কলকাতা পুরসভা একশতটি ওয়ার্ডে 
বিভন্ত । প্রতি ওয়ার্ডে একটি কয়ে 
ডিপো থাকবে । . মজদূর এবং রূক 
সয্নকাররা হাজির হবেন নিজ নিজ 
এলাকার ডিপোতে এবং সেখান থেকে 
'নদেশিমত কাজে বের হবেন । 
সরকাররা দেখবেন কাজ হচ্ছে কিনা । 
সংগ্রহ করা জঞ্জাল এলে জড়ো করা 
হবে ডিপোতে এবং সেখান থেকে 


্রাক মারফত পাঠানো হবে না'দষ্ট - 


স্থানে নিক্ষেপ করার জন্য । এর 
ফলে লোকের প্রয়োজন অনেক কমে 
যাবে এবং নিয়ম মাফিক চেকিং-এর 
মাধ্যমে জঙ্জাল দুত অপসারণ সম্ভব 
বলে নয়া পুর পরিকল্পনায় বলা 
হচ্ছে। পুর কতৃপক্ষ মনে করেন 
যে, এই পদ্ধাত কার্যকর হবে। 
এর ফলে কলকাতার স্থান্থ্য ফিমবে 
এবং কলকাতা তিলোত্তমা হবার পথে 
একধাপ এগিয়ে বাবে । তবে এজন্য 
বিশেষভাবে নিশমিত ৩৬টি গাড়ি ক্রয় 
করতে হবে এবং অর্থ মিলবে আই ডি 
এ (৩) থেকে ধার হিসাবে । 


-একরে। 


কারণ ' 


রক, 


১. পুরকতারা অবশ্য মনে করেন 
যে; বিগত কয়েক মাসে নাক জঞ্জাল 
অপসারণের, ক্ষেত্রে অনেক উন্নাত 


হয়েছে । কলকাতাকে নাকি আগের 
তুলনায় অনেক সশ্দর দেখাচ্ছে 
ইত্যাদি । বাস্তবে কি হয়েছে তা 


এ বিষয়ে তাদের আমরা যারা বেঁচে থাকার তাগিদে 


-পোটা কলকাতা চষে বেড়াই তারা 
টের পাই । এই আত্মসম্তুম্টর সঙ্গে 
সঙ্কে পৃরকতারা বলেন যে, এর 
চেয়ে বেশি জঞ্জাল অপসারণ সম্ভব 
নয় কেননা ফেলবার জায়গার অভাব । 
ধাপায় ধে- ২১০০ একর ভ্রম ছিল 
তা কমতে কমতে ঠেকেছে মান ৪০০ 
বানতলার জায়গা নাকি 
আরও কম । আশংকা ঘে আগাম? 
চার পাঁচ বছর পরে অবম্থা নাক 
আরও ভয়ংকর হবে। কেননা এই 
সময়ে ধাপা-বানতলা ভরে' যাবে 
জঙ্জালে। তারপয় ? এছাড়া যারা ধাপা 


অঞ্চলে সবাঁজ .চাষ করে তারাও নাকি 


বেশ ছু জমি জবরদখল করে 
রেখেছে । এই যদি অবস্থা হয় 
তাহলে জঞ্জাল ফেলার নতুন জায়গায় 
ব্যবস্থা না করে পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করাটা কি অর্থহীন নয়? পুর- 
কর্তারা কি বলেন? 

কলকাতা প:রসভা এবং কলকাতা 
মহানাগারক উন্নয়ন সংদ্ছা কর্তৃক 
পাঁরচালিত এক যোঁথ সমশক্ষায় 
প্রকাশ যে; পরবর্তী 'তাঁয়শ বছরে 
কেবলমাঘ্র জঞ্জাল ফেলবার জন্যই 
প্রয়োজন হবে অতিরিস্ত সাড়ে তিন 
হাজার একর জাম । সম্ভাব্য স্থান 
নির্ধারণের জন্যও সমীক্ষা করা হয়। 
সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে 
যে, সল্ট লেক এলাকার পদ্বাঁদকে 
যে তিন হাজাপপ একর জাঁমতে ভেড়ী 
রয়েছে তা অধিগ্রহণ করা হোক; 
এছাড়া বেহালা এলাকায় বেশ কিছ? 
জমি রয়েছে যা অধিগ্রহণ করা যায় 
জঞ্জাল ফেলার জন্য । . 

[কিন্তু এই সুপারিশের বিরুদ্ধে 
মৎস্য দপ্তর আপত্তি জানিয়ে বলেছে 
যে, ভেড়ীকে নিয়ে নিলে শৃহরে 


মাছের আকাল দেখা দেবে। ইি- 
মধ্যেই বেশ কিছ ভেড়ী ধাপা 
অগলে নিয়ে নেয্না হয়েছে । আপাত 


জানিয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ইউজ 
বোড। তাদের মতে এর ফলে ক্ষতি, 
হবে। আবহাওয়া দাঁষত হবে। 
নিকাশ পারিকজ্পনা মার খাবে । 
দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে বেহালা 
অণ্চলের একটি পাঁরত্যন্ত্র ইস্টভাটা 
সহ প্রায় ৫২৫ একর জাম হুকুম 
দখল করেই কর্তৃপক্ষকে সন্ধ্ট থাকতে 
হবে ভাঁবষ্যতে জঙ্গাল ফেলায় জন্য । 
এই হল কলকাতা * পুরসভার 
জঞ্জাল অপারেশনের কাহিনী । ঢাল 
তরোয়াল নেই কিন্তু পুরসভার 
নিধিরাম সদাররা আছেন। যারা 


Price ~60 Paise 


El 6১ 


বর পর অর্থ ঘানি খরচ 
করে মাঝে মাঝেই নানা পাঁরকচ্গনা 
গ্রহণ করেন ও নানান উদ্ভট সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝেই দেখা 
যাম আধুনিক কলাকৌশল দেখবার 
জন্য পুরকতারা বিদেশ যাচ্ছেন। 
সরকার অর্থে বিদেশ সফর করতে 
পারলে কে না সে সুযোগ নেয়? 

মোদ্দা কথা জঙ্জাল এই শহর 
থেকে কোনদিনই মন্ত হবার নয়। 
বরং সমস্যা বাড়বে । তখন হয়ত 
সরকারণভাবেই বলা হবে £ “ওয়েলকাম 
টু জঞ্জাল নগরী ক্যালকাটা” । 


অগ্লিষুগের বিপ্লবী 
সম্মধ ন৷ 
পাত ২৪ শে সেপটেতবর শহীদ 


“প্রীতিলতা ওয়াদ্দে্দারের আত্মেংসগ* 


দিবস উপলক্ষে বেলগাছিয়া বিজ্ঞান 
ও সাহত্য পাঁরষদের উদ্যোগে কয়েক- 
জন বিশিষ্ট অগ্রধগের বিপ্রবীকে 
সম্বর্ধনা জানানো হয় বেলগাছিয়া 
এনাটম' হলে। এখদের মধ্যে ছিলেন 
সব্রী গণেশ ঘোষ, কালশীকগ্কর দে, 
পুস্প চ্যাটারজপ, শ্রীমতী ঘে।ষ প্রমুখ । 
বেলগাছিয়া অঞ্চলের কয়েকটি গকুলের 
ছাত্রছাত্রীরাই মূলতঃ এই অন:্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করে। 

সদ্বধনার উত্তরে প্রবীণ" বিপ্লবী 


* ও চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম 


নায়ক শ্রীগণেশ ঘোষ ভারতে 'রটিণ 
স.মাজ্যবাদের শোষণের চিত্রটি তুলে 


ধরেন এবং বলেন যে শুধ: আহংস 
। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যে দেশের 


স্বাধীনতা এসেছে একথা ঠিক নয়ু। 
সশস্ম আন্দোলনের বহ: শহাদের 
রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন তা 
পেয়োছ । তবে স্বাধীন হলেও আমরা 
অনাচারমস্ত সমাজ এখনও গড়তে 
পারনি । বিপ্রবীদের আদশকে 
সামনে রেখে আগামাঁদিনে আজকের 
নবীনদেরই এাঁগয়ে আসতে হবে 
তাদের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য । 


শ্রীমতণ সুনীতি ঘোষ স্বাধীনতা 


"আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের 
« ক্ষেত্রে শহাঁদ গ্রীতিলতার .ভাঁমকার 


কথা ব্যাখ্যা করেন। 


- এছাড়া ভাষণ দেন শ্রীকালখাকঙ্বর 
দে। বেলগাছিয়া বিজ্ঞান ও সাহত্য 
পরিষদের “পক্ষে ' শ্রীণণচ্দু' ভট্টাচাষ" 
বলেন, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য 
এ ধরণের শঙ্ষামূলক অনুষ্ঠান 
ভবিষ্যতে আরো করার ইচ্ছা তাঁদের 
রয়েছে। 


স্বরাজ পাল 
১ম পচ্ঠায় পর 


সিদ্ধান্ত পাচ্টাতে . হচ্ছে। শেয়ার 


কেনার জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


থেকে খরাজ পালের ১১৩ কোট 
টাকা নেবার ব্যাপারটা আটকে 'দিয়ে- 
ছিলেন। এখন তাঁকে ঢোক গিলে 
টাকাটা দেবার কথা বলতে হচ্ছে 
পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে । 





» . সম্পাদক-_হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি, আই. পি, টি. প্রেস; ২৭, লেনিন-সয়পা, কালিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬৯, মট জেন, কালকাতা-৯৩ থেকে প্রকাশিত 


ইর্দিরার টতরারধিকার হিসাবে রাজীব আরো 
একধাগ অগ্রসর $ প্রশাসনে মাথা গ্াচ্ছেন 


টি 





চিনি সিটি টিটি সিটি c+ AVEO HS 
মষ্ঠরিংশ বর্ষঃ ২৭শ সুংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ! ৮৩) ৬০.পয়সা 


যৌন-সবস্ব 'ভগবান' 
“রাজনীশ সম্পকে” 
স্বামী-স্ত্রী মোহমুক্ত 


<" 


Eo 


". স্বঘোষিত “ভগবান” রজনীশের 


৪ এক মহিলা এবং তাঁর গুজরাটের ' 


লজ্পপাত স্বামী আমেরিকা যুস্তরাষ্টরের 
আরগ্নে গভগ্বানের” যৌন সর্ব 
“আশ্ৰম” সম্পকে স এক- ভয়ঙ্কর অভি- 


. যোগ এনেছে । মাঁহলার সব দি 


গুজরাটের এক নামকরা শিৎপপতি 


3 “খাত বছর (এই কটা “ভিশ্ববানের" 


৯ অনঙ্ামী।. 


যখন, এই “ভগবান” ভারত 
থেকে পলায়ন করলেন আমেরিকায় 
বসবাসের উদ্দেশ্যে তখন এ শিল্প- 
পাঁতির পত্নী একজন আশ্রমবাসী 
হিসাবে ওখানে বান। তাঁর মমাস্তিক 


, অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ আমে- 


দাবাদের নামকরা, দৈনিক সন্দেশ” 


_পান্রকান্ন প্রকাশিত হয়েছে । 


মাঁহলা যখন প্রথম আশ্রমে বাস 
করতে শুরু রয়লেন, তখন আশ্রমের 
ডাইরেকটররা' তাঁকে চাপ 'দিতে 
থাকেন তাঁর. গ্বামীর সঙ্গে মোটা 


' টাকার ফয়সালাসহ বিবাহ বিচ্ছেদের 


ব্যবন্থা করার জন্য । এই টাকা তায়- 
প্র রাজনাশ ফাউন্ডেশনে দান করতে 
হবে। যখন মহিলা এতে আঁনচ্ছা 


" প্রকাশ করেন, তখন তাঁর ওপর চাপ 
, ,এত বাড়তে থাকে যে, মনে হয় তাঁর 


জীবন সংশয় হতে পারে। 'কিম্তু 


_ তাঁকে বাইরের জগতেয় সঙ্গে সম্পর্ক 


হীন করে রাখা হয়, এমনি কি গৃজ- 


মলাটে তাঁর জ্বামশর সঙ্গেও যোগাযোগ এ 


_ করতে পারেন না। 


শে স্বাধীনতা... 'নিতে থাকেন, 


" যে ঘটনা মাহলাকে সবচেয়ে বেশি 
মোহম:স্ত করে. তা হল £ভগবান" 
ঝজনদশ নিজেই তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে 


| “সন্দেশ” লিখেছে, এই বোন পবা 


সতৃষ্ণ ব্যবহারে মহিলা দারুণ বিচলিত ' 


হয়ে' পড়েন । 
ইতিমধ্যে 'শঙপপাঁত স্বামী 


 বাজনশশ আশ্রমে তাঁর ল্তশর সম্পকে 
“চিন্তিত হয়ে পড়েন, তাঁর চিঠি ও 


ট্রাঙ্ক কলের কোন উত্তর না পেয়ে । 
“এরপর মালা রাজনীশ আশ্রমের 


» ম্যানেজারদের সঙ্গে একটু চালাক 


খেললেন। তিনি তাঁদের বললেন যে 
তাঁর স্বামশর বাড়তে অনেক মল্য- 
বান গয়নাগাটি আছে এবং আশ্রমে 
স্থায়শভাবে বাস করার আগে তান 
এ স্ব ওখান থেকে 'নয়ে এসে এখানে 
দিতে চান । এইভাবে তান রাজনী- 
শের চামুস্ডাদের কাছ থেকে পালিয়ে 
আসেন । 

গুজরাটে ফিরে মাঁহলা তাঁর 
ঈ্বামীকে ভগবানের জঘন্য চারশ 
সম্পর্কে বলেন এবং তারপর তাঁরা 
রজনদশ-শিষ্যত্বের সমঙ্ঞ প্রতীক 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের এম্বারকণ 
ও অন্যান্য কায়দাতে ধাপ্পা 
ঠা হয়েছেন ॥ 


দিতে 





শারদীয় উৎসব উপলক্ষে দপপণেয় 


প্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে ।, 
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রাজীব গান্ধীকে নিজেয় উত্তর? 
সূরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে শ্রীমতী 
গান্ধী আরও একধাপ এঁগয়ে গিয়ে- 


ছেন। সম্প্রতি তান মাম্বিসভায় সব 


সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন স্ব স্ব 
দপ্তরের প্রশাসানক সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
আগে তারা যেন রাজীবের সঙ্গে এক- 


শ্রীনতা গাম্ধীর এই আঁলাখত 
নিদেশে কেন্দ্রীয় মাম্মসভার সদস্য 
ও বিভিন্ন দপ্যরের আঁফসাররা মনে 


করছেন প্রশাসাঁনক কতৃত্বে রাজীবের ' 


আবখবিভণবের দিন আর বেশী দুরে 
নয় । 

সম্প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর বিদেশ 
দফরের সময় জাবের ওপরই ভার 


দেওয়া ছিল হঠাৎ কোন জরুরী ঘটনা 
ঘটলে সিদ্ধান্ত নেবার । সেই মর্মে 
শ্রীমতী গাম্ধপ মাতসভার রাজনৈতিক 


ও অর্থনৈতিক বিষয়ক " কামটির 


সদস্যদের নির্দেশ দিয়ে গিরেছিলেন)। 
রাজ'বের.নির্দে'শ যারে মানা হয় 
তার জন্য মাণ্তিসভার- সাঁচবকেও 
নিদেশ দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয় থেকে । 

রাজীব যাঁদও এখন এ; আই; সি 
দি-ব্ন অনেকের, মধ্যে একজন সাধারণ 
সম্পাদক । কিন্তু প্রকৃত অর্থে {নান 
অনন্য এবং একমান সাধারণ সম্পাদক 
ন সমঙক্ক রাজ্যের সাংগঠনিক ব্যাপারে 
কথাবাতা বলেন ও সিন্ধান্ত নেন। 
রাজীবের সঙ্গে পরামশ+' করেই অন্যান্য 
শেষাংশ ৮ম পচ্চায় 





রাজেশ্বর রাওকে বিচ্ছিন্ন করে দি চি 
আইকে বখে আনতে ইঁন্দিরার চেষ্টা 


সি. পি. আই-এর মধ্যে হচ্ছ 
সৃষ্টি করার জন্য শ্রামতণ গাদ্ধণর 
চেষ্টা এখনও অব্যাহত । 

শুধুমাত্র যোগেষ্দ শমহি নন, 
আপ্নও কয়েকজন বিশিষ্ট সি. পি. 
আই, নেতা আছেন যারা শ্রশমতণ 


. গাম্ধীর নিদেশ মত সি. পি. আই-এর 
সরকার লাইনের বিরোধিতা করার 


জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন । 
জানা গেছে, পি. পি. আই. 
দলের নপাঁত যতই তাঁর হীশ্দরা- 


বিরোধী হবে ততই শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রাত বিশ্বস্ত 'স, পি. আই.- নেতারা 


নানা যযান্ততে দলের নাতির বিরোধিতা 
করবেন। 

যাঁদও এই সমজ্ঞ নেতাদের সংখ্যা 
দলের ' মধ্যে খুব বেশী নয়। তবুও 


এদের -বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রভাব ' 


রয়েছে ৷ সব থেকে বড় কথা দফায় 
দফায় যোগেন্দ্ৰ শর্মার মত প্রাতগ্ঠিত 


্‌ নেতারা যদি দলের সিদ্ধান্তের বরো" 


দর্পণের ছুটি 


. শধতা করেন তবে জনসাধারণের মধ্যে 


দলের ভাবমযার্ত বেশ কিছুটা ক্ষ 
হবে এবং বিভ্রান্তির সুষ্টি হবে । 


শ্রথমতগ গান্ধী এখন সব থেকে 
বেশী থাপ্পা হয়ে' আছেন: সি. পি. 


আই-এর সাধারণ সম্পাদক রাহে্বর 


রাও-এর বরুদ্দে । রাজেম্বর রাওকে 


দলের মধ্যে কোণঠাসা করার জন্য . 


শ্রীমতাঁ গান্ধী উঠেপড়ে লেগেছেন। 
এ ব্যাপারে শ্রীমতী গ্াম্ধীকে 
কয়েকজন সি. পি. আই. নেতা তো 
বটেই, একট দূতাবাসের জনৈক পদস্থ 
আফসারও সাহাধ্য করার জন্য তৎপর 


হয়ে উঠেছেন | 

যে যাই বলুক শ্রণমতণ নী 
ক্রমাগত সোভিয়েট নেতৃব্‌ন্দের .কাছে 
দি. পি, আই-কে বশে আনার জনা 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন'। এটাও 
প্রমাণ পাওয়া গেছে সোভয়লেট রাশয়াও 


শেষাংশ ৮ম পণ্ঠায় 


'প্লেকন্ড পরিম।ণ উওপ।দনের দাবী 
অথচ বিদেশ থেকে গম আমদানী 


কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী: গত গাব 
মশুমে 'রেকর্ত পরিমাণ উৎপাদন 
হয়েছে বলে: দাবী করলেও, আর্জেন" 
টিনা থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ টন গম 


' আনার জন্য নতুন করে চ্ভি হয়েছে। 


সামনের মাস থেকে জাহাজ বোঝাই 
হওয়া শুর; হবে । 


পযন্ত মোট ২১ লক্ষ টন গম 


আমদানী করার চুক্তি করা হয়েছে । 
' এর মধ্যে কানাডা থেকে আসবে লক্ষ 


টন এবং আমোরকা থেকে আসবে 
৯-৮ লক্ষ টন । এ সব আমদানগর 
মোট দাম হবে প্রায় ৩৩২ কোটি 
মাকণ ডলার । ঢা 

এ ছাড়া, বার্মা ও থাইল্যান্ড 


থেকে ১.২ লক্ষ টন চাল আমদানী 
নত করা হয়েছে। ৬) 
এর আগে কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর 


থেকে দাবী করা হয়েছিল যে ১৯. 


৮২ ৮৩ সালে" খরা ও দেরীতে ব্য! 
হওয়া সত্বেও গমের উৎপাদন 


' আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে । 
সরকারী হিসাব অনুসারে এ 


পারকজ্পনা কমিশনের ধাষ মল্লা 
ছাঁড়য়েই শুধ্য ঘায়নি- একবছর 
আগে তা পর করা সম্ভব হয়েছে। 
গমের উৎপাদন এ সময় হয়; ২৩ লক্ষ 
টন! আগের তুলনায় শতকরা প্রায় 
১২.৪ শতাংশ বেশণ--মোট,৩ কোটি 
৭৪ লক্ষ টন । 

গমের উৎপাদন আয়ও বাড়িয়ে 
৪ কোটি ২৫ লক্ষ টন করার র চেষ্টা 
'হয়েছে।, 


ধা 





ভারতর ত্র পাবার আশা, 
না ভীষন রতি? 


আন 


চারি 

টিন কি ' পভারত- 
রড" হওয়ার: আশায় - দিন গুণছেন ? 
না তাঁর,.ভীমরাতি হয়েছে? এ প্রশ্ন 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৌতিক মহলে কয়েক 
দিন ধরে আলোচনা হচ্ছৈ। 


অঙ্গপ কিছুদিন আগে উনি বলে- 
ছিলেন যে ভারতবর্ষের, রাজনধতিতে 
ই-কংগ্রেসের বিকঃপ অন্য কোন শান্তি 
হতে পারে'না। “এই রাজ্যে নিজের 
দলের সাংগঠাঁনক কাঠামোকে 
ভাবে নিশ্বয় ও গঙ্গ; করে রেখেছেন 
তাতে জনতা দলের অস্তিত্বই প্রায় 
মুছে গেছে । কয়েকজন নেতার নাম 
মাঝে মাকে ধবরের কাগজে [বিবৃতির 
মারফ জানা য়ায়-মান ৷ - | 


“এই রাজোযে, নিজের দলের য়ে 
হাল তান করেছেন সেই ধর়ণের 
অবশ্থা- সায়া দেশেই রয়েছে এই অন 
মানের.ভূত্তিতে, তান ভাবছেন £ 
কান: ছাড়া আরতি নেই; 17, 

পাশ্চিমবঙ্জে আজকে যাঁরা ই-কং- 

'সতাঘোনগভারে হু - 
তান চার সর পদ সম চরম ' 
অসম্মানঞ্নক আচরণ করেছেন তা 
তিনি মনে যে রাখেনান ' সেটা তাঁর 
স্িভাবসঙ্গত- সহনশীলতার পরিচয় । 
“পাকদ্তু ব্যত্তিগত প্রশ্ন বাদে, রাজনৈতিক 
“ভাবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ' লড়াই 
“চাঁলয়ে আজকে 'শ্রীসেন কি. করে 
* জেনেশুনে শ্রীমতী - গাম্ধীর পুরু 
যানুক্রমে রাজত্ব চালানোর নাতির 
" প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন তা আশ্চ্ 
লাগে ॥ কারণ আজ কংগ্রেস মানে 
্রীমতাঁ হীন্দরা, গান্ধী ও তার পুত্র! 


এ সারকাঁরল্সা কমিশনের সামনে 
প্রফল্লোবাব যে বন্তব্য রেখেছেন তা 
বিচার. করলে দেখা যাবে যে [তান 
“ নতুনভাবে শ্রীমতী গাম্ধীকে মদত 
দিতে চান। কেন্দু-রাজ্য সম্পকে 
পূনার্ধন্যাস নিয়ে সারা দেশে যখন 
স্লাজ্যকে আঁধক ক্ষমতা দেওয়ার দাবী 
জোরদার হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই 
তায় উলটো সুরে কথা বলার 


পিল 


“একটা : তাৎক্ষণিক তাংগর্য রয়েছে । 
‘আজকে পপ্রত্যেকটি রাজ্য সরকার ই-. 


কংগ্রেস দলের হোক আর না হোক 
 সারকারিয়া কমিশনের কাছে.আধক ' 
৪ আর্থিক বরাদ্দের দাবা করেছে। এ 
. প্রশ্ন এখন-আর পশ্চিমবঙ্গের বাম- 
কুষ্টের একার দাবী নয় ৷" 


‘যে. 


্রীসেন তাঁর বিৰত মায়ফৎ তাঁর 
পূুরসূরী ডঃ বিধানচল্দ্র মায়ের এই 
প্রশ্নে পাঁর্কার অভিমতকে অস্বকায় 
করলেন শুধু নয়, এ রাজ্যের সাম- 
গ্রিক উন্নয়নের পথে কেন্দ্রের  উদা- 
সীনতাকে মেনে নিলেন। স্বয়ং 
শ্রীমতণ -গাম্ধী যেখানে রাজ্যে 
আ্থক সম্পদ বৃষ্ধিয় দাবীর যৌস্তি- 
কতা মেনে নিয়ে সারকারিয়া 
কাঁমশন গঠ্নেয় সি্ধান্ত নিলেন 
সেখানে শ্রীপ্রফুল্লচ্দ্র সেনের বন্তব্য 
শুধু অবান্তবই নয়, অত্যন্ত ক্ষাতকর। 
এতে নিজেকেই তান ছোট করলেন । 
এখন কেউ যদি বলেন যে শ্রীমতী 
গাধার নির্দেশে এমন আচরণ তাহলে 
অবাক হওয়ার কিছু নেই । 

তধে মজা এই যে খবরের কাগজে 
যেদিন: -সারকারিয়া কামশনের কাছে 
দেওয়া শ্রীসেনের বিবৃতি প্রকাশিত 
হল ঠিক সেই একই দিনে বিহারের 


প্রান্তন” মম, ডঃ জগন্নাথ মিশ্র । 


বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তান 
কিচ্তু অত্যন্ত পরিণ্কার ভাবে জানি- 
দয়েছেন ক ভাবে বছরের পর : বহর 
কেন্দ্র ওদাসীন্যের ফলে বিহারের 
অগ্রগাঁত ব্যাহত হয়েছে । সারকা'রয়া 
কাঁমশনের কাছে প্রদত্ত এক স্মারক- 
লিপিতে তান দোখিয়েছেন বিহার 
উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশে অনগ্রসর 
রাজাগুপি অন্যান্য রাজোর তুলনায় 
কেন্দ্রের কাছ থেকে কম বরাদ্দ পেয়ে 
এসেছে । ডঃ মিশ্র যা বলেছেন সে 
সম্পকে বিহার লয়কারের একই 
অভিমত ৷ - বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীচম্দ্রশেখয় সিং একই ধরণের তথ্য 
দিয়ে বলতে চেয়েছেন কেন্দ্রের অর্থ- 
নৈতিক নখীতর ফলে রাজ্যের পক্ষে 
সম্পদ সংগ্রহ করার শান্ত সশীমত 
হয়েছে । শ্রীওয়াই বি চরনের নেতৃত্বে 
অস্টম অর্থ কমিশন বিহারে এলে তাঁর 
কাছে একই বন্তুব্য পেশ করা হয়েছে । 

এর পাশাপাশি শ্রীপ্রফল্ল সেন 
বলতে চান যে তান অধিক আর্থিক 
ক্ষমতার 'অভাবে- অসুবিধা ভোগ 
করেন ন ষতাঁদন মুখ্যমন্ত্রীর পদে 
িলেন। তাঁর আমলে 'পণ্ঠায়েত ও 
বান্জুহারা পঃনবাঁসনের নামে যে 
অপচয় হয়েছে তার হিসাব হয়ত তাঁর 
স্মরণে নেই ।. তার জের আজ ও 
টানতে হচ্ছে । যাক পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ একে ভাঙগভাবেই চেনেন। 
এ বিষয়ে নতুন করে মনে কাঁরয়ে 
দেবার প্রয়োজন নেই । 


' দার পশ্চিম বঙ্গ হেলথ: 


জনগণের ভোগ্যবস্তুর 


ভক 


বি Ca 
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| যারা প্রতিক্রিয়া 


পতি নন্দী. 


. গরীব মানুষের জান-প্রাণ নিয়ে 
নৃশংস রাজনৈতিক চালবাজী কত 
কদাকার হয়ে উঠতে পায়ে সাম্প্রাতক 
চাকধসকণী তাম্ডবে তা আবার প্রকট 
হয়ে উঠেছে । হাসপাতালে হাস- 
পাতালে অবিরাম ধর্মঘট --একপক্ষে 


নিভেজাল পাতবুজে'য়া গোষ্ঠীবাদ, 


অপরপক্ষে আমলাতাশ্মিক দুবম্ধতা। 
একপক্ষে পাতিবুজোর়া পঠ্টলীবাদ 
অপরপক্ষে ন'তিযাঁজ'ত সরকায়া 
নিষ্কাম ধর্ম--চলছে; আরো চলবে । 
কলেজ হাসপ্রাতালগবাীলতে হাউসম্টাফ- 
দের গণদরদের সুনাম কোনকালেই 
দিল না, এখনো নেই- আর জুনিয়র 
ডাস্তার-বড় ডাঙ্তার-নাসং হোম ‘চেন’- 
গাঁলও প্রায় সর্বজনবিদিত; অতএব 
আন্দোলনের নামে দু একখানা গণ- 
দরদ স্টান্ট: দৌখয়ে দিলেও জুনিয়র 
ডান্তারকূল জনমতের সমর্থন কূড়োতে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, নিজেদের 
পণটলশীবাদী আত্মবাদী চিস্তা-চারন্রকে 
আড়াল করা একাধিক ক্লীড়া-কোশল 
দানা না থাকায় অবশেষে আত্ম-ন্বর্‌প 
নিয়েছেন_হাসপাতালের ইনডোর 
আউটডোর চিকিৎসা বানচাল করে 
দিয়ে কত শত সহস্র মানুষকে 
মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছেন 
তেমন সব কৃতিত্ব কাঁহন' বড়গলায় 
জাহর করে । 


এহেন জ:ঃ ডাঃ বাহন’ অবশ্যই 
একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়- পদার 
আড়ালে আছে স্বনামধন্য ইং কং, 


' আছেন সুবিধাবাদশ ইউনিটি সেন্টার নাস 


পাণ্চিমবঙ্গীয় পাজনপ্রাত-র চিরাচারত 
প্রথানৃষায়ধ । অবশ্য, বৈশিষ্ট্য যে 
কিছ: নেই তেমনটি হতে যাবে কেন? 
উত্তর প্রদেশী জাতপাতবাদী রাজ- 
নখীতর  পশ্চিমবন্ীয় সংক্করণ, 
চাকংসকণ জাতপাতবাদের প্রধান 
সংগঠক আই, এম, এ, কর্তব্য বিস্মৃত 
না হয়ে জল ঘোলা করার কাজে নেমে 
পড়েছেন; একই নালরস্তের ভাগ্ী- 
সার্ভস 
এসোসিয়েশনও জাল গুটিয়ে বসে 
নেই। এরা যে বংশগণে ‘জুন’ 
( জ্বানয়ার ) আর টুনি ( ইন্টান' )- 
দের গাজেন !- প্যারালেল আউটডোরে 
ফাঁজাঁপসয়ান'স্‌ স্যাম্পেল-এর যোগান" 
দার। তবে তুরুপের় তাস জনগণকে 
ভুলে গেলে তো আর চলে না; 
অতএব, . মিষ্টামামতরে জনাঃ_- 
- একেবারে 
ছড়াছাঁড়-_কাগজে কাগজে ব্চসা 


.বিতল্ডার ছড়াছড়ি, হুমকি ধের 


গ্োলাবৃদ্টি ! 
চিকৎসা বন্ধ! 


চিকিৎসার স্বার্থে 
হাসপাতালে না 


অবহিত; তাহলে; 


এসে যে যেমন পার অক্ষ স্ব্গবাসের 


অধিকারী হও 14 + 7১. | 
ক # এক 


আর বাহারী বামজুষ্ট মধ্ত্র- 


মশাইরা ! হাসপাতালের ওষুধপতয়। 
কোন: খালনালা দিয়ে গলে যায় তা. 
জেনে নিতে কি 'দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন 


হয়? তোমাদের পালিশ গোয়েন্দা 


আর দুনী, দমন সায়েব সুবোগণ -- 
কি 'তৃণভোঙ্গী না ' তালকানা? ' 


অপদার্থতা অযোগ্যতায় একটা সীমা 
আছে 
জানতো | বোঝা গেল, জনসাধারণের 


এ ধারণাটা প্রশাসকগণের প্রসঙ্গে. থাটে 
আর জনসেবার বিজ্ঞান ও" 


না। 
প্রষণান্ত বিদ্যার প্রশান্ত গাইতে যারা 
গল্ডাগষ্ডা সৌমনায় করতে পারে 


তারা যে খোদ রাজধানীতে চিকিৎসার, 


নযনত্ম : উপকরণগ্দাল। উদাহরণ 
স্বরূপ ২৪ ঘন্টা এক্সরে ও ইসাজ 
যন্ত্র, সম্পর্কে এতকাল উদাসীন থেকেও 
লজ্দাবোধ করেন নাঃ সেটাও কি ‘গণ- 
মুখ?” প্রশাসনের গণকল্যাণী চিন্তা- 
বৃত্বির .. প্রাীতিলন ?  শুনোছি। 
আমাদের মহামান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ 
ও অমাত্যগণ ইংরেজীতে পরিপক-- 


'“বেটার 'লেট্‌ দ্যান: নেভার’ হেন 


প্রবাদবাক্য সম্পকেও (লক্ষণ 
এ যংসামান্য 
কম্মোটি এখনো সেয়ে নিতে এত 
কালাবলম্ব কেন; এত পরসাকড়ির 


১ ‘বা কেন? শহরের 


হোমগ্যাতে যা সুলভ, 


SE “এশিয়ার বৃহত্তম” হাস- 
পাতালগ্থালতে তা চিন্নদুর্লভ' হয়ে 


. প্রকাশিত, একটি সংবাদে 


সেইতো .লোকে এতকাল: 


দপ‘ণ্-॥। শুক্রবার; ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৩ . - 


রইলো কেন? ক খেল: রে বাব্বা! 
এ - খাঁ | Ed 
বিশ্ব শান্ত, “বশ্বমৈৱী . ও 
[ব*বকল্যাণের নামে 'বিশ্বসভায় বিস্তর . 
বৃজরুকীর প্রদর্শনী দিয়ে খিন 
নয়াদিল্লীতে ফিরে এলেন, তার অন- 
সূত নগীত ধর্মের কল্যাণে . এ দেশে 
দিবাধান্র গরাঁব নিধন যজ্ঞ বিপুল 
উদ্যমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সদ্য 
প্রকাশঃ 
স্বনামধন্য ই-কংগ্নেস- সুশাসন বিহারে 


 জামদার-সেনা ওঁ গ্ণতাশ্রিক" সমাজ- 
- তাশ্বিক-সেনা ' ( পালিশ ) রাহিন'র 
ike যৌথ, উদ্যোগে যে পরিকজপিভ চাষা 


নিধন' অপারেশন চলছে তাতে শ'য়ে 
শংয়ে.কুষক--পুরুষ মহিলা (বৃণ্ধ- 
বন্ধাসহ)। শিশহ মায় গভববিতা রমণণ 
নির্বিচারে খুন “হচ্ছে । সরকার, 


নিধারত,নহানতগ খেত মজুরী চাইলে 


ভাগচাষের মাষ্য ভাগ চাইলে জামদার 
সেনা বা পৃলিশ.-অথবা স্বয়ং-জমি- 
দারের গলতে মৃত্যু-নিদেনপক্ষে 
সবংশে ভিটেছাড়াকংবা কারাজাঁবন। 


" বলী বাহ্‌লা/- এহেন ' হত্যা, গ্রামকে 


গ্রাম জাবালয়ে দেয়া, হাত-পা কেটে 
নেওয়া হেন গণতাশ্রিক উপায় পদ্ধাত- 


গল ঠৈকাতে' পারে, এমন আইনের 


{বিধান গণতান্ঘিক সমাজতদ্রে নাস্তি । 
“স্বাধীন” ভারতে এমন' আইনের রাজত্ব 
দেখোর্ন তেমন অঞ্চল এ ভারত খন্ডে 
স্বভবতই থাকতে পারে না। আর 


‘চাষীর নামে একবার ‘নকশাল’ শব্দাট _ 


যোগ করতে পারলে তো 'আর' কথাই 
নেই--দেখো আর মারো! কোন 
শা'''বলে এদেশে আইন নেই? 
চেয়ার পারসন 'ধ্‌মাবতাঁর শাস্ত্রানু- 


“যায়া, আইনের লক্ষ্য শান্তি, শমশানের * 
শান্ত-_-তদূর্ধে বিশবশাস্ত-_মানুষ 


মেরেই সে শাস্তিকে সুরক্ষিত, করতে 
হয়। তাহলে চাই গাদা বন্ধুক, রাই- 
ফেল, এল এম, জি, চাই জাগয়ার, 
মিরাজ ২০০০- মিগ্-২৯, এক্োসেট। 


সির চাই হই হাই 


আসামের বরাক উপত্যক।র 


চাকরী প্ৰাধীদের প্রতি বঞ্চনা অব্যাহত :. 


আসামের নতুন সরকার ক্ষমতায় 
আসীন হবার পর একাধিকবার বলে" 
ছেন যে রাজ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল 
জনগোণ্ঠা যাতে উপযা্ত প্রাতানাধিদ্ব 
পায় তার ব্যবন্থা করা হবে। কিন্ত 
কাষণক্ষেতরে সেরকম কোন ব্যবন্থা 
হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এব্যাপারে 
স্পষ্ট কোন সরকারী নিদেশও নেই; 


ফলে যার যেভাবে ইচ্ছে “পপুলেশন 


প্যাটার্ণ” শখ্দটকে ব্যবহার করছেন। 

সম্প্রাত আসামের 'বাভান্ন ব্লকে 
এক্সটেনশন অফিসার (কেডিউ) পদে 
প্রার্থী নিয়োগ কয়া হয়েছে । নিভ'র- 
যোগ্য স:ঘে প্রকাশ করিমগঞ্জ জেলার 
পাঁচটি ব্রকেই ব্রদ্ষপুত্র উপত্যকার 
প্রাথাঁরা নিষযাস্ত পেয়েছেন । এদের 
মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে কাজে ' যোগও 
[দিয়েছেন । সমগ্র বরাক উপত্যকার 


পনেরোটি এক্সটেনশন অফিসার 
(ক্রেডিট) পদে মাত্র একজন মণিপুরণ 
ও একজন বাঙ্গালী মুসলমান আছেন,” 
বাদবাকী সবাই ব্রক্ষপৃতর উপত্যকার । 
সায়া আসামে এই পদে মান দুজন 
বাংলাভাষাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে 
বলে জানা গেছে । 

রঙ্ছপূত্র উপত্যকায় যাপয়স্টমেন্ট 
দিয়ে -বরাক উপত্যকায় পাঠিয়ে 
দেওয়ার কৌশলটা আগের মতো 


এখনও চলছে । কিছুদিন আগে-ম্লাম-. 


কৃষ্ণনগরে একটি চাইজ্ড ডেভেলাপমেস্ট+ 
অফিস খোলা হয়েছে সেখানেও 
দ্ধপূত্র উপত্যকা থেকে অফিসার * 
নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছে । আর” 
পলিশ ইত্যাদি বিভাগে তো নিম্ন 


পায়ের কমণ'ও শ্রগ্মপূ্র উপত্যকা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


=~ 


দর্পণ ৷ শুক্রবার; ৭ই অক্টোবর; ১৯৮৩ 





__ লাংবাদিকতা যখন শুরু কারি 
ভখন সবে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে 


স্বাধীনতা এসেছে । জ্রাতপয় দংবাদ- 
পল্তগ্ীলর ভুমিকারও পরিবর্তন 
ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভেয় পর্ব পর্যন্ত 
জাতীয় সংবাদপত্রের মুখ্য ভুমিকা 
ছিল উপাঁনবেশিক শাসন থেকে 
মান্তর সংগ্রামের সহায়ক । সব সময়ে 
সব সংবাদপত্র অবশ্য নিষ্ঠার সঙ্গে এই 


ঞ্ভূঁমকা পালন করেছে তা ঠিক নয়। 
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দিশ চল্লিশ দশকে ভারতের সংবাদপন্ন 
সমূহের চাঁরর বদল শুরু হয়েছে। 
সংবাদপত্র তখন জন্মকালশন মিশন’ 
থেকে কিছ;টা সরে এসেছে । শপ 


'ছিসেবে তার ভিত্তি তখনও সুদ 


হয়ে. ওঠেনি কিন্তু শিজ্গর আনায় 
তার পদক্ষেপ শুরু হয়েছে । তাই 
নবোদ্ভূত শিঃপপাতির মধ্যে দ্বাধীনতা 
সংগ্রাম সম্পকে যে দোদ.ল্যমানতা 
তখন দেখা. দিয়েছিল সংবাদপত্র 
শিজ্পেও তার দোলা লেগোছল। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে আপসকামী এবং 
পর্ণ স্বাধীনতার আদশে বিশ্বাসীদের 
মধ্যে যে সংঘাত তখন আনবাষ" হয়ে 


_/উঠোছিল সংবাদপত্র শিঙ্গেও তার 
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সস 


প্রভাব পড়ে । তবু মোটামুটিভাবে * 


উঠাত ধাঁনকশ্রেণীর মানদিকতায় সঙ্গে 


তাল রেখে সংবাদপত্রও তখন স্বাধী- 
নতা সংগ্রামের অংশীদার । তা ছাড়া 
ব্যবসায়ক ঘার্খেও সংর্বাদপরে তখন 
জনমত প্রাতধ্যানত হচ্ছে । তাই 
সংবাদপত্র সৌদন ছিল মূলতঃ 
রাজনপাত নিভর,। 

এই পটভুমিকা চ্সরণ না করলে 
সেদিনের সাংবাদিকতার ম.ল্যায়ন করা 


‘ যাবে না। সোঁদন যারা সাংবাদিকতাকে 


পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন 
তাঁদের কাছে এটা ছিল ব্রতাবশেষ । 
জাতীয় সংবাদপন্ের় সব সাংবাঁদকই 
[ছিলেন ভিন্ন ক্ষেত্রে তঘদেশনীওয়ালা । 
নিয়ামত বেতন, চাকারর নিরাপত্তা, 
পেশাগত বিশেষ সংযোগ স্বাবধা 
কিছুই ছিলনা ৷ মাসান্তে অনিয়মিত" 
ভাবে সাংবাদিকরা যে বেতন পেতেন 
তাতে কারও সংসার চলত না। তা 
ছাড়া মাঝে মাঝেই কারাবানে যাওয়ার 
আশঙ্কা ছিল। তবে মালিক হন্ত- 
ক্ষেপের স্থল নিদর্শনের অভাব ছিল । 
মংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক আর 
সংবাদিকদের মধ্যে অনেকটা আদর্শগত 
শক্য থাকায় কিছুটা সুখী পায়িবারের 
পাঁরবেশ বজায় ছিল। সবটাতেই যে 
একামত্যের নিবিড় সেতু পরস্পরকে 
একই লক্ষ্যে পেশছুদনোর কে এগিয়ে 
দিয়েছে তা নয়। তব; মোটামুটি 
লক্ষ্য নিদিষ্ট ছিল বলে বড় রকমের 
সংঘাত ঘটোন । ; 
ওঁপনিবোঁশক ' শাসন থেকে 
ম্যান্তলাভই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। 


' তাঁরাই ক্ষমতায় বসলেন । 


তাই সংবাদ থেকেও মন্তব্যের গরু 
ছিল বেশি । দ্বাধীনতালাভের পর্ব 
মুহুর্তে এক সঙ্গে এত লব মানা এসে 
হাজির হল যে সংবাদ মন্তব্যকে পেছনে 
ফেলে দ্রুত খাঁগয়ে যেতে লাগল । 
যুদ্ধ এল দোরগোড়ায় । পাঠকের 
সংবাদ জানায় তৃষ্ণা বাড়ল । এল 
ভারত ছাড়’ আন্দোলন যা ঝোড়ো 
হাওয়ার মত সারা দেশে ছাড়িয়ে 
পড়ল। সংবাদ সূত্রের অভাবে অনেকটা 
চাক্ষুষ আভজ্ঞতা আর অনেকটা নানা 
মহল থেকে পাওয়া পল্লাবত কাহি- 
নাকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদ! শান্তর 
ভিঁত্ব কাঁপানো আন্দোলনকে তুলে 
ধরতে হল .সংবাদপনত্রের পাতায় । এল 
মহামার--কি নিদারুণ আভজ্ঞতা । 
আবিভন্ত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ, 
সামাজ্যবাদী যুম্ধের রসদ জোগাতে 
গিয়ে না খেয়ে মারা গেল। পথে" 
প্রান্তরে শবশয্যা । 

সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে তুচ্ছ করে, 
সংবাদ সংগ্রহের ন্যনতম সুযোগ" 
সুবিধার অভাবকে শুধুমাত্র নিষ্ঠার 
দ্বারা আতনক্রম করে, এমনকি পেশাগত 
আঁক্রক না জেনেও সাংবাদিকরা সং" 
বাদ পাঁরবেশনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের 
পত্তন ঘটালেন। সংবাদপত্র তথা 
সাংবাদিকতার ক্রমাবিব ত'ঁনের ইতিহাসে 
সেদিনের সাংবাদিকরা একমান্র-আদ- 
শকে উপজীব্য করে এক উজ্জবল 


অধ্যায়ের সংযোজন করতে পেরে- 


পত্তন হুল । এতাঁদন যাঁরা ঘ্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁদের যে 
অংশের সাথে সংবাদপত্রের যোগ ছিল 
পলা” 
নীতির মোড় ঘুরল ৷ সংবাদপত্রের 
ও চারিন্রের বদল হতে লাঙ্গল । এখন 
আর শুধু বিরোধিতা নয়ন; সরকারের 


পালন করা হয় না--ব্যবসাও পুরো- 
পারি ঠিকমত চলে না! তাই জন- 


» গণের আশানআকাম্ধা। তাদের অভাব 


আঁভযোগ। তাদের ব্যথা বেদনার কিছ 
প্রাতফলন সংবাদপত্রের পাতায় থাকা 
একাস্ত আবশ্যক ! 

“স্বদেশ? করায় দায়ে কয়েক 
বছর জেল ধেটে বাইরে বোরয়ে এসে 
প্রাক-স্বাধীনতাকাল*ন অন্দোলনের 
সঙ্গে যুষ্ত থেকে স্বাধীনতালাভের 
অব্যরলিত পরে সাংবাদিকতাকে পেশা 
হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পেলাম । 
নংবাদপন্রের পাঁরবর্তন শর হয়েছে 
িম্তু পরানো সাংবাদিকদের মান- 
সিকতার পাঁরবতনি ঘটোন। ভাই 


সংবাদপত্রের নতূন যুগের" 


সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দেশাবভাগঞজানত 
উহ্বান্তুর আগমন; তাদের শোচনাঁয় 
দুদশা, “সরকারে আসীন দলের 
বিরুদ্ধে নতুন শান্ত নিয়ে বামপন্থী 
এবং বিরোধী দলের কার্যকলাপ, 


পুরানো মনোবাত্ি নিয়ে ব্যবসায়!- ' 


দের মুনাফা বৃদ্ধ প্রচেষ্টা এবং 
তজ্জ্রানত সমস্যা, ভারতীয় শিশপ- 
পাঁতদের সংগে সরকার দলেয় 
আঁতাত প্রভাতি বিষয় মুলত সাং- 
বাদকদের সংবাদের উপাদান। 

* সেই সময় থেকে আজ পযন্ত 
প্রায় চারটি দশক পেশায় যুদ্ধ থেকে 
পেশার ক্রমাবিবর্তনের সংগে নিজেকে 
জ্বাড়য়ে ফেলার চাল্লশ পণ্চাশ দশকের 
সাংবাদিকতার সঙ্গে সত্তর দশকের 
সাংবাদিকতার পার্থক্য 'নিরপেক্ষ- 
ভাবে তূলে ধয়া কঠিন । অথচ এই 
কয়টি দশকে সংবাদপন্রীশজ্পের এবং 


' সাংবাদিকতার, বিরাট পাঁরবর্তন 


ঘটেছে । পরিবর্তন ঘটেছে আর্ক 
অবস্থার, বদলে গেছে মানাসরুতা । 
সংবাদপত্র আজ লাভজনক শিল্পে 
পাঁরপত । সাবি“কভাবে যাঁরা এখন 
দেশ তথা সমাজের নিয়ামক সংবাদ- 
পত্র শিচ্পের সংগে তাঁদের আ'ত্মক 
যোগাযোগ আছে। অবশা একথা 
তিক দেশ নিয়ামকদের মধ্যে যে 
অভ্যন্তরণ দন! আছে তার প্রাত- 
ফলনও সংবাদপত্র শিজ্পে স্বাভাঁবক- 
ভাবেই আছে। সংগে সংগে ভারতের 
গ্রণতাশ্মিক ধারা থেকে উদ্ভুত জাতাঁয় 
সংবাদপন্ন জম্মগত এাতহযকেও একে- 
বারে বর্জন করতে পারছে না। 
অন্যদিকে 'শিঙ্প হিসাবে সংবাদপন্লের 
প্রসার ঘটেছে! যমান্ন্রিক , শৈলণর 
পারবর্ত'ন ত প্রায় বিপ্লবের সামিল । 
সংবাদের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞার ঘটেছে 
বিল্ঞর। আজও র্লাজনশীতই সং- 
বাদপত্রের মুখ্য সংবাদ হলেও শুধু 
সধাম্পস্ট রাজ্য বা সারা ভারত নয়, 
সমগ্র দুনিয়ার ঘটনাবলপর মধ্যেই 


. আজ সংবাদপত্রের অবাধ বিবরণ 


তা ছাড়া রাজনীতির স্বল্প পরিসর 
ছাড়াও দলে-দ্থলে-অন্তরক্ষেও এমন 
কিছু নেই যেখানে সংবাদপর সংবাদের 
উপাদান খখজে বেড়ায় না। 

সাংবাদিকের চার়্ও বদলে গেছে। 
আজ আর সাংবাদিক নিছক আদর্শের 
জন্য অনাহার' স্বদেশাওয়ালা নয়। 
লাভজনক শিঙ্পের অংশ সে আদার 
করে নিয়েছে । কয়েকটা বেতন বোর্ড 
তাকে অনাহারের কবল থেকে উদ্ধার 
করেছে । অতাঁতের তুলনায় চাকুরির 
নিরাপত্তা অনেক বেশী । প্রচারের 
মোহ সব্্রে থাকায় সাংবাদিক এখন 
ভি-আই-পিদের, সারিতে দ্ছান 
পেয়েছে ৷ সাংবাদিক মানসের ঘটেছে 
বিরাট পারবত'ন। 


সংবাদ সতে অনুসরণ করে সংবাদ 
শিকারের পথে আগের তুলনায় 
সুযোগ যেমন বেড়েছে তেমাঁন বেড়েছে 
জটিলতা । আজকের সাংবাদকের 
কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমাজে যা 
[কিছ আছে তাতেই সংবাদের উপা- 
দান মেলে বলে তার সবক্ষেত্রে অবাধে 
চলার মত শিক্ষা, মানাসকতা এবং 
বুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন । আজকের 
দিনের সকল সাংবাদিককে 


“আশাক্ষত পট্‌তার' ওপর নির্ভ'র 


করতে হলে তাকে পিছু হঠতেই হবে। 
বিশেষজ্ঞের দ:ষ্টভঙ্গ নিয়ে একেবারে 
[ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সংবাদ সং" 
গ্রহের জন্য যে ন্যানতম জ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন তা তাকে আয়ত্ত করতে 
হবে। 

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এবং 
্বাধীনতা লাভের অবাবাহত পরের 
দিনগুলিতে মূলতঃ একটি আদশ'কে 
অবলম্বন করে একজন সাংবাদিক 
শুধু নিদ্ঠা। অধ্যবসায় এবং পার- 
শ্রমের সঙ্গে নিজের বৃত্তিগত শিক্ষার 
যোগাযোগ ঘটিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন 
করতেন । কিম্ত আজকের দিনে 
তা ত আর সম্ভব নয়। সবকিছুই 
বদলে 'গেছে। বিশেষ করে উপ" 
নিবোৌশক শাসন থেকে মদীত্তর যে, 
প্রেরণা সব সাংবাদিককে এক সূত্রে 
গেথেছিল আজ আর তা নেই। 
ব্যান্তগতভাবে বিভন্ব সাংবাদিক ভিন্ন 
ভিন্ন মত ও পথের পাঁথক। 

সাংবাঁদকতায় পেশাগত দ:ণ্টিভঙ্গী 
ছাড়া নিছক আদশ'কে আজ আর 
অনুসরণ করে চলার সুযোগ নেই। 
ফলে আর পাঁচটা পেশার মত পাংবা- 


চ 


দকতাও পুয়োপ্দরি পেশায় পারণত। 


পেশার উৎকর্ষতার জন্য যতটা কষ্ট 
ও পরিশ্রম করা দরকার তার বোশ 
কিছু করার মানসিকতা না থাকাই তার 
স্বাভাবিক ! 

এই পটভ্যামকার় অতাঁতের 
চোখে. আজকের সাংবাদিকতাকে 
দেখতে গেলে নাংবাঁদকতার ধরণ ধারণ 
বিচার করতে পালে; হোঁচট থাওয়ারই 
কথা । অনেকেই অতীত ও বর্তমান 
সমৃতিচারণ করতে গিয়ে অতণতের 
সব কিছুকেই স্বণেণজ্জবল বলে অভি- 
হিত করতে গয়ে বর্তমানকে মস'লিপ্ত 
করার বিলাসে অভ্যন্ত । কিম্ত; 
অতাঁত,.ও বর্তমানের সাংবাদিকতার 
সঙ্গে জাঁড়ত থাকায় সেই ধরণের 
চিন্তাধারার অংশীদার হওয়া বর্তমান 


লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যস্তগত- 


ভাবে এখনও অনেক আদর্শবান 
সাংবাদিক এই পেশায় নিষন্ত 
আছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, সংবাদ 
অদ্বেষণে তৎপরতা, সংবাদ রচনা ও 
পারবেশনে নতুন নতুন আকর্ষক 
আঁঙ্গকের অনুসরণের দক্ষতায় হয়ত 
অনেকেই পৃবস্দ্রীদের পেছনে ফেলে 
দিতে সক্ষম । এসব ম্বীকায় করেই 
বত'গান দিনের লাংব।দকতা লম্পকে 
দু'একটি বন্তব্য রাখার চেষ্টা করাঁছ। 
নিজে রাজনৌতক সংবাদ সং- 
গ্রহেই অভ্যন্ত,বলেই বর্তমান দিনের 
রাজনৈতিক ংসবাদ সম্পকেছ প্রথমে 


(feu 


বলার চেষ্টা করছ! মদনে রাখা 
দরকার আজকের দিনে নানা ধরণের 
সংবাদই পাঠকের আকাংখা তৃপ্ত করে 
[ঠিকই তবু আমাদের দেশে রাজনোতিক 
সংবাদই সকলের বেশি দষ্টি আকর্ষণ 


করে ।রাজনোতিক সংবাদদাতারা আজকের 


[দিনে সাংবাদিকদের মধ্যেও কুঁলন 
বলে অগ্রগণ্য । আগে যেখানে সংবাদ 
রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ব্যস্তিগত 
[চিন্তাধারা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল 
না সেখানে এখনকার রাজনোতিক ' 
সংবাদদাতা সংবাদ পাঁরবেশন করতে 
গিয়েও নিজ নিজ বিক্লেষণকেই প্রাধান্য 
দেন বেশি । অধ্চ বর্তমান দিনের . 
রাজনৈতিক জটিলতা প্রকে অনে- 
কেরই জ্ঞান ভাসাভাসা । একটা দ'্টান্ত 
দিলে ব্যাপারটা কিছুটা বোবা যাবে । 
বর্তমানে বামফপ্টের শরিক দলগৃলিয়' ' 
মধ্যে নানা রকম মতভেদ আছে। 
সাংবাদিকরা মতান্তর, মনাশ্তর এবং 
তজ্জানত বিবাদ বিসম্বাদের খবর 
সংগ্রহেয় দিকে যতটা যত্বান দলগত, 
ইতিবাঠক বন্তব্য প্রকাশে ততটা আগ্রহ- 
শীল নন। বিভিন্ন দলের. মল 
রাজনীতি সম্পকে" অবাঁহত হওয়ার 
প্রয়োজন তাই অনেকেই বোধ করেন 
না। আজকের কাঁমউনিষ্ট চিন্তাধারা 
সংপম দলগাল ভারতের আগামী 
বিপ্লবের স্তর সম্পকে তিনটি সুস্পষ্ট 
মতধারায় বিভন্ত। এই তিনটি ধারা 
হল £ জনগণতাদ্ব্রিক বিপ্রব, জাতগয় 
গণ্তাম্ত্রক বিপ্লব, এবং সমাজত্যাণ্রিক 
বিপ্রব। এই তিন ধারা সম্পর্কে 
স্পষ্ট ধারণা এবং কোন দল কোন 
ধায়ার অনুগামী তা না জানতে 
পারলে এই দলগুলির এঁক্য ও বিরো- 
ধের কারণ ভাল করে জানা যাবে 
না। এটা না জানার জনাই সংবাদ 
পরিবেশনের ক্ষেত্রে দলগুলির প্রা 
সুবিচার করা হয় না বলে আমায় 
ধারণা । কোন দলের কোন নেতা 
কার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ফর- 
লেন; কোথায় তাদের বিরোধ স্ত্ঘষে* 
পয়িপত হল সেই খবরেই আমরা 
এখন বেশণ আগ্রহশখল । 


রাজনোতিক সংবাদদাতারা প্রায় 
প্রত্যেকেই সংবাদ. পাঁরবেশন ছাড়াও 
নিজ নিজ সাপ্তাহিক স্তম্ভে রার্জ” 
নৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে 
থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় বিশ্লেষণ শ্ুম্ভের পুলা আর 
সংবাদ পরিবেশনের ধারা একই হয়ে 
থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট 
প্রতিবেদক নিজের মতামতকে প্রাধান্য 
দেন- তাতে অনেক সময়েই আসল 
সংবাদ হারিয়ে যায়, বিকৃত সংবাদও 
এজন্যই পাঁরবেশিত হয়। . 


সংবাদ চমক সংষ্ট করে পাঠককে 


“ আকৃষ্ট করা এবং নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি 


করার ঝোঁক সাংবাদিকদের মধ্যে 
বোশ। আমার ধারণা অন্যান্য নানা 
কারণের মধ্যে বত'মান 'দিনে পায়িষ" 
দায় বা সংসদীয় বিতকে'র মান নিয়- 
গাম’ হওয়ার অন্যতম কারণ পারষদায় 
[বিতকেরি প্রতিবেদন রচনায় ' এই 
ঝোঁকের প্রভাব । কোন বিধায়ক যাঁদ 


শেষংণ ৫ম প্ষ্ঠায়, 








দর্পণ || শুক্টবার, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৩ ..- 
শীল চলটিচর পরিচালকেদ্রে সশ্বশ্ধে প্রগাঁতিশশল রাজনৈতিক সংগ্রামের. হাজার, ক্যাসেট-এর গান। নাচ, রি 
দশকদেয়, মনে সংশয় আনছেন? সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংগ্রামকে বাচ্ছা সংলাপ শোনাচ্ছেন দোকানদার । ছি 
মক ভারতে রুচিশগল চলচ্চিত্র নিমাণের ভাবে দেখা উচিত নন । সেই জন্যই রাত দশটাতেও রেহাই নেই। 
|. ক্ষেত্রে সত্যাঁজংবাবুর ভ্াীদকা কেউই উৎপলেম্দ; চক্রবতশীর “চোখ” ছবিকে রাষ্তার ওপর কিংবা গলিতে মোটর ' 
ৃ = অত্বীকায় করতে পারেন . না, কিল্তু . প্রত্যেক গণতশ্মীপ্রয় রাজনৈতিক সাইকেলের দোকান। মধ্যরাতেও 
তাকে নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন মানুষই অভিনাম্দত করবেন বলে ভট ভট ভট । সাল্লাই চলে। কালী 
“চোখ” জবি ও আন্যান্য কথা | টি লী করেছ ৮ ভর HAD SE no CM 
সি. পি. আই (এম) বিশ্বের বিভিন্ন সরকারি ক্ষমতায় আসান হয়ে তার দেয়) খদক-.থুক কাশতে হয়! - 
- বিগত ২৩শ সেটের দলে. বা গোলবাব খেই হোন নাবেন জা রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক উপরোস্ত চিন্তাভাবনা ভান রাস্তার ভিখারী ও ফুটপাতের দাদারা 
প্রকাশিত জনৈক পাঠক পলাশ দত্তের - তারা ভারতবর্ষের মতো একটা আধা বব . | 
জ্ঞান সম্মত শিপকলা। সাহিত্য ও তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৭ রান্না চাপায়। ধোঁয়া শুরু রাত 
চিঠি? হিরা ্ 88187881158 সংগ্কাতির অবাধ প্রবাহ ও আদান সালের পর থেকে বামপন্থী সরকার বারোটায়। রাত না হলে "ক্ষিদে 
চিন্তা-ভাঁবনাকে আভিনশ্দিত করেই অধণনে ' বাস কয়েই তাদের একটি ঠা - 
: প্রদানকে সমর্থন করে, কিল্তু সেই কর্তৃক 'বিভিন্ব সং ও সুরুচিপূর্ণ হয় নাষে। 
যাঁল যে তিনি বর্তমান ভারতের রাজ- পাঁরবর্তনশল '. চিন্তাভাবনাকে চল- সঙ্গে আবার ক্ষার নী ভাত অভ /$ . 
নোতিক) সামাজিক পরিস্থিতির বাইরে চ্চত্ের মাধ্যমে মানযেয় কাছে পৌঁছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও চলাচ্চিযের আমদা- আর্থিক সাহায্য দান। - উৎপলেশ্দ- -. আশেপাশে মাইক তো বেড়েই 
বসে চিন্তা ভাবনা করছেন। পলাশ- দেওয়ার চেষ্টায় বত । সবচেয়ে বড় নির দঢড়তাবে বিরোধিতা কয়ে। বাব - বিভিন্ন বন্ততোয় রা লে রা ছোকরার রা 
বাবু 'সত্যাজৎ রায়, মৃণাল সেন, কথা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত বা পাতি বুজোঁপা ভারত সরকার আমাদের দেশে প্রাত- ররর সুরু নি চলাচ্চত্রের হৈ গঞ্প করে বেশী রাতে । বেচারা" 
উৎপল দত্ত, সাল চৌধুরণ এবং : -পারবার থেকে আসা এই সব চলচিত্র ক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্প ও প্রতি কৃতজ্ঞতা, ব্যস্ত করেন-_ এটা দের : কাঁচা বয়স । আর আমরা 
ধাত্বক ঘটকের লক্ষে সঙ্গে নবাগত: পরিচালকেরা বর্তমানের একচেটিয়া চলচ্ন্লের অনুপ্রবেশ ও বিজ্ঞারকে বোধ হয় পলাশবাবুর অজানা নয় । হাসফাঁদ করি । , ধোঁরা ধুলো এক- 
তন্লুণ চলাচ্চির পারচালক উৎপলেম্ব. পণজপাঁত, পরিচালিত মাকিণা টাই- নানা ভাবে উৎসাহ দান করছেন। I: ঘে'য়ে আওয়াজ ও লোডশোঁডঙে প্রাণ *-- 
চকবতর সংপকেও সংশয় প্রকাশ : পের হন:মান মাক, অগ্লাল চলচ্চিত্রের বিশেষ করে - মাকিন। যাত্রায় _ পলাশবাব্দ' - চোখ" ছাব সম্বন্ধ উড়ে যেতে চায় । 
করেছেন “চোখ”, ছাঁবকে আনন্দিত পাল্টা এবং এসব চলচ্চিত্রের বিয্লোধী : সংস্কাতির সঙ্গে ধারাবাহিক যোগা- আনম্পবাজার়ের সমালোচনা সম্বন্ধে :. এ. এফ. কামরুন্দীন আহমদ _ 
করতে করতে তিন সি. পি. আই (এম), মতবাদ চলচ্চিন্র আমাদের পাঁরবেশন যোগ গড়ে তোলায় জন্য আমাদের ৯ | 
কেও নিন্দা ফরতে ছাড়েন নি এবং করছেন। j - সন্তান সম্ভতদের ভাবাদশ‘গত সামা- . Xe 08815 চর রন! ভালে করুন মর 
সপ, আই (এন) উষা! উৎপের ... ভায়তবর্যের সমাজ পরিবর্তনের জিক ও সাংল্কৃতিক . দৃণ্টিভঙ্গিতে : পলাশবাব, লক্ষ্য করেন নি? সি, পি;  হ:গল* জেলার প্রীরামপর থেকে: 
প্রশ্নে যতান চক্রবর্তী*কে “ পিছন সংগ্রামে মধ্যবাত্তদের ভূমিকা চির- পড়ে ক্ষাতকর প্রভাব। সুতরাং আই (এম) উষা উথুপের গান সম্বন্ধে গিনি বাস ছোটে চডাতলা দুনক্বর . 
থেকে চাকু মারল' এই রকম মনগড়া : কালই ভাসা ভাসা সমর্থনের মধ্যেই চলচ্চিত্রের ক্ষেতে সমাজতাগ্রিক চিন্তা খুবই ওয়াকিবহাল । সি পি" আই রকের ভগবতীপ্র পর্যন্ত । অসম্ভব 
ভাবনাকে ব্যস্ত করেছেন। ' .হ থাকবে এইটাই আমার ধারণা-। ভাবনার সংগ্রাম. আমাদের দেশের (এম) যতন চক্তবতশী উষা উত্প ভাঁড়, পুরনো বাস এবং ভাঙাচোরা : 
আমার বন্তব্য, উৎপলেম্দুবাব, সুতরাং পলাশবাবু কেন এই প্র্গাত- রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে বন্ত। প্রস্ষটা আনন্দবাজার .পাঁরবোপত রাষ্তা' এই রুটের মিনিবাস যাত্রীর 
. AY __- বিকৃত সংবাদেয় অনুকরণেই পলাশ- কাছে প্রাতাঁদনই যন্ত্রণার কেন্দু হয়ে ' 
Ll বাব; তায়, চিঠিতে, পাঁরবেশন দ'ড়াচ্ছে। নামে শ্রীরামপুরের মিনি। 
করেছেন। . আমাদের দেশে উষা চলে বেশীর ভাগ সময় ' ডানকুঁনি 
উত্দুপ মার্কা কোমর দোলান গান . থেকে । যে কোনও . মহনতে' 
এবং ক্যাবায়ে নাচ সরকারীভাবে - সাংঘাতিক দন্ঘটনা ঘটতে পারে। : 
স্বকৃত এবং বেআইনি কি; নর । . .কলাছড়া থেকে ভগবতীপন্ - 
জুতরাং সরকার পাঁরচালিত হলে এই পৰ্যন্ত রাষ্তা পাকা করা, মেরামত ত 





' সব ক্যাবারে নাচ হতেই পারে। এই 


. বাধা দিতে পারেন না । যাঁদ এরকম 

কিছ বাধা দেন তাহলে তা হঠকার 

' কাজের সমান হবে, যে রকমটি হয়েছে 
. যতীনবাবুর বেলায় । 


পাঁরশেষে বাঁল। শ্রুর বিরুদ্ধে 
রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামেরই 
অংশ এই সংস্কীতর সংগ্রাম । 
রাজনৈতিক সংগ্রাম 'ও সাংস্কাতিক 
লংগ্রাম বিচ্ছিত্য নয় ।' পরস্পরের 
পাধিপুক্পক | শুর মতাদশের লক্ষা 
হলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বজায়" 


" ব্যাপারে সি সি আই (এম) পরিচালিত . 
'ব্লাজ্য সরকার কোন রকম আইনগত . 


করার প্রষ্তাব বার বার নেতাদের মুখে 
শোনা গেলেও. কাজে কিছ; হয় না। 
ডানকুনি ভগবতশপ্র রুটে রাস্তা 
মেরামত করা হোক এবং আয়ও 
কয়েকটি মানবান চালানোর ব্যবস্থা 


কর্তৃপক্ষ অবিলখ্বে করুন। মানুষ 


পশুর মত কষ্ট করে উপযুন্ত ভাড়া 
দিয়ে সুখে ভ্রমণ করতে পারবে না 
কেন? . 

জনৈক পাঠক 








রং নে বা এক রাখা ॥ আমাদের লক্ষ্য হলো বত'ঘান 
ড়? ও রান আসলে গ ব্যবহারের মং 2 
৫ ES | ৃ ূ তোদের তাত বোকো ধায়! ৮ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
2০১ ০০ এ ১: রঃ কর্মীরা গ্রাহকদের সমপো কথা তাণ্দ্িক রাম্টী কায়েম এ AE 
E | ৃ্‌ 1.5... বলেন মাধ্যমে। অর্থ ফী করে বিকল্প মতাদশের সংগ্রামই সংস্কাত | 
| & এ He পতন বালাচ্চরের সংগ্রামের সারকথা। . বাক--৩০ টাকা 
he ইউকোপগ্ল্যান আপনার সঞ্চয় দ্রুত বাড়িয়ে ' ‘ আশিসকুমার ঘোষ যাম্মাযিক ১৫ টাকা 
তোলার এক অনন্য উপায় । জমানো টাকা / ২ 
নি শব্দ যন্ত্ৰণায় কাতর - প্রেমাসিক ৭'৫০ 
তারই সম্ধান। ’ / কলকাতা শহরে ল্দের অত্যাচার রঃ 
মাসে ১৫০ টাকা জমা দিলে কত . , -ধনয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা হচ্ছে।  . aE 
দ্রদ্ত আপনার সঞ্চয় বাড়তে পায়ে তা এ ্ 
পাশের সারণী থেকে দেখে মিন। ০ শব্দ দষণ, পাঁরবেশ সংরক্ষণ; টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
রি লা নাকি | সিনা দিপা গমন গর... : ঠিকানা এ 
2 ৃ জপ ডে অনুষ্ঠিত হলেও এই শহরে শব্দের - : 
রঃ সি ই তে হলে ইউকোবযাণ্কের / |. বারন য়ে । আনি যেখানে বাস  মানেজার,দপশ | 
Rs বর করি সেই মধ্য কলকাতার চাঁদন*ঢকে রর 
AT ইউনাইটেড কমার বা সারাদিন চলে মাইকের অত্যাচার টেপ- ৯ দম লেন, কালিমা 





ক্লেকড" বাক মহড়া, থ:রিয়ে ফিরিয়ে 


WERDEN PERN নিন EE EEE 


ৰণ || লকুবার। এই অক্টোবর, ১১৮৩ 


স।ধব।ছিকত। £ একাল ও সেকাল 


দি পৃচ্চার পর 


ীরসংখ্যান আর য্ান্তর ওপর নিভ'র 
রে বিধানসভায় তাঁর বন্তব্য রাখেন 
চালে তান বেশিরভাগ সাংবাদিকের 
ছে প্রচারের প্রত্যাশা করতে পাদ্পেন 
[া। তান যাঁদ পায়িষদীয় বা সংসদায় 
তনত নামেনে সভাকক্ষে দৃশ্যের 
মবতারণা করতে পারেন তাহলে তাঁর 
নাম এবং বন্তব্য স্থান পাবে প্রথম 
পৃষ্ঠায় । প্রচারের আশা সবাই 
করেন । তাই 'ব্ধাম়করাও সাংবাঁদক- 
দলই প্রত্যাশা পন্্রেণের চেষ্টায় মনো" 
নবেশ করেন । চমকের ওপর ঝোঁক 
ধাকায় পারষদীয় রাঁতনাত : প্রভাত 
সম্পকে প্রাতবেদকদের নিজেদের 
জ্ঞান বাড়ানর চেষ্টা প্রায় উঠে গেছে 
বললেও অত্যান্ত হবে না। 
প্রতবেনকে আকর্ষক করে 
তোলার জন্য রচনাশেলীর ওপর 
তানেকেই বিশেষ দৃণ্টি দিয়ে থাকেন। 
[কদ্তু একাজ করতে গিয়ে সংবাদ 
বহুক্ষেত্রে হারিয়ে ষায়- সাহিত্য পায় 
প্রাধান্য । সব সংবাদকে সাহিত্যের 
আভরণে সাঁজ্জত করলে তা বেমানান 
হয়ে যায় ৷ বর্ণনাধমণ বা সংবেদন- 
শল . সংবাদে যে ভাবে সাহিত্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব একটি .সাক্ষাং- 
কারে বা কোন একটি দুন1াতিমলক 
উদঘাটনে . তা সম্ভব. নয়। 
কশ্তু এই পার্থক্য অনেকেই রাখতে 
পারেন না। ফলে সংবাদ হয়ে ওঠে 
ক্প-__বিশ্তু সেই দাজ্প  শাহতোয় 
গীর্ষায়েও পড়ে না; সংবাদও হয়ে 
উঠতে পারে না। ' 

এ যুগে সংবাদপত্র মূলতঃ, প্রতি- 
বেদন নিভর । তাই প্রাতবেদকদের 
গুরুত্ধ বেড়েছে. অনেক । সমাজে 
সাংবাদপন্রের পাঁরচয় প্রাতবেদকের 
মাধ্যমে । সংবাদপন্লের পক্ষে তাঁরাই 
প্রকৃতপক্ষে জনসংযোগকারী আফসার ৷ 
এজন্যই রাজনৈতিক নেতা থেকে শহর 
করে সমাজের সবশ্রেণীর মানুষের 
কাছে তাঁরা ভি আই 1প*র মধাঁদা এবং 
সম্মানে ভাত । প্রচারকামণ ব্যন্তি। 
সংগঠন, দল সকলের কাছেই প্রাত- 
বেদকেরা আদুরণীয়। তার পাঁরপাতিতে 
একদিকে যেমন সংবাদপন্রেয়' দফতরে 
প্রতিবেদক এবং ডেস্কে যারা কাজ 


করেন সেই সব সাংবাদিকদের ' 


স্পকে চিড় ধরেছে তেমান অন্য- 
দিকে কর্মরত প্রীতবেদক সংবাদসতের 
কাছে বিশেষ সম্মান, মষদা এমনাক 
উপহারেরও প্রত্যাশশ হয়ে পড়েন। 
অনেকেই ভুলে যান যে সংবাদ আহরণ 
কয়াই তাঁর দায়িত্ব ; সংবাদ সূশ্লের 
গর নয় । ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
সংবাদ সংন্রের কাছ থেকে 'বিশেষ 
মধাঁদা বা উপহার প্রাপ্য বলেই কোন 
কোন সাংবাদিকের ধারণা হয়ে গেছে। 
সাংবাদক সম্মেলনে সাংবাদিকদের 
ম্ভাল ডিস দেওয়া প্রায় রেওয়াছে 
পাঁয়ণত। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিক 
সম্মেলনের সঙ্গে ককটেল-এর অঙ্গাঙ্গী 
নম্পক" হ্থাপিত হয়েছে । এই ব্যবচ্ছা 
চাল; হওয়ায় দোষ কিছ; ছিল না 


, পাদুকা উপহায় দিতেন। 


যদি এই বাড়াত “সেবাকে' কেউ কেউ 
প্রাপ্য বলে মনে না করতেন। এতে 
অনেকের ধারণা হয়ে গেছে সাংবাদিক- 
দের খুশি করতে না পারলে সংবাদ 
প্রকাশিত হবে না । প্রচার যে ‘নিউজ 
ভ্যালুর” ওপর নিভ'র করে এই সত্য- 
টাই অনেকে ভুঙল্লে বসেন । সাংবাদিক- 
দের উপহার দেওয়ায় রাঁতি যে 
পরোক্ষে ঘুষের নামান্তর তা অনেকেই 
ভুলে বদেন। কয়েক বছর আগে 
একটা পাদুকা প্রস্তুতকারক সংস্থা 
পুজোর আগে কিছু বাছাই করা 
সাংবাদিককে তাদের নামত শ্রেষ্ঠ 
প্রেস ক্লাব 
খবরটা জানতে পারায় প্রাতবাদ করে। 
ফলে সেই রেওয়াজটা বন্ধ হয়ে 
গেছে । আর একটি ঘটনার উল্লেখ 
করব উপহার, দেওয়ার ব্যবন্ছার কুফ- 
লের দম্টাম্ত হিসেবে । সরকার সংস্থা 
'িদ্তুজ” প্রাত বছর পুজোর আগে 
তাদের বস্ সম্ভারের পারচয় দেওয়ার 
জন্য সাংবাদিকদের সম্মেলন ডেকে 
থাকেন। . এ সম্মেলনে এ সংস্থার 
উৎপন্ন দ্রবাদির নমুনা হিসেবে শাড়ি 
অথবা শা্টিং উপহার দেন উপান্থিত 
সাংবাদিকদের । গত বছর সম্মেলন 
যেদিন ডাকা হয় সোঁদন ছিল বহার 
প্রেস বিলের প্রতিবাদে সংবাদপরে 
ধর্মঘট । তদ্তুজ কর্তৃপক্ষের ধারণা 
ছিল ধম'ঘটের দিনে কোন সাংবাদিক 
- আসবেন না। তাই তাঁরা উপহারের 


'কোন ব্যবস্থাই রাখেননি, কিন্তু দেখা , 


গেল সোঁদন অনেকেই হাজির হয়ে- 
ছেন- কোন কোন সংবাদপত্রের একা- 
ধিক প্রাতবেদকও গিয়ে হাজির । 


-[নজেদের কুৎসা গান করার জন্য নয়, 


এই ঝোঁক যে ক্ষতিকর হয়ে উঠছে 
সেই কথা বলার জন্যই এই উদাহরণ- 
গুলির উল্লেখ করা হ'ল। আসল 
কথা অনেক সাংবাদিকই এসব পছন্দ 
করেন না! কিন্তু প্রাতবাদে মুখর 


"না হয়ে উঠলে ভবিষ্যতে পেশার 


দুনমি হতে বাধ্য । 


সাংবাদিকতা আজ চাকুরির 
পায়ে পড়ায় সাংবাদিকতার সাধারণ 
আদর্শ ছাড়া ব্যান্তগতভাবে কোন বহে 
আদর্শে সাংবাদিকদের আন অনু- 
প্রেরণা লাভ কয়ে কাজ করার সুযোগ 
কমে গেছে। এই অবস্থা এই সব 
ছোটখাট শ্রুটকে আম্কারা দেওয়া 
হলে ভাবষাতে সংবাঁদকতায় 
বস্তুনিষ্ততা বিসার্জত হতে পারে। 

"এ যুগের সাংবাদিক বিশেষ করে 
প্রতিবেদকের কাছে প্রলোভনের হার 
উদ্মৃন্ত। রাজনোতিক নেতা, রাজ- 
নৈতিক দল থেকে শুরু করে সরকারা- 
বেসরকাপ্নি পরাঁয়ে সর্বস্তরের মানুষ 
নিজ নিজ প্রয়োজনে সাংবাদিকদের 
খুশি করার চেষ্টা করেন! জ্ঞাতসারে 
বা নাজেনেই_ তাঁদের ফাঁদে পা দেওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। সংবাদের বিকীতি। 
অসত্য বা অর্ধসত্য সংবাদ পাঁরবেশ- 
নের পেছনে সংবাদসূঘ্লের, কেরামতি 


_ অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। - 


মংবাদপর সমাজের দর্পণ । সমাজ- 
চিৰ পরিবেশন করেন সাংবাদিকরা ! 
সমাজে এখন চটুল সাহিত্য, চমকসৃন্টি 
প্রভাত সম্ভা জিনসের কদর বেশ । 
পাঠকদের মনচ্তাঁট. সাধনের জন্য 
সাংবাদিকরাও সেই ধরণের সংবাদ 


পরিবেশন কয়েন । এজন্য সংবাদপন্নকে . 


যায়া সমাজের অধঃপতনেয় জন্য দায় 
করেন তাঁরা, সমস্যাকে অতিসলী- 
করণের পথ বেছে নেন। 

সামাজিক অপরাধ, দুনা“তি- 
মূলক কান্দ; অসদাচরণ প্রভাঁতর 
বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা সোচ্চার নয় বলে 
যে সব অভিযোগ করা হয় তা কিন্তু 
সবংশে সত্য নয়। ' তবে ওপরে যে 
সব কারণের কথা আগেই বলা হয়েছে 


' তায় জন্যই প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা 


সম্ভব হয় না। এজন্য দেশের রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্বও অনেকটা দায়ী । 
আজকের দিনে প্রায় সব' কয়টি 
রাজনৈতিক . দল সাংবাদিকদের 
আদশচ্যত বলে দায়" করেন' । একথা 
ঠিক পুরাতন দিনের ম.ল্যবোধ আজ 
আর খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু 
সেজন্য ত এককভাবে সাংবাঁদকদেরই 
দায়া করা যায় না। নানা কারণেই 
সংবাদপন্লের জনপ্রিয়তা বেড়েছে কিন্তু 
বিদ্বাসযোগ্যতা কমেছে । এই 
বিশ্বাস হাপ্লানর জন্য দায় সামাগ্রক- 
ভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মল্য- 
বোধের অবক্ষয় । ব্যান্তগতভাবে 
সর্বশ্রেণীর ব্জ্ধিজীবাদের মধ্যে 
যেমন সং, নিষ্ঠাবান ব্যান্তর অভাব 
নেই তেমাঁন দাংবাঁদকদেরও অনেকের 
ব্যান্তগত আদৰ্শ‘ ও নিষ্ঠা . সম্পর্কে 


সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু তাঁরা | 


ত পাঁরবেশ-নিরপেক্ষভাবে জ্বতল্ 
আগ্ত্ব নিয়ে বিরাজ করেন না। সাম- 
গ্রিক অবক্ষয়ের শিকার তাঁরাও হতে 
বাধ্য । কাজেই একতরফাভাবে. এ 


সামাঞ্জিক অর্থনৈতিক পরিমশ্ডলের 
ভিত্বতেই অন্যান্য পেশাজীবশর মত 
সাংবাদিকদের চাঁরন্রও গঠিত । 


সবশেষে বলা প্রয়োজন প্রাক 
ম্বাধীনতা বা স্বাধীনতালাভের অব্য- 
বাঁহত পরের যুগের সংগে চার দশকের 
পরে বর্তমান যুগের নাংবাদকতানর 
সমস্যা জটিল । বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের উন্নীত ঘটেছে । 
সংবাদ আহরণের ক্ষেত্রের . বিচ্ঞারের 
সঙ্গে সুযোগ যেমন -বেড়েছে, তেমনি 
বেড়েছে বিপদ । আজকের দিনের 
সংবাদপতে সম্পাদকীয় ম্তপ্তের মর্যাদা 
কমেছে । হয়ত আগের মত প্রাতিভাবান 
সম্পাদক নেই । হয়ত বা প্যঠকগণ 
সম্পাদকীয় শ্ুঘ্বের অনুসরণ. করে 
নিজেদের মতামত গড়েন না বলেই 


সম্পাদকাঁয় চ্ঞদ্ভ এষুগে অবহেলিত । 


তার দ্থান গ্রহণ করেছেন ফিচার লেখক- 
পাণ । 


এ নব সত্বেও স্বীকার করতে হবে 


ভাল মলিয়ে চলেছেন । দোষ যদি 
থাকে তা বর্তমান যুগের, গুণগত 





সংবাদপত্রের জল্পনা কল্পনার 
অবসান ঘটিয়ে জ-কংগ্রেসের তরফ 
থেকে অত্যন্ত পাঁরচ্কার ভাবে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে বে প্রীগজশবন ঘাম 


ও তার দলের কারও ই-কংগ্রেসে 


যোগদানের ' কখনও সম্ভাবনা ছিল না 
এবং এখনও নেই । 


অশপ কিছু দিন আগে শ্রীজগ- 
জবন রাম শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করেন প্রধানমন্ত্রীর অনুয়োধে। 
যেমন হীতপর্্বে কয়েকজন বিরোধী 
নেতার সঙ্গে আসাম, 'পাঙগাব ও 
প্রীলঙ্কার সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করেন, তেমানই শ্রীজগজীবন রামের 
সঙ্গে কথা হয় । কিন্তু তায় ঠিক 
পরেই কিছ? পেটোয়া. সাংবাঁদক 
মারফৎ প্রচার করা হয় যে প্রীজগজীবন 
বলাম দলবল নয় ই-কংগ্রেসে যোগদান 


করছেন। এর প্রাতবাদ কিন্তু ছাপা 

হয়নি । _ ৭ - 
সম্প্রাত হ-কংগ্রেসের কাষণীনবাহক 

সমাতর ' এক বৈঠক হয়োছল 


দিতে ৷ দেশের বর্তমান রাজনোতিক 
পারস্থিত নিয়ে সেই বৈঠকের পর 
দলের সাধায্নণ সম্পাদক জানান যে 
১৯৭১ সাল থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
মহল থেকে রচনা করা হয়ে আসছে 
যে ই-কংগ্রেসের 'সক্কে তাদের দলের 


সমঝোতা অথবা - সংয্ান্তর একটা 


প্রচেষ্টা চলছে । . দলের সাধারণ 


সম্পাদক শ্রীবীজজমোহন বলেছেন যে: 


একটা ভাত্তহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
এমন পারুকাঙ্পত ভাবে প্রচার করার 


উৎকর্ষতায় জন্যও কৃতিত্ব এই 
যুগেরই । এযুগেরই লাংবাদিক, 
বিশেষ করে প্রাতবেদকদের যে সব 
বচাতির কথা বলা হয়েছে তার কারণ 
অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলা 
সাংবাদিকতায় সব থেকে কৃত! সাং 
বাদক সত্যেন মঞ্র:মদারের একটা কথা 
মনে পড়ে । তিনি অত্যন্ত বেদনা 
ও ক্ষোভেয় সেই তাঁর পহকমশদের 


বলতেন-_যাঁদ খ্যাতিমান সাংবাদিক- 


হতে চাও তাহলে সংবাদপত্রের মালি- 
কের স্বার্থ নিজের আদর্শ‘, জনগণের 
আশা আকঙ্খা আর জননায়কদের- 
চিন্তা ভাবনার সবটার মধ্য দিয়ে সুরত 
সুরত করে বেরিয়ে যাবে- কোনটাকে 
আঁকড়ে ধরে থাকবে না। 


[ প্রেম ক্লাবের সৌজন্যে ] 


পা 


k ॥। পাঁচ।। ' 


জগনজীবন রাম 
দলবল ণিয়ে ই-কথুয় 
যোগদান করছেন না 


একমার উদ্দেশ্য হল দেশের মান:যেয় 


মনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা । 

উনি বলেন যে জ-কংপ্লেস তার 
নিজের শান্তিতে ভারতের রাজনীতিতে 
থান করে নিয়েছে। 
পড়া অংশের কল্যাণে নিয়োজিত এই 


দল ক্রমশ তার. কর্মপদ্ধাত বিস্তৃত, 
করেছে ।. আজ ই-কংগ্রেসের লেজহড়ে - 


পরিণত হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর -এবং 
অবাচ্চব । 

শ্রীবীজমোহন EE 
শ্রীনগরে বিরোধ দলের আসম বৈঠকে 
শ্রীজগজীবন রাম যোগদান করছেন। 


_ ডঃ ফারুক আন্দুল্লার ফাছে নিজে এ 


বৈঠকে যোগদান করার আমন্তণ্র তান ' 
পেয়েছেন। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 
পুনার্বন্যাসের প্রশ্নের উপর যে 
আলোচনা শ্রীনগর বৈঠকে হবে তাতে 
তাঁর দল আগ্রহী । 

উনি, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
জানয়ে দিয়েছেন যে সম্প্রাত গঠিত 
যুক্ত ফন্ট অথবা ন্যাশনাল 
ডেমেক্র্যাটক শ্যালান্েল্সে ' তাঁদের 


যোগদান করার এখনই কোন সপ্তাবনা “ 


নেই । এদের কম*সুচশ এবং গরবতশ 


কাষ্কলাপ- কি ধরণের হয় তা 


জেনেশুনে তবেই নগীত নিধারণ, 


সাঁমাত এক প্রশ্ঞাবে ই-কাংগ্রেসের 
তরফ থেকে ছলে বলে কোশলে 
অ-কংগ্রেসী রাদ্য সরকারকে অপদগ্থ 
করা এবং বিশুংখলার সৃষ্ট করায় 
অপচেষ্টাকে কঠিনভাবে সমালোচনা 
করা হয়েছে। 
এ ধয়ণের আচরণ না করে নিজের, 
ঘর সামলানো দিকে ই-কংগ্রেসের . 
নেতাদের নজর দেওয়া উচিত. 


জন্ম ও কাণ্মীরের, সরকারকে বিরত, 


করার জন্য ই-কংগ্রেসী নেতাদের . 
প্রচেষ্টাকে এই দলের পক্ষ থেকে . 


নিন্দা করা হয় । এই ধরণের কাধ. 


কলাপে দেশের যনতরাম্মীয় কাঠামোয় - 
ভাবষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে 
আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। 


কাণনবাহক সমিতির মতে ' 


অ-কংগ্রেস দল শাসিত রাজ্যগবালযর 
রাজনোতিক দ্ছিত ' তুলনাম্‌লেক- 


ভাবে অনেক ভাল । এদের কাছে 


সদা বাধা সুণ্টি করে দেশের ক্ষাঁত 
ডেকে [নিয়ে আসা হচ্ছে। 


৯ 


দেশের পোঁছয়ে 


বলা হয়েছে যে 


~ 





ডিভি আর ছবির উৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


: “শত -২৫শে সেপ্টেম্বর সরলা. যায় 
মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে জি ডি জার 
ছবিয়' উৎসবের উদ্বোধন করলেন নতুন. 
দিল্লাদ্ছ জার্মান ডেমোকোটিক যিপায- 
লিক-দৃতাবাসের থার্ড‘ সেক্রেটারী মিঃ 
রলফ লাইস ! আইনমন্লাী মিঃ এস. 


শী. এম. হবিবূল্লাহ প্রধান আঁতাঁথর ' 


আসনে -ছিলেন। ফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পাদক প্রঅজয়কুমার দে 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ফরেন। শেষে 


'্যাপ্রহেনশন, ছবি প্রদাশতি হয়। . 


এই ছ'বাট ছাড়া 'লত্তে ইন ওয়েমার? 
পদ পেস্টার জজ" র্যাটগের,” পদ 
সরোজ অফ ইয়ং ওল্লেরদার” ও 'রাইপ 


চেরাঁজ’ ছাগলি বিভিন্ন দিনে সরলা ' 


রায়' মেমোরিয়াল” এবং মুসলিম 
. ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগারে দেখানো হয় । 
৩৪শে সেপ্টে্বর পযন্ত ছবির প্রদ- 
শনীচলে। = a 

আযাপ্রিহেনশন ছবিটি পাশ্চাত্যের 
তৱ যৌনক্ষুধাঃ 
আস্ছিরতা; অসহায় আন্ডিত্ব, নিঃসঙ্গ 
অঞ্হঠনতা, [বিবাহ বিচ্ছেদের বিষন্নতা 
পাঁরদফুট করেছে ভাব দ্যোতনায় |, 
কিন্তু ভবন : সম্পকে ওদের এই, 
দুদ্টিভংগণ ও ধারণায় সংগে এদেশের 
. লাধারণ মানুষের চিন্তাধারার যথেষ্ট 
ফারাক থাকার জন্যে অনেকে ও সব 
দেখে কিছুটা বিমংঢ' হতেই পারেন। 
অবশ্য এদেশেরই কতিপয় উচ্চবিভ 
পরিবারে পাশ্চাত্যের এই যৌনাচার 
সংক্ৰামত হতে দেখা যায় এবং সে 


স্বব্যাতরুম হিসেবেই গণ্য. করা 


সংগত । তবে যৌনবত্তি জীবনে 
কোন শহভংকরাী, চেতনাকে জাগ্রত 
করতে সহায়ক হয় না বলেই) সেগ্দলি 
হতাশ যোৌনসব“স্ব জীবনের নেতিবাচক 
দিককেই-প্রকট করে তোলে । , ছবিতে 
' দেখা যায়ঃ এক বিধবা তরুণী তার 


প্রেমিকের ১ সংগে রাশ্লিযাপন করে মেহবুবের 


শধ্যাত্যাগ করছে, পাশের ঘরে তখন 
সেই বিধ্বার সন্তান . নিদ্রা যাচ্ছে। 
" ঘুম খেকে উঠে সেই কিশোর সন্তান 
তার্‌ মাকে বলছে সেই লোকটা রা 
' তোমার ঘরে তো ছিল। এই একাট 
কথা মা-ছেলের সম্পর্কের অন্তঃসার- 
শুন্যতাকে দ্পষ্ট করে তুললেও মা 
পঁকষ্তু অসহায় । যৌনতাড়নার সে 
পুরুষের সঙ্গে ছাড়া থকেতে পারে 
না। যেহেতু তাদের মধ্যে কোন 
বন্ধন নেই-দেহের আকষ“পই যেখানে 
একমাত্র ' লক্ষ্য- সেখানে - বঞ্চনাও' 
আসে আঁত সহজে । বেদনাহত' হয়ে 
তখন: চলে অন্য পুরুষ বা নানসধর 
- সম্ধান।” ছাবাটির ক্যামেরার কাজ 
লক্ষণীয় । আর একটি উল্লেখযোগ্য 


ইবি হল 'লিতে ইন ' ওয়েইমার। . 


দাষ্পতাজীবনের . 


ছবিটির ঘটনাকাল উনবিংশ শতান্দার 
গোড়ীর/দিক। নেপোলিয়ন তখন 
পরাজয়ের. মৃখে। 
নাটাকার দাশশীনক গ্োটে; খ্যাতির 
তুঙ্গে থেকে ক্লাসের ফাসিম্ত নায়কের 
হাত থেকে বাঁচার প্রেরণা বুগিয়ে 
যাচ্ছেন। মাদাম প্রিভি কাউীন্সি- 
লারের চাঁরন্র বিশ্লেষণ অসামান্য ॥ 
ছবির ট্রিটমেন্ট অসাধারণ, ফটো- 
গ্রাফাঁও অন্দর ॥। দদ পেষ্টার জর্জ 
র্যাটগের। দি সরোজ 'অফ ইয়ং 
ওয়েরদার’ .ও 'রাইপ চেয়শজ'_ছাঁব- 
গুলি পাঁরচলনার গুণে দর্শ‘ন'য় হয়ে 
ওঠে ঠিকই; কিশ্তু স্বর রসগ্রাহা 
হয়ে ওঠে না। কলাকৌশলগত 
নৈপংণ্য অবশ্য স্বীকার করতে হয়। 


আর্কাইডের ছবির 
নিয়মিত প্রদর্শনী." 


রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংজ্কৃতি” 


দগ্তকের সহযোগিতায় ফিল্ম আকা" 
ইভের ছাধির নিয়মিত প্রদর্শনধ- (প্রাত 
বুধবার) শুরু হয়েছিল গত ওরা 
আগণ্ট থেকে শিশির মণ প্রেক্ষাগৃহে । 
এ যাবত ছাব প্রদার্শ'ত হয়েছে এলিয়ো 
পেন্রী পারচালিত ইতালশর ছবি 
"ওয়াক ফ্লাস গোজ টু হেভেন?) 
মেহব্‌ব পরিচালিত হিন্দ’ ছবি “রোটি। 
জুলে ডাদিনের ফরাসী ছাঁধ ‘হি হং 
মাষ্ট ডাই’, নদতিন বসুর বাংলা ছাঁব 
জীবন মরণ’ ॥'লুই বন যেলের ‘গ্যান 
আদ্ডালউাসয়ান ডগ’, পদ গ্োজ্ডেন 
এজ’;"“ল্যাল্ড উইদাউট ৱেড’; ‘দি ইয়ং 


আযান্ড দ ড্যামড্‌', ‘নাজারিন' ও. 


ধ্বত্বক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা’ । 
৷ ইতালীর ছবি “ওয়াকিং ক্লাস 
গোজ ট: হেভেন’ সম্পকে" আলোচনা 
ইতিপুবেইি প্রকাশিত হয়েছে। 

লোটা]? ছবিটি ১৯৪২ 
টা সেষ্‌গে এ ছাঁবাটি যেমন 
জনাপ্রয় ছিল, তেমনি সমাজ চেতনার 
স্বাক্ষরে উতজল ছবি হিসেবে সন্বার্ধত 


-হয়েছিল। আজও এ ছবির আবে-' 


দন শুন্য হয়ে, যায় নি। জুলে ভাঁসন 


পারচালত ১৯৫৭ সালেয় গৃহ হু” 


মাস্ট ' ডাই’ ছবিটি বিষয় মাহাত্ম্য 
বিশিষ্ট । ১৯২১ সালে এশিয়া মাই- 
নরে' তুকণ ও গ্রকের মধ্যে যুল্ধের 


, পায়িপ্রোক্ষতে তুরস্কের অধীন গ্রীসের 


এক গ্রামে সাধারণ মানুষের জীবন 
যা্রা, শোষণ, পাঁড়ন শেষে প্রতিয়োধে 
গর্জে ওঠার মধ্য দিয়ে ছবির বাঁলচ্ঠ 
বন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে । নিউ থিয়ে- 


টার্স ব্যানারে নগীতন বসু পরিচালিত 


১৯৩৯ সালের ছবি জীবন মরণ” 
আজও দর্শক মন টানে  সায়গলের 


- হবে । লুই বৃনুয়েলের স্বল্প দৈঘের 


জাম্প, কাব, 


চারি দা নাচ, কাহনী- 
গত আবেদন এখনো সাধারণ দর্শককে 
আকৃন্ট করার ক্ষমতা রাখে। ছাঁবির 

গাঁত আজ স্বভাবতই ধর মনে হবে, 
কিন্তু ছবির কলানৈঠাঃণ্য অস্বীকার |. 


করার নয় । 


দপণ ॥ শতরবার/-৭ই অক্টোবর, ১৯৮৩ - 


গ্রাম গঞ্জে মাঠে ঘাটে 


এ এফ কামকুদ্দীান আহমদ 


ছাঁবর শেষপর্বে স্টল দারুপ খরার দাপট কাটিয়ে 


ফটো দিয়ে বিবাহান,ষ্ঠানের দূশ্যাবল” | উঠেছে পাঁনমবঙ্গের গ্রাম গজ । সাং- 


ফুটিয়ে তোলা- সেকালের পার” 
প্রেক্ষিতে অভিনব এবং সেই প্রথম 
স্থির চিত্রের ব্যবহার, মনে রাখতে 


চারটি ছবি তাঁর স্বত্ব শিঙ্পণ মান- 


-সিকতায় পাঁরচয় বহন করে; যেখানে 


সামাজিক অনাচারের, বিরুদ্ধে প্রাত- 
বাদ ঘোষিত হয়৷"! অবশ্য কিছ 
স্ায়রিয়ালিজমের প্রকাশও লক্ষ্য 
পড়ে। বুন;ুয়েলের 'নাজারন' ছবিটি 
১৯৫৮ সালের ৷ এই 'বাশন্ট ছবিতে 
নিপুণ বিশ্লেষণে ধমশীয় বিশ্বাসের 
পাঁরণৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।” 
মানবিকতা যেখানে ধর্মের বিরোধিতা 
করে, সেখানে একজন নিষ্ঠাবান 
খৃষ্টান ফাদার. প্রচন্ড বেদনা নিয়েই 
সাধারণ- মানুষ থেকে কিভাবে বাচ্ছম্ 
হয়ে পড়েন; তারই বৃত্তান্ত ছবিতে 
চিত্রায়িত হয়েছে । ছাঁবাটর ক্যামেরার . 
‘টোন’ এবং এফেক্ট সাউন্ড বিশেষ . 


উল্লেখের দাবা রাখে । খাঁত্বক ঘটক - 


কত ১৯৬৩ সালের ছাব ‘মেঘে ঢাকা 
তারা” এক উদ্বাস্তু সংসারেয় একমান্র 
নির্ভরশীল কন্যা নাঁতায় জীবনকথা 
অসামান্য দরদ দিয়ে ছবির পরায় 
প্রকাশ করেছেন চলাচ্চপ্রকার। নীতা 
সকলের দায়িত্ব হাঁসম;খে নিয়ে 
নিজের বেদনা বুকে চেপে শেষে 
নিঃশেষ করে ফেলল--তারই করুণ 


বৃত্তান্ত । চিন্রায়ণে আবেগকে ততটা 


প্রশ্রন্ন দেনাঁন পাঁরচালক, যতটা চেয়ে” 
ছেন দর্শ'কমনকে সচেতন করতে । 
কয়েকটি দৃশ্যতো চাবুক মারে-- 
যেখানে বিশেষ করে নীতা আঘাত 
পায়-দশ্যে নধতার বেদনাহত মুখ 
আর চাষুকের অন্তরাল শব্দ, কষা- 
ঘাতে এই সাউন্ড . ভোলার 
নয়! 


ঘাতিক ভয় কেটেছে । আশঙ্কা এখনও 
ঝুলে আছে। কেউ বলেন শরতের 
উৎসবের . হাত ধরে বন্যা আসবে। 


উত্তরবঙ্গে তার সূন্পাত তো হয়েই, 


কিছ নরক an ARE 


টোলভিশনে। এটি খুবই ক্ষাতকারক । 
বর্তমানে টোলভিশনে কমাঁশ'য়াল 
ছাব দেখানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে। 
এটি বন্ধ করা দরকার । টেলাভিশনের 
জন্য নিমিত 'দ্বক্প দৈর্ঘের যে সব 


ফিচার ফিল্ম দেখা যায়__সেগ্ালর - 


মান' খবই ন'ঁচচ । উন্নতমানের 


টোঁলাঁভশন ফড্ম নিমা্ণ করার পাঁর- 


কঙপনা অবিলণ্বে গ্রহণ করতে হবে 
এবং এজন্য একটি ‘সেল’ গঠন. করতে 
হবে, যেখানে থাকবেন সংশ্রষ্ট 


বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের সংকট 
" ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকাঁন- 
সয়াস আ্যাম্ড ওয়াকর্ণর্স অফ ইল্টার্ণ 
ইন্ডিয়ার কার্যকর কমিটি গত ২৩শে 
সেপ্টেম্বর প্রেস.ক্লাবে'অন:ুষ্ঠত এক 
সাংবাদিক সন্মেণনে বাংলা চলচন্ন 


শিল্পের বর্তমান সংকট ও তার প্রাত- 
[বিধান ' সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ 


আলোচনার সত্রপাত করেন। বাংলা, 


ছবির আনশ্চিত মুক্ত, প্রেক্ষাগ্হের 
অপ্রতুলতা। একচেটিয়া পধাজবাদী 
প্রদর্শক গোষ্ঠীর চক্াম্ত ইত্যাদি 
বিষয় আলোচনায় দ্থান পায় । সরকার! 
অনুদানের ছবি এমন কি সরকার 


প্রযোজনার ছাঁবও/ আজ মহান্তর 


পাহাড়ী পরিবেশে মূমূষ্ | আলো দেখতে পায় না। এই সব 


নশতা যেখানে দাদার কাছে হাহাফার ১ছবিয় মযান্তর ব্যবচ্থা করতে সরকার- 


' তুলে বলে-আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, 


আম বাঁচতে চাই--সে দৃশ্য ক 
আমাদের সজাগ ক'রে তোলে না? 
এখানেই খধাত্বকের বলিষ্ঠ চেতনার 
প্রকাশ । | 


টেলিভিশন নিয়ে , 
গঠনমূলক চিন্ত! | 

" প্রত ২১শে আগ্রণ্ট অন্যান্িত 
বাৰ্ষিক সাধারণ সভায় ইন্ডিয়ান ফিল্ম 
ডিরেক:টরস আযাসোসিয়েশন আমাদের 
দেশে ঢোলাভিশনের গঠনমলেক' নতুন 
কম'লকী গ্রহণের প্রয্নোদন'য়তার 
কথা গুরত্বের পে প্রকাশ ফরেছে। 
আযসোসিয়েশন. বলেছে, টৌলভিশন 
এমনই প্রভাবশালী মাধ্যম যে, দেশের 
শিল্প সংস্কীতি ও জনগণের মানি" 
কতার রুচি ও মান বহুলাংশে এর 
ছারা নিয়শ্ঘিত হয়। দেখা গেছে 
পাশ্চাত্যের বিকৃত রুচি ও দেশের 


কেই উদ্যোগী হতে হবে। বাংলা 
ছবির মানও আজ্জ বড় নিন্নমুখঁ । 
স্টডওগ্ালর অবন্থা জরাজীর্ণ 
এই মূল সমস্যাগ্বীলর দিকে নজর 
দিয়ে সমাধানের পথ বার কল্পতে হবে। 


ছবির মহরৎ 

গত ২২শে সেপ্টেব্বর ক্যালকাটা 
মুভিটোন স্টুডিওতে , তপেম্বর 
প্রসাদের পরিচালনায় কবিতা 'সংহের 
কান অবলম্বনে “চারজন রাগ' 
যুবত!’ রঙান ছাবর শু ভ ম হ রত 


অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। মল্লভূম 
মুভিজের এট প্রথম প্রযোজনা । 


ছাবাটর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মান” 


বেশ্দ্র গোস্বামী ও তপেশ্বর প্রসাদ । 
সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত পরি- 


রায়চৌধুরী; অনুপকুমার, হারাধন 
বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, 
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগতা তুঁহনা 
ভট্টাচার্য‘ প্রভৃত শিল্পী । 


শপ 


~~ 


গ্েছে।- অন্য দল আরও উৎসাহে ট্গ- 
বগ করে বলেনঃ মূশি দাবা? মাকে 
মধ্যেই মশাই ডুব: ডুযু। সে খবর 
রাখেন? খবর যতটা রেখোছ তাতে 
দনিভ‘য়ে অবশ্য বলতে পারি গ্রামের 
মানুষ বানের জলে ভেসে যাচ্ছেন না ।. 
বেচে আছেন'। বেচে থাকছেন । 

তবু দুধে ভাতে আছে একথা 
বললে নিমকহারাম সাংবাদিকের আখ্যা 
জুটে যাবে বিনা আয়াসে। ' সেই 
ফেব্রুয়ারীর প্রথম.সধ্যাহ থেকে চালে ' 
টান পড়েছে । গৃহচ্থের বাড়ীতে বারো - 
মাসেয় 'না হলেও সাত আট. মাসের. 
ধান চাল তো জমা থাকতো । হাসল 
বর্দ্মমান নদীয়ার গ্রামে ঘুরলে এই 
কথার সত্যতা 'মলবে। চালের দামও 
হু:হু কয়ে বাড়ছে । কালচার কিংবা ' 
অন্য কিছু আউস ধানের.এখন 
সুখবর | - | 


বহু সম্লন্ত আর ফণ্টসহিঙ্কু 
চাষীর দালানে, উঠানে ধান ঝাড়া 
হচ্ছে । কলকাতারচধ্মতলায় বসেই ধান 


পেলাম বহুঁদন পরে মেশিন কার্টছে। 
অর্থ মেশিনের বিক্রি শুর: হলো, 
অন্য জাতেয় আমন ধানের এত তাড়া- 
তাড়ি পাকার সম্ভাবনা নেই ।' মাঝে 
মধ্যে বৃষ্টি হয়ে আমন ধানের ভালই_ 


'হচ্ছে। তবে ঘাস জন্মাচ্ছে বেশখ। 


নিড়ান দিতে দিতে জান লবেজান্‌ 
অবস্থা । হাওড়া জেলার মৃদ্সীরহাটের 
কাছে কৃষনদ্দপনরের চাষী আবদুল 


হামিদ তাই বললেন । হ:গ্ল'র চল্ড 


তলা খানায় বশদপুরের সাবের আলণ 
বলেছেন সারের দাম বেড়ে গেছে । 
জমি কেবল খাই থাই করছে। ইউ- 
বিয়া খ্যাক্দিন ধারে মিলতো। নগদ 
সাড়ে তিন টাকা কলো দিতে হয়। 


" গরলগাছার নয়ন. হালদারের জমি 
আছে পাট ডানকুনিতে। এখানে 
হাজার হাজার বিঘা জাঁব কারখানা 
তৈরীর জন্য. মোটা টাকায় বাক্ করা 
হচ্ছে। অঞ্প জামতে ধান পাট হয় £ 
তাও জমির উর্বরতা নেই। ফার- 
খানার ময়লা জল সর্বনাশ করে 
দিচ্ছে । এখন পাট পচানো শেষ-+ 
পাট বিক্রি চলছে। অনেক' চাষীর 
অভিযোগ পাট কেনার ব্যাপারে নানান 
বায়না তুলছে জট কপোরেশন। 


চাষীরা দারণে কষ্ট করে 'পাট 
এনে জে সি আইয়ের দরজায় দারাত্দন 
ধর্ণা দিয়ে তো বসে থাকতে পারে 
না। তারকে*বর থানার চাঁদুয় গ্রামের 
বিদ্যুৎ ভৌমিক বললেন, আম 
দেখছি অধিকাংশ অসাধু 
চাষী সেজে অগ্ল প্রধানের পার্টি- 
ফিকেট এনে চড়া দামে পাট বিক্রি 
করে মুনাফা লুটছে। হাওড় 
জেলার উনসানশ গ্রামে কথা হাচ্ছিল 
আমার আলণ মল্লিকের সচ্ছে। এ সব 
শেষাংশ ৭ম প.ষ্ঠায় 


পণ ॥ শরেবার, ৭ই অক্টোবর, +৮৩ 





চন্দন পাঠক". 


নীতা ইন্দিরা গান্ধী মেয়াদ 
ফ্‌রিয়ে, যাবার আগেই লোকসভার 
নিদ্বাচন করলে তাতে শিখ সম্প্রদায়ের 
সমর্থন লাভ ব্রার জন্যই পাঞ্জাবে. 
আদ্দোলনের *' -নামে নশংস্তা 
ভু়াবহতাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন 
না। সাধারণ একটা ম্মূললী আদ্দো- 
লন এবং বিদেশ মদত বলেই ইাঁত 
কর্ভ'ব্য সমাপন করেছেন 17" অমৃত- ' 
সয়ে গুরু নানক িবাসে এর ভেতরে 
সন্তজারনেইল সিং ভি্দেওয়ালের 
ননদিস্ব আন্তানার ভেতরে কি: 'ধরণের 
কৃমাবদাগ চলছে 'তা- এখনও 
“ফলে” স্বরণ মান্দারের ভেতর 
পলিশ আফসার খন হল। তে 
যতদ;র জানা 'যায় ওটি 'ভিন্দেওয়াল 
সমর্থকদের একি, মন্তঅগুল.। এবং 
কোন আই.'বি/ বা'-সংবাদ-.সংগ্রহ- 
সমর্থকরা এ নিবাসে নিয়ে নানান 
ভাবে অত্যাচার চালায় এমন কি 
মৃত্যুআদেশ পযন্ত. দেওয়া হয়। 
ফলে কছং.দিন আগে গুরু নিবাসের 
কিছু মৃতদেহ আবিহ্কার হয় । 
বং একজনের গায়ে অত্যাচারের চি 
গোছে-। 
. পাঞ্জাবের আন্দোলনের মূল 
াধপযটা কোথায় ? বিশ্লেষণে দেখা 
‘কেন্দ্রের আঁবচার আজ অনেকাং" 
পেই দায়ী। . কলকারখানার. অভাব 
উৎপাদিত দুব্যের স্বল্পম:ল্য, এই সমন 
হতাশা তো আছেই । ১৯৭৮ নালেয় 
নি লুধিয়ানা আকালণী দলের 
নে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে" 
ছিলেন ্রীগ্রচরণ সিং তোরা প্রজ্ঞা 
টিতে বলা ছয় “কেন্দ্র রীজয সম্পকে 
প্নার্ধন্যাসের মাধ্যমে ক্ষমতার 


গরমে গঞ্জে 
৬দ্ঠ পচ্ঠোর পর 


এলাকায় খুব ভালো ওল হতো। 
'লামাগাঁছ অগ্চলেই পড়ে। আজকাল 
ওল যেন ইতিহাস। অঞ্চ সামান্য 
যত্ন নিলে বিনা খরচেই ' পাঁতত 
জামতে ওল চাষ হতে পারে। 
লোকজন ওল চাষের, চেয়ে কলকার- 
খানায় ভাগ্য বন্ধক দিতে বেশী 
উৎসাহী । হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া 
থানার ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
ফুরফুরা বেলপাড়া গ্রামের বদরুল, 
আলমের মতে চাষ আবাদের হাল 
ভালোই । it 

দাক্ষণডিহীর একজন যংবক 
মাছ চাষে দায়ংণ উৎসাহ । ব্যারাক" 
পুরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষাণাগারের 
সাহায্যে -পদকুর সংস্কার করে মাছ 
চাষ কয়ছেন । তবে জমি বর্গ হবার 
মত পদ্কুর ‘ভাগে’ দিলে তা বর্গ 
হতে পারে বেদখল হতে পারে; এমন 
একটা. ভয় গ্রামের মানুষের মনে 


বিকেন্দ্রকরণের প্রয্নোজন, কারণ এর 


দ্বারাই সমন্ত জাতগপির নিজস্ব-সত্া 
রক্ষা ফরা ও [বিকশিত হতে পারে 


বর আন্দোলন ও ডারতের 


৪৯ 


_ ভিশনে : জ্গৎজিত চৌহানকে খালি- 


. ক্থানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পারিচস্্ 


সংখ্যালঘদেয স্বার্থ: আঁধার রক্ষা 


হতে পারে। গ্রণতদ্ম এবং 
গণতান্ত্রিক ব্যকস্থা সম্পকে উপ- 
লাক হতে পারে। অন্য কথায় এয় 


জন্য যা প্রয়োজন তা’হল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার মোল, পাঁরবর্তন। অর্থাৎ 
গোটা ব্যধন্থার একটা আমল পাঁর- 
বর্তন !" ১৯৭৩ সালের আনম্দপনর 
সায়েব আকাল! দলের সাধারণ সভায় 
এ প্রস্তাব গৃহণত হয়। পরব!" 
অধ্যায়ে যা আনম্দপ:র প্রস্তাব নামে 
খ্যাত। | 


এ পাঞ্জাব নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায় 
পুরু হয় ৮০ সালে-। আকাল? দলের 
পরাজয়ের পর (ঘাঁদও ৮০-র 'নিবাচন 
সম্বন্ধে পাঞ্জাববাসীদের সন্দেহ আজও 
দূর হয়নি 'রাগংএর ব্যাপারে)। 
দলে সংকট সৃষ্টি হয়। এবং এই স্কট- 
ময় মুহূর্তেই পাঞ্জাবে একটি শিখ 
শিক্ষা ,সম্মেলন' অন্যান্ঠত হয়। যে 
সম্মেলনে সভাপাতত্ব করেন আমেপিকার 
বিশিষ্ট এক নাগারক গুরুনাম সিং 
ধ্দলন। তিনিও আনম্দপুর প্রষ্তাব 
সমর্থন করে,বলেন “শিখরা একটি 
জাত এবং তাদের জন্য একটি পৃথক 
-ব্রাদ্ট্র চাই ।” এর পরই দল খালসার 
নেতৃত্বে আনন্দপ:রে খালিদ্থানের দাবা 
ওঠে এবং আন্দোলন শুরু হয়। 
এবং আকালপদলের সভাপতি লাঙ্গো" 
মালের নেতত্থে ৪৫ দফা দাবাঁদনদের 
[ভাত্বতে “ধর্ম‘যুদ্ধ’-র ডাক দেওয়া 
হয় । এতে বিদেশ’ শান্ত মদত দেয়। 
গাত ২৬শে জানুয়ারী ব্রিটেনের টোল- 


ঢুকেছে। পরের পকুন্ে মাছ চাষ 
কয়ায় সুবিধা মিলছে কম । রামপাড়া 
গ্রামে এক- গ্ররীব মানুষ বলেছেন 
রালিফের কাজকর্ম নেই। 
তেসন কাজ নেই ৷ দুবেলা লাতটা 
পেট খেতে । সাড়ে চার টাকা চালের 
কোঁজ। শাক পাতা ক দিয়ে খাবো? 
গ্রামের মানুষ যে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, 
তাদের সব শেষ হয়ে যাচ্ছে সরকার 
এ কথা কি ভাবছেন? - 

খাতুনের ব'রেন্দ বাগ বলেছেন 
একেই' তো গরপব মানুষ মরছে না 
খেয়ে ! বিনা চিকিৎসায় । তায় ওপর 
' ভেজাল কা মত ভেজাল 
ওষুধ ছেয়ে গেছে।  ভাঙ্গপাড়া 
হাসপাতাল, আইয়া হাসপাতাল কিংবা 
মশাট -জঙ্গলপাড়া। জনাই, চন্ডাতলা। 
গোপালপুর ঘুরে ভেজাল ওষুধের 
সম্পর্কে লিখতে ক সাহস হয় না। 
কেন আপনারা এই অন্যায় 'মহা 
“অন্যায়ের মানুষ মারা চক্রান্তের কথা 
লিখতে পারছেন.না? আমি নশরব 
থেকোঁছ ৷ 
বাড়ছে। 


গ্রামের. মানুষের দুঃখ. 


দিয়ে এক সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে 
বর্লে ' খবরে প্রকশে । এবং আরও. 
মহলে এদেশে শিখদের প্রতি নানান 
অত্যাচার- আঁবচারের তথাকাথত 
কা হি নীও * প্রচারিত . হচ্ছে। 
এমন কি চোহানিকে আমোরফায় অবাধে 
প্রচার "কার্য চাঁলয়ে. যেতে দেওয়া 


হয়েছে। 


পাঞ্জাব আন্দোলনে রর 
বিদেশ 'মদত । ' স্বদেশী মদতও 


আছে,। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের 


: (২) রাজনৈতিক । 


মাঠেও 


দাঁ্ঘ“-কালীন ‘আঁকার, বন্টনের 
বৈষম্য তো ' আছেই ; যেমন পাঞ্জাব 
কৃষির" দিক থেকে ব্যাপক ' অগ্রসর 
হয়েছে ঠিকই কিন্তু তৃলায় সেখানে 
শিল্পের তেমন প্রসার নেই, শিল্পের 
জন্য প্রয়োজনণর কাঁচামাল সেখানে 
উৎপাদন হলেও তাকে কার্যকরী করার 
মতো কোন শিল্প স্বাধীনতার পরবর্তী‘ 
কালেও- গড়ে ওঠোঁন । ব্যাপকহারে 
আখের চাষ হলেও প।ঞাবে মার 
মাঝারী দুটো চিনিকল আছে-। 
ফলে পাঞ্জাবের আখ নিয়ে যেতে হয় 
অন্য প্রদেশে । ঠিক তেমান প্রচুর 
তুলা উৎপাদন হয়। কি্তু সেই 
অনুপাতে সূতাকল পর্যন্ত নেই 
পাঞ্জাবে । কেন্দ্রের এই বণনা যে 
বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে তারই পুরো 
ফায়দা লুঠছে উগ্রপন্থশরা। এবং 
স্বদেশী মদত হিসেবে চিছিতও হচ্ছে। 

পাঞ্জাবে আকাল" দলের দাবী 
দাওয়া বিষ্লেষণে দেখা যায় দাবী- 
গুলো দুভাগে বিভন্ত । (১) ধায় 
ধমাঁ় দাবার 
মধ্যে প্রথম হচ্ছে অমৃতসরকে পাবি - 
নগর গহসাবে 'ঘোষণা করতে হবে; 
স্থিতণয় হ্র্ণমস্দির থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
বেতারের মাধ্যমে প্রচার এবং তৃতীয় 
[শখদের খেলা কৃপাণ রাখতে দেওয়া - 
এইসব ৷ রাজনৈতিক দাবীগুলোর 
মধ্যে আছে চল্ডীগড়ের অধিকার 
পালাবকে; দিতে হবে (প্রসঙ্গত চষ্ডী* 
গড় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী 


. হলেও, কেন্দ্রশাসিত অগ্ল) ইরাবতা 


বিপাশা নদীর জল বন্টনের বিষয়টি 
স্যাপ্রমকোর্টে পাঠাতে হবে । হাঁর- 


'য্লানা, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লীতে 


পাঞ্জাবী ভাষাকে . দ্বিতীয় ভাষার 
স্বীকীত দিতে হবে। দারকারিয়া 
কাঁমশনের বিচার্য বিষয় নিধারণ 
করতে হবে । 

: পাঞ্জাব সমস্যা. বা তার দাবী- 
দাওয়া সংপর্কে ইশ্দিরাজ” বা 'দিল্লশর 


কোন স্ানদিস্ট বন্তুব্য বা কাজ আজও 


হলনা । বরং রাজনৈতিক দাবশদাও" 
যার চাইতে ধায় দাবাগনলির প্রত 
তান বেশী আগ্রহশশল । এবং পরোক্ষ 





ভাবে এই দাব’গৃলো 1নয়ে “অন্য 
রাজ্যের সঙ্গে বিরোধ লাগাবার একটা 
পরোক্ষ চেষ্টা তাঁর অন্গতরা করে 
যাচ্ছেন । অমভসরকে পাঁধন্রশহর 
1হসাবে ঘোষণা করা মদ মাংস 'সিগ্না- 
রেট: বিক্রি নাষ্ধকরণ । এবং 
জলম্ধর যেও থেকে ধর্ম'প্রন্ধ পাঠ, 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব হিম্দুসমাজের় 
সম্মেলন থেকে ডঃ. করণ সিং দাবা 
তুললেন ভারতবষে'র সমষ্ভ তীর্থ- 
স্থানকেই পবিত্র শহর হিসেবে ঘোষণা 
করা হউক এবং হিন্দু ,ধর্মগ্রন্থ পাঠও 
বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা হউক" 
ডঃ করণ সিং জরুরী অবস্থায় মান্বি- 
সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন । 
তাছাড়াও এাঁশয়াড চলাকাল'ন 
আকাল স্বেচ্ছাসেবকদের তল্লাসীর 
নামে হরিয়ানা সরকার যে ভ্ামকা 
গ্রহণ করেছিলেন তাও তো লর্ধজন- 
বিদিত। অথচ. ১৯শে নভেম্বর 
আকাঙলদলের মোচা গঠনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার পর শ্রীমত" গাম্ধী হাতে 
পনের দিন সময় পাওয়া সত্বেও যোল 
থেকে আঠারো আখ মাত তনাঁদন 
আলোচনা করে আলোচনা ভেছগে 
দেন! চৌঠা নভেম্বর আকালশরা 
তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়োছলেন। 
আকালীদের দাধাী-দাওয়া আলোচনার 


প্রশ্নে পনের দিন হাতে লময়'পাওয়া 


সত্ঞেও ইনণ্দিয়াজ্গীয় এই গাঁড়মাস 
ভাবের সুযোগ গ্রহণ করে উগ্রপন্থণরা 


রঃ আবদর্শহীল,, ছরিরহীন, 
ীনেধাযাদের বিলছে 


লেখক গমাবেশ-... 


"শারদীয় ১৩৯৭, ০235. 


॥ নাত ॥। 


. এবং তাঁরা বস্তুব্য প্রচারেরও সুবিধালাভ, 


করে এই গড়িমনির ফায়দা তোলে ৷ ' 


খরা কাটি জাতি এবং তানের, 
জন্য একটি পূথক রাশ চাই” এই 
দাবাটাও নেহাং যুক্তহীন দাবা । 
জাতি ব্রা ধমে'র; ভিত্তিতে রাগ .তৈরাণ, 
হলে: মেীহেত হবে ইতিহাসে 
এমন উনাহরণ্‌ কোথায় ৷, বরং তার 
বিপরীত <. “উদাহযুণ' প্রচুর আছে:। 
পাকিস্থানে ধর্মের... ভিতিতে একটি 
রাষ্টর গঠন করা হয়ে ছিল, কিল্ড যঞ্চনা 
এবং" শোষণের, জন্য নতুন, রাণী তৈরী 
হল বাংলাদেশ। চন ও .জাপান 
দুটি একই ধর্মাবলদ্ব! ( বোদ্ধ ধম") 
হয়েও. দীঘকাল পরপর যুদ্ধে 
মেতোছিল। .ইরাণ ইরাক হট 
রাষ্্ইতো মূসলিম যরাণ, তবুও ত 
রন্তক্ষয় সংগ্রাম চলেছে তাদের মধ্যে । 
কাছেই জাতি ও ধসের ভাঁওতায় 
কখনও কোন রাষ্ট গঠিত ছতে 'পারে 
না। হলেও তার সংহতি অটুট 
থাকতে পারেনা ॥ ইতিহাস: হো তাই 
বলে। 


তবে পাজাবের এই সস্যাহ-রা 


পারস্থিতিতে ইন্দিরাঙ্গী রা দ্যা 


কোন রাঁলঞ্ঠ।গ্রদক্ষেগ, গ্রহ .কয়তে না 
পারে তরে “ভাঁরধ্যতে . ভারতব্ষের 


'সার্বভোঁমত্বের প্র“নাটি- অত্যন্ত গরুদ্ধ- 


পূর্ণ পথে বাঁকনতে .পারে। শান 
রাষ্ট্রের পাকিদ্ছানকে গম বিক্রি: এবং 
পাঁকম্ছানের, আন্দোলনে :. ভারতের, 
মতমত পালাবে নতুন শান্তর 
মদত হিসেবে.যুন্ত হলে লাবডোমত্ব 
বি্নত হবে কনা তা:নিয়ে নতন কুরে 


ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন জাছে 


যলে মনে ছয়।-;, .. 


তাৰ! 
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মানিক সাহিত্যের ভূমিকা? নারায়ণ চৌধুরী . .. 
বিস্বৃতপ্রায় ভারতের নৌবিজ্রোহ ১৯৪৬ ॥ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 
নীলবিজ্রোহে মিশনারিদের- ভূমিকা1- স্বপন বন্ছলতাত দি 
অহিফেন, চীন ও রবীন্দ্রনাথ ৷ 'অৃভাষকুমার বস্ষুৎ দাও (ছক 
রানী ভবানী £ এঁতিহাপিক সমীক্ষা প্রতিভারজন মৈত্র ৮৩8৫ 


“ওঅর এণ্ড পিস, এর জন্ম ॥ ছিজেনলাল নাথ... 

মাহী, 

আমরা কোথায় চলেছি ॥ নির্ঝবিপী দেবরায় -- 

কোরিয়ার বিদ্রোহী কবি কিম চিহা ॥ রিও 
গল্প | 


আজকের প্রতিবেশে যুক্তিবাদ ॥ 
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ঘানবাধিকারের দাবীতে কলকাতা- -ছ্িল্পী লঃ মাচ 


মানবাধিকারের দাবশতে কলকাতা- 
দিল্লী লং মার্চ হচ্ছে গণতা্বিক 
অধিকার রক্ষা সমিতির ( এ. পি. ডি. 
আর.'). উদ্যোগৈ । তিনটি স্লাজ্যের 
দঁঘ* হাজার মাইল পথ এ..পি. ডি. 

আর-এর [প্রচার স্কোয়াড সাইকেলে 
করে আঁতরুঘ করবেন ।' তাঁরা এই 
অভিযানে এক মাস ধরে 'বাভন্ব 
গ্রামের মানুষদের কাছে যাবেন, ও*দের 
কাছে . শুনবেন ও"দের দৈনাম্দন 
অবস্থার কথা;,শিক্ষিত করবেন ও"দের 
নাগরিক ' অধিকার 'স্ম্পকে। এই 


প্রচায় আভিষান আগামী ১২ই অক্টে- 


বর বেলা দুটো, এসপ্লানেড ইস্ট 
থেকে বেরোবে এবং নভে*বর' মাসের 
'মাঝামাবি দিল্পণ পৌঁছবে । 


এ. পি. ডি আর প্রচারিত এক 
বিবি ব্‌লা হয়েছে মানবাধিকারের 
সরি দফা ঘোষণার কথা। ১৯৪৮ 
সালের: এঁশই ডিসেম্বর রাষ্্রসত্বের 
'্যারস অধিবেশনে সবদেশের সরকারী 
প্রধানরা বসে যা ঠিক, করেছিলেন, 
ভারত সরকারও যাতে সই করেছিলেন।, 
"ক ছিল.সেই ঘোষণায় 2 .এক নম্বর. 


কথা, প্রত্যেকেই স্বাধীন সত্তা নিয়ে 


' জন্মগ্রহণ করে:এবং প্রত্যেকেই .সমান 
মধা্দা ও অধিকার নিয়ে কাজ করবে। 


“কিচ্তু 'তাহলে আজো, কেন একজন 
* নাগাঁরককে আমরা 'ভাখাঁর বাল আর 


একজনকে ভি. আই. পি. মৰ্যদা দই. 
ব্দি পি আই 


৯ম পাতার শেষাংশ 


শ্রামতণ গান্থকে ধাতে সি. পি. আই- 
এর হাতে বে-কায়দায় পড়তে না হয় 


; তায়" জন্য খুব ধারে ৮৮5 


: আসছেন। 


' ম্লাজেম্বর রাওপ্এর ওপর ভেতরে ২ 


ও বাইরে ক্রমাগত চাপ সূষ্টি হচ্ছে। 


+ কতটা সহ্য করতে পারেন । 


এখন দেখার [বিষয় শ্রীরাও এই চাপ 
দেখা 
: যাক সোভিয়েট * 'রাশিয়া'শেষ পযন্ত 


j “এ ব্যাপারে কতদরে এগোয় | 


রাজীব অঞ্সর 


১ম পণ্ঠার পর 

সাধারণ. সম্পাদকরা' কাগজে মতামত 
প্রকাশ করেন। ৃ 

এ এখন লেনে 
রা গলাতে শর 
করেছেন... 
কলাপ সম্পকে তান, 
প্রকাশ করতে শুর; করেছেন । 'যাঁদও 


রাজীবের কায়দা-কানুন সঞ্জয় গান্ধীর ' 
থেকে অনেকটাই আলাদা তবে সংগঠন ' 
' ও প্রশাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার 


দন্য রাজশবও এখন অক্লন্ত পরিশ্রম 
শুরু করেছেন। 

' . প্রথম ‘দিকে যারা রাজশবের - 
আবিভাবকে ঠিক ভালভাবে নিতে 
পারেন নি তারাও এখন আস্তে 
আস্তে রাজখব ভজনায় নিজেদের’ 
পুর দিয়েছেন। . 


করেননি. 


: বিভিন মন্বর কার্য" ' 
মতামতও- 


জাজো রি “কর্পোরেশন, মিউানসি- 
প্যালাটির- রেকর্ড বুকে. একজন 


. নাগাঁরকেয় মালিকানাধীনে পঁচিশ ও 


ঘিণ কেন ষাট; সত্তরটা বাড়ির ট্যাক্সের 
বিল লেখা হয়- আর গ্রাম ভারতের তো 
বটেই; শহর- শহরতলীতেও বিরাট 
সংখ্যক লোক. কেন মাটির দাওয়ায়/ 
বন্তিকে, ঝুপাঁড়িতে/, ফুটপাতে রোদে, 
রষাঁর। শীতে দন কাটাতে বাধ্য হয় ! 
অথচ সরকার , তো মানবাধিকার 


"ঘোষণায় -২৫ (১) ধারা পড়ে সই 
করেছিলেন যে নাগরিকদের মাথার 
উপর আচ্ছাদনের কাজ সয়কার 


করবেন ।.. আজো চাকরী পাওয়ার 
আঁধকার সংবিধানে মৌলিক আঁধকার 
[হিসেবে স্বীকৃত নয়, তাই শ্রমমন্ত্রী 
বেকার সংখ্যার হিসেব দিলেও, বেকার 
যুবক করতব্যচ্যতির দায়ে সরকারের 
বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না, অথচ 
সম্পাত্তর অধিকার খব করার দায়ে 
ব্যাঙ্ক মালিকরা উনসত্তরে সরকারের, 
বিরুদ্ধে মামলা করেন, জেতেনও। 


৷." আপহষ্টিতে ধাকে। টি, বি. তে 
: আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বেড পাওয়ার 
জন্য দরখাস্ত করে উত্তর পাওয়ার 


আগেই রুগীকে "শ্মশানে নিয়ে যেতে 
হয়, কারণ, নাগরিকদের সুস্বাচ্থোর 
ব্যব্ছা করার দায়িত্ব সরকার স্বীকার 
আণাবক যুদ্ধের প্রস্ভু 
তিতে হাজ্জার কোটি টাকা খরচা করা 
যায়ঃ কিন্তু, গ্রামে পানীয় জলের 
ব্যবচ্ছা হয় না। 

. মানবাধিকার ঘোষণায় ২৬নং 
ধারা পড়ে সরকার স্বাকার করেছেন 
ষে প্রতিটি নাগায়কের শিক্ষা পাওয়ার 
অধিকার আছে এবং অন্ততঃ প্রা্থামক 


“পায়ে সরকার ব্নিয়াদদ শিক্ষা 


বিনামুল্যে -দেবেন। ভারতীয় সং- 
বিধানের ৪৫নং ধারা মতে ষাট সালের 


- মধ্যেই চোশ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে- 
মেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতাঁনক 
. শিক্ষা চালু করার দায়িত্ব ছিল সর- 


কারের উপর । অথচ আজো এ 
বয়সের পণ্াশ শতাংশ ' ছেলেমেয়ে 
স্কুলের মুখ দেখে না। পরিবারকে 


সাহায্য করার জন্য রোজগার করতে 


বেরোয় ৷ . অথচ খাতা কলমে, সং- 
বিধানে চোদ্দ বছরের কম বয়সপ 
শ্রমিক নিয়োগ নাষম্ধ। এর উপর 
সরকারকে স্বাধীনতায় প'য়ত্রিণ বছর 
'পরেও বলতে হয়ঃ বেগার শ্রমগ্রথা বন্ধ 
করবো, কিয়েছি .নয়’'। আজ উচ্চ 


ধরণের ধনীদের হারা নিয়. বর্ণের 
হারজন নিগ্রহ খবরের কাগজে প্রায়ই 


দেখি, অথচ সংবিধানের ১৭নং ধারা 
"মতে যা বেআইনণ। কিম্তু আইনকে ' 


. বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বেলচি, পিপড়া 
পরশাবঘায় রোজই ঘটছে। il. 


এসব নিয়ে জনমত গড়তে গেলে; 
হারজন নিগ্রহ ঠেকাতে বাধ্য হয়ে 
লাঠি ধরলে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার 
করবে, লকআপে অত্যাচার চ।লাবে 
যাঁদও প্লাংট্রনংঘের মানবাধিকার ঘোষ-- 
পার নং ধারা, ভারতের ক্লিমিন্যাল 





{ পাসাডওর ' কোডের ১৬১ (১) নং 
ধারা মতে এই অত্যাচার বেআইনশী।, 
কিন্তু কে না জানে যে একটা দেশ- 
লাই বাবদ একটা ভাখারর থেকেও 


পাঁচ পয়সা ট্যাক্স নিয়ে যে পৃল-- 


শের টুপি থেকে শ্‌ পষ”্ত পালিশ 
হচ্ছে সেই পুলিশই ঘুষের পয়সা 
না পেলে মিথ্যা মামলায় জীঁড়য়ে 
তাকে লকআপে করকম অত্যাচার 
করে। মিথ্যা মামলার কথা কি 
বলবো! সাজ্জাতে গয়ে 
পুলিশ খেয়াল রাখোন যে 
মামলায় তারিখে বন্দী লকআপে বা 
জেলের মধ্যেই ছিল। তাইতো 
বিন্ঞাজনেরা বলে, বৃটিশ আমলের 
মতো স্বাধীন ভারতের পালিশ হ'লে 
আঠারো ঘা, পুলিশ মনে-করলে এক- 
জনের জান.নিকাশ কয়ে দিতে পারে. 
কেন লকআপে মৃত্যুর খবর বের 
হলেই ও সিকে সাসপেন্ড করা হয় 
না, এর জন্য. আন্দোলন - .কয়তে হয়। 
প্রাথামক রিপোর্টে (এফ. আই. আর) 
ইচ্ছেমতো নাম ঢোকানোর জন্য,পোলি- 
শের কেন শান্তি হয় না?. মিথ্যা 
মামলায় কোট জামিন দিলেও গরীব 
লোক জামিনের টাকা জোগাড় করতে 
পারে না। তায়পর দশ/পনেরো 


.বছরুধরে কেনের ডেট পড়ে পড়ে 


কেস উঠে পেল । এই অনর্থক 
অত্যাচার ভোগ করার জন্য কেন তখন 


তাকে উপযুস্ত ক্ষাতিপঞ্রণ দেওয়া ' 


হবে না। 
বিচারের দণর্ঘসতিতা তো সবাই 
জানেন । 


বিহারে তো প'র্নন্রিশ 


ছাত্র বছরের বিচারাধশন বন্দীদের . 


দরখান্ত পেয়েই সুপ্রাঁম কোট" মুক্তির: 
আদেশ দিয়েছেন ৷ হয়তো অপরাধের 
জন্য বন্দর দশ বছর সাজা হত, 
আবার 'নিদেষি প্রমাণ হতেও পারতো । 
স্বাধীন ভারতের নাগরিকের. সারা 
জীবনের এই ক্ষাত করার দায়ে কেন 
গ্রেপ্তারকারী থানার বা ওঁন বা মামলার 


তদন্তকারী অফিসারের শান্তি হবে না? - 


আর জেলে দিন কাটানো মানেই 
নৈতিক অধঃপতনে যাওয়া, কারণ 
জেলকে তো সরকার সংশোধনাগার 


হিসেবে দেখেন না । আসলে ভারতে ' _ 


পুলিশ আইন (১৮৬১); ই'্ডিয্নান 
পেনাল- কোড, ফৌজদারণ দম্ডাবঁধ; 
আধা সামারক বাহিনাগুলোর আইন, 
আমি: ম্যানুয়ালগুলোই আজ উপযনত 
ভাবে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন, 
নতুবা পুলিশের এই অবাধ যথেচ্ছ 
ক্ষমতার অপপ্রষোগ প্রাতাদন ঘটবে! 
* এর উপর আছে 'ব্রাটশ আমলের 
আঁফাঁস্যয়াল সিক্লেটস আইন (১৯২৩) 
যা দিয়ে সরকার একজন সাংবাদিককে 
সরকারের দুনশীতি সংক্রান্ত গোপন 
খবর ফান করার দায়ে আভিযস্ত 


করতে পারেন । আছে 'ডাকঘয় আইন .. 


(১৮৮৫) যা 'দয়ে গোয়েন্দারা যে 
কোন -ব্যন্তির চিঠি খুলে দেখতে 
পারেন, ফোনে. আড় পাততে 
পারেন । রঃ 

- সংক্ষেপে এই হচ্ছে অবস্থা । গণ- 
তাম্বিক অধিকার রক্ষা সমিতি এই 
অবস্থার অবসানে জনমত গঠন করে 
সয়কারের দৃষ্টি আকর্ষণেয় -জন্য 


ছপণ 


“শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯০ 


EEE কি করে / সা সরকার | 


বামক্রণ্টের অ-বাম সরকার | রীতি নন্দী 


প্রতিভার ও প্রতিক অব চমতা সরকার 
কংগ্রেস ও মুসলমান সপ্রদায় | রশীদ আল ফারুকী. 
ভারতে ত্রিটিশ £ রামমোহন; মার্স ও রেনেশণ / অশোক চট্টোপাধ্যায় 


পাথেয় / মিহির আচার্য | | 
পট পটুয়া সমাজ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ! / সত্যানন্দ মগ্ডল ' 


স্বদেশী আন্দোলন ও বিপিনচন্দ্র পাল / 'রপঞ্জিৎকুমার সেন 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ছুই বিপরীতমুখী ধারা / বাদলকৃষ্ণ দেন 


ভারত রাষ্ট্র মান / আকবর এস, আহমদ 


বুর্জোয়া সমাজ ও আইন / আরুপপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়: 


বক্স অফিসের সোনার ডিয় | মৃগাঙ্কশেখর রায় 


একালের পরিচালকদের পুরস্কার লোলুপতা / সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | fl রর চিক 


& 


ঘাম £ পাচ টাকা 


Ll Price —60 Paise . 


দঘশদন ধরেই চেষ্টা করছে। ভার- 
তের বিভিন্ন রাজ্যে এ ধরনের কাজ 


আর মারা করেছেন তাদের একপ্র করে - 


৯-১৪ এপ্রিল ১৯৮৩ কলকাতায় এ. 


‘পি. ডি. আর এক সম্মেলন করে। 
'আরো ব্যাপক জনমত গঠনের জন্য 


এরা কলকাতা-দিল্লশ প্রচারাভিযান/ 
করছে! রর 

এই লংমাচকে সফল কয়ায় জন্য 
সাঁমাত স্খসাধারণের কাছে আবেদন: 
করছে । সাইকেল যাত্রীদের পথের 
প্রয়োজনীয় অথ) খাদ্য, ওষুধ দিয়ে 
সামীতকে সা য্য করার 'আবেদনও, 
করা হয়েছে। 





আঙ্গাম 


+ ইয় পৃষ্ঠার শেযাংশ : 


থেকে বহুদিন থেকেই-নিয়োগ করা 
হচ্ছে। | ূ 

এখানে , উল্লেখ্য যে.  রাজোর 
নবগঠিত জেলা ও.মহকুমায় নিয়োগের 
বিজ্ঞাপনটি সরকার নবগঠিত করিমগঞ্জ 
জেলায় প্রচারের “কোন ব্যবচ্ছা - করেন 
নি। চার আগন্টের _যুগাশান্তরতে 
সংবাদ হিসেবে বিষয়টি প্রকাশিত 


'হরার পর কিছ. বেকার যুবক'যুবতশ 


এখবর সম্পকে অবগত হন । 
নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সমন্ত গরু 


. তয় ঘটনা নিয়ে কোন সোচ্চার জনমত 


নেই। জনগ্রাতাঁনধিরাও, নিল্লিপ্ত। 
কাজেই. বরাক. উপত্যকার বেকার 
যুবক-্যুরতপদের দুদশা মোচনের 


.কোন আশ: সম্ভাবনা নেই. বললে ভুল 


বলা হয় না।- EE রি 











' মম্পাদক-_ হীরেন বসু ॥ সম্পাদক ক'ক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২এাব, লেনিন সর়ণণ। কলিকাতা-১৩ থেকে মত এবং দ্প কার্যালয় ৬১, মট লেন, কাঁলকাতা-১৩.থেকে প্রকাশিত 


চে 


ঈমিকদের ্বাথে নয়,ই কংগ্রেসের স্বার্থ 


১০ সু 








যষ্ঠবিংশ বর্ষ ঃ ২৮শ সংখ্যা, দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ২৮ অক্টোবর ’৮৩, ৬০ পয়সা 





রাজ্য সরকারকে না 


জাগিয়েগঃবন্তেই-ক: 


রাজ্যগানন নিয়োগ: 





শ্লীনগরে যখন 'বাভিন্ন .বিরোধণ 
দলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের নিয়োগ 
সম্পর্কে ' সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের 


মতামত গ্রহণ করার দাবা পেশ করা, 


হচ্ছে ঠিক সেই সময় কেদ্দুধয় সরকার 
পশ্চিমবঙ্গের রান্যপালের - বদলির 
সিদ্ধান্ত এককভাবেই' নিলেন! বদলির 
[সম্ধান্ত নেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বসকে তা শুধ; জানয়ে 
বাঁদয়েছেন স্বরাণ্ী মন্ত্র শ্রীপ, সি. 
শেঠী। 


দলীয় রাজনীতি 


-. গ্রীশেঠাী প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে 
নিশ্চয় এমন আচরণ করেছেন। 


পাঞ্জাবের পাঁরাস্থাতর জন্য তাড়া: - 


তাঁড়তে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল 
এ যৃপ্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কায়ণ 
শ্রীবস্ুর সঙ্গে ইাঁতপূর্বে' দিল্লীতে 
যোগাযোগ করা সহঙ্দ ছিল। ইচ্ছা 
.করলে কেন্দুগয় ভ্বরষ্ট্মন্ত্রপ যথাকালে 
তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতেন । 
আসলে এই আচরণের দ্বায়া শ্রীমতী 
গান্ধী অত্যন্ত সচেতনভাবে বিরোধদ- 
“দের বস্তুব্যকে চরম উপেক্ষা করে তাদের 
" প্রাতি শুধু চ্যালেঞ্জই জানালেন না, 
পশ্চিমবঙ্গে আবার নতুন করে রাজা- 
পালকে নিয়ে এই রাজ্যের রাজনশীতিতে 
আশ্মরতা আমদানী করতে চাইলেন । 
অতীতের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন 


ইন্দিরার এক চ্যালে্: 


দন । বারেবারে রাজ্যপালকে তান 


“নিজের দলের রাজনীতির খেলায় 


কাজে লাগাচ্ছেন নিলজ্জ ভাবে ! 

বিদায়ী রাঙ্যপাল শ্রীভৈরবদতত 
পাস্ডে সাংবাদিক বৈঠকে একটি 
তাংপর্যপূর্ণণ মন্তব্য করেছেন। 
তান বলেছেন যে, পাঞ্জাবের রাজ্যপাল 
হিসাবে তাঁর যা ভ্‌মিকা তা 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের ভুমিকা 
থেকে সম্পূণ" পৃথক । প'শ্চম্বঙ্গে 
তাঁকে একটি 'নবাঁচিত সরকারের 
যাজ্যপালরূপে শাসন করতে হয়েছে। 
আর পাঞ্জাবে রাণ্ট্রপাতর নামে তাঁকেই 
শাসন পাঁরচালনা করতে হবে। 


নিয়মতান্রিক প্রধান ' 


" শ্রীপান্ডের বন্তব্য তাংপর্যপূ্ণ 
এই কারণে তান পরি্কার স্মরণ 
কাঁরয়ে দিলেন শাসনতশ্মের বিধানে 
রাজ্যপালের ভাঁমকা কি ধরণের 
হওয়া উচিত। ' 
সরকারের পরাণশ* অনুসারে তাঁর 
নিয়মতাশ্মিক প্রধানরূপে শাসন করা 
উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা 
কোন দলের হুকুম তামিল করার জন্য 
নয়। - - 
্রীপান্ডের এই মন্তব্য করার 
আঁধকার আছে এই জন্য যে তন 


অন্তত প্রকাশ্যে কোন কাজ করেন নি 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


একটি নির্বাচিত. 


বোদ্বাইয়ে ই-কংগ্রেসের অধি- 
বেশনের ঠিক আগে শ্রীমতী গান্ধী 


ওখানকার ১৩টি যুগ্ন সুতাকল 


, জ্রাতীয়করণের [সম্ধান্ত নাটকীয়ভাবে 


ঘোষণা করে ভোটের বাজার গরম 
করলেন । সেই সন্ধে. তাঁর দলের 
হতাশাগ্রন্ত কমণ“দের মনোবল কতটা 


জাটীয়করণ করা হন 


চাঙ্গা করলেন। 
.  শ্ত্রীমতন গান্ধীর নশীতর কোন 
বালাই নেই। ইতিপ্বে রুগ্ন শিল্প 
অধিগ্রহণ করার বিরুদ্ধে অনেক বাক- 
বিস্তার করেছেন তার অনুগত একধিক 
মন্ত্রী । ত্বয়ং “যুবরাজ” রা্জণব ত 
অধিকৃত রুগ্ন শিল্পকে পুরোনো 


মালিকদেয় হাতে ফেরত দেওয়ায় পক্ষে 
ওকালাত করেছেন আসলে, দলের 
স্বার্থে; ভোটে জেতবার মতলবে এ 
নীতির সুবিধামত রদবদল করতে 
শ্রীমতী গান্ধীর কোন সঞ্ধেচ নেই। 
মিলমালিকদের এক অংশ এতে 
খুশিই হবেন। কারণ সয়কারণ 
ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে 
নয়ছয় করলেও তাঁরা অব্যাহতি পেয়ে 
যাবেন। সব রকম দায় দাঁয়ত্ব থেকে 
মুন্ত হবেন। এদিকে শ্রামকদের 
স্বাথও নাকি বজায় থাকবে বলে দাবী 
করা হয়েছে। 

যাঁদ শ্রামকদৈর কল্যাণেই এই 
পদক্ষেপ তবে বোদ্বাইয়ের মোট ৬২টা 
ম্ষেংশ ৭ম পচ্ঠায় - 





কালো টাকা ধরিয়ে দেবার জন্য 9০ লক্ষ 


' টাকা পুরস্কার আমল৷রা আত্মস/৫ করেছেন 


গত ১৯৬৫ সালে আয়কর দপ্ত- 
রকে একি কোম্পানীর ছয় কোটি 
কালো টাকার স"্ঘান জানিয়ে দেও- 
যার জন্য প্রাঙিপ্রাত পুরস্কার থেকে 
বাত হয়েছেন একজন কানপু্রযাসণ। 

সংপ্রাত - কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে এক 
ঈমারকলাপতে তান আভযোগ কর- 
ছেন যে ১৯৪৫ মাসের ২০শে জান, 
যার একটি চিঠিতে তদানীস্তন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত শ্রীগৃলজারিলাল নন্দকে ধরম 
লিং রামসিং নামে একটি ব্যবসায়িক 
সংস্থায়, মজুদ কালোটাকার সম্ধান 
জানিয়োছলেন । সেই সূত্র অনুসারে 
আয়কর দপ্তরের বড় বড় আমলারা এ 
৮৪ ইরা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৫) 


তল্লাশখ চালান এবং ছয় কোটি কালো . 


টাকা উদ্ধার কন্তরন '। 
এন্টি পয়সাও নয় 


আভযোগকারীর নাম শ্রীঅমর 
[লিং ৷ তিনি কানপৃরের নেহরু 
নগরের বাসিন্দা । তাঁর গ্মারক- 
লিপিতে বলেছেন যে প্রচলিত নিয়ম 
অনন্যার উদ্ধারকৃত টাকায় অন্ততঃ 
শতকরা ১০ ভাগ তাঁর প্রাপ্য। এ 
সম্পর্কে যথারণীত সরকারী আদেশে 
তাঁর যে 8০ লক্ষ টাকা প:রস্কার প্রাপ্য 


হয় তাও ঘোষণা করা হয়। তারপর 
আর কোন উচ্চবাচ্য নেই । সরকারের 


নানান দপ্তরে আবেদন নিবেদন করে 
তিনি আজ প্যস্ত একটি পকন্নসাও 
পান নি। 


প্রীসং আরও আভযোগ করে" 
ছেন যে তাঁকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা 


- হয়েছে এবং তাঁর প্রাপ্য টাকা অসৎ ও 


বে-আইনাভাবে আয়কর দপ্তরের আম- 
লারা 'নজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে 
. আর উলটে গ্রীসংকে 
নানা প্রকারে হয়রানি করে চলেছেন 
বছরে পর বছর । উন যে সরকারের 
কাছে নালিশ, করেছেন তা নিয়ে 
যাতে আর অগ্রসর না হন 
তার জন্য ক্রমাগত চাপ 'দিপ্লে চলেছেন 
এই সব আমলারা । 

, চ্থানীম্ন এক পাকার এই ঘটনা 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে এরপর অবাক 
হবেন না কেউ যদি অর্থমন্ত্রী মহাশয় 
তাঁর দপ্তরের দেওয়া “তথ্যের” 
ভাঁত্ুতে এক বিব্যাততে বলেন £ 
লোকটি পাগল । 





রাজীব এবার র পাদ্প্রদীপে এলেন 


সদ্যসমাপ্ত ই-কংগ্রেসের এ. 'আই. 


সি. সির আধবেশনে যে কয়াট উল্লেখ" 


যোগ্য ঘটনা সকলের নজর কেড়েছে 
তার মধ্যে প্রধান হল শ্রীমান রাজীব 
গাম্ধকে এবার সরাসার রাজনৈতিক 
নাট্যমণ্ের পাদপ্রদগপের সামনে হাজির 
করা। আর নেপথ্যে থেকে শিক্ষা- 
নাবশশ করা নয়, সায়া ভারতের 

- ই-কংগ্রেসণ সদস্যদের কাছে তার প্রাতি- 
চ্ঠার পথ স্থানশ্চিত কাঁরয়ে নিলেন 
প্রীমতণ গ্রাম্ধ । খুব সম্ভব কলকাতায় 
দলের পূর্ণাঙ্গ আঁধবেশনে তাঁকে সভা- 
পাত “নির্বাচিত” করে পাকাপাকি 
ব্যবস্থা হবে । 


ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? 
অনেকটা এই ভাবেই প্রায় পাঁচ 
দশক আগে অনেক যোগ্য প্রাথী'র 


দাবধকে অস্বীকার করে পশ্ডিত' 


মতিলাল নেহয়ুর “অন্তিম ইচ্ছায়” 


মহাত্মা গাম্ধী জহরলালকে কংগ্রেস 
সভাপতি মনোনত করেন এই কল- 


কাতার আঁধবেশনে। মাঁতলালের 
তথন ত্বাচ্থ্য ভাল ছিল না, বার্ধক্য 
দেখা দিয়েছিল ।' উনি তাই গান্ধী- 
জার কাছে আবেদন করেন যাতে 
মৃত্যুর আগে তাঁর যোগ্য পৃন্রকে 
একবার কংগ্রেস সভাপাতির্‌পে দেখতে 


চান। উন তখন বিদায় সভাপাঁতি। 


তারপর থেকে সেই এক ট্রাডি- 
_ শন সমানে চলেছে । শ্রীমতী ইন্দি- 
রাকে তাঁর পিতা আন্তে আন্তে 
সামনের সারিতে নিয়ে আসেন । তবে 
তাঁর কাজটা সহজ হয় নি। শ্রীমতী 
গাম্ধণকে এরজন্য অনেক কলাকৌশল 
নিতে হয়। এরপর তিনি তাঁর 
দ্বিতাঁয় পনর সঞ্জয়কে জরুরী অবন্থার 
স্মযোগে দলের মাথায় চাপিয়ে দেন। 
এর ফল সবটা ভাল হয় নি । সেঞ্জন্য 
এবারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বেলায় আঁত 
সাবধানে, অথচ পরিকঞ্পিত ভাবে 
প্রাতণ্ঠত করতে চলেছেন। দেশে 
ও বিদেশে যাই প্রচারিত হোক না 
কেন তিনি "পারিবারিক য্নাজত্ব' কায়েম 
কর:বন গণতশ্ত ও প্রগাঁতির নামে । 
অনেকেই অচ্ছুৎ 
প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে “জাত'য় 
কংগ্রেসের" . শতবাধষিক? উপলক্ষে 
১৯৮৫তে বোত্বাইয়ে যে উৎসব 
অনুষ্ঠিত হবে - তাতে একমান্র 
ই-কংগ্নেসের অনুগত যাঁরা তাঁরাই 
আমাম্ধিত হবেন । প্রান্তন কংগ্রেস, 
- অথচ বর্তমানে সংগঠনের বাইরে যাঁরা 
তাঁরা আঙ্গ অচ্ছৎ ৷ শ্রীমত' গান্ধী 
দ'নয়ার সামনে দেখাতে চান যে 


ই-কংগ্রেসই একমাত জাতীয় প্রাতষ্ঠান। 
তারাই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দিয়ে এসেছে এবং এখনও রাজত্ব 
চাঁলয়ে যাবে। সবাই জানে যে 
ই-কংগ্রেসের আনুগত্য মানে শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে পৃণ* আত্মসমর্পণ ॥ 


বিরোধী জুজু 

তাঁর প্রাতি আনুগত্যে' যাতে 
কোন ফাটল না ধরে তায় জন্য এবা- 
রের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী ও 
প্রীরাজীব গান্ধী বারে বারে মনে, 
কয়ে দিয়েছেন যে বিরোধা দলগ্লি 
তাঁকে ক্ষমতাচুত কলার জন্য উঠে 
পড়ে লেগেছে ৷ আসলে "ওঁ বিরোধী 
জুজ্‌র” ভয় দোখিয়ে যতাঁদন দলকে 
ওক্যবন্ধ রাখা যায় এটা তারই 
প্রচেষ্টা । দলনেতা খুব ভাল করেই ' 
জানেন যে ব্যান্তকেশ্রিক নশীত' ও 
আদৰ্শ বাহভত রাজনৈতিক মিতালী 
যা তাঁর দলে চলছে তাতে' একমান্ত 
জুবিধাবাদ ধান্দাবাজরাই তাঁর সঙ্গে 
আছেন। সেজন্য শ্রীমত গাশ্ধধ এক" 
জনকে জন্যের লাঁড়য়ে দিয়ে সবাইকে ' 
[নিজের কবজায় রাখতে চান । ' আর 
বিরোধীদের ভাম চা অনেক বড় করে 
দেখিয়ে দলের সভ্যদের 


শেষাংশ ২য় পছ্ঠার 


॥ দুই ॥ ০... দপণ ॥ শুক্রবার; ২৮শে অক্টোবর, ১৯৮৩ - 


[| 


গায়ে-গতরে দিব্য বেচে রয়েছে। 
কে না মানে, এরই পরিপার্ণ সুযোগ 
নিয়ে শ্রীমতী গাম্ধী তথা বহু-বভন্ত ' 
গাদ্ধাবাদ' শিবিরের প্রত্যেকাঁট অংশ 
সমন্তরূপ সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা- 
গ্যালকে পারপ-্ট রাখে । আধাসামন্ধ- 





ইন্দিরার এক চ্যালেঞ্জ 


১ম পহ্ঠোর পর : 

রাজ্য সরকারের পরামর্শ“ ছাড়া । তাঁর 
পূবের, রাজ্যপাল প্রয়াত শ্রিভুবন- 
নারায়ণ সিংএয় প্রাতি পাশ্চমবন্রের 
মানুষ কেমন শ্রদ্ধা ও প্রীত জ্বানিয়ে- 
ছিল তা উনি দেখেছেন । তার আগে 
শ্রীধ্মবশরকে এখানকার মানুষে কি 
নজয়ে দেখেছে সে কাঁহনীও তশর 
অজানা নয় নিশ্চয় । সেই কারণেই হোক 
অথবা শ্রাঁমত! গান্ধীর পরোক্ষ নদে 
নিয়মতান্রিক রাজ্যপাল হিসাবে 
ছিলেন--অস্ততঃ প্রকাশ্য ভাবে। শ্রমতণ 
গাল্ধীর নর্দেশ থাকা অন্বাভাঁবক নয় 
এই ' জন্য যে প্রয়াত 'ন্রিভূবন- 
নারায়ণ সিংকে অপসারণ কয়ার 
জনা লালবাহাদুর শাস্মীর 
ছেলেকে বিশেষ দূত হিসাবে তানি 
পাঠিয়োছিলেন . তার সংবাদ খুব 
ফলাও করে ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন : 
কাগজে । শ্রীমতী গান্ধী সে সংবাদের 





রাজীব এলেন 


১ম. পাতার 'পর 
হিয়ার করাই তাঁর আসল 
মতলব । তা নাহলে একবার যাঁদের 
| “সুবিধাবাদী আঁতাত” বলে তাচ্ছিল্য 
করছেন সেই বিরোধীয়া তাঁর অস্তিত্ব 
বিপন্ন করছে বলে আবার তান আঁভ- 
যোগ করছেন শক করে। এটা তার 
দৃব'্লতারই পরিচয় । 
' বৌধবাই অধিবেশনে দেশের আশ 

সমস্যা ননয়ে,কর্মসূচী নেওয়া হয়নি । 
দীর্ঘমেয়াদী কর্মপুচী নেওয়া হয়েছে - 
যার মলে উদ্দেশ্য ভোটের আগে 
দেশের মান:ষকে ভ1ওতা দিয়ে আবার 

“দেশকে বাঁচাও” ধরণের আওয়াজ 
তুলে; বাঁজমাৎ করা Lo 


তবে লক্ষণাঁয় যে বামদল SE 
'লমালোচনা ততটা তাঁর নয় ।. ,এটাও 
একটা কৌশল মাঘ ।- সবাইকে একসঙ্গে 
চাঁটয়ে দেওয়া বাাঁম্ধমানের কাজ, নয় 
বিশেষ করে কলকাতায় ই-কংগ্রেস্রে 


আঁধবেশনকে সফল করতে হলে এই 
কৌশল প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গে তার 


দলের সদস্যরা হতাশ হলেও শ্রীমতী 
পান্ধী ভাল করেই জানেন যে 
ই-কংগ্রেসের.. বতরমান সাংগঠনিক ' 
কাঠামো এমন নয় যে সরকারী সহ- 
'যোগিতা ছাড়া নিজেদের উদ্যোগে, 
তারা আধবেশনকে সংগঠিত করতে 


করা হল-যে এই রাজোর আইন 
শৃঙ্খলার অবস্থা যতটা খারাপ - বলে 
তাঁর চেলারা চেঁচামেচি করে তা সত্য 
| 

| | 


'সভাপাঁত শ্রীজানদ্দ মৃখাজ প্রকাশ্যে 


এক সি অস্বীকার করতে পারেন 
নি! এরপর আর কোন আত্মমযাদা- 
সম্পন্ন ব্যন্তির এ পদে থাকা শোভন 
নয়__এই মনোভাব ব্য্ত্রকরে প্রয়াত 
শ্লিভুবননারায়ণ অব্যাহতি চেয়েছিলেন 
রাজ্যপালের পদ থেকে। “এই 
পটভাাঁমকায় শ্রীপান্ডের অন্যরমম 
আচরণ করার অসুবিধা ছিল, যাঁদও 
গোড়ার দিকে তাঁকে নিয়েও জরঃপনা 
কহ্পনা কম হয়ান। 


ইদানীং, ই-কংগ্রেসের কয়েকজন 
নেতা, বিশেষ করে রাজ্য ই-কং কাঁমাটি 


শ্রীপাঙ্ডের কার্য'কলাপেয় সমালোচনা, 
করতে শুরু করেন । এরপর দলের 
স্বার্থে শ্রীমতা গাপ্ধী আয় শ্রীপান্ডেকে 
পশ্চিমবজে রাখা মোটেই নিরাপদ নয় 
মনে করলেন ৷. তার জায়গায় পাঠা- 
লেন শ্রীমুখাজধ'র অনেক পুরোনো 
দোষ্ত ও সহকমাঁ* শ্ৰীএ. পি. শমাঁকে। 
দশর্ধীদন আই: এন. 1টি. ইউ. সয় 
নেতা হিসাবে এখানকার ই-কংগ্রেসের 
অনেকের সঙ্গে শ্রীশমার খুব ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। উাঁন ই- “কংগ্রেসের 
একজন নেতা এবং প্রান্তন কেন্দ্রীয় 
মন্ত ।  অন্প কিছাদন আগে 
সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল যে. উান 
বিহারের রাজ্য রাজনীতিতে ফিরে 
যেতে চান পাঙ্জাবের রাজ্যপালের পদ 
ছেড়ে দিয়ে । ডঃ জগন্নাথ মিশ্রের 
মেয়াদ যে ফুরিয়ে আসছিল সে 
অনুমান করেই তিনি বিহারের মুখ্য- 
মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখাছলেন। ' 
ই-কংগ্রেস খুশি 

শ্রীশমাঁকে [নিয়োগ কয়ার সংবাদে 
ই-কংগ্রেসী মহলে খুশির ভাব আর 
গোপন থাকে নি। ঠিক. একই ' 
কারণে ' বামফুম্টের চেয়ারম্যান 
প্রীসরোজ মুখাজণ' ও বামফ-ম্টের 
অন্যান্য নেতারা শ্রীশমার নিয্লোগের 
পম্ধতি নিয়েই সমালোচনা করেন এবং 
উনি যে একজন দলীয় রাজনোতিক 
ব্যন্ত সেকথাও স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন । 
গোটা ব্যাপারটা অগণতান্ত্রিক. এবং 
স্বৈরাচারী বলে' . তাঁরা আঁভাঁহত 


কয্েছেন। 


শ্রীমতী গাম্ধীকে নিজের দলের 
নেতাদের হাতে রাখার জন্যই 
শ্রশমার মত অনুগত ই-কংগ্রেসণীকে 
য্লাদ্যপাল করে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাতে 
হল। স্বভাবতই এর ফলে ই-কংগ্রেসণরা 
' অতি উৎসাহে বামস্রপ্ট সরকারকে 
[বরত করার জন্য , ভৈরব বাহন 
নামিয়ে দেবে । ইতিমধ্যে তার কিছ 
কিছ; পারচয় পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীদতণজশ 
ভুলে গেছেন হয়ত যে সত্তর দশকের 
পশ্চিমবঙ্গ আর আশির দশকের পঃ- 
বন্ছে এক নর। তান কি কায়দায় 
শ্রধমবীরুকে দিয়ে তান্ডব নৃত্য 
শনর্‌ করিয়েছিলেন তা পশ্চিমবজের 
মানুষ ভুলে যায় নি । 





১৯৮৫ হতে 
শতবধ পরে 


শ্ৰীপতি নন্দী 
আর কিছু দিনের মধ্যেই, ১৯৮৫ 


সালে, মহা কোলাহলে মহাসথারোহে . 


তথাকথিত ভারতীয় জাতায় কংগ্রে- 
সের শতবার্ধকণ উদযাপন হতে 
চলেছে । কারো কোন অনুষ্ঠানে 
অপর কারো আপত্তি থাকতে পারে 


না, যদিও এক্ষেত্রে প্র“ন থেকে যায়, 


আঁজকার ইংকং বাহনশ ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস “এরীতহ্যর' কত 
পারসেশ্ট উত্তরাধিকারী কিংবা আদৌ 
উত্তরাধিকাধধ কি না। তবে ঘা 
সুম্পন্ট তা এই যে, উত্ত শতবার্ধকী 


যতটা না কংগ্রেসের অতাত -এতিহা.. 


সম্বম্ধশয় তার চাইতেও অনেক বেশশ 


' ইন্দিরা* কালচার প্রশান্ত বিষয়ক এবং 


আগামধ দিনের ' তখৎ-ই-তাউস 
সম্বম্ধীয়-একথা বুঝতে কারো 
অসুবিধ হবায় নয়; কংগ্রেস এতিহ্য 
ও ইন্দিরা কালচার বলতে কতটা ক 
মাঁহমা মাল্ডত ব্যাপার বোঝায় সে প্রশ্নে 
না গিয়েও একথাট নিশ্চয়ই বলা যায়, 
নিব্ণাচিত দ্ছানাট কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন হ্থল বোম্বাই নগর’ হলেও 
১৯৮৫ কালটা লোকসভায় [নবাচনী- 
সাল; এবং পারী-ধারগণও মূল 
কংগ্রেসী-াববাজত শ্রীমত গান্ধী ও 
একপাল ব্যন্তত্ববহীন, আত্মমযণদা- 
বোধহীন, মেরুদষ্ড বিহীন মনষ্যা- 
কার দেহধায়ী ছাড়া আর কেউ নয্ন। 
বলা বাহুলা, এহেন শতবার্ধকী 
কর্মসূচির আদ্যোপান্ত চলবে গ্যাং 
অব টু’-এর নিদেশিশত ছকে। স্বভাবতই, 
শতবার্ধকীর বিভূতিতে বিভূষিত 
শ্রীমান রাজশবচন্দ্রের ‘জাতাঁয় নেতা’ 
রূপে আবির্ভাবের এমন মওকা হাত- 
ছাড়া হবার নয়, আদি কংগ্রেসীগণকেও 
শতবার্ষকীর বাইরে না রাখলে নয়। 


দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে জমবে 
ভালো । “গ্রণতাশ্বিক সমাজতন্ত্র 
তথা গং-সং-মাগ্ণীয় ক্রিরা-কলাপের 
সুযোগ্য উত্তরাধকারী রংপে শ্রীমতী 
রাজশব-মাতা ও শ্রণমান রাজাবচাঁদের 


এ মহোংসবে মাতাপ্প্রের ভারত সয়- 


কার ও তস্য পরম প্‌জাপাদ ভারৃতাঁয় 
একচেটিয়া পধাঁজ গোষ্ঠী যে একটা 
রাজসক্স যজ্ঞানুষ্ঠান না করে ছাড়বেন 
না তা সহজেই অনুমেয়; আর 


ব্রিটেনধয় নাগাঁরক তথা প্‌ণছি.দেশ- 


প্রোমক তথা ইন্দিরা সেবক স্বনামধন্য 
স্বরাজ পলেজও যে নেপথ্য লোক 
থেকে ক্রমশঃ, 'দেশসেবা'র 


এককথায় 


প্রকাশ্য. 
পাঁরমল্ডলে অবস্থান নিতে চলেছেন 
তা-ও প্রায় দ্থির-নশ্চিত । 


সরকারণ ‘সাদা টাকা’ আর বেসরকারণ 
কালো টাকার হোলি খেলায় প্রমত্তা 
বোদ্বাই নগরী তার আট লক্ষ ফুট- 


.পারথবাসীর বধভৎস অবস্থিতিকে আঁচল 


চাপা দিয়ে আরো রাঁজণণ হয়ে উঠবে, 
তানাশাহীর জয়গানে বিড়ম্বিত কং- 
গ্রেসয় তথা নেহয়ু-পারবারণয় 
ইতিহাস রাজ্রীব-চন্দ্রের কণ্ঠ-নিৎ্কা- 
বিত হয়ে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুত- 
ব্যোমে তাঁৱ উচ্ছ্বাসে” কল্লোলিত 
হবে। কতণ্যানম্ঠ  দুরভাষণ আর 
দূরদর্শনেরও যে কাজের শেষ থাকবে 
না, সে তো বলাই বাহুজ্য । 

আঁত স্ুুপারচিত এ সমজ্ঞ ধেম- 
ডামোনা হয় হলো; আননলাঙ্গক 
ফাার্ভ-ফাত্ত, গানা-খানা মায় ভাষণ 
টাষণ সম্পাদনার কাজও মামুপশ ছক 
মাফিক আচ্ছা সে হো যায়েগা ; ই- 
কং কোম্পানগর মাঁলিফানার উত্তরা" 
ধিকার-ঞম মাদার টহ সন-_এবং 
তৎসহ পারিষদীয় “নিউ রাড’ তথা 
স্লা্গব ‘কোটেরাী’-র আনহষ্ঠাঁনক 
অধিষ্ঠান ভি প্রেমসে হো যায়েগা, 
সে কথাও বলা বাহুল্য । কিন্তু 
নেহরু-পারিবারিক ইতিহাসের অবয়বে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে" 
যখন দেশবাসীর কাছে পাঁরবেশন 
করা হবে তখন খেলাটি কিভাবে কতটা 
কিপার পায় তা সম্যক দরশনার 
হয়ে উঠতে পারে। কেননা, এটেন- 
বরো বাঁণ'ত গ্লাম্ধী জীবন যেমন 
মহাত্মা’ গাম্ধীর “মাহা ত্বকে দেশে- 
বিদেশে বিতকেরি সম্মুখীন করেছিল 
এবং স্বয়ং গান্ধীর জশবনে খোদ 
“গাম্ধীবাদে'র কতটা প্রাতফলন হিল 
তেমন বিতকেরি ঝড় তুলে বহু 
অজ্ঞাত [বিষয়ে আল্যেকসম্পাত 
করেছিল, উপরোন্ত শতবাষ'কণ 
'ইতিহাস'-উপাখ্যানটিও তেমন ভাবে 
কংগ্রেসের তথা 'স্বাধানতা সংগ্রামের 
বহু [বিকৃত ইতিহাসটার গোড়া 
ধরে টান মায়তে পারে, 
সেরূপ প্রত্যাশা স্বাভারক । মোদ্দা 
কথা, বিকৃত ইতিহাস চিরকাল বাজারে 
খায় না, বাস্তব ইতিহাস একদিন তাকে 


ছিঘাভন্ন ' করে আত্মপ্রকাশ করবেই, 
এবং হয়তো খুব অচিরেই । 
কো bs ক্ৰ 4 


সি. পি. আই-এর মুখে 
প্রথমে উচ্চারত হলেও. বিষয়টা 
আসলে একটা . ওপেন সিক্রেট ছিল । 
সামন্তম্তের আশ্রয়ে গুশ্রয়ে ও নিবা- 
চন” মদতে ভারতে সাম্প্রদামিকতা 


ক্ষমতাবলে এরাই 


বাদের প্রধান প্রাতভ্‌ কংগ্রেস তথা 
ইং-কং এহেন ‘এঁতিহ্যো'র প্রধান 


ধারক-বাহক--সব চাইতে বেশ? 


স্ট্রাটোন্রক 
আধকারণ-অবণ্যই 


এ্যাডভান্টেজ-এর 
সরকার 
প্রধানতঃ 
ভেদাভেদবাদী আশা আকাঙ্থার 
মূলে জলশাস্ন করে, উদ্দীপনা 
যোগায়, যে সম্প্রদায় যেখানে সংখ্যা 
গার তাকে সেখানে সঙ্কীণতাবাদ? 
টোপ গলিয়ে সেই বহু-ঘীণত 
[িভাইড. এম্ড রুল পাঁলাসটাকে 


প্রয়োগ করে থাকে । নিকৃষ্টতম উদা-*- 


হরণ £--প্রজ্জালত আসাম, উত্তপ্ত 
পাঞ্জাব, গুজরাট, হাঁরয়ানা+ জম্ম" 
কাণ্মার ; তৎসহ উত্তর প্রদেশ, প্রায় 
সমন্ত দাক্ণ ভারত ও বিহারের মত 
সাবেকণ উদাহরণগাীল তো রয়েছেই। 
আসামে নির্বাচনের নামে সাম্প্রদায়িক 
বিষবক্ষের বন"মহোৎসব (সন্ত্রঃ 
ইঞ্ডিয়া,টুডে কাগজে প্রখ্যাত সাং" 
বাঁদক অরুণ সৌরাঁর প্রামাণ্য দাঁলল 
সমূহ) কার কতিকলাপ ঘোষণা 
করে? গুজরাটে, উত্তর প্রদেশে 
[বহায়ে জাতপাতবাদশ রাজনশীতিয় 
নিত্য-অনষ্ঠান, পাঞ্জাবে দল খালসা 
বাহিনীর নেপথ্য, পাঁরচালন ব্যবদ্থা। 
দাক্ষিণাত্য হিন্দ মান ধম-রাজনপাত 
আর এস এস ও বিবি হিন্দ; লম্মে- 
লনের গোপন ও প্রক।শ্য পদ্যেপোর্ষন 
কতা ও বানময়ে নিবণচনণ সহায়তা 
কুয়--এসব কিছুকে বাদ দিলে, 
ইীন্দরা রাজনগাত ও কংগ্নেসী কাল- 
চারের আন্তত্ব আর কোথায় ? আজ 


পাঞ্জাবের শহরগুলিতে উগ্রপন্থী নাম- 
ধেয় যে দল খালসা বাহন’ সাম্প্র- 
দায়ক সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে; 
তাদের কংগ্রেস এজেন্ট প্রোভোকেটয় 
রূপে ব্যবহার করায় দায়ে ইন্দিরা 
গান্ধীকে অভিষস্ত করে সম্প্রীতি 
আকাল! নেতা সন্ত লঙ্গোয়াল নতুন 
কিছু- বলেন নি। প্রকৃতপক্ষে 
জনতা-আকাল রাজত্ব কালে এ দল 
খালসা বাহনীকে মদত দেয়ার কাজে 
বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীজেল সিং-এর 
যোগাযোগের অভিযোগটি বহু-আলো-: 
চিত ; একই কারণে পাঞ্জাবের প্রান্তন 


- মখ্যমন্রী প্রকাশ সিং বাদল এ দল, 


খালসা বাহিনীর সৃষ্ট রহস্য উদ্ঘাটন 
করতে একটি কমিশন গঠনের অন্য 
স্বয়ং শ্রীমতণ গাম্থণকে বার বার চ্যালেঞ্জ 
জানয়োছলেন ; কিল্তু বাদল শ্রীমতায় 
সহযোগিতা পান 'নি। যে ছীম্দিরা 


 কংগ্রেদ বাহিনী এই সেদিনও শ্রীনগরে 


নিজেদের প্রাদেশিক কার্যালয়ে 
আগুন লাগিয়ে দিয়ে (সন £ অরুণ, 
সৌরীর দাঁচত রিপোর্ট হীন্ডয়া 
টুডে) ন্যাশন্যাল কনফারেশের উপর 
দোষ চাঁপয়ে একহাত নিতে চেয়ে 


শেষাংশ শেষ পঞ্ঠার 


দর্পণ | শুরুবার, ২৮শে অক্টোবর; ১৯৮৩ 


ছিজী দৰ্পণ দৰ্পণ 


ইন্দিরা ও ইণ্ডিয়া এক . 


~~, 


করা হলেও আন্তজাতিক 
ফোপরছ্ালালী জ্মেণি : 


বিশেষ প্রতিনিধি এ 


দিল্লী 1। এই বছরের গোড়ার 

দিকে দিল্লীতে জোট নিরপেক্ষ শিখর 
সম্মেলন অনুষ্ঠান খুব আনন্দের 
কারণ হয়োছল ঠিকাদারদের কাছে 
আর ইশ্দিরা গান্ধীর কাছে । আর 
তেমন কারো কাছে নয়। কারণ 
আর কেউ আখের গন্ছানোর কথা 
ভাবতে পারে নি তত ৷ ঠিকাদারদের 

" আশা আকাঙ্খা তখন ফলদায়ক 


হয়েছে। বাড়ণ-ঘর রাষ্ভা-ঘাট ক্লাইওভার 


বানিয়ে দিল্লী শহর ধুয়ে মুছে রং 
চং লাগিয়ে নানারকম 'জিানিষ-পন্ন 
সরবরাহ করে দুহাতে টাকা ল.টেছে 
তারা! 


আর ইন্দিরা গাশ্ধণ ভেবে ছিলেন 

এই মওকার তান . রাজসুন্ন যজ্ঞের 
ফললাভ করবেন, সামন্ত রাজারা এসে 
মহারানীর জয়গান করবে । সসাগরা 
ধরণীর ওপর আধিপত্য এবার বস্তার 
করবেন তান ন্যাম বা নন-আ্যালা- 
ইনড মুভমেস্টেযর চেয়ার পার্সন পদা- 
_ধিকার বলে। কত লোকই কত 
স্বপ্ন দেখে থাকে। ইন্দিরা ইন্ডিয়া 


হয়েই গেছেন এবার দেখা যাক ওয়,জ্ড" 
- টাকেও কণ্দ্রা করে, ফেলা যায় কি না 


অন্ততঃ একদিনের জন্য । 


নিম্নম চালু হয়ে আছে 1কছুদিন 
হোল, ন্যামের শীর্য সম্মেলনের 
প্রধান আপন 'যাঁনই গ্রহণ করেন 


তাকেই ইউনাইটেড নেশনসের পর- 
বত জেনারেল আযাসেমাব্রর আঁধ- 
বেশনে ভাষণ দেওয়ায় জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হয়! সুতরাং কিছু 
হাততালি পাওয়ার বন্দোবস্ত ত 

এ ইয়েই আছে । সেই সুযোগে আরো 
[কিছু করে ফেলার মতলবে দিল্লীর 
ন্যাম সামিটে পাশ করিয়ে নেওয়া 

- হোল এক প্রচ্তাব--ইউ এন জেনারেল 
আযসেমারুর ৩৮তম সম্মেলনের সদস্য- 
ভুক্ত সমন্ত ঘপাচ্ট্রের প্রধানেরা সশরীরে 
হাঁঞ্জয় হয়ে যেন .(ইীশ্দিরা গান্ধীর 
নেতৃত্বে ) বিশ্বের সমষ্তড মুখা সমস্যা- 
গুলির সমাধান কচ্পে যৌথ আলো- 
চনার সুযোগ গ্রহণ করেন । 


আমাদের বিদেশ মশ্মালয়ের 
কোন গাড়ল তখন হুশ্ন তোলেনি ৩৭ 
“বার ইউ এন জেনাফেল আযসেমার্র 
বিশ্বের সব সমস্যা মেটাবার দুরাশা 
* নিয়ে প্রাতির কয়েক মাস ধরে 
* অনেক কথা কাটাকাটি করেও ছু 
যখন করতে পারে নি, হীঁন্দিরা 
গাম্ধী একদিনে ক ভেলাক দেখা- 
বেন। প্রয্নাত পতাজীর কথার 
ছাঁচে চলা [বিদ্বশান্তি সম্পকে দু 


- নিশ্দুক বা অন্ত । 


চারটে বুলি আমলাদের লেখা কাগজ 
থেকে পড়লেই [কি রোনান্ড রেগান, 
উর আন্দ্রোপভ থেকে সরু করে 
দেড়শ রাষ্ট্রনায়ক সব্মোহত হয়ে 
পড়বেন? হীম্দরাবদ্দনার জন্য 
যথেষ্ট লোক যোগাড় করাই মুস্কিল 
হবে সে কথাও কারো মনে হয় নি 
বা কেউ মূখ ফুটে বলোন। 


১. এখন দিল্লীতে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে 
সবাই দায়িত্ব এড়াবার পথ খঃজছেন। 
তারা কেউই নাক হীপ্দরার বিশেব্বরণ 
হওয়ার বাসনায় সাপ দেয় নি। খুব 
স্বাভাবক। ইন্দিয়া গান্ধীর স্বপ্ন 
ধসে যাওয়ার দোষ কে আর নজের 
ওপর্‌ নিতে চায় ? নায়িকার বাই- 
রের বাগাড়ন্বর অবশ্য এখনো কমে 
নি। দেশে ফিরে দিল্লীর মাটিতে 
পা দিয়েই বললেন, ইউনাইটেড 


নেশনসে তাঁর আহত শিখর সম্মেলনে 


ভাঁড় হয়েছিল "জাস্ট রাইট” । 
সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করাবার 
সময় কষ্তু সব রাষ্ট্রপ্রধানদের আহ্বান 
জানানো হয়েছিল কলেকটিভাল 
আলোচনা করার জন্য । তাদের শত- 
করা ১৪.৮৮ ভাগ যোগ দিলেই হবে 
এমন কথা শোনা যায় নি । এই শত- 
করা ১৪.৮৮ ভাগ রাঞ্ট্রনায়কদের 
াঁটিংএ কিছ: হয় ন যারা বলে তারা 
ইন্দিরা গান্ধী 
দেশে ফিরে জা'নয়েছেন তার দেতৃত্বে 
অনযৃ্ঠত সভায় নর্থ-সাউথ বিরোধ 
কি করে মেটানো যায় সে সম্পকে 
একটা কনসেনসাসে পেশছানো গেছে । 
কেবল সেটা কি তিনি বলতে চাইলেন 
না বা পারলেন না। “সত।মেব জয়- 
তেয়’ ধবঙ্গা উড়িয়ে আর কত িথ্যা 
বলা হবে কে জানে! 


অন্যাদকে আমলারা চোট সাম- 
লাচ্ছে তাদের ভ্গডযাগ বাজানো 


নাক যথেষ্ট জোরদার হয়ান এবং. 


সেজন্য ভানূমতার মেলা জমোন । 
বেচারা আমলারা। ওরা আর কত 
করতে পারে? সবেরই সীমা আছে 
কেবল নেই ইন্দিরার উচ্চাকাত্খায়। 
তাঁকে ইনটেলেকচুয়াল বানাতে হবে 
পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে সৃতরাং দু. 
চারটে বই লিখেছেন এ রকম কিছু 


নিয়ে আসা হয় ভোজ্সভায় ৷ - 


রকম কায়দা করে দু একটা যোগ্র'়, 
করে দেওয়া হয় । যেমন সেদিন একটা: 
মযানেজ করা হোল তথাকাঁথত পপৃ- 
লেশন পাঁলাসর নামে । কিন্তু রাষ্টর- 


প্রেসিডেন্ট রেগনের পরর 
গভীর দন্কটে পড়েছে 


প্রেসিডেন্ট রেগনের পররাষ্ট্রনীতি 
এক গভাঁর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে।। 
বিশেষ করে চুরি ক্ষেতে এই সংকটের 
মোকাবিলা করতে হচ্ছে তাঁকে । 

ঘে প্রশ্নাট রেগন প্রশাসনকে 
{বৱত করেছে বিশেষভাবে তা হল 
মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যুদ্ধের 
মারণাম্্ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে বিতক" । 
ক্রমশই এই বিতক' এমন” পর্যায় 


এসেছে যাতে পরস্পরের প্রত সম্ভাব 


বজায় রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ছে ।. 


ওখর যাঁরা শুভানযধ্যায়ী। তাঁরাও খুব 
বিব্রভ বোধ করছেন যে ভাবে ঘটনার 
গাঁত প্রকৃত চলেছে । এর ফলে 
সোভিয়েট নেতাদের যেন ধারণাই হয়ে 
গেছে যে মার্কিন প্রোসডেন্ট মারণাস্ম 
সংবরণ করার প্রশ্নাটকে মোটেই গুরুত্ব 
দিতে চান না। তাঁর একমান্ উদ্দেশ্য 
হল ইউরোপে কত তাড়াতাড় 
*পৌরাসং" এবং "কুইজ নামে 


ক্ষেপণাঞ্ভ্ভাল স্থাপন করা যায়। 
উন যাঁদ এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর 
হন তাহলে সোভিয়েট নেতাদের 
সামনে 'অন্যপথ থাকবেনা । তাঁরা 
একই ধরণের মারণাস্ত্র স্থাপন করবেন 
যা আমেরিকা এবং ইউয়োপে় মানুষের 
বিপদের দিন ঘানয়ে অংনবে । 





নায়কদের বললেই ধরে বেশ্ধে আনা 
যায় না সেটা, আগে খেয়াল হয় নি । 
শোনা যায় মাঝে আবদার হয়ে- 
"ছিল নোবেল পাস প্রাইজটা চাই। 
ইরাণ আর ইরাকের মধ্যে মধ্যম্থতা 
করে লড়াইটা থামাতে পারলেই নাকি 
কাজটা সোজা হয়ে যায় । কিন্তু লড়াইটা 
থামানো বায়ান তেহরাণ আর বাগ- 
দাদে ভারতীয় আমলাদের দু একবার 
ঘোরাফেরা সত্বেও । এখন বোধহয় 
দরকার এমন দহ একটা লড়াই ষা 
ইশ্দরার কথায় থেমে যাবে । 


আল্তজীতক ময়দানে ফেশপর" 
দালালশর মন থাকলে কি হবে, হীন্দি- 
রাজ আমোরিকায় ভারতীয়দের স মনে 
দাঁড়াতে সাহস পান না। নিউইয়কে 
গত বছর আর এবার পরপর দু বার 
ভারতাঁয় সম্প্রদায়ের সঙ্কে মিটিং 
নাকচ হয়ে যায় শেষ মুহুর্তে কারণ 
কয়েক হাজার ভারতীয় যাদের সামিল 
হওয়ার কথা ছল তাদের প্রত্যেকের 
নাম ধা ভারতীয় দূতাবাসে পেশ 
করা সম্ভব হয়ান উদ্যোস্তাদের 
পক্ষে । নিউইয়কে'র ভারতীম্ সম্প্র- 
দায়ের. ৪০.০০০ টাকা করে গচ্চা 


. গেল দুবার নিম্প্রয়োজন হল ভাড়া 
লোকের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 


ইান্দি-. 
রাজ] আম্তজ্রীতক পুরন্কারাদি 
পেতেও ভালবাসেন সেজন্য নানা. 


বাবদ । দু চার হাজার লোকের মধ্যে 
বসে হীশ্দরা গাম্ধীকে দেখতে হলে 


‘তাঁর বাণী শুনতে হলেও প্রত্যেককে 


ভারতাঁয় দূতাবাসের ছাপমারা স্তাবক 


হতে হবে । এই সমস্যাটার সমাধান 
করা হবে ন্যামের চেয়ারপাসনের 
কোন মিটিংএ ? 


মান পররাষ্ট্রনাীতর আর 
একটা ব্যর্থতা চাঁনা সরকারকে তার 
পক্ষে পুরোপুরি না নিয়ে আসতে 
পারা । সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 


' সবস্মকমের আক্রমণে চীনা সরকারকে 


সহযোগণর্‌পে পাওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ 
হয়েছে তা সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় 
লক্ষ্য করা গেছে । চশনা সরকার 
অল্প কিছু দিন থেকে এমন আচরণ 
করছে যাতে অনুমান করা যায় যে 


ক্রমশ সে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আম্দো- 


লনের সামল হয়ে পড়ছে । 


লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে যে 
চু্ত অন্পাঁদন হয়ে গেল তাও ঘাঁকন 
সরকারের পক্ষে প্রতিক নয়। 
ইসরাইল সরকার সোজাসুজি হঠীস- 
যারা দিয়েছে যে যাঁদ লেবানন এই 
চুক্তি ঠিক ঠিক মত পালন না করে 
তাহলে তার দরকার দক্ষিণ লেবানন 
থেকে সরে যাবেনা । শ্রাদকে, ইসরাইল 
পশ্চিমাংসে যথারীতি গেরিলা 
বাঁহনীকে একেবারে ধংস করার 
সবরকম অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। 
আবার 'সারয়ার কিছু গোষ্ঠী দাবী 
করছে যে ইসরাইলের সঙ্গে সবরকম 
আপোষ চীন্তকে অন্বশকার না করলে 
জাতীয় সংহতি - বজায় রাখা ম7কল 
হয়ে পড়বে ॥ সিরিয়ায় জাতাঁয় সং- 
হতির জন্য কোথায় বৈঠক - হবে, 
সৌদি আরবে না টিউানশিয়ায়, তা 
এখনও দ্র হয় নি। 

আরেক দিকে দাক্ষণ আঁক্রচা 
এবং গ্যাঙ্গোলাকে কেন্দ্র করে অবস্থা 
ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে । এখন 


সপ 
লারা দে 


শেষাংশ ৭ম পৃন্ঠার 


{| তিন॥ 


ররাষ্ট্র নীতি 


পর্যন্ত কিউবার সৈন্য ফিরে যাওয়ার 
মত অবস্থার সাণ্টি-করা ' যায় নি । 
দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের পেছনে 
মার্কন সরকারের মদত রয়েছে। 
কিউবার সৈন্য শ্যাঙ্গোলা থেকে সরে 
গেলে তবেই নামবিয়া থেকে দক্ষিণ 
আফ্রকায় হটে আসাম প্রশ্ন উঠবে 
এমন কথা চলছে। মজা হচ্ছে 
মাঁ্ক'ন লরকার এই দুটি 
প্রশ্ন এমন ভাবে জড়িয়ে নেওয়াতে 
আফ্রিকার লব দেশের মধ্যে বযুপ 
প্রতীুয়া হয়েছে । আফ্রিকার বিডিন্ব 
দেশের মধ্যে দম্পকের অবনতি 
হয়েছে। 


আর একটি প্রশ্নে রেগন প্রশাসন 
দোটানায় পড়েছে । নিজের সরকারের 
বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের 
অভাবে চীনের সঙ্গে বাঁপাজ্যক ' 
সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। একাঁদকে 
পররাণ্টী দগ্তর যখন চীনের সঙ্গে - 
দোঁঙ্ঞ করায় জনা হাত বাড়াতে চায়, ' 
ঠিক তখনই বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর 
প্রকাশ্যে আভিযোগ করেছে যে দুই 
রকম মুদা বিনিময়ের নীতি করে ' 
চীন বেশী ছাড় দিয়ে অতপদামে : 
নানান ধরণের বম্ রপ্তানী: করে 
মাঁক্ন বাজারে জননপ্রবেশ এবং - 
সংকট সৃষ্টি করছে । ব্যাপারটা জটিল ' 
হয়েছে এই জন্য যে অঙ্গ কিছুাঁদন 
আগে চগনা সরকারের শস্য রপ্তানী 
নিয়ে বড়রকমের ঝগড়া মিটেছে। 
অবন্থা এমন পর্যায়ে এসেছিল যে চঠুনা 
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমে- 





দক্ষিণ আ।ক্রি'কার জনপ্রিয় কৃষগজ 


নেভ। নেলসন ম্যাণ্ডেলার চিঠি 


কয়েকমাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকার 
বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং 
জনাঠুয় কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা 
রোবেন দ্বীপের কুখ্যাত বন্দীশালা 
থেকে গোপনে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন 
যা মে কোন দ্থাধীনতাপ্রেমীকে 
অনুপ্রেরণা দেবে। 

এই চিঠিটি ১৯৭৯ সালে তাঁকে 
যে নেহরু পুরস্কার দেওয়া হয় তর 


' জবাবে লেখা । দশর্ঘাদনের স্বাধীনতা 


সংগ্রাম এবং বণণশবছেষের বিরুদ্ধে 
তাঁর, আন্দোলনের স্বীকীতিতে এই 
পুরস্কার দেওয়া হয় । সবয়কমের 
অন্যায় আব্চারের বিরুদ্ধে এবং 
রাজনোতক অধিকারের জন্য তার 
লড়াই আজ সব“জনম্বীকৃত-। 
মযান্ডেলা তায় চিঠিতে তায় 
আন্দোলনের পক্ষ থেকে ভারতবাসীর 
প্রীত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন 
যে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অনান্র 
সাধারণ মানুষ যে অন্যায় ও অবি- 
চায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং নতুন 


দৃনয়া গড়ার কাজে যাঁরা ব্যাপুত, 
তাঁদের সকলের দে তিনি * হস্ত 
থাকতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে, 
করবেন। রবান্দ্রনাথের গাঁতার্জালত্ে 
যে সংকণপ" গাস্ড ছাড়িয়ে বিদ্বপ্রেমেয় 
ডাক দেওয়া হয়েছে টান তার সঙ্গে ' 
একাত্ম বোধ করছেন'। অনেক দিন" 
কারাগারেয়' চার দেওয়ালের অধ্যে 
আবদ্ধ থেকেও তাঁর মন সংকখণ* 
হয়নি । তান বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম ' 
হতে চান। 

এই প্রসঙ্গে আর এফজন হ্যাঁয়ান 
নেতা সীমান্ত গাম্ধণ আবদুল গফুর 
খানের কথা দ্মরণে আসে । জশবনেন 
অধিকংশ সময় কারাগারে কাটিয়েও ' 
তাঁর মনোবল অটুট রয়েছে। !, 

- আজকে এদের স্বাকৃৃত নেই: 
পশ্চিমী দুনিয়ায় । সেজন্য নোবেল 
পুরস্কার এ'রা পান না। যাঁরা অত্যন্ত 
পাঁরক'জপত ভাবে মেহনত’ 'মানৃষের 
স্বার্থের, (বিরুদ্ধে বিকৃত মানাসকতায় 
লড়ছেন তারাই পুরস্কার পান । 


UE 


চা 


দর্পণ ॥ শূর্কবার, ২৮শে অক্টোবর) ১৯৮৩ 


হাসপাতালের কাজ থেকে বিরত থেকে | গ্রাম বাঙলার পথে পথে 


ডাক্তাররা নতুন নজীর স্থষ্টি করলেন 


পাঁশ্চমবজের মানুষ অনেক 
ধ্ম‘ঘট হরতাল ও বন্ধ প্রত্যক্ষ কয়ে- 
ছেন গত কয়েক দশকে । কিন্তু 
ডান্্ারদের, হাসপাতালের কাজ থেকে 
দিনের পর দিন বিরত থাকার নজির 
আর নেই । সাধারণ ধর্মঘট ও বন্ধের 
ডাকে হাসপাতালকে রেহাই দেওয়ার 
রেওয়াজ চলে :আসছে. দশর্ঘাদন। 
হাসপাতালে ভাত হওয়া এবং বাইরের 
থেকে আসা রোগখদের চিকিৎসায় 
যাতে কোন অবহেলা না হয় সেই 
মানাঁবক বোধে ট্রেডইউননিয়ন সংগঠন- 
গাল এই নাত গ্রহণ করে আসছে । 
ডান্তারদের ধর্মঘট আপাততঃ মিটে 
গেছে, কিম্তু তাঁদের এই ধরণের 
দাঁয়ত্বহীন ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য 
কোনদিন দেশের মানুষ তাদের ক্ষমা 
করবেন না।' রা 
- রাজ্য সরকারের, স্বাস্থ্য দপ্তরের 
কার্যকলাপ একেবারে শ্রাটমুন্ত একথা 
কোন বৃম্ধিমান ব্যাস্ত বলবেন না। 
1কম্তু সে ব্রাট থেকে দপ্তরকে মন্ত 
করার-দায়িত্ব শুধ; কয়েকজন আঁফ- 
সারদের নয়, তে অন্যান্য কর্মচারী 
ও ডান্তারদের যথেষ্ট ভুমিকা রয়েছে। 
যেমন, হাসপাতাল থেকে ওষুধ চর 
যায় একশ্রেণীর কম চারীর সহযোগে । 
ভান্তাররা সঞ্জাগ হলে তা অনেকাংশে 
কমানো যায় ।. রোগীর আত্মীয় 
খ্বদ্নের.সঙ্গে দূরদী মন নিয়ে আচরণ 


করা" ডান্তারদের অন্যতম ক্তব্য।. 


অনেক: . ক্ষেত্রে তারা তা করেন না 





ইউৰিয়া নিয়ে চাষীদের অভিযোগ 


চাষণর মাথা ফেটেছে। জমিতে 
চাপান দিতে হবে। চাই ইউরিয়া ৷ 
আমন ধানে চাপান দেবার জন্য চাষী 
হন্যে হয়ে ঘুয়ে বোঁড়য়েছে। তবু 
অনেক চাষা নাইট্রোজেন ঘাটত সার 
ইউরয়ার : সন্ধান করতে পারোন । 
ভাগ্যবান চাষণরাই যথাসময়ে জাতে 
চাপান সার দিতে পেরেছে'। তাও 
এক বস্তা ইউরিয়া (৫০ কো ) দাম 
দিতে হয়েছে,১১৫ টাকা থেকে ১২৫ 
পযন্ত । . খুচরো ইভীরক্লা বিক্রী 
হয়েছে প্রাত কোঁজ - ২-৫০ টাকা 
পর্যন্ত) চগ্ডীতলা এক নম্বর দহ 
নম্বন্ন এবং জাঙ্গীপাড়া রকের.বাভিন্ন 
বৃঙ্জারে আমন- মূরশবমে- চাবীরা এই 
দামেই, ইউরিয়া কিনেছে । সরকারণ 
রেটেনু থেকে এই য়েট অনেক বেশন। 
তাই আমনে ইউয়িয়া যে কালোবাজারে 
চড়া দামে বিক্লী হয়েছে এটা, সকলেই 
জানে।': সরকারণ প্রশাসনও জানে 
চষ্ডাঁতলা, . জাঙ্গীপাড়ার বিভিন্ন 
বাজারে . সার ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে 
ব্যাক. করেছে। অথচ ক্যাশমেমো 
দিয়েছে সরকার রেটে৭ 


বলেই তাদের ওপয় হামলা হয়। 

হাসপাতালে জশবনদায়শী ওষুধের 
যথেন্ট সরবরাহ নেই বলে যে আভি- 
যোগ তা হয়ত আংশিক সত্য । কিন্তু 
কিভাবে সরবরাহ বাড়ানো যায়, 
আমলাতাম্মিক দশ্ঘ্রসূত্রতার থেকে 
উদ্ধার-পাওয়া যায় ডান্তারদের নিজে" 


দের উদ্যোগ নিয়ে তার প্রচেষ্টা নেই। 


যে সামান্য ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে তাই 


দিয়ে চিকিৎসা করা এবং . তাকেই 


উপ্‌্য-ন্তভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা 
নেই। যতাদন না সব ওষুধ পাওয়া 
যাবে ততাঁদন চিকিৎসা করা হবে না 
এমন মনোভাব মোটেই দায়িত্থজ্ঞানের 
পারিচর দেয়না । তাছাড়া এইসব 
ডান্তাররা যে সব কোম্পানীর ওষুধ 
চান তা হয়ত সরবরাহ করা সম্ভব হয় 
না। অন্য কোম্পানীর ওষুধ দিলে 
ও*রা রোগীকে দেবেন না এমন আচ- 
রণও সমর্থনযোগ্য নয় । এতে এক" 
মাঘ অসাধু ঠিকাদারই- খুশী হবে, 
আর কেউ নয় । 

আসলে একটা অপ্রিয় সত্য কথা 
বলার সময় এসেছে । এই ডান্তারয়া 
উপলক্ষ মা । এ"দের ক্লাড়নক করে 
বেশ রাজনীতির খেলা চলছিল, যার 
উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সরকারকে অপদদ্ছ 
করা। কারণ তারা এন কতক- 
গুলো দাবী পেশ করেছেন যা রাজা- 
সরকারের পক্ষে এখন মানা সম্ভব নয় 
কেন্দ্রে সাহায্য. ছাড়া। সকলের 
জন্য চাকুরী এবং ২৪ ঘণ্টা হাস- 


এদের বিরুদ্ধে কিছু করার 
ক্ষমতা রক প্রশ।সনের নেই । এমনকি 
জেলা প্রশাসনও এব্যাপারে 'নাক্ুয় 
বল্লেই হয়। বাজারে নাকি ইউ- 


রিয়ার. দারুন চাহিদা । ইউরিয়া 
পাওয়া যাচ্ছেনা । আশ্চযণ বেশী 
দাম দিলে পাওয়া যায়। আরো 
আশ্চর্যের ব্যাপার চগ্ডাঁতলা এবং 
ড্রাঙ্গীপাড়ায় যতগবাদ কো-অপা- 
রেটিভ বা সমবায় সমিতি আছে 
ছিটেফোঁটা ইউরিয়া নেই । চাষাঁদের 
অভিযোগ চড়া দাম দিয়ে কো- 
অপারেটিভ এক প্রেণণর ব্যবসায়ীকে 
ইউরিয়া বিক্রী করে দিয়েছে । হাজার 
হলেও কো-অপারেটিভ চাষীকে তো 
আর র্যাকে মাল বেচতে পারে না। 
এদিকে চম্ডাঁতলা থানা লার্জ সাইজ 
প্রাইমারী কো-অপারেটিভ মাকেণটং 
সোসাইটির মশাট এবং চম্ডধতলা 
শাখার .নাগে চাষীদের অভিযোগ 
গ্াযরুতর | এরা চম্ডাঁতলা বাজারের 
মশাট বাজারের ও শিয়াখালার 
ব্যবসায়ীদের রাতের অন্ধকারে মাল 


এ. এফ. কামরুদ্দিন আহমদ 











গ্রাম গঞ্জের চেহারা দ্ুত বদলে 
যাচ্ছে । পরিবেশের পারবর্তন যে 
কোনও লোকের কাছেই স্পন্ট হয়ে 
উঠবে সহজে ! গ্রামের ঘরে ঘয়ে 
যেমন ঢেশক নেই, তেমান আবার 
চাষীর ঘরে লাঙল খু*জে পাওয়া যায় 
না। বলদ রাখার ক্ষমতা কজন 
চাষীর আহে । ক্রমবর্ধমান রাজন৭- 
[তর শ্লোগান গ্রামের মানুষদের বিশেষ 


পাতাল খোলা রাখার জন্য যে 
অর্থের প্রম্নোজন তা বর্তমান সঙ্গ- 
ততে সম্ভব নয় । আন্দোলনকারীরা 
তা ভাল কয়েই জানেন । সেজন্য 
একেক বারে একেক ধরণের দাব!ঁ নিয়ে 
হঠাৎ হঠাৎ কমশবরতি হয় । 4 

এই ডান্তারদের দাবীর সমর্থনে 


এক পথসভায় প্রচারিত এক ইচ্তাহায় 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “মহাননেতা 
চারু মজৃমদারের নিজের হাতে গড়া 
এবং স্নেহধন্য বলে” দাবী করে 
শ্রীমহাদের মৃখাজশ ডান্তারদের 
আন্দোলনের বন্যা ছুটিয়ে দিতে 
ডাক দিয়েছেন এই ইচ্ভাহারে ৷ তান 
বলেছেন এ সব ডান্তাররা ডঃ কোট- 
নস ও ডঃ নমনি বেখুনের উত্তরা- 
[কারী । তাদের সেবার আদর্শে‘ 
নাকি এরা অনুপ্রাণিত ! 
শ্রীমুখাজণ হয়ত জানেন না যে 
চপনে ষখন ওষুধ ও চিকিৎসার যশ্ত- 
পাঁতর অভাব হয়েছিল তখন ডঃ 
কোটানস ও তাঁর সহকমণ“রা রোগীর 
স্বার্থে দেশপয় - গাছগাছড়া দিয়ে 
চিকিৎসা করেছেন। বাঁশের বাতা 
দিয়ে অপারেশন করেছেন আধুনিক 
যন্য্ের অভাবে ! তাঁরা কাউকে মরতে 
দেননি । কারণ তারা মানুষের 
জগবনের মূল্য বুঝতেন । মানুষই 
যদ মরে যায়, তবে বিপ্লব কাকে 
নিয়ে হবে? একথা তাঁরা চিন্তা কর- 
তেন । নিজেদের সংকাঁণ দলীয় 
স্বার্থকে বড় করে- দেখতেন না। 
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব 
এড়াতেন না! 


পাচার করে দিয়ে মোটা টাকা মুনাফা 
ল্‌টেছে। আরো অভিযোগ এরা 
“বেনফেড+ থেকে ইউরিয়ার যে ডি, ও 
পেয়েছে তার বিছ: অংশ ব্ল্যাক 
করেছে । শুনলাম, মাল না তুলে 
ডি, ও ব্ল্যাক করা যায়। 


- মজা যারা লোটার তারা লুটে 
[নিচ্ছে ।- পকেট ফাটা যাচ্ছে চাষীর। 
শুধু কি তাই, হন্যে হয়ে ঘ;রতে 
হচ্ছে। চড়া দাম দিয়েও ৫-১০ 
কেজি ইউরিয়ার জন্য সার ব্যবসার" 
দের তোয়াজ করতে হচ্ছে। সাধ 
নিয়ে আশ্চর্য বিধি ব্যবন্থা চলে 
আসছে। মাল না নিয়ে ম্থান"য় 
এই সমজ্ঞ থানা সমবায় সামাতগৃলি 
দিনের পর দিন ডি. ও র্যাক করে 
দিচ্ছে । সার না নিয়ে ডি, ও র্যাক 
করতে এই সমন্ত সমবায় সামাতগযাল 


িপ্ধহন্ত এবং এই ব্যবসাতেই এরা 
হাত পাঁকিয়েছে । - 


চ্ছানীয় এলাকার চাষীদের এবং 
সাধারণ মান্ষের আরো আভিযোগ 


. চন্ডাঁতলা থানা লাজ সাইজ প্রাই- 


শেষাংশ এম পচ্ঠোক্স 





করে কম” শ্রমিক মজুরদের মনে 


একটা অলসতার মুনি. ঢকয়ে 
দিয়েছে । 

কাজের প্রাত ভীন্ত, কঠিন পাঁর-' 
শ্রমে বিশ্বাস কমে গেছে । কঠিন 
কাজ করে মাঠে মাটি কেটে ভেঙ্গে 
লাঙল দিয়ে. ধান বুনে যারা আয 
করে সেই সব চাষী মজুয়ের চেয়ে 
বেশ" আয় গ্রামেয় দাদাদের । দাদার 
যাঁদ অন্য কর্মীর মত, চাষীর মত 
বিদ্যাহীন প্রথাগত শিক্ষার 
আঁচড় নেই তবুও তাঁরা কি ভাবে যেন 
ভালো কাঁময়ে নেন। কোথা থেকে 
তাদের আয় সে খবর বার করা 
মুশাকল। 


তবে অনেকে বুঝতে শিখেছে । 


বুঝেছে কারা বি, ডি, ও আঁফিসে তিল" 


বাঁজের নামে পচা পোকা খাওয়া 
দুবছরেয় পুরনো বীজ গিয়ে দেয় 
পণ্টায়েতের কতাদের প্রধান উপপ্র- 
ধানের হাত 'দিয়ে। কারা পঞ্চায়েত 
সমিতির গাছ লাগানো, আফস 
ঘরের জন্য বাঁশ কঠ সাপ্লাই দেয়, 


[ক ভাবে বন্যা প্রাণের টাকা দুঃস্থ 


1শজপণর পাতে যায় । কারা তদবর 
করে জাম না থাকা সত্বেও মিনিকিট 
দখল করে নেয়। গম বাঁজ ভেজে 
খায় । কারা 'মানকিট বা প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রের বীজ সরবরাহ করে থাকে। 
কারা রিকশার জন্য লোন পায়। 
দাদাগার করার সুবিধাও অনেক। 
গ্রামের বাতাসে ভেসে আসে কান 
ফাটা গানের অত্যাচার । সকাল 
সম্ধ্যা শেষ হয় নাগ্রান। কে কাকে 
বলবে । স্কুলের সামনে গানবাজনা 
চাল; করা জোর চিৎকার কিংবা স্কুলের 
সামনাসনি সিনেমা ঘর তৈয়শীতে 
বাধা নেই। দেশ যে অনেক এগিয়ে 
চলেছে । 

কুলে স্কুলে পড়াশোনায় মান 
ক্রমশই কমে যাচ্ছে । শিক্ষক শিক্ষি- 
কাদের অপমান করা বা বেকায়দায় 
ফেলায় ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দ পায় । 
আনন্দ না পেলেও একদল দাদা 
তাদের এই পথে নামায় । শিক্ষক 
শাক্ষিকাদের অনেকেই পড়ানোর চেয়ে 
রাজনগাতি করার দিকে বেশগ মন 
দিয়েছেন । 


পড়াবার সময়েও নিজের দলের 
মতে বিশ্বাসী ছাল্নছাত্রীদের ভাল 
চোখে দেখছেন । 
উদাসীনতা দিন দিন অভিমান জম্ম 
দিচ্ছে ছাত্র ছাত্রীর মনে । বিদ্যালয়ের 
দেওয়ালে পার্টির পোষ্টার অক্প 
বিস্তর থাকতো কয়েক বছয় আগে। 
আর এখন? দেখা যাচ্ছে গ্রামের 
প্রাথামক বিদ্যালয়ে বড় দলের দল'য় 
সভা হচ্ছে। 


অন্যদের প্রত ' 


সম্প্রতি আমাদের 'হুগল' জেলা- 
তেই চম্ডতলা এক নম্বর রকের 
একটি সংস্থা হুগলী জেলা বিজ্ঞান 
ক্লাব আভনব সমপক্ষা চালিয়োছলেন 
দশাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং 
পাঁচাট মাধ্যমক বিদ্যালয়ে । দেখা 
গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী 


ছাত্রশরা অনেকেই সম্ধ্যা হতে না 


হতেই ঘুমিয়ে পড়ে । পড়াশোনার 
চর্চা কম । কেরোসিনের অভাবে 
আভভাবকরা ছেলেমেয়েদের পড়া" 
শোনার জন্য চাপও দেয় না। 
মাধ্যমিক বদ্যালয়েয়্ শতকরা সত্তর 
ভাগ ছেলেই চলাচলের নায়ক 
নাঁয়কায় এবং রাজনৈতিক দলের 
নেতার কথা জানেন । মান দশ ভাগ 


ছেলে জানে কেন্দ্র শিক্ষা মম্ত্রীর 


নাম, খাদ্যমন্ত্রীর নাম এবং দেশেষ 
জাতধয় অধ্যাপক ও পাণ্ডিত ব্যান্তর 
নাম ৷ খেলাকে ব্ষিয়বদ্তু করে যে সব 
পল্রপন্রিকা বাজ্জারে আছে এবং সংবাদ- 
পরে খেলার পাতায় ধা*লেখা থাকে 
তার খবর শতকরা নধ্বই ভাগ ছেলে- 
রাই রাখে। 

গ্রামে গঞ্জে ইদানণং রাজনশীত 
এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে রাজ- 
নীতির . সভা ছাড়া শিক্ষামূলক 
আলোচনাচক্র মেলা বন্তুতা সভার 
ধারে কাছে কেউ যেতে রাজী নন। 
এবং এঁ সব সভা ভম্ড্‌ল করার জন্য 
এক পায়ে খাড়া আছেন সবাই। 
গ্রামের ক্লাব বা সাঁমাতগুলোর অবস্থা 
বড়ই শোচনীয় । খেলাধূলার ক্লাব 
দলাদির জন্য প্রায়ই বদ্ধ হচ্ছে এবং 
ক্লাবের দরজাম্ন অনিবার্য কারণেই 
ঝুলছে তালা । গ্রামের ফুটবল 
মাঠে অনুশণলন করার মত ছেলেদের 


উৎসাহ কম ৷ তার বদলে ক্লাসে বসে 
তাস খেলায় উৎসাহ বেশ ৷ পরচচ! 
আয় পরানন্দায় দিব্য সময় হত্যা 


দি 


করার মত নিভে'জাল আনন্দ আর 


বুঝি নেই । হুগলণ জেলায় একাটি 
গ্রামে দেখলাম গ্রামের ছেলেদের ফুট- 
বল খেলার মাঠ বেদখল হলো । এক* 


দল লেক রাতারাতি কাঁপয়ে দলো 
খেলার মাঠের মাটি এবং দু-লরণ 
ই*ট ফেললো । 

অন্য একটি গ্রামে শুনেছি খেলার 
মাঠ ব্যন্তগত নামে বিলি হয়েছে। 
মাঠে খেলাধ্‌লা করতো যে সব ছেলে 
তারা সবাই মিলে মামলা দায়ের 
করেছে । একটা থমথমে ভাব। 
মোট কথা শান্তি উবে গেছে । গ্রামের 
মানুষের মনে সুখ নেই। চালের 
দাম পাঁচ টাকা ছ*ই হই করছিল। 
কালচার এবং অন্য কিছ; আউস 
ধনের আমদানী হয়েছে অথাৎ ধান 
উঠেছে। তাই দাম পাঁচটাকা কিলো 
হতে পারছে না। গ্রামের মানুষের 
আর্ক অবচ্ছ! দিন দিন সঙ্গীন হয়ে 
আসছে । চাষী আর জনমজুরের 
হাতে তো কোনও কাজ নেই। ' ধান 
ব্যাপকভাবে উঠলে চাষণরা কাজ পাবে। 
পাট তো ব্যাপক হয়নি যে কাটার 
সময় লোকের কাজ মিলবে । 
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পর্ণের পর্যবেক্ষক 


: জাপানের বত'মান শাসক গোষ্ঠী 


যে ধীরে ধীরে, অথচ পরিকল্পিত 
ভাবে সামারকবাদে ফিরে যাচ্ছেন তির 
পারক্কায় চিত্র পাওয়া যাচ্ছে পর1পর 
কয়েকটি সাম্প্রাতক ঘটনায় । 'দিতায় 
মহাুদ্ধের ভয্লাবহতা এবং হোশি 
নাগাসাকর বাঁভৎসতার স্মৃতি / তাঁরা 
ফেল ভুলে গেছেন । যে মাকিনি সর- 
কার জবাপানগদের উপর আপাঁবক বোমা 
শনক্ষেপ ধরে অমানাঁবকতার পরিচয় 
দিয়েছিল তারই সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
নতুন করে জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন আজ জাপানশ নেতারা । 


শিলের উন্নতিতে প্রথম 
সারিতে 


, যাঁরা জাপানের রাষ্ট্রনগীতর খোঁজ 
খরর রাখেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে 
গত কয়েক দশকে জাপান 'ত্বিতাঁয় 
বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি মোটামুটি পুরণ 
করে আন্তে আস্তে আবার অর্থনোতিক 
উন্নত একটি রাল্টে পাঁরণত হয়েছে। 
র্ঘল্প ব্যাপকভাবে আধানকধকরণ করে 
আজ জাপান পাঁথবশর অন্যতম প্রধান 
উদ্ধত দেশ । শিল্পের ' পুনগ“ঠনের 
কাজ এমন প্রারিকঞঙ্পিতভাবে করা 
হয়েছে যাতে দনিয়ায় সামনে এই 
ধারণার স্‌স্ধি হয় যে, জাপান আর 
কখনই কোন য্ধাবগ্রহের মধ্যে 
জড়িয়ে পড়বে না । যেন যুদ্ধের 
সেই অহিংসা পরম ধর্মের পথ বেছে 
নিয়েছে ! 

সারা পাথবশব্যাপণ সংবাদপন্ 
সংবাদ সংস্থা এবং টোলভিশন মারফৎ 

(আমাদের, দেশও বাদ যায়াঁন) এমন 
প্রচার করা হচ্ছে যে গোটা দেশকে 
নতুন করে শান্তির পথে এগয়ে নিয়ে 


- ছপণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
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যাওয়া ছাড়া জাপান নেতাদের আর 
কোন ভাবনা নেই । কিন্তু যাঁরা অর্থ" 
নীতির জগতের সংবাদ র।খেন তশারা 
জানেন আজ জাপান আপন শান্তিতে 
{বিশ্বের বাজারে সামনের সারিতে স্থান 
করেই শুধু নেয়নি, সুদূর প্রাচ্যে এবং 
দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় প্রাতাটি বাজায়ে 
নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য 
বড় রকমের পদক্ষেপ নিয়েছে । একই 
সঙ্গে চলছে' দামারক সাজসভ্জ্বায়ও 
আধুনিক মারণান্ের সম্ধান। 
দ্বিতীয় বিদ্বষুম্ধের ঠিক পরে 
প্রকাশে] এসব কার্যকলাপ থেকে সাম- 
'য়কভাবে বিরত ছিলেন জাপানের 
শাসকগোম্ঠী । 


মার্কিন প্রশ্রয়ে 
জঙ্গীবাদের প্রসার 


গত বিণ্বযুদ্ধের সঙ্গে বত'মানে 
জাপানের অনহসৃত নীতির উল্লেখ- 
যোগ্য পার্থক্য হল যে এবারে গোড়া 
থেকেই মান সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন জাপানী 
নেতারা । সুদ প্রাচ্যে এবং প্রশান্ত 
মহাসাগর অঞ্চলে যাতে সামীয়ক দিক 


সোঁদকে তারা সব রকম মদত পেয়ে”, 
ছেন রেগন প্রশাসনের কাছ থেকে ৷ 
এপ্রসন্গে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল 
আমোরকা-জাপান দাক্ষণ কোরয়া- 
আঁতাত । আগাম’ মাসে প্রোমডেষ্ট 
রেগনের প্রস্তাবিত ly সফরের 
সময় এই 
জোরদার করা হবে। সে দেই 
সাম্প্রীতক কয়েকটি ঘটনার গত 
প্রকৃতি ইত করছে। দ'ক্ষণ 
কোরিয়ার অসামারক জেট বিমানটির 
সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েকটি গর্ব 
পূর্ণ সামাঁয়ক ঘাঁটির উপর গংপ্রচর 
বৃত্তির চেষ্টা এবং তার ভূপাতিত 
হওয়ার পরবর্তী ঘটনায় এই 'তিন 
রাষ্ট্রের একটা অশুভ যোগাযোগ সারা 


বিশ্বের নজর কেড়েছে। 


ন্যাটোর সঙ্গে সমঝোতা 

. আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 
প্বেক্ষকদের নজরে পড়েছে! তা 
হল ন্যাটোর সদস্যভুন্ত পাঁশ্চম ইউ- 
রোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক 
প্রশ্নে জাপানের যৌথ উদ্যোগ । 


- গোড়াতে ঘয়োক্নাভাবে আলাপ-আলো- 


চনা শুরু করে পরে আনুষ্ঠানিক 
যোগাযোগ নিশ্চয় গুরত্বপূর্ণ পরি- 
ণাতর ইক্িত দিচ্ছে। একদিকে 
সুদুর প্রাচ্য ও দাক্ষপ-পুব এশিয়ায় 
প্রাধান্য অর্জন আর অন্যদিকে ন্যাটো 
এলাকার বাইরের রাষ্ট্র হয়েও ন্যাটোর 


সামিল হয়েছেন । 
। এই আন্দোলনের শান্ত বৃদ্ধ পাচ্ছে 


র শাসকগোষ্ঠী গামরিকরাদ ফিরিয়ে আনছে 
গয়ে মারণান্রসন্ধান ৫ ন্যাটোর সনে মাখামাখি 


সঙ্গে শেষ পযন্ত সমঝোতা করা 
. নিশ্চয় জাপানী রাণ্ট্রনীতর নতুন 
' দিগন্ত খুলে দিয়েছে । 
এবছরের গোড়ায় দিকে জাপানের 
পররাণ্ট্ী মন্ত্র কয়েকটি পশ্চিম 
ইউরোপের রাণ্টী পারক্রমার মাধ্যমে 
ন্যাটোর সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতার সুযোগ হয় । 
উন এই সফরে ইটালণ, পশ্চিমজামনী, 
ফাস ও বৃটেনের রাখ্ট্রনায়কদের সঙ্গে 


আলাপ-আলোচনার মারফৎ একটা 


যোগসত রচনা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যান। 
রাষ্ট্রের সঙ্গে, 'বিশেষকরে গত বিশ্ব" 
যুদ্ধে ফ্যাসিন্ট অক্ষ শান্তর এক 
সদসোর সঙ্গে সামারক প্রশ্নে ঘনিষ্ঠতা 
গড়ে তোলাকে কেন্দ্র কয়ে ন্যাটো 


- সদস্য কোন কোন রাষ্ট্রের তরফ থেকে 


প্রথমে যথেষ্ট আপাতত ওঠে । ফ্রদ্স 
সোজাস্জ জানায় যে ন্যাটো হচ্ছে 
উত্তর আটলান্টিক ও ভমধাসাগরণয় 
দেশগুলিয় সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একাট সং- 
গঠন । সেখানে বাইরের কারও সঙ্গে 
সামারিক প্রশ্নে কোনরকম আলোচনা 
করা উচিত হবে না। এছাড়া ন্যাটোর 


এভাবে ন্যাটো বহিভত এক ' 


জানালেন যে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে 
সদস্য অথবা পর বেক্ষকের মষদা চান 
না। ন্যাটোর সদস্যদের বৈঠকে 


ঘরোয়াভাবে, উপাচ্ছিত হতে পারলে- 


খুশি হবেন। একথা জেনে ফা*্স 
তার আপাতত তুলে নেয় । দ্ছির হয় যে 
পরস্পর পরস্পরের নিরাপত্তার স্বার্থে 


যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। 


“মত সংগ্রহ অভিয ন 


এরপরে খোদ ওয়াশিংটনের 
মদতে জাপান" পররাষ্ট্র দপ্তর ন্যাটোর 
সদস্যদের সন্কে আরও ঘানম্ঠ হওয়ার 
জন্য উদ্যোগ? হয়। ন্যাটো শান্তর 


শীর্ষ বৈঠকে জাপানের বন্তব্য আলো- 


চনা হয় এবং জাপান প্রধানমন্ত্রী 
নাগাসোনে ব্বয়ং উপাশ্থিত হয়ে ওদের 
অনুরোধে আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেন । 


প্রধানমন্ত্ী নাগাসোনে খুব 
খোলাখ্যাল ন্যাটের সঙ্গে ঘানম্ঠ 
হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং 
সামরিক প্রশ্নে যণ্ধের. রণুনশীত 


সম্পর্কে পরস্পর আলাপ আলোচনার 


চান্তপন়ে এই ধরণের বাইয়ের কোন রাষ্ট্র সংযোগ দাবী করেন। গিনি সঙ্গে 
[দিয়ে জাপানের আধিপত্য বজায় থাকে পধ'বেক্ষক, হিসাবে যোগদান করার সঙ্গে হ'সিযারী দিয়ে বলেন যে সম- 


রঙ্গাত নেই । জাপানের পররাষ্ট মন্ত্র 


£ 


কঝোতার ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে 





us h- 


মানছে ঃ 


ধীরে ধীরে । তার আগে 'বশ্বের 
"জনমত" এর অন.কুলে নিয়ে আসতে 
হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য 
পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগলি জাপানকে 
সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে । 
শশর্য বৈঠকে যোগদান করে এসে 
প্রধানমন্ত্রী নাগাসোনে “জনমত” . 
সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন ।, 
তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিন 
পররাণ্ট্র দপ্তরকে নির্দেশ 'দিয়েছেন 
ন্যাটো ভূষ্ক রাষ্ট্রগ্লির সঙ্গে আলাদা 
আলাদা করে যোগাযোগ করার এবং 
একটা সাধারণ যোগসান্ত্র রচনা করার । 
ছাড়া, বিশ্বের “জনমত” গঠন করার 


চেষ্টায় কয়েকাট জাপান? যুদ্ধ জাহাজকে 


আধানক অন্তে সাঁজ্জত করে বিভন্ন 


“মত” রাষ্ট্রে সফর করানো । এইভাবে 
ফিলিপাইন, সিজাপ্‌র; ইজিপ্ট) 
ডেনমার্ক ও নরওয়ে ঘুরে আসার 
পাঁরকচ্পনা করা হয়েছে। সম্ভব হলে 
পথে ফাশ্স ও তুরস্কে ঘুরে আপবে।' 
এই পাঁরক্রমা এমন সময় করা হচ্ছে 
যখন দাক্ষণ কোরয়ার সঙ্গে সামরিক 


চান্তর জন্য আলোচনা শুরু হবে 
জাপানে । 


পাকিস্তানে জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 


' আন্দোলন চলছে বিশ্বের বড় বড় শহরে 


নম়াদিল্লশর বিভিন্ন কুটনৈোতিক 
মহল থেকে জানা গেছে যে জিয়ার 
সামারক শ্সনের় 'বরুম্ধে ব্যাপক 
আন্দোলন চলছে বিশ্বের বড় বড় 
নগরে। প্রবাসী পাঁকস্তানপরা ইতিমধ্যে 
লম্ডন, নিউইয়কণ টোরেশ্টো, বন, 
ব্রসেলস, কোপেহাগেন ও ঘ্টকহমে 
বিরাট আকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন 
এবং তাঁদের দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে 
আনার যে আন্দোলন চলছে তার 
দিনের পর দিন 


বলে যত সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে পাকি- 
ষ্যানে সাধারণ নাগাঁরকের উপর জঙ্রী- 
শাহীর জুলুম তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
হাজার হাজার, প্রবাসী পাকি- 
ভ্ঞানীরাই নয়, এদের মদত দিতে 
এগিয়ে আসছেন সেই সব দেশের অগ- 
পিত গণতন্প্রেম মানুষ | অনেক 
শহরে দ্ছায়। সংগঠন গড়ে উঠেছে 
আন্দোলনকে সঠিক পদ্ধতিতে পরি- 
চালিত করার জন্য । যেমন নিউ- 
ইয়র্ক শহরে যে সংগঠন হয়েছে তাতে 
অন্যান্যদের সঙ্গে অনেক বাদ্ধিজীবণ 


সার অংশ নিয়েছেন | ডঃ ফিরোজ 
আহমদ এর প্রধান ! পাকিজ্ঞান পিপ- 


লম পাটির সদস্যরা যেমন আছেন, 


তেমান তার সঙ্গে মন্ত হয়েছেন 
পাকিস্তানের ডেমোক্রোটিক ফোরামের 
সদস্যরা । তাছাড়া গ্রণতম্যের প্রাত 
আম্থাধান নর্দ'ল অনেকে এগিয়ে আস- 
ছেন। তারাকি-ই-ইন্ভাকল, কোয়ামি 
মোহাজ-ই-আজাদশী এবং মজদুর 
কৃষাণ পাঁ্টর অনুগতরাও এইভাবে 
দলে দলে এসে এই সংগঠনের আন্দো- 
লনকে জোরদার করে তুলছেন । সভা 
সমিতি এবং- বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
মারফং তাঁরা দিনের পর দিন পাক- 
স্তানের জঙ্গী শাসনের বিরদ্ধে প্রচার 
করছেন, জুলুমের প্রাতিবাদ করছেন 
এবং গণতম্ম ফারিয়ে আনার দাবীকে 


সোচ্চার করছেন । সেই সঙ্গে আমে- 
বিকার গণতন্ত্র প্রেমী মান যষের কাছে 


আবেদন রাখছেন মাঁকন সরকারের 
উপর চাপ সুষ্টি করার জন্য যাতে 
জিয়ার জঙ্গী শাসনকে আর কোন 
প্রবার সাহায্য না করা হয়। 
হস্ডনে যে কমিটি হয়েছে তাতে 


নানান দলের নানান মতের প্রবাস? 
পাকিস্তানীরা একত্র হয়ে ব্যাপক 
আকারে আন্দোলন শুরু করেছেন । 
বিশিষ্ট পাঁকন্ভান নেতা ও বৃদ্ধি- 
জশবীরা এই আন্দোলনের সামল 
হয়েছেন, যেমন হয়েছেন অন্যান্য 


' নানান স্তরের মানুষ৷ বেলুচিন্তানের 


প্রাস্তন মখ্যমন্প্র। আতাউল্লা.. মেনগল 
ছাড়া সদরি মঙ্গাহার আল খান, ডঃ 
কানিজ ইউসুফ, রাজা মহম্মদ আফ-, 
জল, মিঃ আফজল বাঙ্গাস, মিঃ হুকু- 
মদ খানের নাম উল্লেখ্যোগ্য । 
কানাডার সংগঠনে রয়েছেন ডঃ 


কোয়াম লোদি এবং মোহাম্মদ ইয়া- 
হিয়া কোরেশি। 


এই ধরণের সংগঠন ইউরোপের 
অনেক শহরে গড়ে উঠেছে । সভা 
সমিতি বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া গণ- 
অনশন এবং গণ-অবস্থান জ্ছানপর 
আধিবাসণদের মধ্যে ভালরকম সাড়া 
জাগিয়েছে। এই বিক্ষোভের সংবাদে 


প্রেসিডেন্ট জিয়া বড়ই বিচলিত । 
তিনি যে পাল্টা £চার করছেন তা 
দাগ কাটতে পারছে না। 


~ 





‘চোখ’ £ ডবপ্রবণ কণ্পন।বিলা৷াস 


উৎপলেম্দ্‌ চক্রবতর্ধর চোখ ছবিটি 
দেখলাম । আমি সাধারণ এক মানুষ, 
যারা থিয়েটার সিনেমা এসব বিষয়ে 
কিছ লেখার বা বলার মত বিশেষজ্ঞ 
নই। কিন্তু সাধারণ দশক হিসাবে 
আমার চিন্তা চেতনায় এঁছাবষে 
ধারণা সৃষ্টি করেছে সেটুকু এখানে 
রাখছি। 

শুনেছি উৎপলেশ্দহবাবু নকশাল’ 
রাজনণাতি করতেন এবং চারু মজ:ম- 
দারের অনুগামী ছিলেন । শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের কিছু মনোবিজ্ঞান বলে 
থাকেন, . মানৃষের মধ্যে যখন প্রথম 
যৌবনের উদ্মেষ ঘটে সেই সময় ভাব- 
প্রবণতাবশে (59170119171) বিশেষ 
কোন আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে কম্পনা- 
প্রবণতার (romanticiam) আশ্রয়ে 
জশবনবেদ গড়ে তোলার .জন্য মানুষ 


সংগ্রামমূখর হয় । কালক্রমে, চিন্তার 
ও জ্ঞানের পরিপকতা লাভের সঙ্গে 


সঙ্গে সঠিক চলার পথ ঠিক করে নিতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু তা করলেও 
পুরনো ধ্যানধারপার য়েশ কিছুটা 
থেকেই যায় । আমার মনে হয় উৎপ- 
লেম্দ্বাবুর মধ্যেও তাই ঘটেছে । 
কারণ তা না হলে সেপ্টিমেম্টবশে 
মাক'পবাদাভাত্তিক . বাজনশীতি- করা 
শুরু করে আজও তিনি নিছক সেশ্টি- 


মেস্টের কম্পনাবিলাস কাটিয়ে উঠতে 
পারলেন না কেন? পাঁথবীতে এমন 


কোন'বুজোঁয়া আছে ক যে নিজের 
মুনাফা, প্রবৃত্তি বা ব্যান্তগত স্বার্থ 


পূরণ থেকে বিরত থাকবে, কজন 
শ্রেণীশবুর চোখ শুধু শ্রেণাীশত তার 
কারণেই কোন বুজোঁয়া তার পুত্রের 
চোখ 'ফরে পাওয়ায় ব্যাপারে ব্যবহার 
করবে না-এ রকম ভাবালৃতা কোন 
বুছে়া চিত্রের সঙ্গে খাপ খায় কি? 
বিখ্যাত আমেরিকান ওপন্যাসিক 
থিওডোয় .ডেজোর যান জবনের 
শেষ প্রান্তে ' ৮০ রছর বয়সে মানব- 
মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনকে বেছে নিয়ে আমে- 
[রিকান কমিউনিষ্ট পাটির সদস্য হয়ে- 
ছিলেন তান তার বিখ্যাত উপন্যাস 
“টাইটানে” বলতে চেয়েছেন, একজন 
বুজোঁ়ার মানাবক গুণাগুণ অর্থাৎ 
স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-ুদার্য সামাজিক 
মল্যবোধ ইত্যাদি সধাকছ নিয়শ্রিত 
হয় মুনাফা-হসাবের উপর 'ভাত্ত 
করে। তাই সে ১০০ বছর পরেও 
সুনিশ্চিত মুনাফার চিন্তায় সুনাম 


প্রতিষ্ঠার জন্য দান-ধ্যান করে থাকে, 


 'নিরাশ্রয়, সহায় সম্বলহগন মাতার নব- 


জাতক কন্যাকে ১৬৷১৭ বছর পরে 
ভোগের লালসায় সকন্যা মাতাকে 
প্রাতপালন করে । 

এ হেন যাদের চরিন্রের বৈশিষ্ট্য 
সেই শ্রেণীর প্রাতিভ্‌ উৎপলেম্পুবাবূর 
শিল্পপতি তার শ্রেণশঘু মৃত্যুপথ- 
মাত্র! শ্রামক নেতার উৎসগাঁকৃত চোখ 
নিজের ছেলের চোখে লাগাবে না 





শুধু তাই নয়, সেই চোখ দুটো যাতে 
কেউই বিশেষ *করে শ্রামক শ্রেণীর 
কেউ কাজে লাগাতে না পারে তার 
জন্য সংরক্ষিত চোখদুটো যেন তেন 
প্রকারেণ সংগ্রহ করে নণ্ট করে ফেলতে 
হবে এটা খুবই কন্টকাছপত ভাবা- 
লুতা। জানিনা এ' ধরনের ঘটনার 
শৈল্পিক মূল্য কতখানি তবে একথা নিঃ- 
সন্দেহে বলা যায় বুজে মানসিকতার 


| 
সার্থক প্রতিফলন এটা নয়। একে 
সামন্ততাদ্বিক অহমিকার খেয়াল? বা 
একগংয়েমশ মুখমি বলা যায় । 


্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে উৎ- 
পলেম্দ্‌ বাবুর মাথায় এ জিনিষ এল 
কি করে? এই প্রসঙ্গে আসতে হয় 
নকশাল আন্দোলনের ইতিকথার 
একটু আলোচনায় । অধুনা প্রয়াত 


+ চারু মজুমদার বধিফু জোতদার ঘরের 


সম্ভতান। স্বভাবতই তান জানতেন 
চিরবাঞ্ডত কৃষককূলকে - জোতদারেরা 
কি নির্মম শোষণ করে। ইতিহাসের 


গাঁতপথে চলতে চলতে _ চারুবাবু , 


/ 
মাক'সবাদে দীক্ষা নিয়ে কাঁমউানিষ্ট, 
হন, কৃষক আন্দোলন করেন, দীঘ* 
কারাবাস করেন।  নিঞ্জেকে মান- 


সিক ভাবে শ্রেণীচযত বিপ্লব 
[হিসাবে গড়ে তোলার মানসে জোত- 
দার শ্রেণীর প্রত তাঁর ঘণা পোষণ 
করতে থাকেন । তৎকালীন নেতৃ- 
স্থানীয় এক কমিউনিষ্ট নেতার কাছে 
শুনেছি একসঙ্গে কারাবাসে থাকা- 
কালদন সময়ে তাঁদেরকে চাক্সুবাবহ 
বলতেন--“মৃমূ্য সন্তানের কৃষক 
পিতা যখন জোতদারের কাছে সম্তা- 
নের চাকৎসার জন্য খধণ চায় তখন 


সুদ প্রাপ্তির আশায় জোতদারেয় চোখ 


[ক ভাবে জবল জঙল করে ওঠে 
তোমরা দেখেছ? পার তোমরা 
জোতদারের এ চোখ দুটোকে উপড়ে 
ফেলতে ? যদি পার তাহলেই বুকব 
তোমাদের শ্রেণরশত্ুর প্রতি ঘণা 


Ed 
দপণ ॥ শুক্রবার/ ২৮শে অক্টোবর, ১১৮৩ 








সম্পর্ণ' হয়েছে, তবেই 
পুরোপতীর মনের দিক £ 


চাত হয়েছ। 

আমার মনে পলেশ্দুবাধু 
নিশ্চম্নই চার; এহেন কোন পাঠ- 
চক্রে পাঠ নিয়ে ধাকবেন। সম্ভবতঃ 
তাই তাঁর ছাঁরর শিরোনামা হয়েছে 


“চোখ,” উচ্টো অথে অথ শোষকের 
চোখ উপড়াবার পরিবর্তে শোঁষতের 
চোখ উপড়ান হল । 

বন্তব্য বলিষ্ঠ, কলাকৌশল অভি- 
নম্বনযোগ্য ঘুটিহবীন, অভিনয় বঙ্তু- 
নিষ্ঠ দ্বাভাবক সবই ঠিক কিন্তু 
চোখ দুটোকে সবশেষে মাটিতে 
পৃ’তে নষ্ট না করলে কি এমন 
সংক্ষর শিজপচ্তি ঘটত অন্ততঃ 
আমার চিন্তার আসছেনা । 


শম্ভুনাথ সরকার 





পূর্ণ |। শুক্রবার, ২৮শে অক্টোবর, ১১৮৩ 


বোম্বাইয়ে ১৩টি সৃতাকল জাতীয়করণ 
গরকারের দূযুখো নীতির প্রকাশ 


১ম পৃষ্ঠায় পর, 

সতারলের মধো মাত্র ১৩টিকে কেন 
বেছে নেওয়া হল! এসব সতাকলে 
শতকরা ১০ জন শ্রামক ১৯৮২ সালের 
জানুম্লারী মাস থেকে লাগাতার ২১ 


মাস ' ধরে যে না্জরাবহণীন ধর্মঘট- 


করে গেলেন সব সুতাকলগূুলি অধি-. 
গ্রহপ ও বেতন বদ্ধর দাবীতে তখন 
কেন্দ্রীয় সরকার তথা ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব 
একেবারে নীরব ছিলেন । তাঁদের 
পেটোয়া আই. এন, টি. ইউ. সির 
অনুমোদিত সংয্যন্ত রাষ্ট্রীয় মিল 
মজদুর সংঘ এই ধর্মঘটের বিরোধিতা 
কয়েছিল । বেন্দ্রীয় সরকার ও মহা- 
লাশ সকার তখন শ্রামকদের উপর 
দমননশীত গ্রহণ করে লাঠি ও গুলি 
চালিয়েছেন ।* 


ছুমূখো নীতি 
কেনা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের 


তথা সারা ভারতের অর্থনৈতিক 
বুনয়াদকে মজবুত করার জন্য এই 


88 চটকল ও. রুগ্ন 


সৃতাকল ও অন্য শিক্পগুঁলি জাতীয়" 
করণের দাবী বহুদিনের | . এখানকার 
সকল দলের সদস্যরা একমত হয়ে 
বিধানসভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করে- 
ছিলেন চটকলের জাতায়করণের 
দাবীতে তা আঙ্গ দীঘণদন উপেক্ষিত। 
সমজ্ঞ কেন্দ্রয় ট্রেড ইউনিম্নন ও সং- 
গঠিত কৃষক আন্দোলন এই দাবধ কয়ে 
আসছে বছরের পর বছর | কিন্তু 
ইংরেজ মালিকদের উচ্ছিষ্টভোগশ 
দেশশ চটকল মালিকদের সংকীর্ণ 
স্বার্থে এবং ভোটের তহবিলে মোটা 
অংকেক় চাঁদার মিনিময়ে এই ন্যাফা 
দাবী সম্পকে" কেন্দ্রীয় সরকার তথা 
শ্রীমতশ গান্ধী নশরব। বরং তাঁরা 
বারে বারে শিষ্পপাঁতদের আশ্বাস 


: 'দয়েছেন যে তাঁদের এ ধরণের কোন 


পাঁরকত্পনা নেই। সেক্জন্য মিল 
মালিকদের আবদার মেটাতে মাঝে 


মাঝে নানান ধরণের কনসেসন দিয়ে 
আসছেন প্রতিবছর । অথচ মাম্ধাতার 
আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে শ্রীমককে 
আতীরন্ত পরিশ্রম করিয়ে রেকড€ 





ৃ দুর্গাপুরে লোকসান 


কাছের আন 


দৃগাপুশ্ন মিশ্র ইস্পাত কারখানায় 
বছর ১৫ কোটি, টাকা,'এ বছর 
দি লোকসানের অন্ধ ভয়াবহ। 
স্টল প্লান্টের একাঁজাকউটিভ 
অফিসার মন'শ : তরফদার এক প্রাতি- 
বেহ়নে এই ভল্লাবহ পাঁরাদ্থীতর 


কাবললাপ্ন সহযোগিতা চেয়েছেন । 
কারণস্বরূপ বলেছেন, বাজারের প্রাত- 


যৌগিতা এবং . উৎপাদন খরচের 
বাহুল্য । উৎপাদন খরচ বাজার দর 
থেকে বেশখ । সেজন্য শ্থায়শমূল্য 


< কিছুটা উঠে এলেই এ মাল বিক্তি করা 

হয়। এই প্রাতবেদনের উত্তরে মিশ্র 
ওয়াকার্স ইউ এর সম্পাদক রবীন 
বলায় এক কড়া চিঠি দিয়ে তরফদারকে 
বলেছেন, কমশীদের দক্ষতা ও সহ- 
বোঁগতার মূল্য কতর্পক্ষ দেয় 
কোথায় ? 


8 জি সপ-এর 


গ্যাস কাটারকে ফরুণীলফট অপারেটর 
করা হল, ট৮ কাটার বদলণ হয় ওপেন 
ক্রাপ ওয়াডে। এভাবে সহযোগিতা 
আসে ? এতে উৎপাদন খরচ তো 
বাড়বেই । ৮২ ৮৩ সালে এক টন 
চ্টেনলেস ষ্টীলের উৎপাদন খরচ 
দাঁড়ায় ১৫০০ টাকা, এ বছর যা ষ্টিল 
উৎপাদন হয়েছে. তার খরচ হিসাব 
থেকে ২৫ কোটি টাকা বেশ পড়েছে। 
আমদানপকৃত দাম! দ্রব্য বাইরে পড়ে 
থেকে নষ্ট হয়, একজিকিউটিভদের 
টি, এ, ডি এ লও আকাশচুম্বী । 
ওয়াগনের চার্জ, দুনশীতিও ব্যাপক ৷ 
গত ১৬ জুলাই লোকো ৪ ও৫-এ 
[ডিজেলের স্থলে ১৬০০ [লিটার জল 
পাওয়া যায়। এসব কা বড় আফিসার- 
দের ঠোগসাজস ছাড়া সম্ভব ? 





ত্রিপুরার Sa 


/ 


এ 
জ্রণ তহবিলে 


EK অন্ত হস্তে দান করটন 





পরিমাণ মুনাফা অজ" ন করলেও 
শ্রমিকদের ন্যায্য বোনাস ও মজুর] 
বৃদ্ধি করাতে বাধ্য করতে পারেন না; 
কেন্দ্রীয় সরকার । পাট চাষণরা যাতে 
ন্যায্য মূল্যে পাট 'বক্রপ্ন করতে পারে 
তারও উপযুস্ত ব্যবচ্ছা নিতে দ্বিধা ও 
সঙ্কোচ মালিকদের স্থাথে। 
বোদ্বাইয়ের সূতাকলগুলি অধি- 
গ্রহণ সম্পর্কে সরকায়ি বিজ্ঞাপ্ততে 
বলা হয়েছে যে মিল মালিকদের পারি- 
চালনায় অব্যবন্থার জন্য এই মিলগ:ল 
রুম হয়ে বার । প্রান ৩৭,০০০ 
শ্রমিককে বাঁচানোয় জন্য এই অধি- 


... গ্রহণ এবং জাতায়করণের সিদ্ধান্ত। _ 


ধর্মঘটের পর সতাকলগাল 
চাল, হলে মালিকরা অনেক শ্রামককে 
আর কাজে 'ফিয়ে নিতে চায় না। এদের 
কাজ দেওয়ার)জন্য মিলগুলি নিয়ে 
নেওয়া হল । 


অপকীতির পুরস্কার - 


মালিকদের অপকগতির জনা 
সাজা নেই। তাঁরা শ্রামকদের ১৭ 
কোটি টাকা পাওনা থেকে বণ্চিত 
করেছেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে ৩০কোটি 
ধণ নিয়ে ছানামিনি খেলেছেন। তার 
জন্য আমার আপনার পকেট কেটে 
এ'দের দায় মস্ত করা হবে। 

জঙ্গী শ্রামকনেতা ডঃ দত্ত সামন্ত 
ঠিকই বলেছেন যে এটা নেহাং চমক 





“চাষীদের অভিযোগ 


৪থ পৃষ্ঠার পর. 

মার কো-অপারেটিভ মাকেটিং 
সোসাইটির মশাট শাখার কমণচারধদের 
ব্যবহার ন্যঙ্কার্দনক। সাধারণ 
খশ্দেররা এদের আচার-ব্যবহারে ক্ষুত্ধ। 
শোনা যায় ক’বছর আগে এ শাখায় 
আগুন লাগে (অবশ্য কায়ো কারো 
আঁভমত্‌ আগুন লাগানো হয়)। 
সেই থেকেই নাকি কর্মচারীরা আগুন 
হয়েই আছে । তাদের চলনে বলনে 
সব সময়ই আগুনের ফুলাক। ভদ্র 
ব্যবহারে ঘাটতির জের আজও চলে 
আসছে। 


রেগনের পররাষ্ট্র নীতি 

১ম পাতার পর 

িকা থেকে আর'কোন শষ্য আমদানণ 
করবে না। = 

_ চাঁন সরকারের বয়কটের ফলে 
আমোরকার চাষাঁদের প্রায় ৬৪ কোটি 
ডলার লোকসান হয়েছে । এখন 
মাঁক্নি সরকার মেনে নিয়েছে যে 


' চীন থেকে বস পোষাকের আমদানপতে 


প্রীত বছর শতকরা ৩২ শতাংশ মূল্য- 
বাম্ধ করবে এবং ৬৭ ফোট ডলার 
মুলোর বম্ব ও পোষাক কিনবে। 
এখন চীন আমেরিকার অন্যতম প্রধান 
বন্দু সরবরাহকারী দেশ । 


i 


এবং ভোট ভিক্ষার কায়দা । 'তাঁন 
মনে করেন এবং সব বামপন্থী 
ট্রেডইউানয়ন দাবী করেন যে এতে 
মৌলিক সমস্যার সমাধান হবেনা । 
তাঁর দাবণ মিলমালিকদের অপকণীর্তর 
খোলাখাঁল তদন্ত করা হোক ক ভাবে 
তারা জনগণের কোট কোট টাকার 
অপচয় করেছেন এবং শ্রামকদের শোষণ 
করেছেন । ব্যাঙ্কের কাছে মোট খণের 


. পাঁরমাণ প্রায় ১৭৮ কোটি টাকা । এটা 


উদ্ধার কারার জনা ব্য৷হ কি করবে 
তা জানা দরকার ৷ 
মালিকদের স্বার্থে 

শ্রমিকের স্বার্থে নয়, মালিকের 
স্বার্থে এই অধিগ্রহণ । এখন দীঘাদন 
ধয়ে বচ্দের বাজারে মন্দা চলছে । 
সেই জনা মালিকদের সুবিধার জন্য 
ধর্মঘটের কোন মশমাংসায় কেন্দ্রীয় ও 
মহারাহ্টী সরকার আগ্রহ দেখায় নি। 
ওকে জাঁইয়ে রাখতে চেয়েছে একটা 
একটা কৃত্রম অভাব সৃষ্টি করে যাঁদ 
বস্র শিচ্পের চাঁহদা বাড়ানো যায়। 
িলমালিকরা যে টাকা 'বানয়োগ 
করেছিলেন তার বহুগুণ সৃদেআসলে 
ফিরে এসেছে তাঁদের হাতে মুনাফার 
আকারে । এখন নতুন করে যস্বপাতি 


আমদানি করে এই িলগহীলকে 


আধ্বানক করার আগ্রহ তাদের নেই । 





1 সাত ॥ 


সেজন্য অধিগ্রহণে তাঁদের আপাত 
নেই প্রকাশ্যে । গোপন খুশী 
তাঁয়া। কারণ - বেশ কয়েকটি 
মিলে আধুনিক যশ্য নিয়ে 
আসে ধর্মঘটের ফাঁকে । এ ব্যাপারে 
সয়কারের মদত ছিল । এয় ফলে প্রায় 
৪০.০০০ শ্রামক ”আতরিক্ত” বলে 
ঘোষণা করা হয়। আঙ্গ তারা বেকার । 
শ্রীমতাঁ গান্ধী এদের সম্পর্কে“ নীয়ব। 
'তাছাড়া ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান 
দাবী মজুরীব্দ্ধির কোন মণমাংসা 
হলনা এবং - প্রায় ১লক্ষ বদলি শ্রাম- 
কের ভাগ্য অনিশ্চিত বয়েই"গেল ॥ 


অকৃত্রিম বন্ধু 


দিলীর এক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে 


১৩টি রুগ্ন দিল জাতীয়করণের 


ব্যাপারে সরকার তথা ভ্রীমতী 
গান্ধীকে রাজী করানোতে অল 
ইন্ডিয়া কমিউনিষ্ট পার'র নেতা 
ডাঙ্ষের নেপথ্য ভমকা রয়েছে। 
সাত্য। এটাই অর্ন্টের পাঁরহাস। 
বহু এরীপ্তহ্যবাহী বোম্বাইয়ে স্ুতাকল 
প্রামক নংগ্রঠন ই- কংগ্রেসীদের হাতে 
তুলেই শ্লীডাে ক্ষান্ত হন নি, এবার 
এক্যবদ্ধ আন্দোলনে একটা ফাটল 
আনার চেষ্টা করলেন । আজকে তাঁর 
মত অক্কান্ম বন্ধ: ই- কংগ্রেসের আর 
কে আছে? 


আপনি জানেন কি? 


শিশুদের মধ্যে কোন কোন সংক্রামক রোগ মারাত্মকভাবে দেখা দের এবং 


এগুাল শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ । 


[শিশুদের মধ্যে রোগ প্রাতিষেধকের 


ক্ষমতা কম থাকে । তাই এইসব সংক্রামক রোগের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা 
করার জন্য প্রাতযেধক ব্যবস্থা নেওয়া অকান্ক প্রয়োজন । _ 


শিশুদের রোগ প্রতিরোধের অন:মোদিত বাধ হল ঃ 


বয়স 


রোগ 

৩-৯ মাস £ গাং বসন্ত; বি সি, জি (যক্ষয় প্রতিষেধক), ডি 
পি টি (ডপথেরিয়া পাটুসস: িটেনাস) ১ থেকে 
২ মাপের ব্যবধানে তিনাঁট ডোজ । পোঁলিও-১ 

| থেকে ২ মাসের ব্যবধানে তিনটি ডোজ । 

১৮-২৪ মাস £ ডি পি টি, পোলিও। 

৫-৬ বছর £ ডি টি এবং টাইফয়েড।, 

১০- বছর ঃ টিটেনাস এবং টাইফয়েড: । 

১৬-বছর ' ৪. টিটেনাস এবং টাইফয়েড্‌ ৷: 


তাছাড়া মা ও শিশুর কল্যাণেই পতিতা মা'য়েদের EE প্রাত- 


যেধক ৩ ডোজ দেওয়া প্রমোজন 


১৬--২০ সপ্তাহের প্রভ'বতী 


মা'য়েদের প্রথম, ২০-২৪ সপ্তাহে দ্বিতীয় এবং ৩৬-৩৮ সপ্তাহে তৃতধয় ডোজ । 
অন্ততঃ প্রথম ২ ডোজ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


বস্তারত বিবরণেয় জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে বা রথ মা 


কেন্দ্রে যোগাযোগ করদন। 


পরিবার ছোট রাখ্দন এবং শিশদদের- সংক্রামক যোগ 


প্রতিষেধক টিকা য়ে নিন 


. ব্িপরা সরকারের স্বাস্হ্য ও পাঁরবার ক্লযাপ 
দপ্তর কত্বক প্রচারিত।। 


Regd. No, WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


স্মৃতির আলোয় অজ্িতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সদ্য প্রয়াত নট, নাট্যকার ও 
নিদেশিক অঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিল আনার সহপাঠ মণ''দরচন্দ 
কলেজে । পঞ্চাশ দশকের মধ্যলগ্র 
তথন। নাম ছিল তার অভজত। 
পরবতী কালে নাম নিল “আজতেশ" 
* নাট্য প্রযোজনায় এসে । কারণ সে 
সময় আজত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক- 
জন ‘ষ্টার রঙ্গমণ্ডে' নিয়ামত অভিনয় 

করতেন ! নাম নিয়ে যাতে বিভ্রাম্তি 
না ঘটে, সে জন্যই নামের এই পরি" 
বর্তন। 
তার ছিল ইংরেজীতে অনার্স, 
আমর ছিল বাংলায় । সে সময় 
নাট্যকার শচীন সেনগণ্তর ছেলে 
দশপেন সেনগণপ, তারাশংকর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের মেয়ে বাণ» বর্তমানে 
আঁভনেতা ও যাত্রার পালাকার আসত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, গপকার সুখেদ্দু ভট্রা- 
চা প্রমুখ ছিল আমার সতীর্থ । 
সকলেই এস. এফ. করতাম ।- সাহিত্য 
- ও নাটক . নিয়েও আলোচনা হত 
প্রায়ই । আঁজতেশ তখন ছিল ছিপ- 
ছিপে ল্বা, মাথায় একরাশ আঁবন্যন্ত 
চুল। স্মিত পরিসরে ' আলোচনা 
করত, বেশ 'সারয়স ॥ রুচি, প্রকৃতি 
.ও ধ্যান ধারণায় 'আমরা মোটামুটি 
একই গোত্রের ছিলাম বলেই বোধহয় 
উল্লিখত সতীর্ধদের সংগে কিছু 
ঘাঁনষ্ঠতা হয়েছিল । 
র্‌ আঁজতেশ তখন নাটক নিয়ে 
নন. কথীবাত যলত ৷ নাটক যা 
লেখা হচ্ছে, নাট্যাঁভনয়ের যে ধারা 
চলছে-তার আমূল পাক্ষির্তন 
দরকার । নতুন করে সব দেখতে হবে, 
ভাবতে হবে । এই ভাবনায় সে ষেন 
তখনই আঁম্ছুর ছিল । আমার সংগে 
মাঝে মধ্যে তক হত। তার মতের 
সংগে সব সমর্-সার় দিতে পারতাম 
নার. :ছুন ঠক; করতে গিয়ে 
পুরোনকে। সর্মলে উৎপাটিত করতে 
হবে_ও্টা কোন কাজের কথাই নয় । 
‘নবান্ন’, দিকিখীর ইমান’ কি কিছুই 
নয়? এই ধারাকেই অগ্রসর চিন্তায় 
সম্ধ করতে হবে। অজিতেশের 
কিন্তু তখন থেকেই বিদেশ নাটকের 
দিকে ঝোঁকটা লক্ষ্য করোছিলাম । 
বাংলায় অধ্যাপক রথাীন রায়ের 
লাম, আমরা কেউই অব্হেলা করতাম 


না? তান বেশ নাটকীয় ভংগীতে ' 


লেকচার দিতেন, আমরা মন্্রমন্ধ 
"ইয়ে শুনতাম । সিটি কলেজে গিয়ে 
নারায়ণ গাঙ্গুলশর লেকচারও শুনেছি, 
কিন্তু তেমনটি নয় । আঁজতেশকে 
একাঁদন সকৌতুকে বুলোছিলাম, রথাঁন 
রায় যদি শিশির ভাদুঁড় হন, তবে 
নারায়ণ গাঙ্গলণীকে বলতে হবে নরেশ 
দিক বলেন ? আজতেশ 'হো 
হো করে হেসে উঠোছল- দারুণ 
তুলনা । 


ক্লাস করতে ভাল না লাগলে 
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মাঝে মাঝেই কলেজ থেকে বেরিয়ে 
চিতায় ম্যাটিনী শো দেখতাম-। তখন 
চিন্তা সিনেমায় নিউ থিক্সেটাসের 
বিখ্যাত ছবিগুলির নিয়মিত প্রদর্শন! 
হত। ম্যাঁটনগতে ছবি দেখে প্রায়ই 


শ্ররহ্গমে শিশির ভাদ্যাড়র অভিনয় 


দেখতে হুটতাম, কখনো রঙমহলে 
অহন্দ্র চৌধুরী ও নির্মলেন্দ; লাহি- 
ডীর অভিনয় আবার কখনো বা স্টারে 
মহেন্দ্রগুপ্তর পারচালনায় সম্মিলিত 
আভিনয় । আঁজতেশ আমায় ব্যাপারটা 
মোটামুটি জানত ৷: আমার গ্রামের 
বিদ্যালয় শিক্ষক তারাকুমার মুখো- 
পাধ্যায় নাটক লেখার সমত্রে শাঁশর 


ভাদুুড়ক় ঘানম্ঠ সংস্পর্শে আসেন । , 


অজিতেশ একদিন বলল, আপনার 
মাষ্টার মশাইয়ের লেখা নাটক পপ্র*্ন” 
[শির ভাদুড় করবেন শুনতে 
পাচ্ছি । তারাকুমারবাববর সংগে 
একটু পারচিত হতে চাই । বললাম, 
নশ্চম্নই, মাষ্টার মশাইকে বলে রাখব। 
দুঃখের কথা কি বলব! মাষ্টার 
মশাইয়ের লেখা £আীবনরঙ্গ' নাটক 
দিয়েই শাশরবাবু শ্রীরহ্গমের উদ্বোধন 
করেন আর শ্রীরঙ্গমের দরজাও বোধরার 
বন্ধ হয় মান্টারমশাইয়ের নতুন নাটক 
প্রশ্ন” মন্যস্থ করে। বন্তৃতঃ এই 
প্রম্নই শিশিরবাবুর শেষ নতুন 
নাট্য প্রযোজনা । ' এরই কিছু পরে 


শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে প্রাম 


দৃঘটনায় আহত হয়ে তিনমাস 
শব্যাবন্দী হয়ে পাঁড়। বিপষণ্ত 
হয়ে যায় সব কিছু । 

তখন ফোর ইয়ারে পাড়। 
আঁজতেশ একদিন তার ডেরায় আমাকে 
নিয়ে গেল | মণীম্দু কলেজের 
কাছেই . একটা ছোট পার্ক, তায়ই 
একধারে একটা বাঁড়র ন'ঁচেপ্ তলায় 


"একটা মাঝারি মাপের. ঘরে ঢুকে 


বলল, এটাই আমার আন্তানা । 
ঘরের ভেতরটা দেখে আমি অবাক ॥ 
ঘরের একপাশে একটা ছোট চোক, 
তার ওপর আধময়লা চাদর পাতা, 
ময়লা বাঁলশ । এক কোণে কয়েকটা 
হাতে লেখা পোম্টার, রঙ, তলি 
ছড়ানো ৷ একধারে একটা গ্রামো- 
ফোন, পাশে খানকয়েক পাশ্চাত্য 
সংগীতের রেকর্ড । খুবই অগোছাল 
ঘরের চেহায়া। আঁজতেশ বলল, 
আমারই মত ঘরখানার অবন্থা। 
একট. চায়ের ব্যবস্থা কার। এঁষে 
রোলিঙের ধায়ে আঁভনেতা সন্তোষ 
সিংহ খালি গায়ে নাতিকে নিয়ে 
রোদ্দুর পোহাতে এসেছেন । কেমন 
লাগছে ?-বললাম, বেশ ইনটারেছ্টিং। 

মনাতক হয়ে পরব্তণকালে 
আমরা পরস্পর থেকে 'বাচ্ছি্ হয়ে 
পাড়, নানা কাজে জাড়য়ে পাড়। 
অনেক দিন অজিতেশের কোন খবর 
নেই। মাঝে মধ্যে সুথ্রঞ্জন ও 
সুথেশ্দুর সংগে দেখা হয় _খবর পাই, 
আজতেশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে, 


নাটক নিয়ে নতুন বিছু করার জন্য 
মেতে উঠেছে! তার পরেও খবর 
আসে সে একটা নাট্যগ্গোম্ঠশ করেছে, 
শবদেহ নামে এবটা নাটকও মণচ্ছ 
করছে । বেশ ভাল লাগল শুনে 
অজিতের ছান্রজশবনে যে স্বপ্ন দেখত, 
তাকে বাচ্তবের চেহায়া দিতে শেষ 
পর্যন্ত বুঝি সফলই হবে। একদিন 
খবরের - কাগজে একটা বিজ্ঞাপনের 
দিকে নজর পড়ল-_নশ্দকার গোহ্ঠীর 
প্রয়োজনায় নাট্যকারের সম্ধানে ছাট 
চার অভিনীত হবে মন্ত অঙ্গন’ 
মণ্ডে। নির্দেশনায় আঁজতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । উৎসাঁহত হলাম, 
নিদিষ্ট দিনে নাটকাভিনয় দেখতেও 
গেলাম । মনে হল, নতুন ছু 
একটা দেখলাম । সত্য বড় খুশি 
হলাম । অজিতেশ যা ভাবত, তাই 
সে শেষপযন্ত করে ছাড়ল ! আভি- 
নয়ের শেষে অজিতেশের সংগে দেখা 
করলাম । সানন্দে সে জাড়য়ে ধরল 
আমাকে । বলল, এলেই যখন, 
আগে থেকে খবর দিপে নাকেন। 
বললাম, আচমকা এই তো ভাল। 
আমার কিল্তু ভাল লেগেছে, তোমার 
প্রযোজনা । আঁজতেশের সেই 
নিখাদ গভ"র স্বয়ে হা হা কয়ে খুশির 


তারপর আজতেশ কতই নাটক 
করল, আভনয় করল, নির্দেশনা 
দিল। সব সময় প্রশংসা করতে 
পারনি, রূঢ় সমালোচনা করোছ 
অনেক সময়। আঁঞ্রতেশ ব্যথা 
পেয়েছিল । যখন দেখা হত, বলেই 
ফেলত- খ্দব ঠুক্‌ছো আজকাল । 


রঙ্গনা মণ্ডে তখন সে তার দল 
নিয়ে দাঁপয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে = 
তিন পয়সার. পালা, শের আফগান 
নট’ িনোদিনশ। আমিও তখন 


.বাভন্ন পত্র পান্রকায় শিল্পকলা 'নয়ে 


নানা প্রবন্ধ, নাট্য ও চিত্ত সমালোচনা 
লিখে যাচ্ছ নিয়ামত । রক্রনা মণ্চের 
সাজঘরে আজতেশের সংগে একদিন 
কথা হচ্ছিল । বললাম, মৌলিক 
নাটক লেখনা কেন? তোমার তো 
দেখা প্রায় সবই বিদেশ নাটকের 
ভাষান্তর ৷ গে বলত, বাংলায় মৌলিক 
নাটক লেখার উপাদান এখানে তেমন 
পাইনা । আধানক প্রগাত শাবরের 
কোন নাট্যকারও মৌলিক নাটক 
রুনা করতে কেমন যেন বিমুখ 
দেখতে পাই । তখন আম বলি এ 
যে দারুণ'অক্ষমতার কথা । দেশের 
মাটির সংগে যোগ নেই, নাঁড়র টান 
নেই ৷ 'পাশ্চাত্তের ভাবধায়ার নাটক 
যতই স্বীকরণ কয়ার চেষ্টা কর__সবই 
হবে অরণ্যে রোদন ! এতে চমক ?দতে 


পার, কিছ বৃদ্ধিজশবশর হাততালও ' 


পেতে পার--কিল্তু গ্রামে গঙ্জের অর্ধ 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত গরিষ্ঠ সংখ্যক 
দর্শকের কাছে তোমরা ব্রাত্য ছাড়া 
কিছু নও ৷ বন্ধ্যা দশার শিকার 


খরচ 


তোমরা । আঁজতেশ একট; গন্ভীর 
হয়ে বলেছিল, কথাগুলো ঠিকই। 
নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। 


তারপর রঙ্গনা মণ্ডের মালিকের 


সংগে আঁজতেশের গ্রুপের বিরোধ 
মণে আঁভনয় চালিয়ে যাবার দাবীতে 
আন্দোলন ও অবশেষে রঙ্গনা থেকে 
বিদায় ৷ ইতিমধ্যেই ' আঁজতেশ চল- 
চ্চন্রে যোগদান করে কয়েকটি ছবিতে 
অভিনয় 'করেছে। তপন সিংহের 
'হাটেবাজারে' ছবিতে ভিলেনের চারে 
ভাল অভিনয় করে । তার সুনাম 
হয় । আমিও প্রশংসা করেছিলাম ! 
একাঁদন শুনলাম নাম্দীকার থেকে 
আঁজতেশ বোরয়ে এসেছে। রদ" 
প্রসাদ সেনগুগ্ুর সংগে মনান্তর। বড় 
ব্যথা পেয়োছলাম । আজিতেশ 'কিম্তু 
দমবার পানর নয়- নতুন দল গড়ল 
নাশ্দ'মুখ’। এরই মধ্যে তাদের 
দলের আঁভনেন্রী কেয়া চক্রবর্তীর 
নদখর বুকে ছবির শুটিং করতে গিয়ে 


দুর্ঘটনায় মৃত্যু । তা নিয়ে সন্দেহ 
আব*বাস- তুমুল হৈ গৈ। একদিন 
সব থেমেও গেল। আঁজতেশ আবার 


যাতাজগতের সংগেও জাড়য়ে পড়ল ৷ 
সাক্ষাতে তাকে বলল্লাম, যাত্রায় আবার 
এলে কেন? তোমার নাট্য আদ্দো- 
লন ব্যাহত হবে না? শনেসে 
শুকনো মুখে বলল, টাকার দরকার 
প্রচুর কোথায় আর পাব? নতুন 
দল করোছি, নাটক নামাতে অনেক 
তাই যাল্নলা থেকে যখন অফার 
এল, না করতে পারলাম না । জানি 
অনেক পাঁরশ্রম হবে, কিন্তু উপায় 
নেই-_দিনেমাও করতে হচ্ষে__সবই 
?কণ্তু নিজের নাট্য প্রযোজনার জন্য ! 


কাগজ্জে আবার বিজ্ঞাপন দেখলাম 
আযাকাডোম মণে নান্দীমুখের প্রযো- 
জনায় টলস্টয়ের কাহনী অবলম্বনে 
'পাপপণ্যত। নাটকের অভিনয় । 
নাট্যরচনা, 'নিদেশনা ও অভিনয়ে 
আঁঞ্রতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । আমাশ্বত 
হয়ে একদিন অভিনয় দেখতে গেলাম। 
মণ্চায়ন শ্রটমুন্ত না হলেও ভাল 
লাগল ! আঁজতেশের আঁভনয়ের 
জোরটা আবার দেখতে পেলাম ৷ তার 
সংগে দেখা করে তা জাঁনয়েও এলাম । 
সে বেশ. উৎসাহিত হল। দর্পণেই 
সমালোচনাটা বেরুল। পরের 
প্রযোজনা ‘৩৬শ তম জশ্মদিবস' তেমন 
ভাল লাগলনা । কাগজে লিখলাম 
অুটিগুলি উল্লেখ করে ।' আজতেশ 
এ নাটকে নির্দেশনা দিলেও, আভনয় 
করতে পারেনি । যাল্রায় আঁভনয় 
কল্পতৈই তখন ব্যস্ত । 'গণদেবতা” ও 
'কিপালকুম্ডলা' ছবিতে তার মোটা- 
দাগের অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা 
করেছিলাম । আঁ্গতেশ পরে সেই 
প্রসংগে আমার সামনে লজ্জিত হয়ে 


Price—60 78159 





চোখে ভাসছে । তারপর আর সাক্ষাৎ 
হয়নি । রেডিওতে শুনলাম তার 
আকস্মিক মৃতু সংবাদ ! তার স্বপ্ন, 
তার আশা অনেকটাই অপ“ থেকে 
গেল। মণ্ড জগতের ক্ষাতি হল 
অবশ্যই । অকালে আজতেণ ‘সমত’ 


হয়ে গেল আমার মত আরো অনেকের 
কছে। | 


সেোভে।কথ।য় 
২য় পষ্ঠোর পর - 
ছিল, সে ককেশীর্ত ফাঁস হয়ে যাবার 


পরও যে কংগ্রেস-ই নিশ্চিত হয়ে বসে 
নেই॥তেমন আশঙ্কা অমূলক নয় ; 


পাঞ্জাবে এজেন্ট প্রোভোকেটর লাগয়ে 
এরুপ, সাম্প্রদায়ক জঘন্য খেলার 


. উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি হতে পারে £ 


--প্রথমতঃ, দল থালসা বাহনীর 
(ইং-প্ররোচিত) কূকণীর্তকে অজুহাত 
করে আকালাদলকে দেশবাসীর নিকট 
হেয়-প্রাতপন্ন করা ও বামন কা; 
দ্বতাঁয়তঃ, দরবারা সং সরকায়কে 
সসম্মানে সঙ্কট মুন্ত করে দলগত সঙ্কট 
কাটানো, এবং. তৃতায়তঃ_ আগ্াামণ 
নবাণচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত কয়া ও 
হিন্দু অধ্যধিত হরিয়ানায় নিবাঁচনী_ 
ফায়দা তোলা । তদুপরি, বৃহত্তর 
ভারতাঁয় পটভাঁমতে হিন্দ সাম্প্রদা- 
য্নিকতাকে পরোক্ষে উস্কান? দিয়ে 
বিশেষতঃ আর. এস. এসকে ইন্ধন 
যুগিয়ে (১৯৮০ সালের মত) [নব 
চন? প্রস্তুতি গড়ে তোলা ও জন্ম 
অগলে নতুন উদ্যমে সাম্প্রদায়িক 
রাজনপাতর ভিৎ মজবুত করার অভি- 
লাষ যে প্রীমতশর মানসপটে নেই; 
তেমনটাও নিশ্চয় বলা যায় না। 
ভারতে যারা সংদ্প্রপায়িকতার বিল্পদ্ধে, 
সংগ্রাম করেন বলে দাবী করে থাকেন, 
সামন্ততাল্ল্িক প্রাতক্রিয়ায় প্রতিপালিত 
এহেন ইং কালচার সম্পকে, 


“কি তারা সত্য সত্যই অজ্ঞ ? 





মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্রাণ তহবিলে 
হুক্তহন্তে : 


দান করুন « 


হেসেছিল। সে হাসি আন্ও আমার এলাকা ন 








সম্পাদক-_হীরেন বসু ॥। সম্পাদক কর্তৃক বি আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাষালিয় ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 


| 
“ 


৮ 


চান দিল্লীতে ফিরে গিয়ে রাজ-' 


বেন্ীয মায় রদবদতের 


জপ কণ্নায় অনেকে চিতি 


শ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয়, 
মন্রিসভার রদবদল নিয়ে চিন্তা করছেন. 


বষ্ঠবিংশ বর্ধঃ ২৯শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর */৩, ৬০ পয়সা 





এ পি শর্মা বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন. 


" শ্ৰাজ্যপালের পদ মনপুত নয় 


রীতা ইন্দিরা গান্ধী এ পি 
শমাকে পাঞ্জাব থেকে -পশ্চিমবন্ছের 
রাজ্যপাল পদে চালান. করলেন বটে 
কিন্তু শর্মার মনে সুখ নেই। তিন 


নাতন্ন রঙ্গমণ্ডে পদার্পণ করতে 
কিশতু শ্রীমতী গান্ধী তা চাইছেন 
না এবং তাঁকে পুনরায় কেন্দ্রীয় 


মন্রিসভায় ফিরিয়ে আনতেও চান. 


না। কারণ তিনি ভাল . করেই 


, বর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য বিহারের 


বর্তমান মৃখ্যমণ্তণ চন্দরশেখর সিংকে 
"উৎখাত করে সে-ই আসন নিজের 
জন্য দখল করা । তাঁর সমর্থকরা 
অবশ্য বলেছেন, দিল্লাঁর চেয়ে পশ্চিম 


[বঙ্গ থেকে বিহারের মদখ্যমন্্ীয, 


রি 


| তখন থেকেই 
* এ মাঁন্দরে 'যেতেন-_যেমন টিকিট 


বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরো ভালভাবে 
চালানো যাবে। 

শম! ঘোলাজলে মৎস্য শিকারে 
ওষ্তাদ। জগমাথ মিশ্র রাজত্বের শেষ- 
দিকে তান এ কাজ চাঁলয়েছিলেন। 
এখন, আবার মিশ্র সঙ্গে হাত 
মেলাতে চান। 
বিরুদ্ধে িশ্রকে শর্মীই উদ্কেছেন 
এবং কেম মাম্িসভা থেকে বাদ 
‘দেওয়ার অপমান শমাঁ এখনও 
ভোলেন নি। এই পটভামতে 
বিহারের ম:খ্যমন্র হবার জন্য শমার 
তাল্রক’ কার্যকলাপের কাহিনী শোনা 
যায়। , 


জগন্নাথ মিশ্রর ধাজত্রের শেষ 


দিকে শম বন্সারের কাছে মহা- 


দ্বে্বরের মান্দরে যেতেন দেবতার 
আশশবাদ ' লাভের জন্য। তান 
যখন রেলের টিকিট কলেকটর ছিলেন, 
প্রোমাশন পেলেই 


প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের . 


শুরু হয়েছে। 


' কালেকটর থেকে ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা; তারপর এম; এল, এ, এম 
পি, মন্ত । 

স্বভাবতই শম এ পাও 
যাচ্ছেন ‘বিহারের ম:খাসন্ত্রণ হওয়ার 
জন্য । কিন্তু মান্দর ঘরে তান 


পাটনা যেতেন, অনুগামণদের সঙ্গে 


দেখা করছেন ম:থ্যমন্ত্র! হতে তাদের 
সমর্থন: পাওয়ার অন্য এবং তারপর 
শর্মা যেতেন 'জগনাথ মিশ্রর কাছে । 

তান মিশ্রকে বলেন, সমষ্ত 
তধা বেড়ে যা বলতে চান সোজা- 
সবীজ সবল' কন্ঠে বলুন এবং তাঁকে 
মধ্যমম্ভীর পদ থেকে সয়াবার 
চক্রান্ত ফাস করে দিন ।' জগন্নাথ, 
মিএ্রকে শম1 বোঝান যে, ম্যাডাম 
আজকাল সব ভুলে মেরে দিচেছন । 
শেষাংশ ৮ম পষ্ঠোয় 


মনে করছেন, র 
অধিবেশনের 'আগেই শ্রীমতী গান্ধী |. 


বলে কংগ্রেস হাইকম্যাম্ডের ঘনিষ্ঠ 
সত থেকে জানা গেছে। অনেকে 
সংসদের : শীতকালশন 


তার মণ্ল্লিসভার রদবদল ঘটাবেন I 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধী অনেক 


' দিন ধরেই কেন্দ্রের কয়েকজন' মন্ত্রীর 
“ কাজকর্মে খুশি নন 
শ্ত্রীমতী গ্রাম্ধী আগামী  নিবাচনের 


, তাছাড়া 


কথা মনে রেখে বিভিন্ন রাজ্যের 
কয়েকজন প্রভাবশালশ নেতাকে . তার 
মাম্সভায় নিয়ে আসতে চান বলে 
জানা গেছে! , 

রাজণব . গাম্ধগর ঘনিষ্ঠ' মহলও 


. অবশ্য কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস 


নেতাকে মাঁদ্রসভায় নিয়ে আসার 
পক্ষপাণত । জানা গেছে, রাজীব 











গান্ধী নাকি স-কংগ্রেস থেকে আসা 


দ:-একজন প্রবণ নেতাকে মণ্বিসভায় 
নিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। 
রাজ্রধানধর রাজনৈতিক মহল 
এখন কেন্দ্রীয় মান্্রসভাযন রদবদল 
নিয়ে জঙ্পনা-কঙ্পনা করছে । ' বেশ 
কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখন 
দুশ্চিন্তার ' মধ্যে আছেন। .কারণ 
৩।৪ জন বাদ দিয়ে বাকী সব মন্তীরা 
নিজেই জানেন না তারা পুনগণঠত 
মন্ত্রিসভায় হ্থান পাবেন কি না। 

. কয়েকর্জন মন্ত্রী ইতিমধ্যেই 
রাজধানীর এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েক- 
জন জ্যোতিষাঁর বাড়ীতে যাতায়াত 
শুরু করেছেন । তাছাড়া প্রায় সব 


মন্তীই দিনে একবার করে রাজীবের 


সঙ্গে সাক্ষাৎ কয়ে, আসছেন । 
রাজ্য কংগ্রেসী মহলে জোর 
, গুজব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 


'আনম্দগোপাল ' মুখাজশঁকে কেন্দ্রয়' 


মাম্ব্রসভায়-রাষ্ট্রমশ্্ হিসাবে টি 
করা হতে পারে । 


কয়লার সরবরাহ ' 
বন্ধ করার স্ব চক্রান্ত 


_ গৃহচ্থ বাড়িতে প্রতিদিন যে 


জিনিষ প্রয়োজন তা হল, কয়লা ।. . 
' কয়লা না হলে রানা বন্ধ । রামা না, 
। হলে খানা বদ্ধ 


_ অবশ্য অনেকে 
আজকাল গ্যাসে অথবা কেরোসিন 
ল্টোভে রান্না করছেন তবে তার সংখ্যা 
খুবই নগণ্য । নিশ্নাবত্ত ও মধ্যবিত্ত 


গৃহস্থ বাড়িতে কয়লা আঙ্জ এক অপ- 


রিহার্য বস্তু । ৃ 

। অত আবশ্যক এই কয়লা সর- 
ব্রাহ বন্ধ করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত 
কেন্দ্রীয় জ্বালানপ 
মন্ত্র থেকে শুরু করে কোল ইঞ্ডি- 
যার চেয়ারম্যান সহ অনেকেই এই 


* 


চক্রান্তের সঙ্গে জাঁড়ত । 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জহালানগ মন্ত্রক 


ট্রাকে কয়লা বহন 'নাষম্ধ করেছেন 


এবং তার ফলে- রেল ওয়াগন 'ছাড়া 
কয়লা আনা যাবেনা! এর ফলে 
স্থানীয়ভাবে সবই যোগান মার 
থাচ্ছে আর কয়লার টান থাকায় ধান্দা- 
ধাজ কয়লা ব্যবসায়ীরা ধা খুশি দাম 
নিয়ে কয়লা বেচছেন। গৃহস্থ বাড়িতে 
কয়লা না হলে চলে না তাই বেশশ 
দাম দিয়ে পাথুরে করলা ' কিনতে 
গৃহন্থরা কাষত বাধ্য হয়। রাজা 
সরকার এখানে অসহায় দর্শক মাত ; 
শেষাংশ ২য় পণ্টোয়- 


পা 











| 











আনক্্বাজারের বরুণকে 
বামঙ্রণ্ট গরকার, 

৬.১ কোটি ২৮ লক্ষ'টাকা 
দিচ্ছেন নতুন দৈনিক 
কাগজ বার করার জন্য 


আনম্দবাজারের সাংবাদিক বরুণ. 


 দেনগ্র্চনতুন দৌনক সংবাদপন্ন বার 


করতে যাচ্ছেন ।' এর জন্য তাঁকে 


পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডাষ্টরিয়াল রা 


কপেরেশন দিচ্ছে 'মোট ১ 


২৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্য ৬০ Sil 


টাকা দেওয়া হচ্ছে প্যান্ট ও 
মোঁসনারীর জন্য এবং ৬০ লক্ষ টাকা 
আফসের জন্য । বাকি ৮ লক্ষ টাকা 


দেওয়া হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের জন্য । 
এতো গেল ' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


টাকা। বরুণবাবৃকে কেন্দ্রীয় সয়- 
কারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আই ডি বি আই) 
দিচ্ছে ২৭ লক্ষ টাকা--১৫ লক্ষ টাকা 
সাড মানি হিসাবে এবং ১২' লক্ষ 
টাকা ইকুইটি হিসাবে । কেন্দ্রয় 
অর্থনম্" শ্রীপ্রণব মুখাজপর নির্দেশে 
ইউনাইটেড ব্যঙ্থ অব ইন্ডিয়া দচ্ছে ৭ 


লক্ষ টাকা । তাহলে বরুণ সেনগুপ্তকে 


দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং 


কেন্দ্রের ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার - 


তাদের পাঁরচালিত সংস্থা থেকে মোট 
এক কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ধার 
দিচ্ছেন! 

এ একটা রেকড' এবং সেই সঙ্গে 


বরুণ সেনগপ্তর কেরামতণও বঢ়ে। 


১৯৭৭ সালে বামক্লস্ট স সরকার ক্ষমতায় 


' আসার পর থেকে যে সরকারের 
'বিরুদ্ধে বরুণ সেনগুপ্ত নামে এক 


সাংবাদিক অবিরাম /কলম ' চালনা 
করেছেন সেই সরকার তাঁকে পুর- 
স্কৃত করছেন অকল্পনশয় .পারমাণ 
টাকা খাণ দিয়ে! এই সংবাদপত্র যে 
কমিউনিষ্ট বিরোধীদের একটি ঘাঁটি 
হবে সে কথা বলাই বাহুল্য । 
মানে বামফস্টে সরকার বামপদ্থার 
বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশের জনা 
মোটা টাকা ঢালছেন। শোনা যায় এ 
কাগজের প্রোমোটার হিসাবে নাম 
আহে কেন্দ্রীয় - অর্থমন্ত্রী 
শ্রীপ্রণব মুখাজ*" ৷ পশ্চিমবঙ্গের 


“শিল্পমন্তী শ্রীকানাইলাল ড্র" 


এবং শ্রীআর. পি গোয়েঙ্কার । 

বরণ সেনগুপ্ত ছাত্র ' জীবনে 
ফরোয়ার্ড রক করতেন । বিড়লাদের 
আত বিশ্বন্ড। একজন, কর্মচারী 
এক সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে. 
যুস্ত ছিলেন । সেই সত্রে বরু- 
ণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা । পঞ্চা- 
শের দশকের একেবারে গোড়ার 
দিকে প্যুগবাণণ” নামে একটি, 
সাপ্তাহিক পাতিকা খুব জনপ্রিয় হয় 
তার সৎ ও 'নিভাঁক, সাংবাদিকতার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আঢামনেট্টি ইণ্টারনয।শন।লের রিপোর্ট 


এক বছরে ৪২টি দেশে 
১৬০৯ জনকে হত 


আযমেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের 


॥| শাম্প্রতিক' রিপোর্ট বিশ্বের বিভন্ন 


প্রান্তে গণতাশ্তিক ও মানবাধিকার 
লংঘনের এক ছবি তুলে ধরেছে। 
বিভিন্ন দেশে সরকার*বিরোধাদের 
এবং মানবাধিকার কমণণদের উপর যে 
আক্ৰমণ আসছে তাতে আমেনেম্টি 
ইন্টারন্যাশনাল ' অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ . 
করছে। 

৩৫১ পাতার এই দা“ সমধক্ষায় 
১৯৮২ সালের ' যে ঘটনাগৃলি 
আলোচিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, 
এক বছরে মাঘ ৪২টি দেশে অন্ততঃ 
১৬০১ জন বম্দশকে মৃত্যুদশ্ডের 
মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে । এছাড়াও 


রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর অমান-. 
িক অত্যাচার, " 
ব্যান্তদের হঠাৎ “হারিয়ে. যাওয়া” 
ইত্যাদি । 


রিপোর্টের অঞ্চলাভাত্িক বিশ্লে- 
ষণে বলা হয়েছে, এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে সাজানো বিচার, দীঘ-মেয়াদশ 


আটকে রাখা হচ্ছে । 


কারাবাস, ধন এবং ন্যানতম মানবিক 
আঁধকারগলি হরণের ঘটনা একইভাবে" ' 
চলেছে । পাকিল্তানে হাজার হাজার 
মান -যকে জেলে ভরে রাখা হয়েছে। 
১৯৭৩ সালের সংবিধানকে কাষণ্তঃ 
বাতিল করে মানৃষের সমঙ্ত মৌলিক . 
অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে । 


'ফালপাইনস সম্পকেও রিপোর্টে 


সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 'সাহায্যে 
রাজনৈতিক বিরোধাঁদের নিশ্চিহ্ন করে 
দেবার' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ইরাণ, ইরাক,সৌঁদি আরব, মিশর ও 
সংযুক্ত আরব আমাীরশাহধতেও এই 


ধরনের ঘটনা ক্রমশই বৃম্ধি পাচ্ছে। 


আফি-কার বিভিন্ন দেশে সম্ভাব্য 
সরকার বিরোধখদের কেবলমান্ন 
সন্দেহেয় বশে দীঘকাল ধরে জেলে 
একমার দক্ষিণ 
আফি-কাতেই গতবছর ১০১ টি 
প্রাণদম্ডের ঘটনা ঘটেছে। 


ভার” - 


urn 





যত দোষ বিরোধী ছলের ১৫ 0 


সি. পি, আই (এম) নেতা শ্রীই 
এম. এস নামবুদিরিপাদ এক বিবূতিতে 
কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, বোম্বাই 


ই-কংগ্রেসের় অধিবেশনের মণ্ড থেকে . 


আলাপ আলোচনার মারফৎ একটা 
এঁকামতে আসার জন্য যে ডাক দেওয়া 
হয়েছে তা একেবারে লোক দেখানো । 
ই-কংগ্নেম নেতারা মোটেই এই প্রশ্নকে 
পারত দিতে চান না। শ্রীনামবাঁদ" 
[রপাদের মন্তব্যটি যে আপ্রয় এবং 
সত্য তা অচ্প পরেই জানা গেল । 
| বোদ্বাইএর বৈঠকে সব চাইতে 
স্তোরালো আবেদন করোছিলন প্রবীণ 
নেতা গ্রীয়াই .. বি চবন। তিনি 
.ধিবরোধন দলগ্ালর প্রত আবেদন 
জানিয়ে বলেন যে মৌলিক জাতাঁয় 
সমস্যাগুলির সমাধনের জন্য সংকণ- 
তা ভুলে গিয়ে সকল দলের লোকেরা 
যেন আলাপ আলোচনা শর করেন। 
সদ্য গঠিত যযন্ত ফম্টের নেতারাও 
একটা বৈঠক ডেকে এ আবেদনে সাড়া 
দিয়ে নয় দফা, একটা প্রন্তাব পেশ 


করলেন যার ভাতে দেশের মৌলিক, 


, সমস্যা সম্পকে" এখনই সফল দলের 
প্রতিনিধি নিয়ে একটা বৈঠক ' করা 
যায়। '. 

| ই-কংগ্রেসের বাকবাগ্নণশ সম্পাদক 
গ্রীস এম স্টিফেন খোলাখুলি বলে 


দিলেন যে বোদ্বাই ' অধিবেশনে. 


জাতীয়.সমস্যার প্রশ্নে এক্যমত হওয়ার 
যে আবেদন করা হয়েছে তার লক্ষ্য 
বিরোধী দল নয়। আর তাঁরা মনে 
করেন না যে বিরোধী দলগদলির সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার কোন প্রয়োজন 


তত EIU ORDO সপ শিপ 


কয়ল। সৱবর৷হ 
১ম পাতার পর 

. বাঁদও কয়লা বিক্রেতাদের লাইসেন্স 
দেন রাজ্য সরকার | 

রাজ্যে এতদিন যাবত সোয়ালক্ষ 
টন কোক কয়লা সরবরাহ হাঁচছল। 
হঠাৎ সেই সরবরাহ কমিয়ে ' করা 
হয়েছে ৭০ হাজার টন |. ফলে প্রতি 


' মাসে ঘাটাঁত থেকে যাবে ৫৫ হাজার. 


টন! এই সুযোগে কয়লা 
বিক্রেতারা চাঁল্লপণ কিলো কয়লা 
+ বেচছে ২৫ থেকে তাঁরশ টাকা বা 
তার চেয়েও বোশ .দামে। তাছাড়া 
কোল ইণ্ডিয়া দাম বাড়িয়েছে তাই 
কয়লার দাম আরও বাড়বে কা 
বলাই বাহ্ল্য । 

' বরকত গাঁণ খান চৌধুরণ যখন 
' কেন্দ্রীরর জবালানী বা শান্ত মন্ত 
ছিলেন তখন মখ্যমন্মী জ্যোতি 
‘বসুর উদ্যোগে চাল হল, ভাম্প” 
পন্ধাভ । অথ।« স্থানীয় কয়লা 


.ই-কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাবে বলা হম যে জাতায় 
একা, ধর্মীনরপেক্ষতা। পরিকল্পনা, 
দেশরক্ষা; জোট নিরপেক্ষ নাঁতি 
‘বিশ্বশান্তি এবং দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ তার 
মত মোঁলক প্রশ্নে যখন মোটামুটি 
সমঝোতা রয়েছে তথন' বিরোধশ 
দলগুঁলর উচিত অন্যান্য প্রশ্নে 
সম্পকারকে মদত দেওয়া এবং সরকারকে 
“বৱত" না করা। 
ছ্টিফেন প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন 
. ই-কংগঞ্চেস একমার জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের: গ্রভীর 
যোগ রয়েছে। সুতরাং অন্য 
“ভএইফোড়" দলের সঙ্গে কোন 
আলোচনায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন 
নেই। বয়ং উনি অভিযোগ করেছেন 
ও"র দলের নেত্রীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে, 
যে বিরোধী [দলগাল ক্রমাগত নৈরাজ্য 


সৃষ্টি করে চলেছে । দেশের সব রকম 
সমস্যার জন্য এদেপ্স 'দায়িত্বহীন 
আচরণই দায় । শ্রীষ্টফেন এত 


পারদ্কারভাবে বিরোধণ দলগুলিকে 
আক্রমণ করতে লাহস' পেতেন না 
যদি না হাইকমাস্ড তথা শ্রীমতী 
গাম্ধীয় এতে সমর্থন থাকত ৷ ঠিক 
একই ধরণের মনোভাব তিনি প্রকাশ 
। করেছেন . জরুরী অবশ্থার সময় ! 
নিজের দলের ও সরকারের ব্যর্থতা ও 
অপর্যার'তার জন্য বিরোধা দলগুলির 
ওপর দোষ ' চাপিয়ে দিয়েছেন । 
এধয়ণের বন্তব্য যে আরও জোরালো 
'হবে 'র্বাচনের' দিন যতই এাঁগয়ে 
আসবে তা বেশ পরিৎকার । 





বিক্রেতায়া কয়লা সংগ্রহ ' করবেন রেল 


স্টেশন সংলম্ন ডাম্প থেকে এবং জন্‌" 


সাধারণের কাছে প্রাতি চল্লিশ কিলো 
কয়লা ৮ টাকায় বিক্রম করবেন । এই 

শর্ত ব্যবসায়ীরা কোনদিনই মান্য 

করেনান । 

, এখন অপ্রতুল কয়লা সরবরাহের 

কারণে দেখা দেবে তাঁব্র কয়লা সংকট। 


, সরবরাহের যতটুকু আসছে তা 'বিক্লা 


হবে কালোবাজারে । রাজ্য সরকার 
যাঁদ অবিলম্বে এ বিষয়ে: যথোচিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে 
জনসাধারণের ভোগাসন্তর শেষ থাক- 
বেনা । এ্মানতেই বাজারে ক্রমবর্ধ- 
মান দ্রব্মল্যবৃদ্ধির ফলে রাজ্যবাসণর 


, নাজেহাল অবন্থা । 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যাঁদ নিজে 
উদ্যোগ হয়ে কয়লা সরবরাহ ব্যবচ্া 
পূবের মত বহাল রাখার জন্য কোল 
ইম্ডয়া এবং কেন্দ্রীয় জবলান' মল্তীকে 
অন্যুরোধ করেন তাহলে হয়ত আসন্ন 
টা সংকট কাটলেও কেটে যেতে 
, হতদারদ্রু রাজ্যবাসণ মাস্তি 

গেতে পারে আরও ' একটি আসম 
সংকট থেকে। | 


শ্রীমকের সংখ্যা ১৬ কোট) 


আসলে শ্রী 


০, ॥ শহ্রুধার। ৪ঠা নভেম্বর, ১১৮৩ 


কবির শি ঢোলানাথ ঘৰ 


আশিস' সন্ধ স্ত 


আধুনিক পৃথিবীতে একস চেয়ে, 


লজ্জার বোধ হয় আর কিছু নেই। 
আন্ত্জীত ক শ্রমসংদ্থার হিসাব অনহ- 
যায়ী সারা পূতথিবীতে এখন শিশু 
সারা 
এশিয়ায় এদের সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ 
লক্ষ । গ্রামাঞ্চলে, শহরে, আর 


. শহরের বুকের ক্ষত বাস্ত ও ফ.টপাথ- 


গুলোতে এদের বসবাস । এরা কি 
কবির শিশু ভোলানাথের দল ? 

' আরও লজ্জার বিষয় এই যে 
পাঁথবীর মধ্যে ভারতেই শিশু 
শ্রাঘকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । 
একটি হিসেবে দেখা গেছে ৫ থেকে 
১৪ বছরের শিশু শ্রাকের সংখ্যা ১ 


কোটি ৩৬৫ লক্ষ । আমাদের দেশের 
শ্রামক বাহিনপর শতকরা ১৭১৮ 
শতাংশই শিশু শ্রমিক ৷, চা-এয্ন 


দোকানে, রে'ন্ডোকা়। গহস্থের .সং- 
সারে, গ্রামাুলে ক্ষেত-খামারে এইসব 
ছেলেরা কাজ করে । রিক্সা, ভ্যান 
চালিয়ে জীবন ধারণ করছে এমন 
শিশু শ্রীমক তো এখন আমাদের 
প্রায়ই নজরে পড়ে রাস্তাঘাটে ৷ 

কুটির শিপ ও দ্মল ইন্ডাস্ট্রিতে 
অনেক শিশু শ্রম বিক্রয় করে খুবই 
স্বহপ মূল্যে ও আলাখতভাবে ॥ চা" 
বাগান; কফি ও সিনকোনা বাগানে 
সবই এই শিশ? শ্রামকদের দেখতে 
পাওয়া যায়। দেশলাই, আতস- 
বাজশর কারখানায়, গেজণকল, সৃতা- 
কল ইত্যাদিতে কাজ করে প্রায় নয় 
শতাংশ শিশু শ্রামক | : 

এই সব শিশু শ্রামকদের দৈনিক 
আয় দেড় টাকা থেকে শহর করে 
পাঁচ টাকা পর্যন্ত । এরা দৈনিক 
কাজ করে আট ঘম্টা। কেরালায় 
শিশু শ্রমিকরা কাজ করে ১৪ ঘণ্টা । 
খোদ দিল্লাতেই রেজ্ঞোয়া বয়েরা 
দৌনক ৯০ থেকে ১৪ ঘন্টা পযস্ত 





, ও বিষ | 


টাকা থেকে 1১২০ টাকা। 


থেকে ৫9 টাকা পযণ্ভ। গ্রামীণ 
এবং শহরতলশর দক্ষিদ্র পরিবারের 


আয়ের শতকরা ৩২ শতাংশ আসে , 


তাদের শিশদেক় শ্রম থেকে । শিশু- 
দের কাজে লাগিয়ে, সঙ্ভা শ্রমে জাত 


মুনাফার ওপর দাঁড়িয়ে আছে শহর, 


শহরতলশর অনেক ছোট ছোট কারখানা 
এবং এদের কাজে লাগানোর পেছনে 
এদের বাবা মার ইচ্ছেটাই, প্রবল । 


গ্রামাণ্চলেয্ন অত্যন্ত 'দারদ্র পরিবার ও. 


শহরঅলণ বা ফুটপাতের অত্যন্ত 
নিম্ননানের জশবনযাপনের ফসল এরা । 
এইসব শিশুদের বাবা-মার কাছে 
জীবনের আনন্দ বলে কিছু নেই, 
নেই সুচ্ছ ভাবনা চিন্তার অবসর । 
দিন-আনা দিন খাওয়ার প্রাত্যাহক 
চিন্তা ও সহ্যশান্তর মাত্রা ছাড়িয়ে 
যাওয়া শ্রমের ফলে এরা সব'দাই ক্লান্ত 


ম্রণের মূখে থৃতু ছিটিয়ে এরা সমন্ত 
ক্লান্তির অবসান ঘটায় যাির দ্রণ- 


সহবাসেয় মধ্য দিয়ে ! এর ফলে: 
জন্মগ্রহণ করে এইসব শিশুরা! 
না. থাকে এদের সুম্থভাবে 


প্রতিপালন ও 'শিক্ষা্দীক্ষা দানের 
ইচ্ছা তাদের বাবা-মায় মনে । নিজের 


'দনযাপনের গান যেখানে তাদের 


মাথায় বুকে বিশাল পাথরের মত 


চেপে থাকে সেখানে হাতের কাছে 


পাওয়া সমন্ত সযোগটুকু এরা কাজে, 
লাগাতে চায় দুটো পয়সায় জন্য, 


দৃ’সুতো গ্রাস দৃ’বেলা মুখে তোলার , 


জন্য । স্ত্রীকে অপরের . কাছে 


পাঠাতে নেই এদের কোন দ্বিধা । 
পাঁচ বছরের শিশুকে ভিক্ষা পান 


হাতে বাঁসয়ে দেওয়া বা একটু বড় 
হলে চায়ের দোকানে রেখে আসায় 
এদের কোন আপত্তি নেই । একটু 
বড় হলেই এরা এলাকার দাদা বা 


হিট 
'কাতায় সব ক্ষেত্রে বেতন ১৫ টাকা 


সভ্য জগতের জদ্ম-নিয়" ' 


অনাহার, অন্ধাহার, অপরীষ্ট, 
অস্থান্থাকর পরিবেশে কাজ করতে 
করতে লিভারের কঠিন রোগ, যক্ষা; 
ক্যানসার না হয় সিলপেসিস রোগে 
এরা আক্রান্ত হয়। ১৪-১৫ বছরের 


অনেক কিশোর ' আন্তান্ত' হয় যৌন, 


রোগে । 

এরা অসংগঠিত। 
ট্রেড ইউনিয়ন, নেই | সারাদিন 
কাজ করে যাওয়াটাই এদের কতব্য । 
'দাবঁ দাওয়ার কথা বলতে গেলে 


পর 


5 
এদের কোন ১০ 


At 


গলাধাক্কা, চড় চাপাটি না হয় ছাঁটাই । 


তৃতীয় বিণ্বগুলো প্রচন্ড, রকম অর্থ- 
নৈতিক অসামোর শিকার এরা । 
১ আমাদের দেশের এই 1[শশ; শ্রাম- 
কদের জীবন যাপনের একটা ছাব 
দেওয়া হল নণচে । 

পাাথবাঁর বহু বিখ্যাত শ্িপ- 
প্রতিষ্ঠান, ফ্যাইরশ দাঁড়িয়ে আছে 
এই শিশ; শ্রীমকদের সন্ভা শ্রমজাত 
মুনাফাম্ন ওপর । খাঁন এলাকার ও 
বাভন্ন দেশে বহু শিশং শ্রমিক 
সম্পূণ' বেআইনীভাবে কাজ করছে । 
যেখানে নিরাপত্তা বলে জীবনের 


কিছু নেই, আগুন লেগে যাওয়াঃ" 


খাদ ভেঙে পড়া যেসব জায়গায় {নিত্য 
কার ঘটনা । পেটের সবগ্রাসগ ক্ষুধাই 
ওদের শিখিয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
লড়তে । 
করে শিশু শিক্ষার ব্যবন্থা করলেও, 
শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করলেও কে শোনে 
কার কথা? সকলেই কাজ 'করে 
এমন ১২-১৩ জন সদস্য (যার মধ্যে 
৯ জনই শিশু শ্রীমক) বিশিষ্ট একি 


বাধ্যতামূলকভাবে আইন ' 


পারবার়ের মাসের পুরো রোজগার, 


যেখানে তাদের শুধ্দমান্ন অনাহারটুকুয় 
হাত থেকে বাঁচায় মান, সেখানে কি 
দনয়ম আইনে কিছ? হবে ? সামাজিক 
অর্থনোতক 'অবস্থার আমূল পরি- 
বর্তন ছাড়া এই সমস্যার পূণ সমা- 








কাজ করে। এদের মাঁসক আয় ৩০ সন্তানদের চ্যালা হওয়ার স্বপ্ন দেখে । ধান সম্ভব নয় । [ আপনজন ] 
নানান জখাীবকা .. দৈনিক শ্রম. দৌনক আয় কাজের পরিবেশ শিক্ষা অবসর 1বনোদন 
ক) চা য্েন্তোরার বয় ১৪-১৫ ঘষ্টা ৫'০০ টাকা .  অস্বাহ্থযকর ০ হিন্দী ছাব দেখা, 
খ) গ্যারেজ কর্মচারী র্‌ ৬০০ '” টু রি রি 
গা) জুতো পালিশওয়ালা ১২ ঘন্টা ৬৭0০ ”» মোটামহটি, i ও রি 
ঘ) ইস্টভাটা, ট্যানারণ ছোট ৮-৯” ৬০৪ ” অস্থান্থ্যকয় ’ঃ [হ্দ হবি দেখা, 
কারথানার মজুর | মূদ খাওয়া, জুয়া খেলা 
ও) সাধারণ দোকানের ৮ * ২০০ * মোটামুটি ২/ওয় শ্রেণী পাড়ার গলতে বল 
কর্মচারণ খেলা হিন্দী ছাব দেখা 
চ) বাড়ীর চাকর, ১৪:১৬ % ২'$০. 4 ্ 
ছ) কাগজ কুড়োন, ১০-১২ ৮”  ২*৫০-৩-০০ ন্‌ নিরক্ষর 
কয়লা কুড়ান | | | 





শা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্ধরঃ ১৯৮৩ 





% 


চি 


কাশীপুর থানার নাকের ডগাতেই 
তেলের বেপরোয়া চোরাকারবার এখন 
জাঁকিয়ে বসেছে । . চাঁড়য়ামোড় 
পুলিশ ! কোয়ার্টারের উল্টোদিকে 
চোরাই: গোডাউনে কুখ্যাত সমাঞ্জ- 
[বরোধণ কালু সাউ-র নেতৃত্বে প্রকাশ্য 
দন দুপুরে লক্ষ লক্ষ টাকায় তেল 
চোরাপথে বোরয়ে যাচ্ছে । পেট্রোল, 
ডিজেল, কেরোনন সব রকম তেল 
1নয়েই কলকাতার বুকের ওপর অত্যন্ত 
পাঁরক্পনা মাফিক একাজ চালাতে 
পুলিশের বেশ একটা বড় অংশ-ই 
মদতদার বলে অভিযোগ উঠেছে । 

' গবশ্বন্ত সূত্ৰে প্রকাশ কলকাতা ও 
তার আশেপাশে চোরাই তেলের কার- 
বার এখন জমজমাট । দ'ণ পন্রিকায় 
তেলের চোরাকারবার নিয়ে বহু" 
দুনশীতর সংবাদ বেয় হয়েছে। 
পলিশ মহলে এ নিয়ে হৈ চৈ হয়েছে। 
ধরপাকড় হয়েছে । তেল বাজেপ্লাপ্ত 
করার কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু 
তেলেয় চোরাকারবার বদ্ধ করার জন্য 
প্রশাসন তেমন জ:তুসই করে কাজে 
নামেন নি। ফলে এ কারবার বন্ধ 
হয় নি! পুলিশের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ 
মদতে খোদ কলকাতার বুকের উপরেই 
প্রকাশ্যে দিনদুপুরে ট্যা্কারের পর 
ট্যাঙ্কার' তেল মাঝপথে হাপিস হয়ে 
যাচ্ছে । পুলিশ জবরদচ্ত হলে তেলের 
চোরাকারবারপদের যে চিট করা যায় 
গোডাউনগ্ীল বন্ধ করে দেওয়া যায় 
তা হাওড়া, মোঁদনীপুরে আধাঁশক 
হলেও প্রমাণিত হয়েছে । 

হাওড়ার পলিশ সুপার সুলতান 
[নং হাওড়া বোম্বে রোড, দিল্লী রোড 
প্রভাতি এলাকায় যে সবচোরাই গোড়া" 
উন ছিল তা অচল করে 'দিয়েছেন.। 
ফলে হাওড়ার তেলের চোরাকায়বার 
সম্প না হলেও প্রায় বন্ধ হবার 
মুখে । মোদনশপরর পুলিশ সুপার 
সঃ হাম্ডাও কড়া হাতে এ ঘটনার ' 
মোকাবিলা করেছেন। 


এদিকে কলকাতা পলিশ, রাজ্য 
এনফোর্স দণ্তরের চোখের উপর খোদ 
কলকাতায় চোরাকারবারীরা তেলের 
দু. নম্বর কারবার অবাধে 
চালাচ্ছে । হাওড়ার কুখ্যাত সমাজ- 
গবরোধী তেলের চোরাকার্বারণরা 
এখন কলকাতা ও তার আশেপাশে 


* এসে আশ্রয় নিয়েছে । এবং এ ব্যবসা 


চালাচ্ছে। এদের দাপটে কেরোসিন 
উধাও । কোথাও কোথাও সরকার” 
দরের চেয়ে বেশ দরে সাধারণ মানু- 
যকে কেরোসিন কিনতে হচ্ছে।, 
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কেরোসিনের ভিস্ট্রীবিউটারদের একটা 
অংশ কেরোসিনের ট্যাঙ্কার ভর্তি করে 
চোরাই গোডাউনে এনে ফেলছে। এক 
একটি ট্যাঙ্কারে প্রায় ৪৬ ব্যারেল তেল 
থাকে । এক ব্যারেলে থাকে ২২০ 
লিটার তেল । চোরাই গোডাউনে 
কেরোসিনের ট্যাংকার আসা মাত্রই 
ট্যাংকারের সেই ৪৬ ব্যায়েল তেলের 
কম কয়েও ১৫ ব্যারেল অথাৎ ৩৩০০ 
লিটার তেল নামিয়ে নেয়া হয়। এর 
পর কোনও কোম্পানীর জন্য ডিজেল 
বয়ে নিয়ে যাওয়া ট্যাংকার চোরাই 
গোডাউনে নিয়ে এসে ডিজেল বার 
কয়ে তাতে কেরোসিন মিশিয়ে দেওয়া 
হয়। বলাবাহুল্য কোরোসিনের সর- 
কারণ দর ১ টাকা ৮৬ পয়সা। ডিজে- 
লের দর ৩ টাকা ৩০ পয়সা । কেরো- 
[সনের 'ডিস্ট্ীবিউটর তাদের কোটা 
থেকে চোরাই গোডাউনে কেরোসিন 
তেল নামিয়ে দেয় ২ টাকা ৩০ পয়সা 
লিটার দরে। অথাৎ যত লিটার 


ডিজেল বার করে কেরোসিন মেশানো ' 


যাবে তত টাকা লাভ। এক একাঁট 
[ডিজেল ট্যাংকার থেকে ১৫ ব্যারল 
অর্থাৎ ৩৩০০ লিটার 'ডিজ্বেল বের 
করে এনে এ পাঁরমাণ কেরোসিন 
মিশিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ তিনটি, 
ডিজেল ট্যাংকার থেকে ডিজেল বার 
করে পারমাণমত কেরোসিন মেশালেই 
এক লাখ টাকা নখট লাভ। 
শুধু: কলকাতাতেই পুলিশের 
নাকের ডগাতে এমন প্রচুর ডিজেল 
ট্যাঙ্কারে দনদৃপয়ে কেরোসিন 
মেশানোর ভেজাল কারবায় চলছে । 
জানা গেল, টালীগঞজের ইট- 
খোলাতে তারা, বর্ধমান রোডের 
কাছাকাছি চেতলা ব্রাজে দৌলতরাম, 
ডানদপ বনহুগলশর কাছে অমর সিং 
গ্যারেজের একট দ্‌রে নম্দাকশোর 
সাউ। জগদশশ প্রমুখ চোরাই গোডাউন 
খুলে বেপরোয়া চোরাকারবার চালিয়ে 
যাচ্ছে । বেলঘোরিয়া থানা এলাকার 
বি, সি, দত্ত পেট্রোল পাম্বের কাছে 
এক বিরাট গোডাউন খুলে কুখ্যাত 
দুব্ত্ত মানকেশর, রামবিলাস এই 
কারবার চুটিয়ে করে যাচ্ছে । তেলের 
চোরাকায়বারের অন্যতম , শিরোমণি 
রাজপথ গুপ্তা, শিউনাথ সাউ আর 
রাষ্ভায় নয়, একেবারে নিজেদের 
বাড়াঁর় ভেতরেই চোরাই গোউন খুলে 
পুলিশকে বৃদ্ধাচ্ছুষ্ঠ দেখিয়ে একাজ 
করে যাচ্ছে । খড়দহ থানা এলাকার 
প্রফল্লে ও সম্ধ্যা সিনেমার পাশে যে 
কেউ গেলেই দেখতে পাবেন সারিবদ্ধ 
তেলের ট্যাঙ্কার,। কোনটা থেকে নামছে 


সভার জনৈক 


জুলে কেরোগিন ভেজা দিয়ে 
ক্ষ পক্ষ টাকার চোরাকারবার 


লিগ নিয়মিত মাসোহারা পায় 


ডিজেল । কোনটা থেকে কেরোসিন । 
গোডাউনের একপাশে নয়াপদে চলছে 
ভেজ্ঞাল মেশানোর কাজ্র । খান্না 


সিনেমার কাছে ফ্লাওয়ার মিলের 
উল্টোদিকেও একটা চোরাই গোডাউনে 


, একাজ চলছে। 


খাঁদয়পুর রেল গোডাউনের কাছে 
ভগবান সাউ-ও তার কারবার অব্যাহত 
রেখেছে । গাডে'নরণচ থানার কাছে 
কাটাপুকুরে চোরাই গোডাউনে তেলের 
চোয়াকারবারে চাঁদ্দুকা সর্দার, সাীঁতা- 


রাম আগরওয়াল প্রাতাদন হাজার 


হাজার টাকা রোজগার করছে । দুগা- 
পুরে হরিশ, সাত্তার, শ্যামদেও কৈলাস 
শ্রমার গোডাউনও বন্ধ হয়ান। 

হাওড়ায় এস. পি. সুলতান সিং 
য়ের তাড়া খেয়ে হাওড়া চোরাই গোড- 
উনের মালিক ও কুখ্যাত সমাজবিরোধী 
নদ্দাকশোর, ধাজকিশোর, রামনাথ, 
উপাধ্যায় বজজবজ ডাকঘরের কাছে এক 
নতুন গোডাউন খুলে বসেছে। 
এদের সংগে যোগ দিয়েছে বনহুগলীর 


চোরাই গোডাউনের মালিক জগদীপ । 
জানা যায় তেলের চোরাকারবারে এই 


গোডাউন. মারফৎ দৈনিক লক্ষ লক্ষ 
টাকা এখন লেনদেন হচ্ছে। তবে 
অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের খবর হলো 
সবাইকে টেক্কা দিয়েছে চিঁড়য়ামোড়ের 
কালু সাউ। পালিশ কোয়াটণরের 
উল্টোদিকে কাশীপুর থানার অদ্‌রেই 
কালু চোরাই গোডাউন খুলে প্রাতাঁদন 


লক্ষ লক্ষ 'লিটার তেলের ভেজাল 
কারবার অব্যাহত রেখেছে । 


জানা যায়, কালুর চোরাই গোডা- 
উনের ডিজেলের সবটাই কিনছে শিউ- 
নারায়ণ গুণ্ডা । শিউনারায়ণ নিজের 
মোটা পাঁরমাণ লাভ রেখে এ তেল 
বিক্ী করছে টালীগঞ্জ ইটখোলার 
নামকরা চোরাকারবারী তারাকে। 
তারা আবার চোরাই ডিজেলের সংগে 
অন্য তেল মিলিয়ে তৈরী করছে 
ভেজাল 'স্পিম্ডেল, অয়েল। তারা 
যে শুধু স্পিল্ডেল অয়েলের ভেজাল 
কারবার করছে তা নয়, তার ইটথোলার 
বৈআইনণ গোডাউনে কেরোসিন, 
ডিজেল তেলও সরানো হচ্ছে । 


তেল নিয়ে যে কেলেঙ্কারী চলছে 
তা একথায় ভয়াবহ । রাজ্য মাম্ম- 
' সংগে 
তেলের চোরাকারবারীদের বেশ দহরম- 
মহরম রয়েছে বলেও অভিযোগ 
উঠেছে। বলাবাহুল্য পুলিশ দপ্তরের 
[কিছু অফিসার ও সাধারণ কমধ 
এই সুযোগে গোডাউন থেকে বেপয়োয়া 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃহ্ঠায় 


|| তিন ॥ 


বাঙলাছেশের জছয় হতে 


এ. এফ. কামকুদ্দিন আহমদ 


বাগলাদেশের দূর্গা পজ্জার 
সময়ে পাশ্চিমবন্ত থেকে বাঁকে বাঁকে 
লোক আসেন। বাগুলাদেশ হাই 
(ডেপহীট) কাঁমশন অফিসে সাক 
এঁভন্যতে কথা বলছিলাম 'ভিসা- 
প্রাথরি সঙ্ষে। মনোরঞ্জন সাহা 
বাঁড়শায় থাকেন । বয়স উনআশি। 
পুত কথা বলেন। অথর্ব নন। 
বললেন প্চ ওপারে বারশালে আছেন 
বাড়ীতে পূজা হবে তাই যাল্লা । বউ 
তাঁর শ্বশুরের ভিটে আর 'শ্মশান 
ফেলে কলকাতা আসতে নারাজ। 
অপূর্ব হালদার যাবেন পাবনা । 
পুজা ৷ ননণ সামন্ত যাচ্ছেন ফরিদপুর । 
বছরে দুবার যান। কৃষ্ণনগরের 
নওসের হক চাকরী করেন কলকাতায় । 
মামা আধ্দূল হক ঢাকার ব্যবসায়” । 
পূজার ছুটিতে আসার জন্য ‘স্পনসর’ 
পাঠিয়েছেন তাই যাওয়া । 

আম যখন বর্ডারে এলাম সঙ্গে 
ছিলেন হাইকোর্টের উাঁকল রহমান 
সাহেব। তাঁর দাদার গ্রুতর অসুখ । 
বেনাপোল থেকেই রাতের সোহাগ 
(কোম্পানীর) বাসে পাড় দেবেন 
ঢাকায় বাসবো এলাকায় । .আমরা ' 
ব*নগায় নামতেই বৃষ্টি । ছটা বাজার 
তিন মিনিট আগে ট্রেন ছেড়েছে 
শিয়ালদহ থেকে । বেলা বায়োটা 
বাজার ছয় মিনিট (বাঙলা দেশশী সময়) 
আগেই যশোর শহরে ডোরাটানা 
রোডে এক ব্যান্ত্রর আতা হলাম । 


বাঙলাদেশে ও বড় রান্তার ধারে 
ধান জামতে প্রদর্শন! ক্ষেত্র । দেশ 
বিদেশের দামণ কণটনাশক; আগাছা 
নাশা ও উর্বর করার সার দেওয়া 


হচ্ছে পরাক্ষামলকভাবে । আধানক . 


চাষ আবাদের কথা ভাবছেন অনেকেই । 
ঠিকমত জামির ব্যবহার হলে সোনা 
ফলবে। রিকশাওয়ালা সুরত আলীর 
সঙ্গে কথা বানময় হচ্ছিল । পশ্চিম- 
বচ্ছের ব্যারাফপুরে বাড়ী ছিল। 
রিকশা টেনে সৃথাঁ ৷ দুমেয়ের বিয়ে 
দিয়েছে! এক ছেলে লোহা পেটে। 
গবদ্যে নেই পেটে । এক জামাই ভাল 
কামায়। অন্য জামাই মিলে কাজ 
করে। বেচারা কোন এক নাস" রমণ'র 
উরুর একটা তলকে পছন্দ করেছে । 
[তিল হয়েছে সংসারে তাল । বেতাল 
এই জামাইকে শ্বশুর মারতে যায়। 
ভোলে ভালা জামাই বড় শান্ত । 
রাক্ষস এ রমণখর পশ্চাতে গরম 
লোহার ছ্যাঁকা দিতে বলবে ছেলেকে। 
এখন পযন্ত ছেলেকে ধুনাইয়ের 
প্রোমকাকে ওভাবে সাজা দেওয়ার 
কথা বলতে পারে নি। শ্রশন্রই বলবে। 
[জানসপন্লের দাম আগুন । গরাণবঙ়া 
ছাকা থাচ্ছে । চালের সেন্স সাড়ে ছয় 


সাত টাকা। উচ্ছে আট টাকা। 
ইলিশ সম্তা । দশ টাকায় ভালো 
ইলিশ মেলে। পেট ভরে ইলিশ 
খেয়েছি। 


ভিখারাঁর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে । 


প্রকাশ্য রাষ্ভায় মায়াবী রমণীর ছ'বি- 
সহ মায়ার বিজ্ঞাপন । মায়া জনাপ্রন্ 
জন্মনিয়ন্তণ মাধ্যম । সন্তান সংখ্যা 
কমানোর কথা যাদের আগে বোঝা 
উচিত সেই গরীব নিরক্ষর মানুষরা 
চিরকাল “মায়াহীন” জীবন মাপন 
করছে । বরমণ'য্ন গভ' তাই খাল 
থাকে না। টিশভ-তে জনসংখ্যা নিয়ম্মণ 
শব্দটি বার বার উচ্চারত হয়। 
যশোর থেকে খন্দকার ট্রা্সপোর্টে বড় 
ধরনের মান বাসে (এরা বলেন 
মাইক্রো ) ঢাকা । রাত দশটায় যশোর 
ছেড়েছিল । কালীগঞ্জে এসে সাংবা- 
দিকের তলপেটে চিনচিন। 

বাস থামে ৷ কাঁচুমাচু লাজ্জত 
সাংবাদিক ফিরে আসে জল ছেড়ে। 
তার দেখাদোথ দুজন পুলিশ (নাইট 
গার্ড) আর বাসের ম্যানেজারও প্যাচ" 
প্যাচে কাদায় নেমোছলেন প্রকীতর 
ডাকে ৷ বাস দিলো ছেড়ে । খেয়াল 
হলো বেশ কিছ: পরে । আহা ! বেচা- 
রারা ৷ বাস পদ্মা পার হয়ে চলে এলো । 
ফোরীতে । রাত তথন সাড়ে 'তন। 
সারা রাত কত যে বাস চলছে । ট্রেনে 
চড়ে মান্য যশোর খুলনা থেকে 
ঢাকা পাবনা ফাঁরদপুর বারশাল 
চট্টগ্রাম কত জায়গায় না যাচ্ছে। 
বাঙলাদেশের চারদিকে চোখ 
ফেললেই বোবা যায় সোনার 
বাঙলার আন্তারক ছাব। সাঁতাই 
ঘাসে পাতায় ডালে জলে চ্ছলে নদীতে 
সবথানে লেগে আছে সৌন্দর্য আর 
কাঁবতা । বাঙলাদেশের কাঁবতা হাদ- 
য়েয় গভীরে প্রবেশ করার মত ক্ষমতা 
রাখে । ঢাকা এসোছ সকাল সাড়ে 
সাতটায় । আরমানশটোলা ময়দানের 
কাছে এ সি রায় রোডে পূজা হাচ্ছিল। 
বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রের গান । মহরম 
উপলক্ষে কিছু অবাগালী মুসলমানের 
ধর্মবাহভ্ভত কাজকমণ। ঢোল তবলা 
বাজানো কালো পোশাক পরে খুন- 
বুনি বাজিয়ে ছোটার প্রবণতা এখা- 
নেও আছে । ঢাকা থেকে রাত দশ- 
টার ট্রেন ছিল টট্রগ্রামের। বাসও 
যায়। ' 


টেহেরীবাজার যেতে যেতে চাঁট 
গাঁয়ের কথা বোঝা দুগ্কর হয়ে উঠ- 
ছিল। পাহাড়ী পথে চট্রগ্রাম কত 
সুন্দর। কত মনোলোডা। আহা! 
শোভার তুলনা হয় না। ঘাট ফারহান 
বেগের মৌলা শেখ হাজার টাকা প্রাতি" 
দিন কনসালটেনসণ ফ পাচ্ছে । থাই 
কোম্পান কারখানা খুলছে তায়ই 
তদারকশ ও উপদেশশর কাজ । 
থূগ্রেডের একজন আযাডভোকেট এত 
টাকা পায় দেখে আবদ্বাস লাগে। 
মোৌলা শেখের ' ছেখ্ড়া তালি দেওয়া ' 
এবং বিবর্ণ গ্রাউনের কথা কি মনে 
আছে? হাওড়া কোর্টে মকেল ধরার 
কথা এখন নষ্ট স্মতি মান্ত। চট্টগ্রামে 
সর্বনাশ দ্ুত গতির ঝড় কত 
শেষাংশ ৬চ্ঠ পম্চান্ন 


HGH 


কারীদের আন্দোলন এখন 


উগ্রগস্থীদের হাতে চনে গেছে 


বাদলকৃষ্ণ সেন - 


বর্তমানে পাঞ্জাবের সমস্যা এক 
বিপজ্জনক মোড় িয়েছে। সেখান- 
কার আন্দোলনের নেতৃত্ব শিখ 
সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থীদের হাতে চলে 
গেছে। এখন সময় এসেছে দেশ- 
প্রেমিক আকালণ নেতাদের সমস্যার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করা । এ*দের বোঝা 
উচিত 'বাচ্ছম্নতাবাদীদের তৎপরতা 
, উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক শবপদসঙ্কূল 
পারাশ্থিত সৃষ্টি করছে । বিচ্ছামতা- 
বাদপরা খালম্থানের শ্লোগান তুলে 
সমস্যাকে আরও জটিল করে 
তুলেছে । পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের 
দাবাঁগুলি বাচ্ছিবতাবাদীরা নিজেদের 
স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যবহার করছে । 


এর হারা সাময়িকভাবে যথেম্ট সংখ্যক, 


শিখ, যুবককে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা 
নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ 
হয়েছে । এই সবশ্থায় সকলকে বিশেষ 
করে আকাল নেতাদের পারাম্থিতি 


আরও যাতে অবনতির পথে না যেতে 


পারে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 

, আকালী নেতাদের বোঝা উচিত 
পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের ন্যায়সঙ্গত 
দাবীগ্যাল শুধু 'শিখদের একার নয়; 
এই নব দাবা সেখানকার সব সম্প্র- 
দায়ের । যেমন নদণর জলের সমবষ্টন, 
পাঞ্জাব ভাষাভাষী অণলগ্ীলকে 
পাঞ্জাবের মধ্যে নিয়ে আসা এই 
ধরণের দাবী শুধ: শিখদের নয়, 
পাঞ্জাবের সব শ্রেণীর জনগণেয়। 
'কিম্তু দর্ভাঁগাজনক ব্যাপার হল 
আকাল নেতারা এই সব' দাবী 
কেবলমান্ত শিখ সম্প্রদায়ের এই রকম 
একটা ভাব দেখাচ্ছেন । 'কিদ্ত এরা 
বুঝতে পারছেন না যে এই সব দাবা 
আদায় করতে হলে পাঞ্জ বের সব 
' সম্প্রদায়ের লোককে কেন্দ্রণয় সরকারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে জড় করতে হবে। 
[িশ্তু এই রকম কোন প্রচেষ্টা 
* এ পর্যন্ত হয় নি। এর. জন্য পাঞ্জাবের 
আন্দোলন কেবল মানত শিখদের 
আন্দোলন হয়ে দাঁড়য়েছে। এর ফলে 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ছে এবং এর 
সুযোগ নিচ্ছে বাচ্ছি্বতাবাদীরা ৷ 

আকালারা বলছেন আনন্দপুর 
সাহেব প্রস্তাব' পুরোপুরি মানতে 
হবে। এই ব্যাপারে আকালদের এক 
অংশ মনে কয়েন এই প্রস্তাবের মধ্যে 
রাজ্যের হাতে আধিক . ক্ষমতা দেওয়ার 
দাবী রয়েছে, অপর এক অংশ এই 
্রস্তাবকে খালিল্তানের আন্দোলনের 
ভাত্ত হিসাবে মনে করছেন। 
আকালপদেক্র আনশ্দপুর সাহেব প্রন্জাব 
গৃহীত হয় ১১৭৩ সালে। কিজ্তু 
মুস্কিল হন আকালপরা তাঁদের 
' ম্নাজনোতিক ও গণতান্লিক আন্দো- 


' থাকছেন । 


লনের সঙ্গে ধমশিয় দাবী মিশিয়ে 
ফেলেছেন । এই সব কারণে এই দাবী 
আদায়ের আন্দোলন শিখদের মধ্যে 
সীমাবম্ধ হয়ে রয়েছে। ধর্মী 
আন্দোলন ও রাজনৈতিক এবং 


গ্রণতাশ্নিক আন্দোলনকে এক. 
করে উপস্থাপত করাতে এই 


অবস্থা সষ্টি হয়েছে । আকালী 
আন্দোলন বিপথে ' পরিচালিত হবার 
মূল কারণই এইটা । এর দ্বারা সব- 


চেয়ে বেশী লাভবান হচ্ছে সংকীর্ণ 


সবার্থবাদী 'বাচ্ছিতাবাদণ শান্ত । 

এক দশক যাবত আকালা দল 
এমন রাজনৈতিক কাধ কলাপকে প্রশ্রয় 
দিয়ে আসছে যার ফলে জাতীয় মূল 
স্রোতের থেকে শিখেরা দূরে সরে 


ধম ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে 
তুলেছে । যায় - ফলে এমন কি 
পাঞ্জাব রাজ্যয় মধ্যেও অন্যান্য সম্প্রদায় 
থেকে শিখেরা নিজেদের পৃথক করে 
ফেলেছেন । 

অথচ আকাল? দালর গণতাম্পিক 
আন্দোলনের অতাঁত ইতিহাস রয়েছে । 
সেইভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার 
মত নেতৃত্বও রয়েছে । এখন তাদের 
চেষ্টা করতে হবে টউগ্নপন্থাদের , হাত 
থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিনিয়ে 
নেবার এবং তাদের দাবীর ' 
সব্রেণীর লোকদের জড় কয়ে আন্দো- 
লর্নের কর্মসচা গ্রহণ করতে হবে । 


আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতাঁ 


গাম্ধা প্রায় বলছেন পার্জাবের সমস্যা 
সমাধানের অন্তরায় সৃষ্ট করছে 
বিরোধ’ নেতারা । বাস্তব পক্ষে কি 
তাই? জনতা দলের শাসনকালে 
আকাল! দলের কোয়ালিশন সরকারকে 
অপদস্থ করার জন্য তার দল কি শিখ- 
দের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কে 


দেয় নি? তাকে মলেধন করে রাজনোতিক 


মুনাফা আদায় করেন কি'?' স্বাধীন- 
তার পরবর্তী“ সুদার্ঘকাল ধরে কেন্দ্রীয় 


শাসক দল বিভিন্ন রাজ্য; জাতি ও 


উপজাতি সম্প্রদায় সম্পকে বৈষম্য- 
মূলক নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, 
যার ফলে অগ্রসর ও অনগ্রসর সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে বিভেদ বেড়েছে ।' এর 
ফলে বাভন্ন প্রান্তে 'বাঁচ্্নতাবাদী 
ঝোঁক মাথা চাড়া য়ে উঠতে সাহায্য 
করেছে । এই সব সত্য ঢাকবার জন্য 
শ্রীমত' গাম্ধী পাঞ্জাবের বত'মান অব- 
স্থার জন্য বিরোধীদের দার করতে 
চাইছেন । অথচ বহুকাল বিরোধ 
দল বিশেষ করে দুই কমিউনিষ্ট পাটি 
বারে বারে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করে 


এই ধরনের রাজনৈতিক , 
, কাষকিলাপ বারে বারে শিখদের মধ্যে 


হয়েছেন। 


' এবং 


আসছে যেন পাঞ্জাবের সমস্যা আলাপ 
আলোচনার মাধ্যাম মিটিয়ে ফেলা 
হয়। বিশেষ করে . পার্জাবের উগ্র- 
পশ্থীদের কার্যকলাপ এবং থালস্থান 
দাবীর পিছনে বিদেশ শাস্তির প্ররোচনা 
রয়েছে এই সতক‘বাণ' 
উচ্চারণ .করে বারবার সরকারকে 
সতক’ করে দেওয়া হয়েছে। কিণ্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের দল এয 
কোন গুরুত্ব দেয় নি । তবে সর- 
কারের তরফ থেকে এই ব্যাপারে 
অনেক রকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু সমস্যা সমাধানে তারা তৎপর 
হন নি। বরং পাঞ্জাবের সমস্যাকে 
[জিইয়ে রাখতে সচেণ্ট হয়েছেন নিজে- 
দের দলকে সেখানে ক্ষমতায় রাখার 
জন্য । অনেককাল' যাবত এই আকালধ 
আন্দোলন চলছে । মাঁমাংসার জন্য 
অনেক বৈঠক হয়েছে । বিরোধ! 


" নেতাদের নিয়ে শ্রিপাক্ষিক বৈঠকও 


হয়েছে! কয়েকটি ধমশ'য় দাবণও 
সরকার মেনে নিয়েছেন কল্তু মূল 
দাবীগ্ল অমমাংসিত রাখা হয়েছে। 
ধম!‘ দাবী যখন মেনে নেওয়া হল 
তখন অন্যান্য যদান্তসঙ্মত দাবীও মেনে 
নিলে আজ এই সমস্যার উদ্ভব হত 
না। দীর্ঘস্রতা। অযথা কালক্ষেপ 
ও দলীয় রাজনৈতিক স্বাথের জন্য 
পাঞ্জাব সমস্যা" জাঁটল হয়ে উঠেছে। 
এখন সব কিছু রাজ্য সরকারের 
নিয়শ্লণের বাইরে চলে গেছে, সর- 
কারের উপর জনগণের আম্ছা চলে 
গেছে। এই অবস্থা থেকে পরিন্লাণ 
পাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবে 
রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করতে বাধ্য 
এই ব্যবস্থা অনেক আগে 
নলে অনেক অপ্রশীতকর ব্যাপার 
হয়ত রোধ করা যেত। “আকাঙণরা 
বহুদিন যাবত বলে আসছেন পাঞ্জাব 


সমস্যা সমাধানের অন্তরায় হচ্ছেন 


মৃখ্যমম্রী দরবারা সিং। তখদের আঁভ- 
মত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণ 
ছাড়া পাঞ্জাবে শান্ত আসবে না। 
কম্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের 
দলীয় স্বার্থে এই সব কথায় কান দেন 
নি। দেরীতে হলেও আকালখদের 
এই দাবণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন 
কেন্দ্রীয় সরকার । 

বর্তমানে পাঞ্জাবে ধর্মীয় উ্ন- 


পন্থা ও খালিস্থানীদের . কার্যকলাপে ' 


রাজ্যের 'হশ্দুদের মধ্যে যে নিরাপত্তার 
অভাব দেখা দিয়েছে: তার ফলে বিষান্ত 
সাম্প্রদাক্লিক পরিবেশ সমগ্র রাজ্যকে 


আশেপাশের অগ্ুলকে গ্রাস 
করছে উদ্যত হয়েছে ॥। পাঞ্জাবের 


জনগণের মধ্যে ভ্রমশ বিভেদ বেড়ে 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠার 


গান বাঙলার 


এ. এফ. কামকরুদ্দিন আহমদ 


গ্রামের গরীব নিষ্নমধ্যাত মান 
যের মুখের রেখা পড়তে সময় লাগে 
না। গ্রামেক্স মানুষের দুঃখ দুর্দশা 
বেড়েই চলেছে । মাসের পর মাস 
গোটা রাজ্য জুড়ে _.থয়া আয় খরা ! 
কোথাও এতটুকু স্ব্ির চিহ্ন ছিল না। 
হঠাৎ সব দুঃখ বুঝবি ঘছচিয়ে দিয়ে 
এলো বৃষ্টি । প্রার্থত জলের ধারায় 
স্বন্তির চিহ্ন একে দিলো মাটিতে) 
আকাশে এবং বোধহয় অদশ্যভাবে 
বাতাসেও । মাটির ঘ্রাণ বাতাসে মেশে। 
যে জহলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া খরা- 
গ্রন্থ মাটির স্বাদ গন্ধং আলাদা । 
শ্রাবণেও ধান .চাষ হলো । লোকজন 
বলতে শুর: করয়েছিল এবার ধানে 


“গোলা ভরবে । 
ভদ্র আশ্বনে আবার অন্য 
চেহারা । জল আর জল। , বন্যার, 


লক্ষণ চারদিকে স্পন্ট ভাবে প্রতশয়- 
মান। অক্টোবরের যে তারিখে 
কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের অফিস 
আদালতের দ্বার বেশ কিছুদিনের জন্যে 
বন্ধ হলো সোঁদনেও অশান্ত বৃম্টির 
ধারা গ্রাম শহরকে ভাসয়ে দিতে চায়। 
কথা হচ্ছিল হাওড়া জেলার মূম্সীর- 
হাটের কাছাকাছি বসন্তপুর গ্রামে । 


' দুদিন আগেই মারাত্মক বাস দূঘ'টনায় . 


মারা গেছে অনেক মানুষ । আশে- 


পাশের ঘরে ঘরে একটু খবর নিতে - 


গেলেই জানা যাবে কত শোক । কত 


দুঃখ । কত বেদনার ছাপ । উৎসবের - 


আনন্দ ম্লান হয়ে গেল. এই সব 
এলাকায় । 

মুম্পীরহাটের আদিত্য দাশ বললেন 
আমার বিনীত অনুরোধ এবার থেকে 
্টেট বাস কোম্পান? যখন আহমদাবাদ 
কিংবা প্‌ণা বোম্বাই ও অন্য জায়গায় 
বাসের বডির 'অডণর দেবেন 
তখন যেন (৯) একই বাসে একাধিক 
এমার়জেমী দরজার ব্যবস্থা রাখেন; 
(২) জানালা এমন. ভাবে তৈরণ করেন 
যে জানালা গলে জরুরা পারা্থিতিতে 
মানুষ বেরিয়ে আসতে পায়বে ; (৩) 
বাসের (একতলা) .ছাদের সস্পর্ণটাই 
ঢাকনা হিসাবে বসিয়ে রাখা দরকার । 
জর্দরীকালে বিপদের সময় যে গোটা 
ছাদটা খুলে হুড়মুড় করে জলে 
ডোবা মানুষ প্রাণে বাঁচার চেষ্টা 
করতে পারবে ॥ 'হগলণশ জেলার 
রামচন্দুপয়ের মানুষ আব্দুল হক 
ছিলেন দাঁড়িয়ে । হক সাহেবের চাচা 
মুস্সীরহাট এলাকায় পান চাষ করতে 
গিয়ে কি হলো এরং পান লবণান্ত 


'হলো কি ভাবে সেই বিবরণ দিচ্ছি- 
জেন। 


তিনি দুটি গ্রামের নাম বললেন 
যে গ্রামের কথা গত তের বছরে দৈনিক 
সংবাদপত্রে স্থান পায়নি ! যে গ্রামের 
সমস্যা পাহাড়কে ছ*তে পারে মুম্ডু- 
কা গ্রামের আবদুল 'ওহিদ থাকে 
আন্দামানে । তাঁর কাছে শুনলাম 
এ গ্রামেয় আশেপাশের ' বহু মানুষ 


পা 


দর্পণ ॥ শুরুবার। ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮৩ 


বখাচিন্র 


কলকাতা আসানসোলদ পাটনা মগের 
বোদ্বাই। গোহাটি ও অন্য থাকে। 
অথচ এ মুডুলিক গ্রামে নিরক্ষরতা 
ক্রমশ বাড়তির দিকে । নিরক্ষরতা 
দূর করার জন্যে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে না। তবে চাষ আবাদে ভারত 


জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আদর্শ ' 
গ্রাম হিসাবে গৃহীত হওয়ার, পর ' 


যথেষ্ট উন্নাত করেছে । আধীনক 
প্রথার চাষ করার কায়দাকানূন শিখে 
নিয়েছেন বেশ কিছু গ্রামের মানুষ । 
যাদের অধিক উৎপাদনে রেকর্ড 
দেখে অন্য গ্নামেও উৎসাহ 
জাগছে । 


গ্রামের মানুষের দ:শ্চন্তা বাড়ছে 
প্রত মূল্যবৃদ্ধির জন্য. অথচ এর 
কোনও প্রতিকার ছিল না, এখনও 
নেই । কে প্রতিকার করবে ?.মজুত- 
দারদের ল্যাম্পপোন্টে বেধে মারধোর 
করা কিংবা ব্যবসায়ের, দুনশীত- 
কারণকে শান্তি দেওয়া, দেশের টাকা 
বিদেশের ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা যাদের 
নিত্য নৌমাতাক কাজ সেইসব 
লোককে অকেজো করার কথা প্রায়ই 
শোনা যায় । যেসব পেট মোটা 
অফিসার ম্যানেজার পরিচালক সরকার 
সম্পত্তি লুটপাট করছেন এবং যেসব 
অগভীর মাথায় অর্থনধাতাঁবদ 


ভুল প্লান করে দেশকে মা্রাস্ফপীতির 


চরম সীমায় চেলে 'দিচেছন তাদের 


তো বড় বড় সরকারী সংদ্ছার 
দুধ নন" খাচ্ছেন এবং ঝরঝরে করে 
তুলছেন পংচ্ছাগঃলোকে । 
হাওড়ার বাগনান গ্রামে বি কম 
পাশ. এক যুবক মনের সুখে এসব 
, কথা বলছিলেন । সম্প্রতি 'দল্লশতে 
গিয়েছিলেন একটা কোম্পানণর লোহা 
লকড় বিক্রির ব্যাপারে কথা বলতে । 


তাঁর জীবনে এই প্রথম দিল্লী যাত্রা । - 


তাঁর মতে যতই বলা হোকনা কেন 
চাকুরী বানময় কেন্দ্র থেকে চাকুরণ 
দেওয়া হবে, আথেরে সেই রাজ- 
নীতির লোক না হলে, 
থাকলে এমপ্রয়মেস্ট একস্চেনজ 
থেকেও নাম যায় না। যদি একসচেনজ 
চাকুরীদাতাকে নাম না পাঠায় তাহলে 
কি কিছু করার আছে? কেএ 
আভযোগ্ করবেন? কোথায় আভি- 
যোগ গ্‌হীত হবে ? সেই একই কথাই 
দাঁড়ালো । মামা কাকা না থাকলে এ 
রাজত্বেও চাকুরী হবে-না। পাঁচলায় 
বি, ডি, ও অফিসে কথা হচ্ছিল 
তরুণ এক চাষীর সঙ্গে । ওর কথা 
হলো হাওড়ার গ্রামে চাষ আবাদ 


বিষয়ে ৷ পাঁচলা থানা এলাকায় কল” « 


কারখানা দ্রুত বাড়ছে অথচ চাষের 
জমি কমছে। পাঁচলা থানা এলাকায় 
থেসারী ডালের চাষ হয়। খেদায়া 
ডাল অনেক সময় স্বাহ্থোর পক্ষে ক্ষাতি- 
কর হয়ে দাঁড়ায় । তাই সরকারীভাবে 
শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় 


বু 


বিরুদ্ধে লড়বে কে । এইসব মানুষই ” 


লা 
দাদা না 


সস 


bt 


দর্পণ ॥। শ্রবার, ৪ঠা নভেম্বর) ১৯৮৩ 


হাওড়া গিল্পাফলের ভাগ্যবিধাতা 


খুন ও লুটেরা মন্তানের দলা 


ঘুষের বিনিময়ে পুলিশ নীরব দৃশক 


কল্যাণ ঘোষ ৷ 


হাওড়া জেলা ক পশ্চিমবঙ্গের ' 
প্রশাসীনক আওতার বাইরে? এ প্রশ্ন 
খুব সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। 
" হাওড়া জেলার 'আইন শৃংখলা 


- পারাম্থীত এমনই এক পর্যায়ে গয়ে . 


পেশছেছে যা খবই উদ্বেগজনক! 
হাওড়ার এই অবস্থার গাঁত প্রকাত 
‘ লক্ষ্য করে মৃখ্যমশ্তণ তথা পাালশ- 
মন জ্যোতি বসু বলেছেন-“পঁলশ 
কড়া হলেই হাওড়ার সমাজবিয়োধা 
দমন সম্ভব ।* মহখ্যমন্ নিজে যখন 
পলিশ মন্তশও বটেন তখন পুলিশের 
প্রীতি কড়া নির্দেশে না দিয়ে 
পাঁউরা্টতে মাখন লাগানোর মত 
নরম.লুরে কথা তান কেন বললেন 


সেটাই ' আমাদের কাছে দুবেধ্যি। 


স্বভাবতই ' প্রশ্ন উঠবে, যে, তাহলে 
হাওড়া জেলা ক রাজ্যের প্রশাসানক 
আওতার. বাইরে ? । কিংবা হাওড়ার 
= পলিশ প্রশাসন পুরোপার ব্যর্থ? 


। খোদ মহাকরণ থেকে কয়েক 
ফলং দরে অবস্থিত হাওড়া 
শিল্পাঞ্চলের অবন্থা এমনই যেখানকায় 
আইন ও শৃংখলা নিয়প্তণ করে 
চ্ছানয় খুনে ও লুটেরার দল। 
এলাকায় এলাকায় সমাজাবরোধী 
কাষ'কলাপ, চলছে অবাধে । এদের 
দাপটে শান্তাপ্রয় মানুষ সর্বদাই 
আতাব্কত। প্রতিরোধ বাহিনীর কত? 
হিসাবে কথিত দুই ব্যান্তর সাম্প্রতিক 
হত্যাকান্ডের পর কেউ আর সাহস 
করছেন না সমাজাবরোধী প্রতিরোধ 
করতে, এবং “বাবলু-সত্যেন” খুনের 

< তদন্তে পুলিশ অপদার্থতা মানুষের 
মনোবল আরও ভেঙ্গে দিয়েছে। 

সাম্প্রতিক কয়েক মাসে হাওড়া 
শহর' ও সংলগ্ন অঞ্চলে যত খুন 
হয়েছে তা সব রেক্ড'কে ম্লান করে 


দিয়ে নিজ মাহমায় গাবত । দেখে 


শুনে বোঝাই যায় যে, হাওড়া এখন 
মাফিয়া কবলিত । অথচ হাওড়ার 
পাঁলশ সুপার সুলতান সিং বলে 
চলেছেন যে, অন্যান্য জেলার তুলনায় 
হাওড়ার আইন শৃংখলা নাকি অনেক 
ভাল । মুখ্যমন্ত্রী যেমন বিধানসভায়, 
সভা-সমিতিতে প্রায়ই বলে থাকেন 
'? অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙছের 
আইন-শৃংখলা অনেক ভাল । হাওড়ার 
“পলিশ. সুপারের মুখে ঠিক যেন 
বমুথামন্ত্রারই কথার প্রতিধবান শোনা 
যাচ্ছে। এই প্রবণতা বদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন ।, 
হাওড়া জেলায় ওয়াগন রোকং) 


. কাজে লাগায়।। 


“ শোনা যায়। 


খাদ্য বোঝাই লরণ থেকে চাল-গম 
নাময়ে নেয়া, লোহা-লকড়ের চোয়া- 
কারবার; চোলাই মদের ফলাও বিক্লুয়ঃ 
সাট্রাজ;য়ার প্রকাশ্য আড্ডা সমাজ 
জগবনকে করে তুলেছে 'বিষান্ত ও 
ক্লেদান্ত । উঠাত . যুবকের দল 
সহজে উপার্জনের আশায় অন্ধকার 
জীবনের হাতছ৷।নিতে প্রবেশ করছে 
এমন এক জীবনে যা তাদের পরিণত 
করছে এক পাকা ক্রামনালে ৷ ক্রাম- 
নাল কেউ জন্মসূত্রে হয় না, সমাজই 
মানুষকে 'ক্রামন্যাল তৈরাঁ করে। 
হাওড়া শহরের আঁলতে-গাঁলতে 
ছোট বড় কারখানা ভাত“ । ক্রিম- 
নালরা বলে হাওড়া শহরে দেশ 
রিভলবার, 'পিম্ভল ও পাইপগানের 
অজস্র কারথানা আছে এবং সমগ্র রাজ্যে 
লোক মারফৎ এই সব আপেনয়াস্ত্ 
পাচার হয় যা সমাজ বিরোধশদের 
'ক্রাধনালদের কাছে 
হাওড়ার তৈরী অস্বের নামডাক আছে 
এবং দামেও নাক অনেক সম্ভা। 
শোনা যায় মাত্র চারশত টাকায় মেলে 


- একটা রিভলবার | 'বাঁভন্ব কারখানায় ' 


ছাঁট লোহা য়ে চলে মন্তানদের দাপা- 
দাঁপি। কম দামে ছাট কিনে বেশী 
দামে বেচার প্রবণতা থেকে পাড়ায় 


. পাড়ায় বোমাবাজি হাওড়ায় 'নত্য 


ঘটনা । প্রত্যক্ষ পৃলিশণ প্রশ্রয় না 
থাকলে এসব হয় কি করে? হাওড়ার 
পলিশ অপদার্থতার কথা সর্বজন 
{বিদিত । 
থানাগুলিতে পোস্টিং নেবার জন্য 
পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলরা 
হাজার হাজার টাকা ঘুষ দেয় বলে 
দঃ’ বছর থাকতে প্রার- 
লেই কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার সম্ভব 
বলে পুলিশ মহলে শোনা বায় । 
হাওড়া শহরে প্থলশ আছে 
ঠিকই তবে তারা যে কি জন্য আছে 
সেটা বোঝাই মুস্কিল । কেননা 
পীলশের উপন্থিতিতেই কোন কোন 
ক্ষেত্রে চলে প্রকাশ্য বোমাবাঁজ ! রাই- 
ফেল হাতে নিয়ে পলিশ, সেখানে 
নীরব দশকের ভূমিকা পালন করে। 
এই তো কিছুদিন বিচার বিভাগীয় 
হেফাজতে চিকিৎসাধীন থাকাকালণন 
হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে কুখ্যা ত 
সমাজ্জ বিরোধী বলে কথিত গোরা 
মিত্র নৃশংসভাবে খুন হলেন । বিচার 
বিভাগণয় হেফাজতে থাকা অবস্থায় 
কোন বন্দী খুন হলে তা যেকোন 


প্রশাসনের কাছে চয়ম কলংক ছাড়া 


হাওড়া শহর বা সংলগ্ন, 


আর কিছুই নক্স। অনেকের ধারণা 
গোয়া মিত্র খুনের নেপথ্যে পলিশ 
সুপার সুলতান সং-এক্স হাত ছিল। 
সত্য মিথ্যা জানিনা । 
মিশরের সঙ্গে এস-প'র দহরম মহরম 
দিল এবং গোরা খুন হবার পূবে 
সে সম্পর্কে চিড় ধরেছিল বলে শোনা 
যায়। 

মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের চুর যাওয়া 
গাড়িটি হাওড়ার যে রাম্তা থেকে 
পারত্যন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেই 
মুখরাম কানোড়িয়া রোডে প্রায় সব 
সময়েই ফুড কপোরেশনের গাড়ি 
থেকে চাল-চিনি-গম নামানো হচ্ছে, 
লোহাবোবাই লরী চালকরা যোগসাজস 
করে রড বিম প্লেট নামিয়ে দিয়ে 
যাচ্ছে । ক্রেতা চ্ছানীয় চোরাকারবা- 
রীরা। এই সব দ-নঘ্বরণ কারবার 
চলছে প:লিশের নাকের ডগায় ৷ 
কিন্তু এখানে তায়া নীরব দর্শক । 


কারণ ? প্রাপ্চিযোগ । কিছুকাল আগে 


এখানেই দোকানের মধ্যে এক ব্যাস্ত 
খুন হয়েছেন । 


' হাওড়ার পালিশ সুপার সুলতান 
হবি আমার পাঁরচিত । সেই সুবাদে 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং 
জানতে চেয়েছিলাম যে, সমাজ 
বিরোধ কার্যকলাপ দমনে পৃলিশ 
কিব্যবন্থা নিচ্ছে। তিনি বললেন 
যে, রাজ্য গোয়েন্দা শাখার সহযোগিতা 
নিয়ে হাওড়া পুলিশ সমাজবিরোধী 
কাষকলাপ. দমনে এক “রুপ্রিষ্ট” 
তর করেছে । ইতিমধ্যেই শাঁতিনেক 
ব্যান্তকে আটক করা হয়েছে। তল্লাসণ 
চলছে। জেলার আইন শ[ংখলা 
পারস্থিতির বণনা, করতে গিয়ে 
সুলতান. সিং বললেন, রাজ্যের 
অন্যান্য জেলার. তুলনায় হাওড়ার 
আইন ' শৃংখলা অনেক ভাল । 
তাঁর দেয়া পারসংখ্যান অনুসারে 
১৯৮১ সালে হাওড়া জেলায় 
খন হয় ৮৫ জন, ১৯৮২ সালে ৩৮ 
জন এবং চলতি সালে এ পযন্ত ৫২ 
জন যার মধ্যে পৌর' এলাকায় খুন 
হয়েছে ২৮ জন । খুন হওয়া ১১ 
জন সমাজাবরোধী । 


সত্যেন করের খুনের ঘটনাকে 
দুঃখজনক বর্ণনা করে সিং সাহেব 
বলেন যে, এই হত্যা পূব্পারকাঁপত 
এবং ঠাম্ডা মাথায় খুনের ঘটনা নয় । 
এটা একটা কাকতালণয় ঘটনা । 
তিনি বলেন এখন গম্ডগোল ছাড়িয়ে 
রয়েছে মাত দুটি এলাকাতে ॥ আনন্দ- 


. কদের বাধ্য করে। 


তবে গোরা 


| 


প্রসাদ ব্যানাজশ' লেনে,  ভগত লেন 


এবং বোঁলালয়াস রোড এলাকায় একটি 
দল সক্কিয় এবং বিষ্টু কুষ্ড; বাগান 
অঞ্চলের মাকরদহ রোড; বস্দাবন 
মল্লিক লেনে সক্রিয় রয়েছে আরও 
একটি দল। তাঁর মতে “বাবাঁড়" 
ক্রেতার দলই মূল গম্ডগোলের হেতু! 
স্থানখয় যুবকেরা এই বাবাঁড় ক্রয় করে। 
লোহ্যর গ:ড়োকে বলা হয় বাবাঁড় ; 
ক্রেতারা নিজেদের 'দ্থর করা দরে 
বাবাড় বিক্রপ্ন করতে কারখানার মালি- 
এর থেকেই গম্ড- 
গোল দানা বাঁধে । এর ফলে ছোট 
কারথানার পারচালকরা ক্ষতিগ্রন্ত হয় 


কিম্তু। যেহেতু প্রতিরোধ করার সাহস, 


বা শাক্ত কোনটাই তাদের নেই তাই 
তারা পড়ে পড়ে ক্ষাত স্বীকার করতে 
বাধ্য হয় । এ ছাড়াও ম্থানশয় মন্তা- 


' নরা নিঙ্গ নিজ অঞ্চলে মন্দির তৈরীর 


জনা, ক্লাব উত্বযননকজ্পে এবং ধৃত 
সাকরেদদের জামিনে ছাড়াবার জন্য 
দফায় দফায় ব্যবসায়ী ও কারখানার 
মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় 
করে এবং দাতারা তা দিতে কার্য'ত 
বাধ্য হয় বলে পুলিশ সুপার বলেন । 

চ্ছানীয় মানুষরা এককভাবে এই 
সব মন্ত্রানদের মোকাবিলা করতে না 
পেরে গড়ে তোলেন প্রতিরোধ বাহিনধ। 


এই বাঁহনশর নেতাদের জাবননাশের : 


হুমকী দেয়া ২ হয় এবং 


ইতিমধ্যেই দুজন খুন হয়েছেন ।' 
নিহত দুজন হলেন বাবলু দাস এবং, 


সত্যেন কর । ক্রিমিনালদের অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থে ঘা পড়াতেই ওই 
দুজন খুন হয়েছেন বলে এস পি মনে 
করেন । - 


[তিনি বলেন, হাওড়ার বান 
থানা এলাকায় অপরাধের গাঁত প্রকাত 
বিভিন্ন ধরনের। গোলাবাড় এবং 
মালিপাঁচঘরা থানা এলাকা চোরাই 
লোহার কারবারের জন্য বিখ্যাত। 
লোহার বিভিন্ন দ্রব্য বোঝাই. দ্রাক- 
চালকরা এই এলাকায় গাঁড় থামিয়ে 
কতকাংশ কম দামে বেচে দিয়ে যায় । 


' এইসব দ্রব্য যাতে সনান্ত না করা যায় 


তাই তা টুকরো করে ফেলা হয় তথ- 
নই এবং আবার তা বেচে দেওয়া 
হয়স্ক্যাপ লোহার দরে। এছাড়া 
এই অণ্যলে ওয়াগন ভাঙ্গা হয় পাই- 
কারী হারে। চোরাই মালের ক্রেতা 
বা (রিসিভাররা ওয়ান ব্রেকারদের 
আগাম দাদন দেয় । এইভাবে ফোর” 


' শোর রোডের কতিপয় চোরাই মালের 


ক্রেতা কোটিপতি বনে গেছে. 


এবং এখন তায়া সমাজের গণামান্য 
ব্যাস্ত হিসাবে পারিচিত । এই অণুলে 


যেসব হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তা 
ক্রিমনালদের মধ্যে ইন্টার পাট" 
সংঘাতের ফলশ্রৃত । 

সুলতান সং আরও বলেন যে, 
বেলুড় রেলওয়ে স্টক ইয়াকে ঘিরে 
রয়েছে বালি; বেল,ড় ও শিল্ুয়া 
এলাকা । এখানে ক্ষ্যাপ লোহা 
নিলামে বিক্রয় হয় । এই নিলাম নিয়- 
প্লণ করে ম্ান”য় একটি মন্তানের দল- 
বল। নিলামে যে কেউ ডাক দিয়ে 
মাল কিনতে পারে কিদ্তু নিয়ন্ত্রক 


1 পাঁচ।॥। 


মন্তানদের চাঁহদামত টাকা না দিলে 
কেনা মাল 'নিয়ে যাওয়া রোধকাঁর 
ভগ্রবানেরও অসাধ্য । কিছুকাল 
আগে এই নিয়ন্ত্রক গোম্ঠীর নেতাকে 
অপর দলের সদস্যরা গলি করে হত্যা 
করে। চারটি থানার বডারি বামুন- 
গ্রাছিতেও চোরাই মালের রমরমা কার" 
বার চলে আসছে দীর্ঘাদন যাবত । 
হাওড়া স্টেশন এলাকার নদীর 
পার বরাবর চোলাই মদের কারবার, 
সারা ব্যবসা এবং নারীদেহের ব্যবসা 
ইদানিং ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁলশ 
হানা দেবার আগেই এরা খবর পেয়ে 
গা ঢাকা দেয় বলে পুলিশ সুপার 
জানান । এই কারবার যে চালায় সে 
খুনের মামলায় ফেরার হয়ে রয়েছে 
দীর্ঘীদন। কিন্তু প্রায়ই সে আলে . 
দূলবঙ্গ সহ এবং হাওড়া স্টেশন এলা- 
'কার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা 
আদায় করে সরে পড়ে। ' 
পালিশ সুপারের বন্তব্য থেকে 
এটা পারিচ্কার যে, কোথায় কি হয় 
সবই পাঁলশেক্ জানা আছে । তাহলে 
এসব দমনে প্াীলশখ ব্যবচ্ছা নেয়া 
হয়না কেন? কোন কোন মহল থেকে 
এই প্রতিবেদককে বলা হয়েছে যে, 
পুলিশ সুপার নিজেই হাওড়ার অপ- 


রাধ জগতের মধামাণদের দোস্ত । এই 
সব ইয়ারদোষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই নাকি 
এস. পি সুলতান লিং থানাপিনা করে 


' থাকেন। মোটা টাকা ভেটও নাকি -' 


[তিনি প্রতিমাসে পান । 
কলকাতার কয়েকটি 'বিশেষ 


+ এলাকায় মাঝে মাঝেই নাকি সুলতান ' 


সিংকে দেখা যায় ইয়ার দোল্তদের 
সঙ্গে এবং বলা বাহুল্য যে; এই সব . 
ইয়ার দোল্তরাই হাওড়ার অপক্লাষ 
জগতের মধ্যমাণ। 

হাওড়া, আদালতে সহকারী 
পাবাঁলক প্রাসাঁকউটাররা মনে করেন 
যে, অপরাধ দমনে প্ালশের আগ্রহ 
নেই ৷ আধকাংশ ক্ষেত্রেই ছয় মাসের 
মধ্যে চাক্রশাট না আসায় মামলা 
[ডিসচাজ" হয়ে যায়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে সাক্ষীরা সাহস করে সাক্ষী 
দিতে আসেন না; ফলে মামলাও 
টে'কেনা । এই ভাবে প্রচ্ছন্ন পৃলিশ' 
প্রশ্রয়ে হাওড়া হয়ে উঠছে অপরাধ 
এলাকা । 

সি. পি. এম দল দোষ দেয় 
কংগ্রেস দলকে এবং কংগ্রেস দোষদেয় 
সি. পি. এমকে । ফরোয়ার্ড রক বলে 
এলাকায় এলাকায় স্ব্দলপয় কামি 
গড়ে সমাজাবরোধীদের মোকাবিলা 


করা দরকার । 
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চার্লি চ্যাপলিনের 
আঅবিশ্বরণীয় ছবি 
গ্রেট ডিষ্টেটর' 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


. চার্লস চ্যাপালনের জীবনের শ্রেষ্ঠ 
ছবি পদ গ্রেট 'ডিন্টেটর'। বিশ্বের মহত্তম 
সৃষ্টি হসেবে আজও শাঁকৃত হয়ে 
থাকে। ১৯৪০ সালে মহস্তিপ্রাথ 
এ ছবির যা বস্তবা, তা একালেও সমান 
গুরুত্বপণ*ণ বলেই, অবিস্মরণায় 
মাহমায় ছবিটি ভান্বর হয়ে আছে। 
অথচ সেকালে এ ছবিটি বিপুল জন- 
সমাদরে ধন্য হলেও, সমালোচকের দল 
বিরুপ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের 
মোটাম;টি বন্তব্য ছিল--চ্যাপালিন এ 
যাবত যত ছবি করেছেন, সে সবথেকে 
এ ছাঁবর মেজাজ . আলাদা- এখানে 
চ্যাপাঁলন ' অনেক 'সারিয়নদ। সেই 
সহজ অনাবিল কৌতুক নেই, বড় বোশ 
বনতব্যমুখণ হয়ে ছাবাটি উদ্দেশযমলক 
হয়ে পড়েছে ' ইত্যাদি । প্রকারান্তরে 
পাশ্চাত্যের সমালোচকের দল তাঁদের 
বিরূপতা প্রকাশ করতে গিয়ে সত্য 
কথাটাই কবুল করে ফেলেছেন। 
ঘুশ্ধের বরদ্ধেশোষণ ও নির্যাতনের : 
বিরুদ্ধে ও শান্তর পক্ষে বন্তব্য তুলে 
ধরার জন্যই চ্যাপলিন এ ছবিটি 
, তৈর* কমপোছিলেন । সুতরাং ছাবিটি 
 বন্তবামূথী ও উদ্দেশ্যমংলক তো 
বটেই । . কিম্তু এছবিতেও যে দুরন্ত 

কৌতুক ও প্রচন্ড হাসির উপাদান 
রয়েছে, তা সমালোচক 'গোম্ঠশর কাছে 


তেমন গ্রাহ্য মনে হয়নি, কারণ ছবির 


বন্তব্য তাদের না-পসম্দ। সেই 
সময়টায় যুদ্ধ বিরোধী ও শোষণ! 
' প্রতিবাদী চিন্তাধারা জনসাধারণের 
মধ্যে সণ্টারিত হোক---এটি ধনতান্রিক 
রাণ্টের সমালোচককুল কখনোই 
মেনে নিতে পারেননা-_ তাই বিরো- 
শধিতা। চ্যাপালনের আগের ছবি- 
গুলিতে হাস্য কৌতুকের মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের প্রাত 
যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্ব বন্রুপ থাকত, মান-' 
বিকতা ও মমতার ম্পর্শ থাকত ত্য 
কেই বা অস্বীকার কয়তে পারে? 
কিল্ত্র ‘গ্রেট ডক্টর" ছাঁবতে যুদ্ধ. 
উন্মাদনার বিষম ফল ও অনাচারের! 
প্রীত ব্যঙ্গ বিব্রুপ ও শ্লেষ অনেক , 
তশক্ষন হয়ে ফুটেছে--তাই সমালে্চ- 
নায় বিরূপতা। শুধু তাই নয়, 
ছাঁবাটর প্রদর্শন! সে সময় আমনি, 
ইতালণ ও ফ্রাসে নিষিদ্ধ হয়ে যায় । 
চ্যাপলিন মহান ভরন্টা, তিনি জানেন 


£ 


নাম্দনিক শত অনুযায়ী ল:্টিকে 
কিভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে হয়, 
রসাবেদনে ধন্য করতে হয় । বন্তব্য 
যতই তাঁক্ষ্ম হোক, অসামান্য আংগিক 
বৈভবে, রস সূঘ্টতে ও আবেদন 
সারে ছবিটি হয়েছিল অসাধারণ 
গারমায় প্রোজ্জল।, তাই সাধারণ 
দর্শক থেকে সুধী সমাজ এ ছবির 
প্রাত , দুবার আকর্ষণ বোধ করেছে 
সেদিনেয় মত আজও । 


CEG Ce দি 
রকে কেন্দ্র করে চ্যাপালন ছাঁবাটি করে- 
ছিলেন ইহযাদদের জন্য । কিল্তু শুধু 
ইহুদিরাই নয়, বিশ্বের তাবৎ নির্যা 
{তত ও শোষিত জনসমাজ ছাঁবটি 
দেখে অনগপ্রাণত হয়েছিল । এবং 
আজও হয়। এছবিতে চ্যাপলিন হৈত 
ভূমিকার আঁভনয় করেছেন এবং সেই 
প্রথম" হিটলার এবং এক ইহুদি 
নাপিত-_-পরস্পয় বিরোধ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন দুটি চারন্লে চ্যাপলিন যে অতুল- 
নীয় অভিনয় কৃতিত্ব দেখালেন, তা 


আজও, বিস্ময়ের উদ্বেক করে। সেসময় 


তান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ. অভিনেতার 
মর্যাদা পেয়োছিলেন । 

“ছবিতে হিটলার নামটি ব্যবহৃত 
হয়ান, হয়েছে “হিংকেল’ । হিটলারের 
প্রায় নৈৎনত রুপসজ্জা নিয়োছলেন 
চ্যাপালন। ইহা নাপিতের রুপ- 
সজ্জা ছিল বহু পারচিত তাঁর সেই 
ট্যাম্প-এর অনুরূপ । তবু সেই অসা- 
ধারণ হিটলার আর আঁত সাধারণ 
ইহুদি নাঁপতকে . ছবিতে দেখায় যেন 
‘অনেক কাছাকাছিঃ কিন্তু প্রকৃততে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিপরীত । একজন 
তি ভয়ংকর, বিশ্বাস, লোভী ও 
যুদ্ধোম্মাদ__অন্যজন নিতান্ত নিরশহ, 
মূরল ও উদার প্রাণ । এই বৈপরীত্য 
চমৎকার নৈপনণ্যে ফুটে উঠেছে । 

ইহুদি নাপিতকে ধরে প্রথমে 
যুদ্ধে ভার্ত করা হল। রণাঙ্গনে 
চ্যাপলিনের কি কৌতুকী ' হুল্লোড় । 
পরে পালিয়ে নিজের চুল কাটার 
দোকানে ফিরে এসে খদ্দেরদের চুল 
দাঁড় কাটার: রগ্দুড়ে পালার শুরু । 


পলেট গভার্ড অভিনয় করেছেন হানায় 


ভ্‌মিকায়। সে অনাথা তরুণ 


ইহুদি নাপিতটির দোকান ঘর পরি- ' 


চ্কার করে-_অনবদ্য অভিনয় ৷ এদিকে 


'হিংকেল জামান জাতকে 'উত্তোজিত 


করছে--একেয় পর এক দেশ জয়ে 
তার যুদ্ধের উদ্মাদনা বেড়ে চলেছে, 


' লোভ আর হংসায় কমেই ক্ষিপ্ত হয়ে 


উঠছে। সে কি বিকৃত হিংস্র মুখ- 
ভংগ | চলনে বলনে সে কি দ:দন্ত 
দাপট ৷ অপ্রকাতিস্থ, অস্বাভাবিক তার 
মানসিকতা । সে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বস্তুতা 


, করছে জামাণ ঘে'ষা এক অ’্চৃত ভাষায়, 


চোখে মুখে তার 'জিঘাংসা__বস্তৃতার 
প্রচন্ড তোড়ে সামনের মাইকটা যখন 
নোতিয়ে পড়ে, বন্ধুতা হঠাৎ থামিয়ে 


_- হাত নেড়ে যখন জনগণকে হাততালি 


দিতে ইংগিত করে বা পরমৃহতেই 
হাত তুলে কোলাহল মুখর জনতাকে 
ষ্তন্ধ হবার নির্দেশ দেয়, তখন দর্শ'ক- 
গণও হাসিতে ফেটে পড়ে । হিংকে- 
লের ধারণা শিশবকোলে ছবি তুললে 
জনসাধারণ তার স্নেহপ্রবণ কোমল 
মনের : পরিচয় পাবে। সেজন্য 
একটি শিশুকে কোলে .নিয়ে সে 
ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল ।. .ছবি 
তোলার পর শশহাটকে ঘুণা ও বিরাস্তি 
সহকারে নামিয়ে পোশাক ও হাত 
দুটো ভাল করে ঝেড়ে নেম্ন যখন, 
তখন তার চারের ভম্ডামিটা ম্পদ্ট 
ধ্রা.পড়ে। এক অংকনশিক্পপ তার 
ছবি আঁকছে, আবার এক ভাস্কর তার 
প্রাতম:তি* গড়ছে । অত্ব্যন্ততা ও 
দ্ুততার মধ্যে একবার ক্ষাঁণকের জন্য 
চি্নশিজ্পীর সামনে এক ভংগণতে 
দাঁড়িয়ে পরমৃহ;তেই অন্য ভংগ্শতে 
ভাঞ্করের সামনে ক্ষণিকের দাঁড়ানো 
দেখে দশ ককুলনা হেসে' পারে না। 
ইতালীর ফাসিস্ত নায়ক মুসোলান 
ছবিতে হয়েছে৷ 'নেপোলিনি' । এই 
নেপোলিনির সংগে হিংকেলের সাক্ষাত- 
পর্ব যেমন মজার তেমনি অর্থপৃণ"। : 
এই দুই ফািন্ত নায়ক পারস্পারিক 
প্রাততদ্ছিতায় অশান্ত, অস্থির । 
নেপোলিনিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে 
হিংকেল তার বাড়িতে এক উ'চু চেয়ারে 
বসল, নেপোলিনিকে বসতে দিল 
নাচে চেয়ারে । সে কি অত্থান্তকর অবস্থা 
ফালিন্ত নেপোলিনির । দৃজনে পাশা" 
পাশ দুটি চেয়ারে দাঁড়ি কামাতে 
বসেছে । হিংকেল তার পদমধাদার 
দাবাঁতে চেয়ার যত উ*চতে তুলছে, 
নেপোলানও তুলছে 'তত। এমাঁন 
করে দেখা গেল হিংকেল ঘরের ছাদে 
"মাথা ঠুকে মাটিতে কুপোকাত হয়ে, 
পড়ল। “দর্শক হেসে লুটিয়ে পড়ল। 
গোয়েবলস এসে যখন খবর দিল, 


' বিশ্ব জয় করতে আর দেরী নেই 


তখন হংকেল কি খুশি | রবারের, 
একটা গ্লোব নিয়ে তার নাচ শুর: হয়ে 
গেল ৷ কখনো হাতে লোফাল.ফি, 
কখনো টেবিলের ওপর শুয়ে পা 
দিয়ে গ্লোবটাকে ঠেলে তুলে হাত দিয়ে 
ধরে নিয়ে আবার, পা দিয়ে ঠেলে. 
ফেলে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কি অসা- 
ধারণ নাচ ! সারা বিষ্ব তার কল্পনায় 
তখন হাতের মুঠোয়, স্বপনাল: 
চোখে গ্লোবের দিকে তাকিয়ে বিশ্ব- 
গ্রাসী ক্ষুধার শান্ত হচ্ছে যেন । এমন 
অসামান্য ব্যঙ্গের নিদর্শন চ্যাপলিনের 
অনা ছবিতে আছে কিনা সন্দেহ ! 


সেই গ্লোব যখন নাচানাচিতে , ফেটে - 


গিয়ে চুপসে গেল, তখন হিংকেলের 
হল স্বপ্নভঙ্গ, বান্বের মাটিতে দাঁড়িয়ে 
আচমকা আশাভংগ সে । নেপোলানর 
চ্ছুলাংগণ গ্ৰাস সংগে হিংকেলের 
নাচের দশ্যাটও দারুণ মজাদার । 


-সাঁত্যই এসব চার্লস চ্যাপালনের 


প্রক্ষেই সম্ভব। ওকে ইহুদি 
নাপিতাঁট নাৎসশ বাঁহনপর 'নিয(তনে 


'আঁতণ্ঠ হয়ে উঠেছে ৷ তাই দেখে 


হানা বাড়র ছাদ থেকে বাহনীর 


সেনাদের ওপর নানা জিনিষ ছখড়ে 


নাজেহাল করছে । একসময় প্রিয় 
নাপিতটার ওপরই যেন ভুল করে 


'ডাম্ডা মেরে বসে! সেই ডাম্ডার ঘা 


খেয়ে নাপতের ঘুরে ঘুরে কি নাচ-_ 
সে নাচ আর পথামেনা_অংগভংগা 


, দেখে দর্শক হেসে অআ'ঁদ্ছর হয়। 


“গ্রেট ডিক্েটর’ ছবির শেষপর্বট 
দারুণ চিত্তাকর্ষক, রীতিমত কৌতুক- 
প্রদ ও বন্ধব্যমুখঁ ৷ ইহাদ নাঁপতটি 
বন্দী 'শীবর থেকে পাঁলয়েছে। 
হংরেল এঁদকে আস্টীয়ার দিকে আভ- 
যান চালিয়েছে । একদিন খেয়াল" 
হিংকেল বুনো হাঁস শিকার করতে 
নদীর বুকে বোটে চড়ে বসল । বুনো 
হাঁসেয় বাঁকে তাক: করে বন্দুক ছণ্ড়ল 
সে। একটা বুনো হাঁস অমান প্যাক 
প্যাক করে হেসে উঠল যেন । তখনই 


 গহংকেল টাল সামলাতে না পেরে জলে 


পড়ে গেল । ঠিক সেই সময় একদল 
জার্মান সৈন্য পলাতক নাঁপতটাকে 
থ:দতে বোরয়েছে । জলে ভেঙ্ঞা 
কাদামাথা অবস্থায় হংকেলকে দেখে 
তারা মনে করল, এটাই সেই নাপিত, 


পালাতে গয়ে তার এ অবস্থা । তারা, 


তখন হিংকেলকে ঘাড় ধ'রে প্রচচ্ড 
মার দিল। তার তো তখন মাথা 
ঘুরছে, কথা বের:চ্ছেনা । সৈন্যরা 


তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল ।.. 


দুদন্ড প্রতাপ নাৎসী নায়ককে এভা- 
বেই শীরডাকউল' করে সারা বিশ্বের 
ধন্যাঁততদের ' মুখে ইচ্ছাপ্রণের 
হাঁস ফোটালেন চ্যাপালন। 
আর এাঁদকে, পলাতক নাপিতকে 
আঁষ্টুয়ার দিকে যেতে দেখে৷ অন্য এক 


। জামান সেনাদল মনে করল, এখন 


[হংকেল আশ্টুয়ায় অভিযান পারদশ"ন 
করতে যাচেছন। তখন তারা 'তাকে 
পরম সমাদরে গাড়িতে চাঁড়য়ে গন্তব্য 
আভমূখে যাত্রা, শুরু করল। 
নাপিত বিস্ময়ে হতবাক,। ক্রমে 
তার উপলব্ধি হল, এখন আর সে 
ইহুদী নাপিত নয়, এখন সে চরম 


ইহুদশ বিদ্বেষী, লোভশ, হিংস্র : 


[হংকেল-_চেহারার 
অভাবনপয বিভ্রান্ত । 
মাথায় এলো, ' 
তখন সে মানবতার জয়গান 
গাইবে। এবার বন্তুতার পালা । 
বন্ধুতার মণ্ডে উঠে সে' ধায় কন্ঠে 
ঘোষণা করল-আর' কোন শত্রুতা 
নয়, যুদ্ধ, দ্লেষারেষি নয়--এবার চাই 
শাস্ত। মান্য, হিসেবে সকলেরই 
বাচার অধিকার আছে; লোভ, 
ঘেষ, হিংসা পৃথিবীতে অশান্তির 
আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে । এখন চাই 


সাদশ্যে এই 
তখন তার 
যখন এসেইছে, 


, সত্যই আশাবাজক। 


দর্পণ || শুক্রবার, ঠা নভেবর, ১৯৮৩, 


t t 


প্রেম ভালবাসা আর সহমার্মতা । 
জনতা হিংকেলের মৃখে এসব 'বিরুদ্ধ- 
বাদী কথা শুনে অবাক হতভম্ব । 
নাপিত ওরফে হিংকেল বলে চলেছে 
--আকাশের কালো মেঘ এ দেখ সরে 
যাচ্ছে, নতুন সের আলো ছাঁড়য়ে 
পড়ছে দিপ্বাদিকে । ঠিক তারপরের 
দৃশ্যেই দেখা যায় হানা বসে আছে 
' নিষ্দঘিগ্ন হয়ে হাস্যোজ্জলল উধমঘে 
_মেঘ সরে শিয়ে সুষের 'আলো 
ফুটে উঠছে ।...এই আশ্চর্য ইতি- 
বাচক প্রতাঁকী,ব্াঞজনার দৃশ্যটি দিয়েই 
ছবিটির সমাপ্তি। চ্যাপলিন যে কত 
মহান শিল্পী, আরও একবার স্পঙ্ট 
ফুটে উঠল । 

চ্যাপলিনের প্রথম মুখর ছাঁব 
এটি । আগের ছবি ১৯৩৬ সালের 
মভান“ টাইমস-এ শেষপবে*একটি গান 
গেয়োছলেন--কোন কথা ছিলনা । 


হিটলারকে নিয়ে ছাব করতে গিয়ে ' 


[তান সিদ্ধান্ত নিলেন--ছ'বিটিকে 


, মুখর করতেই হুবে,.নইলে ব্যাপারটি 


ফউবেইনা । এবং শেষদুশ্ স্মরণণয় 
ভাষণাট ছবির মূল বন্তব্যকে ধরে 
রেখেছে । 

. আর এত জোরালো বন্তব্য আর কোন 
' ছবিতে শোনা যায় নি। ছবির সেট 
সেটিং, ক্যামেরা, ' আবহ সংগীত, 
সম্পাদনা" আজও রীতিমত উশ্চুমানের 
বলেই গণ্য করতে হয় । তবে সব্বো- 
পার ক বস্তয্যে আরকি রসাবেদনে 
ছাঁবাট আজও দুরন্ত প্রভাবশালশী । 
কালজয়ী প্রাতভার স্বাক্ষর পড়েছে 
এখানেই । 


ডিজেল নিয়ে 
৩য় পচ্চারু পর, 
মাসোয়ারা তুলছে ।, সেশ্টাল একসাই- 


' জের জনৈক কমর্ধ উদয় সরকার চোরা- 


শান্তর পক্ষে এত সরল - 


কারবারীদের কাছে থেকে মোটা টাকা, . 


মাসোয়ারা আদায় করছে । বিনিনয়ে 
পলিশ দপ্তরের আগাম খবর চোরা- 
. কারবারীদের কাছে. পেশছে দিচ্ছে! 
রাজ্য এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের, রাজা 


ও কম্মী তেলের চোরাকারবারে সরা- 
পার মদত য:গিয়ে আখের গোচাচ্ছে 
বলে অভিযোগ । 

বল ।ছেশা 

৩য় পাতার পর রা 

বাড়ীঘর ভেঙেছে । আগ্রাবাদ টি 
রণজিত চন্দ; দূলাল শজ্পণ, নয়ন 
চৌধুরী করি মাসিউয় রহমান 
কণফুলগ কারখানার আফসারদের 


সঙ্গে বসে গরুর মাংসের আধ পোড়া 
তরকারণ, চিংড়ি মাছের ঝোল, আর 


গোয়েন্দা দগ্তরের, স্থানীয় থানা কর্তৃ-. 
পক্ষেরও বেশ 'কিছ? ছোটবড় আফসার ' 


1 


€ 


r 


পনির দেওয়া প্যাটিস খেতে খেতে ' 


'ভুলে যাচ্ছিলাম লক্ষ লক্ষ বৃভক্ষৃ 
মানুষের কথা । হতভাগ্য গরাঁব 
মানুষগুলো আরও গরীব হচ্ছে। 
মুষ্টমেয় বড়লোক ভোগের শষ 
সীমায় পেশছে যাচ্ছে। ঢাকায় 
. রিকশা ভাড়া বড্ড গায়ে লাগে। কত 


নতুন বহুতল বাড়ী তৈরী হচ্ছে।, 


বড় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ব্যথা 


লাগে ঘুষ সমাজের প্রকাশ্য নগ্ন € 


অপারহা্ হয়ে উঠেছে। 'দুনপাতি 
কুরে খাচ্ছে নীতিবোধের সবটুকু ॥ 
বাঙ্লাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি 


চাষের 'জাঁম শহরে ঢ.কছে ঘর বাড়ী 
তৈরী হচ্ছে তাতে উদ্বেগের কারণ 
 আছে। 


৯ 


যে হারে 
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[দর্পণ ॥ শকুবার; ৪ঠা নভেম্বর; ১৯৮৩ ' 





রাজপথে পুলিশের । 
বূশদস মারধোর 


গুন্ডা পুলিশ’ বাহন নিয়ে এই | নিকারাগুয়া আক্রমণের পাঁরকষ্পনার 


প্বীলশের' একাংশ বিশেষ করে 


 র্েকজন কুখ্যাত আফসার, তাদের. 


| সমাজ বিরোধী আচরণের ছায়া 
. পুলিশ বাহনশর নাম কলঙ্কিত করছে। 
গত ২৪শে অক্টোবর বিকালে চিত্তরঞ্জন 
এক দেন নে 
একলঙ্কজনক ঘটনা ঘটল তাকে নন্দা 
মত ভাষানেই। 
মারধোর করা সভ্যদেশে অসহ্য ॥ 
1 সাদা, পোষাকের পলিশ গ্রেপ্তা- 
রের অজুহাতে হামলা সৃষ্ট করছিল। 


“ছিলেন যে ' পরিচয় পত্র দেখিয়ে 
পণ্লশ গ্রেপ্তার করে নিম্নে যেতে 
প্রারে। ' কেননা প্দালশের নাম 

করে মানহষকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর 


এমন ঘটনা বিরল নয় ।' এই অপরাধে 
একজন পলিশ ' রাজপথেই প্রীরাঁজিত 
রায়কে নৃশংস ভাবে মারতে সুর; 
করে'।: একজন সাংবাদিক এঁ মার- 
ধোরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেও 
নিগ্হণত হন। 


॥ বাজার ' লকআপে 'নিয়ে তার উপর 
অমানুষিক দৈহিক নিযতিন করা হয়। 


আক।লা আন্দোলন 
৪ পচ্ঠোর পর 


যাচ্ছে ৷ ' এর থেকে জনগণকে রক্ষা 
করতে হলে'শুধ রাষ্ট্রপাঁতর শাসন ও 


না। সমস্যার সবাধান 'কর়তে হলে 
“আকাল নেতাদের সঙ্গে বসে তাদের 


একটা রফায় আসতে হবে । বিরোধণ- 
(দেরও এই আলোচনায় আমম্পণ করা 
উচিত। কারণ শুধু সরকার ও 
তাদের দল একা এই সমস্যার সমাধান, 
করতে পারবে না। তাদের উপর পাঞ্জা- 
বের জনগণের আদ্ছায় ভাটা পড়েছে । 


পশ্চিমবঙ্ের 
_ সুখ্যমন্ত্ীর 
‘ ত্ৰাণ তহবিলে 
". মুক্ততন্তে 
‘দান করুন 





ঘ্লাজপথে : 
কদেয় নৃশংসভাবে পৃলশের . 


আমার ভাগ্নে যাঁজিত য়ায় একজন 


দায়্বশশল নাগরিকের মতই বলে- 


তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়: 


'শ্রীয়ঞিত রায়কে তারপর, লাল. 


একজন কুখ্যাত পরীলশ আঁফসার তার , 


ন্যায়সঙ্গত দাবাঁগুলি মেনে নিয়ে, 








' দৈহিক নিষতিন চালিয়েছিল । . 
নাগাঁয়ক হিসাবে আমার দাবী 
যে এই িষতিনের আঁবলম্বে. তদন্ত 
হওয়া প্রয়োজন এবং তদন্ত সাপেক্ষে 
এ পুলিশ ' অফিসারের সাসপেনশন 
একান্তই প্রয়োজনীয় । - 
'_ অরুপপ্রকাশ চট্রোপাধ্যায় . 
খানি কাউন্দেল, পঃ বঃ সরকার 


ভাও বর অবস্তা 


॥ হাওড়া শহরের অবস্থা ক্রমশই 
খারাপের দিকে যাচ্ছে । শহরকে 
যেন দেখার মত কেউই নেই । বিশেষ 
করে বোলালয়াস রোড এলাকায় 
টিকিয়াপাড়া, বাঁসর' মৃস্পীর লেন 
এলাকায় ময়লার পাহাড়, জমছে। 
সাতাম নম্বর বাসে' চলতে চলতে 
নাকে রুমাল দিতে হয়। শহয়ে 
রোগের প্রাদভবিও বেড়েছে । বোঁল- 
পিয়াস . রোড টিঁকিয়াপাড়া নামেও 
আঁভাহত ৷, 'টিকিয়াপাড়ায়. বাতি- 
গুলি এত নোংরা এবং অস্বাদ্ছাকর 
যে ভাবাই যায় না। ' 

হাওড়ার পুর কতৃপক্ষ আবলশ্বে 
টিকিয়াপাড়ার দিকে দ:ণ্টি দিন । 
জনৈক পাঠক 





. পাঞ্জাবের সমস্যার প্রকৃত সমাধান 
আরও বিলম্বিত. হলে "সমগ্র দেশে এক 
মারাত্মক পারাস্থিতি.সৃম্টি হবে। এর 
'দ্বারা উগ্রপন্থী খালম্ছানীদের ভিত 
শশ্ত হবে। মানুষের মধ্যে ধম" ভাষা 


মননতিতে সমস্যার সমাধান হবে প্রভৃতিকে ভিত্তি করে বিভেদ বেড়ে যাবে। 


দেশের সংহাতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। 
সামাজ্যাবাদশ শান্ত যারা আমাদের 
দেশকে দুবল করতে চাইছে তাদের 
সুবিধে হবে । পাঞ্জাবে, খাঁলস্থান 
আন্দোলনের পিছনে মাফি'ন সরকা- 
'রের মদত শ্লয়েছে তা পরিধ্কার় হয়েছে 
মাকিন যাম্ট্দূত হ্যারি ' বার্ণসের 
[বিবাতর মধ্যে |. কাজেই এই পাঁর- 
শ্থিততে আর.বিল'্ব না করে পালা, 
সমস্যা সমাধানের জন্য সকল পক্ষকেই 
উদ্যোগ হতে হবে। এর অধো 
দেশের যে ক্ষতি হয়ে গেছে 


তাকে আর বাড়িয়ে নেওয়া কোন 


মতেই ঠক, হবে না। ভারতের গণ- 
তান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন জনগণের এক" 
যোগে এগিয়ে এসে এই সমস্যা সমা- 


' "ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও আকাল” 


নেতাদের উপর প্রভাব বিষ্ঞায় করতে 
' হবে যাতে সয়্কার আকালখদের ন্যায়- 


গঞ্জে ! সঙ্গত দাবীগুলি মেনে নেন । 


' বড়লোক হয়ে উঠছে। 


| বারা আরণা . 


HIS 


নি আই এর গরিকত্গনা 


মানাগয়ো,. '২৮শে অক্‌টোবর £ 
মাকিনি গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র 


তার নিন্দা কয়েছে নিকারাগুয়া 
সরকার । গ্রেনাদার জনগণের প্রতি 
সংহতি, জ্ঞাপনের , উদ্দেশে এখানে 
. আয়োজিত এক জমায়েতে 'নিকারা- 


গুয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কমণ্ডার ড্যানিয়েল ' 


সাভেদ্যু অটেগা বলেছেন, তাঁর সরকার. 
জানে যে, কোস্টারিকা ও হস্ডরাসে 
ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থনৈতিক 'বিপয'য় 


ঘটিয়ে সি. আই. এ তার জন্য ' 
িকারাগ:য়াকে দায় করার পারকজ্পনা . 
'| করেছে. ! 


নিকারাগুয়ার সরকার এক 
সরকারণ , ইশতেহারে এই: অগ্চলের 
সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে 
না গিয়ে ব্রমবধমান উত্তেজনা সৃষ্টির 


মার্কন যু্তরাণ্টের প্রচেষ্টার নিন্দা 


করেছে । এই ইশতেহারে নিকারাগুমার 
জনগণকে আগের চেয়ে আরো বোঁশ 
সতক. এবং তাদের দেশের বিরদ্ধে 
যেকোন আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রস্তৃত 
থাকতে বলা. হয়েছে? গ্রেনাদা আক্র- 
মণেয় পরের দিন অর্থাৎ গত ব্ধবার 
তেগুচিগ্া্পপায় অনুষ্ঠিত ধ্য-আমে- 
'রিকা প্রাতরক্ষাপাঁরষদের (কনডেকা+) 


“বৈঠকে: গুয্লাতেমালা। এল সালভাদোর 


ভীত ব।ওলে। 
"৪ পচ্ঠোর পর 
খেসায়ী ডাল চাষে বোশ উৎসাহ 
দেখানো হয় না। তাঁর মতে উন্নত 
জাতের ' খেসারী' ডাল চাষ করার 
ব্যবস্থা থাকলে পাঁচলা থানা এলাকায় 
পারব মানুষের সুবিধা হয়। 

কথা প্রসঙ্গে মনে পড়লো কল- 
কাতায় গ্রাম্ড হোটেলে অয়েল সাঁডস 


ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আলোচনা চক্র " 


হয়ে গেল সম্প্রতি ভারত চেম্বার অফ 
কমার্সের সহযোঢাতায় ৷, সভায় 
সভাপাতত্ব করেন ক্ষ অধধকতা 
বিফুপদ মন্ডল । 
রীর মত আরও অনেক অবহেলিত 
ডালের, চাষের বিষয়ে আলোচনা 
করেন।, পাঁচলা রকে যদি খেসারণ 
এবং অন্যান্য ডাল চাষ করার ব্যবদ্থা 
থাকে তাহলে গ্রামের মানুষের সুবিধা 
।হবে। এ ধরনের ডাল ও. সবজী 
চাষের প্রদর্শন! ক্ষেত স্থাপনের কথাও 
ভাবা যেতে পারে। গ্রামে যেখানেই 
ঘুরোছ দুত দ্রব্যমূল্য রৃষ্ধির ছাপ 
দেখোঁছ । 
একশ্রেণীর মানুষ হঠাৎ' রাতারাতি 
গজিয়ে ওঠা ভু*ইফোঁড়ের দল অন্যান্য 
মানুষের অন্বন্ভির কারণ হয়ে 


দাশড়য়েছে |, 


শ্রীমম্ডল খেসা- - 


এই পরাচ্থিতর মধ্যেও 


অই. হঠাৎ ' 


ও হন্ডুরাসের লামারক. প্রধানয়া 
পাঁরকজ্পনামত 'নিকারাগ্ুয়া আক্রমণের 
যে লক্ষা গ্রহণ করেছে, তার ' নিন্দা 
করে এই ইশতেহারে বলা, হয়েছে-এটা, 
এমন সময় হচ্ছে যখন হম্ডুরাসে 
মার্কিন বাহন জমায়েত হচ্ছে । এতে, 
আরো' বলা হয়েছে 'যে-মাকিন ' 
যুন্তরাণ্ট এবং আরো ছয়টি ক্যাঁরাবয়ান 
রাষ্ট্রের গ্রেনাদায় দ্বেচ্ছাচারী এবং 
অধৌন্তক' অভিযান মার্কিন প্রশাসনের 
দ্ধের আকাৎক্ষাকেই” প্রকাশ করছে। 


জন্য নিকায়াগুয়া সমদ্্রসীমা ও 
আকাশসামা রক্ষার্থে একটি ' বিল, 


আনয়ন করবে। দ্থলভাগ এবং আকাশ- - 


সীমা সম্পকে যে আন্তজঠীতিক আইন 

আছে, ' তা রক্ষা করেই এই [বিল 

রচিত হবে । এর আগে নিকারাপুয়া 

তার বন্ধ; দেশগ্যালকে উপক্‌লভাগ 

এবং আকাশসীমা রক্ষার্থে যে সাম" 

রক সাহায্যের আবেদন করেছিল এই 

বিল. তারই পারপয্রক ' হবে। 

| কোরিষ্টা এবং 'স্যানাডনোবেন্দরে 
তেল সংরক্ষণের ব্যাপারে যে অন্ত" 

 ঘাঁতিমলক কাজ করা হয়োছল, তারই 
' পারিপ্রেক্ষিতে এই বিল আনয়ন করা 
এ ॥ 

 নিকারাগণন্লার স্থলভাগা .থেকে 


প্রতাবপ্রব আক্রমণ বন্ধ করার। 


প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে. 


সমন. এলাকার পশচশ মাইল 
অঞ্চলকে সমব্রসীমা নিরাপত্তা অঞ্চল 
হিসাবে গ্রহণ কযা উচিত।' 
আয়ো বলা হয়েছে, যে কোন 
বিদেশ বিমান বা জাহাজ এই 
নিয্নাপতা অঞ্চল দিয়ে যেতে . 
চাইলে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। 
মাকন পররাষ্ট্র, দপ্তর নিকারাগুন্নার” 
এই িলকে অগ্রাহ্য 'করে' বলে যে 
এটা আন্ত্জাতক আইনকে নিননন্তণ 
করবে। 


 নিক্ারগয়ার সরকার চি 
খরচ ২০ শতাংশ কমানোর জন্য 
পাঁচদিনের ' কর্ম-সপ্তাহ এবং খরা 
নভেম্বরের পর থেকে দৌনক..সংবাদ- 
পর্শ্ীলর রাঁরবারের লংদ্করণ মুদুণ 
বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । প্রাত" 
বিপ্লবীদের দ্বারা করিষ্টো ' ডেলেডন 
ও নানাঁডনোতে আক্রমণের: ফলে 
‘যথেষ্ট পারমাণ সাণ্চিত তেল -বিনষ্ট 
হয়েছে এবং এর. ফলে প্রচণ্ড বিদাত 


সংকট দেখা দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত 


নিতে হয়েছে । উল্লেখ্য যে, : এই 
আক্রমণের পর মার্কন তৈল 
কোম্পানি এসো 'নিকারাওয়ায় তেল 
রপ্তানী বন্ধ করে, দিয়েছে । 


রি পি এল পুল ' 


একটি বিদ্যালয়ের শোচনীয় আবস্কা ৪. 
টকা আছে দেখার কেউ নেই 


কসবার প্রাচীন প্রাথামক বিদ্যা- 


লয় সুইনহো লেনের কল্যাণ সংঘ. 


প্রার্থামক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় । 


১৯৩৬ সালে স্থাপিত এ বিদ্যালয়ে 


পণ শ্রেণী : পর্যন্ত ' পড়াশোনার 
ব্যবস্থা ছিল'। বর্তমানে প্রায় উঠে 
‘যাবার মত: অবস্থা ।. 
চাল ফশকা। 'জল' পড়ে সামান্য 
বৃষ্টিতে । তিনজন দিদিমণ শিক্ষক 


কুলে টিনের 


উল ধোনেন' আর গল্প করে ঝাড় 
চলে যান । ' ছান সংখ্যা ছিল কিছ 
কাল আগেও চারশো জন । বর্তমানে 
পণ্াশে নেমেছে। বিদ্যালয় ফান্ডে 
অর্ধলক্ষ' টাকা জমা থাকা. সত্বেও 
প্রাথামক শিক্ষা দ্র এ টাকা দিয়ে 


বিদ্যালয় মেরামত করা এবং হাল . 


ফেরাবার ব্যবদ্থা করছেন না। দটি 
শৌচাগার অপারদ্কার & যে কোন, 


মৃহৃতে "কুল নামের এ জার্ণ 


বাড় ভেঙ্গে গড়তে পারে । 


হরে ওরে 
£ ৬ . হি . & 
+ 
Ys : 


| 


ত্রিপুৱাৱ মথ্যমন্তীৱ 


. জ্ৰাণ তহবিলে 


[| 


অস্ত হনে দান কর্ন 
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গ্রেনাছা ছখল করে আমেরিকা একঘরে 


দর্পণের পর্যবেক্ষক 


মাঁকিন  সেনাবাঁহন গ্রেনাদা 
ছাপে অবতরণ করায় পূর্ব মুহে 
প্রোসিডেস্ট রেগন খোলাখুলি ঘোষণা, 
করেছেন যে প্রেনাদার বামপঙ্ছী 
' সরফারকে উচ্ছেদ ' করার জন্য এই 
অভিযান । 


আমেরিকা আজ একঘরে 
প্রেসডেস্টের এই হামলাবাঁজ 
তাঁর পরম মি রাষ্ট্র ব্রিটিশ সরকারও 
মেনে নেরান। অন্যান্য পশ্চিম 
ইউরোপের ন্যাটোর সদস্য রাষ্টর্গলিও 
এই প্রশ্নে মাকন সরকায়কে মদত ত 
, দেয়ই[ন, বরং প্রকারান্তরে সমালোচনা 
করেছে । র্লাণ্টসংঘের নিরাপত্তা 
পাঁরষদে ভেটো প্রয়োগ করে মাকিনি 
সরকার তার বিরুদ্ধে নিম্দাসচক 
প্রন্ভাব পাশ করতে না দিলেও আলো- 
চণা ও পরে ভোটের মারফৎ পারদ্কার 
প্রমাণ হয়ে গেল যে, মার্কিন প্রশাসন 
আজ 'বশ্বে্ন জনমতের সমর্থন হারিয়ে 
একঘরে হয়ে পড়েছে । . 
নিরাপত্তা পারষদে গ্রেনাদা থেকে 
[বদেশধ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে যে 
প্রস্তাব গায়না; নিকারাগুল্লা এবং 
[জিদ্বাবোয়ে এনেছিল . তার, পক্ষে 
. তিনজন শ্থায়শ সদসা সহ ১১ জনের 
ভোট পড়েছে । যারা ভেটিদানে বিরত 
থাকে তারা যে নাকিন প্রশাসনকে 


এপি শন 


১ম পচ্চার পর 
আজকাল তান আগেকার মত 
শন্ত নন। অনেক দুর্বল হয়ে 
গেছেন। তার সঙ্গে ক্ষমতাবানের 
মত ব্যবহার করলে তিনি বোঝেন। 

এতে ফল হল । সঙ্গে সঙ্গে 
মিশ্র বোটানিক্যাল গার্ডেনে এম 
এল এদের মিটিং ডেকে শ্রীমতী 
. শ্লাম্ধীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান । 
তশর' অনুগামীরা বলতে থাকেন 
য়াজ্য বিধান সভায় 
: জগন্নাথ মশ্রর গায়ণ্ঠের সমর্থন থাকা 
সত্বেও কেন্দ্য় সরকার ও দিল্লীর ই- 
কংগ্রেস হাইকমাম্ড তাঁকে উৎখাত করতে 
চাইছে । 
করা 'হবে না এবং শিশ্রজশণীকে ফেউ 
অপসারত করতে পারবে না 

এর পরেই জগন্নাথ মিশ্র বিধান- 


সভায় এক বন্তুতা কয়েন । কিভাবে. 
একজন ই-কং মুখ্যমন্ত্র! তাঁর প্রধান" 


মন্ত্রীকে আক্রমণ করতে পারেন এই 
নন্তৃতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ 'তাঁন 

বলেন “বহার আজও তেমন পশ্চাদ- 
পদ রয়েছে, ৩৫ বহর আগে স্বাধা- 
নতার সময়ে যেমন ছিল এবং এটা 
হয়েছে 'দল্লশর জন্য, যে বিহারাীদেয 
সঙ্গে বৈষম্যযলক আচরণ করছে, 
তাদের অবহেলা করছে এবং উন্নত.ও 


এন্বর্যশালশ হবার জন্য বিহারকে : 


যণেন্ট অর্থ দেওয়া হয়নি । কেন্দ্রীয় 





. বলা হয় এ ব্যাপার সহ্য . 


অন্তত- নৈতিক সমথণন করে নাতা 


আজ জলের মত পরিষ্কার । প্রচ্ঞাবের 
পক্ষে ভোট দিয়েছিল: স্ায়ণ সদস্য 
সোভিয়েট, চন ও ফ্রান্স । আর 
অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছে পাঁকি- 
ষ্তান; , পোলাম্ড, জ'ন, মালটা; 
গায়না; নিকারাগুয়া এবং জিদ্বাবোয়ে । 
দুটি জোট নিরপেক্ষ বাটা টোগো 
এবং জাইরেকস প্রাতিনিধি ভোট দানে 
{বিরত থাকেন। ভোটদানে বিয়ত 
থাকে ব্রিটেনের সদস্যও । আমেরিকা 
আজ একেবারে একা ! 


খোদ মাফিন মূজুকে বিক্ষোভ 

এঁদকে। মাক‘ন প্রেসিডেন্ট 
খোলাখুলিই বলেছেন যে লেবাননে 
মার্কিন সেনাবাহিনীর উপাচ্থিতি এবং 
গ্নেনাদায় মান হস্তক্ষেপ সোভিয়েট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার 'বিদ্ষ 
সংগ্রামের একাঁট অঙ্গ । 

কিন্তু বাইরের দৃানয়ায় যেমন 
খোদ আমোরকাতেও  তেমাঁন 
প্রোসডেষ্ট রেগগন আগ্রাসী নশীতর 
জন্য কঠোর সমালোচনায় মৃথে 
পড়েছেন। কোন কোন সংবাদপত্র 
এমন মন্তব্য করেছে যে ভিয়েতনামের 
লড়াইয়ের শেষ দিকে যেমন সরকার- 


[বরোধী মনোভাব গড়ে . উঠোছল, 


, অনেকটা সেই ধরণের বিক্ষোভ আল্গে 
মাপা 


সরকার যদি নাহায্য করত তা'হলে 


COTE ON CUCL 


তারপয্ন বিরোধ দলের নেতা 


শ্রীকপ“র"ঁ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে 


বিহারের মংথ্ামন্দ্র শ্রীজগম্নাথ মিশ্র 
বলেন, “আম যা বলছি তা কপ4রী- 
জ'ও সমর্থন করবেন । কপাসীজপ। 
আম যা বলছি আপান কি তার 
সঙ্গে একমত নন ?" কপরীজা. 


 সবন্তিঃকরণে মিশ্রজণর বন্তব্য সমর্থন 


করেন । 


কি 
আনলেন। কারণ তাঁর বন্ধতার প্রত্যে- 


'কটি লাইন, কমা ও ফ.লষ্টপ শ্রীঘতণ 


গাশ্ধীর কানে যায় এবং তান তেলে 
বেগদনে জহলে উঠে বস্তুতার পুরো 
{রিপোর্ট চান । পরে মিশ্র 
বুঝতে পারেন যে তান কাঁ ভুল 
করেছেন। দিল্ল থেকে শ্রীমতী 
গ্রাষ্ধীর য্লাজ্গনোঁতক সহকার* ফোন 
করে বলেন, মিশ্র কব ' আজেবাজে 
কথা বলছেন ? তখন জগাথাথ বুঝতে 
পারেন তাঁর এ সাহস’ বন্তুতায় কোন 
কাজ হয়ান। কিন্তু তখন অনেক 
দেয়া হয়ে' গেছে । , 

তা সত্বেও জগন্নাথ মিশ্র দমে যান 
নি। এমশ্র' পদবী ত্যাগ করে ডঃ 
জগন্নাথ হয়েছিলেন । এখন শীমশ্র 
পদবা ফিরিয়ে এনেছেন । পাজনোতক 
মহলের প্রম্ন এ, পি শমা ও জগন্নাথ 
মিশ্র একযোগে কি একটি আণ্যালক 
দল গড়ে তুলবেন 2। 


সংকট থেকে “বচিবার পথ” 


আন্তে ব্যাপক রূপ নিতে চলেছে । 
ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক 
সংবাদে জানা যায় যে, গ্রেনাদা 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সমন্ঞ আমেরিকায় 
প্রচঙ্ড বিক্ষোভ চলছে । হাজার 
হাল্দার ছান ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ 
যুদ্ধের বিরূদ্ধে এবং শাস্তির সপক্ষে 
মিছিল করে বড় বড় শহরগৃাল 
পরিক্রমা করছে। বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজ “মাকি'ন 
যুস্তরাম্ট্র এখনই গ্রেনাদা থেকে চলে 
এস" এই শ্লোগানে মুখর ৷ একলক্ষ 
মানুষের বাসভাম, গ্রেনাদা অধি- 
কারের জন্য আমেরিকার মানুষ আর 
প্রাণ বাল দিতে প্রন্ভুত নয়। বিভিন্ন 
দেশে মার্কিন আধিপত্য বিষ্ঞারের 
জন্য পাশাবক প্রচেষ্টাকে আমেরিকার 
মানুষ মেনে নিতে চাইছে না। এরা 
ভুলে যায়নি ১১৬০ সালে ডোঁমনিয়ান 
[রপাবালকে ২০. হাজার সৈন্য 
পাঠানর কলম্কজনক নাঁজর | সাল- 
ভাডোরে মাকিনী হত্যাকান্ডের কথা 
তাঁদের স্মরণে আছে । কোন; দেশে 
কোন: সরকার, প্রাতিম্ঠত থাকবে, তা 
স্থির করবে সেই দেশের জনসাধায়ণ । 
আজ যাঁদ বামপন্থী শাসন প্রতিষ্ঠা 
হয় সেটা প্রতিষ্ঠা করবে সেই দেশের 


মানুষ । তায় বিরোধিতা করবে, সে 


দেশের মানুষ । বাইরের হস্তক্ষেপ 
কেন হবে এ প্রশ্ন উঠেছে খোদ মাঁকন 
মুলুকে ।  নিউইয়ক্৫ টাইমস;, 
ওয়াশিংটন পোষ্ট ও অন্যান্য বিখ্যাত 
পত্রিকা কেউই প্রেসিডেন্ট রেগনের 
গ্রেনাদা আক্রমণকে সমর্থন করোনি । 


প্রেসিডেন্ট রেগন' তাঁর প্রশাসনে 
আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
হিসেবে 
যুদ্ধের প্রচ্তাুতকে বেছে নয়েছেন। 
তান আজ সমাজতাশ্মিক ব্যবন্থার 


বিরৃন্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন। - 


বিশ্বেশ্ন শান্তিকামী মানুষের মতাম- 
তকে উপেক্ষা করে তান গোটা 
পৃথিবীকে ক্রমশ একটা ভয়াবহ 
পারণাতর দিকে নিয়ে চলেছেন। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তা নীরবে 
মেনে নেবে না তার পারচয় পাওয়া 
গেছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গোটা 
পশ্চিম ইউরোপে যুগ্ধবিরোধী 
শবক্ষোভে। এত বড় এবং ব্যাপক 
সমাবেশ যে- ইদানীংকালে হয় নি 


একথা রাজনোতক ভাব্যকাররা 
বলেছেন । 
পশ্চিম ইউরোপে বিক্ষোভ 


মাঁক‘ন সরকার ডিসেম্বর মাসে 
পাঁণ্চম জামানগতে আপাতত ১০৮টি 
পারাসং-২ এবং ৪৬৪টি ক্লুইজ 
ক্ষেপণাস্ল বসানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করার পরেই সারা পশ্চিম ইউরোপের 
মানুষ বিরাট গণাঁবক্ষোভ মারফৎ 
তার প্রাতবাদ জানিয়ে আসছে গত 
কয্নেক সপ্তাহ ধরে। 


স্বাভাবিকভাবে এই পরমাণু 


অম্বাবরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে 

রয়েছে পশ্চিম জামাঁনীর লক্ষ লক্ষ 
মানুষ । হামব্গ্+ পশ্চিম বালি'ন, 
বন ও টুটগর্থশ্রর বিরাট প্রতিবাদ 
মিছিলের ছবি দত্রদর্শনের মারফৎ 


, ভারতের সব প্রান্তের মান ষের নজরে 
এবং 


পড়েছে । এতবড় মিছিল 
সমাজের সর্বষ্ভয়ের মানুষের এমন 
সমাবেশ আগে কখনও হয় নি। ? 

এক প্রাতিবেদন বলা হয় যে বন- 
সমাবেশে দশ লক্ষের উপর' মানুষের 
জমায়েত হয় । সারা পাশ্চম জামা 
নগতে প্রায় দশ হাজার কেন্দ্রে এই 
ধরণের বিক্ষোভ হয়েছে গত কয়েক 


সামিল হয়েছে। 


‘ Price—60 28159 
গত বিষণ 
ভয়াবহ স্মাতি পাশ্চম ই 


মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি 
সেজন্য যুম্ধের প্রস্তুতির স 


তাদের প্রাতবাদ আজ . এত মুখর । 


পশ্চিম জামা‘ন'র মত: 'ব্িটেনে। ফ্রান্স; 
সুইডেন ইত্যাদি ও স্পেনের ছোট ও 
বড় শহরের অগণিত মানুষের 
বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ 'পাওয়া 
গেছে। যারা বিশ্বে যে যুদ্ধ 
বিরোধী আশ্দোলন নতুন উদ্যমে 
শুরু হয়েছে তা থেকে পশ্চিম 
ইউরোপের মানুষ নিজেদের আর 
দূরে রাখতে চায় না। এই আন্দোলনের 


| পরিণতি আরও ব্যাপক তাতে সন্দেহ 





দিনে । প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ এতে নেই। 

বরণের কাগজে অথবা সবট।ই কাকতালীর কিনা সে কথা 
বলা মুস্কিল । তবে মালিকের কাছে 

১ম পচ্ঠোর পর [তান ব্যবসায়ের লক্ষ্মী । এবং তনু, 

জন্য । পাঁকাটির সম্পাদক দেব- তিনি অধগ্ঞন কমণচারীদের হাতে 


জ্যোতি বর্মণেরও তখন থ্দব নাম 
হয়। এই খ্যাতির আয়ো  একাঁট 
কারণ, দেবজ্যোত বর্মণ বিড়লাদের 


. অর্থনোতিক জঃয়াচারর কান! 


ফাঁস করে দিয়েছিলেন “মিশ্টি অব 
বড়লা হাউস" নামে বই লিখে। 
শোনা যায়, 'বিড়লায়া তকে টাকা ৷ 
দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু 
দেবজ্যোতি বর্মণ 'বক্রীত, হতে রাজি 
না হওয়ায় বিড়লায়া তশয় অনেক 
বই বাজার থেকে কিনে নিয়োছল। 
বরুণকে এ সময়ে প্রায়ই দেখা যেত 
[বড়লা ব্রাদার্সে বিড়লাদের এ আঁত 
[বশ্বন্ভ কর্মচারীয় কাছে বসে থাকতে। 
তারপর বর্ণের সাঞ্চাহক কাগজ 
“বর্তমান” বেরুল। সেই কাগজে 
বরৃণের প্রতি সপ্তাহে কাজ ছিল দেব- 
জ্যোতি ব্মণকে "দালাল সম্পাদক" 
বলে গালাগাল দেওয়া । কেন দেব- 
জ্যোতি ,ব্মণকে “দালাল সম্পাদক" 
বলা হত ভগবান জানেন । আসলে 
বরুণ নিজেই ত ছিলেন দালাল 
সম্পাদক ! বিড়লাদের দালাল? 
করার জন্য কাগজ বের করেছিলেন । 
সে কাগজ উঠে যায় মোহিত মৈরর 
বিরুদ্ধে যা-তা লেখার জন্য মোহিত- 
বাবু মামলা করাতে । 

তারপর বরুণ ভিড়ে গেলেন 
আনম্দবাজারের উঠাত তারকা 
সম্ভোষকুমার ঘোষের সঙ্গে ৷ হিষ্দুদ্থান- 
ষ্ট্যাচ্ডর্ডেগ্র দিল" সংস্করণ বন্ধ, হয়ে 


যাওয়ার পর তখন আনম্দবাজারের ' 


মালিক অশোককুমার সরকার সন্তোষ- 
বাবুকে কলকাতায় এনে আনশ্দবাজা- 
রের বাতা সম্পাদকের দায়িত্ব দেন । 


. সেই সময়ে বরুণ আনম্ববাজারে চাক- 


রাঁর জন্য উমেদারী কন্পুতেন সম্ভোষ- 
বাবুর, বাড়তে প্রত্যহ সকালে হাজিরা 
দিয়ে । সম্ভবত ১৯৬২ সালের সাধা- 
রূপ নিবচিনের সময় থেকে বরুণ 
'আনম্দবাজারে কলম ভিত্তিতে নিয়ামত 
লেখার সুযোগ পান । তথন আনম্দ- 
বাজারে সম্তোষবাবুর প্রচন্ড দাপট । 
তান আসার পর থেকে আনম্পবাজা* 
রের সাকলেশন 'হ: হ্‌ করে বেড়েছে । 
এর জন্য তাঁর কেরামত! কতখান 


মাথা কাটছেন । তাঁদের অনেককে 
খান্ত থেউড় করা সন্তোষবাবুর স্বভাবে 
দাঁড়য়ে গিয়েছিল । বরণকেও তাঁর? 
কাছে কম হেনম্থা হতে হয়ান। কম 
বাপ-মা তুলে খান্ভ শুনতে হয় নি। 
তারপর তিনি ধাঁরে ধীরে মালিকের 
প্রশ্নপার হয়েছেন । তখন তাঁর 
খটির জোর দুটি--বিড়লারা এবং ' 
অতুল্য ঘোষ । মাঁলক বুঝলেন এ 
আমাদের আঁত 'ঁবদ্বজ্ত কমণ্চারধ 
এবং একে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ 
হবে। বরুণ শহধ; মালিকের স্বার্থ 
অনুযায়ী সাংবাদিকতাই কয়েন নি, 
সেই সঙ্গে মালিকের জন্য তাঁর তদা- 
রকও করেছেন নানা মহলে । 

এই হচ্ছেন সাংবাদিক বরুণ সেন-__ 
গুপ্ত । কিন্তু নিজের উন্নাতর পথ 
প্রশস্ত করতে তান বাংলা নাংবাঁদ- 
কতাকে কোন: অধঃপতনে নিলে 
গেছেন সেকথা তিনি ভেবে দেখেন 
নি ৷ চমক দেবার এবং বামপন্থীদের, 
হেয় করার চেষ্টায় তিন অসত্য ও" 
অর্ধসত্য সংবাদ নিয়েই সাধারণতঃ 
কারবার করেন । এটা এখন আনম্দ- 
বাজার ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। 
আনম্দবাজার়ের অনেক সাংবাদিক" 
এখন মিথ্যা কথা অনায়াসে লিখে 
দিতে পারেন। মালিকের অথবা 
কায়েম স্বার্থের সেবা করতে গিয়ে 
তাঁরা বিবেক সম্পূর্ণ" বিসর্জন দিয়ে" 
ছেন। না হলে জ্‌ানয়র ডান্তারদের 
ধর্মঘট .নিয়ে জনৈক রিপোর্টার কা 
করে - বিনয় চৌধুরীর মত স্থিতধাঁ.. 
ব্যান্তুকে হেয় করলেন । আনন্দবাজারে 


বড় বড় . শিরোনাম বেরোল-- 
'বিনম্ন চোধুর বলেছেন জুনিয়ার 
ডাঙ্ঞারদের ধর্মঘট বেয়নেট দিয়ে, 


মোকাবেলা করব । যাঁরা সোঁদন, রাই" 
টাসে* বিনয় চৌধুরীর ঘরে উপস্থিত 
ছিলেন তাঁরা জানেন, বিনয়বাবু এ 
কথা মোটেই বলেন নি। এর জনা 


. বিনয়বাব্‌. পরের দিন বিস্মক্স প্রকাশ 


করেছেন। 

এই আনন্দবাজারের কুখ্যাত 
বরুণ লেনগুপ্তকে বামফস্ট সরকার 
১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা 'দিচ্ছেন। 
যাঁদও বামফ্রম্টের সমচ্ছ শারককপা, 
জানেন ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিম 
বঙ্গে যতগুলি কংগ্রেস বিরোধী সর: 
কার হয়েছে বরুণ তার বিরদ্ধে প্রাণ” 
পণে অপপ্রচার চালিয়েছেন । কাঁ 
অবাক কাম্ড। 





সম্পাদক হীকেল বনু ॥। সম্পাদক কর্তৃক বি, আই, পি. টি, প্রেস, ২৭াব, লোনন সয়ণণ, কালকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাষালয় ৬১) মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


৪ 


|] 


গাজার সমস্যা নিয়ে রাষ্টগতি | 


ধানযন্ত্ী মধ্যেঅতবিরোধ 





or" 





ষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৩০শৃসখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ নভেম্বর ৮৩, ৬৪ পয়লা 





ট্তরপ্রদেশের 


নবী 


পশ্চিম্নবন্ধে প্রলোড়ন 
ষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন 


' পশ্চিসবজের শি্পপাতিরা যাতে 
উত্তরপ্রদেশে বড়রকমের উদ্যোগ 'নিয়ে 
কলকারখানা খোলেন সেই উদ্দেশ্যে 


ওখানকার: শিম্পমল্রণ শ্রীবীর বাহা-' 


দুর লিং কলকাতায়, কয়েকদিন আগে 

এসে তাঁর সরকার সম্পকে কিছু 
আঁপ্রয় কথা শুনে গেলেন |. . 

ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের 

দগ্তরে' পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারিয় 

শিল্পপাঁতর সন্গে এক 

বৈঠকে মিলিত হয়ে তান তাঁর সর- 


কারের তরফ থেকে কি ধরণের সুযোগ . 
সংাঁধধা দেওয়া হচ্ছে তার একটা' 


ফারান্ত দেন । সেই বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলেন এমন অনেকেরই ধারণা যে 
শ্রীসং ' এখানকার ' শিন্পপতিদের 
'প্রপ্্ধ করার চেষ্টায় আপাতত'কোন 
সাফল্য অঙ্জন করতে পারেন নি। 

4. প্রকাধিক শিহ্পপাতি বেশ আঁভ- 
যোগের সুরেই বলেন যে ইতিপূর্বে 


তারা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে হতাশ - 


হয়েছেন।.সরকার আমলারা প্রতিপদে 
রাধার সৃষ্ট করেন ৷ রাজ্যসরকারের 
পক্ষ থেকে এর আগেও পাশ্চমবছের 
শিজ্পপতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। 


সে সময় অনেক সুযোগ সুব্ধার' 


প্রতিশ্রহাত দেওয়া হয় কিন্তু কার্যত 
কিছ, 
সরবরাহের প্রাতিশ্াত দেওয়া হয় 


[কদ্তু এখন কয়েকবছর 'পরেও সেই '' 


অবস্থার উন্নতি হয় নি। সবচাইতে 
'বিরান্তকর আমলাদের পেছনে প্রত 
এব্যাপারে ছোটাছ:ুট করা 


শিজ্পপাঁতদের সবভাধুতীয় 
সংস্থা ফেডারেশন অব হীম্ডিয়ান 
চেম্বা অব কমান গ্যাম্ড 


ইনডাষ্টি'র প্রান্তন সভাপতি শ্রী 


-_ ব্যৰ্থ হয়েছেন । 


হয় নি। যথেন্ট বিদ্যুং- 


এস কানোরিয়া বলেন যে, তাঁর উত্তর- 
প্রদেশে কলকারখানা ও 'ব্যবসা বাণিজ্য 
রয়েছে । উন ভাল করে জানেন 
যে সব কনসেসন দেওয়ার কথা বলা 
হয়োছল তার প্রায় কিছুই মানা হয় 
নি। নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার 
মত পাঁরবেশ এখনও হয় নি.। 


একছটাক জমি মেলেনি 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের 
প্রান্তন সভাপাঁত শ্রীদুগার্রসাদ 
উক্রবত্তঁ বলেন যে গত চার বছর 
ধরে নিম-গাছের রস থেকে কাটনাশক 


মুখ্যমন্ত্রীর দৃদ্টি আকর্ষণ কয়েও- 
এর পদে আর কি 
করে উদ্যম থাকে? ইন্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমাসের শ্রীজ জি গোয়েক্কা 
গোড়াতে বলেন যে আজ্রকাল প্রায় ' 
প্রাতিটি রাজ্য সরকারই ' শিল্পের 
উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক 
রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে .আস- 
ছেন। তান জানতে চান যে 
উত্তরপ্রদেশ সরকার বিশেষ কি 
সুবিধা দিচ্ছেন যাতে তাঁরা ‘উৎসাহিত 
বোধ কয়েন ৷ 


দক্ষ শ্রমিকের অভাব 


জামি সংগ্রহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, 
মাল মশলা কেনা সুযোগ এবং 
লাইসেন্স সংগ্রহ - ইত্যাদির অসুবিধা 
ছাড়া যা পশ্চিমবঙ্গের শিম্পপাঁতিদের 
ঘিধাগ্রন্ত করেছে তা হল দক্ষ শ্রমিকের 
অভাব । পশ্চিমবঙ্গের মত এত কম 
মজুরীতে এমন দক্ষা প্রামক সংগ্রহ 
করা উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যে 
একটা প্রধান সমস্যা . ঘরোয়া বৈঠকে 
তাঁরা ত্বীকার একথা করেন । 


তার 


'তুলেছে। 


** পাঞ্জাব সমস্যাঠানয়ে' জৈল সিং 
ও. ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে মতপার্থক্য 
ক্রমশ . তুঙ্গে উঠছে। 
জানা গেছে, জৈল সিংএর ব্যবহারে 
' ইন্দিরা গান্ধী যেমন বিরম্ত, তেমনি 
ইাশ্দিরার ব্যবহারে জৈল [সংও অত্যন্ত 


বিরন্ত । জৈল পরিবার সুতে জানা'-| 


গেছে, জৈল সিং এরকম পাঁরান্ছথাততে 


ভণষণ অস্থান্ত ভোগ করছেন । তান 


তাঁর ঘানষ্ঠ মহলকে বলেছেন, নিয়ম- 
তারক প্রধান হয়ে থাকতে তার আর 
একদম ভালো লাগছে না। বিশেষ 


করে পাঙ্জাব প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী যেরকম 


জোর জবরদ ্ির আয়োজন করেছেন, 
তা মোটেও শুভকর নয়। 
জৈল-ইন্দিরা বিরোধের সত্রপাত 
পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন জায় ক্রার 
মহত থেকে। 
পচ্টেপ্রদূশ*ন করে এভাবে রাষ্ট্রপতির 
শাসন জার করা নিয়ে তিনি মৃদু 
প্রশ্ন তোলেন । . তাছাড়া, রাষ্ট্রপতির 
শাসন জার করার পর রাজ্যপালের 
উগ্রপদ্ধী দমনের নামে যথেচ্ছ শাসন 
করার অধিকার সম্পকে তিনি রাঁতি- 
মত বিরস্তি' প্রকাশ করেন। শোনা 
যায়, প্রায় ন ঘ্টা, তিনি ফাইলে সই 


না করে আটকে রেখে দেন। ব্যাপারটা 


অনেকদ;র, গড়ায় । স্বরাণ্ঠ মন্ত্রক 
উপর চাপ সদ্টিও 
করে। শেষ পধন্তি' প্রধানত ইন্দিরা 
গান্ধীর হূমাকর ভয়েই তিনি নাকি 


নাত স্বঁকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 


আকালি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে 


, ১ ওঠার জন্যই নাকি জৈল সিংশাক রাম্টু- 


পাঁত করা হয়. তিনিই প্রথম শিখ 
 রাম্ট্রপতি। সবাই অনুমান করেছিলেন 


শিখদের, বহুদিনের দাবি প্রাতপালিত 


হওয়ায় নিশ্চয়ই পাঞ্জাবে শাশ্তি ফিরে 
আসবে । কিন্তু কাষ 'তি এসব অনুমান 
ব্যর্থ হয়েছে। 

এর কারণ হিসেবে অনেকেই মনে 
করেন, জৈল সিং যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
ছিলেন তথন 'তাঁনই পাঞ্জাবের 
আন্দোলনকারিদের উস্কে দিয়ে- 
ছিলেন । স্বাভাবিকভাবেই সেই 
আগুন আর নেভে নি, বরং উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেয়েছে । রাষ্ট্রপতি ভবন সুত্রে 
জানা গেছে। এখনও নাকি উগ্রপদ্থপ- 
দের সছে দৈল সংএর যোগাযোগ 
আছে । মাঝে ' মাঝেই তাঁর সংগে 


পাঞ্জাব থেকে অনেক নেতা দেখা' 


করতে আসেন । সরকারি 'প্রোটোকল, 
অগ্রাহ্য করে তাদের সঙ্গে তিনি বহু 
সময় আলোচনা করেন । এরকম একট 


' আলোচনা সভায় জৈল সিংকে রাশ্ট্- 


পাঁতর পদ থেকে সরে আসতেও 


. অনুরোধ করা হয় । ফলে জৈল সিং 


এর মধ্যে এখন অনেকেই একটা ছিধা- 
গ্রস্ত ভাব দেখছেন । এই দ্বিধা তাঁর 
মধ্যে কটা হতাশার ভাবও জাগিয়ে 
ইদানীং যেসব ‘মিট দ্য 
প্রেস’ এ তান যোগ দিচ্ছেন সেখানে 
এই হতাশা স্পষ্ট ধরা পড়ছে নয়া- 
দিল্লাঁর বিশিষ্ট সাংবাদিকদের ধারণা, 
এই হতাশাই শেষ পর্যন্ত জৈল সং- 
এর পদত্যাগের কারণ হতে পারে । 


পাপ আজ্ঞা + 








বিশ্বন্ঞসত্রে 





"দাম চড়লে বেচে দেন। 





মূল সমস্যার প্রতি ' 








| স্বরাজ পাল ব্যবসায়ী নয় 
শিল্পপতি নয় 
এক ফার্টকাবাজ 


৭. হীন্দরার স্নেহধন্য লন্ডন প্রবাসী 


ভারতাঁয় স্বরাজ পাল ব্যবসায়ও নয় 


শিল্পপাঁতও নয়, আসলে তান এক-' 
জন ফাটকাবাজ, 'যাঁন.শেয়ায় বাজারে, 
শেয়ার কেনাবেচা করে লাভের কড়ি 
ঘরে তোলেন । জন কেনেডীর পিতা 
শেয়ার বাজার থেকে টাকা করোছলেন। 
ব্রিটেন যদিও প্রচণ্ড আরকি সঙ্কটের 


মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তব আজও শেয়ার ' 


বাজারে অনেকে প্রতি বছর লক্ষপাঁত 
হচ্ছেন, যাঁরা শেয়ার ধরে রেখে তারপর 
আমাদের 
দেশে হরিদাস মুন্দ্রাও একই ' কৌশল 
গ্রহণ করেছিলেন, কখন থামতে হবে 
সেটা জানতেন না বলেই, তানি বিপদে 
পড়েন । স্বরাজ পালেরও একই অবন্থা 
হবে, কারণ অধিকাংশ জুয়াড়ীর মতই 
[তিনিও জানেন না কোথায় থামতে 
হয়। তবে স্বরাজ পালের সঙ্গে মুন্দ্রার 
‘তফাৎ এই.ষে, পাল অন্য লোকের 
টাকা 'নিয়ে ফাটকাবাজী করছেন আয় 


, মুদ্রা করেছিলেন ব্যাক্কের টাকা ধার 


নিয়ে । 

তথাকথিত কাপারো গ্রপে এই 
ফাটকাবাজীর ওপরের চেহারা মানত । 
আসলে কাপায়ো গ্রুপ কালো টাকাকে 
সাদা করে । এর ওয়েলসে অবাস্থত 
তথাকথিত টিউব. ফ্যান্টপ্ুণও. ওপরের 
আবরণ মানত । আমোরকায়ও গম্ডা 
সর্দারদেরও এই ধরণের তথাকথিত 
কোম্পানী আছে- আল কাপোনের 
সারা শিকাগোয় লল্দ্রী ও ফুলের 
দোকান আছে । | 

তেলের দামু যখন প্রথমে চারগণ 


, হয়েছে। 


তারপর ছয়, তারপর, দশগ্ছণ বেড়ে 
গেছে, তখন এত টাকা ষে ইউরোপ . 
ও আমোরকার লোকদের পাগল হয়ে ' 
যাবার জোগাড় । আরবরা লম্ডনে 
বাঁড় কিনতে লাগল এবং , ৬-কামরার 
একটি ছোট বাঁড়র দাম হয়ে গেল, 
২ কোটি টাকা । ব্যাঙ্কে টাকা উপছে 
পড়তে লাগল । টাকা 'নয়ে কি করবে 

তারা বুঝতে পারল না'।' এত টাকার . 
ফলে স্বরাজ পালের মত লোকেরা 
সহজেই বন্ধ ভাবাপন্ন ব্যাঙ্ক ম্যানে- 
জারদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে 


' ফাটকাবাজণতে, নামলেন এবং টাকা 


করতে লাগলেন । কিন্তু এই টাকা 
কারো কাজে এল না, উৎপাদন বৃদ্ধি 
কাজে লাগল না এবং চাকরণঁয় সুষো- 
গও দুষ্টিহল না। এল কে ঝার 
মত লোক, যাঁরা নিজেদের অর্থনীতি - 
[বিশেষজ্ঞ বলে মনে করেন, তাঁরা এই, 


টাকার কিছু; অংশ ভারতে আনার 


কথা ভাবলেন ৷ যান্ত এই যে, এতে 
দেশের সাহায্য হবে, ষাঁদও এর থেকে 
আমলারা এবং রাজনৈতিক নেতায়াও . 
লাভবান হবেন। 

" স্বরাজ পাল এদেশে কৃত না 
এনেছেন ? '১২ অথবা ১৪ কোটি : 
টাকা মাত । যা একদিনের বৈদেশিক 
মুদ্রার ঘাটাতিও নয় । বৈদেশিক 
মুদ্রা সরকারের কাছে যায় এবং ' তা 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাম্ধীর ভাব- 
মূর্ত গড়তে বায় হয়। ন্যামের 
জন্য ১০০ কোটি টাকার বোশ ধয়চ 
, শিয়াডের জন্য এর 
দশগুণ টাকা খরচ হয়েছে। ' 


হগুরাগে আরো দ, হাজার 


মাকিন গেনা 


তেগ্তচি-গালংপা।  (হস্ডুরাস), 
৩রা নভেম্বর--গত মঙ্রলবার এখানে 
ঘোষণা করা হয়েছে যে, মাণকন হম্ডু. 
রাস সামারক মহড়ার চ্ীন্ত অনযযাক্পী 
আরো দহহাজ্ঞার় মা্কিন সেনা ১৪ই 
নভেম্বর হম্ডরাসে এসে পৌছবে। 
মাঁকিন দক্ষিণাঞ্চল কমান্ডের পানামা : 
খাল অগুলের ঘাঁটির মার্কিন আঁফ- 
সার কর্ণেল জেমস স্ট্রাম্পান বলেনঃ 
হল্ডুরাসের ক্যারাবিয়ান ' তটস৭মায় 
দর্গাদনব্যাপী জল-দ্থল লামারুক মহ- 
ডার জন্য ২০০০ মাঁ্কন নৌসেনা 
হম্ডুরাদে পাঠানো হবে । এই যৌথ 
সামারক মহড়া গত ১৩ আগষ্ট শুরু 
হয় এবং আগাম’ বছরের মার্চে শেষ 
হবে। এই মহড়ায় ৫০০০-এর মত 
মাঁকন সেনা ও হম্ডুরাসের. ৬০০০ 
সেনা অংশগ্রহণ করবে । এই দু হান্বায় 
মার্কিন সেনার আগমনের ফলে হম্ড্‌- 
রাসের ১১২ বর্গ িলোমিটার এলা- 
কায় মাঁকন সেনায় সংখ্যা সবধিক 


"| &০০০-এ পেশীছুবে । এদিকে হণ্ড্‌- 


a 


যাচ্ছে 


রাসের আটগাণ্টিক তউসীমায় মার্কিন . 
আগ্াঁলক সামারক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 
গৃত মঙ্গলবার বেশ কয়েকশত হম্ড;- 
রাসের সেনা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে। মাঁকনারা গ্রীণ . ব্যারেটের 
৩৭০ জনের দ্বারা পাঁর়চালত এই 
প্রশিক্ষণ 'কেন্দ্ .মাফিনীদের মধ্য 
আমেরিকার বন্ধ দেশগংালর দেনা- 
দের জল-দ্থল-অন্তরাক্ষে যুদ্ধ চালা" 
নোর প্রাশিক্ষণের কাজে দ্ছাপন করে। 
নিকারাল্ডয়ার সানদিনিষ্তা সরকারের _ 
উপয় মার্কিন মতদপদ্ট সামারক '. 


'দলের আক্রমণ ঘটেছে । তাই নিকা- 
'বাঙ্তয়া সরকার মাকিন প্রশিক্ষণ" 


কেন্দ্র মার্কিন আগ্রাসনেরই হীঙ্গত 
দেয় বলে ঘোষণা করেছেন এবং নিকা- 
রায়ান্তর সীমান্তবত এলাকায় মার্কন 
হম্ডুরাস' যৌথ সামরিক মহড়াকে 
নিকার্াঙ্তয়ার সরকার বিকার জানি" ' 
য়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে 
তটসামায় সানলোবেজো বন্দরে প্রায় 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


tu 





সব রাজীবের জন্য 


কলকাতায় ই-কংগ্রেসের আসম 


পোজ আঁধবেশনে বামফম্টের 


"অপশাসনের মুখোশ খুলে ধরাই 


হবে'অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । তাছাড়া 
বিরোধ দলগ্লি কি ভাবে সংকার্ণ" 
তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাও প্রকাশ কয়া 
হবে। প্রত - সপ্তাহে এক সাংবাদিক 
বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেসের রাজ্য 
কমিটির সভাপাঁত উপরোস্ত তথ্য 
পাঁরবেশন করেন ।, 

সেই বৈঠকে আঁধবেশনের 
অভর্থনা ,. সাঁমাতর . সদ্য-মনোনীত 
সভাপতি গ্রীঅশোক সেন কিন্তু সেই 
সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের ' মংখ্যমন্ত্র 


' শ্ীজ্যোতি বসুর প্রশংসা করে বলেন যে' 


তান সংকাঁর্ণ'তার দোষে দুষ্ট নন। 
অশোকবাবূর এই “সংশোধনী” আক- 
দ্মক নয়। তাঁন অভিজ্ঞ ব্যারিষ্টার । 
[তান মকেলের “রাঁফিং”-এয উপর 
নিজের ওকালতণতে অভ্যন্থ । 'ঁতান 
' ভাল করেই জানেন যে দলনেন্রীর 
ইচ্ছা নয় এই মৃহতে* বামফস্টের 
গবরুণ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা । কারণ 
পূণ আঁধবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
করতে হলে বামন্রন্ট সরকারের নানান- 
ভাবে সহযোগিতা চাই। কাজ 
ফুরোলে আবার "পাঁজ” বলা যাবে । 


।' আসলে ।বোম্বাইয়ে, শ্রীরাজীব - 


গাম্থধর কাছ থেকে ধমকানি খেয়েও 
এখানকার নেতারা শ্রীমতাঁ গাম্ধীর 
রাজনশীতটা বুঝতে চাইছেন' না। 
, কলকাতা আঁধবেশনের পর থেকে 
ভারতের রাজনখীতি এক নতুন 'দকে 
মোড় নিতে চলেছে ।' বোদ্বাইতে তার 
কতকটা আভাষ পাওয়া গেছে। 
কলকাতা অধিবেশনে শ্রীমান 
রাজশবকে দলের সভাপাঁতি করা হবে 
এটা' সুনিশ্চিত বলা চলে, যেমন 
একাদিন, পাঁণ্ডত মাঁতলাল' নেহেরুর 
উত্তরাধিকারী হয়োছলেন জহরলাল 
. এই কলকাতায়" রাজশবকে গুছিয়ে 
নিতে উীন কিছু সমর দেবেন আর 
তার সঙ্গে নিরচিনের প্রন্তাতকে আরও 
'জোরদার করা হবে। . ঠিক কবে 
[নিবাচন হবে লোকসভার তা শ্রীতণ 
"গান্ধী স্থির করবেন তাঁর ভোটের 
প্রস্তুতির উপন্ন । তিনি নিজে আস্তে, 





' পুস্তক প্রকাশন ক্ষেত্ৰে ভ।রতবর্য অনেক পিছিয়ে 


পণ্ভক প্রকাশনায় ভারতবর্ষ কতটা. 
পিছিয়ে আছে তার' একটা চিন্ত পাওয়া 
গেছে ন্যাশনাল বুক ট্রান্টের এক 
সমীক্ষার । অগ্রসর দেশে যেখানে 
, গড়ে মাথা পিছু ২০০ পঠ্ঠা 
ছাপানো বই, সেখানে ভারতবর্ষে 
সেই, সংখ্যা হল ৩০! সেইরকম 
প্রকাশিত বইয়ের ব্যাপারেও । প্রতি 
দশলক্ষ মানুষের জন্য এদেশে বছরে 


দরদশন 


,করা যায় যে, সামনের 'দিনগহালতে 


আস্তে দলের ব্যাপারে নেপথ্যে চলে 
যাবেন। কিন্তু বিশ্বের দরবারে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কর- 
বেন । 

নিবচিনের প্রস্তুতির কর্মসূচীর 
মধ্যে সবচাইতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
ৰ সংপ্রসারণের প্রক্পকে। 
একমান্ন সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া এমন 
ব্যাপকহারে টোলাঁভশনকে . সমন্ত 
গ্রামাঞ্চলে ছাঁড়য়ে দেওয়া আর' কোথাও 
হয়নি । এই মাধ্যম থেকে তন 
পৃরোপনীর ফায়দা, ওঠাবেন। প্রায় 
১৩০ নতুন কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। শত 


শত কম“ দিন রাত কাজ কয়ছেন কত 


তাড়াতাঁড় এই প্রকচ্প শেষ করা যান । 
ইতিমধ্যে এমন একটা দন যায় না 
যোদন রাজীবের জুম্দর চেহারা 
কোন না কোন উপলেক্ষে দ্‌রদর্শনের 
পদায় ভেসে ওঠে'। প্রতিমহর্তে 
তাঁর মত যেন সকলের ধ্যানে থাকে 
তাই এই প্রচেষ্টা । এছাড়া নতুন 
নতুন “জনাহতকর”' প্রকজ্পের 
পারিকঙ্পনার প্রাতশ্রুতি রয়েছে । 
যতদিন না ভোটের দিন ঘোষণা হয় 
ততদিন 
কলকাতার চক্র রেল প্রকল্পের মত । 


সজ্জাগ । তাঁরাও পালটা আন্দোলনের 
প্রস্তুতি .নিয়েছেন। . সামনের 


. জানুম়ারপতে তাঁরা কলকাতায় বৈঠক 


এবং সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 
উদ্দেশ্য ই-কংগ্রেস বড় রকমের 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি কয়লে তার জবাব 
দেওয়া। ভারত বশ্ধেরও প্রস্তাব 
এসেছে । 
ব্াজ্যসরকারের হাত থেকে বিক্রয় 
কর তুলে 'নিয়ে একশ্রেণীর ব্যবসাদারকে 
খুশি কয়তে চেয়েছিলেন শ্রীমতী 
গান্ধী ।। কারণ এই শ্রেণীর একটা 
[বিরাট অংশ ভারতায় জনতা পার্ট 
ও লোকদলের সমর্থক । প্রথম 
রাউন্ডে পরাজিত হলেন 'তিনি। 
এটাও ভোট যুদ্ধের মহড়া । অনুমান 


বেশ টানাপোড়েন: চলবে রাজনা- 
ভিত । 


3 


বই প্রকাশিত হয় ৩০টি। 
অগ্রসর দেশে প্রাত দশ লক্ষ মানুষের 
জন্য ১৮৭টি বই প্রকাশিত হয় 
বছরে । | 

দেশের লোকসংখ্যা এবং আকা- 


রের তুলনায় এদেশে বই ছাপার সংখ্যা 


খুব কম । মোটামুটি হিসাবে দেখা 
যায় যে গড়ে একহাজার কপির বেশি 
সাধারণত কোন বই ছাপা হয়না । ' 


t 





এই ভাঁওতাবাজী চলবে, 






আর : 


একটি লেকচার 


মানন'ঁয় সভাপতি মহাশয়, প্রধান 


'অতিথি এবং উপ্থিত সুধাবুল্দ 


এই .বিশাল সমাবেশে উপদ্থিত 
থাকার জন্য প্রথমেই আমি আপনাদের 
আমার হদয়ের ' 'উত্তপ্ত অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। মান সাতাঁদন আগে আমার 
| মাইলড হারট আ্যাটাক হয় ; অংপ- 
নাদের আস্তারক শুভেচ্ছায় আমি' 
এ আক্মিক মৃত্যুর কবল থেকে 
মস্ত হয়ে যে এই বিশাল সভায় 
উপাস্থত হতে পেরেছি এতে আমার 
ঘৃুগপৎ বিস্ময় এবং অপরিসীম 
আনম্দবোধ হচ্ছে । এই. বিশাল 


জনসভায় অনুমান করি প্রায় পাঁচ. 
কোটি শ্রোতা উপান্ছত রয়েছেন,' 


উপশ্ছিত আছেন ' আমাদের শ্রদ্ধেয় 
সভাপাঁতি মহাশয় এবং মান্যবর প্রধান 
আঁতাঁথ- যাঁদও তাঁদের একজন 
সম্পূর্ণ অন্ধ, অপরজন সম্পর্প 
বধির । আপনাদের মধ্যে শতকরা 
১০০ জনের সঙ্গে এই সমাবেশের 
আগে আমার কথনো দেখা হয়নি, 
অথচ পরম করুপাকর ঈশ্বরের কি 
মমা (ঝাঁলক-_তাঁন কি আছেন)। 
এই বিশাল' সভায় আম .এবং 
আপনান্না উপাশ্থত হয়েছি পরস্পর 
হৃদয়ের বার্তা বিনিময়ের জন্য ৷ 
দেশের প্রথ্যাত হার্ট স্পেশালষ্টগণ 
আমাকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে 


তবে বামপন্ীরা মতা গাম্যার, যাবতীয় উত্তেজনা পারিহার করে 


এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কতকটা | 


অবিরাম বিশ্রামে থাকতে বলোছলেন। 
কারণ, দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হলে আমার 
জীবন সংকট দেখা দিতে পারে। 
কিন্তু আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার 
উষ্ণ আকর্ষণ উপেক্ষা করা আমার 
পক্ষে সম্ভব হয় নি । আয় আবিরাম 
বিশ্রামও একরকম মৃতহ়ই বটে। 
আদি মনে কারি, আমার ব্যান্তগত 
সুবিধা-অন্থাবধার চেয়ে এই সমাবেশে 


আপনারা বহু দূরদরাস্তর থেকে 
এখানে উপস্থিত হয়েছেন--আপনাদের 
এই ক্লেশকর উপা্ছাীতির তুলনায় 
আমার . মৃত্যার সম্ভাবনা অনেক 
বোঁশ গরুত্হণন। সে যাইহোক, 
আ'ম পুনরায় আপনাদের অভিনন্দন 
জানাচ্ছি (হাততালি) এবং যে বিপুল 


ক্ষতি স্বীকার করে শ্রদ্ধেয় সভাপতি 
মহাশয় এবং মান্যবর প্রধান আতাথ 


এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন 
সেজনা তাঁদের প্ৰতি আমি এবং 


এই সম'ক্ষায় জানা গেছে যে 
আমাদের দেশে যা বই ছাপা হয় তার 
শতকরা ৪০ ভাগ 'ইংরাজখতে লেখা । 


. ইংরাজণীতে মোট দেড় কোটি মানুষ 


পড়াশুনা করতে পারে । এই সব 
ইংরেজী জানাদের জন্য এই প্রকাশের 


চিত্রটা অতটা হতাশাব্যঞ্জক নয় ।' 


বছরে প্রতি দশ লক্ষ পাঠকের, জন্য, 
৩৬০টি নতুন ইংরাজী বই ছাপা 


মিলত . হবার মূল্য অনেক বেশী । : 


আপনাদের! পক্ষ থেকে' পুনরায় 
তাঁদের প্রাত ' আমাদের ' সমবেত 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি (ক্ষণ- 
ব্রত এবং জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ )। 

আপনায়া সকলেই আমাদের এই 
সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পকে" জ্ঞাত 
আছেন । আমাদের উদ্দেশ্যকে এক" 
কথায় বলা যায় “মহৎ. 'কিচ্তু 
শুধু ‘মহৎ’ বললেও বোধ হয় আমা- 
দের উদ্দেশ্যের সম্পূ্ণটিক্‌ বলা হয় 
না। সেজন্য এই মহৎ উদ্দেশ্যের 
জ্ঞাত আলোচনা দরকার । ' এক- 
মান্র' বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যেই 
আমরা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের 
প্রকৃত আয়তন, লক্ষ্য এবং কমণবধি- 
সমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো । 
আমাদের সমাবেশের উদ্দেশ্যও তাই। 
অথাৎ আমাদের উদ্দেশ্য এবং সমাবেশ 
পরস্পর যন্ত, একাত্ম, 'একীভূত ৷ 
র্মাম্ড, নীহারিকাপজ:, তারামম্ডপ) 
গ্রহ, উপগ্রহ, জীবন, মন্তিত্ক,। তাঁৱ- 
গাঁত আলোক তরঙ্গ, ততোধিক তাঁর- 
গঁতি কঃপনার বিষ্ঞার। রাজ্যলটারি- 
সমূহ- এসবই এক সাধারণ অদৃশ্য 
সনে গ্রাথত। কিস্তু ভ্রঙ্থলশলার 
(বিলিক-লণলাই বটে !) প্রতিটি বিষয় 
সক্ষম থেকে দক্ষমতর এবং সংক্ষমতম 
রূপে অনুধাবনের জন্য যেমন বিষয়া- 
নুগ মান্রা.ধা এককের প্রয়োজন ঠিক 


তেমান আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য অনু- 


ধাবনের জন্য, তায় সম্যক পারচয় 


'লাভেক্স জন্য আমাদের জাঁবন থেকে 


আহরিত সতাসমহের সঠিক 
পারচয়েরও 'বিশেষ ফুলস্টপ 
প্রয়োজন।, এই প্রয়োজনের 


তাগিদ একদিনে দেখা দেয় ?ন_-সষ্টির 
আদিকাল থেকে আজ পযন্ত এই 
তাগিদ পুঞ্ধখভূত হতে হতে 
স্বচ্ছ স্ফাটকের আকারে আজ এই 
বিশাল সমাবেশ জন্ম নিয়েছে । জস্ম 
[নিয়েছে আপনাদের সমবেত আকাক্ার 
মিলন । এখানে একটু ফ.টনোটের 
দরকার! , (জলপান)। সৃষ্টির 
আদিকাল বলতে আপনারা জীবনের 
বা জীবন সৃষ্টির আদিকাল বুঝবেন 
না--সে তো মাত কয়েক কোটি, বোধ- 
হয় ৫০০ কোটি বছরের ঘটনা । 
সৃষ্টির আদিকাল বলতে আমি.যা 
বোঝাতে চাইছি তা’ হলো ব্রহ্ধাম্ড 
সৃষ্টির অনাদিকাল (আপনারাই 
ঠ্যালাটা বুকুন 1)। 


I অনেকে বলেন, ৱক্ষাম্ড সৃষ্টির 
' আদিকাল বলে কিছ: নেই । ত্রহ্ধাষ্ড 


চিরস্তন। মোটারয়ালঘ্ট 'ফিলসফি' 
অর্থাৎ কিনা বস্তুবাদী দর্শন আর 
আইডিয়ালিন্ট ফিলসফি অথাৎ কিনা 


ভাববাদী দর্শন এই দুই সাপ আর 


হয়। সারা বিশ্বের গড় ১২৭ এর 


. তুলনায় এই সংখ্যা কম নয়। বিভিন্ন 
, প্রাদেশিক ভাষায় বই প্রকাশনা 


কতটা পিছিয়ে তা 'এতে বোঝা 
যায় । 


দর্পণ ॥ শূক্তবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪৩ 


নেউলেয় মধ্যে করন্মাণ্ডেয় চিয়ন্তনতা “ 
সম্বদ্ধে কিন্তু মত নেই । বস্তুবাদ? , 
দর্শনের মতে, ঘক্মাল্ড ইনহেরেন্ট-_ 
অথাৎ  'চযনদ্তন। ছিল, 
আছে এবং থাকবে । আমাদের সংস্কৃত 
শ্লোকে দেখা যায়; ‘অনাদিমধ্যান্ত- 
মজমবৃদ্ধক্ষয়ম*-..। অথধি ৱক্ষাষ্ডের 
আদি-মধ্য-অন্ত-বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই 
নেই । বৰহ্মাম্ডের ক্ষয় সদ্বশ্ধেও বন্তু- . 
বাদী দর্শন একমত-_অথৎি ভ্রহ্ধান্ডের 
পারমাণগত আন্তত্বের গুণগত 
পরিবর্তন ঘটে মার, কিল্তু তার মোট 
পরিমাণের কোন ক্ষয় হয় না।' শুধ্‌- 
বিস্তার সম্বম্ধে আধুনিক বস্তুবাদী 
ধারণা একটু অন্যপপ । এদের মতে, 
্হ্মাম্ডে ক্রমণঃই বিস্ভত আছে। 
আমার প্রশ্ন,.যার আদি-অস্ত নেই তার 
মধযও নেই। আমাদেয় এই সাংগ্কৃতিক্‌ 
পরিচয়ই কি অধিক সত্য নয়? না 
যার আদ-অস্ত নেই তার আবার 
বস্তার কীসের ? যেব্ব্যস্তি জন্মে নাই 
তাঁর আবার শ্মশান যাত্রা কীসের? 
তাঁর মুখেভাত) উপনয়ন, বিবাহ, 
সন্তানলাভ, রেশনের লাইন, মাসিক 
বেতন, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, বোনাস, 
ক্যাজলাল লিভ, আন‘ড লিভ, 
মোঁডকেল লভ, পয়েষ্ট টু পয়েন্ট 
ডি, এ, ইশ্সিওয়ের 'প্রীময়াম, প্রফেশন 
ট্যাক্স, পেনসন, দাহ শ্রাচ্থ এসব হয় 
ক করে? ব্্ধান্ডের বিষ্তার কথাটি 
স্রেফ বাজে কথা । আমরা ছিলাম; 
থাকব এটাই সার কথা। অতীত এবং 
ভবিষ্যতের মধ্যে বতমান থাকবেই. 
বত'মান প্রাতনিয়তই 'বিল"য়মান । 
বত'ানের বিষয় আলোর অনিম গত 
থেকেও তর । বত'মান' তাই অসম 
সামাবম্ধ ধারণা । যা সীমাবদ্ধ তার 
আবার বিষ্তার কিসের ?.( হাততালি) 

তত্গত ধারণাসমহ আপাঁন 
জন্মায় না। যুগ-যগাস্তব্যাপণ ঘটনা 
প্রাতক্রিয়া ঘটনার গ,পগগত পরিণতিতে 
তত্ব জন্মলাভ করে। আরার এই 


-তত্বেরই মই বেয়ে নতুন ঘটনার উদ্ভব 


হন়্ ।,আসলে তত্ব ও তথ্য, ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া, জদ্ম-মুতযু, অভ্যাদয়-বিলয় 
সফ্েচবকোচন, আকর্ষণ-বকষণ্ 
সকলই এক চক্রাবৃত পরিক্রমা । পার- 
ণামে সব কিছুই বহ্ধাহুঘ্ঠ অর্থ 
কাচকলা। বংদ্ধাংগুণ্ঠের উত্তোলন। 
দুই-ই প্রকাশ করে-এক বিদৎ 
প্রবাহের দিক নির্ণয়, দই, তাচ্ছিলয 
পরিহাস বা ব্যংগ । তৃতশয় জ্ঞানসমহদয্ 
অনেকটা জাফরান জ্দার মত । প্রকৃত 


পক্ষে খৈনীর সংগে তার মৌল পাথক- 


সামান্যই । পার্থক্য ঘা 
তা” শুধ রুূপগত--ফরম্যাল 
পার্থক্য । আদতে সবই নেশা । ভাজ 
খেলেও নেশা হয় । তব: যাঁরা বিড় 
সিগারেট, তামাক, জরদা খৈন'ঁ, মঃ 
ভাং, গাঁজা, চরস, নস্য, আফিং ম্যান 
ডে্‌ক:স খান তাঁদের আমরা গালা? 
গালি দিই । সৎ অসতের মাপকাঠি 
বড়ই ঠুনকো ৷ যে ব্যন্তি সমাজক 
রাষ্ট্র নিষিদ্ধ নেশা করে না, ধোপ 
দুরম্ত কোরিয়ারিম্ট অথচ সরকার+ 
মন্ত্রবলে প্রত্যহ ঘুষের টাকা নি 


শেষাংশ ৮ম পন্ডোয় 


পি।। শরুবার, ১১ই নভেম্বর) ১৯৮৩ 





মিহির আচার্য 


মানুষের বংশ-পরিবেশশশক্ষা 
ানধায়ণা অভিজ্ঞতার ভেদে ভিন্বতা 
াভাবক । কেউ 'ভাববাদী। কেউ 
টান্তবাদণ, কারুর ভশ্তিরসের আঁধক্য, 
চারুর মনোভী্গ বিশ্লেষণাত্মক । 

গনজের নিজের বিশ্বাস নিয়ে 
সাঁকড়ে থাকলে আপাঁত্তর কারণ'নেই । 
কন্তু বাস্তবে ত্য সম্ভব নয় । ভাব-' 
দশ যুষ্তিবাদীকে নস্যাৎ করবেন। 
মন্ত বাদীও ' ভাববাদীকে প্রত্যাখ্যান 
করবেন '।. 

এদেশে . ভাববাদের প্রাবল্যের 
পঁরুণ সম্ভবত প্রতিআক্রমণে যুক্তিবাদ 
টিকে থাকতে পারোন ৷ চারবাকের 
দশা দেখলে অবস্থাটা বোঝা যায়। 
প্রেণীনাধ'শেষে বৃহত্তর অনসম্প্রদায়ের 
মধ্যে ভাববাদের আ'ধক্যের বড় কারণ, 
আনূযাঁছক ভান্ত রস- যা সহজেই 
মানুষকে আপ্রদত করে দেয়, য্যান্তি- 
তকশবচারের অপেক্ষা না-রেখে। 
অন্যাদকে বন্যবাদ দর্শনের গ্রহণ- 
ক্ষমতা নভতপ করে দম্তুরমতো 
শিক্ষা্দীক্ষা এবং বৈদণ্ধোর ওপর । 
স্ভবত তায় জন্যে বৈজ্ঞানক দষ্টি- 
ভাঙ্গরও প্রয়োজন আছে । 

আজও আমাদের দেশে ভাববাদের 
যে প্রাধান্য তার মূলে অধিকাংশ 
মান্দুষের [নিরক্ষরতা-জাঁনত য্ান্ততর্ক- 
বোধহণন অম্ধতা। এই অন্ধতা 
থেকেই দেবাছজে ভান্তি, পুরোহিত" 
দর্পণ আমাদের জন্ম থেকে মৃত্য 
পন্ড শাসন করে চলেছে | 

। তাই আমাদের দ:ঢ় বিশ্বাস সচে- 
তনশিক্ষাব্যাতরেকে জনমানসে বনু 
বাদ কিছুতেই প্রোথিত হতে পারেনা । 

২. | 

এই ভাস্তবাদেয় প্রভাব যখন 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বেমালুম এসে 
পড়ে তখন হাজারো য্যান্তবাদ প্রয়োগেও' 
এই. অচলায়তনকে নড়ানো দুঃসাধ্য 
হয়ে ওঠে ৷ হয়ে ওঠে এই কারণে যে, 
বিন্দুমাত্র সমালোচনা তাঁরা সহ্য করতে 
ঠারেন না, গোঁড়া ধমাঁশ্ধের বিকারে 
গেল-গেল রব ওঠে । এ এক জাতীয় 
অবতার-্ভজনা । . এই গলাবাজিতে 
চস্তসম্প্রদায় আসর মাত করলেও 
অবতারকে কী চিরকাল রক্ষা করা 
যায়, না যাবে? 

কথাটা উঠছে রবান্দুনাথকে নিয়ে । 

এদেশে সমসময়ে, কিংবা আজ 
পণ, রবাশ্রুনাথেয় তাঁঘ্ঠ মূল্যায়ন 
হয়নি। | 

রবাঁশ্দরনাথের সহিতাচচ্চ প্রথম 
থেকে জাঁড়য়েছিল তাঁর আত্মীয়ম্বজনের 
মধ্ো। পারবারক চৌহাদ্দুতে । 
পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ইস্কুলপালানো 
ধালকটিকে গৃহাশক্ষকের জিম্ানন 
অর্পণ করেছিলেন । পরে ইংরেজণ- 
কেতা-দুরজ্ঞ করবার প্রয়োজনে তাঁকে 
ইংল্যান্ডে পাঠিয়েও যখন ব্যারিষ্টার 


কিংবা 'সাঁভালয়ান গড়বার স্বপ্ন বান্ভব 
হলনা তথন হতাশ হয়ে দেবেন্দুনাথ 
এই নিচ্কমা সম্ভানাটকে জনিদারর 
কাজ-কর্মের জোয়ালে জুড়ে দিলেন । 
পরব্তণ“কালে রবীন্দ্রনাথের জামদারি- 
পরিচালনায় দক্ষতা লক্ষ্য করে পিতৃদেব 
স্বান্তর দিশ্বাস ফেললেন যে ছিজেচ্দু- 


নাথের পরে তাঁর এই নিবচিন সার্থক, 


হয়েছে । জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাঁড়র 
তাবৎ জামদারির দায়দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ 
স্ুচারুভাবে সম্পাদন তো করেই ছিলেন। 
পরম্তু ভাষমালের কায়বার। আখমা- 


ডাই, চামড়ার বাবসা, সমূহ বৈষায়িক- 


তায় রবাশ্দুনাথ উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 
৩ 

রবাম্দু কবিপ্রাতভা বিকাশে 

জমিদারণ প্রধান সহায়ক হয়োছল । 

যা পরবর্তা'কালে রবাশ্দ্রনাথের 

সিদ্ধান্তে রূখ পরিগ্রহ করেছে ‘যে 


ব্যান্তগত সম্পাত্তর উপর অধকার 


ব্যান্তত্বাবকাশের সহায়ক।? স্বীকার 
করতেই হয়, জমিদার পাঁরচালনার 
ফাঁকে গ্রাম্যজ্গ।বনে যে অথস্ড অবকাশ 
গাড়ে উঠোছল রবীন্দ্রনাথের রচনা, 
সেই অবকাশের সমৃদ্ধ ফসল । 
সমালোচকগণও শ্বকার করেন, পর্ব 
বাঙলায় দ্থায়ী আবাস, প্রকীত ও 
সাধারণ মানুষের সংযোগে রবাদ্দ্র- 
রচনার শ্রেষ্ঠ পর্ব । 

রবাদ্দ্ুনাথের এই পর্বট আমাদের 
বিস্মিত ও মুগ্ধ না করে পারেনা । 
তখন রবাশ্দ্রনাথকে একছ্বন ‘আঁত- 
মানব’ বলে বিশ্বাস হয়। একদিকে 
জ্মিদারণর মতো নিরাবেগ বৈষাঁয়কতা, 
বলা বাহুল্য জমিদারের বৈষয়িকতা 
যে চাষির অমানাষক শোষণ ও 
রন্তেরাঙানো রবান্দুনাথের তা অজানা 
থাকায় কথা নগ্ন ॥ যেমন অজানা নয় 
তাঁরি সেরেন্তার নায়েব-গোমন্তার 
চাষিদের উপর বাধিত করের জুলুমের 
খবর, এমনকি অসৎ কর্মচারীর মিথ্যা 
‘মামলায় চাঁষিকে সর্বস্বান্ত করবার 
প্রচেষ্টায় জামদার রবান্দ্রনাথের 
অসহায় ভূমিকা ৷ পাবনা-সিরাজগঞ্জে 
তাঁদোর জমিদারীতে চাষিদের বিদ্রোহ 


এবং সে-বিদ্রোহে ঠাকুরবাড়ির প্রতিক্রিয়া- 


শীল ভাঁমকা, যা ইংরাজ-সয়কার 


কর্তৃক তিরস্কৃত, এমনাঁক এই বিদ্রোহের . 


নেতৃত্বে দুজন বাঙাল হিন্দু থাকা 
সত্বেও জোর করে তাকে মুসলিম 
সাম্প্রদায়কতা বলে’ জিগির তোলা__ 
পারিবারিক সুত্রে এ-কলংকজনক 
অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত থাকার 
কথাও নয় । একযোগে জামদারীসত্তা 
এবং শাঙপসত্তাকে কী-অপবে 
ক্ষমতায় রব*শ্দ্রনাথ মেলাতে পেরে- 
ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় জমিদারণর 
আয়ও বেড়োছল । বিস্ময়কর স:জন- 
শশল এই মানুষটি এই পবে'র অসংখ্য 
রচনার সঙ্গে পঙ্লীশ্টন্বাতর কথা 


শনযুস্ত করোছলেন। 


থেকে নিরণক্ষণ করেছেন । 


গ রবীন্দ্রনাথ 


ভেবেছিলেন । মহাজনের হাত থেকে 
চাঁষদের উদ্ধারকজ্পে গ্রাম-ব্যাংকের 


পত্তন করেছিলেন, সমবায়, ট্রানর- 


চাষের পারকজ্পনাও করেছিলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের শিক্ষা দেবার 
জন্যে জমিদারণতে ইংরাজ গ্হ-শিক্ষক 
এক সময় 
ভাঁগনগ নিবেদিতাকে ' গৃহ শিক্ষিকার 
পদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । বলা 
বাহুল্য নিবোঁদতা এগপ্রন্তাব, প্রত্যাথ্যান 
করেন। - 

স্মরণে রাখতে হবে, জাঁমদারীর 
আয়ই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়র 
জাবনযান্রা নিবাঁহের একমাত্র উপায় ! 
সেক্ষেত্রে. রবাশ্দ্রনাথ পারিবারিক 
দায়িত্ব যোগ্যতায় সজে পালন করেছেন। 
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এই দায় রবাঁন্দ্রনাথকে জমিদার 
প্রথার অর্থনৈতিক ভাত্মূলে প্রবেশ 
করতে দেয়নি ৷ বারবার জাঁমদারী 


ত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও 
আমৃত্যু তান জামদায়ণ স্বার্থ রক্ষা 


- করে গেছেন । 


' এই শ্রেণীম্বাথের কারণে জামদার- 
কৃষকের শোষক-শোষতের বাচ্ছব 
অর্থনৈতিক বিষয়টি, ব্যাস্ত তথা 
শিজ্পিজীবনে বাঞ্ছত রূপ পাঁরগ্রহ 
করেনি। “দর; বিঘা জাম” “পুরাতন 
ভৃত্য”, ‘ওরা কাজ করে’ জাতীয় কাঁব- 
তায় কিংবা ‘থোকাবাবৃর প্রত্যাবত'ন’ 
শান্ত প্রভৃতি গল্পে জামদায়স্ুলভ 
সামন্ততগ্তবাদশ দূম্টিভাঙ্গই প্রকট 
হয়েছে । এমনাঁক শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ 
কি 'অভাগণর স্বর্গ জাতায় গজেপের 
আবহও তার গ্রামকোঁশ্দুক চিন্তায় ধরা 
পড়েন । . রর 
, কথাটা পরিষ্কার করে বলতে 
চাই। ‘মহেশ’ গল্পে জাঁমদারণ- 
তশ্মের অর্থনৈতিক, শোষণের মূল 
ধরে নাড়া দিয়েছেন শ়ংচন্দ্র । উৎ- 
খাত চাষি গফুরের চটকলের মজুরের 
ইতিহাসসম্মত পাঁরণতি । “অভাগণর 
স্বগ্গে" অনবদ্য ফ্যাম্টাসির মাধ্যমে 
উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের হিন্দ:সমাজের 
বর্ণীবন্ধেষ 'নষ্টুরভাবে উন্মোচিত 
করেছেন লেখক । 

" সম্ভবত জমিদারের অবস্থান থেকে 
রবান্দুনাথের এন্দস্টিতংগ প্রত্যাণত 
নয়। 

আগেই বলা হয়েছে যে, জমি- 


. দারণস্বাথের অন্তর্গত হওয়ার জন্য 


রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব শ্রেণীর ধ্যানধার- 
ণার বশীভূত হয়েছেন । ' গ্রামজ্ৰীব- 
নের সংম্পশে এসে তাঁর প্রকৃতিপ্রেম 
এবং গ্রামণ নরনারী যতটা কাব্যা- 
বেগমাণ্ডত ততটা বন্ুগ্রত পটভাম 
সংলগ্ন নয় ৷ প্রকৃতির সন্তানের 
মতো নরনারশ শিশুকে তিনি পদয়ার 
বোট কিংবা জমিদারী কোঠাবাঁড় 
তাদের 


সামন্ততাশ্রিক নিগড়ে পিষ্ট সুখদুঃখ 
বেদনার অন্তরে পেশছনান । জাম- 
দার ঘ্বাথই ছিল প্রধান বাধা ! তাই 
স্বাভাবক কারণেই তার হাতে ‘মহেশ’ 
কিংবা £অভাগীর স্ব” সৃষ্টি সম্ভব 
হয় নি। | 

এটা ১৮৯১’র ঘটনা ৷ জমিদার 
রবান্দ্রনাথেয় বয়স তথন ন্রিশ। 

€ 

আমন্জা বরবান্দর-বিছ্েষণ নই এবং 
রব'্দু-বিচারে অতি সরলণীকরণেও 
[বধ্বাসগ নই । তবে আমাদের দঢ 
ধারণা, জামদারণস্থার্থরক্ষায় রবীন্দু- 


নাথকে তাঁর ব্যস্তগত তথা শিজ্পগত' 


প্রচেষ্টায় অনেক বোশ সতর্ক ও 
হিসেব হতে হয়েছে । জাঁমদার এবং 
কাব এই ইমেজকে একযোগে রক্ষা 
করতে হয়েছে । জমদারীপ্রথা 
অন্যায়জনক জেনেও তিনি চেষ্টা 
করেছেন ‘আদর্শ জামদার' হতে এবং 
তাঁর 'শিলপকমে'ও বারবার আদর্শ 
জাঁমদারের মনোভাব রেখাপাত 
করেছেন । তান মহৎ জমিদারের 
কল্যাণে গ্রামের সার্বক উন্নাতর তন 
দেখেন। মহাজন, রায়তদের চায়ে 
লোলপতা দেখেছেন । ফলে গ্রাম্য 
অথ“নপাঁতিতে মুখ্য যে-জমিদার তার 
ভাঁমকাকে লঘু করে দেখেছেন । 
রাশিয়ার তাঁথস্নান করেও জামদারী- 
স্বার্থ থেকে তান অব্যাহতি কামনা 
করেন ন। 

একটি বড় মাপের প্রতিভা, যখন 
বৈষাঁয়ক {হিসেবের দ্বারা চালত হয় 
তখন তাঁর শিজ্পকর্মেও তার মেদুর 
ছায়া পড়তে বাধ্য ৷ 


এই সঙ্লল কথাটা স্বীকার করতে 
কোনো বাধা নেই। অস্বীকার করতে 
গেলে তথাকথিত ভান্তর উচ্ছ্বাসে সত্য 
অন্তাহত হয় 1 ভান্তবাদরা যাই 
বলুন রবাদ্দ্রনাথ অবতার নন, তাঁর 
সুষ্টিকর্ম সামাজিক সম্পত্তি, বিচারের 
দরবারে তাঁরও হাজিরা অনিবাষ"। 
ট্রাস্ট করে তো কোনো শিছিপপ্রাত" 
ভাকে দশঘশদন বাঁচিয়ে রাখা যায় 
না! 


- জামদার) পরিচালনার প্রয়োজনে 
যেমন একটি সেরেন্তা রাখার প্রয়োজন 
তেমনি কবির সাহিত্যচচা্র সঙ্গে 
গড়ে উঠেছে এক গুপগ্রাহণ মন্ডল 


কেউ বৈবাহকসনন্ধে, কেউ, চাকরি-. 


সতে । এর ফলে সমস্যাটা দাঁড় 
য়েছে- এরা কবির অর্থারটিকে 
স্বীকার করে নিয়ে ষ্যাবকতাকে মংখ্য 
করে তুলে প্রকৃত সুহদের কত'ব্য 
পালন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছেন । 
অথচ 'প্রশ্ন-সমালোচনা করে তাঁরা 
রবাঁশ্প্রাতভার শুশ্রযা করতে পার- 
তেন । তাঁর বুস্তসম্পাক্তি আত্মণ- 
য়েরাও এ-ব্যাপারে তকে সাহায্য 
করতে পারেননি । 

ফলত, রবাম্দু-ব্যন্তিত্বের ' ভালো- 
মন্দ যাবতাঁয় দায়ত্ব একজন মানু 
ষেরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। স্বসন্ট 
'শবনদেবতা' তাঁকে প্রেরণা দিয়ে- 
ছেন। পর্বে, পর্বে যে-মানাসক 


| তিন ॥ 


উত্তরণের ব্যাখ্যা তাও কবিরই নিজনত্ব ৷ 
তাঁর উপনিষেদীয় মনন, কার 
আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরভন্তি একান্ত তাঁর 
জিনিস । তাঁর স্বাদেশিকতা, জাতীয়- 
তাবোধ; আন্তর্জাতকতা . তার 
ব্যন্তগত চিস্তাভাবনার ফল। 
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এই সিম্ধান্তে পেখছবার আগে 
একটু অতাঁতচারণ করতে পারলে 
ভালো হয়। 

১৮৮১তে ‘ভারতী’ পন্রিকায় 
প্রকাশিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
বিরদ্ধে “চনে মরণেয় ব্যবলায়” 
"দয়াল, মাংসাশণ” “জ-তা-বাবন্থা-য় 
প্রভৃতি আক্রমণশখল রচনায় যে- 
রবান্দ্ূনাথের অল্তযর্থক ভূমিকা লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল তা ১৮১১-এ 
জমদারণ দাত্রত্বগ্রহণের পর থেকেই 
স্তন্ধ হয়ে যায়। 

সম্ভবতঃ রবাদ্দ্ূনাথ বৃঝোছলেন 

রক্ষা এবং সাম্রাজাবাদপ- 

বিরোধিতা এক সঙ্গে কয়া যার না। 

এক্ষেত্রেও জোড়াসশাকো ঠাকুর- 
বাড়ির জীবনযান্লানিবাহের একমাত্র 
অবলম্বন জামদারী-বিষয়সম্পাত্তি 
রক্ষার প্রয়োজনায়তা কাজ করেছিল । 

স্বভাবত ইংরাজ সামাজ্যবাদ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা 
পরবর্তীকালে “অনুগত ভারতাঁয় 
ব্িটিশ প্রজার” গ্রতান:গাঁককতায় 
পর্যবসিত হল। | 

রামমোহন রায় এক্ষেত্রে তশর 
আদর্শ পুরুষ হলেন। 

যে-ভারত?, পািকায় ৯৮৮১ 
তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ 
তিনি আক্ৰমণাত্মক ভূমিকা [নিয়েছেন 
সেই পন্লিকাতেই ১৩০৭ ফাঞ্গুন 
সংখ্যায় ৪০ বছর বয়সে রবাশ্দ্রনাথ 
“সাম্াজ্যেম্বর?” শিরোনামে রানা 


ভিক্টে।রিয়ার মৃত্যুতে যে শোকোচ্ছবাস 
লিখেছেন, তা বিশ্বাস করতে 
কণ্ট হয় । পাঠকদের জ্ঞাতার্থে 


কিছুটা উদ্ধার করা যাক £ 

“ভারতসম্াজ্ঞী মহারানণ ভিন্ে- 
রিয়া-_যান জুদীর্ঘকাল তাহার 
বিপুল সাম্রাজ্যের জননখপদে 
অধিষ্ঠিতা ছিলেন, যিনি তাঁহার 
রাজ্জশীল্তকে মাতৃস্নেহের ছারা সুবাসিত 
করিয়া তাহার অগণ্য প্রজাব্‌শ্দের 
নতমস্তকের উপর প্রসারিত কাযা 
রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা, শান্তি ও কল্যাণ 
যাঁহার অকলঙ্ক রজেদস্ডকে পরিবেষ্টন 
করিয়াছিল, সেই . ভারতেম্বয়ণ মহা- ' 
মানী যে পরম পুরুষের নিয়োগে 
এই পারব রাজাভাপ্প গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং যাহার প্রসাদে সুচিরকাল 
জীবিত থাকিয়া আনশ্দিতা রাজশ্রীকে 
দেশে, কালে এবং প্রকাঁতিবগে'র 
হাদয়ের মধ্যে সুদঢ়তর্রুপে প্রাতাষ্ঠিত 
কাঁরয়াছিলেন, অদ্য সমন্ত রাজসন্পদ 
পরিহারপূর্বক ললাটের মাণিকামশ্ডিত 
মুকুট 'অবতারণ করিয়া একাকিনধ 
সেই রাজয়াজের মহাসভায় গমন 
করিয়াছেন--পরমপতা তাঁহার 
মহ্ছলাবধান করুন ।” ইত্যাদি । 
শেষাংশ ৬'ঠ পাচ্ছান় 


1 চার ।। 





বোম্বাই শহর আর আগের মত. 
অতটা নয়নাভিরাম নেই । ক্রমশই 
শ্রীহণীন হয়ে পড়ছে । সত্তরের দশক 
পযন্ত যে বোম্বাই শহরের চোখ 
ধাঁধানো রূপেয় জোঁলুস ছিল, ভার- 
, তের যে শহরে গিয়ে পশ্চিম নগর 
সভ্যতার একটা আভাস পেতেন অনে- 
কেই সেই বোম্বাইকে এখন আর 
দশটা ভারতীয় শহয়ের থেকে ( অব- 
'ঙ্যই দিল্লী বাদে) বিশেষ কিছু 
তফাৎ করা যাবে না। বোম্বাই- 


প্রেমিকদের কাছে এ খবয় দুঃখবহ- 


হলেও নির্মম, সত্য! 

বোম্বাই ক্ৰমাগত 'ঘাঞ্জ হয়ে 
পড়ছে। রাষ্ভাগুলিতে যানবাহনের 
সংখ্যা অনদ্বাভাঁবক বেড়ে গ্রেছে। 
ফলে ফাঁকা রাষ্তায় গাড়ী চালানর সুখ 


আর নেই ! ফুটপাথগীল হকারদের 


দখলে ৷ খোলা নর্দমার ময়লা জলে 
ভেসে যাচ্ছে রাজপথ ॥ বেশ কিছু 


পুরোনো বাড়ী সন্কটজনক অবস্থায়: 


- কোনমতে দাঁড়য়ে রয়েছে । আর 
সেই সংগে গোটা বোম্বাই ও তার 
শহরতলণ জংড়ে প্রতিদিন গাড়ে 
. উঠছে অসংখ্য ঝুপাঁড় (ছোট ছোট 
বন্তি) যন্ত্রতত। ম্যানহোলে, বড় 
'ডেএনের নীচে, রেলওয়ে ষ্টেশনে 
এমনাঁক মৌরন ডইভের পাঁচতারা 
ওবেরয় হোটেলের গা ঘে"ষে প্লাম্টি- ' 


কের ছাউান দেওয়া ছোট ছোট ঝূপ- 
ড়িতে বাস করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ । 


. এক সাম্প্রতিক সমাক্ষায়' দেখা. 


গেছে যে বোশ্বাইয্লে জনসংখ্যার 
প্রায় পণ্টাশ শতাংশ মানুষ বাস করে 
করে এই বহপাঁড়তে। সাস্তা্ুজ 
{বিমানবন্দরে যাওয়া -আসার পথে 
রান্তার, ধারে ধারাভিতে যে 'বরাট 
বাষ্ট গড়ে উঠেছে; সেট এশিয়ার 
মধ্যে বৃহত্বম । এ গহলিতে কোন 
স্যানিটেশনের বাবদ্থা নেই । এক 
ভয়াবহ নারকণয় পরিবেশের মধ্যে 
বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ নাগারক দিন 
কাটাচ্ছেন । দেশ-বিদেশ পর্যটক বা 
চ্ছান'য় আভিজাতরা নাকে রুমাল 
দিয়ে, এই দ্ছানটি' অতিক্রম 
করেন। এদের উচ্ছেদের 
চেষ্টা অনেকেই করেছেন । কিছুদিন 
আগে আনতুলে সাহেব তৎপ্রর হয়ে- 
ছিলেন, 'কিম্তু শেষ পযন্ত পিছিয়ে 
আসেন। 

স্মশক্ষায় প্রকাশ; "শহরের তিন 
চতর্থাংশ মানুষের অর্থনোতিক অবস্থা 
এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে দুটি ঘর 


. নিয়ে থাকাও. তাদের পক্ষে সম্ভব 


হচ্ছেনা । আকাশ ছোঁয়া বাড়া ভাড়া 


এদের জীবনকে গভশীর সঙ্কটের মধ্যে 
ঠেলে দিচ্ছে । এজন্য ফাঁকা জমি 


ইভ নধঃগাতে যাচ্ছে 


থাকলেই সেখানে বন্ গজাচ্ছে। 
বিশেষতঃ সয়কার অধিকৃত জাঁমগুলিতে 
তো কথাই নেই । 

পারবেশ বিশেষজ্ঞ ও নগর 
পারিকজ্পনাকারীদের মতে বোব্বাই 
শহর হিসাবে এখন দ্রুত অবনাঁতর 
দিকে ৷ এই শহরকে বাড়ানোর মত 
জায়গা আর নেই । নতুন 'দিল্লশর মত 
এই শহরকে সাজ্জানোর জন্য যে অর্থ 
দরকার; সে পারমাণ অর্থ রাজ্য সর- 
কারের নেই। একজন প্রথম সার 
সরকার অফিসার অভিযোগ করেছেন 
যে এশয়াডকে কেন্দ্র করে দিল্লশর 


পিছনে অঢেল টাকা খরচা হয়েছে । 
অথচ অন্যান্য বড় শহয়ের মত বোধ্বাই- 


য্ের উন্নতির জন্য লোহা বা ?সমেশ্টের 
যোগান একেবারে নেই বললেই হয়! 
শুধু গৃহসমস্যা সমাধান করতে হলে 


প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের জন্য অন্তত 
৮ লক্ষ ঘর তৈরণর প্রয়োজন । যেগ- 
'লর প্রত্যেকাটর আনহমানক খরচ 
হবে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা । 
বোদ্বাইয়ের নাগরিকদের [সাঁভক 
সেম্সের প্রশংসা একাদন রবীশ্দুনাথ 


করে গেছেন ।' আজ তাও নষ্ট হওয়ার 
মুখে । এখন অনেক ক্ষেত্রে বাসে 


ওঠার জন্য ‘কিউ বা.লাইন 'রক্ষা করা 
হয়না । রেলে বিনাটাকটে ভ্রমণ 


বেড়ে গেছে । 
নি ৮ম পম্ঠায় 


বিভার ই-ক’গ্ৰেসে দলাদুলি আবার তুঙ্কে 


বিহারে ই-কংগ্রেসের দলাদাল 
আবার ' যথারীতি তুঙ্গে । _ দলের 
হাইকমান্ড যে সরষে দিয়ে ভূত 
“ছাড়াবেন বলে ধারণার নংন্টি করতে 
চেয়েছিলেন তাতেই ভূত । 

ডঃ জগ্নমাথ মিশ্রকে মুখামন্তীর 
. গাঁদ থেকে সারিয়ে শ্রীচম্দ্রশেথর সিংকে 
, মনোনয়ন করার সময় দিল্লা থেকে 


পেটোয়া সাংবাদিকদের দিয়ে প্রচার ' 


কয়ানো হল যে রাজ্যের প্রশাসনকে 
দুনাীঁতি ও স্বজ্জন-পোষণ থেকে মুক্ত 
করা হবে। শ্রীসং প্রথমদিকে আইন 
ও লৃঙ্খলার প্রশ্নে এমন কয়েকটি 


সিম্ধাম্ত নিলেন যাতে ধারণা হল 
টান সাত্য রাজ্যের হাল বদলাতে, 


'সক্রিপ্ন। কিন্তু ওর সম্পকে বিহা- 
রের মানষের মনে যে ভাবমতি গড়ে 
উঠছিল তা অনেকটা ম্লান হয়ে 
গেল মান্ত্রসভায় নতুন সদস্য গ্রহণ 
করা নিয়ে । নতুন করে যে এগার- 
জনকে মম্িসভায় নেওয়া হল তাঁদের 
মধ্যে আটজনই ছিলেন ডঃ দশমাথ 
মিশ্রেয় মন্ত্রিসভার সদস্য । এ"দের 


" অনেকের বিরদ্ধে নানান ধরণের 


দুনাী“তি এ ত্বজন-পোষণের অভিযোগ 
প্রকাশ্যে বিহারের হাটে- বাজারে 
আলোচিত হয়ে এসেছে বেশ কিছু- 
- দিন ধরে । সাধারণ মানুষের মনে 
যে ক্ষীণ আশার সর হয়েছিল যে 
একজন যোগ্য প্রশাসক বিহারের জন- 


জীবনে একটা সুচ্ছ পরিবেশ নিয়ে 
আসবেন তা আজ মিলিয়ে গেল । 
এর ফলে ডঃ 'মিশ্রকে উৎখাত 
করতে উদ্যোগণ হয়েছিলেন ই-কংগ্রে- 
সের যে সব সদস্য তাঁরা. আবার 
{বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছেন । এতে 
যাঁদ কেউ খুশি হয়ে থাকেন 


[তানি হলেন স্বয়ং ডঃ মিশ্র এবং তাঁর' 


ঘনিষ্ঠ দহযোগণরা । অভিজ্ঞতার 
মারফৎ বিহারের মানুষের ই-কংগ্রেসের 


্ীতনীত সম্পর্কে মোহমনন্ত 


ঘটছে । তবে তশদের.আরও কিছু 
দিন নানান ধরণের অবিচার ও 
দুদ'শায় দিন কাটাতে হবে । কারণ 
তাঁরা শিকায় হবেন ঘরোয়া দলাদাঁলর। 
ইতিমধ্যে আবায় ঝগড়া শুরু হয়েছে। 

যাঁরা সচেতন তাঁরা দেখবেন যে 


-শ্রীম্্শেখর লিং স্বজন পোষণকে 


প্রশ্রয় দিয়েছেন প্রান্তন দুই মুখ্য- 
মন্ত্রীর পাকে মন্ত্রিসভায় -নিয়ে। 
প্রয়াত শ্রীকৃষ্ণ সিং এবং বিনোদান্দ 
বাঁর পন্ত্ররা তাঁর মন্ব্রিসভার সদস্য! 
অথচ কেদায় পান্ডে অথবা দারোগা 
রাইএর স্রদের দাবা উন উপেক্ষা 
করেছেন । এরা আরও জানবেন যে 
মন্তীদেক্স পায়িবারের কেউ কেউ 
এবারে উপকৃত হয়েছে । 

বিহারের মানুষের কাছে আজকে 


একথা পরিষ্কার যে ডঃ জঙনাথ 


মিশ্রকে আসলে দুন'খতর 


. আজকে মিয়মান। 


হতে হবে । 


অভিযোগের জন্য অথবা দলে 


সংখ্যাগরিদ্ঠতা হারানোর 'জন্য ' 
অপসারণ করা হয় নি। উন 
বোশাদন গাঁদতে থাকলে ই-কংগ্রেসের 


সুনাম নষ্ট হবে বলে যাঁরা বারে বারে 
দিল্লশতে দরবার করেছিলেন তাঁরা 
এ'রা বুঝতে 
পারছেন ডঃ িশ্র বিধানসভায় 
কেন্দরয় সরকারের 'ির-ম্ধে ' বিহারের 
প্রত বৈষম্যমূলক আচারণের যে 
আভিযোগ এনোঁছলেন, তা সত্য হলেও 
তাঁর দলনেত্রণ শ্রীমতী গান্ধী . তাকে 


, মোটেই সহজভাবে -গ্রহণ করেন নি । 


এই আচরণকে তান সোজাসুজি 
তাঁর, বিরদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে 
মনে করেন। সেজন্য তার কোন 
ক্ষমা নেই।: শ্রশমতখ গান্ধী 
কেবল ডঃ মিশ্রকে নয়, সব্ভরের ই- 
কংগ্রেস সদস্যদের বুকিয়ে দিলেন তাঁর 
প্রতি আনুগত্য একেবারে সম্পর্ণ 
বিরোধী দলের মৃধ্য- 
মন্ত্ররা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যমলক 
আচরণের অভিযোগ করছেন । তার 
সঙ্গে দুর মিলিয়ে কথা বলা মহা 
অপরাধ, যত বড় সত্য কথাই তা হোক 
নাকেন! | 


কিন্তু প্রীচম্দরশেখর সিংকে 
যদি হাইকমাশ্ড এখন মদত না দেন 


শেষাংশ ৮ম পচ্চোয় 


L 


পাঁকাল মাছও মেলে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৩ 


পল্লীর এখানে ওখানে 


এ. এফ. কামরুদ্দীন আহমদ 


_ নতুন ধানের একটা আলাদা গন্ধ 
আছে। নতুন চালের স্বাদ মৃখে 
লেগে থাকে প্রথম প্রথম ॥ ধানের 
শীষে দুধ এসেছে অনেক আগে। 
কাঁচা সোনার মত ধান দাঁড়য়ে আছে। 
মাঠ পাহারা দিতে লেগেছে জনমুনিষ। 
বেশ ঠাম্ডা পড়ছে । সারা রাত খড়ের 
তালপাতার কুটিরে শুয়ে শতচ্ছনন 
কাঁথা গায়ে খুক খুক খুক । আড়া 
বাঁসয়ে কই মাগুর পধট চিংড়ি বান 
ফাউ কাজ 
হিসাবে পাশাপাশি এটাও চালায় রাত- 
পাহারার লোক। খরার প্রাণঘাতী 
ধাক্কা কেটে গেছে । 


. দপ‘ণের পাতার জন্যে খবর 
আহরণ করতে গিয়েছিলাম গ্রাম গঞ্জ 
থেকে । হাওড়া জেলার পাঁচলা থানায় 
বিল্তার্ণ অগ্চলে ঘুরেছি। খবর 
আছে অনেক। লেখার উপাদানের 
অভাব বাঙলার গ্রাম গঞ্জে নেই। 
“ছল না কোনও কালেই । সেই যে 
সব পড়ে থাকা, অবহেলার খবরগুলো 
কাঁড়য়ে নিয়ে গাঁথা যায় মালা । হতে 
পারে গ্রাম বাঙলার চালচিত্র । : 


পাঁচলার মখরপাড়ায় ময় সাহেব 
চলে গেলেন। সৈয়দ মুহদ্মদ 
দাউদ প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি 
বয়সে টুপ করে ঝরে পড়লেন । এক 
কালে তান ক্যাম্বেল কলেজে ডান্তা- 
রর জন্যে ভাত হয়েছিলেন । পড়া 
আর হলো না। বড়লোকের ছেলের 
খেয়াল খুশির তো শেষ নেই । তাঁর 
বাবা মীর সাহেব সৈয়দ আবদুল 
আজমের উদ্যোগে হয়েছে আজম 
ইনসাঁটাটউশন। সেই .স্কুলে বেশ 
কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন 
তাঁর দুই ছেলে । দুজনেই জরা 
কাজ করেন। শাড়ীর ওপর জরণীর 
নানা রকম কাজ করছে এই পাড়ার 
ছেলেরা । সপ্তাহে দুবার মজুর 
পায় ॥ লেখাপড়া করার দিকে মন 
নেই। নিরক্ষরতা দ্রঃত গ্রাস করছে 
গোটা গ্রামকে । কে কাকে বলবে। 
সৈয়দ আলা হাসান বললেন মুসলমান 
প্রধান পাঁচলায় গ্রাজুয়েট মৃসলশম 
ছেলের সংখ্যাও কম নয়। এরা 
চাকুরী পাচ্ছে,না। তাই মুসলীম 
অভিভাবকরা আর ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া করার দিকে জোর দেন না। 

গাববোঁড়য়ার ডান্তার মুজিবুর, 
রহমান পাঁচলা বাজারে বসেন । কার- 
মাইকেল হোদ্টেলে ছাত্র ছিলেন। 
তার সঙ্জে দ্রুত দেখা করে পচলা 
মোড় থেকে বে'কে গয়োছি এরু চাষ 
দেখতে । আযারারুট -গ্লাছ দেখতে 
হলুদ গাছের মত। এর: গড়িয়ে 
“সটি ফুড” তৈরী করতেন এখানকার 
মান্ষ । কলকাতার কিছ নামজাদা 
হোটেলে এরারুট বাক হতো। 
আজকাল বেশী দাম বলে কেউ 
ব্যবহার করতে চায় না। শিশু 


তেৰশ । 


দের খাবার হিসাবে এরাক়ূট 'গংড়া 
বিক্রি হয় অল্প বিষ্তায়। লাভ তেমন . 
হয় না। পাঁচলা ছাড়া পাশাপাশি 
অন্য কয়েকটি থানা এলাকায় খুবই 
অল্প চাষ হয় এর গাছের ! . পাঁচলা 
থানা এলাকায় হয় খে"সারণর চাষ । 


.অনেকে বলে খে"সারণ ডাল খেলে 


মারাত্মক অসুখ হতে পারে । পাঁচলা 
উন্নয়ন ব্লকের দগ্তরেও শুনেছি কৃষ 
বিভাগ থে'সার' চাষে সরাসরি উৎসাহ 
দিতে রাজী নয় । গরশবের খাবার 
এবং অল্প সেচে কম আয়াসে উৎ- 
পাদিত এই ডালশস্য চাষে উৎসাহ 
দেওয়া দরকার। গুয়োজনে উন্নত 
জাতের বীজ সরবরাহ করতে হবে। 
পাঁচপা ্লানীহাটির মোড় থেকে 
অনেকটা রাস্তা গিয়ে বনহারষপুর। 
বেশ রঁদ্ধষ্ণু গ্রাম । লেখাপড়ার চাঁ 
আছে! লোকজন ' চিন্তা-ভাবনা 
করেন। আর পাঁচলা মসলাীম- 


প্রধান গ্রামের মত পিছিয়ে পড়ে নেই। 


এখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে বাষাটি 
বাসে বড় রাষ্তার মোড় । এখান থেকে 
ধূলোগাঁড় গ্রামের শুরু ৷ ডোম- 
জড় গাম' একমার বাস ছেড়ে দিল 
সঙ্গে সঙ্গেই । ডোমজংড় থেকে হটিতে 
হাটতে মার্টিন রেলের স্মৃতি মনে 
পড়ছিল ৷ ডাঁই করা মাটির শ্ত;পের 
ওপর ব্রডগ্গেঞ্জ হাওড়া আমতা লাইন) 
রেলের স্বপ্ন ভাসছে । ছোট খাট _ 
*মশান ঘাট ! এক জন ডান্তারবাব 
চমৎকার শ্মশান ঘাট । একজন ডাস্তার 
চমংকার *মশান ঘাট ' তৈরী 
দিয়েছেন। ডোমজনড় বাজারে 
সাতাম এ বাস মিলেছে । নেমোছি 
জগাদশীশপুর হাটের আগে গয়েসপহরে। 
পীর গয়েলউচ্দান সাহেবের মাজারকে 
কেন্দ্র করে উরস হয় ।. গয়েসপরের 
ভৃগু হালদায় বলেছেন পণ্ায়েতের 
টাকায় ঠিকমত কাজ করা হলে সোনা 
দিয়ে রান্ঞা মোড়া যেত। বাপীর্ত 
রাম্‌ কলকাতা থেকে এসেছেন। 
মামার বাড়ীতে । মামা ইট ভাঁটা 
করেছেন । -তানই বললেন সাকসি 
(মালিকের) বাবুর বিশাল অগ্রালিকাটা 
একবার দেখে যাবেন না? 
শওকাত আলা হাওড়া হানে 
রাউজ সায়া সাপ্লাই দেন। বয়স 
পান থান বেশি'। গয়েস- 
পরে বিদ্দাৎ এবং দর্জিপাড়া পৃয'ন্ত 
রাম্তা তৈরীর দাঁব রেখেছেন। 
গয়েলপুরের ভাঙ্গা এককালের চাল; 
স্বাদ্থ্যকেন্দ খোলার জন্য অনেকেই 
দাব করলেন। মাঠের দিকে হাঁটতে 
হাঁটতে যে চাষাঁর সঙ্গে দেখা তান, 
কালচার ধানের চাষ করেছেন। চাল- 
গুলো লাল লাল। বোলতার টিপের 
মত। আউস ধানের পর এই চালই 
বাজারে আগাম উঠেছে, বললেন 
সোবহান হালদার । গন্ব্ন্থল তাঁর 
মাঠ দিয়ে হুগলী জেলার কাল- 
পুরের কাছাকাছি একলসা। ভজ 
গাঁয়ে বোম্বাই চাচগেট এলাকার 
দোকানের কম এক বাগ ছোকরা 


শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 
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,বরুণের কাগজের প্রধান দুই মুরুব্বী 
প্রণব মুখাজী ও কানাইল৷ল ভট্রাচাঘ' 


যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা 
জানেন যে সংবাদপ্র প্রকাশনা এখন 
একটি বৃহৎ শিল্পে পাঁ়ণত । আরও 
দশটা শিজ্পের মত মুনাফা অর্জনই 
এই শিল্প অন্যতম প্রধান প্রেরণা । 
রাজনোতক উচ্চাভিলাষীরা মাঝে 
মাঝে খবরের কাগজে . টাকা ঢালেন। 
তবে তা ক্ষণন্থায়ণ। পরের ধনে 
পোদ্দারী কয়েন যে সব পাবলিক 
লিমিটেড কোম্পানীর সঙ্গে যন 
মালিক, গোষ্ঠী তাঁয়াও আজকাল 
নতুন করে খবরেয় কাগজের পেছনে 
'পসোজাসৃজি টাকা খাটাতে চান না। 
যতই . দিন যাচ্ছে ততই আধ্বানক 
যশ্মের প্রয্নোগ বাড়ছে এই শিজেপে। 
' যার ফলে আজকে অনুপ পণজ নিয়ে 
দৌনক পাঁঘকা প্রকাশ করা অসম্ভব । 
আনশ্দবাজারের বরুণ সেনগুপ্ত 
এসব জানেন তাই তিনি দুজন 
জবয়দন্ত - মুরুব্বী জোগাড় করে 
ইতিমধ্যেই ১ কোট ৬২ লক্ষ টাকা 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ 
থেকে ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর দুই 
মুরদবীর প্রথম জন হলেন কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্্ণ শ্রীপ্রণব মুখাজণ আর 
তায় জন ' বামফন্টের অন্যতম 
। শাসক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা 
- তথা শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্র ডঃ 
কানাইলাল ভট্টাচার্য । 
শ্রীপ্রণব মুখাজ? পর পর দুবার 
লোকসভা নিবাচনে পরাজিত হয়েও 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সক্রিয় 
, ভামকা গ্রহণ করছেন । এবং একাদন 
এই ক্লাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গাঁদতে 
বসতে চান। জনতা সরকারের 
আমলে অতি দুঃসময়েও সম্পর্ণ 
অনুগত, থেকে তিনি দলনেব্নীর 
প্রয়পান্ত হয়েছেন। ' মল্ম্রিসভায়ও 


Y 


তাঁর আধিপত্য রয়েছে এখনও । পশ্চিম- 


বঙ্ে প্রপববাবকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে 
হলে তাঁয় হয়ে অতি 'বচক্ষণতার সঙ্গে 
প্রচার করবে এমন একটি নিজস্ব 
7 সংবাদপন্র চাই। পাঠকদের আসল 
সমস্যাগুলি থেকে মন সরিয়ে নিয়ে 
অর্ধসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা এবং 
ও*র হয়ে সক্ষম, ওকালতাঁ করতে 
পারার যোগ্য একজন দক্ষ সাংবাদিক 
প্রচারকের ও'য্ন দরকার ছিল। সেদিক 
থেকে বরুণের সঙ্গে তাঁর মিতালি 
মণকাণ্ডন যোগ ! 

খবরের কাগজ চলে মূলত 'বিজ্ঞা- 
পণসত্ে অজিত অর্থে । কোন 
উঠিত কাগজকে কোন ব্যবসায়ী 
বিজ্ঞাপন দেবে না। . যে পঠিকার 
প্রচার সংখ্যা কম, তা. যত ভালভাবেই 
সম্পাদত' হোক না কেন বিজ্ঞাপন 
থেকে সে বাণ্চিত হবে ।, কিন্তু স্বয়ং 
, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যার সহায় তার 

পক্ষে এসব কোন সমস্যা নয় । 


এই কথা যে কত সত্য তা কল- 


- নেই ৷ 


কাতার বিজ্ঞাপন বাজারের কর্মকর্তারা 
ভাল করেই টের পেয়েছেন প্রণববাবুর 
পুষ্ঠপোষকতাক্স প্রকাশিত একটি 
বাংলা পাঁক্ষকের বেলায় । যেমন, 
কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের জেনারেল 
ম্যানেজজাররা নিজেরা টেলিফোনে 
নিদেশ দিয়েছেন উদ্ত পান্নকায় 
ঢালাওভাবে বিজ্ঞাপনের দিতে । দু" 
একজন জনংসংযোগ আফসার 
বাষক বিজ্ঞাপন বাজেটে ধার্য টাকা 


ব্যয় হয়ে গেছে বলে বিপদে পড়েছেন। 


তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন 
করেই হোক বিজ্ঞাপন দিতে হবে। 
প্রয়োজন হলে, আগামণ বধের ব্যয়- 


বরান্দের থেকে আগাম টাকা তুলে। 
[নিয়ে ব্যবন্থা কয়তে হবে । এ ধরণের 


অভিজ্ঞতা হয়েছে সরকার পারচালিত 


“শিল্প সংস্থার কর্মচারীদের ৷ এ'দের 


অনেককে সারাবছরের জন্য বিজ্ঞা- 


- পনের চুক্তি করতে হয়েছে । 


আর কেন্দ্ুগয় সয়্কারের অর্থের 
ভাষ্ডার যাঁর হাতে তাঁকে খুঁশ করতে 


অনেক শিল্পপতিই এগিয়ে আসবে। 
না চাইতেই অনেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
“ধন্য” হবে। তারপরে বাদ প্রচ্ছন্- 
ভাবে প্রচার হয় যে শ্রীমত গ্রাম্ধীর 


এতে আশীর্বাদ রয়েছে তাহলে কথাই 
নেই। 


সঞ্জয় গান্ধীর রমরমার [দিনে 
অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সময় মানেকা 
গাম্ধণর - “সুর্য?” পান্নকা প্রকাশের 
আগেই বহু কোম্পানী বিজ্ঞাপনের 
জন্য এক, বছরের চযান্ত করেছিল । 
ঘলাতারাঁতি ভোল পালটে গেল যোদন 
পান্রকার কর্তৃত্ব বদল হল। আচার 
কূপালন? প্রাতষ্ঠিত এবং পরে গান্ধী" 
বাদদের সর্বভারতাঁয় মুখপত্র. “দি 
ভিজিল” বন্ধ করে দিতে হয়েছে 
ছাপাথানার দেনা শোধ করতে না 
পারার দরুন। অথচ গাম্ধীন্রীর 
জীবিত অবস্থায় কগ্তুরবা স্মৃতি 
তহবিলের জন্য আহ্বান 'দিলে সাত 
দিনের মধ্যে এতটাকা উঠে গেল যে 
অণ্টম দিনে তহবিলের সংগ্রহ বন্ধ 
করতে বাধা হন তখনকার নেতারা । 
বড় বড় শিল্পপতিয়া লাইন করে এসে 
লক্ষ লক্ষ টাকা জমা 'দয়েছেন এই 
তহবিলে, কারণ তখনও গাম্ধীজার 
প্লাজনোতিক ' কেন্দ্রবশ্দ--আজকের 
মত “ফিল্মের হিরো” হয়ে যান নি। 


এসব ইতিহাস বরণের অজানা 
ডান সেজন্য আসল খখটি 
ধরেছেন। সঙ্গে সচ্কে এটাও বুঝে- 
ছেন যে যাকে “দু-দুবার প্রত্যাখ্যান 
করেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেবল 
তাঁকে ধরে থাকলে ও'র ভাবমার্তি 
উজ্জল হওয়ার সম্ভাবনা নেই । 
কিছুটা বামপন্ছার মুখোশ, দরকার 
সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য । 
বরুণ মনে করেন যে কানাইবাবুর প্রশ্রয়ে 
তাঁর বামাচায়শ ভাবম্যাঁ্তত গড়ে তোলা 


সহজ হবে । “কারও চামচা নই, এরু- 
জন নিরপেক্ষ নিভাঁক সাংবাঁদক” 
--এমন প্রচার সাময়িকভাবে কার্যকর" 
হবে সম্ভবতঃ এই তাঁর অনুমান । 
কানাইবাবুর সঙ্গে বুরহণের 
যোগাযোগ দঘণাদনের় । আনন্দ? 
বাজার পান্রকায়্ যোগদান করার 
আগে বরুণ ফরওয়ার্ড বুকের সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন । 'পরবতকালে সাঁর্ম 
রাজনগাত না করলেও ফরওয়ার্ড ব্লকের 
নেতাদের'সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত সম্পর্ক 
বরাবর রয়েছে । কখনও কখনও তাঁদের 
হিতৈষী উপদেষ্টার ভ:মিকায কলম 
ধরেছেন। বামক্লম্টের অন্তহ্ঘকে খখজে 
বার করা এবং শাঁরকে শরিফে অবিশ্বাস 
সৃষ্টি করার মত মনগড়া গল্প তৈরণ 
করে সংবাদ বলে পরিবেশন করার 
মতলবে এই যোগাযোগ কাজে লাগি-, 
য়েছেন বরুণ সেই যাবত ক্রষ্টের আমল 


থেকে । 


কানাইবাবুরও মনে হয় একটা 
প্রচ্ছন্ন আঁভমান মনে জমা ছিল। 


আলুর দান 


আলুর দর ওঠানামার একটা 
অর্থনৈতিক তত্ব পারবেশন করেছেন, 
বাজারণ পত্রিকার লম্বকণ“ সবজান্তা 
রাজনৈতিক ভাষ্যকার ৷ পশ্ডিতম্মন্য 
এই সর্বজ্ঞর কাছ থেকে পাঠকেরা 
অনেক মল্যবান রাজনৈতিক চেতাবাণী 
শুনে অভ্যন্থ ৷ এত নিষ্ঠাবান তাঁত্বক 
উনি যে নিজের ভুলের মাশুল দিতে 
নিজের হাতে কান মোলেন প্রকাশ্যে । 

ও’র কাছে রাজনীতির পাঠ অনেক 
হোমরা চোমরারা নেন_ যাঁদও নাকি 
কেউ তা স্বীকার করেন না। এবারে 
তাই আলুর উৎপাদন ও বষ্টনের 
অর্থনৈতিক ভাষ্য দতে গিয়ে আর 
সবাই 'যে অজ্ঞ ও মূর্খ তা দিয়ে 
গোৌরচাশ্দুকা করেছেন । পশ্চিমবন্ষের 
অর্থমন্তর ডঃ অশোক মি স্বভাবতই 
রেহাই পান নি। 

এই ভাষ্যকারেশ্ন মতে, “আল.র 
ফলন বাড়াও | দাম আপনা থেকে 
কমবে |" ডান কি জ্ঞানেন যে উৎপাদন 
বাড়লেই সব সময় 'জিনিষের দাম 
কমেনা। নেহরুর আমল থেকে 
কলকারখানা খেত খামারে উৎপাদন 
বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে । . উৎপাদন: 
বেড়েছে অনেকগূণ । দামত কমেনি । 
উনি কি জানেন যে বিশ্বের সব চাইতে 
বেশি চা উৎপাদনের রেকড" রয়েছে 
এদেশে ৷ কদ্তু চায়ের দাম কমেছে ? 
আজকে যে চা আময়া ৩০1৩৫ টাকায় 
কিনি তার আসল দাম হওয়া উচিত 
৭ টাকা থেকে ৮টাকা। ৫০ টাকা 
দামের চা যা বাজারে 'কিনি তার দাম 
হওয়া উচিত ১৪ টাকা থেকে ১৫ টাকা। 
যাঁরা চায়ের - বাজারের অ-আ-ক-খ 


বরুণ আঁত কৌশলে সেটা 
লাগিয়েছেন নিজের কার্যাসাশ্ধিয় 
জন্য! যেকোন চতুর ব্যাস্ত হয়ত 
এমন আচরণই করতেন | হান্মন্য- 
তায় যাঁরা ভুগছেন তাঁদের দন্ট অনেক 
সময় স্বচ্ছ থাকে না। বাইরের কেউ 
উসফিগ্লে দিলে চাপা ' আগুন জহলে 
ওঠে । . কানাইবাবদ যে সে পথে ধান 
নি তা বলা মৃত্কল। 

শ্রীমশোক সেনের হাত থেকে 
বসুমত' প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা 
হলে কয়েকবার দপ্তর বদল হয় এর 
সারচালনাঘ প্রশ্নে । বামফণ্টের প্রথম 
দিকে পশ্চিমবঙ্ছ সরকারের শিল্প 
দধরের অধশনে ছিল বসুমত' পান্রকা। 


কানাইবাবুর উদ্যোগে সরকারণ আমলার 


পারবর্তে' সক্রিয় সাংবাদিক শ্রীপ্রশাম্ত 
সয়কার্‌কে সম্পাদক করা হয়। পরে 
এই পত্রিকার পাঁরচালনার ভার চলে 
যায় তথ্য ও সংস্কীতি দণ্তরে। এতে 
বামফ্রষ্টের বড় শারক সি. পি. আই. 
(এম)-এর তরফ থেকে একটা চাপ ছিল 
যা তান প্রতিরোধ করতে পারেনান । 


তথ্য দপ্তরের আওতায় আসায় বসুমতী ' 


প্রাতষ্ঠানের ক্ষতি হয় নি শ্রীবদ্ধিই 
হয়েছে । অনেক নম্দুকের মুখে 


ছাই দিয়ে শ্রীসরকার প্রমাণ করে 
দিয়েছেন যে এটি মোটেই রগ শিল্প 


বাড়ার আসল 


জানেন তাঁরা বলে দেবেন বাগিচায় যে 
চা তৈরাঁ হয় তারপর কত হাত ঘরে 
তা আমাদের কাছে পেশছায়। 


প্রত্যেকবার হাত বদলের জনা একটু. 


একটু করে দাম, বেড়ে' িনচারগণ 
হয়ে যায়। 

১ আলুর মাকেটি অপারেশন 
জানলে সবজান্তাঁটি বন্তাপচা যুক্ত 
দিতেন না। বড় বড় মম্ডিতে সব 
রাঘববোয়্ালেরা মধ্যরান্রে 'ফিকৃসড 
টাইম ট্রাক কলে সারা. ভারতের 
আলুর বাজারের আমদান'-রপ্তানীর 
কি ভাবে কলকাঠি নাড়েন তা জানলে 
এমন কথা হয়ত বলতেন না। 
কিশ্তু সবজ্ান্তা হওয়ার এমন জালা 
যে নাজানলেও চুপচাপ থাকা যায় না। 

ও"র জানা, উঁচত ছিল যে 
পশ্চিমবঙ্গের আলুর ব্যবসার একটা 
প্যাটার্ঁণ গড়ে উঠেছে অনেক দিন 
ধরে। এই রাজ্যে যখন আঙ্গকের মত 
ব্যাপক হারে আলুর চাষ হত্‌ না তখ- 
নও এখান থেকে. আলু বরাবর 
আসাম ওড়িশ্যা এবং অন্ধ- 
প্রদেশে রপ্তানী হয়ে আসছে । আবার 
উত্তর ভারত বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ 
হিমাচল ও পাঞ্জাব থেকে এখানে আম- 
দানশ হয়েছে । এ বছরে অন্ধে প্রাকৃ- 
তক দুযোঁগে আলুর ফসলের দারুন 
ক্ষত হয়েছে তাই ওখান থেকে চাহিদা 
বেড়েছে অনেক । কলকাতার বাজারে 
কম সরবরাহ করে আরও বেশি দামের 
আশায় বাইরে চালান দিয়েছে আলুর 
ব্যবসায়ীরা বড় বড় আড়তদার এবং 
মহাজনের নির্দেশে 1 

উত্তর ভারতে আলুর চাষ আশ্য- 


কাজে. নয় 


. এতে 


॥। পাঁচ 


এ জন্য কানাইবাবু নিশ্চয় 
ঘুশি। কিদ্তু একটি দৈনিক পাল্লিকা 
তাঁর কর্তৃত্ব থাকলে তার নিজের ও 
দলের প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে কিছ: 
কাজে লাগানো যেত ! রাজনোতিক 
দলের নেতা হিসাবে এই . অসহায়তা 
তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে । বরুণবাবু 
নিশ্চয় তাঁকে সেই মানসিকতা থাকে 
মন্ত্র করতে সাহায্য করবেন । উভয়ের 
স্বার্থে এই মিলন । 


' বরুণ তার পপ্রিকার মাধামে 
আগামী দিনে বামপন্থী দরদ সেজে 
ফন্টের মধ্যে যাঁদ অনৈক্য আনার 
ইন্ধন জোগাতে পারেন--যেমন যাত্ত 
ফম্টের আমলে হয়েছে তাহলে সবর্দিক 
থেকে তাঁর মঃরুদ্ধদের খুশণ রাখা . 
হবে, তাদের কল্যাণে দৈনিকটির ব্যবসা 
ভালই চালানো যাবে । অবস্থা তেমন 
বুঝলে গম্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার মত 
বন্ধান,স্ঠ দেখিয়ে সয়ে পড়া যাবে! 
ওর অগ্নঙ্গ বহ্দশ বহুবল্লভ রূপ- 
দশণ'র মত আবার ঝাঁকের কই বাঁকে 
ফিয়ে আসবেন। সেরাল্তা খোলা 
রেখেই 'যাবেন। মাঝখান থেকে 
কিছু ছেলে-মেয়ে আবার বেকার 
জশবন যাপন করবে । আর সরকারের 


কিছু টাকা জলে যাবে । 


কারণ 


নৃরপ হয়ান। ওখান থেকে যে 
অনুপাতে আল: কলকাতায় আমদানশ 
হত এবারে তা এখনও কম | এখান- 
কার জন্য আল: না পাঠিয়ে বোম্বাই, 
দল, মাদ্রাজ ও নতুন গড়ে ওঠা 
শিল্প নগরীতে চালান যাচ্ছে বেশি 
দামের লোভে । বোম্বাইতে সাড়ে 
পাঁচ টাকা দামে আল: বিক্রয় হয়েছে 
এবং তা. কেনার জন্য মারামারি । তবে 

কেন ব্যবসায় ব্রা কলকাতায় ইরানে 
বেচবে ? 


ভাষ্যকারের জানা দরকার যে 
পাইকারা ব্যবসায়'য়া প্রতিটি বড় বড় 


, বাজারের সঙ্গে দিনরাত যোগাযোগ 


রাখেন ! তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল 
সব সমন একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি 
করা। বেশী ফসল হলেই 'ষে 
বাজারে বেশ' পরিমাণে সরবরাহ করা 
হবে এমন নীতিতে ওরা বিশ্বাস 
করেন'না। যতটা দাম চড়া রাখলে 
ভাল 'বি্রয়' হয় ততটা রাখবেন। 
প্রয়োজনমত সরবরাহ বাড়ানো কমানো 
হয় । মারকেটিং অপারেশন বদলাতে 
গেলে পাইকারী ব্যবসাটা রাষ্ট্রায়ত্ত 
করা প্রয়োজন, যে দাবা বামপন্থীরা 
বহ-দন ধরে করে আসছে । তবে 
এতে আমলারা বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা 
করবে । কিন্তু সাধারণ মানুষে সজাঞ্গ 
থাকলে আর সরকার নশরব দর্শক না 
হলে বত'মানের অনিশয়তা দূর হবে 
অনেকটা । ওস্র মালিকেরা কিন্তু 
রাজী হবেন না। তাই 


ৃ উনিও বিরোধিতা করবে না। 


. 


"না 


রে 


'' কাছ থেকে অর্জন করেছেন। 


‘HEF I 


ব্রবীন্রন।থ 
 শয়'পঙ্চার পর 

প্রসঙ্গে পিতামহ বারকানাথ 
ঠাকুরের আলোচনা 'না এসে. পারে, 
জ্যাঠামশায়ের 
হিসেবে : দ্বারকানাথ অঢেল রিষয়-. 
সম্পা্তর অধিকার" হয়েছিলেন ' এটা 
কোনো, খবর নয়। খবর তাঁর 
বলাতে দেদার টাকা খরচ করে ইংরা- 
' জের কাছে “প্রিল্স” যনে যাওয়া ।' ওই 
; সঙ্গে দামি উপঢোঁকন দিয়ে মহারানী 
. "ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর স্বামীর ব্যান্তগত 
বিদ্বাসভাজন হয়ে ওঠা । এবং যে- 
'. সম্মান সেদিন কেউ পানানি, দার্কানাথ 
ভোজসভায়, মহায়ানীর. চেয়ারের' 
পিছনে দাঁড়াবার “বরল গৌরব অর্জন 
করেছিলেন । কৃতার্থ: ছারকানাথ 
[নিজব্যয়ে, আটি‘স্ট লাগায়ে মহারানী 
: এবং তস্য স্বামীর দটি আলেখ্য তৈরি 
করে ভারতে সঙ্গে করে এনোেছিলেন। 
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মান ছিল !.. এত. কয়েও 


দ্বারকানাথ বাত ‘কোনো ' 


খেতাবের আঁধকারদ হনান-। . 

8৪9 বছর, বয়সে রবাদ্দ্রনাথের 
ভিক্টোরিয়া-বন্দনার উত্ত্াধিকার কাঁ 
. 'পিতামহসমন্রে এসেছে ? মি 

! ৭ 

 [িলদ্বে হলেও এবার' আমাদের : 


' নিৰ্দষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছতেই হবে । 


বিদেশী . শোষণে-জজনীরত 
,গুপানবোশিক কাঠামোর বান্তবতাকে 


না-এড়াতে পারলে ব্রিটিশ সামাজ্য- 


বাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয় । 


' সম্পূণ' অরাজনৈতিক" ভামকা গ্রহণ : 


করলে 'সামাজ্যবাদণ মত্যতাকে, বাদ 
দিয়ে: ইংরাজের  চত্তগুণের - অরাধ 
প্রশংসা কল্পা যায় এবং ‘ছোটো ইংয়েজ 
বড় ইংরেজ? তব. আমদানি -করা' সহজ -. 
চয়! ! ১" 


বলা বাহুল্য 'রামমোহন-দৈবেন- 


নাথ-কেশব সেন প্রমুখ বর্গজ্ঞানীরা ' 
সাংস্কৃতিক ধস: স:ন্টি করবার প্রয়ো- 
জনেই একজাতায় য়াজনাঁতিশ,ন্য 


বক্ষাবদ্যার আয়োজন করেন । এরা 


' সকলেই ইংরাজের সংস্পর্শে“ এসেছেন, 


এবং প্রচন্ড রকমের ইংরাজ গুণগ্রাহণ। 
' পর্রীটিশ সাম্াজা 'দ্থায়ন্বের পক্ষে এ'রা' 
 ইংরাজের 1ঝ্বাসভাজন , তে পেরে" 
ছিলেন । 

, রবধদ্দ্নাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : 
সম্পর্কে তাঁর সৃষ্টভা্দ পূবসরগদের 
তার 
সযান্টশীল সাহিত্যে এমন. কোনো 
বচনা ১৪৯১'র' পর থেকে পাওয়া 
যাবে না যা ইংরাজের বিরাগ উৎপাদন 
ফরতে পারে। 

, Vv 

নাঃ’ কথাটা সত্য বলা হল না।। 
.. বঙ্গভঙ্গ সরকার প্রন্তাবকে উপ-' 
লক্ষ করে রবাঁন্দ্রনাথের একবার 
সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে 
আসবার- সুয়োগ এসেছিল। এই 
প্রস্তাবে সরকারের লক্ষ্য - ছিল রাজ” 
নোতকভাবে বাঙালীর গুরুস্থ ba 
করা !-.:. 


দতকপনর . 


রাখাঁবন্ধন, গঙ্ষাস্নান ইত্যাকায় 
হন্দযয়ানী সহ ‘ভগ্যানের শ.ভেচ্ছার" 
ওপয় নিভ" করে রবাম্দ্নাথ স্বদেশ 
প্রানের বন্যা বইয়ে ছিলেন, কিন্তু 
কোথাও, 'ধরাছোঁয়া গেল না। 
““শতুটা” কে? বলা বাহুল্য 
“ভগবানের” এব্ব্যাপারে কিছ কর- 
পায় ছিল না। 
'ইংরাজ-রুপ ভগবানের কাছেই এ 
প্রার্থনা হয়ে থাকে । 


১৯১১। 
উপ্রলঙ্ষে দিল্লী দরবারের স্মৃতি । 

‘সরকারে প্রভাবশালী জনৈক বন্ধুর 
হঠাৎ প্রস্তাব । রবশশ্দ্রনাথকে এই 
. উপলক্ষে গান লিখে দিতে হবে। 


স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে; সম্রাট 


ভজ্জনার এমন প্রস্তাব ' 'রবাম্ুনাথকে 


' যাঁদ-নী' অবশ্য 


'পণচম জজের আগমন 


'ভার স্বকতিত্বরূপ ১৯১৩-তে; হার্ড 


বা ফাঁস-এর : মত পাঁরচিত. লেখকদের 
দাঁবকে খারিজ করে, অজানা রবাম্দু- 


নাথকেই পুরস্কৃত কয়া হয়! ১১১৩'র 


১২ই নভেম্বরের আগে গ্লীতাজল? 
বা গ্গার্ডনার' ছাড়া কিছ: প্রকাশিত 


“হয়নি ৷ গিতাজাল” ছাড়া নোবেল 


কমিটির হাতে কোন বইই ছিল না। 


. একটিমাধ গ্রন্থ বিচার করেই বিশ্বের . 
" শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য, . পুরস্কারটি রবণল্দ্র-- 


নাথের করায়ত্ত হয়। , 
নোবেল প্রাইজ পাওয়া না-পাও- 


78: ম্লার উপরই কোন প্রতিভার স্বীকৃতি 
' নিভ'র . করছেনা যদিও । টলস্টয়, 


ইবসেন, জোলা, হাডি', এমন অনেক 


-সাহাতিকই নোবেল পরস্কার পান' 


নি। ' 


আমাদের বন্তব্য হচ্ছে পাকের 
যাবতীয়, পুরস্কারের ব্যাপারেই "শান্ত" 


. শাল যোগাযোগের’ প্রয়োজনীয় 
, বিষয়টি আছে। 


ইংলন্ডের এআ পান্রিকা ২৪.১১. 
১৩. তারিখে লেখে, ‘Prince 
William’s visit. to Calcutta,’ 
Swedes have ৪9051 ‘brought 
about the award or the Nobel 


‘Prize to. Rabindranath Tagore, । 


' রবা্দ্নাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে 


কেন? এ-পরন্তাব রযান্দনাথ গ্রহণ | ' 
করতে পারেন এমন বিশ্বাস বন্ধ্বাটর |. ' 


হল কাঁ করে? 


| রবান্দ্রনাথেয় পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া | 


স্বাভাবিক । অপমানিত হওয়াও। 
' অথচ ওই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 


“লিখলেন ‘জনগণমন অধিনায়ক? এবং | 


‘দেশ দেশ নাম্দত কাব মাশ্বিত তব 


ভেরণ' গানদুটি ।' ঈশ্বরবিশ্বাসী কাঁব | 
"ভারত ভাগ্যবিধাত!’-র ললে থয ; 


‘ধবন করলেন । 


১৯১১ তে কোলকাতা কংগ্রেসে 
‘জনগণমন’ গণতও হল'। আধবেশনে | 
সভাপাতর আসন অলংকৃত করার কথা | 


ছিল পরবত্কালে ইংল্যান্ডের প্রধান 


স্তর ক্্যামসে ম্যাকডোনাল:ড সাহে- | 
বের। দুভপগ্যিবশত, তাঁর পত্রদাবয়োগের : 


কারণে আঁধবেশনে আসা সম্ভব হয়নি ৷: | 


এই আঁধবেশনেই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ | 
করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদও | 
জ্ঞাপন করা হয়। প্রসংগত বলা প্রয়ো-' 
জন র্যামসে ম্যাকডোনাল্‌ড হীতপ্‌বে 


শান্ধানকেতনে ঘুরে যান' রবীন্দ্র 


নাথের সংগে তাঁর পূ্বপরিচয় ছিল। |. ' 


রবান্দ্রনাথ তখন ঈশ্বর নিবেদিত 


প্রাণ । ‘সৃষ্ট হল ‘গাঁতাজলির’ গান-. | 
গাল । ১৯১২ নভেম্বরের . গোড়ায়, ৃ 


প্রকাশিত হল 'গ্লীতাগাল' । 


সেই বছরই সুইডেনের ষবরাজ | 
 উইলিয়ম এলেন কলকাতায় । কয়েক | 


ঘণ্টা কাটালেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুর 
- বাড়ীতে । ' 
শুনে ভিন মধ হলেন! এবং 
রবশ্্রনাথও ভরসা পেয়েছিলেন. তড়ি- 


ঘড় তার তর্জ্ঘা করতে । যুবরাজের 


সুপারিশে নোবেল কামটি.গাতাঙ্জল' 


টিপতে জনত হন কি 


গিতাঞীলর+ গানগুলি ' 





সপ 


উন্নত জজ রা 


ঃ | 
ইহার নি সাহ্ল 
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দপণ |।:শুর্কবার, ১১ই নভেবর, ১৯৮৩ ' 


ধ্শ হয়েছিলেন। তাঁর ‘মণিহার 
আমন নাহি সাজে’ নেহাতই বিনয়ের 


কথা। 


১৪ 


বিশ্বের শ্েষ্ঠ সাহিত্য-প্রক্ষার. 
লাভ করে ওপাঁনবেশিক কাঠামোর 


প্রতিভাবান কবি, এবার “বষ্বকাঁব’-তে 
রূপান্তারত হলেন । ধরতে ইংরেজ 
সরকার, ভাবল, এই সুযোগে কাঁধকে 
সরকারী খেতাব দিয়ে পাকাপাকি 
বেধে ফেলে দেয়া যাক সম্রাটের 
জন্মাদনে ইংল্যান্ডে এবং কলোনাীর 
ব্রিটিশ প্রজাদের খেতাব দেবার নিয়ম 


মাফিক প্রথায় রবান্দ্রনাথকেও ১১১৫ 
যাঁদও ১ 


'সাঙলে 'নাইটহুড দেয়া হল। 
খেতাবটি রবীম্দ্রনাথের মতো বিম্ব- 


বরেণ্যে কাঁবর পক্ষে আকাণতকর' 


বস্তু, তব; রবীম্দ্রনাথ মেনে নিলেন। 
তার আত্মীয়দের মধ্যে এই সরকার 
খেতাব নিয়ে আপাতত উঠেছিল। 
: ব্রবান্্রনাথ খেতাব ছাড়েন নি। 
সম্ভবত এ নিয়ে কথা চালাচালি কর- 
তেও তাঁর 
ব্যাপারে আমরাও কোনো আপত্তির 
কারণ খুজে পাই না। নোবেল পুর- 
সকার পাবার পয় সম্রাট প্রদত্ত এ ঈশ্মা- 


নের কোন তাৎপযই ছিল না। না | 


'এ রকম ' 


, প্রবৃত্তি ছিল না । এ 


রবাঁ্দ্নাথের কাছেনা দেশবাসীর ৫ 


কাছে । 


এই খেতাব গ্রহণের ব্যাপারে 


সেদিন এবং আজও তাঁকে সমালোচিত 


হতে দোথি। একা রবীদ্দ্রনাথতো নন 
সম্মান এ দেশে আরো 
অনেকে পেয়েছেন । . তাঁদের ক্ষেত্রে 
যদি কথা না ওঠে, তবে প্রবাম্দনাথেয 
ওপয়ই বা এমন দাবি করব কেন! 
১৯১১ এ জালিয়ানওয়ালাবাগের 
নশংস হত্যার প্রতিবাদে যখন.রবাদ্দু- 
নাথ বহু তিধা কাটিয়ে ভাইসরয় লর্ড“ 


চেমসফোরডকে বিনীতভাবে লেখেন £ 


".-.বাজাধরাজ ভারতে*বর আমাকে 
‘নাইট’ , উপাধ দিয়া সম্মানিত করি- 


স্লাছেন, তাঁহার উদারচিত্বতার 'প্রাত 
'-চিরাদন আমার শ্রদ্ধা আছে। "** 


বড়, 
দুঃখেই. আমি যথোচিত বিনয়ের . 
সহিত শ্রীল শ্রীষত্তের নিকট, অদ্য এই 
উপরোধ উপস্থাপিত, কাঁর়তে : বাধ্য . 
হইয়াছি যে, সেই ‘নাইট’ পদবণ হইতে 
আমাকে নিক্কাতদান কারবার ব্যবস্থা 
করা হয়” তখন আমাদের বিচার ভ্রান্ত 
প্রতিপন্ন 'হয় । বান্তবপক্ষে রবীশ্দর- 
নাথ সম্বাটপ্রদত্ত খেতাবটিকে যথেষ্ট 
সম্মানের বলে গ্রহণ করোছলেন। 





উত্তরে অবশ্যই বলবেন, সঞ্চয় খেকে রত উপার্জন ‘ 
বাড়াতেই আপনি চান । f 


ইউকোপ্রযান ৷ 


এ বাপারে সাহায্য করতে গায়ে ইউককোব্যাঙ্কের 


রন বিটি 
বাড়িয়ে তোঙার এক অন উদায়। 
' 'জ্রমানো টাকা লক্ষাধিক গরিকজনমা 
যায়, ইউকোপ্ল্যান তারই সন্ধান । ২ 

হিতের সারপাতি একবার মন দিয়ে 
দেখুন । মাসে মাসে ১২৫ টাকা জমিয়ে - ' 
আপনি ৷২০ বছরে ১ লক্ষ টাকীরঃ9 বে eS 
সি | 
ইউকোব্যাক্কে । ৬ 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর ১১৮৩. : 





ততীয় আন্তজাতিক নব যুব 
প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রে৫সব 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ওরা নভেদ্বর গ্রেট ইস্টার্ণ 
হোটেলে আয়োজিত এক ল্লাংবা?দক 
সমাবেশে চিলডে:ন ফিল্ম সোসাইটির 
' মূল হোতা প্রবীণ চলাচচন্রকার ভি. 
শান্তারাম জানালেন যে, চিলডেন 
{ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ও পশ্চিম- 
শবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ৪ঠা 
নভেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃতীয় 
আন্ত্দাতক নবঘুবা প্রাতযোগিতা- 
মূলক চলাঁচ্চন্রোংসব এই কলকাতা 
মহানগরপতে । ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চল ও. বিদেশ থেকে এই উৎসব 
অনম্ঠান প্রচ সাড়া পেয়েছে । 
বাইরের ২১টি দেশ থেকে প্রায় দেড়- 
শতাধক ছবি এসেছে । বেশ কিছু 
থ্যাতনামা চলচ্চন্্কানন ও চলাচ্চ্ 
প্রীতানাধ যোগ দিচ্ছেন ॥ উৎসাহী 
শিশ; প্রাতিনিধিরাও পিছিয়ে নেই। 
প্রতিযোগতামূলক ছবির বিচারে 
নাত সদস্যের ব্চায়কমম্ডলীয় চেমার- 
ম্যান হয়েছেন তপন সিংহ । কিশোর, 
-/ বালক বালিকাদের নিয়ে একটি প্‌থক 
বিচারক মম্ডলশও গঠিত হয়েছে । 
“সোনার হাতি পাবে সেরা ছাবাঁট। 
হাত পুরস্কার স্মারকটি হচ্ছে শক্তি, 
*মৃতি; আন:গত্য ৷ ও প্রমমযাদার 
প্রতীক । পরুরদ্কারগুলি প্রদান 
করবেন মংখ্যমন্ত্র জ্যোতি বসু । উৎ- 
সব চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত । ১৪ই 
নভেম্বর শিশু দিবসে ঘোষিত হবে 
পনুরদ্কার সংবাদ । মেট্রো; গ্লোব, 
সোসাইটি, ও রিয়েস্ট। প্রিয়া হাশ্দরা। 
রাধা, মিত্রা, নবানা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে 
' বিভিন্ন ছাবর শুধু প্রভাতী প্রদর্শনীর 
আয়োজন হয়েছে । নিউ এন্পায়ার 
হচ্ছে মূল প্রদর্শনীর ম্থান। ১৫০ 
< জন সাংবাদিকের আসন এখানে সংর- 
ক্ষত থাকবে । প্রত্যহ চারটি প্রদ- 
শ'নপর ব্যবস্থা থাকছে এখানে । 


. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান 
' গাত ৪ঠা নভেম্বর নিউ এম্পায়ার 
প্রেক্ষাগৃহে তৃতীয় আন্তর্জ শতক নব- 
যুবা প্রাতযোগিতাম্‌লক চল চ্চিন্লোং- 
সবের উদ্বোধন অন;ণ্ঠিত হল সাড়- 
- দ্বরে ॥ কেন্দ্রীয় তথ্য বেতার দণ্চরের 
উপমম্পী শ্রীমল্লিকাজ্ফন উৎসবের 
উদ্বোধন করে বললেন, এই শিশু 
» চলাচ্চঘোধসব শিশু, কিশোর ও 
বয়স্কদের যেমন আনন্দ দেবে, তেমনি 
+' "শিশু চলচ্িন্ নির্মাণে যথেষ্ট উৎসাহ 
জোগাবে ! রাজ্য, সরকারের প্রাথামক 
ও মাধ্যামক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্র 
শ্রীকান্ত বিশ্বাস সভাপাঁতির ভাষণে 
বলেন, এদেশে শিশু ও কিশোরদের 


জনয ছবি করতে প্রযোজ্রককুল উৎ- 
সাহিত হন না। ছাব সব হয় বয়- 
গকদের জনা । ভাবিধ্যং নাগাঁরক হবে 


যারা সেই গকশোরদের জন্য 
ছবি যথেষ্ট সংখ্যক 
হওয়া উচিত। চিলডেন ফিল্ম 


সোসাইটির চেয়ারম্যান ভি, শাম্তায়াম 
শিশং চলাঁচ্চত নমাণের প্রসার কামনা 
করে বলেন, ছাব শুধু 'শহরে 
দেখালেই চলে না; গ্রামে গ্রামে মোবা" 
ইল ভ্যানের সাহায্যে ছোট ছেলে 
মেয়েদের ছবি দেখাতে, পারলে তবেই 
এ জাতীয় উদ্যোগের সার্থকতা । অনু 
চ্ঠান শেষে “ব্যাক প্ট্যালওন 'রিটা- 
নস” ছাবাট প্রদ্দাশত হয়। 


বিশিষ্ট ছবির প্রদর্শনী 
উদ্বোধন দিনের ছাঁব শ্ল্যাক 
স্ট্যালওন রিটার্নস ছবিটি দন্ত 
উত্তেজনা ও কৌতুহল সগ্চার করে । 
এক িশোরের অসামান্য ঘোড়াপ্রীতি, 
ৃ একান্ত প্রিয় ঘোড়াটির জন্য তার প্রাণের 
আক্‌তি,ঘোড়াটিকে বিপদমন্ত করতে 


তার জখবনপণ, ঘোড়াটিরও তার জন্য 


বিল্ময়কর ব্যাকুলতাপ্রকাশ-_এই নিয়ে 
আশ্চষ" সুষ্দর ছবিটি । প্রাণাপ্রয় 
ঘোড়াটি চার যাবার পর থেকে যে 
নাটকীয়তা শুরু হয়, তার শেষ 
দেখা গেল-যখন িশোর'টি তার কালো 
ঘোড়াটিকে ফিরে পেল। ঘোড়া 
চোরের সদাঁর কিশোরটিকে এক অদ্ভুত 
শর্ত দিয়েছিল, সে যদি কালো 
ঘোড়াঁটিকে নিয়ে মরুভুমির বুকে 
উপজাতিদের সংগে ঘোড়দৌড় প্রাতি- 
যোগিতায় জ্মী হয়, তবেই সে তার 
ঘোড়াটিকে ফিরে পাবে । এবং এই 
প্রতিযোগিতান্ন ছেলেটি শেষপধন্ত 
জয়ী হয় অনেক উত্তেজনার মুহততে'র 
মধ্য দিয়ে । পদাঁর বুকে এহ দুর্ধর্ষ“ 
ঘোড়দোড় প্রতিযোগিতা রীতিমত 
' চিতকর্ষক। ইউ. এস. এর এই 
ছবিটি পাঁরচালনায় রবার্ট“ ডালভা 
বিশেষ নৈপৃণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
ক্যামেরার কাজ অনবদ্য । চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার ‘ই কমপ্লিট একএলপৃসা 
আর একটি বিশিষ্ট ছাব। ১৪ 
বছরের একটি [কিশোর এক দুঘটনায় 
' পড়ে ক্রমশঃ দুষ্টিশাল্ত হারাচ্ছে, কিন্তু 
মার সাম্ত্রনায় তার স্থির বিদবাস--সে 
আবার পৃবের দুশ্টিশন্ত ফিরে পাবে। 
চোখ অপারেশনের ‘পর সে খন 
ক্রমেই অশ্ধত্বের দিকে এগোচ্ছে তখন 
তার মানসিকতা, চক্ষুতমানদের প্রত 
তার মনোভাব নিপুণ বিশ্লেষণে 
ফণটয্ে তোলা হয়েছে । সে যখন 


চু 


ঘটনার বিস্তার । 


পুয়োপ্ার' অন্ধ হয়ে গেল, তখন 
অপরের করুণার পাল্লী হয়ে সে 
অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার শিকার হল। 
এই পরানভররশীল জশবন থেকে 
মস্ত পেতে সে আত্মহত্যার পথ নেয় । 
'কিষ্তু সেই শোচনাঁয় পারণাতির হাত 
থেকে বাঁচিয়ে তাকে সুদ্ছ জীবনের 
আলোয় অন:প্রাণত করে তোলাটা 
সাঁতাই প্রশংসনীয় । ছবিটি মন- 
ভ্াঁতবক সমশক্ষায় ভাম্বর। পরি- 
চালনা ও আলোকচিত্রের কাজ 
কৃতিত্বের পরিচয় দেয় । 

রাশিয়ার ছাব ‘আই ডোশ্ট ওয়ান্ট 
টু বি প্লোন আপ’ বৈশিষ্ট্যের দাবী 
করতে পারে । ছ'বছরের 'একটি 
অকালপক ছেলে বাঁড় থেকে পায়ে 
বিভিন্ন ঘটনায় কিভাবে জাড়য়ে পড়ে, 
প্রায় বয়স্কদের মত কথাবাতা'য় 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-__এই 
নিয়েই ছবিটির কৌতৃহলোদ্দেশপক 
হারানো ছেলেকে 
ফিরে পাবার জন্য বাবা মার ছোটা- 
ছুটি ব্যাকুলতা-ছাবর আর একাঁট 
দিক । শেষ পযন্ত মজার ঘটনার 
মধ্য দিয়ে ছেলেকে ফিরে পাওয়া । 
এখানেই ছেলেটির এক বিচিত্র অনু- 
ভাত ও উপলশ্ধির প্রকাশ দেখি। 
ছেলেটি বলে, সে আর বড়দের মত 
কথাবাত বলবেনা। সে বুঝেছে, 
এষাবত তার সমবর়স+ ছেলেদের কাছ 
থেকে বাছিন্ন হয়ে বড়দের অনেক 
কাছাকাছি চলে এসেছে । এটা আর 
সৈচায় না। পারচালনা সুন্দর । 

ওয়াজ্ট ডিসান প্রোডাকসম্দের 
ধদ ফক্স আযাম্ড দি হাউম্ড সেরা 
ছবিগ্ছালর অন্যতম । আযনিমেটেড 
ফিল্ম যে এমন চিত্তাকষ্ক ও রোমাণ- 
কর হতে পারে না দেখলে তা 
বোঝানো মৃশাকল ! থে"কশিয়াল 
আর শিকারী কুকুরের বগড়া আর 
লড়াই, পেচা ও অন্য জন্তুদের প্রাতি- 
ক্রিয়া, শিকায়ী পুরুষের দন্ত আর 
লাফালাফি, বিকট জানোয়ারের প্রচচ্ড 
দাপাদাপি--সবাকছু মিলিয়ে ' এক 
দুদান্ত কাষ্ড । মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে 
হয়। এছাবর আকর্ষণ দুরন্ত । 
জন্তুদের মধ্যে শুধুই ভয়ঙ্ককর ব্যাপার 
নয়-- তাদের মধ্যেও যে কোমলস্বভা- 
বের পাঁরচয় পাওয়া মায়, প্রণয়ের 


সম্পক গড়ে ওঠৈ-_-তারও স্বাক্ষর 


ছবিতে আছে । ছবির মাহমা সেখা- 
নেই। পারিচালনা ও ক্যামেরার 
কাজ অনবদ্য ৷ 

পলী বাঙল। 

৪ পঙ্ঠার পর 


নাকি সাড়ে তান লাখ টাকার হণরের 
নেকলেশ চর করে এনেছে । পুলিশ 
জোর তল্লাশী চালাচ্ছে । 

কলকাতায় চাকর করেন সমাজ- 
সেবা আবদুল আজিজ হালদায়ের মা 
কলেরায় মারা গেছেন। একটা 
ব্যায়াম ক্লাবের সঙ্গে যাস্ত হালদারের 
সঙ্গে দেখা হলো ডানকুনিতে । 
‘রামকৃষ্ণ বাটি হয়ে দূরবতর্প বনের 
মধ্যে দিয়ে যে পাকা রাষ্টা ডানকুনি 
স্টেশন ছ"ঘ্েছে সেই রাষ্তার জন্যে 
হাওড়া জেলার বহ: গ্রামের মানুষ 


সহজে কম কম্টে কম খরচে কলকাতা 
যেতে পারছেন । 


ব্রবীন্রন।থ 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
ফ্লাজাধিরাজ' ‘ভারতেন্বর’-এয় ভিদার- 
চিত্ততার প্রতি তিনি 'শ্রদ্ধাযা্ত' । 
আমাদের প্রর কাঁবর, মনোভাব 
যদি এই-ই হয় তাহলে বলতে হয় “এই 
বম্বন্ততা পারস্পরিক ৷ আভিধানগত 
অর্থে নাইট” শব্দটির অর্থও তাই। 
বলা বাহুল্য ভাইসরর় প্রত্যুত্তর 
জানয়োছিলেন, এঁখেতাব "তান 
দেননি, দিয়েছেন সম্রাট নিজে,কাজেই 
এই খেতাব ত্যাগের আবেদন জানাতে 


হবে ইংল্যান্ডে, সম্রাটের‘ কাছে ॥ 


রবদন্দ্রনাথ সম্রাটের কাছে এ 
আবেদন করেছিলেন কিনা জানা নেই। 
কৌতুকের বিষয়, ধ্রটোনয়া এনসাই- 
ক্লোপিডিয়ায়' তাঁর নামের আগে 
‘স্যার’ খেতাব বহু সংস্করণে দেখা 
গেছে। 

আমাদের দুঃখ, এই খেতাব 
‘অবান্তর’ বলে রবম্দ্রনাথের কাছে মনে 
হয়ান তাঁর পন্রই তার প্রমাণ । ভার- 
তেন্বর সম্রাটের ওপয় তাঁর আবিচল 
আ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে । বিস্ময়ের 
বিষয়, দেশবাদশর উপর বিভন্ন সময় 
বিভিন নিষ্ঠ বর আক্রমণের পরও.তশর 
এ“বদ্বাস চিড় খায়নি । তা না হলে 
জািয়ানওরালাবাগের জঘন্যতম অপ- 


'রাধের পরও হিজলা জেলে গুল 


চললে রবীন্দ্রনাথ একই ভাবে মন্তব্য 
করেছেন “ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
চাপল বিকৃত হয়েছে, ইত্যাদি। 
সামাজাবাদ+ চরিত্র যে সর্বসময় এক, 
এটা জানা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ বারবার 
মোহগর্ভে' আটকে থাকেন । 
রবাশ্দ্রনাথের এই ইংরাজ প্রণাত 
ব্যান্তগত বিষয় হলে আমাদের কিছ: 
করার থ্যকে না। কিম্তু এই প্রণীত 
যখন হ্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের বিরুষ্ধে 
প্রশাসনের সহায়ক হয়ে ওঠে তখন 
দুশ্চিন্তার কারণ হয়। তাঁর খ্যাতি 
প্ৰতিপাঁত্তর সুযোগে তান 
কথনো কখনো দেশবাসণর 
'মুখপাত” হবার চেষ্টা করেছেন। 
দেশেয় প্রিয় কাঁব যাঁদ সত্যই পয়াধীন 
দেশবাসীর দ্‌ঃথের অন্তরে প্রবেশ 
করতে চান তাহলে থার্থ দেশবাসীরই 
মুখপাল্প তথা বিবেকই হয়ে ওঠেন । ' 
কিম্তু রাজনীতির শপর্শদোষ 
থেকে নিজেকে শুদ্ধ রাখতে গিয়ে, 
[তান অকারণ স্বদেশী তথা বিপ্লব- 
বাদাঁদের ভাষণে কিংবা প্রচনায় ( ঘরে 
বাইরে চার অধ্যায় ) যা বন্তব্য রেখে- 
ছেন।' তাকে ইংরেজ প্রশাসন ব্যবহায় 
করেছেন। শাস্তীনকেতনকে রাজনীতির 
থেকে উদ্ধে রাখতে গিয়ে তাঁর বিদ্বন্ত 
সঙ্গীরাই বিক্ষত্ধ হয়েছেন। ৱক্ষবান্ধব 
নম্দলাল প্রমূখ তার দৃষ্টান্ত । রাজ- 
নগাতবিমুখতা ষদি প্রকারান্তরে 
আরেক রাজনশীতির জন্ম সম্ভব করে 
তাহলে লেখককে নিরপেক্ষ বলা যায় 
না। ঘরে বাইরে চার অধ্যায়ে রধান্দু- 
নাথ সচেতনতাবে রাজনপাঁতই করে- 
ছেন--তাঁর ভন্তেরাও অকপটে স্বগকার 
করবেন । সে রাজনণতি বৃহত্তর 
সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রাহা হয়েছে ক’ 


‘Hi সাত ॥ 


অগ্রাহ্য হয়েছে; সে প্রশ্ন অবান্তর । 


বেশ সনে পড়ছে, উপন্যাসের 
কাঠামোয় ‘পথের দাবীতে" রাজনীতি 
না-করে রবান্দ্রনাথ একদা শরৎচন্দ্রকে 
বন্তুতা বা বিব্ববতর মাধ্যমে কয়ার 
পরামর্শ‘ দিয়েছিলেন । তার অর্থ) 
রসসাহিত্যকে রাজনপাতির পাপ থেকে 
দরে রাথা। শরতচম্দ্ুকে উপদেশ 
দিলেও স্বরং রবণন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে 
চার অধ্যায়ে নিজেই সে-কশীতি 
করেছেন। 
বিশেষ করে চার অধ্যায়’ রচনা 
করে লেখক প্রশাসনকেই সাহায্য 
করেন এবং একই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য 
রঙ্গমণ্ডে আভিনয় করার জন্যে তাঁর 
নাট্যবুপও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন । 
আমাদের সৌভাগ্য সে-প্রয়াস কাষ'কর 
হয়ান। পরবত“কালে শম্ভু 'মন্র 
সে কত'ব) পালন কয়েন। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবগদের 


' সশস্ঘ আন্দোলন রবণম্দ্রনাথের ব্যান্ত- 


গতভাবে পছন্দ না হতে পারে ।শুধু 
বিপ্লব আন্দোলনই-বা বাল কপ করে? 
'্রাটশ্‌ সামরাজ)বাদকে উচ্ছেদ করবার 
যে কোনো “রাজনৈতিক আন্দোলনের’ 
প্রয়োজনীয়তা থেকে তাঁর কাছে ‘সামা- 
জিক সংস্কায়'ই মধ্য হয়ে উঠেছে। তার 
তথাকাথত স্বদেশ কল্পনায়, ইংরাজ 
শাসক জাতি থাক বা ' না-থাক, সেটা ' 
অবান্তর প্রসঙ্গ, আমাদের মোদ্দা 
কর্তব্য হচ্ছে, সেবা এবং উৎসর্গে 
দেশকে উন্নত করা! 

আমাদের আলোচনা শেষ করবার 
আগে ঝবীম্দুভস্তদের কাছে সরাসার 
জবাবাঁদহি চাই প্রশ্নটা এই কুখ্যাত 
গ্রভনি আম্ডারসনের রাজতের আভ- 
জ্ঞভ়া এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
এক ববরতার নামান্তর ৷ 

১৯৩৪-র ৮ মে দাঁজলিও ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠে বিপ্রবীরা তাকে হত্যা 
করতে ব্যর্থ হলে ১১ মে Daily 
Newsএর সংবাদবদাতাঁকে ঘটা করে 
রধীন্দ্রনাথজানালেন “I am shocked 
and ashamed, it is an ugly sign | 
of the hysteria of crime, one 
of the exciting’ causes of which 
has been the painful experience 


‘that some of our towns have 


had durimg a regime of whole- 
sale suspicion, and humiliating 
measures of repression” 

“IT know that Bengal will 
be forced to make penance for 
the dastardly of two silly boys 
and another ring of a vicious 
circle will be forged.” 

এত কথা বলেও রবাদ্দ্ননাথ শান্ত 
পেলেন না। ১০ মে আম্ডারসনকে 
ব্যান্তগত তান্নবাত পাঠালেন ঃ 
f.\Recent attack on your life 
is a matter of shame and regret 
to all of us in Benal.”? 

[বিল্পবাঁপদ্থাকে গ্রহণ না-করা রবধ- 
স্দুনাথের ব্যন্তিগত ব্যাপার হতে পারে 
সেখানে আমাদের 'শরঃপণড়া নেই ! 
বপ্রবীরা তাঁদের কমপচ্ছার দায়িত্ব 


' নজের।ই নিয়েছেন, রবপদ্দ্রনাথকে 
+ গেযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


Regd. No. WB/CC-32 


জ্যোতিবন্থুর কার্ট নওপুলিশ 


জ্যোতিবাবুর কাটুন প্রদশন 
কিংবা গণ-মান্দোলনের ওপর পুলিশী 
অত্যাচারের ফটোগ্রাফ-প্রদর্শন' কি 
রাষ্ট্র্রীহতা ? বামফস্ট রাজত্বে 
পশ্চিমবজে মানুষের রাজনৈতিক 
প্রচারের স্বাধীনতাও কি কেড়ে নেওয়া 
হল ? যাঁদ তা’ না হবে তবে দু্গা- 
পুজায় সময় এস-ইউ-সি-র চ্টলগুল 
থেকে (কলকাতায়) কার্টুন, ফটোগ্রাফ : 
ও সংবাদপন্ধে প্রকাশিত, সংবাদের 
সংকলনের একাজীবশন পলিশ বাজে- 
মাপ্ত করল কেন? (সংবাদসূত 
অন্যচোখে ২৮৷১০৷৮৩) 

' একটি . প্রদর্শন'তে সাম্প্রতিক 
গণ-আন্দোলনের উপর পীলশশ অত্যা 
চারের ফটো প্রদর্শনী ছিল ; অনেক- 
গুলি ফটোই হীতপবে' সংবাদপত্রে 
প্রকাঁশত হয়েঁছল | এই সঙ্গে ছিল 
জ্যোতিবাবূর একটি কাটুন । পলিশ" 
ইউনিফর্ম পরা রুল হাতে জ্যোতি- 
বাবুর এই কা্ুনটি ছিল পৃলিশরান্দের 
প্রতপক ৷ কানের নীচে তথ্য দিয়ে 
দেখানো হয়েছিল সারা ভারতে 
পালিশ’ গুলি চালনায় পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান প্রথম। কানের পারাচিতি 
হিসাবে লেখা ছিল, 

“আমার কাতর চেয়ে 
আমি যে মহান! 
"_, ক্ষমতা আঁধক পেলে 

j দেশেকে করব শ্মশান ৷" 

কাটুনাটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। 


বোম্বাই ক্ষত আঅধঃপ।তে যাচ্ছে 


ট্রেনেয় বাঁগঃুলির হতশ্র চেহারা 
প্রত্যেকেরই নজরে পড়ছে । বোদ্বাই 
শহরতলশর রাষ্তার অবন্থা আরও 
শোচনীয় ! 

এই শহরের আইন শৃম্ধলার্‌ 
. দুত অবনাততে অনেকেই আশঙ্কিত। 

বিশেষত সাম্প্রতিক সংতাকল ধর্ম" 
ঘটকে কেন্দ্র করে শ্রামক অসন্তোষ 


এই শহরের শান্ত শুঙ্খলার. উপর 


প্রভাব ফেলেছে! 

এই অবস্থায়, বোদ্বাইয়ে অন- 
ম্ঠিত হল ই-কংগ্রেসের অধিবেশন ॥ 
' এবং সেই আঁধবেশনেই শ্রীরাজ্জীব 
গাদ্ধ দু বছরের মধ্যে, বোদ্বাইকে 
পুনরায় সুশ্রী করে তোলার মহান 
আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এই 
আহ্বান হয়ত একেবারে বৃথা যাবে 
না। টাকা আসবে! খরচও হবে ৷ 
বাস্ত কিছু উৎখাতও হবে । সেখানে 
গড়ে উঠবে প্রাসাদোপম অদ্রালিক । 
তৈরণ হবে বিরাট বিরাট ফ্লাই ওভার। 
সামনে ভোট । রাজীবের 'নশ্চয়ই 
স্বরণে আছে আগের নিবাচনে 
ই-কংগ্রেস এই শহরে সুবিধা করতে 
পারেন । অতএব এবার আগে 


থেকেই প্রন্তুতি। চেয়ার পারসনের দেশ 


' ভারতবর্ষ‘ । সারা বছরে বহু বিদেশ” 


পর্যটক আসেন । . তাঁরা 'দিল্পশ দেখে 
চলে যান। বোদ্বাইকেও তাঁদের 
দেখাতে হবে। সেজন্য . তার মেক- 


আপ দরকার। রাজীব জানেন না যে 


'শ্যামবাজার, আহরদটোলা, যোধপুর 


' ক্রমশই হুয়ংসম্পূর্ণতা হারাচ্ছে। 
গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে। 


Phone : 24-4232 


একটি লেকচার 

২য় পৃষ্ঠায় শেষাংশ 

বহ: মানুষ এসে প্রদর্শন" ও কাটনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন, পারমিত 

দেখাঁছলেন । পলিশ এসে বলে | হাসি হাসেন; শুষ্ধ ভাষায় 

"“সরকাযের নিদ্দেশ এই একিবিশন | বিলম্বিত লয়ে, কথা বঙ্গেন 

দেখানো চলবে না ৷" আমরা তাঁকে বড়ই অভিজাত মনে 
প্রকাশ, শাসক পার্টির ৫০ । ৬০ | ফাঁর। আর যে ব্যাটা চোলাই টেনে 























































মানসপত্র) এসে জ্যোতবাবুর | ঝলসানো রোদ্দুরের মধ্যে ধঃদ হয়ে 
কাট/নাটি খুলতে থাকে । ন্টলটি | জবনেয় আনন্দ ভোগ করে আমরা 
ভেঙ্গে দেয়। একাঁজাবশন ছিড়ে | তাঁকে বাঁল' ছোটলোক । লোকটা ' 


জ্যোতিবাবূর “ঝটিকাবাহন?” চলে 
যায়। 
চ্টলের উদ্যে স্তারা ধ্সস্ত:পের 
উপর একটি কাগজে লিখে দেন 
“গ্ণতশ্বের ধঙ্ংসস্তৃপশ জ্যোতি" 
বাবুর ঝটিকাবাহনশর কণাঁতি। 
. পলিশ হামলা চলে বাগমায়ী, 
পাকণসাকসি, বহদবাজার,* উল্টাডাঙ্গা, 


সমাজের উপকার না করুক অন্ততঃ 
ভম্ডাঁম করে না, বাঁসং-এর দাস্য 
বৃত্তিতে ব্যাটা কারোর ক্রাঁতদাস নয়ন, 
অধিকম্তু তাঁর কোন চাটুকারের দর- 
কার হয় না বা বাঁ হাতের পয়সায় সে 
মল্যবোধকে গোল্লায় ফেলে দেয় না। 
এই বিচিন্ত ভবযান্রায় আমাদের এই 
সমাবেশ তাই মনে করে সংসারে যা 
ঘটে তা’ সবই ভাল । এই ভাল গুড 
ব্যাডের ভাল নয়, এই ভালর অর্থ 
এটাই একাধারে ঘটনা প্রাতক্রিয়া ঘটনার' 
চক্রাবৃতি পারক্রমা (জলপান) । 
উপদ্ছিত জুধীবন্দ, আমাদের 
এই মহৎ উদ্দেশ্যাট সবিষ্ঠারে আরম্ভ 


পাক সহ আরও কয়েকটি স্টলের 
উপর । পাকসাকাঁসে 'বিয়াট পালিশ" 
বব 


ভিটা 
প্রচারের একটি জনাপ্রয় অঙ্গ । আন্ত- 
জাঁতিক ভাবেই এটি একাট স্বকৃত 


প্রথা । সি. পি. আই. এম. দলও | প্রয়োজন হলো আশাকাঁর এতে আপ- 
কটন আঁকেন। বামজস্ট সরকারও | নাদের ধৈষ্যচ্যাত ঘটে নি। এই 
ফটোপ্র।ফ একাআীবশন করেন যেমন__ | ভাঁমকা আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের 
গণআম্দালনের এক দশক । | মূলাধার গবশেষ। পাঁথবীতে আজ 


পর্যচ্ত যত তত্বীয্ জ্ঞানের সমাহার 
ঘটেছে আমাদেয় মহৎ উদ্দেশ্য হলো 
তার মধ্যে সবোত্ধম (হাততালি) । 
আমাদের সবেতিম মহৎ উদ্দেশ্যটি 

ক? মানুষকে সাঁঠক পথে চলতে 
সাহায্য করা । মানুষ বোঁঠক পথে 
চলতে অকারণে অনেক দুঃখ পায়। 
মানুষের এই দুঃথে আমার আপনা" 


পদালশমন্ত জ্যোতিবাব; কি মার্সের 
স্থলে হিটলারকেই আদর্শ‘ করলেন? 
['গণকণ্ঠ" থেকে টি 


জরাগন্ত অর্থনীতিতে এদেশের লক্ষ 
লক্ষ গ্রাম ও ছোট ছোট শহর আজ 


ভশড় বাড়ছে শহরে । এসব কিছুই, |.দেকস হাট নামক প্রকীত প্রদত্ত ভালভ 
ধনবাদের অসম বিকাশের অবশ্যন্তাবা . প্রাতানয়ত রন্তপণ্ালনে 
পরিণত ৷ তবু 'শ্রীগাল্ধী দিল্লী | ব্যাঘাত ঘটছে। হাট” আযাটাক উত্তরোত্তর 
আর বোম্বাইকে' কিছুটা প্রসাধনে | বেড়েই চলেছে । জন্ম থেকে মতত্যু 
সজ্জিত Mi asd So bag পর্যন্ত যে ভালভাঁট িরবাঁচ্ছমভাবে 
কদর্য‘ চেহারাটা চাপা, চান। 
শরিরে তো কান্দ করে চলেছে তাকে দুঃথ দেওয়া 
মহাপাপ । আমরা এই মহাপাপের ' 
ব্লবীন্নাথ | পঙ্ক থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার 
এম পচ্ঠোর পর ‘| করতে চাই। 
কোনো দায় নিতে হয়নি । সেক্ষেত্রে উদাহরণস্ররপ ধরা যাক, বাজারে 


নৈনিতাল আলুর দরবূণ্ধি ঘটলে 
আমরা গোল আল; হয়ে যাই । এই: 
ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ডিস- 
প্যারাট বা অসামঞ্জস্য থাকায় আমা- 
দের হাটের' ওপর চাপ পড়ে। 


বিপ্লবীদের সম্পকে তাঁর কটযৃন্ত 
কিংবা প্রাণরক্ষা পাওয়ার জ্রন্য আযাম্ডা- 
রূসনকে তারবাতা! প্রেরণের একমান্ত 
উদ্দেশ্য ক তংলাঁন প্রশাসন সম্পকে 
তাঁর আশ্থাজ্ঞাপন কয়া নয়? সেদি- 
নের বাঙলা রধাশ্দুনাথকে প্রত্যাখ্যান 


করেছে। ইতিহাসও তাঁকে অগ্রাহ্য | নৈনিতাল আলুর আকৃতি আর গোল 
করেছে। আলুর আকৃতি এক নয় । নৌনতাল 
উৎস £ | আলুর দর বাড়লে আমাদের নৈনি- 
১. রবাদ্রজীবনী ॥ প্রভাতকুমার | তাল আল:ই হওয়া উচিত, গোল আল; 
ও ওয়া উচিত নয়। 

২ জাতায়তা, আন্তজ্র্ীতকতা । ও 3 eis 


স্পোসাঁফক গ্র্যাভীট কমে যাবার জন্য 
যাঁদ রাজাভবনের উদ্যানকে আল 
পোষ্টায় পারপত করা হয় (আলুর ডেন- 
বেশি হওয়ায় অল্প আয়তনে আলুর 
ওল্রন বোঁশ) তবে আমাদের পকেটের 
স্পোসফিক গ্র্যাভিটি কমে গেলে 
আময়া রেল লাইনের পাথরের টূকরো 
পকেটে রাখতে পার (অবশ্যই গপ 


8. Rabindranath without 
Tllusions. Hitendra Mitra 


নোবেল পুরস্কারের রহস্য ॥ 
ননিত্যাপ্রিয় ঘোষ 


(১৮ আষাঢ় ১৩৯০ আনন্দবাজার 
পান্রকা) 





সাহেবের অনুমতি নিয়ে)।, 


করবার আগে যে দীর্ঘ ভামকাটি 


সারা দেশের মানুষ প্রত্যেকেই নিজেকে 
সাধু মনে করে এবং অপর সকলকেই 
ঠগবাজ মনে করে তবে আমাদের 
উচিত হবে, আমরা যাঁরা এই বিশাল 
সভায় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত 
হয়েছি। আমারা প্রত্যেকেই নিজেকে 
ঠগবাজ মনে করব এবং অপরকে সাধু 
ঠাওরাব। এতে অংকের নিয়মে 


মনের গোমর, অহমিকা,আত্মন্তারতা 
কাটাকুটি হয়ে সমষ্ঞ ‘আবেগ 'নিরব- 
লব ত্রদ্ধে বিলগন হয়ে যাবে । হার্টের 
ওপর একেবারেই কোন চাপ পড়বে 
না। কোন কোন মানুষ চুরি করে 
ধরা পড়ে পাবালক বা পুলিশের 
হাতে ধোলাই এবং চোলাই হয় । 
আসলে িম্তু সকল মানুষই কোন 
না কোন ভাবে কোন না কোন কিছ: 
চুরি করেই । অথাৎ আমরা সকলেই 
চৌযণবাত্ততৈে অভ্যন্ত ॥। চুরি দু" 
রকম-_একটি প্র্যাকটিক্যাল। অপরটি 
তিওরটিক্যালপ ৷ যেহেতু বাস্তব থেকেই 
ভাবের উদয়-তথ্য থেকেই তত্বের 
আঁবভাবি সেইহেতু প্র্যাকটিক্যাল চা 


বন্ধ হলে থিওারটিক্যাল চাঁরও বন্ধ হতে 


বাধ্য । যেমন ত্থাম মরলে স্ত্রী বিধবা 
হতে বাধ্য । , লামা সিংহাসন হারালে 
ফকণীর হতে বাধ্য । এম. এল. এ 
হারাণ মম্ডল ইলেকশনে হারলে চা- 
ওয়ালা হতে বাধ্য । দারোগারা টপ 
আর কোমরের বেল্ট খুললে জামাই 
জামাই হতে বাধ্য । জামাই ষাণ্ঠতে 
আপাঁন-আমি যেমন আদরের জামাই, 
পাশের এ. সি.ডিসি রাও তেমান 
আহলাদের জামাই । এখন মোদ্দা 
কথা হলো, চর বলতে আমরা কাঁ 
বাব? ( জঙগপান )। 


প্র্যাকটিক্যাল চুরির অর্থ হলো, 
অজ্ঞাতে পরহথাপহরণ। ধরুন, 
আপাঁন দরজা খুলে রাঁববার ভর 
দুপুরে আরামে দবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। 
এমন সময় চুঁপসারে কেউ এসে 


“আপনার স্নানের ঘাঁটাট নিয়ে কেটে 


পড়বার ফিকির করল। আপাঁন 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘহমেন্স মধ্যে 
স্টুং ইন্টার্যাকশন ঘটিয়ে ঘুম ভেঙ্গে 
ফেলবেন এবং আপনার দ্নানের 
ঘাঁটাট চোরকে এঁগয়ে সবিনয়ে দান 
করবেন। এতে যেমন দান হলো-_ - 


. আপনার হাট" তৃপ্ত পেল, তেমান 


চোরটিও লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচল । 
কোন যুবক যাঁদ যৃবর্তাঁর প্রেমে পড়ে 


' তবে তার সহজ সমাধান হলো, 


সেলুনে 'িয়ে পুরোপহার ন্যাড়া 
হওয়া এবং ডোঁষ্টস্টের চেম্বারে গিয়ে 
দু'জনেরই বানঘ্রশ পাট দাঁত তুলে 
ফেলে দাঁত বাঁধিয়ে নেওয়া । এতে 
সমূহ বিবাহিত জাঁবনের সম্ভাব্য 
চুলোচুলি এবং পয়স্পর দাঁত 'খি'চান 
থেকে তারা নিক্কৃতি পাবেন । 


আজকাল হামেশাই একটি অভি- 
যোগ শোনা যায়, কয়লা পাওয়া যায় না 
রামার কী হবে । এসব বলার অথ 
যেন-তেন-প্রকারেণ সরকার বিরো- 
ধিতা । সরকার বিয়োধিতা আমাদের 
একটি বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । 
কয়লার অভাব হলে হাঁড়িতে চাল-জল 


যদি 


Price—60 Paise 


নিয়ে বিধানসভায় যান, অধিবেসন 


“দেখুন; অধিবেশন ভঙ্গের পর ভাতের রি 


হাড় নিয়ে ঘরে ফিরে আসুন । 
ম্নাজভবনে আলু, বিধানসভায় আলু ? 
সেদ্দ-ভাত । গরম গরম মৌতাত । 
আশাকার মানত কয়েকটি- উদা- 
হরণেই আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের 
সারবর্তা আমরা প্রমাণ করতে 
পেরেছি ।॥ বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাষ্ড সৃষ্টির 
অনাদিকাল খখজ্ে বেড়াচ্ছেন; ন্যাংটো 
শিশুরা যেমন চুষিকাঠিতে মাতৃ- 


স্তনের আত্বাদ পায়, সদ্য বিবাহিত 


পুরুষ যেমন স্তর গলগস্ড চুম্বনে 
বিশ্বজদ্দরীর সম্ধান পান-এমান 
এক অবাক পাওয়ার লোভে বিজ্ঞানীরা 
মশগুল । এখন তাঁরা কোন কোন 
ছায়ালোকে মৃত নক্ষন্ত বা র/াক হোলের 
সন্ধান পেয়েছেন 'যার ঘনত্ব কপ" 
নাতীত--প্রাতি ঘন সৌো্্টামটারে 
একশ কোটি টন! (স্বগতঃ একশ &. 
কোটি টন আমার আবিচ্কারঃ তবু 
নোবেল পুরদ্কার পেলাম কৈ!) 
যার আঁভকষ শাস্তি কালান্তক, সেকেন্ডে 
১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে 
ধাবমান আলোক তরঙ্গ তার খণ্পয়ে 
পড়লে অভিমন্যর মত হজম হয়ে 
যায়, ফিয়ে আসতে পারে না ॥ আমা- 
দের মতে এসব কচকচি নিরর্থক । 
কারণ, মহাকাল নিজেই এক ন'রেট 
ব্যাকহোল । আপনারা সেই ইহাদ 
বুদ্ধের টাইম খ্যাম্ড স্পেস স্মরণ 
করুন--তার ফোরথ ডাইমেনশনে 
একটু চোথ বুলিয়ে নিন! কিন্তু, 
আমাদের মতে মৃত নক্ষত্রের নিউট্রন 
সমাবেশে আশ্ত্যনীয় ঘনত্ব আঁভিক- 
যে‘র চাইতে আমাদের গণতম্ত্রপন্টে - 
অর্থাৎ নিউট্টাল প্রশাসন সমৃদ্ধ পৌর 
প্রাতিষ্ঠানেক্স ম্যানহোলের বি 
শান্ত অনেক বেশি । 

আমি আর বেশী' কি, বলব 


না। এখানেই সভাভঙ্গ হোক॥ 

(হাততালি এবং সভাভজ) ৰ 
সেন 

বিহার | 

৪ পদ্ঠোর শেষংশ 


তাহলে একাদকে ডঃ মিশ্রর সমর্থকও 
তার বিরোধীদের বোশ 'দিন ধমকান 


দিয়ে চপচাপ রাথা যাবেনা । ইতি- 
মধ্যে রাজ্য ই-কংগ্রেস কাঁমাটর সভা- 
পাঁতির অপসারণের প্রশ্নে 'বিক্ষধ্ধরা 
আবার ঘন ঘন বৈঠক করছেন। 
দলাদাল ভাল রকমভাবে শুর হয়ে" 
গেছে । শ্রীমিং প্রধানমন্ত্রীর আশী- 
বাদ অবশ্য নিয়ে এসেছেন । 


A কিন সেনা 

১ম পচ্ঠার শেষাংশ 

যাট জন মাঁক‘ন উপদেষ্টা হন্ডুাস 

বাহনীকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু 

করেছে । নিকারাগুয়ার সীমান্ত 

বরাবর আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহা- 

লাগরীয় তটসণমায় এই যৌথ মহড়ার 

বেশির ভাগই অনুষ্ঠিত হবে | হম্ডু- 

রাসে মাকিন সামারক বঝহিনগর এই. 
কাষ'কলাপ 'নিকারাগুয়ার সরকারের 

কাছে যথেষ্ট উদ্বেগ সূষ্টি করেছে 
এবং নিকারাগ্ম়া যে কোন মহরতে 


. মাকিনী' ও হস্ডুরাস বাহিনাঁয় আক্র- 


মণের আশংকা করছে । 


ল*পাদক-_হীরেন বনু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭বি, লেনিন সয়ণণ, কালিকাতা-১৩ থেকে মদত এবং দর্পণ কাষলিয় ৬৯, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


রাজীবের অভিষেকের গর ইন্দিরা গান্ধীর 


৮ 


লক্ষ্য রাষ্ট্রগঠি প্রধান সরকার প্রতিষ্ঠা 
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‘চাচা নেহরু 9 সতর শতাদণ শিশু 


0 রি 
|| সম্পাদক দর্পণ ॥ 
১৪ই নভেম্বর জওহরলাল 
নেহরুর জন্মাদন 'ছিল। উনি 


নাকি শিশুদের খুব ভালবাসতেন 
তাই প্রাত বছর এই দিনটিকে পীশশু 
দিবস’ রূপে পালন করা হয়। এ 
বছরও যার ব্যতিক্রম ঘটোন । চাচা 
নেহরু'র জগ্মাদনে সোহাগে সম্পদে 
চ্নেহ-প্রগতিতে প্রাতপাঁলত গ্র্যাক্সো 
বোবদের ছবি সংবাদপত্রে ছাপা 
হয়েছে, টি ভির ছবিতে তাদের দেখা 
গেছে। 'শশ: উৎসবে বই মেলায় 
এইসব শিশু ও বালক বাকারা 
সুখ! সম্পদশালী পিতাঘাতায় সঙ্গে 
ভাঁড় করেছে। এরাই জওহরলাল 
নেহরুর আদরের শিশু 


কিল্ভু এয়া ডায্নতবর্ষে'র জন- 
সংখ্যার কত শতাংশ? তিরিশ 
শতাংশের খুব বেশি কি? বাকী 
প্রায় সত্তর শতাংশ শিশু সম্পকে 
জওহরলাল নেহরুর কাঁ মনোভাব 
ছিল? তাঁর জীীবিতকালে, হাস 
হাঁস মুখ গ্যাক্মো-বোবদের সঙ্গে 
জওহরলাল হাস মুখে ছবি তুলেছেন; 
কিন্তু সত্তর শতাংশের এক জনের 
সঙ্গেও {ক তাঁর একটি ছাবও আছে? 
স্বাধীনতার আগে ও পরে তিন 
অনেক জবালাময়, আবার কখনো 
আবেগপ্রবণ বন্তুতা 'দিয়েছেন। 
প্রকৃতপক্ষে জনতার সামনে দাঁড়ালেই 


তাঁর আবেগ উথলে উঠত ॥ তখন 
মনে হত তান জনগণের খুব কাছের 
লোক, তাদের দুঃখে তান কাতর । 

ঘটা করে জওহরলাল নেহরঃর 
জন্মদিন পালন কয়া হল দীশশ, 
দিবস’ রূপে । কিন্তু যে শিশু 
ক্ষুধার জবলায় করদ্দনরত, যে [শশুর 
শয্যা ফুটপাথ, যে শিশু বিদ্যাভ্যাস 
থেকে বাণ্টত এবং আচ্ভত্ব রক্ষার জন্য 
শ্রম বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে, যে 
শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন তার জন্য ক শিশু 
প্রেমক জওহরলাল কখনো মমতা 


বোধ করেছেন ? 


রাজশবকে হীন্দরা কংগ্রেসের 
সভাপতি পদে বসানোর জন্য ইন্দিরা 
গান্ধী যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন, 
তেমনি কৌশলে ভারতে রাম্ট্রপাতি 
শাসিত সরকায় কায়েম করার জন্যও 
ধারে ধীরে এ'গয়ে চলেছেন । ইাতি- 
মধ্যে পাঁথবীর কয়েকটি রাষ্ট্রপাত 
শাসিত রাষ্ট্রের সংবিধান পরীক্ষা করে 


LN 


দেখার কাজ শেষ হয়েছে এবং মোটা- 
সৃটি ফ্‌দ্সের সংবিধানের প্রতিই 
ইান্দরার আগ্রহের কথা জানা গেছে। 
এই কাজে তিনি তার বি*বন্ত কয়েক" 
জন মন্ত্রীকে নিয়োজিত করেন, যাদের 
মধ্যে প্রণব মুখাজী অন্যতম । 

১৯৮০ সালে ক্ষমতায় পুনঃ- 
প্রীতান্ঠত হবার পর থেকেই হীশ্দরা 
গান্ধী এবিষয়ে পদক্ষেপ শুরু করেন। 
ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বিরোধণ 
দলগ্‌ল যেই সোচ্চার হয়ে ওঠে, 
ইপ্দিরাও অমাঁন সাফাই গাওয়া শুরু 
করেন । এরপর এঁশয়াড, কমনওয়েলথ 
সম্মেলন, আসাম ও পাঞ্জাবে অশান্তি 
শুরু হওয়ায় ইন্দিরা মওকা পেয়ে 
যান। [বিষ্লাটও ধীরে ধারে ধামা" 
শেষাংশ মম পণণ্ঠ সন 


ই-ক অধিবেশনের 
অভ্যর্থনা সমিতি গঠন 
নিয়ে বিরোধের নেপথ্য 


কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের 
অভ্যর্থনা সাঁমাত গঠন নিয়ে থে 
[বয়োধ দেখা দিয়েছে তার মূলে দুটি 
কারণ আছে বলে রাজনৈতিক মহল 
মনে করছেন । প্রথম কারণ, দুই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখাজণ আর 
বরকত গাণ খান চেধিরীর মধ্যে 
বিরোধ । দ্বিতাঁয় কারণ, কংগ্রেস 
আঁধবেশনের টাকা পয়য়া লুঠবার 
ক্ষমতা কার কত বোঁশ থাকবে তাই 


নিয়ে খেয়োখোয় । এছাড়া বিরোধের 
[পিছনে অন্য কোন রাজনৈতিক 
কারণ নেই । 


দুই মন্ত্র বিরোধে দেখা যাচ্ছে 
বরকত গাঁণ খান চৌধুরী দাড়য়ে 
জিতছেন এবং প্রণুব মংখাজাকে 
মাটিতে পা রাখতেই দিচ্ছেন ন। 
প্রধানমন্ব্রর মনোনীত প্রার্থী অশোক 
সেনকে সর্বতোভাবে সাহায্য” করার 
শেষাংশ শেষ প্টোয় : 


ছউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
গোষ্ঠীদন্দ বন্ধ করতে 
অশোক সেনকে আনা হল 


দই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গোম্ঠণছদ্ব 
বন্ধ করতে শ্রীমত ইন্দিরা গান্ধী 
স্বয়ং রাজনোতিক ভাবে কোণঠাসা 
অশোক সেনকে আবার পাদপ্রদীপের 
আলোতে নিযে আসছেন । 

_ গ্রীসেনের রাজনৈতিক পনরুখানে 
কেন্দ্রীয় অথ'মন্ত্রা প্রণব মুখাজশি 
দারুন অপন্তুষ্ট বলে জানা গেছে। 
যাতে শ্রীসেনকে অভ্যর্থনা সামাতয় 
দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তার 
জন্য প্রণব মুখাজ্জশির পরোক্ষ মদতে 
তারই অনুগামী সুৱত মুখা" 
অশোকপেনকে অপদস্থ করার জন্য 
উঠেপড়ে লাগেন। 

প্রথমাদকে বরকত সাহেবের 
অশোক সেনের প্রাধান্যে কিছংটা 
আপত্বি ছিল ! বরকত সাহেবের খুব 
ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত যুবনেতা 


সোমেন মিত্র কথাতে সেটা পাঁর্কার' 


বোঝা গেছে । কিন্তু সোমেনবাবূর 
ভুমিকা সব্রতর মত অতটা আক্রমণা- 
ছিল না। | 

পরে অশোক সেনের অনুগামশ 


প্রফল্লকান্ত ঘোষের মধ্যস্থতায় সোমেনেন্ 


সঙ্গে অশোকবাবাবুর এক বৈঠক হয় । 
এবং এ বৈঠকে সোমেন এবং অশোক- 
বাবুর মধ্যে একটা সমঝোতা হয় । 
অশোকবাবূর সংগে সোমেন- 
বাবর সমঝোত। হওয়ায় সুব্রত মুখাজপ" 
খুব বিপাকে পড়েছেন । গ্ব্রতর 
ধারণা ছিল একজন দূবল প্রকৃতির 
লোককে সভাপতি করে'তিনি সাধারণ 


“সম্পাদক -হয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের 


সমন্ত কাজকম চালাবেন । 

" প্রথববাবুর নিদেশে সেই রকম 
ব্যবস্থা করাও হয়েছিল । কিন্তু 
প্রীত ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে 
লব কিছুই ওলোট পালোট হয়ে যাওয়ায় 
সুন্রত এখন খুব বেকায়দায়! পড়ে- 
ছেন। ূ 

অশোকবাবুয় বিরুদ্ধে সুন্তত- 
পদ্ধীরা এখন নানা অভিযোগ নিয়ে 
দিল্লশতে দরবার করছেন, যাতে তাঁকে 
বেকায়দায় ফেলা যায়। অন্যাদকে 
কলকাতায় গুজব রটাচ্ছেন যে, অশোক 
সেন দশলক্ষ টাকা এ আই [সি 
অধিবেশনের জন্য দেওয়ার প্রাতশ্রীত 
দেওয়াতে প্রীমতণ গঞ্ধী তাঁকে অভ্য- 
এনা সামাতর রায়িত দিয়েছেন । 


॥ দুই ।। 


আগাম প্রসঙ্গে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্ত৷ 


সুজিত চৌধুরী 


এক ॥ যে কোনো ধড় বিপ- 
ষ'য়েয় মুখোমুখি দাঁড়ালে জোবিক 
নিয়মেই মানুষের আত্মাচন্তা প্রবল 
হয়ে ওঠে, তাই আসাম আন্দোলনের 
প্রারম্ভিক আঁভঘাতে আমার সত্তার 
নিছক বাঙ্গাল অংশটুকৃই বচাঁলত 
হয়েছিল। সময়ের দূরত্ব তায় 
চিন্তার অবকাশ দিল, নৈব্যীন্তক 
বিশ্লেষণে আজ দেখতে পাচ্ছি 
আঙুর আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই 
আত্মঘাত", বাঙ্গাল 'হন্দু-মুসলমানের 
চাইতেও আঙ্গ বিপন্ন অসময়া জাত 
সত্তা । মানচিত্রের যে অংশটুকু আজ 
আসাম নামে চান্ত, বঙ্তভাষী জন- 
গোষ্ঠী যদি তায় বুক থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায়; তবুও একটি পূর্ণ স্বাধীন 
রাষ্ট্রে, এবং অপয় একটি স্বায়ত্তশাসিত 
প্রদেশে সে জাতির অস্তিত্ব এবং 
বিকাশ সম্ভাবনা অনাদিকালের জন্য 
সংরক্ষিত । - 

অথচ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার বাইরে 
অসমখয়া জাতির তায় কোনো 'বিচ- 
রণ ভামি নেই এবং আম্ুকথত 
‘বিদেশ!’ বা 'বহিয়াগতে'র চাপে নয়, 
‘মাই অসমের দাঁক্ষত সন্তানদলের 
ম্রান্তিবিলাসেই নেই একমাত 'বচরণ- 
ভ্‌মিতেও অসমায়া জাতি আঙ্গ 
অস্তিত্বের সংকটের মুখোম:ুখ ৷ 
জাতি গঠনের কতকগুলি সুনিদি“ষ্ট 
লক্ষণ এবং প্রক্রিয়া আছে এবং সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা সেগুলো মোটামুটি ভাবে 
চিহ্ত করতে, সক্ষম । সে বিচারে 
অসমীয়া জাতির গঠন প্রক্রিয়া আজও 
অসমাপ্ত, সে পারক্রণণ পথের মধ্য- 
স্থলে, তার বতমান অবস্থান। আঙ্গুর 
আন্দোলন সে পাঁরক্রমণের গতিকেই 
শুধূদ অবরুদ্ধ করে দেয়ানি। অর্ধগঠিত 
অসমীয়া জাতিসত্তার মধ্যে যারা 
আশ্রণ্ন নিয়েছিল, তাদের মধোকার 
অপেক্ষাকৃত নবাগতরা আজ নিজ 
নিজ গোণ্ঠাঁসত্তাকে বিচ্ছিন্ন, করে 
নেওয়ার কথা ভাবছে । বোডো, 
কাছাড়শ এবং তাদের' সহযান্র। অন্য 
জনজাতাঁয়রা। আগন্তক মুসলমান 
এবং হিন্দু উদ্ধাঙ্তুর গ্রামীণ অংশ, 
চা-বাগানের শ্রমক এবং তাদের অৃশ্র- 


পণ 
বাংলা, সংবাদ, সাপ্তাহিক, 
বাক-_৩০ টাকা 
যাম্সাযিক ১৫ টাকা 
নমাসিক ৭৫০ 
ও 
ট।কাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কালকাতা-১৩ 





এস LAGI SESE: বের একাংশ এবং কামর পের পাঁশ্চ- 


মিক বশংধর-_কেউ বা স্বাভাবিক নিয়মে, 


কেউ বা অনন্যোপায় হয়ে অসমণয়া 
জাতিসত্তার শরিক হয়েছিল । আসুর 
আন্দোলন তাদের সেই সাঁদচ্ছার 
অবমাননা করেছে ॥। অতএব রাগ 
ছ্বেব অভিমানে এরাও আজ অন্যতর 
পথের সম্ধানী ৷ সাঁত্যই যাঁদ এরা 
সরে যায়” সে দ্‌্দিন বিলাদ্বত 
হোক-তবে যে অলীক আন্তত্বের 
সংকটের দোহাই দিয়ে আসর শব- 
সাধনা শুরু হয়েছিল, তারা নিজে- 
রাই সেই অলক সংকটের বাস্তবায়- 
নের হোতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। 


ছুই ॥ আসাম নিয়ে কয়েক 
কোটি শব্দ ইতিমধোই মংদ-যন্দে 
পিষ্ট হয়েছে, কিন্তু সমস্যার স্বরুপ 
কি'নণশত হয়েছে? যবনপদ্ডিত 


এবং তাদের গুরমারা চেলারা উনিশ. 


পিপে নস্যে সত্ধ্য় পাঁত্যই করে- 
ছেন, কিন্তু সমস্যার গভীরে প্রবেশে 
তাদের যৌথ অনীহা বাম-দক্ষিণকে 
একাকার করে দিয়েছে । অসমীয়া 
জাতির উন্নত অংশটি নিজেদের 
আন্তত্বের প্র্গেন ভাবিত-_এই ধার- 
ণাঁটি আঙ্গ লবর্জনগ্রাহা, যেটুকু 
মতভেদ সে দৃভাবিনার হেত:নিরুপণে । 
আবার কোনো পক্ষেরই হেতুবিচার 
১৮৩৭ বা বড়জোর ১৮২৬ এর গষ্ডি- 
টিকে অতিক্রম কবতে চায় না। কেন; 
এ গা্ডয় ওপারে কি রাবণ দাঁড়য়ে 
আছে? ' 


আমাদের বিবেচনায় অসমাঁয়া 
জাতিসত্তা তার ভ্রুণাবন্থা থেকেই 
একটি মৌলিক দুর্বলতায় ভুগছে 
এবং যে এরীতহাসক বিচারে সে 
দুর্বলতার স্বরূপ 'নণয় সম্ভব, 
তায় জন্যে অন্ততঃ 


একান্তই আবশ্যিক । হাজার বছর 
পথ হাটার পরও সেই মৌলিক দুর্বল" 


তাই অসমীয়া জাতির স্পর্শকাতর 


অংশাঁটিকে মাঝে মধ্যেই আব্রমণমুখণ 
কয়ে তোলে, কারণ (আক্রমণই 
আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত'- বহু 
ব্যবহারে ভ্রার্ণ এই আম্তবাক্যাটি 
ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় তাদের 
সন্ধানে নেই। আসাম সমস্যার 
সমাধান হচ্ছে অন্যতর কোনো মানাবক 
আশ্রয়ন্থল নির্দেশ করে দেওয়া-যে 
অনুসম্ধান শ্রমসাধ্য কিম্তু অসম্ভব 
নয়। 


স্কুলের ছেলেরাও জানে যে 
অসমশয়া, বাংলা ও ওড়িয়ার় আঁদর;প 
অভিন্ন এবং পালধুগের শেষপর্বে 
পূর্বভারতের এই আদি ভাষা জনন" 
একট অবয়বের আশ্রয় লাভ করেন । 
এই আদিম অবয়বের বিস্তৃত অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ 'বভাজনও সম্ভবপর--আমা- 
দের আলোচনার প্রয়োজনে শুধু 
এটুকু জানা থাকলেই চলবে যে উত্তর- 


| দশম শতাম্দী . 
পযন্ত ইতিহাসের পাতা উল্টে যাওয়া 
. পার্বত্য সমাজ থেকেই । 


মাংশ সে যগে ভাষা ও সংস্কৃতির 
দিক দিয়ে আত্মার আত্মশয়্ হিসেবেই 
বর্তমান ছিল। ইতিহাস সহায়ক 
হলে ওঁড়য়া, বাংলা এবং অসমপয়া 
অন্তর কোনো নামে একই 
ভাষা হিসেবে টিকে থাকতে 
পারত । কিম্তু তুকণ* আরুমণ আজ- 
কের বঙ্গভাষী অংশেই রাজ্য বিদ্যায় 
করল উাঁড়ষ্যার হিম্দুরাজত্ত আরো 
দুই শতাব্দী টিকে রইল এবং কাম- 
রূপ পরবতাঁ পাঠান-মোগল যুগেও 


. পশ্চিমী বাহঃশন্লুর কাছে মাথা 


নোয়ালো না, যদিও পূবাঁদকের 
দরজ্জা খুলে অহোময়া আরো আগেই 
ঢুকে গেছে। যাই হোক তক 
বিজয়ের মাধ্যমে ইতিহাস যে পারহাস- 
টুকু করল, আজ যে দুটি ভাষা বাংলা 
এবং অসমীয়া নামে পারচিত, তাদের 
বিভাজন সে পারহাসেরই পাঁরণাত। 


তিন।। এভহাসিক কামরূপ 
রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল পাশ্চম কাম- 
রূপে এবং তার স্বাভাবিক সম্প্রসারণ 
লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমবন্ষ, অথাৎ 
গোঁড় এবং পর্ববঙ্গ, অর্থাৎ বঙ্গ সম* 
তট ৷ আধাঁঁকৃত কামর্‌পেয় তিনটি 
ধায়াবাহিক রাজবংশ, বর্ম“ণ-শালম্ভম্ভ 
পাল বংশ, গোঁড় বঙ্গ সমতটের অয 
কৃত সমাজেই আধিপত্য বিস্তারে 
আগ্রহী ছিলেন, নিজ রাজ্যের 
প্‌বাংশে বসবাসকারী পার্বত্য উপ- 
জাতি সম্‌হের প্রীত তাঁদের আগ্রহ 
ছিল সীমাব্ধ। এমন কি নিজ 
রাজ্যের কেন্দ্ুভমতে বোডো জাতশয় 
যে সমন্ত উপজ্াঁত বাস করতেন; 
তারাও রাষ্ট্রীয় করুণাধারা থেকে 
বাত ছিলেন, যদিও পাশ্ডতজনেরা 
অনুমান করেন এ রাজবংশগৃলির 
মধ্যে অন্ততঃ দুটির উদ্ভব ঘটেছিল 
[কষ্তু 
তাদের প্রদত্ত যে সমন্ত ত।ম্রফলক 
এবং সে. আমলের অন্যান্য স্নারক 
আমাদের হাতে এসে পেশচেছে, তাতে 
একটা কথা স্পষ্ট যে সমকালগন কাম- 
রূপ রাষ্ট্রে পাণশ্চম দেশাগত ব্রাহ্মণ 
এবং অন্যান্য উচ্চ ব্ণই ছিলেন 
রাষ্ট্রের আন:ক্ল্যে পারপন্ট, 
রাজ্যের শ্থানীম্ অধিবাসী জন- 
জাত'য়রা নন। পাশ্ববর্তী গোঁড় বঙ্গ 
সমতটের পাঁরদ্ছিত ছিল [ভিন্নতর-__ 
পাল যুগের আদি পথেই সেখানে 
সমন্বয় প্রয়াস শুরু হয়েছিল, সেন 
আমলে আজ্জকের বাঙ্গালী জাতি তার 
ল্ুণাবন্থা অতিব্রম করে শৈশবের পদ- 
চারণা সুরু করে ফেলেছিল । 

আহোম বিজয়ের পর পরিচ্ছি 
তির গুলগত পারিবত'ন ঘটে । প্রথম 
দিকে আহোম রাষ্ট্র ব্যবদ্থা ছিল 
একান্তই উপজাতীয়, 'দ'ঁঘ‘ সাত শত 


বৎসরের রাষ্ট্-পারচালনায় অভিজ্ঞতাও 


তাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে পারপণ 
সাঘতান্তাম্তিক পযাঁয়ে উন্নত করতে 


পণ ॥ শুক্রবার; ১৮ই নভেম্বর, ১৯৮৩ 


পারেনি । কিল্তু তাদের সয়ল এবং 
বলিষ্ঠ উপঙ্গাতায় সংগঠন প্রাতিবেশী 
অন্যান্য স্থানীয় -উপজাতিকে আকৃষ্ট 
করেছিল, এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে না 
হলেও সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন 
উপজাতীয়রা মিলে আহোম ঝ্লাণ্টুকে 
এক ধরণের আভ্যম্তরধণ শান্ত যাগ 
য়েছিল। কিন্তু আহোম ধাম্ট্রশাস্তর 
ভিত্বিভূমি ছিল উত্তর পূর্ব আসামে, 
তাদের নূতন সামাজিক দর্শন পশ্চিম 
কামরুূপের আধধির্ম প্রভাঁবত সমা- 
জের উচ্চকোটির উপর প্রভাব বিজ্ঞার 
করতে পারেনি । সেখানে, আরেকটু 
পশ্চিমে সরে গিয়ে, কোচাঁবহারকে 
কেন্দ করে উদ্ভব হল নৃতন রাষ্ট্র 
শান্তর, কোচ বংশোল্ভব রাজা নর- 


নারা্নণের প্রচেষ্টায় । নরনারাণের 
দুরদৃষ্টি ছিল, উত্তর 
ভারতের সামস্ততাম্ত্রিক রাণ্ট্রীয় 


কাঠামো সম্পকে" তায় প্রত্যক্ষ অভি- 
জ্ঞতা ছিল, তান চাইলেন সমাজের 
বিভিন অংশের মধ্যে সাংস্কাতিক সম- 
দ্বয়--সামম্ভতাল্তক রাণ্ট্রকাঠামোর 
যা পৃবসত। 


মহাপ্রুষ শংকরদেবের সঙ্গে 
নরনারায়ণের যোগাযোগ তাই আক- 
[মক নয়, যেমন আকাঁস্মক নয় 
আহোম রাজশান্তর সঙ্গে শংকরদেবের 
সংঘাতের ব্যাপারটাও। আদিবাসণ সমা- 
জের মানুষকে বৈষ্ণব ধমের মাধ্যমে 
একটি সংহত সমাজ কাঠামোর. মধ্যে 
আনয়নের জন্য শ্রীমদ্ত শংকরদেবের 
স্থানদিষ্ট পরিকল্পনা ছিল, এবং নর- 
নারায়ণের রাষ্ট্রীয় চিন্তার বাস্তবায়নের 
ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রকল্পের কার্ষ- ' 
কারিতা ছিল প্রশ্ন তীত। তাই শংকর- 
দেব পেয়েছিলেন নরনারায়ণের 
সার্বিক সহায়তা এবং কোচবিহার সহ 
পাস্চম কামরূপে সামাজিক সমন্বয় 


সৃষ্টির প্রয়াস ও সমকালে একটি বেগ- 


বান আন্দোলন সৃষ্টতে সমর্থ হয়ে" 
ছিল। অসমীয়া জাতিসত্তার সং- 
গঠনে শংকরদেবের এই - পাঁথকৃতের 
ভাঁমকা আজও যথাযথভাবে বিশ্লে- 
খিত হয় 'ন। দহভাগ্যতঃ নয়নারা- 
গণের পরবতাঁকালে কোচ রাজ্য 
খম্ডাবখল্ড হয়ে যায় এবং 'চিলারায়ের 
যে বংশধররা পাঁশ্চম কামরপে তার 
উত্তরাধকার বহন করেন, তারা 
বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন সময়ে শং- 
করের শিষ্য প্রশিষ্যদের ' সহায়তা 
করলেও রাশ্ট্রীতস্তা এবং সমাজচিন্তাকে 
একই খাতে বইয়ে দেওয়ার মত 
ধাঁশান্ত তাদের হুল না । অতএব শংকর- 
দেব নরনারায়ণ সৃষ্ট সামাজিক 
আত্মশকরণের এই আন্দোলনের ধারাটি 
পরবতকালে পদ্মত হয়ে গেল। 
যেহেতু আহোমদের রাষ্ট্র সংগঠন 
তখনও আধা-উপজাতয়ন্তরে আবদ্ধ 
ছিল এবং সামন্ততাঁন্তক স্তরে উত্তীর্ণ 
হওয়ার কোনো রাজনৈতিক আগ্রহ 
তাদের ছিল না, অতএব আহোম 
রাজশান্তর কাছে শংকরদেব ছিলেন 
অপ্রয়োজনীয় এবং কিং পরিমাণে 
প্রতিপক্ষ । তাই শংকরদেবের জামা- 
তাকে প্রাণদষ্ড বরণ করে নিতে হয়ে- 


ঘটেছিল। 
স্বাচ্তকর ঘটনা 
অহোমগণ কর্তৃক অসমীয়া ভাষা 
গ্রহণ । 
অনেকগুলো ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগোধ্ঠী 
অবশিন্ট রয়ে গেল, যারা অসমীয়া, 
সমাজের কলেবর বাঁদ্ধতে সহায়ক 
শান্ত হিসেবে এগিয়ে এল না, কারণ 
আহোম রাজত্বের অর্ধ 
চাঁরত তার অনুকূল আর্য রাজনৈতিক 
কাঠামো গড়ে তুলতে পারে ন। 


ছিল, প্রথম সারির আরো ক'জন 
শংকর-শিষ্যকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল 
কারাগারে ৷ শংকরদেবের সঙ্গে আহোম 
রাজবংশের এই যে সংঘাত, তাই 
তিনশ’ বছর পরে চড়ান্ত রূপ ধারণ 
করে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের আকারে-- 
যা থেকে আহোম রাজবংশের ধ্বংসের 
সূন্রপাত। পরবর্তীকালে সামন্তবাদী 
কাঠামো গড়ে তোলার কথা আহোম 
রাজশান্ত চিন্তা করেছিলেন এবং সেই 
প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহারের চেষ্টাও 
হয়োছল.। কিন্তু শংকরদেবের সঙ্গে 


বোরিতাটা ততদিনে এতথানই মঙ্জাগত 


হয়ে গেছে যে তারা ধর্মগুরু 'হুসাবে 


নিয়ে এলেন বাইরে থেকে শান্ত 


ব্রাক্ষণকে কিন্তু আরোপিত সেই 
শান্তধর্ম স্থানীয় আবহে শিকড় গাড়তে 
পায়ল না। দামোদরপন্ছীদের দিয়ে». 
দ্বিতীর প্রচেষ্টা চালানো হল, কিম্তু 


বরাক্মণা-অভিষ্নান প্রসত এই প্রয়াসও 
মূল মহাপুরুষাীয়া ধর্মের বিকল্প 
হতে পারে ৷ তাই আহোম রাজশান্ত 
আসামের সামাজিক আত্মীকরণের ' 
 বাহ্যকশান্ত হিসেবে নিজ ভ্মিকা 
পালনে ব্যর্থ হল । 


চার || একথা স্পম্ট ভাখা- 


[ভাত্বক জাতিসত্তা গঠনের যে পযা্িটা 


সামন্তযুগেই উত্তীণ* হওয়ার কথা, 
অসমীয়া জাতর-ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম: 
এ পায়ে একটিমাত্র 
ঘটেছিল, তা হল 


কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে .. 


সপ 


উপজাতগয় 


তাই বৃটিশ শাসনে আসাম যখন 


সরাসরি বিদেশী শিজপপঠাজ এবং 
তার অন:সার! দেশী বিদেশ! প্রভাবের 
কাছে উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন 
অসমীয়া জাতি আত্মীবম্বাসের অভাবে 
দোলদোলায়মান এবং কংকতব্যাবম,। 
প্রথম অবন্ছায় বাহ্গলা প্রেসিডেম্সর 
অঙ্গে পারণত হওয়া, 
স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশের সক্ষে ব্ছভাষশী ” 
সিলেট, কাছাড় এবং রংপুরের একাং- 

শকে্জুড়ে দেওয়া, ডিমামা কাছ৷াড়! 

রাজ্য ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলকে 

আসামের সঙ্গে সামিল করা-_বৃটিশ 

প্রশাসনের এই সবগুলো 
কাষতঃ অসমণয়া জাতিসত্তার স্বাভা- 
বক সংগঠনের পরিপচ্ছা শান্ত হসেবে 
কাজ করোছিল। 


পরবর্তীকালে 


ব্যবদ্থাই 


প্রাচীন ইতিহাসের 
নেতিবাচক উত্তরাধিকার এবং নবাগত 
সাম্রাজ্যবাদের প্রশাসানক পাঁরকজ্পনা 
_ এই দুই প্রতিকূলতার চাপে অস- 
মীয়া জাতিসত্তা আঁনবাধ'ভাবেই-« 
স্বাভাবিক উত্তরণের পথ ্খজে পায় ন! 
উনাবংশ শতাম্দী থেকে আজ পযন্ত * 
অসমীয়া বৃদ্ধিজীবণ সমাজের বৃহত্তর 
অংশ যে ভারতায়ত্বের চাইতে নিজ 
অসমধর়াত্বকে অগ্রাধিকার দেন, তার 
শেষাংশ ৮ম পন্চ্ঠায় 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ১৮ই নভেম্বর) ১৯৮৩ 


,নভেম্বর ধিপ্লবের প্রেরণা ৪ 


বাংলার গশ্ত্র বিপ্লব 


গণেশ ঘোষ 


রাষ্ট্রীয় বিপ্লব যে কোনও একটি জ্রগবন উৎসর্গ এবং ইংরাজ বিতাড়ন 
দেশে সর; হোলেও তার প্রভাব শুধু দারা পূণ স্বাধীনতা লাভ ছিল 
মাৱ সেই দেশের ভৌগোলিক স’ঁমার তাদের আদর্শ‘ । ধর্মীয় ও আধ্যা- 
মধ্যেই সমত হয়ে থাকেনা । প্রত্যক্ষ 'ত্বকতার দণ্টকোণ থেকে তাঁরা 
অথবা পরোক্ষভাবে তার প্রভাব বিভন্ন জাতপয় জীবনের গৌরবোম্ধারকেই 
দেশের ইতিহাসের গাঁতি পাঁরবর্তনে ব্রত ও তপসার;পে গ্রহণ করেছিলেন। 
সাহায্য করে। অল্টাদশ শতাম্দীর তাঁদের দৃণ্টিতে পরাধঈনতা ও দাসত্ব 


ফরাসী বিপ্লব শুধ; ফরাসী দেশের শুধুমান্র জাতীয় জীবনের 
মধ্যেই দীমাবধ্ধ হোয়ে থাকেনি, সবাঁ খন বিকাশের 


সমগ্র ইউরোপ্রের উপরই তার প্রভাব পরিপন্থ ছিল না, মনংয্যত্ব (বকাশেরও 


গড়িয়ে পড়েছিল। শ্রেণীভাত্তক অন্তরায় ছিল। ত্বাধঠনোত্তর ভারতের 
সমাঙ্ ব্যবস্থার শোষণ নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে রুশয়ায় যে নভেম্বর বিপ্লব কি হবে সে সম্পকে তাঁদের বৈজ্ঞাঁনক 
সুরু হয় তা শুধুমাঘ রাঁশয়ার মধ্যেই চিন্তা প্রসৃত কোন পাঁরকম্পনা ছিল 
সামাবষ্ধ হয়ে থাকেনি; বিশ্বের সর্ব না। ধিপ্রবের কেন্দ্রাবন্দ; ছিল 
হারা ও শোষিত মানবের মংজ্তি সং- মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেক্র শিক্ষিত 
গ্রামের প্রেরণার উৎসরংপে এই নভে- যুবক । বিপ্রবের বৃত্ত-পরাধটা ছিল 
'্বর বিপ্রব বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ খুবই সঙ্কুচিত ; পরোক্ষভাবে কিছুটা 
বিরোধ সংগ্রামকে শুধ প্রভাবাম্বিত জনসমর্থন থাকলেও এই 'বৃত্ত বৃহত্তর 
করোন দ্রুত সম্পন্ন কয়ে ওপানবোশক হোয়ে জনগণ পযন্ত স্মাবস্তৃত 
সমরাজ্যবাদের ধংস ত্বরান্বিত করেছে। হোতে পায়ে নি। 
এদিক দিয়ে বিচার করলে ফরাপী নভেম্বর বিপ্লবে জনগণ প্রত্যক্ষ- 
বিপ্লব কেন প্‌াঁথবাঁর বাভন্ন দেশে ভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে 
যতগ্দাল বিপ্লব হোয়েছে তার মধ্যে বিপ্লবকে শুধুমাত্র সফল ও সার্থক 
ব্যাপকতা ও গুরুত্বের পারপ্রোক্ষিতে করেই তোলেনি, নিপধীড়ত মানব 
মুল্যায়ন করলে নভেম্বর , বিপ্লবের - মস্তির বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র পর্যন্ত 
এীতহাসিক মুল্য অনেক বেশী বলেই সম্প্রসারিত করে দিয়েছে । বাংলা- 
মনে হয় । '- দেশের তথা ভারতের দশস্ঘ সংগ্রামে 
নভেম্যর বিপ্লবের বহু পর্বে জনসাধারণ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ না 
বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের করার ফলে মধ্যবিত্তের বিপ্লব আন্দো- 
বিরুদ্ধে সশশ্ঘ সংগ্রাম সুরু হয়। লন বিপ্লবী গণ-আম্দোলকে পরিণত 
তার পূর্বে সুরু হোয়োছিল মহারাণ্টে হোতে পারোন। বৈপ্লাবক করমকাণ্ডে 
কিন্তু বাংলাদেশের বিপ্লব কমর্দের যথেন্ট আত্মদান থাকা সত্বেও জন- 
বিপ্লব সাধনা ও লশদ্র সংগ্রামের গণের নিক্িম্ন ভুমিকার জন্য সাফল্য 
ধারণা মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং উত্তর ও যতটা লাভ করা উচিত ও সম্ভব ছিল 
দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে ততটা লাভ করা সম্ভব হয় 
কেন্দ্র করে সবণভারতীয় বিপ্পব নি। - সরকার সম্ন্ত হোলেও অচল 
সাধনায় আদর্শকে সম্বিত করে . হয় নি। সমাজতদ্ববাদের আদর্শ‘ ও 
তোলে । সুতরাং সামাজ্যবাদ বিয়োধা সর্বহারা সংগ্রামের কাষণক্রম সম্পর্কে 
সর্ব'ভারত'য় সশস্ত্র সংগ্রামের ইতি- গা এ যর বিপ্লব নেতৃব্গ' 
"সে বাংলা দেশের সশদ্ত বিপ্লব কমীগিণের ধারণা কি ছিল তা’ 
আন্দোলনের যে এক অগ্রগামণী ভ্নঁমকা দি বা 
ইল বি কোন দলে না । পয শে 
৮ রি Se সংগ্রামী প্রেরণা Rl করে । সফল 
ছিল ভরতে অন্যতম হিল জপ নার আলোক কে সত 
বিপ্লব) নাহালিষ্টদের বৈপ্লবিক কর্ম পথের সন্ধান । ০ 
সম্রাট 'দ্িতীয়- এ 
ক হা পর ন লে 
কালের বাংলা দেশের বিপ্লবীদের মনে সধমাব্ধ হয়ে থাকোনি ; সমগ্র এশিয়া 


এক নুতন প্রেয়ণা সঞ্চার করে এবং ও ইওয়োপে ছাড়য়ে.পড়ল সাম্যবাদের 
-রাজনোতক হত্যাকে বৈপ্লাবক কর্ম- নৃতন ভাবধারা-। এর প্রত্যক্ষ 


ষ্কচ্ডের অন্যতম একটি কারক্রিমরূপে ফলশ্রাত হোল রুশিয়ার দ্বৈরতান্রিক' 


আগহণ করার পরয়ে।জন'য়তা অনুভূত জার সাম্রাজ্যবাদের পতন, ধনতান্রক 


চর । সমাজ ব্যবস্থার অবসান ও সমাজ- 


বাংলা দেশের বিপ্রবধগরণ প্রথম- তাশ্বিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । অর্থাৎ 
এ্দকে বিপ্লব সাধ নাকে সোবিয়েত ব্ুশিয়ার জন্ম, শ্রমিক 
জআধ্যাত্বক সাধনার অন্রূপেই গ্রহণ কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা । আর এয পরোক্ষ 
শ্করোছিলেন । দেশের মনৃন্তসাধন কম্পে ফল হোল বৃহত্তর ও ব্যাপকতর । 


রাজনৈতিক ও অঞ্থনোতিক কাঠামো 


এই বিপ্লবের ফল হোল সাম্রাজাবাদশ 


, উপনিবেশবাদ অথাৎ স্বৈরতান্িক 


শাসনব্যবস্থা ও শোষণের বিরুদ্ধে 
পৃথিবী সকল দেশের বিশেষতঃ 
এশিয়ার পরাধণন দেশসমুহের ম্যান্ত 
সংগ্রামের নব চেতনা ও দত সণ্ার। 
এই প্রভাব খুব স্বাভাবিক ভাবেই 
ভারতের বিশেষভাবে বাংলাদেশের 
সশস্ত্র বিপ্লব আশ্দোলনের উপরে 
পড়েছিল । | 
ভারতবর্ষে প্রাতম্ঠিত হোল 
কাঁমউানষ্ট পাটি । চগ্ল হোয়ে 
উঠল সাম্রাজ্যবাদ সরকার । নানা 
রুপ আইনের নাগপাশ রচনা করে 
ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বিশেষতঃ 


বাংলার সশম্লম আন্দোলনে যাতে ' 


নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণা কার্ধকর 
রূপ নিতে না পারে তজ্জন্য নানা 
অন্তরায় সৃষ্টি করাহোল । বাংলার 
তথা ভারতের শিক্ষিত মধ্যাবত্ত 
সম্প্রদায়ের তরুণগণের সশস্ত্রসংগ্রামেয় 
আদর্শ যাঁদ ভারতের বাভাষ প্রদে- 
শের শ্রামক কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে তা’ হোলে সাম্রাজ্যবাদ' প্রশাসন 
অঁচরে অচল হোয়ে যাবে । 


১৯২২-২৪ মালের পেশোয়ার 


কমিউনিষ্ট ষড়যন্্র মামলাসমূহঃ 
১৯২৪ সালের কানপুয় বলশোভিক 
যড়য্ত্র মামলা, ১৯২৯ সালের ২০ 
মাচেি মশরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রভাত 
সম্ন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের আসম 
গ্রণ-অভ্যুতানের বিভীষিকা ও আতঙ্কের 
ফলশ্রুতি । সাম্যবাদী আন্দোলন 
দমন কচ্পে মীরাট ষড়যণ্ত্র মামলা 
সুর; হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই 
১৯২৯ সালের ৮ এঁপ্রল তারিখে 


কেন্দ্রীয় পাঁরষদ ভবনে Public 
Safety Bill বা জন নিরাপত্তা 
আইনের খসড়া আলোচনাকালে 


দর্শকেয় গ্যালারী থেকে প্রতিবাদ 
স্বরূপ বোমা হশুড়লেন ভগৎ সিং ও 
বটুকেম্বর দত্ব। 

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবেই ভার- 
তের বিশেষভাবে বাংলার বিপ্লবীগণ 
ক্রমশঃ সমাজতশ্লের দিকে ঝ*ুকতে 
লাগলেন। উত্তর ভারতের বিপ্লবগগণ 
[নজত্ব সংগঠনের নাম “হিন্দ-স্থান 
রিপাবালকান. আর্মি" পরিবর্তন করে 
শৃহন্দুন্থান সোসালিচ্ট রিপাবলিকান 
আম” নাম গ্রহণ করেন । পরবতর্শ- 
কালে ভারতীয় বিভন্ন বন্দ? শিবিরে 
কারাগারে ও আম্দামানে বন্দী সংস্থায় 
বাংলাদেশের যে সকল বিপ্লবী বন্দী 
ছিলেন তাঁদের খুব সামান্য অংশ 
ব্যতশত আর সকলেই নভেম্বর বিপ্র- 
বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং 
বৃহত্তর গণআম্দোলনেয প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। যে আন্দোলন ছিল 
অন্তরালবতণ গ্যেপন নভেম্বর বিপ্ল- 









শ্রীমতগ হান্দিরা গান্ধী যথারীতি 
বলে চলেছেন যে লোকসভার নবচিন 
আগে করার তাঁর কোন পরিকজ্পনা 
নেই ৷ অথচ প্রাতাদন তান অথবা 
তাঁর উত্তরাধিকার দেশের কোন না 


[শলান্যাস করে চলেছেন। আমরা 
সকলে জানি ভোটের দিন দ্র হয়ে 
গেলে নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা 
করাও আজকাল 'নিবাচনের অঙ্গ, যা 
গ্রণতাশ্লিক রপাতনধীতর বিরোধ । 

এ সবই যে শ্রীঘতী গান্ধীর 
দনবচিনদ প্রদ্তুতি সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তান ঘরে ও বাইরে 
একট; গুছিয়ে বনতে পারলেই নির্বাঁ 
চনের দিন. ঘোষণা করবেন। তাঁর 
প্রীতপক্ষকে একক ট্রা হয়ে লড়াই করার 
জন্য পরিবেশ সৃষ্ট করার সুযোগ 
দিতে চান না। বাজারণ পত্রিকার 
সবজাস্তারাও এত দিনে অন্য সুরে কথা 
বলতে শুরু; করেছেন, . যাঁদও এই 
সেদিনও অনেক তথ্য ও তত্ব দিয়ে 
তাঁরা পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন 


| যে শ্রীমতণ গাম্ধ এখন ভোটের জন্য 


আগ্রহী নন । পুরো মেয়াদে ক্ষমতায় 
থেকে তার ফয়দা ওঠাতে চান। 
আসলে মতলব হল জঙ্পনা-কঙ্পনার 
মারফৎ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত 
করা। | ৃ 

শ্রীমতী গাম্ধী একই সঙ্গে 
নিজের ঘর'সামলানোতেও মন দিয়ে- 


ছেন! নিজের দলকে পুরোপ্যর 
কব্জায় আনার প্রচেষ্টায় যাতে ফাঁক 


না থাকে সেদিকে নজর দয়েছেন। 
বোম্বাইএর অধিবেশনে শ্রীমান 
রাজশবের প্রত দলের নেতাদের 
আন:গত্য স্বীকার করিয্নেছেন। 
এবারে কলকাতার আধবেশনে তার 
পর্বত'* অধ্যায় ধচিত হবে। 
ই-কংগ্রসের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীস এম ্টিফেন.কলকাতায় পারুদকার 
ফতোয়া দিয়ে গেছেন ষে "একমাত্র 
শ্রীমতপ গান্ধী ও শ্রীরাজশব গাম্ধীর 
প্রীতকাতি ছাড়া আয় কারও নামে 
দলের পোম্টার ও ইন্তাহার ছাপা 


বের আদর্শ‘ তাকে টেনে নিয়ে এলো 
জনতার দরবারে । 'নিক্কিপ্ন জনতা 
সাম্রাক্ষাবাদ বিরোধ 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। মুষ্টিমেয় 
মধ্যবিস্তের বিপ্লবী সংগ্রাম গণ-বিপ্রবশ 
সংগ্রামে পারিণত হোল। আর এই 
গণ-সংগ্রামের শেষ পাঁরণাত হোল,-- 
ভারতে বটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান । 
সুতরাং বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের 
শেষ পরে নভেম্বর {বিপ্লবের অবদান 
যে অপাঁদ্মেয় তা’ নিঃসন্দেহে বলা 
মায়! 


এক প্রান্তে নতুন নতুন প্রকল্পের" 





আদ্দোলনে' 


|| তিন ৷ 


লোকসভার নির্বাচন 
সম্পকে উঞ্চিরা মানুষকে 
বিভ্রান্ত করতে চাইছেন 


ও জদ্নধ্বান দেওয়া চলবে না । দলের 
নাম এখনও ই-কংগ্রেস রয়ে গেল 
যাঁদও ইন্দিরা গাদ্ধ বাইরের দুনি- 
য়ার সামনে প্রচার করতে চান যে 
জাতীয় ক-গ্রেসের প্রকৃত ধারক বাহক 
তাঁর দূলই। সোজা কথায় হিন্দরা 
মানে কংগ্রেসএর অন্যথা হওয়ার 
উপায় নেই। দলের প্রাতাঁট সিদ্ধান্ত 
তাঁর অথবা রাজশবের অনুমোদন 
সাপেক্ষ । এদের দুজনের ইচ্ছাই 
আইন । দলের কর্মস:্‌চ অথবা 
প্রচালত রখীতনখতি কি ছিল তা 
অবান্তর । ধান প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপাঁত তিনি এতকাল পগাঙ্গ 


আধবেশনে অভ্যর্থনা সামাতর 
সভাপাঁত হয়ে আসছেন । এটাই 
দঘঘাদনের প্রচলিত রণাঁতি। কিন্তু 


আসম কলকাতা জাধবেশনের ক্ষেত্রে 
এর ব্যতিক্রম হল । প্রদেশ ই-কংগ্রে- 
সের সভাপাত শ্রীনানদ্দগোপাল 
মুখাজার দ্ছলে রাজনশীত থেকে প্রায় 
অবস্রপ্রাধু শ্রীঅশোক সেন মনোনিত 
হলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দনের 
মধ্যে মনোমালিন্য ও দলাদলি প্রকট 
হয়ে পড়ল। কয়েকাদন দৈনিক 
কাগজে মহখরোচক সংবাদ পরিবোশত 
হল। কিম্তু সব দল ও উপদলের 
নেতাদেয় শেষ পযন্ত তাঁদের দু” 
নেরই শরণাপন্ন হতে হল। 

এটাই শ্রীমতী গাল্তীর রীতি 
নগাত। ডাঁন মুখে যা বলেন কাজে 
করেন তার বিপরীত । দলের মধ্যে 
এঁক্য হ্থাপনের কথা বলেন প্রাতিটি 
সভায় । অথচ দলাদলিটা যাতে 
চলতে থাকে এমন পরিবেশ উীনই 
সৃষ্টি করেন । শেষ পযন্ত তার কাছে 
ন্যায় বিচার প্রার্থনা করা হয়। উাঁন 
তখন নিপ্ধান্ত নেন। এজন্য তান 
দলে কোন সাংগঠাঁনক 'নিবচিন হতে 
দেন নি-যাঁদও মাঝে মাঝে তার 
প্রস্তুতি চালিয়েছেন কমশীদের 'বল্লাস্ত 
করা ও দলাদাল বাড়ানোয় জন্য। 

একই মতলবে তান আগ্াালক 
সম্মেলনে শুরু করেছেন । বোদ্বাই- 
এর হাওয়া সর্বপ্র দলের মধ্যে ছাড়িয়ে 
দেওয়াই এর উদ্দেশ্য । শ্রীঘত 
গাশ্ধা নিজেও জানেন ষে স্বাথ্বেষ? 
ও আদরশশীবহধন কমশদের এ ভাবে 
জোর করে একতাবদ্ধ রাখা সম্ভব 
নয় । কুরুক্ষেত্রে যে আগ্ালক 
সম্মেলন হয়ে গেল অর যে বিবরণ 
এখন পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে 
উত্তরাঞ্চলের বেশীর ভাগ রাজ্য থেকে 
কর্ণীরা আসোন এর সম্মেলনে । 
পাঞ্জাব ও কা*্মীরের অবস্থা, অন:মান 
করা যায় । কিন্তু রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ 
অথবা উত্তরপ্রদেশের, প্রাতানিধির 
সংখ্যাও ছিল থুব কম, এমন কি 
হিমাচল প্রদেশের লোকও সামান্য । 
দলের ভিতরের এই চিন্ন উনি জানেন 
বলেই শ্রীরাজখবের পরামর্শে সরকারণ 
আমলাদের সহযোগিতায় উন্নয়ন 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্চোয় 





ওয়াক কালচার 


শ্ৰীপতি নন্দী 


প্যামনেণ্টি  ইন্টারন্যাশন্যাল 
তাদের সর্বশেষ বা্ধকশী রিপোর্টে“ 
মানব আঁধকারের বিরুদ্ধে প্রাতশোধা- 
আক অত্যাচারের অপরাধে ভারত সর- 
কার তথা হী্দিঘ্া সরকারকে পুনরায় 
বিশেষভাবে 'চাহুত করেছে | মান- 
বতা ‘বিরোধ গাহতি অপরাধের 
তাঙ্গিকায় ভারত সরকারের এর.প 
উচ্চাসন লাভ এই প্রথম নয়, বরং 
বলা যেতে পারে গ্যামনেন্টীর় অপ- 
রাধ ও অপরাধধ তালিকায় ইন্দিরা 
সরকার প্রায় ১৫ বছরের দাণী 
 আসামধ। লাগাতার প্রায় প্রতি বছরই 
একই রূপ তারকা চিচ্ছিত ! তাহলেও 
শিন্টের দমন সহ দ:ঃস্টের পালন 
ধর্মীয় যাবতীয় কাজকর্ম অকাতরে 
চালিয়ে যাচ্ছে এ “কাজের সরকার" । 


অবশ্য, ভারত সরকার নামক 


বস্তুটিকে এ্যামনেণন্টা ঘতটা না চেনে : 


পেটে-বুকে পোড় খাওয়া দাদু 
ভারতবাসণ তার চাইতে অনেক বেশী 
পরিমাণে এ মালকে চেনে ; তবে কথা 
হলো, বিদেশীদের চোখে নিজের জন্য 
মান-ময।দা অর্জন করতে [নি দিবা- 
রাঘ হাপুস-হৃপহ করেন, আল্তঞ্নি 
তক রাজনোতিক স্কোর বোর্ডে তার 
রেকর্ড কত করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
নিতান্তই চোখের মাথা খেয়ে না থাকলে 
তা বুঝতে কারো কন্ট হবার নয়। 
এই তো সেদন একটা 
ন্যাক্স-সামট’”-এর কনভেনার হয়ে 
শেষ পর্যন্ত তার কপালে একটা হাস্য- 
কয় রকমের ধীমান-সামিট'এর বিড়- 
শবুনা লাভ ঘটলো । আসলে, দেশে 
[বিদেশে সকলেই অল্প বিস্তর মাল 
চিনে গেছে ।. 


্যামনেন্টী ইন্টারন্যাশনালের 
উপরোন্ত ১১৮২ সালের রিপোর্টে 
পুনরায় উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে যে, পার্ববতাঁ বছর- 
গুলোর মতই ১৯৮২ সালেও তথা- 
কাঁথত “জাতণয্ন নিরাপত্তা আইন’ বলে 
বিনা বিচায়ে আটক বন্দীদের কোন 
সরকারী পারসংখ্যান ভারত সরকার 
দাখল করেন নি; তাহলেও ভারতের 
নানা রাজ্যে সরকার ঘণতিনাীতর 
যায়া প্রাতিপক্ষীয় তাদের তো নিশ্চ- 
মই, এমন কি যারা নিতান্তই নিরা- 
[মষ সমালোচক তাদেরকেও জাতায় 
_ দনরাপত্তা আইনের জালে ফেলে নিয'- 
তন করার থবর এ্যামনেন্টী আথছার 
পেয়ে থাকে। কিদ্তু পাপাঁদের 
অন্সবিধে এই যে, পাপকে 
ঢেকে রাখার ক্ষমতা তাদের নেই। 
বিশেষতঃ, কনফুল্টেশন নামক সর- 


কারী, জালিয়াত গাল-গঞ্পেয় কার” 


সাজ গুলি সম্পকে দেশে বিদেশে 
বহু গণতান্মিক মহল আজ অনেক 
বেশী সচেতন ; কখনো “ডাকাত 
দমন,” কখনো বা “উগ্রপন্হ-শাসন” 
ইত্যাদির নামাস্তরে কখনো মস্ত আকা- 
শের নশচে মাঠে-প্রান্তরে বা বনে-লে 
আবার কখনো বা সরকার-নধাঁরিত 
গণতান্ত্রিক আবাসনে অর্থাৎ লৌহ" 
কপাটের অস্তরাদে সাক্য় প্লাজনোতিক 
কমর্ণদের বিরুদ্ধে সরকারী হত্যাভি- 
যান সম্পকে খ্যামনেন্টীর গভার 
উদ্বগ ভারতের আভ্যন্তরণণ অবস্থা 
সম্পকে বিশ্ব জনমতকে নিঃসন্দেহে 


আরো সজাগ করবে। ,. 
০. 9 9 0 
বিরাশণর পর তিরাশী যথাপুর্বং 


তথা পরম--বিরাশশর সঙ্গে 


চলছে গ্রাম ভারতের দিকে দিকে সয়- 
কারণ সশম্ সম্পাস ; এবং অবশাই 
একই সঙ্গে চলছে আম্তজিতক আসর- 
গলিতে 'বি*্বশাশ্তির। 1ব*বন্রাতৃত্বের 
ও পাঁকিন্তানে গণতন্ত্র প্রাতম্ঠার 
[শরোনামায় স-ছন্দ ইম্দিরীয় আবৃত্তি; 
ছদেশীয় মণ্যে এ মুখোশের খেলা 
স্বভাবতই বািঁচতিতর ; তাহলেও সাম্প্র- 
দায়িক প্রথৃতি ও -জাতগয় সংহতির 
শোকে শ্রীমতী-নঃস)ত -কুম্তীরাশ্রঃর 
বন্যা দেখে ভরসা পায় তেমন লোকের 
সংখা খুবই নগণ্য । তবে নায়কার 
অধ্যবসায়ে ঘটাতি নেই; স্বদেশ- 
বাসীর মূল্য যেখানে ‘ভোটার’ ছাড়া 
আর কিছু নয়, পাবলিক কনসামশন- 
এর জনয সেথানে নিত্য নতুন “পার- 
ফিউম:ড গ্যাস’ সাপ্লাইয়ের কাজকে 
শাসকশ্রেণী টপ প্রায়ারটি দিয়ে দেখে; 
অতএব, কং-ই কোম্পানীতে নতুন 
“ওয়াক কালচারের” উদ্মেষ ঘটানোর 
একটি “সম্ধাম্ত” বোদ্বাই অধিবেশনে 
ঘোঁষত হয়েছে । বোঝাগেল, ‘কংগ্রেস 
কালচার’ নামক সাংস্কতিক পরিচয়টি 
বাজায়ে বিরূপ প্রাতীকুয়া ডেকে 
এনেছে, সুতরাং নাম বদলকে কাম 
চালাও’ ৷ - 


স্বভাবতই “ওয়াক কালচারে’-এর 
স্বাদ আত্বাদন করতে দেশবাসণর 
কপালে বিলম্ব ঘটোন ৷ হাণ্ডের কাছে 
বার হলো £ বিহারের গয়া জেলা, 
পাটনা জেলা ও নালম্দা জেলার 
বিজ্ঞণ অণ্চল জুড়ে পুলিশ-মিলি- 
টারশ-জমিদারের সম্মিলিত শান্তর এক 
বর অভিযান চলছে , অন্ততঃ বিশ- 
খানা গাঁয়ের মানুষ ভিটেছাড়া, ফসল 
তোলার সময়ে জামছাড়া দেশছাড়া । 
বিশ্বশাশ্ত ও বিনবভরতুত্বের “দরদ 


ঠৈক্কা ' 
মেরে চলছে 'তরাশশর অভিযান £' 


ভারতখয় শাসক শান্তর ওয়াক কাল- 
চারেব ম্বরপটি এমনই যে, “দেখা” 
মার গুলি করার” অবাধ ক্ষমতার 
অধিকারী সশশ্ত বাহনপর শাশ্তি 
প্রচেষ্টা ও ভ্রাতৃত্ব প্রচেষ্টা দেখে বোঝা 
কঠিন, এরা ভারতাঁয় না সাম্রাজ্যবাদী 
ফৌজ। 


জমিদায়ের জমিতে গতরের ফন্ত 
ঘাম নিংড়ে দিয়ে খেতমজুর যাঁদ 
নাষা মজুরী চায়, ভাগচাষী 
যাঁদ নাধ্া ভাগ চায় তাহলে 
ই-সরকারশ গণতাশ্তিক বিধানে তারা 
উগ্রপন্থণ, অতএব আইনতঃ অবশ্য 
বধ্য ; সামন্ত শক্তির ওরসজাত বিহার 
সরকার নামক একটি গান্ধীর 
প্রশাসনের বিধাষিত (অবশ্যই 
দিবৰ্চন ধাগপা) “বিহার নিয়তম 
মজুরী আইন” এর উপরোনস্ত শান্তি- 
মূলক ভ্রাতৃত্মলক নীতি ও পদ্ধাত 
বলতে আর কি-ইবা হতে পারে? 
সামনেই ধানকাটার মরশুম--এক এক- 
থানা গাঁয়ে অন্ততঃ খান দশেক করে 


আদিবাসী যোয়ান খেতমজ্্ুরকে 


দনিকেশ না করলে সামন্বশাহঁর চলবে 


“কেন? এবং শুরু হয়েছেও তা-ই ; 


সরকারী প্রি-এমপাটিভ এ্যাকসনে জনা 
দূশেকের বেশশ ইতিপ্‌বেই গুলিতে 
খুন হয়েছে, সরকার হিসাবে আরো 
অন্ততঃ নদ্বুইটি আঁদবাসণ মন্ডু 
চাই ; অতএব অপারেশন কোম্বিং 
চলছে-জামদার সেনা, রাজ্য পুলিশ, 
সি আর পি এফ ও বিহার মিলিটারণ 
পুলিশের সাঁজ্জত চতুরঙ্ছে ইম্দিয়ীয় 
তথা কংগ্রেসীয় তথা সামস্তভাদ্ত্রিক 
গণতশ্তের “ওয়াক কালচার” মহড়া 
চলছে--দিকে দিকে ছড়য়ে পড়ছে। 
বিশ্বশান্কি, গণতন্ত্র ও 'ব*বন্রাতৃত্বের 


কাজে যথার্থ ইন্দিরয় হোম 
ওয়ার্ক"! . 
শ্রীমতী ভয়ঙ্করী 


হোম-ওয়ার্ক আর 'হাওসহোল্ড 
ওয়াক” অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার 
এবং একই ব্যান্তুর পক্ষে এ উভয়াধধ 
কাজে সমান দক্ষতা অর্জন প্রায় 
অসম্ভ ; কল্তু সম্ভব-অসম্ভের সমা- 
রেখা যে চারত্ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে 
তার হালচাল মানাঁবক নশীতিধর্ম 
স্বভাবতই অগল । বস্তুতঃ ভারতবর্ষ‘ 
মন,সংহতার দেশ, হেথায় সংবিধান 
ঘয়েছে, হিন্দ] কোড বিল আছে; 
কিন্তু জরনৈকা বধ নিযাতিনকারিণগ'র 
সুপার পাওয়ার’ কফিলিকে এ সব 
কিছুই নিপ্প্রভ। তা না হলে 
কাণ্মরপ বর্ষণ পাঁরবারের কুলবধু 
'হয়েও বিধবা মানেকা গান্ধী তার 
শ্বশুর ঘরের যৌথ বিষন্ন সম্পত্তির 
অধিকার থেকে স্ববংশে কেন বাণ্যত 
থাকে ? শিশু বরুণই বা কেন পর- 
লোকগত পিতার একমাত্র উত্তরা- 
গধকারণ হয়েও বড়া ঠাকুমার আইনশ 
খেলার শিকার হয়ে পারিবারিক ভরণ- 
পোষণের আঁধবার থেকে বাণ্ডত হয়ে 
গেল? কেনই বা সঞ্জয় গান্ধাঁর 
স্বনামে কেনা কোম্পানশর শেয়ারের 
ভাগ বাঁটোয়ারা য়ে একটি দুপ্ধ- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় | 


দপণ ॥ শুক্বারঃ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৮৩ 


গ্রামের পথে 


এ. এফ. কামবুুদ্দীন আহমদ 


বাঙলার গ্রামণুলোর বুকের মধ্যে 
লুকিয়ে রয়েছে অনেক কাঁবতা। 
রাঁসক মানুষ সেই কবিতার স্বরুপ 
বোঝে । গ্রাম গঞ্জে ঘুরতে ঘৃরতে 
কত যে হবি চোখেয় সামনে ভাসে । 
এবারের লেখা তৈরধ করতে গিয়ে" 
ছিলাম হগলণ জেলার ডানকুনিতে । 
ডানকুনি স্টেশনের কাছাকাছি হখট- 
ছিলাম । ডানকুন শেখপাড়ায় 
মুনসেফ আল’ ডি. এম, এস ছাঘ । 
মৃত্যুর জন্য দিন গৃংনছেন । অজানা 
রোগে সাতাশ বছরের এই তরুণের 
চলার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুদ্ধ মা বাবার 
চোখের সামনে চরম ব্যথা বেদনায় 
গুময়ে উঠছেন । তার দাদা ভি.এম. 
এস ডাস্তার এবং স্কুলের শিক্ষক । 
ডানকুনির উন্নাত হলেও শেখপাড়ার 
রাষ্ত।ঘাট দেখে বাম আসে! নোংরা 
এবং ভাঙ্গাচোরা । পাট ডানকান 
নামের জায়গাটা দিল্লী রোডের 
পাশেই । রহমত আলণ বলেছেন এ 
সব এলাকায় জাম জায়গা দত 'বাক্ 
হয়ে যাচ্ছে । দারুন দাম । যে জায়- 
গাটায় কোলম্নগরের কারখানা থেকে 
ময়লা এসে পড়তো সেই বিস্তণ* 


মাঠে চাষ ভাল হতনা। এখন 
সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে। 
কলকাতার মাড়োয়ারী, পাঞ্জবী, 


সিদ্ধি ক্েতাই বেশি । শৈলেন বোদক 


(নামটা সামান্য হেরফের করা হলো” 


ইচ্ছে করেই ) বললেন একটা ছ'কাঠা 
জমি কিনেছেন কলকাতার ঠকরলাল । 
মালিক নয় অথচ দূর সম্পক* খাড়া 
করে নোটিশ জারী কয়েছিল এক 
চালাক ছোকরা । ঠকরলাল ভাত: 
মানুষ । ঝামেলা এড়াতে করকরে 


সাড়ে তিন হাজার টাকা ক্যাস গুনে 


দিয়েছে ছোকরার হাতে । 


মোল্লাবেড়ে দাঁড়িয়ে শুনোছ সেই 


তরুণের কথা যার সঙ্গে চার 'বছর 
আগে আলাপ হয়েছিল আমার । 
তরুণটি অনেক অন্যায় কাজে বাধা 
দিতো। সংগঠিত করতো কাজের 
মানুষকে । একদিন রাতে কে বাকারা 
তাকে গলি করে জানালা দিয়ে 
বন্দুক বাঁড়য়ে । এই মোল্লাবেড়েতে 
একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বেসরকায়শ 
ব্যাঙ্কের আঁফস আছে । গ্রামের ভিতর 
দুগ্ধ সমবায় সমমিত গাঁজয়ে উঠোছল 
শুনেছিলাম শ্রীঘ্ামপুরে অবাম্থত 
একটি ব্যাঙ্কের আর্থক সাহায্য নিয়ে। 
তাড়াতাঁড়ির জন্যে ২৬ নদ্বর বাস ধরে 
এগিয়ে গিয়েছি; তিনটে স্টপেজ পরে 


নেমেছি । ধান কাটাহচ্ছে। আজ 
এগারই নভেম্বর ছিটেফোঁটা বৃণ্টিও 
হলো। যারা মাঠে ধান কেটে 


রেখেছেন তাদের মাথায় 'হাত। এ 
ভাবে বৃষ্টি হলেই পাকা ধানে মৈ। 
বোরো চাষের জন্যে এই সব এলাকায় 
লোকজনের তেমন মাথাব্যথা দোখানি। 
তবে অল্প বিন্ুর চাষ হবেই । যে হারে 


পে » 


চাষেয় জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তাতে 
আশঙ্কার কারণ আছেই । 
ফিরতি পথে স্কুটারে পাঁচঘড়া 
এসেছি । সব অগুসটাই চণ্ডাঁতলা 
থানার এলাকায় । শুনলাম বরান- 
গরের জনৈক যতঈন দত্ব ছেচল্লিশ 
সালে এই গ্রামে এসে সন্ত প্রমদাস ন্দ- 
রীর নামে স্কুল করে দিয়োছলেন । 
এটা তাঁর স্বগুয়বাড়াঁর দেশ । আদান 
গ্রামে ফুটবল খেলা চচ।“ বহুদিনের । 
আদান পল্লী উন্নয়ন সামাত প্রভাত 
সংস্থা গ্রাম উন্নয়নে ব্রতী । বাঁরজ- 
হাঁটও উন্নত গ্রাম, চম্ডতল! 
থানায় কোনও কলেজ নেই । গর 
গাছায় ডেপুটি হাউসে সত্যোন্দুনাৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মণপদ্দ্ুকুমার বন্দোপা, 
ধ্যায়ের উদ্যোগে আলোচনা হলো । 
গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছেই 
চারাবঘা ফাঁকা জাম, পঞ্চাশ হাজার 
টাকা জমা আছে। এ টাকা ও জমি 
কাজে লাগিয়ে কলেজ করার জন: 
জোর চেষ্টা চলছে। 'নিমাই-ঘোং 
চন্ডীতলা সিংহ বাড়গর সামনে 
দাঁড়য়েছিলেন। বললেন এ অগঃে 
সমস্যা হাঙ্জার রকম। কলাহুড় 
পশ্চিমপাড়ায় ব্দ্যিতের দাবির কথ 
জানালেন। শুনলাম সবার পরি 
কাগজের হকার হাসিমুখের হাহ 
প্যাষ্ট পরা চিরতয়ুণ কাঁড় বন্দ্যোপা 
ধ্যায়ের ছেলে ব্যাঙ্ক কমা মুজফরপন 
- জপ দ:ঘ্টনায় মায়া গেছেন । চম্ডাঁ 
তলা থেকে বাসে সংকশর্ণ গলি পথ 
*বাড়ীর ধিড়াক দিয়ে ছুটতে ছুটতে 
রেগমপৃর। বেগমপ;রের বড় তাজ 
পরে আনজুমানে ঈশায়াতে নাম, 
সুবাজসেবী সংস্থা, থেকে নিরক্ষর 
দূরীকরণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। 


. তাজপুরেই বাঙলা সাহিত্যে 


» নামী পুরুষ এস, ওয়াজেদ আলণ 


জদ্ম। আলণ সাহেবের আত্মা 
স্বজনদের মধ্যে কেউই প্রাঁতাণ্ঠত হং 
নাম করতে পারেনান। তাজপদকে 
আছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বান 
মসাজদ । কলে আধ ডোবা, 
একজন খালি গায়ের লোক হা, 
লোহার শলাকা 'নয়ে' বেপরেছ্ছ 
ঘোরাচ্ছল। জলের ভিতর আচম 
£ বিধে যাচ্ছে পাঁকাল কৈ চুনোপ* 
কাঁকড়া আর. জঙ্গল । জলে ভক্ত 
কলসীতে খেজুর পাতা, তার মঞ্চে 
মাছ গংজে 'দচ্ছে। ধান জাম 
মাছ ধরা নিয়ে ছোটখাটো গম্ডণেশ্র 
লেগেই আছে। নয়ন আঁধকাঞ্জ 
বয়স নিশ ৷ কেন্দ্রীয় সরকার কুয়া 
বললেন সরকার গ্রামের স্বলস সাজ 
উৎসাহ দচ্ছেন অথচ সামান্য মাহি 
ডাককমর্শরা এত ঝুকি নিয়ে ঝর 


করতে হিগাঁসম । ভাব্ঘরে 
বাড়ছে । স্বল্প সঞ্চয়ের তাই স্ন 
নাশ. । 


পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই নভেম্বর। ১৯৮৩ 


যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পৃতীক 
জুলিয়া ফুচিক জন 


চাল্পশের দশকের শেষ দিকে 
জহীলয়াস ফুচিকের লেখা ফাঁসর মণ 
থেকে (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে) 
বইটি পড়ার স্মৃতি এখনো 


আছে ॥। তখন সদা যৌবন, আবেগ 


অনুভূতি ত্বাভাবকভাবেই অনেক 
বেশশ তীব্র । তার উপরে জাতীয় 


জীবনে সদ্য ঘটে যাওয়া নানা ঘটনায় 
মন তখন ছিলা বাঁধা ধনুকের মত 
টাম টান। সোঁদন তাই নাৎসি 
ঘাতকের উদ্যত খড়েগর নিচে বসে 
সুদূর চেকোস্লোভাকিয়ায় এই কাঁমউ- 
[নস্ট যে আদর্শ-“নিণ্ঠা আর প্রাণ, 
শান্তর পরিচয় তাঁর রচনার ছন্তে হলে 
রেখোঁছিলেন। তা অত্যন্ত সক্তভাবেই 
আমাদের জাতপয় মস্তি আন্দোলনের 
অমর সব বীর শহীদের কথা মনে 
পাঁড়য়ে দিয়েছিল । _ 

১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের 
পর চল্লিশ বছর সময় কেটেছে । এই 
সময়ের মধ্যে যেমন আমাদেক্স দেশের 
জগবনে, তেমাঁন আন্তজ্ঠাতক জীবনেও 
বিরাট সব পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
সেদিনের সেই বলদপণ হটলায় 


মুসোলিনীর দল গশড়য়ে গেছে. 


মানুষের রোষের প্রবল আভঘাতে, 
যেসব দেশ ছিল তার পদানত তারা 
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর রাজা 
ভাঙ্গাগড়ান্ন পাঁথবাঁর মানচিত্রের রঙ 
বদলেছে বেশ কয়েকবার ৷ ফ:চিকের 
নিজের দেশ চেকোদ্লোভাকিয়াও আজ 
একটা সমাজতাম্মিক প্রজাতন্ত্র 
পরাক্লান্ত সমাজতাশ্রক রাম্টরগোষ্ঠসর 
সদস্য । এখনো কন্তু জুলিয়াস 
ফ?চিকের ফাঁসর মণ থেকে পৃথবণর 
অন্যতম লর্ধাধক পঠিত গ্রন্থ। 
পৃতিবীলস ৮৮টিরও বেশি ভাষায় এটির 
অনুবাদ হয়েছে, এবং আজো হয়ে 
চলেছে । । 

সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে 
এই বইখানর এমন বিরাট সমাদরের 
আসল কারণটা কি? এযাঁদ শুধু 
বন্দীশালা-সাহত্যই হবে, যদ শুধুই 
নাংস অত্যাচার ও [িমমতারই 
দলিল হবে, তাহলে কেন এই বই 
আকর্ষণ কক্পেছে নানা ধরনের সেইসব 


মানুষকে জীবনের অভিজ্ঞতায়; 


শিক্ষা-দীক্ষায়। ধমশীবধ্বাস আর হাজ- 
নৈতিক চিন্তা-ধারায় ধারা একে অপরের 
থেকে পৃথক ? 

উত্তর অত্যন্ত সপন্ট। এ গ্রন্থ 
রচনা করেছেন এমন একজন চেক 
কাঁমউনিস্ট-সাংবাদক ধান প্রাহার 
প্যানক্রাটস:ং বন্দী শিবিরে মৃত্যুর 
মুখোমুখি দাঁড়য়ে নিজের জীবনের 
লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে আস্তারক- 
ভাবে চেষ্টা করেছিলেন'। জবনকে 
দেখতে চেষ্টা করোছিলেন তার সত্য 
স্বরূপে । তাঁর রচনা তাই যেমন 
ফ্যাসিস্ট নিম'মতার “বিরুদ্ধে জৃলন্ত 


মনে . 


প্রতিবাদ; তেমনি এক সুখশান্ধময় 
আনান্দত জীবনের জন্য তীব্র 
আক্তিতে ভরা। 


চেকোস্লোভাকিয়ার প্র।হা-সীমচভ 
শহরে ১১০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 
জুলিয়াস ফুচিকের জন্ন। তাঁর 
শৈশব আয় যৌবন কেটেছে দিল্প 
নগরী প্রাজ্েনএ । বাবা ছিলেন 
ইস্পাত কারথানার শ্রামক । সৌখন 
অভিনয় আর সঙ্গীতের দিকেও 
আকর্ষণ ছিল তাঁর । মনে হয় পিতার 
প্রভাব পড়োছিল ফ:চিকের জীবনে । 
ফচিকও কারখানার কাজে ঢুকে ছিলেন, 
কিন্তু কাজের সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে 
স্কুলের পাঠ সাঙ্গ কয়ার পর বিশ্ব- 
বদ্যালয়েও প্রবেশ করেছিলেন 'তানি। 
প্রাহা বিম্বাব্দযালয়ের দর্শন বিভাগে 
পড়ার সময়েই, ১৯২১ সালে, চেকে- 
ম্লোভাকিয়ার কাঁমউনিস্ট পার্টিতে 
যোগ দেন ফ;চিক। এই সময় থেকেই 
ফঢচিকের জীবন দাট স্পন্ট ধারায় 
প্রবাহিত হতে থাকে । একদিকে তান 
হলেন শিপ সাহত্যের সমালোচক, 
অন্যদিকে সাংবাদিক । "তান হয়ে 
উঠলেন টেক সাহত্যের আঁত্বক 
ব্যাখ্যাকার ও সমালোচক । সাংবাদিক 
জীবনে তিনি ছিলেন চেক কামিউনিস্ট 
পার্টির মুখপর দে প্রাভো'"র 
সম্পাদক । এই পান্নকার পাতায় তাঁর 
সমকালীন সমস্যাবলণ নিয়ে লেখা 
নংবাদধমগ' প্রবন্ধাল রচনার 
প্রসাদগুণে চিরায়ত সাহত্যের স্তরে 
উন্নীত হয়েছে । বলা হয়, চেক 
সাঁহত্যে তান নতুন ধাঁচের গদ্যের, 
সমাজতাল্তিক গদ্যে জনক । 

জুলিয়াস ফুচিক দু'বার সো'ভি- 
মেত ইউনিয়নে গিয়েছেন । চেকো- 
স্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক সংকট 
(১৯২৯-৩৩) আর সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের প্রথম্‌ পণ্চবাষক পরিকজ্পনার 
আবিম্মরণীয় সাফল্যকে 'নিখ+তভাবে 
সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরেছিলেন 
[তান । এই রচনার দরুন তিনি চেক 
প্রাতীক্রয়াশশীল চক্রের কোপে পড়েন, 


'এবং কারারুদ্ধ হতে হয় তাঁকে । 


১৯৩৮ সালে নাৎসী আধকারের 
সঙ্গে সঙ্গে পার্টির মুখপত্র “রুদে 
প্রাভো” বেআইনাঁ হয়ে গেল, আত্ম- 
গোপ্রন করল কমিউনিস্ট পার্টি। 
ফুচিকও গা ঢাকা দিলেন। আত্ম- 
গোপনকারী পার্ট'র প্রধান ঘাঁটির 
'নিয়ম্ত্রণও তখন তার হাতে । সহকমশ- 
দের সে মিলে গোপন প্রাতরোধ 
আন্দোলনের মুথপন্র রি:দে প্রাভো’ 
আবার প্রকাশ করলেন তিনি । এরই 
লেখা জোগাড় করতে গিয়ে তিন 
১৯৪২ লালের ২৪ এপ্রিল নাৎসপ 
গোস্টাপোদের হাতে বন্দী হলেন। 
দক্বণ হলেও ‘তাঁর যথাথ* পরিচয় 


আর গোপন কমিউীনস্ট আন্দোলনের 
খবর জানার জন্যে নাৎসী গোস্টাপোরা 
তাঁর উপরে 'নম্ম শরণারক অত্যাচার 
চালায় কিল্তু তাঁর মন আয় লেখনী 
পঙ্গু হয়ে বসে থাকে নি। তান 
নিজেই বলেছেন, বন্দী 'শাবিদ্বের 
পরিবেশই এমন যে সেটা কিচ্পনার 
ডানা মেলে ওড়ার উপধূন্ত জায়গা 
নয় মোটেই । কিম্্ক মনকে এমনিভাবে 
বাঁসয়ে রাখে কার সাধ্য?” বন্দী 
শিবিরের সেই জঘন্য নরকে বসে 
“গোটা জীবনের চন্র অথবা ছোটখাট 
মৃহুর্তের ছবি-মা, স্ৰী, সন্তান, 
ভস্মীভূত গৃহ আর সঙ্গীর সাহসের 
কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার’ যে ছাঁব 
তান দেখোছলেন নিশ্চিত মত্যুর 
সামনে দাঁড়িয়ে তারই এক অপুর" 
আলেখ্য তান রুনা করে গয়েছেন। 
তাঁর মৃত্যুর পরে, চেকোম্লোভাকয়া 
মন্ত হলে, যে দরদী কারারক্ষীটি 
তাঁকে লেখার উপকর্ণ জোগাড় করে 
'দিয়েছিল ও লেখা কাগজের টুকরো- 


" -গুলো বাইরে নিয়ে গিয়ে সমত্রে 


নিজের কাছে রক্ষা করেছিল, তার 
থেকে সেই পাল্ডুলপি সংগ্রহ করে 
প্রকাশ করা হয় সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 
ফাঁসর মণ্ড থেকে, যার জনাপ্রয়তা 


দীর্ঘ চাঁল্পশ বছরে এতটুকু হ্রাস 


পায়নি । 


ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে 
১৯৪৫ সালে । যে সমাঙ্রতাশ্ক 
আদর্শকে ধংস করার জন্যে বি*বগ্রাসণ 
ক্ষুধা নিয়ে পদাথবীর বুকের উপরে 
ঝাপয়ে পড়েছিল ফ্যাঁসবাদ, ছিতশয্ন 


বিশ্বযুদ্ধের আগ্রপরণক্ষার মধ্যে দিয়ে * 


সেই সমাজতচ্মই আরো শান্তশালধ 
হয়ে আত্মপ্রকাশ করল পাথর 
রঙ্গমণ্ে । সামাজ্যবারদ এ অবস্থাকে 


“কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে নি। 


তাই যুদ্ধের পর থেকেই চেষ্টা চলেছে 
নতুন করে যুদ্ধ বাঁধানোর নতুন 
নতুন মারণাস্ত্র তৈরী করে সমাজ- 
তগ্্কে ভয় দেখিয়ে নতজানু করার । 
রাইথস্ট্যাগের পতন বা জাপানের 
আত্মসমপণণের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদ 
সাময়িকভাবে পিছ? হটলেও তায় স্রণ্টা 
সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের পরে আরো মর য়া 
হয়ে উঠেছে । আজো তাই সংগ্রাম 
চলেছে পুথিবীর দেশে দেশে। 
এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাতিন আমে- 
কায় । এইসব সংগ্রামে বহু মানুষের 
যেমন মৃতুযু ঘটেছে তেমনি আত্মপ্রকাশ 
ঘটছে নতুন নতুন বরের । সাম্রাজ্য- 
বাদ যতাঁদন থাকবে ততাঁদনই ফুচিক 
নতুন নতুন রূপে দেখা দেবেন 
আমাদের সামনে- তাঁর অমর রচনা 
ফাঁসির মণ্ড থেকে ততাদনই প্রেরণা 
দেবে আমাদের । 

ফুচিক বলেছেন, “মৃত্য সহজ, 
কিম্তু সংগ্রাম, তম যা ভাব, তার 


ছিলী দর্পণ 


॥ পাঁচ ॥ 


ইন্দিৱার মিথ্যা ভাষণ 
ধৰা পড়ে গেল 


দিল্লী ।। সত্যমেব জয়তে কি 
আর্রকাল কোথাও প্রমাণ কয়া যায় 
না? যায়। এই ত সোঁদনও দেখা 
গেল বোম্বাই শহরে ইন্দিরা নাম 
ছাপ মারা এ আই সি সিতে । সত্যের 
অপলাপ করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর 
মিথ্যা ভাষণ পাঁরচ্কার ধরা পড়ে 
গেল। 

ইন্দিরা বদ্দনার উদ্দেশ্যে তলব 
করা তথাকাথত এ আই দন সি 
আঁধবেশনের একটি আলোক চিন্ন 
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পাঁশ্নকার বোদ্বাই 
সংস্করণে প্রথম পণ্চায় ছাপা হয়। 
ছবিতে দেখা যায় হীণ্দরা কংগ্রেস 
জমায়েতে প্রাতীনিধদের খাল 
চেয়ারের সার । অর্থ খুব স্পহ্ট । 
ইন্দিরা কংগ্রেসের থেলা জমে নি। 
ভ্তাবকের দলও তাঁদের জন্য নাট 
চেয়ারগুলিতে বসে থাকতে পারে 'নি। 
এমনই অধিবেশনের গুরুত্ব তাদের 
কাছে। 


এই ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
দেবীজশর ললাটনেঘে আগদন জুলে 





চেয়ে অনেক বোশ নিষ্ঠুর ।আজ 
সমাজতদ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
সামাজ্যবাদী দুনিয়া যত 'পাঁছয়ে 
পড়ছে ততই সে মারমুখী হয়ে উঠছে, 
সংকটের আবর্ত থেকে বোরয়ে 
আসার জন্যে, দেশের মানুষের 
ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যে পৃঁথবণীকে ঠেলে দিতে চেষ্টা 
করছে আবার নতুন একটা যুদ্ধের 
কানাগাঁলতে ৷ 'দিতীম্ন বিশ্বযুদ্ধের 
আগে ঠিক একই খেলা খেলোছল 
সাম্রাজ/চাদ। সদ্য উদ্ভিন্ন ফ্যাঁসবাদের 
লোভের আগুনে ঘৃতাহাত দিয়ে 
তাকে সে সর্বগ্রাসী করে তুলেছিল 
এই আশায় যে, ফ্যাঁসবাদ পাঁথবীতে 
সমাজতশ্ঘকে মুছে দেবে । 'কিল্ত; 
সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয় নি, নতুন 
শাস্ততে বলীয়ান হয়ে উঠেছে । তাই 
আবারো ষড়যন্দ্র চলেছে । এই ফড়যন্ত্ 
প্রতিরোধের জন্যে দরকার হবে কঠিন 
সংগ্রামের । আজ থেকে চল্লিশ বছর 
আগে মৃতত্যর মুখে দাঁড়য়ে জুলিয়াস 
ফুচিক যে কথাগ্াঁলি বলেছিলেন, 
সেটা আজো তাই সমান প্রাসাঙ্গক £ 
‘আমার জীবনের নাটক এখন শেষ 


অংকের দিকে এগিয়ে চলেছে । সে 


তো লিখতে পারব না, সে কেমন হবে 
তাও জানি না৷ না, এ নাটক নয়-_এ 
জীবন। জীবনের এই নাটকে তো 
দশক নেই | এখানে সবাইকেই 
ভূমিকা নিতে হয় । 

“শেষ অংকের যবানকা উঠছে । 
মানুষ, আম তোমাদের ভালবেসোহু । 
তোমরা হুশিয়ার থেকো 1, 

[সোভিয়েত দেশ] 


ওঠে । এবং তখান প্রেস নামক 
অসুর নিধনের প্ল্যান তৈরী হয়ে 
যায় । সেই দিনই বিকেলে শিবাজশ 
পাকেরি জনসভায় দেশনেত্রী ঘন ঘন 
ধ্যান তুলতে থাকেন সংবাদপন্র- 
গুঁলর বিরদ্ধে । তারা নাক প্রার 
সবাই ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে শত্রুতা 
করতে গিষে সত্যাচার থেকে ল্রণ্ট 
হয়েছে । 

ইন্দিরা গান্ধী বন্তুতায় বলেন 
তান জানতে পেবেছেন ইন্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস পান্রকায় ছাপা ফটো এবার 
বোঘ্বাইয়ে অন্যান্ঠত এআই দি সির 
মোটেই নয়। কবেকার অন্য কোন 
স্বতপজনপ;ুষ্ট সভার । দেশের 
এরকম একটা কথা কি তবে গোয়েম্দা- 
দের বা প্রচার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 
শলা-পরামর্শ করে ইশ্দিরাজখ বলে 
ফেললেন ? তা জানা যায়ান। 

[কদ্তু পরাদনই ইণ্ডিয়ান এক্স- 
প্রেসের সম্পাদক আবার প্রথম পদ্ঠায় 
ছাপেন তাঁর জবাব। অনেকটা 
চ্যালেঞ্জের সংরে। সম্পাদকাঁয় 
বন্তব্য £ ছবি এবার সম্মুখানন্দ হলে 
অনুষ্ঠিত এ আই স্‌ সতে তোলা 
এবং প্রধানমন্ত্রীর যাঁদ সন্দেহ থাকে 
[তান ইচ্ছে করলে ছবির পুয়ো 
দরলটা দেখে যাচাই করতে পারেন 
কার কথা দাত্য। " 

তারপরে আর এ সদ্বশ্ধে হীশ্দরা 
গান্ধীর জবান থেকে কিছু শোনা 
যায় নি। | 
আমলারা 'কছ:ু 


তবে তাঁর 
ভাড়াটে লেখক দিয়ে নানারকম 
পুরানো কাস্যান্দ ঘেটে মিথ্যা 


ভাষণের দঃগ্ধ চাপা দেওয়ার চেষ্টা 
করছে। এই প্রসঙ্গে তুলনা তোলা 
হয়েছে চরণ 'সিংএর প্রধানমান্দরত্ব 
কালীন বধণমানে এক সভার। সেই 
সভার এক ছবিতে নাক দেখা গিয়ে- 
ছিল সার সার খালি চেয়ার এবং 
ন'জন লোক প্রায় সবাই সাদা 
পোষাকে পুলিশ । চরণ সিং নাকি 
ভাঁড় দেখে সরে পড়োঁছলেন। 
এ রকম একটা ঘটনা অতাঁত কোন 
সময়ে ঘটেছিল-_যাঁদ সাঁতাও হয় 
মনে করতে পারলেই ক প্রমাণ হোল 


সম্মখানন্দ হলে ই'শ্দিরা কংগ্রেসের 
মাটিঙে প্রচুর ভাঁড় ' হয়েছিল বা' 
টইদ্দিরা গান্ধী মিথ্যে, কথা বলেন 


নি? 


পশ্চিমবজের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্রাণ তহবিল 


হু ক্ৰভন্তে 
ছ/ন কল্লুন 





LEH tl 





সনন্দ অফঙ্গেটে অগ্নিক।৪ 
১ কমী দেৰ অভিযোগ 


বিগত ১৪ই অক্টোবর ১৯৮৩ 
(বৃহস্পতিবার শেষ রাল্রে) আনন্দ- 
বাজার প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ আনন্দ 
অফসেটের দম্দম কারখানায় এক 
ভয়াবহ আগ্মকাচ্ডে সমন্ঞ প্রিন্টিং 
মৌসন সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষাতগ্রন্ত হয়। 
ঘটনার আকাঁম্মকতা ও ভয়াবহতায় 
ইউনিয়ন স্বভাবতই হতবাক । কারণ 
যে সময়ে এই আগ্রিকান্ড ঘটে তথন 
পুজার ছাট ছিল । আমরা তাই 
কাগজে এই আগ্মকান্ডের কথা জানতে 
পার । 

এই অগ্নিকান্ডে আমরা মালিকের 
ন্যাপ ব্যা্থাতুর, বেদনাহত, মর্মাহত । 
তাই মমাহত চিত্তে মালিকের কাজ 
করে দেবার জন্য আমরা মালিকের 


কাছে আমাদের প্রল্ঞাব পেশ করি ।' 


মাপকরা আমাদের প্রষ্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। এমন কি আমাদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। 
তাই আমরা আমাদের ইউনিয়নের 
বন্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ 
করতে চাই। | র 

আনন্দ অফসেটের কারখানা বা 
শাখা একটি দূমদমে ও একটি কাঁকুড়- 
গাছিতে। এই প্রতিষ্ঠানের মোট 
কমী ৮৫ জরন। আনম্দবাঞ্জার 
পল্রিকা গোষ্ঠী কতৃক প্রকাশিত 
সানডে, দেশ, স্পোর্টস ওয়া্ড+। 
আনশ্দলোক, রাববার। আনম্দমেলা 
ইত্যাদ .সামায়ক পত্র এখান থেকে 
ছাপা হয়। আনন্দবাজার পান্তকা 


গোষ্ঠীর কাজ ছাড়া বাইরের কোন 
কান্ত এখানে হয় না। 


১৫1৪।৮১ তারিখে কর্তৃপক্ষ 
কাজের সুবিধার জন্য অপর শাখার 


ইন্দিৱ। গাঙ্কী 


৩য় পৃচ্চার পর 
প্রকঃ্পগ্‌ালর প্রচারের উপর গুরুত্ব 
দিয়েছেন । 

দরদর্শনেম় সম্প্রসারণ, বোদ্বাই- 
এর ১৩টি সতাকলের আঁধগ্রহণ, 
কয্লাশ্রীমকদের মজুরীবাদ্ধি, কেন্দ্রীয় 
সরকায়। কমচারীদের মহার্ঘভাতা 


বাল কয়া এবং বোনাসের 
ঘোষণা, রাজম্থান। কেরালা, 
পাঞ্জাব, আসাম কর্ণটিক 


প্রভৃতি রাজ্দ্যে নতুন নতুন প্রকল্পের 
শিলান্যাস এই  প্রম্তুতির অঙ্গ । 

িল্তু এত করেও কি শ্রীমতী 
পাশ্ধী শেষ রক্ষা করতে পারবেন ? 
রাজ্যসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হবে? 
নিজের ও ছেলের গদা কি পাকা 
করতে পারবেন? 


সংাবধানকে বদলে দিয়ে - 


(কাঁকুড়গাছিতে অবাশ্থত) সমস্ত শ্রামক 
কমণচারীকে দমদমে নিয়ে আসেন | 
সেই সময় থেকে দমদমে প্রতিটি 
মোঁসনে শিফট প্রথায় নুচ্ঠূভাবে 
কাজ হত ৷ পরবর্তী“ সময়ে মালিকের 
সুবিধার্থে আবার ১৮ জন শ্রামক 
কর্মচারীকে কাঁকুড়গাছিতে বদলশ 
করে কাঁকূড়গাছি শাখাটি চালু করা. 
হয়। - 


আনন্দবাজার কতৃপক্ষ নতুন 

উচ্চ উৎপাদনক্ষম অফসেট মেনসিনটি 

আনন্দবাজার ভবনে বসাধার পর এখান- 
কার অধিকাংশ সাদা কালো ও কিছু 

রহ্ষশীন ছাপার কাজ আনন্দবাজারে 

নিয়ে যান! ফলে এখানকার সাদা" 

কালো মোৌসনগ্‌লি কাষ'তঃ অকেজো 

হয়ে পড়ে । আমরা ইউ1নয়নের পক্ষ- 

থেকে’ ৮২ সালের গোড়া থেকেই 

কাজের সমস্যার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্ত: কোন 

কাজ হয়নি, এমন কি মোঁসনগ্যালর 

সুষ্ঠু রক্ষণাবেঙ্গদণের কোন ব্যবন্থা . 
করা হয়ানি। 
যায় যে ইউনিয়নের সংগ্গে ১১1৩।৮১ 
এর চাঁন্কর মেয়াদ ৩১।১০1৮৩ পর্যন্ত 
ছিল। ইউনিয়ন নতুন দাবা সদন 
পেশ করার জন্য তৈর' হচ্ছিল । 


এই সময় ১৩১০1৮৩ তারিখে 
কারখানায় পূজায় ছুটি হয়ে যায়। 
এবং সম্ধ্যা ৭.৩ টায় শ্রাকরা বাড়া 
চলে যান । ১৪ তারিখে ভোর রাত্রে 
কারখানার আগুন লাগে । যাঁদও এই 
আগুন নেভানোর ব্যাপারে 'নিরাপত্তা- 
রক্ষীঁদের ব্যবহার সম্বন্ধে এলাকার 
মানুষের বহু বন্তব্য আছে; তা সত্বেও 
আমরা হতবাক ও মালিকের সংগে 
একইরূপ দুঃখিত ও বেদনাহত ৷ 
যাঁদও আমরা মোটামুটি জানি 
কোম্পানীর এই কারখানার উপর 
ইনসিওরেস করা ছিল। আর 
আগুনে মোসনঘর পোড়া ছাড়া 
অন্যান্য সব বিভাগই অক্ষত আছে । 


এই বিধংসগ আগ্মকাচ্ডের পর 
ইউনিয়ন কোম্পানীর, কাজের কথা 
চিগ্তা করে মালিকের কাছে প্রস্তাব 
দেয় যে কাঁকুড়গাছিতে ( সি আই টি 
রোড) অবান্থছত আনন্দ অফসেটের 
শাখাটি তিনাট শিফটে চালু করতে 
পারলে কোম্পানীর সমন্ত রকম রক্ষীন 
ও সাদা কালো কান্দ করে দেওয়া সম্ভব 
হবে। কারণ কাঁকুড়গাছি কারখানা- 
?টতে একটি ছয় ইউানট ও একটি 
দুই ইউনিট বিশিষ্ট র্ক্ষীন ওয়েব 
অফসেট মেশিন আছে। 


আমরা দ:ঃখের সংগে লক্ষ্য কর- 
লাম, মাঁলকগোচ্ঠী ইউীনয়নের এই 
পরামশে কর্ণপাত না করে আগ্নি- 
কান্ডের জন্য কারথানাঁটিতে বেআইনখ 
ভাবে লে-অফ ঘোষণা করে 'দয়েছেন। 
এমনকি লে-অফের মাহনাও "দিচ্ছেন 
না। এবং অন্য ছ্বাপাখানায্ন কোম্পা- 
নখর কাজ করার জন্য অডরি 'দিয়ে- 
ছেন। স্বাভাবিক কারণে এই অবস্থায় 
আমরা এই দাবী করাছ যে আবিলম্বে 
লে-অফ প্রত্যাহার করা, কাঁকুড়গাছি 
ইউনিটটিতে তন শিফট” চাল করা, 
ইউনিয়নের সঙ্গে অবিলম্বে "দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনা করা এবং আগ্রকাণ্ডের 
সাঠিক তদন্ত হোক ! 
আমরা পাঁশ্চম বাংলার সাধারণ 
মানুষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে 
সাহায্য ও সহানুভাঁতর আবেদন 
করাছ। 
লক্ষী দে 
সভাপাতি 
আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ ওয়াকা্সি 
এন্ড এমপ্লইজ ইউনিয়নের “পক্ষে 


“ছে।খ” প্ৰসঞ্জে 


২৮শে অক্টোবর “সাধারণ মানুষ, 


সাধারণ দশক; শম্ভ:নাথ সরকার 


চোখ’ ছবির বিরুদ্ধে আঁভযোগ তুলে 
জেঠিয়ার চোখ-প্রত্যাখ্যান সম্পকে 
মন্তব্য করেছেন, “বৃজোয়া মানাসক- 
তার সার্থক প্রাতফলন এটা নয় ৷ একে 


সামন্ততাম্বিক অহমিকার খেয়ালী বা. 
একগণয়েমী মুখদীম বলা যায় ।” পরি- . 
এ বিষয়ে উল্লেখ করা চালক উৎপলেদ্দ_ চক্রবতাঁ” সম্পর্কে তান 


দন্দিপ্ধ প্রশ্ন তুলেছেন, "আজও তান 
নিছক সেশ্টিমেন্টেব কঙ্পনা-বিলাস 
কাটিয়ে উঠতে পারলেন না কেন ?” 
এই ‘সাধারণ দর্শক’ অবশ্য এ প্রশ্নের 
একটা উত্তর নিজেই বাতলে দিয়েছেন, 
আর তৎসহ এক 'আমেরিকান কমি- 
উনিষ্ট ওপন্যাঁসকের সশ্রম্ধ দোহাইও 
পেড়েছেন- আত্মপক্ষ সমর্থনে । 


৯ই সেপ্টেম্বর সমালোচক সমর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই চোখ-প্রত্যাখ্যান 
বিষয়েই প্রশ্ন তলে বলেছিলেন, 
"শুধুই তীব্র ঘুণার কারণে এমনটা 
হতে পারে কি 2" শ্রেণীনচেতন পনাজ- 
বাদীর অমন সেশ্টমেন্ট থাকা কি 
সম্ভব ?” সমরবাব; একে অধ্বাষ্তব 
আখা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, “অন্ধ 
ছেলের দৃষ্টিশান্ত ফিরে পাওয়াটাই 
তখন একমাত্র জরুর+ বিষয়, কার চোখ, 
কেমন চোখ--সেট্রা বিচাষ হতে. পারে 
না।” 


অত্যশ্ত পরিতাপের বিষয় যে, 


সমরবাব: বা শম্ভুবাব কেউই রূঢ় 
মণ্তবা করার আগে দর্শকের দায়িত্ব- 
টুকু যথাযথভাবে পালন করেন নি। 
জোঠিম়া ছাবতে পাঁরচ্কার বলেছে যে, 
কলকাতায় যতোই দুর্লভ হোক, 
বছ্বেতে প্রচুর চোখ পাওয়া যাচ্ছে। 
এবং ছেলেকে সে বদ্বেতে পাঠাবে বলে 
সিদ্ধাম্তও নিয়েছে । আর শ্রামকের 
চোখ নষ্ট করে ফেলার পেছনে তার 
মনোভাবটাও স্বাভাবিক ৷, যাকে সে 


ষড়যন্ত্র করে ফাঁসতে লটাকয়েছে; 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই নভেম্বর) ১৯৮৩ 


তাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে 
তার ইচ্ছে ও দেহাবশেষ চোখ দ:টি- 
কেও'সে কবরে পাঠাবে, এবং দৃশ্যত 
পাঠায়ও । চোখ এখানে জোয়ার 
কাছে সংগ্রামী দুষ্টিভঙ্ীর অসহ্য 
প্রতীক হয়ে উঠেছে । কিস্তু সে- 
দৃম্টিভজকে ক নিঃশেষে মাটি-চাপা 
দেওয়া যায়? ছবির পাঁরণাততে 
উৎপলেন্দ্‌র দেওয়া অবাবাটি অবশ্য 
বাঞ্ছিত বালষ্ঠতা পায়ান, হয়তো বা 
পাঁরবেশ-দোষে ! তবে এ কথা ঠিক 
যে, শ্রীমকনায়ক যদহনাথের স্বেচ্ছার 
দান এ চোখ-দুটিকে মাটি চাপা 
দেবার আতনাটকীঁয়, মরবিড, দৃশ্যটি 
পৃঙ্থানপ-্থ ভাবে দেখানোর ফলে 
ছবির শৈল্পিক মল্য হয়েছে 
খর্ব । কিন্তু জেঠিম্নার আচরণকে 
"নামন্ততাদ্ঘিক'-'মুখ্খাম” বলে কি 
ছাঁবর পারচালককে ছোটো করা যায়? 
ভারতবর্ষের এই মালিক শ্রেণী কি 
সাঁতাকারের বৃজোর়া মানাসকতা 
আজও অর্জন করতে পেরেছে? 
জেঠিয়ারা তো আধাবজেয়া আধা" 
সামন্ত, তাই দেখা যায়-দ্বগ্‌হে 
জেঠিমা 
শের ভেতর থেকে সামস্তিক দর্প 
ও দাবড়ান ছখড়ে অর্ধাঙ্গনীকে পদরি 
আড়ালে ভাগিয়ে ছাড়ে। এই অবুক 


- অন্ধ নারণও অবশ্য ইতিমধ্যে আমা- 


দের শনিয়ে যায়--হায় ভগবান, 
আমি কী এমন পাপ করেছি যে, 
আমার সম্তানকে অন্ধ করে দিলে? 
শোষকের অন্দরমহলেয় এই অন্তরঙ্গ 
আপাতলঘ দৃশ্যের .তাৎপযই পার- 
চালকেয় বোধর প্রমাণ দেয় । তাঁর 
প্রধান কাতত্ব অবশ্য সংগ্রামী মানুষের 
স্বার্থে, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
সমাজ বাস্তবতার বলিষ্ঠ রংপায়ণে, ষার 
নজশর এ পোড়ার দেশে বড়োই 
দৃলণভ ! l 
কিন্তু উৎপলেম্দুর সত্তা ও 
নিষ্ঠার উপর এইযে আদ্ছা, তাতে 
বেদনাদায়ক চিড় ও মরচে ধরে বসে, 
যখনই দেখা যায় ষে-- তান প্রায় 
একই সময়ে চোখ ছাবর পাশাপাশি 
‘দেবৱত বিবাস' নামক এক দীর্ঘ তথা" 
চিন্ন তুলে ধরেছেন । . দশ“কের শ্রেণী 
চেতনা বিশ্রল্ত বিদ্রাপত হয়, বুঝতে 
তায় কষ্ট হয় সোশ্যাল রিয়োল'টির 
প্রকৃত প্রাতমায়প কোনটি । 
সমরবাব:র প্রশম্তিমলক সমালো- 
চনায় জানা যায়--দেৱৱত 'বি*বাসেয় 
নাক ছিলো “সংগ্রাম চেতনা, ধা 
কখনও আপোস করে নি ৷” কিন্তু 
এটা জানা যায় না যে, দেবব্রত 'বিশ্বা- 
সের আপোসহশন সংগ্রাম . চরিত্রে 
কোন শ্রেণীর সংগ্রাম পুষ্ট হয়েছে_- 
দৃচণ্টের, না শিপ্টের। জেঠিয়ার, না 
যদুনাথ-শ্রেণীর ! আসলে তো 
শাসকের পোষমানা ব্রা্মঘ সমাজের 
কলেজ স্বার্থ রক্ষার সঙ্কগণ” উদ্দেশা 
[নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস এলেন কলকাতা । 
এম-এ পাশ করলেন, জ'বন-বাঁমায় 
চাকর নিলেন, প্রগাঁতশীল নানা 
সংচ্ছার সামিধ্যে এসে অবগাহনও সার- 
লেন, কিন্তু কোথাও বেণণ 


তার বুজের়া খোল- . 


ভেজাতে হলো না তাঁকে। 
তাই দাঙ্গা দেশভাগ কামিউনিষ্ট পাটা 
ভাগাভাঁগ জরাঁর অবস্থা বদুনাথের 
ফাঁস ছাঁটাই লক আউট সম্তাস 
ইত্যাদির মধ্যেও বিলেত রাজার নামে 
যার নাম সেই 'জজ” বিন্যাস তরতর় 
করে অভিজাত সুনামের চূড়া স্পর্শ 
করলেন--আধূনিকের বদ'লে--ইজ- 
বচ্ছ ভাষায় মূলত রবশদ্দ্র সংগত 
গেয়ে এবং সবাকারই নাক ভালোবাসা 
পেয়ে ৷ ব্রাহ্ম সমানে জাত দুই ধর্ম 
সন্তানের মধ্যে দেবব্রত বিশ্বাস নাক 
অনুজ । অগ্রজ হলেন স্বয়ং ‘রবাণ্দ্র- 
সংগত: ৷ কিন্তু শেষ বয়সে হঠাং 
“জর্দা একটু আহত হলেন, যখন 
স্বশ্রেণীরই কিছু ঈর্যান্বত স্বপ্ন 
তাঁর দ:-একথানা রেকরডসংগণদত 
অনুমোদনে আপত্তি করলেন। প্রায় . 
'প্রথম সংষোগেই প্রকৃত ব্রাত্যে-ভরা 
দেশের নংগণতনরুম্ধ, বাক-র্ধ নির্মম 
পরিবেশে, রবীদ্দ্র-সংগীীতের 'ছোটো- 
ভাই’ এই সুখী শহুরে ব্রাবপীশ্দ্ুক 
বধপ্ধজাঁবী শিল্পী লিখে বসলেন 
তাঁর আত্মজণবন”, যার বিলাস! নাম = 
'্রাতাজনের রুষ্ধ সঙ্গীত’ । এ- 
মুস্তরপঠাথ অচিরেই তাঁর রুষ্ধ সংগণ- 
তের লোকসানটুকু ' পূরণ করে 
দিলো। . পঙ্কজ মৃল্লিক-সুচিন্তরা মিন্ত- 
সত্যজিৎ রায়-কনক বি*বাসশশ্রেণীর 
এহেন ব্যান্তত্ব যে ক-করে শোযিত 
শ্রেণীয়, মৃখপরান্ত্-যদুনাথের সঙ্গে একই 
কালে একই পরিচালকের সহৃদয় দ:ণ্টি 
আকর্ষণ করতে পারলো--তা অপার 
বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি? কজ্পিত 
জেঠিয়ার বেলায় যে-শ্রেণীঘূণা, তা 


'ব্যন্তিগত পরিচয়ের পায়ে এমনভাবে 


নতজান; হলো কেনো ? শ্বাবদের 
সন্দেহ বাতিকতা ঘোচাতে ? না কি 
শোচনীয় অতীতের অনুশোচনায় ? 

অবশ্য সবো্দয় ও শ্রেণণ সমদ্বয়- 
বাদের এই নিরাঁতশয় নৃশংস সমাজে 
[শ্পণ-সাহাতাকদের শ্রেণপাতভ্রান্ক 
বা সংগ্রাম-নিরপেক্ষতার ক্ষয়রোগ 
আদৌ কোনো নতুন খবর নয়। 
কিন্ত: উৎপলেন্দ্‌কে বুঝি চাল্পশের 
আগেই ধরে ফেলতে চাইছে চালসে 
নামক স্বভাব -রোগে, না কি এ- 
ব্যবদ্থাটারই কোনো অদূশ্য * শান্ত 
চাইছে তাঁর প্রিয় চোখ-দুটিকে ঝাপসা 
করে দিতে, অথবা পঃতেই ফেলতে । 
এদেশে হিটলার-ক/হংকেল-গোছের 
গ্রেট ভিকটেউরের আাবিভাব ঘটা কিন 
1[বচি্ত নয়, কিন্ত? চ্যাপাঁলনের আব" 
ভাঁব' বুঝি নৈব নৈব চ! অথচ 
চ্যাপলিন হতে লাগে শুধু সততা 
আর সাহস ; লেনিন বা বিপ্লবী . 
দলের সাহাষ্য-সাহচর্য লাগে না 
আদৌ । 


নিম'ল সাহা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই নভেত্বর। ৯৯৮৩ 


৫ 


মর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নর গত সংখ্যায় উৎসবের চায়াট 
ধাশিস্ট ছাবর আলোচনা প্রকাশিত 


মিছে 1? 


[নর ছবি 'বাবালং গম্প্রং বিশেষ 
(খের দাবী রাখে । ছবিটি সাত্য- 
চুর ছোটদের জন্য গড়ে উঠেছে 
মান্য নিষ্ঠা ও মমতায় । যেমন 
দায়ক, তেমন শিক্ষাপ্রদ । এত 
ন্বশ্দর সাবলণল ভংগণীতে একদল 

ক্রি নিয়ে চলাচ্চন্রকার সিনয়াও- 
বা) করেছেন, দেখে অবাক 
শশ-অন্ত-প্রাণ এক 
কা একদল দুষ্ট; ছেলে- 


৮] 
টং ১! 
২ 


২ 


মে $. রি দরদ দিয়ে অত্যন্ত 


ওয়াও: ্রীলচার 
৪ পণ্ঠার পর 
পোষ্য শিশু তার বৃদ্ধা ঠাকুমার 
আদালত দাবাখেলার বড়ে রূপে 
ব্যবহার হয় ৷ সম্পাত্তগত উত্তরাধি- 
কারের প্রশ্নে নাতির সঙ্গে পিতামহণর 
সমানাধিকার দ।বশ করে শ্রীমতী গ্রাদ্ধী 
শকরুপ বংশ কৌলিন্যের পাঁরচয্ন 
দিচ্ছেন? অথচ, একই 'শিশ্‌কে কোলে 
বাসয়ে বিদেশী টি, ভি-র সামনে 
পোজ’ মেরে রাজনৈতিক প্রোপা- 
গাষ্ডার ফসল ভুলতে একই ঠাকুমার 
বিন্দুমাত্র ধা নই । - 
পরলোকগত সঞ্জয় গাম্ধী কিংবা 
শ্রীমতী গাম্ধীর রাজনৈতিক জীবন 
নিশ্চয়ই আলাদা ব্যাপার, 'কদ্তু 
মানবাধিকারের প্রশ্নে এবং তথাকাথত 
ওয়ার্ক কালচারের প্রশ্নে এ হেন 
“শ্রুমাতা তথা 'পিতামহপর জাঁবন- 
চারতে “ঘরে বাইরে অকল্যাপময়ণ” যে 
রমণপরূপ ফুটে ওঠে, সে রমপীয় 
হোম ওয়াক আর হাউসহোল্ড 
ওনাকে তফ।ৎ নেই--সবগ্রাসণ 
পিপাসায় একই ওয়াকরুল ও একই 
ওয়াক কালচারের পিঠ আর ওপঠ 
মাত। 


- এহেন শ্রীমতী ভয়ঙ্করাঁর আগের 
হোঁলিখেলায় হোম ওয়ার্কে হাউসহোজ্ড 
ওয়ার্কে একই র;প-আগ্নেয় বিস্ফোরণ 
সর্বত্র ঘটে চলেছে । সর্বত্রই ধংস" 
স্তাপ জমছে । ভারতণয় হোমল্যাস্ড 
জুড়ে যিনি ভৈরবী চ ধমাবতশ চ 
রুীপণণ, কাম*মীয়ণ আভিজাতামন্ডিত 
হুউসহোন্ডে 'তানই ছিলমন্তা 
গ্বরুপা- নিদারুণ তৃষ্ণার তাড়নায় 
নিজের পাঁরবারক জীবনের শিক্প- 
চ্ছেদ কয়তেও তান পরাঙ্মুখ নন। 
ধূমাবতপর কালচারে শান্তি নেই, 


সৃষ্টি নেই; দয়াধ্ম মেই, কোমলতা 
নেই; দ্বাভাবকতা নেই--আছে 
শুধু একছড়া রুদ্রক্ষের মালা । 


তম চিচকতে।৫ সবের শজেখযে।গ্য ছবি 


এবায় আলোচনা করা হচ্ছে, 
লখযোগ্য ছবিগুলি সম্পকে? 





সত্তার সংগে শাম্ত করে পড়া- 
শুনায় মনোযোগ’ করে তুললেন 
ছবির বিষয় সেটাই । সরস মানাবক 
আবেদনে পূর্ণ এ ছ'বাটিপ্প পারচালন 
নৈপণ্য দেখবার মত । আধ দেখ- 
বার মত ছোটদের আশ্চর্য সুদ্দর 
আঁভনয় ৷ চশনের স্বল্প দৈঘ্যের 
ছবি ‘মাশা‘ল আট'স স্টার ছবিটিও 
দর্শন'য়। মূল চারত লি লিয়ানজির 
জিমনান্টিক কলাকৌশল, অপরপে 
দেহভংগী রীতিমত দুষ্ট আকর্ষণ 
করে। রুমানিয়ার ছবি “মারিয়া 
মারাবেলা” একটি উল্লেখযোগ্য শিশু" 
চিত । অরণ্যের পরিবেশে একটি 
রূপকথার পরিমম্ডলে বনপ্রকাঁতর 
সংগে মানব প্রকৃতির গভশর সম্পর্ক 
ও আকর্ষণ আশ্চর্য ব্ঞজনায় পারিস্ফুট 
হয়েছে । দুই বালিকা রূপকথায় 
রাজ্যে প্রবেশ করছে যখন, বন প্রকৃতি 
ও জপ্তু জানোয়ার তখন পুরোপুরি 
আযানিমেটেড ফর্মে ছবিতে দেখা যায়। 
এই দুই ফর্মের মিলনটাও ভাল 
লাগে! 'মান্ট গান এ ছাবর এক 
আকর্ষণ । ক্যামেরার কাজ কৃতিত্ব" 
পর্ণ ৷ রাশিয়ার ‘স্নো কুইন’ ছবিটি 
সুন্দর একটি রূপকথার গল্প বলেছে। 
তুষররানণ তার ক্ষমতার বলে একটি 
বালককে আকর্ষণ করে আনে! তার 
খোঁজে তারই বড় বোন বোরয়ে গভশর 
জঙ্গলে দস্থাদের খপ্পরে পড়ে । বোনটি 
নানা রোমাণকর ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ 
পর্যন্ত দল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট 
ভাইাটির খোঁজ করতে 'গিয়ে তুষার 
্লাজ্যের মধ্যে এসে পড়ে । সেখানেই 
সন্ধান পায় তার ভাইটির । তুষার" 
রানশয় ভ্রকুটির মধ্যেই অকুতোভয়ে 
বোনাটি তার ভাইকে নিয়ে কি ভাবে 
বোরয়ে এসে বাড়ীতে পেশছয় সেটা 
সাত্যই উপভোগ্য । রূপকথার মেঙ্জাজ 
পুরোপহীর বজ্জায় থাকায় ছোটদের 
কাছে এছাঁবর আকর্ষণ দুরস্ত। আলোক 
চিন্ন ও সংগীত বিশেষ প্রশংসনীয় । 
চেকছাবি পদ থার্ড [প্রদ্সও রুপ* 
কথাশ্রয়ণ । রাজ পারবারে দুই যমজ 
ডাই--তাদের জীবনে নানা ঘটনা 
ঘাতপ্রাতঘাত, বিচ্ছেদে ও শেষে 
মলন- দেখতে মজা লাগে। তাদের 


স্বভাবে দোষ থাকলেও; তাদের মধ্যে ' 


প্রীতির সম্পকণ্টাকেই বড় করে দেখান 


হয়েছে । ছাবর ক্যামেরায় কাজ 
- উল্লেখযোগা । ইউ, কের ছবি 
‘ফোর ডি স্লেশ্যাল এজেস্টসং 


রোমাণ্কর একটি গোয়েন্দা চিন্ত । দুই 
শিশুর সংগে থাকা দুই শয়তানের 
সংঘাত যেমন উত্তেজনা সণ্তার় করে, 
তেমনি শয়তানের খ্পর থেকে তাদের 


পালানো ও শেষে ডিটেকটিভের হাতে 





Be A 


J) ০০০১৬... ০৯০০ খল লি তে হও 


লিলি 


-চেক ছবি ‘ইনকমল্লিট একলিপ্-এর একটি দৃশ্য 


দুক্কৃতকারাদের ধরা পড়া সমান উত্তে- 
ভক । পাঁরচালনার কৃতিত্ব স্বীকার 
করতেই হয়। ইউ. কের আর 
একটি ছবি হাই ফ্লাইজ ডংকি’ বেশ 
মজাদার । শিশুরা ছবিটি দারুণ 
উপভোগ করবে। ফ্লাটবাঁড়িতে পোষা- 


পিছিয়ে থাকা মানুষের 
চোখে আশার আলো 


এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৬ শত'ংশই তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সপ্দায়ভুক্ত। 
তাদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতা কাটিয়ে সংস্কারমুক্ত হয়ে সত্যকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের - 
সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


পথে, আগুয়ান হয়েছেন । 
অর্ধনৈতিক উন্নয়ন ঃ 


তফ্‌সিলী জাতি ও আদিরাসী মানুষদের শতকরা ১০ জনেরও অধিক গ্রামবাংলার অধিবাসী । কাজেই 


জন্তু রাখা যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে 
একটি গাধাকে লুকিয়ে রাখা [নিয়ে যে 
প্রচন্ড হুল্লোড় সষ্টি হয়, তা দুরন্ত 
কৌতুক সৃণ্টি করে। ছাবিটির 
নিমণে নৈপণোর স্বাক্ষয় পাওয়া 
যায়৷ 


গ্রামের মূলতঃ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ হয়েছে কেন্দ্রীভূত । 


আধিক সাহায্য ঃ 


১৯৮২-৮৩ সালে ২, ১০, ৫৮৫টি পরিবার স্বনির্ভরতা কর্মস্থচীর অধীনে খণ ও অনুদান বাবদ পরিবার- 


পিছু ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। 


সমবায় সমিতি £ 


৬৬টি বৃহদায়তন বহুমুখী সমবায় সমিতি আদিবাসী মানুষদের উৎপন্ন সামগ্রী বিপণন ব্যবস্থায় ৪ 


আছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ন্যায্য দামে সরবরাহ করছে। 


অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন £ 


না কুটির শিল্প, সেচ, মৎস্য চাষ, বন-উন্নয়ন এবং পশুপালন ক্ষেত্রেও সাধি উন্নতি হয়েছে। 


5 


শিক্ষাগত কর্মসূচীতে যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হয় তা হলো বই কেনার খরচ, হষ্টেলের থাকা খাওয়ার. 
খরচ, অনাবাদিক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা, আদিবাপী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে দেয় আবশ্যিক ফি। 


ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল ছাত্রদের জন্য বুক ব্যাংক। 


১৯৮২-৮৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মস্্‌চীতে মোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার তফ.সিলী ও আদি-. |" 
বাসী ছাত্র ছাত্রী উপক্‌ত হয়েছে। মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে এ ভাবে উপক্‌ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ _ || 


হাজারেরও বেশী । 


স"ওতাল সম্প্রদায়ের মৌলিক অলচিকি হরফ সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে বীরভূম ও ছান | 


আদিবাসী সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ ইভির কাজ করছে। 


চাকুরীর ক্ষেত্রে ঃ 


তফ্‌সিলী ও আদিবাসী জশ্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সরকারী আধা সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত |" 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর. ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষিত থাকছে। 


সফলতার জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রেরও ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে এই মানুষেরা 


আর পিছিয়ে থাকবে না। 


সস্রতসিঠস৯ত তত হহতসতসপশসসতহতশহ৮১৯৯৪২২৬ত৯লপ্ ক ত০০০৩৭৪৯৯ ৯৩৩ কত তত৩৮ তত ৩৩৪ শত ০৪৯৩৯ ২৯০৯ ৭ 
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তফ.পিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ 


পশ্চিম বক অলক 





হয়েছে । 


প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও. 


॥ সাত॥ 


'নেদারল্যান্ডস-এর ছবি পথ ইজ 
এ ক্রাউড'এর আবেদন শিশুদের 
অপেক্ষা পিতামাতা বা অভিভাকদের 


কাছেই বেশ । 'বণাহ বিচ্ছেদ 


_ সমস্যার প্রাঁতাক্রম্না ঘটেছে শিশু সম্ভান- 


দের ওপর। পাঁরচালক অসুখী এক 
দম্পতির কিশোর সম্কানের অবহোলত 
ও [নিঃসঙ্গ জীবনের কাহনীকে এক 
দল শিশুর চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন। 


 হাঙ্গেরীর নাইস গ্রীন গ্রাস” ছারাটিতে 


এক বৃদ্ধের সবুজ মাঠের প্রাত 
আকষণ্ণকে অবলম্বন করে - প্রাত" 
বেশশদের সমবেদনা ফুটিয়ে তোলা 
এক কিশোরের চেষ্টায় 
বাড়ির বাঁধানো চাতাল থেকে পাথর 


" সাঁরয়ে রাতারাতি সেটাকে নব 


মাঠে পারণত করা হয়। ছাবটি 
জঙ্দযু ও আবেদনধমণ। স্পেনের 
গ্যাজিভারস ' ুোভেলস” ছবিটি 


আকষর্ণণয় অভিযানমূলক । ছোটদের 
মজার উপকরণ এতে যথেন্ট আছে। 


চেক ছবি ‘এ দ্র্যাগন ডাউন দি লেন? 


ছাঁবাঁট রূপকথার মেজাজে দারুন 
উত্তেঞ্রনা সৃষ্টি করে। ছবাটর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আজ এর! 





Regd. No. WB/CC-32 


গিদ্ধার্থ রায় ই-ক’গ্রেসে 
ঢোকার জন্য আবার 
উঠেপড়ে লেগেছেন 


রাজ্যের প্রান্তন মংখ্যমন্তাী ও 
কংগ্রেস নেতা সিশ্ধার্থশঙ্কর রায় এখন 
কংগ্রেসে ঢোকার জন্য আবার উঠেপড়ে 
লেগেছেন । সিশ্ধার্থবাবুকে কং- 
গ্রেসে নেওয়ায় জন্য একদা সিদ্ধার্থ 
বাবুর চরম শত; অশোক সেনও 
শ্রীমতাঁ গাণ্ধীর কাছে দরবার করছেন 
বলে বিশ্বন্ত সুরে রানা গেছে। 

সিম্ধার্থবাক অনেক চেষ্টার পর 
একবার শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করতে পেরেছেন কিছুদিন আগে। 
কিন্তু 'সিম্ধার্থবাবৃকে নেওয়ার 
ব্যাপারে শ্রীমত' গাম্ধ* এখনও সিম্ধান্ত 
নেন নি; শ্রীমত' গাম্ধণর ঘনিষ্ঠ 
মহলের খবর শ্রীরায়ের অতশত 
কাষ'কলাপ শ্রীমতণ গন্ধ] এখনও 
ভুলতে পারেন নি। এবং সিদ্ধার্থ 
রায়ের প্রতি তার বিরূপতা এখনও 
কাটে নি। 

জানা গেছে [সিদ্ধার্থবাব সোজা- 
জর্জ শ্রীমতী গান্ধীকে প্রন্তাব দিয়ে 
ছিলেন যে, কলকাতায় যে কংগ্রেস 
অধিবেশন বসবে তার দায়িত্ব কিছু 
কিছু তাকে দিলে 'তান সানন্দে তা 
গ্রহণ করতে রাজী ৷ তাছাড়া শ্রীরয় 


রাষ্টরপতি শাসিত সরকার 


১ম পাতার পর 


চাপা পড়ে । এখন ব্যাপকভাবে ই-কং- 
গ্রেসকে পুনগণীঠত করাঘ- নামে 
মেকি হইচই সন্ি করে সেই প্রসঙ্গে 
কাউকে ভাবামুও অবসর দিচ্ছেন না। 
বরং ভাঙ্গত জুড়ে এমন একট] আব- 
হাওয়া তিনি রচনা করেছেন যাতে 
সবাই মনে করছেন, লোকসভার 
মধ্যবতাঁ নিবচিন আসম । 
কিল্ত; বিদ্বন্ঞসুতে জানা - গেছে, 
অন্ধ্র, কণটিক। আসাম ও প.জাবের 
নিবাচনের হাল দেখে তিনি রীতিমত 
ভধত। তাছাড়া রাজ্য রাজ্যে ই-কং- 
গ্রেসের অন্তদ্লপয় কোন্দল যেভাবে 
[তান বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে 
মধ্যবত”' নিবচিন করে ভয়াডুবি হতে 
তান মোটেও চান না। বরং এই 
সুযোগে রাজীবকে ই-কংগ্রেসের 
সভাপাঁত করা অনেক সহজ । সেজন্য 
প্রাতাঁট রাজ্য সম্মেলনে 
[তিনি এঁগয়ে দিচ্ছেন । আর রাজীবও 
তার সুযোগ্য সন্তানের মত নিজের 
খ্ুশমাফিক, প্রবণদের কোণঠাসা 
করে যুবশস্তিকে দলের সামনের 
সাঁরতে নিয়ে আসছেন । এর ফলে 
ভাবষ্যতে ইন্দিরার স্থলাভিযিস্ত হতে 
রাজখবের নাক কোন অসুবিধাই 
হবে না। 
একথা সবাই জানেন যে, ভারতে 
রান্টপাতি শালত সরকার প্রাতষ্ঠা 
করতে হলে সংবিধান সংশোধন প্রয়ো- 
“জন । এজন্য লোকসভা ও যাজ্যসভার 
দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন চাই 
লোকসভায় ইন্দিরায় সেই শান্ত থাক- 
লেও রাজ্যসভায় নেই। আগাম! 
বছরের প্রথম দিকে রাজ্জ্যসভার বেশ 
কটি আসনে 'নব্চন হবে। ইন্দিরার 
লক্ষ্য সেই নিবচিন। বিশ্বভ্ঞসত্রে 





অধিবেশনের আর্থিক ব্যাপারেও কিছু 
সাহায্য করার কথা শ্রীমতা গান্ধীকে 
বলেছিলেন । কিন্তু শ্রীমতী গাম্ধশ 
সব কিছু শুনে বলেছেন আপনার 
কথা চিন্তা করে দেখবো । 

এদিকে 'সিম্ধার্থবাব্ কয়েকবার 
রাজশব গাম্ধ*র সঙ্গেও দেখা করে কথা 
বলেছেন । রাজশব গান্ধী কিছুটা 
সিম্ধার্থবাবুর প্রত সহানূভাঁতশল 
বলে তার ঘাঁনঘ্ঠ মহলের খবর। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্র প্রণবধাবু 
এবং বয়কত সাহেব ফিম্তু সিদ্ধার্থ 
রায়কে কংগ্রেসে নেওয়ার ব্যাপারে 
ঘোয়তর আপাতত তুলেছেন । তাদের 
সঙ্গে সুব্রত ও সোমেন উভয়েই 
পিদ্ধার্থবাবূর বিরোধিতা করছেন। 

1কল্তু অন্যদিকে প্রিয়; সুদীপ, 
প্রদীপ এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
সন্তোষ রায় 'সি্ধার্থবাবুকে কং- 
গ্েসে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
ত্বের কাছে দরবার করছেন বলে জানা 
গেল । ঃ 
কিল্তু 'সম্ধার্থবাবুর' কংগ্রেসে 
ঢোকা এখনও অনিশ্চিত বলে ইন্দিরা 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর । 


জানা গেছে, ইতিমধ্যেই তান নাকি 
নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, রাজ্যসভায় 


তার প্রার্িত শান্ত আঁজত হচ্ছেই।, 


তবুও যদি নাহয়, সেজন্য তিনি 
শীঘ্রই একটি ষংম্ধের প্রয়োজন অনুভব 
করছেন ॥ মদি কোনরকমে পাকিস্তান 
বা বাংলাদেশের সঙ্গে একটি যুদ্ধ 
পাঁয়িস্থিতি রচনা করা যায় তাহলে 
ইম্দিরার অভাঁষ্ট লক্ষ্যে পেশছতে 
কোন অসুবিধা হবে না। খুব 
গোপনে এবিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। 
ইতিমধ্যে পাঁকচ্ঞানে নিয়োজিত 
ভারতীয় রাম্ট্দূত একটি ভোজসভা 
বনি কয়ে প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছেন। 
অন্যদিকে নামান্ডে কাঁটা তারের বেড়া 
নিয়ে বাংলাদেশের সছ্গেও বাদ প্রতিবাদ 
শুরু করা হয়েছে। 

একান্ত গোপন সতে জানা গেছে, 
রাজশবের অভিষেকের পর ক্ষেত্র বুঝে 
ইন্দিরা গাম্ধী দ্রুত অভপণ্ট লক্ষ্যে 
পেশছনোর জন্য কাজ শুর: করবেন । 


চলচ্চিত্র উ০সব 

এম পূন্ঠার পর 

দৃশ্যগ্রহণ প্রশংসনীয় । কানাডার 
“আ্যাঞ্জেলস” ছবিটিও বেশ মজাদার ও 
উপভোগ্য । ছাঁবটির নিমা্ণ কৌশল 
উল্লেখ্য । অস্ট্রেলিয়ার ‘রান রেবেকা 
রান’ ছবিটি আকর্ষণায্ন । এক 
কিশোর! নির্জন ব্বাপে- তার পোষা 
কাকাতুয়া নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ! 
1কম্তু যখন সে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে 
চাইছে তখনই অল নানা বাধা এবং 
শেষ পর্যন্ত এক বয়জ্কাউটের সাহায্যে 
সেখান থেকে সে চলে আসতে পারে। 
ছবির ক্যামেরার কাজ নজরে পড়ে! 
অরুম্ধথতশ দেবীর 'পর্দিপিসীর বম? 
বান্প’ ছবিটি উল্লেখের দাবা রাখে । 
ছবিটিয় নিমাণগত নৈপুণ্য যেমন 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তেমনি সরস 
কাহনশর চিন্রায়নাটও উপভোগ্য । 


Phone : 24-4232 


তদন্তের রিপোর্ট ধামাচাপা 


শিলচর থেকে [বিশেষ প্রাতানাঁধ $ 
রামকৃষ্ণনগর বিদ্যাপশঠে পুলিশ গুলি 
চালিয়ে সাগর-দীপক নামে দ:”ট 
নিষ্পাপ ছাল্লের প্রাণ 'ছীনয়ে নিয়ে- 


ছিল। এক বছর হতে চলল, আজো 
সেই ঘটনার অপরাধীদের কোন শান্ত 
হয়ান। বরং রাজ্যের বর্তমান 


সইকয়া সরকার সেই ঘটনার সাথে 
জড়িত না থেকেও অতি সযত্ষে 
সেদিনের অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে 
চলেছেন বলেই প্রতণয়মান হচ্ছে । 

নিভ'রযোগা সূত্রে প্রকাশ, 
১৯৮২র ১৮ নভেম্বরের সেদিনের 
গালি বর্ষণ নিয়ে আতারিন্ত জেলা 
উপায়ুক্ত অরুণকুমার নাথ যে তদন্ত 
চালিয়েছিলেন, সেই তদন্তের রিপোর্ট“ 
রাজ্য সরকারের কাছে যথাসময়ে 
পাঠানো হয়েছে । বত'মানে সেট 
রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিবেচনাধীন । 
কিন্তু এখন পর্স্ত এই রিপোর্ট“ 
নিয়ে মাঁশ্ঘসভায় কোন আলোচনা 
নাকি হয় নি । অএমনাঁক কাছাড় ও 
করিমগঞ্জ জেলার কোন. জনপ্রাতনিধি 
এ নিয়ে জোয়ালোভাবে মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে মুখ খোলেন নি । 

প্রকাশ, তদন্ত কমিশনের এ 
রিপোর্টে সেদিনের গুলণ চালনার 
জনা ঘটনাম্থলে উপান্ছিত ম্যাজিশ্টেটকে 


দায়ী করা হয়েছে । এতে বলা 
হয়েছে, ম্যাজিণ্রেট সেদিন গুলি 
চালনার প্রাথামক রণীতিনপাত ভঙ্গ 
করে গহলশর নির্দেশ 'দয়েছিলেন। 
কাঁমশনে সাক্ষী দিতে গিয়ে জনৈক 
পৃলিশ কর্ম কতা বলেছেন-_ছান্তরা 
রান্তার উপর দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষের কক্ষের 
দিকে ইট পাটকেল ছংড়েছিল । অথচ 
ইট পাটকেল ছোঁড়ার কোন প্রমাণ 
কমিশন খংজে পান নি। 'ব্রিপোর্টে 
বলা হয়েছে-_-অধ্াক্ষের কক্ষে আস- 


বাবপন্ত বা কাঁচের আয়না ইত্যাদি 
অক্ষত ছিল। তাছাড়া যারা রান্তায় 


দাঁড়িয়ে ইট পাটকেল হংড়েছে তাদের, 


লক্ষ্য করে গুলি না চালিয়ে অধ্যক্ষের 
কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাগর- 
দপকের উপর কেন গাল চালানো 
হলো- এর কোন সদুত্তর নাক কাঁম- 
শন পানান। 
সোঁদন ম্যাজচ্টেটে ছাত্রদের 
উপর যেভাবে লাঠি চাঁলয়েছিলেন, 
কমিশনের মতে সেটিও ছিল, নীতি 
বিরুদ্ধ । নিভরিষোগ্য সূত্রে প্রকাশ, 
কংগ্রেসের এক প্রভাবশালপ গোষ্ঠী এ 
তদস্তের রপোর্টে'র উপর 'ভাত্ত করে 
দোষখদের যাতে কোন শান্ত না নেয়া 
হয় এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ 
জানিয়েছেন । 
[যুগশান্ত, কারমগঞ্জ, আসাম] 


ই- করগ্রেছে বিরোধের নেপথ্যে 


১ম পাতার পর 
প্রাতশ্রৃতি দিয়ে গাঁণখানচৌধুরণ বলে 


ছেন, যাঁরা অশোক সেনের বিরোধিতা ' 


করবেন তাঁরা' কংগ্রেস বিরোধী । 
দর্পণের কাছে নিভরযোগ্য সংবাদ 
যে, প্রধানমন্ত্রা ইন্দিয়া গান্ধী কল- 
কাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যাপারে 
গাঁণ খান চৌধুরধর ওপর বেশি নিভর 
করার জন্য অশোক সেনকে বলেছেন। 
এর কারণ গণ খানচোধুরীর পশ্চিম- 
বঙ্গে জনাপ্রয়তা আছে এবং ইন্দিরা 
কংগ্রেসের শন্ত ঘাঁটি ও*রই অধানে। 
অন্যদিকে অথমন্ত্র প্রণব মুখাজীর 
কোন ঘাঁটিই নেই। জনীপ্রয়তার 
বালাই তো দুরের কথা । আরো বড় 
কথা, উন প্রাতাঁট নির্বাচনে 
হেরেছেন । | 

প্রণব মুখাজীর দলের লোক 
হচ্ছেন সুব্রত মুখাজণ অভুর্থনা 
সমিতিয় ব্যাপারে সুব্রত সবচেয়ে বেশি 
সোরগোল তুলেছেন । কিন্তু দপ'ণের 
কাছে 'নাঁদণ্ট খবর আছে যে, নয়া- 
'দিল্পপতে বসে অশোক সেন অভ্যর্থনা 
সামাতর সদস্য এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি 
করে যে তালিকা তৈর' করেছিলেন 
সেই তালিকায় প্রণব মৃখাজ রাজী 
হয়েছেন এবং তালকাতে প্রপব 
মূখাজণর স্বাক্ষর আছে। দ্বাক্ষর 
করা কাগগজখানা এখন অশোক সেনেয় 


হাতে । ভারত বিখ্যাত আইনজশবধ 


অশোক সেন কাঁচা কাজ করেননি । 


প্রণব মুখাজা তাঁলকাতে স্বাক্ষর 
করেছেন, অন্যদিকে তারই লোক 
সুব্রত মুখাজ+” দাপাদাপি করছেন । 
ব্যাপারটা সাত্যকারের মজাদার । 
আসলে প্রণবের দলে ভাঙ্গন শুরু 
হয়েছে ! সুযোগ সম্ধানী কংগ্েসণরা 
বুঝতে পেরেছে আগামণ 'দিনে 
ক্ষমতা অশোক সেনের হাতে যাচ্ছে। 
অশোক সেনের সঙ্গে বরকত গণ 


খান চৌধুরী আছেন । তাই এ 


রাজোর কংগ্রেসীরা অশোক সেন 
বরকত গাঁণর দিকেই ছংটতে শুর, 
করেছেন ॥ প্রণব মুখাজর্শর অবন্থা 
এখন শোচনীয় । . 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
হচ্ছে টাকা পয়সা ভাগাভাগির ব্যাপার । 
একটা কংগ্রেস অধিবেশনে অন্ততঃ এক 
কোটি টাকা খরচ হতে পায়ে । প্রথম 
থেকেই টাকা লোটা যাবে, টাঁকা 
আদায় করে তা থেকে টাকা মারা 
যাবে। আদায় হবে বিশ হাজার। 
জমা পড়বে দশ হাজার। কজন 
ব্যবসায়ী রসিদ চাইবার সাহস 
রাখেন। খরচের ব্যাপারে তো 
কোনো খবরদ।রও থাকবে না। 
খরচ হবে বিশ হাজার । লেখা হবে 
এক লক্ষ । মোটরগাড়ী ভাড়া নেওয়া 
হবে দুশোখানা ৷ লেখা হবে পাঁচশো- 
খানা ৷ 

এই টাকা ভাগাভাগিতে কে বেশি 
দাও মারবে তা নিয়ে কংগ্রেস'দের় 
মধ্যে ঝগড়া এখন তুঙ্গে । প্রফ:ল্লকা'ন্ত 
ঘোষকে কোষাধ)ক্ষ করায় নামে সুব্রত 
মুখাজর্পরা চটে আগুন | প্রফুল্লকান্তি 
আবার জবর ভুল করছেন । অবশ্য 
এ ভুল অশোক সেনও করছেন৷ 
ও*রা দুজনে প্রিয়রজজন দাসম.স্সঙকে 
মদত দিচ্ছেন। পপ্রযরঞজনকে শুধু 
সুব্রত মুখ জাঁরা নন, অথানকার 
ইম্দিয়া কংগ্রেসীদের শতকরা নষ্বুই 
জনই চাননা। প্রিয়রঞ্জন বারবার 
গনবাচনে হারা পার্টি । ও"র কোনো 
জনীগ্রয়তা বা রাজনোতিক ভিত্তি নেই। 
তযু ওকে অশোক সেন প্রাধান্য 
দিচ্ছেন বলে আধকাংশ. হীম্দরা কং- 
গ্রেসী অখ্যাশ ৷ সঙ্ট লেকে গত কং- 
গ্েস অধিবেশনের সময় 'প্রিয়ংঞজন 
একজন কেন্টাব্ট্‌ ছিলেন । কংগ্রেস 
অধিবেশনের টাকা পয়সা, বাবদ্ছা 
অব্যবন্থা সবই "প্রয়রঞনের জানা । 
তাই এখানকার ইন্দিরা কগ্রেসণরা 
প্রিয়রঞ্জনের পুনরাবিভশবের সম্ভাবনায় 
আতংাঁকত। 


Price—60 Paise 


পোর্ট Bs কথ। 


কলকাতা পো ট্রাস্টের সরল 
রোডম্ছ হেড অফিসে নানা ঝামেলা 
এবং অব্যবশ্থা লেগেই আছে । 
ট্রাস্টের বিশ্রামগারে চায়তলায় যা 
বসেন এবং অল্প সময়ের জং 
অপেক্ষা করেন, তাদের অভিজ্ঞ 
তিন্ত। এয়া যেন অনাহুত অতিথি 

ভিজিটিং ঘুমে ঝাড় দেওয়া স্তর 
না প্রায়ই । দেওয়ালে থুথু ? 
দগদগে দাগ ফেলেছে। চেয়ারে? 
ময়লা প্যান্ট জামা নষ্ট কর 
যথেষ্ট । ভিজিটিং রূমে কোনও 
পত্রিকা বা পড়ার বইপত্র নে” 
কাজের মান্য চেয়ারম্যান 
দত্তের সহকারণ একান্ত সচিবরা স 
চলে গেলেই, ট্যুরে গেলেই ব 
গেল ঘর লাঙল তুলে ধর 
নীতি অনুসরণ করেন। ও 
টিক দেখা যায় না বেলা বাঁ 
একটার আগে । 
সহকারী 
চেয়ারম্যানের চেয়ে ব্যষ্ত ব 
করতে চান। একজন সহকারি, 
তো মনে করেন এটা তাঁর জামিদ। 
তাই চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষৎগ্রাথন- 
কে জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারলে 
খুশি হন। সাক্ষাতপ্রাথীর স্লিপ 
সহজে চেয়ারম্যানেয় কাছে পাঠাতে 
চান না। দারুণভাবে বিশ্রী মুখ- 
ভঙ্গী করে ব্যস্ততা দেখান । অথচ 
এই. সব সহকারণদের হে* হে* না 
করলে বড়কতরি সঙ্গে দেখা হবে না। 
তাই সাক্ষাৎপ্রার্থীরা নীরব ! 


আসাম প্রসঙ্গে, 


[দবতীয় পৃষ্ঠার পর 

কারণ 'নাঁহত অসমীয়া জাতিসত্তার 
এই মৌলিক দূ ‘লতার মধ্যে 
অসমীয়া, বয্জশবারা অনোর৷ 
তলনায় কম ভারত'য় হওয়ায় কথা 
ছিল নাক নিজ জাতিসত্তার 
ব্যাপারটা গাছে না নিয়ে দ্বত'য়া 
অগ্রণী : পদন্রপে তাঁর দ্বিধা রক 
গেছে।' সে দ্বিধা ঘোচানোর চেণ্ট 
হয় নি এমন নয়, ইতিহাসের পাওন॥ 
মেটানো বাকী রয়ে গেছে, তাই 
বরাবস্নই একটা জায়গায় গিয়ে তরত্ত 
করে আবার নীচে নেমে যৈতে হয় ' 
তখনই গোপশনাথ বরদলই-এর মঙ্জ 
নেতার কথার জবাবে মহাত্মা গান্ধীকে 
বিষমকন্ঠে প্রশ্ন করতে হয় 


“‘] have noticed the View 
pressed that Assam belox ই 


exclusively to the Assamesé 
In India, if this spirit were te 
enter in every province, te 
whom then would Indi 
belong ?" অথবা প্রয়াত ডঃ বারা 
কুমার বড়ুয্নার মতো বিদগ্ধ বুদ্ধি 
জীবীও অবলীলায় বলতে পারেনঃ 
“Culturally, racially ane 
linguistically, every non-Asso 
meése is a foreigner in Assan 
In this connection we mu: 


bear in mind that Assam from 
the every ancient times nee 


formed a part of Indig....... 
every foreigner who camsé ft 
and rcsided in Assam fc 
trade and other purposes afte 
the occupation of the piovine 
by the British in 1826 A.J 
might be treated as an alien 


[আগামণ সংখ্যায় সমাপ্য] 

















০৯ 





ইন্দিরা গান্ধী আগামী বছরের গোড়ার দিকে 


bY 


নোকসতার নির্বাচন করতে গারেন 





যষ্ঠবিংশ বর্ষ £৩২শ সংখ্যা, দর্পপ ॥ শুক্রবার) ২৫ নভেম্বর ৮৩) ৬৪ পয়সা! ' 





মন্লিসভা থেকে প্রণবের 


বিদায় আসন্ন 


রাজীবের কোপদুষ্টিতে ডাগযপরিবত'ন 


প্রণব মুখাঞ্গীকে কেন্দ্ৰীয় 
অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার 
ছন্য রাজণব গান্ধী ইদ্নিপাকে পরামর্শ 
, ধীদয়েছেন । শুধু অর্থদন্তীর পদ 
এ থেকে সারয়ে দেওয়াই নয়। একেবারে 
ইশ্দিরা-কংগ্েদের রাজনপাঁতির আসর 
২ থেকেও তাকে সরিয়ে দেবার জন্য 
পাঁরকজ্পনা কয়া হয়েছে । রাজীবের 
ঘানম্ঠ মহল থেকে জানা গেছে, হয় 
রাশিয়া, নয় আমেরিকার ঘাপ্ট্রদূত 
, করে তাকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে । 


হঠাৎ প্রণববাবুর উপর এই 


ভাত নিছে শ 


খড়গ৷ঘাতের আয়োজন কেন? [বিশ্বস্ত 
সূত্রে জানা গেছে, রাজনব গাম্ধী এখন 
প্রণববাবুর নাম শুনলেই চটে যান।। 
তিনি মনে করেন, .প্রণববাব যোগাা- 
তার তুলনায় অনেক উপড়ে উঠেছেন 
ইীশ্দরার কৃপায় । অথচ সেকথা ভুলে 
ইদান?ং তিনি ব্যবসায়ণদের . সঙ্গে 
এমন সব কাজকম” করছেন রাজীবের 
চোখে যা রীতিমত গাঁহতি বলে মনে 
হচ্হে। তাছাড়া রাজশীব মনে করেন, 
প্রণববাবু নিঝচিনে একবারও যেমন 
1দততে পারেন নি, তেমনি পাঁশ্চম- 


শেষাংশ ৮ম পঙ্ট।য় 


মঝারিও দে রাজ্য ই-ক’ 
“নেতারা প্লেনামের নামে 
টাকা তুলতে পারবেন না 


এ আই সি সি-র প্রকাশ্য অধি- 
বেশন নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের মাঝারী 
ও ক্ষুদে নেতারা যাতে ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে অধিবেশনের নামে টাকা 
১, তুলতে না পারেন তার জন্য রাজীব 
গাম্ধী অভ্যর্থনা কাঁমটির সভাপাঁত 
শ্রঅশোক সেন ও দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত" 
১ _ বরকত গণি খান চৌধুরণী' এবং প্রণব 

মুখাজরকে নিদেশ দিয়েছেন । 
কারণ বেশ কয়েকজন নেতা 
রাজধব ও প্রধানমন্ত্রীর একান্ভ সচিব 
প্রধাওয়ানের কাছে অভিযোগ করে 
_ এসেছেন বে, রাজ্য কংগ্রেসের প্রথম, 
[হ্ৃতশল্প বিভিন স্তরের নেতারা আধি- 


বেশনের নামে চাঁদা তোলার জন্য 
তৈরা হচ্ছেন। রাজীব গান্ধীর কাছে 
আরও অভিযোগ করা হয় যে, এই, 
চাঁদা তোলার অধিকার,রাজ্য কংগ্রেসের 
অসৎ নেতাদের হাতে দিলে বেশ 
কয়েক লক্ষ টাকা নেতাদের পকেটদ্থ 
হবে। 


ইতিমধ্যে রাজ্য ও জেলা দপ্তরের 
কয়েকজন নেতা দ্থান'য় কলকারখানায় 
অধিবেশনের জন্য টাকার দাবণ জানিয়ে 
মালিকের সঙ্গে কথাও বলেছেন । 

সমন্ঞ ঘটনা রাজধব গাম্ধী নিজে 
অনুসম্ধান করে অশোক সেন প্রণব 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


প্রীমতণ ই্দিরা গান্ধী লোকসভার 
অন্তব্তর্শ নবাচনের ঘোষণা করতে 
পারেন বলে ই-কংগ্রেসের বেশ কিছু 
শ'ষশ্হানয় নেতা মনে করছেন। 


'দিল্লশ ও কলকাতার বেশ কয়েক" 
জন নেতার স্ষ কথা বলে মনে হল 
তারা ধরেই নিয়েছেন লোকসভার 
অন্তর্বত নিবাচিনের ঘোষণা শ্রীমতী 


গাশ্ধী যে কোন মুহ্‌তে করতে '- 


পারেন । এই সব নেতাদের ধারণা 
শ্রীমতী গান্ধী আগামী মাসের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বত নির্বাচনের 
ব্যাপারে: চড়াস্ত ঘোষণা করতে 
পারেন। | 


'যাদও এই সব নেতাদের সঙ্কে 


| শ্রমতণ গাদ্ধীর নিবচিন সম্পর্কে 


খোলাখদাল কোন কথা হয়নি তবে 
কিছুটা শ্রীমতী ইন্দিরা গ্রাম্ধীর 
কথাবাত থেকে এবং বাকিটা রাজ- 
নৈতিক পাঁরচ্িতি ব্যাখ্যা করে এই 
সব নেতায়া ধারণা করছেন লোকসভার 
অন্তবতর্ণ নিব্চিন শ্রগমতাঁ গান্ধী 


খুব তাড়াতাঁড়ই ঘোষণা করতে 
পারেন । j 


এই সব ই-কংগ্রেসী নেতাদের 


ধারণা নিবচিনের পারিপ্রেক্ষিতে দেশের 


প্রায় ১০৷১২টি 1বরোধধ দল এখন 
মাত্র দুটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে । 
যাঁদ এই সব বিরোধ দলের নেতায়া 
আরও এক বছয় সময় পান তবে 
ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য হয়ত 
বাভন্ন চাপ ও স্বার্থের কথা আপা- 
ততঃ ধামাচাপা দিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে একটা মাত বিরোধী হস্ত 
মোচা গড়ে তুলতে পাবেন, ঘাঁদ 
দু'টি বিরোধধ,শারর একসজে মিলে 
এক প্রতীক নিয়ে হীম্দরা কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নাও নামে, তবু 
এদের মধ্যে বেশ কিছ: জায়গায় 
আসন 'নয়ে সকঝোতা একেবারে 
অসম্ভব নয়। 


তাছাড়া আগাম বছর থেকে 
বিদ্বব্যাঙ্কের ধাণ পরিশোধের জন্য 
প্রায় ১২০০ কোট টাকা খরচ করতে 


. তুলবেন । 


হবে। এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার 
বিভিন্ন জিনিষের ওপর কর চাঁপয়েই 


এপ মধ্যে নিত্য প্রয়ো" 
জনয় 'িনিষের ওপরও প্রচচ্ড 


পরিমাণ কর চাপাতে.হবে। 


ফলে আগামী বছর যে সরকার 
বাজেট পেশ করবেন করের ভারে 
জজরীরত জনগণ নিশ্চয়ই তাকে নিবা- 
চনে ফিরে আসতে সাহায্য করবেন না। 


ই-কংগ্রেসপী নেতাদের ধারণা 
আগাম’ বাজেটে প্রচস্ড পরিমাণে 
কর চাপিয়ে জনসাধারণের কাছে 
আপ্রয় হয়ে শ্রীমতা গান্ধী ৮৫ সালে 
নিবচিনে নামবেন কিনা সন্দেহ। 


তাই ই-কংগ্রেসী নেতাদের ধারণ! 
আগাম’ বছর বাজেট পেশের 'আগেই 
লোকসভার অন্তর্বতী* িবচিন 
ঘোষণা করা হতে পারে । * 

অধিকাংশ ই-কংগ্রেস নেতাই 
শ্ৰমত! গান্ধীকে পয়ামশ দিয়েছেন 


৮৪ সালের গোড়াতেই লোকসভার 
নিবর্চন করতে । তবে শ্রীমতণ গান্ধী 


এ ব্যাপায়ে কি সিদ্ধন্ত নেবেন তা 


রাজীব গান্ধী ছাড়া আর কেটই ' 
জানেন না। 


ই-কগগ্রে্ী অভ্যর্থনা সমিতি দীন 
ক্ষমতা দখলের লড়াই এখন 
ইন্দিরা গান্ধীর আয়তের বাইরে 


কলকাতায় আধবেশন উপলক্ষে 
অভ্যর্থনা সমিতি নিয়ে কংগ্রেসীদের 
ক্ষমতা দখলের লড়াই এখন স্লয়ং 
দলের নেশা ইন্দিরা বসির 
আয়ত্বের বাইরে। 

বর্তমান অভ্যার্থনা সামাতর 
বিরুদ্বে মূল লড়াই চালাচ্ছেন 
ই-কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখাজী। 
অবশ্যই সুব্রতর পেছনে আছে জনৈক 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মদত । 

সুব্রত প্রণববাব্ব্র মারফত দিল্লাঁর 
মনোভাব জেনে স্বয়ং অশোক সেনের 


বাড়ীতে শিয়ে হাজির হয়েছিলেন. 


মধ্যরাতে । প্রায় রাত দুটো আড়াইটে 
পযন্ত সুব্রত অশোকবাবৃকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁকে ও 
তার দলবলকে সর্বময় ক্ষমতা দিলে 
তাঁরা অশোকবাধুর উপর যে দায়িত্ব 
আছে তা সুহ্ফুভাবে সমাধা করে 
দেবেন। তাছাড়া পাল্টা অভ্যর্থনা 
কমিটি গড়ার ব্যাপারে তিন যে 
বিবৃতি "দিয়েছিলেন তার জন্যও সেন 
সাহেবের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন । 


সেন সাহেব অনেকক্ষণ ধৈর্য 
ধরে সুৱতর সব কথা শোনেন এবং 
বলেন তোমায় দলের সবাইকে প্রাধান্য 


দেওয়া হয়তো। সম্ভব হবে না, তবে 
- ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে একটা 


পদে রাখা হবে। 


সেন সাহেবের কথায় আৱত থুশী 
হতে পারেন নি। যাঁদও বদল্লশর 
চাপে প্রকাশ্যে পাল্টা অভ্যর্থনা 
সমিতির কথা আর বলছেন না। 
তবুও রোজই প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে - 
অথবা প্রজ্বানানদ্দ ভবনে জন্রতপন্থীরা 
নেতাদের কাছে বিক্ষোভ জানিয়ে 
চলেছে । 

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সাঁমাতর 
কোঁদল এখন এমন পর্যায়ে যে এই 
ঝগড়া বন্ধ করতে অন্ততঃ ৭০/৮০টা 
সাব কমিটি এবং প্রত্যেক কমিটির 


অন্ততঃ ২০ জন কয়ে সদস্য করা 
দরকার । এবং প্রত্যেক সদস্যের 
হাতে বেশ কয়েক হাজায় করে টাকা 
দেওয়া দরকার । 

এই [রিপোর্ট যখন লিখছি তখন 
অশোক সেন দিল্লীতে সমন্ভ অবস্থা 
জানিয়ে হীন্দরা-রাজীবের চডড়ান্ত 
নির্দেশ [নিতে গেছেন। 

তবে হীশ্দিরাজণি এবং রাজীব যে 
নিদেশই দিন না কেন অভাথ'না 
দামাতর ব্যাপারে [ক্ষোভ দিনকে 


. দিন বাড়বে বই কমবেনা ৷ 


বামঙ্ণ্ট সরকার, 
বরুণকে টাকা ছিচ্ছেন না 


' ব্রাজ্যের শিজ্পমন্ত্রণ ফরোয়ার্ড“ 
রক নেতা শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্যের 
দৌলতে আনম্দবাজার পাত্রকার 
শ্রীবরুণ সেনগপ্তর নিজস্ব দৌনক 
পত্রিকার জন্য ওয়েষ্টবে্গল ফিনাশ্সরাল 
ডেভেলপমেন্ট কপোঁরেশন থেকে যে ১ 
কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বয়ান্দ হয়েছিল তা 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নাকচ করে 
দিয়েছেন বলে জানা গেল । , 

বরুণের প্রধান মুরুদ্বী কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রণ শ্রীপ্রণব মুখাজ*। জানা 
গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডাচ্টিয়াল 
ডেছেজপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইচ্িয়া 


বরুণকে দুটি খাতে প্রায় ৩০ লক্ষ 
টাকা নাক বরাদ্দ করোছিল। অবশ্য-ই 
এটা'প্রণববাবূর দোলতেই হয়েছিল । 
সাধারণত আই ডি বি আই দশ বারো 
লাখ টাকার বেশ দিতে চায় না । এর 


ওপর তারা নাক ওয়েণ্টবেঙ্গল 


. ইণ্ডাঁল্টুয়াল কপোর্লেশন থেকে বরণের 


যে ধণ পাওয়ায় কথা ছিল, তারও 
গ্যারেম্টার । একই সঙ্গে ই-কংগ্রেসণ 
মন্ত্র প্রণব মুখাজ এবং বামফুষ্ট 
সরকারের মন্ত্র কানাই ভট্টাচাষ‘কে 
ভঙ্গানো নিয় বরণের এলেমের 
পরিচয় দেয়। 





পট পরিবর্তন? 


, কা*্মপরে রাজনৈতিক প্ষ্ট পার, 
বর্তন যে আসম তা দনয়ে দিল্লাঁর 
সরকারী মহলে কোন দ্বিমত নেই । 
পাঁরবর্তনের র্‌পটা কি হবে তা নিয়েই 
যা একট; জজ্পনা কংপনা। . 
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গত তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে, 


িয্লোধ' প্রাতাঁদন- যে ভাবে বেড়েই 
চলেছে তাতে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা 


যে সমঝোতার সম্ভাবনা আর নেই এবং, 


কাম্মতীরে কেন্দ্রীয় সরকারের হন্তক্ষেথ 
অবৃশ্যন্তাবা ৷ . যেহেতু কাশমর সম্পকে 
শাসনতাশ্মিক .বিধান কিছুটা স্বতশ্ত 
সেদন্য বিকতপ' ব্যবস্থার প্রন্ঞাততে 
যা কিছু বিলদ্ব হচ্ছে। ++ 
_ অক্পাঁদনের ব্যবধানে শশ্রীরাজীব 
- গ্জ্ধীর - কান্নার. পারক্লমাকে কেন্দ্র 
করে জঙ্পনা কল্পনা আরও বেড়েছে 


শ্রীগাম্ধীর বন্তুর্য বেশ ইঙিতপূর্ণ। 


তান বলেছেন যে কাম্মীরে যে ভাবে 
জাতায় নিরাপত্তা: ও সংহত, বিপন্ন 
হতে চলেছে তাতে কেন্দ্রীয় হন্তক্ষেপ 


প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । অন্য কেউ 
নয়, স্বয়ং ‘যুবরাজে'র মন্তব্যের তাৎ- 
পর্যয আছে। 


.. শ্রীরাজীব গান্ধী যে প্রকারান্তের 
তাঁর দলনেত তথা মাতৃদেবর মনের 
ভাব ব্যস্ত করছেন তা অনেকটা পার" 
হকার । শ্রীতী গাদ্ধীওইতিপৃবে 
বলেছেন যে ন্যাশনাল কনফারেন্সের 
প্রশ্রয় পেয়ে কাশ্মীরে বিছিন্নতাবাদীরা 
সন্রিয় হয়ে উঠেছে । পাঞ্জাবের উগ্র- 


পন্ছীরা কাণ্মশরে . আশ্রয় পাচ্ছে এমন 
অভিযোগও করা হয়েছে । 
ই-কংগ্নেসের রাজ্য কমিটির সভা- 
পাত ম.ফাঁত মহম্মদ. সৈয়দ কাণ্মীরের 
কোন কোন অঞ্চলে . উগ্রপন্থণরা শাবির 
করেছে . তায় একটা তালিকা পেশ 
কয়েছেন এক [বিবৃতি মারফং | ডঃ 





আবদল্লা এই ধরনের শিবির অথবা- 
ঘাঁটির অষ্তিত্ব সম্পর্কে িছই জ্ঞানেন 
না একথা বলেন । _তাঁর তথ্যমন্ত্রী 


বলেছেন এসব' শিবিরে ধমীর্প অনু 


টান হয় এই সংবাদ তারা জানেন 
ইতিমধ্যে আরও দুটো. ঘটনা 
কামমপরের' রাজনোতিক জাঁবনে চাণ্ড- 
ল্যের সষ্টি করেছে । . প্রথমটি হল 
ই-কংগ্রেস। দলের প্রধান- মনফাঁত 
মহম্মদ সৈয়দের দাবী যে কাশ্মীর 
মহারাজার তোষাখানায় রাক্ষিত প্রায় 
দেড় হাজার কোটি মূল্যের সোনা" 
দানা হীরা জহরং ও অন্যান্য জিনিসের 
সঠিক খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য 
কেন্দু'য় সরকারের দি বি আই দিয়ে 
তদন্ত করানো হোক । তার অভিষোগ 
যে এই অমল্য সম্পদের আসল তথ্য 
গোপন করা হচ্ছে। যাঁরা এসব জানেন 
তাঁদের নানা ভাবে হয়রান করা হচেছে। 


, এতে সাধারণ মানুষের সন্দেহ যে এই 
.সপ্পাদের. কিছ; হয়তো ' কোন ব্যস্ত 


আত্মসাৎ করেছে । সেজন্য নানান 
ধরনের বানানো কাহিনাঁ প্রচার করা 
হচ্ছে! 

২ অপর 'দিকে আর একটি সংবাদ 
হল স্বয়ং ডঃ ফারুক আবদ-ল্লার উপ- 
“দ্থাততে এখানকার পুলিশের. বড়করতা 
পাঁর গোলাম হাসানের নেতৃত্বে -পাাঁলিস 
বাঁহনীর শ্রীইন্দিয়া গাম্ধর প্রিয়তাজন 
ধীরেণ্দর. বঙ্গচারীর জন্মতে বন্দুকের 
কায়খানা' থেকে ‘স্পেনে ধ্রষ্তডুত’ মাক! 


চোরাই বন্ধুকের উদ্ধায়। যদিও গোটা, 


ব্যাপারটা এখন তদন্ত সাপেক্ষ কিন্তু 
যেটুকু তথ্য জানা গেছে তাতে যথেষ্ট 
চাঞ্চল্যের. সৃষ্টি হয়েছে । এই ধারেশ্দু 
বহ্ষাচারীকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা 
হয়েছে একদিন। কিন্তু শ্রীঘতণ গান্ধীর 
আশ্রয়ে থেকে তাঁর গায়ে কোন আঁচড় 


লাগোনি ।, . এবারে. দেখা যাক কোথা- 
কার জল কোথায় দাঁড়ায়। সেয়ানে 
সেয়ানে কোলাকুলি । 


গেক্র।- আবার কক্ষে পাচ্ছেন 


মধাপ্রদেশের বিদ্যাচরণ শংকা 
আবার ৯ নং সফদরজং রোড, অর্থাৎ 
শ্রীমতী হীশ্দিরা গান্ধীর সুনজরে 
আসছেন বলে মনে হচ্ছে. প্রীণুরাকে 
ই-কংগ্লেসের ইন্তাহার তোরির. জন্য 
গাঁঠিত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে । 
সম্প্রাতি -প্রীরাঞ্জীব গাম্ধী যখন মধ্য- 


প্রদেশে বান তখন সেখানে তাঁর এক- ' 


মার সঙ্গী ছিলেন শ্রীশক্রা, এমন কি 
 মাধবরাও সিদ্ধিয়াও বাদ পড়েছিলেন । 
শোনা যাচ্ছে শ্রীশুক্লাকে প্রস্তাবিত 
স্পোর্টস. অথাঁররটি অফ হীস্ডিয়ার 
ভাইস চেয়ারম্যান করার কথা হচ্ছ, 
যার ফলে আর একজন দাবীদার বুট 


আন্তঙ্গাতিক 


সিংয়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। 


কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ধী বটা সিং . 


অত সহজে ছেড়ে দেবার পান্ত" নন। 
তিনিও .. ক্ষমতাধারীদের বোঝাবার 
চেষ্টা করছেন, এশয়াডের সাফল্যের 
জনক হিসাবে তিনিই এ পদেয় 
সবচেম্ে যোগ্য ব্যান্তি ! তান বিভিন্ন 
চ্পোটসি সংগঠনকে 
ভঙ্গাবার চেষ্টা করছিলেন যাতে 


"এখানে আরো খেলাধুলার অনুষ্ঠান 
- হয় । ' কিন্তু বুটা সিংয়ের দৃভাগ।, 


প্রস্তাবিত আফ্রো-এশিয়ান গেমস 
এখানে হচেছ না৷ " | 


গ্যাঃ আব বট 


হিল হব 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯১৮৩ 





প্রতিভা প্রতিষ্ঠান 


শ্ৰীপতি নন্দী 


প্রতিভার বিকাশ 'ঘটে থাকে, 
প্রাতম্ঠানেরও তাই। বিকশিত প্রাতভার 
প্রাতণ্ঠান রুপে গ্যাং অব্‌ টু প্রতিভা 
প্রাতষ্ঠানটি স্বক+য় মহিমায় প্রাতাষ্ঠত 
এবং মত্য“লোকে সবিশেষ দ্ুণ্টব্য বস্তুও 
বটে । গ্যাং অব টু: প্রাতণ্ঠানাট দুটি 


মান চারিন্র-ভত্তিক ; দুটি বলতে এক 


আর এক হলেও এক্ষেত্রে এক আর 
একাধ' অথাৎ সোজা কথায় এক ও 
একের শাবক ; প্রতিষ্ঠানের ৱন্মা বিফ 
মহেশ্বর বলতে এ দৃটিকে বা দেড়টি- 
কেই বোঝায় । | 

প্রতিষ্ঠানটি বহুমুখী, অতএব 
রকমারী প্রোডাকশনের ছড়াছাড় , এর 
একাংশ শিক্ষামূলক-_বাদবাকী কম- 


'মূলক ; অর্থাৎ একদিকে সোফস্টি- 
র. কেটেড এডুকেশন ইনভাম্ট্রী, অপর- 


দিকে ডাইভারাসফায়েড প্রোডাকশন 
1সদ্টেম। শিক্ষামূলক বিভাগে রয়েছে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ শিক্ষা, জাতপাত- 
বাদ শিক্ষা, গ:রুপুজা শিক্ষা যজ্ঞান 
ঘ্ঠান শিক্ষা, রাজভাল্ত শিক্ষা ইত্যাদির 


: অত্যাধ্ীনক টেকনোলোজাঁ । তেমান 


কর্মম্‌লক বিভাগে ২০ দফা কর্মসূচী 
নিউ ২০ দফা সহ বিশেষ গ.ণধানের- 
লাখ লাথ টন বন্তুতা সম্ভারের একে" 
বারে যাকে বলে বাম্পার প্রোডাকশন 
চলছে।  প্রাতচ্চানের প্রাতষ্ঠাতা 
স্বগীঁয় জহর পদ্ডিতকে -একজন 
যৃগাবতার না বলে আর কি-ই বলা 
চলে ? পরমেন্বরের বিশেষ দূতরূপে 
উনি মন্ত/লোকের একাংশে মানব সমা- 
জের চিম্তাভাবনাকে আধাসামদ্ত- 
'বাদের খানা ডোবায় ষেরুপ কুশলতার 
লঙ্জে আবদ্ধ করে ধরে রাখতে পেরে" 
ছিলেন, সে কূশলতাকেই জোরসে 
কাজে লাগিয়েই তো এ প্রাতিভা প্রাতি- 
জ্ঞান দুনিয়ার বুকে আজম নয়ার।জ- 
তন্ত্রের উজবলতম জ্যোতিত্ক। 
০:95 
সে'১৯৬১ সালের কথা । তখন 
প্রতিভা প্রতিষ্ঠানটি কমনওয়েলথ 
স্পিরিটের স্কটনাঙ্কে ফুটছে। ইং- 
লদ্ডেখবরী রাণী এলিজাবেথ দিল্লীতে 
এলেন তস্যা প্রপিতামহ তথা “এপা- 
রায় অব ইন্ডিয়া বাহাদুরের দিল্লী 
দরবারের (১৯১১ ) সুবর্ণ জ্বল" 
আমেজ লুটতে । হলোও একটা 
গোজ্ডন জুবিল* দরবার । এলিজাবেথ 
লুটেছিলেন বৌক- দিল্লশ থেকে 
কন্যাক্মারিকা অবাধ হাত-সাম্রাঙ্যে 
হাত-গৌরব পৃনর,শ্ধার প্রাণভরে বুক- 


- নয়াঁদল্পশ আবার মত্তা, - 


‘ভরে টেনোছলেন-কুইন অব ইং- 


ল্যাদ্ড’ রুপে নয়, এল্প্রেস অব - 


ইঞ্ডিয়া'র মতন করে! সে সৌরভ 
সুবাসিত এঁলজাবেথীয় নিঃশ্বাস কি 


আলোচ্য প্রাতণ্ঠানের প্রাতপাল জহর- 


লালের প্রাণটাকে সেদিন চণ্ুল করে 
তোলে নি? আর এক নকল সাম্াজ্ঞর. 
কপালে এক আমল সাম্রান্তীর জয়- 
টপকা প্রত্যক্ষ করে পুরণ ইন্দিরার মনে 
কি এক অনাস্বাদিত রাজ-আভিজ্রাত্যের 
তৃষ্ণা তীর হয়ে দেখা দেয়নি ? 

এ পিতা-পুজীর গ্যাং পরব 
পষায়ে বিবার্থত রূপে মাতা-পৃন্র 
গ্যাং হলো--নতুন নতুন ভাইমেনশন 
পেল। “দি কিং ইজ ডেড, লং লীভ 
দি কিং” ,হেন ভাষ/টি খোদ্‌ ইংল্যাম্ডে 
আজ অনেকটা আলঙ্কারিক হয়ে এলেও 
ভারতের বুকে তা অনেক বেশণ 
সার্থক হয়ে উঠলো ।'পশ্ডিতস্য কন্যা 
আমাদেয় ভারতায় এঁলজাবেথ কিন্তু 
এিজ্বাবেথের মত-স্বদেশে ণড উর 
কুইন’ হয়ে থাকতে আর রাজ্রী নন। 
প্রোগ্রোসভ বস্তৃ* “অতএব, অধত্ব 


থেকে পূর্ণ'ত্ব প্রাপ্তির পথ ধরলেন । 


পিতার প্রাতণ্ঠিত ভারতীয় আধা- 
সামঙ্ঞতম্মকে নয়া পূর্ণাঙ্গ সামন্ত- 


তশ্ের রথে চাপয়ে উনি পৃপত্ব 


প্রাপ্তির যে ডিগ)ক আঁভষান চালিয়ে- 
ছেন, তাতে একটা “ডি ফ্যাক্টো কুইন 
অব ইণ্ডিয়া’র আবিভাঁব প্রায় আসন্ন 
করে এনেছেন । _ 

এমনি একটা লগ্নে রান্রকায় 
আভঙদ্জাত্যেয় প্রতখক শ্রীমতী এলজা- 
বেথ আবার এসেছেন এবং দরবার 
মিউীঁজকও আবার" বেজে উঠেছে ; 
প্রাতষ্ঠানের প্রাতিভাসঞ্জাত শ্ট্যাটেন্রধটা 
এখানেও সুক্ষ্ম ; দয়বার মিউজিকের 


“তরঙ্গগ্যীলিকে বারে বারে  সঙ্জশীবত 


করে.তোলা ও দেশবাসণীকে পাঁরবেশন 


করা, কেননা, এ দরবারী নিউাজকই 


ডিফ্যান্টো দরবারের লাইফ রাড-_ 
প্রাতভা প্রতিষ্ঠানেরও লাইফ ব্লাড । 
সুতরাং দরবার মিউজিক বেজে 
চলবে যতদিন না ভারতের জল স্থল 
অন্তরীক্ষ থেকে৷ এলিজাবেথ বিদায় 
নেবেন। লম্ডনে যা আজ দুর্লভ 
দিল্লীতে তা আজো সুলভ, হয়তো 
বা ১৯১১-এর চাইতেও সুলভ । 
দরবার মিউীজ্রকের নব-প্রবর্তক 
প্রাতভা-প্রতিষ্ঠানকে বুকে 
১৯১১-এর এরীতহ্যবাহন* 
প্রমত্তা__. 
১৯১১-এর স্পারটকে নতুন করে 


ধরে 


= 


সঞ্জবত করে. তুলতে কৃতসম্বজ্প ৷, 
এলিজাবেথ প্রশ্স চাল£সের পারিবা- 


- রক প্রাতিভা-প্রীতষ্ঠান বলে আজ iy 


আর কিছ নেই, ইান্দরা-রাজ'ঁবের 
তা আছে; টিউডর রাজবংশের 
[ডফ্যাক্টো আভিজ্ঞাতযও তাই লম্ভনে 
যতটা অচল হয়ে এসেছে, কাম্মীয়ী 
্রা্ঘণকুলের সৌজনো নয়াদিল্লশতে , 
তা আজ প্রায় ততটাই সচল। সুতয়াং 


. নয়াদিল্লীর গাল“স স্কুলে 


পাজ্কণ চলে রে... । 
0 0- 9 

এহেন একটা প্রতিষ্ঠানের একটা 
প্রেনাম ' হতে চলেছে। প্রশ্ন হতে 
পারে, এই তো মাস তনেকও হয়নি, 
বোশ্বেতে পেল্লাই একটা এ, আই, 
সি সি অধিবেশন-হয়ে গেল, কোটি 
কোটি টাকা উড়লো, আবার একটা 4. 
প্রেনাম - কিসের? তা যাদের এক্সট্রা 
মাথা আছে, ফালতু বিষয় নিয়ে-তারা. 
মাথা ঘামাতে পারেন । কিদ্তু ভেবে 
দেখুন, কালোটাকার গাছ.নাড়া দিলে 
যাদের ঘরে কোর্টিকোটি- টাকা উঠে 
আসে, প্রতি মাসেই তারা এভাবে 
অর্থসংগ্রহ করতে পারে, ভোগে 
সঙ্ভোগে লাগাতে পায়ে কিংবা যদচ্ছ 
ওড়াতে পারে, অতএব প্রম্নটি অবান্তর ৷ 


বরং থেবড়ে যাওয়া জীবনে যেটুকু 


মজার দৃশ্য দেখতে পান : ততটাই 
মোটা লাভ। J 
প্লেনাম তো নয়; একটা দক্ষযজ্ঞ; 
দক্ষযন্তের সব কছডুই দশন'য্ন,, সব 
কিছুই আকর্ষণীয় ; টুকরো টুকয়ো _ 
হলেও তার প্রমাণ আবার. মিলেছে। 
এ সমন্ভ ক্ষেত্রে আবশ্যক আন্গিক 
রূপে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ব্রিগেডে ও 
যুব ব্রিগেডে এক পশলা সম্মুখ সমর 
হয়ে গিয়েছে, সবুরে আরো তৱ 
সংগ্রামের দর্শন পাবেন । কিন্তু শুধু 
মাত শৌষ্যবাষ/" দোখয়ে প্রেনাম হয় 
না, হাঁরষে-বিষাদে ভাবে-ভান্ততে তাকে 
পূর্ণ কয়ে তুলতে হয়। একারণেই 
দশ্যান্তরে জনৈক চেয়ারম্যান 
ক্ষেপণাপ্তের মত দিল্লশ থেকে উৎ'ক্ষপ্ত 
হয়ে কলকাতায় ভূপাতিত হয়েছেন 
একেবারে প্র প্রেসিডেষ্টর মাথার 
উপর; আহত, শাখা সুভাপাঁত 
তাহলেও এভেবে আহবন্ত যে তিনিও ;- 
তো শ্টিয্নারিং কামটি'র শ্টিয়ারম্যানত্ব 
কুড়িয়ে পেয়েছেন আর ডজন ডজন 
চেয়ারম্যান আর সহস্র সহস্র বেগম্যানের 


উপবেশনার্থে চেয়ার বেঞ্চ সংগ্রহ 


করতে একোমোডেশন চেয়ারম্যান 
হিমসিম খেলেও ডান যে এখনো মৃত 
হিটলার নন তার সমাক্‌.পরিচর় নয়া- 
'দিল্লশকেও মালুম করিয়ে দিয়েছেন । 
পক্ষাম্তরে, যব-প্রিগেডও যে এখনো 
বিগত' যৌবন নয় সে প্রমাণও 
রেখেছে ।  উভয়পক্ষে আঠার 
অক্ষোৌহিন? সৈন্যের ডেুস রিহাসেলিও এ 
বিপুল উদ্যমে চলছে এবং পয়বত'“ 
পর্যায়ে মন্তস্ছ হবার অপেক্ষায়». 
[নশাপশ করছে । 

প্রতিষ্ঠানের প্রথান,যারণ প্রধান 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


শর 


দর্পণি।। শুক্রবার, ২৫শে নভেদ্বর, ১৯৮৩ . 


ভারত সরকারের স্বদেশ শাসন ণ 


ও তার গরিণায় 


রমাপ্রসাদ, মল্লিক 


১৯৮০-র শুরুতে ভারতে প্রভু- 
শ্রেণীয় শিখর-ক্ষমতাধারণরা ই-কংগ্রে- 
সের একদলায় শাসন পৃনবরি কেন্দে 
প্রতিষ্ঠিত করে। তার মান কয়েক মাস 
পূর্বে ১৯৭৯-র শরৎ শেষে এই শ্রেণধর 
শপ্যন্ছানীয় প্রাতীনাধবৃন্দ বদ্বের 
তাজমহল হোটেলের নিভৃতকক্ষে 
» শ্রীমতী গাম্ধীর সঙ্গে এক গোপন 

বৈঠকে মালতি হয়েছিল । আরও 

কিছু পূর্বে তৎকালশন প্রোসডেন্ট 

প্রীনীলম সঙ্জব রেডূঁভ ধারে ধরে 
সে সময়ের আত্মবিভন্ত 'জনতা-্দল”য় 
সরকার সম্পর্কে তাঁর রাঙ্রনোতিক 
দৃষ্টিভন্কি এবং ভামিকা পাচ্টে ফেল" 
ছিলেন। পেছনে কান্ত করছিল ভারতে 
উঠাত 'ঁবত্তশন্তিয়্ রাজনোতিক প্রভাব 
ও র্াঙ্ট্রচাঁলকা ক্ষমতা ; এবং কাজ 
করাছিল ক্ষমতার . প্রকৃত অধিকারী যে 
শিখর-বু্জে-য়াবর্গ উচ্চকোটির প্রশা- 
" সনিক তথা সামরিক আমলা-অফি- 

নারচক্রের সহায়তার ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে অভ্যন্ত, তাদের প্রেরণা! এয 
_ পরের ইতিহাসে (সংসদীয় রাজনীতি) 
এক অভুতপব অধ্যায় দেখা গেল $ 
 শ্রীজগজ্জীবন রামের নেতৃত্বে এম পি- 
দের সংখ্যাগারম্ঠতা থাকা সত্বেও 


প্রোসিডেস্ট শ্রীরেভ্ডীঁ তাকে কেন্দ্রে 
ক্যাবিনেট বা মন্রিমন্ডঙগণ গঠন করার 


সুযোগ দিলেন না- অর্থৎ। ভারতের. 


সংবিধানে অনুমোদিত পদ্ধাতত অন: 
যায়] সংসদের ভবনে আপন দলীয় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাতষ্ঠা করার অবকাশ 
দিলেন না। শ্রীচরণ সিং-এর প্রধান- 
মাণ্ব্িত্ব যে টিকবে না, তা উন্ত প্রভু- 
শ্রেণীর শিখরবর্গ ভালভাবেই জানতো। 
তারা এও জানতো, চরণ 'সিংজ্রীর 
প্রধানমঞ্ত্ী-খেলায় শেষ অধ্যায় সম 
পচ্ছিত। সুতরাং রাজনৈতিক 'বিব- 
« তন ঝাটকাধ.দ্ধের কায়দায় ত্বরান্বিত 
"করে ভারতের পালণমেন্টকে সময়ের 
পৃবেই সাধারণ নিবাচন. মাধ্যমে নব- 
কলেবর দেবার উদ্দেশ্যে লোকসভাকে 
ভঙ্গ করা হল প্রোসডেন্ট গ্রীরেডাঁডর 
ফতোয়া বলে। তায়ও পরে বাঁক 
ছিল 'বত্তশান্তর মাঁহমায় ১৯৮০-র 
জানুয়ারির নির্বাচনে ই-কংগ্রেস 
পাটিকে- পুনবাঁর ক্ষমতায় ফিরিয়ে 
আনা। ভারতের - শিখর়বগা় 
প্রকৃত শাসকরা এই লক্ষ্যে পেশছতে 
পেরেছে আপাতদ্‌ণ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য 
সাফলোর সঙ্গে । কিন্তু যা তারা 
=-পায়োন, তা হল ই দলের নেতৃত্বাধীন 
ভাবত সরকারের স্বদেশ-শাসন বা 
+ গৃহনণীতকে শাঁসত জনগণের চক্ষে. 


[ি*বাসনীয় করে দেখান ৷ : ফলে 
ভারত নর়কারের ভাঁবষ)ং ম্থায়ত 
সম্ভাবনা প্রাতমুহূর্তে হচ্ছে 
বিড়াঙ্বত । 2 


এখানেই নাহত রযষেছে প্রভু 
শ্রেণীর শীর্ষে যে শাসক এলিট 


“তার ভ্যামকান্ন দ্বিমুখী স্ববিরোধ। 


এক মুখ সাফল্যের £ বিত্ত শিঃপপতি- 
দের অর্থশণস্তি এবং ওঁদ্যোগক সংগঠন 
লদ্ধ অর্থনৌতিক তথা রাজনোতিক 
প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিপাত্তর জোরে 
নবচিন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে এবং 
প্রশাসনিক কাঠামো তথা প্রশাসক 
আমলাবর্গকে আপন শ্রেপীন্বার্থের 


. অনুকূলে ব্যবহার করা ; ফলে আপন 


শ্ৰেণী প্রাতীনধি ই-কংগ্নেস দল 
প্রাথীদের সংসদে বিপুল সংখ্যা- 
গযিষ্ঠতা লাভ ॥ অপর মুখ কমাসম 
নৈতিক বিপযয়ের £ঃ জনগণের 
মধ্যে যে বিরাট প্রত্যাশা ছিল (এবং 
আজও আছে), স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
উত্তব্কালে দেশের সমাজে, বিশেষতঃ 
রাষ্ট্রের সামাগ্রক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া 
পদ্ধাততে এবং প্রীতষ্ঠানসমহে 
অংশ গ্রহণের সে আকাহ্ধা আজ 
কার্ধতঃ ধাঁলসাৎ; ফলে ব্যাপক 
নৈরাখ্য এবং শাসিত জনগণের 
বিচারে শাসক দলের ফ়াজনোতক 
বৈধতা এবং আদশগ্নত 
ভামিকায় আজ বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ 
ক্রমহু/সমান, বলতে গেলে শূন্য 
বিদ্দুতে ! বিস্ময়ের কথা নয়; 
রাষ্ট্র ক্ষমতাধারী ভারত সরকারের 
সণ্টার মন্ত্র ভি, এন, গ্যাডগিল 
সরকারী দলের নেত:মহঙ্গে পাঙ্সামেন্ট 
সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী কি তা খুলে, 
ধরবেন । ' গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁয়খে 
এক সোমনারে তান পম্টাপান্ট 


‘কবুল কয়লেন যে, ভারতীয় পালামেন্ট 


প্রকৃত অর্থে আইন প্রণক্পনুকার? 
সংস্থা ঘুপে কাজ আর করছে না; 
শুধু আইনের মোটামুটি এক খসড়া 
বানিয়েই ক্ষান্ত হয়; প্রাসাঙ্ক 
নিক্পমকানুন তৈরী হয় সংশ্গন্ট 
বিভাগে (কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ব্যুরো 
ক্লাটদের দ্বারা ); এবং যাঁদও এই 
প্রকরণ পদ্ধাত গণতান্ত্রিক নীতির 
বিরুদ্ধে তথাঁপ “জনগণ মনে হয় 
বিশ্বাস করেনা যে, রাষ্ট্রের কার্য 
পালকার ওপর (Executive 
Win) পালমেম্টের গণতাশ্মিক 
নিয়ন্ধণ আছে” । বলা বাহুল্য, 
উন্ত আভমত 
এ্যালিটবঙের  প্রাতিফলক । এও 
বাহুল্য বলা, প্রায় দৃই দশকেরও 
বেশ আগে তংকালশন কংগ্রেস 
নেতব্ন্দের অন্যতম (ও ব্বে 
প্রদেশের প্রান্তন রাজ্যপাল ) প্রয়াত 
শ্রীকে, এম. মুনশী অনুরূপ 
“পাশাঁবক* স্পন্টতার লক্ষে স্বখকার 


করেছিলেন, ভারতের প্রতুশ্রেণশই 
ভারতের প্রকৃত শাসক; অথ, 
কাৰ্যপালিকা শাম্তয়. আঁধকারণই, 


" ভারতের শাসক, 


£ 


সংসদয় ব্যবস্থাঁপকাকে সণ্যালত 


করে থাকে আপন শ্রেণী প্রতিষ্ঠার ' 


জোরে। 
প্রথম দৃষ্টিপ'তে £ রাজসত্তার 
শেকড় 

১৯৪৭-এর. ১৫ই আগছ্টে 
পশ্চাদপসরণশখল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাস্তি সাম্রাজ্যের ধারক পঃজি-সম্প্রসারী 
অথনশীত বিপধশ্ঃ, ব্রিটিশ আতর 
যৃম্ধজানত ক্ষয় ও ফলে. হতোদ্যম 
দশা-এতিহাসিক কারণেই লদ্ডনম্থ 
ব্রিটিশ-রাজ বাধ্য হয় ভারতে 
সাম্রাজ্যবাদের সক্ষে আপোষে ইচ্ছুক 
নবসাম্ত্রাজ্যবাদীবর্গ এবং সামন্তী-তথা- 
মংংসুষ্দী শিজ্পবাণজ্যপাঁতদের সঙ্গে 
রাজনোতিক ব্যবন্থা করতে ! ব্যবন্থা 
হয়ও; পুষ্বেই ক্ষমতা-হস্তান্তরের বিল 
পাশ হয়ে; 
পালমেন্টে । সুতরাং, মুসলীম মধা- 
বিত্তের অতুযুগ্র রাজনোৌতিক উচ্চাভি- 
লাষ, হিন্দ; রাজনখীতজ্ঞদের তথা- 
কথিত উদায়তা ও জাতারতাবাদ, এবং 
তপশশীলি জাতি-নেতৃবূন্দের নবাব- 
কৃত রাজনোতিক আভব্যান্ত, এই সকল 
গবাভন্ব রাজনোতিক-ক্ষমতা-অদ্বেষু 
সম্প্রদায়। শ্রেণী ও গোচ্ঠঈ-নেতৃত্থের 
সন্ধে 'ব্রাটশ রাজ-প্রাতীনাধদের 
বিশেষ" অসাবধে হয়নি ক্ষমতা 
হস্তান্তরের বন্দোবন্ঞত করতে । কাক" 
তলার যোগাযোগ ঘটেছিল, যুদ্ধান্তে 


'ব্রাটশ সংরক্ষণশশল পার্ট'র পরাজয় 


ও সমাজবাদী লেবর পার্টি ক্ষমতা- 
জনি; কেবল তাই নয়, -ব্রাটশ 
প্রধানমন্ত্রী এ্যারটাল এবং পাশ্ডিত 
জহরলাল নেহরু দুঞ্ধনেই ল্যাস্কণ- 
পদ্ছা সমাজবাদের কেন্দ্রীবন্বুতে 
সমাদশে'র অনুগামী ছিলেন। তাই 
অসুবিধে হয়নি, ব্রিটিশ স্ম্রান্যের 
নবরূপ-ব্রিটশ কলন:ওয়েলথ্‌- অভ: 

নেগ্যনস: (পরে শুধু আস 
নামক আন্তর্জাতক রঙ্গমণ্টে' অনু- 
প্রবিষ্ট রাষ্টরসমহের জোটে সদ্য 
স্বাধীন এবং সাধারপতশ্্রী-সংবিধান 
অবলম্বী_ ভারতকে শাঁরক করে 
নেওয়া । ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে 
রাজন্যপ্রথাকে অস্থীকারকায়ী ভার" 
তীয় রিপাবলিকের রাজনৈতিক 
ঘাঁনষ্টতায় যে অঙসঙ্গাতি, এবং শৃল্তি- 
সংঙ্গগ্নতার যে উপাদান ভারতের 
আশব-নিমীয়িমান অসংলগ্রতা নীতয় 
[বরোধী হিল এবং আজও আছে, তা 
আদো বাধা হয়ান, ভারতের প্রথম 


প্রধানমন্ত্রী নেহররে পক্ষে ভারতের -. 
অন্তভনান্তর 


কমনওয়েলথ জোটে 
জন্য ওকালতশ করতে । পরে দেখা 
গেল তৎকালীন মালয়ে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদেরকে খতম করার [বিটিশ 
সাম্্াজ্যবাদ অভিষানকে সাহায্য 
করতে; নেহ;রুজণী ভারতের মাটিতে 


গিয়েছিল ব্রিটিশ 


‘ক্রমশই আবার বাড়ছে। 





গোখা সৌনক রঙরুট করবার সুবিধা 
দিলেন। (১৯৪৮-৪৯ ) বস্তুতঃ 
নতুন' "দিল্লীতে রাজসতার ক্ষমতা 
অজন করতে সেই শ্রেণ-প্ৰতানধিকে 
দেওয়া হয়েছিল, যারা ন্বসামজ্যবাদণ 
প্রশ্পন্নার বাহক এবং কড়ি । 


প্রথম দৃষ্টি পাতে প্রকৃত অবস্থা 
এটা সত্য যে দেশে সঙ্কটাবন্থা' 


* যত তাঁৱ হচ্ছে, ততই ভারত সরকার 
তার স্বদেশ-শাসন নীতির অস্তানণহত . 


দুদ্ধলতা ঢাকবার জন্য প্রচার, এবং 
সাজানো সুচনা তথ্য সরবরাহ বাড়িয়ে 


01 তিন ॥ 


চলেছে। সঙ্কট মূলতঃ সামা্তক 
তথা অর্থনীতিগত সমস্যায় কেন্দ্র 
ভূত! উদাহরণতঃ, উৎপাদন ব্যব- 
স্থায় মন্দা ভাবের লক্ষে মুদ্রার আত 
সম্প্রসারণ । ফলে একাদকে যেমন 
বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, 


* ব্যাপক রঃজহশনতা ও দারিপ্রযহেতু 


ক্য়ক্ষমতা যাচ্ছে কমে, এবং জনগণের 
মাকে দেখা দিচ্ছে চাঁহদা ও. অর্থ 
লগ্রশর বিষয়ে অনীহা, তেমান 
অপয়াদকে, সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও 
জাতভেদের প্রকোপ ক্রমশঃ উগ্র উজ 
উঠছে! এক কথায়, 

অনুসৃত পণ্বাধি'কী দি 
দৌলতে, বাছাই-করা ক্ষেত্রের ( যেমন 
ঈস্পাত, খনিজ তেল, খ্যালনীমানিয়ম। 
ইলেকট্রনিকস এবং প্রাতরক্ষাথে 
প্রয়োজন অন্তশন্তাদি ) শিঙ্প 
পণাজবিকাশী প্রসায় ঘটা সত্তেও না 
শর্ত” হয়েছে দেশের অর্থনোতক 


কাঠামোর বনেদ (infrastructure 
of the economy), না সুফল 


পেয়েছে জনতা ' 'জীবনবিকাশে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


বিহার সরকারের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


বিছায়ে ই:কংগ্রোসের দলাদাল 
ডঃ দ্রগন্নাথ 
মিশ্র এখন গদাঁচ্যত হয়ে বত'মান 


-মুখ্যমন্ প্রীচম্দ্রশেখর 1সংয়ের কা” 


কলাপেয় প্রকাশ্যে সমালোচনা করছেন 
মাঠে ময়দানে । ঠিক এই সময় 
গত সপ্তাহে সি. পি. আই-এর উদ্যোগে 
পাটনাম বিরাট মিছিল ও জনসমাবেশ 
থেকে ই-কংগ্রেস রাজত্বের অবসানের 
দাবী রাজনোতক মহলে সাড়া 
জাগিয়েছে। 

আট কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল 
যখন পাটনা শহরের বিভিন্ন অগ্চল 
পারক্রমা করাছল তখন অনেক 
প্রবীণ ব্যাস্ত স্বীকার করেন যে ইদানশং 
কালে এত লোকের সমাবেশ আর 
দেখা যায় নি। 

বিহারে ই-কংগ্রেস রাজত্বের 
অবসান করে ধাম ও ্রণতান্ব্িক 
সরকার- প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাীতর 
ডাক দেওয়া হয় সমাবেশে । সি. পি. 
আই-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেন্বর 


রাও এই সমাবেশে ভাষণ দেন।, 


মিছিলে ঘাঁরা যোগদান করেন তাঁদের 
আঁধকংশ ছিলেন ক্ষেতমজুর ও ছোট 
চাষ’ । 
কোলে শিশু নিয়ে । লাঠির ওপর 
ভর দিয়ে চলেন এমন বন্ধ ও বৃদ্ধা 
এসোছলেন বহু সংখ্যক তাদের 
পেনসন কাটা ও বেকারভাতা' টার 
প্রাতবাদে । 

দৈনন্দিন প্রযোজনায় জানসের 
মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী ও প্রশাসনে 
দুনীীতর বিরুদ্ধে মিছিলের থেকে 
জোরালো আওয়াজ ওঠে । 


.-শ্্রাজেশ্বর য়াও তার ভাষণে 


বলেন যে, ই-কংগঘ্েসের অপশাসনে 


অনেক মাহলা এসোছলেন - 


সাধারণ মানুষ বিপবন্ত। সবচাইতে 
কম্টে রয়েছেন মেহনত! মানুষ । 
এই অবস্থার পাঁরবর্ত'নের জন্য 
প্রয়োজন ই-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সব 
বাম ও গাণতাশ্ব্িক শান্তির সমাবেশ । 
কর্ণাটকে এম. এল. এ. কেনাবেচার 
ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীরাও বলেন যে, 
ক্ষমতায় থাকার লোতে ই-কংগ্েসের 
পক্ষে কোন ন্যায় অন্যায় বিচার 
করার অবসয় নেই। িম্তু তানি 
আশাবাদী, তাই বিশ্বাস করেন - 
ধারে হলেও বাম ও গণতাশ্তিক শস্তি 
এক্যবদ্ধ হবে। 

বিহারের সি পি আই নেতা 
শ্রীমশ্র বলেন ই-কগগ্রেসী কল্যাণে বিহার, 
আজ সবচাইতে দারদ্র রাজায। এর ফলে 
বিহারের মানুষ রাজ রোজগারের 
ধাল্ধায় অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে ধান 
কাটার সময়। দাঁরদ্যের জালায় 
বিহারের অনেক মেয়েকে আজ যার- 
বাঁণতার পেশা বেছে নিতে হয়েছে। 
গড়ে প্রতাদন এখানে একটি পুলিশের 
গুল চালনার ঘটনা ঘটে। গণ- 
তাদ্রিক অধিকার খব' করাই এর 
উদ্দেশ্য । 


শ্রীমিশ্র আভিবোগ কয়েন যে মুখ্য” 
মন্ত্র শ্রীচন্দ্রণেখর সিং টাটা কোম্পা- 
নায় সঙ্গে একটা গোপন চান্ত করে- 
ছেন যাতে বিহার সরকার প্রায় নয় 
কোটি পাওনা টাকা থেকে বণ্চিত 
হবে। অন্যান্য ঝড় শিজ্পপাঁতদের ' 
কাছ থেকে রাজ্য সরকারের ন্যায্য 


রাজস্ব আদায় স্থগিত রেখেছেন 
শ্রীসং ৷ 


সভায় গৃহীত” এক প্রস্তাবে ই- 
কংগ্রেস রাজের অবসানের দাবী করা 
হয়! “বিহার বাঁচাও”--এই আওয়া- 
জের পেছনে ব্যাপক জন সমাবেশের 
সংকল্প ঘোষণা হয়া হয়। 


চাৰ ॥। 


ছোট দ্বীপ গ্রেনাডার কাহিনী 


' বাদলকবষ্ণ সেন 


॥' + ভেনেজুক্পেলা থেকে ৮৪ মাইল 
' উত্তরে" অবাচ্থত 'গ্রেনাডা ঘ্বাঁপের 
আয়তন ১১৩৩ বঙ্গমাইল । এই 
শ্রাণ্ট্রের অধিবাসী সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ 
হাজার। এখানকার বেশীর ভাগ লোক 
পৃশাক্ষত।।. স্বাক্ষরের হার ৯৩ 
শতাংশ । প্রায় ' সকলেই থুন্টান। 
ঘুপ্তানী পণ্য. হল কোকো । শিল্প 
বলতে তেমন কিছু . নেই । : পর্যটনই 
হুল এই দেশের বড় শিল্প । আখ, 
নারিকেল প্রভাত রি দেশে প্রচুর 
জন্মায় । RC 

০১৯৪৪ সালে এই ছাপ 'ত্রিটিশ 
উপনিবেশথেকে মস্ত হয়ে ঘ্বাধনতা 
লাভ করে ।.. স্বাধীনতার পর প্রধান- 
মন্দা হিসাবে স্যার এরিস, পেরণ 
ক্ষমতায় আসেন । কিছুদিনের মধ্যে 


তিন দুনপাতিবাজদের পোষক 
হসাবে দেশে কুখ্যাত অর্জন 
করেন। বিশেষ করে মার্কিন 


সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হয়ে দেশের 


সর্বনাশ ডেকে আনেন। তাঁর শাসনের - 


বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে: বিক্ষোভ 
ধূমারত হতে থার্কে। মিঃ মরিস 
বিশপের নেতৃত্ধে :- পরেভোলিউশনারাঁ 


নিউ প্রোয়েল মুভমেন্ট (এন, জে, 


এম) রাজনৈতিক সংস্থা. পেরাঁর 
বুশাননের, বিরুদ্ধে দেশে আন্দোলন 
আরম্ভ, করেন! দেশের শোষিত ও 
নিপাঁড়িত মানুষ এই আন্দোলনের 
:পছনে সমবেত হতে 'থাকে । প্রধান- 
“মস্ত “পের যক্তরাম্ট্রের বিশেষ 
আমন্রণে' ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে 
“ওয়াশিংটন সফরে যান। তাঁর 
'অনুপস্থিতিতে দেশে এক. গণ- 


অভাখানে পেরী ক্ষমতাচ্যুত হন।' 


,. শৃন্উি জোয়েল . মংভমেস্টেরঁ নেতা 
মরিস, গৃবশপ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
“ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। মিঃ 
মারস বশপ একজন মাক্সবাদ? বলে 
পারাচত। ক্যারিবিয়ান সাগরের 
'উপকংলে কিউবার পর ছোট দ্বাপ 
“প্লেনাডা, বিশ্বের সংবাদ মানচিন্নে 
ইং এক [বিশেষ স্থান আঁধকার 
করল! পশ্চিমী রাণ্ত্র গোষ্ঠা 
গ্রেনাডার এই. পাঁরব্ত*নে বিশেষ 


উক হয়ে পড়ল । 


মিঃ মরিসের নেতৃত্বে নতুন: 


“সরকার, গঠনের! পর এই" ঘীপের 
অর্থনৌতক উন্নয়নের “জন্য সমাজ- 
িউবা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন নানান 
ভাবে সাহায্য কয়তে এগিয়ে এল । 
' দেশের . নিরাপত্তা * ব্যহিনাকেও 
অুসাঁজ্ত করার জন্য এই সব দেশের 
' সাহায্য নেওয়া হল। মাকিন প্রশাসুন 
এই ব্যাপারে নানানভাবে. তাদের 
উদ্বেগের কথা - প্রকাশ করল। -এদের 
এক সমণক্ষায় দেখা যায় গ্রেনাডায় 
লাকি, মাথাপিছু সামারক শান্ত 
পাথিবীর মহাশান্তধর রাষ্ট্রের পায়ে 
চলে যাচ্ছে।- তাদের মতে -গ্লেনাডায় 


মধ্যে 


{কিউবার পাঁচ শতের_ বেশ সামারক 


‘উপদেণ্টা ও প্রষুস্তিবিদ্যা বিশারদ 


রয়েছে। 


গাত ৩০-শে অক্টোবয্ন সামরিক 


জুষ্টার হাতে গ্রেনাভার প্রধানমন্যী 


বিশপ ও তাঁর, চার সহকর্মন সমেত- 


প্রায় ১৭ জন নিহত'হন। 'এর পর 
দেশে সামারক, শাসন প্রাতাণ্ঠত হয় . 
এবং মিঃ মাস বিশপের পিপলস 
িভূিইশানার সরকারকে বরখাস্ত 
করা হয়। দেশের শাসনভার এক 
সামারক পর্ষদ নিয়ে নেয়। খবরে 
প্রকাশ, সামারক কর্তৃপক্ষ ও-প্রধান- 
মন্ত্রী বিশপের মধ্যে মতবিরোধের 


পারিণাঁতই এই ঘটনার মূলে ।, 


সামরিক কর্তৃপক্ষ গত অক্টে'বর 
মাসের প্রথমে প্রধানমন্্” বিশপকে 
গৃহবন্দণ করেন।' তারপর, তাঁদের 
মতবিরোধ শম টিয়ে 
নেবার জন্য “আলোচনা বসতে 
প্রধানমন্ত্রপয় কাছে এক "প্রন্ত।ব 
রাখেন । প্রধানমশ্তী নে প্রজ্ঞাব 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং দলের কেন্দরয় 


কাঁমটিয় সদস্য ও সারমীরক কতৃপক্ষের, 


লোকদেয় গ্রেপ্তার করার হুমকণ দেন । 
১৯শে অক্টোবর সমারক কর্তৃপক্ষ 
প্রধানমন্ত্রীকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে 
মুন্ত দেন। মুক্তি পেয়ে প্রধানমন্ৰশ 
বিশপ ক্লাজধানগ সেন্ট, জর্জের কেন্দু- 
স্থলে জবগ্ছিত সামারক সদর দপ্তরে 
[গিয়ে সৈন্যদের ও তাঁর সহকমণ“দের 
অস্ত ত্যাগ করতে নদেশ দেন এবং 
[নিজের অনুগামীদের হাতে অন্ত তুলে 
দেন! এই অবস্থায়. সেনাবাহনণীর 
সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় । এই সংঘর্ষে“ 
তান ও.তার. পহকমণয্লা নিহত হন । 
গ্রেনাডার এই সামারক অভযাখানকে 


. উপলক্ষ করে মাকিন - সরকার ২৫শে 


অক্টোবর ছয়টি ক্যরোবিয়ান রাষ্ট্রের 
সৈন্য নিয়ে গ্রেনাভা আক্রমণ করেন । 


এই আঁভষানের কারণ হিসাবে প্রথমে . 
বলা হয়েছিল এই দ্বীপে বসবাসকারী 


মাক‘ন লরনারীদের জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষাই এর উদ্দেশ্য । কিন্তু আঁভযান 


আরম্ভ করায় পর প্রেসিডেন্ট রেগন 


অন্য সুরে' কথা বলছেন! মাঁকিনি 


“স্রকার.নাকি ক্যারেবিয্লান রাষ্টরগ্বলর 


অনুরোধে গ্রেনাডার : নিষ্ঠুর ও বর্বর 
বামপন্থী সরকারকে খতম করার জন্য 
আক্রমণ সংগঠিত করেছেন। এই 


আক্রমণ আর্ত করার আগে আমে 


বিকার পরামর্শে ক্যায়োবিয়ান দেশ- 
গহালর রাষ্ট্রপ্রধানেরা প্রোর্ট অব স্পেনে 
'এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে এই 
আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


ভোমিনিকানের - প্রধানমন্ত্ মিসেস ' 


চাল*স (তান, আবায় অগানাইজেশন 
অব্‌ -ইন্টায়ন ক্যারোবিল্লান স্টেটস 
সংস্থার চেয়ারম্যানও বটে ) এই সব 
দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের গোপন 'মাটং- 
য়ের পর সাংবাদিকদের- বলেছেন পূর্ব 
ক্যারোবয়ান রাষ্টরগুলৈ সহজে গ্রেনা- 


পড়ে ।' 


ডা্প নতুন স্মারক সরকারকে মেনে 
নেবে না-এবং তায়া এই সরকারের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর 
থেকে পারিৎকার বোঝা যায় গ্রেনাডা 


আক্ৰান্ত. হতে চলেছে । 


' পশ্চিমী দেশগহীল গ্রেনাভার 
শাসন ক্ষমতা ' পরিবর্তনের পিছনে 
কিউবার হাত রয়েছে বলে অনুযোগ 
করেছে । 'কউবা দড়তায় সঙ্গে এটা 
অস্থীকার করেছে এবং গ্রেনাডার 
প্রধানমন্্গকে হত্যার ঘটনাকে 'নদ্দা 
করেছে । এই সব অভিযোগ তুলে 
মান আগ্রাসনকে যতই .ঢাকতে 
চাওয়া হোক না কেন মান এই 
আক্কমণকে ধকার় জানিয়েছে 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশ । এমনকি 
পাশ্চমশ দেশগ্লিও এয় বিরোধিতা 
করেছে। | নিরাপত্তা পরিষদের 
অধিবেশনে তৃতা'য় বিশ্বের দেশগুলির 


সঙ্গে ক্যারোবয়ান : রাষ্টগৃলি ছাড়া 


প্রায় সব দেশ এই ঘটনাকে তাঁৱ 
ভাষার নিন্দা করেছে । খাস মাকিনি 
মুল্পুকের “ছারা এই আক্রমণের 
প্রাতবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে । 
মাকি'ন নংবাদপন্তও এর প্রতিবাদে 
মুখর । 
সম্পাদকীয়তে . বলেছে গ্রেনাভায় 
কিউবা ও সোভিয়েতের হন্তক্ষেপের 
কোন প্রমাণ না থাকা সত্বেও এই 


মাকিন আগ্রাসনের কোন যুক্তি খজে 
“পাওয়া যাচ্ছে না। - জগ্ডনের পত্রিকা 


টাইমস, ফিনানাসয়াল টাইমস, 
গাডয়্ান প্রভৃতি সংবাদপত্র 
মাকর্নি নিন্দায় মুখর হয়ে 
উঠেছে । সোভিয়েতের ' সরকারণ 


মুখপত্র প্রাভদা গ্রেনাডার মাক্'ন 
আব্রমণকে অগ্রংসন আখ্যা দিয়ে 
বলেছে মাঁক্নি সরকার সেখানকার 
বৈপ্লীবক নয়কারকে ধ্বংস করার জন্য 
এই অভিযান চাপিয়েছে। এই 
দেশটাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত 
করতে চাইছে তাা। 

‘২৭শে অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদে 
গ্রেনাডা থেকে বিদেশী সৈন্য 
আবিলদ্বে প্রত্যাহার করার জন্য 
গ্ায়না, নিকারাগক্া ও 'িম্বাবোয়ে 


যুক্ত ভারে. এক) প্রস্তাব. আনে ॥ 


এ প্রস্তাবের আলোচনাকালে দেখা যায় 


বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র এই আক্রমণের 


নিন্দায় মুখর ৷ শেষ পযস্ত এই 
প্রস্তাবের বিপক্ষে একটি মান্র ভোট 
সোট হল মাঁকন য্ক্ত- 
রাষ্ট্রের। এতে দেখা গেল ওয়াশিংটন 
সরকার 'পুরোপ্যার নিঃসঙ্গ হয়ে 
পড়েছে! শেষ পর্যন্ত মার্কন 
সরকার ভেটো প্রয়োগ “করে বিশ্ব 
জনমতকে বাতিল করে (দিয়েছে । _ 
+ তথাকথিত ‘মানবতাবাদী’ 
মাকিনি রাম্ট্রপার্ত রেগন তায় পূব 
বতাঁঁ রাষ্ট্রপতি ট্রঃমান, আইজেন- 
হাওয়ার, কেনেডি, জনসন, নিকপন, 
ও কাটারের অসত্যভাষণ ও তার 
পাঁরণতির আভজ্ঞতা, থেকে কিছ 
শেষাংশ 6ম পঠ্ঠায় - 
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নিউইয়ক“ টাইমস তাদের , 


৷ বিয়ে দিয়েছি । 
এবার ফল ফলবে কি রকম কে বলতে 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৩ 


গ্রামের পথে প্রা তে 


চাষীদের গেচনীয় ভাল ' 


এ, এফ, কামরুদ্দীন আহমদ 


" গ্রামে ধরতে ঘুরতে মন খারাপ 
হয়ে যায়। হাঙ্গার হাজার দঃখাঁ 
মানুষের ছাঁব ভাঁড় করে। দরিদ্র 
মানুষের মুখের রেখা সবাই পড়তে 
পারে। হতভাগা মানুষের দঃখ আর 
শেষ হয় না। সরকায় পাল্টালেও 
ভাগ্য তো পাচ্টায় না। দ:ঃখের 
বারমাস্যা শুনে সাত্যকার দরদ 
মানুষের চোখ ভিজে ঘায়। যক্ষ্মা 
রোগে ভুগছে একমাত ছেলে, দিন দিন 
ক্ষণ হচ্ছে। হতভাগা পিতার কিছুই 
করার নেই৷ বড় হাসপাতালে ভাত 
হবার ক্ষমতা কোথা-? অপনণ্টিতে 
নিজেরই শেষ হয়ে যাবার মত 


অবস্থা। এক বিঘা জমতে তিল 
বুনোছিলো বেচারা । তল দিয়েছে 
পণ্ায়েত থেকে। “বান পয়সার 


কালো তিল যে শেষ মেষ বহ:কালেরু 


জন্যে মুখ 'কালো করে দেবে ভা, 


জানা ছিল না বেচারার । 


.. পণ্থায়েত সাঁমাতির দেওয়া {তল 
বখজ নচ্ষলা ছিল। বাঁজজ সরবরাহ 


করেন নিকটবতশী গ্রামপণ্ায়েত 


কতণর ভাইপো । কারণ -তাঁদেরই 
তো সরকার। যত সব বাজেমাল 
সরবরাহ করা হলো বাঁজ [হসাবে। 
মোটা টাকা ঘরে এলো ৷. এবার মরূক 
চাষী । তাতে কার কি এসে যায়। 
ফল হলো । ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা. গাছগুলো 
দাঁড়িয়ে থাকলো ব্যঙ্গ করে। হতভাগা 
চাষীর চোখ [ভিজল। পরিশ্রমের 

মূল্যই থাকলো না। পণ্ায়েতের 
বাবুরা বললেন-আমরা মেয়ের 
ভালো মেয়ে দেখে। 


পারে। কুমার, মেয়ে বাঁজা হবে কি 


ফলবতণ হবে বাপ মায়ের পক্ষে বলা 
সম্ভব নয়। ডাস্কার জানে । . 


' বাঃ সুন্দর যুদ্ধ তো। তাহলে 


কৃষি বিভাগ, কৃমি সম্প্রসারণে নিষাস্ত 


আফসার মহোদয় কেন দেখেনান বীজ 


পৃহসাবে কাঁ জিনিস সরবরাহ করা 


হলো? সঠিক মানের না .হওয়া 
সত্বেও-বাঁজ হিসাবে কেন কেনা হলো, 
কেনই বা সেই বাঁজ নিয় মানের 
জেনেও বিতরণ করা হলো? এ সব 
কথা জেলা কৃষি বিভাগ, পযন্ত 
পেশছায়- না। যদিও , পেশছে যায় 


কাজ কিছু হয় না। কে করবে কে 


নেবে ব্যবস্থা ছোট পন্ন পাব্রকায্স 
এই সব কেলেঙ্কার বিষয়ে কিছু 
সংবাদ প্রকাশিত হয় ৷ হলেও তেমন 
কোনও মূল্য পায় না সেই সব 
সংবাদ । সরকারপ, কতৃপক্ষ যদি 
গ্রাহ্য না করেন তাহলে কিইবা করার 
থাকে ছোট পান্রিকার। কৃষির অন্য 
উপকরণ কশটনাশক সার আগ্গাছা- 


নাশকেও 'ভেজালের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য 


করায় মত ৷ হূগলী জেলার একটি 
গ্রামে ভেজাল কশটনাশক ' সমেত 


চি 


. ব্যবস্থা করতেই হবে। 
ব্যবস্থা করবে? এক চাষ? হাওড়রি 


বিক্রেতাকে ধরা হলো ।” এখন উপায় 


কি? ভেজাল তো চোখে দেখা যাচ্ছে 
না। কাজেই প্রমাণ না পেলে কিছ 
করা যায় না। ' অভিযুক্ত ভেজাল 
কাঁটনাশক থানায় জমা পড়লো । 
ল্যাবরেটরণতে পাঠানো হবে পরীক্ষার 
জন্য । পরাঁক্ষার ফল আসবে ছ' মাস 
পরে। দ: বছরেও এসেছে এমন 
রেকর্ড নেই কোথাও । ভেজাল 
পরাঁক্ষার জন্য ছোট কোনও ইউনিট 
কি রক পর্যায়ে পৃণায়েত সামাত 
দপ্তরে দ্থাপন করা যায় না ?* 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষ সাংবাদিক ' সামতির ' 
সহকারঁ সম্পাদক অজয় মূল্ডল দাবি 
করেছেন সরকার ভেজাল কণটনাশক 
ধরার জন্য অভিযান চালান ৷ ভেজাল, 
_পরাক্ষার ল্যাবরেটরণ চাই ।. সামান্য 
“খরচে এবং অজ্প সরঞ্জামে কিভাবে 
সাধারণ মানুষও ভেজাল পরাক্ষা 
করতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে 
হবে। ' 


“চাষী যাতে না না 
কে তার 


বাগনান গ্রামে হঠাৎ দপ.করে জহলে 
উঠে বললেন, তেমন ব্যরম্থা করার _ 
হিদ্মত কার আছে বলুন? আপনার 
জানা থাকলে জানান না আমাকে ৷, 
গ্াগ্রো ইনডাসার বিভাগে আমরা 
টাকা জমা দিলাম স্টলের পীবনঃ 
তথা শসা সংরক্ষণের পানর কেনার 
জন্যে । বছরের পর বছর টাকা পড়ে 
থাকলো । স্টল বিভাগ ইস্পাত 
দিচ্ছে না বলেই পাত্র তৈয়ী হচ্ছিল 


, না এই ছিল এ্যাগ্রোর য্ন্ত। তা 
'মশাই আময়া ও. দব' কথা কেন 


শুনবো ? শেষ পযন্ত এ টাকা 
পড়েই আছে। কিস্য হলো 'না 
আর । টাকা: মারা পড়লো । চাষ 
ঠকানো এই সব ব্যাপারগুলো কি 
বন্ধ করা যায় না? চাষায়া কত 
ঠকবে? কেন চাষীকে এভাবে, 
চারাদিক থেকে. ঠকানো হচ্ছে ? 


শুধু চাষী নয়, গ্রাম গঞ্জের 


নানা শ্রেণীর মানুষ, অস্থির - হয়ে 


আছেন সমস্যার চাপে পড়ে । কত 
সমস্যা আর ঠেকাবেন তারা? নতুন 
নতুন সমস্যা আসছে। বর্ধমানের 
রায়নায় এক চাষী বললেন 'সরকার 
জাতীয় ক্ষেত্রে আয়কর ছাড় ঘোষণা 
করছেন। খুবই ভালো কথা। 
কষ আয়করে কেন কোনও ছাড় হবে 
না? চাষীরা কি সতাঁনেক্র ছেলে । 
বোঝা গেল খুব চটেছেন । তাঁর দাবি 
নির্দিষ্ট কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত. 
কৃষি ক্ষেত্র, থেকে আয়ের ওপর ছাড় 
দিতে হবে। ক্ষ আয়কর আইন 
পাল্টাতে হবে। কৃষি আয়করের নামে 
সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর 
জুলুম চালানো হচ্ছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে নভেদ্যর; ১৯৮৩ 


"আগাম প্রগন্গে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তা 


সুজিত চৌধুরী 


পাচ অসমীয়া জাতিসত্তার 
অসম্পূর্ণ বিকাশ এবং তজ্জানত অব- 
চেতনে লালিত আশংকাই যাঁদ আমা- 
মের বর্তমান কারের কারণ হয়, 
তবে নিশ্চিতই বলা যায় যে সে বিকা- 
শের ধারাকে শ্বাভাবক পারণাতির 
দিকে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে . আসাম 
সমস্যার স্থায়শ সমাধানের প্রাথামক 
পূব পসর্ত। সে কথাটা বামপন্থী 
< দলগুলো মানেন, কিন্তু কোন পথে 
এগুলে সেই দুরৃহ কাজটি সম্পন্ন 
হওয়া সম্ভব, সে' সম্পর্কে বিস্তৃত 
পর্যালোচনায় তাদের আগ্রহ লক্ষ্য 
*কাঁরান । ইতিহাসের একটি রুদ্ধ 
প্রবাহকে খুলে দিয়ে তাকে স্থানার্দস্ট 
খাতে বাঁহত করতে হলে সমস্যার 
জটিলকুটিল ভ্বর্পটির বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন-_কারণ এটা: কোন অলীক 
ইচ্ছাপযসেণের খেলা নয় । অথচ সেই 
জরুরী কাজটি কার্যতঃ আরুই 
হয়নি । হি 
অসমীয়া জাঁতসত্বায় বিকাশের 
সংাদ্লণ্ট গুটিকয় জটিলতার কথা 
উল্লেখ করি । বোডো, কারাঁব, 'মীচং, 
ডিমাচা এই কটি উপজাতীয় গোম্ঠীর 
কথাই ধরা যাক ! স্বণকার্য যে এর 
মধ্যে প্রথম তিনটি জাতগোষ্ঠাঁ অস- 
_গ্বীয়াকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে- 
ছল, আজকের অসম'ঁয়া জাতির 
একাংশ নিশ্চিতই এই সমন্ভ উপ- 
জাতীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত । 
বাকপরাও সেই ঘাভাবক গন্তব্যের 
দিকেই এগুচ্ছিলেন, কিন্তু এখন 
তাতে আকাঁম্মক ছেদ পড়েছে। 
প্রত্যেকাট উপজাতীয় গোম্ঠীই আজ 
নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কাতিকে বাঁচিয়ে 
স্বতন্ত্ৰ হওয়ার কথা ভাবছেন । বলা 


বাহুল্য এই স্বাতগ্র্যবোধ অসমীয় 
জাতিসত্তার বিকাশ পথের প্রাতবন্ধক। 


কদ্তু একটি বা একাধক সংখ্যালঘু 
জাতিগ্বোষ্ঠী যাঁদ স্বীয় বোশল্ট্য নিয়ে 
বেচে থাকতে চায়, নৈতিক বিচারে 
তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে 
পারে না। Great tradition এবং 
- 11005 tradition এর এই সংঘা- 
তের ক্ষেতে বামপন্থী সমাধানটা কি ? 
বলাবাহুল্য এই সংঘাতকে পাশ, 
কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই-- 
যারাই আসাম সমস্যার সমাধান চান, 
তাদেরই এই ব্যাপারে ম্পন্টাক্ষরে 
বলতে হবে কোন পথটা শ্রেয় এবং 
প্রেয় । বলাবাহুল্য স্পর্শকাতর যে 
কোনো বিষয়ে সব'জনগ্রাহ্য কোনো 
ম্ধান্তে পেশছান সম্ভব নয়, কিন্তু 
অসমীয়া জাতিসত্বার বিকাশ এবং 
আসামের সংখ্যালঘু জনজাতীয় 
গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, এই দুটো 
পরস্পর বিরোধ? লক্ষ্য একই সঙ্গে 
চারতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব 


আপ্রয়ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা নয়ে 
সাঠক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, তাতে 


যতথানি দেরী হবে সমস্যায় সমাধান: 


/ 


L) 


টাও ততথানিই পিছিয়ে যাবে। দৃভা- 
গ্যবশত সার্বিক সুবিধাবাদ আঁত 
প্রয়োজনগয় সিদ্ধান্তকে 'বিল'দ্বত 
করছে। 


একই সমস্যা আসামেব ইমিপ্রাম্ট 
মুসলমানদের নিয়েও! দেশ বিভা- 
গের পর এরা সবাই অসম?য়াকে মাতৃ- 
ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, ষুগ- 
পৎ গৃহপত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছিল আর্থ-রাভুনোতিক চাপে; 
[বত প্ৰিশ বর এই অনস- 
মণয়রা নিজের, নূতন পারচয়কে 
সতাবস্তুতে পারণত করতে চেষ্টার 
প্রুটি করেননি । আজকের সংশয়ের 
পাঁরবেশ এদের ছিতায় চিদ্তার অবকাশ 
দিয়েছে, পরিতান্ত বাঙ্গালত্ব পুন- 
রুদ্ধারের প্রম্নটাও আজ তাদের বিবে- 
চনাধণন ৷ জনজাতায় জাতিগোষ্ঠীর 
সঙ্গে এদের পার্থকা হচ্ছে এরা একটি 
মোটামুটিভাবে বিকশিত জাতিসত্তার 
অংশ ছিলেন, ত্রিশ বছরের নিবাসনের 
পর তারা যাঁদ আবার সেই পুরনো 
আশ্রয়ে ফিরে যেতে চান_ নৌতকতার় 
[বিচারে তাতেও আপাত্তর কোনো 
সঙ্গত কারণ নেই । কিল্তু সেই ধর- 
ণের প্রত্যাবর্তন যদ সত্যই ঘটে, 
তবে অসমখয়া জাতিসতারই যে শুধু 
-অপংক্সণীয় ক্ষাত হবে, তাই নয়; 
জাতীয় ও আম্তঙ্জাতিক ক্ষেত্রেও তার 
বাচন সমন্ প্রতিফলন ঘটা সম্ভব । 
এই সমস্ত বিষয় পনালোচনা করে 
এদের সঙ্গত সিদ্ধাম্ত কি হওয়া উচিত, 
সে বিচারটাও কি এখনই করে ফেলা 
উচিত নয় ? 
ছয় || আসাম সমস্যার পার- 
প্রেক্ষিতে বামপন্থী মহলে দুটো কথা 
খুব শোনা বায় ; এক আত্মণীকরণ, 
দুই অথনোতিক শোষণের অবসান । 
বাপার হচ্ছে, আত্মীকরণ 
Assimiliation, যার লক্ষ্য হচ্ছে 
ঈবাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই ক্ষুদ্র জাতি- 
গোম্ঠীগুলো বৃহৎ জাতিসতায় লীন 
হয়ে যাওয়া, তারও কিছ: পৃবসত" 
অছে। প্রথমতঃ তার জন্য প্রয়োজন 
একটি স্বাভাবিক নিরুত্তাপ পাঁয়বেশ 
--জাঁতসংঘাত বা জাঁত-বৈরিতার 
পৌনঃপৌনিক প্রবাহের মধ্যে আত্মী- 
করণের আবহ গড়ে উঠেনা, বরগ তা 
সেই পথে অগ্রসরমান গোম্টীগুলোকেও 
দুরে সরিয়ে দেয় । আসাম প্রদেশে 
১৯১১ সালের পর থেকেই জাতি- 
প্রশ্নে স্বাভাবক পাঁরবেশের অব- 
সান ঘটেছে ॥ 


সাত ।| ভারতের ভাষা. 
1ভীত্তক গোষ্ঠী বা জাতিসমূহ নিয়ে 
যখন রাজজনোৌতিক আলোচনা হয়, তখন 
একটা সত্য আমরা প্রায়ই বিস্মৃত 
হয়ে যাই'যে দেশের বিভিন্ন বৃহৎ 
ভাষাগোম্টগুলোর সম্প্রসারণ বৃটিশ 
সামম্তষুগে যতখানি ঘ.টছিল, তার- 
পর সে কাঙ্খ আর বড় একটা এগোয় 


নি। অথ ভারতের বৃটিশ আশ্রিত 
পণাজবাদ এদেশের জাতিসত্তা সমুহের 
স্বাভাঁবক বিকাশে সহায়ক ভিকা 
পালন করোন, পাশ্চাতা জাতাঁয় 


পবা নিজ নিজ দেশে যা করেছিল । 
' তাই অনেক ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক 


ভাষাগোচ্ঠগর মধাবতর্শ অণ্চলগ:লিতে . 


উপজাতীয় বা অধ উপজাতীয় 
কিছ গোষ্ঠী য়য়ে গেছে, যারা প্রীত- 
বেশশ বৃহৎ জাতিসত্তার বাইরে 


ভাষাগোম্ঠীর মধ্যখানেও স্বত্ত 
সাংস্কীতিক পাঁরচয়ে টিকে আছে, এমন 
ক্ষুদ্ধ গোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। 


ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোম্ঠীর জাতি - 


সত্তাকে আণ্টালক ভিত্তিতে বিকাশত 
করার মধো সাম্নাজাবাদণ পধাজর 
কোনো স্বার্থ নিহত ছিল না, তাই 
এমনটি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। 
এটাওতো স্পষ্ট যে উপানিবেশগুলোতে 
বিভিন্ন জাতি উপদ্থাতির আম্তত্ব ও 
সংঘাত বজায় থাকলেই সাম্রাজাবাদণ- 
দের সুবিধে হয় । এই ধরণের ছোট 
ছোট গোঞ্ঠীগাীল প্রত্যেকেই স্ব 


অঞ্চলে এক একটি ক্ষত হিসেবে 


বর্তমান এবং যে কোনো অছিলায় বা 
বিনা অছিলায় রন্তমোক্ষণের প্রশস্ত 
ক্ষেত হিসেবে এগুলো আজও 'বিরাঙ্গ 
করছে। 


প্রশ্ন উঠবে যে, স্বাধণনতা প্রাপ্তির 

পর ভারতাঁয় জাতীয় পশজ্জ বিভিন্ন 
রাজ্যের জাতিগোষ্তধর পণ" বিকাশে 
সহায়তা করতে পারল না কেন? এই 
প্রশ্নের সরলগকৃত বামপন্থণ জবাব হচ্ছে 

যে ক্ষয়িষ্ণু: পশ্াজবাদের যুগে ভার" 

তের মতো অনন্ত দেশে জাতণয় 

পদাজ জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশের 

দায়িত্ব পালন কয়তে পারে না ॥ অই 

জবাবের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। 

একট; তাঁলয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে 

ডত্রর় পাশ্চম ভারতের রান্্যগুলি, 

অথাৎ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 

রাজস্থান। মহারাশ্ট্র, গুজরাট এবং 

বিহারের পশ্চিম অংশে জাতি সংঘা- 

তের তীব্রতা অনেক কম এবং যেটুকু 

আছে তাও ক্রমক্ষীয়মান। অথাৎ 

এই যুগেও এই দেশের বিশেষ পারি- 

প্রোক্ছতে আমাদের জাতীয় পুজি 

একটি বিশেষ অণ্টলে ভাষা 'ভীত্তক 

জাতি সত্তার বিকাশে অনুকূল 

ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছে। 

" আনবার্যাভাবেই' তাই আমাদের 
জাতীয় পাঁজর ভাষক পরিচয়টা 

নির্ণয় করতে হয়। . মনোপাল 

কামশন দেশের বৃহৎ এই শিজ্পগোহ্ঠণ- 
গুলির যে তালিকা তৈরী করেছেন 

তাতে চোখ বোলালেই দেধা যাবে 

সবগুলো গেণণ্ঠাই মূলতঃ {হন্দ ভাষ’ 

বাঁহদ্দীর সহযোগী গৃুজ্জরাটি বা 

মার ঠীভাষধণ। অথাৎ .. ভারতীয় 

'জ্বাতীয় পণুজ নিজের বাস্তুভঁমতে 
ভা'ষক,জাতিসত্তা গঠনে তার ভ্যামকা 


.করছে। একটি বৃহ 


যথাসাধ্য পালন করে যাচ্ছে, কিন্তু 
বহুভাষিক এই দেশে অন্য ভাষিক 
গোম্ঠাগুলোর ক্ষেত্রে সে” দায়িত্ব সে 


পালন করছে না, বরণ প্রতিরোধ 
সূষ্টি করছে। 


এই পটভ্ামতেই ভারতীয় 
{বিভিন জাতিসত্তার মধ্যেকার সংশয়, 
সন্দেহ, ‘সংঘাত এবং উত্তেজনার 
কারণটা বুঝতে হবে। রমেশচন্দ্ 
দত্ত ভি:ষ্টরারীয় যুগের ভারতীয় 
অর্থনীতির উপর যে বইটি লিখে- 
ছিলেন তাতে আঁভযোগ করা হয়ে- 
ছিল যে বৃটিশ সরকারের লম্ডনস্থ 
কতরা গুজরাট মহারাষ্ট্রে কাপড়ের 
কলম্থাপন করার ব্যাপারে ভারতায় 
[শচপপাঁতদের ধারাবাহিকভাবে বাধা 
[দচ্ছেন । রণাঁজং রায়ের Agony 
of West Bengal. যখন বলা হয় 
যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্ে শিপ 
স্থাপনে একই ধরণের প্রাতব্ধকতা 
ঘটাচ্ছেন, তথন বৃটিশ পশ্যাজয় সঙ্ষে 
ভারতণয় পশুজির একশ বছয় আগে" 
কার রমেশ দত্ত কথিত সংঘাতের 
কথাটা মনে না এসে পারে না। 
দক্ষিণ ভারত যে মল জাতীয় প্রবাহ 
থেকে ধারে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে তার 
কারণও এইথানেই নিহত । 

বামপন্থীঘ়া আজকাল আসাম, 
পাঞ্জাব দুটি কথা একই নিঃ*বাসে 
উচ্চারণ করেন। মজার ব্যাপার 
হচ্ছে আসামের সমস্যার জন্য তারা 
এই রাজ্যের অর্থনোতক অনগ্রসর- 
“তাকেই দায় করেন কিন্তু পাঞ্জাবের 
ক্ষেত্রে সে য্যান্ত কোনোভাবেই প্রয়োগ 
করতে পারেন না । তাহলে দ:টে। 
সমস্যার সমাকয়ণের এই প্রবণতা 
কেন? অথচ একই কাঠামোর মধ্যে 


* আসাম ও পাঞ্জাব সমস্যাকে বিশ্লেষণ 


করার প্রয়োজন"য়তা নিশ্চিতই রয়েছে, 
নইলে মার্সবাদী পদ্ধাতর উপঘো- 
গিতা সম্পকেই প্রম্ন উঠবে। 
আমাদের বিবেচনায় সেটা সম্ভবপর, 
আমাদের জাতীয় পণজর অন্তবস্তির 
মধ্যে যে ভাষিক চেহারা নিহত 
আছে, তা থেকেই তার উদ্ভব । 

ক্ষুদ্র শিজ্পে পাঞ্জাবীদের ব্যাপক 
সাফল্য তাদের পশজর সপ্ন বাড়িয়ে 
এদয়েছে এবং এখনও তা ক্রমবর্ধমান। 
এতে যে উদ্বৃত্ত প'ংজি তৈর হচ্ছে 
তার বিনিয়োগ ক্ষেত্র কিন্তু একান্তই 
সীমাবদ্ধ, কারণ দেশের বৃহৎ পখজর 
প্রাতীষ্ঠত কতা বিনা যুদ্ধে সচ্যগ্র 
মেদিনী ছাড়তেও রাজ নন। 
পালাবে যে ধর্মকেই জাতিসত্তার 
প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে, তার কারণ ভাঁষক। কারণ 
পাঙ্জাব রাজ্যে শুধু মাত্র শিথরাই 
পাঞ্জাবী বা গুরুমৃখী ভাষা ব্যবহার 


করেন, হিন্দ: যারা অগুলগত ভাবে" 


পাঞ্জাবী, তারাও কিন্তু ভাষিক পার- 
চয়ে হিম্বীভাষী এবং সেইসূলে হিন্দা 
স্বার্থের সঙ্গে গ্রাথত । অতএব ধর্মীয় 
এবং ভাষিক পাঁরচয়ে চিহুত পাঞ্জাবের 
সংঘাত মুলত প্রাতাম্ঠিত পৃশজ বনাম 
দদোজাত পধাজয় সংঘাত! 

আসামের পীাঁরাশ্থিতি স্বতশ্ন, 
এখানে স্বধাভোগণ শ্রেণীটি সরকারী 


॥॥ পাঁচ ॥। 


কোষাগারের উপর বায় অধিকার 
কায়েম রাখতে ইচ্ছুক, কারণ অনগ্রসর 
আসামের স্থানধয় পণ্য যাবতীয় 
লেনদেন রাজ্জকোষের মাধ্যমেই সম্পন্ন 
হয়। এই লেনদেনে দ্থানাঁয় যে 
গোচ্ঠতটি সুবিধা লোটেন, তারা 
ভোগাপণ্য সংগ্রহে তার সমন্তটাই 
ব্যয় করেন, এই প্শজর শিল্পে 
বানয়োজিত হওয়ার কোনো আশ: 
সম্ভাবনা নেই ( ডঃ বাণশপ্রসম্ন মিশ্র 
এই ব্যাপারটি অন্যন্র িস্তৃতভাবে 


পরীক্ষা করেছে ন)। তাই 
বাইরের  পঃজর বিরুদ্ধে 


আসাম আন্দোলনের নেতৃগোষ্ঠ'র 
কোনো অভিযোগ ' নেই, বরণ চা 
বাগানে, ফ্যাইরগতে এবং ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত বৃহৎ পৃশজর সঙ্গে আসাম 
আন্দোলনের 'সহজ সহযোগিতার 
সম্পর্ক‘ বিদ্যমান (কামরূপ চেম্বার 
অব কমারসের স্বপক্ষে আসুন প্রদত্ত 
বিবৃতি দ্রন্টব্য )। সগ্গিত অসমণয়া 
পুশজর পরিমাণ সামান্যই, তাই 
এথানে পহশজর লড়াই নেই, আসাম 
আন্দোলনের অথনোতিক লক্ষ্য 
ল্থানীয় আধবাসগদের জন্য কথ্প্রযাডোর 
( ০0111018001) ভ্ামকাটি আদায় 
করা এবং আপাততঃ তাকে চ্হায় 
ক্রা। এতিহাঁসক কারণে বৃটিশষূগে 
এবং তার পরেও এই ভ্যামকাঁটি অন্য 
ভাঁষক গোষ্ঠীর হাতে ছিল। রাজ- 
নৈতিক এবং সংখ্যাতাত্বক কারণে 
( অৰ্থনৈতিক প্রাতন্বাম্তার ফারণে 
নয়) যে ভাঁষক গোম্ঠঈকে আমাদের, 
জাতাঁয় পুশজর সংরক্ষকরা সবচাইতে 
{বিপজ্জনক বলে মনে করেন, আঙ্গুর 
আন্দোলন যেহেতু তাদেরই বিরুদ্ধে 
অতএব সর্বভারতখয় ক্ষেত্রেও এই 
আন্দোলন পধ মদত পাচেছ । 


আট ॥ ভারতগয় জাতায়: 
কংগ্রেস অর্ধ শতাধ্দীরও অধিককাল 
আগে মাঁতলাল নেহরু কমিটির 
[রপোর্ট অনুসারে ভাষাভীত্তক 
প্রদেশ গঠনেয় প্রন্তাবটি মেনে নিয়ে- 
ছিলেন । বজেঘ়া ধ্যানধারণা নিয়ে 
রচিত সেই রিপোর্টের উপযেগতা 
এবং দ্বার্থকতা মাঝ্সবাদী মহলেও 
তেমন গভীরভাবে বিশ্লেষিত ও পর" 
ক্ষত হয়নি । সংবিধান রচনা এবং 


শেষাংশ ৬ম্ঠ পৃষ্ঠায় 


গ্রেনাড৷ার ক।ভিলী. 
৪র্থ পৃথ্ঠার পর 


শিক্ষা নেননি এইটাই প্রমাণিত হল । 
রেগন সাহেব দেশকে আবার ' নিয়ে 
যেতে চাইছেন ষাট দশকের যুদ্ধ 
উন্মাদনায় । কিন্তু এর ছারা তার 
1নবচিন সাফল্য কতটা নিশ্চিত হচ্ছে 
তা নিয়ে বহু গবেষণা চলতে পারে । 
িম্তু যুস্তরাষ্ট্রের জাতীয় মধার্দা 
পারস্য উপসাগরের মতো ক্যামিবিশ্লান 
সাগর অগ্চলেও ডুবিয়ে দেবার বাবস্থা 
করছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 





নব সুবা চলচ্চিডে।৷৫সব সমীক্ষ। 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


উৎসবে এবার বেশ কয়েকটি ভাল 


*ছাঁব বিদেশ থেকে এসোছল। এত 
আড়দ্বর বাদ্য বাজানো যাদের জন্য, 
সেই কচি সবুজ বাচ্চাদের তেমন দেখা 
_ পেলাম না তো প্রদর্শনীগুলিতে ! 
নিউ এমপায়ার ছাড়া অন্যসব সিনেমা- 


গ্াঁলতে' ছাবর প্রদর্শনী ছিল মাত্র 


একটি-_সকাল ন’টায় । এত সকালে 
শিশুদের পক্ষে ছাব দেখা রীতিমত 


অসীবধাজনক | - শিশুদের নিয়ে 
আসতে হয় অভিভাবকদের! সব 
কাজ ছেড়ে ভোরবেলাতেই ছবি - 


দেখার প্রস্তুতি নিয়ে বাড় 'থেকে 
বেরুনো অনেকের পক্ষেই সম্ভব 
হয়ান। কমান নিউ এম্পায়ারেই ছিল 
চারবার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা । কিন্তু 
_ সেখানেও টিকিট ক্রেতাদের আসন 


সংখ্যা ছিল সখীমত । কারণ এ সিনে. 


মাতেই প্রেসের লোক, ডেলিগেট ও 
জুরণদের ছাঁধ দেখানোর আয়োজন 


ছিল । আর তাছাড়া এ সময়টাতেই - 
স্কুলের ছাত্র ছাত্রদের আসন্ন বার্ষিক, 


পরণক্ষার জন্য পড়াশুনোর ধুম পড়ে 
যায়। একারণেও অনেকে এই শিশু 
* চলা্চত্র মেলায় যোগ দিতে পারোন। 


দুঃখ ও ক্ষোভ অনেকেয় মনেই জমা : 


মাছে সেজন্য. উৎসব কত্বপক্ষ-এসব 


অসুবিধার 1দিকে বিশেষ নজর দেনান, 


বেশ বোঝাই যায় । ” 
স্কশীনং কামাটির একাটি গুরুতর 
আঁভযোগ হ’ল যে তাঁরা যে-ছবি 
প্রদর্শনের অযোগ্য বলে খাঁয়জ করে 
দিয়েছেন; সে ছাব বিশেষ তাঁঘরের 
জোরে উৎসবে শুধু প্রদর্শনের আঁধ- 
'ফারই পায়ান, প্রতিযোগিতায় অংশ 
পর্যন্ত নিয়েছে ।. সেছবির নাম 
একাখ্মণর? 1 প্রতিবাদে কামি ছবি 
- নির্বাচন. বন্ধ কয়ে দেন মাঝপথে । 


পরে একটা আপোসরফা হয় অবশ্য | - 


ছবির তাঁলকা ঘোষণার ব্যাপারে বেশ 
অগ্গোছাল। 'বিশৃংখল ভাবটা ফুটে, 
ওঠে ।. পরের দিন কি ছবি দেখানো 
হবে তা আগে থেকে আমরা জানতে 
পারান কয়েকটি ক্ষেত্রে । একবায় তো 
অনুষ্ঠান সচাঁ অদলবদল করে দেওয়া 
হোল। ছবির প্রদর্শনী চগাকালণন 
অন্যত্র সৌমনার, জুরীদের সংগে 
আলাপ আলোচনা ইত্যাঁদ অন:ষ্ঠান 
কোন বুক্তিতে নির্দিন্টি হয়েছিল, বুঝে 

_ ওঠা দায় ! সাংবাদিকরা ছাব দেখবেন, 
না হোটেলে গিয়ে আলাপ জমাতে 
. খানাপনা ' লারবেন 2 সুচিন্তিত 
পরিকঙ্পনার অভাব ছাড়া এমনটা 
অন্ততঃ ঘটতে পারেনা বলেই [বিদ্বাস। 
নিউ এন্পায়ারের ওপর তলার 
একটি ঘরে প্রেসরূম নির্দিষ্ট ছিল। 
সেখানে পি. আই. বির, কমচারারা 


হচ্ছেনা । 


সাংবাদিকদের চলচ্চিত প্রদর্শনীর 
তালিকা; সময়সূচাঁ, বিষয়বস্তুর সায় 
সংক্ষেপ, "স্টল ছাঁব ইত্যাদি দেবার 
জন্য 'নযান্তর ৷ কম্তু সেইসব কাগকজ- 
পত্র যথাসময়ে পাওয়া যায় নি অনেক 
সময় । অভিযোগ করলে পি. আই. 
ি-র জনৈক প্রবাঁণ কর্ণ বললেন, 


এ ব্যাপারে আমরা কি করব বলুন ? 


কাগজপত্র ঠিকমত আমাদের কাছেই 
আসেনা--তাগাদা দিলেও পাইনা । 
কি ক'রে দেব আপনাদের ? পাল্টা 
অভিযোগ তুলে তান বলেন, লাখ 
লাখ টাকা খরচ হচ্ছে এই উৎসবকে 
ঘিরে, অথচ সুষ্ঠুভাবে কোন কিছ 
আমাদেরকে পকেট মানি 
দেবার কথা ছিল, িফেশমেন্টের 
আম্বাসও ছিল। কিন্তু কিছুই 
প্রেলামনা। সকাল আটটায় আঁস, 
বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে যায় । 
এই দীর্ঘক্ষণ খাবারের কথা বাদ দন, 
এক গ্রাস জল দেবায় লোকও নেই। 
পকেটের পয়সা খরচ করে খেতে হবে, 
এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত । করত 
পক্ষের এত অবহেলা মুখ বুজে 
সহ্য করতে হচ্ছে উৎসবের জোৌলুষকে 
অগ্নান রাখতে । 

 ল্মাভেনুর প্রকাশনার দায়িত্বে 
ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক বাগণশ*্বর 
ঝা । তাঁকে না দেখিয়ে অনেক প্রকফ্‌ 
সংশোধন করে ছাপা হয়েছে । তাঁকে 
না জানয়ে কিছ; লেখাও প্রেসে 
গেছে। অথচ মলে .লে আউট 
তাঁরই । মৃণাল সেনের কাছ থেকে 
একাটি লেখা চেয়ে আনেন তিনি 
সৃযভেনীরে ছাপার জন্য । প্রেসে 
পাঠিয়েও দেওয়া হয় লেখাটা ! কিন্তু 
লেখাটা উর্ধতন কর্তূপক্ষের মনোনগত 
হয়না, কারণ রচনাটিতে মূণাল সেনের 
জে সমালোচনা ও কটাক্ষ ছিল 
লড্রেন ফিচ্ম সোসাইটি আয়োঁজত 
নবযৃূবা চলাচ্চন্নোৎসব সম্পকে । 


এই আপত্তির কথাটাও বি. বাকে যথা-- 


সময়ে জানানোর সৌজন্যবোধের 


. পারচয়টুক দিতে পারলেন না 


কত্তপরক্ষ । একটি আমন্রিত রচনা 
এভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিবাদে 


' শি. ঝা সুযাভেনীর ইনচাজের পদে 
ইন্তফা দেন। 


তবে চলচ্চির ও উৎ- 
সবের প্রাত নিষ্ঠা ও ভালবাসা থাকার 
দরুণ তিনি পদত্যাগের পরও সু্যভে- 
নয় প্রকাশনার সহযোগিতা করতে ' 


- কুষ্ঠাবোধ কয়েননি । অথচ বিদ্ময় ও 


লঙ্জার কথা, প্রকাশিত সহ্যভেনশরে 
বি. কার কোন স্বীকৃতি নজরে এলনা ! 

'. অনেক বিচ্যাত সত্বেও নবযুবা 
চলচ্চিক্রোসবে প্রাতিযোগণ ছবিগুলির 


বিচারের ফলাফল রাঁতিমত বাহিত 


মাহাত্বা গাম্ধীর আশ্রম 
নামে চিহ্নত, সোদপুরের বিখ্যাত 
খাদ প্রাতিদ্ঠানের বাড়ীটি আঙ্জ ভগ্ন- 


প্রায়। ট্রান্টি নামধারী কাঁতপয় অপদার্থ ' 


ব্যাস্ত এ বড়াটির মালিকানা নিয়ে 
বসে আছে অথচ যাদের যোগ্য স্থান 


-হওয়া উচিত আন্তাবলে । 


এ আশ্রমের স্রষ্টা প্রখ্যাত গাম্ধী- 
ভন্ত পরলোকগত সতীশ দাশগ্ুঞ্ত 
মহাশয় অন্তরে নিদার্ণ বেদনা "নিয়ে 
দেহত্যাগ করেছেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত 
এ আশ্রমে একদা মহাত্মা গান্ধী, 
নেতাজী সুভাষ, বাদশা থান, জওহ- 
লাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ, শরৎ 
বসু প্রমুখ বিখ্যাত মানুষরা যাওয়া 
আসা করেছেন, মহাত্মজী তো বেশ 
কয়েকবার এ আশ্রমে বসবাস করে 
গেছেন-_সেই হিসাবে যে গৃহ আজ 
জাতাঁয় সম্পত্তি হিসাবে রক্ষিত হও" 


যার কথা তা রাজা ও কেন্দ্রীয় উভয় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৩ 





খাদি প্রতিষ্ঠানে চোলাই মদ 


সরকারেয় ওুদাসান্যে এবং অযোগা 
পানের হাতে পড়ে এক সমাজবিরো ধণ- 
দেয় আত্ডাখানায় পারণত হয়েছে, এ 
বাড়ীটি মাঝে মাঝে চোলাই মদ থাওৎ 
যার আসর বসে (1)--এট কি আমা- 
দের জাতায় লঙ্জা নয়। 

মাননীয় পূর্তমন্ত্রণ গ্রীযতীন 
চক্রবত্বাঁ“ মহাশয় কাজের লোক হিসেবে 
জনমনে. স্বকৃত পেয়েছেন। কাজ 
করার ইচ্ছা তাঁর আছে কিন্তু নানা 
বাধায় ইচ্ছানুর্‌প এপ্ডুতে পারেন না 
এ জিনিষও রাজ্যবাস লক্ষ্য করে- 
ছেন। আমরা কিন্ত আশায় সঙ্গে 
এ বিষয়ে মাননপয়' পূত্ত' মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি,_যথাযোগ্য 
মর্যাদার সঙ্গে বাড়খীট রক্ষিত করার 
ব্যবস্থা কমতে পারলে বারারপুর 


মহাকুমাবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে 
চিরদিন স্মরণে রাখবে। 


[ বিদগ্ধ ব্যারাকপৃর ] 


বক্রেশ্বরে পুণযব্রানে ট্যাক্স . 


বক্রেশ্বরের তথ্য, কুষ্ড, যেখানে 
এতাবংকাল আপাময় জনসাধাণ শ্রেণদ 
নাধ্ব'শেষে পুণ্য*্নান এবং প্রাত্যহিক 
স্নান করে সেখানে এ কুষ্ডের চারি" 
পাশে গত কয়েকমাসের মধ্যে উশ্চ্‌ 
ইটের প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে । 


ও সন্তোষজরনক-_একথা স্বীকায় করতেই' 


হবে। চীনের ছবি 'বাবালং 'স্প্রং 


' পেল প্রথম পুরস্কার সোনার হাতি । 


বিতর পুরস্কার রুপোর হাতি পেল 
চেক ছাঁব “ইনকমপ্লিট একাঁলশ্স । 
আযানমেশন ফিল্মের শ্রে্ঠ পুরস্কারটি 
পেয়েছে ওয়াষ্ট ডিজনি প্রোডাকশনের 
গদ ফক্কা আযাম্ড দি হাউম্ড' ছবিটি। 
শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেতা ও"আভিনেতীয় 
পুরদ্কার অজ্জন করেছে যথাক্রমে 


রাশিয়ার ছবি “আই ডোন্ট ওয়াষ্ট 


টাব গ্রোন আপ’-এর ছোট ছেলেটি 
ও চাঁনের বাবালং প্রি" ছাবর সেই 
ছোট মেয়েটি । খুদে বিচারকদের 
বিচারে প্রথম ছাঁব হসেবে পুরস্কৃত 
হয়েছে রাশিয়ার ‘আই ডোম্ট ওয়াষ্ট 
টু বি গ্রোন আপ’ ছ'বাট । ছিতায় 
ও তৃতীয় পুরস্কার পেল যথাক্রমে 
চশনের “বাবালং স্প্রিং ও মালয়ালাম 
ছবি “ওমল' থান” । . ছাবগহাীলর 
বিচার এত যথাযথ যে, এ সম্পর্কে 
কারও মনে কোন অসংগাঁতর প্রশ্ন 
উশক দিতে পারেনা বলেই বিশ্বাস । 
সবশেষে বলি, বিদেশের ভাল ভাল 
ছবির পাশে আমাদের দেশের শিশু 


চিন্রগ্াঁল প্রারশই ম্লান হয়ে যায়।.. 


এবার থেকে উৎকৃষ্ট মানের শিশু চল- 
চিচন্র নির্মাণে এখানকার "প্রযোজক. ও 
পরিচালকবৃশ্দ যাঁদ বিশেষ মনোযোগণী 


ও যত্রবান-হন; তবেই এধরণের উৎসব. 


পালনের সার্থকতা একথা ভুলে 


“ গেলে চলবে না। 


প্রবেশের, জন্য একটি এবং বাহয় 


হইবার আর একটি গোট । প্রবেশ 
গেটেয় মুখে টিকিট ঘর নিম্মণি 
হইয়াছে । দেখিলেই বুঝা যায় এ 


তথ্য কুষ্ডে *নানের জন্য টিকিটের 
ব্যবদ্থা, অনাঁতাবলশ্বে সয় কারবার 
আয়োজন প্রস্তৃত। 
ব্যবচ্ছা প্রচলনের আর দেরণ নাই । 
এই জেলার ‘ময়্‌য়াক্ষী! পারিকা 


জানিতে চাঁহয়াছিল জেলার কোন এম 


এল, এ, ও, এম, পি এই ট্যাক্স সমর্থন 
করিয়াছেন 3 ময়রাক্ষণ পশ্রিকা 
তাঁহাদের কাহারও 'নিকট ট্যাক্ের সম- 
থন সচক পত্র পায় নাই । কাজেই, 


ইহা সু্পন্ট এই জেলার অনপ্রতিনিধি. 


এম, এল) বা এম, পি এই ট্যাঞ্স প্রব- 
তন সমর্থন করেন না। 
সংবিধান অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা 
অনেক পরিমাণে পঞ্চায়েতের উপর 
নান্ত হইয়াছে। বীরভূম জেলায় 
জেলা পায়ুষদের কোনও রদস্য এই 
ট্যান্স সমর্থন করেন বলিয়া 
জেলার কাহারও জানা নাই । জেলা 
পরিষদ এই ট্যাব্ঝ আদায়ের কোনও 
সিদ্ধান্ত, কোনুও সুপারিশ সরকায়ের 
নিকট করেন নাই । ' 

- আপামর জনসাধারণের চিরন্তন 
স্নানের .দ্থানটি বাদ দিয়া অন্য 
কোথাও বিলাসী ব্যান্তদের জন্য 
শনানের রাজকীয় ব্যবস্থা হয়_-সেধানে 
ট্যাক্স ধাব্যের ব্যাপারে কাহারও কোনও 
আপত্তি নিশ্চয়ই নাই | যাঁদ এম, এল 
এ এম, পি, জেলা পরিষদের সদস্য- 
দিগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে 
এই ট্যাক্স-বর্তমান স্নানের তপ্ত 
কুম্ডে প্রবর্তনের চেষ্টা হয়--তাহা 
হইলে হাজার মানুষ সত্যগ্রহ করিবে । 
হয়তো করংক্ষেতে পরিণত হইবে । . 

সবধ্প্রেণীর অনগণ হ*ুসিয়ার । 

< [ ময়রাক্ষণ ] 


অগ্রসর হয়ান । 


হয়তো টিকিট ' 


ভারতীয়, 


আসম প্রসক্তে 


৫ম পৃ্ঠার পর ৮ 
রাজ্য পুনগ্রঠন কাঁমশনের রিপোর্ট“ 
প্রণয়নের সময়েও নেহেরু রিপোছি 
ছল মডেল, যদিও সধাঁবধানে সোভি- 
যেত ধাঁচের কিছ; রক্ষা কবচেয় ব্যবস্থা 
করে ব্যাপারটিকে আধুনিকধরণের 
প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল! ল্রান্তিটি 
ছিল এই ‘জায়গাতে ষে_সমাজতাপ্ত্িক 


'সমাজে যে সমস্ত রক্ষাকবচ ফলপ্রসু, 


ধনতাতন্পিক সমাজে তা হওয়ার নয় । 


- প্রকাশ্য জাতি সংঘাতগুলোর কথা 


বাদ দিলেও মাইনারটি কমিশনের 
রিপোট‘গুলোতে চোখ বুলালেই 


. দেখা যায় যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যা" 
লঘ; জনগোচ্ঠীগুলো নয়ত কত 


বিড়ম্বনায় প্রপশীড়ত। 
সোজা কথা হচ্ছে স্বাধীনতার পর্ন“. 

ভাষাঁভাত্বক রাজ্য গঠিত হয়েছে সত্য 
' কিচ্ত; ভাষাভাত্তক জাতিসত্তার 
বিকাশ প্রক্রিাটি সব'ত্র মমানৃপাতে 
আসামের সমস্যা 
যেহেতু অসমণয়া জাতিসত্তার পারপর্ণ 
বিকাশের প্রতিবন্ধকতা থেকেই উদ্ভূত 
অতএব দেশের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত 
অনগ্রসর জাতিসত্তার বিকাশের প্রশ্নের 


- সঙ্গে সমস্যাটি আঁনবার্যভাবেই জাঁড়ত 


এবং একমাত্র সেই অর্থেই আসাম 
সমস্যার চাঁরত সর্বভারত'য় ॥ বতমমান 
আলোচনার মাধ্যমে যে সতগুলিতে 
আমরা পেশীছোছ, তা হল,-- 

১). এদেশের বাভিম ভাষাগোম্ঠীয় 
বিকাশ প্রাক ব্রিটিশ সামক্তযহগ্গে যেটুকু 
হয়েছিল, তায়পর আর বিশেষ অগ্রসর 
হয়নি, ভাই বাইরে থেকে চাপিক্নে 
দেওয়া পংজিবাদী আদশ' তায় অঙ্গে 


“জাতি সততায় তকমা চাপিয়ে দিয়েছে 


সাত্য, কিন্ত; অন্তর্ন্ঞুর বিচারে তার” 
ভিৎ কাঁচা এবং প্রসার খাশ্ডত থেকে 
গেছে। 

- ই) দামাজ্ারাদশ ব্রিটিশ পাাঁজ 
ভাযাগোত্ঠীগৃলিকে অ'ণ্টালক ভিত্তিতে 
অথন্ড 'জাতিসত্তায় . পারণত করতে 
কোনো সহায়ক ভাঁমকা নেয় নি । 

_ ৩) দ্বাধীনতার পরবর্তা“কালে 
ভারতাঁয় জাতীয়, পুজ্িও একটি 
বিশেষ অণ্চল ব্যতীত অনন্ত অনগ্রসর 
জাতিসত্তার গঠন প্রািগায় সহায়ক 
ভূমিকা.নেয় নি। 

8) জাতীয় পাজি বতশানে-ষে 
আগ.লক এবং ভাষিক চেহারা নিয়েছে 
তাতে অন্ত জাতসত্তার বিকাশে 
অনকূল কোনো ভামকা নেওয়ার 
" ইচ্ছা বা ক্ষমতা, কোনোটাই ভবিষ্যতে 
তার মধ্যে সন্খারত হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। | 

নয় ॥। . আসাম. সমস্যার যারা 
সমাধান চান, সবভারতণনন জাতি 
সনস্যার' প্রেক্ষিত ছাড়া চিন্তা করলে 


"তারা দৃশ্যমান কানাগাঁল থেকে বেরুজে 


পারবেন না এবং সেই প্রোক্ষতকে 
উপলব্ধি করতে হলে উপরের সই 
গুলি সহায়ক হবে বলেই বর্তমান 
আলোচকের বিশ্বাস । 

আসলে আসাম সমস্যা একটি 


' দপণ, যায় মধ্যে গোটা দেশের চেহা- 


রাচি প্রাতফাঁলত । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর) ১১৮৩ 


ভারত.দসরক।রের স্বদেশ শাসন নীতি 


ওয় পাতার পর 

সহায়ক কোনো সমাজ রুল্যাণকারণ 
যোজনার-ষে যোজনা ছোট ও লঘু 
উদ্যোগগ্ীলকে কয়বে স্বনিভ'র 
(অর্থাৎ, বৃহৎ পধজর মুখাপেক্ষিতা- 
থেকে মদৃস্তি) এবং প্রকৃতপক্ষেই গরীব; 
ও আর্ক দিফ দিয়ে পশ্চাদপদ 
ব্যান্তদেরকে দেবে কুশলতা, উৎপাদন 
ক্ষমতা ও যোগ্যতার পূর্ণ* সন্যবহার 
করার সুযোগ ৷ - নু 


সমগ্র জাতির দিকে নম্র দিলেই 
বুঝতে পারা যাবে, সরকারা নিয়ন্দ্রণ'- 
ধান মিডিননা- হায়া ঢক্নিনাদ কত 
অসার, পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী বিকা- 
শের লক্ষ্য কত সুদ্‌রপরাহত, বেশীর 
ভাগ লোকেয়ই জীবনে চাাহদাপুাত‘ 
এবং যোগ্যতা-রিকাশের প্রত্যাশা কত 
অবদামত | 


উপসোস্ত বন্তব্যের বিশ্লেষণ 
দরকার | স্লাঁনং বা যোজনাবস্ধ 
বিকাশের লক্ষ্য কিট মোট 


জাতপয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি। এর 


জন্য প্রয়োজন, সমগ্র শিল্পে উৎপাদন . 


ক্ষমতার পূণ“ উপযোগ, যা" কোনো 


শিপ-য়ুনিটেই দেখা ঘাচ্ছেনা। সম্বা- 


ধিক সুসংগঠিত শিজেপাদ্যোগেও 
যেখানে শিল্পের প্রবিধাগত মানের 
আধ্ুনিকাঁকরণ তথা, উন্নয়ন উৎ- 
পাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০-৬৬ 
অনুপাতের বেশী নয় । অথচ, এমাঁন 
শ্জ্পেই মালিক -তথা ম্যানেজমেস্ট- 
বর্গ ভ্বয়ংচালিত' উৎপাদন পদ্ধাত 
আমদান' করতে বধ্ধপারকর। "অন্ম্থ” 
শিচ্পে মালিক-ম্যানেজরিয়ল গোষ্ঠ 
আধুনকাীকরণ বা নবীন প্রবিধা- 
কৌশল (New technology) 
লাগু করতে বা এঁ খাতে বাড়তি 
খরচের ঝধাক নিতে চায়না । লক্ষাপীয় 
বিয়য় হল, তথাকাঁথত অসুম্থ ?শন্পে 
নিষনক্ক কমণঁ“দের সংখ্যা তুলনামলক- 


ভাবে সফল চালিত শিপ 
মুনটে নিষুন্ত 'কমদের সংখ্যা- 
নৃপাতিক হার থেকে বেশী। 


তাছাড়া; অসুচ্ছ শিল্প একবার বদ্ধ 
হলে, সেখানে কার্যরনত শ্রামকদেঘ্কে 
অন্য মুমিটে নিযুদ্ধ করা যায়না। 

বেকারদের প্রকোপ 
প্রসারে ঘটে বৃদ্ধি। ম্পঙ্টতই। 
গরীব শ্রমিকদের এভাবে র:ুজিবা্চিত 
হতে দলে, জাতির দহদশা ও দারিদ্র্য 
বাড়ে; প্রথমে বিশেষ ক্ষেত্রে শুরু হয়ে 
শেষ পধণ্ সারা শ্রামকবর্গকে ক্লেশ 
কষ্ট .ও রুঁজিহীনতায় দিকে ঠেলে 
দেয়! যেভাবে ফেরেববাজ শিজ্প- 
পাঁতরা ‘অসুদ্ধ” শিজ্পগ্পিকে চির 
রুগ্ন করে রেখে কেন্দ্রের কাছ থেকে 
তাদের রাষ্ট্রকরণ চায়, এবং চায় 
আপন সঞ্চালন কাষ্যে. প্রাফলাত 
ও ন্ট চাপা দিয়ে সরকারের নিকট 
থেকে পরোক্ষ ভরতুকি, তাতে বুঝতে 
“্কম্ট হবার কথা নয় যে পধজাভীত্তক 
অর্থনীতর কাষ্য/করিতা তথা ভায়- 
-সাম্য অবাধ হারাতে বসেছে। বদ্তুতঃ 
ভারতীয় সমাজে এবং অর্থনপাঁতিতে 


যে প্‌ণহ্রি সঙ্কট আঙ্ ঘ্বাধীনতা- 
উত্বরকালে ( দগঘ' তিন দশক পরে) 
সারা দেশকে গ্রাস করতে বসেছে, 
তার মূল রয়েছে অসমান ও অস- 
স্তবালত বিকাশে; আগ্চলিক বিকাশের, 
ওদ্যোগক ক্ষেত্রেও ইউনিট-ম্থাপনের 
ব্যাপারে পশ্চাদপদ এলাকাকে অহপ 
বিকশিত এমনকি আবকিত অবস্থায় 
ফেলে রাখা, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পারস্পারিক 
ঈষ্যা ও আবিচারবোধ বাড়িয়ে তাঁবু 
জ্তরে তুলেছে । ফলে দেখা 'দিয়েছে। 
বিশ্বাসের সঙ্কট । বিষ্বাসের্ন সঙ্কট প্রথম 
অধ্যায়ে আঘাত" করে জনসাধারণকে 
যখন তাদের ইচহাশান্ত ও 
বিশ্বাস ক্রমশঃ অন্তাহত হবার দিকে 
এগুতে থাকে এবং ব্যাপক নৈয়াশ্য 
তাদের সংগঠন. ও. আন্দোলনকারণী, 
বাত্তকে সঙ্কচত ও কৃশ্ঠিত করে 
দেয় । - কিদ্তুপরের অধ্যায়ে এই 
বিশ্বাসের সংকট প্রত্যাঘাত হানে, 
শাসক দল এবং সরকারকে । তখন 
দেখা দেয় শাসকদল-নেতৃত্বের মধো 


আত্মীবস্বাস,ও রাজনৈতিক -সংকঙ্গেের 


অভাব । 'ভাবমাতি' ক্রমশঃ ক্ষ 
হতে দেখলে অনেক . শাসকী 
নেতাই আতঙ্কগ্রন্ত বিবশত শুরু 
করেন যা কেবল অবান্তবই নয়, 
ছাস্যকরও ।  উদাহরণতঃ শাসক 
এ্যালটবর্গের দ্বারা নিবাঁচিত 
একমান্ত “রাজনৈতিক মোহবিষ্ভারণ" 
(Charismatic) নেতা. ও. ভাতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ১৫ই 
আগচ্টে প্রদত্ত বয়ান, যে-বিবৃতি 


, মাধ্যমে তানি ‘বচন’ বা কথা দেন যে 


ভারত-সরকার প্রাত বছর ৩ লক্ষ 
ভাঁমহীন শ্রমিক ও আড়াই লক্ষ 
শাক্ষিত-্শহরবাসী যুবকদের জন্য 
চাকুরী বা কাজ পয়দা কবে । এও 
প্রাতিশ্রাত দেন যে, এর জন্য যোজনা 


তৈরী করা হবে । বিবৃতি দেবার কাল . 
ও অবসর লক্ষাণণয় £ স্বাধীনতা দিবস - 
প্ররতিপালনের দিন ।' মজার কথা, না ' 


শ্রীমতী গাম্ধী না ভারত সরকারের 
- প্রশাসাঁনক কর্তাব্)ক্তিরা মনে করেন 
এমন বিশাল-পারসর যোজনা তৈরণ 
করা সম্ভব হবে- কাষস্বিত করা তো 
দূর ! কিদ্তু তবু, রাজনোতক চমক 
দেওয়া হ'ল কাজ-বুভুক্ষুঃ 
বে-রোজগার, দরিদ্র থেকে দাঁয়দ্ুতম 
জনতার চোখে ধুলো দেবার জন্য । 
ধল্তুতঃ ভারতের প্রকৃত শাসকরা এবং 
বয়ম শ্রীমতী গাদ্ধী জানেন, এটা 
শুধু কথার কথা; প্রাতশ্াত প্রাত+ 
পালন করার দায় কাররই নেই। 
এই, চাতুয়শী ভারতে ক্রমবর্ধমান ও 
ভয়ঙ্কর যেকারত্ব-দশা সম্পর্কে নেতৃ- 
বর্গের তথা. ভারত সরকারের রাজ- 
নৈতিক সাড়া দেবার একটা ধৃত 
কৌশল মানত । / 

দেশে ক হারে মূল্যগ্তরের বৃদ্ধ 
ইচ্ছে, মদ্রাস্কণাতর পরিমাণ কি বা 
মুদ্রার চলমানতা কত গাঁতশশল, এই 


সকল সমস্যা “নিয়ে প্রচুর আলোচনা, 


হয়েছে, কিন্তু পরিসংখ্যান 'প্রক্কৃত 
সক নয় দেশের মানুষের প্রকৃত 


অবস্থা সম্বন্ধে সে কথা সাধারণ 
বাম্ধজীবী মারই জানে । উদ্লাহরণ 
নেওয়া যেতে পারে উৎপাদনবুদ্ধর 
হার ও চাহিদা এবং সরবরাহের দ্থিতি 
সন্দভে। সায়া ১৯৮২ সাল ধ'রে 
ভায়ত-সরকার উৎপাদনবৃদ্ধর হার 
সম্পর্কে-শিজপে এবং কাষতে- 


- উল্টোপান্টা তথ্য সরবরাহ করে 


প্রশাসনিক কৃতিত্বের দাবা ও ইমেজ 
বজার রাখলো কিন্তু দেশের লোক 
ইতিমধ্যে আপন আঁভজ্ঞতা থেকে 
জেনেছে দেশের সামাগ্রক উৎপাদন 
ব্যবস্থাতেই : এসেছে মন্দাভাব 
(Recession); এছাড়াও আরো 
জানতে পেরেছে যে, উপরন্তু দিল 
সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে মদ্রা- 
স্যর্ীত. থেকে জন্মানো আর এক 
অর্থনীতির বেমার_মদ্রার ক্রয় 
ক্ষমতহাস এরং পাঁয়মাণ বৃদ্ধির 
দরুণ একাধারে যেমন ঘটছে. দেশে 
উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবায় মুল্যঙ্তরে 
বিকৃতি, তেমান অন্যধারে আসছে, 
পড়াতি চাঁহদার কাঁধে চেপে (শজেপ) 
উৎপাদন লক্ষেচ, শ্রামকাঁনয়োগে 
হাস, ছাঁটাই এবং) বে-রোজগায়দশার 
বাহলা। | 
1কম্তু শেষ পর্যস্ত, আসল পার" 
সংখ্যান সচক চপা গেল না। আই, 
এম, এফ, [রপোট' (১৯৮৩) থেকে 
জানা যাচ্ছে যে, ভারতেয় মোট 
জাত'য় আয় (বা স্বদেশে উৎপন্ন মোট 
দুব্যয ও সেবাসমন্দায় ) ১৯৮২ তে 
অভতপ্বভাবে.কমে গেছে, নেমেছে 
শতকরা ৩%-এর নিচে [সত্র-£ আন্ত- 
জাতিক 
এফ, ) বাৎংসারিক প্রকাশনী, “বিদ্ব 
অর্থনশীতর চেহারা" *--:-----১৯৮৩'। 

প্রাত তুলনা করা যেতে পারে, 
এশিয়ার সবাঁধক জনসংখ্যা সম্পন্ন 
দেশ চীনের সঙ্গে, যেখানে উৎপাদন 
বুদ্ধির হার ১১৮২-তে ছিল শতকরা 
&% ॥ মগ্দ্রোস্ফীতিজনিত মূলাচ্তর 
বৃদ্ধির হার গত ২৩ বছরে (১৯৬০কে 
তূলনার্থে মূল বৎসর. ধরলে) 
দেখা গেছে সওয়া পাঁচগ্‌ণেরও বেশী 
(১১৬০ £ ১০০, ১৯৮৩ £ ৫২৫)। 


' মন্াস্ফীত অর্থাৎ সরকার কর্তৃক 


মুদ্রা সরবরাহের পরিমাপ এবং বৃদ্ধির 
হার লম্বন্ধে আই, এম, এফের 


প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে 


১) চনে মনদ্রাস্ফীতির "হাম কমে 
গিয়ে মাত ২% ছিল (১৯৮২) যখন 


২) ভারতে এঁ হার ১৯৮১-র ১৩% 
থেকে কমে ১৯৮২তে দাঁড়ায় ৮% এ। 
সরকারের তরফে অজহাত দেখান 
হয়েছে যে, ১৯৮২ সালে খরা অবস্থার 
দরুণ কষ উৎপাদনে. ঘটেছে 
ঘাটাতি। ফলে; অর্থনৈতিক উৎপাদন 
ব্যগ্ৰ র হার পড়ে যায়। 

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


বিত্তকোষ ( আই, এম, 


সাত ॥ 


রক্ষক পুলিশই আজ 


ভক্ষকে পরিণত 


ঘ্ক্ষকই আজ ভক্ষক। পলিশ 
নিজেই" ধর্ষণ, খুন ও অন্যান্য 
সমাজ বিরোধ কার্যকলাপের সঙ্গে 
যুক্ত । সম্প্রতি. উত্তরপ্রদেশের বাঁদা 
দ্েলায় একজন পুলিশ অফিসার 
গুন্ডা দিয়ে সুরেশ গুপ্তা নামে 
একজন সাংবাঁদককে খুন কারয়েছেন। 
যেহেতু তিনি পুলিশ বর্বরতার খবর 
প্রকাশ করেন। হিমাচল প্রদেশের 
মাঁণ্ড জেলায় বেহল থানার এম, 
এইচ ও সহ তিনজন পুলিশকে 
গ্নেপ্তার কয়া হয়-ছি'চকে চোর সন্দেহে 
ধৃত, একজন লোককে থানায় পিটিয়ে 
মেরে ফ্রেলার জন্য । মহারাষ্ট্রের 
অমরাবতাঁতে একজন, আসামীর প্যীল- ' 
শের হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনা 'নিয়ে 
বড় রকমের দাঙ্গা বেধে যায়। ধৃত 
ব্যন্তদের ওপর দৈহিক, নিষতিন। 
সোজাজাজ হত্যা করে.সংঘষে'র কথা 
প্রচায় এবং পুলিশণ, বর“রুতার অন্যান্য 


জআ/জ্রবিশ্ব( ফিরে, ন। 


ঘটনা আন্তকাল হামেশাই- ঘটছে। 


বিহারের সংভূম জেলায় পৃলি- 


শের জীপের সংক্কে আদিবাসীদের 
বেধে একশো গজ টেনে নিয়ে যাওয়া 
“এবং তারপর তাদের মাথা নীচের দিকে 
করে কলিয়ে চাবুক মারা হয়। এই 
আঁভযোগ করা হয় কিছ? আগে বিধান” 
স্ভায়। 

মহারাষ্ট্রের স্বরান্ট দপ্তরের রাষ্ট্র 
মন্ঘণ প্রীবিলাসরাও দেশমুখ স্বীকার 
করেন, প্‌লিশের, সাক্িয় সহযোগিতা 
ছাড়া বোম্বাই শহয়ে. বহুসংখ্যক মটর 
জুয়া ও বেআইনী মদের, ঘাট গড়ে 
উঠতে পারে.না । ডেল্লঁ, পত্রিকায় 


প্রকাশিত এক, হিসাবে জানা যায়.- 


বোম্বাই পুলিশের একত্রন কনন্ট্েরপ 
মাসে হপ্তা প্রায় ৫০০ থেকে$১০৪৪ 
টাকা আর একজন 'সানুয়র, ইশ্সে- 
পের পায়, ২০ হাঙ্গর থেকে.$9 
হাজার। ও 


পেলে ভারতকে 


জ্বাবার পরু।জয়-বরণ করতে হবে 


্‌ ভারতীয়“ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে 
আত্মাববাসে না ফিরে এলে এই 


' ?সরিজে ওয়েন্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 
- একটা ম্যাচও জেতা সম্ভব হবে বলে 


মনে হয় না। 


যদি না কোন অঘটন 
ঘটে। | 


সেকি 
২য় পৃষ্ঠার পর ' * 


প্রধান প্রদর্শনীর গ্াঁরবেশন মু 
প্লেনাম যজ্ঞের গ্রবাঞ্ে সেরে নিতে 
হবে, যেমন-_ হাতের খেলা, মামলের 
খেলা, বিদ্যেবুদ্ধির খেলা, টাকা- 
পয়সার খেলা, মুখ্চালাকীর থেলা 
ইত্যাঁদ। প্লেনামের তাহলে - আর 


বাকা থাকে, খানাপিনা ও ভাষণ ' 


পাঠ, ; অর্থাৎ বোন্বেতে পঠিত এবং 
য়োৌডও টিভি সহযোগে বহ্‌-প্রচারিত 
ভাষণগুলিকে পুনরায় পাঠ 17 কিন্তু? 
প্রথমোস্ত ক্ষেত্রে সকলেই হাজির ও 
িতীমোন্ত ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই না 
হাজির থাকলেও প্রেনামের বাসরে যে 
পূ্ণান্ধ প্লেনাম' আধিবেশন সার্থক 
হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি! 
কিষ্ত: সমবেত কম্ঠে রাজীব মাতার 
বন্দনাগান ও বাজাীব-পংজ্বার কাজটা ? 
এই একটিমান্র কাজে ম-স্তকচহছ বসনে 
হাঁট্‌ভাঙ্গা আসনে ও নতমষ্তকে 
(একাংশ হাতে-মাথায় ব্যাচ্ডেঙ্জ বাঁধা 
অবস্থায় ) প্রার্থনাকার"দেয় যে প্রার্থনা 
সভা বসবে সেখানেই গ্যাং অব ট:-এর 
আভষ্ট প্লেনাম তথা মহা প্লেনাম তথা 
দরবার প্লেনামের দেখা পাবেন । 


প্রথম ঢেণ্টে.পরাজ্গয়্রে পরছতীয় 
টেস্টে ভারত বিরাট রান্র ' ইনিংস 
গড়ে প্রমাণ করার, চেষ্টা, করেছিল 
ক্যারাবিয়ান গস,বোলিংয়ের, পয়োয়া 
ভারতণয় ব্যাটসম্যানরা করেনা । :: 
কিন্ত, তৃতীয় টেস্টে -ব্যাটিংংএ 
গাভাসকার রাবি শাম্রী এরং গ্রায়কো- 
যড়কে সঙ্গে নিয়ে যে বিরাট ইনিংসের 
প্রাতশ্রাত রেখে গিয়োছিলেন প্নরব্তণ 
ব্যাটসম্যানরা সে সৃষ্ভাবনাকে, সমূলে 
উৎখাত করে দেন। '. : 4 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বাঘা বাঘা ব্যাটস- 
ম্যাদের খুব অঙ্গ রানে. ফিরিয়ে 
দিলেও এই সুযোগকে ভারতের ব্যাটপ- 
ম্যানুরা কাজে লাগাতে পারলেন না। 
পারলে তৃতাঁয় ঢেষ্টে ভায়তের জয়ের 
ব্যাপারে/ কোন সন্দেহ ছিল না.। 
ভায়তকে এই ঢটেঁন্টে ‘লড়াইয়ে 
ফিরে আসতে হলে কাঁপলকে সাহাধ্য 
করার জন্য আরও একজন ভাল তরুণ 
পেস বোলারকে দলে নেওয়া দরকার: । 
এছাড়া ভারতের ব্যাটসম্যানদের 
মধ্যে দরকার আত্মপ্রতায় । যার 
একান্তই অভাব ভারতারদের মধ্যে 
দেখা যাচ্ছে। ' গাভাসকারকে বাদ 
দিলেও তরুণ রাবি শাম্ণও দেখিয়ে 
দিয়েছেন ক্যারাবিয়ান পেস বোলিংকে 
ভগ্ন পাবার মত কিছু নেই.। - 


এই দুজনের আত্মপ্রত্যয়. অন্যান্য 
ব্যাটসম্যানদের মধ্যে. সঞ্চারিত হলে 
ভারত আবার লড়াইয়ে ফিরে. আসতে 
পারবে । না হলে বিশ্বজয় ভারতের 
ময্যদা ক্যারিবিয়ানদের হাতে ধুলো 
মিশে যাবে। পা 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপে 
মধ্য আমেরিকার ছেশগুলি উদ্বিগ্ন 


বেজিং £ মাকিন যস্তরান্টের 
গ্রেনাদা. আক্রমণে মধ্য আমোরিকার 
সমস্ত দেশই আতাক্কত এবং উদছিগ্ন। 
নিকারাগ্রয়া এই আব্রমণকে মার্কিন 
' মুন্তরাণ্ট্রের নিকারাগুয়া আক্রমণের 
প্‌বধাপ বলে আঁভাঁহত কয়েছে। 
নিকারাগুয়ায় মাঁকন আগ্রাসন 
অবশ্যন্ভাবশ ধরে 'নিয়ে 'নকারাগয়া 
সরকার এখন থেকেই যুণ্ধের প্রস্তুতি 
নিচ্ছে! এ দেশের সমন্ত লোককে 
সামীরক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 
ক্যারিবিয়ান দেশগুনলও গ্রেনাদা আক- 
মণের ব্যাপারে ,চাস্তত । ভেনেজয়ে- 
লার প্রান্তন, রাণ্ট্রপাত কারলোস 
এগ্ড্েম পেরেজ এই আক্রমণকে মধ্য 
আমেরিকার দেশগ্যাীলর উপর সরাসারি 
আক্রমণের শুর; বলে: আভিহিত 
' করেন। 

[সনহয্লার প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, 
" সামারক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে 
মাঁকন যুপ্তরাণ্ট্রের পক্ষে নিকারাগণ্মাকে 
আর এক গ্রেনাদায় পাঁরণত করা 
অসম্ভব কিছু নয়। কারণ মধ্য আমে- 


দরকার দেশগুলি মার্কিন. য্যন্তরাণ্টের . 


কাছে গ্রেনাদার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ | 
মাঁকন প্রাতরক্ষা দপ্তরের এক মুখপার 
তো বলেই ফেলেছেন, গ্রেনাদ্বা থেকে 
নিকারাগুয়ার শিক্ষা নেওয়া উচিত৷ 
ইতিমধ্যে মধ্য আমেরিকায় 
মাক যান্তরাণ্ট সামীরক তোড়জোড় 
শুরু করে দিয়েছে | .নিকারাগুম্মার 
কাছে সমদদ্রে ব্যাপকভাবে সামরিক 


মহড়া দেবার জন্য ১৯ মাকিন 
রণতরণ ও কুঁড় হাজার সৈন্য জমায়েত 
হয়েছে । হচ্ডুরাদ নিকারাগল্লা 


সাঁমান্তে চার হাজার মার্কন সৈন্যকে - 


বসানো হয়েছে । এ দেশের সামরিক 


বিমান ঘাঁটিগনলিকেও শান্তশালপ করা 


হচ্ছে। নিকারাগুয়া-বিরোধী লাতিন 
আমেয়িকার' অন্যান্য দেশকে মাফকি'ন 
যাস্তরাস্ট্ী সামরিক সাহায্য বাড়িয়ে 
দিয়েছে । 'নিকারাগুয়ায় সরকার- 
বিরোধ শপ্তিকেও তারা মদত 'দিচ্ছে। 
বান্তবে নিকারাগনল্লাকে মার্কিন যা্ত- 
রাণ্ট ক্রমশঃ ঘিরে ফেলছে । 

মাকিন মদতপন্টে ‘সেন্ট্রাল 
আমোরকান ডিফেন্স কাউীশ্সিল'কে 
আবার বাঁয়ে তোলা হয়েছে । এল 
সালভাদোর। গ:য়াতেমালা ও হন্ড্‌- 
রাসের সামারক নেতারা প্রায়ই আলো- 
চনায় বসছে। 'অবশ্যই এর থেকে 


তারা নিকারাগুয়াকে. বাদ দিয়েছে । 
১১৪৪ সালে সোভিয়েত এবং কিউবার 


আগ্রাসন রোধ করতে গড়ে তোলা এই 
কাউাদ্সলকে 'বাঁচয়ে তোলার অর্থই 
হলো 'নিকারাগুয়ার সরকার এবং 
সালভাদোরের গেরিলাদের বিরুদ্ধে 
একে ব্যবহার করা হবে 'কাউশ্সিল' 
কোনসেকার উপসাগরে যাস্ত প্রহরণ 
দঙ্গ বসানোর সিদ্ধান্ত নক্লেছে। এই 
উপসাগর নিকারাগয়া হস্ডুর়স ও এগ 
সালভাদোরকে ঘরে রয়েছে। 
গুয়াতেমালার এক সামরিক প্রাতানিধি 
বলেছেন, নিকায়াগ্ুয়া যাতে আমাদের 


প্রণব র।জ্ীবের কোপে পড়েছেন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বন্ধের রাজন'তিতেও তান এমন 
কোন ভ্ামকা নিতে পারেন নি যাতে 
"তার উপর নিভর কয়া যায় । এমতা- 
বন্ছায় তার একদা 'বিশবন্ততারও কোন 
মূল্য রাজীব খবজে পাচ্ছেন না। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইান্দয়া গান্ধী 
প্রণববাবুকে রাতারাতি তার ক)াবনেটে 
“নেক্সট টু ইন্দিরা" মষ্দায় উন্নীত 
করেছিল্নে নরস'ঁমা 
ভেঙ্কটরমণকে ‘ডাউন’ দেবার জন্যে । 
নিয়ম অন্যায় এই দুই বায়ান 
নেতার মধ্যে একজনেরই এ পদ 


পাওয়া উঁচত ছিল। কিম্তু 
ইন্দিরা গাণ্ধী বহ; গোপন উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করার জন্যই অনুগত ও বি*বন্ত 
প্রণব মৃথাজ'াীকে উন্নত পদে আসান 
- করান । ইতিমধ্যে রাজীবকে ধীরে 


ধীরে ইন্দিরা গাশ্ধী আলাখত “নেক্সট 
. টু ইন্দিরা! পদে আভাষস্ত . করায় 


প্রণববাবূর প্রয়োজনীয়তা কমে যায় । 
স্বভাবতই রাজশব এখন মনে করেন 


অর্থমন্ত্রীর পদে প্রণববাব্র থাকায় 
কোন যান্তি নেই । 

ইন্দিরা এখন রাজীবের পরা- 
" মশেই চলেন । একান্ত ' ব্যন্তগত 
* আলোচনায় তারাই যা দ্বর করায় 


রাও এবং . 


তাই করেন । মোটামুটিভাবে রাজী- 
বের [সম্ধান্তই শেষ পর্যন্ত হীশ্দরার 
সিদ্ধান্ত রূপে প্রকাশ পায় । : রাজীব 


-প্রাথামক আলোচনা করেন অরুণ পিং 


অরুণ নেহেরু এবং শ্রীকান্ত ভামাঁর 
সংগে । ইদানীং কমল নাথও রাজশ- 


বের ‘ইনার ক্যািনেটে” স্থান পেয়ে- 
'ছেন। 


এদের" কারো সংগেই প্রণব- 
বাবুর সম্পক এখন আর ভাল নেই। 

এমতাবচ্হায় ইপ্দিয়া গান্ধী যাদ 
স্লা্গ।বের পরামর্শ‘ মেনে নেন, তাহলে 


প্রণববাবুকে মনন্ৰিত্ব হারাতে হবেই ॥ 
শোনা গেছে, কিছুদিন আগে প্রণব" 


বাবুকে রাষ্ট্রদূত করার প্রস্তাবও 
দেওয়া হয়! কিষ্তু তখন তিন তা 


গ্রহণ করেন নি। 
ইনার ক]াবিনেট” অথ ফোতেদার, 


বিজয় ধর ও ধাওয়ানদের ধারণা; 


' কংগ্রেস অধিবেশনের পর মন্ত্রিসভায় 
"যে রদবদল হবে তাতে প্রণববাবুকে 


য়ে টানাটানি হবার সম্ভাবনা আছে। 


কিল্তু পলাজীবের ‘ইনার ক্যাঁবি- 
নেট’ সতে জানা গেছে, যদ পাকি- 


দ্ছানের সংগে ইতিমধো যুদ্ধ । না 


লাগে, তাহলে বাজেট পর্যন্ত প্রপব- 
বাব,ই অর্থমন্্রণ থাকছেন, তারপর 


তার বিদায় অবশ্যম্ভাবী । 


এঁদকে হীশ্দিরার, 


সাথে ঝামেলা না করে তার জন্যই 
এসব কয়া হচ্ছে । 

কিম্টাডোরা' গোষ্ঠীর শান্তি 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কাউশ্সিলই তার 
বিকল্প হবে বলে হস্ডুরাসের সাময়িক 
কতৃপক্ষ আঁভমত প্রকাশ করেছে। 
মধ্য আমেরিকা আক্রমণ করতে গেলে 
মাকিন যুস্তরাণ্ট্রের একটি ছুতোর 
দরকার ; মনে হচ্ছে গ্রেনাদার ক্ষেত্রে 
ক্যারিবিয়ান দেশগ্যালর মতো “কাউ- 
দ্সিল’ই সেই ছুতো তোর করে দেবে। 


ইতিমধ্যে নিকারাগুক্্ার সরকার 
বিরোধী আন্দোলনকারণরা বলেছে, 
ব্য শেষ হলেই তারা এ দেশে ২০০০ 
সশস্ঘ লোক পাঠাবে । তারা একটি 
অন্তব্ত৭ সরকার গঠন করবে এবং তা 
রক্ষা করার জন্য ‘কাউাঁশ্সলের’ কাছে 
আবেদন করবে । এই আমশ্দোলন- 
কারশরা ইতিমধ্যেই 'নকারাগুয়ার 
অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আঘাত 


হানার চেষ্টা করছে দেশে তেল সরবরাহ. 


বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে । মার্কন 
যুপ্তরান্ট্রেকে মধ্য আমেরিকা থেকে 


- তাদের পথের কাঁটা নিকারাগুল্সাকে 


সরিয়ে দিতে হলে এ ধরনের প্রস্তুত 
একান্ত প্রয়োজনণয় ৷ 

যদিও ওয়াশিংটন বার বার বলছে, 
ভারা শাস্তি চায় এবং মধ্য আমেরিকায় 
রেগনের বিশেষ প্রাতানধি জন স্টোন 
বার বার যাচ্ছেন তবুও মানুষ মনে 
করছে, মাকিন যাল্তয়াম্ী নিকারাগুক্সা 
আক্রমণ করবে। কারণ মার্কন 
য্তরাষ্ট্ী গ্রেনাদা আক্রমণের আগেও 


* এইরকম শান্তর কথা বলছিল । 


[নকারাগুয়ায় মাকন আক্রমণ 
কিভাবে হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে 
না। মাঁক্ন য্তরাম্ী সরাসার 
আক্রমণ করতে পারে । আবার মধ্য 
আমেরিকার দেশগনুঙ্ধ একাতিত হয়ে, 
আক্রসণ করতে পারে বা “কাউীশ্সিপ'- 
এফ নামে আক্রমণ হানা হতে পারে । 
কিন্তু এটা পারিদ্কায় যে, নিকারাগুসয় 
সরকার [বিরোধী শান্তকে অর্থ ও 


সামার সাহাবা দিয়ে মাঁকিন যান্ত- ' 


রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে এ দেশে সামরিক 
হস্তক্ষেপ করছে । পরিস্থিতি কিভাবে 
এগোয় সেটাই এখন লক্ষ/ণদয়-বিষয় ৷ 


--সিনহল্সা 


পঃ বজ্ছের 

মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 
যুক্তহফ্তে ' 


দান করুন 


৭ ভনটীপ্রলোটে সারা ₹ 1 আরাকানে 





ইন্দিরার অনুগামী 


Price —60 Paise . 


লে 


ছাত্র পরিষদ কলকাতা ' 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস 


সৃষ্টি করল 


কলকাতা 'ঁবশ্বাবদ্যালয় চত্বরে 
আইন কলেজের রাডার ডঃ অমিত 
সেনকে মারধোর এবং তাঁর প্রতি 
অশালীন মন্তব্য করে ইন্দিয়ার 
অনগামী ছা পরিষদের সমর্থকরা 
তাঁদের অান্রঞ্রনোচত আচরণের 
এ্ীতহ্য রক্ষা করেছেন । ঘেরাও ও 
বিক্ষোভ প্রদশএন এর আগে অনেক 


হয়েছে এঁ চত্বরে, 'িম্তু একজন অধ্যা- 


পককে সামনাসামাঁন জামার কলার 
ধরে ধমকাঁন এবং অশ্রাব্য ডাষায় 
গালাগ।ল দেওয়ার এমন নজর আয় 
নেই '। 

এবারকার আইনপরা্ষায় [প্রা্প- 
মিনারী ল-এর ফলাফল মোটেই ভাল 
হয়ীন। ছেলেদের সাধারণ ভাবে 
আভযষোগ যে প্রশ্নের ধরণ্ধারণ 


পালাটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খাতা. 


দেখা ঠিকমত হয়ান। এর আগে 
অন্যান্য ছান্রসংগঠনের তরফ থেকে 
কতৃপক্ষের কাছে এই সম্পর্কে তদন্তের 
দাবশ জানানো হয় । হীতিপ্‌বে" এক 
বৈঠকে ল-এর ফ্যাকা্টি কাউন্সিলের 
এক্‌ সভায় ছাত্রদের অভিযোগ নিয়ে 
আলোচনা হয় । তাতে শ্ছির হয় যে 
যে সব পরাঁক্ষার্থ অন্তত ২০০ নদ্বর 
পেয়েছে মোট ৬০০ -নম্বরের মধ্যে 
সে তিনটি বিষয় তাঁরা নতুন করে 
গরাভিউ-এর সুযোগ পাবেন । এবং 
্লাভউ করার ফ প্রতি বিষয়ে ১৫ 
টাকামু স্থলে ১০ টাকা করা হয়। 
আইন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন এ 
প্রস্তাব মেনে নেয় ৷ কিম্তু ছাত্র পারিষদ 
যা প্রধানত সুরেন্দ্রধাথ ও যোগেশ- 
চন্দ্র কলেজের ছাত্রদের একাংশকে 
প্রাতানাধত্ব বরে ফ্যাকালাট কাউদ্সি- 
লের সিদ্ধাম্তকে মানে না। ছাগ 
পরিষদ চায় ঢালাও ভাবে গ্রেস 
দেওয়া হোক! নতুন করে খাতা 
পরাক্ষার প্রয়োজন নেই । বিশ্ববিদ্যা- 
লয় কর্তৃপক্ষ গ্রেস মার্ক দেওয়ার 
বিপক্ষে । 

গত সপ্তাহে যখন ছাত্র পরিষদ 


নেতৃত্বে বিদ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন চলছিল সেই সময় ডঃ সেন 
কলেজের গেটে প্রবেশ করতে গেলে 
ছাত্রদের বাধার . সামনে পড়েন্‌। 
পরণক্ষায় ভাল ফল না হওয়ার জন্য 
তাঁকে দান করে গালাগালি দেওয়া 


এবং পরে মারধোর করা হয়৷ হঠ, 
একজন পুলিশ অফিসার সেই সময় 


ওখানে উপস্থিত হয়ে হচ্ছক্ষেপ না 
করলে ক হত বলা ম্াস্কিল। 

এই ঘটনার বত্তা্ত কত“পক্ষের 
গোচরে আসে অনেক পরে ৷ সেজন্য 
ছাত্র পাঁরষদ প্রাতানধদের আর 


একবার বন্তব্য পেশ করার পুষোগ : 


- হটে ওত অহছে এহসান ফান 


দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় । 
তারা 'বিনামতে ক্ষমা প্রার্থনা না 
করলে তাদের বন্তব্য শোনা হবেনা 
বলে জানানো হয় । এই ঘটনায় 
সাধারণভাবে ছাত্ শিক্ষক ও কর্ম 
চারীদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার 
হয়েছে ।  দ'ঘশদন পরে একটা 
অশান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা বলে 
একে অনেকে মনে করেন। ke 


Ei == = 


ব।জ্ঞীবের নিছেশ 


৯ম পাতার পর 
মুখাজী" ও বরকত গাঁণ খান চোঁধৃ- 
রাকে নিদেশ দিয়েছেন চাঁদা তোলার 
ব্যাপারে গরস্বপর্ণ কয়েকজন নেতা 
ছাড়া আর কাউকে যেন কোনভাবে 
অনুমতি না দেওয়া হয়। 
কলকাতায় অধিবেশন উপলক্ষে 
আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় এক কোটি 
টাকা । এই টাকা যোগানোর জন্য 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশোক সেন, 
প্রণব ম:খাঞ্রী‘ এবং বরকত গাঁণ খান 
চৌধুরীকে । 

" এই তিনজন নেতা অধিবেশনের 
খরচের প্রায়, অর্ধেকেরও বেশণ টাকা 
যোগান দেবেন বলে জানা গেছে । 

টাকা তোলার ব্যাপারে রাজীব 
গাম্ধীর নির্দেশের খবর কানাঘুষোয্ন 
পেয়ে রাজ্য ও জেলাম্ঞরের অনেক 
নেতা একট: বিমর্ষ‘ হয়ে পড়েছেন। 
কারণ অধিবেশন উপলক্ষে কিছ: 
আমদানধ করার সুযোগ তাদের হাত- 
ছাড়া হতে চলেছে। 

এখন মারাম।র চলছে কাঁমাটতে 
ঢুকে কামিয়ে নেওয়ার জনা ! 


টিটি ১. 


ঙ্ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বার্ধক -৩০ টাকা 


যাম্মাষিক ১৫ টাকা 
প্লৈমাঁসক ৭৪০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দণ 
৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 





সমপাদক-_হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক ব আই, পি, টি. প্রেস, ২ণাব, লোৌনন নরণণ, কালকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপণণ কালিয় ৬১, মট লেন, কালিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


/ 


। L 


কলকাতায় ই-কঃ অধিরেশননিয়ে 






যষ্ঠবিংশ বর্ষ ঃ ৩৩শ সংখ্যা, দর্পণ ৷৷ শুক্রুরার, ২রা ডিসেম্বর ৮৩, ৬৪ পয়সা 





রাজীবের তওপরতায় 
ইন্দিরা কথগ্রেসের 
প্রবীণ নেতারা কে৷ণঠাসা 


সঞ্জয়ের মত" রাজশব গাশ্ধীও 
এখন দ্রুত ইন্দিরা কংগ্রেসকে মনের 
মত কয়ে সাজিয়ে নিচ্ছেন। রাজপবের. 
-ই-কংগ্রেসে প্রথম শ্থান পাচ্ছেন তারা 
যারা ভাল ইংরেজি বলতে পায়েন, 
ঈ্মাট এবং প্রয়োজনে দেদার টাকা 
খরচ করতে পারবেন । শুধু. এই 
যোগ্যতার জন্যই কমল নাথ, ' বিদ্যা- 
চরণ শুক্লা, অগদশশ টাইটলার এবং 
আরও কয়েকজন সলায় অন:রাগা এম 
পিকে ইন্দিরা ও রাজীবের চারপাশে 
আজ্ঞাবহের মত ঘোরাঘদীরর করতে 
আবার দেখা যাচ্ছে । অথচ সঞ্জয়ের 
মৃত্যুর পর এর সবাই পরার আড়ালে 
চলে যেতে ধাধা হন । ছু 
, টাকার জোয়ার বজায় রাখার জন্য 


কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীকে দলে আনতে 


রাজাঁব একান্ত প্রয়াস চালাচ্ছেন । 
এ ব্যাপারে ইন্দিরা গাম্ধীর পূণ 
সমর্থন আছে। কারণ কয়েকজন 
বড় ব্যবসায়শকে দলীয় রাজনখাঁততে 
প্রত্যক্ষ ভাবে আনতে পারলে বে- 
আইনভাবে অর্থ সংগ্রহ নিয়ে কোন 


* দুশ্চিন্তা থাকবে না । 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজবই এখন 
দলের হয়ে বাবসায়সদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রক্ষা করেন'। ইন্দিরা গাম্ধীর' 
হাত থেকে সঞ্জয় প্রথম ..এই দায়িত্ব 
পানু । স্ঞয়ের মৃত্যুর গর রাজবের 
উথানের পূর্ব পধস্ত প্রণব মুখাজশ 
শেধাংশ ৭ম পচ্ঠায় | 


শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ রায়কে 


০৯ ঠী ie SR 


ই-কগ্গ্রঙ্গে নেওয়া হচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন ম-খ্যমন্ত্রা 
সিদ্ধার্থ শংকর, রায়কে শাঘুই ইন্দিরা 
কংগ্রেসে নৈওয়া হচ্ছে! রাজধব গান্ধার 
ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা . গেছে; 
কয়েকদিন আগে একজন “বশিষ্ট 
শিজ্পপত্কে, রাজীব ব্থা দিয়েছেন 
যে, এ ব্যাপারে আর গঁড়মাঁস করা 
হবেনা। ,. পু 
১০... প্রসঙ্গত উল্লেখা, দ্‌’ রন ধৰে 
সিন্ধার্থ'বাবু ইন্দিরা, কংগ্রেসে যোগ 
নে দেবোর জন্য ষ্টার, করছিলেন, 
নিজে এবং বেশ্‌ কয়েকজন মুরুবন 
ধরে ই্দিরাকে নরম করাতে চেষ্টা 
চালিয়েছেন । [কিন্তু ইন্দিরা গাম্ধ 
তার অতীত কায“কলাপের জন্য তাকে 
ক্ষমা করতে পারেন নি। এমনকি 


উপরোন্ত শিশ্বপাতকে তান এক" 
বার, নিরাশ করেন, সম্প্রতি অশোক 
সেন এবং দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ 
{বিষয়ে অনুরোধ করলেও ইন্দিরা 
ন'ঁরব;থাকেন্‌ ৷, ০, 

, কিষ্তু ; রাজীব মহলের: ড় 
{বিশ্বাস এবার, আর. িম্ধার্থবাবুকে 
কেউ আটকাতে পারবে না। কারণ 
রাজীব এমন ব্যান্দেরই এখন চান, 


যারা নিজেরাও প্রয়োজনে টাকা খরচ 
করতে পারবেন, আবার বড় বড় ব্যব- 


সায়খদের কাছ থেকে দলায় ফান্ডে, 


প্রচুর অর্থও এনে দিতে পারবেন । 
উক্ত শিলপপাঁতিতে রাজশব তাই কথা 
দিয়েছেন, অবিলম্বে 'সিম্ধার্থবাবুর 
বাপায়ে রাজ্জব-ইাম্দরা কথা হবে, 


এবং গৃসম্ধাথ্বাবূপ্র ভুনা ইন্দিরা" 


কংগ্রেসের দরজ্গা খুলে দেওয়া হবে। 


EA 


পার্কল্পনা । 








ধব দৃশ্িন্তায় আছেন _ 


কলকাতায় কংগ্রেসের পার্জ 
আধিবেশন নিয়ে ফাজধীব গাশ্ধণ খুব 
চান্তত । কারণ প্রায় রোজই একটা 
না একটা ঝগড়ার খবর রাজ্দবের 
কানে পেশছচেছ। 

রাজীব গাম্ধ প্রধানত এই 
আধবেশন সুষ্ঠুভাবে করার দায়িত্বে 
আছেন। দুই মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে 
মোটামটি একটা তৃতীয় গোষ্ঠীকে, 
দিয়ে এই অধিবেশন করানোর জন্য 


 রাজীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । , পাঁশ্িম- 


বঙ্গের কংগ্রেস, রাজনগীততে এটা 
রাজীব গান্ধীর নিজের একটা নয়া 
কারণ দুই ' মদ্ত্রশর 
গোষ্ঠাদ্বদ্ছে রাজশব খুবই, বন্ত । 
সেই ঘানাই অশোক সেনকে 


রাজীব পুরো দ্বায়িত্ব. দিয়ে . এই 


অধিবেশন, পারচালনার ভার দিয়েছেন। 
িম্তু সাব কমিটি গঠন নিয়ে 
অশোকবারুকে যে ভাবে চাপের মুখে 
পড়তে,হচ্ছে তাতে রাজণব বিচাল্ত ; 

সম্প্রীত অশোক সেনকে দিল্লশতে 
ডেকে পাঠিয়ে 7াজ্জ।ব সব জেনে 
নিয়েছেন । কারা কায়া ঝামেলা 


পাকাচ্ছে সে খবরও অশোকবাবুর 


মুখ থেকে রাজীব শুনেছেন । 
যাতে আধবেশন সুষ্ঠভাবে হয় তার 
জন্য রাজীব গাম্ধী প্রবীণ নেতা 
অশোক সেনকে প্রয়োজনীয় নিদেশও 
দিয়েছেন । 

এতেও কিদ্ত্‌ রাজীব নিশ্চিন্ত 
হতে পারছেন না। দিল্লশ থেকে 
রাজীব নিজের কিছু বি*বম্ভ লোককে 
মাঝে মাঝেই কলকাতায় পাঠাচ্ছেন। 
শেষাংশ ২য় পন্ঠোয় 


পাকিস্তানের 


পাঁকম্তান ৩৬ বছরের ইতিহাসে 
কোন না কোন ডক্টেটরের অধগনে 
থেকেছে । সেনানায়ক যখন অপ- 
শাসনের সুযোগে ক্ষমতা দখল করে 
তখন গদণ ছেড়ে সাধারণতঃ গণতন্ব 
ফাঁরয়ে আনতে চায় না। পাকিস্তানে 


-সব্প্রথম ধিনি সামারক অভ্যুত্থানে 


ক্ষমতা দখল করেন” সেই ইচ্কান্দার 
মজার কথা লোকে ভুলেই গেছে। 
তান ভ্লাণকতার ভাঁমকার় অবতীর্ণ 


, হতে গিয়ে শেষ পযন্ত পালিয়ে 


বাঁচেন ! তাঁর বিরুদ্ধে প্রাতি-অভ্যুতথানে 
আয়ুব খাঁ হন। 
পাকিস্তানের বর্তমান সাম- 


রক একনায়ক জিয়াউল হক তাঁকে 


মহিলা ই-কঃর। মার রধোরের ৰ হুমকী ৪ 





ডিষ্টেটর 
জিয়া লোক কেমন ' 


সদয় চিত্তে স্মরণ করেন টি? 


'খাঁর শাসনকালকে পাকি- 
স্থানের স্বণষূগ বলে মনে করেন? 

“জিয়াউল হক নাকি ভরট্রোকে 
আগেই জাঁনয়োঁছলেন তানি অভয- 
থান ঘটাতে যাচ্ছেন। যে ভুটো 


, জয়াউলকে চীফ অফ স্টাফ করে" 


ছিলেন সেই ভূট্রোকে উপযুক্ত প্রাত- 
দান দিয়েছেন জিয়া। তার "জন্য 
জিয়ার কখনো. কোন অনুশোচনা ' 
হয়নি। তিনি৷ বিশ্বাস করেন ভুটো 
নিজের “দুৎ্কমেরি” প্রাতিফল পেয়ে- 
ছেন। ডুূট্রো" নিবাচনে কারচনাপ 
করে,গণতণ্ম রক্ষা করতে' চেয়োছ- 


লং 


শেষাংশ এম পঠ্ঠায় ' 5 


অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ছিলেন 


য়াজ্য কংগ্রেসে প্রমালাদের মধ্যে 
সাঝঘর , আর নাচঘর নিয়ে লড়াই 
এখন তুজে ৷ | 
_ গত সোমবার প্রদেশ দপ্তরে জনা 
২৫৩০ মহিলা' কংগ্রেস কর যা 
করলেন তা এতাঁদন কংগ্রেসী ছেলে- 
দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । রতি- 
মতো টেবিল চাপড়ানো, মারধোরের 
হমাক পর্যন্ত একদল মাহলা কমর 
দিলেন অপর একদল মালা কংগ্রে- 
সেয় কমণদের ৷ সঙ্গে ছিল অকথ্য 
ভাষায় গালিগালাজ |. "এই বিক্ষোভ- 
কারী মাহলারা সান্রত মুখাজপরর 
সমর্থক বলে পরিচিত । 
এই বিক্ষোভ দেখানো হল 
প্রণাতি . নিয়োগীকে - মাঁহলা 
সেলের চেয়ারম্যান করার ব্যাপার 
নিয়ে । 'বক্ষোভকারণ মাহলাদের 


‘অভিযোগ, প্রণাতি দেবীর নেতৃত্বে 


যে'সব মাঁহলারা সাব কমিটির 


সদস্য হয়েছেন তারা ঠোট লাল করে 
আর যতটা পারা যায় জামাকাপড় 
মংক্ষপ্ত করে নজেদের 'বিউাট স্পট 
দেখানো ছাড়া অন্য কোন কাজ 
কংগ্রেসের জন্য করেন না। 
বিন্মোভকার মহিলাদের অডি- 
যোগ, এইসব মহিলারা সেজেগুজে 
নেতাদের মনোরঞ্জন করার উপযাস্ত্ত 
হলেও সংগঠনের কাজে এদের 
কোন যোগ্যতা বা অবদান নেই 
[িক্ষোভকার* মহিলাদের দাবী ছিল, 
সাজগোজ করা মাহলাদের নিয়ে 
নেতারা যা থুশি করুন সংগঠনের 
কাজে এদের লাগানো চলবে না । 
সাংবাদিকদের সামনেই একজন 
মহলা অপর একজন বয়স্কা আধ:- 


নিকা মাহলাকে অকথ্য- ভাষায় গালি" 


গালাজ করতে শুরু করে । ববকরা 
চুল এই মহলা 'জনৈক' ব্যবসায়ীর 


»&৯ 1 রোজ গাড়ী করে প্রদেশ দফ- ' 


তরে এসে সমন্ধ্যেবেলায় হাজরা দেন। 
'বিচ্ষোভকারণ, জনৈকা মহিলা উত্ত 
ব্যবসায়শর স্ত্রীকে বলে, “তুই এখান 
এখান থেকে বেরিয়ে যা, এখানে বসে 
সিগারেট খেয়ে নেতাদের দ্‌চ্টি আক- 
ষ‘ণ করার চেষ্টা করলে চাঁড়য়ে মূখ 
ভেঙে দেব। যা করার নেতাদের 
বাড়ীতে গিয়ে 'কর ।” ব্যবসায়ধ ভগ্রঃ 
লোকের স্তর মাহলাটকে জোর করে, 
ধাকা-দয়ে প্রদেশ তফতর থেকে' বের 
করে দেওয়া হয় |; 7 1" 
; ধিক্ষোভকার* মহিলারা বলেন), 
মাঁহলা সেলের আফুস এখন সাজঘর 
আর নাচঘরে রুপান্তারত হয়েছে । 
ওখানে বত বেলেল্সাপনার আখড়া । 
আবিলদ্বে এটা বন্ধ করতে হবে ।, 
প্রদেশ কংগ্রেস . সভাপাতি 
অ:নশ্দবাব্‌ এদের কাজকারবার দেখে 
[তাঁতিবিরস্ত্র হয়ে প্রদেশ দপ্তর ছেড়ে 
বেফিষে যান । 
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॥। দুই ।। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 





রাজ; উ-কগয়ে ডাম্নাডোল: বোগাস গউযেজ 


কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ইন্দিরা 
কংগ্রেসের প্রেনামের (বিভিন্ন ফাঁমাট 
পঠন নিয়ে বিরোধ এখন তুঙ্গে। 


' প্রায় প্রাতদিন কংগ্রেস ' অফিসে 


বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে । প্রদেশ 


. ই-কংগ্রেসের সভাপাঁত ম্রীআনন্দ- 


গোপাল মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পা- 
দক ডাঃ গোপালদাস নাগ. এবং 
অন্যান্য পদাধিকারীরা বিক্ষোভ 
থামাতে অক্ষম । কারণ পশ্চিমবঙ্গ 
ই-কংগ্রেসের সব কিছুই এখন নিয় 
ক্ত্রণ করে দিল্লী । সারা দেশের 
ই-কংগ্রেসেই অবশ্য আযড-হকতম্র 
চলছে, নিবচিন শিকেয় তোলা রয়েছে 
অনেকদিন। কিন্তু পশ্চিমব্জে 
কেন্দ্রীয় দুই মম্তীয় বিরে।ধে অবস্থা 
আরো ঘোরালো । এদের অন:গাম' 


যুব নেতারা পরম্পরের প্রত শু", 
'তাই একই দলভুন্ত এবং 


ভাবাপনবে । 
শ্রীমতী ছীশ্দরা গাম্ধীর একনিষ্ঠ 
“সেবক” হয়েও দলীয় স্বার্থের বিরদ্ধে 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে ই-কংগ্রেসী- 
দের বাধে না। 

প্রেনামের অভ্যর্থনা সমিতি 


গঠন নিয়ে দুই কেন্দ্রীয় মন্লার 


বিরোধের জন্যই রাজনীতি ক্ষেতে 


বিস্মৃতপ্রায় 'ও গুরুত্বহণন অশোক 
সেনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
করে দেওয়া হয়। পাশ্চমবজের 


কংগ্রেসী রাজনীতিতে অশ্যেক সেন ' 


চিরকালই একঘরে । সফল আইন: 


জীবী হিসেবে তিনি প্রচুর পয়সা 


কমিয়েছেন এবং এখনও কামাচ্চেন। 
ক্ষমতা ও প্রতিপাত্তর লোভে প্রাজ্র- 
নীতিতে এসেছিলেন । কিম্ত 
নিজের দাঁড়াবার মত কোন 'ভাত্তি- 
জাম তান তোর করতে পারেন নি। 


পরে আথি'ক' কেলেঙ্কা়ণতে জড়িয়ে 


গড়ায় অশোক সেনের মাথার ওপর 
ঝুলতে থাকে মামলার খাঁড়া এবং 


তাঁর রাজনৈতিক নির্বাসন ঘটে। 


তাঁকে শ্রীমতী , ইন্দিরা গান্ধী 
স্মরণ করেন নিবচিনী মামলায় এলা- 





. ই-কংগ্রেন কমাঁরা 


হাবাদ হাইকোটে'র রায়ের বিরুদ্ধে 
সুপ্রীম কোর্টে আপশীলের সময়) 
এখন আবার শ্রীমতী গ্াম্থী অশোক 
সেনকে ই-কং অধিবেশনের অভ্যর্থনা 
সমিতির মাথায় বাঁসয়েছেন বিপাকে 
পড়ে । কিম্তু পশ্চিমবঙ্গের ই-কং- 
গ্রেসীরা বিশেষ করে ছান্ত যবরা 
তাঁকে বাঁহরাগত বলে মনে করে। 


কারণ কেছ্দ্ে মন্ত্রী থাকার সময় রাজ্য 


কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যেট-কুও যোগা- 
যোগ ছিল, পরবর্ত"ীকালে মান্তিত্ব 
হারিয়ে তাও তিনি ছিন্ন করেন । 
প্রকৃতপক্ষে সারা জীবন বিপুল পাঁর- 
মাণ টাকা কাঁময়েও এখনও' অশোক 
সেনের প্রধান লক্ষ্য টাকা রোজশার ৷ 
তাই অভ্যর্থনা সামাতর সভাপতি 
হয়েও কলকাতায় স্থির হয়ে বসতে 
পারছেন না, কেবল দিল্ল আর 
কলিকাতা করছেন মকেলদের হয়ে 
আদালতে হাজির হবার জন্য ! ফলে 
তার অনুপাদ্থতে গন্ডগোল পাকাচ্ছে 
বেশ" করে। তাছাড়া তিনি পঃ, বচ্ছের 
ই-কংগ্রেস সংগঠনের কেউ নন বলে 
তাঁকে মানতে 
রাজী নয় । একজন কেন্দ্রীয় মন্রীর 
ঘানষ্ঠ ছাত-যৃব গোষ্ঠ'ই অধিকাংশ 
বিক্ষোভের মূলে । বিভিন্ন সাব- 


‘কমিটির কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে 


দিলে বিরোধ কিছুটা ' হয়ত মিটে 
যেতে পারে । যদিও দিল্লী গোষ্ঠা- 
কোঁদল থামাবার জন্যই অশোক 

সেনকে! কর্তৃত্ব বসিয়েছেন কিদ্তু 
এরফলে বিরোধ ও বিক্ষোভ অনেক 
বেড়ে গেছে । কারণ এতে রাজ্যের 
পারচিত ই-কংদের মোড়ল করার 
এবং টাকা কামাবায় রাষ্টা কিছুটা 
রুদ্ধ ইয়েছে। তাদের পক্ষে আরও 


আশকার খবর রাজীব রাজ্যের মাঝারি |. 


ও ক্ষুদে নেতাদের ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে টাকা তুলতে দিচ্ছেন না । এই 


ডামাডোলেয় মধ্যেই ই-কং 
আধবেশন বসছে । ' 


নয়। চীনের. নারী ও আধুনিকীকরণ 


২৭শে নভেম্বর, মাঁববার কল- 
কাতায় ভারতাঁয় মহিলা ভারত-চীন 
মৈল্লী সমিতি (পঃ বঙ্গ) লদাচশন 


প্রত্যাগত ইতিহাসবিদ ডঃ অমলেন্দ: ' 


দেকে সন্বধণনা জানায় । এই সভায় 


ডঃ দেকে নার প্রগাঁত ও নারণ মস্ত 


আন্দোলনের অন্যতম সমর্থকরপে 
ঘোষণা করে প্রশন্ভি পাঠ করেন সংগ- 


ঠনের সভানেরধ অধ্যাপকা শাস্তি 
'আচাষ* । 


'নরাচীনের নারী ও আধ্াীনকী- 
করণ’ সম্পকে বলতে গিয়ে ডঃ দে 
চীনে নারীরা সমমযাদায় নিজেদের 


প্রাতষ্ঠত করে সচেতন নাগরিক 
হিসাবে সমাজতাশ্মিক দেক্সগড়ার কাজে 
কিভাবে অংশ নিচ্ছেন বর্প'না করেন । 
চশনের সমাজ কাঠামোর সামন্ততম্যের 
এখনও যেটকু অবশেষ আাছে তাকে 
দূর করার জন্য চীনের নায়শরা কিভাবে 
সংগ্রাম করছেন ও চীনা সপ্ুকার তার 


| 


১ ভ্ৰীপতি নন্দী 


ইউর 
(NAM চেয়ার পারসন শ্রীমতী 
গান্ধীর ) বাঁগ বলতে রইলো বাকী 
একটি--অনন্যগাত ভুটান সরকার 
বৈদৌশক নীতির ' ব্যাপায়ে ভারত 
সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ভুটান 
সরকার । খবরে প্রকাশ, রাষ্রপদের 
রাজনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক কাঁম- 
টিতে “দক্ষিণ এশিয়াকে আণবিক অস্ত 
সঙ্জাম,ন্ত" রাখার সপক্ষে ২৩শে 
নভেম্বর যে প্রস্তাবটি উত্থাঁপত হয় 
তার বিরোধিতা করে ভারত সরকার 
দুনিয়ার আসরে আবার 'বাচ্ছঘ হয়ে 


পড়েন । বিয়োধিতা করতে গিয়ে তথা- 


কাঁথত . শাম্তিবাদী ভারত সরকার যে 
বন্তব্য রাখেন, একমাত্র ভুটান ছাড়া, 
আর কোন দেশই তা সমর্থন করতে 
পারেনি। এমন কি, সোভিয়েং শি'বর- 
' ভুস্ত দেশগ্ালও ভায়ত সরকারকে । 


সমর্থন করা থেকে বিরত থেকে আপন 
আপন মুখরক্ষা করেছে। গ্রশ্তাবাটর 
পক্ষে পড়ে ৮১ট ভোট, আর বিপক্ষে 
মাত দৃটি-ভুটান সহ ভারতের । 
ভারত সরকারের পক্ষে বিষয়টি আরো 
অসত্বষ্তিকর এ কারণে যে প্রজ্ঞাবাটর 
উত্থাপক ছল পাঁকষ্ঞান_-ভারত লর- 
কারের নম” নাম্বার ওয়ান । 

।একই দিনে জাতসংঘের সাধারণ 
পরিষদে গৃহধত একটি সিণ্ধাশ্তে 
আফগানিষ্তান থেকে আবিলদ্বে বিদেশ 
( সোঁভয়েৎ ) সৈন্যের অপসায়ণের 
নির্দেশ জারাী'করা হয় । জাতিসংঘ 
এ নিয়ে মোট শাঁচবার এই একই 
সিদ্ধাষ্ত নিয়েছে, নিদেশ দিয়েছে। 
তৎসহ আফগান 'রাজনৈতিক সমস্যার 


আশু সমাধান সহ বিদেশে পড়ে থাকা: 


প্রায় পশ্রতিশ লক্ষ আফগান উদ্বাস্তর 
স্বদেশে ফিরে যাবার উপযোগ পারি" 


বেশ সান্টি' কর.ত .নিদেশ দেয়া 


হয়েছে । ভারতাঁয় ‘সংবাদ সংস্থা’ 
পিটি আই তো ব্যাপারটা একদন্চ, 
চেপেই গেল। যাই হোক ধমেপ্র 
কাহিনী চোরার কর্ণমূলে এবারেও 
ঢুকতে পায়বে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র; 
কিল্ত নয়াদিল্লাঁর কাটা ঘায়ে নুনের 
ছিটের মত এক্ষেত্রেও প্রশ্তাবের মূল 
উদ্যোস্তা পাকিস্তানের নেতৃত্বে আরো 
গোটা চাল্লশেক দেশ । সো্ভিয়েং 
শাবির ভূস্ত দেশগাাল প্রশ্তাবের বরো" 
ধিতা করলেও প্রষ্তাবাট অন্যান্য 
বছরের মত এবারেও বিপুল ভোটা- 
ধিক্যে ( ১১৬-২০ ) পাশ হয়ে যায়। 
উল্লেধ্য, ১৯৮০ সালের জানুয়ারী 
থেকে আজ অবাধ বিগত চার পুরে 
আফগানিষ্যান প্রশ্নে যতবায় এরুপ 
প্রন্তাব পাশ হয়ে এসেছে, ভোটাধক্যের 


বিচারে প্রস্তাবের পক্ষে . এবারকার,. 


সমর্থক সংখ্যা পৃববত্তণ সমস্ত 
রেকড'কে ছাপিয়ে গেছে । অর্থাৎ 
সোভিয়েৎ রাশিয়া ও তার ভাঁবেদার - 
গোষ্ঠী ক্রমশঃ ,আরো আরো বেশী 
কোণতঠাস। হয়ে পড়ছে । 

তাহলে প্রশ্ন হলো, মাঘ এক বছ- 


রের মধ্যে তিন তিনটে আশম্তঙ্ীতিক : 
' মহোৎসব অনুষ্ঠান করে, স্বদেশবাসীর ' 


হাজার হাজার কোটি টাকা উঁড়য়ে' দিয়ে 
শ্রীমতণ গাম্ধী যে ইমেজ সৃষ্ট করতে 


চেয়েছিলেন, এক সেই ইমেজ? 


বেহালা থানায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের 


আঙগল তথ্য চেপে ছেওয়া হল 


গত ২২শে নভেঘ্বর সকাল পোনে 
এগারোটায় বেহালা পুরাতন থানার 
মালখানায় মাল নতুন ভবনে স্থানান্তরিত 
করার সময় পালিশ ভ্যানে প্রচন্ড 
বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার ফলে দুজন 
মজুর সহ একজন পুলিশ কনস্টেবল 


'আহত হন। বিস্ফোরণে দগ্ধ ও 


আহত অবস্থায় দুজনকে বেহালার 
বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ভাত করা 
হয়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে 
এই ঘটনাকে সাধারণ বোমা বিস্ফোর- 
পেয্স ঘটনা বলে অভাহত করা হয়েছে, 
কিন্তু আসলে এটি গ্রেনেড বিস্ফোর- 
পের ঘটনা । 


বেহালা থানার মালথানার দায়িত্বে 


রয়েছেন যে সহকারণ সাব ইম্সপেক্ঠীর 


আসলে তারই গাঁফলভিতে এই ঘটনা 
ঘটেছে । আসল ঘটনাকে চাপা দিয়ে 
কল্পিত বোমা বিস্ফোরণের গল্প দাঁড় 
করানো হয়েছে । 

পলিশ যে সমন্ঞ তাজা বোমা 
বাজেয়াপ্ত করে তা জলে ভাবিয়ে সৃঙ্গে 
সঙ্গে অক্ষম করে দেয়া হয় এবং তার" 
পর তা পাঠানো হয় একসগ্লোসিভ 


পক্ষে ক কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাও" বিশেষজ্ঞর কাজে. পরাক্ষার জন্য ৷ 


[তিনি উল্লেখ করেন । 

তিনি'আরও বলেন আধুনিক" 
কণ চাঁনেয় বিকাশের ক্ষেত্রে একি 
অতিপ্রয়োজন'য় পদক্ষেপ এবং চঈনের 
মানুষ প্রয়াত নেতা মাও সে তুংকে 
আজও গভীর শ্রদ্ধার ও ময্দোর সঙ্গে 
স্মরণ করেন । 


'যে, এটা গ্রেনেড ফেটেছে। 


1 সুতরাং থানায় তো বোমা থাকবার 


কথা নয়। বেহালা থানার জনৈক সাব 
ইন্সপেকটার এই প্রতিবেদককে বলেন 
প্রত্যক্ষ- 
দশীঁদের বিবরণ অনহযায়ণ পুলিশ 
ভ্যানের লোহার ছাউীন বিস্ফোরণের 


কারণে চাল্পণ ফুট উপয্ন পর্যন্ত উঠে 
[গ্য়োছিল ৷ সংলগ্ন ইউনাইটেড; ইন্ডা- 
স্টিয়াল ব্যাংকের জানালাগ;লি প্রচন্ড 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় । দুজন রিকশাচালককে 


দিয়ে মাল বওয়ানো হাচ্ছিল। তারা 
এবং একজন কনস্টোবল আহত 


হয়। প্‌ালশ ভ্যানে রাক্ষত মালপত্ে 
এবং পুলিশ ভ্যানে আগ্গুন লেগে 
যায়। দমকল আসে এবং আগুন 
নেভায় । 


এখন প্রশ্ন হল প:লেশ, কেন 
আসল ঘটনা চেপে গেল ? কেনই বা 
গ্রেনেড বিস্ফোরণকে - সাধারণ বোমা 
ফাটার ঘটনা বলে. প্রেস বিবৃত 
দেওয়া হল ? তাহলে কি ধয়ে নিতে 


-হবে কংগ্রেসী জমানার মত এই বাম 


জমানাতেও থানায় বেআইনভাবে 


বোমা ও আগ্রেয়াস্্ রেখে দেওয়া - 


হচ্ছে সাধারণ মামষকে ফাঁসাবার 
জনা । . 


আগ্রেই' বলেছি বিস্ফোরণ ঘটতে 
পারে এমন বোমা থানায় থাকবার 
কথা নয়! থাকলেও জলে ভেঙ্গা অব- 
স্থায় থাকবে এবং অ হবে নক্কীয় 
বোমা । অতএব বোমা ফাটার কথা 
বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই 
নয় । | 


ফেটেছে যা তা হল উচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন ' গ্রেনেড ।  এগখল , নাকি 
দ্থান"য় এফ নামকরা মন্তানের হেফা- 


জত থেকে পালিশ উদ্ধার, করেছিল 
1কপ্তু এই গ্রেনেড অবৈধভবে রাখার 
জন্য তার বিরুদ্ধে কোন মামলা 


দায়ের করোঁন । অথচ চারটি গ্রেনেড 


প্পশ রেখে দল ম্যলথানায় হিসাব 


J 


বাঁহভত ভাবে'। এগুলি যে সামারক ' 


বিশেষজ্ঞ বা বোমা বিশেষজ্ঞর কাছে 
পরাক্ষার জন্য পাঠানো দরকার সে- 
কথা পলিশ ভুলে গেল। 

অবৈধভাবে থানার মালথানায় 
রক্ষিত এই গ্রেনেড হঠাৎ ফেটে বিপত্তি 
ঘটল মালখানা নতুন থানা ভবনে 
স্থানাস্তারত হবার সময় । 


সৌভাগ্যাবশত এই দুঘটনায় কোন ,. 
' গ্রীবনহানি ঘটেনি এবং চারি গ্রেনে- ' 


ডের একট ফেটেছে তাই রক্ষা । 
সমগ্র ঘটনা নিয়ে আবিলহ্বে 
তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তা যাঁদ 
না করা হয় তাহলে এর পরে হয়ত 
ঘটবে আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনা । 


'ব্লাজীবের হশ্চিন্ড। 


১ম পচ্ঠার পর ) 
এরা গিয়ে, রাজীবকে আঁধবেশনের 
সাংগঠনিক অগ্রগতির ব্যাপারে সব 
খবর যুগিয়ে, যাচ্ছেন। 

জানা গেছে রাজীব এই অধি- 
বেশনের “ব্যাপারে জনৈক কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রীর কাষকিলাপে খুব 'িরন্ত হয়ে” ৮ 


হেন। এই রাঙ্গ্যের কোন মণ্রীই 
যাতে কোনভাবে প্রাধান্য না পান তার 
জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন) 


/ 


দগণি।। শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


ঠারত সরকারের স্বদেশ শাসন নীতি 
তার গরিণায়-(২ 


মাপ্রসাদ মল্লিক 


এক্ষেযে রিচাষণ ভারতনয় শাসক 
'্যলিটবগের অনুসূত নাতি কি; 
এবং কেনই বা তার পরিণাম দাঁড়াচ্ছে 
সরকারী  ব্যর্থতায়--সারা দেশে 


সামাজিক, অর্থনোৌতক এবং রাজ- . 


*নাতক সকল 'দিকে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট 
সামলানর ব্যাপারে বর্তমান প্রবন্ধের 
আসে অর্থনৈতিক বিষয়, 

কারণ তা জাতির সামহক বিকাশের 
প্রধান উপকরণ । অর্থনশীত-সংকান্ত 
'্ীবনশীনবাহের মান ও দিশা এবং 
ঘূল্যভ্ঞরবৃদ্ধিপস উল্লেখ পূ্‌বেই 
করোছ । ভূত্তভোগণ, পাঠক  মান্নই 
জানেন টাকার ব্লয়ক্ষমতা ১১৬০.এর 
তুলনায় কত কম আজ--সম্ভবতঃ 
১৯ পয়সা । মাঁনটার পালাস বা 
সরকারের টাকা সৃণ্ট ও সরবরাহের 
শীত লিভ করে শাসকবর্গের, 
অর্থনীতিগত, লক্ষ্য, কৌশল, এবং 
পদ্ধতির ওপর ! লক্ষ্য করনা দরকায় 
্চারত-সরকারের উত্ত পাঁলসি, শন্ত 
হাতে রাশ ধরা এবং ব্যন্তি মালকানা- 
এর ক্ষেত্রে উদ্যোগপাতিদের পজি- 
জমির আুবিধাথে {ঢলে দেওয়া, এই 
শুই, মেরুর মাঝে দোদুল্যমান ! 
ভারতীয় রিজাভ ব্যাঙ্ক, সাধারণতঃ 
ধাকে মনে করা হয় ভারত সরকারের 
দ্রানধীতির নিয়শ্পক, সার দেয়ান 
শামদান' ক্ষেত্রে ভারত সরকারের 
গনুসূত উদার হজ্তে অনুমাত 
প্রদানের নশীতকে। নিঃসন্দেহে এ নাতি 
গ্ৃহং শিল্প তথা 'বিত্বপাতিদের সুযোগ 
৪ সুবিধা বাড়িয়ে দিতে চায়! নাকি 
বদোশক মুদ্রা ব্যয় কর্নার ব্যাপারে 
মাতীরন্ত ছাড়ছুট 'না দিলে ভারতের 
₹প্তানী 'ব্যাপার রসাতলে যেত। 
ঘাইহোক, "প্রাইভেট সেব্রের প্রাত 
ম গদগদ হয়ে রাশ {চলা দেওয়ার 
স্বরপ গতবছর মুদ্রা সরবরাহের 
হার ফের বাড়তে আরম করে 
৪২২%-য়ে পেশছয় । বর্তমান 
শার্থিক বংসরে এ হার বেড়ে 
*১%-য়ে ঠেকবে অনুমান করা 
চ্ছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং 
ন:মোদিত ব্যাঙ্ক সমুদয় বৃহৎ 
ঘবসায়কে যত হাওলাত দিয়েছে, 
নর মোট বুদ্ধি আগামণ বছরে 
৬:৪% হতে পারে। বিকাশে 
হায়ক ব্যাঙ্থগৃলি থেকে দাঘমেয়াদী 
গর জন্য ধ্ণের বাদ্ধ এ বছর 
শড়াচ্ছে ৭'৫%-এ, গতবহরের 
"৭%-বর তুলনায় । এর নট ফল, 
ভারে টাকার আঁত প্রতুলতা, - 
সান্তর়াল “কালো টাকার স্রোত ঘা 
ব্রকায়ণ চ্যাককে বধ্ধাঙ্গণ্ঠ দেখিয়ে 
মি ও স্টক একচেঞ্জে দামের ওঠা- 


থেকেছে ।" 


নামা করায় এবং জাতণয় আয়ের এক 
বৃহৎ অংশকে -উৎপাদনমূলক ক্রিয়া 
থেকে দরে সরিয়ে রাখে । 
বস্ভৃতঃ সরকার অর্থনীতির কাঠা- 
মোতে কোনো. গুণগত ম্পারিরর্তন 
আনতে পারছেনা, কারণ পণজ-রচনা 
ও পধাজ-নিবেশের ক্ষেত্রে তা আন্ত- 
জাতিক ধনতন্রের মুখাপেক্ষী 
এক কথায়, অথ'নোতিক 
পারকঙ্পনা ও যোজনার খসড়া 
বানাবান্প সময় বিদেশ থেকে পণজ- 
যাচনা করেছে, িদ্তু “নিভ'রশীল 
পঠাজবাদ'-এর রাল্ভা পরিহার করে 


ত্বয়দ্ভরনগীতি রচনা ও প্রয়োগ করার 


দিকে এগোয় নি ।. 

এইট.কু পড়ে যাঁদ কোনো পাঠ- 
কের মনে প্রশ্ন জাগো, ভারত সরকা- 
রের অর্থনৌতক পাঁলাস আত্মীনভ-্ 
নয় কেন, তাহলে জানাব। বিদেশী 
ধনতদ্তশ, দেশ এবং অআ'শ্তঙ্গণাতক 
ধাণ-প্রদায়শ .আর্থক সংস্থা থেকে 
কর নেবার অভ্যাস দীর্ঘকালের ; 
যে কাঁতপয় বকাশশীল দেশ (২০ 
সংখ্যায়) বিদেশী ধাপের সবাধিকঃ 
বোবায় জর্জর, তাদের অপরিশোধিত 
বাণ এবং খণ-জাত দেয় সুদের পরি- 
মাণ, যে সকল বিকাশশশল দেশ 
আজও -গৃহণত খাণ চুকোতে পারেনি 
তাদের দেয় বকেয়া ধাণ ও সুদের মোট 
রাশির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। 
অথাৎ, ধনতন্দ্রগ অর্থনীতির দেশ 
ব্রাজল এবং কাঁথত সমাজতন্ত্র 
মেক্সিকো (দুই তৃতাঁয় জগতে 'বিকাশ- 
শ’ল রাষ্ট্র) শয়ন্তল্ল অর্থনীতি 


কাধষাঁদ্বিত করতে না-পারায় দরুণ 


লালবাতি জবালবার অবস্থায় প্রায় 
পেশছে গেছে এবং তামাম বকেরা 


হাণের ও সুদ পরিশোধের ব্যাপারে : 


স্থিতাবচ্ছার প্রত্যাশী । ভারতের দশা 
অনুরূপ না হলেও কাছাকাছি । 
কেননা, ভাগ্নত সরকারের তরফ থেকে 
বারবার ইশায়া করা হয়েছে বকেয়া 
সুদের দায় যাতে বিদেশ! রাষ্ট্রের 
সরকার" দান বা গ্র্যাম্ট দ্বারা মকুর 
হয়, সে জন্য ! 


শাসকের নীতি 


1কম্তু কৌতুহলোদ্দীপক ‘বিষয় 
হ’ল, বিদেশ পুশজর স্রোত স্বদেশে 


টেনে আনবার যে আগ্রহ ব্যস্তি-মালিক, ' 


বূহৎ ব্যবসায়ী এবং উদ্যোগপাতিদের 


' তরফ থেকে ধ্বানত হওয়া স্বাভাবিক 


ছিল, প্রগাতি-বিরোধী, এমনকি প্রতি 
ক্রিয়াশশল ঘরোয়া পাঁজর ক্ষেত্র থেকে) 
সেই আগ্রহ ‘ভারত সরকারের নখ।ত- 
নিয়শ্কয়া দেখালেন একাধিকবার । 


‘রেখেছে 
নিয়াম্ঘিত, কিদ্তু মূল্যন্ভর মোটামুটি 


বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে ( ১৯৮৩ ) 
ভারত ও চাঁনের অর্থনীতিকে য.প্ম- 
ভাবে "বিস্ময়কর নমনীয়” বলে বর্ণনা 
করা হলেও ভারতের তুলনায় চীনের 
উৎপাদনবাত্ধর হার যে অনেক বেশশ 
স্থিতিদ্থাপক ও মজবৃত তারও উল্লখ 
রয়েছে ( ৫% চাঁনের অর্থনোতিক 
বৃদ্ধির হার, ১৯৮৮ £ উৎস অই এম 
এফের বাৎমারক. প্রকাশন" £ 
অর্থনীতির সম্ভাবনা” )। ঘুদ্রা- 
*্ফাীতির ঘোড়দৌড় নতি ১৯৮১-র 
১০% থেকে কমলেও এখনও তা 
প্রচুর উদ্বেগের কারণ । চাঁনের .সঙ্দে 


তুলনা এইজন্য চলেনা যে, সে দেশের 


পারুক্পনা ও যোজনা রচনার পদ্ধতি 
প্রকৃতপক্ষে লসমাজতম্ম হওয়ায় 
স্বদেশে সম্পদ একন্ব করা ও উদ্যোগ 
তথা কৃষ এবং আন.যাঁক শিল্পে তা 
পূজি হিসেবে লন করার ব্যাপার 
সম্পূর্ণরূপে: রান্র-নয়দ্তপাধীন, 
মদ্রানীতিও' তাই ৷ অথাৎ চনে 
মন্দ্রাস্ষণীতির অবকাশ নেই এইজন্য 
যে, বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের 
শন্তি ও 'সন্বন্ধের ধাঁচটা কি হবে, 
তাও পাঁলসি ও পাঁরকল্পনা:প্রচায়- 
তারা আগে থেকেই অনুমান কয়ে 
যাঁদও সম্ভোগ ব্যবস্থাও 


থাকে স্থির ৷ 

"_ পক্ষান্তরে ভারত সরকার মল্যন্তর 
বৃদ্ধির হার স্বাধগনতা-উত্তর কালের ৩৬ 
বছরেও কাবু করতে পারেনি, মুশ্যবাণ্ধ 


' স্তম্ভিত করতে পারা তো দের কথা। 


এমন পারণাত হতে পারলো এইজন্য 
যে, ভারতীয় বিত্ব-পঠাজপাতদের 
পঃ্জি-ক্ষধা উদগ্র কেবল তাই নয়, 
এদের এতিহাসিক পরম্পরা পুব্জ 
যত মূত্প্দী বেনের ভ্‌মিকা প্রাতি-, 
পালন করতো বিদেশী পৃশজ শিজ্প- 
পতিদের ছত্রছায়ায় অধন্ভন কর্মচারী 
রূপে এদেরকে কথনও শিপ বিপ্র- 
বের এ্রীতিহাসিক শিক্ষা নিতে হয়নি, 
যে-শিক্ষা য-রোপের “স্বাধীন উদ্যোগ” 
অর্থনীতির মুল বনেদ হিসেবে 
চ্ছাপনে আগ্রহী পৃশজপাতিয়া পেয়ে 
ছিল । ফলে,'ভারতাঁয় পৃশজপাঁত- 
দেয় উত্ত ভূমিকা শুরু থেকে সরকার 
সাহায্য ও সংরক্ষণের প্রত্যাশী করেছে। 
উদ্যম, সণ্য় ও পৃজি একত্র করান 
অনশাসন ও িতবায্মিতা, অথবা 
ব্যান্ত-স্বাতম্ঘ্বাদের রাজনৈতিক চিন্তা, 
ইচ্ছাশান্তর দৃঢ়তা কিছুই অজন 
করতে দেয়নি । . 

আর একটি পাঁরণাম যে সংরক্ষণ- 
বাদে ( Protcctionism ) জজ 


“বব 


আমেরিকায় বা কোনো কোনো 
পশ্চিমণ ধনতম্ত্ণ দেশে ' আঁবিদ্কার 
করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী . শ্রীমতণ 
গাম্ধী অভাম্ত, সেই বেমাঁর এবং 
ঝ.শীক ভারতায় বিভ-পৃশজপাতিদের 
সোচ্চার, নাছোড়বান্দা যাচনায় (ভারত 
সরকাররের কাছে_ট্যাক্স। ছাড়ছট, 
প্লানিংয়ে অনিবাধ কন: ট্রোল থেকে 
অব্যাহাতি, শৃস্ত-সরবরাহ. বা পাবলিক 
সেক্টরের অবদান, অথবা অর্থনৈতিক 
কাঠামোর সুথস্থারধা প্রাপ্তি, যা এক 
ধরণের 'পরোক্ষ ভরতুকশ এ সবকিছুর 
জন্য) যা অতম্ত খেদের, বিষয়, তা 
হ’ল ভারত সরকারের নীতি এদের 


উপরোক্ত নিরম্তর দাবীগহলিকে মেনে, 


তৎপর থেকেছে, ' যার ফলে 
ঘটছে সয়কারশ, নিয়ন্ত্রণাধীন ধাণ- 
নপাততে ঢল; বিদেশ থেকে প্‌ূ*জি- 


' সুচনাশবভাগ দ্বারা সত্য ' 


11 তিন ৷ 7, 


আমদান'র জন্য অত্যাগ্রহ ও 'বিদেশশ 


রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরে ‘সাহায্য’+ 


যাচনা । এই সমস্ভ উপাদানের যৌথ . 
পাঁরণ্াম-ব্যাপক ও তগন্রগাতসম্পন্ন - 


মূদ্বাস্ফীতি 'কম্তু জাতির পক্ষে অত্যান্ত 


থেদের বিষয় যা তা আরও. গুরুতর 


ভারত সরকারের প্রচারও প্রকাশন? ও 


গোপন । 
'মদ্রাস্ফখীত তথা বাজারে টাকা ছাড়ার 
ব্যাপারেও তথ্য গোপন কয়া হয়েছে। 


উদারণতঃ, অর্থমন্ত্রীর "উপচারিক 


বিবৃতিগুনলির যেকটি ভারতপন় 
বভ্তপখাজপতিদেযর পক্ষে পরোক্ষ 
ওকালত+, যথা অর্থনৈতিক বুদ্ধির 
তথা বিদেশ থেকে বা আন্তদ্রঠিতক 
খাণ-সংস্থা থেকে খণ-যাচনা । 


ওপর খণ-সাহাষ্য নেবার ব্যাপারে 
“কছ:দিন আগে অর্থমশ্লক প্রচুর 
তথ্য . গোপন করেছিল। তা 
সাম্প্রতিক ইতিহাস । আই, এম; এফ 


1 


' হার. এবং মুদ্রা-সরবরাহের পরিমাণ ' ' 


আই : 
এন এফ থেকে ৫০9০০ কোটি টাকার .' 


সংস্থার প্রদত্ত খপ সম্পকে কিছু, 


শত" (Conditionality) আছে, যথা 
গ্রহীতা রাষ্টের অর্থনধতিতে যেন 
ভরত্‌কণ বাবদ ব্যয়ের বাড়াবাড় না 
হয়। 


শেষাংশ ৬ণ্ট পন্ঠায় 


হুগলী জেলার ডাকঘরে 
ব্ন্প সঞ্চয়ের টাকা রা 


বম্ধ;রা মাম্টারকে সাহায্য করেছে মানি | 


স্বল্প সগয়ের জন্য সাধারণ 
মানুষকে সরকার যত উৎসাহ দিচ্ছেন 
ততই চুঁরর 'হাঁড়ক বাড়ছে । ডাকঘর 
স্য়ের লাখ লাখ .টাকা আত্মসাং 
করছেন ডাক বিভাগের একদল কর্ম", 
চারী। ছোট ভাকঘয়ের মাল্টার বা 


-ধৃপয়ন, ই ডি, কম?" মান দেড়শো 


একশো আশি টাকার মত মাহিনা পান, 
অথচ হাজার হাজার টাকা স্বল্প সঞ্চয়ের 
খাতায় জমা হয় এদের মাধামে | ডাক- 
ঘর সয়ের পাশ বইয়ে দুনধ্বরী করে 
গরীব ও মধ্যবিত্তের টাকা সহজে হজম 


করছেন একদল ডাক কর্মী । 


হগলপ জেলার ডাকঘর এই 
ডাকাতির শীর্ষে । চদ্চাড়ায় বড় 
ডাকঘর থেকে. খবর মিলেছে জেলায়: 
ছোট বড় ডাকঘরে কয়েক লক্ষ টাকা 
লুশ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধ অবসর প্রাপ্ত 
চূচ্‌স্ডার ডাকঘর কর্মীও ধরা পড়ে 
ছেন দুনণততে । 
শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত চম্ডাঁতলা 
এক নম্বর ব্লকের আঁইয়া গ্রাম পণ্চায়ে- 


তের অধধন বাঁদপুরে ব্রা পোষ্ট 


আঁফন মাস্টার প্রায় একমাস পলাতক । 
প্রায় ৩৫ হাজার টাকা চুরি ধরা পড়েছে। 
বেশ কিছু পাশ বই মাস্টারের কাছে! 
তান গা ঢাকা দিয়েছেন | বাঁদপুরেই 
বাঁদপুর ডাকঘর মাস্টারের শ্যালক 
আবুল সাত্তার ওরফে মানিক নামের 
তরুণটিয় কাছে বেশ ছু পাশ বই 
জাছে। টিপ সই জাল করে তরুণ 


, মানিক ওরফে আবুল সাতার এবং তার 


হুগলী জেলার . 


‘অর্ডারের টাকা মেরে দিতে । 
বাঁদপুর ডাকঘর মাল্টারের প্রধান 


স্যাঙাত মাদ্রাসায় ক্লাক' মুন্সী এম 


ইয়ানীন বহ ' চিঠি নষ্ট করেছেন'। 
কিছু চিঠি বাঁদপুর পোষ্ট মাস্টারের 
সহযোগিতায় ব্যাগ খোলার সময় 
নিয়মিত . হাতিয়ে নিতেন। প্রতিবাদ 
করে এতদিন ফল হয়নি । ইয়াসশনের 


এ নিয়ে প্রচুর কথা কাটাকাটি ' 
হয় অর্থমন্ত্রী এবং প্রাতপক্ষায্ন দল" : 


সই জাল করার পুঙ্টনো রেকর্ড! থাকা ' 


সত্বেও রাজনোতিক কারণে চস্ডিতলা 


থানা কর্তৃপক্ষ ইয়াসীনকে গ্রেপ্তার “ 
করে লুকোনো পাশ বই এবং ভাকঘরে 


বহু দিন ধরে লৃশ্ঠনের ষড়যন্ত্র প্রকাশ ' 


কয়তে পারছেন না। পলাতক মাস্টা- 


রের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে নিয়মিত 


দেখাশোনা করছেন ইয়াসন । 


এদিকে ডাক বিভাগও টিলেঢালা । 


1 


জাল সইয়ে মাস্টার এই ব্যান্তর বিরদ্ধে .. 


ব্যবস্থা নিয়ে বাঁদপনর ডাকঘরের এই 


ডাকাতির ফ্লহস্য জাল ভেদ করতে Ml 
পাশাপাপি হারপুর 
ডাকঘরেরও ভিশ চল্লিশ . হাজারু টাকা, 


পারছেন না। 


হজম করেছেন পোস্টমাস্টার । গরণব 
স্গয়কারপদের মাথায় হাত। শ্রীরামপুর 
ডাক বিভাগের আঁডট বাবৃরা তিন 
বছর ঘংমিয়েছিলেন, । দঃ:ঃখের কথা 
ডাক বিভাগের জালিয়াতাঁতে ধরা পড়া 
অভিযস্তরকে বাঁচাবায় জন্য সর্বক্ষণের 
বন্ধ: ও ডাকঘরের ভরে, অবৈধ 
শেযাংশ ৪থ পহ্ঠার 


UB 





ছপণে গ্রাম 


দপণের পাতায় জনাব এ; এফ, 
কামরুদ্দণীন আহমদ সাহেবের লেখা 
শ্পল্লশর এখানে ওখানে” পড়ে গ্রাম 
বাংলার চিত্রটি হঠাৎ. চোখে ভেসে 
উঠল। বুক ভয়ে উঠল 'সাপ্তাহক 
, দর্পণ কাগজের সংবাদে । বিশেষ করে, 
নিজের জেলা ও নিজের গ্রামগ্যালর 
খবর পড়ে । পাঁচলা, য্লাপপহাটি, 
গ্রাববেড়ে ও বনহারশপর প্রভূত গ্রাম- 
পাীলর কথা পড়ে খুব আনন্দিত 
হলাম । | 

হাওড়া জেলার পাঁচলা কেন্দ্রের 
পাঁচলা গ্রামটি বহু পূর্ব থেকে 
অন্যান্য গ্রাম থেকে তুলনামূলক ভাবে 
উন্নত ও; বোশিষ্টপূর্ণ। পাঁচলার 
বুকেতেই বহুদিন ধরে থানা, ডাকঘর 
কুল, মাদরাসা, টাউন হল প্রভূত বর্ত- 
মান রয়েছে । পাঁচলা মাদ্রাসায় লেখা 
পড়া নিয়ে অনেকে পাঁচলা কেন্দ্রের 
ও অন্যান. এলাকার, কৃতী সন্তান 
হিসাবে নাম রাখতে পেরেছেন । ঝগড়া 
মারামারি তাদের মধ্যে হয়ান ॥ একে 
অপরের ভাই প্রতিবেশী হিসাবে বস-. 
বাস করে আসছে ॥ মশরপাড়ার পাশেই 
বোসপাড়া ও বোস বাড়ী । সেখানেও 


অনেক কৃতী সন্তান সুখ্যাত ৷ ' 


বোস বাড়ীরই ডাঃ মাঁণলাল বসু ডান্তার 
হিসাবে খ্যাত অজন করেও বেশ 
কয়েক বংসগ্ন হাওড়া জেলা বোডের 
সভাপতি হয়ে গ্রাম 'বাংলায় কিছু উম- 
মন মূলক কাজ করেছেন। ঠিক তারই 
পাশে পাঁচলা মধ্যপাড়ায় ময়হুম হাজি 
মহঃ আগ্লিফ সাহেবের নাম উল্লেখ না 
করলে গ্রাম পাঁচলার এতিহোর, কাহিনী 
অসমাপ্ত থাকবে বলে আম মনে করি। 
হাঁজ মহাণ্মদ আরিফ সাহেব ছিলেন 
একজন , নামকরা দেশদরদ তদানীন্তন 
পচলার রূপকার । আজিম হাই" 
কুলের পাশেই পাঁচলা হাই মাদ্রাসার 
অবদানের কথা মরহুম হাজি সাহেব 
কেই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়৷ বহু সাধনা 
করে তান এ মাদ্রাসাকে পরিচালনা 
করোছলেন । তখনকার দিনে রাষ্া” ' 
ঘাট খারাপ থাকা সত্বেও বহু নাম’ 
দামী রাজপুরুষ এ পাঁচলার বুকে 
হাই মাদ্রাসায় পদার্ধণ করেছিলেন । 
এ প্রসঙ্গে ডি, এম, এস, ডি, ও, 
লাকেল ইনসপেকটার ছাড়াও শিক্ষা 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ কমণচারণ মিঃ 
বাকপুলে বাট'লি ও আবিভন্ত বাংলার প্রধান 
মন্ত্র শেরে বাঞ্ছাল এ, কে, এম ফজ- 
লুল হক সাহেব প্রমূখ গুণীজনের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে 
এই সব বিষয়ে হার্জি আরিফ সাহেবকে 
বিশেষভাবে সাহায্য ও আুপরামর্শ“ 
দিতেন "হজ সাহেবের ভ্রাতুদ্পুতর 
সৈয়দ আহমদ সাহেব ও বিশিষ্ট 
ব্যাস্ত গাববেড়িয়া নিবাসী অনারাবণ 


বালা 


ম্যাজিদ্টেট (হাওড়া ও উলুবোড়িয়া ) 
মরহুম মৌলভশ কাঁজ রফিউদ্দন 
আহমদ সাহেব । পাঁরতাপের বিষয়, তাঁর 
জাবদ্দশাতেই মাদ্রাসা নষ্ট হয়েছে যা 
আজও পর্যন্ত কেউ অগ্রণী হয়ে পুন- 
রায় চাল: করতে পারেনি । ? 


গ্রাববেড়য়া ও পাশের অন্যান্য 
গ্রাম থেকে তখন আমরা পাঁচলা 
হাই মাদ্রাসা ও আজম হাইস্কুলে 
পড়তে আসতাম। 
রাষ্তাঘাটের কথা এখন মনে পড়লে 
বুক কেপে ওঠে এবং চোখে অল 
আলে । সে তুলনায় বর্তমানে আগের 
চেয়ে লোক সংখ্যাও অত্যধিক বেড়েছে 


. সঙ্গে সঙ্গে শাক্ষত অশিক্ষিত বেকা- 


রের সংখ্যাও বহুগহন বেড়েছে 
লেখাপড়া শিখে বহু বক হাহুতাশ 
করছে যে কোন চাকুরগধ় জন্য । অনে- 
কের সন্্কারী চাকরীর বয়ঃসীমা পায় 
হয়ে গেছে। সেই বেকার যুব সম্প্র- 
দায়ের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার 
সম্পূর্ণ উদাসগন । কোন আশার 
আলো তারা দেখতে পাচ্ছে না ৷ তাই্‌ 
অনেকেই হাহৃতাশ করে ভাগ্যের 
উপয় দোষ চাপলে কালাতপাত 


করছে । 'তাই আবিলদ্বে তাদের জন্য 


কম“সংম্থানের ব্যবন্থা করা দরকার | 
যারা শশন্র কাজ পাচ্ছেনা তাদের জন্য 
বিকল্প ব্যবন্থা চাই । 


' ইদানিং কালে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে গ্রামের .বহুকিছ: উন্নয়নের 
জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা 
হচ্ছে। যেটা খুবই ভাল লক্ষণ ও" 
প্রশংসনীয় | কিষ্ত; গ্রামের মানুষকে. 
দেখতে হবে প্রকৃতপক্ষে সেই টাকা বা 
সামগ্রী উন্বরনমূলক কাজে ব্যয় হবে 
কিনা বা খয়রাতি সাহায্য প্রকৃত অভাব- 
প্রান্ত লোকেঘা পাবে কিনা কিংবা 
মিথ্যা হিসাব রা রিটা দাখিল কয়ে, 
দেশের ও দশের সর্বনাশ করা হচ্ছে 
তা প্রতিটি মত নাগাঁয্নক ও সরকারের 
দেখা অবশ্যই কর্তব্য'। শুনছি গ্রাম- 
মোয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
কয়া হবে। তা যাঁদ সত্যই হয় তাহলে 
গ্রামকে সোনা দিযে মোড়া যাবে এবং 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক - কাজকর্ম করে 
আদর্শ গ্রাম তৈরী করা যাবে । সত- 
তার মাধ্যমে সব কিছু কাজ করলে 
সমাজের ও গ্রামের উন্নাত হবে সর্ব‘ 
বিষয়ে। এ ব্যাপারে দূলবাজি বা 
পার্টি” বাঞজ্জ করা কোন মতেই উচিত 
নয় ! যাঁদ কেউ করে তবে তা দল 
মত 'নাবশেষে নকলের পক্ষেই নিম্দ- 
নয় ও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে 
এবং তার আশ; প্রতিকার করা উচিত। 
তবে শ্টা আমি জোর গলায় বলতে 


পারি, যাঁদ আমাদের সং ইচ্ছা থাকে বটে 


তখনকার দিনের ' 


“ও সততা,ও ইন্নানদারশ থাকে এবং 
' পরকালের ভয় থাকে তাহলে উভয় 
সরকারের সাহায্য ও অনুদান নিয়ে ' 


আমরা অনেক কিছু ভাল কাজ করতে 
পারি। এর জন্য চাই গ্রামের সং ও 
নিষ্ঠাবান ইমানদার মানুষ 


বিশেষ করে যুব সমাজকে এ বিষয়ে ' 


বেশিরভাগ অগ্রণশর ভূমিকা নিতে 
অনুরোধ করছি! তা হলে সুফল 
হবেই । এবং দলমত জাতি, ধর্ম-বর্ণ‘ 
[নাবশেষে সকলকেই দ্‌নশশত রোধ 
করতে কাঁপিয়ে পড়তে হবে । তাহলে 


"গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে হাসি 


ফুটবে এবং নিজেরাও আদর্শ গ্রামের 
মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে । 
হাজি মহিউদ্দীন আহমদ 


অপসংস্কৃতি 


আনন্দলোক-আঁদির মধ্যে দিয়ে 


মারা . অপসংক্কাতর পদ্ষ্ঠপোষণা 
করতে চান, তাঁরা ‘অপনংক্কৃত’ 
কথাটাকে পর্যন্ত অত্বগকার করতে 
চাইছেন, সংক্ষাঁত-অপসংক্কাতর 
[বিষয়টিকে পাল্ডত্যের মুড়কে পুরে 
বিল্লান্ত ছড়াতে চাইছেন একতরফা- 
ভাবে ; কারণ প্রাতবাদ” যুক্তির ধারকে 
চাপা দিয়ে চলেছেন বাযান্তর ভার ও 


- ভাঁড়ামির আড়ালে । 


গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ‘অপসং- 
স্কাতি-প্রবঙ্ধে ডঃ. সুকুমার সেন 
‘আনন্দবাজার পাঁতকায়’ লেখেন 


“অপসংস্কৃতি শন্দাট গঠনের দিক 
দিয়ে আপাত করবার কিছু নেই । - 


কিন্তু মানের দিক দিয়ে আপত্তি 
করবার খুবই আছে? তাঁর মতে, 
রাজনৈতিক দল বিশেষের পক্ষে 
£অপনংক্কৃতি'র ব্যবহারকারীরা নাকি 
রবধশ্দ্ুনাথের ব্যবহৃত সংস্কীতি' 
শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অগ্গেয়ান? । ' 

যাহোক, অধ্যাপক না সর- 
কারের ছাক্লোচিত একটি ' আলুন 
প্রতিবাদের সূত্র ধয়ে ডঃ সেন 


দর্পণ || শুক্রবার, ইরা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


সাম্ববেশ বোবাতে ‘অপসনিবেশ’ 


. নেই । 


ণক্ংকত‘ব্যাবমড়’ হয়ে, মাৱ দশ দিন. 


পরেই ২১শে সেপ্টেম্বর, বলে বসলেন 
যে, শব্দটি গঠনের দক দিয়েই দুষ্ট, 
কোনো বস্তুগভ'তা যে-শখ্দে নেই, 
সেখানে নাকি ‘অপ”-শব্দ উপসর্গ 
(বা প্বপদ)-রুপে দেওয়া যায় লা। 
অপিচ এখানে নাকি নঞথ- উপসর্গ" 
অ (ন্‌) বথেন্ট। অতএব নাকি 
'সংস্কৃতি'র উল্টো হবে অসংস্কাঁতি। 
অপসংস্কীত'র লজ্জা ' থেকে 
এইভাবে ডঃ সেন যেনো 
অপসংস্কৃতির কারবারাদেরই মুন্ত 
করতে চাইলেন । কিন্তু দেখা যায় 
না” ‘যথেষ্ট ইত্যাদি কথা দিয়ে 
স্ুকুমারবাবু তার যহান্তর দব'লতা 
ঢাকতে পেরেছেন কি? ব্যক- 
অব্যয় যে যথেষ্ট নয়, তায় প্রমাণ 
'অপব্যয়'শদ্দে। তেমনি মত্যু- 
অমৃত্যু-অবমৃত্যু, প্রয়োগ-অপ্রয়োগ- 
অপপ্রয়োগ, কর্ম-অকর্ম অপকর্ম‘! 
‘অসাঁন্নবেশ”’ সম্িবেশ-এর বিপরীত, 
কিল্ত; 


কুংসিত-বা-মন্দ | 


Ld 


অবশ্যই চাই না কি? 
অতএব সংস্কীত-অসংস্কাতর, সঙ্গে 
‘অপসংচ্কাত’ না থাকলে. সাংস্কৃতিক 
নশীত-অনশতিকে বারা বুড়ো আঙুল 
দোঁথয়ে চলেছে। সেই দুনাঁতবাজ- 
দের বেলেল্লাপনাকে সঠিকভাবে 
চিাঁহ্ছত করা ধায় না, ঘেতে পারে না! 


তাছাড়া; অপসর্প, অপভাষা। 
অপন্রংশ, অপবাদ, অপলাপ, অপ- 
কশীত ইত্যাদির উত্তরপদে যেমন 
বস্তুগভণতা আছে; তেমাঁন অপপাঠ, 
অপকর্ষ, অপকার, অপধাত/। অপ- 
ব্যবহার প্রভাতি শব্দে রস্তুগর্ভতা 
সুত্রাং বস্তুগভ'তার প্রশ্ন 
তূলেও অপসংদ্কীত'র আচ্িত্ব 
অস্বীকার করার যো বা যুন্তি নেই। 
সবেপার। িজ্মোৎসব, বাড়ন্ত, 
পঙ্কজ, ল্াবণা। সম্দেশ-মৃষ্টির দেশে 
আজকের যুগের প্রয়োজনেই সচেতন 
মানুষ অপসংস্কাতি শব্দটি গড়তে 
বাধ্য হয়েছে। যুগের এ-দেয়াল- 


লিখনকে আরজ অপদেবতা-জ্ঞানে ' 


হলেও ব্যাকর়ণ-অভিধানের “ বেদীতে 
দ্থান করে দিতেই হবে । 
যায় না’ বলে ভাষায় শান্তকে অসম্মান 
করা, ভাষা-ভাম্ডারকে অচলায়তনের 
গ:প্তধন করে রাখার মধ্যে কোন 


প্রগতি, আধুনিকতা ও গণতাশ্িকতা . 


আহে, তার বিজ্ঞারত আলোচনা 
হওয়া উাচত নয় কি? 


নির্মল সাহা. 


স্রেফ দেখা ' 


প্রধানমন্ত্রীর 
দুশ্চিন্তা 


প্রধানমন্ত্। শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীকে মহা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন 
রাষ্ট্পাতি -জৈল , সিং গত ১৭ই 
নভেম্বর । সোঁদন বেলা ১২টা& 
মিনিটে রাণ এলিজাবেথের বিমান 
দিল্লীর বিমান বন্দরে অবতরণের 
কথা । শ্রীমতঁ গাম্ধী রাণী এাঁলজা- 
বেথকে স্বাগত জানানোর জন্য 
অপেক্ষারতা । দত রাম্ট্রপাত জৈল 
সিংয়ের দেখা নেই । অথচ. সময় 
হয়ে আসছে । একেরারে শেষ মহরতে 
শ্রীমতণ গ্াশ্ধীর স্নায়্‌ শিথিল করে 
রাষ্ট্রপতির লিমোসাইন বিমান বন্দরে 
প্রবেশ করল। 

বি বি পি এবং কয়েকটি ভার- $ 
তাঁয় সাংবাদপন্ন থেকে জানা গেল যে 
কয়েকজন পহম্দ্‌ পশ্ডিতের অর্থাৎ 


জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামশ'ুমে রাণণর 


বিমান অবতরণের সময় ১২ টা ৫ 
[মনিট করা হয়। আগে ঠিক ছিল 


.১২টায় বিমান আসবে ৷ 


টাকা লুঠ 


৩য় পাতার পর 


অনঃপ্রবেশকারণী মুন্সী ইয়াসন 
সুযোগ বুঝে লোককে ভুল বোঝাচ্ছেন 


এবং চোরের সাফাই গেয়ে. বেনামী - 


চিঠি পাঠাচ্ছেন ডাক বিভাগে, সংযাদ- 
পত্ে, থানায় এবং অনপ্রতানধির 


'কাছে। জাঙ্গপাড়া থানায় এক ডাক- 


ঘরে বহু টাকা আত্মসাংকারণ 'ডাক-, 


* বিভাগ কমাঁঁকে ইনসপেষ্টর' সাহেব 


অর্থনৈতিক উন্নতিতে 


আর সাহায্য নয়া - 


তৃতায় বিশ্বের দেশগীলকে আর 
অথনোতিক উন্নাততে সাহায্য না করে 
'যৃ্ধের দাজসরঞ্জাম সরবরাহ করাই 
হবে বিচক্ষণ নীতি । যেটুকু 
সাহায্য দেওয়া 'হবে তাও যেন 
ব্যান্তগত উদ্যোগে প্রাতাচ্চিত শিল্প 
গোম্ঠীকেই দেওয়া হয় । | 


এই সুপারিশ করা হয়েছে রেগন 
প্রশাসনকে পত্নামর্শ' দেওয়ার জন্য 
গঠিত একাট বিশেষ কমিশনের 
[রিপোর্টে । ওয়াশিংটনে সরকার! 
সত্্ে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, 
যে বর্তমানে প্রোসডেস্ট রেগন তৃতীয় 
বিশ্বে সামরিক সাহায্যের উপয় জোর 
দেওয়ার যে নাঁতি নিয়েছেন তা 
সঠিক । প্রায় ১১০ পণ্ঠার এই 
রিপোর্টে সোজাস্মজি বলা হয়েছে যে 
পিছিয়ে পড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশ 
গলিতে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনয় 
সরবরাহে মোটে উৎসাহ দেওয়া উচিত 
নয়। . এ সব দেশের জাবনযানার 


মান বাড়ানো অথবা ধনীদেশের উপর 
নিভ'রশীলতা কমানোর দিকে কোন 
পরামশ নেই । যেসব মাকি'ন নেতা; ' 


, তৃতীয় বিশ্বের বৈষয়িক উন্নীতর জন্য 


ওকাল[তি করেন এই 'িপোে তাদের 
কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে । 


* মাস' অন্তর লটারী হয়। 


বাঁচালেন টেবিলের তলায় লেনদেন, 


করে। হুগলগ জেলার কোট" থেকে 
জানা গেল গম্ডা গশ্ডা মামলা কুলে 


আছে ডাক কমর বিরুদ্ধে । ডাক 


“বিভাগ আসলে চিঠি চালাচালি করে ' 


ফাইল মোটা করায় বিশ্বাসধ । ডাক 
ও তার বিভাগ উপয্ন্ত্র মাহনা দেবেন 
না কেন নমন পধায় কমশদের? স্বল্প 
সণয়ের টাকা লষ্ঠটন বন্ধ করার 
উপযতুন্ত ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে ? 
স্বলপ সণয়ের নামে লণ্ঠন চলছে 
বহু ডাকঘরে রাজ্য জুড়েই ৷ 

ডাকঘরে সঞ্চয়ের উপর প্রতি ছয় 
ললটারণর 
ফলাফল চেপে যাওয়ার প্রবণতা কেবল 
যোল আনা । প্রাতাটি ডাকঘরে মাম 
ঠিকানা "দিয়ে ডাকঘর সয়ে 
পুরস্কৃত 'ব্যন্তির ব্যাপারে নোটিশ, 
দেওয়া হোক । তিন মাস অন্ভতরত্পাশ 
বই, দেখে উন্ধৃতন ডাক বিভাগের 
অফিসার বা. ওভারাঁস়ার, বা অন্য 
কেউ ছাপ দিন। ডাক বিভাগের 
গ্রামের ডাকঘরের 'পিয়ন। রানারের, 
বয়স সম্পকে" হিসাব রাখা হয় না। 

, করার বয়স হলেও 

চাকর থাকে । নতুন লোক নিয়ো" 
গোর ব্যাপারে চিম্তা ভাবনা করা 
এবং বৃদ্ধ রানারকে। 'পিয়নকে উদ 
যুষ্ত পাওনা সহ পেনসন দেবার দাবিশ 
জানালেন চন্দননগর ডাকঘরে দাঁড়িয়ে 
ডাক বিভাগের এক কমণচারী | এর 
কথা, ডাক ও কতূপক্ষ পাই পয়সার 
কঞ্জদশ করেন; অথচ টাকা জলে 
যাবাব দিকে নজর না দিয়ে উদাসীন 
থাকেন । 


দর্প'ণ ॥ শুক্রবার, ইরা ভিসেম্বর, ১৯৮৩ 


"ভব ঙ্সাম্ম 


"নতুন অডিন্যান্সে কৌশলে উদ্বান্তদের 


ঝামেলায় ফেলার বযবস্তা করা হয়েছে 


কেন্দ্রীয় সরকারের খোদ স্বরাণ্ট 
দণ্ডরে আসাম, আন্দোলনের সমর্থক 
ছু আমলা আসর জাঁকিয়ে বসে 
আছেন, এ সন্দেহ 'বাভন্ন মহল থেকে 
বরাবরই করা হচ্ছিল । আসাম থেকে 
বিদেশী, বিতাড়নের জন্য যে ট্রাইবং- 
ন্যাল বসানো হচ্ছে, তায় কার্য পাঁর- 
চালনার জন্য সম্প্রীতি যে আডন্যাম্সাট 
জার করা হয়েছে, তার বয়ানের মধো 
এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 
২&আঁডিনন্যান্সটিকে আইনে রূপদানের 
জন্য সম্প্রীতি লোকসভায় পেশ করা 
হয়েছে । এখন 'দেখা যাচ্ছে যে এ 
আঁডন্যাশ্াট এমনভাবে রচিত যে এর 
সাহায্যে স্বাধীনতার পরে আগত সমস্ত" 
উদ্ধান্তুদেরই আইনে রর জাঁতাকলে 
নিপাঁড়িত করা :সম্ভব। ব্যাপারটা 
এতই গুপ্তের যে শাসকদলের এম পি 
সন্ভতোষমোহন দেব এ, আই, সি, সর 
সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দুকুমারণ বাজ- 
পেয়শকে সঙ্গে নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টির প্রতি তাঁর 
দৃষ্টি আকষণণ করার প্রয়োজন বোধ 
করেছেন। 


এই আঁডন্যাশ্দে আইনের আঁত 
সক্ষম পাঁচে পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তুদের 


সেই দাবীর কাছেই নতি ঘ্পকার . 


করলেন । ‘ 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর অবশ্য 
বলতে পারেন যে এ আর্ডনন্যান্সে তো 
বে-“আইনশ অন:প্রবেশকারণী”দের 
সংজ্ঞাতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে 
যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর 
কোনো বৈধ কাগজপন্ত ছাড়া ভারতে 
ঢুকেছেন, তারাই হলেন “বেআইনণ 
অনপ্রবেশকারী 1” কিন্তু আইন 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এতে করে 
মল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, কারণ 
১৯৭১ সালের আগে যারা এসেছেন, 
তাদের “বে-আইনগ আগন্তুক” না 
বললেও তাদের আইনসঙ্গত নাগাঁরক 
অধিকারও, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। 
এওঁ অভান্যান্সেই বলা হয়েছে যে 
“বদেশণ” তাদেরই বলা হবে যারা 
১৯৪৬ সালের ফরেনাস* এ্যাক্টের সংজ্ঞা 
অনুসারে “বিদেশ” । অথচ ফরেনাস*' 
এ্যাই ১৯৪৬ সাপের পরেও সংশোধিত 
হয়েছে এবং সেই, নূতন আইনে বলা 
, হয়েছে যে “যিনি ভারতণয় নাগরিক 
নন, তানই বিদেশী ।” আর্ডনন্যাশেস 
এ সংশোধিত পরবত্তশ আইন সম্পকে 
কিছ: বলা হয় নি। অতএব যে কোন 


প্রথমে কথ্য ছিল এক সন্ধে দুটো 
আঁডন্যাশ্স জার? করা হবে, প্রথমটিতে 
ট্রাইবুন্যালের ব্যাপার থাকবে, 
দ্বিতধয়টিতে ১১৭১ সালের আগে 
যারা এদেশে এসেছেন, তাদের 
নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় 
আভনন্যাম্সের বয়ানও নাকি প্রস্তুত 
ছিল । তা যাদ করা হত তবে কোনো 
তরফেই দূুশ্চশ্তার কোনো কারণ 
ছিল না। কিন্তু শেষ মৃহতে নাকি 
স্বরাস্ট মন্ত্রক থেকে বলা হয় যে 
দ্বতণয় আর্ডন্যান্সাট জারী করলে 
আসুর সঙ্গে আপোষ নিম্পাত্তির সমষ্ত 
সম্ভাবনাই নন্ট হয়ে যাবে। শেষ 
পষণশ্ত এই বস্তবাই; মেনে নেওয়া হয় 
এবং দ্বিতীয় আর্ডন্যা*্সাঁটির আঁতুড় 
ঘরেই মৃত্যু ঘটে। বঙ্গা-বাহূল্য প্রস্তা- 
বিত দুটো আডিন্যাম্স যদি একই সঙ্গে 
জার” করা হত তবে প্রথমটির আপত্তি- 


কর অংশ তেমন ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াত - 


নভুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি হরচতি 


সুসঃহত উন্নয়ন কম’ সুচীৱ মাধ্যমে দরিজ্ঞ গএামব৷সীদের . 
জীবন যাপনের মান উন্নত করার সাথ ক প্রয়াস । 


bl) 


না। অনুমান করা হচ্ছে যে দুটো 

আঁভন্যান্সের বয়ান একই সঙ্গে দোখ- 

য়েই প্রধানমন্তীর অনুমোদন নেওয়া, 
হয়েছিল, পরে একটি ধামাচাপা দিয়ে 

অপরটির ক্ষাতকর দিকটিও কাষণকরণ 
করার ব্যবস্থা করে নেয়া হয়। প্রকৃত 
ঘটনা যাঁদ তাই হয় তবে এই সম্ভাবনা 

উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না যে প্রধানমন্ত্রীর 
অনুমোদন সুকৌশলে আদায় করার 

জন্যই দুটো আঁডন্যান্স একই সঙ্গে 

ড্রাফট করা হয়েছিল এবং 'হ্বিতী টি 

যে জারী করা হবে না, সেটা আগে 

থেকেই একটি মহল চ্িরধকৃত করে 

রেখেছিলেন । - 


আর্ডন্যাম্সাটর ম:খবম্ধ যে ভাষায় 
রচনা করা হয়েছে তাতে প্রণয় নকারণ- 
দের মানসিকতার ছাপ পড়েছে । যথা, 
‘whereas a substantial number 
of the foreigners who migrated 
into India across the borders of 
the eastern and ‘north eastern 
regions of the country on and 
after 25th day of March, 1971, 
have by taking advantage of the 
circumstances of such migration 
and their ethnic similarities and 
0 her connections with the peo- 
ple 9f India and without having 
in their possession any lawful 
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authority to do so, illegally re- 
mains in India, And whereas 


‘On account of the number of 


such foreigners and the manner 
in which such foreigners have 


‘clandestinely been trying to 


pass off as citizens of Indja and 
all other relevant circumstances 
it is. necessary for the protec- 
tion of the citizens of India to 
make special provisions for the 
detection of such forcigners in 
88587. ইত্যাদি ইত্যাদি । এই বয়ান 
পাঠ করার পর বুঝতে অসুবিধে হয় 
যে এটা কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত 
আইনের খসড়া না' আসু গণসংগ্রাম 
পরিষদের মেমোরেন্ডাম । 


এই মুখবন্ধ রচনার মাধ্যমে 
কেন্দ্র কতকগুলি তথ্য মেনে নিচ্ছেন, 
--(১) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ 


বা তার পরবত তারিখে প্রচুর 
সংখ্যক ( substantial number ) ' 


বিদেশ পূর্বে এবং উত্তর পর্ব 
সশমান্ত দিযে এদেশে ঢুকেছেন। 
(২) এরা জাতিগত সাদৃশ্য (ethnic 
similarities) এবং ভারতখয় নাগারিক- 
দের সঙ্গে তাদের সম্পকেরি ( other 
connections) সুযোগ নিয়েছেন। 


শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোয় , 


বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে । ' বিচারক চাল: আইনের এ সংজ্ঞাকে 
১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়ে ১৯১৭১ সালের আগে 
Immigrant (Expulsion from আগত কিন্তু নাগরিকতার মাটিশফকেট- 
Assam ) Act, 1950 (10 of 1950) বিহীন উদ্বান্তুকে “বিদেশশ” চিছ্িত 
প্রণয়ন করোঁছলেন। এতে বলা ছিল করতে পারেন, যাঁদও তাকে বাঁহদ্কার 
যে প্বধক্ষ থেকে যে সমন্ভ মান্ষ করা হয়ত সম্ভব হবে না। সেই ক্ষেত্রে 
ধায় বা সামাজিক উপদ্রব হেতু ' এই সমষ্ত উ্থান্তুর আইনগত অবশ্থান 


পাঁচ বছর আগে বামক্রণ্ট সরকার পঞ্চায়েতী রাজ্যের চিন্তাধারায় বিপ্লবের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন । 
লক্ষ লক্ষ. নিপশীড়িত - গ্রামবাসী - এই প্রথম ভোট দেবার. সুযোগ পেয়ে নিজেদের গ্রাম প্রশাসনের কাজ 
"পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের মনোনগত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দতে পারলেন ৷ পাঁচ বছয়ের মধ্যে 
দু-দুবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ও কৃষক) শিক্ষক; বেকার, ভ্মিহীন শ্রমিক, বর্গাদার এবং 
কারগরদের ভেতর থেকে প্রাতানীধ নবশচিত করে গ্রামাঞ্চলের . সবণনয়ন্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজকমে'র 


আসামে আসবেন, তাদের বহিষ্কার 
করা হবেনা । অর্থাৎ এ আইনের বলে 
' পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে আগত বিপন্ন 
উত্বান্তদের বসবাসের অধিকার সং- 
রাঁক্ষত ছল । অঞ্চ বর্তমান আর্ড- 
ন্যাচ্সের চার নম্বর ধারায় বলা হয়েছে 
যে, 
য়) The provisions of this ordi- 
nance or ofany rule or order 
made thereundeer shall have 
effect not withstanding anyth- 
ing contained in the immigrant 
( Expulsion from Assam ) Act 
1950 (10 of 1950) or any other 


enactment for the time being 
in force. ; 


অথাৎ কঙল্গমের এক খোঁচায় এ ইমি- 
গ্র্যাল্ট ( এক্পপালশন ফুম আসাম ). 
এ্যা্ট,.১৯৫০-কে বাতিল করে দেওয়া 
$হল, সেই সন্ধে নাকচ হল ধ্মণী'য় বা 
সামাঁজক উৎপশড়নের ভয়ে আগত 
পূর্ববঙ্গের উত্বান্তুদের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থাও । উল্লেখযোগ্য যে আসুও 
অনেকদিন ধরে দাঝা করে আসছিল. 
যে ১৯৫০ সালের উদ্ধান্তুদের বিশেষ 


অধিকারের নিদেশক এ আইন যেন - 


বাতিল করা হগ। কেম্দু কার্মতঃ 


+ 


দাঁড়াবে যে ভারা “বিদেশ” কিন্তু 
বেআইনী আগন্তুক নন। অথথ 
কার্যতঃ তারা নাগরিকত্বহণন আশ্রয়- 
প্রাথশী হিসেবে পরিগণিত হবেন, যে 
দাবী আস করে আসছে এবং যেহেতু, 
১৯৫০ সালের আসাম আইন নাকচ 
করে দেওয়া হল, তাতে আসাম থেকে 
এদের বাঁহত্কারের সম্ভাবনাও খোলা 
রইল । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
প্‌ববঙ্গাগত  উদ্ধান্তুদের় মধ্যে 
নাগয়িকত্ব পানান। এমন অনেক 
গোষ্ঠী এখনও রয়েছেন। যাদের খবয় 


“আমরা রাখিনা ৷ যেমন, দশ্ডকারণ্যে 


কেন্দ্রীয় সরকার নিজের উদ্যোগে যে 

উদ্বান্তুদের বাঁসয়েছেন। দুই 
যুগ পরেও আজ পর্যন্ত তারা কিন্তু 
ভোটাধিকার পাননি । অরুণাচলে 
চট্টগ্রামাগত যে সমন্ত' চাকমাদের 


- বসানো হয়েছে, তাদেরও ভোটাধিকার 


দেই। দৃ'বছর আগে এরা ভোটা- 
শিকার দাবা কয্োছিলেন, ফলে তো 
দশঘনন্থায়ণ হাক্রামাই ঘটে গেলো, যার 
জের এখনও- মেটেনি। অতএব 
আসামের উু/স্ত-দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
যে দযশ্ন্তা করা হচ্ছে, তা. একাম্তই 
অকঞঙ্পনীয় বা অবাস্তব কোনো 
আশংকা নয়। 


গত পাঁচ বছর ধরে গ্রামীণ কর্মসীর সাফল্য 


এ 
ফু 
* 
৪ 
যা 


শা 


গাণতাম্ল্িক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। 


এইসব ব্যন্কির প্রাতনিধিত্বের ফলে ক্ষমতার দাঁড়পাল্লাট দরদ গ্রামবাসীদের দিকেই বেশ করে ঝংকে 
পড়েছে । নতুন পঞ্চায়েত গ্রামোময়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সম্পা্্‌ করেছেন । যেমন 
ভাঁমসংগকার, পানীপ্ন জল সরবরাহ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটাঁয়" শিল্প, ভূমিহীন ও 
গৃহহীনদের জন্য বাড়ী আর বুদ্ধ বয়সে পেনসন দেবার ব্যবন্ছা । চা 


পঞ্ায়েতগুলি জাতীক্ গ্রামীণ নিম্লোগ করম‘সচাঁর মাধ্যমে গোম্ঠ সম্পদ সৃষ্টি করে কৃষক'মজুুর ও 
অন্যান্যরা যাতে বেকার মরশুমে কাজ পান তার ব্যবস্থা করেছে । এই প্রথম গ্রাসবাসীরা নিজেয়াই ঠিক 
করবেন তাঁদের অণ্চলের না-মেটা চাহিদা মেটাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পায়ে । এই কমর্সুচখ 
৯১৭৭-৭৮ সাল থেকে বছরে ৩৫০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টিকরেছে। তাছাড়াও এই কল্যাণমলক কম"সূচার 
মাধ্যমে পণ্টায়েতগৃলি দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নাতিকজেপ স্থায়ী সম্পদ গড়ে তুলেছে। 


দুর দূর গ্রামে ৩৭৫ টি হোমিওপ্যাথিক ভিসপেনসারাী চালু হয়েছে। 
ভীমহপন কৃষকদের জন্য ৫২,৫৫০ টি বাড়ী তৈরণ হয়েছে। . 
৪,০০০ গ্রামে পানর জন পেশছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । 
৩,৯৭৮ টি প্রারথামক বিদ্যালয় স্থাপত হয়েছে । 

৮, ৭০9 টি প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাকেদ্দ্র গড়ে উঠেছে । 
৭১, ০০০ কিলোমিটার সড়ক নিমি'ত হয়েছে । 

১, ০০, 9০০ হেক্টর জামকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে । 


যার ফলে ২, ৬১, ০০০ মানুষ উপকৃত হয়েছেন | : 


পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হিল ডেভানাপমেশ্ট কাউশ্সিল, নর্থ বেঙ্গল ডেভালাপমেন্ট বোড* ও ঝাড়গ্রাম 
ডেভালাপমেশ্ট বোর্ড ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন । fl 


নখ 
ot ০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকাত্র । 





তথ্য ও সংস্কীতি ১০৯২৬/৮৩ 








বাগ'ম্যানের ‘দি আট।ম সে।নাট।' 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইচ্মার বার্গ‘ম্যানের প্রকাশভঙ্রীং 
ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য তাঁকে অবশ্যই 
স্বকীয়তা এনে দিয়েছে, কিন্তু ছবির 
[বষয়বল্ভ ও বন্তব্য নৈরাশ্যবাদ 
বিষ্তায়, মৃহামান হয়ে নিঃসীম 
শুন্যতা সুষ্টি করে বলেই দশকি 
সাধারণ তাঁর ছাবি দেখে কোন প্রত্য- 
যের ভ্‌মিতে পা ল্লাখতে পারে 'না। 
পারচালকের জীবন দর্শন অনাম্থা- 
" সূচক হতাশবাদণ হওয়ার দরুন ছাবির 
আধাগক নৈপণ্য: স্বীকৃত হলেও 
জনগণের কাছে আঁভনাদ্দত হয়- না 
সে-্াব এবং সে ছাবর পারণাত 
ইতিবাচক ব্যঙ্জনীয় জশবনের প্রত 
বিশ্বাস জাগায় না, উৎসাহ সণ্ার করে 
না! ' বাগম্যানের , ১৯৭৮ সালের 
ছাব “দ অটাম সোনাটা” সম্পর্কেও 
একথাটি সমান প্রযোজ্ঞয। ছাঁবর 
নামকরণ 'ভাঁজন 'স্প্রং 
কাব্যিক মেজাজনুলভ হলেও, ছাঁব- 
টির গঠনে যেমন গদাস্মলভ কাঠিন্য 
বিষয়ও তেসাঁন জটিল ও মরাঁবড । 

নাত বছর পর কন্যার কাছে 


মাতার প্রত্যাবর্তন, ইতালায় প্রেমি- * 


কের মৃত্যাজানত শূন্যতা, আবেগ 
ভাঁড়ত মন নিয়ে কন্যার সংসারে 
প্রবেশ, উভয়ের মানাঁসক দ্বন্দ, কন্যা 
ইভার স্বামণ থাকা সত্বেও নিঃসঙ্গ 
বিহ্বলতা, অসুস্থ বোনের পারিচযা। 
এই মেম়োটি সৎপকে মায়ের বিস্মৃতি। 
দশঘণদন পর মায়ের এই উপাস্থিতিতে 
পঙ্গু মেয়োটর মানসিক প্রতিক্রিয়া যা 
তাকে আত্মহত্যা করতেও শান্ত দেয় 
না আবায় মায়ের প্রভাব থেকে 
নিজেকে মনুদ্ত করতেও পারে 'না, শুধ: 
চিৎকার আর অক্ষমতা জানত ক্ষোভ, 
আর মায়ের অপরাধবোধ-_ এই নিম্নে 
'অটাম সোনাটা” । সংলাপ প্রধান 
ছবি এট |. ছবির প্রধান ভুমিকায় 
অভিনয় করেছেন স্প্রাসম্ধ আঁভনেত্রী 
ইনাগ্রড বাগম্যান। মায়ের চীরম্র্টি 
[তান - ফুটিয়েছেন অসাধারণ 
নৈপুণ্যে ! যদিও তাঁর মুখে কথা 
বেশপ ছিল, তব; তাঁর মুখের অভি- 
ব্যান্ত ছল অসামান্য ! বাগণম্যানের 
ছাবতে বার্গম্যান-ছাবর এটিও 
একটি আকষণি অবশ্যই |. সনে 
সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে ছবিটি 


সমপ্রাত প্রদার্শত হয়, রাজ 
মানয়েচায়ে । 77 

আট থিয়েটার ফিল্‌ম 
ফেস্টিভ্যাল 


[সনে সেপ্ট্রাল, ক্যালকাটা তাদের 
পরিকাছপত আটপীথযটেটার কমপ্রে- 
গ্সের জন্য অর্থ ভাম্ডার গড়ে তলতে 
দুইন্ভরে বিদেশী ও বাংলা ছাঁবর 


জাতীয় - 


উৎসব অনযষ্ঠানেয় আয়োজন করেছে ।। 
গত ১৭ই নভেম্বর থেকে বিদেশ? 
ছবির প্রদর্শন শুরু হয়ে গেছে 
আইস স্কেটিং 'রিংক- প্রেক্ষাগারে। 
বাংলা ছবির প্রদর্শনীও চলছে 
মেট্রো সিনেমায় । শেষ হচ্ছে ১লা 
ভিসেম্বর। সত্যজিৎ রায়ের “দেব? 


'অশানি সংকেত” ও ‘অরণ্যের দিন, 


' বারি”, ধাত্বক' ঘটকের ‘সুবরণ'য়েখা’ ও 
'ষযান্ত তকো ও গপ্পো মৃণাল 


. সেনের ‘আকাশ কুসুম” ও ‘কলকাতা’ 


৭১; তপন সিংহর “জতুগ্হে” ও 
াবশ্দেয় বন্দী” বারন সাহার “তের 
নদশ্র পারে” পৃপণেশ্দু পল্লীর স্তর 
প্র” চিদানন্দ দাসগ্প্তর “বলেত 
ফেরৎ’, রাজেন তরফদারেয় ‘গঙ্গা’ 
প্রভাতি ছাব উৎসব তালিকায় - 
আছে। 


ফিল্মস ডিভিশনের ছবি . 


গত ১৫ই নভেম্বর রক্সি মিনিয়ে- 
চারে ফিল্মস ডিভিশনের.. চারখানি 
তথ্য চিন্ন প্রদর্শিত হল । “নেহরু ইন 
পিমেমবারেশ্দ” ২ যীলের সাদাকালো 
ছাঁবটি জহরলাল নেহরুর জঁবনের 
নানা ঘটনা নিয়ে কয়েকাট খম্ড 
চিত্রের সমন্টি। জন্মদিন উপলক্ষ্যে 
নেহরুর স্মরণে ছাঁবিটি'শনামত এবং 
এটি প্রচায়ধমণণ ৷ ২ রাঁলের রঙান 
ছবি “নিউজ ম্যাগাজিন’ প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গাদ্ধার বিভিন্ন দেশে সফয় ও 
বন্তুতার অংশবিশেষ তুলে ধরেছে। 
রগুগন ছবি ব্রেস্ট 'ফাঁডং শিক্ষা" 
মূলক । ' শিশু সম্তানের পক্ষে 
মাতৃদুগ্ধ কত উপযোগ ও অপরিহার্য‘ 
তাই সুন্দর প্রকাশ করেছে । দিস. ভি. 
রমণ’ ছাবাটিও রঙান এবং তথ্যপূর্ণ। 
বিশ্ববিশ্রত বৈজ্ঞানিক রমপকে ৫০০ 
মিটারের দৈর্ঘেয সন্ধান করাতে 
ছাবটির অঙ্গহানি ইয়েছে । রমণের 
আপশৈশব জীবন বৃত্তান্ত, কৃতিত্ব ও 
কাতর সধাক্ষধ পারচয় তুলে 
ধরতে ছবাটি আরও দীঘ' হওয়া 
বাঞ্ছনীয় ছিল । তব যেটুকু উদ্যোগ 
দেখা গেল, তা উল্লেখের দাবা 


রাখে। 





পঃ বন্ধের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তভাবিলে 


মু ক্তহন্ডে 


ছান করুন 
আছরের 


ভারত সরকারের স্বদেশ শাসন নীতি 


ওয় পচ্ঠার পর 
নেতাদের মধ্যে পাল!মেন্টের ভেতরে, 
এবং বাইরে। সে-সময়। দৃশ্যের, 


রাজনোতিক' দ্রষ্টারা কেউ-কেউ মনে' 


করেছিলেন, ভরতুক' সম্পকে" আঁধ- 
কার থাটান বা নাঃখাটানর বিষয়টা 


বুঝ ভায়ত সরকারের হবমেশা দাবা 


কল্যাণকয়ণ রাষ্ট্র সামাজিক/অর্থ- 
নৈতিক সুরক্ষাগত যোজনা বা 
প্রোজেই-কাজ চালানর সঙ্গে ছাড়ত 
রয়েছে । তবে শীঘ্রই বোবা গেল; 
ভারত সরকারের গভশর নীতির মূলে 
কাজ করছে ঘরোয়া বা-ব্যান্ত-মালি- 


কানাধাীন উদ্যোগ ক্ষেত্রের প্রাত দরদ! 


শীঘ্রই বেরুল ঝোলা থেকে বেড়াল ঃ 
আমদানীসম্পৃন্ত উদার অনুমাতি- 
প্রদান ( Import liberalisation 
Scheme } 


এঁটকে বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে; টাকার-কৃমীরদের পংজি-ক্ষুধা 
ব্যতরেকে আর একাট যে ক্ষুধা 
রয়েছে তা'হ'ল বিদেশ থেকে এন্রতং 
বৃহৎ শিল্পপাতবর্গের দয়ায় (বা 
সোঁজন্যে, অথবা দূরপাল্লার ক্লুর 
স্বাথে) প্রবিধাবিদ্যার দান, টেইনল- 
জিজ্ঞানের হস্তান্তর । এতে প্রচুর 


'| বিদেশ মুদ্রা খরচের দায় £ তাই 


প্রয়োজন ভারত সরকারেয় ( রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কর ঘারা ছাড়পত্র সাপেক্ষে ) গপ- 
চারক অনমতি। তা দেওয়া হচ্ছেও £ 
বাড়ছে আমদানণ বাবদ বিল, বাড়ছে 
ব।জেটে ঘাটাত-বৃম্ধর প্রধান উপকরণ 
প্রাতকৃল বাণিজ্যিক দায় (Adverse 
trade balance) |: 

. ধরা যাক, বর্তমান, বছরের 
অনমানকৃত . আমদানী বিল, যা 
৮২-৮৩-র অন্তে ১৪০০০ কোটি 
টাকায় পেশছবার পর সম্ভবতঃ আরো 
একটু বাড়বে_-সরকারশ নেতৃত্বের 


ব্যয়-সঙ্কোচে কড়ান্কাড়র ভানতা সন্বেও। 
অপরদিকে .চক্কাশনলাদিত রপ্তানী, 


বাবদ অর্থাগিমের অঙ্ক দেখুন : এপ্রিল- 
ডিসেম্বর ৮২-তে, -১৯৮১-র 
অনুরূপ. সময়ের তুলনায়, বাড় 
হয়েছিল মান শকতরা চার । ৮২-৮৩ 
আর্থিক বংসরের তুলনায় রপ্তানগ বাবদ 


অথগিম ৮ ২০০ কোটি টাকা থেকে. 
অনুমান, 


বেড়ে বতমান বৎসরে, 
করছে কর্তৃপক্ষ, ১৯১৪৪ কোটিতে । 
তবু বাহবাশণাজ্যক খাতে ঘাটাত 
থেকে যাবে প্রায় ৫,০০০ কোটি 
টাকার মত! বলা বাহুল্য, এয় ধাক্কা 
চাল: বহিবাঁণম্ের দাম-চুকোবার 
দায়বৃদ্ধি ( Adverse balance of 
Payment)। তা সামলানর জন্য 
দরকার বিদেশ, থেকে খণ, হয় বৈদে- 
শিক মুদ্রায়, নতুবা বিশেষ -ক্রয়-অধি- 
কায় (Special Drawing Rights). | 


প্ণ“-শিল্পোম্বত, বিকশিত দেশগুলি 


অল্প-বিকাশত অথবা 'বিকাশমান 
দেশগুলির সাহায্যার্থে কেন যে 
মনিব্যাগ খুলছে না এশীনয়ে ভারতাঁয় 
শাসকবর্গের তরফ থেকে প্রচ 
হাকারব তোলা হয়েছে, উত্তরীদেশ 
এবং দাক্ষণদেশগহালর মধ্যে আর্থিক 


| পশীজপাতবর্গ, শ্রমিক 


বৈঠকে । ফল্‌ বিশেষ হয়নি । কারণ 
অত্য্ত অজ্পশীবকশিত দেশের 
সংখ্যা ও দাবীর যাথাথা কম নয় 
ভারতের চেয়ে । উদাহরণ, আফ্রিকা, 
দাক্ষণ-এশিয়া এবং দৃক্ষিণ-আমোরফার 
কিছু দেশ, যাদের আনচ্ছাকৃত খপ- 
গ্রহণের 'পরিণাম, আকণ্ঠ পরিমাণ 
জুদ-চুকোবার় দায়বৃদ্ধি [ একটিমান 
পরিসংখ্যান ছাব দেখাবে £ আই. এম. 
এফ-কে দেয় সুদের বহর তৃতশয়- 
জগতের ধাণ-গ্রহণতা বিকাশশশল এবং 
অজ্প-বিকশিত দুশগ্ুলর ১৯৮১-তে 
ছিল ৬,১০০,০০০,০০০ ডলার । 
১৯৮৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়য়েছে_ 
১৪৩০০,০০০,০৪০ ডলারে--তিগ- 
ণেরও বেশী ] । 

অধমণ দেশের সাজেনা উত্তমর্ণ 
দেশের কাছে চোখ রাঙিয়ে বা 
বাক-চাতুষে'র বাড়াবাঁড় দেখিয়ে 
বদান্যতা আদায় করা। ভারত 
সরকারের শুরাণ্ট্রচালিকা নশীতর মূল 
ফিচার, অর্থনৈতিক সঙ্কট 'নরাকরণে 
ব্যর্থতা । এটিকে ঢাকবার জন্য দেশে 
বিদেশে প্রচারের তমুল তুফান 
তোলা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত কাজ 
স্বয়ন্তরতার দিকে অগ্রগাতি সম্ভব হচ্ছে 


না। কেন? কারণ, যে-কোনো দেশে, 


বিশেষতঃ সদ্য-স্বাধীন।। বিকাশশ’ল্‌ 
দেশগুলিতে, প্রকৃত জাতশয় সম্পদের 
আকর মানাবক শ্রম-মহল্য । ভারতে এটি 
সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এদেশের বৃহৎ 


উত্তরোত্তর কম করিয়ে, ম্যানেজ রিয়ল 
বা পরিচালকবর্গের মাহিনা (ও উপারি 
ফাউ, বাঁ Perquisite) বিল বাড়িয়ে 
উৎপাদানিক দক্ষতাব্দ্ধির স্বপ্ন দেখে। 
[কম্তু ভারতীয় সমাজে অর্থনোৌতিক 
বৈষম্যের বহয় ও বাহার এত তাঁর 
ভাবে বাড়ছে যে এভাবে উদ্যোগ 
বিকাশে নবীকরণ করতে গেলে তার 
পাঁরণাম বিপষ/য়ের মূখে । 

শাসক এ্যালিটের নীতি-নিণা- 
মকরা এসত্য জানেন যে তাঁদের 
স্বদেশ-শাসন নাতি এক. সাঁড়াশশর 
মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এক" 
দিকের সম্ভাবনা; অর্থনৈতিক. মন্দা, 


তথা ঘোড়দোঁড়া মুদ্রাক্ষীতিজ্জানত. 


অবস্থায় পঠাজ ও টেকনলজ লাভের 
উদ্দেশ্যে প্রাতম্ঠিত 'বিশ্ব-ধনতশ্দ্ের 
সঙ্গে সহচাঁরতা, যার পাঁরণাম তথা- 
কথিত আধুনকীকরণের নামে 
স্বয়ংক্রিয় যাশ্রিকীকরণেয় দিকে সারা, 
শিল্প ব্যবচ্ছাকে ঠেলে দেওয়া, যার 


_আরো-ভয়ানক সম্ভাব্য পরিণাম, 


দেশের বর্তমান উচ্চন্করায় বেকারত্ব- 
দশা আরও তুঙ্গে ওঠা এবং সমগ্র 
জনতার দুঃখ, দারিদ্য ও দুদশা 


স্ফুটনোশদ্নখ অবশ্থা় পেশছে 
যাওয়া-ধা চরম ক্রাস্তিক্ষণের 
পত্বলগ্র | অপর সম্ভাবনা; বত'মান 


বিত্তবানশ্রেণীর ধনকুবেরবগেরি রাশ 
নোৌতক প্রভাব ও ক্ষমতার আওতা 


থেকে দেশের, রাণ্টচালিকা শান্তি ও. 


স্নাজনৈতিক চ্তৃত্বকে মনন করে 
প্রকৃত অণে' সমাজতদ্তণ অর্থনৈতিক 


নিযুক্তি " 


দর্পণ || শুরুবার। ইরা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পদ্ধতি কায়েম 
করা, যা কেবল সমাজবাদী হ্রাম্তি বা 
বিপ্লবের মাধ্যমে সম্ভব । | 
বাহাতঃ বর্তমান শাসক দল এই 
দ্বিতীয়. সম্ভাবনার দিকে এগুতে 


পারেনা, কেননা কংগ্রেস নেতৃত্ব) - 


বিশেষতঃ যাকে কেন্দ্র করে সারা 
শাসন ব্যবদ্থা এক সক্ষম, সুচতুর 
ব)ন্তপুজার আবহাওয়া রচনা করে 
চলেছে, সেই শ্রীমত* ইন্দিরা গাম্ধণর 
রাজনৈতিক পছন্দ ও এঁকাম্তিকতা 
প্রথুমোস্ত সম্ভাবনার দিকে চলে 
গিয়েছে । তবে তান, তাঁর ক্যাবি- 
নেটের সদস্যপ্লা এবং উচ্চ-আমলাবগ্গ 
যথেষ্ট কর বুদ্ধি রাখেন । - তাঁরা 
যতকাল সম্ভব ফেটে-পড়া ক্ষণ আসার 
মুহত'কে স্তম্ভত করে স্লাখবেন, 


' স্বদেশে এক মোহকর, ঝক্‌মকে উচ্চ 


মধ্যবিত্তের জ'ঁবন-যাার সংক্কতি ও 
অপ-সংগ্কৃতির জ্লুযে বাকা সংখ্যা- 
গাঁরণ্ঠ জনতাকে সপশমুগ্ধ করে রাখার 
চেষ্টা চলতে থাকবে । এবং আন্ত্জ- 
তিক রঙ্গমণ্ডে ? সেখানে চলবে মহা- 
নেতা প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনের পর 
সম্মেলন, সংগঠিত করে এক বিদ্ব- 


. ব্যাপণ অসার আবেগবহলতা সৃষ্টি । 


তাঁর অন:গাম' ও সাহ্ষপাঙ্গদের চলবে 


বাকচাতৃষের তোড়ে 'ব্ব্জনতাকে 
বন্রান্ত করবার অপচেষ্টা ভারতের 


আসল অবস্থা সম্বন্ধে । বৈদেশিক 


" নাঁতর মূল উপকরণ: সোভিয়েত 
ফুশের আন্তজজগীতক ন'তির সঙ্গে . 
ভায়ত সরকারের উন্ত নীতির ' সং- 


লগ্মতা এবং সহযোগিতা । 


-সাম্প্রতিকতম খবর; ভারতের 
শিল্প ও বাঁপাজ্যক ফেডারেশন এফ 
আই সি সি আই-এর এক প্রতিনিধি- 
দল সৎ্প্র।ত রুশদেশে ঘুরে এসেছে । 
তারা জানতে পেরেছে, পেয়েছে 
আম্বাসও যে, রুশ কতৃপক্ষ ভার- 
তের ব্যান্ত-মালিকানাধীন বূহং 
উদ্বোগপাঁতদের ' সন্ধে সহচারিতা' 


করতে উৎসুক টেকনলজি হন্তান্তয়, ' 


লাষ্ট ও মোশিনরণ দ্থাপনে সহায়তা 
ইত্যাদি .অনেক বিষয়ে--শুরুতে 
বুঝি ইলেকট্রনিকস শিপ এবং ওষুধ 
ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র 
নেওয়া হবে। রুশী কতৃপক্ষের 
( সমাজবাদী প্রানিং-পরম্পরা সত্বেও ) 
নবীনতম আঁবঃকার ও জ্ঞানলাভ ঃ 
ভারতীর অর্থনশীততে পঃজিতম্ঘ 
ব্যাস্ত মালিকানার 'ভামকা ও গুরংত্ব। 

সমাজবাদী বিপ্লবের মহান নেতা 
লেনিনের দেশের বতর্মান নেতৃত্বের 
কী পারণতি। '. ৬ 


নি - 
ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বার্ধক--৩9 টাকা 


১ ষাম্মাষিক ১৫ টাকা 
ব্রিমাসিক ৭'৫০ 





ট।কাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 


~~ 


$+ 


«~~ 


¥ 


bd 


bd 


/ 


\ 
দর্পল || শুক্রবার, ইরা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


“জীবন বীমা, 
নিয়ে 


অভিযোগ 
ভারতায় জীবন বাঁমা নিগমের 
বিরুদ্ধে ,গুরতর অভিযোগ উঠেছে 
এবং এই আঁভযোগ তুলেছেন যারা 
গিজেদের জীরন বাঁমা করেছেন 
তাঁরা অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারী- 
গণ । 
অভিযোগের বিবি প্রকাশ যে, 
মেয়াদ উত্তার্ণ হয়ে যাবার পর বৈধ 
উত্তত্লাধকারশীদের দাব*র জবাবে অনেক 
ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে, পুরাতন 'প্রামি- 


&য়াম বকেয়া থাকায় বমা পেইড আপ 


হয়ে গেছে । অথচ দেখা. যাচ্ছে তার 
পরেও টাকা জমা হয়েছে । ' এ ক্ষেত্রে 
বীমা কত্বহপক্ষ কেন এই মনগড়া 


 কাঁহনণ বলছেন তা গ্রাহকদের কাছে 


রহস্যজনক বলেই মনে হচ্ছে। 
অথচ এর একটা সহজ সমাধান 


রয়েছে বধমার টাকা জমার রসিদের 
১ ' সঙ্গে "সঙ্গে যাঁদ ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরের 


মত পাশবই চালু করা হয় তাহলে 
'গ্রাহক ও বামা কতৃপক্ষ উভয় পক্ষে" 
রই সুবিধা হবে এবং আতি সহজেই 
বোঝা যাবে কার্নাও 'কোন প্রিমিয়াম 
বাঁক পড়ছে কিনা । 


০1 বীমা কমশীদের একাংশের মতে 
কাজে ফাঁক দিতে', এবং গ্রাহকদের 


চাপে 'ফেলে দ্‌-পয়সা: আদায় করার. 


ফান্দ করে এইভাবে ঢালাও উল্টো- 
পাল্টা কথা বলা হচ্ছে ' এটা ঠিক 
নয়! হয়ত এ জন্যই সাধারণ মানুষ 


১বগমা ছেড়ে অন্য কোন ভি নাক 


লগ করছেন। 


চিলিতে আন্দোলন 
৮ম পচ্ঠার পর | 
করে প্রশ্ন মনে জেগেছে । আলাপ 
আলোচনা আর কতাঁদন চালানো হবে? 
না অন্যপথে লড়াইয়ের ময়দানে যেতে 
'হবে? এঁকে দেশের অর্থনৈতিক' 
পারাচ্ছিতি এমান পর্যায়ে এসেছে যে 
[নুষের ধৈর্য আর থাকছে না। গোটা 


দেশটা যেন একটা টাইম-বোমার উপর 
বসে আছে-যেকোন সময় বিস্ফোরণ 


হতে পারে । - সাক পথে নেতৃত্ব না 
দিলে এই বিস্ফোরণে হয়ত আবার 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন পিছিয়ে 


টি 





হই বাংল।র 
স/ঃস্কৃতিক মুখপত্ৰ 


, লেখক 
সমাবেশ 


পড়ুন ও পড়ান 
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চতুর্থ টেষ্টে ভারতীয় 


কিছু আশার আলে 


চতুর্থ টেন্টে আশা রিনি 
ভারত তা ধরে রাখতে পারলো না 
কেবল ভারতণয় ' ফিল্ডিংয়ের দুটি 
ভুলের জন্য । (7: ক) ও 


"খদি কাঁপল । মি ডঅনএ গিনি 


এর দেওয়া ক্যাচটা এবং বাড্ডার 
লাইনে পাঠানো হেনসের বলটা 
মদনলাল ধরে রাখতে পারত, তাহলে 
খেলার মোড়টাই ঘরে যেত। এই 
টেণ্টে গ্রাউন্ড 'ফাঁডংএ ভারত ঘোটা- 
মুটি ভাল করলেও কষেকাঁট গুরহত্ব- 
পর্ণ" ক্যাচ কাঁপল, মদন ও কিরমান 
ফেলে দেওয়ায় ভারতকে জয়ের 
আশা ছেড়ে দিতে হয় । ' 


সবে 'হাত জমার মুখে, ভিভ 
যখন তার নতুন জীবন ফিরে পেল 


খেলেোয়াডর৷। 


দেখিয়েছেন : . - 


তখনই বোঝা গিয়েছিল ভাগ্যলক্ষা 
ভারতয়দেয় প্রাত বিরূপ । এবং 
ঘটলোও তাই। | 

গতবার বলেছিলাম ভারতয় 
বাাটরম্যানদের আত্মীবশাসের কথা । 
এই টেস্টে দিলশপ, রাবি, গায়কোয়াড, 
প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতায় বাটস- 
ম্যানরা আবার নিজেদের যোগ্যতার' 
প্রীতি মষাদা দেখাতে বদ্ধপরিকর । 
িদ্তু এই মনোভাবকে ধরে রাখতে 
পারলে কলকাতায় পণ্চম টেণ্টে ভারত 
কাারাঁবয়ানদের অন্ততঃ একবার 
লজ্জার মুখে ফেলতে পারে। 

এছাড়া নতৃন কোন চমকের আর 
অবকাশ নেই! কারণ রাবার 
ক্যারিবিয়ানদের হাতেই থাকছে । 
সিরিজ ড্র-এর আশাও দুঃস্বপ্ন । 


মং 


পাকিস্তানের ভিঞ্ডেটর কেমন লোক 
৮ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

লেন ।' ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে 
ক্ষমতায় এসেই জিয়া ঘোষণা কয়েন 
যে তাঁর সামরিক অভ্হখান ঘটাবার 
প্রধান লক্ষ্য অকটোবর মাসে অবাধ 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ছয় বছর 
কেটে গেছে। তান সন্দেহজনক 
নতুন সংবিধানের প্রাতিশ্রাত দেওয়া 
এবং ১১৮৫ সালের নিবচিন, করার 
ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই করেন [নি। 
পাকিস্তানের বত'মান আশ্দোলনে 
বোঁকা যাচ্ছে যে, সামারক শাসকের 
পক্ষে সাময়িক শাস্তই সব নয়। 


জেনারেল জিয়াউল হক কেমন 
লোক? ছবি দেখে মনে হয় তান 
। চোখে কাজল বা স্থম! ‘লাগান এবং 
চোখের নীচে কালো দাগ তাঁকে 
মোঁফম্টোফেলিসের দৃ্টি এনে 
দিয়েছে! এর সঙ্গে মস্ত হয়েছে তাঁর 


হাসি যাতে তাঁর প্রায় সমন্ভ বড় বড় 


দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে । এ থেকে 
মনে হয় হাসির অন্তরালে রয়েছে ক্ষম- 
ভায় প্রত প্রচম্ড আকাহ্ক্ষা, তাঁক্ষন 
' [িম্লেষণকারণশ মন রয়েছে । তানি 
একজন সামারক 'ডিক্লেটর, তাঁকে 
সে রকম দেখায় না তিন যদি অপ্র- 
ত্যাশিত জীয়গায় গৃপ্ত শত্রু পারবৃত 
হয়ে দুশ্চন্তারও থাকেন, তাঁকে 
দেখে তা বোঝা যাবে না। ব্যাপক 
জনপ্রিয় ' আন্দোলনের সময়ে আর 


কোন পাকিস্তান ডিন্রেটর কি দশর্ঘ : 
। ছয় দিনের জন্য তুরস্কে, যেতে পার- 


তেন? 


যাঁরা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে- 
ছেন তাঁরা ম,্ধ॥ তান সামাজিক 
আদব কায়দায় দুরজ্ভ এবং যেসব 
সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্নের আঘাতে 
ঘায়েল করতে আসেন তাদের নিরস্ত্র 
করতে তাঁর বিশ্দুমান্ত অসুবিধা হয় 
না। জিয়া নাক চমৎকার অতাঁথ- 
পরায্নন। তাঁর কথাবাত ও ব্যবহার 
এত ভদ্রু ও মধুর যে, তিনি পাঞ্জ:বশ 
না হয়ে লক্ষেমীবাসী' হতে পারতেন! 


-৮ জিয়া “সামরিক সংস্কৃতি9” অনপয-স্ত 


সি 


উত্তরাধকারণ, যা আমরা ও পাকিস্া- 
নগরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পেয়োছ। 
একথা ভাবা যায় না যে, তান সাম- 


রক ব্যারাকের স্ল্যাং ব্যবহার করছেন। - 


নিজের বরণণয়, ব্যন্তিত্বের . পারচয় 
দিতে গিয়ে জয়া কউনোতিক ভামকা 
নেন, বুদ্ধত্ব চান ৷ এতে দেখা যায় 
জড়বৃদ্ধি সৌনকের চেয়ে তান অধিক 


পরিমাণে পাকা কনটনতিচ। আয়ুবও 


তাই ছিলেন 


প্রত্যেক পাকিষ্তানী 'শাসফেরই 
প্রধান দুশ্চিন্তা পাকিস্তান নয়, ভারত । 
জিয়া তাঁর প্বসুক্পদের মত কথা- 
বাতা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে 
হান্টারয়াপ্রন্ত না হলেও তাঁদের পথেই 
চলছেন ।, এমন কি তিনি ভারতের 
পক্ষে উঞফ্তার সঙ্গে কথা বলেছেন । 
দুবছর আগে তান বলেন, ' 
থেকে আমি, ভায়তকে ঈর্ষা 
করি । সেখানে'যে ধয়নের গণতম্ই 
থাক না, তা দশর্ধাদন ধরে চলে 
আসছে ।-**ভারতে একটি নয়, তিনটি 
প্রজন্ম গণতাশ্মিক এীতহ্যে লালিত 


হয়েছে ।” কিন্তু; একথা বলার উদ্দেশ্য ' 


পাঁকল্তানে সামারক শাসনের সাফাই 
পাওয়া । তিনি একবার বলেন 
“পাকিস্তানশরা স্থৈরতাশ্িক শাত্বন 


চায় ।” 

জনসাধারণের ধর্মীয় আবেগে 
সুড়সুড়ি দিয়ে জিয়া দেশ শাসন 
করতে চান। তান শারয়তে নারঘ্স্ট 
শান্তি চালু করেছেন । জিয়া কি' 
সতাই ধমত্মা অথবা বিকারপ্রস্ত ? 
গত বছর অক্টোবর মাসে তিনি বি বি 
[সিকে বলেছেন, তান “ঈশ্বর 
কতৃক নিষন্ত ।” তিনি আরো বলেন 
“এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ বা 


' ধৃদ্বধা নেই।” 


জিয়া এখন বিপদে পড়েছেন। 
তাঁর নিয়োগকারণ 'আল্লা কি তাঁকে 
যক্ষা করবেন ? 


‘একদিক - 


প্রবীণ নেতারা 
১ম পাতার পর 
এই দায়িত পালন করেছেন। শোনা 
যায়, এই সুযোগেই সঞ্জয় কোটি কোটি 
টাকার বে-আইন' ব্যস্তিগত সম্পতি 
'করেন। ূ 
[িশ্বন্তসূঘে জানা গেছে; রাজীব 
এই দায়িত্ব নিয়ে দলীয় কোষাগার 
এমনভাবে ভরিয়ে ফেলেছেন, যাতে 
যে কোন মুহুর্তে ?নবচিন হলেও 
দুহাতে টাকা খরচ করতে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের বেগ পেতে হবে না। ইতি" 


মধ্যে এই টাকার ভাম্ডার থেকেই নাকি, 


কর্ণটিকে হেগড়ে মাশ্রসভাকে বিপ- 


' মন্ত করার জন্য তিন কোটি টাকারও 


বোঁশ বরাদ্দ করা হয়। 


ইন্দিরা গাম্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ 


করে সঞ্জয় ব্যাপকভাবে সমাজ (বিরোধ 


এবং দনরশাতগ্রন্তদের ইন্দিরা কংগ্রেসে : 
প্রাধান্য দেন । 


রাজশব প্রথম দিকে 
এ ব্যাপারে তাধ্ অনাগ্রহ দেখিয়ে" 
ছিলেন । কিন্ত্ত ক্রমশ বুঝতে পারেন 
তার দলের যে অবস্থা তাতে সমাজ- 
বিরোধী এবং দুনশীতবাজ বাচতে 
গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে 
তাই পূর্সূরীদের পথ ধরে তিনিও 
এখন পুরোদমে সমাজাবরোধী ও 


দুনীণতগ্রন্তদের মদত দিচ্ছেন | 


এমন কি আগাম’ নিবাচনের 
তাকিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনণ 
গড়ে তেলোর কথাও চিন্তা করছেন ্ 


! আগামী নিৰ্বাচনে প্রার্থী মনো- 
নয়ন নিয়েও রাজীবের কর্মতৎপরতা 
লক্ষণীয় । ইতিমধ্যে ভার ব্যান্তগত 
সাকরেদরা রাজ্যে রাজ প্রাথমিক 
কাজকর্ম সেরে ফেলেছেন ৷ রাজদ্ছান 
মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে কিছু 
প্রবীণ নেতাকে বাদ 'দিয়ে রাজীবের 
মনোমত প্রাথী দেওয়ার 'সিম্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে । তাছাড়া এশিয়াডের 
সময় রাজীবের স্কুল জীবনের যে সব 
' দোল্তকে বিভিন্ন কাটতে মাতব্ধর 
করা হয় তাদের বোঁশর ভাগকেই 
রাজীব প্রথা পদে মনোনয়ন দিতে 
চান । অক্টোবরে একটি ঘরোয়া বৈঠকে 


১ তান তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা 


জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাদের 
কম“তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছেন । 


রাজশবের কাজকর্ম দেখে বায়ান 
নেতারা রাঁতমত ক্ষুদ্ধ । তাদের 
ধারণা, সঞ্জয়ের মত রাজপবও যে রকম 
'হঠকার সিদ্ধান্ত নিতে শুক করে 
ছেন, তাতে দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ৷ 
কেট কেউ এাবষয়ে ইন্দিরার দুষ্ট 


আকর্ষণ করতে গয়ে প্রচ্ড অপমা-. 


দিত, হয়েছেন । রাজীবের ঘানিষ্ঠ 
মহল থেকে জানা গেছে, রাজীব নাক 
এতে আরও উৎসাহত হয়েছেন। কারণ 
[তিনি চান, ব্ষী'য়্ানদের বিদায় করে 
নব কংগ্রেসের মত দলকে উজ্জীবিত 
করতে! সেজন্য রাজ্য ও জেলা 


* চলছে, 


পায়ে দলের মধ্যে নানারকম উত্থান, 


পতন ঘটাতেও তিনি সংদ্লিষ্ট 
মহলকে নির্দেশ দিয়েছেন। 


1 সাত |) 


আগা মূ 


৫ম পাতার পর | 

(৩) এদের আ্তত্ব ভারত'য় জাতায় 
স্বার্থের পক্ষে ক্ষাতকর ( detrin- 
ental) । (8) এদের সংখ্যা এবং 
যেভাবে .)এরা গোপন. উপায়ে, 
(clandenstinely) ভারতায় নাগরিক 
হিসাবে পরিচিত হতে চাইছে, তাতে 
যথার্থ ভারতাঁয় নাগারকদের সংরক্ষণ 
দান ( protection ) জরুরী হয়ে 
পড়েছে । ঠিক এই কথাগ,লো কিশ্তু 
আস:ুও বলছে এবং কেদ্দুপয় সরকার 
যদি নিজেদের আইনের মুখবদ্ধে 
লিখিত এ বন্তব্গীলকে সাত্যই 
বাস করেন, তবে আসর সমন্ঞ 
দাবী দাওয়া তাদের এক্ষ্ান মেনে 
নেওয়া উীচত ৷. যেহেতু তারা তা 
করছেন না, অতএব ধরে [নিতে হবে 
যে তারা নিজেরাই অবস্থাটা এত. 
গুরুতর বলে মনে করেন না। তবে 
এই ধরণের বয়ান তৈরী কেন? 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সয়েয় মধ্যেই ' 
ভূত ঢুকেছে । 


এই খসড়ার মধ্যে এমন, কতক- 
গুলো কথা আছে যা এই অণ্চলের 


ভাষিক সংখ্যালঘুদের সেশ্টমেন্টে 
আঘাত করবে । Ethnic similar- 


ities বা জাতিগত সাদ:শোযর় কথা 
বলে তারা নিশ্চয়ই ভাষিক সাদশ্যের 
কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। প্রশ্ন 
হচ্ছে এই অঞ্চলের একই ভাষভি'যী 
মান্য ঘটনাচক্কে দুটো দেশের 
বাঁসম্দা হয়েছেন, এটা তাদের 'অপ- 
রাধ নয়। এদের মধ্যে সামাজিক 
সম্পর্ক‘ থাকবে, এটাও একান্তই স্বাভা- 
বিক, তার মনে এই নয় যে এদের 
প্রত্যেকেই বা অনেকেই সোৎসাহে 
বিদেশীদের, আশ্রয় দান করছেন, 
কিম্তু আর্ডন্যান্সের মুখবদ্ধ পড়লে 
তাই মনে হয় দভাগ্যি হচ্ছে সিম্ধু 
প্রদেশেরও এধরণের ‘বিদেশ’ আশ্রয়" 


প্রাণ ছিলেন, তায়া আবার ১৯৭৯ 


সালের পরেও এসেছেন, কি্ত? তারা, 
শরদেশী” নন, কারণ তাদের আইন 
করে নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
জনতা আমলে বাজপেয়াজী ' বা 
আদবানীজণী নিজেদের 'আত্মীয় কুট; 
বদের উদ্ধার করার, পরই আসামে. 
বিদেশ, বিতাড়নে . নেমেছেন, 


' পাঞ্জাবের উদ্বাস্তদের সঙ্গে পশ্চিম 


পাকিস্তানের বাসিন্দাদের ধর্মীয় 
সাদশ্য না থাক,' 218 ০ সাদস্য 
নিশ্চিতই আছে। সেখানে যে 
অস্রশম্ত্র পারাপার চলছে এবং সেই 
অস্ত্র নিয়ে রাঁতিমতো যুদ্ধ প্রস্তুতি 
তার ' ক্ষেত্রে ethnic 
similarlties এর প্রশ্ন তুলতে কেউ 
সাহদী হন না। ৃ 

[যৃগশন্তি, করিমগঞ্জ, আসাম] 
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পয্নাধন ‘ভারতে -বিদেশ' ব্য 
বর্জনের আওয়াজ তুলোঁছলেন 
দেশে .৩ৎকালপখন ..দ্বাধীনতারামণ 
নেতারা । আজ কল্ত; চিন্নটা সম্পূর্ণ 
, বিপরীত | স্বদেশী জিনিষ ছেড়ে 
অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের "বদেশী 
জিনিষ ক্রয়ের দিকে -আমরা আগ্রহ? 
হয়েছি। এবং একথা বলা - হয়ত 
অত্যান্ত হবেনা য়ে, আমাদের এই 
[ব্দেশণ দুব্য প্রীতির আঁনবাধ" কারণেই 
বেড়েছে "মাগালং। আজ তা- বুদ্ধ 


পেতে 'পেতে এমনই এক জায়গায় 


এসে, দাঁড়িয়েছে যে, বিদেশী জান" 
যের চোরাকারবার।বা চ্মাগলিং আজ 
প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে । 

.অতি সতপ্রাত . খাঁদরপুরের 
ফ্যানাসি মাকেটে হানা দিয়ে কাস্টমস 
কর্তৃপক্ষ কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশী 
দ্রব্য রাজেয়াপ্ত করায় এই সমস্যা 
সকলের দৃষ্টিগোচর হয় নতুন করে । 
সংবাদপত্রে বড় হোঁডং দিয়ে প্রকাশিত 
হয় সেই খবর ৷ এতেই কি সংবাদ- 
পত্রের দায়িত্ব শেষ? ধর্মতলা এলা- 
কায় প্রকাশ্যে এবং অবাধে বিক্রয় হয় 
বিদেশ" দ্রব্য পলিশ এবং কাস্টমস 
কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় । তা নিয়ে 
অন:সন্ধানী প্রাতিবেদন প্রকাশ করার 
'কোন নোতিক দায়ত্বই কি বাজার 
দৈনকশুলির নেই ? 

কলকাতার কাস্টমস সুনে জানা 


নয়।ছিলীর 
আইন শুঙ্খল। * 
পরিস্থিতি ডাল নয় 


কমনওয়েলথভুন্ত রাণ্টরসমদহের 
' প্রধানদের সম্মেলনের জন্য বহু 
সংখ্যক পাুঁলশ ব্যচ্ত থাকার ফলে 
'র্লাজযানী দিল্লীর আইন-শৃঙ্খলা 
পাঁয্নাদ্ছাতর বেশ অবনতি ঘটেছে ॥ 
শহন্দুস্থান টাইমস” লিখেছে_ 
“সাম্প্রত্চ দুটি চাঞ্চল্যকর 
সশস্য ডাকাত-_একাঁট সবোঁদয় 
সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের 
শাখায় এবং অন)টি ডিফেন্স কলে 
নশতে দিল্লী টীরজম ডেভেলাপমেন্ট 
কপোরেশন পারচালিত মদের 
দোকানে--এ সত্য, জানিয়ে দিল যে 
রাজধানণর আইন শৃঙ্খলা পারাচ্ছিতির 
অবস্থা ভাল নয়। উভয় ঘটনার 
পুলিশ তদন্ত বেশী দূর এগোয়নি। 
ধাজধানর ক্রমবর্ধমান বিশগ্খ- 
গার মধ্যে. এরা বিচ্ছিত্। দুটি ঘটনা 
মার নয় ৷ রাজধানীতে অপরাধমূলক 
কা'কলাপেব্র- সংখ্যা যেমন বাড়ছে, 
অন:দঘাটিত ঘটনার সংখ্যাও তেমনি। 
“কয়েক সপ্তাহ আগে বসন্ত বিহারের 
কাছে যারা লুষ্ঠন ও. জনৈক তরুণকে 
খুন,করে তাদের' এখনো ধরা যায়ানি। 
গত মাসে শাহাধবা ও দিল্লী রেল 
দ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণের জন্য কেউ 
ধরা পড়ে নি। প্রকৃতপক্ষে গত দহ 
বছরের বিস্ফোরণের (২০ টি' ঘটনার) 
এরুটিরও কিনারা হয়নি" 





গেছে যে; খাদরপুরের ফ্যানাস 

মাকে ছাড়াও "কলকাতা শহরে 
অস্ততপক্ষে “আরও তিনটি চ্ছানে 
বিদেশী দ্রব্যের বড় চোয়াবাজায় বত 
মান। গাল হল ধমণতলার রাস্তা 
এবং বিশেষ করে মেষ্রোগলি, মেহতা 
বিলডিং এবং কালীবাবুর বাজার। 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মতে কলকাতায় 
ক্রীড়া মহলে বিখ্যাত এবং বত'মান 


রাজ্য রাজনীতির একজন (বিশিষ্ট ব্যাস্ত. 


কলকাতায় একটি স্মাগলিং চক্রের 
মধমাঁণ ৷ .নাম বলতে,তাঁরা অস্বীকার 
করলেও তাদের, ইক্ষত থেকে বুঝে 
নিয়ে কষ্ট হয় না যে, ব্যান্তাট কে। 


খিদিরপুরে “কাস্টমস কতৃপক্ষ 
হানা দিতে গয়ে বাধা পান! ইউ- 
পাটকেলও পড়ে তাদের ওপর । পরে 
সংবাদপল্লে বিবৃতি মারফৎ হ্ছানীয় 
বিধায়ক ও য্লাজ্্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 
কাঁলম্বান্দন শামস বললেন ফ্যানাস 
মাকেটে যারা বিদেশ" দুব্য বেআইনী 
ভাবে অথচ প্রকাশ্যে বিক্লী করছে 
তাঘ্না সকলেই "নাকি বড়বাজারের 
.বেনামদার ৷ সবিনয়ে কালম সাহে- 
বের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই । 
'ফ্যানসি মাকেটে তো আপনার 
নিরাচন এলাকার মধ্যে এবং এই 
প্রকাশ্য -ছোরাকারবার বন্ধের জন্য 
আপুনি নিজে রি 'কোন দন পুলিশ 
বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন ? 
যদি এর উত্তর “না” হয় তাহলে কি 
ফ্যানাস মাকেটি পারচালনায় আপ- 
নার নেপথ্য হাত বতমান? যাঁদ 
এর উত্তরও “না হয় তাহলে এ প্রা 


আঁভযোগ আনলেন না কেন? 
কলিম সাহেবের 'নম্দকেরা কিল্তু 
অনেক কথাই বলেন । 


শামসের বেনামণ সম্পার্ত।' কেউ 


কেউ বলেন ফ্যানাস মাকেটে যে' 


টেলিফোন আছে তা তাড়াভাঁড় 
বসাবার জন্য কলিম নাহেব! নাকি 
লিখিত সুপারিশ করেছেন টোলফোন 
কর্তৃপক্ষকে । নে যাই হোক, শাসক 
বামক্স্টের একজন প্রভাবশাল? উচ্চ 
পদাধিকারণ হিসাবে কলিম সাহেবের 
‘একটা নৌতিক দায়িত্ব রয়েছে 'প্রশাস- 
নক এবং দলায় সমর্থকদের সহায়তায় 
ফ্যানাস মাকেটের স্মাগালং বন্ধ করা 
এবং এটা তাঁর ক্রা উাঁচত িশ্দুক- 
দের মুখ বন্ধ করতে । 

খিদিরপুরের ফ্যানাস মাকেটের 
জনৈর দোকানদার বললেন. যেসব 


বিদেশ দুব্য। দোকানে সাজানো আছে দুটি পাওয়ায় বোট বাজেয়াপ্ত করেছিল। 


তা সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত । 
থরিন্দাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাল 
পছন্দ করেন ক্যাটালগ দেখে। পছন্দ- 
সই মাল গুদাম থেকে আনিয়ে দেয়া 
হয় এবং দোকানাীদের পারিচিত গাঁড় 


কেউ বলেন. 
'ফ্যানাঁস মাকেটটা নাকি কলিমুদ্দিন 


'মারফৎ খারদ্দারদের গন্তব্য 
পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা রা 
উত্ত দোকানদার বঙ্গলেন,. ফ্যানসি 
মাকেটে কাস্টমস হানা নিয়ে দশর্ঘ- 
মেয়াদী তো নয়ই এমন কি স্বলপ- 
মেয়াদশ কোন প্রাতিক্রিক্নাই 'স্মাগলার- 
দের মধ্যে হয়নি । এ কিছুই নয়। 
আসল মালতো থাকে গোপন গুদামে ৷ 
সেখানে তো “আজ তক প্যালশকা 
হামলা নোহ হয়া হায়” ৷ 

শহর কলকাতার কিছব কিছু 
এলাকা রয়েছে যা প্‌রোপ;রি স্মাগ- 
লারদের নিয়ন্ত্রণে । এই সব অগ্চলে 
সমাগলাররা বেনামীতে বাড়ী কিনেছে 
ভাড়াটে সমেত এবং হয় জোর করে 
নতুবা টাকা দিয়ে তুলে দেয়া হয়েছে 
ভাড়াটেদের । এই সব বাড়ি হয়েছে 
রিং লঙগডারদের প্রমোদকুঞ্জ তথা 
গোপন গুদাম । -কোন নতুন মুখ 
এই সব এলাকায় গেলে তাদের দেখা 
হয় সন্দেহের চোখে এবং গাঁতাবাঁধর 
ওপর সতক' ও কড়া নজর রাখা হয় । 
কাল্টমস কর্তৃপক্ষ বলেন খবর পেয়ে 
‘হানা দেবার পর দেখা যায় কোন 
কিছ নেই, ঘর থালি। আসলে 
কলকাতার স্মাগ্গালং চক্র চলছে ঠক 
মাফিয়া চক্কের মত। । 

এই রাজ্যে বিদেশণ দ্রব্য চোরা- 
পথে আমদানী হয় প্রধানত ২৪ 
পরগণার বনগাঁ এবং বানপুর (ভারত 
বাংলাদেশ) সীমান্ত 'দিয়ে'। সমুদ্র 


-পথেও কিছু কিছ; মাল আসে। 


সমনদ্ ও নদশপথে যেসব মাল নিয়ে 


আসা হয় তা পর্ব নিধারিত স্থানে 


মাফিয়া সংগঠনের ধাঁচে কলকাতায় 
*সাগলিং পরিচালিত হয় ॥ বহু রাজ- 
নৈতিক নেতার টাক এদের কাছে 
বাঁধা থাকে৷ কলকাতার স্মাগালং চক্রের 
/চারুজন মধ্যমাঁণ বত'মান । এরাই 
সবাক নিয়ন্ত্রণ করে নেপথ্যে 
থেকে । তিনজন থাকে মধ্য- কলকাতায় 
'এবং এদের মধ্যে একজনের ঘাঁটি 
রয়েছে পশ্চিম কলকাতার খিদিরপরে। 
প্রায়ই এই সব দলের সদস্যদের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে বিভিন্ন 
এলাকায় সংঘর্ষ বাঁধে । কিন্তু তার 
ফলে দলের মাধাদের কোন ক্ষাতি হয়না 
এবং প্রশাসানক কর্তৃপক্ষ পযন্ত এদের 
ঘাঁটাতে সাহস পায়না। 
প্রস্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, হগলা নদীতে গত বংসর কল- 
কাতার কাস্টমস কতৃপক্ষ দেড় কোটি 
টাকা মূল্যের বিদেশ মাল সমেত 


কাস্টমস ইতিহাসে এই প্রথম আধু- 
নিক যন্ব্রসম্‌দ্ধ বিদেশ মাল সমেত 
দুটি পাওয়ার বোট আটক করা হয়। 
আশ্চ্ যে, এই বোট K দুটি এসেছে 
পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে । সমুদ্রে 


নযুন্ত ভারতীয় উপকূল রক্ষী- 
দের নজর এড়িয়ে এই বোটদুটি 
হুগলী নদীতে এল -কি করে? এর 
কারণ আজও জানা যায়ান। 

পশ্চিম কলকাতার খিদিরপর 
ডক এলাকাও স্মাগলারদের কাষকলা" 
পের একটি বিশেষ ক্ষেত্র । কাস্টমস 
কতৃপক্ষের মতে বন্দর রক্ষী ও আঁফি- 
সারদের প্রতাক্ষ মদত নিয়ে স্মাগ- 
লারধ়া তাদের কাজ কারবার চালায় । 
মূল পাঁরচালক নেপথ্যে থেকে প্রভাব 
বিস্তার করে দৃ-নধ্যরী কাজ করে 
চলেছেন । 

জনৈক ক্টমস অফিসারের মতে 
আইনের ফাঁক থাকার জন্য এই সব 
নেপথ্য পল্লিচালকদের গ্রেপ্তার করা 
'মাচ্ছেনা। তান বলেন, আইনের 
ফাঁক থাকাতেই ১৯৭০-৭১ সালে 


ছেড়ে দিতে হয়োছল স্ুকুরনারায়ণ 
বাখিয়া, ইউসৃক প্যাটেল, . 'পানাজী 
ভ্রাতৃঘয় সহ বেশ কয়েকজনকে ৷ এবং 
এর দ্বারা উৎসাছুত' হয়ে, অন্যান্য 
সমাগলাররা জোর কদমে তাদের কারু 
বার চালিয়ে যাচ্ছে । তিনি বলেন, 
কাফেপোষা আইনের সংশোধন এবং 
নাসা আইন চাল; হওয়া সত্বেও স্মাগ- 
লারয়া বেপরোয়া ভাবে চোরাকারবার 
অব্যাহত রেখেছে । 
শহর কলকাতায় বিদেশ দুব্যের ' 

অবাধ অথচ বেআইনী, কেনাবেচা 


. দেখে মনে হয় শহর ' কলকাতা যেন . 


্মাগলারদের মুজ্ত বাঁপজ্য এলাকা । 
কলকাতায় ক পাঁলশ নেই? কল- 


কাতার পুলিশ কমিশনারইতো কল- 4 
কাতার প্রশাসনিক প্রধান । তিনি কি 


এসব চোখে দেখতে পাননা ? 


চিলিতে গবুকার- বিরোধী 
জেরছার আন্দোলন 


চিলিতে 'পিনোচেট-এর জঙ্গী 
শাসনের বিরুদ্ধে সেখানকার সাধারণ 
মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন দিনের 
পর দন জোরদার হয়েই চলেছে। 
আন্দোলনের 'তীবরতা বেড়েছে গত 
১১ই সেপটেদ্বয়। থেকে। ১১৭৩ 
সালে দিনে জনাপ্রয় বামপন্থী নেতা 
আলেদ্দীর সরকারকে উৎখাত 
করে 'জঙ্গী শাসন কায়েম করা হয় । 
সারা দেশে অগণিত মানুষ সভা 
সামাত ও জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে 
সরকায়ের প্রাত তাঁদের অনাস্থা প্রকাশ 
করছেন । 

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জনসমা- 
বেশ ইয় মাস্টিয়াগোতে। প্রায় দশ লক্ষ 
মানুযেয় জমায়েত ৷ দ্থান’য় প্রবীণ 
ব্যান্তরা বলেছেন গত কয়েক বছরের 
মধ্যে এতবড় জনসমাগম আর কখনও 
দেখা যায়ান । এতলোকের জমায়েত 
দেখে পিনোচেট সরকার 'মালটারণ 
দিয়ে এই জমায়েত ভেঙে দিতে সাহস 
করেনি । এর আগে বিরোধাদের 
জনসভা করাই মুদ্কিল হয়ে পড়োছিল। 
অন্যান্য বড় ও ছোট শহয়ে অগাঁণত 
বিক্ষোভ প্রদর্শন মিছিল হয়ে চলেছে। 
প্রতিটি এলাকায় "গণকাঁমটি” গড়ে 
উঠেছে। জঙ্গ। শাসকগোষ্ঠী নানান 
ধরণের বাধার সৃষ্টি করেও এই সব 
কমিটির কার্যকলাপ বদ্ধ করতে 


' পারোনঃ বরং এর সংগঠন ক্রমশ সব 


ছড়িয়ে পড়ছে । 
চিলির যা পারবেশ তাতে এই 
ধরণের কার্যযকলাপ চালিয়ে যাওয়া 


"মোটেই সহজ নয়। অনেক বিপদের 


ঝাঁক নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এর 
' অন্যতম, প্রধান কারণ এখানে আজও 
প্রত্যেকটি রাজ্গনোতক দল নিষিদ্ধ । 
প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক প্রচার 
করার নানান, অন্থবিধা । যেদিন পিনো- 


চেটে সরকার গদগতে বসেছে সেদিন 
থেকেই চিলির নাগরিক জীবনের এই 
হাল। আর একটা সমন্যা হল যে 
যদিও প্রত্যেকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠগ 
বর্তমান সরকারের অবসান চায়, 
তাদের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে যথেষ্ট _ 


মতভেদ রয়েছে I সেঞ্জন্য ওক্যবদ্ধ 
আন্দোলন গড়ে ওঠা ঝড় কঠিন । 


ডেমোর্যাটিক খ্যালায়েশ্স নামে 
একটি সংগঠন মোটামুটি প্রাধান্য নিয়ে 
রয়েছে। তাতে রয়েছে আগেকার 
দক্ষিণপন্থী প্রান্টান ডেমোকলযাটক 
দলের কিছু ঘাজনোতিক কমন এবং 
সোসালন্ট পার্ট'র একটি অংশ। 

গত সেপটেম্বরে মাক“সষ্ট অথচ 
লোননপন্থ নয়, এমন, সুব ছোটখাট 
দল, যেমন বামপন্থী টান ডেমো- 
হ্যাট; পপুলার এ্যাকশন মুভমেন্ট 
এবং সোসালপ্ট পাটির অন্য অংশ 
যারা এক ম্ন্ডে এসেছেন তারা ব্লক 
ফর সোসালজম ১ নামে সংগঠন গড়ে- 
ছেন। এরাই ডেমো্যাটিক খ্যালা-ই 
সেন্স নামে পরিচিত । ওখানকার 


j কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 


মোভিয়েন্ট ডেমোক্র্যাটিক পপুলার 
নামে যে নতুন ফ্রন্ট হয়েছে তার সঙ্গে 
সহযোঁগতা করে চলার পক্ষে । 


বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক এযালা- 
য়েশ্স সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলো- 
চনা শুরু করেছে যাতে -শপ্ই গণ- 
তন্ন ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু 
সরকার এখন পর্যন্ত ছোটখাট দাব? 
মেনে নিয়েছে--যেমন কিছু কিছু 
রাজনোতক কমাঁকে জেল থেকে ছেড়ে 
দিতে চায় । কিম্তু অন্তবতী সরকার 
গঠন করে নিবচন অথবা গণপরিষদ্‌, 


গঠনের দাবা মোটে মেনে নিতে চায় 
না। 


এর ফলে বিরোধাদের মধ্যে নতুন 
শেষাংশ এম পন্টায় 


গস 


সম্পাদক-_-হীরেন বসু ॥। সম্পাদক কর্তৃক বি. আই, পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণাঁ, কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাষলিয় ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





ষষ্ঠবিংশ বর্ষ £৩৪শ সংখ্যা, দর্পণ ৷৷ ৯ই শুক্রবার, ডিসেম্বর ৮৩, ৬৪ পয়সা 





ইন্দিরা গান্ধী নোবেল প্রাইজ 


পাবার চেষ্টা করছেন 


ইন্দিরা গাম্ধী এখন ই “কংগ্রেসের 
নাম-কা-ওয়ান্তে সবেসিবঃ আসলে 


' প্লাজ্বধব গাম্ধীই এখন দলের একমেবা- ' 


ক্ষিতীয় নেতা। দলপয় কাজকর্মে 
ইন্দিরার ভামকা, শুধু রাজপবের 
নেপথ্য-সদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে নিজের 


- সিচ্ধান্ত বলে প্রচার করা এবং রাজীব 


যে অদুয় ভবিষাতে দল ও দেশের 
ভাগ্যবিধাতা হচ্ছেন, সে বিষয়ে দল'য় 
নেতাদের পাকে-প্রকারে বুঝিয়ে দেওয়া 
কারণ দল পরিচালনার দায়িত্ব থেকে 
পঢয়ো এক বছর আগে ইন্দিরা অবসর 
{নয়েছেন। 


বৃহত্তম সংখ্যক ই-কংগ্রেসী নেতা 
এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ না 
জানলেও ইন্দিরার ঘাঁনণ্ঠ মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন নেতা এ বিষয়ে ওয়ীকিবহাল। 
তাদের মতে; ১৯৮২ সালে দিল্লীতে 
অনহষ্ঠিত এশিয়ান গেমস পরিচালনার 
অলাখত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন 
করার পরর্রম্কার হিসেবেই য়াজীবের 


ছিল 


এই রাতারাতি পদোধাতি । দলের 


দাঁয়িত এভাবে হন্তাস্তারত করা হলেও: 


কৌশলে সব গোপন রাখা হয়েছে। 
মনষ্টমেয় যেসব নেতা এর সাক্ষণ, 
তারা ভারতের বৃহত্তম এবং 
শাসক দলকে এভাবে একজন “নাবশ'- 
এর হাতে তুলে-দেওয়ায় ক্ষুষ্ধ হলেও 
নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা 


, ভেবে নীয্পব থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। 


এরা হীন্দিরার বহু চাঞ্চল্যকর কম 
কাম্ডের সঙ্গে জাঁড়ত। এদেরই ঘনিষ্ঠ 


সূত্র থেকে জানা গেছে, ইন্দিরা গাম্ধশ, 


নোবেল পররস্কার-জাতশয় একটি বিশ্ব 
খেতাব পাবার জন্য কি রকম প্রন্নাস 
চালাচ্ছেন গত এক বছর ধয়ে।, 

এদের মতে, জোটনিরপেক্ষ 
সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধীর. প্রধান লক্ষ্য 
নিজেকে. শান্তর দুত 
হিসেবে উপস্থাপনা কয়া। 
তার চোখের সামনে তখন 
শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় রর 


ইাশ্দিরার এ. আই. দি সির 
সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রে- 
সের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের 
মধ্যে কথা বলা তো দুরের কথা, মুখ 


- দেখাদোথও বন্ধ হয়ে গেছে । 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আনদ্দ- 
গোপাল মৃখাজ্খকে ভিওয়ে সাধারণ 
সম্পাদক গোপালদাস নাগ সম্মেলনের 
ব্যাপারে মাতদ্বরণ করতে যাওয়ায় 
আনম্দবাবু দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে- 
হেন। 

মুখ্যমম্তর সঙ্কে সম্মেলনের 
ব্যাপারে কে কথা বলবেন তা নিয়েও 
দু-জনের মধ্যে বগড়া-তুধগে | প্রথম 
দিকে গোপালবাবু একাই সম্মেলনের 
ব্যাপারে বিভব লোকের সংগে কথা 
বলতে শুরু করেন । 
আনন্দবাবুকে জিজ্ঞেস না 
করেই গোপালবাব্, সিদ্ধান্ত নিতে 
থাকেন। ফলে আনশ্দবাবু খুব চটে 
যান। একাঁদন গোপালবাবুর এইসব 
কাজের সমালোচনা করেন আনম্দবাবু | 
শুরু হয় কথাকাটাকাটি । কেছ্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাজ কলকাতায় 
এলে গোপালবাবু কপার হাউসে গয়ে 
আনন্দবাবুর বিরুদ্ধে নানা আভিযোগ 
করেন। . প্রথবব্যবু নাক এ ব্যাপারে 
আনন্দবাববর কিছু সমালোচনাও 


খরচ কম্নাবার 


ই-ক?র। ভা 

এ আই সি সির প্‌ণেছ্ধি আঁধ- 
বেশনের জন্য প্রস্তাবিত খরচ কমাতে 
বলায় এবং খরচ খরচার ব্যাপারে হাই" 
কমান্ডের লোক তদারক করার দায়িত্ব 
পাওয়ায় রাজ্যের অনেক নেতা ষারা 
বিভিন্ন উপ-সামাতির দায়িত্বে আছেন 
রীতিমত ক্ষুব্ধ । 

অভ্যথ-না সামাতর সভাপাঁতর 


" ্াজেন্্প্র্গাদকে ণিয়ে রাজনীতি 


ভারতের প্রথম রাষ্টপত ডঃ 
রাজেন্দুপ্রসাদের জম্ম দিবস তেসরা 
ডিসেম্বর কলকাতার একট হলে রাজা- 
পাদ এ, পি শমা বন্ধুতা দলেন। 


চোঁঠা ডিসেম্বর একই হলে ছল. 


রাজ্যপালের বস্ত,তা রাজেম্দু জল্ম- 


জয়ন্ত উপলক্ষ্যে সভায় । তেসরা 
[ডিলেশবরের সভার উদ্যোস্তা অল 
ইণ্ডিয়া ডক্টর রাজেন্দ্প্রসাদ মেমো- 


রিয়াল সোসাইটি কলকাতা । 


তিতীম্নটির উদ্যোস্তা রাজেশ খৈতান: 


এম. এল, এ আগামী বছরে মাজেদ্দ্ু- 
প্রসাদের জন্ম শতবার্ষ'কাঁ, তাই 
প্রধান্মম্তীর কাছ থেকে টাকা লোটার 
জন্য তাঁকে ব্যবসার উপকরণ হিসাবে 
যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের নেতৃতৰ 
দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাজেশ 


খৈতান। পয়সা লোটার সহজ ধান্ধা'। 


এীতহ্যময় ও আদি অল ইশ্ডিয়া 
রাজেন্দ্রসাদ মেমোরিয়্যাল সোসাইটির 

ও প্রতিষ্ঠাতা কলকাতা 
হাইকোটেরি উকিল এবং এককালের 
ছাত্র নেতা রাজেশ্দুপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ 
জে. পি. শ্রীবান্থব । * সভাপাত 
শঙ্করপ্রসাদ মিত্র এম. পি । উপদেষ্টা 
রাজেম্দুপ্রসাদের সঙ্গী ও বন্ধু পি, 


. ডি" হিম্মধাঁসনকা, বিরানষ্বই রছরের 


বন্ধ নেতা । এই সংচ্ছা পাটনা ও 
কলকাতা হাইকোর্টে ডাঃ রাজেন্দ্র- 
প্রসাদের মতি স্থাপন করেছেন । 
প্রতি বছর নামণ দামী লেখক এবং 
নেতা, আইনজশবীদের লেখা ও 
শ্রাজেন্দ্র স্মৃতিচারণ ছাপা হয়েছে 
জুভৌনরে । সংস্থায় নিঃস্বার্থ কাজের 
জন্য বহু অর্থ খণ হয়েছে অথচ 
কারো কাছে হাত পাতা বা ধাম্ধাবাজ্রণ 


করেনি এ পুরাতন সংস্থা । কল- 
কাতা হাইকোটের বিচারপাত শ্রীমতী 
পদ্মা, থান্তগ্গারও ঘনিষ্ঠ ভাবে 
রাজেণ্দু' স্মৃতি রক্ষা সমিতির সঙ্গে 
যুস্ত। 

এই সংশ্থা যখন সারা ভারতে 
মযার্দার সঙ্গে রাজেন্দ্র জয়ন্তী পালন 
করছে তখন রাজেশ খৈতান প্রমুখ 
ই-কংগ্রেসীরা এ পুরাতন সংস্থাকে 
এাঁড়য়ে নতুন কমাটি গড়ে একতরফা 
সম্মান কুড়োতে যাচ্ছেন'। যে সংগ্থা 
এত বছর ধরে নিঃস্বার্থ ভাবে রাজেশ্ত 
জয়ন্তী পালন করে এলো এখন 
আসম রাজেন্দ্র জন্মশতবাষি'কতে 
এই সংস্থা হঠাৎ গঁড়য়ে উঠেছে সেই 
সংচ্ছাকে এাড়য়ে এবং চক্রান্ত করে'বম্ধ 
করার প্রয়াসে । রাজ্যপাল এ. পি 
শমও ভিতরের রাজনপাতর কথা 
জানেন না। 


কোন ব্যাপারে. 


নামকে কেন্ু করে রাজ্য ইক: সা 
৪ সম্পাদকের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ 


করেন । 

এর পর" বিভন্ন উপদামাতর 
চেয়ারম্যান ও আহ্বায়কদের নাম নিয়েও 
গোপালবাবু নিজের ইচ্ছে মত নাম 
ঢোকাতে থাকেন প্রণববাবুশ্ন প্রভাব 
থাটিয়ে । এই ঘটনায় আনম্দগোপাল 


মুখাজ৭” প্রদেশ সভাপাঁত হিসেবে 
অপমানিত বোধ করেন । 


এরপর আনম্দবাব আসরে নেমে . 
পড়েন গোপালবাবকে শায়েষ্ঞা 
করতে । স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক 
হিসাবে সম্মেলনের ব্যাপারে পয়লা 


িসেম্বর বৈঠক ডাকেন । এই বৈঠকে . 


প্রণববাবু এবং গোপালদাস নাগ ছাড়া 


, সবাই উপাশ্ছিত ছিলেন'। 
এই বৈঠক হয় অশোক সৈনের 


বাড়তে । যাঁদও গোপালদাস নাগ 
বিছুক্ষণ এ. আলোচনায় ছিলেন, 
কিম্তু তান বলেন, ওটা 
স্টিয়ারং কাঁমটির - বৈঠক 


না। অশোক সেন তাঁকে অন্য 
ব্যাপারে আলোচনার জন্য ডেকে- 


ছিলেন বলে [তান ওখানে গিয়ে, 
ছিলেন। 


আবার চার তাঁরখে কপার গেস্ট 
হাউসে প্রণববাব্চ অশোক সেন, , 
গোপালদাস নাগ মিটিং করেন। 
সেখানে আনম্দবাকু যান নি। 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠোয় 


নিদেখ পেয়ে 


খাপ্পা 


কাছে যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল 
তাতে খরচের অস্ক প্রায় এক কোটি 
টাকারও বেশী ছিল। এই খরচার 
ব্যাপারে বিভিন্ন নেতার নামে ইতি- 
মধ্যেই দিল্লীতে নানা কম অভিযোগ 
যেতে শুর করেছে। | 

হাইকমাম্ডের কাছে বিভিন্ন সতে 
খবর ছিল, কলকাতার আঁধবেশনকে 
কেন্দ্র করে কংগ্রেসীদের ঝগড়ার মূল, 
কারণ অর্থ ও ক্ষমতায় লড়াই ।. কে 
কত বেশী টাকা খরচ করার দাসত্ব 
পাবেন এবং দলের নেশ্রীয় ও নেতা- 
দের ভজনার জ্ুযোগ পাবেন তার 
জন্যই কংগ্রেসখদের মধ্যে মারামারি 
কাটাকাটি চলছে । 

দিল্লীতে সম্প্রাত অনুষ্ঠিত 
স্টিয়ারিং কমিটির সংগে হাইকম্যান্ডের 
প্রাতনিধিদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে খরচের পারিমাণ অন্ধেকেরও 
কমে নামিয়ে আনতে হবে এবং এই 
খরচ খরচার তদারকির দায়িত্বে থাক" 
বেন হাইকমাশ্ডের একজন প্রাতি- 
নাধ। 

দিল্লী থেকে ফিরে অভ্যর্থনা 
সামাতর সভাপতি অশোক সেন সব 
উপ-সাঁমাতির সদস্যদের ডেকে বলেছেন 
শেষাংশ ৮ম পণ্ঠায় 





এই জ্ঞাম়েরিকান 
মেয়েটি 
সেডিয়েত ইউনিয়ন 
বেড়িয়ে এল 


এ মেয়েটির নাম সামানথা স্মিথ। 
আমেরিকার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে | সি 
পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ 
সম্পাদক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সবেচ্চি সোভয়েতেয্ন সভাপাঁত মন্ড- 


লপর সভাপাঁত ইউীরি' আন্দ্রোপভের 
. আমশ্তরণে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর 


, করেছে সামানথা | চ্কুল পড়্‌্রা এই 
মেয়েটি ্থর করে যে, সে নিজেই 
খখজে দেখবে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মানুষ প্রকৃতই যুদ্ধ চায় কিনা! সে 
ইউর আন্দ্রোপভকে একটি চিঠি 
লেখে, যেসব প্রশ্ন তার মনকে পাঁড়া 


. দিচ্ছিল সেগুলিই সে তাঁকে জিজ্ঞাসা 


করে। সামানথা নিজেই হকার 
করেছে উত্তর পাওয়ার আশা সে 
করোন । কিন্ত উত্তর সে পেয়েছে । 


প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত নেতা বিশদ 
ব্যাখ্যা সম্বলিত একটা চিঠি তাকে 
দেন। তাতে তিনি এই কথাটাই 
বৃবিয়ে দিয়েছেন যে শাস্তরক্ষার জন্য 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ সাধ্যা- 
তত সব কিছুই করছে । তান লিখে- 
ছেন, সংদ্ধ কাকে বলে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মানুষ তা ভাল করেই 
জানে । তিনি আরো লিখেছেন । 
আমেরিকা মূন্তরাষ্ট্র দহ অন্যান্য 
প্রাতবেশ? রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন শান্তিতে বাস করতে চায় । 


মা আর বাবার সঙ্গে সামান্থা দু 
সপ্তাহ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণ 


. করেছে। অনেক কিছু সে দেখেছে । 


মানুষের সঙ্গে মিশেছে । তার বয়স 
ছেলেমেয়েদের সঙ্ষে বন্ধ্যত্ব পাতি" 
য্লেছে। সর্বশেষে সে বলেছে “রুশরা 
ধুদ্ধ চায় না" । ছবি এ পি এনের। 
¢ ’ 

সোভিয়েত দেশের’ সোঁজন্যে ! 





উ-ক? স্তাবকরুন্দ ৪ 
ইন্দিরা গান্ধী 


১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাই- 
কোটের রায়ে শ্রামত' 
গাদ্ধীয় নিবচিন বরবাদ হবার পর 
তধকালশীন কংগ্রেস সভাপাত শ্রীদেব- 
কান্ত বড়-্না বলোছিলেন ইন্দিরা ইজ 
ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া, ইজ ইদ্দিরা”। 
তায়পর গঙ্ষা'ষ্মঃনায় অনেক জল বয়ে 
গেছে, কি্তু কংগ্রেসে 'ইন্দরার স্তাব- 
কের সংখ্যা কমোন পর়শ্তু কংগ্রেস 
ইন্দিরার নামাক্ষিত হবার পর প্রায় 
নমশ্ত দঙ্গটাই তাঁর ভ্ঞাবকে পাঁরণত ৷ 
ডঃ জগন্নাথ মিশ্রকে হঠিয়ে শ্রীচল্দ্র- 
শেখর সিংকে শ্রীমতগ গাম্ধী বিহারের 
মসনদে বাঁসয়েছেন। স্বভাবতই 
নিংজশ তাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ ! 
তার প্রকাশ ঘটেছে দেবকান্ত বড়,ম্লার 
অনুকরণে । িংজী বলেছেন কেন্দ্র 
মানে নেহর; পাঁরবায় আর নেহরু 


পরিবার মানে কেশ্রু। কেন্দ্রীয় সর- 


কারের সমালোচনা করার অর্থ 
কেন্দের সমালোচনা-করা । লালবাহা- 
দূর শাপ্লী ও জনতা পার্টর জমানা 
সাড়ে চার বছর বাদ দিলে কেন্দ্রীয় 
সরকার চালিয়েছে নেহর; পারবার । 

প্রকৃতপক্ষে আঁধকাংশ ইন্দিরা কং- 
গ্রেসী এই মনোভাব পোষণ করে। যে 
কোন কারণেই হক জওহরলাল নেহপুর 
যেমন একটা সোশালিণ্ট ভাবমার্ত 
তৈরী হয়েছিল তেমান শ্রীমতী 
ই'শ্দরা গাম্ধপও তাঁর পিতার জশীবত- 
ছিলেন । তাই কংগ্রেসের মধ্যে তথা- 
কাঁথত 'সাষ্ডকেটের সঙ্গে ইণ্দিরার 
দিরোধের সময় সমস্ত বামপন্থী দল 
তাঁকে সমর্থন করেছিল “প্রাতীক্রিয়া- 
শীল" িম্ডিকেটের বিরুদ্ধে | কিন্তু 


ইন্দরা 


লোক নয়; 


এ 


ইন্দিয়ার আসল চেহারা প্রকাশিত 
হাত খুব বেশি দেরী হয় নি। 
পপ্রগ্নাতিশশলতা”র মুখোশ সরে গেলে 
দেখা গেল ইন্দিরার সবকিছুই 
 ধাপ্পাবাজী-গরদবী হঠাও) সমাজ- 
ত্র; 1২০ দফা কর্মসডাঁ ইত্যাদি 
শ্লোগানের ধোঁকা দিয়ে তিনি. দেশ- 
বাসীকে ভুলিয়ে রাখতে এবং নিজের 
মসনদ চিরদ্ছায় করতে চান'। 
নিবচিন সংক্াম্ত মামলায় 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে একট; 
ধাকা খেলেন এবং সেই সময় থেকেই 
সঞ্জয় গাম্ধী রাজনীতির আসরে নাম- 


লেন | তারপর . জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা । এই সময় পাক্সিবারিক 
শাসনের চিন্তাও ইন্দিরার মাথায় বধ্ধ- 


মূল হয়ে গেল। ২ তিনি এবং দলের 
লোকেরা নেহরু পরিবারের গুণগানে 
সোচ্চার হয়ে উলেন। তারপর সঞ্জয়ের 
অপঘাতে মৃত্যু । দেশের লোক 
নিঃশ্বাস . ফেলে বাঁচল । মনে হল 
পলাজীবের রাজনশীততে আগ্রহ নেই। 
সেকথাই মা ও ছেলে প্রচার করলেন। 
কিন্তু রাজীব আঁবলম্বে সঞ্জয়ের. 
শন্যদ্ছান পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন। 
এখন তো নেহরু পরিবার ক্লাজ পারি- 
বায়ে পরিণত । ইন্দিরা তাই ভাবেন । 
তিনি এর আগে নেহরু পরি- 
বারের অবদান ও বিশেষ মর্যাদার 
কথা বলতেন । বোন্বাইয়ে এ. আই 
সি সি, অধিবেশনে ইন্দিরা বলেছেন, 
দেশের লোক তাঁদের র্লাজপায়িবারের 
ময্দা দিয়েছেন । আসলে দেশের 
দলের লোক- _আল্তুলেঃ 
সি এফ স্টিফেন, চন্দ্রশেখর সিং 
ইত্যাদি চ্াবকের দল । 





মখ দেখাদেখি বন্ধ 


১ম পাতার পর 
গোপালবাবু দাবশ করেন এটাই 
স্টিম্ারং কাঁমাটর বৈঠক । এই ঘট- 


নার পর আনন্দবাবু ও গোপালদাস 
নাগের, মধ্যে রেষারেষি চরমে ওঠে । 
, কথাবাত! আগেই বন্ধ হয়ে 'গিয়ে- 
দিল । এবার মুখ দেখাদেখিও বদ্ধ 
হয়ে যায় । 

আনম্দবারহ সোজা দিল্লীতে 
গিয়ে পাশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ 
সম্পাদক সি. এম 'স্টফেনের কাছে 
প্রণববাব এবং গোপালদাস নাগের 


বিরুদ্ধে আভিযোগ করেন ৷ আনন্দ- 


বাব: অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপতি 
অশোক সেনের বিক্ম্ধেও অভিযোগ 
করেন। | 


আনন্দবাব; এ আই পলি সির 
সাধারণ ' সম্পাদক “দ্টিফেনকে 
বলেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
এবং স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক 


হওয়া সত্বেও তান এ আই সি সি-র . 


অধিবেশনের ব্যাপারে অন্ধকারে 
আছেন । এতে সংগঠনের ভাবত" 
নষ্ট হচ্ছে। 

, জানা গেছে; আনম্দবাবূর মুখ 
থেকে সব শুনে দ্টিফেন দিল্লগতে 
সবাইকে ডেকে পাঠান। কিম্তু 
গোপালদাস নাগ জানিয়ে দেন তান 
অসুস্থ, তাই যেতে পারবেন না। 
জানা গেছে; গোপালদাস নাগর অনু" 
পাশ্থিতির ব্যাপারে স্টিফেন খুব 
অসম্তুণ্ট । 


প্যারালেলতন্র 


শ্ৰীপতি নন্দী 


বিষয়টি বিশেষ না হয়ে যায় না, 
শুধুমান ইন্ডিয়ান নয়, ইাম্ডজেনাসও 
বটে--একটা অল ইন্ডিয়া ফেনোমেনন, 
প্যারালেল সংক্রান্ত গাণত জগতে একটা 
নতুন সংযোজনও বটে । বিষয়টা আর 
কিছু নয়, ইন্ডিয়ান প্যারালেলোক্তাসী 
অর্থাৎ ভারতবর্ষ নামক ধরাংশে 
প্যারালেল শীন্তসমূহের তন্ব বা 
রাজত্ব । এ 


প্যারালেল বলতে সাধারণ অর্থে 
দুই বা ততোধিক বস্তুর রূপে গুণে ' 


তল্যমল্য অবস্থা বোঝায় ; কল্পনায় 


একটি বস্তুকে আরজিন্যাল জ্ঞান করে 


নিয়ে অপরটিকে প্যারালেল বলা হয় 


যথা £ এমেলের এম পর প্যারালেল 


‘ঘোড়া এমেলে, ঘোড়া এম পি ; এমেলে 


এম পির সংখ্যায় ঘাটাত পড়লে ঘোড়া 
এমেলে এম {প দিয়ে ঘাট্াত. পূরণ 
করে মদ্লিসভা গঠন করাটা একটি নব্য 
ভারতীয় প্রথা ।' তৎসহ ধনরাঁক্ষণ 
করুন; ধর্মনিরপেক্ষতার, সঙ্গে ধর্ম- 
উত্মাদনা ভারতীয় রাম্টূতল্ত্ে সমার্থক 
বদ্তু, অতএব প্যারালেল ; যুদ্ধ প্রস্তুতি 
আর শ্াস্ত-প্রদ্তৃতি একই অস্মক্রয়ের 
প্যায়ালেল-দশ্ডে দন্ডায়মান প্যারালেল। 
জোটানরপেক্ষতাও তেমান রুশ-দালালণ 
ও মাঁক্ন দালালীর দুই প্যারালেল 
দশ্ডে অবস্থান করছে ( তফাৎ এটুকু 


যে, রুশ-দালালী কথায় ও কাজে; 


মাকিনু দালালী কথায় নয়, কাজে )। 
এবার প্যারালেল অর্থনশীতর ইন্টার- 
ন্যাশন্যাল ইমেজ দর্শন করুন £ 
ভারতীয় কালো রাঁপয়া তো আয় 
মামুূলী মাল নয়, ‘সাদা’ টাকার মত 
অথবণও নয় ; আবার খর্ব বলতে যেমন 
তেমন থর্ব নয়, স্রেফ র্যাকডায়মন্ড - 
বহুমংলা সামগ্রীর মত এ বস্তু কাক- 
পক্ষাঁরও অজান্তে ইন্ডিয়া টু এমেরিকা, 
ইন্ডিয়া টু ইংল্যান্ড, ইণ্ডিয়া টু 
ওয়েস্ট এশয়া, ইন্ডিয়া ট; সুইজার- 
ল্যাশ্ড। অন্‌ টু গ্যনিহয়ার, দ্যান 
এগ্েন টু ইন্ডিয়া হয়ে . থাকে ; অর্থাৎ 
প্পয়া সে কভাঁ ডলার বন: যাতা? 
কভা ম্টাল, কভ পেট্রোডলার; কভব 
সুইস্‌ জা হো ক্যর ফিন: ঘবমে 
আকে বহুৎ গুণ জাদা র্‌পিয়া বন: 
যাতা। তাছাড়া পি. টি. আই-র 
প্যারালেল 'ইও এন আই; সি. পি. 
আইর়* প্যারালেল সি, পি, আই 
(এম), আননদ্দবাজারের প্যারালেল 
যুগান্তর ইত্যাদি সব মিলে প্যারালেল- 
তম্তকে যোল কলায় পূর্ণ করে ধরে 
রেখেছে। অরিজিন্যালে প্যারা- 
লেলে পারচিতির 'নিত্য-বিল্রাটে 
সাধারণ মানুষ বিল্রান্ত হয়ে পড়েছে। 


দর্পণ | শুরুধার। ১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


‘বাহ্গালোর টেপস্ধ্যাত শ্রীযুক্ত ভাঁরাপ্পা 
মৈল আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে, 
আনুমানিক ৮০ লাখ টাকা বোঝাই 
“গেজ” আনলোড করতে- নায়ানার 
সরকারের পতন ঘটাতে ৷ কেরলে 
ঘোড়া ব্যবসায়ের কাজে এবার শালি- 
নীতাই-র আগ্রপরীক্ষা__কংগ্রেসশ 
যোগ্যতার আগ্রপরাক্ষা ! 


একটি সমপক্ষায় দেখা যায়, 
১৯৬৭-৭৩ এই ছ’বছরে ২৭৪০-টি 


" ঘোড়া ওম্েলের সহায়তায় ৪৫ 
পরেই বল হয়েছ এহেন নিবাঁচত রাজ্য সরকারকে... ভূপাতিত 


ইম্ডিজেনাস বন্তৃু নিজগুণে বিশেষ 


' অর্থাৎ স্পেশ্যাল, অতএব প্যারালেলটি 


অনেক সময়ে আয়ুজিন্যালের গাজে'ন 
বা প্রাতরক্ষকন্ছানগয়, ওঠে । হাতের 
কাছে জলজ্যান্ত প্রমাণ ইন্দিরা গান্ধীর " 


করা. হয়েছিল; যার ফলে অন্ততঃ 
২১০টি ঘোড়া পরে মন্বী আর জানা 
পনের তো একেবারে মুখ্যমন্ত্রী সেজে 
বসে । পরবতী দশ্য তো 
আয়ো যথা্থরুপে প্যারালেলোতাশ্মিক 


মুখ্যমন্ত্রীর গিরি শ্রীমতী শালিনতাই সরে 


প্যারালেল ইন্দিরা ইমেজ । . এন্থলে 
ইম্দিরা-ইমেজ সক্রিয় শান্তি বা শ্যাক- 
টিভ 'প্রনাসপ্‌ল; আর ব্যাস্ত ইন্দিরা ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই “মশ্রিসভা' 
একটা সচল লোকোমোটিভ মান; স্থাঁপত হয় । পয়ে এতৎসহ কেরালাও 
এ ইমেজের জেল্লায় ইন্দিরা ভারত- যত হয়। প্যারালেলতম্ম যথার্থই 


--১১৮০ সালের একটি মার বছরেই 
১৯০০-ট ঘোড়া এমেলে সহযোগে 


সরকারের লোকোমোটিভ--আছেন, প্রোডারটিভ ৷ 
বাঁচেন,' চলেন, চালান । অথচ বশজের অপুকে বাঁজাণ; তেমান 
ইমেটার বয়স আর কতটুকু? কাটের অপুকে কাঁটাণ: বলা হয়ে 


বড়জোর চৌদ্দ, বছর-_কংগ্রেস নামক থাকে । অনুকরণে দশ্যের অপুকে 
দলটাকে দইখান কয়ায় সময় থেকে |: দৃশ্যাণ্‌ বলা যায় কি? তাহলে, লক্ষ 
অথচ ইশ্দিরা . গাম্ধীর বয়স তো. কোটি প্রক্রিয়া 'বাশন্ট আমাদের এ 
সূত্র ছ'ই ছণই । দশাসই প্যারালেলতম্ত্ের বিপালকায় 

কিংবা ধরুন, ‘সাদা’ টাকা বা আইনা আকান্ন-আকাতির বিচায়ে কণটিকে 
টাকার প্যারালেল কালো টাকা অথবা ,কেরলে আজিকার নিতান্তই লাখ 
সাদা” সোনার প্যারালেল কালো বেলাথা টাকার খেলাগলিকে দৃশ্যাণ্‌ 
সোনা-__পোষাকী ইকোনোমাঁয় পাশে মার জ্ঞান করাই শ্রেয়। তাহলেও, 
প্যারালেল ইকোনোমধর কথা । বলা , সুধা পাঠক, এবারে ভারতের দক্ষিণ 


বাহুল্য, এসব, ক্ষেত্রেই" প্যারালেলই সামান্ত থেকে উত্তর সীমান্তে জন্ম 


কাম্মীরের দিকে নজর রাখুন । 
ঝা + 
বলতে পারেন, এসব 
আইনের ফাঁক দিয়ে ঘটে - থাকে ; 
কথাটা বথাথই সঠিক । কিন্তু ভেবে 


যথার্থ শৃন্তিবহ 1 
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. প্যারালেলতম্ত চলছে; চলবে__ 
সুযোগ্য মুখপান্র স্টিফেন সাহেব তো 
হেড়ে গলায় তা জানান দেখলে প্রতীয়মান হযে যে, এ আই- 
রেখেছেন ৷ "বাঙ্গালোর টেপ শুনে নের ফাঁকগঠলও-আইনের মত আইন 
সরমে মরমে গুটিয়ে পড়লে প্যারালেল সম্মত ও আদালত-গ্রাহ্য । জনসাধা- 
ইকোনোমশ প্যারালেল ডেমোক্যাসীর রণের দিক থেকে দেখতে গেলে, 
কাজ চলে না। আর চলবেই বা কেন? আইনের ফাঁকটা আসলে আইনের 
দু’কান কাটা মৃন্ড্ধারীগণ তো সদর ফাঁকি; আবার শাসকপ্রেণণর দ্টিতে 
রাঙ্া ধরে নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত, কয়ে আইনের ফাঁকটা একটি. অলিখিত 
থাকে । অতএর, কণটিক. মিশনের আইন--জনসাধারণকে সবস্থাস্ত করে 
এবোশুনি” ঘটতে না ঘটতেই কেরালা ফাঁক দিয়ে গলে. যাবায় করিডোর । 


সরকারের কখনো দেখিয়ে দিতে পারে কিন্তু ফাঁক- 
কচ্ঠাগত প্রাণ--কেরল কুং (জেকব) গলিতে বন্ধ করতে পারে না, এমন 
আর “সোস্যালিষ্ট ফোরাম’ নাকি খচে কি ফাঁঁকবাজকেও শান্তি দিতে পারে 
লাল, নিজেদের নাক কাটা গেলেও না। লোকসভা এ ফাঁকগলকে বন্ধ ' 
এ খোঁড়া সরকারের  সক্ষে তারা ঘর করে না, বরং বিপরীতে আইনের 
- করবে না।' অতএব, মহারাম্্রীয় ফাঁকগনীলকে আলিত আইনের মত 
সংরক্ষণ করে। অতএব, 
(আশ্তুলে এঁপিসোডের অন্যতমা আইনের ফাঁকগুলিও আইনের দর- 
নায়িকা) কেরলে ছ:টে এলেন “এক বারে ফাঁকবাজদের রক্ষাকবচ হয়ে 
পাহাড় “লগেজ' সঙ্গে করে আর ফিরে থাকে এবং লিখিত আইনের প্যারা- 
গেলেন নামমান্র লগেজ নিয়ে |. লেল আলাখত আইন রূপে প্যারালেল 


করুণারণের খেড়া - 


~~) 


.মিশন ওপেন হয়ে গেছে। কেরলে ' আদালত আইনের ফাঁক মুটিকে কখনো ই 


দুশ্যান্তরে গ্রীকরুণাকরণজও কখনো  ইকোনোমী ও ঘোড়াশাহীর জন্ম 4 


রামনথলি কখনো কুট্রায়াম যাত্রার দিয়েছে, প্যারাগেলের বংশবৃদ্ধি 
নাম করে তিন দিনের মধ্যে দ:'দ:বার ঘটিয়ে চলেছে। প্রতিটি নিবচনের « 
বোম্বাই প্রিবাস্দ্রম করে এলেন (মনে ' পরই একবার করে ঘোড়া এমেলে 
হয়, আয়ো লগে ম্যানেজ করতে )। 
উল্লেখ্য, একই ভাবে এসোঁছলেন শ্রেষংণ ৭ম পু্ঠায় . . 


ঘোড়া এম. পি. দের বান্পার প্রোডা- 





দর্সপ॥। শুক্রবার; ১ ভিসেদ্বর। ১৯৮৩. 


'সমাজতাঞ্লিক রা 


বদরুদ্দীন উমর 


" সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদোশক 
নশাতির প্রশ্নট' আমরা সাধারণভাবে 
আলোচনা করবো । সে কারণে কোন 
একটি বিশেষ সমাজতান্মিক রাষ্ট্রের 
বৈদেশিক নীতি আমাদের এ আলো- 
চনার মূল বিষযনবন্ঞু নয় । তবে 
প্রসঙ্গত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
সমাজতান্তিক রাষ্ট্র নামে পারচিত 
কোন কোন রাষ্ট্রের বৈদোশক নীতির 
বিভিন্ন দিক নির্দন্টভাবে এখানে 
আলোচনা করা হবে 

সমাজতাপ্ৰিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক 
"* নদীত ' সম্পৰ্কে আলোচনার পর্বে 

দেখা দয়কার প্রথমতঃ কি ধরনের 
বিশ্ব পারাদ্বাততে একটি সমাজ- 
তাশ্রিক রাষ্টুকে তার বৈদোশক নীতি 
ধারণ করতে হয় ! এবং দ্বিতীয়তঃ 
সমাজতাম্লিক রাহী ও তার পারচালক 
সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি কমিউনিষ্ট 
পার্টর মূল লক্ষ্যগুলি কি। 
ব্ত'মান বিশ্ব পাঁরাদ্থাতর দিকে 
তাকালে দেখা যাবে যে এর মূল 
দিকগুলি হলো, (ক) গাঁথবগর সকল 
দেশে সর্বহারা শ্রেণীর 'সঙ্গে বৃজোন়া 
শ্রেণীর দ্বন্দ, (খ) পৃথিবীর বিভন্ন 
দেশে নিপীড়িত জনগণের সঙ্ছে বিশ্ব 
4 সাগ্রাজ্যবাদের দন্ৰ, (গ) সম্লাজতাদল্লক 
ব্যবস্থার সঙ্গে প:জিধাদর্ ব্যবস্থার তবপ্ঘ 
এবং (থু) সাম্রাজ্যবাদী, দেশগুলির 


: [নিজেদের মধ্যেকার দন্দ অথাৎ বিশ্ব , 


সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব! 

উপরোন্ত চারটি ছদ্বের প্রেক্ষিতে 
যে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামনে 
যে সাধারণ কর্তব্য. উপাঁদ্থত হয় তা 
' হলো, (ক) নিজ দেশে সবহারা 


শ্রেণীর শান্তিকে ক্রমাগত সুসংহত করে ' 


অর্থনাঁতি, রাজনীতি ও সংক্কাতর 
ক্ষেত্রে বুজোয়া প্রভাবকে নিম 
করা; (খ) অপরাপর দেশের সব'হারা 
শ্রেণীর প্রেণাঁসংগ্রামে যথাসাধ্য 
সহায়তা করা, (গু) বিভিন্ন দেশে 
- শ্রামক কৃষকসহ সকল নিপাঁড়ত 
১ জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ! সংগ্রামে 
যথাসাধ্য সহায়তা করা; (ঘ) অপরাপয় 
বথাসাধ্য সহায়তা করা ' এবং 
(৩) সাম্রাজ্যবাদী শান্তগুলির আভ্যন্ত- 
রাঁণ .দ্বদ্ষের সুযোগ গ্রহণ অথবা 
অন্য কোন অজুহাতে কোন 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অথবা অনন্বত 
পাজবাদী ও শোষণমূলক রাষ্ট্রের 


সঙ্গে নিজেদের জাতীয় স্বাথ" রক্ষার ' 


উদ্দেশ্যে কোন নাঁতি গ্রহণ না করা।, 


অর্থৎ [নিজেদের জাত"য় স্বার্থে - 


(যা মূলতঃ বুজোঁয়া স্বার্থ হতে বাধ্য) 
অপর কোন দেশের জনগণকে ব্যবহার 
না করা। ' 

সমাজতাশ্মিক রাষ্ট্রের যে কর্তব্য- 
গুলি উপরে সংক্ষিগ্ুভাবে উল্লেখ করা 
চলো সে বিষয়ে এবার একট; 


লা 


1 বিস্তারিতভাবে. আলোচনা ' 


করা 


দরকার । 


দুই 

' যে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
যেহেতু রাষ্ট্র নয়, তার.মল 
চরিত্র হলো আন্তজিতিক, ঘসে ‘জন্য 
প্রত্যেক সমাজতাশ্মিক রাষ্ট্রেরই 
কতক্গবল আন্তর্জাতিক কর্তব্য 
থাকে । এই কৃর্তব্যগ্ীলর মধ্যে 
স্বপ্রধান্‌ হলো. ব্ম্বব্যাপী স্বহারা 
শ্রেণীর সূঙ্গে বৃজোরা শ্রেণীর যে দন্দ 
সংঘাত জারী রয়েছে সেই বন্দ 
সংঘাতকে শ্রম শ্রেণীর একনামক্তের 


দিকে পাঁরচালিত হতে সাহায্য ক্রা 


প্রথম সমাজতাশ্রিক রাম্টের প্রতিষ্ঠাতা 
ও নির্মাতা হিস্বে লেনিন ও 
ট্ট্যালন এই নপাঁতর ভিিতেই 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক 
নগৃতিকে পারচালনা করতেন। 

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনে রাখা 
দমূকার তা' হলো, সব'হারা শ্রেণীর, 
এই সংগ্রাম শুধু য়ে উন্নত পংজবাদা 
ও সায়াজ্যরাদঁ দেশগণীলিতেই চলছে 

“তাই নয়। এই সংগ্রায় অন:মত্‌ এবং 
নয়া উপানবেশিক দেশগুলিতেও 
জারী. রয়েছে! কারণ এই ধরনের 
দেশেও পশাজরাদের অপ, 'রিন্তর 
উদ্ভব হয়েছে এবং শ্রম ও পণজর 
ঘৃন্দ বিরাজ ক্রছে। 

শুধু তাই নয়, এই ধরনের 
দেশের, অপর. একটি বিশেষত্ব হলো, 
শিল্প শ্রামক ছাড়াও অগ্নণত 
ভাঁমহীন কৃষক, খোদ চাষী, ক্র 
জাম মালিক, মধ্য কৃষক, নানা ধরনের 
গ্রামীণ পেশাজীবী জন্গণ, মধ্যশ্রেণ- 
ভুস্ত চাকুরী জ্বীব। ছোট ব্যবসায়ী এবং 
বিভিন্ন ধরনের শহুরে গরাঁবদের সঙ্গে 
পণ মালিক, ভযাম মালিক মহাজন 
এরং তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
প্রীতিনিধদের একটি দ্বন্দ্ব আবিরাম 
রয়েছে। | 

এই কারণে যে কোন সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ও তার পরিচালক কাঁমউানিস্ট 
পার্টির দায়িত্ব হলো, সাধারণভাবে 
এমন বৈদেশিক, নাতি নিধাঁরণ বং 
অনুসরণ করা যে নীতির দ্বারা উন্নত 
এবং অন:দ্নত লব ধরনের প্ঠাঁজবাদী 
ও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় 

' সর্বহারা শ্রেণী ও িপশাড়ত জনগণের 


শ্রেণী সংগ্রাম সুসংগঠিত, তৱ এবং 


"প্রবল হতে পারে। 
তিন. - 
স্ট্যালিনের সময় পযন্ত উপরোস্ত 
সমাজতাম্ঘিক নাতির ভিত্তিতেই 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক 
নাঁতি পারচালিত হলেও শ্ট্যাঁলনের 
মৃত্যুর পর, বিশেষতঃ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাঁমউানিষ্ট পাটির 





' শেণী ও ' অপরাপর 


বিধতম, কংগ্রেসের পর, এই নতি 


" ক্ষের্রু.এক.আমূল পরিবর্তন সাঁচিত 


হয় । 

এই পাঁররাততি নশীতর,মূল কথা 
হলো, সাম্রাজ্যবাদী রাম্টরগংলির 
আভ্যন্তরীণ দম্ এবং সাম্রাজ্যবাদী 
ও নয়া-উপনিবোশিক রাষ্ট্রের বেয়া 
শ্রেণীর মধ্যকার ত্ব্ছকে সর্বহারা 
" িপীড়ত 
জনগণের স্বার্থে ব্যবহারের নামে 
পরস্পরের সঙ্ষে হন্তে লিপ্ত শোষক 
রাষ্টগ্ণলর, এক অথরা অপ্রয় অংশের 
A সহযোগিতার স্‌ম্পক' 
স্থাপন করা । 1 

কোন বিশেষ, ভ্রু অবস্থায় যে 
সাম্রাজারাদী ও পধাজবাদী কোন 
রাষ্ট্রের সৃচ্ষে সহয়োগত্াুর স’পর্ক* 
কোন সমাজতাশ্রিক রাষ্টু সামায়িক- 
ভাবে স্থাপন করতে গারে না তা 
নয়। 'ছিতীয়, বিশ্বমনদ্ধের প্রথম 
দিকে শ্ট্যালন এই ধরনের 
সহযোগিতার জন্য বটেন ও. ফাম্সের 
কাছে আহ্বান জানিয়ৌছিলেন' এবং 
সেই আহবান, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর 
তান ফ্যাঁসস্ট জামানীর সঞ্জেও 
একটি “ঘম্ধ নয় চুন্ত'র মাধ্যমে এক 
সামায়ক সম্পর্ক‘ স্থাপন করেছিলেন। 
এর পর চুক্তি ভশ্ত কুরে জামান 
সোভিয়েত 'ইউনিয়ন আক্ৰমণ করলে 
স্ট্যালন ইঙ্গ-মাঁক‘ন জোটের সঙ্গে 
আবার নোতুন এক্‌ সামরিক চুক্তিতে 
আবাধ হয়েছিলেন। উপরোন্ত দুই 
ক্ষেত্রেই পারিচ্িতি ছিল নিদায়ংণ 


সেই দুর প্ররস্থিতিতে শুধু 
রাশিয়ার ' সর্চহরো রাষ্টুকেই নয়, 
সারা বিশ্বব্যাপী সর্বহারা রিপ্রবের 
করা এবং সবহারা শ্রেণীর শ্রেপীগত 
স্বাথেই তাকে রক্ষা) করা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিলো এক জরুরণ সমাজ- 
তাশ্রিক কৃতু'ব্য। এই কতাব্যই 
স্ট্যালিন বিশেষ বিশেষ জয়:রণ 
পারিশ্িতিতে পালন করেছিলেন। 
এথানে যে কথাটি বিশেষভাবে 
মনে রাখা দরকার তা হলো, লেনিন 
ও ঈ্ট্যালনের নেতৃত্বে জামা্নধর সঙ্গে 
প্রথম ও দ্বিতণয় বিশ্বযৃন্ধকালীন 


চান্ত এবং 'প্ররতা* পায়ে ইছ- 
মাঁক‘ন জোটের সঙ্গে চুক্তির ফলে 
বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং 
সর্বহারা প্রেণীর স্বার্থ খর্ব না হয়ে 
রক্ষিত ও সমুদ্ধ হয়েহিলো । 'রিশ্ব 
সগাজতাদ্িক আন্দোলনের এই 
ক্রমবর্ধমান শান্তর একটি পারিণাত 
খহসেবেই সংঘটিত. হয়েছিলো চন 
[বঙ্লব । 


বদেদিক নীতি 


স্ট্যালন-উত্তর সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন এবং ' বর্তমান চাঁন 
কতৃক 'যে বৈদেশক, নাত 
অনুসৃত হতছ তার সঙ্ষে লোনন ও 
স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন "সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বৈদেশিক  নশাতির 
পার্থক্যাটি সাঁঠকভাবে বুঝতে হলে 


স্মরণ রাখতে হবে যে, উপরে যে ' 

' চ্ীস্তগ্যালর উল্লেখ করা হলো সেগুলি 

কোন সাধারণ বৈদোঁশক নধাতর অঙ্গ - 

নয়, বিশেষ জরুরী অবস্থায় গুহাত 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত মান্র। 


সাম্যবাদ ও নয়া-উপাঁনবে- 
শিক রাশ্রগ্দালুতে সাম্রাজাবাদী,. ও 
দেঙ্পয় পনাজর সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণী ও 
সকল ধরনের মেহনতি ' জ্রনগ্ৰণের 
দবদ্ঘই হচ্ছে পরাঁযনাচ্ছাতয় সব থেকে 
গুরত্বপূর্ণ 'দিক। তাই কোন 
সমাজতাদ্মিক রাচ্টেরে বৈদোশিক 
নগীতির ক্ষে্রে, এই হদ্ছের রিষয়াট 
সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য. । 

এই গুরুত্বের সহজ, অর্থ হচ্ছে 
এই'যে। অপর কোন দেশের সঙ্গে 
নপক নির্গযয় ও চ্ছাপনের ক্ষেত্রে এমন 
কিছুই করা চঘবে না, যাতে তায় 
ফলে সে দেশের শ্রামক শ্রেণীসহ 
জনগণের শ্রেণী, সংগ্রাম ক্ষাতগ্নন্থ 
অথবা বাধাপ্রাপ্ত 
দেশের. বংজোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনের" প্রশ্নেই এ বিষয়টি বিশেষ- 
ভাবে প্রাসাঙ্গক। 

চার 


সাম্রাজ্যবাদ দেশ, উপনিবেশিক 


\ 
দেশ, আধা-উপনিরোশক এবং নয়া 


' উপনিবেশিক দেশের বুজোয়া শ্রেণীর 


মধ্যে মৌলিক শ্রেণীগ্ত স্বার্থের 
একাটি এক্য। থাকলেও তাদের মধ্যে 
যে সব পার্থক্য দেখা যায় সেগুলিকে 
অবূলদ্বন করেই ল্ম়াডত্যশ্ক 
রাষ্ট্রের বৈদেশিক নিতে অস্মাজ- 
তাশ্পক উপাদান দেখা দের এবং । 
নানা ধরনের বিশ্রাশ্তি সৃষ্টি হয়। 
এজন্য এই পার্থ ক্যগ্দাল প্রথমে লক্ষ্য 
করা দরকার! 

(ক) নারী CUS 
বুজোঁয়া শুধরে নিজের দেশের 
শ্রামক শ্রেণীকেই শোষণ করে তাই 
নয্ন। তারা অন্য দেশের শ্রমিক 


শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে কৃষক সহ সব ' 


ধরনের মেহনাতি জনগণকেও শোষণ 
করে থাকে | ঠিক এ কারণেই শুধু 
এই ধরনের দেশের শ্রমকরাই যে 
এদের বিরদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম করেন 
তা নয়, অন্যান্য যে লব দেশে প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে তারা অবস্থান 
করে সেই-সব দেশের শ্রামক সহ সকল 
মেহনতি জনগণই এদের বিরুদ্বে 
শ্রেণী সংগ্রামে অজ্পবিচ্তর নিয়োজিত 
'থাকেন ৷ নিজেদের এই অবস্থানের 
জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্াল বি*্ব 
পরীজবাদী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা 


হতে গ্রারে। অন্য. 


॥তিন॥ 


ও রক্ষা করে এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় 
থাকে ।' 

তাই কোন সামাজ্যবাদ (মলতঃ 
লাগ্রপধজ রপ্তানীকারণ) রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন ধরনের 
‘সহযোগিতা এবং ' মৈত্রীর সম্পর্ক 
'থাকতে পারে না । পঠাজ্বাদী 
ব্াবন্থা ও সমাজতাপ্ত্িক ব্যবস্থার মধ্যে 
যে মূল ছদ্ব বর্তমান্‌ তার ফলে যে 


"কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্টের কর্তব্য 


হচ্ছে এমনভাবে তার বৈদোশক নতি 
নিধারণ ও পরিচালনা.করা যাতে তার 
দারা , সু়াজ্যরাদী . শ্রান্তগুলি 
উত্তরোত্তরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও ধংসেয় 
দিকে অগ্রসর হয়। এই লক্ষ্য অর্জন 
নের জন্য একদিকে যেয়ন দরকার 


* সাম্তাজ্যবাদাী রাধ্ট্গুলির সঙ্তে, কোন 


মহয়োগতার সৃংপর্ক“ দ্থাপুন না করা; 


, তেমনি প্রয়োজন এইসব রাণী কাঠা- 


মোর; মধ্যে অবস্থিত শ্রাম্ক শেপার 
সংগ্মে এমন. প্রয়োহ্ম এরং প্রয়োজন 
অনযায়' প্রত্যক্ষ, সাহায্য প্রদার করা 
যাতে তাদের শ্রেণী সংগ্রাম সব‘হারার 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে সঠিক ও 
লন্তিশাল?ভাবে গালি হতে 
গারে। 


সামাজ্যবাদদ দেপের শ্রমিক 


' শ্রেণীকে এই ধরনের সাহায্যের আসল 


অর্ধ হলো, সেই দেশে শ্রামক পাট" 


কামউনিস্ট পাট সাঠকভাবে গঠিত 


হতে এবং তাকে শন্তি সয় করতে 
সাহায্য করা। এই, নশীতির কোন 
গ্লরিবত'ন ঘটলে তা হবে সমাজ- 
তাল্লিক নাত "থেকে বিচ্যাতিরই 
উদাহরণ । :'' 

<৭) উপনিবেশিক দেশে ক্ষমূতায় 
থাকে বিদেশী স্বাদ বৃ 
এজন্য এই ধয়নের পচ্চাদপদ দেখে 
হানষ, শ্রামক কৃষরুয়াই যে সাম্রাজ্যবাদ 
বুজোার ছারা শোষিত হয় তাই নয়, 
দেশীয় বুজেয়াদের উপরও তাদের 
শোষণ অজ্পাবজ্ঞর জারী 'থাকে। 


-এ কারণে উপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্য- 


বাদবিরোধা সংগ্রামে শ্রমিক কৃষকের 
সঙ্গে দেশশয় বৃজোঁ়াযাও শরিক হ হয়। 

কিন্তু এই দেশীয় বুজেপ্লারা 
ওপাঁনবেশিক শাসনের শেষ পার 
পর্যন্ত অখম্ডভাবে 'এবং একইভাবে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রাম করে 
না। ওপাঁনবোশক দেশে পধজবাদের 
ব্রাশ দুটিতে পাকার সে সঙ্গে শিপ 
ব্যবসা ক্ষেত্রে দেশীয় বুজো্ার যে 
অংশটি প্রাধান্যে আসতে থাকে, তার 
সঙ্গে দেশীয় শ্রামক শ্রেণীর | শ্রেণধ" 
সংগ্রাম দানা রাঁধতে থাকে এবং যে 
পরিমাণে তা ঘটে সেই পাঁয়মাণে তারা 
শাসক সামাজ্যবাদ শান্তর ?সঙ্গে 
আপোষ করতে এগিয়ে আসে ।:. এই 
বিষয়টির প্রাত লক্ষ্য রেখেই স্ট্যালিন 
১৯২৫ সালে বলেছিলেন, 
মিশরের মত দেশগুলিতে (জাতাঁয় 
বুজোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যেই শবপ্রবী 
এবং আপোষপন্থী দলো রিভন্ত হয়ে 
গেছে ; কিন্ত সেথানে আপোযষপদ্ধী 
বুজেয়ারা এখনও পযন্ত সাম্তাজ্য- 
শেষাংশ ৬ষঠ পৃষ্ঠায় 


‘চীন ও ' 





| 





/ 


চার ॥ 
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ভক্তদের নিজ‘লা & শুবে রবীন্রনাথ 
যেখানে অব্য়। অক্ষয়, নির্ঘ্ৰ 
প্রাতগ্জানে পরিণত হয়েছেন সেখানে 
কাঁবয়: সমালোচনা মান্রই লেখককে 
সবান্দ্-বিদ্বেীয়গেো চিন্ত করবে ।. 


বৃহৎ প্রকার, হিতেশ্দ্রবাব্‌ ইতিমধ্োই . 


সে-বদনাম 'কুঁড়িয়েছেন। ভঁজনা 
‘ব্যাপারটা এমন সেখানে ব্ান্ততকের 
, বালাই নেই। শিল্পা রবাম্দ্নাথের 
অবস্থাটাও দাঁড়রেছে তাই। 


গাছে নৌকো বেধে অনেক ধাদ্দাবাজ 


সরকার”-বেসরুকারণ বদান্যতার অভাব 
হবে না।! 'আসলে রবীন্দু-ভন্ত-বলতে 
কাদের বোঝায় ? - আনম্দবাজার- 
যাগান্তরের বাবু? নাকি টেগোর 


! রিসার্চ সেম্টার ? কিংবা, রবাশ্দু- 


ভারত, 'রি*বভারতর অধ্যাপক ? 


'অথবা লম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকার? 


আসলে রবান্রনাথকে . সকলেই 


মৌরসণপাট্রা করে নিতে চাইছে । - 


যেন একটা প্রতিযোগিতা শর 
₹ হয়েছে। a 

সে র্যাপারটা বোঝা যায়; কিন্তু 
প্রেফ'ভজনায় গদগদ না-হয়ে কেউ 
বদি রবান্দ্র-বিচার্‌ করতে বসেন অমনি 
খেল-গেল রব পড়ে. :যায় । ভাবখানা 


। এমন 'যেন রবাশ্দ্রনাথের ঠিকেদারি ' 
., লিয়ে তাঁরা, বসে আছেন ! 


অথচ 
যাবুরা বোঝেন না রবপদ্দ্রনাথ টিকে 


., আছেন' নিজের' হিম্মতে, ওই বাবুদের, 
ক্লাচে ভর করে নয়। রাজভন্ত মক্টের রায় 
ছারা রাজার নাসকাই ছেদন 
হয়োছল। রবাঁশ্্নাথ যে'চে থাকলে. 


তাঁকে ভাঙয়ে-খাওয়া বাবুদের 
নিশ্চিতই:এক হাত দেখে নিতেন । 


কথাগুলো' রঢ়ভাবেই যলতে 


f হচ্ছে এই কারণে যে, হাতে বৃহৎ 


পত্রিকা থাকায় জন্য যে কোনো 
- রবাশ্দ-ম্যায়নের প্রয়াসকে ধরতাই 
বলির মতো এরা বিদ্বেষ! বলে আখ্যা 
দিচ্ছেন । তাই ভাড়াটে কলমবাজরা 


, বেকার খুটি জোরে লাফাচ্ছে 


বুঝতে অসুবিধে হয় না। 

ওই ভাড়াটে বাবুদের জেনে রাখা 
দক্নকার সৃষ্টিকর্ম মাই সামাজিক 
সম্পাত্তি, সমাজের মানুষের কাছেই 
তাকে অবাবাদাহ করতে হবে। 
রর মতো বড় প্রাতিভায়ও 


- এর থেকে অব্যাহতি নেই।. 


হিতেন্দ্রবাবু জোড়াসাঁকো ঠাকুর 
পারবারের জন্মোতহাস। তাঁর সামা- 


 নির।বেগ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, 


10: 08100019---9,, 


রেজ সরকারের অন্যায় 


বড় ' 


' লাম আট টাকা । নী 





KR Mes রা টি 


জিক আর্ঘক সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে 
উপাশ্থিত করে রবাঁন্দ প্রাতভার বিচার 
করেছেন ।' তিনি দেখিয়েছেন রবাম্দু- 
নাথের মতো শন্তধর মানুফকেও ইং- 
হস্তক্ষেপের 
কাছে নাত স্বীকার করতে হয়েছে। 
তৎকালীন, ধ্শাসন তাঁকে ব্যবহার 
করেছে ।. ‘চার অধ্যায়’ ফরমায়েসি 
রচনা লিখিয়েই নয়, উপন্যাসটির 
নাট্যরংপ, দিয়ে মঞ্চস্থ করবারও ব্যবন্থা 
হয়েছিল ॥ আগিষুগের সমস্ত অ্যু- 
খানের বিরুদ্ধে ইংরাজ রব'ন্দ্রনাথকে 
কাছে লাগিয়েছে । যে রবীন্দ্রনাথ 
সাহত্যকে রাজনীতির উদ্ধে" স্নাখবার . 
সংকল্প করেছিলেন তিনিই শেষপয'ন্ত 


. ইংয়াজের সমর্থনে, বিপ্রবাদের বিরুদ্ধে 


রাজনপূতির সত্রপাত . করলেন । 
রবাপ্রনাথের কবিতা ও গান গেয়ে: 
যে বিপ্লবারা একদিন প্রেরণা পেয়ে- 
ছিলেন 'তাঁরা সেদিন কবির এই অপ- 
কর্ম দেখে হতবাক্‌ ও র্যথিত হয়ে- 
ছিলেন । ভক্কেরা যতই চিৎকার | নি 


করুন. এই ব্যাপারে ' তশারা । রবান্দ্র- । 
 নাথকে নিরপরাধ দাঁড় করাতে পার-: 


, হিতেশ্দ্রবাব্র নাইটহ্ড 
করাটাকেই ' আক্রমণ 


বেন না) 
খেতাব গ্রহণ. 


ঠা 


ৃ রগ ॥ শুক্রবার, ৯ই ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


| ক 


কঁরেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ' আম দপণ 

পুরস্কার পেয়েও এমন একটি দাস- 
সুলভ খেতাব রবান্দ্রনাথ কেন প্রত্যা- 
খ্যান করতে পারেন নি, এ-প্রশ্ন 


' স্বদেশবাস ন্যাধ্যত 


হিতেন্দ্ৰবাবু আরো ৪ 'এ, এফ, কামকরুদ্দীন আহমদ 


ক: ডি is তে সুন্দর আধা- 
| নগর ৷ বসির আমেদের হাট। 


দিক চা ie বাঁসরহাট। কলকাতা থেকে শিয়ালদহ 
তানই পরবর্তীকালে জমিদারি | হয়ে বারাসত 'স্টেসনে থেমোছি। 
ইংরাজ-সম্পকে সাহফ্চু হয়ে ওঠেন। 
এবং দেশের স্থাধীনতার ‘রাজনৈতিক’ | শর; করেছিলাম। পায়ে পায়ে 


প্রশ্নটকে এড়িয়ে  আত্মোমাত, 'চাঁপাডাল মোড় । বাসে দ:; ঘণ্টা 
উৎসূর্গ-দাতাঁয় কথা বলে’ সমাজ- চরম কণ্টে ঝাঁকর ঝাঁকর করতে করতে 


বাঁসরহাট বাজারে পেশছতে বেলা 
কল্যাণের ধ্য়ো তোলেন তিনটে দশ'। নদাঁতে ছাঁবর মত 
[সান্তা স্বভাবতই আসে যে, | ভাসাছল নোঁকো। হয়তো । দর্শক 
রবাচ্দনাথের মৌলিক প্রতিভা থাকা |. একশো বছর আগেও নদীর পাড়ে 
সত্বেও গুপাঁনবেশিক দাসমনোভাবাপন্ন | দাঁড়ালে একই চিত্র দেখে চোখ 
সমাজ-কাঠামোর উর্দ্ধে [তিনি উঠতে | জড়াতে পারতো । 
পারেননি । তাঁর কচনায় ব্রিটিশ 'নদধর তীরে ইউনাইটেড 
সাম্রাজ্যবাদ এবং সামম্ততম্ত শ্রেণাগত | ইনডাসরয়ালব্যান্বের ম্যানেজার এ) 


কারণে প্রশ্রয় পেয়েছে । সমাজ-পাঁর- ডি, এম আলণ এবং বসিরহাট কৃষ 


থেকে কোনো প্রেরণা পায়নি। 


ধতনকামণ বিপ্লবী মানুষ তাঁর কাছ 


যাঁরা শিহপাঁ রবান্দুনাথ সম্পকে 


' বায়বীয় ভন্িউজ্ছনস বাদ 'দিয়ে |. 


বস্তুবাদী মল্যায়ন করতে আঁভলাষা 
তাঁদের পক্ষে .হিতে*দ্রধাবর রস্থট 
কাজে লাগবে । বিশেষ করে 
ররবাষ্দ্রনাথের রাজনোতিক মার্নসের 
ধারণা কয়তে সহায়ক হবে। 


মধ্যরিতের অস্ররক্ক চিত্র 8: % 


| মাটির শব ও অন্যান্য গল্প £ 


হারপ্রকাশ শম । সুজন”, ৮৫ পটল- " 
ভাষা স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 


হিন্দি লেখক হাঁরপ্রকাশজ'ীর 
সাতাট গজেপয় সংগ্রহ. । গক্পগৃলির 
অনুবাদক পার্থ. বন্দ্যোপাধ্যায়; 
প্রদীপ গোস্বামী; বিজন সরকার, রজব 
১ অজয় সান্যাল এবং সম্পাদক 
কমলেশা সেন । 
হরিগুকাশ শম বাঙাল পাঠক- 
কাছে পরিচিত নন.। রা 
চত হিসেবে জানানো হয়েছে 
লেখক ইন্ডিয়ান পপূলস আ্যাসো- 
1সয়েশান ইন নথ আমেরিকা” প্রবাসী 


ভারত সংগঠনের অন্যতম উদ্যোস্তা। ' 
উত্তরপ্রদেশে ছেলেবেলা কেটেছে । . 


আমেরিকায় সমাজতত্বের ডক্টরেট । 
বর্তমানে কানাডার অধ্যাপনা রত। 
পাঁরশ্রমী গবেষক ছাড়াও তিনি এক- 
জন কৃতী আলোকচিত্রী । প্রকাশক 
আয়ো জানিয্নেছেন হারপ্রকাশ্জা 
নকশালবাঁড় আন্দোলনের রাজনৈতিক 
তাংপর্যে বিশ্বাসী ৷ 

আলোচ্যগ্রন্থের অধিকাংশ গঙ্পই 
মধ্যাবতত মানাসকতার তথা 'নিগ্নসধ্য- 
বিত্ত মানুষদের নিয়ে ॥ এ-ীবনের ' 
দুঃখ-হতাশাই মুখ্য হয়ে উঠেছে । 
এ-জগত আমাদের পরিচিত । কিন্তু 


f 
লোকের যে গুণটি আমাকে মুগ্ধ 


করেছে তা হচ্ছে বিষয়মাহাক্মোর সঙ্গে 
তাঁর 'শাক্ষত-বৈদখ্য্যের দাশিনকতাও 
ছাপ ফেলেছে কাহনণর মধ্যে। 


ফেরা? বাসযাল্রা” ব্হিক্খিজীবা” বাজ 


ও মাটি? ‘একজন ব্যর্থ মানুষ'--এই 


- নিম্মীবত্ত শ্রেপীরই গল্প । এই ধারায় 


‘ফেরা’ গক্পটি শ্রেতি। 'আথি'কতা” 
মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সম্প-' 
ক‘কে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে-এর 
মমান্ধক আলেখ্য গহ্পটি। লেখক 
এ-পাহপে নিভঃল  সমাজতাত্বক ৷ 
দৃণ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করেছেন। বাস- 
যারা” গঞ্পটি নিত্যকালের ' যান্ত 
দৃভোঁগের চিন । .. বাসমালিকের 
মুনাফা অঙজ্জনেয় ভাঁমকাও অনুচ্চ 
নয্ন। লেখকের পয বেক্ষণশীল 
বর্ণনায় অভিজ্ঞতাট উপভোগ্য হয়ে 
উঠেছে। 'বাম্ধজখব?” গল্পটি 
" শুভবৃদ্ধিসম্বল মধাবিত্তের প্রেণ- 


চাত’ হবার চেষ্টার প্রত কটাক্ষ । 


“বা ও -মাটা গন্পটিতে 
অভাবগ্তন্ত: মধ্যবিত্ত দদ্পাতির 
একমাত্র তৃগ্তর উপায় হিসেবে যৌন 
মিলনকে তুলে ধরা হয়েছে । দরিদ্রের 





প রশ 


ট্রেনের অনেক দের ভেবেই হাঁটতে . 


বাঁসরহাটের খবর জানতে এসে দেখা - 


হলো রমজান আলণর সঙ্গে।। ভেড়া : 


মীঁলক চোঁগ্লিশ বছর বয়সের রমজান , 
আলীর কথা হলো এ বছর শতকরা 
আঁশ মেছো ঘেরা (অনেকে বলেন 
ভেড়া) লোকসানের মুখ দেখেছে। 
কারণ ? গত বছরের খরা ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বললেন ভেড়া 
মালিক সদ্য হঙ্দ ফেরত জনাব 
আবদুল কাদের গাজ । বৰ্ষা কম 
হওয়ায় নোনা জলের লবণের ভাগ ' 
বেশী ছিল। ' এত নোনা জঙ্গে চারা 
মাছ বাড়তে পারোন। পরুকেট 
হয়েছে মাছের । 


নয়ন মন্ডল ভালো মাছ চাষণ। 
বললেন শালুক সেম্ধ খেত এমন 
সব মানুষ আজ 'নোনা জলের 
মাছ চাষ করে পয়সা করছে নদ 
থেকে মাছের চায়া (এরা বলে পিন) , 
পনের মত সরু মাছ ক্র ধনত 
করছে। 


বাঁসরহাট পশ্চিম রর এম, এ; 
হানিফ হায়ার সেকেম্ডার পাশ) 
এক স্ময় বোম্বাই, গুজরাত, বিহার 


পারাধণুপা ঘুরে ঘরে মাছ সাপ্লাই. 


বঙ্গিরভাটের পথে প্রান্তে ' 


' মালন (বাজারে শুনেছি, এক বিঘা 
জমিতে ছ'মণ ধান হলে যা খরচ 
ওঠে 'মাছ চাষ করলে তার বিশগৃণ 
। খরচ ওঠে ॥ তাই মাছ চাষেই সবার 
‘ঝোঁক । 


চাষী পালিয়েছে । মাছের বাড় নেই। 

রোগা পটকা মাছ বেচে একরে তিন 

১৮ দেওয়াও যাবে 

, কমচারীর খরচ) প্রহারার 

মর কিছুই উঠবে না। এখন) 
আবার আশায় বুক বেধেছে মাছ 

চাষী । মাছের ছোট ছোট চারা 

খজছে নদীতে নদশতে গরশব 

মান'ষ। ইছামতা, রায়মন্গল। ডাঁশা। 

বিদ্যাধরণ। কালিম্দ। মাতলা দক্ষিণ 

চব্বিশ পয়গণার সব নদঁতেই মাছের 

চারার খোঁজে পাগল মান্য । বাগদা 

' ভেটকাঁ ট্যাংরা, কত রকমের, মাছের 

চারা | তে 


ভিন 
মিলছে তা ভাবাই যায় না। লয় 
ম্যাটাডোর নামছে বাজারে নিত্য 
নতুন ! বরফ বার বাড়ছে। ফাঁড়- 
মার আবিভাব হচ্ছে। বান্দা মাছে _ 
মাথা কাটার জন্য মাহলা শ্রমিকরা 
কাজ পাচ্ছে । চিংাড় বা অন্য মাছের 
বাচ্চা বাকি কিংবা মাছ ধয়ায় জাল, 
* ছোট নৌকো তৈরী করেও জ'বিকা 
'নিবাহ করছে এখানকার মানুষ । 
হাজী আবদুল কাদের সাহেব পাব ' 
মন্কার মদশীনার ল্মতিবাহপ খেজুর ও 


, জমজমের পানি খেতে দিয়েছেন । 


দিয়েছেন, চাষ করেছেন, এখন বেচারা - 


ব্যবসা বদ্ধ করেছেন। তবে নোনা 


জলের মাছ চাষ সম্পকে খবর তার, 


নথদরপণে । চিংড়ি মাছের 
দর কত ও মাথাবিহীন দাম 
একশো রশ টাকা কিলো.। জাপানে 
যাচ্ছে। কলকাতায় বহুজাতিক 
কোম্পানণগৃলো চিংড় মাহ রপ্তানীতে 


নেমে পড়েছে পহরোপণয়ি ৷ কোম্পাশ - 


নীর এজেন্ট মাছের আড়তে ঘুরছে । 


ঘরে বহন সন্তানের জন্মের কারণ তো | মাছের ক্ষেতে অথাৎ যে জমিতে 


'আটাই | তবে. উপসংহারে লেখকের 


শৈষ বাক্যটি, কুশল’ লেখকের পক্ষে, 
অঁতারন্ধ বলে-মনে হয় । ‘একজন 
শেষাংশ এম পচ্ঠায় 


ৰ 


নোনা জল ঢখকয়ে মাছ চাষ হয়েছে 
সেখানেই ভালো ধান হয়েছে। হারশ- 
পুর মেছোঘেরখশতে তফচিরে ধানের 
গাছ দেখলে চোখ জড়ায় । খকচোরা 


রা 


' রায়ে জুই ফূলেয় মত ভাত; কটো-, 


রায় গাওয়া ঘি, পার্শে ট্যাংরা মাছের 
' কোল; ভাজা মাছ, দুধ থাইয়েছেন । 
তার বাড়ীর সদরে বসে এক 
মাছ চাষী ' দুঃখ করলেন-_ বাগদা, 
চিড় কিংবা নোনা জলের অন্য সব 


মাছ [নিয়ে আমাদের দেশে গবেষণা 
ঠিকমত হলো না। পরিবেশ খারাপ 
বলে মাছ চারা উপয্ন্ত বর পানে 
না বলেই এ গ্রেড মাহ জন্মাচ্ছে না। 


রাজ্য মৎস্য বিভাগ উপয্যন্ত ব্যবস্থা 
নিলে চর পাল্টে বাবে। 


। ছা: 


রা সংৰাদ সাপ্তাহিক 
বাঁয'ক--৩০ টাকা 
যান্মাষক ১৫ টাকা 
প্িমাসিক ৭৫০ 

[.. চক, 

টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার * 

ঠিকানা - 

ম্যানেজার, দপণ 

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১ই ডিসেম্বর। ১৯৮৩ 


উন্দিরা গান্ধীর রাজনীতির খেলায় 


দল. রাজীবের ভবিষ্যত অন্ধকার . 


রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা, আজ 


সবাই একমত যে, ইন্দিরা-বহনে 
ইীন্দরা-কংগ্রেসের ভয়াবহ অবদ্ছা হবে) 
কারণ যে ভাবে তান 'ডিভাইড 
এ্যা্ড রুল সিস্টেমে দল পারিচালনা 


করছেন তাতে দলীম্ কোনো কম 


“ধা নেতার মধ্যে সৌহাদে্র সম্পর্ক 


বজায়. থাকতে পারে না। একে 
ফেলে ওকে তুলে তান দল: পাঁর- 
চালনায় যেরকম স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছেন 


একাদন তার সমুচিত দন্ড পেতে হবে 


অজ্ঞাত নয় যে, 


সমন্ত দূলকেই । আঙ্গ একথা কারও 
ইন্দিরা-কংগ্রেস 
ভারতের সবচেয়ে বিশৃংখল ও আদর্শ‘- 
হশন দল । ভারতের যে সব রাজ্যে 
ইন্দিরা-কংগ্লেসীরা ক্ষমতায় আধ- 
গঠিত, সেসব রাজ্যের দিকে তাকালেই 
এই লত্য অনুধাবন করা যাবে । আর 
যেসব রাজ্যে এই দল ক্ষমতায় অধি- 
শ্ঠিত নয়, সেসব রাজ্যে এই দলের 
যে ক বিভীষিকাময় অবস্থা তা 
পাশ্চমবন্ের দিকে তাকালেই অন:ুমান 
করা সম্ভব । 


শাসনভার বজায় থাকলে সাধারণ 
মানুষের দ্যার্দন আরও কত বাড়বে। 
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I 
প্রথমেই নজর দেওয়া যাক যেসব 
রাজ্যে হীশ্দরা-কংগ্রেসীরা রাজত্ব 


করছেন সেইসব রাজ্যের দিকে। 


সঞ্জক্ন গাম্ধীয় আশীবদি নিয়ে 
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ী হন 
[বদ্বনাথপ্রতাপ সিং, এমশপ, কিন্তু 
বন্ছর। না ঘুরতেই কাশী-বিদ্বনাথের 
রাজ্য থেকে বশ্বনাথপ্রতাপের 
বিরুদ্ধে দলীয় রোষ ফেটে পড়ে। 
শেষ্‌ পর্যন্ত নাটকাঁয় ভাবে বিশ্বনাথ 
পদত্যাগ করেন এবং উত্তর প্রদেশের 
দায়িত্ব পান আর এক এম-প। 

অথচ এই বদ্বনাথপ্রতাপ 


রাজীব গাম্ধ্কে আমোঁথি কেন্দ্র থেকে 


{বিজয়ী করতে শুধ দর্বশান্ত নিয়ো- 


গই করেন ন, নিয়ম বাহর্ভূত বহন. 


সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা কয়েছিলেন। 
সম্ভবত সেই কৃতজ্ঞতায় তাকে কেন্দ্রীয় 
বাঁণজ্য মন্ত্রী করে ইন্দিরা 'গাম্ধী 
দায়িত্ব পালন করেন। 


অনুরূপভাবে বিহারেও ডঃ ' 


জগন্নাথ মিশ্রকে শেষ পষশ্তি বিতা- 
চিত করা হল। 
এম-পি থেকে মুখ্যমন্ত হন, তেমনি 
বত'মান মুখ্যমশ্তী 5ন্দ্রশেখর় সিংও 
একজন এম-পি। বর্তমানে চন্দ্রশেখর 
বনাম জগন্নাথের কোন্দল তিন্ততম 
পযণয়ে উঠেছে। : এই তিন্ততা দুর 
করার জন্য জগন্বাথকে নাক কেন্দ্ৰীয় 
মাম্তরত্বে আভীবিন্ত' করার কথা ভাবা 
হচ্ছে।, 


মহারাখৌয় অবস্থা তো ভাবাই 


যায় না'। ' প্রথমে এখানে এ আর 
আনতুলে, এম-পিকে মখ্যমম্তী করে 
পাঠানো হয়। কিদ্তু আনতুলের 


মেট্রোরেলের ভি এম ও-র বিরদ্ধে 


দ্রনীতির অভিযোগ 
মেট্রো রেলের ডি এম ও ডাঃ পি 


কে কুল্ডুর বিরুদ্ধে স্বেছ্ছাচারতা ও .. 


. ক্ষমতা অপব্যবহারের কতগুলি কোত্‌- 
২ হলোদ্দীপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
“নিয়ম বরুপ্ভাবে তান তাঁর শ্বশুর 
ও শাশুড়ির ই-সি-জি এবং এক্স-রে 
কাঁরয়েছেন মেট্রো রেলের মেশিনে । 
তেমাঁন জামাই-এর দুবার এবং 'বিবা- 
[হতা মেম়ে্স একবার এফা-য়েও এখানে 


করা হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের , 


ডেপুটি ডিরেক্টর অফ স্পোর্টস মীকে 
এন ভট্টাচার্যের বিধবা মায়ের ই-সি- 


- [জুও মেট্রো রেলের মেশিনে করিয়ে 


, ব্রীফ কেস নিম্নে 'গিয়েছেন। 


দেন। 


অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি তুচ্ছ 
1 আঁভযোগও আছে ।: বিশ্বজ্ঞল:ত্রে 
ও জানা গেছে, আঁফস থেকে পুরোনো 
* ব্লীফ কেস জমা না দিয়েই তান নতুন 


নতুন ভ্রঁফ কেস ব্যবহার না করে 
তান অবৈধভাবে পুরনো ব্রাফকেসই 


ডাঃ কুম্ডুর বিরুদ্ধে গরাত্বপন্ণ 


কিচ্ছু ৷ 


৮ 


ব্যবহার করছেন । 


জারের সহায়তায় বহু কমর্দীকে অন্যায় 


ভাবে বলি করিয়েছেন । এদের মধ্যে | 


দুই চ্টেনো এ বি দাশগুপ্ত, ও এস কে 


ভট্টাচাষণ সিনিয়র টাইপস্ট এম এম | 
রায়, হেড কলাক“ এম এম হালদার এবং ॥ 


আযাসিষ্ট্যাম্ট কেমিস্ট টি কে ঠাকুরের 
নাম উল্লেখযোগ্য ! 


নভ'রযোগ্য স্মত্রে জানা গেছে, | 


বর্তমানে ডাঃ কুষ্ডু উর্ধতন কর্তৃ- 


পক্ষকে ধরে মেট্রো রেলে, মেডিক্যাল | 
সুপাঁরনটেন্ডেন্ট পদ সৃষ্ট করিয়ে, | 
সেই. পদে উন্নীত হবার জোর | 
প্রসঙ্গত. উল্লেখ্য, | 
মেঘ্রো রেলের নিজস্ব হাসপাতাল নেই | 
িম্তু হাসপাতাল ছাড়াই কি করে ও || 


ঢেষ্টা চালাচ্ছেন। 


পদ সৃষ্টি হয় তা দেখার জন্য অনে- 


কেই কৌতুহলী হয়ে, আছেন । | 


k 


তিনিও যেমন 


সহকম''রা তার ব্যবহারে অত্যন্ত | 
' অসন্তুষ্ট । পোনা যায়, তিন প্রান্তন 
সানিয়র ডেপাঁটি জেনারেল ম্যানে- | 


কাঁতিক্লাপ্‌ শেষ পর্যন্ত এমন তুজে 
ওঠে যে তাকে প্রায় ঘাড়ধাকা দিয়ে 
সারয়ে দিয়ে বাবাসাহেব ভোঁসলেকে 
মৃখ্যমন্্র করা হয়। বাবা সাহেবও 
শেষ পর্যন্ত বিতাঁড়ত। আজ 
মহারাষ্ট্রের মৃখ্যমল্্শ পদে আসন 
আর . 
কিম্তু তার অবস্থাও খুব একটা 
সুবিধার নয় ।। কারণ তাড়িত দুই 
মৃখামন্ত্রণর সাঁড়াশী আক্রমণে তিনি 
এখন আত্মরক্ষায় ব্যাকুহ্‌ ৷ ঠিক 
একই অবস্থা রাজস্থানের ।' ' দ্বিতীয় 
ঘৃখামন্তণ শিউচরপ মাথুর অস্তর্দ- 
লাঁয় কোন্দলে রতিমত কোণঠাসা । 

এছাড়া , গাঁড়শা। গুজরাট 
মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানায় ই'ন্দরা- 
কংগ্রেস মৃখ্যমল্পীরা ১১৮০ সাল 
থেকে) যেভাবে সদাসম্মন্ভভাবে আত্ম 
রক্ষা করে চলেছেন, তা ভাবতেও 
করুণা বোধ হয়। বিশেষ করে 
“আয়ারাম 'গয়ারামে'র রাজ্য হরি- 


. মানার মুধ্যমন্ত্রণ ভজনলালের কাম্ড- 


একজন এম-পি বসন্তরাও | 


কারখানা নিঃসন্দেহে 'িল্ময়জনক। 


ওঁড়শায় ভ্রনকীবল্পভ পটনায়কের 
মুখ্যমন্পিত্ব এতদিন থাকতো কি না 
সন্দেহ, যদি না রামচন্দ্র রথকে 
কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী করে দিল্লীতে নিয়ে 
ষাওয়া হত । | 

হিমাচল প্রদেশ এবং কেরালার 
প্রসঙ্গ আপাতত বাদ থাক । কারণ 
এই দুই রাজ্যেই ইন্দিরা-কংগ্রেসীদের 


অবম্থা খুব ভালো নয় । কোনক্রমে 
ক্ষমতায় টিকে থাকা ছাড়া 
তাদের কোন গত্যন্তর নেই ! অবশ্য 


এর ভেতরই {হিমাচল ' প্রদেশে 'দ্বিতায় 
্ রাজত্ব চলছে । 


এতো গেল হীন্দরা-কংগ্রেসীরা 


যেখানে ক্ষমতার প্রাতষ্ঠিত সেখানকার 
অবস্হা, কিন্ত্ত যেখানে তারা 'বিরোধা 
পক্ষে ? 


পাশ্চমবঙ্ছ এব্যাপারে জলন্ত 
নিদর্শন । কার্যত দুবার. এখানে 
রাজ্য ইশ্দিরা কংগ্রেসের সভাপাঁত 
বদল করা হলেও সবাই নেতা এই 
দলের। তাই কংগ্রেস আঁধবেশনে 
রাজ্য সভাপাঁতকে অবদাঁমত করে 
অশোক সেনকে চেয়ারম্যান করা 
হয়েছে । এনয়ে-কতদ্‌য় জল। ঘোলা 


হয়েছে--তা আর নতুন করে উল্লেখ 


1 পাঁচ 


করার. কোন অর্থ, হয় না। কিন্ত্ত 
একটি বিষয় খুবই স্পন্ট যে এই 
রাজ ইদ্দিয়া, কংগ্রেসের : এঁফ্যমত্যে 


প্রতিষ্ঠিত হবায় সম্ভাবনা নেই । . 


অনুরূপ অব্হা, অন্ধ ও তামিল- 
নাড়ুর। এই দুটি রাজ্যে এখন হীন্দরা 
কং্‌ আস্তত্বই. খুজে পাওয়া 
কঠিন। কণটিক ও কাশ্মারে ইন্দিরা 
কংগ্রেসীরা যেরকম কাশস্ডকারখানা 
করছে .তা ভাবতেও লঙ্জা হয়। 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্রয় যে এতে আছে, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
, এটাই ইন্দিরা গান্ধীর রাঙ্মনগীতি, 
দলের মধ্যে দলবাজ' বাড়িয়ে নিজের 
ও রাজীবের ভাবষ্যৎ সুরক্ষা করতেই 
[তান ব্যন্ত। তাই' কংগ্রেসের সঙ্গে 
[তান নিজের নাম যান্ত কারয়েছেন । 


, দলকেই ইন্দা [নভ'র করে তুলেছেনা 


সাংগঠাঁনক নিবচিন বন্ধু করে তান 


“নিজের খেয়াল খৃ মতই ' রাদ্য কং- 


গ্রেস নেতৃত্ব নিয়ে দাবার ঘট সাঙ্জান। 

গরণিব যতই গরণব হোক, বেকার 
ও ম.ল্যবাধ্ধ যতই মান্তা ছাড়াক, 
অর্থনোত্তক সংকট ও পধাজবাদ? 
শোষণ যতই বৃদ্ধ পাক--ইণ্দিরার 
তাতে ভুক্ষেপ নেই । তান চান 
শেষাংশ ৭ম CS 





একজন আনাড়ি শ্লোক ? Se 

সৃদের হার সয়ান হলেও সব ব্যাঞ্ক কিন্তু এক . ' 
'নয়। আসলে আপনার স্গে ব্যবহারের মহ : 
তাদের তফাংটা বোঝা যায়। 
কর্মীরা গ্রাহকদের মন্দে কথা 
মাধ্যমে । অর্থত কী করে 





) 


বলেন 


আপনার জমা টাকা আরো দ্রুত বাড়িয়ে তোনা 


যায় 


সে বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের লক্ষ্য। 


নাভি তবে ত 
আসৃন। সঞ্চয় করতে হলে 


ইউকোপ্ল্যান আপনার সফল দ্র বাড়িয়ে 
তোলার এক অনন্য উপায় । জমানো টাকা / 


মাসে ১৫০ টাকা জমা দিলে কত - 
দ্রদ্ত আপনার সঞ্চয় বাড়তে পারে তা । 
শের সারণী থেকে দেখে নিন। st 


কাছেই 
ক্কর 4 
সবার পেকা। j 


{ 
* | 


১ পা লস ত এশ 


UFR 


আই এফ এর কর্মপচিব 
মোক মিত্র 
_পছৃতযাগ করুন 


' ভারতীয় ফুটবল এচাসোসিয়ে- 


শনের (আই. এফ. এ.) মেরুদস্ডহণীন ' 


কর্মসচিব অশোক মিত্র যে এখনও ক 
করে গাঁদ 'আঁকড়ে বসে আছেন তা 
শুধু কলকাতা বা বাংলা নয় সারা 
ভারতের ফুটবল অনুরাগণদের কাছে 
বিস্ময়ের ব্যাপার ! কারণ কলকাতার 
ফুটবলেয় অপমৃত্যু ঘটেছে এই দুর্বল 
মানুষটির আমলে । দুটি খেলায়, 
১৯৪টি গোল লাত্যই কান্বাভাবক 
ব্যাপার ৷" ‘ 


কিচ্তু এমন কাম্ড কেন টন 
ব্যাপারটা কেউ তাঁলয়ে দেখেছে কাঁ? 
এর পেছনে আছে বঞ্চনা, 
অধিচায়ের বিরদ্ধে প্রতিবাদের 
বিস্ফোরণ । জেনেশুনে; ভেবেচিন্তে 
না করলে কখনই দুটি খেলায় এত 
গোল হতে পারে না। যারা ইচ্ছে 
করে গোল খেয়েছে এবং দিয়েছে 
সেইসব ক্লাবগ্ীলির একটির কম*কতা 
বলেছেন, আই. এফ. এর কর্মসচিব 
অশোক মিত্র নিজেদের দল ইন্টার 
ন্যাশনাঙ্গকে বাঁচাতে অনেক অন্যায়ের 
আশ্রয় নিয়েছেন, ইচ্ছামত ফিক্পচার 
বদল করেছেন, বদল করেছেন খেলার 
দন যাতে ইন্টারন্যাশনাল বেচে 
যায়। ইন্টারন্যাশানালকে বাঁচাতে 


তাঁর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রাতবাদে - 


সোচ্চার হয়ে উঠেছেন অনেকে 
অনেকদিন ধরেই। কিন্তু কোন 
বিচার তারা করেন নি । বকলমে 
সেক্রেটারর দল সুতয়াং ইন্টারন্যাশ- 
নালের পোম্াবারোঠ তাকে বাঁচাতে 
তৎপর ছিলেন বেশ কিছ ছার্ানেরী 
, লোক। 

, কমরসাঁচব অশোক মির ডান 
হাত হলেন এরয়াম্স ক্লাবের রাম 
- শ্রাঙ্ুলী। কলকাতা ফুটবলের 

কল্ক্কিত দিনটিতে আমরা রামবাবদকে 
- দেখেছি' গাড়ী নিয়ে ছোটাহটি 
করতে। দেখোঁছ তালতলা ক্লাবের 
সামনে শ্যাম্বাসাভার - গাড়িতে 


? ইষ্টারন্যাশানাল ক্লাবের 'খেলোরাড়দের | 


তুলতে । 
আই. এফ: এ নিজের পিঠ 
বাঁচাতে, কলকাতার ফুটবল অন:- 
রাগীদের বোকা বানাতে এবং রাজ্য 
সরকারের দ:ণ্ট অন্যদিকে ঘোরাতে 
গড়েছিলেন উপদেষ্টা পাঁরধদ । বলে- 
হলেন উপদেষ্টা. পারিষদের সুপারিশ 
, মতো কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাতে 
তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন । 
কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত কি দেখা 
গেল উপদেষ্টা পারষদের এক- 
মাসের প্রচেষ্টা এবং রিপোর্টকে আই. 
. শফ- এর কতা সোজাসুজি বাজে 


এবং ' 


ধামাচাপা ' দেওয়া . হল ।. 


কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিঁলেন। 
কারণ এ সংপাঁরশগুূলি তাঁদের 
আঁতে ঘা-দিয়োছিল। যাঁদের বিচার 
হচ্ছে তাঁরাই যাঁদ বিচারক হন তাহলে 
এছাড়া আর কি ঘটবে । 
উপদেষ্টা পরিষদের দুটি প্রধান 
সুপারিশ ছিল (১) ১৯৮৩ সালের 
ফুটবল লগে ব্যাপক গড়াপেটা হয়েছে 


এবং তা প্রমাণিত হয়েছে; সুতরাং 


লগ বাতিল করে দেওয়া ' হোক 
(২) ১৯৮৪ সাল থেকে কলকাতার 
ফুটবলকে বাঁচাতে এবং সুনাম উদ্ধার 
করতে লীগের খেলা বদ্ধ কয়ে দেওয়া 
হোক। তার বদলে চালু, হোক 
কয়েকটি নক-আউট প্রাতযোগিতা ৷ 


আই. এফ, এর সাধারণ বার্ষিক 
সভায় সদস্যরা একরাক্যে এই দুটি 
সুপারিশ নাকচ করে দেন। তবে 
কি9ৎ “ঘুষের ( কোচিং, টিফিন 
ইত্যাদি ) ধবাঁনময়ে একাটি বিষয়ে 
তাদের স্ুম্মাতি আদায় করা হয়ষে 


১১৮৪ সাল থেকে লগগেয় খেলায় ' 


অম'ঁমাংসা বলে কিছ: থাকবে না। 
তাই খেলা অমণমাংসতভাবে শেষ 
হলে টাই ভেক্কে তার নিম্পাত্ত করা 
হবে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে দুটি 
বিভাগ করে ফিরতাঁ লাঁগের মাধ্যমে 
কলকাতা “ফুটবল লীগের থেলা 


পরিচালনা করা হবে । ূ 
| অর্থ ধাণ্গাবাজি করে কলকাতা 
ফুটবলের কলঙ্কিত অধ্যান্নটিকে 


অশোক 
মিৰর মত যাঁরা পেছনে বসে কলকাঠি 
নেড়েছিলেন তাঁদের বাঁচাতেই এই 
ব্যবদ্ছা । কলকাতা তথা . বাংলার 
ফুটবলের উন্নতিতে কতটা মাথাব্যথা 


তার প্রমাণ পাওয়া গেছে উপদেষ্টাদের 


স্থপারিশগ্যাল নস্যাং করার মাধ্যমে! 
এর পরেও কোন: আঁধকারে 


অশোক: মিন কম'সাঁচবেয় গদীতে 
বসেন ? তার উচিত ছিল কলকাতা 
ফন্টযলের সেই. কলস্কিত দিনটিতেই 
পদত্যাগ করা । কারণ আই. এফ. এ 
পাঁরচালনা করায় ভার যাঁর ওপর এই 


\ 
, কলঙ্কের দায় তাঁকেই মাথা পেতে নিতে 


হবে এটাইতো স্বাভাবক। কিস্ত্‌ সেই 


পথ মাড়াননি. অশোক মিত্র । আই. এফ. 


এর কম'সাঁচবের খয়ারফশ্ডিসানড ঘরে 


তান: আজো আসন । ঁকদ্ত: কোন, 


অধিকারে? বাংলার ফুটবল অন: 
রাগীদের দাবী অশোক মিত্র পদত্যাগ 
করুন। এই মুহূর্তে তিনি ছেড়ে 
দিন কর্ম সচিবের পদ । 





“ আপোষপন্ছী 


বৈদেশিক নীতি 
তয় পৃষ্ঠার পার 
বাদের সাথে হাত মেলাতে পারেনি । 


০০০ মত দেশে অবস্থা 


[কিছুটা অন্য রকম । ভারতের মত্যে 
উপানিবেশগহাঁলর অবস্থার ‘মল নোতুন 
বৈশিত্ট এই নয় যে, ‘সেখানে জাতীয় 
,বুজোয়া শ্রেণী শুধূমাত বিপ্লবী ও, 
' আপোষপন্ছণ এই দুই দলে বিভন্ত হয়ে 
গেছে । উপরম্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলো এই যে, বুজোঁয়া শ্রেণীর 
অংশটা ইতিমধ্যেই 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্ষে মোটামুটি একটা 
রফায় এসে ' গেছে। বুজেদ্লাদের 
এই অংশটি সামাজ্যবাদে চেয়ে বিপ্লবের 
ভয়ে বেশ” ভীত এবং দেশের স্বার্থের 
চেয়ে টাকার থাঁলর উপরই এদের 
দৃষ্টি বেশী ৷” (প্রাচোত্র শ্রমজীবী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদের কাছে ১৯২৫ 


| সালে স্ট্যালনের ভাষণ) ।- 


এই পাঁরস্থিততে ওঁপনিবোশক 


দেশের বুজোয়াদেয় সঙ্গে কি ধরনের 


সম্পর্ক কাঁমউানদ্ট পার্ট স্থাপন 
করতে পারে সে প্রসঙ্গে চাঁন ও মিশ- 
রের ক্ষেত্রে স্ট্টালিন বলছেন, “এই সব 
দেশে সম্মীলত জাতণয় ফ্রষ্টের নীতির 
পারবর্তে (অথাৎ এমন জোটের পারি- 


বর্তে যে জোটে আপোষকামী বুজোঁ- ' 


মারা শারক হতে পারে--ব. উ.) 
শ্রমক ও ক্ষুদে বুজোরার বিপ্লব 
জোটের নীতির দিকে এাঁগয়ে যাওয়া 
কাঁমউানিস্টদের অবশ্য কর্তব্য । ' সেই 
জোট. এফাঁট একক, পার্টি 
অর্থধ শ্রমিক ' এবং 
পাটির রূপ নিতে পারে কিন্তু সেটা 
তখনই সম্ভব হবে যখন এই বিশেষ 
পাঁটিট কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী ক্ষুদে 


বুজেয়া পাটি সাঁ্মালত জোটের 


যথার্থ প্রাতীনধি হয়ে-উঠবে। এই 
[মিলিত জোটের কর্তব্য হবে জাতীয় 
বুজোঁয়া শ্রেণীর বিধাগ্রন্ত ও দোদুল্য- 
মান মৃতগাঁতর মুখোশ খুলে ধরা 
এবং সাম্রাজ্যবাদের [বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প 
[নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ৷" 


ভারতবর্ষের আপোষপন্থী বুজে 
যাদের ক্ষেত্রে তান বলছেন, “এরা 
{বিপ্লবের ক্ষমার অযোগ্য শত্রুর শাবিরে 
গিয়ে সম্পর্ণভাবে 'ভিড়ছে এবং 
ঘদেশের মজুর-কিষাপের বির্ধে 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জোট রে'ধেছে। 
এই জোটকে ভেঙে গ্দড়ো করে দিতে 
না পারা পযন্ত বিপ্লবের জয় অসম্ভব ৷' 
তবে এই জোট ভাঙতে হলে আপোষ-_ 
পন্থী জাতায় বুজোয়াদের (পরবতী 
কালে যাদেরকে মৃৎসুদ্দী বুজে 
হিসেবে আঁভাহত করা হয়েছে তাদের 
-ব:উ.) উপরই আঘাত তীব্রতর 
করে হানতে হুবে,।"-"সাগ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধা বিপ্লবী জোট বাঁধা আর তায় 


মধ্যে সর্বহারা নেতৃত্ব দঢভাবে প্রাতি-. 


ম্ঠিত করা এই হল কর্তব্য ।” 

" দেশীয় বা জাতীয় বৃজোয়াদের 
বিভিন্ন অংশের সক্ষে শ্রামক"শ্রেণণর 
পার্টির কি ধরনের সম্পক" স্থাপন করা 
কর্তব্য সে বিষয়ে বলতে গিয়ে সেট 

/ 


কৃষকের , 


দর্পণ ॥ প্ররার। ১ই ডিসেম্বর, ২৯৬৩ 


সঙ্গে এদের প্রতি সমাজতাশ্বিক রাণ্ট 
এবং তার পরিচালক কাঁমউনিষ্ট 
পার্টির নীতি কি হওয়া কত'ব্য সে 
বিষয়টিও স্ট্যালন ম্পন্টভাবে এখানে 
দেশিয়েছেন। তাই: সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে জাতায় বুজেমা শ্রেণীর আপোষ 
পচ্ছী অংশের জোটকে ভেঙে গ:*ড়ো 
করে দেওয়া শুধু সেই নিদ্দিষ্ট 


দেশের শ্রমিক শ্রেণীর কত'ব্য নয়, সেই ' 


শ্রামক শ্রেণকে এ ব্যাপারে সব দিক 
দিয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করাও হলো 
ধে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি 
অবশ্য করণণয় কর্তব্য ৷ 

ওপাঁনবোশক দেশে যে ধরনের 
বূজোর্াদের সংগে সামাজ্্যবাদাবরোধণ 
এক্যজ্যেট গঠনের কথা স্ট্যালন 
বলোছলেন.তারা ক্ষমতাসীন নয়, যদিও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম.করে 


ক্ষমতায়: যেতে সচেন্ট। পরবতর্শ- 
শাসক বুজোঁয়াদের সঙ্গে সমাজতাশ্মিক 


কালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন 
আমেরিকায় এই ধরনের বুঙ্জোরারা 
অনেক দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম করে- 
ছেন। 'ভিয়েতনাম। লাওস, কাম্পু- 
চিয়ায় তাদের সংগে কমিভীনস্টরা 
দীঘন্ছায়শ এক্যাজোট গঠন করেছেনঃ 
একট ফ্রান্টের মধ্যে সংগঠিত হয়েছেন 


, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সশস্ত্র 


সংগ্রাম করে তাদেরকে পর্যদন্ত.ও 
পরাজিত করেছেন । কিউবা, গ্যাঙ্গোলা 
মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, নিকারাগুর্লা 
প্রড়ীত দেশে এই ধরনের, বুজোঁ়ায়া 
মুৎসন্দ। বুজোয়া ও ' সামজবাদণ 
শাসকদের এবং তাদের মুরুখ্বপ 
মাঁক'ন সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে নিজ নিজ দেশে ক্ষ্মতায় অধি- 
শ্টিত হয়েছেন। কিউবার ' বিপ্লবের 


"নেতারা বিপ্লবের পরবতণ* পায়ে 


নিজেরা, কামউানিন্ট পার্টিতে যোগদান 
করে' আন,দ্ঠানিকভাবে ' িউবাকে 
একটি কমিউানস্ট দেশ হিসেবেও 
ঘোষণা করেছেন । ' 
আধা-উপনিবেশিক এবং নয়া- 
উপনিবেশিক দুই ধরণের দেশেই 
শোষণের মূল পম্ধাত হলো, লগ্ন 
পধজ রপ্তানী এবং অসম বাণিজ্য । 
তবে এঁতিহাসিকভাবে আধা-উপনিবেশ 
হলো নয়া-উপনিবেশের পূ্‌ববিতর্* | 


'আধূনিক উপনিবেশ এবং আধা উপ- 


নিবেশ প্রায় সমকালীন ব্যাপার । 
তফাৎ এই যে, উপনিবেশ সাম গ্রকভাবে 


এক্ট সান্তাজ্যবাদেয় দারা অধিকৃত ' 


এবং সরাসরি শাসিত । অন্যদিকে 


আধা-উপনিবেশের 


পারে) সামরিক বাহিনী উপান্ত 
থাকে এবং কিছু অংশ বান্তবতুঃ অধি- 
কৃত থাকতে পারে ৷ দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর উপানিবেশগনলির অবসানের 
সময় থেকে আধা-উপনিবেশগ্যালরও 
প্রায় অবসান হয়েছে এবং উদ্ভব হয়েছে 
কিছুটা নোতুন ধরণের উপনিবেশের । 
এই উপানিবেশগুলিকেই বলা হয় নয়া- 
উপানিবেশ। 


এই নয়া-উপানবেশগুলি দেশখয় 


‘বুজেয়ার ঘারাই প্রত্যক্ষভাবে শাসিত 


হয়; এগুলির কোন অংশ সাম্রাজাবাদ 


কিছু অংশে 
সাম্রাজ্যবাদের ( এবং তা একাধিক হতে - 


নিজের প্রত্যক্ষ দখলে রাখে না ( খর্ব“ 
বিশেষ জরুরী অবন্থা ব্যতীত 9. এ- 
গুলিতে একাধিক ' সাম্রাজ্যবাদের উপ+ 
স্থিতি থাকতে পারে এবং সবোপরি 


এগুলি লাগ পাজি, অসম বাণিজ্য, 


অন্র ও কারিগরি দক্ষতা ' সরবরাহের 
মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের ধারা নি্নশ্রিত 
ও শোধিত হয় ।. তৃতীয় বিশ্বের দেশ 
বলতে যেগ্ীলকে বোঝানো হয় সে- 
গুলি এই ধরণের দেশ । 

এই নয়া-উপানবোশক দেশগুলির 
বুজেয়া শাসকদের সঙ্গে সমাজতাম্িক 
দেশের সম্পর্ককে কেন্দ্রে করেই সবি 
ধিক বিভ্রান্তি এবং নিকৃষ্টতম সংশো- 
ধনবাদী বিচ্যাতির সৃষ্টি হয়েছে । তাই 
এ বিষয়টি কিছুটা বিশদভাবে আলো- 
চনার প্রয়োজন । 

ছয় ৮ 

নয়া উপনিবেশিক দেশগুলির 


রাষ্ট্রের কোন মৈত্রী এবং সহযোগিতার 
সম্পক থাকা নীতসম্মত্ব [কিনা এ 
কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই এই 
ধরনের দেশে মূল শ্রেণাঁগ্ৃত্‌ হুন্ছের 
অবস্থা কি সেটা দেখা দরকার । 
প্রথমেই বলা চলে যে; এই সব 
দেশের বংজে“য়ারা হলো শ্রামবশ্রেপ্দর 


' শোষক এবং তাদের নিষাতিক । শুধু- 


তাই, নয্ন, এয়া কৃষকমহ অপরাপর 
মেহনতি জনগণেরও শোষক নিযাতক। 
এক্ষেত্রে বুজেদ্াদের সঙ্গে সামন্ত 
অবশেষ্সমূহের প্রাতানাধ ভীম মালিক 
মহাজন প্রভৃতির একটি দ;ঢ় স্বাগত 
একাও একটি বাস্তব ব্যাপার । এ 
কারণে, অই স্ব দেশে শ্রমিক সহ.সকরা 
মেহনতি জনগণের একটা শ্রেণী সংগ্রাম 
কখনো নিন এবং কখনো বা উচ্চ 
পায়ে, অহরহ জরি থাকে । এই 
শ্রেণী সংগ্রামের শ্ুপক্ষ হলো দেশর 
বা জাতীয় বুক্োয়া শ্রেণী এবং তাদের 
সঙ্গে জোটবদ্ধ সামস্তরাদণ অবশেষের 
প্রতিনিধি শ্রেণী ৷ ' 


এ প্রসঙ্গে আরও যে বিষয়টি স্মরণ 
রাখা দরকার তা হলো এই যে, এই 
ধরনের বুর্জোয়া শাসকরা সান্রজ্য- 
বাদের উপর নিভ“রশগীল। সাম্রাজ্য 
বাদী লগ্নি পণঞ্জ এরং সাহাষ্য সহ- 
যোগিতা ব্যতপত তারা নি 
শোষণ শ্বান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে 
অপারগ । এরজন্য তারা সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে হাজারো স্মুত্রে জারংধ এবং 
পরোক্ষভাবে জোটরদ্ধ । 


নয়া 'উপাঁনবেশগলির বুজেয়া 
শাসকদের মূল চয্রিত-এই ' দিকগহলির 


হুরাই গাঠত ৷ ক্ষেত্র বিশেষে তাদের 


সঙ্গে সাম্রাঙ্গাবাদের একটা হদ্দ্ব দেখা 


“দিলেও সেই দ্বদ্ এই চরিব্র-কাঠামোর 


হারাই দিয়াম্ত্রত হয় | তাই এই হদ্বের 
ক্ষেত্রে কিছু স্বাবধা আদায় অর্থাৎ দু- 
'কুষাকষির জন্য এই ধরনের শাসকয়া 
সমাজতান্তক শিবিরের সঙ্গে বিশেষ 
পারাচ্ছীততে একটা মৈল্লীর সম্পক€ 
স্থাপন করতে আগ্রহী এবং সমর্থ 
হলেও তাদের মূল চরিত্র যেহেতু সমাজ” 


শেষাংশ ৭ম পুষ্ঠায় ! 


এত পচ" 





বৰ্ণ ॥ শুক্রবার, ১ই ডিসেম্বর; ১৯৮৩ 





স্রথেন দাসের ‘জীবন মরণ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নতুন ছাঁব “জীবন মরণ’ এর 
হন", চিত্ৰনাট্য ও পাঁরচালনা সুখেন 
সের । ভাবাবেগ আর অতিনাট- 
চাঁয়তা প্রশ্রয় যাঁদও পেয়েছে এবং 
কটি পাজানো গজ্পের ছকে দর্শকের 
চ্ছা পরণের ব্যাপারগুলোও,.মজুত 
মাছে যথাযথ, তবু চলাচ্চগ্রা়ণে এক 
রনের মাদকতার আকর্ষণ সৃষ্টি করে, 
ঈথ্যে নয়। অধুনা সাধারণতঃ যে 
সব বাংলা ছবি দেখা যায় সে সবের 
তুলনায় এছাব আঁভনয়ে, গানে ও 
[ান্ডেপের আবেগে আকর্ষণীয় সন্দেহ 
নেই, তবে দুঃখ এই যে, বুদ্ধির 
ছাপ এখানে নেই, নেই জীবনম্থী 
চন্তাধারা আর যুক্তির বালাই । 

ছাঁবয় ঘটনা প্রবাহে যে সব 
সমস্যা দেখা দেয়, সেগ্যালর সমাধান 


গ্রস্ত পরিচয় 


৪র্থ পৃদ্ঠার পর 


ব্যর্থ মানুষ’ গল্পটির পরাচিত সমস্যা 
হতাশা ছাড়া {ভন্ন কোনো ব্যঞ্জনা 
আনেনা । 
"কৃষক জীবনের গল্প ‘কে মালিক” 
ও ‘মাটির শব’ । প্রথম গচেপ কৃষ- 
কের জামর ফসলের ওপর আঁধিকারের 
কথা বলা হলেও মৌল ভাঁমিসংস্কার 
ছাড়া এ অধিকার ষে আঁজ‘ত হতে 
পারেনা লেখক রূপণের উদ্মাদ হওয়ার 
মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন । 
দ্বিতীয় গল্পে অবশ্য চাষির পাবন 
ক্রোধ আমরা সপ্রশংসায় লক্ষ্য করেছি, 
কিন্তু লেখকের সচেতনতাও এখানে 
মধ্যবিত্ত ভাবালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন মনে 
হল । 

এবার গ্রচ্থের সম্পাদক কমলেশ 
সেনের কাছে বিনীত নিবেদন 
আলোচ্য কোনো গজ্দে হরিপ্রকাশজীর 
মকশালবাড়ি আন্দোলনের দ্বারা প্রভা- 
বত হওয়ার পরিচয় দৃষ্টিগোচর 
হলনা । তাহলে শধু শুধু পারি" 
চিতিতে সে-সংবাদ দেয়ার কোনো 
প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনও 
হতে পায়ে লেখকের সে জাতীয় 


বৈশ্লীবিক গল্প কিছ; লোক থাকতে 
পায়ে যা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়নি ! 


মিহির মাচার্য 


আোছে।কেথ।য় 
২য় পূদ্ঠার পর 
কুশন এনে দেয় । ভারতীয় রাজ- 


নগীততে প্রাপ্চবয়স্কদের ভোটাধিকা- 
রের মংল্যমান কতটা হাস্যকর রকম 
তুচ্ছ হয়ে এসেছে সেটাই এখন 
ববেচ্য । একটা ঘোড়াত্মক 'ডিম্বো- 
ক্যাসাঁতে আর যাই ফলক গণতন্র 
ফলায় না। 


এত সহজে হয়ে যায় যে বাস্তবে তার 
কোন যোগ নেই । বান্তাঁবক কাম্ড- 
গুলিকে এখানে সযত্বে এঁড়য়ে কাল্প- 
নিক ঘটনার আশ্রয়ে সরলীকরণ করার 
ফলে মনে কোন আবেদনের স্বাক্ষর 
রাখেনা ছাবর কাহন" । গ্রামের মাঝ 
শংকর সুকশ্ঠের সুবাদে কেমন সহজে 
ঘটনার যোগাযোগে, সুযোগের পর 
সুযোগ পেয়ে দেশের প্রাতষ্ঠিত গায়ক 
হয়ে গেল । উদার ও সংগতপ্রাণ 


যুবক অময় ব্লাড ক্যানসারের যোগ! | 


হয়েও কেমন হেসে হেসে সকলকেই 
আপনজন মনে করে ছবির দর্শকদের 
মাতিয়ে রাখে । সেটা কিল্ত্ত একটা 
দেখবার বিষয় । সেই অমরের আশ্রিত 
কতজন তায় অকাল মৃত্যু সুনিশ্চিত 
জেনে কতভাবে কাতর হয়, সহান:- 
ভাত জানায়, তার বদান্যতায় শংকরের 
যে 'বিগালত প্রাণ_ তাও অন্ততঃ 
বোঝা গেল! কিম্ত নাটক সৃষ্টির 
খাতিরে এ ছাঁবতে এক অক্ষম ভিলেন 
এনে যে সাসপেন্স তৈরী করা 
হয়েছে--তা মেনে নিতে কণ্ট হয়) 
এই যেকন্ট কল্পনা; তার এত 
দূর দৌড়' যে, শংকর আর অমরের 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে মান দুটি চিঠির 
সাহায্যে ভুল বোবাবুঝির সংঘাত 
রচনা করা হল যুক্তি আর সংগতির 
কোন পরোয়া না কয়ে । মোটর দুর্ঘ- 
টনায় বাকশান্ত বাঁহত শংকর যখন 
অমরের মৃত্যুশষ্যার পাশে এসে সব 
ভূল বোঝাবঝির অবসান ঘটায় এবং 
নিজেরই রেকডে গান শুনে ও অম- 
রের আস্তম বাসনার তাগিদে আবেগ- 
রুদ্ধ শংকর যখন হঠাৎই আবার গান 
গেয়ে ওঠে -তখনই বাংলা, ছবির 
দর্শকের বোধকরি বাঞ্চা পূরণ হয় 
[কদ্ত যথাযথ বোধগম্য হয় না মনে 
কার। 


অমর চরিত্রের আবেগ প্রবণ 
অভিনয়ে সুখেন দাস গোটা ছবি 
মাতিয়ে রেখেছেন । শংকরের ভম- 
কায়. জয় ব্যানাজী ব্যন্তিত্বহণন। 
গ্রাম্য সরল মাঝির চারে যদিও বা 
তাঁকে মেনে নেওয়া যায়, কিম্ত 
শহয়ে গায়ক হিসেবেও যদি তাঁকে 
একই ভাবে দেখি তবে বলতে হয় 
চারত্রের ব্যন্তিত্ব আপন অভিনয়ে 
ফুটিয়ে তুলতে তান অক্ষম। সুমিতা 
মুথাজা* যথাযথ ৷ অন:পকুমারের 
ভাঁড়াম ভাল লাগেনা । তবে রাঁব 
ঘোষকে অসহ্য মনে হয় নি। ক্যামে- 
রার কাজ দ:র্ব'ল । অজয় দাসের সুয়ে 


গানগীল শুনতে ভাল লাগে। 


রবীন্দ্র সংগীতের সুরে আবহ রচনার 
কান্ত প্রশংসনীয় । 


আনন্দবাজার পতিকার রিপোর্টার 
সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত এখন মুখ্যসন্প্রণ 
জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে শুধু হংকার 
দিয়ে যাচ্ছেন। তার কারণ, বাম- 
ফ্রন্ট সরকার সুথরঞ্জন  দাশগুপ্জের 
সরকারণ ফ্ল্যাটের জাঁমদারীতে সামান্য 
হন্তেক্ষেপ, করেছেন। এল্টালীর 
সরকারণ হাউাঁসং কলোনীতে সুখরঞ্জন 
মাত্র ৮২ টাকা ভাড়ার একটি ফ্লাটে 
(বি-১১) থাকতেন । এই ফ্ল্যাটে 
থেকে উাঁন সম্ট লেকে জের প্রাসা- 
দোপম বাড়ীতে উঠে গিয়েছেন। 
নিয়ম অনৃযায়শ নিজের বাড়ী হলে 


সরকার ফ্ল্যাট ছাড়তে হবে। 
জুখরঞ্জন বহাদন আগে বাড়ি কয়েও 
সরকার! ফ্ল্যাট ছাড়েননি । আরো 


নিয়ম হচ্ছে, সরকার ফ্ল্যাট ছাড়লে 
সরকারের হাতে ফ্ল্যাট দিয়ে যেতে 
হয়। অন্য কাউকে সে ফ্ল্যাট দেওয়া 
যায় না। কিষ্তু জুখ্রঞ্জন তাঁর সর- 
কায়ণ,ীব-১১ ফ্ল্যাটে তাঁর নিজের 
ভাইপোকে বাঁসয়ে দিয়ে গিয়েছেন । 
এই চূড়ান্ত বে-আইনপ কাজের বিরুদ্ধে 
সরকারী . নোটিশ দেওয়ায় সুখরঞ্জন 
প্রচন্ড দাপাদাঁপ করে বলে বেড়া" 
চ্ছেন জ্যোতি বসকে দেখে নেবেন । 

সরকার? ক্যাট (নিয়ে সুথর়ঞ্জনের 
জামদারর কাহনপ বেশ চমকপদ ৷ 
জুখরঞ্জনের যে ভাইপো এই বি-১১ 


]|আনন্দ্বাজ্ারের রিপোর্টার 
(৪ সৱ্কাৱী ফ্ল্যাট 


্যাটে বে-আইন'ভাবে রয়েছেন তাঁর 
বাবা এন আর দাশগুপ্ত ' এই ইন্টালণ 
সরকার হাউাসিং-এ ৮২ টাকার একটি 
ফ্ল্যাটে ( বি-১৮ ) থাকেন । 
তাই নয় সুথরঞ্জনের আর এক ভাই 
এস আর দাশগুপ্তও একই এ্রপ্টালপ 
হাউসিং-এ একই ভাড়ায় এক ফ্ল্যাটে 
(বি-৫)আছেন । অথাৎ আনম্দবাজারের 
[রিপোর্টার সুখরঞ্জন দাশগুধ্যের তন 
ভাই এম্টালশ-হাউাসং-এ তিনটি সর- 
কারণ ফ্ল্যাট স্ভা ভাড়ায় ভোগ করে 
যাচ্ছেন । ' উল্লেখযোগ্য, এই তিন 
ভাই-এয় কেউই দহহাজার টাকার কম 
রোজগার করেন না। 


এই 'তিনাঁটি সরকার ফ্ল্যাট ছাড়া 
দূর্পণের কাছে আরো খবর আছে যে; 
জুথরঞ্জনের আর এক ভাই পকাঁনক 
গার্ডেনে এক সরকারণ ফ্ল্যাট পেয়েছেন। 
ও*র দুই বেন সঙ্ট লেকে দুটি 
সরকারী ফ্ল্যাটে থাকেন । ভাগ্নেদের 
নামে সরকারী ফ্ল্যাট আছে বলে কেউ 
কেউ বলে থাকেন। 


একজন সাংবাদিক কিভাবে 
সাংবাদকতাকে কাজে ল।িয়ে সর- 
কার সুবিধা নিয়েছেন এটি তার এক 
এক প্রামাণ্য ঘটনা । দপ'ণ লক্ষ্য 
রাথবে, সুখরঞ্জনের বেআইনী কাজের 
ক" পরিণতি ঘটে । 


ম।জত।জ্িক রাষ্টরর বৈদেশিক নীতি 


৬ণ্ঠ পৃহ্ঠার পর 
তদ্পবরেধো সেজন্য শেষ পযন্ত তারা 
কেউই সমাজতাদ্তিক রাষ্ট্রের সঙ্গে 
দঘম্থায়ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে 
না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের শ্রেণী 
স্বাথেই তারা এ সম্পর্কের অবসান 
ঘটাতে অথবা এই সম্পর্ক খর্ব করতে 
বাধ্য ৷ 

, তাছাড়া এই বুজোয়া শাসকরা 
যেহেতু দেশীয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে - 
অহরহ শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত এবং তাদের 
শোষক নিযতক এবং এদের আন্ত ত্বই 
যেহেতু এই শোষণ নিষণতনের উপর 
নিভরশপল সেজন্য কোন সমাজ- 
তাশ্রিক দেখ বাদ এদের সঙ্গে সহযো- 
পিতা ও মৈত্রশর সম্পর্ক হ্থাপন করতে 
চায় তাহলেও তারা এই শ্রেণসংগ্রামের 
ক্ষেত্রে নিজেদের মৌলিক ভূমিকার 
কোন পরিবভন করতে পারে না। 
শ্রেণীগত কারণেই সেটা অসম্ভব । 

এজন্য কোন সমাজতাম্মিক রাম্ট্ 

যাদকোন নয়া উপনিবেশিক রাষ্ট্রের 
প্রত সহযোগিতার হাত বাড়ায় অথবা" 
তার সঙ্গে কোন ধরণের মৈত্র বম্ধনে 
আবদ্ধ হয় তাহলে তার দ্বারা শ্রেণী- 
সংগ্রামে নিষন্ত, অথাৎ সমাজতাশ্ত্িক 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার সংগ্রামে নিযুক্ত, 
শান্তগ্দলির বির;্ধ শান্তর হাতকেই 
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, দিয়ে চীনের কামউনিষ্ট 


প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জোরদার 
করা হয়। এবং এইভাবে জোরদার 
করার মাধ্যমে সমাজতাপ্রিক রাষ্ট্রাট 
তার আন্চজঠাতক কত“ব্য পালনের 
পরিবর্তে তার উল্টোটিই করতে 
বাধা । স্ট্যালন-উত্তয্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে 
ঠিক এ ধরনেরই ব্যাপার ঘটেছে । 

‘তন বিশ্ব তত্ব” নামে যে সং- 
শোধনবাদী তত্বাট চীন কর্তৃক সত্তর 
দশকে পরিবোৌশত হয়েছে তার মূল 
দিকগুলি ১৯৫৬ সালের পর.ক্রুশ্চেভ 
ও র্রেজনেভদের দ্বারাই প্রথমে মত্র- 
বন্ধ হয়েছিল । এবং.সেই সত্রায়নের 
ভিঁত্ততেই এ পযায় থেকে সোভিয়েত 
ইউানয়নের 'বৈদেশিক নীতি ক্রমাগত 
নিণশত ও কার্যকর হয়ে আসছে । 
চীন পরবর্তীকালে যা করছে তার 
মধ্যে মৌলিকত্ব কিছুই নেই । এদিক 
পাট 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্ট ও রাষ্ট্রের দ্বারা অনুসৃত 
নশাতর অনুকরণ করেছে মাত ॥ তাই, 
এ ধরনের সম্পকের ক্ষেত্রে প্রথমে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ' অনুসৃত 
নীতির চারন্র এবং পরিণতি আলো- 
চনা করা দরকার । 


[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


~ 


শুধু. 


| সাত ॥ 


রেলে চাকৱী 
পাইয়ে দেবার 


লে প্রতারিণ। 


রেলে চাকরি পাইয়ে দেবার নামে 
বেশ কিছ: প্রতারক এখন চুটিয়ে ব্যবসা 
শুর; করেছে । এমনই এক প্রতারকের 
সম্ধান পাওয়া, গেছে ইচ্টাণ* রেলের 
শিয়ালদহ ক্যারেজ ফোরম্যান অফিসে । 
নাম কমল পাল। নবাস মদনপুর। 
এ অফিসেরই চতুর্থ শ্রেণীর কম । 
পরিচয় দেন একজন ইন্দিরা কংগ্রেস? 
নেতা হিসাবে । সুযোগ বৃঝে কখনও 
সোমেন মিন, কখনও প্রশীপ ঘোষের 
নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা চালাচ্ছেন । 
ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বেকার যুব- 
ককে চাকরি পাইয়ে দেবার নানে বেশ 


. কয়েক হাজার টাকা আত্মসাং করেছেন। 


তাছাড়া রামত্বর্‌প রাম নামে ইন্দিরা 
কংগ্রেস এম-পি-র প্যাড ও সই নকল 
করে পর্ব রেলের ডিভিসনাল 
সিগন্যাল ওয়াক‘স ম্যানেজারুকেও 
প্রতারণা করেন। চধ্বিশ পরগণা ও 
হাওড়ার ছ'জন বেকায় যুবককে চাকরণ 
পাইয়ে দেবার জনা তান ছ'জন ই- 
কংগ্রেস এম-পি'র একটি জয়েষ্ট 
রেকমেম্ডে 
প্রথম লহিটিই জাল। কুরে বার 
এই অপকমে তার দক্ষিণহন্ 
গোপাল সরকার । নিবাস হালিশহর । 
কোথাও কাজ করেন না। কমল 
পালের পি-এ হিসেবেই তার পারিচয় । 
ইনি ন্যাশনাল টেক্সটাইল কপোরে- 
শনে চাকরি পাইয়ে দেবার নামে বেকার 


যখ্বকদের কাছ থেকে টাকা আদায় 
করেন! . 


নারকেলডাঙা থানার এদের 
বিরুদ্ধে প্রতারণা ও গম্ডাবাজপর 


, আঁভিযোগ দায়ের করা আছে । কিন্তু 


কোন্‌ জলক্ষ্য কারণে রেলের ভিজি- 
লাস দপ্তর ও পুলিশকে বন্ধাংঙুষ্ঠ 
দেখিয়ে এরা দাপটে ব্যবসা চালাচ্ছেন 
তা কেউ বুঝতে পারছেন না। 


ইন্দির। গা্ছী 


6ম পৃষ্ঠার পর 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিশ্ধিয় জন্য মব 
তছনছ কয়ে এগিরে যেতে । জওহর- 
লাল নেহর; যেমন তাকে ক্ষমতার 
মণ্টে আরোহণ করিয়ে "গিয়েছেন, 
তেমনি ‘আদরের দ:লাল’ রাজশবকেও 
তান ক্ষমতার উচ্চ শিখরে বাসয়ে 
যেতে চান। এতে দেশের দাধারণ 
মান:ষের ভাঁবয্যং যতই অনকোরময় 
হয়ে উঠুক না কেন, ইন্দিরা গাম্ধীর 
তাতে কিছু যায় আসে না । 

কিন্ত্ত ইন্দিয়া গাশ্ধী যতই 
আশাবাদী হোন নাকেন, রাজনগীঁত 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা তার বিপরীত । 
তাদের মতে বালির বাঁধ বাঁধতে গয়ে 
শেষ পষন্ত তার দলের ভবিষ্যৎ যেন 
অন্ধকার, তেমনি রাজণবের রাজতৈ- 
{তক ভবিষ্যংও অন্ধকার হতে বাধ্য। 
সাধারণ মানুষকে কিছ দিনের জন্য 
স্তম্ভিত করে রাখ! গেলেও চিরদিন কি 
রাখা যায়? 


Regd. No, WB/CC-32 


আমেরিকায় অপপ্রচার 


ভারতকে বিশ্বের দরবারে হেয় ' 


প্রাতপন্ন করার জন্য নানারকম অপ- 
চেষ্টার কথা জবাদত। এই দেশ 
ভিখারিদের দেশ, এই দেশ নোংরা; 
এদেশের মানুষের কুৎসিত আচার 
আচরণের 'বাবধ মুখরোচক কাহিনী 
আমেরিকা ও ইওরোপের কিছ? কিছু 
দেশে বেশ সরসভাবেই প্রচারিত । 

অপপ্রচায়ের এমন একটি পত্রিকার 
নাম দ্য ক্রাই অফ ক্যালকাটা” । প্রকা- 
শের দ্থান আমেরিকার তাকোমা, 
সম্পাদক জোসেফ এন, এলস। 
ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত এই মাসিক 
প্রচার প্রত্টি আসলে “ক্যালকাটা মিশন 
অফ মাসি” নামক সংস্থার মুখপন্ন ৷ 
বিশ্বন্তসনে জানা গেছে; এই সংদ্ছার 
পরিচালক কলকাতার /আ্যাসেখ্বলি 
অফ গড় চার্৮”এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ 
মাক" বানটেন। আমোরকায় 'মিশন 
অফ মায় কণ‘ধার তার ভাই ফুল- 
টন বানটেন। আমোরকা থেকে 
টাকা তোলাই এই সংস্থায় মধ্য কর্ম । 

দ্যি কাই অফ ক্যালকাটা'-র 
গ্রীতিটি লাইনে আছে মার্ক বানটেনেয় 
সমাজসেবার বিবরণ এবং কি ভাবে 
[তাঁন কলকাতার লক্ষ লক্ষ () শিশু 
ও সাধারণ মানষের সেবার , জন্য 
£আ্যাসেম্বাল অফ গড চা্চ”-এর বিবিধ 


প্রাতষ্ঠানকে নিয়োজিত করেছেন । - 


সেইসঙ্গে এই সেবা কার্যে আর্ক 
. সহায়তা চেয়ে আছে নানা আবেদন । 
কিম্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার; 
. এই প্রচার পত্রিকায় মাক বানটেন 
কলকাতা এবং কলকাতার মানুষ 
সম্পর্কে বহু অপপ্রচার চালিয়েছেন । 
২৫ বছরেরও বোশ সময় ধরে কল" 


কাতায় থেকে তিনি শুনেছেন, ‘ভগ্ন 


হৃদয়” কলকাতায় কাম্না। চোখে 


দেখেছেন; কলকাতার “চকলেট রঙেয় | 


খয়চ কম।বার 


৯ম পৃন্ঠায় পর 
তোমাদের খরচের পাঁরমাণ কমিয়ে 
নতুন করে বাজেট পেশ করো । 

এই নির্দেশ পেয়ে রাজ্যের আধ" 
কাংশ কংগ্রেস নেতাই দারুন ক্ষুষ্ধ। 
ইতিমধ্যে তারা চেলাচামুন্ডা মারফৎ 
যে এলাহী কারবায়ে নেমে পড়েছেন 


তা থেকে সরে আসবেন কি করে তার 


জন্য চিপ্তিত। | 

প্রায় একশোরও বেশণ গাড়ী: এই 
অধিবেশনের জন্যে বিভিন্ন নেতাকে 
দেওয়া হয়েছে । তা ছাড়া অনুষণ্রিক 
খরচও শুর: হয়ে গেছে । যাদের এর 
মধ্যে থেকে কিছ গ্াছয়ে নেওয়ার 
পরিকজ্পনা ছিল তারা মাথায় হাত 
দিয়ে বসে পড়েছেন । 

এখন অশোক সেনের ওপরে 
প্রত্যেক নেতা চাপ সৃষ্টি করছেন, 
বাতে তার বাজেট কাটছাঁট না করা হয় 
কিশ্তু অশোক সেন নিরুপায় । 
ঝামেলার চোটে তিনি খুব বিব্রত বোধ 
করছেন। 





সম্পাদক--হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭াব, লেনিন সয়ণাঁ, কালকাতা-১৩ থেকে মযাদ্রত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


নিরানম্দ মানুষদের ॥ উপলাক্ি 
করেছেনঃ কিভাবে £৩৬ বর্গমাইলের 
৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষ : এই কল- 
কাতায় কাঁটপতঙ্গের মত মারা যাচ্ছে।, 
অভিজ্ঞতার আলোয় তিনিও বিশ্বাস 
কয়েন; কলকাতা “বিশ্বের উদরাময় 
রাজাধানী.।” কলকাতার এই ভয়াবহ 
পারাস্থৃতি দেখেই তান নাকি 'আযাসে- 
ধ্বালি অফ গর্ড চাচ” প্রতিষ্ঠা 
করেন। | 

পুরো প্রচার পদ্িকাটি পড়লে 
বোকা যায়, ডঃ বানটেন কলকাতা 
তথা ভারতের অপপ্রচার কিভাবে 
চালিয়েছেন । তবে ক্ষেত্রে 
শুর দোহাই দিয়ে যে ভাবে তার 
ভান্তর পরাকাচ্ঠা প্রমাণ করেছেন; তা 
সাত্যই অবাক করায় মত। 


৭ 


১৯৮২-৮৩ সালেও বর্ষার 
শেণীদের বিশেষতঃ ভাগচাষী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র 


Phone : 24-4232 


t 


১ম পৃচ্ঠার পর 
১৯১৮৩ সালের নোবেল পুরস্কারের 
স্বপ্ন উজ্জল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন 
রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একান্ত বৈঠকেও 
তিনি বিশ্বে শাম্তি বজায় রাখার উপর 
জোর দেন। “শান্তি শান্তি, করে 
তার সেই আতারন্ত আগ্রহের অন্ত- 
রালে নোবেল প:রস্কারের স্বপ্ন ছাড়া 
আর যে কিছ: ছিল নাঃ সে বিষয়ে 
তার ঘাঁনণ্ঠ মহলের কোন সন্দেহ নেই। 


তাছাড়া জোটানরপেক্ষ সম্মেলনে 
এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্ট কয়া হয়, 
যাতে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া ১৯৮৩ 





৭্‌ 


হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা । 


. কৃষি উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য পরিক*্পনা 


' নে।বেল প্রাইজ পাবার চে 


সালে শাশ্তির জন্য নোবেল পুরস্কার 
আর কাউকে দেওয়াই যেতে পারে 


না! 


* কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সেই ঘন 
সফল না হওয়ায় তিনি সাম্প্রীতক 
কমনওয়েলথ সদ্মেলনেও অনুরূপ 


কৌশল নেন । উদ্দেশ্য, নোবেল পুর" 
সকার কমিটির কাছে তায় নাম ১৯৮৪. 


সালের 'জন্য আগাম জম্য রাখা । এ 
ছাড়া বিকঙ্প নোবেল পুরস্কার রাইট 
লিভলিহুড’ পুরস্কারের জন্যও তাঁহর 
শুর: হয়েছে । ১৯শে নভেম্বর মোক্স- 
কোয় আম্তজীতিক ক্লাব তাকে বিশ্বের 


সস 


পশ্চিমবঙ্গের কুষি উন্নয়নে 
বামক্রট গরকার | 


ক.ষি উন্নয়ন ও কৃষি নীতি 


৯৭৮৭৯ সালের বিধ্বংসী বন্য! সত্বেও বামজ্রণ্ট সরকারের শাসনকালের স্থুরু থেকেই এক স্বস্থ জনমুখী 
কৃষি নীতির ফলে ১৯৮০-৮১ সালে আমন ধান, পাট, তৈলবীজের রেকর্ড উৎপাদন সম্ভর হয়েছে। সারের 
ব্যবহার দাড়িয়েছে হেকটর প্রতি ৩৬ কেজি। 


১৯৮১-৮২ সালের অভ 


Price—60 69199 


শাশ্তিরক্ষক’ হিসেবে পুরস্কার দিত 
ইশ্দিরার সপক্ষে অনেকটা প্রচার সে 
ফেলেছে । 
দুহাজার কোটি টাকা বায় কিচ 
- এশিয়াড, জোট নিরপেক্ষ এবং কমন৷ 
ওয়েলথ পম্মেলন সার্থক করে যাঁঃ 
একটা বিশ্বধেতাব পাওয়া যায়ঃ তাহঙ্জে 
সেটাকে মূলধন করে, কত 
রাজনোতিক মুনাফা লোটা যাহ 
ইন্দিরা গান্ধী তা ভালই জানেন 
ঘনিষ্ঠ মহল মনে করে, এ জন্যই এক 
বছর আগে দল'ঁয় রাজনশীতর পুষে 
দায়িত্ব রাজীবের হাতে দিযে 
ইন্দিরা শুধু আস্তজতিক ক্ষেত্রে থয 
ভাবমচার্তি উজ্বল করার কাজেই পুরে 
পর আত্মীনবেদন করেছেন । 





তপূর্ব খুরা ও প্রবল্‌ সাইক্লোন পশ্চিমবঙ্গের-কংষি উৎপাঁদনকে বিপর্যস্ত করে। - 
আগমন বিলম্বিত হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র ও দুর্বলতর 
চাষীদের শ.ম-প্রধান স্থানীয় সম্পদ ভিত্তিক প্রকল্পের 
মাধ্যামে কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য ৩১-৩-৮৩ পর্যন্ত কৃষি বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় 
প্রায় ১৩৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। রাজ্য সরকার নিজন্ব বরাদ্দ থেকে মিনিকিট বিতরণ, সেচ ব্যবস্থা, 
ভমি সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য প্রায় ২৯৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন, আর স্বল্পমেয়াদী কংষি খণ দেওয়া 





কৃষি উন্নয়ন ক্মস্থচী অনুযায়ী বামফপ্ট সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্যপেরিকজ্পনা গ্রহণ করেছেন: 
৪ বীজের, চাঁহিদ! মেটানোর জন্য গঠিত হয়েছে রাজ্য বীজ করপোরেশন । 


০ স্বফলদায়ী গবেষণার ফল সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করার জন্য স্থাপিত হয়েছে ড্রাইল্যাণ্ড ফামিং. 
রিসার্চ স্টেশন, রাজ্যের ৬টি কৃিঞ্জ আরহাওয়া অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে, ৬টি আঞ্চলিক উপযোগী 
গবেষণা কেন্দ্র এবং চালু, গম, ডাঁপশস্ ইত্যাদি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনে উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য 
৬টি বৃহৎ কমোডিটি রিসার্চ স্টেশন গঠিত হয়েছে! oo 

০ ১৯৭১ সালে চালু হয়েছে শস্যবীমা প্রক্প, বর্তমানে ধান.ও আলু এই প্রকল্পের আওতায় আনা 
হয়েছে। চলতি মরশুমে ১২৪ টি থানায় আমন ধানের শস্তভবীমা! কার্যকরী করা হয়েছে। দরিদ্র 
ক্ষকদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি একটি এতিহাসিক পদক্ষেপ । 


০. ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ধিক পরিকল্পনার প্রাকালে অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মোট 
১৩ লক্ষ ৪ হাজার ৩৭০ হেক্টুরে সেচের স্থুফোগ ছিল। ১৯৮৩-৮৪৪৫সোল পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ১৫ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সেচের স্থষোগ সম্প্রসারিত করা হবে। 

ও বর্তমানে মোট আবাদি জমির ৩০' শতাংশ জমি নানাভাবে সেচের স্থযোগ পায় । বামফ্‌ণ্ট সরকার 
ন্যুনপক্ষে ৫9 শতাংশ জমিতে সেচের স্থষোগ বাড়িয়ে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার এক দৃঢ় 
পদক্ষেপ নেবার সংকল্প. করেছেন। টি 


পশ্চিমবক্ত সরকার 
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তথ্য ও সংস্কৃতি ১১১৭০1৮৩ 











ও আই গি নি অধিবেশনের সব 


আধিক ক্ষমতা গ্রণবের হাতে 


৯৯) 


ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ঃ৩৫শ সংখ্যা, দর্গূণ ॥ ১৬ইীশ্ুক্রবার, ডিসেম্বর ৮৩, ৬৪ পয়সা 








ডঃ রমেন পোদ্ছারের 
বিরুদ্ধে ই-ক? ৪ 
ফ্লণ্টের কোন কেন শরিক 


রাজ্য সরকার যদি কলকাতা 
বিদ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে 


' বিদায়ী উপাচার্য ডঃ রম্নে পোদ্দায়ের 


নাম সুপারিশ করেন, কলকাতা 


. বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল 


. পালের ঘনিষ্ঠ মহলের সব্রে জানা 


সে সুপারিশ মানবেন না বলে রাজ্জা- 


গেছে। " 
উপাচার্য রমেন পোদ্দার এখন 
একজন বিতাঁকত ব্যান্ত। সংবাদের 


শিরোনাম । শুধু বামফম্ট 'বিরোধণ 
অধ্যাপক এবং সিনেটের সদস্যরাই 
রমেনবাবৃর বিয়োধা তাই নয়, 
বামফন্টের শরিক দল আর, এস, পি, 


ফরওয়ার্ড বক, সি, পি, আই, এমন " 


কি খোদ সি, পি, আই, এমের কয়েক. 
জন সমথ'কও রমেনবাবর ওপর 
' অসম্তুজ্ট। 

রমেনবাবুর বিরুদ্ধে প্রধান 
অভিযোগ যে, ঘমেনবাবু যতটা না 
উপাচার্য , হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বার্থ দেখেন তার থেকে তিনি অনেক 


বেশী দেখেন, সি, পি, আই, এমের ' 


স্বার্থ । রমেনবাবুর বিরোধণরা অভি- 
যোগ তুলেছেন যে, তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দলশয় সংগঠন তৈরী 
' কয়লার হাতিয়ায়ে, পরিণত করেছেন । 


খোদ বামফন্টের শরিক দলের যে 
সব শিক্ষক নেতা আছেন তারাও 
রমেনবাবুর কাছ থেকে কোন. সহায়তা 
পান না বলে অভিযোগ তুলেছেন । 
আর, এস, পি, ফরওয়ার্ড রক, সি, 
পি, আই,এর কয়েকজন শিক্ষক নেতা 


তাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে আঁভ-, 


যোগ করেছেন, রমেনবাবু সি; পি, 
আই) এমের কথা ছাড়া ফ্রষ্টের কোন 


শারক দলের কথাই শোনেন না। 

. জুম্টের বিভন্ন দলের ' শিক্ষক 
প্রীতানাধদের কাছে . রমেনবাবু ফন্ট 
বিরোধী শুধু আই, সি, পি, এম, 
ভন্ত 
রমেনবাবুর ' বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের 
অভিযোগের এবং সি, পি, , আই 
এম ছাড়া ফ্রুল্টের অন্যান্য শরিক 
শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় ' 


বলে পরিচিত হয়েছেন।' 


এ, আই. সি. সি-র পর্ণার্ষ 
অধিবেশন নিয়ে দুই কেন্দ্রীয় মম 
প্রণব ম.খাজা এবং বরকত গাঁণখান 
চৌধুরীর ক্ষমতার দ্বদ্ছে প্রণববাবু 
তার প্রাতহ্ৃদ্ৰণদের হাত থেকে আন্তে 
আন্তে, ক্ষমতা কষ্জা করে নিচ্ছেন । 


এ, আই, সি, সি .অধিবেশনের 1 


সমষ্ত আর্ক [নয়স্মরণ প্রণববাবু 
নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন! 
সপ্তাহে কলকাতায় এসে অভার্থনা 


সমাতির সভাপতি লহ প্রদেশ কংগ্রেস - 


নেতাদের এবং বিভিন্ন উপ-্দামাতির 
সভাপাতদের নিয়ে তান বৈঠক 
করেন, রা 

এই বৈঠকে, প্রণববারু সকলকে 
জানিয়ে দিয়েছেন, সম্মেলনের অর্থ 
যোগানোর দায়িত্ব তায়। সুতরাং 
খরচ থরচা কত হবে এবং কি ভাবে 


' হবে তা ?তানই ঠিক করে দেবেন। 


এ ব্যাপারে তান অশোক সেনকেও 
তার ওপর অনেকটাই নিভ“রশণল 
করে তুলেছেন । | ্ 

প্রণববাবুর হাতে এই. আর্থিক 
নিয়ন্তণ ক্ষমতা আসায় তান তার 
[বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর, নেতারা যে-সব 
উপ-সাঁমাতির সভাপাঁত তাদের বাজেট 
নির্মম ভাবে কাটছাঁট করতে শুরু 
করেছেন । 

সুকৌশলে প্রথমেই তান আঘাত 
হেনেছেন তার প্রতিহস্থী বরকত 
গণ খান চৌধুরীর প্রধান সমর্থক 


উপাচার্য নিয়োগের 
প্যানেল নির্বাচন নিয়ে 
বিভ্রান্তি স্থষ্টি করা ভচ্ছে 


বাজার পন্রিকাগূলি সম্প্রতি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
নিয়োগের জন্য তিনন্নের একটি 
প্যানেল ধনবচিন উপলক্ষে সনেটের 
সিদ্ধান্তকে এমন ভাবে পাঠকদের 
সামনে হাজির করেছে যাতে তাদের 
অজ্ঞতাই প্রকট হয়ে পড়ছে । আসলে 
এরা সেয়ানা পাগল_-সব কিছ জেনে- 
শুনে আসল তথ্যটি গোপন করে 
সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
করছে। প্রাথমিক শ্তরে বাংলা ভাষায় 


পঠন পাঠনের জন্য বামফ্রষ্টের নপীতকে “ 


এরা ঠিক এমনভাবেই অপব্যাখ্যা 
করেছে দীঘণদন করে। দেশের মানুষ 
প্রথমটা ভুল বুঝলেও আসল তথ্য 
অভিজ্ঞতা মারফৎ বকন্বেন। 


বড় বড় দৈনিক পাঁন্িকায় এমনভাবে ' 


পরাজিত হয়েছেন, কারণ তিনি ভোট 
কম পেয়েছেন। এই সব কাগঙ্জের 
মবজ্ঞান্তা প্রাতবেদকরা খুব ভাল 
করেই জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন 
আইন অন:সারে এখানে তিন জনের 
প্রার্থীর একটি প্যানেল আনুপাতিক 
ভোটের পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। 


এই গনবাচনের “কোটা” ছিল ৩২টি . 


ভোট । তার বেশণ কোন প্রাথধ“কে 
দিলে সে ভোট তাঁর কাজে লাগেনা 
কার্যত নণ্ট হয়। ডঃ পোদ্দার ছাড়াও 
আর দুজন প্রার্থ ছিলেন বামফম্টের 
তাদের 'বাকি ভোট দেওয়া হয় 
(প্রেফারেশ্সিয়াল ভোটে) প্রথম, 'দ্বিতাঁয় 
এবং তৃতার পছন্দের ক্রম অনসায়ে । 
সেই হিসাবে বামপন্থী প্রাথীরা মোট 
৮৪ এবং বিরোধী প্রার্থী ৪০ টি 
ভোট পান । যদি সোজাস্থাজ ভোট 


প্রচার করা হল যেন বামফ্রশ্টের সমার্থত হত একজন প্রারথধর জন্য তাহলে 


প্রাথী* ডঃ রমেন পোদ্দার নিবাচনে 


ফলাফল অন: মান করা সহজ । 


চান 





পি আই এর 
ভঁপ্তচরৰ্ভিৰ নেপথ্যে 


ভারতীয় বিমান বাহন 
অবসরপ্রান্ত এয়ার ভাইস মাশশল 
এইচ 'জে লারাকনস এবং তশর দাদা 
মেজর জেনারেল এফ: ডি লারকিনস 
( ইনিও অবসরপ্রাপ্ত) এবং আরও 
দুজনকে বিদেশে প্রাতিরক্ষা সংক্রান্ত 
তথ্য পাচার করার অভিযোগে 
গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে দিল্পশ এখন 
সরগঞ্পম ৷ 

এদের সম্পর্কে তদশ্ত এখনও: 
চলছে । সব তথ্য জানা গেলে দেশের 
মানুষ বুঝতে পারবে এদের কার্য 
কলাপের বিশ্তুতি ও ব্যাপকতা কেমন 
ছিল। তবে যেটুকু তথ্য ইতিমধ্যে 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে তাতে জানা বায় 
য়ে দশ বছরের উপর এরা গুপ্তচর 
বৃত্তিতে রয়েছেন ৷ মক্'ন গোয়েন্দা 
সংস্থা সি, আই; একে ও'রা সংবাদ 
দিতেন। 

এর আগে দেশরক্ষা দপ্তরের 
অবসরপ্রাপ্ত দ:য়েকজন. কর্মচারী যে 
একই অপরাধে ধরা পড়েনান তা নয়, 
কিন্তু এত উচু পদের কেউ ধরা 
পড়েন নি ৷ হাতেনাতে সি, আই; 
এএর এমন এজেল্টও আগে ধরা 
পড়েনি । জনৈক কত'ব্যনিম্ঠ বিমান 
বাহিনীর আঁফসার়ের দেওয়া 
সংবাদের সূত্র ধরে এয়ার ভাইস মাশা'ল 
লারাকনস সম্পকে" প্রাথামক তথ্য 
জানা যায় । তিনি যখন স্থায়ীভাবে 
অন্ট্রেলয়ায় বসবাস করার জন্য 
এদেশ থেকে চলে যাওয়া সব স্থির 


' করেছেন ঠিক সেই সময় তাঁকে ধরা 


হয় । তবে অনুমান, তান ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করলেও তাঁর দাদা এবং সরকার! 
দগ্তরে তাঁর সাকরেদদের মারফৎ একই 
ধরণের গুপ্তচর চক চালু থাকত । 


“এখন জানা যাচ্ছে যে, লারকিনস 
পরিবারের কার্যকলাপ ও আচার 


আচরণ তাঁদের প্রান্তন সহকমণ“দের 
মনে সন্দেহ উদ্রেক করত ৷. কিন্তু 
আশ্চর্য 
কোন লোকের নজরে কখনও তা 


ইনটেলিজেনস সাভ'সের , 


হয়ে 


আসে নি। দেশের নিরাপত্তার {দক 
দিয়ে বিচার করলে এটা যে একটা 
বড়রকমের প্রশাসানক শ্রাট সে বিষয়ে . 
সন্দেহ নেই.। লী 

এদের কা'কলাপের সঙ্গে কেবল 
প্রাতিরক্ষা দপ্তরের কমর্ষরাই নন, যেসব 
কোম্পানী বিদেশ থেকে দেশরক্ষা 
দগ্তরের জন্য অন্ত্রশম্ত ও যম্ধের 
সাজসরঞ্জাম আমদানী করে তাদের 
এজেন্টরাও থ্‌ব ভাল ভাবেই যত 
রয়েছে । 

_ লারাকনস পাঁরবারের সঙ্গে ধরা 
পড়েছে যশপাল সিং গিল নামে 
জনৈক বাবসাদার । ইন গত কয়েক" 
বছর ধরে প্রতিরক্ষা দগ্ডয়ের 'নানান 
ধরণের ঠিকাদারীর সঙ্গে যস্ত ছিলেন, 
এবং ' কয়েকাঁট অন্ত ও যষ্ধের সাজ- 


সরঞ্জাম আমদান? করার কোম্পানপর় 


এজেস্ট। লারকিনসয়া এ'র মাইনে 
করা কর্মচারী ছিলেন এমন তথ্য 
পাওয়া যায়নি কিন্তু গিলের হয়ে 
কাঁমশন এজেন্টের কাজ 'কয়েছেন 
তার প্রমাণ আছে । . 

এই মামলাকে কেন্দ্র করে যে 
সব তথা জানা যায় তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে 
অনেক অবসরপ্রাপ্ত আফসার 


তাঁদের প্রান্তন দপ্তরের কমচারাদের 


সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখেন তেমনই 
অস্ত সরবরাহকারণী কোম্পানীর এজেন্ট ' 
হিসাবেও কাজ করেন । গত দশবছরে 
ভারত সরকার প্রতিরক্ষা খাতে যেমন 
খরচ বাঁড়য়ে চলেছেন তেমাঁন অন্ত ও 
সাজ সরঞ্জামের আমদান? বাড়িয়েছেন। 
হোমরা চোমরা অফিসাররা অবসর 
গ্রহণ করেই বেশ মোটা ঢাকায় এসব 
কোম্পানীর কমিশন এজেশ্ট [হসাবে 
কাজ করেন অথবা সেখানে চাকরশ 
নেন। | 

এসধ কোম্পানীতে কয়েক ডজন 
ব্রিগ্নোডিয়ার, কয়েকজন মেজর জেনা- 
পেল এবং নৌবাহিনীর ভাইস এাড- 
শেষাংশ ৮ম প্‌ণ্ঠায় 
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দিল্লীতে মেয়েদের 
কোন নিরাপতা নেই 


দিল্লশর বাসে কলেজ ও দ্কুলের 
মেয়েদের একা একা চলাফেরা করা এবং 


মান সম্ম, বজায় 
দিন সমস্যা হয়ে পড়ছে । 
: গাত বছর দিল্লী বন্যাবদ্যালয়ের 
কয়েকাঁটি কলেজেয় ছান্রঁরা দোলের 
সময় অশালগন আচরণের প্রতিবাদে 
দিল্লীর চাফ একাঁসাটভ কাউনাঁসলকে 
ঘেরাও করে এবং প্রতিকার দাবী করে। 
তখন থর হয় যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন . 
পাঁলশ ও প্রশাসনের প্রতানাধিদের 
[নিয়ে একটা যুক্ত কাঁ্মটি হবে। কিন্তু 
আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই ' করা 
হয় নি। মাঝে মাঝে চ্ছানীয় সংবাদ: 
পল্লে এ সংপকে* লেখালোখ হলে 
. নতুন করে প্রতিশ্রীত দেওয়া হয়, 
তারপর আবার চুপচাপ ! 

অথচ মেয়েদেয় প্রতি অশালীন 
আচরণ. এমন বেড়েছে যে সর্ষান্তের 
পর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও প্রকাশ্য 


রাজপথে চলাফেরা করতে কেউ সাহস '' 


করেনা । কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয়ে 
' অনেক সময়ই একা একা বাসে যেতে 
হয়। কিন্তু বাসের হালচাল এমন 
হয়েছে যে দশজনের সামনে একাঁট 
মেয়ের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার 
করলে তার প্রাতবাদ করতে কেউ সাহস : 
করেনা। এমন মন্ভানদের আধিপত্য। 

সবচাইতে লজ্জাকর আচরণ হচ্ছে 
দিল্লশ বাসের কনডাকটর এবং ড্রাইভার- 
দের । কোথায় তারা যাত্রীদের ত্বাচ্ছণ্দ্য 





এ আই সি সি অধিবেশন 


' ১ম পণ্ঠার পর 
যুব নেতা সোমেন মিত্র উপ- সমি- 
তর ওপর । 

এই উপসাঁমাতর ওপর দায়িত্ব 
ছিল কংগ্রেস 
বগট্যি শোভাযাত্রা সহ দমদম বিমান 
বন্দর থেকে মলে আঁধবেশনের 


জায়গার নিয়ে যাওয়া এবং প্রকাশ্য : 


" অধিবেশনের তদারাঁক করা । 


প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নে 
[তানি দিল্লশকে দিয়ে এই. বণাচ্য 
শোভাযাত্রা বাতিল করিয়ে দিলেন । 
এর ফলে সোমেনবাব্‌ এবং বরকত 
সাহেবের দমর্থরা তাদের সংগঠন 


দেখাবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা - 


থেকে তারা বণ্চিত হলেন। এবং 
এর ফলে প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস 
সভানেত্র ইশ্দিরা গাশ্ধী এবং রাজীব 
গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার 
আরেকটা সুযোগ থেকেও বরকত, 
সাহেবের সমর্থকরা বগ্চিত হলেন। 


রাখা দিনের পর: 


সভাপাঁতিকে ' 


ও নিরাপত্তার কাজে সাহায্য করবে, 
তা নয় তারা নিজেরাই মেয়েদের সঙ্গে 
অশোভন আচরণের বড় অপরাধী । 
পুলিশের ভূমিকা এসব প্রশ্মে মোটেই 
প্রশংসার যোগ্য নয় । পুলিশ অফি- 
সারা কেবল উদাসীনই নয়, এদের 
একংশের সঙ্গে সন্তানদের দোন্তি থাকায় 


তাঁরা শন্ত হাতে অসামাজিক কা্য'-. 
কলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা, নিতে 


সন্কোচ বোধ করেন । 

শ্রীমতী করণ বেদ” যখন ডেপুট? 
পুলশ কমিশনার ছিলেন সে সময় 
মেয়েদের উপর অশোভন আচরণের 
ঘটনা, পুলিশের নজরে আনা হত। 
এখন মেয়ে বা তার আত্মীয়রা 
লোকলজ্ঘার ভয়ে এবং পাীলশের 
উদ্বাসধনতার জন্য কোন অভিযোগ 
নিয়ে থানায় যেতে চান না। এতে 
প্রতিকারের থেকে হয়রানি. বেশী । 
তদন্তের পদ্ধাত এমন যে দিনের পর 
দিন' থানায় গিয়ে মেয়েদের পক্ষে 
অপারচিত পরুষের সামনে নিজের 
লজ্জায় ও অসহায়তার কাহনী বারে 
বারে” বিবৃতি করতে হবে যা মোটেই 
সহজ নয়। আবার এমন অনেক 


ঘটনা ঘটেছে যে পাৃলশের় কাছে, 


নালিশ করলে আসামীর অপরাধকে 
লঘু করে দেওয়া হয় ষাতে কোন কড়া 
সাজা না হয়। যেসব মেয়েরা প্রাত- 
রোধ করেছেন অথবা আদালতের 
শুরণাপশ্ন হয়েছেন 


রকমের হয়রানিতে ভুগতে হয়েছে । 
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, এই শোভাযান্রাকে ঘিরে যে 


" কয়েক লাখ টাকা এই উপ-সাঁমাত 


খরচ করার সুযোগ পেত সঙ্গে সঙ্গে 
সেটাও এরা হারাল । এক কথায় 
বরকত সাহেবের এবং অর সমথ কদেয় 
ভালভাবে কোণঠাসা করে দিতে পায়- 
লেন প্রণববাবহ খুব কায়দা খাটিয়ে । 
প্রণববাব্‌ তার প্রধান সমর্থক 
সুৱত মুখান্রীঁর প্রাধান্য বজায় রাখার 
জন্য টাকা পন্নসা ভাগ করার দায়িত্ব 
সুব্রত সুখাজর ওপর 
ছেড়ে দিয়েছেন! ফলে প্রণববাবুর 
বিরোধী নেতারা যে-সব উপ- 
সমিতির দায়িত্বে আছেন তারা 
এখনো কোন টাকা পরসা পাচ্ছেন 
না! ' 
এই নয়ে বিভিন্ন উপ-সাঁমাতর 
নেতারা দারুন ভাবে ক্ষুদ্ধ বলে জানা 
গেছে। তাদের ক্ষোভের কথা 
জানিয়ে এবং প্রণধবাবুর বিরুদ্ধে 
দলবাজীর অভিযোগ এনে দিল্লীতে 
অভিযোগ করা হয়েছে বলে খবর 
পাওয়া গেছে ।, - 
| 


Fd 


তাঁদের নানা 


« 


- দর্পপি || শূর্কবার, ১৬ই ডিসেদ্বর, ১৯৮৩ 
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শিপ তা পি 


| বিজ্ঞনেসলাইক প্লেনাম 
নির্বাচনী বিজ্ঞনেস 


্রীপত্তি নন্দী 


গ্রীমতণ ইন্দিরার নামাঙ্কিত কং- 
গ্রেস দলের এরূপ মুহুমৃহ্‌ প্লেনাম 
অনুষ্ঠানের প্ল্যানটা নিঃসন্দেহে স্বয়ং 
ইন্দিব্রার মান্তিশ্ক প্রসূত । বোদ্বে 
অধিবেশনের পর তিন মাসের মধ্যে 
তিন তিনটে 'রাজওন্যাল প্লেনাম 
সমাপনান্তে এবারে আরেকাট সর্বভায়- 
তীয় প্লেমাম । ইন্দির"য় পরিকল্পনা 
দুঝোধ্য হলেও নিশ্চয়ই যথাযথ, সমন্ত 
ইং-মাগী এরূপ বিশ্বাস রাখেন'। 
অতএব, কলকাতা প্লেনামের প্রস্তুতি 
টাও যতটা কংগ্নেসোচিত হয় সেদিকে 


যত নিতে ইং-কং সেবিগণের উৎসাহে, 


অভাব না থাকাটাই স্বাভাবক ৷ হাই- 
কমাম্ড থেকে কমান্ড সংগ্রহ করতে 
ও বহন করে আনতে হাই-কমাম্ড 
নিযুক্ত কমধ্যক্ষ শ্রীঅশোক সেন 
মশায় তো প্রায় সকাল বিকাল দিল্লাঁ- 
কোলকাতা ওড়াউড়ি করে শাটল মেরে 
চলেছেন'। তবে, হাইকমান্ড তথা 
.মিহান নেত্রী এস্ড সন’ সাব কাঁমিটি 
সংক্রান্ত সংখ্যাতত নিয়ে এখনো মাতি- 
শ্ছির করে উঠতে পারেন নি! যিনি 
কখনো জাতীয় সংহত, কখনো কমন- 
ওয়েলধ সংহত আবার কখনো বা 
বি*ব-সংহতির নামে যন্ততন্র মৌখিক 
খৈ বিতরণ করতে সক্ষম, তারই 


"নিজ কলে প্রস্তুত" খোদ ইং-কং 


বাঁহনশটাতেই যাঁদ সংহতি নামক 
অবস্থাটি নিত্য উধাও হতে থাকে 
তাহলে কমাম্ডীয় চিন্তাশান্তিটকুই বা 
সংহত থাকতে পারবে কেন? অতএব 
বাহক সংহাতির সাজসভ্জ্ায় উপর্ু- 
পার সাঁজ্জত সাবকামাটগুলিও একাঁট 
বহহতল 'বাণিন্টপ্রদ্তাত কাঁমিটির রূপ 
ধারণ করেছে, আর হাইকমাম্ডীয়' 
কমাম্ডগীলও ‘হাই’ . থেকে ‘হায়ার’ 
এবং ক্রমশঃ স্টিল হায়ার হয়ে অবলেষে 


'একে একে রথে 'বিলগন হয়ে যাচ্ছে । 


খবরে প্রকাশ, প্রস্তুতি কমিটী ভুস্ত 
সাব কাঁমটিয়' সংখ্যা পনের থেকে 
সতেরো, অতঃপর আঠারো, তৎপর 
বিশ এবং আতসম্প্রীত তেইশে উঠে 
আবার অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে । তবে 
একটা কিছ সাব কমিটিতে সদস্য 
তাঁলকাভুন্ত হতে আভাল*সং মার- 
মুখা সেবকসৌবিকাগণের চাপ খেয়ে 
হাইকমাম্ড বিভিন্ন সাবকামিটী 
(প্রস্তাবিত ) সদস্য সংখ্যা যে. 
হারে বাড়িয়ে চলেছেন; তাতে 
মনে হয়, সাব কাঁমাটর - সব 
সাকুল্য সংখ্যাকে ভেইশে ধরে রেখেই 
মুস্কিল-আসানের একটি রাস্তা হাই- 
কমান্ড থরে পেয়েছেন--বিষ্ঞর 


মন্তিষ্ক চচা করে ; দলীয় সংহাত'র 
উপায় সন্ধানে এভাবে দেড় মাস তো 
কেটে গেল, প্রেনাস প্রস্তুতির ফলা 
ফলও প্রায়'নাঁথং,_গুটিকয়েক সাব- 
কামটির সদস্যনামা ঘোষণা হয়েছে 
মান, বাদবাকশ সঘকটির অস্তিত্ব নিতা- 


স্তই কুনসেপশনের অবশ্থায়, জন্মলাভ _ 


ঘটোন। কৃতিত্বের পাঁরমাণ যথার্থই 
কংগ্েসোচিত ! 
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বিস্ঞপ্ন ঢাকঢোল বাদ্যসহকারে 
অশোক সেন ' প্রেনাম যন্তের- প্রধান 
কমধ্যক্ষ রূপে অভীস্ত হলেও তিনি 
যে কর্মাধ্ক্ষের তকমা এখটে হাই- 
কমাণ্ডের একজন পোম্টম্যান মান, 
[বিলম্বে হলেও সে' বোধটা তার এত- 
দিনে হয়ে থাকবে। 
আনম্পগোপাল শোভিত, স্টীয়ারিং 
কাঁমাঁটটা যদিও 'রিসেপশন কমিটির 
মতই বর্ণহশীন গম্ধহশীন ম্বাদহণন 
স্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থ‘, তবুও তো 
নিচ্কম আনম্দগোপাল কর্মব্যঙ্ঞ 


কমা্ধ্যক্ষের চাইতেও এককাঠি উর্দ্ধ- - 
তার বায়ুমম্ডলে বিরাজমান: হলেন। 


তাহলেও, মাননা'ঁয় ব্যারিষ্টার এবং 
একদা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বিশুদ্ধ 
অশোক সেন এটুকু ভেবে আশ্বন্ত যে, 
তার চাইতে শতগুণে বিশুদ্ধ ইন্দিরা 


সেবা হয়েও গোপালদাস রিসেপশন 


কমিটির চাইতে মূল্যহীন কো-অর্ড*- 
নেশন কমিটির এমন একটি চেয়ারম্যান 
যার ভাগ্যে একটা সাব-পোষ্টম্যান, 
গিরিও জোটোন- প্লেনামের কাজ 
হাতে করে দিল্লীতে উপাদ্থত হয়ে 
পুনঃ পুনঃ হাইকমাস্ড দর্শনের 
সৌভাগ্যাটও যার নেই। উপরদ্তু, 


. ধ্রয়াজে লাবকমিটির উপর যে দাদা" 


গয়ি ফলাবে তেমন ক্ষমতাও গোপা- 
লের হাতে নেই। আর সিদ্ধার্থ 
বর্ণিত 'নেতাজ?' প্রিয় মুন্সীর হাল 
দেখে তো অশোক সেনেয়ও বু 
কান্না পায় ; বেচারী মান-সম্ভ্রম- 


বোধের মাথা খেয়ে রাজাীব-ভস্ত হয়ে 


উঠলেও এমন একটা পার্সিটি সাব- 


কমিটির চেয়ারম্যানাগার পেল যেখানে, 
প্রভু রাজীব চ প্রাজীব-মাদারের প্রীত্যে 


[প্রশ্নদাসশ মুস্পীয়ানা' দশবার সুযো- 


টাও সীমাবন্ধ--দিজ্জণ থেকে সরা- 
সার ছাপা হয়ে আসছে পোস্টার । 
অবশা, শ্থিতধী প্রিয় দাস এতেও দম- ' 


বায় পাত্র নহে-পোস্টার' যায় যাক, 
প্রেসকনফারেশ্সে মাথার খেল প্রদর্শ- 
নের .চাশ্সটা হাতছাড়া না হলেই 
হলো । | 


মাথার উপর . 


৪8 0 0 
বিশ্বাস করুন আর না করুন, 
শ্রীমতী গাম্ধীর নয়া বশ দফা কার্ষ- 


‘সচাঁ যেমন চলার তেমন দূত এগিয়ে 


চলেছে । তাহলে; ভারতে সবধিক 
গুরুত্বপুর্ণ এলাকা আমোঁথ লোকসভা 
কেন্দ্রে ঘরে আসুন ; দেখে আসুন 
মাসে মাসে আনুমানিক আককোটি 
টাকা করে ব্যয়ে নিনগয়মান একটি 
ভত্বগ* সম্পকী"ম্ন বিশদফা প্লাস সাবিক 
গ্রামোন্নয়নের কর্মকান্ড । আমেথা 
রেলম্টেশনের থাড'ক্লাশ (থ্াঁড় 
সেকেন্ড ক্লাস ) ওয়েটিং রূমে বসে 
একটি আন্তজর্ীতক বিমানবন্দরশ্থ 
লাউঞ্জের সুখ উপভোগ করে আঙুন; 
* অবশ্য আমেথীর পাড়াগে*য়ে লোক" 
জনেরা তথায় ঢ.কতেও ভয় পায়, 
পাছে কপালে অপমান হেনম্ঞা ». 
সাবিক গ্রামোষয়নও পিছিয়ে 
নেই , বিগত দ:’বছরে প্রায় দশ কঃ 


- , মিঃ নয়া পাকা-রাষ্তা তৈয়ী হয়েছে, 


শত শত 'ভাত্তপ্রন্তরও ম্ঘাপন হয়ে 
গেছে ; এ রাস্তা নিমণি কান্ডের সঙ্গে 
ভিত্তি প্রস্তর-স্থাপনের গভশর. যোগা- 
যোগটি অবশ্য যতটা উন্নয়নমূলক, 
.তার চাইতেও বেশণ নিবাচনমূলক-_ 
হবু ভারতেনবর রাজীব গাম্ধণর নিব 
চকী এলাকাজুড়ে ভিতিপ্রন্তর ম্থাপ- 
নের বিবিধ গন্তব্যন্থল অবাধ রাজ- : 
কাঁয় কনভয়ের গমনাগমনের উপযন্ত 
পাকা রাষ্তা না থাকলে যে গ্লামোময়ন- 
মুলক 'ভাতমূল গড়ে, উঠতে পারে - 
না, এতো সহজবোধ্য ব্যাপার । তবে 
কুনজয়ে যা লক্ষণণয় তা হলো এই যে, 
অধিকাংশ পাকা রাষ্তাই ভিত্িপ্রান্তর - 
স্থাপন উৎসবের জন্য নিদিষ্ট কার 
পাঁক€ং পয়েন্ট অবাধ .এসেই শেষ, 
তারপর আর নেই ; এবং ভাঁতপ্রন্তর- 
গঁলর উপরেও এরপর আর প্রস্তর 
বসানো হয় না। অধার্থ ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের মধ্যেই সাবিকি গ্রমোনয়ন, 
সার্থক হয়ে উঠছে।- 

উদাহরণ স্বরূপ আমেথার বয়স্ক 
শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কথাটাই নাহয় 
ধরা যাক্‌ । সরকার প্রচারে জানা যায়, 
চারাট ব্লক বিশিষ্ট আমেথী অণ্চলে 
নাকি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৩০০ 
শিক্ষাকেন্দ্ প্রতিষ্ঠিত, হয়ে গেছে__- 
আমেথা রকে ১১২টি, গোরা গঞ্জ 
ব্লকে ১৪৪টি, সংগ্রামপুয় রকে ৪৯টি 
আর বাক ২৫ট শাহগড় বুকে । 
কিষ্তু ভৌতিক ব্যাপারটি এই যে, 
আমেথণী অগ্চলেয়্ প্রাতটি রূকের 
প্রাতটি গ্রামের প্রাতাটি বাড়া ঢুড়ে 
এলেও আপনি একটিও বয়স্ক শিক্ষা- 
কেন্দ্রের দেখা পাবেন না, এমনকি 
কোনও বিডি পথ্যন্ত এরপে কোন 
শিক্ষাকেশ্দ্রের হদিস বাংলে দিতে, 
পারেন না। রর 

এতো গোল, সাবক গ্রামোময়ন 
তথা পালক সাভ'সমজলক অবন্থা-* 
ব্বচ্ছার কথা । গ্রামীণ কম“সংস্থান- 
মলক দফাটিই বা কেমন চলছে ? 
অথাঁং ব্যাঙ্ক মারফত ধণদানের সাহায্যে 
 শেষাংশ ৭ম পাম্ঠায় 


দপণণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই 'ডিসেম্বর। ১১৮৩ 


সাজা রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি (ও 


বদরুদ্দীন উমর , 


সাত, 
... বিশ্ব পারস্থিতির মূল দিকগুলি 
নিধারণের সময় পৃবেই উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তার মধ্যে পাাথবীর 
বাঁভম দেশে নপখাঁড়ত জনগণের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দন্দ্ব হলো অন্য- 
তম। এই হম্ঘটিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 
বিভ্রান্তি স্‌ণ্টর মাধ্যমে ক্রুশ্চেভ চক্র 


নয়া-উপনিবেশগতীলর বুজেগয়াদের 
সঙ্গে সহযোগিতা এবং মৈশ্লশর বিষয়টি 
সামনে নিয়ে আসে । 


* এই ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে তারা বলে যে, 
- নয়াউপনিবেশেয় বৃজোঁয়া শাসকদের 
সন্ধে সাম্রজ্যবাদ, বিশেষতঃ মাঁকন 
সাম্রাজ্যবাদের একটা দন্দ্ব রয়েছে এবং 
সেই দ্বম্ছকে এমনভাবে কাজে লাগানো 
দরকার যাতে বি*ব পারসয়ে সামজ্য- 
বাদ দুর্বল হয়ে পড়ে । ভালো কথা, 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা লক্ষ্যণীয় তা হলো, 
এই দ্বন্দ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নয়া-উপনিবে- 
শিক দেশের শাসক বুজোয়াদের সঙ্গে 
সংম্রাজ্যবাদের দণ্ছের বিষয়টি উত্থা- 


করা হলেও এই বুজোঁয়াদের সঙ্গে 


দেশীয় শ্রমিক শ্রেণীসহ মেহনতি 'জন- 
গণের সমগ্র অংশের দ্বদ্ৰের উল্লেখ 
নেই । এবং তা নেই বলেই বুজোঁ- 
-প্লাদের সঙ্গে এই সহযোগিতা জাতায় 
পর্যায়ে শ্রামক শ্রেণী ও বুজোঁয়ার বন্দ 
'ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি পরিচ্থিত সৃষ্টি 
কয়ে এবং এর দ্বারা কোন শ্রেণণ প্রকৃত- 
পক্ষে লাভবান হয় তার কোন উল্লেখও 
এতে নেই। 
ঠিক এ কারণেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যখন একটি নয়া-উপনিবোশক 
দেশের বুর্জোয়া শাসকদের সন্কে সহ- 
যোগিতা শুর করে এবং ঘৈত্রখবম্ধনে 
আবদ্ধ হয় তখন দেশীয় শ্রমিক শ্রেণীর 
স্বার্থ'রক্ষার কোন প্রশ্ন তাতে থাকে না। 
সেটা তখন হয়ে দাঁড়ায় সেই দেশটির 
“আভ্যন্তরীণ ব্যাপার” । কাজেই 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, হচ্ঞক্ষেপ করা - 


~্‌ 


নাত বিরুদ্ধ, এই যুান্ধতে কোন 


অবস্থাতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এই 
বংজোেয়াদেরকে শ্রমিক শ্রেণীর উপর 


{নিযতন বদ্ধ অথযা সীমিত করার 
কথা বলে না। উপরন্তু দেশ'য় 
বুজোয়ারা শ্রামক শ্রেণী ও তার 


পার্টর উপর যতই নিযতিন করুক 
তাকে সম্পূণ ভাবে এড়িয়ে গিয়ে তারা 


এই বৃজোর়া শাসকদের তথাকথিত 
মাঘাজ্যবাদ . বিরোধিতাকেই জোরদার 
করতে নিজেদের “সমাজতান্মিক? হাত 
প্রসারিত করে । মিশরে তারা তাদের 
ধুই হাত যখন প্রসারিত করতে থাকে 
সেই মুহতেই সেখানে গ্রামাল 
দ্সাবদেল নাসের মিশরীয় কমিউনিষ্ট 
পার'র উপর চরম নিষতিন চালিয়ে 
তাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে আনে । এবং 
এই নয়ান্উপনিবেশক শাসকদের 
বিরদ্ধে এ প্রসঙ্গে কোন কিছ; কর 


তো দূরের কথা, কোন বন্তবা পর্যন্ত 
উত্থাপন করা থেকে ক্লুশ্চেভ চক্র খুব 
সতক'তার সঙ্গেই বিরত থকে। 
‘ভারতের ক্ষেত্রেও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই একই কাজ করেছে । 
সেখানে একদিকে ভারত সরকারের 
সঙ্গে বহৃমুখী-সহযোগিতা এবং দৈৱী 
স্থাপন করে যখন তারা ইদ্দিরা 
গাম্ধীর ভারতীয় সরকারকে নাবা 


ধরনের সাহায্য প্রদান করছে সেই ' 


'মুহ:তে ইন্দিরা সরকার পশ্চিমবঙ্গ, 
অন্ধ্র ও কেরালা সহ সারা ভারতে 
কমিউনিস্ট বিরোধী নিষ(তিন চালিয়ে 
ও সম্তাস সৃষ্ট করে হাজার হাজার 


কামিউনিষ্টকে হত্যা, জেলবন্দী ও. 


নানাভাবে নিষাতন করছে । 


পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সহ- 
যোগিতার ইতিহাসও একই ধরনের । 
আইয়্‌ব থান যখন পাকিস্তানে শ্রামক 
শ্রেণী ও কাঁমউানস্টদের উপর চরম 
[নিযতিন চালিয়েছে তখন চাঁন আইয়ুব 
সরকারের সক্ষে আবদ্ধ হয়েছে মৈত্র 
ও সহযে।গিতায়' বন্ধনে । ১৯৭১ 
সালে ইয়াহিয়া সরকার যখন বাঙলা- 
দেশের জনগণের উপর এক সর্বাস্ক 
আক্রমণ চালায় তখন চীন তার 
কোন প্রাতবাদ করার প্রয়োজন বোধ 
তো করেই নি, উপরন্তু নানাভাবে 
সে সময়ে তারা পাঁকিম্ভান সরকারকে 
সাহাষ্যই করেছে । 


িংহলের় ১৯৭১ সালের ঘটনা 
হলো সব থেকে চমকপ্রদ । বন্দর- 
নায়েক সরকার যখন এক ফ্যাসিস্ট- 
সুলভ আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার 
কমিউনিস্ট পাঁট'কে ( হতে পারে 
 ট্রাটসৃকীবাদ ) নিশ্চিহ্ন করে চলেছে 
এবং সেই সঙ্জে হাজার হাজার, অগ- 
ণিত, মানুষকে হত্যা করছে ঠিক সেই 
সময় বশ্দরনায়ক সরকারের এই দমন 
নগাতকে অস্ত, রসদ এবং সব ধরনের 
সহযোগিতা 'দিয়ে সাহায্য করতে 
এাঁগয়ে এসেছে শুধু মার্কিন সাম্রাজা- 
বাদ এবং ইউরোপণয় সাম্রাজ্যবাদ 
দেশগুলিই নয়। তাদের সঙ্গে এ 


একই ‘পবিত্র’ আন্তজঠীতক কাজে. 


শরিক হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
এবং চাঁন ! 

ইরাণের শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকসমাজ 
এবং বংঙ্গোয়াদের ব্যাপকতম অংশ 
শাহের ফ্যাঁসস্ট শাসনের বিয়দ্ধে 
তাঁৱ , সংগ্ৰাম ও প্রতিরোধ চালিয়ে 
যাওয়ায় সময় চঈন ইরাণের শাহকে 
নানাভাবে সহযোগিতা করতে নিষা্ত 
থেকেছে । এমন কি জনগণের সশস্ত্র 
প্রতিরোধ: সংগ্রামের ফলে. সেই 
ফ্যাঁসম্ট শাসন উচ্ছেদের ঠিক পূর্ব 
মুহৃতেও চীনের চেয়ারম্যান হুয়া 
গায়ো ফেং ধুগোম্লাভিয়া সফর শেষে 
ইরাণে উপাশ্থিত হয়ে শাহের ভ্য়লণ 
প্রশংসা এবং উভয়ের এৈশ্রীবদ্থনের' 


- পরাশান্ত 


কথা ঘোষণা করেন। 


উপরে বাঁপত এই ধরনের যে 
কোন কাজই যে সমাজতাম্লিক রাষ্ট্রের 
পক্ষে এক অমার্জনীয় অপরাধ, 
দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও নিপশীড়ত 
জনগণের সম্রাম্সাবাদ ও শোষণ 
বিরোধ সংগ্রামের নিশ্চিত বিরোধিতা 
সে বিষয়ে কোন. সন্দেহ নেই। 
কিশ্তু তা সত্বেও সোভিয়েত ইউ- 
নয়ন এবং চাঁন উভয়েই নিজেদের 


জাতীয় স্বার্থে অথ বুজে স্বার্থে . 


এই সব কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই 
সম্পাদন করেছে এবং এখনো পযস্ত 
করে চলেছে । 


আট 

উপরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
চীনের যে আন্তজতৃতিক কায“কলাপের 
উল্লেখ করা 'হলো তাকে 'একটা 
“সুষ্ঠ” তাত্বিক ভিত্তর উপর দাঁড় 
করিয়ে চন “তিন বিশ্ব তত্ত্ব নামে 
এক প্রাতাবপ্রবাী তত্ব দুনিয়ায় সামনে 
উপদ্থিত করেছে। প্‌বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, এই তত্বের মধ্যে 
নোতুনত্ কিছু নেই । ১৯৫৬ সালের 
পরবর্তী পর্যায়ে ক্র;শ্েভ-ব্রেজনেভ 
চক্র যে ধরনের নীতি অনুসরণ করে 
এসেছে এই তত্বের মধ্যে সেই সব 
ন'াতিয়ই সার সংকলন করা হয়েছে । 
তফাৎ শুধু এইটুকু যে প্রথমতঃ, 
সোভিয়েত ইডীনয়ন যেখানে প্রথম 
বিশ্ব বলতে মার্কন যাস্তরা*ট্রকে 
বোঝাতে চেয়েছে, চীনের তত্বে 
সেখানে সোভয়েত ইডীনয়নকে 
প্রথম বিশ্বের অন্তর্গত সাম্যবাদ 
হিসেবে অন্তত করা 
হয়েছে । 'ছিতীয়তঃ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন যেখানে নিজেকে একটি সমাজ- 
তাঁম্ক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথকভাবে 
স্থাপন করেছে, চীন সেখানে [নিজেকে 
অন্তভ্যন্ত করেছে তৃতীয় বিশ্বে। 
এঁদক 'দিয়ে {বচার করলে দেখা যাবে 
যে, চীনের তন বিশ্ব তত্ব" প্রাতি- 
বিপ্লব তত্ব হিসেবে ক্র,চভ'ব্রেজনেভ- 
এর "দমাজতাশ্বিক” আস্তজগীতক 
নশীতর থেকেও একধাপ অগ্রসর । 
কারণ এই তত্বে সমাজতাশ্রক বিশ্বের 
কোন উল্লেখই সম্পূণ' অনুপাশ্থিত ! 
পতন বিশ্ব তত্ব শুধু'দুটি 
ন্দের কথাই উল্লিখত ৷ এর প্রথমটি 
হলো, তৃতীয় বিশ্বের (অর্থাৎ প্ৰধানতঃ 
অনুম্ত নয়া-উপনেবোশক দেশ- 
গুলির) সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের হম্ৰ। 
এবং দ্বিতীয়টি স।মাজ্যবাদের আভন্ত- 
রীণ দ্য, যে বম্বের একটি রূপ হলো 
প্রথম বিশ্বের অন্তর্গত মার্কন যুস্তরাষ্ট 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পারিক 
দচ্দ্ এবং অপর রূপ হলো, পরাশস্তি 


দুটির সঙ্গে ত্িতীয় বিশ্বের (ইংলন্ড, 
ফ্রাচ্স, পূর্ব ও পশ্চিম জামনি', 


ইতালী, যুগোম্লাভিয়া, রূুমানয়া 


প্রভৃতি দেশের) অন্তর্গত রাম্টুগীলর 
ছন্দ | 

এই বদ্বগুলির অবস্থান নিণ- 
য়ের ক্ষেত্রে এবং বম্বে নিপশীড়ত 
জনগণের কর্তব্য নিধরিণের ক্ষেত্র 
[তিন বিশ্ব তত্বের' অনেক চমৎকা বিদ্ধ 
আছে। | 


তাই “তন বিষ্ব'তত্ব ‘বিকাশত’ - 


হতে থাকার প্রথম পর্যায়ে আমরা 
দেখ প্রথম এবং দ্বিতীয় বশ্বের 
হণ্দ্কে এমনভাবে উপাস্থিত করা হচ্ছে 
"যাতে বিশ্বেয় নিপীড়িত" জনগণের 
স.হ্ বিশ্ব সামাজ্যবাদের হম্দ এবং 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলির আভ্যন্তরীণ দন্ছের মধ্যে 
দিতাম ধরনের দ্বন্ই হচ্ছে আধক- 


তয়. মৌলিক এবং গুরত্বপণ । 
এজন্য এই তত্ব অনব্যাক্সপ তৃতীয় 


বিশ্বের বুজোম়া শাসক ও জনগণের 
কাছে আহবান জানানো হচ্ছে প্রথম 
শের বিরুদ্ধে ছিতীক্প বিশ্বের 
সংমাজ্যবাদণ র্লাষ্ট্রগলির পে মৈত্রণ 
‘ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে ! 
এই তত্বের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি ও 
বিকাশের পর্যায়ে; অথাৎ ছিতীয় 
পথাঁয়ে। আমরা দেখেছি মার্কিন 
যস্তরাম্ট্র ও সোভিয়েত ইওনিয়ন 
সম্পর্কে এক নোতুন ম:ল্যায়ন । 
এই মূল্যায়ন. অন্যায় দুই পরা- 
শান্তির মধ্যে সোভিয়েত : ইউনিয়নই 
হলো বিশ্বের জনগণের সবপেক্ষা 
বিপজ্জনক. শ্লু। সেই হিসেবে 
সারা বিশ্বের নিপীড়ত জনগণের 
কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে এই 
শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বের অবাঁশম্ট অংশকে 
অথাৎ মাঁকন য্্তরান্। দ্বিতীয় 
[বিশ্বের অন্তর্গত সাম্াজ্যবাদশ রাষ্ট্র- 
সমুহ এবং তৃতীয় বিশ্বেয় রাণ্ট্রপমূহের 
ধ্জোঁয়াদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে !. 
চীনের এই “বিশ্ব তত” যে 
চরমতম প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাতিবিপ্রবশ 
লক্ষ্য অঙ্গনের উদ্দেশ্যেই প্রণীত 
এবং সূত্রব্ধ হয়েছে সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ আর- নেই। 
১৯১৭৩ সালে চীনের প্রতিনিধি 
হিসেবে তেং শিয়াও পিং জাতিসংঘে 
যে বস্তুতা প্রদান করেন সেই বস্তুতার 
মধ্যেই এই ততের প্রথম সত্রব্ধ রূপ 
আমরা দোখ। তারপর তেং তৃতীয় 
বারের মতো চাঁনা পার্টি কতৃক 
সমালোচিত এবং তাঁর পদগাীল থেকে 
অপসারিত হওয়ার পর কিছুদিন 
“তন বিশ্ব তত্বৃকে বিশ্রাম দেওয়া 
হয়। কিন্তু মাণ্ত-এর মৃত্যুর পর 
থেকে আবার নোতুনভাবে এই তত্বের 
পুনরঃজ্্রবন ঘটে এবং প্রথম দিকে ও 
তত্বকে মাও এর এক বিরাট তাত্বিক 
অবদান হিসেবে উপস্থিত করা হয়। 
এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য 
তা হলো, | 


মাওএর' নামে এই তত্ব 


|) তিন ॥ 


প্রচার করার সময়ে এ প্রসঙ্গে চশনা 
পাটি” মাওএর কয়েকটি 'বিচ্িন্ত 
বাক্য উদ্ধৃত করলেও “তন বিশ্ব 
তত্তের" উপর মাওএর কোন রচনা 
আজ পধন্ত চান থেকে প্রকাশিত 
হয় নি এখানে যা আরও বিশেষ" 
ভাবে উল্লেখযোগা তা হলো, তেং 
শিয়াও পিংএর সর্বশেষ পৃনবসিন 
এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের পর থেকে 
এই তত্র প্রসঙ্গে মাও এর নাম খুব 
কমই উল্লাখিত হয় অথবা একেবারেই 
হয় না। চীনের বতত'মান শাসকরা 
“ম্বাধীনভাবেই” এখন "তিন বিশ্ব 
তত্তের” বিকাশ সাধন করছেন এবং 
সেই সঙ্গে মাও সেতৃঙঞএর ভাব- 
মৃতকে চীনা জনগণ ও বাহাবম্বের 
কাছে যথাসম্ভব খর্ব এবং বিনন্ট 
করতে উদ্যোগ” হয়েছেন । 


একথা সত্য যে, মাও সেতঙ- 
এর জাঁবদ্দশাতেই “তিন বিধব তত্ব” 
প্রথম সু্রবদ্ধ হয়েছিলো এবং মাও. 
এর পক্ষ থেকে তার কোন প্রাতিবাদ 
হয় নি। সে সময়ে আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে চীন আরও অনেক ভ্রংন্ত নপাত 
অনুসরণ করেছে । তবে সে সব 
ক্ষেত্রে মাওএর ব্যান্তগত দায়িত্ব 
কতখানি সে বিষয়ে বথাষথ মূল]া- 
মনের জন্য যে সব প্রয়োজনধয় 
আভ্যন্তরীণ তথ্য ও দলিলপন্র হাতে 
থাকা প্রয়োজন তার বিশেষ কিছুই 
চীনের বাইয়ে আন পযন্ত প্রকাশিত 
হয় নি। 


নয় 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চাঁন 
তথাকাঁথত তৃতীয় বিশ্বের অন্তগ'ত 
দেশগৃলর বুজোঁপা শাসকদেরকে 
সাম্রাজ্যবাদ. বিরোধিতার অজুহাতে 
যে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছে 
তার ফলে আজ পর্যন্ত সেই ধরনের 
কোন দেশেই সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানকে 
উচ্ছেদ করা হয় নি। 


যে সমন্ভ . নয়া-উপাঁনবেশিক 
দেশের বুজেয়া শাসক শ্রেণী আজ 
পযন্ত ঘোভিয়ত ও চীন কতৃক 
“সমাজতাশ্তিক” সাহায্য প্রাঞ্থ হয়েছে 
তার মধ্যে প্রধান হলো মিশর, ভারত 
পাকিস্তান, সিংহল, ইরাক, সোমালিয়া, 
সিরিয়া, জায়ারে, সুদান ইত্যাদি । 
এই দেশগুলি স্মাজতাশ্রিক” 
সাহায্য লাভ করে নিজেদের দেশ 
থেকে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে 
তো সমর্থ হয়ই নি, উপরম্ত তারা 
মাকিন যাত্তরাম্ট্র এবং অপরাপর 
দেশ থেকেও দাহায/প্রাপ্ত হয়ে তাদের 


' সঙ্গেই অধিকতর শান্তশালশ গাঁটছড়ায় 


আবদ্ধ হয়ে দেশীয় শ্রামক শ্রেণী ও 
ব্যাপক মেহনতি জনগণের উপর 
নিজেদের শোষণ নিযতিনকে আরও 
স্থায়শ করতে সক্ষম হয়েছে । 
সমাজতাশ্মিক ব্যবচ্ছার সঙ্গে 
পধাজবাদ? ব্যবন্থার দ্ধদ্ছের কোন স্থান 
তন বিশ্ব তত্বে+ নেই। কাজেই 
এই তত্ব অনংযায়শ “তৃতাঁয় বিশ্বের” 
বুজোরা নেতৃত্বাধীন দেশগণল হলো, 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


|| চায়।। 


উপনির্বাচনে চক্ছশেখর সিঃকে 


হারাতে জগন্নাথ কেঁ।মর বে'ধেছেন, 


বিহারের 'মখ্যমন্ব্ী চন্দ্রশেখর 
সিং প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রকে 
আসম উপ নবাঁচনের় প্রচার আঁভযান 
থেকে বাদ দিয়েছেন । আগামী ২৩ 
ডিসেম্বর বাঁকা কেন্দ্র থেকে চন্দ্রশেখর 
[সং নিবচিনে লড়ছেন । এই লড়াই-এ 
জগলাথ মিশ্র যাতে বাধা পুষ্টি না 
করেন, সেজন্যই হাইকম্যান্ডের সক্ষে 
পরামশ করে এই ব্যবন্থা তিনি নেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; ইতিপূর্বে তিনি 
মাতজন জগাবাথ অনুগামণ জেলা ই- 
কংগ্রেস সভাপতিকে রাতারাতি ক্ষমতা- 
চাত করে নিজের অনহগামীদের সভা- 
‘পতি পদে বসান । - 

চম্দ্রশেখরের প্রাতহিংসামলক এই 
কাজে জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত ক্ষপ্ 
হয়েছেন। বিদ্বন্তসূত্রে জানা গেছে; 
[তান চণ্দ্ুশেখরের প্রাতিতস্ছী য.স্ত্রন্ট 
প্রাথা* ব্িপুরারপ্রসাদ সিংকে জয়ণ 
করার জন্য কোমর বেধে নেমে 
পড়েছেন । ল্রিপরািপ্রসাদ ' দুই 
কমিউনিস্ট পার্টরও সমাথত প্রার্থী । 
ফলে জগমাথের এরকম দলাবরোধণ 
আচরণের 'কথা হাইকগ্যাম্ডকে জানিয়ে 
চন্দশেখর সুবিচার প্রার্থনা করেছেন । 


কিম্তু জগন্বাথ মিশ্র তাতে মোটেও 
বিলিত হন নি। ইতিমধ্যে তার 
সমর্থকেরা হাইকম্যাম্ডকে খোলাখুলি 
জানয়ে দিয়েছেন যে চন্দ্রশেখর সিং- 
এর নবগঠিত রাজ্য ই কংগ্রেস 
নেতৃত্বকে তারা স্বাঁকার করেন না এবং 
আসন্ন নিবচিনে চম্দ্রশেখরকে তারা 
সমথনও করবেন না । 


জ।ফগ।ন লিবারেশন 


রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি 
শ্রীমতী আভা মাইীতির সভাপতিত্বে 
১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট আফগান 
লিবারেশন কো-অ্ডশেন কমিটি 
নামে , একটি সামতি 


সম্প্রীতি কলকাতায় গাঠত হয়েছে । 
এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হলেন 
শ্রীদলশপ চক্রবত্তপ, শ্রীস্বপন দাস, - 
শ্লীতপন ব্যানাজ্* । ল্ৰীদলাঁপ চক্র" 
বত" জানান যে . আফগ্নানিদ্ছানে 
সোভিয়েতের ৰ 
আফগানবাসী যে লড়াই চালাচ্ছেন 


প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে চন্দ্রশেখর 


"সং 'নবচিনে বিজয়া হবার চেষ্টা . 


চালালেও জগন্নাথ 'মশ্রও তাকে হারা- 
বার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন । 


চন্দশেখরকে হারিয়ে তিনি হাইকম্যা- 
হ্ডকে বাঁবয়ে দিতে চান বিহারের 
রাজনশতিতে জগন্াথ 'মশ্রর মূল্য 
কত। ইতিমধোই জগন্নাথ অনৃ- 
রাগণরা একটি নতুন ঠ্লেগান দিতে 


শুরু করেছেন ডঃ মিশ্র মত ঘাবড়ানা, 
তেরে পিছে নয়া'জামানা । | 


কমিটি গঠন 


তার স্বপক্ষে প্রচার চালানো এ কাঁম- 
টির প্রধান উদ্দেশ্য । তান জানান 
যে, এই কামিটির উদ্যোগে ইয়া 
নভেম্বর কলকাতায় একটা ' সোমনার 
অনুষ্ঠিত হয়। সেই সেমিনারে 
বিদ্রোহী আফগান নেতা মহম্মদ 
কবীর আভা ম্রাইীত প্রমূখ অংশ 


গ্রহণ করেন । এই উপলক্ষ্যে একাঁট - 


ফটো প্রদর্শনগ হয় । . শ্রীচক্ষবতশ 
আরও জানান, তাঁরা রুশ হামলার 
বিরুদ্ধে ডিসেদ্বরেও সভানুষ্ঠান 
করবেন । 





দপণ || শতবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১১৮৩ 


গ্রামের মানুষের অবস্তা 


এ এফ. কামকরুদ্দান আহমদ 


গ্রামে এখন সোনার ধানের সোঁদা 
গন্ধ । ধান কেটে কোথাও মাঠের 


বুকে শুন্যতাকে ফেলে রেখে এসেছে 


মান:ষ । একটু খবর নিলেই দেখা যাবে 
খড়ের কংড়ে ঘর বানিয়ে মাঠ পাহারা 
দিচ্ছে জনমজুর । 
আলো, থুক খুক কাশির শদ্দ। কে 
আছিস রে বটে! হু-ঈ-ঈ শশ্দ- 
গুলো বাঁশকাড়, শ্যাওড়া গাছের ডাল, 
তাল গাছ আর বাজপড়া নায়কেলের 
দেহের ধাকা লেগে পালায় ৷ বনের 
মধ্যে শিয়াল বসে বসে ক্যা হুয়া হয়া 
আওয়াজ তোলার জন্য রেডি হচ্ছে। 


কলকাতা থেকে একলপ্রেস বাসে 
ছটোছলাম আরামবাগ । বিফুপুর 
একসপ্রেস এসপ্লযানেডে ছাড়ার সময় 
য়েখে তিনটে কুড়ি ৷, রমেনের 
দুচাকার খোঁখো পেশছে দিলো 
পড়েশুড়া থানার কুলবাতপরে | 
ঠিকানা দিয়েছিলেন টেসিটিবাজারের 
আফমসারউদ্দীন সাহেব । মাঠের ধান 
কোথাও ভালো কোথাও মন্দ । শেষের 
দিকে বেশী বাম্টতে ধানের খোড় 
পচেছে । [কছুটা বন্যাও ছিল। 
পোকারাও কম জহলায়নি। কুল- 
বাতপুরের বাইশ বছরের মহম্মদ 
রয়হান হায়ার সেকেন্ভারী পাশ । 

মাঠের ধারে একজনের বাড়ীর 
উঠানে ধান ঝাড়া হচ্ছিল। 
বাড়ণর মালিকেরই ছিল। এবার 
প্রথম দখল করে চাষী জোর করে 
ভাগচাষ রেকর্ড করালো । সারের 


দামও. দিতে হয়েছে । না হলে 'সাক- 
বকরা। জাম থাকা না থাকা সমান৷ 


মহম্মদ রায়হানের দরকার চাকুরী । 
বেচারা চাকরশ আদৌ পাবে "কনা 
সন্দেহ তার নিজেরই ! 


এলাকান্ন চায়ের দোকানে শুনে'ছ 
মুসলমান যুবকদের বেকারার কথা । 
প্রথমে ভেবেছিলাম, হুগলী জেলার 
এই সব এলাকার " মুসলমানেরা সারা 
ভারতেই কোথাও না কোথাও রুটি 
বিস্কুটের কারবার করে । বেকারী 
চাঙ্গায়। শুনলাম বেরারণশ করার 
মত হম্মৎ অর্থবল নেই এদের ! 
একমান্ত কুলবাত পুরে মুসলমান বেকার- 
দের হতাশা কত বেড়েছে তার চিত 
তুলে ধরতে সময় লাগবে । 

কুলবাতপুরের আবদুল খালেক, 
বয়স ছাঁদ্বশ, বি. এ পাশ বেকার । 
সৈয়দ বোরহান বি. এস. সি. পাশ, 
বয়স ত্রিশ, বেকার । জহুরুল ইসলাম 
বয়স বিশ। মধামিক বেকার । 


একুশ বহর বয়সী মূহম্মদ সৈয়েদ 


আলণ মাধ্যমিক পাশ বেকার । মুহ- 
মদ 'সামম্জজামান বয়স বণ । 
মাধ্যমিক 1. বেকার । মুহম্মদ ফর- 
হাদ বিখ। মাধ্যামক বেকার। 
মহম্মদ ফাঁরদ, অঠ রো, মাধ্যমিক । 
মহম্মদ আশরাফউদ্দন,। পঁচিশ । 
হামার  সেকেল্ডারী ৷ বেকার । 


িমাঁটমে লম্ফয় 


জ'মিটা ' 


মুহম্মদ তৈয়েব আলশ ঘ্লিশ হায়ার 
সেকেম্ডারা বেকার । আবদুল 
মালেক, বয়স বাইশ, হায়ার সেকেম্ডারণ। 
আবদুল সাদেক মাধ্যামক, আঠারো । 
বলা বাহুল্য সবাই চায় চাকয়ী। 
ভাবষ্যতে লেখাপড়া শিখেও চাকরী 
হবে না কেবলমাত্র মুসলমান ধর্মের 
মান :য বলে এমন ধারণা কেউ কেউ 
পোষণ করেন । বাকীরা মরুর 
নেই বলে চাকরী আজীবন হবে না 
ভাবেন ! বাপ মা ছেলেদের পড়াবেন, 
উচ্চশিক্ষা দেবেন তেমন আশাও কম । 
সামথ্যে কুলায় না।' বাসে ঘুরতে 


ঘুরতে ধনেথালি থানার 'জিগ্লাড়া গ্রাম + 


"মলে যায় । তারকেন্বর এলাকাতেই 
পড়ে । জিয়াড়ার কাজণ, সাঁফউদ্দীন 
আহমদ, আর আমানুল্লাহ ফারুকী 
মাধ্যামক পাশ বেকার । 

এরা চান কিছ কিছ চাকারশতে 
তপশধলদের মত মুসলমানদের জন্য 
কাঁচং কোনও কোটা । রামচন্দ্ুপুর 
গ্রামে এক ম:সলমান যুবক প্রায় 
চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন--আপান 
মংসলনান, তাই মুসলমানদের কথা 
লেখার হিম্মং নেই-। কিছু ফেভার 
নেবার জন্য মুসলমানদের গভাঁর 
ব্যথার কথা, বেদনা আর হতাশার 
কথা চেপে: গিয়ে অন্য লাইনে কথা 
লেখেন । মুসলমানদের কথা সঠিক 
তুলে ধয়লে চাকরী খোয়াবেন এই 


চি 


ভয় ষোল আনা । জিয়াড়ার এক ) 


যবক বললেন-_ আপনি দয়া করে 
আরামবাগ শহরে যান। আরামবাগ 
শহরে ওয়াকফ ' পাঁরচাঙ্গত একটি 
ছাত্রাবাস ছল । তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
খবয় নিন। 
আমার খবর নেওয়। হয়ান ৷ কথা 
বলতে বলতে দয" ডুবেছে । আঁধারে 
গ্রাম গঞ্জে ঘোরাঘবার করা খুব সুখকর 
নয়। বাস ধরে তারকেমবরের দিকে 
এগোবার চেষ্টা করেছি। আমগাছের 
ধারে যে বন্ধ মানুযাট দাঁড়িয়ে ছিলেন, 
মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়, পরনে শত" 


ছেড়া লক্ষী সেই লোকটির মূখে + 


শুনলাম চাষবাসে লাভ তেমন হয়নি । 
একবিঘে জিতে .আমন ধান করে 
সাতশো টাকা ধণ শোধ করতে পার- 
ছেন নাব্চোরা। পোলবা দাদপ,র 
বকে বাড়ী । কোর্টে এসে উকিলের 
হাতে পায়ে ধরে কিছু টাকা জমা 
দিয়েছেন । আল্‌ চাষের ইচ্ছে 
আছে, টাকা কোথা ? চাষের ওষুধের 
দাম চারগণ। এত টাকা ঢেলেও 
লাভের মুখ দেখা যায না। বদ্ধ 
চাষাঁর চোখদহটো হলুদ হয়ে এ.সছে। 
প্রেসার । বুক কাঁপে। 
পান্ডুরোগ হবে । 


বোধহয় 2 


কোনও এক পঞ্ায়েত সামাতিয় * 


সভ।পাঁতকে দেখলাম । গত বছরে সাই- 
-কেল চড়তেন। মুখের চোয়ালের হাড়ে 


শেষাংশ ৭ম পন্টোয় 


(পণ || শুক্রবার, ১৬ই ভিসেব্বর। ১৯৮৩ 


্পনির্বাচনের ফলাফল দেখে ইন্দ্র 


আগামশী ২৩ ডিসেম্বর তিনটি 
লোকসভা এবং দশটি "বিধানসভার 
উপ-নবাচনের উপয় ইন্দিরা গাম্ধী 
তথা রাজীবের ভাঁবষ্যৎ কর্মসূচি 
নির্ভ'রু করছে। এই তিনটি লোক- 
সভাই 'উত্তর ভারতের বিহার, উত্তর 
প্রদেশ ও হাঁয়য়ানার বিতাঁক'ত অগুলে 
অবস্থিত । তাছাড়া উত্তর ভারত 
সম্প্রতি বনস্পাত-বিরোধী ব্যাপক 
প্রচারের আবহাওয়ায় রীতিমত উত্তপ্ত । 
তিনাট রাজ্যেই মুখামন্ত্রীদের কোণ- 
ঠাসা অবন্থা । বিহারের মুখামন্ত্রণ 
চ্দুশেখর শিং ব্যন্ত আত্মরক্ষায়। 
উত্তর প্রদেশের মখামণ্ত' শ্রীপত মিশ্র 
কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও 
বনস্পাঁতশীবরোধাী প্রচারের ঢেউ ঠিক- 
মত সামাল দিতে পায়ছেন না। আর 


হারয়ানার সোনেপত কেন্দ্রে দেবা" 


লাল প্রার্থী হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী 
ভজনলাল ঠিকমত চক্রব্যহ রচনা 
করতেই পারছেন না। 


রাজশর গান্ধী যাঁদও দেদার টাকা 
ছঁড়য়ে 'নবাচন বৈতরণণ পেরোবার 
ঢালাও ব্যবন্থা করেছেন । তবুও 
এখন পযন্ত ই-কংগ্রেসধ প্রার্থীরা 
জনগণকে খুব একটা প্রলোভিত 
করতে পারেন ন। তবে নিবসিনের 
দিন ঢালাও সরকার শান্ত এবং দলীয় 
গুন্ডাবাহনশ দিয়ে জয়মাল্য অর্জন 
করার ব্যাপক ব্যবন্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে । র়াজশব গাম্ধী প্রত্যেক 
কেন্দ্রে ই-কংগ্রেপীদের গোম্ঠী" 
কোম্দল শিকেয় তুলে দলাণয় প্রার্থণ- 
দের বিজ্রয়ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই 
উপ-নিঝঠিনের ফলাফলের উপর নাকি 
ই-কংগ্রেসের ভাঁবধ্যং কর্মপন্থা নিভ'র 
করছে । 

রাজনপাতি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, 
এই উপ-নিবচিনে ই-কংগ্রেস জাঁবধা- 


. জনক পরিস্থিতি রচনা করতে পারলে 


আগামী বছরের প্রথম দিকেই মধ্যবত'* 


নির/চনের ব্যবচ্ছা করা হবে।। তাছাড়া, 
এই নিবচিনে বোঝা যাবে লোকদল 
বিজেপি জোট এবং জনতা য্্তফ্রম্টের 
ক্ষমতা কতটা । একবার এদের ক্ষমতা 
আঁচ করতে পারলে ই-কংগ্রেসের পক্ষে 
মধ্যবতর্শ নিবাঁচনের সিন্ধান্ত নেওয়া 
সম্ভব হবে। এই সুযোগে ইন্দিরার 
ভাবমূতি এখনো কতটা উজ্বল তাও 
প্রমাণিত হবে। ' সেইসঙ্গে প্রমাণিত 
হবে গোম্ঠী-কোন্দলে জর্জাত ইং- 
কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা ৷ 

বিশ্বন্ত সূত্রে জানা গেছে, উপ. 
দিবচিনের ফলাফলের উপর ইন্দিরা 
ও রাজীব এখন সবচেয়ে গুরুত্ব 
দিচ্ছেন। কলকাতায় আসম কংগ্রেস 
অধিবেশন নিয়ে 'বিদ্দূমান্ত মাথা ঘামা- 
নোর সময়ও তারা পাচ্ছেন না। তাছাড়া 
এই উপ নিবচিনে টাকার জোগান বৃদ্ধি 
করার জন্য কংগ্রেস ' আধবেশনের 
বরাদ্দকৃত অর্থে ভাগ বসানো 
হয়েছে । 


প্রজ্ঞানানন্দু পাঠগুহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে 
পরিণত হতে চলেছে 


মৌলালর মোড়ে ছান্র-যুবদের 
পরপর তিনটি কেন্দ্র আছে স্টুডেন্টস 
হেলথ হোম, প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ 
ও রাজ্য যুবকেন্দ্র ৷ এ 

তায় মধ্যে প্রস্ঞানানন্দ পাঠগুহ 
হল ছন্দের ও গ্রন্থ পাঠকদের এক 
কেন্দ্র । পাঁচতলা ভবনটির. একতলায় 
কিরণচন্দর সভাগুহে কর্তৃপক্ষ নানা 
সংস্থাকে তাদের অনুষ্ঠানের জন্য 


ভাড়া 'র্দয়ে থাকেন, তলে পাঠা- 


গার, প্রিতলে গ্রন্থাগার, . চারতলায় 
আফস এবং পাঁচতলায় সচিব 
বেআইনী ভাবে সপাঁরবারে বাস 
করেন । 
পণ্টাশেয় দশকে অনুশীলন দলের 
শবপ্রবখ কিরণচন্দ্র মুখাজর্ঁ যুবকদের 
চরিত্র গঠনের জন্য দ্থাপন করেন 
প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ বঙ্কিম চ্যাটাজশ 
স্ট্রটে । 'কিরণচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
এট বেশ কয়েক বছর বদ্ধ হয়ে থাকার 
পর নানা অস্গাবিধার মধ্যদিয়ে সত্তর 
দশকে তদানীম্তন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুদানে মৌলালি মোড়ে 
তৈরী হয় নিজস্ব ভবন । নামকরণ 
হয় গুজ্ঞানানম্ন ভবন। গড়ে ওঠে 
সরকারী অনুদান, কলকাতা রোটারী 
ক্লাব, গোবিন্দ চ্যারটী আছি ও জন- 
সাধারণের দানে গ্রন্থাগার । 
কিল্তু এ জনসম্পাত্ত ও গ্রন্থাগার 
"আজ আছ পরিষদের কাষ“করণ সচিব 
প্রীজ্য।ৎসনারঞন করের কুক্ষিগত । এবং 
তাঁর নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হতে 
চলেছে । তিনি গ্রদ্থাগ।রকের পদে 


বাঁসয়েছেন তাঁর দ্র! দেবযান? 
ব্যানাজীরকে (কর)অবশ্য তিনি 
যোগ্যা। কমশী নিয়োগে চুড়ান্ত 
স্বজন পোষণ করা হয়ে থাকে ! 
সরকার অনুদান। জনহিতকর 
সংস্থার দান, সদস্য চাঁদা, হলের ভাড়া 
থেকে আয় হলেও সরকারী অনুদানের 
সব টাকায় বই ক্রয় করা হয় না। 
কমর্ঁরা ভদ্রদ্থ মজুরী পান না। 
চলতে থাকে কর্মী শোষণ ও 
কমী্দের উপর দুব্যবহার । সদ- 
স্যরা বিশেষতঃ ছান্ুসদস্যরা পাঠ্যবই 
কিনতে বললে পান শ্রীকরের কাছে 
অভদ্র আচরণ ও অপহযুস্ত । 
এসব পঞ্জীভূত অসন্তোষে ধূমা- 
নিত আগ:ন জলে ওঠে ১৯৭১ এর 
ডিসেম্বরে । যখন সামান্য কারণে 
দুজন মহিলা কম কুন; মুখাজপ 
শিখা মুখাজা (অবশ্য এরা দুজনেই 
শ্রীকরের আত্মীয়া) ছাঁটাই হন। এর 
প্রতিবাদ ও পাঠকদের সংগঠিত 
করতে গিয়ে চাকুরী হারান তাপস 
ভট্টাচাষণ। ঝুনু মুখান্দর কর্তৃপক্ষের 
এই বেআইন' ও অন্যায় ছাঁটাইএর 
প্রতিবাদ করতে গিয়ে সচিব জ্যোৎস্না - 


রঞ্জন কর কতৃকি লাঞ্ছত হন ও- 
মলীলতাহানির শিকার হন। এরপরে ' 


কুন; মুখাজপ এ ঘটনা এশ্টালধ থানায় 
নথিভুক্ত করান। ছাটাইএর বিরুদ্ধে 
এ তিন জন ছাঁটাই কম** শ্রম অদা- 
লতে মামলা করেন। 
পক্ষের অর্থের প্রলোভনে পড়ে তাপস 
ভট্রচার্ধ কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর 


কিস্তু কতৃ- 


মামলা তুলে নেন । তবে এ দৃজ্জন 
মহিলা কর্তৃপক্ষের নানা ভীত 
প্রদর্শন সত্বেও এখনও মামলা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

অনেক পাঠক সভ্য এসমপকে 
প্রতিবাদ কয়লে তাদের স্ভ/পদাটি 


বাতিল করেন কতৃপক্ষ । শৃধ্‌ তাই - 


নয় তাদের প্রতি গ্রন্থাগারে প্রবেশে 
নিষেধাজ্ঞা জার করেন কতৃপক্ষ! 
পাঠক আন্দোলন ভাঙতে বর্তৃপক্ষ 
এই গ্রন্থাগারের সামনে জার' করেন 
১৪৪ ধারা, গ্রন্থাগার ভবনের সবর 
মোতায়ন করা হয় বেলেঘাটার এক 
মন্তানের গৃন্ডাবাহনীকে ৷ তায়া সভ্য- 
দের গ্রন্থাগারে থাকাকালশন গাঁতবাঁধর 
প্রত নজর রাখে। এসব ব্যাপারে কর্তৃ- 
পক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন 
এশ্টালশ থানায়, ও. সি. এবং তার 
পুলিশ । 

এরূপ অবস্থায় পাঠকসভ্যরা ও 
কর্মচাত মাঁহলা কমণ"রা এই ঘটনা 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পারষদের দৃষ্টিতে 
আনার পর বঙ্গীর গ্রন্থাগার পারিষ- 
দেয় চেষ্টায় পাঠক সভ্যরা তদানশন্তন 
গ্রন্থাগার মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের 
কাছে ডেপুটেশন দেন এবং মাহলা 
কম" বংণ; মুথাজাঁর লীলতাহানি 
সম্পকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধা- 
মক সরল দেব সরকারের দূদ্টি আর্ক- 
ষণী প্রস্তাব রাখেন । সংবাদপত্রে 
এ সম্পকে" সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার 
পর এবং শ্রম আদালতের মামলা 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোয় 





॥ পাঁচ ॥ 


ন! | বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে 
রাজীব ভবিষ্য৫ কম'সুচী স্থির করবেন | ভুগলীর জেলা শাসকের 


হহগলগ জেলাশাসক অফিসে গান 
[ডপাট'মেস্টে জেলা শাসক মহাশয়ের 
ঘরের চেয়ার থেকে কুড়িহাত দ:রেই 
নতুন লাইসেম্স দেওয়া, লাইসেন্স 
নবাঁকরণ এবং সিনেমা হলের লাই- 
সেদ্স দেবার জন্য বসে আছেন 
রাঘব বোয্নাল ক্লার্ক বড়বাবু এবং 
থাল্ডার এক মহারাগী নার! যাঁর বাক্য 
শুনে যে কোনও ব্যন্তিই স্বয়ং 
কৃষ্ধা দেবর সমশপে দাঁড়িয়ে থাকার 
কথা ভাবেন। অবশ্য এর মুখ 
ঝামটা খান অনেক দাদারা । 

ঘণ্টার পর ঘষ্টা বন্দুক হাতে 
লাইসেন্স 'রিন্যর জন্য জেলা শাসকের 
দরজার সামনাসামনি এই জায়গায় 
অপরাধীর মত চোখমুখ নিয়ে বন্দু 
কের মালিক, দাঁড়িয়ে থাকেন। 
[নান'মেষ নয়নে ত্রাস ও ক্ষোভ। 
জেলা শাসক ও সহকারী জেলাশানক 
মহাশয়ও তাকিয়ে দেখে বদি জিজ্ঞাসা 
করেন তাহলে বুঝবেন আইন মেনে 
চলে ভালো পথে যাঁরা বন্দুক, রাই- 
ফেল, পিস্তল, 'রিভলভার কিনেছেন 
তাদের কন্ট' কত। কত সংকুচিত 
তাঁরা । আইন মানার সুফল হাতে 
হাতে । | 

বহু লাইসেন্সধারী বদ্দক 
মালিক বলেছেন ভি. এম. আফনে 
গান ডিপার্টমেন্টে দয়া করে ঘুষের 
রেট বেধে দিন। . বিশ পণ্াশ টাকা 
যা লাগবে জানলে দিনের পর 'দিন 
ফিরে যেতে হয় না। জেলা শাসক 
লালবাতি জে বলে মিটিং করেন, বাইরে 
ব্যান্তগরত কারবার ও অন্য প্রয়োজনে 
জলাঞ্জাল দিয়ে সাধারণ মানুষ জেলা 
শাসক দপ্তরে ধরণ দেন এবং গান 
[ডপার্টমেল্টের বড়বাবব, গান 'িপার্ট" 
মেন্ট ও সির কিংবা পুলিশ কতাঁরি 
শুভদৃন্টির অভাবে হতাশ হন। 
গান ভিপাটমেম্টের কাজও আঠার 
মাসে বছর ধরেই করা হয়। রেড 
করণ হুগঙ্সী জেলায় তেমন কাজ 
করতে না পারলেও জোর করে বদ্দৃক* 
ধারশর কাছে বাধ্যতামূলক রেড 


রলশের চাঁদা নেওয়া হবে কেন? চাঁদা : 


না দিলে লাইসেন্স মিলবে না । 
হুগলী জেলায় চড়া শহরে 
বন্দুক জমা নেওয়ার জন্য যে দুটি 
কোম্পানীকে ভার দেওয়া হয়েছে 
তাদের দোকান ও আঁফস জঙ্রলের 
[ভিতর ৭ দিনের বেলা এ আলগাল 
ঘুরে. নির্জন স্থানে গেলেও হয়তো 
বন্দুক ছিনতাই হবে। জেলা শাসক 
[ক দেখেছেন কার খখটির জোরে এরা 
আজও বন্দ্‌ক জমা দেওয়া ও গুলি 


কাতু'্জ কেনা বেচার কারবার করছেন 
নিরাপত্তাহীন দিনের বেলায় গা ছুম- 
ছমে এপাকায় ? বন্দোবস্ত, টাকা 


অফিসে অনাচার 


লেনদেন করে যেসব কোম্পানী 
বন্দুক 'নিয়ে যাচ্ছেতাই কারবার 
করছে তাদের হিসাব রাজ্য ব্বরাণ্টী 
দপ্তর ক রাখেন? যাদের বন্দুক 
আছে তাঁদের ছেলের নামে বন্দুক 
লাইসেন্স দেওয়া অথবা, মৃত পিতার 
উপধস্ত্ নিদোষ পুত্রকে লাইসেন্স 
দেওয়া হবে না, টালবাহানা করা হবে 
অথচ সাতটা খুনের আসামশকেও 
কেন বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হবে 
এম. এল. এ সাহেবের সুপারিশে? 
বন্দ্‌ক লাইসেন্স রিনযকরণের জন্য 
মহকুমা তথ্য আঁফস একটা তারিখ 
দিচ্ছেন আয় পণ্যায়েতের মাধামে 
বিজ্ঞপ্তি যাচ্ছে লাইসেশ্স রিনা করার 
ভিন্ন তারিখ নধাঁরণ করে! কোন 
তারিখ ঠিক? মহাকুমা ও জেলা তথ্য 
আধিকারিক কেন জেলা ও মহকুমার 
সংবাদপণ্লে, ববি ডি ও অফিস ও পণ্যা- 
যেত ভবনে লাইসেন্সের বিজ্ঞা্ত ঠিক 
সময়ে দেবেন না? জেলার বন্দুক" 
ধারীরা কলকাতা শহরে বন্দুক নিয়ে 
গেলে লালবাজারে আর্মস ডিপাট*মেন্ট 
বাঘের মত ঝাঁপয়ে পড়ে। অথচ 
জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ করে 
উপয-জ্ত তথ্য দিয়ে “সারা বাঙলা” 


' লাইসেশ্স চাইলে দেওয়া হবে 


না। বাঁকুড়ার পুরুলিক্ার বন্দৃক 
মালিক কলকাতায় টোটা ছররা 'কনতে 
এসে রাষ্তায় কত ঘুষ দেবেন ? কেন 
ঘুষ দেবেন? লাইসেন্সের সঙ্গে 
কলকাতায় বন্দুক দোকানে লারাই ও 
কাতক কেনার জন্য অনুমাতিপন্ত- 
দেওয়া থাকলে অসুবিধা কি ? হাওড়া 
শহরের মত হুগলী চশ্ড়া চন্দন- 
নগর আরামবাগে বেআইনণ অস্ত্র 
বাড়ছে ডাকাতের হাতে অথচ, নিশ্পা- 
পত্তার জন্য বন্দুক চাইলে লাইসেন্স 
দেওয়া হচ্ছে না। ভাগিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে ভালো লোককে ! কেন্দ্রীয় সর" 
কার তদন্ত করলে, খবর নিলে দেখতে 
পাবেন কি হারে 'স্মগ্র পশ্চিমবন্ষে 
ঘুষখোর আফসার ও ক্লাকরা নিয়ম 
ভেঙ্গে বন্দুক ও অগ্ত্রশস্যের লাইসেন্স 
দিচ্ছেন ডাকাতকে, তাড়িয়ে দিচ্ছেন 
ভালোলোককে । লাইসেন্স হত্যা- 
কারণকেই দিচ্ছেন । 





পঃ বক্সের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্রাণ তহবিলে 


সুক্তহন্তে 
দান কর্ন 





HEH 


বৈদেশিক নীতি 
৩য় পণ্ঠার পর 


1বধ্ব ইতিহাসে চাকা ঘুরিয়ে চলা 


বিপ্লবী চালিকাশ স্তি এবং উপানবেশ- 
বাদ; সাঘজাবাদ এবং বিশেষ করে 
পরাশান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল 
শান্ত” (তেং শিম়াও পিং জাতিসংঘের 
সাধারণ পরিষদের বিশেষ আঁধবেশনে 


বন্ধুতা । বিদেশ ভাষা প্রেস, 
পাকং)। | 


এই বন্তব্যের ফলে “তিন বিশ্ব তত্বে” 
দেশে দেশে শ্রেণ**সংগ্রামের কেন কথা 
নেই। উপরস্তু ইতিহাসের চাকা 
ঘুরিয়ে চলা বিপ্লবী চালকাশান্ত”” 
নামে আভাহত দেশগদুলিতে বিপ্লবী 
শ্রেণীসংগ্রাম যাতে, দান! বাঁধতে এবং 
জোরদার না হতে পারে তার পুরো 
ব্যবস্থাই হলো এই তত্তেেয় মূল 
প্রাতিবিপ্লর লক্ষ্য । z 
॥ দশ | 
সাগ্রাজাধাদী শোষণ ও শাসনকে 
কোন দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে হলে 
সেই দেশের জনগণকেই মৃখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হয় ৮ কারণ এ ক্ষেতে 
জনগণ যাঁদ নিজেরা এই সংগ্রামের 
"ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থের বিষয়টি 
ভালভাবে উপলাঁন্ধ না করেন এবং 
সেই উপলাদ্ধির ভিত্তিতে সংগ্রামে 


ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ না করেন 


তাহলে তাঁদের শোষণ-শাসন মন্তি 
কিছুতেই সম্ভব হয় না। উপরন্ত; 
এক শাসনের পাঁরবর্তে অন্য শাসন 
এবুং মূলতঃ সেই পুরাতন শোষণেরই 
পুনরাবাত্ধ ঘটতে দেখা যায়। 

সামাজ্যাবাদাবরোধী সংগ্রামে 
জনগণের এই ভ্যামকার দিকে লক্ষ্য 
রাখা যে কোন সমাজতাশ্রিক রাষ্ট্রেরই 
অবশ্য কত'ব্য । তাই সাম্রাজ্যবাদ" 
বিরোধিতার নামে কোন সমাজতাশ্বিক 
রাষ্ট্রের এমন কিছন.করা নাঁতিসন্মত 
* নয়, যার ফলে জনগণের এই সক্রিয় 
ভূমিকার পরিবর্তে শোষক শ্রেণীর 
[ধৃভন্ন অংশের সঙ্গে মৈশ্রীর সম্পর্কের 
উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। এই 
ধরনের 'নিভ'রশীলতা যে প্রকৃত 
সামাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রামের সহায়ক 
হতে অথবা বিকাশ ঘটাতে পারে না 
সে কথা বলাই বাহুল্য ৷ 

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 'নাচ্দন্টি 
দেশের সাম্রাজাবাদাবরোধী সংগ্রামের 
উল্লেখ এখানে করা দয়কার। এ 
দেশগ্ুল হলো এ্যাঙ্গোলা। মোজাম্বিক। 
[জদ্বাবওয়ে ইত্যাদি । কারণ এগুলিতে 
সাম্জ্যবানাবরোধী সংগ্রামে জনগণের 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শুধু 
নানাভাবে সাঁজয় সহযোগতাই যে 
করেছিলো তা নয়, উপরশ্ত; তার 
সশগ্য সংপ্লামে অংশগ্রহণ করে 
সামাজ্যবাদ এবং বিদেশী শোষক 
বৃজোয়াদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে 
উচ্ছেদ করেছিলো । এইসব 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
এবং চাঁন অল্প বেশশ- সাহায্য 
সহযোগিতা করেছিলো। দেশ'য় 
বৃজোদা শ্রেণধর প্রগাতশীল অংশ 
(যারা নিজেদেরকে মোটামুটিভাবে 


২ 


বাহ্যতঃ মাক“সবাদ রপেও আখ্যায়িত 
করে থাকে) এই সাম্লাজ্যবাদাীবরোধা 
সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকলেও জনগণের 
একটা বিরাট সাক্য় ভূমিকাও এই 
ধরনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে ছিলো। 
কাজেই এসব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ 
বিয়োধী সংগ্রামে দেশীয় বুজায়া 
শ্রেণণকে সাহায্য করা একাঁট 
সমাজ্জতাম্বিক দায়িত্ব ! 

এখানে অবশ্য যে বিষয়টি সতর্ক- 
তার সঙ্গে লক্ষ্য রাধা দরকায় সেটি 
হলো এই যে দেশীয় বুজ্োন্নার 
এই নেতৃত্ব প্রদানকারী অংশ কর্তৃক 
শ্রীমক শ্রেণর িনজক্ব শ্রেণগত 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং শ্রমিক শ্রেণ'য় 
পাটির সাংগঠনিক কাজের দ্বাধধনতার 
ক্ষেত্রে কোন বাধা সান্টি অথবা তার 
সরাসার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা 
এই সংগ্রামে বুজোম্া নেতৃত্বকে 
সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের একি 
প্রয়োজননয় শত । 
. ভাই সামাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রা- 
মের কালে দেশশয় বৃজেয়া শ্রেণীর 
প্রগাতিশশল অংশ যদ এই শর্ত 


‘অনুযায়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও 


নেতৃত্ব প্রদান করে তাহলে সেই 
সংগ্রামে সাহায্য প্রদান নশীতসম্মত। 
এদিক থেকে এাজোলায় সোভিয়েত ও 
চাঁনা সাহায্য (যদিও শেষ পর্যন্ত 
চন ও সোভিয়েত ইউানয়ন দুই 
পরম্পর বিরেধা বুজেয়া নেতৃত্বকে 
সাহায্য করতে নিষনস্ত হয়) এবং 
মোজাম্বিক ও শীজন্বাবওয়েতে সোঁভ- 
য্নেত.ও চীনা সাহায্য সাধারণভাবে 
সঠিক। 


এই সাধারণভাবে সাক কাজাট 
সম্পাদন করতে গিয়ে চীন এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন খ্যাঙ্গোলায় 
পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে কেন লিপ্ত 
হয়েছিলো তার মূল কারণাট অবশ্য 
এই দুই রাষ্ট্রের অসমাজতাদ্বিক নীতি 
এবং নিজ নিজ জাতায় দ্ঘার্থের প্রাত 
আনুগত্যের মধ্যেই সম্ধান করতে 
হবে। 

ইতিও'পিয়া এবং আফগানিস্তানের 
ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি সেটা প্‌বোন্ি 
[তিনটি দেশের থেকে কিছুটা ভিন্ন । 
কারণ এখানে বিদ্যমান লামারক 
বাহনণর মধ্যে অভ্যুত্থান ঘাঁটয়ে 
সামাজিক বিপ্রবের লাইন অনুস:ত 
হয়েছে । এর মধ্যে জনগণের কোন 
ব্যাপক অংশগ্রহণ নেই। সামরিক 
বাহনণর মধ্যে অবাঁদ্থত বুজোঁয়াদের 
প্রগাতিশশল অংশ ( যায়া নিজেদেরকে 
মাক্নবাদ বলে অভিহিত করে ) 
বিদ্যমান শাসন বয়োধী অভ্যুখান 
ঘাঁটয়ে ক্ষমতা দখল করেছে এবং 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামস্তবাদী 
শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন 
অংশকে উৎখাত করে কতকগুলি 
প্রগাতিশীল কমা কার্যকর করতে 
উদ্যোগ হয়েছে । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই 
ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক, সামারক এবং 
কারগাঁর সাহায্য সহযোগিতা প্রদান 
করেছে । এমনাঁক আফগানিষ্তানে 


শেষ প্য'স্ত তাদের [নিজেদের সেনা- 
বাহন?কে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে নামাতে 
হয়েছে । এ দই দেশের কোনটিতেই 
জনগণ ব্যাপকভাবে সমাজ পুনগঠি- 
নের কাজে অংশ গ্রহণ করছে না, 
উপরন্তু তারা ব্যাপকভাবে এবং 
সশস্ত্রভাবেই ' প্রগতিশীল . সংস্কার 
এবং নোতুন গঠন কা্যে'র বিরো- 


ধতা করছে। এবং এটা তারা করছে: 


( যেমন আফগানিন্ভানে ) চরম প্রাতি- 
ক্িয়াশশল সামন্ত ভূদ্বামণ শ্রেণীর 


নেতৃত্বে এবং লাম্জ্যবাদের প্রত্যক্ষ - 


সহযোগিতায় । এয় ফলে আফগান 
দষ্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই 
এখন যেভাবে জাঁড়য়ে পড়েছে সেভাবে 
জাঁড়য়ে পড়া যে কোন সমাজতান্ত্রিক 
দেশের কাজ নয় সেটা বিষয়টিকে 
নগাতগ্রতভাবে বিচার করলে খুব 
পাঁধিৎকারভাবেই বোঝা যাবে । 
মাসের ‘ফুন্সে শ্রেণী সংগ্রাম’ 
নামক রচনার ভামকাতে এযালেলস 
বলেছেন, 'আকাস্মক আক্রমণ ( যার 
একটি বর্তমান রূপ হচ্ছে সামরিক 
অন্যুতখান-ব, উ), অসচেতন জনগণের 


 পুরোভাগে অবাম্থত ক্ষুদ্র সচেতন 


সংখ্যালঘিষ্ঠদের ছারা কৃত বি্লবের 
দিন অতীত হয়েছে। যেখানে সামাঁজক 
সংগঠনের পাঁরপূর্ণ' রপান্তরের প্রশ্ন 
সেখানে জনগণকে নিজেদেয়কে অবশ্যই 
থাকতে হবে, জনগণকে সমষ্ট দেহমন 
দিয়ে অবশ্যই ভালভাবে বুঝতে হবে 
তাদের স্বার্থটি ঠিক কোথায়, কিসের 
জন্য তারা দাঁড়াচ্ছে । বিগত পণ্টাশ 
বৎসরের ইতিহাস আমাদের সেই 
শিক্ষাই দিয়েছে । কিন্তু কি করা 
দরকার সেটা যাতে জনগণ বুঝতে 
পারে তার জন্য প্রয়োজন দাঁঘ+ 


লেগে থাকা কাজ” ( Marx 
Engels selected works. Vol. 


I. P. 199-200 ). I 


আফগানিষ্ঞানে যে বিলব সংঘ- 
টিত হয়েছিলো তার নেতা তারাকণ 
এবং আমান এঙ্গেলসের দ্বারা উল্লি- 
খিত সমাজিক বিপ্লবের এই বৈজ্ঞা- 
নিক নীতিকে সম্পূর্ণ‘ উপেক্ষা করে 


জনগণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত এবং 


আন্দোলিত করার পাঁরবর্তে' সোজা 
পথ ধরে সাময়িক অভুঃখানের মাধ্যমে 
ক্ষমতা দখল করেছিলেন । তাঁদের 
বন্তব্য ছিলো এই যে, তাঁরা নিজেরা 
বি্লবী এবং সঠিক সমাজতান্ত্রিক 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । তাই তাঁদের হাতে 
ক্ষমতা এলে তাঁরা সেই ক্ষমতা ব্যবহার 
করে দেশের সমাজ কাঠামো আমূল- 
ভাবে পারবাতত করে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। 
সোভিয়েত ইউানয়নও এঙ্গেলসের ছারা 
সত্রব্ধ উপরোষ্ত মৌলিক নীতিটিকে 
জলাগাল. দিয়ে আফগানিস্তানে 
তারাকী-আমপনের নেতৃত্বে সামরিক 
অভ্যুর্থান ঘটাতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
সহযোগিতা করতে এগয়ে এসেছে 
এবং এভাবেই সেখানে 'সত্রপাত 
হয়েছে এক সংকটজনক পাঁরাশ্থীতির 
যে পারাশ্থীততে বর্তমান শাসক 
গোষ্ঠয় থেকে জনগণের স্বাথই 
হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিকতর বিপদগ্রস্ত । 


দপণ || শুকবার, ১৬ই ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


একথা সত্য যে, তারাকণ-আমশ- 
নের নেতৃত্বাধীন সরকার আফগানি- 
স্তানের চরম প্রাতিক্রিয়াশশল সামন্ত 
ব্যবস্হাকে ভেঙেচুরে সেখানে 
একটি প্রগাতশশল উৎপাদন ব্যবস্হা ও 
সামাজিক সম্পক“স্হাপনের জন্য নীতি 
নিধারণ করেছে এবং সর্বতোড়াবে 
চেষ্টা করেছে । সে প্রচেষ্টা বত'মান 
সরকারের অধশনেও অনেকটা জারী 
রয়েছে । তবু যাদের ভাগ্য পরি- 
বর্তনের জন্য তাঁরা' চেঘ্টা করেছিলেন 
তারা নিজেরা এই প্রক্রিয়ার অংশ ছিলো 
না, তাদের নিজেদের শ্রেণঈস্বাথণ 
কোথায় নিহিত-_-এ বোধ তাদের মধ্যে 
ছিলো না এবং কোন দীঘ" ও লেগে 
থাকা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে 
সে চেতনা সণঞ্চারের কোন চেষ্টাও হয় 
{ন । এজন্য সামস্ততাশ্তিক ও ধমণীযি 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আফগান জনগণের 
বিপুল অধিকাংশ নিজেরাই সামাজিক 
রূপান্তরের আসল চেহারা দেখতে পায় 
নি এবং তার অর্থ বোবাও তাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই পারস্থিতিতে 
মোল্লাতন্রের ধারক বাহক ধর্মীয় 


নেতারা এবং সামন্ত ভ্‌-স্বামীরা আঙ্গ 


আফগানিল্তানে এক ব্যাপক প্রতিরোধ 
যুদ্ধ সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে যে 
যুদ্ধ মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ সহ বিশ্ব 
প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন শান্তর. ছারা প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে সাহাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 
এই যে, আফগানিস্তানে বত'মানে 


প্রাপ্ত পাঁরস্হিতিতে একদিকে যেমন 


সোভিয়েত . ইউনিয়নকে সরকারে 
পক্ষে দাঁড়িয়ে জনগণের এক ব্যাপক 
অংশের উপর বোমাবষণ থেকে শু 
করে অনেক ধরনের নিযাঁতন চালাতে 
হচ্ছে তেমাঁন অপরাদকে মাকিন 
সামাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের ত্বারা 
সক্রিয়ভাবে সাহাষ্যপ্রাপ্ত মোল্লা নেতৃত্বা- 
ধীন প্রাতরোধ সংগ্রামের পক্ষ অব- 
লদ্বব করে চাঁন তাকে নানাভাবে 
সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক নামে 
পারাচিত এ দুই রাষ্ট্রের ছারা অনুসৃত 


নগৃতিই যে মাক'সবাদ'লেনিনবাদের - 


বিরোধী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এবং এ ধরনের নাতাবরুদ্ধ কাজ 
তারা উভয়েই করছে সমাজতান্লিক 
বৈদোশক নতি অনুসয়ণের উদ্দেশ্যে 
নয়, নিজেদের জাতীয় স্বার্থ উদ্ধা- 
য়েরই উদ্দেশ্যে, মাকসবাদ লোননবাদ 
'বরোধা উদ্দেশ্যে । 

নয়া উপাঁনবেশিক এবং অনন্ত 
দেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেসব সাহায্য 
সহযোগিতা সংপ্রাত করে আসছে 
তার সব ক্ষেত্রেই তাদের এই জ.তায় 
স্বাথের দিকটিই' খুব উগ্রভাবে 
প্রকটিত। কাম্পূচয়ার ক্ষেঘ্নে সোভি- 
যেত ইউনিয়নের ভযামকা এ ক্ষেত্রে 
খুবই লক্ষ/ণায়। কাম্পুচিয়ার জনগণ 


যখন মার্কন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য 


এজেন্ট লন নলের নেতৃত্বাধীন সরকা- 
রের বিরুদ্ধে এক যথার্থ বৈস্লবিক 
যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় চাঁন 
সেই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অনেক 
সাহায্য সহযে?গতা করলেও সোভ- 


য়েত ইউনিয়ন লন নল সরফকারকেই 


শেষ পরষশ্তি স্বাঁকৃতি দিয়ে এবং নানা, 
ভাবে সাহায্য করে যে চরম প্রাত" 
ক্রিয়াশশল বৈদেশিক নখীতি অনুসরণ 
করেছে তা সব'জনবাদিত। 

তাই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
যে মিশয়, ভারত, এযাজোলা। ইথিও" 
পিয়া, আফগানিম্তান, কাম্পূচিয়া 
ইত্যাদি দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যে নীতি অনুসরণ করেছে তার মধ্যে 
কোন সামঞ্জস্য সমাজতাদ্ম্রক নশাতর 
দিক দিয়ে নেই। যে সামঞ্জস্য 
এসব ক্ষেত্রে আছে তার সম্ধান করতে 
হবে অনান্র এবং সে ক্ষেত্র হলো 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষ:দ্র জাতপয় 
স্বার্থ অথ বুজেয়া জাতগয় দ্বাথের 
মধ্যে। কারণ এই ম্বার্থ রক্ষার 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তায়া ভিন্ব 
ভিন্ন নাতি ও লাইন অনুসরণ 
করেছে। চগনের সাম্প্রাতক কালের 
বৈদেশিক নগাঁতর যথাথ [বিশ্লেষণ 
করলেও ঠিক এটাই দেখা যাবে । 

মাও সেতৃঙ-এর মৃত্যুর পরবতী 
পর্যায়ে তেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে 
চীন-রাশিয়ার আদর্শগত বিরোধের 
অবসান ঘটেছে এবং এখন এ দুই 
দেশের মধ্যে বারতা অনেক কমে 
এসে তারা মৈশ্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 
সমাজতাশ্বিক নতি অনুসরণের 
উদ্দেশ্যে এটা হলে তা হতো সবর্ধশে 
সমর্থন এবং আভনম্দনযোগ্য । কিন্তু 
আসল ব্যাপার হলো অন্য । তাই 
চন এখন নিজের জাতীয় স্বার্থের 


< 


[দিকে তাকিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের 


প্রতি ক্রমশঃ ঝঃকছে এবং মাকি'নের 
সঙ্গে মৈল্লীর় অবসান ঘটাতে আগ্রহী ' 
না হলেও সোভিয়েতের সঙ্গে নোতুন 
মৈরী -স্থাপনে যথেন্ট আগ্রহী । 
সোভিয়েত ইউনিয়নও নিজের জাতায় 
স্বার্থে চাঁনের সঙ্গে এই সম্পক" স্থাপন 
করতে একইভাবে ইচ্ছুক। 
কাঞ্জেই অদ্র ভাঁবষাতে এই দই 


"রাষ্ট্রের মধ্যেকার বৌরিতার অবসান 


ঘটবে দুই.দেশের জাতীয় ত্বাথেই । 

১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ায় এবং 
পরবত'কালে ভিয়েতনামে সোভিয়েত 
ইউানয়ন এবং চাঁন সাধারণভাবে যে 
ভুমিকা গ্রহণ করেছিলো সেটা অবশ্যই 
(ছিলো সম।জতান্তিক । 
বন্তব্য অনুযায়ণ এই ধরনের সংগ্রামই 
যথাথথভাবে পারপণ সামাজিক 
রূপান্তরের জন্য সঠিক সংগ্রাম এবং 
এই ধরনের সংগ্রামে সাহায্য প্রদান যে 
কোন সমাজতাঁম্ক দেশ এবং মার্কস- 
বাদী-লোননবাদপ পাটির অবশ্য 
কৃ্ত‘ব্য । 

এগারো 

নয়া-উপাঁনবেশবাদণ প্রত্যেকটি 
দেশই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির বিশ্ব 
জোড়া ব্যবন্থার অস্তভ্্্র এবং মূলতঃ 
তারই অধানম্ছ। 
নেতৃত্বাধীন «এইসব দেশের কোন 
সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় রাজনৈতিক 
এবং বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
একটানাভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিঝ্ধিতা । 
কোন কোন দেশ বিশেষ অবস্থায় এ 


শেষাংশ ৭ম পচে 


এঞজেলসেরে + 


এজন্য বুজোয়া -২ 


সি 


দপ‘ণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই ডিংসম্বর, ১৯৮৩ 





শতাধিক. পোঁরশভরে জ্রেত্টের বিপদ 


পঃ বক্ষে বিগত নিবাচনে বিধান 
সভায় ও গঞ্ায়েতে ই-কংগ্রেস আগের 


চেয়ে যথেষ্ট বেশশ আসন পেয়েছে 
এবং বামক্রম্টেরে শাসনকাডেই তা 
হয়েছে । এই সাফল্যের পিছনে কং- 
গ্রেসের কৃতিত্ব নগণ্য । বামক্রম্টের 
{কিছু কিছ ব্যৰ্থতা কংগ্রেসকে এই 
সুযোগ এনে 'দিয়েছে। 


বৃহৎ বুহৎ অনেক সমস্যার কথা ' 


বহু আলোচিত । সৃতরাং সেসব কথা 
শাক । আপাততঃ রাজ্য সরকারের 
অধখন দুটি প্ল্যানিং দপ্তরের অভ্য- 
. "তরে দর্ঘকাল যাবত প্রকাশ্য দিবা- 
লোকে যে আর্ক অপচয় ও পর্বত- 
প্রমাণ ফাঁকবাজখর, জামানা চলেছে 
তার পযাঁলোচনা করা যাক । একটি 
হ’ল টাউন আযাম্ড কান্ট প্ল্যানিং (১৮ 
নং প্রবীদ্দ্র সরণী ও ২৭ নং নেতাজশ 
সুভাষ রোড) যার কত! রাজ্যের 
অথমন্ধশ স্বয়ং । অপরটি হ'ল মন্ত্রী 
প্রশান্ত শরের অধীনে ভিরেকটোরেট 
অব মিউ'নীসপ্যাল ইঞ্জনণয়ারিং 
(১ নং গারস্টিন প্লেস ও সলটলেক 
বিকাশ ভবন )। আঁফসের জন্য বাড়ী 
ভাড়া বাবদ প্রথম দগ্ডরাট যে কোটি 
“কোটি টাকা খয়চ করেছে সেটা গেছে 
.. ধশ্জপপাঁতদের পকেটে যার একটা 
,অংশ কংগ্রেসের ফানডে যাওয়াটাই 
স্বাভাবিক, যেহেতু ইনডাস্টরির সুবিধা, 
সেন্ট্রাল একাইজ, ইনকাম ট্যাক্স 


ইত্যাদি কারণে কেন্দ্র'য় তথা কংগ্রেসী- 


দের অনুকম্পা তাদের একান্ত কাম্য । 
এই দপ্তরটি হ্গিত ছয় বৎসর যাবত 
পৃথিবণর সেরা অকম্ম হিসাবে কেন 
কুখ্যাত হ'ল এই প্রশ্ন তুললেই মন্ত, 


অস্বন্তি বোধ করেন, প্রশ্নটাও চাপা 


দেওয়া হয় । কাজের উদ্দেশ্যে এই 
দপ্তরকে আসানসোলে' বা কল্যযণতে 
সরানোর চেষ্টা হলেই একদল কর্মী 
বিপ্লবী (2) সেজে মন্ত্রীকে ভয় 


দেখায় । ফলে বিরাট অপচয়, দেশের . 


ক্ষতি ও বামক্রম্ট্র নবাচনণ স্বাথের 
ক্ষাত মেনে নিতে তান "দ্বিধা করেন 
না। দপ্তর সম্পকে তাঁর গঠনমূলক 
পারবতণনের নোট সম্প্রীতি আমলারা 
নদ'মায় ফেলে দিয়েছে । এর সংলগ্ন 
টাক প্র্যানং বিভাগটি হোম 
ট্*সপোর্ট দগ্ুরে যাস্ত হয়ে কলকাতাতে 
কেন বসে আসে তার কৈফিন্ঈৎ নেও- 


পার কেউ নেই। সি এম ডি.এ' 


ট্রাফিক প্্যানিং সেল বৃহত্তর কল" 
কাতার মধ্যে কাজ করার একমান্ত 
অধিকারী । তাহলে হোম ট্রাম্সপো- 
টের অধীনম্থ ট্রাফিক প্ল্যানিং দপ্তর 
কেন গারিবহন সমস্যা জর্জরিত 
উত্তরবঙ্গে বা আসানসোলের প্ল্যানিং 
অফিসে হেডআঁফস করছে না? 
আসলে এই বিপুল অপচয় নিযে মাথা 
ঘামানোর কেউ নেই । 


প্রশান্ত শের মিউনিসিপ্যাল 
ইণধ্জিনায়ারিং ডিরেকটোরেট দপ্তরে চাফ 
ইঞ্জনীয়ার আফসে কারিগরী কম? 





মে।জ।কথায় 

২য় পম্ঠোর পর, 

গ্রামের মানুষের অন্নসংহ্থানের কাজটা ? 

সমঁক্ষায় . দেখা ' যাবে, যে সমস্ত 
' ভাগ্যব্যন’ গ্রামবাসী এরূপ খাণগ্রহণ 

করে মাথা 'বাকয়ে বসে আছেন তারা 

ধাণপন্ত্রে উল্লিখত অথের তিশ 

শতাংশের বেশী ঘরে আনতে পারেন 


* না, অথ তিন হাজার টাকার খাণপত্রে ' 


সই করে বড়জোর নয় শ টাকা হাতে 
পান-_বাদবাকণ যায় ব্যাঙ্ক-অ1ফসার, 
গ্রামসেবক ও স্থানীয় কংগ্রেস 
মুর্দ্বীদের পকেটে । বলা বাহুল্য, 
'এ টাকার কর্ম'সংচ্থান অমসংস্থান হয়, 
না; কিন্তু দুর্বিসহ খণের বোঝা 
মাথায় চাপে ৷ ' - 
এবারে প্রশ্ন হলো, আসম;দর 
হমাচলের মধ্যে রাজকাঁয় কৌলন্য- 
মম্ডিত নিবচিন কেন্দ্র আমেথগর ঝুকে 
{বিশ দফা কর্মস্চী বলতে বাঁদ পুকুর 
4 চার বোঝায়, পুকুর জোয়াচুরি বোঝায় 
অথবা সেশ্ট পারসেষ্ট ধাপ্পা বোঝায়, 
+ তাহলে বাদবাকী ভারতবর্ষে সে 
ছবিটা কেমন হতে পারে? 
তাহলেও বিশদফা কর্মশনর 
প্রধান সমুচা ভোটারের মাথায় টপ 
পরানোর কাজটা অপ্রতিহত গতিতে 


/ 


চলছে, চলবে । ন্টিফেন-বপিতি 
গবজনেসলাইক” প্লেনায়ের বিজনেস 
বলতে আর কি-ই বা থাকতে পায়ে? 
আধ্ু কিছুদিনেয় মধ্যে বিশুদ্ধ ই-কং- 
উচ্চারণে 'ভন্দে মাতম’ ধাীনতে আকাশ 
ফেটে চৌচির হবে, পাড়ায় পাড়ায় 
মানুষের মনে আতংক ছাঁড়য়ে যাবে । 
শোনা যাচ্ছে, কমাম্ডয় আদেশ বলে 
একমাত্র ‘শ্রীমতী গাম্ধী এম্ড হার সন 
ছাড়া আর কারো নামে জয়ধবান তোলা 
চলবে না; অতএব, িজনেসটা 
এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সধক্ষপ্--হিয়ে আর 
ইয়ের মা যুগ যুগ জায়ো? বলতে পার- 
লেই হলো । তবে, জাতাঁয় সংহতির 
নামে ম্‌হংমংহ্‌ জয়ধ্বীন (রণধ্বনি ?) 
তুলতে পারলেই যে 'জাতায়” ইং-কং 
দলের আগামশ নিবর্চনী বিজনেসের 


, পবা্চলশয় উদ্বোধন সার্থক ও বিজ 


নেসলাইক হয়ে উঠতে পারে, সেটুকু 
বোধশান্তী পশ্চিমবন্গীয় ইং কং- 
বাছনীতে কজনার হয়েছে, তা আজো 
বলা মৃ্কিল। এজন্যেই দিল্লগ থেকে 
ছাপা হয়ে আসা পোষ্টারগ্যীল দিয়ে 
সে অপর্ণ স্থানকে পুরণ করে নেয়া 
হবে। অথ কমিটি আর সাব কমিটির 
সংখ্যা বা সদস্য সংখ্যা যতই যা হোক 
না কেন, এদের বিজনেস বলতে কিছুই 
নেই; স্থান"য় করণীয় কাজের অনেক- 
টাই পশ্চিমবন্ীয় বামস্র্ট সরকার 
তথা জ্যোতি বসুর উপর নিভ“রশণল। 


'খাবে। 


নেই বললেই চলে । চাঁফেয় সেকশনে 
মাত্র কয়েকজন কেরাণী ও স্টেনো 


আছেন। আযকটিং চাফ ইাঞ্জিনীয়ার 


শ্রীশাশর নিয়োগণর কোনও স্বাধীনতা 
নেই, কারণ আমলাতম্ম তাঁকে 
অবিরত ভয় দেখিয়ে চাঁফের আঁফসকে 
জনশূন্য করে ছেড়েছে । কেন্দ্র বা 
রাজ্য সরকারের কোনও চীফ 
ইঞ্জিনীয়ার আঁফসে এরকম ধহংসম্তুপ 
নজরে পড়ে না । একাঁটও উদাহরণ 
নেই। পিডরু ভি কোড অর্থাৎ 
রাজ্য সরকারী নয়মানুযায় এখানে 
চঁফের সেকশনে থাকা উচিত দুজন 
হেড এস্টমেটার, তিনজন প্ল্যানিং 
ই্জিনীয়ার, হেড সাভেয়ার দুজন 
এবং কিছু উচ্চপদের নক্লাবিদ ড্র।ফট-. 
সম্যান কয়েকজন । কিম্তু এইসব 
বেশণ বেতনের স্টাফকে ছোট আঁফসে 


“ অথাৎ সল্ট লেকে সরিয়ে দিয়ে মিউ- 


[নাঁসপ্যাল টাউন প্র্যানংয়ের “মগঞ্জ” 
ধংস করা হয়েছে । বেতনহার অনু- 
যায় সব পদ চখফ ইঞ্জনয়ার 
আঁফসের জন্য__এটাই, সরকারী 
নিয়ম । তথাপি সমগ্র. পঃ বঙ্গে 
এটাই একমাত্র আঁফস যেখানে পি ডরু; 
ডি কোড ভংগ করা হয়েছে । 


এর কুফল কত প্রচন্ড হতে পারে, 
- সেটা সম্ভবতঃ শ্রীশ্‌রের অজানা, কারণ 


[তিনি কোনও টেকনোলাজস্ট বা 
পারিকঙ্পনাবিদ নন । কাজের মানুষ 
শ্রীণ্‌রকে ধোঁকা দেওয়া, বামফ্রষ্টেয় 
সর্বনাশ করা এবং বিক্ষ:ষ্ধ জনগণের 
কাছে বামক্রশ্টকে অপদার্থ হিসাবে 
প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য ! দুটি 
জেলার ওয়ার্ক ভিভিশনকে জেলা 
অফিসে না পাঠিয়ে ১নং গারস্টিন 
প্লেসে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সেলের 


বুহৎ অংশ দখল করে রাখার ফলে 


জেলার কাজ এবং চফের কাজ দুটোই" 


ধ্বংস হয়েছে । চাঁফের অফিসের 
এই দুরাম্থার পিছনে আছেন 
আঁক্সকিউটিভ ' ইলিন'য়ার শ্রীসমশর 
মুখান্রী+ যান নাকি ই-কং এম. এল. 
এ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজশ'র জামাতা । 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার আফস যদি সব্রিয্ন ও 
আভজ্ঞ স্টাফে পূর্ণ না থাকে তাহলে 
কোনও প্রাইভেট কনসালটযানসি 
ফাম'কে দিয়ে কাজ করালে শ্রজ্যোতি 
বসুকে সল্ট লেক স্টেডিয়ামের ব্যাপারে 
কেন্দ্র সি. বি. আই তদন্তের 
জালে জড়ানোর মত খুব সুবিধা 


' পাবেন শ্রীমুখাজ”” কারণ কনসাল- 


ট্যানাস ফার্মের কাজে ভুল থাকলে 
তার সবকিছু চোকং-এর দায়িত্ব চখফের 


অফিসের আভিজ্ঞ লোকেদের । তাছাড়া 


প্রাইভেট কনসালট্যানীসতে কৌশলে 
ধর্মঘট করানোর চন্রান্ত চলছে । 
ইতিমধ্যে বদ্ধিত পৌরকরের় ফলে 
অজন্র শহরে জনগণের মধ্যে উত্তেজ্র- 
নার সূষ্টি হয়েছে । হুগলশ- ও 


চঃচুড়ায় আন্দোলন হচ্ছে । সারা পঃ : 


বামক্রম্টের 
প্রচশ্ডভাবে মার 
উন্নয়নকে নষ্ট করার পর 
আমলাচক্ত ও শ্রীমুথাজজঁর মিলিত 
প্রচেষ্টায় নাকি গোপনে ই-্কং সহ- 
যোঙ্িতায় শতাধিক পৌরশহরে 


বঙ্ছে সেটা ছড়াবে এবং 
নির্বাচন’ স্বার্থ 


শ্রশ্‌রকে জড়িয়ে বামফ্রষ্টের ব্যর্থতা 


প্রচারের উপযোগী হাজার হাজার 


পোস্টার তৈরণ হতে চলেছে। সেই- 
সব পোস্টারে এবং বিরোধী দলের 
বস্তুতায় শ্রীশরের দগ্তরের .অব্যবদ্ছা 
নর্থাতহখনতা, প্রাইভেট কনসালট্যান- 
[সর কাজ ম' চোঁকং করার অভাব 
এবং দুনগশত ইত্যাদি ব্যাপারকে 
পৌরকর পগাঁড়ত জনগণের সামনে 
রাধা হবে কং-আধবেশনের কিছুকাল 
বাদে । 

জনৈক তথ্যাঁভজ্ঞ 


প্রতিবাদ জনাই . 


আপনার ৯-ই ডিসেম্বর তাঁর- 
খের কাগজে প্রকাশিত “রেলের চাকুরী 


পাইয়ে দেবার নামে প্রতারণা” শীষক ' 


সংবাদের আম ত'ঁৱ প্রতিবাদ করাছ। 
এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, দুরভি- 


সাদ্ধপূ্ণ ৷ 
কমলক:ুমার পাল 


আপনার ৯-ই ডিসেম্বর তারি- 
খের কাগজে প্রকাশিত “রেলের 
চাকুরণ পাইয়ে দেবার নামে প্রতারণা, 


শক সংবাদের আম তগন্র প্রাতি-. 


বাদ করছ । এই সংবাদ সম্পূর্ণ 


[মধ্যা, দরোভিসাশ্ধপূণ। 
গোপাল সরকার 


গ্রামের অবস্থা 

৪ পচ্চার পর 

মাংস লেগেছে । দারূণ জোরে গাড়? 
চালালেন মাথা সন্দেশ এক কে. জি. 
কিনে নিয়ে। গরীবের এই প্রাত 
মৃহতে'র বন্ধুর ক্ষোভ চাষীরা যখন 
তথন সার বাঁজ আর কণটনাশকের দাঁব 
য়ে ধরণ! দিচ্ছে আজকাল--মোটি- 
ভেটেড ব্যাপার এ সব । 'ডি. ভি. 
1স বেরোতে জল দেবে কিনা এসব 
“ফালতু” প্রশ্ন করে এ সব চাষীরা 
নাকি সভাপাঁতর “আয়জেপ্ট' কাজ 
নষ্ট করে-দিচ্ছে। আমার মনে হছিল 


, বৃদ্ধ হামেদ আলাঁর মত বহু আল 


চাষীর চোখ হলুদ হয়ে আসছে ।. _ 


পগ্হ 
&ম পৃচ্চার পর 


প্রভীততে রাজ্য সরকার অবস্থার গুরুত্ব 
বুঝে সরকার অনুদান বদ্ধ করেন। 
এবং তদানীস্তন উপ সমাজ শিক্ষাধিকার 
ডঃ সুশশল গুগ্তকে উস্ত বিষয়ে তদন্তের 
নদেশ দেওয়া, হয়। ডঃ গঞ্ত 
আবার শ্রীজ্যোৎস্নারঞ্জন 'করের লোক 
হওয়ায় অনেক টালবাহানার পরে বিভিন্ন 
মহলের চাপে পড়ে কলকাতা, জিলা, 
সমাজশিক্ষাধকার প্রজ্ঞানানন্দ পাঠ- 
গহে তদম্ত করতে গেলে জ্যোৎস্না- 


' কুঞ্জন কর তাঁকে তদস্ত করতে না দিয়ে 
অভদু আচরণ করেন। 


আন্দোলন 
দমনের জন্য জ্যোৎস্নারজন কর সভ্য" 


, দের বাড়ীতে পুলিশী বাতা পাঠাতে 


থাকেন | এবং লজ্জীহনভাবে প্রচার 


শুরু করেন সদস্যদের সম্পর্কে ব্যান্তগত 


বাজে ও মিথ্যা চাঁরান্িক কুৎসা । কিন্তু - 


সভ্য এঁক্যে.. বর্তৃপক্ষের এসব প্রচার 
বার্থ হয়। 


ISU 


iin ie নীতি 


৬ণ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


ধরনের বিরোধিতা করতে পারে । 
[কিছতু এই বিয়োহতাকে ভার স'ঠক 


' পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 


হলে আভ্যস্তরণ ক্ষেতে যেসব হৈ প্লাবক 
পাঁরব্তন ও রুপান্তর সাধন করা 
দরকার সেটা কোন দেশের বুজেয়া 
শ্রেণী অথবা বুজেয়া নেতৃত্বাধীন 
সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেজন্য 
ক্ষেত্র বিশেষে এদের কারো কারো 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধঠ ভ্বমকা সম্ভব. 
হলেও শেষ পযন্ত আভ্যন্তরণণ কারণে 
তারা সে বিরোধের মীমাংসা করে এবং 


সম্রাজ্যবাদকেই দব'তোভাবে সাহাযা 
করে। 7 


ঠিক, এ কারণই নয়া-উপাঁনবোশক ' 
দেশগুলির সরকারগযীলকে সাম্রাজ্য" 
বিরোধী শিবিরভুন্ত কয়া বা.রাথার 
অজুহাতে তাদেরকে টাঁকয়ে 'রাখা 
এবং শাল্তশালী করার যে কোন. 
প্রচেক্টাই শেষ পযন্ত পর্যবসিত হয় 
সাম্রাজ্যবাদের শান্তিকে বৃদ্ধি করা এবং 
নিয়ন্বণকে কিছুটা স্থায়িত্ব প্রদান 
করায় । ১৯৫৬ সালের পর থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সত্তর দশক 


_ থেকে চাঁন কতৃ‘ক অন:স:ত বৈদেশিক 


নীতির এটাই হলো মুখ্য ভূমিকা ॥ 
শ্রমিক শ্রেণণ এবং ব্যাপক কৃষক 
সমাজের এক বিরাট অংশ ভামহীীন' 
গ্রামীণ শ্রামকরাই হলো নয়া-উপান- 
বেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবের চালিকা 


শান্তি এবং সাত্যকার় সাম।জ্যবাদবিয়োধণ 


শান্ত । এই শান্তকে সংগাঠত এবং - 
শান্তশালী করার কাজই যে কোন 
সমাজতাশ্হিক রাষ্ট্রের মূল বৈদেশিক 
নাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য । এই 
মূল লক্ষ্যের প্রাত অনগত থেকেই 
নিধরিণ করা প্রয়োজন প্রতিক্রিয়াশীল 
অথবা কিছুটা প্রগাঁতশশল বুজোয়া 
নেতৃত্বাধীন নয়া-উপানিবোশিক ' রাম্ট্র- 
গালর প্রতি সমাজতাশ্রিক রাষ্ট্রের 
নীতি। যে রাষ্ট্রে বিপ্লবের চালিকা- 
শান্তর উপর নানান ধরনের রাজনৈতিক 
নিষাতিন জারী থাকে, সে রাশ্টর 
সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যতই 
ছন্দে লিপ্ত থাকুক, সেই বন্দর কারণে 
তাকে সমাজতাশ্রিক সাহায্য সহ" 
যোগতা দেওয়ার অথই হলো প্রকৃত 
সামাজ্যবাদাবরোধণ সংগ্রামকে দুবল 
করা, তাকে হিম বিছিন্ন করা এবং. 
[বি*্ব সাম্রাজ্যবাদকে টিকে থাকতে 
সাহায্য, করা ॥ 

সমাজতাম্ক সাহায্য সহ" 
যোগতার নামে নয়া.উপনিবেশিক 
দেশের রাষ্ট্রগ্দালকে এই ধরনের 
সাহায্য সহযোগিতা যারা করে তারা 
সার্ক‘সবাদ লোৌননবাদের নীতিয উপর 
প্রাতম্ঠিত নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে কোন 


না কোন ধরনের সংশোধনবাদণ। 
এই সংশোধনবাদ' নাতি তারা দেশ'য় 
এবং বৈদেশক উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ 


করে। এবং বৈদোশক ক্ষেত্রে এই 
সংশোধনবাদশ নাতি অনুসরণ করার 
নামই হলো সামাজক সাম্রাজ্যবাদ । 

[ বাঙলাদেশ লেখক, শাবরের 
সৌজন্যে | 
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“রও বিরঙ্জী” হাসি হলোড়ের ভাবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


হূষীকেশ মুখাজাঁর হিন্দি ছাঁব 
‘বৃ বিরঙ্গী” কৌতুক ধম। . মজা 
আছে গজ্পে। ' গল্প লিখেছেন 
কমলেম্বর । চিন্রনাটা সুবিম্যন্ত ৷ 
বেশ হাচ্রা মেজাদের হাসির ছবি 
তৈরশতে চিত্রনাট্যকার, ও পরিচালক 
হুষীকেশ মুখাজঁ ইতিপ্‌বেই সুনাম 
অঞ্জন করোছিলেন। আলোচ্য ছবিতেও 
সে-সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে । তবে ছবির 


আন্ডিষে।গ ভিত্তিহীন 


গত ২৩ শে সেপ্টেম্বরের দ্পণে 
“স্টেট ব্যাঙ্কের টাকা- ল্‌ঠ করছেন 
[কিছু অফিসার 7” শীষক সংবাদে 
পি আর ও নীলেশ সরকার সম্পর্কে 
যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে স্টেট 
ব্যাঙ্ক স্তরে জানা গেছে তা 'ভাতহণীন। 
সংবাদ সূত্র জানিয়েছে নখলেশবাধুর 
হেফাজতে মোট ৬৫ হাজারের বাজেট। 


তার মধ্যে ৩৫'হাজার টাকা মফঃস্ব" 


লোর কাগজের জন্য বরাদ্দ, যা বন্টন 
করা হয় প্রধানত আগ্ীলক আঁফস' 
মারফুৎ। বাঁক ৩০ হাজার টাকা 


বরাদ্দ স্যুভোনরের বিজ্ঞাপনের জন্য। 
এই বিজ্ঞাপনের প্রায় সবটাই বড় ' 


রড়. কোম্পানী, সরকার ও আধা 
সরকার" অফিসের ক্লাব, প্রেসক্লাব; ফটো 
জান্যীলষ্টসস ক্লাবের স্থাভোনিরে দেওয়া 
হয়। প্রদর্ণনী বা মেলায় চ্টেট ব্যাঙ্ক 
খুব কমই অংশগ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে, 
সমস্ত 1নয়ম মেনে অর্থাৎ টেন্ডার 
ডেকে কোটেশন 'নিয়ে কষ্ট্রা্ট দেওয়া 
হয় এবং তাও চাঁফ জেনারেল ম্যানে- 
জারের সম্মতি গ্রহণের পর । 
ডঃ রমেন পোদ্ধার 
১ম পম্ঠার পর 
প্রাতীনাধদের আঁভযোগের সুর প্রায় 
একই তায়ে বাঁধা । . ক্রশ্টের কয়েক- 
জন' শিক্ষক প্রাতিনাধর় সঙ্গে কথা 
'বলে 'মনে হয়েছে এ যেন কোন 
কংগ্রেসী নেতার কথা শুনছি । ' 
বিদ্ব্ত স্‌ত্রে জানা গেছে, কস্টের 


'_, অনেক সিনেট সদস্য গোপনে কংগ্রেসী 
নেতাদের . সৃক্জে, কথা বলে যাতে. 


রমেনবাবুকে উপাচার্য করা না হয়" 
তার জন্য রাজ্যপালের কাছে দরবার 
করতে বলেছেন। ফ্রষ্টের কয়েকজন 
[সনেট সদস্য দরকার হলে রমেন- 
বাবুর বিরুদ্ধে বন্ধব্য রাখতে সেখানে 
রাজ্যপালের সন্ছে কথা বলতেও রাজী 


J হয়েছেন বলে জানা গ্েছে। 


রাজ্যপালের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ কয়েক- 
জন কংগ্রেস নেতা সরাসার বলছেন, 
রাজ্যপালের কাছে রমেনবাবূর নাম 
উপাচার্য হিসাবে সুপারশ করলে 
1তাঁন তা গ্রহণ করবেন না।, 
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অপমানজনক পরাজয়ের সাথী আমা- 


গোড়ার দিকে নায়ক চাঁিত্রের ভাবগাঁতিতে 
কিছু অসঙ্গাত নজরে পড়ে । সদা 


 কমব্যন্ত। অফিসের কাজে মগ্ন অমল 


পালেকর তার স্ঘী পরভাঁন বাবর 
দিকে যথাযথ দণ্টি দিতে পায়ে না। 
সেজন্য মাহলা খুবই নিঃসঙ্গ 
দৃঃখ মনে করে নিজেকে । স্বামীর 
বম্ধু দেবেন বম হঠাৎ একদিন হাজির 
হয়ে ব্যাপারটি বুঝে নেয় এবং সমস্যর 
সমাধানের জন্য যে সব পাঁরকম্পনা 
করে তাতৈ সমস্যা আরও 'দিকে দিকে 
ছাঁড়য়ে জটিলতাই সূষ্টি করে এবং 
সব শেষে প্রচন্ড হুল্লোড়ের মধ্যদিয়ে 
মজাদার সমাধান ঘটে যায় সব 
বিভ্রান্তির অবসানে ।' এই শেষাশেটুকু 


এরাঁতিমত উপভোগ্য ॥ কিন্তু বন্ধুর 
' পরামর্শে অমল পালেকর তার পি, “এ. 


দীপ্ত নাভালের দিকে বিশেষ দূ্টি 
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Phone : 24-4232 . 


দিয়ে শেষে প্রেমাসন্ত হবে আর 


বাড়তে তার স্মীর কাছে তার প্রকাশ 
ঘটবে--এমন উদ্ভট ব্যাপার ঘটে না 
কি? যদি মেনেও নেওয়া যায় যে; 
কাজের নেশায় মেতে স্বামণর হৃদয়ে 
প্রেমান্ভুতির বিকাশ ঘটেনি এবং ' 
অফিসের' পি. এর সামিধ্ে সে 
অনৃভাঁতর বিকাশ সম্ভব হল 
তাহলেও এটা 'কল্তু সম্ভব নয় যে; 


বাড়তে স্তর, কাছে . সে-প্রেমের 


প্রকাশ ঘটবে । অন্য নারীতে আসন্ত 
হয়ে এতদিনের অবহেলিত প্রায় কাছে 
প্রেমাসন্তি জাগেনা_ এটা অবাচ্তব 
মনোবশ্লেষণ । 'দাঁখ্ি নাভালের 
প্রোমক ফারুক শেখকে নিয়েও 
সমস্যার জাল বিচ্ভার হয়েছে এবং তা 
যথাসময়ে গুটিয়ে নেওয়াও হয়েছে। 
কয়েকটি ক্ষেয্রে পারাশ্থীত রচনার 
উম্ভটতা হাসির খোরাক জোগায় । 
অভিনয়  মোটাম:ট সকলেরই ' 
চরিঘ্রানুযায়ণ । বিশেষ করে উৎপল 
দত্ত ও ওমপ্রকাশের অভিনয় স্বল্প 
পারমাণ হলেও 'হাস্যোজ্জবপ । আর. 
ডি. বমণের সুরে একটি টপ্পা অংগের 
গান ওমপ্রকাশ ও ছায়া দেবীর মুখে 
শুনতে ভাল লাগে। 
সুসম্পাদিত। 


ভারতীয় ক্রিকেটের 


স্মশনশযয 


খেলোয়াড়রা কি কেন গোপন আভিযাক্কি 
পুৱণে ব্যস্ত ছিলেন ? 


ভারতাঁয় দলকে বিপর্যয়ের মধ্যে 
ফেলে দিয়ে জীবনের সব থ্রেকে 
দায়িতুজ্ঞানহীন খেলা খেললেন 
ভারতের 'গবঃ বিশ্বের অন্যতম সেরা 
ওপেনার সুনল মনোহর গ্লাভাসকার। 
বিশ্বকাপে পরাজয়ের গ্রানিতে হারানো 
গৌরব ফিরে পেতে ওয়েষ্ট ইচ্ডি- 
মানরা যখন সংকছেপ দৃঢ়, তখনই 
ভারতের নাম ব্যাটসম্যানরা ভারতের 
ক্রিকেট .গোরবকে জঙ্গাঞ্জল দিয়ে 
একে একে লয়েডের দলের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে যেন বদ্ধপারকর। 

গ্রাভাসকার, মহিশ্দারদের খেলা 
দেখে, অনেকেই মনে করছেন ওরা 


. যেন দলের জন্য পরোয়া না ক'রে ' 


নিজেদের কোন গোপন আঁভসদ্ধি 
পূরণ করতেই ব্যন্ত। একজন 


প্রবণ ক্রিকেটার থোলাথুলিই বললেন, 
ভারতণয় দলের মধ্যে আঁবলদ্বে 


দলবাজী বন্ধ না হলে, অনেক 


ভ্ই বাঃল।র 
স।ঃস্কৃতিক মুখপত্র 


লেখক 
সমাবেশ 


পড়ুন ও পড়ান 










দের হতে হবে। 
গাতাসকার প্রথম ইনিংসে 
মাশলের একটা দুদন্তি বলে আউট 


হয়েছেন শূন্য রানে । যাঁদও ওই, ' 


বলকে ' মোকাবিলা করার দক্ষতা 
গাভাসকারের় কাছ থেকে আশা 
করা অন্যায় . নয় । কিন্তু 


শ্বতীয়, ইনিংসে গাভাসকার যে 


ভাবে উইকেট োয়ালেন তা এক 
কথায় ক্ষমাহীন : অপরাধ । 

বিশ্বের সেরা একজন ব্যাটসম্যানের 
কাছ থেকে যখন এ রকম ব্যাট 
চালানো দেখতে হম্ন, তখন মনে হয় 
গাভাসকার নিজেকে হয় হারিয়ে 
ফেলেছেন, না হয় দলের জন্য তার 
বিষ্দুমান চিন্তা বা দায়িত্ব নেই। 

দুঃখ হয় হরয়ানার জাঠ যৃবক- 
টির জন্য । ভারতণয় দলের অধিনায়- 


কের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে দলের জন্য | 


কত উপরে. তুলে এনেছেন । ইডেনে 


'কাঁপল যে ভাবে ব্যাট ও বলের কেরা- 


মাত দেখালেন তাতে তাকে এই 
মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা অল 
প্লাউন্ডার বললে ভুল হবেনা । 


', বোলিংয়ে সুইংয়ের কেরামাতিতে 


কাঁপল নিজেকে বিশ্বের সেরা পয়ারয়ে 
তুলে এনেছিলেন, কিন্তু ভারতাঁয় দলে' 
এই মুহূর্তে দ্বিতীয় কোন বোলার 
নেই ধান কপিলকে যোগ্যভারে 
সহায়তা করতে পারেন। 





ছবিটি. 


Price—60 28159 


সি আই এর তয়ে. গুপ্তচর তি 


১ম পৃহ্ঠার পর ' 
[মরালদের দেখা যাবে লিয়াজ* আঁফসার 
হিসাবে কাজ করতে । এসব কোম্পানশ- 
গুল কয়েক শত কোটি টাকার 
লেনদেন করে। এরা সহজেই তাদের 
এজেন্টদের মোটা টাকা কাঁমশন দেয় । 
গোটা প্রাতরক্ষা দপ্তরে এই সব 
কোম্পানীর বিষ্বঙ্জ লোক রয়েছে:। 


প্রতিরক্ষা দপ্তরের লামারক আঁফসাররাই : 
“যে এদের হয়ে দালালি করে তা আঙ্গ ' 


আর গোপন নেই। যার ফলে এ 
দপ্তরের অসামারক আঁফসারদের সঙ্গে 
এদের একটা রেষারোষ ও মনোমালনা 
রয়েছে । প্রতিরক্ষা দপ্তরের হোমরা 
চোমরা অসামারিক অফিসারদের অনেক 


তথ্য জানতে দেন না তাদের সামাঁরক ' 


সহকর্মীরা এই অজহাতে যে এরা 
এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নন। আর 
অসামাঁরক আফসাররা বলেন যে 
তাঁদের সব 'বিষয়ে অন্ধকারে রেখে 
আসলে দেশের 'নরাপত্বাই 'বাদ্পত 
করা হচ্ছে। 

' অবসর গ্রহণ করার পর সামারক 
আফসারদের বিদেশখ ' কোম্পান'র 
এজেস্ট “হিসাবে কান্দ করার রেওয়াজ 
যে সমন্ভ ব্যাপারকে জটিল করে 


দিয়েছে সোবষয়ে' সন্দেহ নেই। 


অনেক সময় এরা .নিজেদের 1নকট 
আত্মীয় স্বজরনেয় নামে এজেন্সী নেন । 


এবং প্রাতিরক্ষা দপ্তরের প্রান্তন সহকমণ- ' 


দের মারফৎ অন্ব্রশস্ ও সাজসরঙ্জাম 
আমদানশর ঠিকাদারী সংগ্রহ করেন। 
যেহেতু এসব লেনদেনের মধ্যে 
গোপনশয়তা প্রয়োজন সেজন্য অনে- 
কেই জানতে পারেনা কি ভাবে কারবার 
চলে । 

যখন কেনাকাটার ' প্রশ্ন ওঠে 
তখন সামারক অফিসারদের মতামত 
গ্রহণ করতেই হয় এবং অনুমান করা 


অন্যায় হবেনা যে তারা তাদের ' 


পেটোয়া কোম্পানণর হয়ে ওকালতি 
করেন। আশ্চর্য হওয়ার নেই যে এই 
সব আঁফসার মারফৎ বিদেশ? কোম্পারী- 
গুলি যেমন দপ্তরের সব রকম তথ্য 


' সংগ্রহ করে তেমনি বিদেশ্ধ রাষ্ট্রের 
, গৃপ্চচররা 


এদের কাজে লাগায়! 
লারাকনস মামলায় প্রতিয়ক্ষা দপ্তরের 
এই দুর্বল দিকটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
নিরাপত্তার নামে অনেক কিছ: গোপন 
থাকবে । তবে এই ঘটনা থেকে সর- 
কারকে শিক্ষা নিতে হবে এবং আর 
ঘৃমিয়ে থাকলে চলবেনা ৷ 
কলকাতায়. 
এম্পায়াৱ স।কস 

গত রাঁববার পার্ক সাকণস ময়- 
দানে গপায়ার সাঞ্ধাসের শুভ সূচনা 
করলেন মণ্রী শ্রীপ্রশান্ত শর,। প্রত 
শীতকালে সাকাসের খেলা দেখার 
জন্য সাকণসপ্রেমশরা বিশেষ করে 
ছোট ছেলেমেয়েরা অপেক্ষায় থাকে। 
এম্পায়ার সার্কাসের প্রীতাটি খেলাই 
আকর্ষণীয় ছোট বড় ' সবার কাছেই । 
ট্রাপজের খেলা যথারীতি দৃষ্টি আক- 
ষণ করে। ব্যালাশ্সের খেলাও ভাল । 
[িম্তু ছোটদের কাছে খুব ভাল 
লাগবে জন্তু জানোয়ারের খেলা, যে" 
গলো সত্যই আঁভনব । যেমন হাতির 
[শবপুজা ও ঘণ্টা বাজিয়ে আরাতি 
করা, সুন্দররনের বাঘের রিক্সা 
চালানো, ভাঞ্লুকের ছোটদের ট্রেন 
চালানো ইত্যাদি । এক ভদ্রগাহলায় 
প্রচুর জল খেয়ে আবার তা বের করে 
দেওয়া এবং জলের সঙ্গে চারটে মাছ 
গিলে আবার তা জ্যান্ত অবস্থায় উগ্রে 
ফেলা, ঘোড়ার উপর ব্যালানসের 
খেলা, মোটর গাঁড় ও মোটর সাই- 
কেল লাফিয়ে য়ে যাওয়া উপভোগ্য 
খেলা । এ ছাড়া জোকারের আকর্ষণ 
তো আছেই । , 


_ "অসাধারণ সব খেল। 
'__ ব্লাশিয়ান সাকদের খেলার সঙ্গে 
পাল্লা দিতে পারে. 





প্রত্যহ ৩টি শো.ঃ বেলা ১টা, ৪টা, রাত্রি ৭টা 











ইং ্রেনায়ের ধরচ দিচ্ছেন 
ই-কং শাসিত রাজ্য গরকারগুনি 


»{ 








ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ১৩৬শ সংখ্যা, দর্পণ | শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর ৮৩, ৬০ পয়লা 





জীবন বীমা কপে রেশন 
বিকেন্্রীকরণের যুক্তি নেই 


এল, আই, [সু অর্থাৎ লাইফ ইন- 
গসওরেশ্স কর্পোরেশনের বর্ত্তমান 
কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে আলাদা পাঁচটা 
স্বাধীন সংগঠনে পরিণত করার প্রষ্তাব 
নিয়ে লোকসভার বর্তমান অধিবেশনে 
'একাঁট সরকারণ বিল এসেছে || স্বভাব- 
তই এর সঙ্গে যস্ত কমার এবং 

(জশবনবীমার পলিসি হোলডারদের 
মধ্যে জঙ্পনাকন্পনা শুরু হয়েছে । 
কমণচারীরা এর বিরদ্ধে প্রতিবাদে 
সোঙ্গার হয়েছেন । 

‘এই বিল পেশ করার পক্ষে যুক্তি 
দেওয়া হয়েছে যে এল, আই, সি 
জণবন' বীমার একমান্ন প্রতিষ্ঠান 
হওয়াতে এর কার্যকলাপে একটা 
মন্থরতা এসে গেছে, যেমন কোন 
একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে হয়। উদ্যোগ 
নিয়ে এর উন্নত ও প্রসারে কমী“দের 
মধ্যে আগ্রহ কম। যদি মূল সংগঠন 
পাঁচটি স্বাধীন সংস্থায় পাঁবণত হয় 
তাহলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
হবে, ফলে বত'মান শোথিলোয় 
অবসান হবে । 

' আরও বলা হয়েছে যে, জীবন 


বীমা করপোরেশনের যে সম্ভাবনা 
ছিল তা পুরোপ্যার কাষ'কর হয় 


" নি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এয় প্রসারের 


অন্য কোন উল্লেখযোগ্য কমনস্চখ 
নেওয়া হয়ান। 
সংস্থায় কেন্দ্রীভূত সংগঠনকে বিকে- 
ম্দরকরণ করা যায় তাহলে কমন“দের 
মধ্যে কাজের উৎসাহ বাড়বে এবং কর্মে 
তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে । 

মজার কথা এই যে, আজকে এক- 
চোঁটয়া সংগঠন হওয়ার যে সব'অসহ- 
বিধার উল্লেখ করা হচ্ছে, ঠিক একই 
ধরণের যৃন্তি দিয়ে একে সমর্থন করা 
হয়োছিল অতাঁতে জশবন বামা জাতীগয়- 
করণ করার স্বপক্ষে ওকালাতি করতে 
গিয়ে । তখনকার সরকার" দাঁললে 


পাঁরচ্কার বলা হয়েছিল যে যেহেতু 


প্রাতযোগিতার জন্য অযথা প্রচারের 
প্রয়োজন নেই সেই হেতু 
প্রশাসানক ব্যয় অনেক কম হবে। 


' প্রাইভেট কোম্পানীর তুলনায় পালাঁস - 
'হোল্ডারদের স্বার্থ ভাল' করে রক্ষা 


করা সম্ভব হবে, 'ব্যবসা অনেকগ্‌ণ 
শেষাংশ ২য় পৃঙ্ঠায় 


যদি বর্তমানে একটি : 


' কংগ্রেস আঁধবেশনের় টাকা কি 
ভাবে তোলা হচ্ছে সে সম্পকে অশোক 


. সেন যে বিবূতি দিয়েছেন তা ঠিক 


নম । | 
অশোকবাব্‌ বলেছেন অভ্যর্থনা 


' সাঁমাতর সদসাদের কাছ থেকে চাঁদা 


নিয়ে এবং দ্টলের ভাড়া বাবদ যে আয় 
হবে তার থেকেই অধিবেশনের খরচ 
চলে যাবে । 

কিঞ্ত ঘটনা তা নয়। আমরা 
দনিভ'রযোগ্য সনে জানতে পেরোছি 
বিভন্ন কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকার 
এই অধিবেশনের খরচ চালানোর জনা 
অভার্থনা সাঁমাতিকে টাকা দিচ্ছেন 1 
অবশ্যই এই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাজনর 
মারফত । 

কয়েকদিন আগে আসামের মৃখ্য- 
মন্রধ হিতেশ্বর সাইককিয়া কলকাতায় 
এসে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুথাজর হাতে 
অধিবেশন বাবদ 6 লক্ষ টাকা দিয়ে 
গেছেন । তাছাড়া মহারাষ্ট্র ' থেকে 
জনৈক কংগ্রেস নেতা এসে প্রণববাবর 
হাতে কলকাতায় তিন লক্ষ টাকা দিয়ে 
গেছেন বলে জানা গেছে।' 

হছাড়া ও'ড়শা। উত্তর প্রদেশ, 
রাজম্থান, বিহার প্রভাতি কংগ্রেস 
শাঁসত রাজ্য থেকেও প্রণববাবংর 
হাতে টাকা দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও 
এ রাজ্য. থেকে অভ্যর্থনা সাঁমাতিও 
বিভন্ন ভাবে চাঁদা তুলছে । 


এঁদকে টাকা পয়সা ঠিকমত না 
পাওয়ার ব্যাপায়ে বিভিন্ন উপ-সামাতির 
সভাপাতিরা অসহায় বোধ করছেন ।, 

কয়েকজন উপ-সামাতর সভা" 
পাতি আভিযোগ করলেন তাদের 
জন্য পাঁচ ছয় হাজার টাকার' বেশশ 
বরাদ্দ করতে অভ্যর্থনা সাঁমতি রাজ” 
হচ্ছে না। অথচ তারা যে পাঁরকম্পনা 
নিয়েছে তাতে বরাদ্দ টাকার তন 
চার গুন টাকা দরকার । 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


অনেকে সিদ্ধার্থ রায়কে নেতৃত্বে চাইছেন 


কংগ্রেসের পাঙ্গ অধিবেশন 
নিয়ে রাজ্য ই-কংগ্রেপী নেতৃত্বের যে 
দৈন্যদশা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে সিদ্ধার্থ" 
্লায়কে কংগ্রেসে ফাঁরিয়ে আনার দাব! 
আরও সোচ্চার হয়ে উঠছে । 
বেশ কিছ? প্রবীণ ও যুব নেতা 
এখন রাঁতিমত সিদ্ধার্থ বাবুর সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং 
প্রকাশ্যেই বিভিন্ন রাজ্য ও কেণ্দুয় 
নেতার কাছে দাবা তুলছেন যে, 
শসিদ্ধার্থবাববকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে 
এনে নেতৃত্বে না বসালে সংগঠনের 
ভাঁবষ্যং অন্ধকার। 
[সম্ধার্থবাবু মাঝে মাঝে কল- 
কাতয়ে এসে তার অনুগামগদের নিয়ে 
বৈঠক করছেন। এই বৈঠকে বেশ 


কিছু প্রবীণ নেতা এবং যুব ছাত্র 
নেতাদের যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে। 
রাজ্য ই-কংগ্রেসী নেতৃত্বের বতণমান 


হাল্‌ [সম্ধাথবাবূকে যারা কংগ্রেসে 


মর্যাদার সচ্ছে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন 
তাদের হাতকেই শম্ত করছে । 

সিশ্ধার্থ বাবুর বেশ কিছ? অনু 
গমী আগাম? মাসে দিল্লীতে গিয়ে 
রাজীব গান্ধীর এবং প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে 
সম্ধার্থবাবুকে দলে ফিরিয়ে আনার 
জন্য দাবাঁপন্ন পেশ করবেন। 

এদের মূল বস্তব্য হল, 
প্তিমবঙ্গে কোন নেতারই দল 
চালানের মত যোগ্যতা বা ব্যস্তিত্ব 
নেই। এ জিনিস বিভিন্ন ঘঃনায় 


প্রমাণ হয়ে গেছে । দলের প্রাদোশক 
নেতৃত্ব দলের সংগঠনকে কোন ভাবেই 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। 
ফলে দলের নশচন্ডরের কমাঁদের মধ্যে 
হতাশা দেখা 'দিচ্ছে । 

এই অবস্থায় দলকে, পুনরুজ্জ+- 
বিত করতে হলে, [সম্ধার্থবাবৃকে 
দলের দায়িত্ব দেওয়া উচিত'। 

প্রধানমন্ত্রীর সিম্ধার্থবাবুর ওপর 
বিরূপ ভাব এখনও বর্তমান ৷ কিন্তু 
ভারতীয় রাজনশীতির হালফিল 
হালচাল শ্রীমতণ গান্ধীকে যতটা 
বেকায়দায় ফেলতে পারবে সিদ্ধার্থ“ 
রায়দের মৃত যে-সব প্রবণ নেতা 
এখনও কংগ্রেসের বাইরে আছেন 
তাদের কংগ্রেসে ঢোকার পথ ততই 
সুগম হবে। 




















উপাচার্যের পদ নিয়ে 


লেবু 


এই পত্ৰিকা যখন কাত হবে 
তার আগেই হয়ত কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের  উপাচাষের নাম 
ঘোষিত হয়ে যাবে রাজ্যপালের দপ্তর 
থেকে । যিনিই উপাচার্য হোন না কেন 
এই পদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে 
বাজারণ পান্রকায় যেমন জল ঘোলা 
করার চেষ্টা হল তেমন আগে কখনও 
হয়ান | বরাবরই রাজনৈতিক 'ব্চারে 
সিদ্ধান্ত হয়ে আসছে, কিন্তু সবাঁকছ 
নেপথ্যে হয়েছে । 

ডঃ সত্যেন সেনের উপাচার্য 
থাকার মেয়াদ রাড়ানো অথবা ডঃ 
শংকরা প্রসাদ ব্যানাজাঁকে রেজিষ্ট্রার 
রুরা নিয়ে ই-কংগ্রেস ও সি পি আই 
মহলে রাজনৈতিক তৎপরতা যে ছিল 
একথা আর কেউ না জানুন অধ্যাপক 
দিলধপ চক্রবতাীঁর তা অজানা নেই। 

অথচ শ্রীচক্রবতশ* প্রায় তিন 
দশক ধরে যে চক্রের বিরুদ্ধে অন্ত 
লড়াই করার দাবী করে এসেছেন আজ 
তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তান 
আঙ্গ প্রমাণ করলেন যে তান 
একজন হতাশাগ্রন্ত সুবিধাবাদী 


| রাজনীতি 


রাজনৈতিক জীব। অধ্যাপক 
সন্তোষ ভট্টাচার্য ও*র কাছে আজ 
একজন গণতশ্বপ্রেমী জনাপ্রয় 
শিক্ষক । ডঃ সেনের অতান্ত ঘাঁনষ্ঠ 
বলে শ্রীভটাচাষ" পাঁরচিত। তাঁর 
আমলে যতবকম সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করেছেন । এ নিয়ে দিলখপবাকু 
যে অক্লান্ত এলড়াই* করেছেন নেট 
ও সম্ডিকেটের অনেক সদস্যই তার 
প্রতাক্ষাদশ:। সন্তোষবাবু নিজেকে 
বামপছ্ছী বলে ঘরোক্নাভাবে প্রচায় 
করলেও কার্যত ছান্রজখবনের পরে 


কখনই প্রত্যক্ষ কোন আন্দোলনে ছিলেন 


না। গত তিরিশ বছরে কলেজ ও 
বন্ববিদ্যলয়ের শিক্ষকদের বহু 
আন্দোলন হয়েছে [তান কখনও তাতে 
সামিল হনান প্রকাশ্যে । বরং বাম- 


'পচ্ছীদেয় সঙ্গে অতগতে থাতিরের সুবাদে 


কিছু প্রাঞ্চিযোগ হয়েছে । কয়েকটি 
কমিটির সদস্য হয়েছেন। বড় আশা 
ছিল সহ-উপাচাধ হবেন কলকাতা 
বি*বাবদ্যালয়ে। তা হয়নি কারণ, অর্থ- 
'নগাত বিভাগের প্রধান থাকার সময় 


শেষাংশ ২য় পন্ঠায় 


জ্যোতি বন্ধুর প্রশ?সা 


করায় ই-কংর 


পশ্চিমবনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি- 
বসুকে যোগ্য মৃখ্যমপ্ত্ বলায় ই- 
কংগ্রেসের পূণা্ম অধিবেশনের অভ্য- 
না সামাতর অশোক সেনের ওপর 
বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস নেতারা অত্যন্ত 
অসম্তুণ্ট । | 

যারা অশোকবাবুর ওপর এই 
মন্তব্যে ক্ষুম্ধ তাদের মধ্যে অশোক- 
বাবুর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকমণও 
আছেন। . 

নাম প্রকাশে আনচ্ছক জনৈক 
কংগ্রেস নেতা 'যাঁন রাজ্যের একজন 
মন্ধণও ছিলেন এরং অশোক সেনের 
দীঘাদনের অনুগামী বলে পরিচিত 
এই প্রতিবেদককে বলেন, তিনি 
অশোকবাবুর এই মন্তব্যে দারুন 
অস্*তুষ্ট হয়েছেন । 


[তান খোলাখালই বললেন, : 
' অশোকবাবু এই সমষ্ট উজ্টোপাল্টা 


মন্তব্য করে নিজের ভাবঘূতি' ন্ট 
করে ফেলছেন । সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
কংগ্রেস কম"“দের কাছ থেকেও তিনি 
যে সহানূভাঁতি পেতে পারতেন 
সেটাও নষ্ট করছেন। 

এ নেতা আয়ও বলেন; দাদা 
(অশোক সেন) নিজেই তার বন্তব্যর 
মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করছেন যে, এই 
রাজ্যে বামফণ্টের প্রধান হিসাবে 
জ্যোতিবাব খুব যোগ্যতার সঙ্গে 
প্লাজ্য চালাচ্ছেন । 

ফলে এই সরকারের বিরুদ্ধে 
কোন আঁভর্ষোগ বা আন্দোলন করতে 
গেলে কংগ্রেস কমশণদের অন্াবিধা হবে 
এবং জনগণ বিল্রান্ত হবেন । “দাদা” 


: দাদা 
যে কার বুদ্ধিতে এসব কথাবাত 


ক্ষুব্ধ 


বলছেন জানিনা, তবে “দাদাকে” যারা 
এই সব বিবৃতি দিতে প্রভাবিত কর- 
ছেন তারা রাজনোতিক ভাবে দলের 
ক্ষাত করছেন । | 


উন্ত নেতা মনে করেন, জ্যোঁত- 
বাবু ফ্ল্যাট দিয়ে বা ইনডোর স্টোডি- 
য়ামে অধিবেশনের অনুমাতি দিয়ে 
এমন একটা বিরাট কাজ কয়ছেন না । 
এটা, যে কোন বাম সয়কারই করতে 


বাধ্য! কারণ শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধাঁ 
শুধু কংগ্রেস সভানেনঘীই নন, ভারত- 
বর্ষের  প্রধানমন্লীও  বটেন, 


সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর মিটিং মিল 


। সমাধা করতে রাজ্য সরকার আইনতঃ 


বাধ্য । 

সুব্রত মুখাজাঁর অনুগাম? ছান 
পরিষদ নেতারা তো অশোকবাবুর 
উপর হাড়ে হাড়ে চটে আছেন'।' 
অশোক সেনের দেওয়া মহখ্যমন্ীর' 
সাঁটণফকেটকে কেন্দ্র করে এইসব 
ছাত্র নেতারা একেবারে ফেটে 
পড়েছেন । 

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্র প্রণব মুখাজণ" 
গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন । 
ছাত্র নেতারা দলবল 'নয়ে প্রণববাবুষব 
কাছে অশোকবাবরর বিরদ্ধে আভ- 
যোগ করে এসেছেন এবং , রাজীব 
গান্ধীকে তাদের অভিযোগের কথা 
জানাতেও বলেছেন । 


এই সব বিক্ষোভ ও আভিযোগের 
ব্যাপারে অশোক সেন 'নার্বকার। 
তিন বলেছেন, আমি যা বলেছি 
ঠিকই বলেছি । কারও কোন প্রতিবাদ 
থাকলে হাইকম্যান্ডকে জানাতে পারে। 


'তাতে আমার কিছ; যায় আসে না। 





জ্রীবন বীষা কপে' রেশন. নিদারুণ মহোৎসব 


১ম পণ্ঠোর পর 


বেড়ে যাবে এবং বমায় নিষান্ত প:জর 
সত্যবহার করা সহজ হবে। 
.. প্যবেরি, নগীতি বদল করার জন্যে 
নতুন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি সরকারের 
তরফ থেকে । কোন বুছিমান আমলার 
. উ্বয্ন মম্তিচ্কের' হঠাৎ চিন্তার ফল 
“এই বিল এমন ধারণা হওয়ার যান্ত 
রয়েছে এবং পলিসি হোলডারদের 


' স্বাথেয় হানি হওয়ার আশঙ্কা দেখা 


দয়েছে। 

সরকার বর্তমান নীতি কেন 
গ্রহণ করতে চলেছেন তা' সত্যিই 
রহনাজনক । কারণ ১৯৫৬ সালে 
যোঁদন জীবন বীমা জাতীয়করণ 
করা হয় সোঁদন থেকে এল আই স-র 
যথেষ্ট উন্নত যে হয়েছে তা সরকারশ 
তথধ্যেই জানা যাল্ন। জাতায়করণের 
আগে জশবন বামা চালু ছিল সারা 
দেশে মান ১৭টি কেন্দ্ে। গত ২৫, 
বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮৯ টি শাখা 
(go) ও ছোট ছোট আঁফস। ' 


একই সুতে জানা যায় যে ১৯৫৭ 
সালে নতুন পাঁলসির পারমাণ ছিল 


মাধ ২১২ কোটি টাকা । ১৯৮২-৮৩ ' 


সালে গ্রুপ ইনাসওয়েশ্স এবং ব্যন্ত- 
গত জাবনবামার মোট পরিমাণ বেড়ে 
হয়েছে যথাক্রমে <;,৫৫৯.১০ কোটি 
প্রবং ৩,১৯৪.৭৭ কোটি টাকা । এ কয় 
বছরে কখনও. এল আই, সি-র পাত 
ব্যাহত হয় নি। 


টা তা 
পরিচালনার ব্যয় ক্রমশই কমাতির, 


দিকে । গত পাঁচবছরের হিসাব থেকে 
জানা যায় যে প্রতি ১০৪০ টাকার 
প্রীময়াম আদায় করতে ১৯৭৮-৭১ 
সালে বায় হয়েছে ২৫৩ টাকা, এ 
বাবদ ১৯৭১-৮০ সালে খরচ হয়েছে 
২৪৫ টাকা, ১৯৮০-৮১ সালে হয়েছে 
২৪২ টাকা এবং ১৯৮২-৮৩ সালে 
সেখানে খরচ হয়েছে ২১৫ টাকা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
চারদিকে মূদ্রাম্কীতি সত্বেও গত 
পাঁচবছরে এই খাতে ব্যয় বেশগ বাড়ে 
নি। | 

জগবনবণমার দায় শোধ করা 
- অথাৎ বাঁমাকায়ীর পাওনা মিটিয়ে 
দেওয়া সম্পকে যে তথা পাওয়া যায় 
তাতে উন্নতি লাক্ষত হয়। যেমন 
বকেয্না দাবীর পারমাণ ১৯৭৮-৭৯ 
সালে "১৩.৩৩ শতাংশ থেকে কমে 
১৯৮২-৮৩ সালে দাড়ার ১৩:৩৪ 
শতাংশে । 

এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এল, 
আই, স-র প্রায় প্রত্যেকটি আঁফস 
থেকে জবনব'মার নিধ্মশ্নিত সময়ের 
এক মাসের মধ্যে শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে 
দাবী মিটিয়ে দেওয়া হয়। 


কোন 


কোন 'আঁফসে মেয়াদ পুর্ত'র একমাস 
আগেই . টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। 
অনেক ক্ষেত্রে আগেই চেক ইস্থ করে 
পরের মাসের তারিখ দেওয়া হয়? 
অন্যান্য দেশে, বিশেষ" করে 
আমোরকায় যেখানে জাবনবামার 
সুনাম সেখানেও সবসময় এতটা 
তাড়াতাড়ি পাওনা মেটানো হয় না। 
 বতমানে এল; আই; 'স-র যা 
কাঠামো তাতে ৯৫৮টি ব্রা্টের 


“ আঁধকাংশতে পাঁলাসর মীমাংসা করা 


হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ত্রাণ 
আঁফসগ্ল স্ব়ংসম্পপ" । বাঁমা- 
কারার দাবণ .মেটানোয় প্রশ্নে নিজেরা 
সিদ্ধান্ত নিতে পারে। 
অহেতুক ' উপরওয়ালার . হুকুমের 
অপেক্ষায় থাকতে হয়না । সুতরাং 
বিকেন্দ্করণের কাষকয় ফল ইতি- 
মধ্যে ফল্পতে শুর কয়েছে । 
তবে একথা অস্বকার করার 
উপায় নেই যে, গ্রামান্চলে জশবন” 
বধমার প্রসার আরও ব্যাপক হওয়া 
-দরকার । তবে এর জন্য এল আই 
সির আকার বেশ বড় বলে তা সম্ভব 
হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। এর সঙ্গে 
কতকগহীল সামাজিক-অর্থনৈতিক 
প্রশ্ন জাঁড়ত। গ্রামাগ্জলের জীবনধারা 
এবং তাদের অর্থ সণয়ের রীতিনীতির 
পরিবত"ন দরকার । তাদের দীর্ঘ- 
দিনের পুরোনো ধ্যানধারণা বদলাতে 


আর্ত করেছে, কিম্তু তা সময়সাপেক্ষ ৷ 


কৃষি যেহেতু ' আবহাওয়া ও বৃষ্টির 


, উপর নিভ'রশীল। গ্রামাঞ্চলের মান: 


ষের উপার্জ্জ'ন অনিশ্চিত । একশ্রেণীর 
ধনী চাষী একমান্র জশবনবীমার 
সুযোগ নিতে পেরেছে ।' 
আজকে জাীবনবামাকে যে গ্রামা- 
গুলে নিয়ে যাওয়া যায়নি তার জন্য 
এল আই সিকে ভেঙ্গে পাঁচ ট্‌করো 
করায় প্রয়োজন নেই । এ প্রশ্ন আগেও 
কয়েকবার আলোচিত হয়েছে। ১৯৬১ 
থেকে কয়েকটি কমিশন এবং কমিটি 
তা বিচার করেছে । 'কিদ্তু শেষ পযন্ত 
এল, আই, সির কাঠামো বদলাতে চান 
নি তারা। দি: 786২ 
প্রয়োজন প্রাময়ামেয় হার কমানো, 
আয়কর থেকে, আরও রেহাই এবং 
পোস্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট থেকে 
বেশ? সুবিধা দান এবং খাণের উদার 
শর্ত । এতে জীবনবীমার পালাস 
হোলডারদের স্বার্থ রক্ষা হবে--তা 
না হলে আবার আনিষ্চি়তা বান্তবে। 






প্লে 


শ্রীপতি নন্দী 


. নেশার ঘোরে নেশাঁড় যতই বন্দ 
হয়ে থাক্‌ না কেন, সমূহ 'বিপর্যয়কে 
ঠোঁকয়ে রাথা তার পিতৃসাধ্যেরও 
উদ্ধে । তা হলেও সত্ত-প্রমত্ত চিদ্তা- 
বিদ তথা কর্মবীরগণকে. তাদের 
আপন আপন কর্ম সাধনা থেকে 
ঠেকায় কে ? আর ভাঁষণতম 'বপ- 


য'য়কেই বা রোধ করবে কে? 


অর্থনশীতাবদ অমর্ত সেন-রা 
ষে যা-ই বলুন না কেন, ভারতীয় 
অর্থনপাতি বলতে যা বোঝায় আপাদ্‌- 
মন্তক বিকৃত সে বস্তুতে এমন এক 
কণাও প্রাণশান্ত আর অবশিষ্ট নেই 
যাকে উজ্জশীবত করে কোনরূপ 
সামাজ্রক পুনগণিন সম্ভবপর হতে 
পারে-এমন কি সহস্র আই, ড এ 
তহাঁবল উজাড় করে এনে সহস্র লক্ষ 
উন ডলারী দাওয়াই ঢেলেও না। এ 
কারণেই বিগত প্রায় দু দশক ধরে 
‘আই ডি এ’ তহবিলের শতকরা ৪০ 
ভাগ গিলে খেয়েও ভারতণয় অথ'- 
নীতর ‘বেসিক ন্ট্রাকচার আরো 
বিগড়ে 
পরিকল্পিত অথ“নপাঁত শুরু হরার 
আগেও ভারতে মাথা পিছু. যতটা 
খাদ্যোৎপাদন হতো, মাথাপিছং 
বিচারে আজ তার চাইতেও কম 
উৎপাদন হয়; সার উৎপাদনের ক্ষেত্র 
ব্যবচ্ছিত,উৎপাদন ক্ষমতা (Installed 
Capacity) যতই যংসামান্য হোক 


না কেন তারও শতকরা চাল্লশ ভাগও 


উৎপাদন সম্ভবপর হয় না কেননা 
ভারতাঁয় সাধাস্ণ চাষীর সার কেনার 
ক্ষমতা প্রায় নেই; অথনপীতয় 'ভীত্ব- 
টাই ঝরঝরে হয়ে এসেছে । . অত- 
এব, বৃষ্টি বিধাতার দয়া-নিদয়তার 
উপর নিভ'রশীল ভারতীয় কৃষ 
শিল্পে ( Agro-industry ) চান 
উৎপাদন রেকর্ড' পাঁরমাণ হলেও 


প্রায় ২০০৪ কোটি টাকা 'মূল্যের 


বাড়ীত” চিনি দেশবাসর চিনি 
চাঁহদা মেটাতে পারে না, আবার 
আন্তজাতিক মূল্যমানের সঙ্গে অপ্রাত- 
যোগ্িতামূলক হওয়ায় ' বিদেশের 
বাজারেও বিকোয় না-_গ্রেফ গুদামে 
থেকে পচে; অথাৎ, এশ্বারক কারণে 
উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলেও তা দেশবাসণর 


সেবায় লাগে না, অর্থনীতিতে আরো 


বেশ বৈকলা ঘটায় । এতো গেল 
কৃষিও কাঁষ-শ্প সংক্রান্ত সাধারণ 
পারম্থিতর দুটি নিদেশক দিক। 
শিল্প ক্ষেত্রেও অবস্থাটা আপাদমন্তক 
বেহাল হয়ে অছে। কে না জানে, 
দুনিয়ার যাবতণয় পাজশন্ত ও 
পংজিসংস্থার ওপর নিভরশশল 
ভারতের “শথানভ'র” অর্থনীতি 


বসে আছে £ তথাকাথিত' 


কমর বিরাগভাজন হন। ' 


( দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


পপি 


Heme পৌনে ন শি শীত 


জাতীয় আয়ের প্রায় এক তৃতণয়াংশকে 
আজ বৈদেশিক খাণের দায়ে বন্ধকী 
কয়ে . রেখেছে (ভারতের ' বৈদৌশক 
খপের মোট পারমাপ বর্তমানে তন 
লক্ষ কোট টাকা ছাড়িয়ে গেছে £ 
আর ভারতের জি এন পি প্রায় দশ 
লক্ষ কোটি টাকা)। বলা বাহুল্য? 


পশ্চিমী প্রাইভেট পাঁজর দায়ে খণ 


ভক্ষায় শশব্যন্ত ভারত সয়কার এ 
ধাণের দায়কে ক্রমশ জাতীয় জি এন 
পির পণ্চাশ শতাংশ, তৎপর প’চাত্তর 
শতাংশ এবং তদর্ধেও নিয়ে গেলে, 
এমনাঁক সেম্ট পারসেন্ট 'নিউট্রালাইজ 
করে আনলেও আমাদের অর্থনৈতিক 
চিন্তাবিদগণ অর্থনীতিতে. 
স্বনভরতার আওয়াজ চালিয়ে যাবেন 
{কনা সেটা ওদের ব্যাপার । ' কিম্ত; : 
আপাতদুশ্যে আগামপ আক বছয়েই 
অথতি ১৯৮৪-৮৫ সালেই ওদের 


অর্থনৈতিক দর্শনাবদ্যা কিরূপ 
ফলবতণ হয় সেটাই দর্শনীয় । 
ফ* রঙ সং 


অর্থনৈতিক অবস্থাই বলুন, রাজ- 
নোতিক পারাদ্থাতই বলুন, সাংস্কীতিক 
অবক্ষয়ের কথা বল্ল না কেন, 
প্রচালত ভারতশক্স সমাজ ব্যবস্থা তার 
সর্বশেষ পথ্যায়ে পৌঁছে গেছে_-এবং 


উপ।চাহেঁর পছ নিয়ে 
১ম পূচ্ঠার পর | 
তাঁর স্বৈরাচার আচরণে প্রত্যেক সহ- 
সাধারণ 


কমীরাও তাঁকে কখনই দরদ 
লোক [হসাবে দেখোন । 


একথা সকলে জানেন যে উনি. 
ও’র বিভাগে অনেক প্রবণ সহকমার 
সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন ন। 
মথন প্রধান ছিলেন তখন উপাচাকে 
পোম্টাফসের কাজ. করতে . হত। 
শিক্ষকর্‌পে তাঁর সুনাম 'নেই ছান 
মহলে, জনপ্রিয়তার প্রশ্নই ওঠেনা ! 
একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
শ্রীভট্রাচার্য- উপাচার্য হলে অর্থনগাত 
শবভাগে যেমন হয়েছিল একদিন 


তারই, পুনরাব্ত্ত হবে গোটা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । নতুন করে আবার 
শুরু হবে অশান্ত । বাজায় 


পশ্রিকারা আবার অবশ্য. নতুন করে 
“খোরাক” পাবে পাঠকদের “থাওয়াবার” 
জন্য । যে হাড়ি হোস্টেলের 
বাস্তুঘুঘুদের তাড়িয়ে ডঃ" রমেন 
পোদ্দার আজকে কলেজাশ্ট্িট চতুরের 
অপ্রিয় ' তারা আবার মুখর হবে। 
পরাঁক্ষা দণ্ডরে নকল ও জাল মার্ক 
সীটের কারখানা আবার চাল; হবে। 
রোজ হবে বোমাবাজ । ভালই 
জমবে আসর । : 

তবে দিলাঁপবাবুর সঙ্গে মিতাল' 


সন্তোষবাবুকে যেমন বামফুম্ট বিরো- 


' তা আঙ্গ থেকে অনেক দিন আগেই । 


& 


তবে, এ ট্র্যাজ্জেডাঁটার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
এ সার সত্যটা যত্টাই প্রকট হয়ে উঠুক 
না কেন, আমাদের তথাকাঁথত চিন্তা- 
বিদশণ নিজ নিজ চিন্তাশান্ত বলে 


" এঁকে ইতিহাসের এক স্বাভাঁবক অবস্থা 


বলে উপলদ্ধি করে [নিয়েছেন এবং 
যথাযথ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ‘ভ্রম 
সংশোধনের" মাধ্যমে “উন্নততর সমাজ- 
ব্যবন্থা” গঠনে মনোযোগ হয়ে 
উঠেছেন । 


ঘোলা জলে মৎস্য শিকারে সুদক্ষ 
এ সমষ্ত দেশ কল্যাণ তথা মানব 
কল্যাণ ব্ৰতে ব্রতণগণ শুধুমাত্র আমা- 
দের পারকীজপিত অর্থনশীতর “পঙ্ক 
্রাঙ্ক' নামক অলৌকক লোকেই বিরাজ 
কয়ে থাকেন এমন নয়, উপরোন্ত 
অর্থনাঁতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও 
সংস্কৃতির কল-কষ্জাগালকে কম্জা 
করে ইতিহাসের ত্বাভাঁবক গতিপথকে 


শন 


অতগতের দিকে ঠেলে ধরে শ্নাথতে তথা 


ঘাঁড়র কাঁটাকে পেছন দিকে ঘামে 


রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 


[ 


bd ক ক 


সন্দেহ নেই আগামী আর্থিক 
বছরেও বৈদোৌশক বাণজ্যে ঘাটতির 
পারমাণ দশ হাজার কোট টাকা 
ছাঁড়য়ে যাবে; তদুপাঁর আই এম এফ 
সহ অন্যান্য পাজি সংস্থাকে সুদাসলে 
কান্ত পরিশোধ করতে অন্যান আরো 


' . প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা 


মিটিয়ে ভারতীয় অথ'নশীতি আরো 


কতটা" ক সমাজতাম্তিক ও স্বয়ং- 
1নভ'র রূপ ধয়ে,'তাই অতঃপর দর্শ- 
নীয় ; 'কিষ্তু চিক্তাবদগণের চিন্তা । 


শেষাংশ ৭ম পৃল্ঠোক্ন 
রাজনীতি 


ধাদের সমর্থন লাভে সাহায্য করেছে 
তেমাঁন একজন আতপারচিত ইন্দিরা 
{বিরোধ এবং জনতা নেতার মিতা- 
লিতে ই-কংগ্রেসের বেশ বড় একটি 
অংশ বিক্ষুষ্খ । এদিকে একদা লি, 
পি, আই বর্তমানে ই-কংগ্রেসে 
“একঘরে” শ্রীসতান্দুনাথ চকবতর 
স্নেহধন্য হয়ে সম্ভোষবাব এবারে 
প্রচার নেমেছিলেন । কেন্দ্রীয় অথ" 


মন্ত্র প্রণববাব্‌ও একেবারে উৎসাহ, hl 


ছিলেন না. তা নয়। কারণ ডঃ 
সত্যেন . সেন ও প্রণব মুখাজ'“র 
মধ্যে যে একটা আঁতাত ছিল সেই 
সুবাদে সন্তোষবাধ এ গোষ্ঠীর 
ঘনিষ্ঠ । 'কন্তু জনতা নেতা 


দিলশপবাবু এই ব্যাপারে আঁত 
উৎসাহী হওয়ায় ই-বংগ্রেসী শিক্ষা 


ফুস্টের নেতারা তা মোটেই ভাগ 


চোখে দেখছেন না৷ 

ই-কংগ্রেসের এই অংশের এক 
প্রাতনিধি দল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে . 
শান্তিনকেতন সমাবর্তন উৎসবের ; 
অবসরে দেখা কারে তাঁদের মতামত 
তাঁকে জানিয়ে এসছেন । তারা 
বলেছেন ষে সম্তোষবাব: ই-কংগ্রেসের 
প্রার্থী” নন । প্রণববাবু একটু 1ধায় 
পড়েন প্রধানমন্তগ যখন জানতে চান 
কে এই সন্তোষ ভট্রাচয ? আগে 
কোন ই-কংগ্রেসে দোখনি ? 


+ 


পণ।। শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


নীতি ও অবহেলায় 


কলকাতা টেলিফোনের 
বেহাল অবস্তা 


কলকাতায় মোট ১লক্ষ ৮২ হাজার 
টেলিফোন গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ২৫ 
হাজার গ্রাহকের টোলফোনই ‘মত’ । 
এই সংবাদে টেলিফোন গ্রাহকেরা 
অস্থান্ভ বোধ করলেও কর্তৃপক্ষের 
কোন অস্থান্ত নেই। প্রান্তন যোগাযোগ 
মন্ত্রী সি এম 'স্টফেনকে যখন এ 
বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ 
করা হয়ঃ তথন তান এই কলকাতায় 
ঘর্টীড়য়েই  নির্বিবাদে বলেছিলেন, 
এতই যখন অসুবিধা তখন ফোন 
রাখেন কেন ? অর্থাং ফোন নেওয়াই 
যেন অপরাধ । ভাবতেও অবাক' 
লাগে, যে দেশের থোদ মন্তীই এরকম 
কথা বলেন, সে দেশের সাধারণ 
মানুষের অবশ্থা কি হতে পারে! 
স্টিফেন সাহেবের সেই বন্তব্য নিয়ে 
অনেক সমালোচনা হয় এবং শেষ 
পর্যন্ত তিন মাম্ত্বও ' ত্যাগ করেন । 
কিন্তু টোলফোন কর্তৃপক্ষের তাতে 
কোন ক্ষাত-বৃষ্ধি হয় নি। টেলিফোন 
নাভি'সেরও কোন উন্নত হয় নি॥ 
যোগাযোগ মন্ত্রকের সেক্রেটারি ইতি- 
মধ্যে কলকাতায় এসে বহু আশার বাণী 
শহানয়ে গিয়েছেন । অতি আধানক 
যহ্ঘপাতির রঙান স্বপ্নও দৌঁথয়ে 
গ্বিয়েছেন । কিন্তু গ্রাহকেরা যে 
[তাঁমরে ছিলেন সেই (তাঁমরেই আছেন। 
শুধু টেলিফোন কর্মচারিরা পরিবর্ত“- 
নের আত্মাদ'পেয়েছেন নতুন জেনারেল 
ম্যানেজার জ্যোতিমণ্স বসকে পেয়ে । 

কলকাতা টেলিফোনের ৪৬ টি 
এক্সচেঞ্জের কাষ'করণ ক্ষমতা ২ লক্ষ 
১০ হাজার লাইনের ৷ কিন্তু এই ৪৬ 
টি এক্সচেঞ্জের মধ্যে ১৪টিই প্রায় ৩০ 
বছরের পুরনো । আধুনিক ইলেকট্রনিক 
যশ্মপাতি বাঁসিয়ে ও ক্রসবার এক্সচেঞ্জে 
এগাীলর রূপান্তর এই মুহূর্তেই 
প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের 
ডিদ্যোগ আয়োজনও নাকি চলছে । 
ইতিমধ্যে শহরে ১৭ টি ব্রসবার 
এক্সচেঞ্জ চাল; করা হয়েছে । কিন্তু ' 
কসবার এল্সচিঞজগুলি এখনও ঠিকমত ' 
কাজ করছে না। গ্রাহকদের আভিষোগ্‌, 
ক্লসবার এক্সচেঞ্জের ভিন্নতর কমণপম্ধ- 
তির জন্য ফোনের লাইন পাওয়া 
রীতিমত দুরূহ ॥ আধ:নিক বন্ত্রপাতি 
বাঁসয়েও কেন এই দৃঘ'ট ? বিধ্বস্ত" ' 
সতে জানা যায়, কসবার এক্সচেঞ্জের 
যম্তরপাতি শীতাতপ নিয়শ্ঘিত ঘরে 
চাল; রাখতে হয়। বিদ্তু কমণরা 
প্রায়শই লোডশেডিং-এর সময় ওই 
ঘরের দরজা জানালা থলে রাখেন । 

বাইরের ধূলোবালি উড়ে এসে 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইলেকট্রানক যন্ত্র 
পাঁতিতে পড়ে ॥' বিশেষজ্ঞনের মতে, 
এজন্যই ক্রসবার এক্সচেঞ্জের কাজকর্ম 
ঠিকমত হচ্ছে না। 


পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দেন। 


কমীঁদের অনব্ধানতা ও অবহেলার 
প্রশ্ন উঠলেই গ্রাহকেরা সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন । তাদের অভিযোগ, টোলফোন 
কমপঁদের একাংশের মধ্যে দনপণতও 
মানা ছাড়া হয়ে,উঠেছে। টোলফোন 
যে'ঘর সান্রাবার সামগ্রী নয়; এটা যে 
{বিশেষ প্রয়োজনগয় যোগাযোগ মাধ্যম, 
সেকথা অনেক কমই বোধহয় জানেন 
না। তাই ‘কেবল: ফচ্ট' বা জংশন 
ফল্ট” টাইপের বন্তব্য রেখেই তারা 
দায়িত্ব এাঁড়য়ে যান ৷ মাসের পর মাস 
'টোলফোন ‘মৃত’ হয়ে পড়ে থাকে, 
অথচ ‘ফল্ট’ মেয়ামাতর কোন উদ্যোগ 
আয়োজনই করা হয্ন না। এ বিষয়ে 


কমপ'রা মন্ত্রকেও ছেড়ে কথা বলেন, 


না। মনে পড়ছে প্রান্তন ত্থান্থ্যমন্তী 
ও বর্তমান সেচ মন্ত নন! ভট্টাচার্য‘র 
কথা । . ননশবাবুর ব্যান্তগত ফোন 
(২৪-৪৭২৭) দীর্ঘদিন অকেজো 
হয়ে পড়েছিল | শৃধ্‌ তাই নয়, এই 
ফোনটির সঙ্গে তাঁর পাট'র প্রেসের 
ফোনাটও অকেজো ছিল। ফলে 
ফেনের উপর ধুলো জমতে জমতে 
বাহনশীকর কথা মনে পড়াতো । শেষ 
পযন্ত পূ্তমশ্ঘশ যতীন চকবতর 
হস্তক্ষেপে সেই ফোন আবার সচল হয়। 

এই প্রসঙ্গে গ্রাহকদের অনেক 
অভিযোগ ৷ যেসব টেলিফোন দীর্ঘ" 
দিন ‘মত’ থাকে সেইসব ফোনে বিল 
আসে মোটা অঙ্কের । কলেজ স্ট্রীট 
পাড়ার পুন্ভক প্রকাশক ও দর্শক 
পাণ্তকার সম্পাদক দেবকুমার বসহও 


' এরকম মোটা অঞ্চের বিল পান । অথচ 


যে সময় সামার জন্য বিল পাঠানো 


"হয় সে সময় তাঁর ফোনও “মৃত ছিল। 


অভিযোগ দায়ের করেও. তানি 
কতৃপক্ষের কোন সদুত্তর পান নি। 
সম্প্রীতি কলকাতা হাইকোর্টে আযড- 
ভোকেট কাজ মহম্মদ আলি এরকম 


বিলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ 


দায়ের করেছিলেন । শুনানির পর 
আদালতের বিচারক টেলিফোন কর্তৃ- 
কিণ্তু 
এই ঘটনায় টেলিফোন ॥কর্তৃপক্ষের 
কতটা টনক নড়েছে কে জানে ! 


ক্লিন কানেকশন? এবং “রং নম্বর'- 


এয দৌরাত্ম্য এখন কলকাতা টোল-, 


ফোনে সগৌরবে বিরাজমান । বিশেষ- 
জ্ঞদের ধারণা, জটিল আম্ডার গ্রাউন্ড 
যোগাযোগের ফলেই এমন ঘটে। 
কলকাতা শহরের মোট আয়তনের মার 
ছ'শতাংশ পথ । এই পথের তলা 
দিয়েই বদুৎ, জল ও টেলিফোনের 
পাইপ ও তার বসানো । ফলে কখনও 
লি এম-ডি-এ, কখনও করপোরেশন, 
কখনও টেলিফোন কতৃপক্ষ এবং 
কখ ও ইলেকট্টিক 'সাপ্লাই-এর থোঁড়,- 
খড় চলে । এতে টেলিফোন গ্রাহক- 


॥তন॥ 


পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডিঙিয়ে 
ভোঘিওপসথা ছণ্তরে বড় চাকরী হচ্ছে 


রাজ্যের হোমিওপ্যাথাী ডাইরেক- 
টোষেটে ঘুঘুর বাসায় টিল মারার 
সঙ্গে সঙ্গেই ডানা ঝাপটানো শুরু 
করেছে ধাম্ধাবাজরা ৷ দর্পণের সংবাদ 
প্রকাশের পর পাবালক সাভ'স 


কামশন স্টেটসম্যানে নভেঘ্বরের পাঁচ. 


তারখে বিজ্ঞাপন 'দয়েছে রাজ্য 
হোমিও ডাইরেকটোরেটে শ্‌ন্যপদ 


অলঙ্ক:ত করার জন্য ডাইরেকটর . 


চেয়ে । বিজ্ঞাপন দিতেই মাননীয় 
থান্থ্মন্ত্শ রামনারায়ণ গোস্বামীর 
গোঁপা হলো তার সমর্থক লোকেরা 
ও "প্রার্থত যোগ্যতার মাপকাঠি 
ছধ্তি পারবে না বলে । তাঁর দলের 
শন্ত লোকেরাও চাপ দিচ্ছেন. অন্য 
প্রাথরি । 

লোভনধয় এবং বিনাকাজের 
ভালো মাঁহনা, ভাবনা চিস্তাহীন 
উচঃপদ বলতে ডাইর়েকটর: অফ 
হোমওপ্যাথীবেই বোবাবে। মানায় 
মম্তীর পছ: পছ ঘোরার মত 





দেরই অসুবিধায় পড়তে হয় সবচেয়ে 
বেশি৷ এ ছাড়া শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ 
টেলিফোন কেবলংএরই কোন 
“প্রোটেকটিভ কেবিনেট’ এবং ‘পিলার’ 
নেই। ফলে কথন-কোথায় কি 
গৃডফেই' হয়েছে খণর্জে বের করা 
কঠিন হয়। কলকাতা টেলিফোনের 
প্রায় ২৬ হাজায় জংশন কেবলই 
অবহেলা ও সারাই-এর অভাবে ক্ষাত- 
গ্রস্ত । এবিষয়ে আঙ্গ পযন্ত টেলি- 
ফোন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা 


. গ্রহণ করেন নি । ফলে ‘৩২’. ৮ 
‘৭৭’, “৭২, প্রভাত এক্সচেঞ্জের টেলি-' 


ফোন গ্রাহকদের মাসের পর মাস 
দুভেগি পোহাতে হয়। 

এর উপর আছে কম্ণদের 
অবহেলা ও. দুনীত। কলকাতা 
টোলফোনের ভিঁজিল্যান্স দপ্তর যদি 
একটু চোখ খুলতেন, তাহলে দেখতে 
পেতেন বেশ কিছু কমা“ কিরকম 
মাসকাবার “বদ্দোবন্ঞ' চালাচ্ছেন । 
্রাঙ্ক কল ও এস-ট-1ড-র ক্ষেত্রে গ্রাহকের 
দুরবন্থা বেড়েই চলেছে । ট্রাঙ্ক কল 
বুক’ করে ১২ ঘন্টার উপরও অনেক 
গ্রাহককে অপেক্ষা করতে হয় । এস- 
টিশড-র ক্ষেত্রে ঘেন্না ধরে যাওয়ায় 
অনেকে এস-টি-ডির সুযোগ ত্যাগও 
করেছেন । সৌভাগ্যক্রমে সহযোগিতার 
জন্য ‘১৯৯’ লাইন পাওয়া গেলে 
শোনা যায় নানারকর্ম অজুহাত, 
অংশন এনগেজ্জড', 'ফল্ট” ইত্যাদি । 

- এই অবস্থায় গ্রাহকেরা ক্ষুদ্ধ ও' 
বিরন্ত হলেও প্রতিকারের আশায় কার 
কাছে অভিযোগ করবেন ভেবে পান 
না। কারণ আবার কোন স্টিফেন 


' সাহেব কি বাণ? দিয়ে দেন তা কে 


জানে ! 


মানীনকতা 'নিয়ে কলকাতা হোমিও 
মোঁডক্যাল কলেজের 'প্রান্সিপ্যালল ডাঃ 
এইচ বি, দত্ত সফল হতে চলেছেন । 
যদিও দত্তধাবূর বয়স, আটাঘ ছয়ে 
যাচ্ছে তবুও হে* হে" করা এবং মন্ত্রী 
ও তাঁর তাঁবেদার কিছ: মানলম্মান- 
জ্ঞানহান শ্থান্ছ্যদগ্তরের ডান্তার কাম 
আমলা, এবং “আমলা কাম ডাক্তার 
মেন্টালিটি"র ( মহাকরণ থেকে স্বান 
দগ্ডয়ের বিরন্ত কমের কাছে শোনা' 
শব্দ ) বাবুরা চাইছেন ঝঞ্চাটহণন ডঃ 
এইচ ব, দর্তকে। তাই স্বান্থামন্ত্রণ 
পি, এস, সি তথা চাকুরীর কমিশনকে 
বৃষ্ধাহ্ুীল দেখিয়ে আডহক নিয়োগ- 
পত্র দিচ্ছেন এইচ বি, দত্তকে। 
ক্যাবনেটে পাশ করানোর ফাইল 
তৈরাঁ, ওদিকে পি, এস, সিও ইন্টারভার 
জন্য তৈরী । 

স্বাস্থ্যদপ্তরের কিদ্ব বিবেক- 
সম্পম কর্মী এতে ক্ষ,ম্ধ । তাঁদের কথা 
হলো উপয্ন্ত কমা থাকা সত্বেও 
কেন প্রতাপ হোমিও কলেজের প্রান্তন 
শিক্ষক এবং মামলায় জাঁড়য়ে পড়া 
ডক্টর ধনঞ্জয় রায়কে আডহক হোমিও 
[ডিরেক্টর করায় জন্য কাঠখড় পুড়িয়ে 
ফাইল তৈরণ করে বেকার এবং অন্যায় 
চেষ্টা করলেন এতাদন। ধনঙ্জয়বাবুকে 
“পুশ” করতে না পেরে আরও 
অযোগ্য প্রাথাঁকে আডহক ভিরেইর 
করার চক্রান্তের মানে কি? 
কেন হোমিওপ্যাথণর কল্যাণের জন্য 
কেন্দ্রণয় সরকার অর্থও ফিরে যাচ্ছে? 
পাবলিক সাভস কাঁমশন বলেছে 
বারো বছর “খ্যাডমিনিসটোটভ 
এক্সাপরিয়াম্স' অথবা বারো বছর 
অধ্যাপনা করা অথবা বারো বছর 
“টেকানক্যাল এক্সাঁপারয়াম্প আছে 
এমন ব্যান্তই হবেন ডাইরেকটর পদের 


পক্ষে . যোগ্য ব্যান্ত । এই পদে' 
সাত্যকার যোগ্য ব্যাস্ত এবং মাপকাঠিতে ' 


উত্তীণ“ রাজ্য হোমিও ডাইরেকটোরের 
ইনসপেকটর অফ হোঁমিওপ্যাথ 
সরকারী হোমিও কলেজ দশ বছর 
মেটারয়া মেডক্যার অধ্যাপক পদ 
অলঙ্কার করে, কয়েক বছর হোমও 
কলেজের সভাপাত থেকে কলকাতা 


বিশ্বাবদ্যালয়ের ও সরকারের মনো- : 


নাত পাঁচ বছর কলেজ পাঁরিচালক 


মম্ডলীর সভ্য পদে বহাল থেকে' 


বাইশ্‌ বছরের “প্রফেশন্যাল একসপোরি- 
গ্যাস”: এবং আঠাশ, বছরের 
আযাডণমানিসট্রেটভ এক্সপিরিয়াশ্দ" 
নিয়ে লজ্জায় বাড়ীতে বসে আছেন: 
ডান্তার কালিদাস ব্যানাজ্" । তিনি 
দরখাস্ত করতেই চাননি । তাঁকে 
ডাইরেকটর করার সব প্রস্তাব বহু 
আগেই বাঁতরল হয়েছে এবং সঁত্যকার 
কম?” মানুষটির নাম নিয়ে ছেলে- 
খেলা হচ্ছে । 

রাঙজনগাতর মানুষগুলো আরও 
কলকাঠ নাড়ছেন । র্লাজ্য সরকারের 


স্ান্থা দপ্তথের মাথায় মণি উপদেষ্টা 
ডাঃ ভোলানাথ চক্র" চাইছেন 
হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিও 
কলেজের 'প্রিম্জিপ্যাল ডাঃ রামকুফ 
ঘোষ মম্ডলই হোমিও ডাইরেকটর 
পদে নিবা।চত হোন । যদিও রামকৃষ্ণ- 
বাবুর যোগ্যতা ও আঁভক্তা পাবালক 
সাভ'স কমিশনের উপাত্ত নয়, তবু.. 
যাথে কৃষ্ণ মারে কে? ভোলাবাবু পার 
করেগা। কেমন করে? ডঃ ভোলানাথ 
চক্তবতাঁই তো পাবালক সাভি'স 
কামশনে স্বাস্থা দপ্তরের প্রাতিনাধ 
হবেন। ইন্টারভ্যু তিন নেবেন! 
তাই তাঁর চাকরণ পাকা । প্লামকৃফণবাবু ' 
কয়েকাদন আগেই তো ভোলানাণ 
চক্রধতাঁকে ( তাঁরই সাহায্যপূন্ট ) 
ফেঁডায়েশন অব হোঁমওর তরফ 
থেকে হাওড়া টাউন হলে দারুন 
সম্বর্ধনা দিলেন তার কি কোন 
মলা নেই? তাছাড়া ডাঃ ভোগা- 
নাথ চক্রবতগণর ভাই কেদার চক্তবতগ" 
মহেশ ভট্রাচাষ" কলেজে প্রাম্সপ্যাল 
হতে পারেন যাঁদ বত'মান প্রিশ্সি- 
,প্যাল রামকৃষ্ণ ঘোষ মম্ডলকে ভোলা" ' 
বাব; হোমিওপ্যা্থীর ডাইরেকটর 
করে দেন।, 

পাবলিক সার্ভিস কাঁমশন এই 

হাতে শোনা যাচ্ছে ভোলা" 
বাবুকে না নিয়ে সি, এম; ডি, এর 
ডান্তার বি, ভট্টাচার্য এবং প্রবণ 
হোমিওপ্যাথ রাজনীতির বাইরের, 
মানুষ জে, এন ভট্চা্কে ইন্টার়ভ্য 
বোর্ডে নেবার কথা ভাবছে । অবশ্য 
আদো বাদ ইন্টারভ্য হয় । 

স্বান্থ্যমন্ত্রার পেয়ারের লোক 
ডান্তার চিরন্থ চন্দ মাননশয় মশ্বণীর 
সুথ কেড়ে নিতে চান। নাহলে 
সাধারণ কলেজের শিক্ষক মান কয়েক. 
বছর আগে ভি. এম. এস পাশ 
করে তানও ডাইরেকটর হবার জন্য 
দরখাল্ত দেবেন, তদধধর করবেন 
কেন? ভাইরেকটোরেট অফ হোমিও- 
প্যাথীর দুজন ইনসপেক্্র ডাঃ তিমির 
ভট্রাচা এ 'ং ডাঃ ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
হোমিও ডাইরেকটর পদের জন্য 
দরখাস্ত দিয়ে ভাবছেন বারো বছরের 
কম অভিজ্ঞতা থাকলেও তাঁরা একমান্র 
অভিজ্ঞ উপয্স্ত প্রাথণ' ডাঃ কে. 
ব্যানাজীর অন.পাশ্থিতিতে, নিজেদের 
"পার্ট সোর্স" কাজে লাগিয়ে বাজি- 
মাত করবেন। তমিরবাধুর বিরুদ্ধে 
ঝামা ইটের মত অন্যায় কাজের 
মোটা রপোট'য.ন্ত ফাইলের কথা 
কে আর তুলছে ॥ ফাঁকা মাঠে. গোল 


, করার সুবর্ণ সুযোগ । 


খোঁড়া ঘোড়াও তো বাজামাত 
করতে পারে। তাই খড়গপুর 
হোমিও কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ 
চিত্তরঞ্জন জানা (কেগ্র্র'্য সরকারের 
কাজে গ্ররামলের অভিযোগে যস্ত 


শেষাংশ ড্ষ্ঠ পচ্চঠায় 


UB 


আগাম সমস্যা সম্পকে 
সরকারের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা প্রয়োজন 


অনেকেই আশা করেছিলেন যে 
প্রধানমন্ত্রীর আসাম্‌ সফরেয় সময়ে 
আসাম সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীর 
'সিম্ধাম্ত হয়তো বা , চ্‌ড়া্তভাবে 
ঘোমিত হবে । কা'তঃ তা হয়নি; 
বিদেশ বাছাই-এর ট্রাইবুন্যাল 
[নয়ে' রাঁচত আর্ডন্যাম্সটি নিয়ে লোক- 
সভায় যখন আলোচনা হল, তখনও 
কেন্দ্রীয় স্বরাম্টরমন্ত্রা স্প্ট, কোনো 
এসম্ধাম্ত জানানান। এদিকে কয়েকটি 
ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে, কিশ্তু তার 
কাজকর্ম আদৌ কিছু শুরু হয়নি । 
ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গা নিয়ে যে প্রশাস- 
নিক-তদম্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, 
প্রায় এক বছয় ঘুরে আসার পর 
আগামী ১৬ই 'ডিসেম্বর তার আঁধ- 
বেশন শুর হবে বলে জানানো 
হয়েছে । মুখ্ামন্রীয় উপর আক্রমণের 
পর উগ্নপদ্থদদের যড়যশ্ত সম্পর্কে 
যে ব্যাপ্রক তদদ্ত হওয়া প্রয়োজন 
ছল, তারও কোনো লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। ,এখানে দুটো বোমা, 
ওখানে দুটো বন্দক ধরা পড়ছে 
বটে, কিন্তু গোটা নেটওয়াকটা যে 
' এখনও অক্ষত আছে; তার লক্ষণও 
মপন্ট.। চোরাগ্গোপ্তা ঘটনা এখনও 
ঘটছে, কতকগুলি বোমা গুরৃতর 
ধর়ণেরও । ' 


সমস্ত দেখেশুনে একটা ব্যাপার 
ম্পহট যে কেন্দ্রয় সরকার, আসাম 
সমস্যা সম্পর্কে চূড়াম্ত কোনো 
সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ করছেন । 
যে কোনো. একটা সিম্ধান্ত নিয়ে 
' কাজে নামলে পরে সরকার অন্ততঃ 
' পক্ষে নিজেদের উদ্দেশ্য এবং অব- 


্থান সম্পকে" নিঃসন্দেহ থাকতে ' 


পারতেন, [কম্তু যে কারণেই হোক 
. সে ধরণের কোনো পরিকল্পনা তাদের 
নেই । এই দোদুলামান 
নাঁতি রাজ্যসরকায়কেও দ্পর্শ করেছে; 
তারা নিজ্রেদের : কর্তব্যকর্ম স্থির 
করতে পারছেন না। ফলে সমজ্ঞ 
ব্যাপারেই একটা আধাখ্যাচড়া কাজ 


চালানোর দ:ণ্টিভঙ্গী চোখে পড়ছে, . 


অথচ আসামের এই সমস্যাকে জিইয়ে 
রেখে সামগ্রিকভাবে রাম্টীয় স্বার্থের 
, ক্ষাঁতসাধন ছাড়া কিছুই করা হচ্ছে 
না। ্‌ 

একথা সত্য যে আসামে এখন 


বড় রকমের শাশ্তিভঙ্গের ঘটনা. 


ঘটছে না, যদিও বোমাবাজিতে হতা- 
হতের সংখ্যা যে কোনো বড় দাজার 
চাইতে কঞ্চ দাঁড়াচ্ছে না।. ব্যাপক 
হাঙ্গামা না হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় 
সরকার হয়তো ভাবছেন যে এ রাজ্যের 
অবস্থা বোধহয় ধীরে ধারে স্বাভাবিক 


দ্দের লোক ছিলেন। 
তাড়াও” আন্দোলনের রমরমা সময়টায়" 


হয়ে আসছে । চর্চা 
আরু আগের মতো বড় প্রাতিরোধ- 
মূলক আন্দোলন করতে পারছে না! 
'কিম্তু তায় মানে এই নয় ষে আসা- 
মের এই আন্দোলনের সমর্থন মারা- 
অকভাবে হাস পেয়েছে ৷ যে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে এই আন্দোলনের জম্ম 
তাদের মধ্যে আসুর গণাভাত্ত এখন 
পযন্ত অটুট আছে। গ্রামীণ কৃষক 
সমাজ . এখন আর আগের মতো 
অদ্ধভাবে হয়তো বা আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়বেন নাঃ কিম্তু শহরা- 
গুলের অবন্থা তাতিয়ে তৃূললে তাদের 


আবার একইভাবে" ময়দানে নামিয়ে 


দেওয়া অসন্তব নয়, কারণ আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে মৌলিক কোনো রাজনৈতিক 
বন্তবা দিয়ে কেউ তাদের লংগঠিত 
করছেন না। দ'ঁঘ'দ্ছায়ী আন্দোলনের 


ফলে যেটুকু অর্থনৈতিক এবং. 


সামাজিক অস্থাম্তি ঘটে, তারই ফলে 
শহর অঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষ আজ 
আন্দোলনকারীদের ডাকে সরাসারি- 


'সাড়া দিচ্ছেন না সত্য, কিল্তু আদ্দো- 


লনের প্রাত তাদের .'মানাঁসক সমর্থন 
এখন পর্যন্ত অক্ষম আছে । কেন্দ্রীয় 


সরকার তাদের কতথাঁন ছাড়তে যার্জাী . 


আছেন, সেটা জনতে পারলে আম্দো- 
লনের কেন্দ্রীবন্দ .এই গোম্ঠ৭ও 
নিজেদের অবদ্ছান সম্পর্কে বিবেচনা 
করতে পারতেন এবং শেষ পর্যদ্ত 


নিশ্চিতই মানিম্নে নেওয়ার পথে. 


অগ্রম্বর হতেন। যে সংখ্যালঘ 
ভাষাগত সম্প্রদায় এই আন্দোলনের 
লক্ষ্য, তারাও তথন অনিশ্চয়তার 
হাত থেকে রক্ষা পেতেন। বর্তমান 
পারাস্থিতিতে কখন কার উপর খাঁড়া 


. পড়বে, সে দুশ্চি্তায় তারা (বানি 


রজনী যাপন করছেন । 


সুরদেবা হোটেলে 
রহস্যজনক মৃত্যু 

গোঁহাটির পানবাজারের সুরদেবী 
হোটেল গত চার বছর ধরেই ছিল 
আসুর নেতাদের -প্রয় পাদ্ধানবাস । 
আস্সর কার্যযান্বাহক সাঁমতির সভা 
হলেই বেশীর ভাগ কাষ্য“নবাঁহণ ' 


সদস্যই সুরদেবণ হোটেলে থাকতেন। 


সুরদেবী হোটেলের ম্যানেজার 
রমণণ দাসকে 'গত' ৭ নভেম্বর এ 
হোটেলে তাঁর নিজেয় বিছানায় মত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। রমণী দাস 
আনুর কয়েকজন নেতায় খুবই পছ- 
“বিদেশ” 


পলিশ এই হোটেলে কয়েকবাদব 
তল্লসী চালার । আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত অনেককে এই হোটেল ' থেকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৷ রমণণ দাপকেও 


রি দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১১৮৩ 


মুসলমানরা বামক্রণ্টের 


ওপর বিরক্ত 


বামক্রম্ট সরকার নানাভাবে 
সংখ্যালঘ: মুসলমান সম্প্রদায়ের 
বিরান্তির কারণ হচ্ছেন। স্বয়ং 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কিছু কিছু. 


কাজে মুসলমান সমাজ ক্ষুষ্খ এবং 
চিন্তত। মুসলমান ছেলে মেয়ে 
চাকুরী প্রার্থীরা হতাশ হচ্ছেন। 
সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে কিছু? কিছু 
মুসলমান প্রার্থীকে চাকুরী দেওয়ার 
ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, 
এখন সে ব্যবদ্থা নেই। নতুন বাস, 
লরী।, থি2 হুইলারের (ক্কুটার 
ট্যাকসীও যাকে বলা চলে) লাইসেন্স 
দেবার সময়ও ম:সলমান প্রার্থীদের 
বাদ দেওয়া হচ্ছে ।' আগের পারবহন 
মন্ত মুহম্মদ আমীন তো ম.সলীম 
প্রার্থণদের দুর দুর করে হাঁকয়ে 
দিতেন। পাছে মুসলমানদের 
“ফেভারর” করেছেন বলে বদনাম হয় । 

সরকারের মুসলম 'অফিসারদের 
কোনও মূল্য দিতেও মহখামন্তী 
রাজী নন। হোম পলিটিক্যাল 
দপ্তরের সেকসন অফিসার সুযোগ্য 
ব্যাস্ত আবদুল খালেকের গুরত্বপূর্ণ‘ 
পদে যাবার সুযোগ ছিল ॥। জ্যোতি- 
বাব; এসেই এই. অফিসারকে ছংড়ে 


পালিশ গ্রেপ্তার করেছিল । প্নালশের 
সন্দেহ ছল এ হোটেলের কোন কোন 
কমণ্চারধর সঙ্গে উগ্রপচ্ছী বিশেষ 
করে 'প্রপাকের যোগাযোগ, রয়েছে। 
রমণ? দাস নিশ্চই উপ্লপঞ্হীদের কাজ- 
কম" সম্পকে অনেক কিছু জানতেন 
তাদের অনেককে তান 'চনতেন 
বলেও অনেকের ধারণা.। 


সরভোগে রাজনৈতিক কী 
নিহত 

ভারতের যুব ফেডারেশন কম 
শ্রীপ্রফ্ল গোত্বামকে ছাত্রসংস্থার 
দুব্ত্তরা গত ৪ নভেম্বর তারখে 
নশ্রংসভাবে হত্যা করে । প্রকাশ যে 
এ্ীদন বি, এস, সি, পরপক্ষায় উত্তীর্ণ“ 
হবার খবর নিয়ে শ্রীগোস্বাম যখন 
নিজের বাড়ীতে 'ফিরাছলেন তখন 
দৃবৃতিৰব কুঠারের আঘাতে তাকে 
হত্যা করে। রন্তা্লূত অবস্হায় তাকে 
বরপেটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্ছেই তার মৃত্যু হয়। 

শ্রীগোষ্বামণ ভারতের যুব ফেডা- 





,রেশনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মাঁ 


ছিলেন। আঁত গরীব পরিবারের 
[পতৃহীন এই যুবক টইশানি করে 
নিজের পড়ার খরচ যোগান করতেন, । 
& নভেম্ষর মাক'সবাদী কমহনিষ্ট 
পার্টির সরভোগ লোকেল কাঁমটি-তাঁর 
অগ্রঙ্জ শ্রীগজেন গোহ্বামণ দঢতার 
সঙ্গে বলেন “আমার ভাই সম্প্রাসবাদণ- 
দের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করেই 
ময়ল। সে অমর হোক 1” 

[ ব.গশান্ত, করিমগঞ্জ ] 


নি। 


হচ্ছেন 


ফেলে দিলেন বনবাসে ৷ বন দপ্তরের 
চাকুরী করে ভদ্ুলোক শেষ চাকুরণ 
জীবনের গ্লানি সহ্য করছেন । 
লজ্জায় ক্ষোভে মুথ দেখাতে পারছেন 
না। 

আইন দপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মী ও 
আইনবিদ সামস্বাপ্দন আহমদকে 
আইন দপ্তরেয় সচিব করা হবে বলে 
ফাইল গিয়েছিল । 
তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করলেন । যে সব 
মুসলমান ডবল বি সি এস আফসাপর 
এস ডি, ও হবার মত অবস্থায় চলে 
আসছেন এবং ভালো রেকর্ড আছে 
তাঁদেরকে কম মূল্যবান পদে নিযন্ত 


. অবখ্যমশ্তী ' 


করা হচ্ছে। উচ্চ পদের ধারে কাছে 
ঘে“ষতে দেওয়া হচ্ছে না। ' 

অর্থাৎ ফালতু পদে যেখানে; 
পাটির ক্যাডারকে এ্যাডাঁমনিসট্টরেটর 


. চেয়ারম্যান ইত্যাদি করা যেত সেই সব 


পদে ডবল: বি সি এস মুসলীম 
আঁফসারদের বসানো হচ্ছে স্রেফ মাছি 
মারার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ হেকিমী 
(দাওয়াখানা) বোডের পরিচালক পদে 
এস, আর মাসুদ ডবল বি সি, 
এস-কে বসানো হলো 1. চায় পাঁচজন 
কমশিকে নিয়ে বেচারা িম মেরে 
আছেন। জনাব ফজলে রববাঁর মত 
কাজের বি এস এস আফসারকে 
ওয়াকফ কমিশনের সহকারী পদে 
ঠেকিয়ে রাখা হলো। যে পদে 


একজন রাজনোৌতক ' কম্ীকেই 
(পার্টির দরদ) চিরকাল বসানো 


হয়েছে । হায়দার আলণ বি, মি, 
শেষাংশ ৫ম পঞ্চানন 





পাটনীলের ঘটনা নিয়ে 
অনর্থক জল ঘোলা 


ধরে এ' গ্রামের কয়েকজন বর্গাদার 
তাঁদের আঁধকার রক্ষার জন্য লড়াই 


, নানুর থানার পাটনাল এখন 
ধাঁনক শ্ৰেপর পন্রিকাগ্ুলোর সংবাদের 
শিরোনাম । কংগ্রেস (ই) দলের 
রাজ্য শাখার এডহক কামটির 
সভাপতি 'আনদ্দগোপাল মুখা্জ 
পাটনীলকে এখন সর্বভারতীয় ভ্রে 
নিয়ে যাবার ব্যবদ্ছা করেছেন । অবশ্য, 
দিল্লীতে অধিষ্ঠিত হশ্দরা সরকারের, 


"অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাঁজও গত ওরা 


ডিসেম্বর পাটনগল পরিদর্শন করে- 
ছেন। তবে, তিনি এখন মুখ খোলেন 
মুখ খুলেছেন আনন্পবাব । 
তিন মহখ্যমন্ত্র জ্যোতি বসুর সাথেও 
দেখা করেছেন । মুখ্যমন্ত্রীকে 
একথা বলে শাসিয়েও. এসেছেন, 
আপাঁনতো আমাদের কথা বিশ্বাস 
করবেন না। তবে তাতেও আমাদের 
লাভ হবে। আপনাদের সরকারের 
শবাধারে শেষ পেরেক ঠুকবাধ় কাজ 
হবে । 'আনন্দবাবূরা পাটনলকে 
কেন্রু করে পশ্চিমবাংল্লার, বামফ্রন্ট 
সরকারকে উৎধাত করে সেখানে 
রাষ্ট্রপাতর শাসন কায়েম করার 
দাবও জানিয়েছেন. দিল্লীতে । 
কাজেই, পাটনীল এখন নানুর থানা 
এলাকা থেকে জেল'র সীমানা পেরিয়ে 
পেশছেছে। 


কাঁ নিয়ে এত হৈ চৈ? জন- 
গণের রায়ে পুনানিবাঁচিত বামফু*্ট 
সরকারের রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় 
থাকার এন্তয়ার পর্যন্ত লোপ পেল যে 
ঘটনাষ, সেই ঘটনাটি কি? এ পাি- 
কার পাঠকবগ্* পাটনধল স্পকে 
ওয়াকিবহাল । বিগত কয়েক বছর 


কয়ছেন। কংগ্রেস (ই) দলের এক 
জোতদারের নেতৃত্বে বগদারদের 


“অধিকায় কেড়ে নেবার চন্রান্ত থেকেই: 


এ বিরোধের সূচনা । হাইকোর্টে‘ 
মামলা থেকে আরম্ভ করে এ জোতদার 
এবং সহযোগী কংই পাম্ডারা 
বগাঁদারদের ঘায়েল করার জন্য কোনো 
পথ বাদ দেননি । গত আগস্ট মাসে , 
কংগ্রেস (ই)-র নেতৃত্বে কৃষকদের 
সহায়তাকারী এক শিক্ষকের বাড়ী 
লুঠ হবার ঘটনাও ঘটে । বর্গাদারল্লা 
কৃষক সামাতির নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই)-র 
নেতৃত্বাধীন জোতদারের সমল্ঞ বাধাকে 
আতিক্রম করে চাষ করেন৷ বর্গাদাররা 
গাত ১৪ই নভেম্বর সরকারী নতি, 
অনুযায়ী সেই পোতা ধান কাটতে-* 


গেলে জোতদারের ভাড়াটে ' গৃষ্ডারা 


আক্রমণ করে'। বোমা বৃন্টি ঘটায়। 
কংগ্রেস (ই) গৃম্ডাবাহিনণ পা*্ববতাঁ 
গ্রামের দুই ব্যান্তকে ধরে নিম্নে 
পাটনাল গ্রামে আটক করে । এরফলে 
উত্তেদ্না আরও বাড়ে । তাড়াধেয়ে 


এঞুস্ডাবাহিনী জোতদার বাড়ীতে 
আশ্রয় নিলে সংঘর্ষ হয়। তাতে 


একটি প্রাণহানি হম্ন;. সংঘর্ষ ও 


প্রাণহানি নিঃসন্দেহে , দুঃখজনক । 


কম্তু তার দায়িত্ব কার কতখানি 

সেটাও দেখা দরকার, । জ্োতদার 
পক্ষই' এ অবস্থা সৃষ্টি করে৷ তারাই 

অথান্তি ঘটায় । এমনাক, জেলার : 
প্রশাসানক কর্তৃপক্ষ আলাপ-আলো- 

চনার মাধামে জমি সংকান্ত এ (বরোধ 

শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় 


$ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১১৮৩ 


‘একালের পত্রপত্রিকার অধোগতি ও. 
পাঠক সমাজের রুচি বিকৃতি 


প্ৰণতি চট্টোপাধ্যায় 


আমাদের দেশের যে কোন শহ- 
রেঁর পন্র-পান্রকার একটি দোকানের 


* সামনে কয়েক মানিট দাঁড়ালেই, পাঠক 


~~ 


শি 


'নাতন কাহিনী 


দেখতে পাবেন হয়েক রকমের অসংখ্য 

রান ম্যাগ্াজন । অনেবগুলো 

সাপ্তাহকের সুদৃশ্য প্রচ্ছদ আর মুদ্রু- 

ণের আধুনিক পাঁরপাট্য আপনার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করবে'। িদ্তু এইসব 

রঙ্-বেরগের পন্ন-পান্রকার আঁ্রকের 

আতিশয্যের মধ্যেও একটা স্থায়ী. 
অভাববোধ আপনাকে একট: পড়ত 

করতে পারে । কারণ, এইসবের মধ্যে 

শিুপসাহিত্য কিংবা অন্য কোন 

[বশ্লেষণমূলক বিষয়ের আলোচনা 

সদ্বালত কোন পাত্রকাই আপান খদজে 
পাবেন না । | 


সিনেমা পত্রিকা অনেককাল 
আগেও ছিপ, এখনো রয়েছে। 
সিনেমা-পাত্রকায় আর যাই থাকুক 
একটুও “প্রিটেনশন” নেই । 'সনেমা 
আর সিনেমার সঙ্ছে সঃশ্লিষ্ট মানু- 
ষের বিচিত্র কাম্ডকারথানার নিত্য- 
যারা পড়তে 
ভালবাসেন পড়বেন ।' এতে 
আপাত্তর কিছু থাকতে পারেনা । 
তা এইসব পন্তিকায় পাঠোপযোগন যে 
1কছুই কখনো থাকেনা-_ সেকথাও 
সত্য নয় । Times of India গোচ্ঠীয় 
Film Fare পড়ে দেখোঁছ; বেশ ভাল 
িনেমান্মযাগাজিন । ইংরেজ্'টাও 
এ'রা লেখেন ভাল । অন্ততঃ স্কুল 
মান্টারের ইংরেজশর মত শ্র্ীতকটু 
অনুবাদ করা ভাষ্য নয়, মলেতই 
ইংরেজী । অবশ্য সিনেমা পত্রিকা 
আমার আজকের ' আলোচনার বিষয় 


+ নয়। 


একালের ম্যাগাজিন মানেই হচ্ছে 
রাজনশীতর গন্ধ মাথানো কতগুলো 
য়ওবেরগের চটুল কাগজ । কলকাতা 
দিল্লী আর বন্বে থেকেই অধিকাংশ 
এই শ্রেণীর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
সম্ভবতঃ মাদ্রাজ আর বাজ্ঞালোর 
থেকেও । এইসব পন্রিকায় কখনো 
রাজনীতির মতবাদ, আদর্শ কিংবা 
রাজনোতিক দর্শন সম্পাকত কোনো 
গুরুত্বপুর্ণ প্রবন্ধ থাকেনা । কোনো 
বিশ্লেষণ মূলক আলোচনাও খুজে 
পাওয়া যায়না । থাকে শুধ: ক্ষমতা- 


' লিগ তথাকথিত কিছ; সংখ্যক 


নেতার ভাঁড়ামোর সাঁচন্র বর্ণনা কিংবা 
তাদের পারিবারিক জশধনের মুখরো- 
চক কেচ্ছাকাহিনধ,। একজন ' প্ধাঁজ- 
পাতির সঙ্গে যখন কোন কারণে আর 
একজনের ঝগড়া বেধে যায় তখন এই- 
সব রাজনপাঁতঘে*্বা পান্রকার ভাড়াটে 
সাংবাপকেরা নিজেদের সাবধা অনু- 


" যায়প একাদক বেছে নিয়ে সেইদিক 


থেকে ত্যল ঠুকতে শুরু করেন। 


সেইজন্যেই এদের লেখা কখনো 
বিশ্বপ্ত এবং নিভ'রযোগ্য হয় না। 
আবার যে কদিন এই ধরণের সুযোগ 
তাঁদের জোটে না সেই সময়টকুতে 
পাঠকের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে 
এরা আয়ু এক ধরণের মাল সরবরাহের 
কাজে লেগে যান ।' যেমন ইন্দিরা 


* গ্বাম্ধী নিধাগিত সমরের আগেই নি 


চনে নামবেন ক না এই নিয়ে গুজব- 
ভিত্তিক আলোচনা 
পাতার পর পাতা ॥ পঠক, দয়া করে 
একটা জিনিয লক্ষ্য করবেন এই 
পান্রকাগ্‌লোর পম্ঠপেষক হওয়ার 
জন্যে িম্তু পাঁর়শধলন অথবা প্রস্তু- 
তির একটুও প্রয়োজন হয় ,না.। 


আড্ডায় বসে আলাপ করার মতো কিছু 


মাল-মশলা পাওয়া গেল অথচ এই 
প্রাশ্তিটুকুর জন্যে একটুও কষ্ট কর্পতে 
হলো না ৷ ইতিহাস, দর্শন সমাজতত্ব 
এবং আম্তজতিক অথ“ রাজনীতির 
গভীরে অনংপ্রবেশ তো অনেক দরের 
কথা, কোনো বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান- 
টুকু না থাকলেও একজন এইসব 
সাপ্তাহিকের মাধ্যমেই অনায়াসে “সার- 
ফেসে'র কতগুলো ব্যাপার সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হয়ে যেতে পারে । তাই 
স্বভাবতঃই, এই ম্যাগাজনগুলোর পাঠ" 
কের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং আরো 


বাড়বে । সাহত্য শিল্প বিজ্ঞান 
পড়তে হলে শুধু অনুরাগ থাকলেই 
চলে না। নিয়ামত পরিশণলনের ' 


মাধ্যমে নিজেকে প্রতাদন যুগোপ- 
পযোগণ করে রাখতে হয় । আন্তজণ- 
তিক পারবত'নশপল মূল্যবোধের পট- 
ভূমিতে মানুষের চিন্তার গাঁত প্রকৃতি 
কিভাবে প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে, তারও 
খোঁজ খবর রাখতে হয়। নইলে 
সাহিত্য : শিজ্পের যথার্থ সমবদার 
হওয়াটা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়ায় এবং বলাবাহ্‌ল্য, বিজ্ঞান দর্শ- 
নের ক্ষেত্রেও এই একই কথা আরো : 
নির্মমভাবে প্রযোজ্য । আজকে যেহেতু 
দেশ থেকে মমনের কাজ [নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাচ্ছে কাজেই মননশীল : পাত্রক।ও 
আর প্রকাশিত হচ্ছে না! কিংবা 
হলেও এই চটকদার সাপ্তাহক পাক্ষি- 
কের আবজনায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে 
শুধু অক্ষর জ্ঞান থাকলেই যেহেতু 
এই পাল্রকাগুলোর পাঠক হওয়া সম্ভব 
তাই এইগুলোপ্ন 'পৃঙ্পোষকের সংখ্যা 
এতো বেশশ। শুধু পৱিকা - কেন, 
আজকাল বাজারে যেসব বই রেরোচ্ছে 
সেগুলোও' এই শ্রেণপতুন্ত জিনিস। 
Creativity-র কোন নামগণ্ধ এ. 
যুগের চলতি বইগুলোতে আজ থ*জে 
পাওয়া যায় না। যথাথ সাহিত্যের 
পাঠক সংখ্যা ন 


কের নাম আনারও কোনো প্রয়োজন ' 


চালিয়ে যান. 


একেবায়ে নগণ্য । - 
* বিদেশী সাহিত্যিকের লেখা ও লেখ- 


হয় না আজকাল । আমার এক পাঁর- ' 


চিত ব্যাস্ত এক . সময় আকাশবাণী, 
পরিচালিত যববাণশর প্রোডিউসারের 
পদপ্রার্থী হয়ে গৌহাটঙ গিয়েছিলেন 


ইম্টারভিউ দিতে । তাঁর কাছে গল্প 


শুনেছি, তিনি সাহিত্যের অনুরাগ 
এই কথা শোনার পর ইন্টারভিউ 


বোর্ডের এক সদস্য তাঁকে গু*ন করলেন 
‘Freedom at Midnight’ 


পড়েছেন ? (পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলে 
রাখি, এই বইখানা তখন বাজ্জারে চালু 


হয়েছিল । ) আমার বশ্ধটি বললেন, . 


না, নাম শুনেছি কিন্তু পাঁড়ন। 
এই ধয়ণের বই পড়তে আমার ভাল 
লাগে না! "এর উত্তরে সেই 
সদস্যাট রেগে উঠে বললেন, 
‘পড়েনান তো বলছেন কেন, আপাঁন 
সাহিত্যের পাঠক ?' এটা যে সাহি- 


' তোর বই নয়, সদসা!টকে বোঝানোই 


গেল না । সদসাটি আবার বললেন, 
“সারা দেশে এই বইটা নিয়ে হৈ-চৈ 
কাগজে-পন্রে রোজ আলোচনা বেরোচ্ছে 
আর আপনি বলছেন, এটা সাহত্য 
নয়, আশ্চ ৷ সদস্যটি ছিলেন 
আসামের একজন সাংবাদিক, আজকাল 
ভদ্দুলোকের খুব নাম-ডাক । 


এই রাজনধীতি ঘেশ্যা বইগুলোর 
মলাটের একপাশে লেখা থাকে-_ এই 
বইখানা লেখার আগে লেখক 1. 
Tom Dick অথবা Hary পাঁচ 
হাজার লোকের ইন্টারভিউ রেকর্ড 
করেছেন, পাঁচশো সং্লন্ট সরকার 
ক্মণচারীর সঙ্গে কথা_ বলেছেন এবং 
কোনো অজ্ঞাত লাইব্রেরীতে বসে পাঁচ 
মাস ধরে পশচশথানা বই পড়েছেন। 
বইখানার পাঁচ লক্ষ কাপ ইতিমধ্যে 
বিক্ৰী হয়ে গেছে ।” লক্ষ্য করার মতো 
বিষয়টা এই যে, কোন creative 
genius কে' এভাবে রসদ সংগ্রহ 
করতে হয় না। Camus-Kafka- 
5artre-য কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, 
আমাদের পাশের বাড়ীর বিভাঁতভুষণ- 


মাণিক-তারাশংকরকেও তা: করতে 


হয়নি । লেখা বেরিয়েছে মনের ভেতর 
থেকে, ক্যাসেট রেকডারি ট্যাকে নিয়ে 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে সমাজের ছবি সংগ্রহ 
করার কোনো প্রয়োজন হয়ান:। 


এছাড়াও রয়েছেন কিছু সংখ্যক 
সৈনানায়ক, সাঁচব এবং রাষ্ট্রদূত, যাঁরা 
তাদের কর্ম জীবনে বোকামো আর 
ব্যর্থ'তা ছাড়া অন্য বিছুই দেখাতে 
পাল্নেন নি, তাঁরা অবসর গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাঁদের ব্যান্তগত কৃতিত্বের 
বিজ্ঞাপন সম্বালত একখানা করে বই 
লিখে .ফেলেন'। সেইসব ‘Untold 
56০7১, তাঁদের যথার্থ‘ উত্তর সাধকেরা 
খুব মনাদিয়ে পড়েন এবং ইংরেজণ 
সাহিত্যের দরবারে অনুপ্রবেশের ছার- 


পল্ন দিয়ে গেছেন মনে করে খুব 
আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ॥ 


ফিম্তু চালকুমড়োর চাউ-চাউ 
কিংবা কচুধ কাবাব হয় না। এইসব 


" রামার জন্যে অন্যান্য বস্তুর প্রয়োজন 


হয়। লেখাপড়ার জগৎটা ইদ্বানং 


, চালকুমড়ো আর কচুতে ভরে গেছে। 


সংবাদপত্রের মালিক গোম্ঠী এই 
আবজনাগুলো সর্বস্তরে ছড়িয়ে 
মানুষের রুচিকে বিকৃত করে দিচেছ। 
এই রাজ্যের অনেক সপ্রকারশী কর্ম" 
চারার সঙ্গে আমার ব্যান্তগত পরিচয় 
এবং ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । কিন্তু কোনদিন 


দেখলাম না, কেউ কোন বিশেষ বিষয় 
নিয়ে পড়াশোনা করছেন ! দেখলাম 


না, কেউ প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতত্বঃ 
নৃতত্ব, সমাজতত্ব, দর্শন, ভাষাতত্ব 
কিংবা আধুনিক শিল্প সাহিত্য অথবা 


বিজ্ঞানের একথানা বই কিনেছেন 
কিংবা থংজ্বে বেড়াচ্ছেন । কখনো 


শুনলাম না, কেউ কোনো বিশেষ 
একথানা বই পড়তে না পেয়ে এঃটু 
আফশোস 'করছেন । শুনলাম নাঃ 
কেউ এইসব বিষয় নিয়ে বিনা স্বার্থে 
কিছু লিখছেন অথবা ভাবছেন । 
এ*রা সবাই India Today, Sunday 
অথবা 5খur)৪-র নিয়ামত পাঠক। 
এর মধো যাঁরা নিজেকে মননশণল 
মনে করেন, তারা সময় পেলে 
Harold Robins এবং Jacqueline 
54581 এর বই পড়েন । অথচ এক 
সময় আঁফসারদের মধ্যে প্রচন্ড বিদগ্ধ 
লোকের সম্ধান পাওয়া যেতো । পাঠক 
নিশ্চয় জানেন, এই পৃবঞ্চিলের সামা" 
জিক ইতিহাস আর ন:তত্ব নিয়ে যাঁরা 
গবেষণা করে উত্তরসূরণদের হাতে 
অমূল্য সম্পদ দিয়ে গেছেন তাঁরা 
সকলেই সরকারণ ?ছলেন । নাগাদের 
সম্পকে সবচেয়ে প্রামাণ্য 
গ্রন্থের লেখক [01007 সাহেব সিভি- 


িয়ান ছিলেন । আসামের প্রথম, 
[নভ'রযোগ্য এক ইতিহাস রচনা করে. 


ছিলেন ধান, সেই 091. সাহেবও 
গলেন তাই.। এইভাবে 'বাভন্ন ক্ষেন্রে 
Gordon William Crook, 9০001 
এবং অনেকেই প্রচুর কাজ করে 
গেছেন! N K Rustomiর নামও 
উল্লেখ করা যেতে পারে এবং রাজমো- 
হন নাথের বহুমুখী গ্ুবেষণার 
কথাতো অনেকেরই জানা । আসা- 


মের প্রথম ও শেষ পাশ করা আই, 
দস, এস আনম্দরাম বরয়া অত্যন্ত 
অল্প বয়সে শেষ নঃ*বাস ত্যাগ করে” 
ছিলেন । কিন্তু তার মধ্যেই তান 
সংস্কৃত ইংরাজীর একখানা অপূর্ব 
সুন্দর অভিধান লিখে গেছেন। 
শুনোছ, সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে 
এতো প্রামাণ্য আভধান এদেশে আর 
কেউ রচনা করেন নি । শান, এখন 
সবাই কাজ করেন, সময় জোটে না। 
তবে ক এইসব পুব“সুরীরা অকমণণ্য 
ছিলেন? আসামের একজন উচ্চ- 
পদস্থ পলিশ কমণারীঁকে কবিতা 
লিখতে দেখোছ, 'অবশ্য । 'কিল্তু 
আমার বিশ্বাস, সমসাময়িক ইউরোপ 


আফিক্কা এমন 'ি ভারতীয় কাঁবদের 
ইংরেজী ভাষায় লেখা ইদানিং কালের 


কবিতার অবয়বের সম্পর্কে বিশ্দৃমান্ত 
ধারণ থাকলেও, ভদ্রলোক আর কণ্ট 


অবিচার করা ,হলো। 


I পাঁচ॥ 


করে কবিতা লিখতেন না । অধুনা 
সনৈক Salman Rushdie (সম্ভবতঃ 
পিতৃদত্ত নামটা ছিল -- সুলেমান রাশদ) 


‘Best Seller এর রচাঁয়তা হিসেবে 


বেশ নাগ কিনেছেন । চোখে দেখোঁছ। 
এ একই ব্যাপার । গদ্যটা একটু ভাল, 
বিষয়ন্কুর কোনো আভিনবত্ধ নেই । 
আজকের এইসব পন্রপািকা 
পুস্তক সবকিছুই নিত্য নূতন রঙিন 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শোভনগয় ভোগা- 
পণ্যের স্বপ্ন মধ্যবিত্তের দ্বারে এনে 
পেশছে দিচ্ছে । রাজনীতির অক্ষম 
নেতাদের পারিবারিক কেচ্ছাকাহিনী 
পড়ে কিছু লোক পৃলাকিত হচ্ছ । 
মনকে আকৃষ্ট করার বাবতায় ফাঁদ 
পেতেছেন পত্রিকার মালিকেরা, মন" 
নের খোরাক এ"দের ষ্টকে নেই। ই*হা 
কোই আহা নাচে’--বলতেই যতন 
চক্লোতি ক্ষেপে উঠলেন, অপসংস্কৃতি- 
অপসংস্কীতি বলে চে'চাতে শুক 
করলেন। কিন্তু এইসব কি অপসং- 
কাত নয়? 
[ য্‌গশান্ধ, অসাম ] 





অন্পলেম।লর। 

৪র্থ' পথ্ঠার পর 

এসকে মাদ্রাসা বোর্ডের মত কাজহধন 
পরিবেশে ঠটো জগন্ন।থ করে রাখা 
হচ্ছে । আযডিশন্যাল ডিস্ট্রিকট জজ 
আবদদর রহিম সাহেব মুসলমান 
বলেই মাথা হেট করে ওয়াকফ 
কমিশনার পদে যোগ 'দিলেন আইন 
বিভাগের বদান্যতায় । গালভয়া নাম 
হলেও ট্রামের হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে 
যাতা করতে হয় ওয়াকফ বোডে'র 
কাঁমশনারকে । কামিশনায়ের ক্ষমতা 
মহাকরণের একজন বড়বাবুর চেয়েও 
কম | মুসলমানদের লক্ষ কোটি 
টাকার সম্পত্তি নয়ছয় কয়া; 
নিরানঘ্বই বছরের জন। লজ দেওয়া, 
ওয়াকফ করা সম্পত্তি হেরফেয় করে 
বিক্রি করার কাজে যে সব টাউট 
নিষুস্ত আছে তাদের " অনেকেই 


" বামফম্ট্রে দরদ এবং সি, পি, এম - 


কর্মী । এনদর ঘাঁটাবার মত ক্ষমতা 
কমিশনারের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে। ওয়াকফের সম্পত্তি ও টাকা ' 


ল.ঠ চলছে। রহ ' 


সম্প্রতি গ্রাম গল্পে সংখ্যালঘৃ 
মুসলীম এলাকায় স্কুল দ্থাপন এবং 
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ' 
সময় মুসলমান প্রাথশদের প্রতি 
বারো বছর 
বি, টি, পাশ করা মুসলমান চাকুরণ 
প্রাথীকেও প্রাথমিক শিক্ষক পদে 
চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না। সরকারী 
কপ্পোরেশনগ্লোতে লোক নেওয়া 
চলছে, নতুন .কপোরেশনও গঠিত 
হচ্ছে। রাজ্যের “বাঁজ” এবং “ডিম” 
কপোররেশনও গঠিত হলো । হাজারের 
মধ্যে একটি ম.সলাম প্রাথণ চাকর 
পাচ্ছে না। চতুর্থ শ্রেণীর পদেও ' 
চাকুরী পাচ্ছে না মূসলণম প্রার্থীরা । 
চাকুরণ বিনিময়-কেন্দ্র থেকেও মুসল- 
মান প্রাথীদের নাম আসছে না। 


তাই ক্ষোভ বাড়ছে । 


UE IN 








বামপন্থীর! মহাকরণের মন্ত্রী 
হয়ে যা করছেন 2 দেবাশিস 
ভট্টাচায*। সজ্জন, ৬ হিউম রোড, 
কলকাতা ৷ পরিবেশক £ নিউ বুক 
সেপ্টার। ১৪ প্লমানাথ মজুমদার 
স্টট। কলকাতা-৯। দাম আট টাকা । 
ভাবে এদেশ থেকে পাতৃতাঁড় গুটো- 
বার সময় ছোঁড়া জুতোর মতো যে 
সব ফেলে গিয়েছিল তার মধ্যে 


প্রধান সংসদীয় গণতশ্ম নামক ব্যবস্থা" 


[পন্নাট। ইংরাজদের দোষ 'দিইনে, 
কারণ উপাঁনবেশকে শাসন করতে 
গিয়ে তাদের নিজের ছাঁচেই সোট 
তোর করতে হয়েছিল। কাজেই 
যাকে বলে জনপ্রাতনি ধিত্ব, তার প্রকৃত 
চেহারা ফুটে ওঠোঁন ৷ সরকারী 
দন্ড দেশের মান ষের হাতে যখন 
এসে পড়ল তখন জাতপয় কংগ্রেস 
এবং নেতবর্গ হুবহু সেই পদ্ধাতকে 
প্রয়োগ করতে শুরু করল । ফলাফল 
যা হবার তাই হল, মের দেশে এই 
ব্যবস্হা একটা উচ্চাঙ্গের ব্যননবহৃল 

মাশায় -পাঁরণত হল । ক্ষমতা 
হত সময় জাতীয় কংগ্রেসের 
হাতেই দেশ শাসনের ভার পড়ল, 
দাঁ্ঘ‘কাল আঁবাচ্ছন্বভাবে কংগ্রসই 
হল শাসক পাট” আসল চাঁবকাঠি 


রইল দেশী-বেদেশ? বাণিকদের হাতে৷. 


কালক্রমে দেখা. গেল ব্যাপারটা বেশ 
_ মজাদার । কংগ্রেস ছাড়াও বিভিন্ন 
আগ্লিক পাট'গৃলিও এর রস আঙ্া- 
দন করতে পারল। এবং প্রদেশে 
গাঁদ দখল করে শিল্পত ভদ্বামীদের 
তজ্পিবাহকে পরিণত হল । 
সংসদীয় গণতন্ত্রী হবার প্রলোভন 
এমন দুম র যে তথাকথিত বামপন্থী 
দলগুলি, মায় বিপ্লবপন্থী কাখউীন- 
ল্টরা পযন্ত, কোনো কোনো প্রদেশে 
সরকারী শাসনক্ষমতা দখল করে 
বসল। অবশ্যই জনগণের বিপুল 


ভোটই তাদের গাঁদতে বসতে বাধ্য. 


করেছে। অন্যপথ ছিলনা । প্রদেশ 
থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যদি এইভাবে 
ক্ষমতা দখল করা যায় তাহলে অহে- 
তুক রন্তপাতের, প্রযোজন ক’ কাঁম- 
উাঁনস্ট এবং তথাকাঁথত বামপন্থী গণ- 
তাশ্ঘিক শাস্তদের যদ এঁক্যবম্থ করা 
যায় তাহলে আর কে আটকাবে ! টাটা- 
বিড়লা কিংবা বড়বাজারের পাইকার- 
দের কারিম দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির অবাধ 
অধিকার ক কিছুমান ব্যাহত হচ্ছে 
এই পশ্চিম বঙুলায় 2 শাসনের স্গে 
দ্রধামূলা বৃষ্ধর সম্পর্ক কা! 

শ্রীযুক্ত দেবাশিস ভট্টাচাৰ্য‘ একজন 
রাজনপীতি সচেতন লেখক, তান 
, যখন সংসদীয় গণতশ্রের স্বাভাবিক 


= পপ পথ শিকল পপ 


ক্ষমত।ঙ্গীন বামপন্তীদের সম্পর্কে 





চরিত্রটি বিস্মৃত হয়ে ' মন্দের 
স্থলনের সমালোচনা করেন ‘বামপন্থা’ 
[বশেষণাঁট স্বভাবত তাঁকে.সচেতন ভাবে 
কষ্ট দেয়। 'দাঁক্ষিণপন্থ”' মন্ত হলে 
তাঁর এই আলোচনারই প্রয্লোজন 
ছল না! | 

" আমাদের বিবেচনায় প্রশ্নটি 
বামপদ্ছ? ‘দক্ষিণপদ্থী’ নয়, বিচারটি 
পদ্ধাতর । আধা-ফিউডাল আধা- 
রূজোয়া সমাজব্যবস্থায় একটি প্রদেশে 


শাসনযন্ঘ দখল করার অথ এই নয়' 
'যে, বাবপন্থী মন্রীরা গিয়ে তার 


চরিত্র পালটিয়ে দেবেন । সংবিধান 


দিয়ে তাঁদের শপথ করতে হয়েছে, 


একটা সাঁমাবম্ধ ক্ষমতার মধ্যে তাঁদের 
কিছু কনসেশন দেয়া ছাড়া, আমল 


'পরিবর্তন কিছু করার আধকার় নেই। 


সে-ক্ষেত্র বাইটার্স নয়, বাইরে লড়া- 
য়ের মাধ্যমে । শ্রীভট্রাচার্য অবশ্যই 
মন্দের কাছে. এ ধরনের হঠকারতা 
আশা কয়েন না। এ দেশে যারা 
প্রকৃত শাসকশ্রেপী, তাদের সঙ্গে 
শাসক পার্টির সরকাম়শ পায়ে 
সংঘর্ষের কোন আইনসঙ্গত সুযোগ 


নেই ৷ সেটাকে মেনে নিয়েই বামক্রষ্ট ' 


সরকার গদীতে' আসান আছে। 
মাকসবাদী অংশের কাছেও লেখকের 


যদি প্রত্যাশা থাকে যে 'তাঁরা সরকায়ে 


মাকসীয় জ্ঞানকে প্রয়োগ করবেন, 
আগামী সর্বহারা বিপ্লবকে ত্য়াণ্বেত 
করবার জন্যে শ্রেণীসংগ্রামকে ত'ৱতর 
করবেন, সেটাও সম্ভব নয়। মূলত 
মধ্যবিত্ত, যাঁরা মূলত. ভোটবৃত্ধের 
প্রত্যক্ষ যন্ত, তাঁদের বেতন ও ডি. এ 
বৃদ্ধির 'স্ুষোগ যেমন তারা করে 
দিয়েছেন তেমানি বেকারভাতা কিংবা 
চাষীদের পেনশন-জাতীয় সুবিধে 
তো সরকার পাইয়ে দিচ্ছেন; সেটাও 
কি কম! প্রশাসনেও পার়চ্ছম্বতা, 
হাজিরা, প্রমোশন ইত্যাদি নিয়ে এর 
আগে কোন: সরকার মাথা ঘাময়ে- 
ছিল? 


সমালোচনা অবশ্যই করা যায়। 
যেমন বিশ্বব্যান্থের শর্ত মেনে ' ট্রাম- 
বাসের ভাড়া বৃদ্ধ, যা স্বাভাবিকভাবেই 
শ্ৰীভট্টাচার্যয করেছেন। কিংবা কম্পিউ- 


. টার বসানোর সম্পর্কে জ্যোতি বসুর 


দুর্বলতারও তিনি হাহ্গিত করেছেন, 
কিন্তু সঙ্ছে.সঙ্গে শ্রীবসুয়্ শতণটও 
তান লক্ষ্য..করেছেন যেন এতে করে 
শ্রামকত্বাথ ব্যাহত না হয়, কেউ যখন 
ছাঁটাইয়ের় শিকার না হন। তেমাঁন 
অকারণ ধর্মঘট করে শ্রমাদবস নষ্ট 
না-করে মুখ্যমন্ত্রী যদি সতর্কতার 
সঙ্গে ধম'ঘটকে শের অস্থ. হিসাবে 
প্রয়োগ করতে পরামশ দেন, তাহলেও 
চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। 


দর্পণ শুকবার, ২৩শে টির ১৯৮৩ 


| ছক্ষিণডিহি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক 
|নিয়োগ নিয়ে দুনী তি 


হুগলী জেলার ' জাঙ্গীপাড়া 
থানার অন্যতম প্রাতহ/বাহধ একশো 
দশ বছরের প্রাচীন . দক্ষিপাঁডাহ 
হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ?নয়োগ [নিয়ে 
চলছে নোংরা রাজনগাত । প্রায় চার 
বছর এই স্কুলে কোন প্রধান "শিক্ষক 
নেই। স্কুলের জন্য তৈরণী করা 
বিশেষ দলিল অনুযায়ী দ্কুলের 
নিবণাত ম্যানোজং কামাট থাকলেও 
প্রকৃত চাবিকাঠি উন্নয়ন পরি- 
মন পারষদ নামে এক আস্িত্হান 
সংস্থায় হাতে । 

অস্তিত্বহীন উন্নয়ন She 
হতকিতা কানাইলাল,দে । বড়বাজারে 
পোষ্যার এক বড় ব্যবসায়ী । গ্ঞুলের 
কোন পদে না থেকেও কলকাঠি 
নাড়েন। স্কুলটিকে কেন্দ্র করে যে 
নোংরামি এবং ঘুণ্য ঘাজনঙ্তর 
'পারবেশ তৈরী করা হয়েছে 'তাঁনই 
তার নেপথ্য. নায়ক । শোনা যায় 


এককালে দ্কুলের প্রান্তন প্রধান শিক্ষক। 


ননীবাবুকে দিয়ে বহু মিথ্যে 
বিল ও ভাউচায্ন জমা দিয়ে যে কারবার 
করে গেছেন তাতে বেরিয়ে গেছে 
সরকারের ঘর থেকে হাজার হাজার 
টাকা। 
জাঙগপাড়ার প্রান এম, এল, এ 

কানাই দের পোষ্যপুত্র ও হিতাকাখী 
প্রীলালমোহন মষ্ড। দে মুশাই 
সুকৌশলে লালমোহনবাবুকে দিয়ে 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাজ 


চালিয়ে এসেছেন প্রায় চার বছয়। 


আর কোনও রকমে একটি বৎসর 





একথা তো স্বীকার করতে হবে বামজরস্ট 
সরকারী আমলে প্চিমবাগুলায় শ্রমিক 
অসন্তোষের চিহ্ন নেই। মালিক সরকার 
ইউনিয়ন একসঙ্গে বসে বন্ধুত্বপ্ণ‘ 
পরিবেশে সমস্যাগুলো সমাধান করে 
ফেলছেন ! সপ্তকারী শ্রমনীতির 
প্রশংসা মুস্ত$ষ্ঠে মালিকরাও করছেন, 
[বদ্যত সমস্যার মোকাবেলা করে 
ফেলতে পারলেই শিজ্পোদামে পশ্চিম 
বাঙলা অন্য প্রদেশকে ছাপিয়ে যাবে । 
মালিকয়াও স্বাকার করেন পশ্চিম 
বাগুলায় শ্রমশান্তর মূল্য অন্য প্রদেশের 
থেকে অনেক কম । মিশর অথনগাত 
যখন বজায় রয়েছে তখন মালটিন্যাশ- 
নালদের শতাধীন উৎসাহ দিলে এমন 
[কি মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে! 


শ্রীভট্রাচার্যকে সাঁবনয়ে বলি, 
সয়কার আর পার্টি এক জিনিস নয়। 
সরকারের তরফে যেখানে অসুবিধে 
সেখানে পার্টি তার মাক“সবাদণ কর্তব্য 


নশ্চয়ই পালন ক্রছেন। শ্রীভটচার্য 


সেদিকে দ:ণ্টিপাত করলে, আমাদের 


' [ব*বাস, তানি আশাহত হবেন না । 


সুর্য আদিত্য 


বাবুর নেই। 


কাটিয়ে pA পারলে প্রধান শিক্ষক 
হিসাবে লালমোহনবাবুর পদ পাকা। 
নিয়ম .অনুযায়ী কোনও শিক্ষক 
একাদিকক্রমে পাঁচ বছর কোন স্কুলে 


' ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব 


পালন করলে তাই সেই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হবেন |, মুখের ওপর 
কোন কথা বলার সাহস লালমোহন- 
পৃতয়াং লালমোহন- 
বাবুকে "দিয়ে বিভিন্ন অপকম এবং 
দুনীশত যেমন ধামাচাপা দেওয়া 
সম্ভব, তেমান অনেক নোংক্ামি ও 
দুনশণত করিয়ে নেওয়া সম্ভব ' হবে। 
কানাই দের আর এক পোষ্য সুরেন 
পাল ইতিমধ্যে রণাঙ্গনে নেমে পড়েছেন। 
ব্যান্তত্হান সভাপাঁতি আব: তাহের 
চুপচাপ । 


' এদিকে আবার স্কুলের এক 


' ম্যানোঁজং কামিটি তৈরণ করে দিয়েছেন 


কানাইবাবৃ । ম্যানেজিং 'কমিটির 
সৈক্রেটায়শ হয়েছেন কানাই দেয় পোষ্য 
সুরেন পাল। সি পি এম 
পঞ্চায়েত প্রধান আবু তাহের কানাই- 
বাবুর টোপ গিলেছেন। অব্‌ 
তাহেরের মত আরও অনেক সি পি 
এম নেতা কংগ্রেস কানাই দের নামে 
ধুলোয় লুটিয়ে পড়েন। এই 
সরেনবাব বর্তমানে স্কুলের 
সেক্রেটারী হলেও অভিভাবকদের দ্বারা 
নিধাঁচিত সদস্য নন। তান কানাই 
দের বোঁদি নারায়ণ" দের মনোনদঁত 
প্রতিনিধি । দ্থানীয় জনসাধারণের 
অভিযোগ, সরেনবাব্‌ হ্থান'য় এলা- 
কায় বহু দুনপণত এবং অপকর্মের 
পৃ্ঠপোষক ৷ 'ঁযনি বাংলায় দরথান্ত 
লিখতে গিয়ে কলম ভেঙে ফেলেন 
সুপারিশের জোরে তান এখন দাক্ষিণ- 


_'ডাহ হাই ক্কুলেয্ন সেক্রেটারী ।' 


এদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
নিয়োগের 'জন্য ডি আই 
'হুগগলী আক বছর আগে 
প্রয়োজনশয় অন:মাঁত দিয়ে দয়েছেন। 
কিল্তু তা সত্বেও যথারীতি প্রধান 
শিক্ষক নিয়োগ ইচ্ছাকৃতভাবে করা 


. হয় নি। উদ্দেশ্য অযথা কালক্ষয় করে 


লালমোহনবাবর প্রধান শিক্ষক হওয়ার 
পথ প্রশন্ত করা। শেষ পর্যন্ত জন- 
সাধারণ এবং আঁভভাবকদের চাপে পড়ে 
স্কুলের ম্যানোজং কমিটি প্রধান 


শিক্ষক 1নয়োগ্ের জন্য কাগজে বিজ্ঞা- 
পন [দেয়। আভযোগ, এমপ্রয়মেন্ট 
একসচে্ থেকে প্রয়োজনীয় নামের 


‘তালিকা আসা সত্বেও কাগজে বিজ্ঞা- 


পন দেওয়া হয় ! উদ্দেশ্য উন্ত লাল- 
মোহ নবাব: যাতে দরখাম্ কলার সুযোগ 
'পান ৷ কিল্তু দেখা গেলো প্রধান 
শিক্ষক পদেয় জন্য যে সমস্ত দরখান্ত 
এসেছে সেখানে প্রাথামক নিবাঁচনে 


লালমোহনবাবু আঁডনারি বি, এ এবং 
ইসলামিক ইতিহাসে এম, 


এ) 
যেখানে অনার্স এম,'এ সহ অনেক 


যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী: দরখান্ত 
করেছেন। 

' এসব দেখে শুনে কানাই দে 
এণ্ড কোং প্রধান শিক্ষক পদের জন্য 
ইম্টারীভউতে ডাকা স্রেফ চেপে 
গেছেন । কানাই দে গাশ্ড কোংএর 
অনগামশরা সাম্প্রদায়কতার বিষ 
ছড়িয়ে দাবী তুলেছেন দাঁক্ষণাঁডাহ 
হাইস্কুলে মুসলিম প্রধান শিক্ষক 
নিয়োগ করতে' হবে । উদ্দেশ্য জল 
ঘোলা করে লালমোহনবাবুর ভিত 
পাকা করা.। . একদল প্রচার করছে 
ইংরাজীতে অনাস* সহ এম.এ.বি.টি. 
প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ক্রতে ইবে। 
এদেরকে এমন ক্ষোপয়ে দেওয়া হয়েছে 
যাতে এরা প্রধান শিক্ষক নিয়োগের 


ওপর হাইকোট* থেকে ইনজাংসন 


জারী 'করাম্ন | সব মিলিয়ে কানাই 
দে খ্যাম্ড কোং এমনই অবস্থার সৃষ্টি 
করেছে যাতে যেকোন সময় দক্ষিণ, 
'ডাহ হাইস্কুলে প্রধান "শিক্ষক নিয়োগ 
স্থাগত হয়ে যেতে পারে । 

. প্রায় তিন বছর আগে দাক্ষণার্ডাহ 
হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের 


জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। . 


সেই সময় প্রচুর দয়খান্তও জমা পড়ে। 
কিশ্ত, সেই সমস্ত দরথান্ত চেপে যাওয়া 
হয়। | 


তেমিঙওপ্য।খী 

৩য় পচ্ঠার পর 

হওয়ার কথা বেমালুম চেপে গিয়ে) 
হোমিও ডাইরেকটর পদের জন্য 
তদবীর করছেন। ঘোড়া ছোটাচ্ছেন 
তদবাীরের । সরকারী টাকা লুট কয়ায় 
এবং বেআইনণ খরচ করে সুবিধা 
[নিয়ে রাজসুথ ভোগ করার জন্য যাঁরা 
হোমিও 
লালায়িত তাঁরা কি' জানেন গ্রত শত 
পণ্ায়েত, হোমিও ডান্তার ।মাহনা 


পাচ্ছেন না। অফিস বদল এবং 
বেআইনী খরচ কল্পে হোমিও 


ডাইরেকটোরেটকে ডোবানো হচ্ছে? 


ছপ'ণ 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধক--৩০ টাকা 
যাম্মাষক ১৫ টাকা 
শ্িমাসিক .৭'৫০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাধার 
: ঠিকানা | 


ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


ডাইরেকটর হবার জন্য, 


সি 


[4 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


গায়ের পথে দুর্বকোমরা 


এ এফ কামর্দ্দিন আহমদ. 


গ্রাম গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো আর -. 


গ্রামের ' মানুষের সংখদুঃখের কথা 
জানার মধ্যে আছে আলাদা আনন্দ। 
ভন্তর আমেজ । একটু ঘোরাঘহার 
করলেই পাওয়া যায় অনেক খবর । 
বহু চাপা থাকা কথা ৷ যার এক 
একটাকে 'নয়েই লেখা যায় বড় বড় 
বইঃ করা যায় সমীক্ষা । গ্রামের 
মানুষের আভিযোগ শহরের সাংবা- 
' দকরা গ্রামে আসেন না। গ্রামের 
সাংবাদিকরা অনেকেই শহরে ছোটেন । 
হাতের কাছে পড়ে থাকা রত্বরাজ' 


আহরণ করার আগ্রহে তাদের ঘটাত ' 


আছে। নিজের গ্রামের নিজেয় 
“এলাকার কথা লেখা আর সমস্যার 
প্রতিকার করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার ইচ্ছা তাদের খুবই কম। 
কথা হচ্ছিল যাঁর সঙ্গে তান 
[ব, এ, পাশ আধুনিক চাষাঁ। কাদের 
বন্ধ মিলা । বয়স তিশ ছয়ে যায়ান। 
গ্রত বছরেই চাষশদের কথা ভেবে 
হাওড়ার বড়গাছিয্না বাজারে পাম্প" 
সেটের দোকান করেছেন। 
ধানে সেচ দিতে গিয়ে, ভালো ফলন 
পেতে গিয়ে কৃষ বিষয়ক পাম্পসেট, 
স্যালো আর ডিপ টিউবওয়েলের 
নাড়ীনক্ষপ্ জেনেছেন বারবার 
সমস্যায় . পড়োছলেন, পাম্পসেটের 
যম্প্রপাতি শহর থেকে আনতে 'গয়ে। 
কাদেরের কণ্ঠস্বর আকাশবাপতে 
ছিল । হারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
দদস্যও বটে। এ বছর সাধারণ জমিতে 
, বিঘেয় সাত মণ ধান হয়েছে |. অনে- 
কেই ধান ঝাড়ছে দেখলাম. ৷ পঞ্চায়েত 


পাঠ 





মোজাকথায় . | 
ইয় পৃষ্ঠার পর্ন 
জগতে এস, কোন ছায়াপাত ঘটবে 
তেমন সম্ভাবনা নাক্তি ৷ 

ভারতাঁয় অর্থ'নাঁতির সবাঙ্গীন 
চেহারাটা যখন এরুপ বাহার ধরেছে; 
ভারতের কে দিকে চিন্তা" 
রাজ্যের মণি মাণিকগণ সে সময়েই 
নতুন নতুন চিন্তারশ্মি বিকিরণ করার 
কাজে ছাঁড়য়ে পড়েছেন। যুদ্ধের 
উত্তেজনা ছড়িয়ে ভারতীয় উপমহা- 
দেশে 'শাস্তি’ স্থাপনার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন । অতএব, বুদ্ধ 


সং্জ্জা চলছে। অর্থনপীতর মরণদশাকে . 


.মনায়গত উত্তেজনায় চুবিয়ে রেখে যাঁদ 

কোন কূল পাওয়া যায়, বান্তবকে 
বন্ভাচাপা দিয়ে আত্মাবলু গুকে ঠেকিয়ে 
রাখার কোনরূপ সংস্থান যাঁদ হয়, এবং 
স্বদেশের ন'রন্ত মান্ষগহলি যদি ক্ষান্ 
ধর্মে' আত্মাবসর্জন করতে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে বিপন্ন চিন্তাবিদ তথা কর্মবশর- 
“গণকে বিপন্ন করে তাহলে আর 
বিছ; হোক না হোক আগামণ 
খর ংগ্রেসী শতবর্ষ উৎসব যে যথার্থই 
জাতাঁয় উৎসব হয়ে উঠবে, সেটুকু 
তো স্বনিশ্চিত। আপাততঃ এটাই কি 
আর একটা ফেলনা পাওনা ? 


' বোরো, 


ধান কেনার তোড়জোড় করছে । 

দুধকোমরা গ্রাম হুগলণ জেলায় । 
হাওড়ার বড়গাছিয়া থেকে পায়ে পায়ে 
চলে এলাম ৷ ছায়া সংনিবিড় গ্রাম, 
বলতে যা বোকায় এও সেই 'রকম ।' 
সুহদ সংঘ নামী ক্লাব ।. সরকারী 
নথাঁভুন্ত লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা 
ঈষ করার মত । স্বর্ণলতা মিন 
মেয়েদের সমস্যা নিয়ে লেখেন। 
তাঁরই আত্মণয় শৈলেন মিত্র লেখালেখি 
করতেন, এখন গ্রাম গঞ্জের নানা সমস্যা 
দনয়ে ভাবেন ।' সাইকেলে বহ: দ্‌রে 
যাতায়াত করেন চাকুরীর জন্যে। 
যাওয়া আসা করার মধ্যেই সব 
উৎসাহ' নিভে যাবার মত অবস্থা 
হয়। তবু মুখে হাসি আছে। 
একটু এগিয়ে গিয়ে পেয়েছি 
কমলাপুর গ্রাম । এখানকার লোকেরা 
হাওড়া দিয়েই যাতায়াত করেন । 
যাঁদও হুগলাঁর লীমান্ডে এইসব গ্রাম । 
এখানে দুএকটি গ্রামের বেশ কিছ 
ঘরে শোকের চিহ্ছ। সম্প্রাত সরকারী 
বাস দঘঘটনায় বড়গাছিয়ার কাছা- 
কাছ যে মর্মান্তিক ম.ত্যুগ্লো ঘটে- 
ছিল তার মধ্যে এই সব এলাকার 
মান্যও ছিল। মামৃদপুর গ্রামে 
শুনেছি কিছু কিছু অনাচার কদা- 
চার কয়েকজন মানুষকে গ্রাস করছে। 
আজ্মকাল গ্রামের কেউ অন্যায় করলে 
রাতভোর চিৎকার করলে কিংবা মাইক 
বাজিয়ে ঘম ভাঙালে প্রাতবাদ করাও 
ভয়ের ব্যাপার । 

মামনদপর থেকে হাঁটতে হাঁটতে 
বড় রান্তা দিয়ে চলে যাওয়া যাবে 
আঁইয়া পাঁচ মাথার কাছাকাছি। এ 
খানেই পূর্ত বিভাগের পাকা সড়ককে 
ছুয়ে গেছে এই রাস্তা । এ পিচরান্তা 
ছুটেছে . জগত্বললভপুরের দিকে ; 


জগত্বলভপদর হাওড়া জেলায় শোভা" 


রাণ? কলেজ গ্রামের সুন্দয় পরিবেশে 
অবস্থিত । কলেজ থেকে আর একট; 
হাঁটলেই গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দর । চিকিং- 
সার তেমন ব্যবস্থা নেই । তব গ্রামের 
মানুষের ভরসা তো বটেই । গোয়াল" 
পোতার স্বাহ্থ্যকেশ্দ্র ঘুরে হাঁটতে 
হাঁটতে দেখেছি অনেকেই ' অচেনা এই 


প্লেনামের খরচ 
১ম পণ্ঠার পর , 

. এই সব উপ-সামতির সভাপাঁতরা 
অভিযোগ কয়েছেন যে, যারা হুমকি 
দিয়ে আসর গরম করতে পারছেন 


- তাদের ক্ষেতে টাকা ঠিক মত দিয়ে 


দেওয়া হচ্ছে, যারা ভদ্রভাযে ' বাজেট 
পেশ. করে টাকা নিতে যাচ্ছেন তাদের 
ক্ষেত্রেই বাজেট ছাঁটাইয়ের ' কোপ 
পড়ছে। 

ফল অনেক উপ-সাঁমাতই তাদের 
কাজকম“ যেভাবে শুর করেছিল 
সে ভাবে আর এগোচ্ছে না। তারা 
কাজে ঢিলে দিয়ে চলেছে । 





প্রতিবেদককে দেখে কৌতুহলণ হচ্ছেন । 
যথাসম্ভব পারুচয় লুকিয়েই ঘুরোছি। 
একবার উদ্দেশ্যের কথা বললেই কাগ- 
জের লোকের কাছে নিজেদের কথা- 
বার্তা প্রচার করার জন্য ঝাঁপয়ে পড়তে 
পারে। 

'বাঁকুল গ্রাম আরও দরে । হাটতে 
বেশ ভালো লাগছিল । বাঁকুলে এক 
বিখ্যাত ধার্ঘক ব্যন্তির. রওজাকে 
কেন্দ্র করে ধর্ম আলোচনা হয় । এ 
বছরের আলোচনা তথা ওয়াজ মহাফিল 
হয়ে গেল । নতুন ধান উঠেছে বলে 
অনেকের মৃথে হাঁপ। জনমজ্জরের 


কাজ আছে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেও 


ধান ঝাড়া, তোলা, মাঠে পাহারা দেওয়া, 
ধানকাটা, আল: লাগানো সব্জ্রশ বসান 
মাটি কাটা গাদার ভিত তৈরার- মত 
অনেক কাজ আছে জনমজনয়ের হাতে। 
যাঁরা ধান তোলাচ্ছেন তাঁরা নতুন ধান 
তোলা শেষ হলে পেট ভরে ভাত থাও- 
যার ব্যবস্থা রেখেছেন মজ.রদের জন্য । 


. মজ্‌রদের দর সব জায়গায় এক নয় । 


ধান তোলা জন ( মজুর ) বারো টাকা । 
রোজ পাচ্ছেন । সঙ্গে বিড়, জলপান। 
কোথাও আবার আট টাকা এবং সঙ্গে 
শুধূমাত 'বাড়। 

যারা ভাগচাষী তাদের বি 
আভিযোগ হলো মন- দিয়ে চাষ করে 
[নি। আঁভযোগ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই 
সত্য । ভাগচাষার নিজের পৈতৃক 


জাম যা এক আধ বিঘা আছে, তাতে 
চাষ করা এবং যত্ন যা নেওয়া হয়েছে 
ভাগের জামর জন্যে তত বত্ব নেওয়া 
হয়নি! যেসব লোক পার্টির সুপা- 
বিশে কেবলমাত্র মিছিলে বেরিয়ে হৈ হৈ 
কয়ে বিনা পয়সায় জাম পেয়েছে 


কিংবা সুযোগ বুঝে অপরের জামিতে 
ভাগচাষা বলে (মূল মালিককে না 


জানিয়েই ) পরিচয় দিয়ে বগ! রেকড' 
কারয়েছে তারা অনেকেই জাঁমর কদর 
করোন। অনেকেরই জামতে ফলন. 
কম। এরা তো আসলে চাষা নয়। 
চাষ করার মত মন মেজাজও ছিল 
না, নেই ৷ এদের জামতে বিঘেয় 
কোথাও সাড়ে চার মণ, কোথাও পাঁচ 
মণ ধান ফলেছে ! | 

. আঁইয়াতে দেখোছ বোরো ধানের 
জন্যে বীজতলা তৈরী হয়েছে। 
চাষীরা বোরোতে ভালো পয়সা করার 
স্বপ্ন দেখছেন! ডি, ভি, সির জল; 


. প্রকাতর অকৃপণতা এবং মোশন ঠিক" 


মত চলার ওপর, [ভর করবে 
বোরোর সাফল্য । বোরো চাষের খরচ 

দারুনভাবে বেড়েছে । ওষুধ, জল, 

ট্রাকটর সব কিছুর জন্যেই কাঁড় কাঁড় 

টাকা লাগছে। জগত্বল্লভ পুর ব্লক 

অফিসের খবর হলো বোরো চাষ ভালো 
হবে । আলুর পারবেশও ভালো । 


পঃ বঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 


মুক্ত হন্তে 
দান করুন 


জাতীয় 


চালাচ্ছে, 


॥ সাত 


সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও 


ছেশেছেশে 


প্রায় একই সঙ্গে জাতিসংঘের 
সাধারণ পাঁরষদ এবং 
কমনওয়েল-থ্‌ শীর্ষ সম্মেলন নামি" 
বিয়ার স্বাধীনতার অধিকারের কথা 
পুনরায় ঘোষণা করেছে এবং 
আঙ্গোলায় িউবার সেনাবাহনণর 
উপশ্থিতির সঙ্ষে নামিবিয়্ার সমস্যাকে 
জুড়ে দেবার চেষ্টা করার জন্য 
মান য্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আঁফকার 
নিন্দা করেছে । 

কিদ্তু দ্যাট মণ্টের একুই সিদ্ধাস্ত 
নথণভুন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন 
এবং প্রিটোরিয্না ওদিক থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রইল । জাতিসংঘে ম।কন 
প্রতানাধ দশটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 


‘ভোট দিয়েছে £ দাঁক্ষণ আফিকো ও 


নাঁমাবিয়ায় বণণবন্ধেষণ আক্রমণের 
নিন্দাপ্রন্তাব, আঁফকার স্বাধীন 
রাষ্ট্রগৃলির বিরদ্ধে দাক্ষণ আফিুকার 
ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন এবং দক্ষিণ 
আফিকায় বিদেশ দগ্ন। বন্ধে - 
কার্যকর য্যবস্থগ্রহণ, জাতিবর্ণীবদেষ 
বিরোধ সংগ্রাম ইত্যাদ। 
সামাজ্যবাদশ শান্ত এবং জনগণের 
মান্ত-আন্দোলনের মধ্যে 
ব্যবধান যে ক্রমেই আতিদ্রুত বেড়ে 
চলেছে, এটা তারই আর একটি প্রমাণ । 
সামাজ্যবাদের যোম্ধারা গ্রেনাডার 
স্বাধীনতা পদদলিত করেছে । গোপনে 
চলছে 'নকায়াগুয়া ও কিউবা আরু- 
মণের চক্রান্ত, বেড়েছে এল সালভাদ্বোরে 
হস্তক্ষেপের: মান্রা। 'ন্রানদাদ ও 
টোবাগো, জুরিনাম . এবং ক্যারিবিয়ান 
ও মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের 
সরকারের বিরুদ্ধে চলছে ষড়যন্ত্র 
এদের অপরাধ, এরা গ্রেনাডায় অন্যায় 
হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেছিল । 
মধ্যপ্রাচ্যে, মাঁক‘ন বিমান ও 
রণতরী লেবাননে গোলা ও বোমাবর্ষণ 
করছে, সিরিয়ায় সে-দেশের- শাম্তি- 


রক্ষা বাহনগর ওপর চালানো হয়েছে 


আক্রমণ ।  ইজরায়েলের সঙ্গে 
যোগসাজসে মার্কন যাস্তরাস্ট 
লেবাননের জাতীয় ম্স্তবাহিনার 
বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে। 


চাদ-এ শ্রাম্তিপূরণণ সমাধানের 
যে চেষ্টা আফিকান এঁক্য সংস্থা 


সেখানে গৃহযুদ্ধের উদ্কানি দেওয়া 
হচ্ছে, ঘানা, অ।পার ভোল টা, ইাথও- 
পিয়া, এযাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং 
আঁফকার অন্যান্য দেশে সামাজ্যবাদী 
গোয়েন্দা চক্র. অত্যন্ত তৎপর হয়ে 
উঠেছে । ভারতে বিচ্ছিম্রতাকামীদের 
মাকন য.স্তরাম্টর যে মদত দিচ্ছে, সে 
সম্পর্কে আরো খবর জানতে পারা 
গেছে। | 

ইতিমধ্যে সমাজবাদী শান্তবর্গ“ 
নজ্রেদের ঘর গুছোতে ব্যঙ্ত হয়ে 
পড়েছে । আমোরকা ও ইজরায়েলের 


দিল্লীর 


তাকে বানচাল করার জন্য 


হি 6 
মুক্তি সংগ্রাম 
মধ্যে 'রণনোতক সহযোগিতা” দ্রুত 
সামারক জোটে পাঁরপত হচ্ছে-_ইতি- 
মধ্যেই এরা লেবানন, 'িরিয্লা ও 
প্যালেপ্টিনগয়দের ওপর একযোগে 
হামলা চাঁলয়েছে । আর প্রাথমিক 
এইসব হামলায় পেছন থেকে মদত 
জৃগিয়েছে লেবাননে অবন্থানকারণ 
‘বহুজাতিক সেনাবাহিনীর" অন্তভ:স্ত 
ফরাসী সেনাদল । সামারক ক্ষেন্সহ 
সকল ক্ষেত্রেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে 
প্রটোরিয়ার সহযোগিতা বিস্তৃত 
হচ্ছে। ততায় দুনিয়ার সব জান্ন- 
গায় সাঘ্রাজ্যবাদশরা তাদের নিজেদের. 
তাঁবেদার তোর করে রাখে, তারপর . 
তাদের হাতে অন্তশপ্ত তলে দেয় 
যাতে প্রতিবেশধ দেশগ্যালির নিরাপত্তা 
বিপন্ন করে তোলা যায় । সামাজ্যবাদ" 
শান্তবগ আতদ্রুত নতুন নতুন সাম" 
রক ঘাঁটি গড়ে তুলছে, পুরোনো 
ঘাঁটগুলি সাজানো হচ্ছে আধুনিক 
অস্তশচ্তে । যেসব জায়গায় প্রবল 
জাত'য় মন্ত আন্দোলন চলছে সেসব 
জায়গায় অতি দুত ঢুকে পড়ার জন্য, 
[বিশেষ বাহনগ গড়ে তোলা হয়েছে 
মাকিনন যন্তরাষ্ট্র গ্রেট ভিন এবং 
ফ্রাচ্সে। 


পাটনীলের Es 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


মীমাংসার জন্য চেষ্টা করে জোতদারেয় 
একগুয়োমর অন্য ব্যর্থ হন। 
বনারদের অধিকার জোতদার 
কিছুতেই ঘ্বীকার করবেন না, এই 
হল তার -দড়পণ ॥ এখন আনদ্দ- 
বাবৃরা সেই জোত- 
দারের উাঁকল সেজেছেন। ১৪ই 
নভেম্বরের ঘটনাকে ফ্যালয়ে.ফাপয়ে 
নানাবিধ আতিরঞ্জন করে তা নিয়ে 
রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছেন ! 
নারী 'নযতিনের 'ধাপ্প'ও তৈরদ 
করা হচ্ছে । তবে. গনষণিততা" (?) 
নারীরা থানায় এজ্রাহার করেন নি। 
এর আগে কোথাও কোনো অভিযোগও 
দায়ের করেন নি । কেবল, আনন্দ" 
বাবুকে এ িধতিনের অভিযোগ 
করেছেন । তবে, সেই 'নযাতিতা 
নারীদের নাম আনন্দবাব; জানেন 
'না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মখন আনন্দ" 
বাব্য'নালিশ জানাতে যান, তখন 
মৃখ্যমম্্ী গনষাতিতা নারীদের নাম 
জানতে চাইলে আনম্দবাবু বলতে 
পায়েন নি। কাজেই, ব্যাপারটা 
যে নেহাং ‘গর’প’ এবং সাজানো” তা 


“ বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। 


আনম্দবাবৃর 'ছিতণয় আবিক্কার সি, ' 
পি. আই. (এম) নাক বেছে বেছে 
সংখ্যালঘুদের গ্রামে হামলা করছে। 
এভাবে আনশ্দবাবুল্লা সাম্প্রদারিকতার 
'জাগর তুলছেন ৷. মালদহ 'জেলার 
মালোপাড়ায় কংগ্রেস (ই) গম্ডারা 

গণহত্যা করল । গ্রাম জবালিয়ে দিল । ' 
আনন্দবাব; কি অস্বীকার করতে 
পারেন যে মালোপাড়ার নিহত আধ- 
বাসীরা সবাই সংখ্যালঘ: সম্প্রদায়ের ? 
[ধ্ূসর*'মাটি ] 
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সাতিত্যাপ্রয়ী জম ।ন ছবির উৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাই- 
টিজ অফ ইডি এবং ম্যাক মূলার 
ভবনের উদ্যোগে অন:ষ্ঠিত সপ্তাহ- 
ব্যাপী পশ্চিয় জামনি ছবির এক 


উৎসবের উদ্বোধন হল গত ১৭ই 


ডিসেম্বর সরলা রায় মেমোরিয়াল 
প্রেক্ষাগৃহে |, উদ্বোধন করলেন 
পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ 
হাসিম আবদুল হালিম ৷ : সভাপাঁত 
ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পা- 
দক অজয়কৃমার দে। 

এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল, 
প্রতিটি ছাবই মাত গ্রন্থ অবলম্বনে 
নির্মিত । সাহিতোর সংগে চল- 
চিন্রের সম্পক" মাধ্যমগত 'ভিম্নতায় 
জটিলতা সৃষ্টি করে কিনা_ এ প্রশ্ন 
অনেকাঁদনের । সাহিত্যকে চলাচচ্্রে 
রুপ দিতে গেলে চিত্রনাট্যে কিছু 
পাঁরবর্তন অপারিহার্য হয়ে পড়ে-_ 
এটা ঠিকই; কিল্ত্‌ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছ- 
' নীয়, যে সাহিত্য অবলদ্বনে ছবি 
হচ্ছে, তার মূল ভাব ও বন্তব্য এবং 
চাঁরতগবালর বৈশিষ্ট্য যেন অক্ষুপ্ 
থাকে । নইলে সে সাহিত্য ও সাহ- 
ত্যকের প্রতি আবিচার করা হয়। 
এবং বন্ততঃ এর ফলে সে সাঁহত্য 


ছবিটি পরিচালনা করেছেন 


গ্রহণের কোন অর্থই হয়না । সেখানে 


যাঁর কচ্পনা শান্ত এতই প্রথর, সেই. 


চিন্ননাট্যকার ও পরিচালকের উাঁচত 
অন্যোর নয়, নিজেরই সম্ট গল্প 
অবলম্বনে ছবি করা । 


উদ্বোধন দিনের ছাঁব ছিল “দি 


fচলডে-ন ফুম নং সিজ্সটি সেভেন’ ।. 


বহু শিশু কাহিনীর লেঁখকা লিসা 
টেটজনার-এর, উপন্যাস অবলদ্বনে 
,উস্‌ 
রার্থে'ল মেস ওয়েলার ও ওয়ানণার 
মেয়ার । ১৯৭৯ সালের ছবিটির 
গবযয়বস্তু 'কিম্তু ১৯৩২ সালের । 
নাংসী আমলে জামনীর অবস্থা, 
জনগণেয় জশবনযান্রা, দারিদ্র শোষণ 
পড়নের শিকার সাধারণ মানুষ ও 
শিশুদের অবস্হা ছবিটিতে ফুটিয়ে 
তোলা হরেছে। 


পাঁরচালক ইতপ্‌বে বেশ কয়ে- 


কাট ছোটদের ছবি করেছেন টেলি- 
ভিশনের জন্য । আলোচ্য ছবিটি 
স্রানীম'ত তবে দৈর্ঘেয কিছু কম 
হলে সংহত হতে পারত । পল ও 
আরউইন-এর ভূমিকায় দুটি শিশু 
শিল্পীর অভিনয় দেখার মত । 


পাকিস্তানে সব।দূপত্র 


কম্নী রা আন্দোলনে নামছেন 


ইসলামবাদের এক সংবাদে জানা 
যায় যে পাকিস্তানের সংবাদপত্রের 
কমণরা নাগারক অধিকারের দাবী 
নিয়ে সামনের বছরের গোড়ার দিকে 
বড় রকমের . আন্দোলনের পথে 
নামবেন । ৰা 


সদ্যঅনুষ্ঠিত সারা পাকিস্তান 


সংবাদপত্র কমণ সংস্থার ফেডারেশনের 
পণ্চম অধিবেশনে গৃহাতি এক প্রস্তাবে 


বলা হয়েছে আগামী ৩০ শে জানু 


মারার মধ্যে তাদের মূল দাবী সরকার . 


মেনে না নিলে ব্যাপক, আন্দোলন 
শুরু হবে । 

সংবাদ 'সেম্সরাশপের অবসান, 
মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বাধ 
নিষেধ প্রত্যাহার, আটক সাংবাদিকদের 
মন্ত এবং ছটাই কমীঁদের় পুনবহাল 
তাঁদের প্রধান দাবী ।.উত্ত আাধবেশনে 
অন্য এক প্রস্তাবে বলা হয় যে করাচির 
এবং সাধ্যাহক 
"মেহেরে'র উপর  প্রাক-প্রকাশন 
সেম্সপরাশপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 


উপর একটা নিলজ্দ আক্রমণ ॥' ' 


“মুসাওয়াৎ”, “সাদ।ৎ”, “তেহরিক" 
“আল: ফাতাহ্‌” প্রভৃতি কয়েকট 


উদ্বেগ প্রকাশ.করে অপর এক প্রস্তাবে 
বলা হয় যে সংবাদপর প্রকাশের জন্য 
যে সব, বিধি নিষেধ রয়েছে এবং 
সংব'দপন্গুলিকে “উপদেশ” দেওয়ার 
যে প্রথা চাল: হয়েছে তা আবলব্বে 
রদ করা উচিত. 


সরকার উদ্যোগে ‘পরিচালিত '. 


ন্যাশনাল প্রেস ট্রাম্টের ১০ জ্রন সাং- 


' বাদিকের উপর ছাঁটাই আদেশ প্রত্যাহার 


কয়ার দাঁব জানানো হয় আধবেশনের 
মণ্ড থেকে ॥ এই কমদের পূর্নবহাল 
করার সঙ্গে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার 
লড়াই সামিল হয়েছে একথা এক 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে ।' 

' সারা পাকিন্তান ট্রেউইউনিয়ন 
ফেডারেশনের ডাকে আগামণ ৪ঠা 
জানুয়ারী: “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
দিবস” হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় । 

নতুন . চতুর্থ বেতন কমিশন 
গরঠবের দাবার সঙ্গে একথা বলা হয় 
যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে 


যুস্ত থাকার' অভিযোগে যাঁদের বিরদ্ধে 
শান্তিমৃলক ব্যবন্থা নেওয়া হয়েছে তা 


পত্রিকার দরজা বম্ধ হওয়ার গভীর - আবিলম্ব প্রত্যাহার করতে হবে। 





সম্পাদক-_ হীরেন বস্তু ৷ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭ বি, লোনন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মনদ্রুত এবং দর্পণ কাষালিয়, ৬১, মট লেন, কালিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





Phone : 24-4232 


ফিল্মস ডিভিশনের ছবি 
গত ১৩ই উিসেম্বর রাক্সি 
মানয়েচারে ফিল্মস ডিভিসনের ৫ 'টি 
তথ্য চিন্ত প্রদার্শত হয়। নিউজ 
ম্যাগাজিন 


শ্রপধসম্মেলনের বিষয়কে কেম্দু করে 
[নামত । বিদেশের বিশিষ্ট প্রাত- 
[নধদের এদেশে আগমন, 
' অভ্যর্থনা, বণার্ঢা আয়োজন, বিদ্ব- 


শান্ত ও সমুগ্ধির সপক্ষে ভাষণ যথা 
প্রধান-' 


ম্যাদায় চিন্রান্নত হয়েছে |. 
মন্ত্র ইন্দিরা গান্থী, ইংল্যান্ডের 
প্রধানমধ্ত্ী মার্গ(রেট থ্যাচার ও রানী 
এালজাবেথ--এই তিন নারীর একত্র 
সমাবেশ ও বাণশ বিতরণ সম্মেলনে 
সমধিক, উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ সপ্চার 
করে। ‘মহারাজা রণজিৎ লিং’ ছবিতে 
পাঞ্জাবের সে যুগের কিছু শোধ 
বীষ" ও ইতিহাস আঙ্কত চিত্রের মাধ্যমে 
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে।। 
স্বপ পরিসরে ও উপযান্ত দুষ্টি- 
ভংগশর অভাবে এজাতীয় প্রয়াস সার্থ 
কতা পায়াঁন। ‘ফুড অর পয়জান' 
ছবাটও নিতান্ত ছোট ৷ খাদ্যে 
দবষারিয়া, তাতে শরীরের ওপর 
প্রাতাব্রয়া, সুখাদ্যের প্রয়োজনীয়তা 
ও. সমাধান ছবিতে স্থান পেলেও বেশ 
নগরস ও অসম্পূর্ণ‘ লাগে । ফলে 
এই' ছবির প্রচারে সুফল তেমন 
পাওয়া যাবে বলেমনে হয় না। 
'আন এন কাউন্টার ছবিটি 'কিদ্তু 


, ছোট হলেও ক্পনা ও বিন্যাসগদণে 
শারীরিক, 


আকর্ষণপন়্' হয়ে ওঠে । 
প্রতিবন্ধীদের আত্মবিম্বাস ও আত্ম: 


দনভ'রতা স্চারে ছাঁবাট ব্যঞ্জনাময় ও 
সা্থক। আসামের উপজাত বাদিয়া- ' 
, দের নিয়ে ছবিটি বিশেষ উল্লেখের 
+ দাবা রাখে । বাদিয়া সম্প্রদায় অবশ্য 


যাষাবর-_-তারা সাপ খেলা দেোখয়ে ও 
নানা মজাদার জাদু দোঁখয়ে রোজগার 
করে । কিন্তু সাপের কামড়ে অসুস্থ 
লোকের চিকিৎসা করতে কোন পয়সা 
নেম্ননা ! ছোট বড় সকলেই কত 
কৌশলে ও নৈপুণ্যে বিষধর সাপ 


নিজের হাতে ধরে তার ছাঁব দেখতে 


গয়ে চমকিত ও শিহারত হতে হয়। 
তাদের সামাজিক জশবনেরও সংক্ষিপ্ত 
পারিচয় তুলে ধরা হয়েছে। 


রেগরূপা”র প্রশংসনীয় প্রয়াস 


‘রঙ্গর্‌পা’ নাট্য সংস্থা বয়সে 
প্রাচীন বা কুলীন না হলেও আঁভনয় 
শিক্ষাদানের প্রকল্প গ্রহণ করে বিশেষ 
প্রশংসনধর ভূমিকা নিয়েছে । ! একটি 
নাট্য গোচ্ঠণর পক্ষে :এ জাতীয় উদ্যম 
বোধকরি এদেশে এই প্রথম । গত 
১৫ই ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মে- 
লনে উন্ত সংস্থার কর্ণধার জব্রত 
মুখোপাধ্যায় এই সাধু প্রচেপ্টার কথা 
ঘোষণা করেন । তিনি বলেন যে, 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে নতুনদের নিয়ে নাটক 
করতে নির্দেশিককে হিমশিম খেতে 
হয় । অথচ তাদের ধৈর্য ধরে বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রথায় অভিনয় শিক্ষা দেবার 
কোন প্রাতন্ঠান তেমন নেই। এই 


অভাব ও অস্থবিধার কথা, মনে রেখেই ' 


ছবিটি নতুন 'দীল্লর 
। ধুবজ্ঞানভবনে অন:ষ্ঠিত কমনওয়েলথ 


আস্তারক ূ 


এই কঠিন নংকজপ গ্রহণ । অভিনয়ের 
শিক্ষা হবে চারিটি শ্ুরে নাটকে চলচ্চিত্রে 
বেতারে ও টি ভি-তে। ব্যবদ্থা চালু 
হবে আগামী বছরের গোড়াতেই । 
প্রসংগরুমে আরও ভানা গেল যে, 
সংগ্ছাটর প্রথম প্রযোজনা ছিল রবীম্দু- 
নাথের “ক্ষুধিত পাষাণ” অবলম্বনে । 
পরবর্তী প্রযোজনাগীল হল “আদা- 


Price—60 78159 


লতে রবীন্দ্রনাথ আলিবাবা” ও 

“গোরা? । আগাম’ প্রয়োজনাতেও ' 
আলিবাবা প্রহসনাটকেই নতুন ও 

সমৃদ্ধ আধাগকে দর্শকের দরবারে. 
হাঁজর করা হবে বলে জানা গেল । 

পুরাতনের মধ্যেই নতুন মাত্রা যোগ 

করে উন্নত মানের প্রযোগ কৌশলে 

বৈশিষ্ট্যপূ্ণ নাট্য প্রযোজনাই তাঁদের 

লক্ষ্য ৷ 


, সি 


বিরোধ চৰম পর্যীয়ে 


ভার়তঙল্প ক্রিকেট দলে এখন 
বিরোধ চরম পর্যায়ে । একাঁদকে 
আছেন অধিনায়ক কাঁপল দেব অন্য 
গদকে প্রান্তন অধিনায়ক গাভাসকার। 


কাঁপল বিরোধীরা এখন যে: 


রকম . ভাবেই হোক কপিলকে অধি- 


নায়কের পদ থেকে সরাতে বদ্ধপরি" 


কর। তাছাড়া দল গঠনের ব্যাপারেও 
ভারতের প্রান্তন অধিনায়ক সন্তুষ্ট নন। 
এই ঝগড়ার জের টেস্টর মাঠেও 


'উপচে পড়ছে, যার চয়ম দেখা গেল 


কলকাতার মাঠে । 

এই অবচ্ছায় ভারতীয় ক্রিকেট 
কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তারা শঙ্ত হাতে 
অবস্থার মোকাবিলা না করলে ভারতায় 
'ক্রকেট দল আন্তজ্জীতক আসরে 
হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে । 

ফলাফলের দিক থেকে (ক্রিকেট 
প্রচন্ড আঁনশ্চয়তায় ভরা ! তাই কোন 
ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই খেলার ব্যাপারে 
কখনও ফলাফল অনুমান করতে 
পারলেও কাগজে কলমে ঘোষণা করেন 


না । কিন্তু ভারতণয় দলের বর্তমান 
যা অবস্থা তাতে ওয়ে্ট ইন্ডিজের ' 


সঙ্গে মাদ্রাজে শেষ টেস্টে ভারতীয় 

দলের পরাজয় এড়ানো খুবই শল্ত 

একথা অনেকেই হয়ত বলবেন । 
যত বড় খেলোয়ড়ই হোক না 


কেন দলগত সংহতি, যাকে 
“টীমাস্পিয়িট” বলা হত সেটা না 
থাকলে কেন দলই লড়াইয়ে জিততে 
পারে না। 

ভারত'য় দলের কয়েকজন অভিজ্ঞ 
এবং নাম খেলোয়াড়কে বাদ না দলে 
এই সংহতি ফিরে আসার কোন 
সম্ভাবনা নেই । , 

ভারতনয় নিবচিকরা শেষ টেস্টের 
জন্য যে দল ঘোষণা করেছেন ভাতে 
দুটি নতুন মুখ নিয়ে এলেও 


1 


' অবস্থার কোন পাঁরবর্ত'ন হবে বলে 


মনে হয় না। 

এই সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের 
হাতে আগরা' পরজ্ত । যে গৌরবটুকু 
ছিল তা এখন, গ্লানর আন্তাকুশ্ড়ে 
[নাক্ষিপ্ত। নতুন করে হারাবার আর 
কিছু নেই ।. 

এই অবন্থায় ভারতপয় দলের 
নির্বাচক মন্ডলী ৫৬ জন নতুন 
প্রতিভাবান যুবককে শেষ খেলায় 
কিছু অভিজ্ঞ ক্লকেট তারকার পারু- 
'বর্তে খেলার সুযোগ দিলে ভারতের - 
ভবিষ্যত 'ক্রকেটের পথে মঙ্গল হতো । 

তবে সময় এখনো যায় [নি।) 
নির্বাচক মন্ডলী দেশের কথা ভেবে 
নজন করে চিন্তা করলে আমরা 
হায়ানো সম্মান ফিরে পেতে পারব । 


আর এস পির স্ুৱিধ।াব।দী নীতি 


'এতাঁদনে পশ্চিমবঙ্গে আর, এস, 
পি নেতারা তাঁদের দলের নামের 
(বিপ্লব সমাজতশ্্, দল) সাথকতা 
প্রমাণ করার জন্য ওপর হয়েছেন । 
"না-বিইয়ে-কানাইয়ের মা" এই সব 
নেতারা বামফ্রম্টে থেকে তার সুযোগ 


সুবিধা নিয়েছেন কিন্তু বদনামের 
ভাগ হতে চান না। 


তাই আনদ্দ- 
বাজারের কায়দায় সবঙ্জান্তা, মধ্যবিত্বর 
একাংশের হাততালি পাওয়ার নেশায় 
নেতেছেন এবং যে ডালে বসেছেন 
সেই ডাল কাটতে শুরু করেছেন। 

- আর, এস, পির মন্ত্রী যতন 
চক্রবত”* মাম্সভার অদলবদঙ্ে তাঁর 
"সাম্রাজ্য" বিপন্ন হওয়ার আশংকায় 
হঠাৎ রাতারাতি বিপ্লবী সুরে সমা- 
লোচনা শর করেছেন বামঙহ্রষ্টের 


কিছু কিছ কাজকমের । সমালো- 
'চনা নিশ্চয় করার আছে । কিদ্তু 
তার স্থান কাল পান রয়েছে । ন্যায়ত 


ও আইনত ফ্ৰম্টে ভাঁপ্রা শরিক | মন্তি- 
সভায় যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। 
আজকে ঘযান্রে হাততালি পাওয়ার 
লোভে নাচছেন কাল তারা তার 
কাঁচের তৈরী বাড়িতে ঢিল মারবেনা 





উনি 


তাকে বলতে পারে। দ:রদশশন ও 
সংবাদপত্রের সুদিনের বম্ধুরা তখন 
আর তাঁর জন্য কাঁদবেনা। শহণদদের 


মতি বানিয়ে যে নিজে শহ?দ হওগা 


যায়না--একথা তখন তান বুঝতে 
পারবেন । আজকে প্রণব মুখাজাঁ 
হয়ত নিজের স্বার্থে নেপথ্যে মদত 
দিচ্ছেন, কিন্তু ঝামেলা হলে তিনি 
কেটে পড়বেন একথা ভুললে চলবে' 
না। হাসপাতালের দ্বান্ছয ফিরিয়ে 
আনতে না পারার ব্যর্থতা, জেলে 


অব্যবস্থা এবং সরকাঞ্গ আবাসন; পথ 
ঘাটের দুরবন্থার জন্য আর, এস, পি 


, নেতাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তাঁরা 


অন্যেয় ঘাড়ে বম্ধুক চাঁপয়ে পার 
পাবেন ক? | 

লাট সাহেবের স্পেশাল চেন 
থামিয়ে বাজতে জিতেছিলো রেলের 
লেভেল ক্লাসং-এর এর চৌকিদার । 
তার কেমন ক্ষমতা জানাতে চেয়েছিল 
এক বম্ধকে। এক হাড়ি রসগোল্লা .. 


পেয়েছিল সে বাজ জিতে কিষ্তু শেষ 


পযন্ত নিজের চাকবাঁটা রাখতে পারল ] 
না কিছুতেই । ধতপনবাবুরা লাট 


সাহেবের স্পেশাল ট্রেন ধরার বাঞ্জিতে 
মেতেছেন । শেষ রক্ষা হবে ত? 





বত রা হ্যা 
অশোক সেনকে চূড়ান্ত হেনহ্থা £ ইক: অধিবেশনের 


শেষ মুতে কাণ্ড বিধি 6 আর্থিক দায়িত্ব কেটে নেয়া হণ 


রর 





২১ ডিসেম্বর নদশয়া জেলার 
কোতয়ালী থানার গোপালপুর গ্রামে 
সাতজন সি. পি. আই ( এম-এল ) 
মঁ খুন হন। এই ঘটনার প্রাথমিক 
তদন্তের জন্য ২৪ ডিসেম্বর এ. পি 
ডি. আর-এর এক পযবেক্ষক দল 
সেধানে যান । তাঁদের রিপোর্টে বলা 
হয় নিহত সাতঙ্জন হলেন আঁজত 
*চৌধুরণ ( কৃষ্ণনগর )। অমল রায়, 
জনন ভোমিক, পরেশ সাহা ( বাদু- 
“কলা )। বংশীবদন গড়াই, ভবেশ 
' {বিশ্বাস জগাঘাথ 'বিদ্বাস (আরমান্দি)। 
জিত চৌধুরী ছিলেন সত্যনারায়ণ 
৮ সিংএর নেতৃত্বাধীন সি. পি. আই 


টির সম্পাদক । নিহতরা প্রত্যেকেই 
এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজ- 
নোঁতক কাজের সঙ্গে যুন্ত থাকতেন। 


nod 


ংশ বৰ্ষ : ৩৭শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর ৮৩, ৬০ পয়লা 


( এম-এল ) দলের নদীয়া জেলা কাম" 












মাজত চৌধুরী ছাড়া অন্য সকলেই 
রাজন'তি ছাড়া বাড়ীর জাঁমজমা 
চাষবাসের় কাজেও অংশগ্রহণ কর- 
তেন। নিহতদের প্রত্যেকেরই বয়স 
ছিল ২৫-২৬ এর মধ্যে । নিরঞ্জন 
ভৌমিক ছলেন চ্ছানীয় ফেন্ডেস 
রবের (বাদকুল্লা) সম্পাদক । 


কৃষ্ণনগরের আগের স্টেশন বাদ* 
কুল্লা থেকে পায়ে হে*টে মিনিট 
১৫৷২০ গেলেই পাশাপাশি পড়ে 
গোপালপুর ও আরমাশ্দি গ্রাম । 
গোপালপরের পণ্যায়েত প্রধান হলেন 
সি. পি. আই ( এম) নেতা সুকুমার 
চক্কবত?। 'সিধু সাঁতরা (২৫) যাঁর 
বাড়তে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে 
গোপালপুরেরই বাসিন্দা । 


গত পণ্ায়েত নিধচিনে নিরঞনরা 


কংগ্লেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের 
শেষ মুহে চূড়ান্ত, হেনস্থা করা 
হলো অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাত 
অশোক সেনকে ৷ এ. আই. গস. ?স-র 
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সি. এম. 
স্টিফেন কলকাতায় এসে অধিবেশনের 
সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছেন গোপালদাস 
নাগের হাতে। শ্রীনাগ প্রদেশ 
কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব ম.খা- 
অর খুব ঘানষ্ঠ বলে পারচিত। 


অধিবেশনের প্রাতীনাধদের বার্ড 
[বলির সমন্ত দায়িত্ব স্টিফেন সাহেব 
গোপালবাবুর হাতে দিয়ে দেন। 
তাছাড়া টাকা পয়সা কাকে কি ভাবে 


তাদের এক প্রার্থীকে নির্দল প্রার্থী 
[হসাবে দাঁড় করায় । তাঁর প্রতণক 
চিহ্ন ছল দাড়পাল্লা ৷ গত পঞ্চায়েত 
ধনবণচনেয় সময় থেকেই 'সিধুর 
বাড়তে নিরঞ্জনদের যাতায়াত 
বাড়ে। 

ঘটনার কয়েকদিন আগে সি. পি 
আই (এম) এর পক্ষ থেকে এ এলাকার 
পোষ্টার দেওয়া হয়, “জোতদারদের 
পাহারাদার নকশালরা হ"ুশিয়ার” । 


ঘটনার দন সন্ধ্যে নাগাদ চাষের 
কাজের পর নিরঞ্জন, অমল ইত্যা'দিরা 
আরমান্দি গ্রামে ভবেশ, জগনাথদের 
বাড়িতে আসে, আঁজত চৌধরণও 
সেখানে ছিলেন । সবাই গিলে জগ- 
মাথদের বাড়ির উঠোনে গন্প গুজব 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


(গাপালছাঙ নাগকে অপদস্থ করার জনয 
‘পঃ বন্ধের প্রতিনিধিরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন 


প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পা- 
দক গোপালদাস নাগকে অপদদ্ছ করার 
জন্য পশ্চিমবজের প্রতিনিধিরা হন্যে 
হয়ে তাঁকে খে বেড়াচ্ছেন । 
্ অনেক এম, এল. এ, বি. পি. 
দস, সির সদস্য, জেলার সভাপাতয়া 
" আঁধবেশনের দ্বিতীয় দিনেও তাদের 
: প্রাপ্য প্রাতীনাঁধ কার্ড পান নি। 
৮. গোপালবাবুূর চেলারা ২৭ তারিখ 
“সকাল বেলায় চার-পাঁচ ঘন্টার জনা 
কাড বিলি করতে বসেছিলেন । 
কিছু কার্ড বিলি করার পর তারা 
সেই যে বেপান্তা তারপর আর তাদের 
খংজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
বহু এম, এল. এ, পি. সি. লি 
সদস্য এবং জেলা সভাপাঁতরা হন্যে 
প্রাতনিধি কাডের জন্য গোপাল- 
বুকে খনজে বেড়াচ্ছেন । কিন্তু 














তান এবং তার সাঙ্গপাঙ্ছরা সবাই 
বেপাত্তা ৷ 


এমন কি কার্ডের জন্য হন্যে 
হয়ে প্রাতানাধরা গোপালদাস নাগের 
“কার্যত আঁফস” ক্যামাক স্ট্রগটের 
“মোনালিসা” বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া 
করেও তাকে খংজে পান 'নি। 


২৮ তারখ সকাল বেলায় 
পশ্চিমবহ্ধের প্রাতানাধক্লা আধবেশনের 
জায়গায় নেতাজণ ইনডোর স্টোড- 
নামের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান 
অনেকে গোপালদাস নাগের নামে 
অকথ্য ভাষায় গ্রালগালাজজ করতে 
থাকেন । 

শেষ পযন্ত অবন্থা সামাল 
দিতে প্রদেশ ই-কং সভাপতি হাতে 
মাইক নিয়ে রা্ঞায় ঘোষণা করতে 


থাকেন যাদের কাছে প্রাতিনিধি হবায় 
জন্য চিঠি আছে তারা ও এম এল এরা 
চিঠি ও পরিচন্ন পত্র দেখিয়ে আধ- 
বেশনে ঢুকতে পারবেন । 

আনম্দবাব্‌কে প্রশ্ন করা হয় 
পিসি সি সদস্য বেশ কিছু এম এল 
এ এবং জেলা- সভাপাঁতরা কার্ড 
পাচ্ছেন না কেন? উত্তরে আনদ্দ- 
বাবু বলেন, “এ ব্যাপারে আমি কোন 
কথা বলব না” । 

আনম্দবাবুর কথায় উত্তেজনা 
কিছুটা থামলেও গোপালদাস নাগকে 
অপদম্ছ করার জন্য একদল কংগ্রেস 
কর্ম" খনে বেড়াচ্ছেন । 

জনৈক কর্ম" জানালেন, প্রকাশ্য 
'মাটংয়ের দিন গোপালদাস নাগের 


‘তেল’ ক করে ভাঙতে হয় দোখয়ে 
দেব! 






দেওয়া হবে তাও গোপালদাস নাগের 
নির্দেশের ওপর নভ'র করছে। 

অশোকবাবুয় নিজের লোক রনি 
টাকা পয়সার দায়িত্বে ছিলেন সেই 
গোপাল রায়চৌধুরীকে দায়িত থেকে 
সারয়ে দেওয়া হয়েছে। 

গোপালদান নাগ অবস্থা এমন 
পধায়ে নিয়ে গেছেন যে অশোক- 
বাবুকে সারা ভারতের প্রাতানধিদের 
কাছে হেন্ন হতে হচ্ছে। 

যারা প্রাতনাধিদের কা বিলির 
দায়িত্বে ছিলেন তাদের কাছে কয়েকজন 


অশোকবাবুর চিঠি নিয়ে আমাম্নিত 
হিসাবে কার্ড চাইতে এসোছিলেন। 


আফস থেকে বলে দেওয়া হলো 


ই-কঃ জেবছলে 


গো/য়েন্দ। পুলিশ 


কংগ্রেপীদের গম্ডগোলের আশং- 
কায় প্রায় দুই হাজার বিশেষ 
পৃলিশ কংগ্রেস সেবাদলের পোষাক 
পরে আঁধবেশনস্থছল নেতাজণ ইন- 
ডোর স্টোডগ্নামের ভিতরে ও বাইরে 
পাহারা দিচ্ছে । 
এই সব বিশেষ পলিশ বাহিন' 
দিল্লী ও অন্য রাজ্যের গোয়েন্দা শাখা 
থেকে নেওয়া হয়েছে । 


কঃ অধিবেশনের 


কর্ড কালে।ব৷জারী 


পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের কার্ড 
না দিয়ে কংগ্রেস আঁধবেশনের বেশ 
কিছ: কা" কালোবাজারে বিক্রি করা 
হচ্ছে বলে শুধ: পশ্চিমবঙ্গ নয় বিভিন 
রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যে 


অভিযোগ করেছেন। 
জানাগেছে বড়বাজারে বেশ কিছু 
মাড়োয়াড়ীর কাছে কা পিছু 


৫০1১০০ টাকা নিম্নে কার্ড বালয় 
ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কমা মোটা টাকা 
কামিয়ে নিয়েছেন । 

_ এব্যাপারে বেশ কিছ কংগ্রেস 
প্রাতানাধ কার্ড 'বালর ভারপ্রাপ্ত 
নেতাদের নামে স্টিফেন, রাজীব গাম্ধী 
এবং শ্রীমতণ ইন্দিরা গ্রাম্ধীর কাছে 
অভিযোগ করেছেন। 


ভ।ঃ শিশির বসুর 


ব্যাগ ছিনত।ই 

নেতাজির ভ্রাতুধ্পুতর এবং কং- 
গ্রেস এম এল এ ডাঃ শিশির বস্তু ২৭ 
তাঁরখে তার কোটার কার্ড নিতে 
এসেছিলেন । তান যখন কা" নেও- 
ম্নার জন্য লাইনের পাশে এসে দাঁড়ান 


গোপালবাবুর নির্দেশ ছাড়া আমরা 
কাউকে কার্ড দিতে পারব না। 
এমন কি কাগজের কয়েকজন 
রিপোটারকে কার্ড দেবার জন্য অশোক- 
বাবু 1ঠি দিয়েছিলেন 1. অশোকবাবূর 
সেই অনুরোধও রাখা হয় নি। 
অশোকবাব্‌ এখন বুঝতে পেরে" 
ছেন যে তান নামেগা সভাপতি । 
সমন্তঞ ক্ষমতা কৰ্জা করে নিয়েছেন 
গোপালদাস নাগ ও তার সাঙ্গপাজরা। 
আধবেশনের 'দ্বিতায় দিনে বিমর্ষ‘ 
অশোকবাব? ৪81৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ 


অপেক্ষা করে সোনা বাড় চলে 
গেলেন । ্ 


দীয়ায় সাতজন নকশালকে হত্যা করণ কারা ? 





তখন একদল কংগ্রেস কম তাকে 
কাছে ডেকে আনেন । এরপর কাডে'র 
জন্য টাকা নিয়ে মানিব্যাগ সমেত 
সমস্ত টাকা ডাঃ বস্তুর কাছ থেকে 
ছিনতাই করে নেওয়া হয় । 

অনেক খোঁজাথ্ুজি করেও ডাঃ 
বঙ্গ হদিস করতে পারলেন না কি 
ভাবে তার ব্যাগটা থোওন়া গেল 
২-১ মানটের মধ্যে । বিষদম:খে 
ডাঃ বস: তার সঙ্গীকে নিয়ে আস্কে 
আঙ্কে চলে গেলেন । 


বহিস্কৃত সদস্য 


ছ।জিতে আছেন 


মালদা জেলার প্রান্তন এম এল এ 
এবং এ আই সি সি-র সদস্য শ্রীগৌতম 
চক্রুবতীকে কিছু দিন আগে দল থেকে 
বিতাড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি 
বহাল তবিয়তে এ আই সি দির 
পাচ্ছ আঁধবেশনের এ্যাকোমোডেশন 
সাব-কমিটির কাজ করে যাচ্ছেন। 
অবশ্য সুরত মুখাজপর প্রশ্রয়ে এবং 
জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আশীবাদে । 
গোঁতমবাববকে গ্রেট ইস্টাণ' 
হোটেলে যে সমষ্ট ভি আই পি প্রাতি- 
1নাধরা উঠেছেন তাদের থাকা খাওয়া 
দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া. হয়েছে । 
তাছাড়া তিনি মিনির 
যোগদান করছেন। : | | 
গোঁতম চক্রবতা* কেন্দ্ৰীয় রেল- 
মন্ত্র বরকত গনি খানের বিরদ্ধে 
গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত। 
গনি খানের সঙ্গে গোতমের 
বিরোধ চরম পায়ে । ' | 


গোৌতমকে দল থেকে বিদায় করা 
করা হলেও কি করে অধিবেশনের 
গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্বে আছেন এবং 
অধিবেশনে যোগদান করছেন সে 
ব্যাপারে অনেক ই-কংগ্পেম নেতাই 
বিচ্নিত । 
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দগ্ধ চিন্তা 


সদ্য অনাত’ কয়েকটি উপ- 
নিবচিনের' ফলাফল ই-কংগ্রেসাঁদের, 
বিশেষ কয়ে পাঁশ্চমবঙ্গের হতাশাগ্রস্ত ' 
কম”দের মনোবল বাঁড়য়ে দেবে 
তাতে-সন্দেহ নেই । ই-কং পগঙ্গি 
আঁধধেশনের -সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিন- 
থেকে? ঘরোয়া কোন্দল [নিয়ে এ'রা 
যেভাবে; জাঁড়য়ে - পড়েছিলেন তাতে 
অনেক কর্ম 'ন্রুংলাহ হয়ে পড়েন । 
সাময়িকভাবে. এই রাজ্যে ই-কংগ্রেসের . 
মরা গাঙে এখন কিছুটা জোয়ার এসে 
রা তবে অন্যান্য রাজ্যের চিত্র 
আত্মপ্র্নাদূ. লাড়ু করায় বিশেষ 
কিছ নেই ॥১ সাই যেদন'১ই-কং- 
গ্রেসকৈ, তেমনি: ধবযোধা দলগীলকে 
এই ফলাফল 'নতুন করে ভাবনা চিন্ত র . 
18785 af 
'উপাঁনবচিনের' ফলাফল যা তাতে ' 
ইকক্ে ॥ সাফল্য ৷ দেোখয়েছে' 
হাঁরয়ানা, ম্নাজন্থান। নাজ এবং 
কৃতকটা বিহারে ৷” কিল্তু ই-কংগ্রেসের ' 
দগ“ হিসাবে প্রারচিত, উত্তরপ্রদেশে 
ই-কংগ্রের ভালরকম বাধা পেয়েছে 
বির্নোধা দলপ্রহল্র- কাছে। বিহারে. 
নিপ, আই ই-কংপ্রেসের য়ে একটি. 
শান্তশাল' প্রতিপক্ষ তা 
পড়েছে। k 
উত্তরপ্রদেশে বিরোধী শান্ত অনেকটা 
ওুঁক্যবন্ধ । আরও, সংঘবদ্ধ, হলে 
ফল অন্যরকম হত! - 
1বহার,- বাজান ওঁ 'রা্্থানে” 
প্রধানত বিরোধখ' দলগুলির মধ্যে সম- 
কোতার” অভাবে" সংখ্যালঘুর: ভোটে 
ই-কংগ্রেস: নিজের প্রাধান্য বজায় 
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ব্যান্তগত উদ্যোগ এবং নদীলাক্স' বাম": 


ফুষ্টের সাংগঠনিক দ'র্বলতা:। বাম--' 





EH 


অন্যান রাজ্যের তুলনায়. 


পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের- 
জয়ের কারণ -মালদায়- বরকত সাহেবের" ' 


কর্ন 


ফুষ্টের:চেয়ারম্যান তথা £সি-পি-আই- 
(এম) নেতচস্লীসরোজ. মুখাজ" বাদও- 
এই পরাজয়কে বড় রকমের পরাজয় 
বলে মনে করেনানি তব; স্বীকার করে- 
ছেন.ষে'জনগপের সঙ্গে যোগাযোগ 


' না রাখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাঞফন্টে 
কমধ'রা 'বাচ্ছ হয়ে 'পড়েছেন । 


আর এস পি নেতা শ্রীমাথন পাল 
বলেছেন প্রাতপক্ষকে ছোট করে দেখা 


ভূল! নিজেদের 'আত্মপ্রনাদ কাটিয়ে 


ওঠার জন্য-এর প্রয়োজন; ছিল একথা, 
ঘরোয়াভাবে কোন কোন ফন্ট নেতা. 
কার করেছেন । যে দটি কেন্দ 
উপানবার্চন হল সেখানে সি-প-আই 
(এম ) কোনাদনই মজবুত সংগঠন 
করতে পারোঁন ৷ 


লড়াই করতে. পারেনি ! শেষ মহতে 
বামফতষ্টের নেতারা বড় বড়" সভা' 
করেছেন ।- নিজস্ব সংগঠন" ‘চাই একথা” 
তান বলেন । 

তবে শ্রীমতগংগাম্ধী নিশ্চয় অন্ত- 
বত" নিবচিনের/ভাক+ দিয়ে : দেবেন: 
গকনা,তা. নিয়ে জজ্পনা- কল্পনার 
িল্তু' অবসান, এলানা ॥৷ এই' উপ- 
নিঝচিন: 
আগামী মাসে কলকাতার বৈঠকে 
[নিজেদের কর্ম সভী,. স্থির. করতে 
আরও.নংহত হওয়ার . চেস্টা" করবে, 
শ্রীমতগ গাম্ধীও আর দেরী না'করে 
:" প্রাতপক্ষের-প্রস্তৃতির় আগেই নি 
চনের ডাক" দিতে পারেন । সেই- 
ভাবেই উন তাঁর সংগঠনকে প্রস্তুত 
করছেন 1 শ্রীমান রাজীব '- গাদ্ধী 
ইতিপর্বে নিজের এলাকায়-নিবচিনী 
প্রচারে নেমেছেন ।- তবে রাজ্যসভায় 


সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার - অতটা গরজ 
এখনই 'নেই। কারণ .. নিধনের 
"কণাক বম নয় । 


ফারককে ত।জডাতে ই-কঃ বেলন : 


জম, ও" কাশ্মারে অশান্তির 
পারবেশ স্যাষ্ট করে রাষ্ট্রপতির 
শাসন, জার করার: আপ্রাণ. ' চেস্টা, 
শুরু করেছে” এ রাজ্যের" ই-কংগ্রেসী - 
নেতৃত্ব!" ফার বক আবদ:ল্লার- বিধা-:- 
য়কদের মধ্যে ভ.ঙন ধরাবার সংযাগ 
না থাকায় ই- কংগ্রেস এখন রাজ্য 
জুড়ে বিশৃংখল পারশ্থিত রচনা 
করছে। এ ব্যাপারে রাজশব গান্ধীর 
পরামর্শ অনুযায়ী অরুণ নেহয়ু 
এবং "ইন্দিরা গান্ধীর বিশবাসভাজন 
এম 'এল ফোতেদার যাবতীয় পাঁর- 
কঁ্পনা' রচনা করে কাশ্মীরের. ই কং- 
গ্রেসকে মদত দিচ্ছেন । প্রথম দিকে 
ধশরেশ্দ্র বক্ষচাকীী এদের অন্যতম সহ- 
যোগ ছিলেন । কিন্তু ধারেন্দ বরগ- 
চারর গোপন ইচ্ছা ছিল, ফায়ুক 


আবদল্লাকে যেভাবে হোক বরখাষ্ত 
করে নিজের একজন আত্মীয়কে এ. 
পাজোর মৃখ্যমন্ত্র করা । এই পার- 
কঙ্গনার কথা অগ্নণণ নেহরু এবং 
ফোতেদার জানতে পারায় সব গন্ড* 
গোল হয়ে যায় । তাছাড়া শেষপষত 
ধীরেশ্দ্ ব্রহ্মচারী" নিজেই বিপাকে 
পড়ে, - যাওয়ায় অরুণ নেহরু এবং 
ফোতেদারের সংবিধা হয়! 

সশমাম্ত অগুলে বিশুংখল পরি- 
স্থিতি রচনা করে আবলশ্বে ফারুক 
আবদুল্লাকে বরথান্য করতে এখন 
তাই রাজ্য ই-কংগ্রেস -নানাবিধ 
আম্দোলন শুর করেছে । বিম্বচ্চ 
সনে জানা গেছে, এরাই ওয়েস্ট 
ইন্ডিজের সংগে ভারতের ক্রিকেটে 
দিন ভারত িরোধী 'জিগির তুলে 
আবদ:ল্লার দলের ঘাড়ে _দোষ 
চাপায় ॥ 


সাম্প্রদায়ক এবং" 
. অসামাজিক ব্যান্তর বিরুদ্ধে সক্রিয় 


থেকে” বিরোধীরা যেমন" 


দপপ।। শুক্রবার, ৩০শে 'ডিসেপ্বর। ১৯৮৩ 
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শ্ৰীপতি নন্দী 


পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াচক ও. 
কৃফগঞ্জ উপানবানে কং-ইর নিদারুণ 
সাফল্য উদ্ত দলের” কদাকার ইমেজকে 
সদাকার রূপে মদ্ডিত. করে.না তুল- 
লেও. তার প্রেনাধীয় উৎসব-সজ্জ্বাকে 
একটা রাজনোৌতিক হিভাঁতি এনে" 
দিয়েছে তেমনটা মনে করা চলে। সে 
যাই-হোক, কিন্তু তথাকাথিত বিজ্য়ো- 


' সবটা যে খোদ প্রেনামের চাইতেও 
অনেক বেশগ-চেক'নাই ধরেছে তা-' 


প্রায়" স্থিরনিশ্চিত। অনেকেরই: 


ধারণা, রাজুর মায়ের কপালটাই 7. 


দারুণ! তা না হলে বোম্বাই” 
আঁধবেশনের পর তিনটা মাস 'কাটতে 
না. কাটতেই প্লেনাম নানাধের 
আরেকটা মহোৎসব অনুষ্ঠান করতে 
বসেই এমন অভাবনায় বিজন্ন বাতা 
কায় কপালে জোটে? একের পর এক 
সাক্সি অনুষ্ঠানের কারণ ব্যাখ্যা 
করতে শ্রীমতী রুদ্রক্ষমালনশ যখন 
পল্ডশ্রম করে চলেছেন এবং পন 


রাজশবচাঁদের তত্বাবধানে চেলা- 
চামহজ্ডাগ্রণ যখন বোধবাই প্রস্তারনার 
চাঁবরতচ্বণ'' ফিলকাতা- প্রস্তাব” 


নামধেয়- বঙ্তুতে রঙ"বেরগের" কস-" 
মেটিকসের প্রলেপ লাগিয়ে প্রস্তারকে 
খানিকটা বামাস্মক (left-orinted) করে 
তুলতে -গলদঘম হচ্ছে, ঠিক তখনই 
সমন্ত- মুস্কিল আশান করে, দিয়ে. 
প্রেনামীর-প্রোব্রেমকে মান করে দিয়ে 
বিজয়োধংসবের  জয়ঢাক - বেজে 
উঠলো । নিথ্প্রভ প্লেনামে জ্ঞাতব্য, 


. শ্রোতব্য কিছুই পরিবেশন না-ই 


বা হলো, কিন্তু ‘প্রাণের প্রাণ” রাজ'ব- 
চাঁদের আরেক' ধাপ উল্লগ্ফনের 
ব্যবস্থাপনা যে আরো কুম্ুমান্তাণ 
হয়ে গেলো প্লেনামের দ্বার্থকতা তো 
সেখানেই ! ৩০ শে ডিসেম্বরের 
রাজকীয় বিজয়োধসবে প্রেনাম সম্প- 
কশয় এতাধক কি-ইবা আর বাতা 
থাকতে পারে ? 
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প্রেনাম,না, হাতী? সমগ্র 
ব্যাপারটাই, চ্যাংড়া ভাষ্যে যাকে 
বলে, দু নম্বরী। কেনা জানে, 
ইং-কং নামক বস্তুতে কোন দলায় 
ণনবচিন হয় নাঃ কোন নিত 
এ আই 'সিস নেই, কোন 'িবাচিত 
ওয়াঁক'ং কমিটী ভি নেহী ? এবং 
ইং-কং এর জীবদ্দশায় তেমনটি কদাচ 
ঘটবে তেমন সম্ভাবনাও নাচ্ভিঃ তবু 
তথাকথিত কলকাতা প্রেনামই বা 
কেন ব্যাতিক্রম হতে বাবে? অতএব 
এ আই সি সি আর ওয়ার্কিং কাম- 
টির আসর বসলো, বোম্বাই গ্রচ্তা- 
বনায় চাঁবত-চর্ধণ হলো, সমবেত ' 


ততীয় বিশ্বের নেত্রী 


কন্ঠে রাজপাঁরবারেয় জয়ধ্ান, কৃতে 
প্লেনামের পরিসমাপ্তি ঘটলো । অবশ্য 
প্রাইভেট  কোম্পানধর ধাঁচে তৈরী, 
একটি মান পাঁরবারেয় ' সেবাকাষে? 
নিযুক্ত ও উচিহন্টভোগণ-বাহিনণর 
জীবনে করণীয় বলতেই বা. কি আর 
আছে, থাকতে পারে” কিংবা পাচ্ছি 


অধিবেশনে প্র অঙ্গসঙ্জাই বা আর 
কির্‌প হতে পারে? 
০ ০... ০ 9 


ধস্ববাঁধক অধিবেশন যে দেশে অনু" 
চ্ঠত. হয় সে দেশের রাম্ট্রনায়ক-ই 
পরবতর্ঁ দু" বছরের জন্যে 
এর - চেয়ারম্যান বলে গণ্য হয়ে 


থাকেন? এটাই:- ?নজেেটি সম্মেলনের ' 


প্রচলিত বাঁধ। এবারেও এ চেয়ার" 
ম্যান'য্ন সৌভাগ্যটা- ইরাকাঁয় রাষ্টর- 
প্রধান্রে-প্রাপ্য ছিল, ইন্দিরা? গাদ্ধণীর, 
নহে.।: 'কিন্তু.১৯৮৩, সালের “নাম? 
সম্মেলন ইরাকে -অনুচ্ঠিতহলে ইরাণ' 
বাগদাদ আক্রমণ'- করবে, সেরূপ 
হুমকণর ভয়ে ইরাক ‘নাম’ সৃশ্মেলনের 
দায়িত্ব গ্রহণে নারাজ হলে ধূর্ত 


“ ইান্দয়া চাম্সটা ক্যাচ করেন “এবং 
দিল্লশতে ‘নাম’ সম্মেলনের আয়োজন: 


করে এর চেয়ারম্যান, তথা 


যশার গ্রামে কিছুক্ষণ 


এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 


কলকাতা থেকে 'বি্চূপুরের 


এক্সপ্রেস বাস ধরে: চাঁপাড জরা যাবার 


ইচ্ছা ছিল ৷. টিকিট পেলাম না । বসার 
আশা ছেড়ে ?দয়েছিলাম । ভি, আই, 
পি সিট ফাঁকা । এক সহদয় যাত 
বললেন, আরে মশাই, আপনিও 
ধিভ-প” হয়ে বসে পড়ুন না ক্যানেন 


ঈমলে ( এম; এম, এ ) সাহেব আসেন. 


লাই। 

বসে: বসে গা 
রাস্তার দু দিকে দৃশ্য দেখতে দেখতে 
কথা. চালাচ্ছিলাম পাশের সিটের 
যাত্রীর সঙ্গে। উনি যাবেন শাবল- 
বা হুগলণ জেলার শহর 


গ্রামগুলোতে কলকারখানা 
by {দন গাঁজয়ে উঠছে বলে তাঁর 
চিন্তা আছে। কারখানার বিষ মাথা 


জল 'দিজ্ল রোডের ধারে পাট ডান- 
কানিতে যেমন ক্ষতি করছে তেমনি 
পোলবা দাদপুর বকের বারোল, 
আকনা প্রভাত গ্রামেরও । 


চাঁপাডাঙ্গা নেমে যেতে বেশ 
সময় লাগলো । হরিণখোলা থেকে 


চেয়ার পারষনী খেল: যে ভাবে, 


তৃতীয় বিশ্বের নেতা, না ছাতা ? : 
কে না দানে, নিজেটি " সম্মেলনের ' 





পদ, 


চেয়ার পান্লসন হয়ে বসেন । অবশ্য, 
উপরোষ্ত দল্প' সম্মেলনেই রাজনৈতিক 


১ খসড়া নিয়ে শ্রীঘত! গান্ধী যখন প্রায়. 


কোণঠাসা হয়েপড়েন। তখন.রাজ- 
নৈতিক ‘অমব্যারাসমেষ্ট' ঠেকাতে 
রাজনোতিক প্রল্তাবের নামে 'নামো 
নমো” পাঠ সমাপনান্তে অতঃপর সা 
অথনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে বিপুল হৈ “এ 
চৈ করে শ্রীমত' গান্ধী তার হীশ্দরীয় ও 






দেখিয়োছলেন। একমাত্র তা-ই যদি 
তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্ব করা হয়ে থাকে, 
তাহলে" বলতেই হয়, তার খেল: . 
সেখানেই খতম হয়ে গেছে । এতাধিক 
নেতৃত্ব ভাগ্য তিনি যে অঞ্জন করেন 
নি. তা-ও, বারে, বারে প্রমাণিত - 
প্রথমে শ্রীমতী আহত; ওয়াশিংটনে 
"প্‌ওরল' এটেম্ডেন্ড' মান সামিটে . * 
এবং তারপরও [বিগত মাসে রাষ্টসংঘের ঝা 
সাধারণ সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্র্তা-. 
বের উপয়  ভোট-ভাগাভাগির " ফলা- 
ফলে। এমনও দেখা গেছে। যখন, 
প্রীমতীর নেতৃত্বে পাঁরচালিত- ভারত - 
সরকার দেড় শতাধিক সদস্য রাষ্ট্রের - 
উপান্থাততে জাতিসংঘে বিচ্ছিয। 
একা--একমান ক্ষুদ্র ও ভারত নির্ভার" 
ভ্‌টান ছাড়া আর একটা 'রাম্টাও নয়া- এ 
দিল্লীর সঙ্গে নেই) নেতৃত্বে'তো 'দ্‌রের 
কথা। তারপ্ররও 'তৃতায়. বিশ্বের. 
নেত্রী ? হায়রে, কংগ্নেসী বিদোবুদ্ধি! ১ 
হায়রে, মাথা মুস্ড- শিরদাড়াহধন “" 
ইং কং-মাগাঁগৃণ, তোমাদের অমল. 
গ্যেনগাণ্ম. তোমাদেরই, চির-সপদ ও 
হয়ে থাক, দেশবামীকে- জ্ঞান-সন্পদ. 
বিতরণ করতে গিয়ে কেন আর; - 
বিড়ম্বনা ডেকে এনে মহান; নে? নু 
সহ ডুবে মরবে বাচ্ছা,? : se 
(আগাম সংখ্যায়. ‘কলকাতা প্রেনাম : 
ও হীম্দরণয় অভিলাষ’) . 


প'য়তাল্লিশ মিনিটের, পথ যশার. : 
গ্রামের) মনোল্লার আলী এখানকার. :- 
কলকাতার তালতলায় নিকেল দোকানের ও 
মালিক । তাঁর ছেলে শেখ-মজাহাদ- 
আলার. স্গে কথা হয়েছে । নদীর পাড়ে = 
পাশাপাঁশ কয়েকটি গ্রাম গোপালদহ- 
যার, ভেউাটয়া, ধনপোতা ৷ পায়ে 
পায়ে একট; এগিয়ে গেলেই মানচিত্রে 
ফুটে ওঠে কাবলে। খেলে, নারায়ণপদর 
গ্রামগলো । 


অনেকেই উষ্চনতে বাড়ী করেছেন।' এ 
মাটির বাড়ী বন্যায়, ভেসে যায় তাই এ 
সামান্য সতর্কতা । ভ্বে বন্যা সদ্থায়” 

সমস্যা । খুব ঘনঘোর বর্ষ! না হলেও“ 
বন্যা 'হতে_ পারে। যার গ্লাচ 
আছে মশার প্রাইমার! স্কুল । যশারে+ 
পাশের গোপালদহেও - প্রাথমিক বিদ্যা 
লয় রয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়ের, . 
হাই স্কুল বলতে কাকে বোঝে? নদীর 
পাশে চন্দ্রবান গ্রামে চগ্দুবান স্কুল 
হাই স্কুল। তাও আবার জ:নিয়া- 
শেষাংশ ৭ম পঠ্ঠায় 













চি 


ডি 
অশোক ৬১ 
স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন ও 

সত্যানুসম্ধানের উদ্দেশ্যে একাসন্তিক. 
নক্ঠায় উতম্ধ ডিরোজিওয় যে 1শক্ষা- 


নীতি ছান্্রমহলে আলোড়ন তুলোছিল - 


শা; সত্যি কথা বলতে, স্মকালপন 
“গাঁড়া সনাতনপন্থী ও 'হম্দু নেতৃত্ব ও 


চ্কায়পন্থী নেতৃত্ব কেউই মেনে নিতে 
সারেন নি । রামমোহন গোচ্ঠী ও 


. রাধাকান্ত গোম্ঠীর মধো - ছাশ্িক 
সুতপন্ন অবস্থানে থাকা সত্বেও 
ডরোজিওর বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই 
ই যুস্ধমান গোষ্ঠী মোটামাটি সম-অব-. 
স্থানে (common platform) এসে. 
‘বাঁড়িয়েছিলেন। *পন্ট কয়ে বলতে 
টালে ডিরোজিওকে এই দুই গোচ্ঠী 
‘-ommon enemy বলে চিহিত 


সরতে [পছপা হয়ান যদিও য়াধাকান্ত- 


 গাচ্ঠীয় ধৰ্মসভা ও রামমোহন 
i ন মাষ্টার ব্রাক্থসভার পারস্পরিক সম্পর্ক“ 
“ছল প্রবল ঘন্বসংকুল। আর বাষ্তব 
 এরম্থা ছিল £ রামমোহন গোষ্ঠী 


সনাতন 'হম্দুপথণ রাধাকাম্ত গোষ্ঠীর ' 


[ছে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । 
সার এ সময় অর্থাধ ১৯1১১।১৯৮৩০ 
ই ঠাঁরখে রামমোহন বিলেত যাওয়ায় 


' ধামমোহন গোষ্ঠীর বিপর্যয় আরও, 


চন'ঁয় অবস্থায় এসে পেশছায়। 
সৈ যাই হোক, পারস্পারিক দ্বদ্ঘসংকুল, 
*্পর্ক সত্বেও রামমোহন গোষ্ঠী ও 
খেরাধাকান্ত গোম্ঠণ ডিরোজিওর 
লারোখধিতার ক্ষেত্রে ছিল এঁক্যবন্ধ। 
রামমোহন ভিরোজিওর 'শিক্ষা- 


নীতি সম্পকে অন:ুক্‌লে মত্যমত্‌ . 


পপাযণ কয়েন নি।? আর, রাধা 
কশ্ত দেবের পক্ষে, সনাতন হিন্দু 
ধমীয় দউভংগ্রীতে, কখনও 'ডয়্লো- 
' দ্ওর শিক্ষানীতির সমর্থনে যাওয়া 
সম্ভব ছিল না। 
কেমন ছিল ? 
‘Such was the ‘force ০021015 
instructions that the conduct 
‘of the students 
| college was most exemplary 
and gained them the applause 
‘of the outside world not_ only 
bh a literary or scientific point 
$ of view but what was of still 
‘greaier irhportance, they all 
ere considered men of truth. 
t- Indeed the College boy was a 
Eons for truth and it was 


a general belief and saying 


Amongst our countrymen, which 
the. 
lime, must acknowledge that I 


‘ those that. remember 
uch a' ‘boy is incapable of 
“glsehood because heis a coll- 
রিট বন্তুব্য হিন্দ; কলেজের 
তৎকালীন করাণিক (০1619 হরমোহন 
নট্েপাধ্যায়ের। এহেন সত্যনিষ্ঠ 
নীতির চিন্তানায়ক ডিরোজিওকে 

জ থেকে -বহিতকারের সিদ্ধান্ত 
টা হয়। রাধাকাম্ত দেব, রাম” 
মল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, 


কুমার ঠ।কুর প্রমুখ . রাধাকাম্ত 
টা Ee 
-{ 
) 


ডিরোজিওর শিক্ষা 


out of the, 


সণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর; ১৯৮৩ 


রোজিআনগ £ ডিরোজিওর সময়ে ও তারপর 


গোষ্ঠীর ভামিকা যেমন সরাসার নিবন্ধ 
হয়েছিল ডিরোজিওর পদচাতকয্নণের 
প্রস্তাবের পক্ষে তেমনি রামমোহন 
গোষ্ঠীর প্রসম্নকুমার ঠাকুর রসময় 
দত্ত প্রমৃখও ডিরোঁজিওর অনুসরণের 
পক্ষেই অবন্থান ধনয়েছিলন । সংখ্যা" 


গরিষ্ঠের মতামতসাপেক্ষে, আত্মপক্ষ 
সমর্থ‘নেয় সুযোগ বাতিরেকেই, ডিরো- 
ওকে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে 


হলো ২৫!৪৷১৮৩১ তারিখে। আর, . 


এ ঘটনার পত্র ডিরোজিও মাত আট 
মাস বে'চোছিলেন । 


I দুই ॥। ul | hy 
রি পদচণতির পর 
ডিরোজআনরা আরও সংঘ বদ্ধভাবেই 
রামমোহনপখধ ও- রাধাকাম্তপতধীদের- 
বিরুষ্ধে সোচ্চার হতে, থাকে | কৃষ- 


মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিওর ছান 
না . হলেও তান ছিলেন 


একান্তই ডিরোঁজওর অনহগামণ । 
১৭৷৫৷১৮৩১ তারিথে তান প্রকাশ 
করেন ‘এনকোআরার’ পানশ্রকা। 
এরপর ১৮।৬।১৮৩১ তারিখে ডিরো- 
দিআন দাক্ষণারঞ্জন প্রকাশ করেন 
'জ্ঞানান্বেষণ'--বাগুলা সাপ্তাহক। 
তাছাড়া স্বয়ং ডিরোজিওর সম্পাদনায় 
দ্য ইস্ট ইণ্ডিআন’-ও দৈনক পল্লিকা 
হস্বে বেরোতে থাকে । পাবেস্তি 
দুটো পাশ্রকাই লামাজিক শঠতার 
বিরদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে আর 
,ডিরো্রওর পান্রুকা এর দৈনিক ভাষ্য 
{হিসেবে আং্মপ্রকাশ করতে থাকে। 
কৃফমোহন ' ‘The Persecution or 


“: Dramatic Scenes Illustrative of 


present state of Hindoo society 
of Calcutta’ শক এক নাটিকাতে 
হিন্দু সমাজের কণণধ!রদের শঠতা, 
কাপট্য, অসাধৃতা। ইা্দুয়পরায়ণতা 
প্রভূত বাস্তব ঘটনার ওপর আলোক- 
পাত ' কয়েন, যা গোঁড়া .হিদ্দু 


নেতৃত্বকে ক্ষিপ্ত করে তুলোঁছল। আর 


স্বভাবতই সনাতন, হিম্দঃপন্থী 
রাধাকাপ্তগোষ্ঠী এর [বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত 
হয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে চক্কাম্তে লিপ্ত 
হয়। কৃষ্মোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
ডোঁভড হেআরের পটলডাঙ্গার স্কুলে 
শিক্ষকতায় নিযস্তর ছিলেন। তাঁদের 
যোগ্যতা প্রশ্নাতগত হওয়া সত্বেও 
রাধাকাম্ত দেব ডেভিড হেআরের 
কাছে এ*দের পদচয্যাতির প্রন্তাবাভীত্ক 
[চিঠি 'লিখলেন £ ' [ think you 
might have heard the parti- 
culars of the. dinners of the 
two teachers of the Putuldanga 
School and consequently wish 
to know whether you are 
determined upon removing the 
outcasts from the School or 
retaining them to corrupt the 
Hindu Pupits.* স্পন্টতই দেখা 


যাচ্ছে এ চি'ঠ নিছক আক্লোশ সঞ্জাত। 


সপষ্টতই এ চিঠি য্াধাকাম্ত গেখ্ঠীর 
তরফ থেকে ডোঁভড় হেআয়কে শ'সা- 


নর নামান্তর । "ডিনার" সবাস্ত প্রশ্ন 
তুলে বলা হয়েছে এহেন শিক্ষকদ্বয়কে 
পদচহত না করার অর্থই হলো হিন্দ্‌ 
স্থাতদের “কোরাপ্টেড করে তোলা । 
আর এর ফল হিসেবে দেখা গেল, 
ডোঁভড হেআর রাধাকান্তের গোঁড়ামশর 
কাছে নতি স্বাকার করেছেন এবং 
ফলতঃ কৃষমোহন ও রাঁসিককুষণ পদ- 
চহাত হলেন। িরোজওর প্রতি 
আক্রে.শের দ্লটনা ডিরোজিআনদের 
প্রতি পুনরাবান্তি হলো! 


রাধাকাম্ত গোষ্ঠীর শঠতার 
বিরুদ্ধে ডিরোজিআনার যেমন সোচ্চার, 


ছিলেন তেমান রামমোহন গোষ্ঠীর 


বিরুদ্ধেও সোচ্চার বন্তব্য রেখোছলেন। 
পামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের 
ডিরোঁজআনরা আখ্যা 'দিয়োছিলেন 
হাফ লিবারাল” বলে ৷ ভিয়োজও 
স্বয়ং তাঁর পত্রিকায় রামমোহন ও তাঁর 
অনগামশদের বিরদ্ধে লিখেছিলেন 
রামমোহনের মতামত বা দৃ্টিভাঁজট 
যে আসলে কি তা তাঁর শত্রু কিৎবা 
মত কেউই নিধাঁরণ করতে পারেন না। 
‘..Rammobhon, it is well-known, 
দা to the Vedas, the Koran 
and the Bible, holding them all 
probably "in equal estimation, 
extracting the good from each 
and rejecting from all whatever 
considers apocry phal.. .He has 
always live like a Hindoo.. 
His followers, at least, some of 
them are not very consistent. 
Sheltering themselves under 
the shadow of his name, they 
indulge licentiousness in every- 
thing forbidden in the shastras 
as meat and drink, while at 
the sametime ‘they feed the 


Brahmins, profess to disbelieve 
Hinduism and never neglect 


to have poojahs at home.8 
এখানে রামমোহন ও তাঁর অনু" 
গামণদেষ কাপট্যের স্বরুপ ষথার্থ- 
ভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে । পুজা 
সম্পাঁকত রামমোহনগোষ্তীর যে- 
স্বিরোধতার ইক্ছিত িরোজিও, 


রেখেছেন তা রামমোহন গোষ্ঠীর . 


সুবিধেবাদণ দম্টিভঙ্গণর [ভাত্তিমূলকেই 
চিন্ত করোছল। রামমোহনপন্থ? 
নেতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর ‘রিফমার’ 

পাতায় পোত্তালকতার 
িরোধতাও করেছেন আবার সাড়দ্বরে 
বাড়াতে দর্গপজ্ঞাও করেছেন । 
রামমোহনপ্রহ্থার অন্যতম নেতৃত্ব দ্বারকা- 
নাথও বাড়ীতে সাড়ম্বরে দগ'পুজা 
করে নিজেদের সুবিধাবাদিতা ও 
স্বারবোধিতার দস্টাস্ত তুলে ধরেছেন । 
এদের, বিশেষতঃ প্রসম্বকুমারেয় এই 
পূজা অর্থাৎ পোতাঁলকতা সংক্ৰান্ত 
স্ববরোধিতার চারশ্রোণ্মোচন হতে 
থাকলে জনৈক রামমোহনপস্থ প্রসন্ন- 
কুমারের পূজাপার্বণাদি ও পৌত্ত- 
গলকতা-বরোধিতার ব্যাপারটার মধ্যে 
স্বাবরোধিতার আষ্তিত্বহখনতার বাল্ঞবতা 
সপ্রমাণ করতে গিয়ে লেখেন যে 


প্রস্নকমার celebrated the 
idolatrous .Poojah in his family 


house, not because he approves 
of it, but because he cannot 
avoid doing it কেননা The 
property he inherits from his 
anchestors is left to him on 
condition of celebrating this 
Poojahs every year...,“ যা কিনা 
য্যান্তধাম'তার বিপরাঁতে উদ্ভট ও 
হাস্যকর শিশুসলভ 
নামান্তর | 


॥ তিন ॥ 


১৮৩৩ সালের ফেব্রয়াঁরতে 
অথাৎ ডিরোজওর মতুর প্রায় 


চোদ্দ ম'স পর ডরোজিআনরা আরও ' 


ঈপদ্ট ভূমিকায় আসতে থাকে। 
১৭৯৩-এর কণওআলিসীয় জাম 


বশ্রোবন্ত যা এদেশের কৃষকদের ওপর ' 


দৃদশা চাপিয়ে দেবার চিরদ্থছায়ী 
বন্দোবস্ত, িরোজআনরা তার 


বিরোধিতায় অবতধর্ণ হয়, যা কিনা 
রামমোহনের চিন্তাচেতনার ঠিক 


[িপরধত। জিরোজিআনরা লেখেন £. 


The permanent settlement in 
Bengal, though perhaps con- 
cocted and set to work with 
the best motive imaginable, 
has. in consequence of glaring 
defects in the judicial system, 


betrayed on utter neglect at 
the right of the humbler 


classes. এই চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্তের - 


প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় 
দৈন্য সত্বেও, ডিরোজআনয়া বুঝে- 


ছিলেন যে এই ব্যবচ্ছার মাধ্যমে 
51001010161 0193565'স্এর | আঁধকার 
অবহেলিত হয়েছে । এরপর এাপ্রল 
মাসের দিকে {ডরোজিআনরা ভারত” 
বর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হতে থাকেন । তাঁরা 'নাঘধায় লেখেন 


যে একদল ব্যবসায়ীর ওপর এদেশের . 


কর্তৃত্ব করার আঁধকায় ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে । The question 15, how 
far can they frame laws and 
administer justice, so as to 


protect our rights and liberi- 


ties, consistently with " their 
merchant spirit ? ইংরেজ শাসনে 
সাধারণ মানুষের আঁধকার পদদলিত 
হওয়ার বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রাতবাদমহখর 
হয়ে লেখেন যে ইংরেজ ' আমলে 
the poor labours still left in a 
precarious position with régard 
to his rights. | ৮ 

১৮৩৪ সালের ৫ই জানুআরি 
ম:দ্র/যন্ত্রের স্বাধীনতার দাবীতে যে 
সভা হয় ডিরোজিআনরা সে সভায় 


1[বশেষ ভূমিকায় এাগয়ে আসেন ।' 


ডিরোজআন এই সব. প্রগাঁতশপল 
ভাঁমকাকে রামমোহনগোচ্ঠী ও রাধা" 
কাম্তগোচ্চণ খুব একটা ভালো চোখে 
দেখেনান, বিশেষতঃ তাঁদের ইংরেজ 
শাসন ও জমিদারাবঝোধী ভামিকার 
সংক্রনতার জন্য । আর এর ফলম্বরংপ 
দেখা যায় যে জামদারশ্রেণীর স্বাথ‘- 
রক্ষার উদ্দেশ্যে রামমোহনগোম্ঠী ও 


রাধাকাম্তগেষ্তঠর যৌথ উদ্যোগে. 


হিন্দ; .কলেজে ১২১১ ১1৩৭ 
তারিখে জমিদারদের সংগঠন নিম.ণর 


আদ্দায়ের . 


|) তন 


জন্য এক সভা অন;ুম্ঠিত হয়, যেখানে 
জমিদার স্বাথ'রক্ষার উদ্দেশোই একটা 
কাঁমাট গাঠত হয় । এই কাঁম- 
টিতে ষেমন রামখোহনপন্থী ও রাধা- 
কান্তপন্থণ অনুগামণদের প্রাধান্যম[লক 
সহাবস্থান লক্ষণীয়। ঠিক তেমাঁন 
ডিরোঙ্জিআনদের এখানে অনুপাঁন্থতিও 
সমান লক্ষণীয় । শু তাই নয়, 
এর উত্তরকালীন পায়ে অর্থ 
২১।৩1১৮৩৮ তারিখে জমিদারদের 
সভায় ডিরোজিআনরা স্বাভাবিকভাবেই ' 
উপোক্ষত থাকেন ।, এই জমিদারদের 
সভায় সদস্য কেবলমারর কারা. হতে পার- 


বেন সে সম্পকে সপন্টতই বলা হলোঃ 
the only qualification to 
become its member being the 
possession of interest in (116 
soil of the ০০৪০/.৯ স্বভাবতই 


খই. সংগঠন ছিল শ্রণগতভাবে 
জাঁমদারদের সংগঠন এবং একই সঙ্গে, 
এর শ্রেণী চারন্র ছিল কৃষকন্ার্থ 
বিরোধী । আর এই ্বাডাবিকত্্ের. 
সূত্র ধরেই এই সভা জমিদারদের 
স্বার্থ রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিল, যেখানে 
ডিরোজিআনরা কৃষকদের স্বার্থ'রক্ষায় 
ও তাদের অধিকার রক্ষায় ঠশ্ন নিয়ে, 
সক্রিয় চিষ্তাভাবনার, শরিক, হয়েছেন, 
যায় সাক্ষ/ চিরদ্থায়ণ বন্দোবন্ত প্রভূত 
সংক্রান্ত প্রচ্নে আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি । এমনাক মারশাস বাপে 
ভারতণয় কুলগদের প্রীতি অত্যাচারের 
বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়েছিলেন 1. 
এরপর ১৮৪২ সালের এাপ্রলে ডিরো- 


দিআনরা ‘বেঙ্গল স্পেনটাটর। প্রকাশ, করে 


তার মাধ্যমে সামাজিক কুসংক্কার, 
ধর্মীয় গোঁড়ামশ প্রভতর বিরুদ্ধে 
যেমন সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তৈমাঁন' 
জামদারদের বাভন্ন ধরনে কৃষক: 
শোষণ ও নিপীড়নের তথ্যাবলীও 
প্রকাশ করতে থাকেন। 


৬ 


এরপর ২০।৪।১৮৪৩: তারিখে: 
জর্জ টমসনের প্রশ্তাবানুসারে ইংলন্ডের 
অনুসরণে ধরাটিশ ইম্ডিআ সোসাইটি” 
প্রতিষ্ঠা করেন ভিরোজিআনরা । 
জাঁমদা়দের সংগঠনটি যেমন জমি- 
দায়ত্রেণণর স্বার্থ রক্ষার সংগঠন হিসেবে 
আঁবর্ভত হয়েছিল, "তেমনি এই 
সংগঠনটি কোন [বিশেষ শ্রেপীর স্বার্থ 
রক্ষার নোঁতিবাচক দিকটি দেশ 
করতে গিয়ে 'বলল 8 the British! 
India Society...to ‘secure the ' 
welfare, extend the just rights" 
and advance the ‘interests 10. 
all classes of our fellow, sub-,. 


19০5. ১০ >পচ্টতই লক্ষণ'য়.-যে,- 
ইংরেজ শাসন. ' বিরোধিতার কথা 
এখানে আর আ্ঞত্ব "নিয়ে উপস্থিত 
নেই.। এবং এরপর রামগোপান!, 
ঘোষের বন্তব্য.েকে এর গ্েণণচারর ণ 
সম্পকে স্পন্ট . ধারণা হয় £ 7779 
Society shall adopt andrecom- 
mend such measures only, as 
one consistent with pure loy- 
a'ty to the person and Govern- 
ment 00 the reigning 
sovereign of the British. 
dominions....and shall discoun- 


[| 
শেষাংশ ৬চ্চ পূষ্ঠায় 


॥ চায় ।। 


বৈরচারী মাকে গের বিরুদ্ধে 
ফিলিপাইনের জনগণ বিক্ষোভে উত্তাল 


অনেক ঘাঁপ নিয়ে 'ফালপাইন 
রাশ্ট্র । যোড়শ শতাঙ্দশতে' এই 
দ্বীপপুঞ্জ শ্পেনের  উপানবেশে 
পাঁরণত হয় ॥ উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি থেকে এই দেশকে বিদেশীর 
হাত থেকে মস্ত করার জন্য সামান্দ্য- 
বাদ বিরোধী আন্দোলন সুর হয়। 
এই শৃতাখ্বীর শেষের দিকে মাকিনি 
দরকার এই দেশের বিপ্লবী আন্দোল- 
নকে সাহায্য করার ভান করে এই 
দেশে অনপ্রবেশ কয়ে । সেই যে 
ঢুকেছে আন্দ অবাধ দেই দেশে 
মাকি'ন সাম৷জ্যবাদীরা . নিজেদের 


ঘাঁট করে স্থরনখ ভাবে . বসে 
রয়েছে । এই শতাধ্দধীর প্রথমে 


ফিলিপাইন স্পেনেয় পারহতে 
মাকন উপাঁনবেশে পারণত হয়। 
তখন থেকে মাঁকন সামাজ্বাদ 
বিরোধ আন্দোলনের শস্য সংগ্রামে 
রূপান্তর ঘটে, তিরিশ দশকের মাঝা- 
মাক ওয়াশিংটন সরকার ফিলিপাইনে 
স্বাত্তশাসনের ' নামে কিছ অনহগত 
স্থানশয় লোককে শাসন ক্ষমতায় বাঁসয়ে 
দিয়ে নিজেদের শোষণ অক্ষগ্র রাখার 
প্রয়াস চালাতে আর্ত করে। 

তারপর আয হয় [ঘিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ । জাপানগরা এই দ্বাপ- 
পৃ) দখল করে নেয়। সেই সময় 
এই ঘাপপুঞ্জে জাপ 'বিরোধা সশস্ত্র 
প্রতিরোধ' আম্বোলন গড়ে ওঠে 
সেখানকার কমিউনিন্ট পাটির 
নেতৃত্বে । ১১৪৪ এ জাপনৈন) এই 
হাীঁপ পাঁরত্যাগ করে। এরপর 
ফিলিপাইনের জনগণ আবার যাতে 
মাকিন অন:প্রবেশ না ঘটে তারজন্য, 
সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই মাকিন, 
বিরোধী লড়াইকে চূর্ণ করার জন্য 
মান . সরকার ১১৪৬ সালে 
ফিলিপাইনকে স্বাধান রাম্দ্র হিসাবে 
স্বীকার করে এবং নামে সাধারণতনশ্ত্র 
মধাদা দিয়ে কার্যত এই দেশকে মাকিনগ 
তাঁবেদার রাতের পরিণত করে। 
পণ্চাশ দশকে তাদের অনুগত র্যামন 
ম্যাগসেসেকে রাষ্ট্রপাত করা হয়। 
এইভাবে মাকিনীরা বশংবদ অনেক 
সেনানায়ককে রাষ্ট্রের. প্রশাসনে নিয়ে 
আসে কোন গণতাশ্নিক পদ্ধতিতে ' 
নয়; কেবল গায়ের জোরে। এই 
সব কারণে বহ্‌ দেশপ্রেমিক নেতা 
অত্যাচারের ভয়ে বিভিন্ন দেশে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ।. 

এই দ্বীপপুঞ্জে কোন শিল্প গড়ে 
ওঠে নি! জমি সংস্কারের দ্বারা 
কৃষকদের অবন্ছায় 'উন্বাত্র কোন 
ব্যবস্থা -হপান। . সাধারণ মান, 
শোষণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে 
পড়ে ক্রমশঃ সরকার বিরোধী সশন্ত 
সংগ্রামের পথে যেতে বাধ্য হয় । 

১৯৬৫ সালের প্রথমে ফাঁপ“নাশ্দ 
মাকেসি মাকি'ন সহায়তায় ফাল" 
পাইনেয় প্রেসিডেন্ট নির্বা'চত হন। 
তারপর ১৯৬৯ সালে আবার ক্ষ৭- 


' হয় সাধারণ নিবচিনের জন্য । 


তায় এসে বিরোধী শক্তির সংগঠিত 
প্রাতিরোধের সম্মুখদন হন । এই প্রাতি- 


রোধ চূণ“ কয়ার জন্য ১৯৭২সালে তান 


দেশে সামারক আইন জ্বারী করেন ।, 
দাঁঘ'কাল যাবত দেশকে সামারক 
আইনের মধ্যে রেখে দেশ শাসন 
করেন। ১৯৮১ সালের জানার! 
মাসে সামারক আইন তুলে নেওয়া 
হত 
এক দশক ধরে নিবণচন" 
আইন থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সব 
গণতাশ্মিক আইন এমনভাবে বদলানো 
হয়েছে যাতে জনগণ সমন্ত রকম 
মৌলিক অধিকার থেকে বাত 
হয়েছে । এই অবন্থায় ১৯৮১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ 'নর্বাচনের 
প্রহসনের মারফৎ মাকেসি আবার ছয় 
বছরের জন্য প্রোসডেম্ট 'নবাচিত 
হন। এই দিবণচন [বিরোধীরা বয়কট 
করে। বিরোধী সব'জনশ্রম্ধেযন নেতা 
বোনগনো খ্যাকুইনো আট বছর জেলে 
থাকার ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
মরণাপন্ন অবস্থায় ১৯৮০ সালে 
চাঁকংসার জন্য মার্কিন য্যস্তরাণ্টে 
চলে যান। তান সেখানে সুদ্ছ হবার 


পতাকা তলে সকলকে সমবেত করার 
চেষ্টা চালানো হচ্ছে । দেশের তরুণ 
ব্াদ্ধজখবীরা এই ফুন্টের শারক 
হচ্ছে বেশ" বেশী করে । ২৫ থেকে 
৩৫ বহরের মধ্যে এক নতুন 
নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে। এতে সব অর্থ- 
নশীতাবিদ ছাত্র, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার 
আমলা থেকে আরম্ভ করে চাচের 
পুরোহিত পর্যন্ত রয়েছে। যতই 
সরকার দমননশতি বাড়ছে ততই 
জাতীয় গণতাম্ক ফুষ্টের প্রভাব 
বৃদ্ধ পাচ্ছে । বারবার রাম্ট্রপাতি 
নিবচিন বর্জনের ডাকে যেভাবে জন- 
গণের সাড়া মিলেছে তা প্রমাণ করে 


ফন্টে প্রভাব কতদ্‌র পর্যম্ত . 


বিস্তৃতি লাভ করেছে । 

বিরোধী নেতা মিঃ এ্যাকুইনো 
দেশের বাইরে থাকলেও দেশের গণ- 
তঁণ্ক চেতনা সম্পন্ন জনগণ তাঁকে 
দেশের নেতা হিসাবে শ্রন্খা কয়ে 
আসছে । তাই প্রেসিডেন্ট মাকেসি 
চান নি মঃ এযাকুইনো দেশে ফিরে 
আনুন । এতদসত্বেও অনেক ভাবনা 
চিন্তার পর এযাকুইনো দেশে ফিরে, 
আসায় সিদ্ধান্ত নেন। সেই অন:- 


পয় হাভার্ড বিদ্বাবদ্যালয়ে চাকরী সারে ২১শে আগষ্ট তান বিমান যোগে 


নেন। কারণ তাঁর বম্ধুরা তাঁকে 
সাবধান করে 'দিয়োছলেন এই বলে যে 
তান যদ দেশে এখন ফেরেন তাহলে 
সরকারণ ষড়যন্ত্রে তাঁর নিহত হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে । 


তবে মিঃ এ্যাকুইনো সেখানে : 


থেকে গেলেও শুধুমাত্র শিক্ষকতা 
করেন নি, ফিলিপাইন থেকে পলা- 


‘তক অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ 


করে দেশে একটি দরকার বিরোধ 
জাতীয় একা কস্ট গড়ে তোলার 
প্রয়াস চালান । ৮১ সালে [তান 
নিকারাগুয়া সফর করেন। সেই 
বহরের আগষ্ট মাসের শেষের দিকে 
হংকং যান। সেখানে এক সাংবাদিকের 
প্রশ্নের উত্তরে তান বলেছিলেন, 
তাঁদের উদ্দেশ্য হল দেশের বিভিন্ন 
শ্রেণদকে নিয়ে দেশে একটি জাতাঁয় 
গ্ণতাশ্মিক ফুষ্ট গঠন করা । তাহা 


চান আগে দেশ থেকে মাকি'ন যুদ্ধ- 


ঘাঁটি সয়ানো হোক ।, কারণ তাদের 
কাছে মার্কন সাম্মাজ্যবাদই প্রধান 
শত; । তারপর দেশের সমন্ত বিরোধী 
শান্তুকে একাঁট কর্মনপর ভিত্তিতে 
ওঁক্যবদ্ধ করে স্বৈরতষ্রের অবসান 
ঘটাতে হবে। তাছাড়া অন্য কোন 
বিকক্প পথ নেই। . | 

[তান আরও বলেন, 'ফলিপাই- 
পাইনের কমিউানিষ্টদের মধ্যে নানান 
আদর্শগত মতাঁবরোধ থাকলেও 
তারা সকলে স্বৈরতন্তের অবসান ও 
মাকিন ঘাঁটি অপসারণের প্রশ্নে এক" 
মত। দেশের মানুষ রাজনৈতিক 
পাঁরবর্ত'ন চাইছে । তাই কমিউনিষ্ট 
প্রকজ্পিত জাতীয় গণত।শ্মিক ফুল্টেয় 


[ফিলিপাইনের ম্যানিলা {বিমান বন্দরে 
উপাস্থত হন। বিমান থেকে অবতরণ 
কালে সরকারী নিরাপত্তা বাহনশর 
সামনে তিনি আততায়ীর গুলিতে 
নিহত হন। 
মিঃ গ্যাকুইনো এইভাবে নিহত 


হবার প্রতিবাদে সমগ্র দেশ 


বিক্ষেভে ফেটে পড়ে। ২৫শে আগষ্ট 
তাঁর শ্রবদেহ নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের. 


মিছিল দুনিয়ার বিক্ষোভ সমাবেশে 


এক ইতিহাস সৃষ্ট করেছে । সকলেই - 
মনে করছেন এই হত্যাকান্ড পর্ব, 
পাঁরকঙ্পিত এবং এই কাজ খুবই 


নিখত ভাবে সমাধা করা হয়েছে । 
এর পিছনে প্রোসিডেস্ট মাকে সের হাত. 
রয়েছে বলে সকলে সন্দেহ করছেন। 
২৭শে আগষ্ট “ওয়াল স্ট্রীট জানলি”- 
এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে মঃ' 
এযাকুইনোর নিহত হবায় ঠিক তন মাস 
আগে ২১ শে মে 'ফালাপনো রাণ্টর- 
পতির স্ত্রী শ্রীঘতশ ইমেলদা মাকেসের 
সঙ্গে নিউইয়কে‘র ফালাপনো কনসাল 
অফিসে শ্যকুইনোর . তিন ঘণ্টা 
ধরে নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
হয়। মিসেস ইমেলদা গ্যাকুইনোকে 


দেশে ফিরে না যাবার জন্য পরামর্শ‘. 


দেন। তান যদি দেশে প্রত্যাবর্তন, 
করেন এবং তাঁর দ্বামীয় বিরোধশদের 
সঙ্গে, মিলিত হন তাহলে তান. 
নিহত হবেন বলে ভয় দেখান হয়.। 
২১ শে আগষ্ট মিঃ এযাকুইনোর' 
হত্যাকাস্ডকে, উপলক্ষ করে দেশে 
বিদেশে প্রচন্ড প্রাতবাদের মুখে 
মাঁকনি য্যন্তরাষ্ট্রের সরকারণ মহলের 
প্রাতিক্রিয়াও কৌতুহলোম্দপক । 
যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন মহল 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০লে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ - 


প্রেসিডেন্ট রেগনের ফিলিপাইন 
সফর বাতিল করার পরামর্শ দিয়ে" 
ছিলেন। কারণ এর ফলে 'ফাঁলপাইনে 
মাঁকন প্রভাব ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা 
রয়েছে । কিন্তু ধুরম্ধর ক্টনশীতক 
ও বর্তমান রেগন সরকারের আম্ছা- 
ভাঙ্গন - হেনরা কিসিঞ্জার পহেলা 
সেপ্টেম্বর এই ব্যাপারে এক মন্তব্য 
প্রস্ছে বলেছেন, রাষ্ট্রপাত রেগনের 


ফিলিপাইন সফর বাতিল করা ঠিক, 


হবে না। কারণ মাকিন সরকারকে 
মনে রাখতে হবে মাকোঁস ১৯৪১ 
সাল থেকে মাক'ন মিত্র । 

দেশে প্রচন্ড বিক্ষোভের 
মূখ মাকেসি নিজের দেশের ও 
দুনিয়ার লোককে ধোঁকা দেবার জন্য 
তাঁর প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিজার 
ভিয়াটাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে 
ঘোষণা করে এক চমক লাগাতে চেষ্টা 
করেছেন৷ তার ঘোষণায় বলা হয়েছে 
[তানি ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত যাঁদ শাসন 





অপ হয়ে 


‘বিহারের খবর 
কেরে।দিনের দাম ৩০ টাক। লিটার 


বিহারের বেশ কয়েকটি জেলায় 
কেয়োসনের তাঁৱ আকাল চলছে । 
প্রশানানক- ব্যথতার সুযোগ 'নয়ে 
কোথাও কোথাও কেরোসনের দাম 
১০ টাকা লিটার বাঁক হচ্ছে৷ 
সুযোগে মোমবাতিয় দামও প্রচন্ড 
বেড়েছে । সাধায়ণ সাইজের মোম- 
বাতির দাম দুটাকা । 

এদিকে 'বিদযযং বিপর্যয় চলছেই । 
কোথাও কোথাও সারাদিনে দ:-ঘম্টাও 


লেডী ভাজ্গরের আকাল চলছে 


বিহারে মহিলা-ডান্তারের প্রচুর 
পদ খালি থাকা সত্বেও উপযান্ত 
প্রাথীর আকাল দেখা দিয়েছে। 
ফলে বিভন্ন হাসপাতাল ও পরিবার 


পরিকল্পনা দপ্তরে সাধারণ মহিলাদের 
নানারকম দুভেগি পোহাতে হচ্ছে। 


এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গয়ে. 


জানা গেছে, [বিহারের জনৈক মন্ত্রীর 
স্ত্রী সরকার ডান্তার হিসেবে একটি 
হাসপাতালের দায়িত্বে আছেন। কিন্তু 
ভদ্রমহিলা উন্ধ হাসপাতালে আদৌ; 


মেড্রে। রেলের ভি এম ও-বর কাহিনী 


মেট্রো রেলের ডি। এম,ও ডাঃ 
পিকে কুদ্ডুর বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপ- 
ব্যবহারের আরও অভিযোগ পাওয়া 
গেছে । তান বিভাগীয় এ্যাম্ববলেন্সে 
চড়ে কদিন আগেও দাক্ষিণেম্বরে 
বেড়াতে গিয়েছিলেন ৷ এই শ্যাদ্বৃ- 
লেশ্সে চড়েই হাতিপূর্বে তান মাছ 
ধরতে গিয়েছেন। দুগপিংজায় বোঁড়য়ে- 
ছেন এবং,অফিসেব্র সময়েই মাকেশটং 
করেছেন ।' জানা: গেছে, এ জন্যই 
প্রয়োজনের সময় আযাম্বুলেশস পাওয়া 
যায় না। | 

বিশ্বন্ত সরে জানা গেছে, ডাঃ 
কুদ্ডুর সুপাযিশেই এ ডি এম ওর 
ভাইকে প্যাথলাজ বিভাগের ক্যাজু- 
য়াল স্টাফ হিসেবে নিম্লোগ করা হয় । 
অথচ এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ 





এই. 





নি 


কাষ' চালাতে অসমর্থ হন তাহলে “এ 
মিঃ সিজার তাঁর দ্থলাভিষন্ত হবেন । + 
এই ঘোষণায় [বিরোধী বা সরকার" স্ব 
কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হতে পারোনি। 

এটা একটা রাজনোতিক চাল । ক্ষমতা এ 
হস্তান্তর করার কোন ইচ্ছা প্রোসডেন্ট . এ 
মাকেণসের নেই ৷ বর্তমানে ফাল” এ 
পাইনে প্রোসডেম্টের কার্য পরিচালনা ' .. 
করছেন ১6 জন পরিষদ সদস্য। 
পর্বে সিন্ধাম্ত হয়েছিল যদি প্রোস- 
ডেষ্ট মাকোঁসের মৃত্যু হয় অথবা অন্য 
কোন কারণে শাসন ব্যবচ্থা অচল হয়' 
তাহলে এই ১৫ জনের পাঁরষদ দেশের 
শাসনভার গ্রহণ করবে! সবচেয়ে. 
আশ্চর্যের ব্যাপার হল মাকোঁস এই ২ 
পাঁরুষদের মধ্য থেকে কাউকেও তার ' 
উত্তরাধিকারী করলেন না, এমনাক তাঁর. 
সী শ্রীমতী ইমিলদা ধিন সব সময় 
তার প্রতি পদক্ষেপে নানান ভাবে 
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বিদ্যুৎ সরবরাহ চাল: থাকছে না। 

বিহারে বিদাং ঘাটাতর এই ভয়াবহ 

পাঁপ্ান্ছাতর জন্য চাষেরও ব্যাপক 

ক্ষত হচ্ছে। সাধারণ চাষীরা এ. 
[বিষয়ে বিক্ষোভ জানালেও কর্তৃপক্ষের: 
সে বিষয়ে কোন, নর নেই.। কষ" * 
বিভাগ সতে, জানা গেছে। এজন্য 
গম ও সর্ষে চাষে প্রয়োজনীয় জল 
পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদনও ' :. 
বানত হবে বলে অনমান করা হচ্ছে *- 









যান না। বাড়ীর কাছাকাছি একটি 
নার্সং হোমে তিনি বে-আইন+ 
কিছু মাঁহলা ভান্তারের সন্ধান পাওয়া = 
গেছে, যারা সয়কারি বেতন গ্রহণ: 
করেন, কিণ্তু . কমস্ছানে প্রায়শই 
যান না। কতৃপক্ষ সম্প্‌প" ওয়াক", - 
বহাল থাকা সত্বেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ' -- 
করছেন না কেন, সাধারণ মানুষ: সর 
তা জানেন না। 
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পদে কেন ক্যাজুয়াল কমা দিয়ে কাজ' : 
করানো হচ্ছে অনেকেই সেই যহস্য 
উদঘাটন করতে পায়ছেন না । যেমন |: 
এ বিভাগে ল্যাবরেটরী আটসট্যান্ট . 


সুজাতা কুম্ডুর নিয়োগ নিয়েও. 
অনেকে বিস্মিত ॥। কেউ কেউ মনে. 
করেন সুজাতা কুষ্ড্‌র এখনো ' 


চাকর করায় নিহ্নতম বয়েসই হয় 
নি । অথচ 'ঁড এম ওর সঙ্গে আত্ম" ' 
মতা আছে বলেই এই নিয়োগ ঘটে ।*: 
' মেট্রো রেলের কাজকর্মে“ কাডণ ৰ 
পাশের প্রয়োজন খুবই কম । কিন্তু 
ডি এম ও সাহেবের কার্ড পাশ থা 
আছে। অনেকের সন্দেহ, বধমানে, 
মেয়ে জামাইকে দেখে আসতে যাতে * 
গাঁটের কাঁড় খরচ না হয় সেঙ্রনাই ক ' 


ভান এই কার্ড পাশ কাঁরয়েছেন ? টি 





॥ শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর; ১৯৮৩ 


গরুর চবি ও 


বনস্পাঁত বা ভোঁজটেবল .ঘিতে 
গঙ্র চার্ধ ভেজাল মেশানো নিয়ে 
গোটা দেশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে 
ব্যাপক আলোড়ন, সৃষ্ট হয়েছে। 
দোনিক পন্লিকাসমূহে এ সম্পাঁকত যে 
সংবাদ বেরিয়েছে, তা অসংবদ্ধ এবং 
 ধবাচ্ছিন্ন । আমরা গোটা ব্যাপারটাকে 
যথাসম্ভব সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরার 
' ফচষ্টা কলম । 
ূ মাস কয়েক আগে বোচ্বে কাণ্টমস 
'ঁবদেশ থেকে আনা ৬৭০০ টন 
গোর চাব আটক কর়েন। শেষ 
ন পষাণ্ত এক কোটি নয় লক্ষ টাকা 
' জারমান। আদায় করে এ চাঁব ছেড়ে 


দেওয়া হয়। এ চবি আমদানী 
কারয়েছেন জৈন শুদ্ধ বনম্পাত নামক 
কাট কোম্পানণ, যারা বনম্পাঁত বা 
ভেজিটেবল ঘিয় খ্যাতনামা উৎপাদক । 


দেয় বনম্পাঁত দুটো নামে বাজারে 
গুলে, “অজন্তা” এবং "পিপল" । এই 


খবর জানাজানি হওয়ার পরই প্রশ্ন 
উঠল, একটি বনম্পাঁতি কোম্পানী 


কেন গোরুর চাঁব আমদানী করবে? 
তবে কি এ চাঁব বনম্পাতিতে ভেজাল 
* দেওয়া হয়? এ সম্ভাবনার কথা মনে 
হতেই হনলচ্ছূল পড়ে গেলো । শাসক 
দলের কাষ'করণ লভাপাতি রক্ষণশপপ 
সণ কমলাপাতি প্ৰিপাঠী আত'নাদ 
“করে উঠলেন, “নরকেও আমাদের 
“গা হবেনা ৷" লোকসভার অধ্যক্ষ 


নলয়াম বাকর নির্দেশ দিলেন, 
_ “ব্যাপায়টি ভাল করে তদন্ত করে দেখা 


'হাক) কারণ কোটি কোটি লোকের 
L সণ্টমেণ্ট এর সঙ্গে জাঁড়ত।” 


“ভজালের প্রমাণ 
পাওয়া গেল 


। পাঞ্জাবের ভাতিষ্ডারে ৯০ 'ট 
কার আটক করা হল, দেখা গেগ 
গত্যেকটিতে ১২ টন করে গোরুর 
পর্ব । এগুলো পাওয়া গেল কেদারনাথ 
মট্টলের গুদামে; যার একটি কোৌমিকেল 
ফ্যা্রী আছে, কিন্তু বনম্পাঁত 
তৈরাঁর লাইসেন্স নেই । এথান থেকে 
 এগারুর চাঁব লয়াসার বনদ্পাতি হিসাবে 
বির হাঁচ্ছল ! মিল কাগজপত্র 
দেখিয়ে প্রমাপ করলেন যে এঁ চার্ব 
"তান জৈন শুদ্ধ বনম্পাঁত কোম্পানী 
থেকে আইনসঙ্গত ভাবেই কিনেছেন । 
দাজাব সরকার আরো আশি নমুনা 
পরীক্ষা করলেন, তা থেকে দুটোর 
শধ্যে গোক্ুর চার্ব পাওয়া গোল, 
এগুলো শপপল' মাকাঁ টিনে বিক্রি 
হচ্ছিল । 

'_ বনম্পতি তৈরীর আয়েকটি বড় 
কৈদ্দু হচ্ছে রাঁচী। এখান থেকে 
বহার, পশ্চিমব্ষ, ওঁড়শা ও মধ্য- 
প্রদেশের ব্যাপক অণ্চলে বনম্পাত 
_ স্রবরাহ করা হয়। এখানে ৫৩৮টন 
গোরুর চবি" বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, 
যার ৩০০ টিনেয় মালিক হচ্ছেন 
_ নেক সত্যনারায়ণ, সান ফ্লাওয়ার বা 
সূযামুখশ,মাকা দিয়ে এরা বনস্পাতি 
' (বক্ধী করেন। বাকী ২৮৩ টিন 
গাওয়া গেছে রাজ প্রোডং কোম্পানী য় 
) 


A 


বনম্পতি-ঃ 


কাছে। এছাড়াও আরো কিছ: ড্রামৃভত্তি 
চাঁব পাওয়া গেছে, সঙ্গে কিছু খালি 
বনস্পাঁতির টিন। রাঁচীর একট পান্তীকা 
লিখেছে যে, “গাঁজিয়াবাদ ও পাঞ্জাব 
থেকে নূতন টিনে গোরুর চার্ব ভার্ত 
করে স্থানীয় ডিলারদের কাছে বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় । হ্ছানগর 
ডিলাররা তাতে নানান জাতের লেবেল 
লাগিয়ে কম দামে বির করে” 
দক্ষিণ বোদ্বাই-এর দি ফার্ম এবং 
চন্ডিগড় ও দিস থেকেও গোরুর 
চাঁব ও চর্বি মিশ্রিত বনস্পাতির ব্যাপক 
বিক্রয়ের খবর পাওয়া গেছে । বিহারের 
খাগারিয়ায় জনৈক আগরওয়ালার 
দোকান থেকে ৪০২ টিন এ ধরণের 
ভেজাল বনস্পাতি উদ্ধার কয়া হয়েছে 
বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 
সরকারের টনক নড়ল 


{বিনোদ জৈন একজন কাঁর়িংকম! 
ব্যান্ত এবং দেশের সবোচ্চ রাজনৈতিক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রবল ঘানচ্ঠতা 
ছিল। সেই কারণেই এর আগে বহু 
কেলেংকারি করেও তান পার পেয়ে 
গেছেন । কিন্তু এবারের ব্যাপারটা 
অন্যরকম হওয়ায় তার রাজনৈতিক 
রুক্ষকরা তাকে ত্যাগ করলেন । ফলে 
বিনোদ জৈন “নাসা” গ্রেপ্তার হলেন 


এবং গোরুর চার আনয়ন করা ' 


বেআইনী ঘোষণা করা হল । বিনোদ 
জৈন এবার নূতন রাঞ্গনোঁতক 
মুয়ুষ্বী যোগাড় করলেন লোকদলের 
এম, পি. রামেণ্বর সিংহকে। রামেশবর 
সিংহ জানালেন যে শুধুমাত্র দৈন 
শুদ্ধ কোম্পানীই গোরুর চার্থ আম- 
দান করে না, আরো লতেরোটা 
ফাম'ও এ চার্ আমদানণ করেন। 
এর মধ্যে নয়টাই 'আবার বনস্পাঁত 
আমদানগ করেন । লোকদলের এম, 
পি, আরো অভিযোগ করেন যে 
হিন্দুম্ছান লিভার, টাটা ওয়েল মল 
ইত্যাদি কোম্পানী আরো বহু বেশশ 
পরিমাণ চার্ব আমদানশ করেন, এখন 
শুধুমাত্র বিনোদ জনকে দোষ দিয়ে 
লাভ কি? গোরুর চা আনয়নের 
[লিন্টে যে সমন্ত ফার্মের নাম আছে, 
তারা অনেকেই বনস্পাতি প্রস্তুতকারক, 
একথা সত্য. কিম্তু এদের মধ্যে সবোঁচি 
পারমাণ চাঁধ' যে বিনোদ জনই 
আঁনয়েছেন, একথাও সত্য। 
একটা হিসেবে দেখা যায় এই 
বছর এ পর্যন্ত এক লক্ষ টন চাব 


আমদানণ হয়েছে, তারমধ্যে ২০ হাজার 
টনই আনিয়েছেন বিনোদ জৈন । 
সরকারী ভাবে যে ব্যবস্থাগৃলি 
বিনোদ জৈনের বিরহ্ধে নেওয়া 
হয়েছে, তা শেষ পৰ্যন্ত কতথানি 
টিকবে, তা সণন্দেংজ্নক। বিনোদ 
জৈন নিজে বলেছেন যে, এটা একটা 
“temporary phase“. বিনোদ 
জৈনের এই আশাবাদের কারণ তার 
অফিসের দুটো ছবি দেখলে বোঝা 
যায় ॥। একটি ছবিতে তিন রাণ্ট্পাত 
জৈল সিংয়ের সঙ্গে আঙলক্রনে আবদ্ধ, 
আরেকটি ছাবতে তান আর, কে, 
ধাওয়ানের সঙ্গে ফ্রেমবন্থ। তাঁর একটি 


কার্ডে রাম্ট্রপাত ভবনে সরাসাঁর প্রবে- 
শের অধিকার মোহরাত্কিত আছে, 


সেখানে লেখা আছে বিনোদ জৈন 
হচ্ছেন ‘guest of the President 


সাবান ও গে'রুর চবি 
পোরুর চার্ব এই দেশে আম- 
দান'র অনমাত দেওয়া হয়েছিল 


মূলতঃ সাবান তৈরাঁর জন্য, কাপড় 
ধোয়ার সাবান (laundry 5980) এবং 


গায়ে মাথা সাবান (10119: 5০৪০)দুটোর 
ক্ষেত্রেই গোরুর চবি" অত্যন্ত প্রয়োজ- 
নশয় উপাদান । ভারতের শতকরা 
সত্তর ভাগ গায়ের, সাবান এবং পঞ্চাশ 
ভাগ বার সোপই গোরুর চাবর 


'মশ্রণে তৈরী । কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদও 
কিছুদিন আগে এক 'নদেশ 'দিয়ে 
বলেছেন যে দেশের মধ্যেকার বাঞ্জারের 
জন্য যে সাবান তৈরী হবে, তাতে 
গোর চাঁধ মেশানো চলবে না, 
শুধুমাত্র বিদেশি প্রোরতব্য সাবানের 
জন্যই এ চার্ব ব্যবহার করা চলবে । 
কিন্ত এই নির্দেশ মানা হয়না, কায়ণ 
গোরুর চাঁব* ছাড়া ভাল সাবান তৈরী 
করা নাক আদৌ সম্ভবপর নয়। 
দন্দ-দ্ছান িভার। টাটা অয়েল মল, 
গোদরেজ ইত্যাঁদ বিখ্যাত টয়লেট 
প্রস্তুতকারক কোম্পানশরা সকলেই 
গোরুর চার্ব আমদানশ করেন। 
হিন্দুস্থান লিভারের জনৈক মৃখপা্ 
সম্প্রতি অবশ্য বলেছেন যে শুধুমান্ন 
একপোর্ট ভেরাইটির জন্য তারা এ 


চার্ব ব্যবহার করেন, 'কল্তু টাটা 
অয়েল িলেয় জনৈক মুখপাত্র এ 


বন্তব্যের বিম্লোধিতা করেছেন । এ 
মৃখপাত্রের মতে সমন্ত বৃহৎ কোম্পা" 
নই সাবান তৈরীতে গোরুর চার্ব 
ব্যবহার করেন, তাদেশের জনাই হোক 
আর [বিদেশের জন্যই হোক । 

বি জে পি, এম এল এ বিনোদ 
গুপ্তা আঁভযোগ করেছেন যে এ সমস্ত 
বৃহৎ ফার্মগুলো সাবানেয় উপরে 
কোনো সময়েই লিখে দেয় না যে এর 
মধ্যে গ্রোরুর চার আছে, কারণ 
তাহলে দেশের অধিকাংশ লোক এ 
সাবান ব্যবহার কর্পবে না। শ্রীগুপ্া 
এই লুকোচদারকে প্রতারাণা বলে 
আঁভাহত করে এর বিরুদ্ধে আদ্দোল- 
নের ডাক 'দয়েছেন। বলাবাহুল্য 
দেশে সমস্ত গায়ে মাথার জনাপ্রয় 
সাবান হিশ্দুম্থান লিভার, টাটা বা 
গোদরেজ জাতীয় কোম্পানীগুলো 
প্রস্তুত করে-_ধর্মমভাবাপাম জনসাধায়ণ 
এগুলো সম্পর্কে এখন কি মনোভাব 
গ্রহণ করেন তা লক্ষ্যণ'ায় ৷ 


গোরর চবির রাজনীতি 
বলা বাহুল্য, এদেশে অন্য সমস্ত 
ব্যাপার নিয়ে যেমন হয়, গরুর চা 
নিয়েও প্রচষ্ড ম্াজনপীত চলছে । 
বিনোদ জৈন নিজে বলেছেন যে 
তিনি জৈল সিং বনাম দরবারা সং 
“এর বগড়ার শিকার হয়েছেন । কিন্তু 
বিষয়টা এখন আরো বড় সব“ভারতাগয় 
রাজনশাতর বিষয়ে পারপত হয়েছে । 
বি জে পি সহ সমন্ত দ'ক্ষণপন্থা 
বিরোধ’ দলই আভযোগ এনেছেন 


রহগেচর অন্তরালে 


যে ইন্দিরা কংগ্রেস দল আগাগোড়া 
এই ষড়যল্ল্লের শারক ছিলেন এবং 
এই দলের হাতে দেশবাসঈর ধর্ম আর 
নিরাপদ নয় । প্রধানমন্ত্রী হশ্দয়া 
গান্ধী আবার গোটা ব্যাপারটার 
জন্যই অন্যদের দায়" করেছেন । তার 
মতে গরুর চার্ধ আমদানপর ব্যাপা- 
টা আগে ছিল নিল্পশ্মিত। কিন্তু 
জনতাআমলেই এই বস্তুটিকে অবাধে 
আনয়ন করতে দেওয়া হল অর্থাৎ 
open general licence এর আও- 
তায় আনা হল । কথাটা সত্য, কারণ 
১১৭৪ সাল পযন্ত এই চার্ব এদেশে 
আসত মান বিশ হাজার টন, তার 
পরবতর্দকালে এই চাবির বার্ষিক 
আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে এক 
লক্ষ টন। এখন পর্যন্ত অবশ্য এই 
চা আমদান"র ব্যাপারটা শালকদলের 
বিরুদ্ধেই জনমত স:ষ্টিতে সাহায্য 
করছে, 'িম্ত্‌ অনেকেরই ধারণা শেষ 
পর্যন্ত এ হাওয়াই উল্টোদিকে 


1 পাঁচ) 


ঘুরিয়ে দিতে পারবেন । 

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু 
দ্বারকা মঠের শংকরাচায এক বাপশতে ' 
বলেছেন যে অজ্ঞাতসারে গোরুর চার্ব 
বা এ জাতীয় কিছুর সংস্পশে এসে 
ধমণনাশ হয় না। যাদের মন বেশী 
সন্দেহপ্রবণ, তাদের জন্য [তন প্রায় 
শিত্তের বিধান দিয়েছেন। এদিকে 
পুরীর গোবর্ধন মাঠের অপর শংকরা- 
চাষ" আগামী ২রা ফেব্রুয়ারণকে এ 
্রায়শ্চিত্তের তারিখ হিসাবে ঘোষণা 
করেছেন। তানি আরো বলেছেন যে 
বি, জলে, পি দলের বত'মান হৈ চৈ 
ইলেকশন শ্টাষ্ট মাত, কারণ ১৯৬৯ 
সাল থেকেই এঁ চাব‘ আসছে। এতদিন 
তারা চুপ করে ছিলেন কেন? 


১৮৫৭ সালে এই গোরুর চাব“ 
রাইফেলের টোটায় ব্যবহার করা 
নিয়েই 'নিপাহণ বিদ্রোহের সন্তেপাত 
হয়েছিল, এখন আরো একশ শ্রিশ 
বৎসর পর একই ধরণের ব্যাপার নিয়ে 
রাজনপাতর জল কোথায় গড়ায় তা 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার । 


উত্তরপ্রদেশের খবর 


৬৫ দিনে ১৪ জন খৃহবপুৱ হৃতুয 


গত পনেরো দিনে উত্তরপ্রদেশের 
হামিরপুর জেলায় ১৪ জন গৃহবধূর 
অকাল প্রয়াণ ঘটেছে । এদের বোশর- 
ভাগকে হয় শবাসরুদ্ধ করে, নয় 
নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। 
এদের অপরাধ বিয়ের সময় এদের 
অভিভাবকেরা উপযুক্ত পণ দেন ন 


অথবা পরে পণ দেবেন বলেও শেষ 
পযন্ত আঁক দ:রবদ্ছার জন্য পণ 
দিতে পারেন নি। উত্তর প্রদেশের 
একটি জেলার এই মর্মান্তক চিত্র দেখে 
স্বাভাবকভাবেই অনুমান করা ষায়ন। 
সমগ্র রাজ্যের ফি দুরবস্থা । 


জগজীবন হিন্দু দম।জ নিয়ে ব্যস্ত 


কংগ্রেস জে-র নেতা জগঞজগবন 
রাম এখন রাজনগাঁততে বামপ্রন্থ নিয়ে 
হিন্দ, সমাজের পদনগ্ঠনে তৎপর 
হয়ে উঠেছেন । কয়েকদিন আগে 
বারাণসা হিন্দু কলেজ হলে অনৃম্ঠিত 
সধভারতীয় তফসালী? জাতি ও 
উপজাতি সম্মেলনে হিন্দ; সমাজ 
নিয়ে তান নানা মন্তব্য করেছেন । 
তার মতে, গত ৬০ বছরে দেশের 


'নানাবি্ন পয়িবত‘ন হলেও তফস'ল' 
জাতি ও উপজাতিরা এখনো অচ্ছুৎ 
হয়ে আছেন। প্রসঙ্গত হাঁরজনদের 
পুজা করার অধিকার থেকে বত 


করার জন্য হিন্দু সমাজের প্রধানদের 
তান দায় করেন। জগজশবন বিদ্বান 


করেন; ভারতকে শীান্তশালশ এবং 


এক্যবদ্ধ রাখতে হলে হিন্দু লমাজকে 
সর্বাগ্রে থাগয়ে আসতে হবে । 


চাকরী পাইয়ে দেবার নামে প্রতারণ। 


রেলে চাকর? পাইয়ে দেবার নামে 
একটি শন্তিশাল চক্র এখন সর্বত্র জাল 
'বাছয়েছে । এদের জালে পড়ে 
প্রতারিত হচ্ছে দারদু এবং স্বল্পশিক্ষত 
যুবকেরা । উত্তর প্রদেশের একজন 
বিশিষ্ট রেল অফিসার সম্প্রতি এবিষয়ে 
অনুসম্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন, 
এই চক্র শুধ্‌ চাকরপ পাইয়ে দেবার 


ই-কঃ বাহিনীর নয় 

বায়াণস'র ই-কংগ্রেসণী যুববাহিন' 
একট নতুন ধরণের আন্দোলন শহর 
করেছে৷ এদেয় দাবি ১১৮০ সালের 
[নবচিনে যারা নিবাঁচিত হয়েছেন, 
তাদের সবার বর্তমান সম্পাত্বরর পার- 
মাণ জানাতে হবে। লব দলের 
[বিরুদ্ধেই তাদের এই দাবি হলেও 
মুখ্যত ই'কংগ্রেসের কিছু নিঝচিত 
প্রাতানধির মুখোশ খুলে ধরাই 


নামে নানাবিধ অপকমে যেমন 
সিন্ধহস্ত, তেমান বিশিষ্ট ব্যাস্ত ও 
অফিসারের সই নকল করতেও কসর 
করছে না। সমগ্র বিষয়টি তান রেল 


ব্যবদ্থা নিতে আবেদন করেছেন । ' 


আকন্দ লন 


এদের উদ্দেশ্য । এরা মনে করেন, 
ইন্দিরা গান্ধীর দোহাই দিয়ে এইসব 
দলপয় প্রার্থীরা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যান্ত- 
গত সম্পাত্তর মালিক হয়েছেন । 
আগাম নিবচিনে যাতে এদের প্রার্থী“ . 
না করা হয় সেজন্য তারা গোপনে 
রিপোর্ট‘ তোর করে রাজশব গাম্ধখর 


কাছে পাঠাচ্ছেন । 


UEN HH 


গ্রন্থ পরিচয় 
নকশ।-ধর্মী গণ্পের 
অঃকলন 


ছদ্মবেশী £ প্রণব সেন। পার 
বেশক £ সুপ্রিম বুক ভিসাদ্রীবউটাস*, 
৯০. এ বাম চ্যাটুজো ন্ট? কালি- 
কাতা-৭৩। দাম £ সাত টাকা ৰ 
এ বারোটি গ্রঙ্পের সম্ভার নিয়ে 
লেখক পাঠকের দরবারে হাজির হয়ে- 
ছেন। সম্ভবত এটি লেখকের প্রথম 
গাঞ্জপগ্রষ্ছ । আশ্বাসের কথা লেখক 
যা বলতে চেয়েছেন খঞজুভাবেই 
ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন । 
বত'মান সমাজ কিংবা তথাকথিত 
রাজনধাতির . গাতপ্রকৃতি সম্পর্কে 
লেখক প্রথয়ভাবে সচেতন । লেখকের 
স্লেষাত্মক মনোভঙ্ছির, প্রয়োগে গঞ্প- 
গুল নকশা. জাতীয় খম্ড খন্ড স্কেচে 
পারণত হয়েছে ॥ এবং নকশা রচনার 
ধমানিযায়ণ ব্যান্তির -অসংগাঁত, ভষ্ডা-. 
মির সমালোচনা আছে যথারীতি | 
কিল্তু নকশা রচনার যেটা দুর্বলতা 
নোতিবাচকতা, তাও প্রকাশ পেয়েছে। 
মানুষের এই অসংগাঁতর জন্য ব্যন্তি- 
গত চঁররকেই লেখক দোষ সাব্যন্ত 
করেছেন, সামাজিক পশ্চাদপটকে 
মল্য দেনান। যাঁদও আমাদের 
বিশ্বাস সামাঁজক কাঠামোকে বাদ 
দিয়ে '.একটি ব্যন্তিকে বিচার করা 
বান্চবসম্মত নয় । এ"্সমাজে তথা- 
কথিত .সাধুদের ব্যবসা এবং তস্করদের 
ব্যবসা একই জাতীম্ন । ভালোমান:ষ, 
যে প্রতীনয়ত মার পায় তাও এই 
বিরূপ সমাজব্যবস্থার কারণে ।, 
গিপতশ্র গল্পে রাজনৈতিক পাটি 
প্যালির সংগ্রহ ও তছর্‌পের 
কাহনশ . ব্যঙ্গাত্মক ভাঙতে বর্ণনা 
করা হয়েছে৷ তথাকাথত 'বিচারও যে 
কাঁ ধরণের প্রহসন লেখক আঙুল 
দিয়ে দেখাতে ভোলেননি । ‘সিলে- 
বাস, গঞ্জে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট 
ডান্তারদের রোগ 'নর্ণয়ের ব্থতা ফুটে 
উঠেছে । বৃজোঁয়া মণ্রীদের গদি 
রক্ষায় জ্যোতিষাঁদের প্রভাব বর্ণনা 
করা হয়েছে “সাইকোফ্যাম্সি' গজ্পে। 
উপর রোজকার হারালে সরকারী কর্ম- 
চারার দুদশার [চন পাওয়া যায় ট্রাম্স- 
ফার অডাঁর গজ্পে। “হচ্মবেশ) 
গ্র*্পটার নামেই যদিও গ্রন্থাটর নাম 
আমাদের বিবেচনায় এই গল্পটি লক্ষ্য- 


হয়েছে । ধমানস গুরুদের 
মুখোশ উদ্ঘাটন করবার বদলে লেখক 


যে সমস্যাটিকে গঙ্পে এনে ফেললেন 
তা নেহাতই প্রাসা্গকতা বাঁজ'ত। 
এই সংকলনে এটিই দুর্বল গল্প । 


মিহির আচার্য 





পঃ বন্ধের 
মুখ্য মন্তীর 
আ্।ণ তহাবিজে 


যুক্তহন্তে 
দান করন 


ভিরে।কিঅ।নঙ্গ 
৩য় পৃ্ঠার পর 


tenance every effort to subvert 
legal authority, or disturb the 


peace and well-being of society’ 


অর্থাৎ জমিদারদের সভার মতো জাম- 
দারা স্বার্থ রক্ষার বিশেষ সংগঠন না 
হলেও এ সংগঠন ব্রিটিশ সরকারের 
কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং 
শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসনে দেশের 
আইন-শৃঙ্খলা ভহ্গকারীদের অপ- 
চেষ্টার বিরুদ্ধে এরা সোচ্চার হবে । 
চিরচ্ছায়ী বন্দোবন্ঞোম্ভুত জামদার 
শ্রেণী যেমন নিঃশত'ভাবে এদেশে 
ব্রিটিশ শাসন সুরক্ষায় আপ্রাণ প্রচেষ্টা 
চালিয়েছে, তেমান এই বন্দোবন্তের 
সদন! প্রক্রিয়ায় জাত মধ্য শ্রেণধটিও 


ব্ৰিটিশ স্বার্থরক্ষায় অনড় থেকেছিল। 
ডিরোজিআনদের প্রায় সকলেই ছিলেন 
শ্রেণী হিসেবে এই মধ্যশ্রেণী ॥। তাই 


ডিরোজিয়ানদের প্রথম দিকে ইংরেজ 


শাসনের বিরোধিতায় ও চিরম্থায়ণ 


'বন্দোবন্তের সমালেচনায় যেমন সোচ্চার 


হয়েছিলেন, তাঁদের সেই সোচ্চার ভাব 
ক্রমন্য়মান অবস্থার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ 
পোষক নীতিতে আশ্রয় নিয়েছিল 
শেষ অব্দি । আর তাই জমিদারদের 
সভার সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসা- 
ইটর যে পার্থক্যধকরণের রেখা বর্ত" 
মান ছিল তা ক্রমশই লোপ পেতে 
থাকে। এরপয় ৩১1১০৪1১৮৫১ তারিখে 
এই দুই সংগঠনের সদস্যরা মিলে 


নতুন এক্যবর্্ধ সংগঠন গড়ে তোলে . 


যার নাম হয় “ব্রিটিশ হীম্ড্লান 
আসোসিএশান? । 
কাঁমিটিতে রামমোহনপন্হা, রাধাকাম্ত- 
পচ্হণ ও 'ডিরোজিআনদের এক অদ্ভুত 
সমন্বয় ঘটল | এই কামাটতে উত্ত 
মতাবলদ্বীদের পক্ষে ষথারুমে প্রসম্- 
কুমার ঠাকুর, রাধাকাম্ত দেব, রাম- 
গোপাল ঘোষ প্রমূখ বহাল হলেন। 
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রামমোহনের ভ্রাহ্মধম্ কলকাতায় 
ধমন্তিকরণের সময়, দেবেস্দ্নাথের 
নেতৃত্ব উপনিষদকে ভ্রাক্ষধমের ভিত্তি 
বলে প্রচারিত হয় । “তত্ববোধিনধ* 
প্িকায় বেদান্তই বা্ধধর্মের ভিত্তি বলে 
ঘোষণা করা হলো । ভিরোজিআনরা 
ব্র্বদের কপট ও ভশ্ড বলে আঁভহিত 
করতে লাগলেন । এরা বললেন যে 
্রাহ্মারা বেদান্তকে গ্রহণ করেছে জন- 
প্রিয়তার স্বার্থে, আসলে তারা বেদা- 
সতের অভান্ঞত্বে বিশ্বাস নয় । রামত ব্‌ 
লাহড়ও প্রায় এই একই কথার প্রতি- 
ধ্বনি করে রাজনারায়ণ বস্থকে চিঠি 
লিখলেন। অন্যাদকে আবার বেদ- 
বেদাস্তাভাত্তিক ত্রাঙ্ষধমণ/য় চিন্তা দেবেন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের মত- 
ভেদের অঙ্কুয়োশাম ঘটাম্। পর- 
বতাঁ'তে দেবেন্দ্ুনাথেয় ভগবৎভান্তির 
সাথে অক্ষয়কুমারের ব্নাঙ্তবাদের দ্বন্দ্ব 


প্রকট আকার ধারণ করে । উল্লেখযোগ্য 
বিদ্যাসাগর এই ঘন্ছের প্রেক্ষিতে তাঁর 


অবস্থান 'নয়়েছিলেন অক্ষয়কুমার 


দত্তের পক্ষে । এরপর মেদিনীপুর 
রঙ্সাসমাজে রাজ্বনারায়ণ বসুর প্রদত্ত 


এক .ভাষণ অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 
তত্ববোধনী-তে প্রকাশের প্রশ্নে 
দেবেন্দুনাথে সঙ্গে অক্ষয়কুমারের দ্বন্দ 
চূড়ান্ত পধায়ে প্রবেশ করে এবং অক্ষয়- 
কুমার এই ভাষণ প্রকাশে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করায় ৮1৩।১৮৫৪ তারিখে 
দেবেন্দুনাথ এক চিঠিতে নামোল্লেখ 
ব্যাতরেকেই অক্ষয়কুমার ও তাঁর সপক্ষ 
অবম্থানকারণ 'বিদ্যাসাগরকে 'নান্তিক? 
আখ্যা দিয়ে লেখেন যে এ"দেয় উপ- 
[তিতে বৰাহ্ষধৰ্ম প্রচার নিতাম্ত অস্থ- 
[বিধাজনক । এর পরবর্তীতে অক্ষয়- 
কুমার ‘তত্ববোধিন'’ পল্লিকা ও ব্রাঙ্ম- 
সমাজ থেকে 'বদায় নেন এবং বিদ্যা 
সাগরের চেষ্টায় নমলি. স্কুলের প্রধান 

শিক্ষকের পদ গ্রহণ ফরেন। ; 


এঁদকে ভারত সরকারের আইন 
সাঁচব বেথুন আইন ও বিচারের 
ক্ষেতে মুরোপশনন ও ভারত'ন্নদের 
মধ্যেকার বৈষম্য দূর করার জন্য 
চারটি আইনের খসড়া তৈরী করেন, 
১৮৪০ সালে। এই খসড়া বিধিবদ্ধ 
হলে তা যে রুরোপাঁয় স্বার্থ পুষ্ট 
করবেনা এ সত্য ছিল অনস্বাকা্য'। 
তাই স্বাভাবিকভাবেই এ দেশাঁয়' 
মরোঁপিয়ানরা এই আইনের বিরো- 
ধিতা যেমন করলেন, তেমান অপর- 
দিকে ডিরো্রআন রামগোপাল ঘোষ 


এই আইনের সমর্থনে বন্তব্য রাখতে 


শিয়ে বললেন £ And 1 am equally 
satisfied that investigation 
will prove that a large extent 
the immunity arised from 
Europeans. not being amenda- 
ble in serious offences to the 


এই সংগঠনের jurisdiction of Mofussil courts.> ২ 


আর এর ফলশ্র]তিতে এাগ্র-হর্টিকাল- 
চারাল সোসাইটির সহ ! সভাপতির 
পদ থেকে য়ামগোপাল ঘেষকে অপ- 
সারত হতে হয় । প্রায় অনুক্সপভাবে 
আয্মও একটি ঘটনা ঘটে । ১৮৫৭-র 
জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি স্যর বার্নেস পাঁকক 
বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে রন্যরো- 
পীয়দের কমবক্ধমান অত্যাচার-নিপী- 
ডনের প্রোক্ষতে 'মফঃস্বলের ম্রো" 
পশয়দের কোম্পানীর ফোজদায়দ 
আদালতেপ্প অধীন করার প্রয়োজন’- 
মতা সঞ্জাত উপলাত্ধ থেকে গভর্নর 
জেনারেলের কাউন্সিলে এই উদ্দেশ্য 
এক আইনের খসড়া উপহ্থাপত 
করায়, ম্নরোপীয় সমষ্ত ব্যবসায় 
প্রীতষ্ঠান য্ন্তভাবে এর বিরোধিতায় 
সামিল হন এবং টাউন হলে আয়ো- 
জিত এক সভায় ভারতায়দের প্রাতি 
ঘৃণার ভাব পোষণ করেন। এক্স 
{বিপরীতে এক প্রকাশ্য সভার বন্তব্য 


রাখতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিলন বলেন £ 
The country could not have 
a greater cause than the 
Anglo-Saxon planters, who 
have been by their own miss- 
ionaries denouneed as the 
01981991875 who have 
even been permitted to fallen 
on the. ruination of the ino-, 
ffensive and helpless peasants, 
men whose like can be had 
only in: the slave owners of 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর) ১৯৮৩ 


Virginia. আর এর পরিণতিতে বলা 
ফোটোগ্রাফক সোসাইটি থেকে 
সংখ্যাগারচ্ত মযরোপীয় কর্তৃক 
য়াজেন্দুলাল বাঁহচ্কৃত হন ৷ 


st পাঁচ ।। 


আমরা Eee উল্লেখ কোছ 
যে চিরম্থারী বদ্দোবল্ঞর প্রকৃত 


 চাঁরন্ত সম্পকে চিম্তার দৈন্য সত্বেও 


ভিরোজিআনরা এই বশ্দোবন্ের 
বিয়োধিতা . করেছিলেন, তাঁরা 
‘humbler 0189595-এবু অধিকার 
পদদাঁলত হওয়ার ব্যাপারটা ধরতে 
পেরেছিলেন । কোম্পানী আমলে 
সাধ'রণ মানুষেন্ন আধকার পদদলনের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন । এ 
সবই যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য 
যে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, . 
তাঁদের মানাঁসক অপ্রস্তুতির বাস্তব 
ঘটনা বর্তমান ছিল । সাত্য.. কথা 


বলতে, এ'দের চিন্তাভাবনা -এমন 
জায়গার ছিল যাতে করে এরা 


ভাবতেন কোম্পানী শাসনের অবসান 
ঘাটয়ে 'এদেশকে পুয়োপতীর ব্রিটিশ 


সয়কারের ক্ষমতাধন করার 
মাধামে এ দেশের ন্যায় বিচা- 


বরের অভাবজনিত সমস্যার সমাধান" 
সম্ভব.। : তাই আমরা পববতাতে 
দেখেছি িপ্তরের বিভেদ লোপ পেয়ে 
“ব্াটশ ইম্ডিআান আঞাসোসিএশান’ 
গঠিত হয়েছে, যে সংগঠন ট্রিটিশ, 
শাসনাধীনে শান্ত-শ্‌ত্ধলা, বজায় 
রাখতে বদ্ধপাঁরকর, যে সংগঠন ১৮- 
&৭-র মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে সরাসরি 
ব্রিটিশশীবরোধাী এই সশস্ম বিদ্রোহের 
বিরোধিতা করে রাজভাস্তির পরাকাণ্ঠা 
দেখিয়েছে অকীন্রিমভাবে । ডিরোজি- 


আনদের মধ্যে অন্যতম “সুপার স্টার. 


যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৮২। 


১৮৪৩ তারিখে :Present 00170-. 


tion of the East India Comp- 

any’s courts of Judlcation and 
police under Bengal preside- 
1০%-তে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থায় প্রতি 
অনান্থা প্রকাশ করে ব্রিটিশ আদালতকে 
‘Shamelessly Corrupt’ ও ধনশদের 
পৃচ্ঠপোষক ৯৪ বলেছিলেন, সেই 
দাক্ষণারঞ্জন ১৮৫৭"র' মহাঁবদ্রোহের 
সময় "ব্রিটিশ রাজভত্তির নিদর্শন রাখতে 
গিয়ে + উন্মত্তেপ্প মতো বললেন £ 
Misguided wretches who have 
taken a part in this rebellion 
and thereby disgraced 191 
manhood by drawing arms 


against the very dynasty whose 


salt have eaten... ব্রিটিশ ইল্ডি- 
মান আসোদিএশানের মুখপত্র ‘হিন্দ্‌ 
পোর্ট্রঅট''এর সম্পাদক হরিশ্ণ্দ্ 
মুখোপাধ্যায় এই বিদ্রোহীদের 
ফঁসীতে ও গুলিতে মারার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ব্রাটণ সরকারকে 1 
ন্রন্তরের ঘযান্ত্ম্টী সংগঠন এন্রটশ 
ইন্ডিয়ান আসো সিএশান' ২২1৫1১৯- 


6৭ তারিখে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও. 


মনোভাবেয় নিন্দা করে। শর তিন 
দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৫৷৫৷১৮৫৭ 
তারিখে রাধাকাম্ত দেবের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিদ্রোহীদের 
সম্পকে গৃহীত এক নিন্দা প্রস্তাবে 


বলা হয়: This meeting is of 


opinion that should océasion . . 


require it would be the duty’ 
of the native portion of Her 


~~ 


১ 


be 


Majesty‘s subjects to render , 


“the Government every .aid in . 


their power for preservation 


“of civil 01061 and tranquility.> ৫. 


এইভাবে দেখা মায় যে ডিরোজিয়ান- 
“ দের প্রথম দিককার ভূমিকা ক্রমশই 
লোপ পেতে পেতে শেষ আব্দ জমি- 
- দার শ্রেণীর সঙ্গে এক যোগে এদেশে 


ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করার ও অব্যাহত 


রাখার পক্ষে সা্র্ন অবস্থান 'নিম্লেছে । 
ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর 


র মহাবিদ্রোহের সময় রাধাকাস্ত, রাম" 
মোহন, ভিরোগজআন”_-এই দ্জরের 
গোষ্ঠী, এক্যবদ্ধভাবে রূুরোপ 

সঙ্গে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষার্থে একত্রে: 
গবশেষ আরক্ষা বাহিন'তে’ নাম 


লেখাতে . আগ্রহ দেখিয়েছেন । আর, 

এভাবে 'ৱাটশ সরকারের সঙ্গে সহ". 
বোগিতার দরুণ অনেকে. মহামান্য." 
সরকারের কৃপাধন্যও হয়োছলেন-_ ' 
যেমন দাক্ষণারঞ্জন । 
সময় তাঁর রান্জভান্তর অতুলনীয়. 
নিদশ“নের ফল ' “হিসাবে দক্ষিণা- 
রঞ্জন তালুকদার পে ঃ 
Loyalism remained the hall. 
mark of  Dakshinaranjans” 


latter career. In the aftermath 
of rebellion one of Canning’s 


major tasks was to settle the' 
rebel talukdars of" 


Awadh...Canning chose Dak- 


quandom 


সিল in the role of Such 
a ‘modernizing’ and ‘modera-. 


ting’ influence'in Awadh. And 
S0, a Viceregal sanad made 


Dakshinaranjan Mukherjee a 
talukdar of Awadh with the 
grant of a part of the Shankar- 11 


pur estate.>৬ এবং এই এককালের 
ব্রিটিশ বিয়োধশ দক্ষিণারঞন শেষ ' 
আঁম্দ এদেশে ব্রিটিশ শাসনের এক 
নদ্বন্ন সন্িপ্ন সমর্থক হয়ে'ছলেন। 


প্রধাণপঞ্জী ই 


১. শিবনাথ শাম্ণ $ রামতন; লাহিড়ী ' 


ও তৎকালীন বহ্সমাজ। পৃ-৮০: 
শিবনাথ শাস্ত্রী £ প্রাগ্ত্ত । 
প্‌-১৪১ | 
৩. letter, Dated 2nd.. 
Sept. 1831 


২. 


101. 12-2-1833 
Ibid. ৪-4-1833 
bid. 10-5-1833 
8. 8. Majumder :1115-" 


Eo 


tory of Political Thou- . 


.ght. p-I63 
১০. "Ibid, p-172-73 
. Ibid. p73 


' জাগরণ | প;-৭২ 

. R. Sanyal : Reminis- 
cences and Ancedotes. 
Vol, Ii 

R. Mukherjee : Radical" 
who became a Raja." 
The Sunday Statesman 
23-10-1983 

H. Chattopadhyay : 
The Sepoy Mutiny, 
1857. 0-190-91 


R. Mukherjee : Ibid 


১৪. 


৯৫, 


৯্ড 


. কাজণ আম্দূল ওদুদ £ বাংলার ' 


% 


* 


প্রেণীর প্রতি 
আনুগত্যের পরাকাণ্ঠা দেখাতে ১৮৫৭- 


মহাবিদ্রোহের '. 


{ 


০৯ 


: 


‘India Gazette, 5-10-31 - 
17018 Gazette, 19-10-3. . 


০ 


পু 






র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


সম্প্রীতি অনষ্ঠত এফ. আর. 
£( পশ্চিম জামান ) ফিল্ম ফোস্টি- 
দলের ছাবগুল বিশিষ্ট সাহতাগ্রন্থ 
টি অবলম্বনে নামত বলে সাধারণের 
নৈ বিশেষ উস্ুকোর সঞ্চার 
রেছে। ছবিগুলি অবশ্যই সম- 
“বনের নয়, বিষয়ও 'বাঁভমন । কখনো 
ডা শা, অবন্ষয়। যৌন বিকার শুন্যতা- 
|'ধ। আবার ' রাজনধীতির প্রেক্ষাপটে 
প্শড়ন। শোষণ, প্রতিবাদ ও প্রতি: 
চয় ছাঁবও দেখা যায়। এই. মিশ্র 
চাক্িয়া , ফুটে ওঠার মধ্য দিয়ে 
চল্রোর সম্ধান অবশ্য পাওয়া যায়। 
উৎসবের উদ্বোধন" দিনের ছবি 
চিল্ডরেন ভ্রম নং সিক্সটি সেভেন’, 
ক‘ আলোচনা গতসংখ্যায় প্রকাশিত 
এই সারজের ছাবগুলির: 


























ছে । 


“ত -ই স্টঙ্যান. জাবোর পরিচলনায় 
নীফন্টো+ ছাবাট নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ । 
'জনশীত:ও.সদেশপ্রণীতি, থেকে মন্ত 
. যশোলোভাঁ এক. নটের 
বনে কগ শোচনায়.পারণাত ঘনিয়ে 
সে, তারই: অন্নবদ্য রঃপায়ণ হল 
ই ‘মোফণ্টো’ ৷ জামাতে পালাব- 
যখন হিটলারের নাজীবাহনী 


চিধু প্রাতম্ঠা পাবার জন্য শাসক 

আর কাছেই মদত চাইল-_কোন.প্রতিবাদ 
লে না, সরেও এলো না । রাজনগীত 
রা সুস্থ মানসিকতায় বিশ্বাস! 

স্রী; প্রেমিকা, বদ্ধ-বাদ্ধব 
[ই যখন সেই ফাসিম্ঞ শাসকের 
টহল, তখনো দেখি, নট মণ্ডে 
ঘ়্ করে চলেছে উৎসাহে ৷ এক 
অত্যন্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মদ 
বাদ, করে বসেছিল সে শাসকের 
টছে। তারই ফলে তাকে তার 
ক্স মধ্যে ফেলে মগজ ধোলাইয়ের 
বস্থা /হল। - ছবিটি {বন্যাসগুপে- 
', অভিনয় নৈপুণ্যে স্মরণীয় কৃতি 

বর স্বাক্ষর রেখেছে । ছবিটি বেশ 


৫54 









লিপ।হন 


পহ্ঠোর পর 


য্য করছেন তাকেও বাদ দিলেন । 


দেখে মনে হয় উত্তরাধিকায়ী 
তাঁর শঠতা রয়েছে । মিঃ 


করেছেন । এতে 
স্ট নন, এমন কি তাঁর 


|| শুক্রবার, ৩০শে ডিসেম্বর; ১৯৮৩ 


1হিত্য আবনুস্বনে জাম ।ন-ছবি 


J. কলস ম্যানের'উপন্যাস অবলদ্বনে - 


দর্ঘ, কিছুটা সংক্ষিপ্ত করলে ঘন 
সংবদ্ধ হয়ে উঠত। হেনারথ বোয়েং 
লের কাঁহনশ নিয়ে, ‘দি লস্ট অনার 


অফ ক্যাথারিনা বাম: ছবিটিও বিশেষ 
হয়েছে ভলকার শোলেয়েন 


ড্রফ্‌ ও মাগারেট ভন ট্রটার নিপুণ 
পরিচালনায় গুণে । এক আগস্তুকের 
সংগে ক্যার্থারনার প্রথম সাক্ষাতে 
প্রেম এবং তাকে নিজের ফ্লাটে 
আশ্রয়দান, আগন্তুককে টেরারঘ্ট বলে 
শাসকদলেয় বিশ্রান্ত ও ফলতঃ 
ক্যাথারিনায় মানাসক যন্ত্রণা ও তার 
ওপর অত্যাচার, সেই আগন্তুকের 
শেষপয‘স্ত ধরা পড়া, ক্যাথারনার 


প্রাতি সাংবাদকের অশোভন আচরণ, 
আত্মরক্ষার্থে ক্যাথায়নার তাকে 


হত্যা করা ও শেষে ধরা পড়া 
ইত্যাদ ঘটনাবলশ আনকর্ষণ'য় । 
ক্যাথারনা ভ্যামকাটির শিল্পা 
আভিব্যান্তপ্‌ণ' অভিনয়ে পারদাশতা 


দেখিয়েছেন। ফ্যাসবাইঞ্ডারের ‘জেল 
বেট’. ছাবাটিতে, যৌনাকাংখা, হতাশা 


ও নিঃসজতাবোধ ফুটেছে তাঁর 
অন্যান্য ছাঁবর মতই-। 
শোলেয়েন ড্রফের় দি. 'টনদ্রাম+ 
ছাবাট- উল্লেখের দাব' রাখে পািচালনা 
ও বিষয় গুণে । তবে উইস ওয়েন 


ডাথ' পরিচালিত গফয়ার অফ এ গোল, 


কিপার’ ছাঁবাটিতে পাঁজাটভ তেমন 
কিছু পাওয়া যায় না। 
কিডন্যাপিং অফ দ্বি 
প্রেসিডেণ্ট 

মাঁক্ন প্রেসিডেন্টকে গুম করা 
নিয়ে এ ছবির গঙ্প। অবশ্যই এটি 
কালপ্রানক। তবে উত্তেজনার 
খোরাক প্রচুর আছে । এক অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতে প্রেসিডেন্টের যাত্রাপথে 


[বিপুল শোভাধানা, জাঁকজমক 
ইত্যাদির মধোই গুটিকয়েক 
এনাকিষ্ট প্রোসিডেন্টকে টেনে নিয়ে, 
অন্যন্ত সরিয়ে ফেঙল। নির্ঘণ্ট 
সময়ে িনামাইট-ফাটিয়ে প্রোসিডেস্টকে 
খতম্‌ করা হবে। ঘাঁড়র কাঁটা, 
এগিয়ে চলেছে--উত্তেজনাও বাড়,ছ.। 


অবশেষে প্রেসিডেস্ট রক্ষা, পেলেন- 


অবশা। ঘটনাগুলি বিশ্বাসযোগ্য 
না হলেও, উত্তেজনা কিম্তু কমে না। 
দি-মিরর ক্রযাকট 

আগাথা ক্রিস্টর গোয়েন্দা 


কাঁহন অবঙ্গ"্বনে ‘দি মিরর হ্যাকড’ 
ছাঁবাটি পরিচালনা করেছেন গাই 


হাযামিলটন ৷ ছাঁবর খুন কে--এই 
রহসোর উদ্বার করতে হলে ছাঁবাঁট 


শেষপর্যন্ত দেখতে হবে। ছবির 
বিন্যাসগণ শ্ববকার করতেই হবে। 


এলিজাবেথ টেলর, কিম নোভাক, রক 


হাডসন, টান কারটিস, জেরালিন 
চ্যাপলিন ও আযানজেলা ল্যানসবেরী 


সুন্দর আভনয় করেছেন। 


ভলকার, 


বীৱহুমের বিভিন্ন জায়গায় 
ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনের অ।ফল 


নলহাট? ১নং বুকের হাঁরদাসপৃর 


ও বাউটিয়া অণ্চলের গ্রামে গ্রামে 
ক্ষেতমজংরদের মজুরী বৃদ্ধির জনা 


লাগাতার ধমণ্ঘট শুরু হয়েছে । এই 
সমন্ঞ গ্রামে, ৫-৬ টাকার বেশি মজুর 
চালু ছিল না। মালিকপক্ষ ক্ষেত- 
মজুরদের 'ন্যযা দাবি স্বীকার না 
করায় ক্ষেতমজুররা লাগাতার ধমণ্বটে 
নামতে বাধ্য হয়েছেন। ১নং রক 
কৃষকসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসল 
কাটার মরশুমে ফিষকের ফসলের 
ন্যাধ্য দর, সরকার নিম্ধারিত দরে 
সার সরবরাহ, ক্ষেতমজুরদের সর্বনিয় 
মজুরী আইন অনুসারে মজুরী 
নিশ্চিত করা” ইত্যাদি দাবিতে প্রাতাঁট 
গ্রাম পঞ্ায়েতে একাঁদনের প্রতগক 
ধর্মঘট ও মিছিল সহ পঞ্জয়েত 
আঁফসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় । 


হরিদাসপুরের গ্রাম পণ্ায়েতের 
উদক্পনগর, হারদাসপুরঃ কাতি“কডাঙ্ছা, 
জয়পুর, সম্ভোষপুর, মাধবপুর গ্রাম 
এবং বাউটিগ়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 
বাউটিয়া, কাউপাড়া, পটে পাড়া ইত্যাদি 
গ্রামগ্ঁলিতে ক্ষেতমজুরদের মজুরী 
খুব কমহারে চাল: থাকায় ক্ষেতমজর্রয়া 
লাগাতার ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হন। 
হরিদাসপূর অঞ্চলের গ্রামগুলিতে 
২৮১৯১ তাং থেকে ৩১৯২ তাং পবন্ধ 
ধর্মঘট চলে । এই গ্রামগুলির জামির 
মাঁলকরা কেতমজুরদের সাথে মাঁমাং- 
সায় বসে. ১০০ টাকা ' মজুরী 
চাল, করার এক লিখিত 
চুক্তি করায় কশ্ষেতমজ্দ:ররা ধর্মঘট 
প্রত্যাহার.করে নেন । কিম্তু বাউটিয়া 
গ্রামের জমির মালিকরা উন্ত গ্রামের 
ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য দাবি মেনে না 
নেওয়ায় ' গত ২৮১১ তাং থেকে 
আজ অবাধ ধর্মঘট চলছে । এই 
ধর্মঘটে বগদাররাও তাঁদের ফসলের 
ক্ষতি স্বীকার করেও ক্ষেতমজুরদের 
সাথে সামিল হয়েছেন । ক্ষেতমজ্্ুর 
ধর্মঘটের পাশাপাশি পঞ্চায়েত থেকে 
কাজ খুলে দেওয়া হয়েছে । জমির 
মালিকরা অনমনশম্ন মনোভাব দেখা- 
নোর ফলে ক্ষেতমজুররাও এই ধমণ্ঘট 
চালাতে দঢ়প্রাতজ্ঞ । এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে এই গ্রামের জামর 
মালিকরা পৃর্বতী ক্ষেত্রে লাখত 
চুন্ত করেও চুন্তকে অগ্রাহ্য কয়ায় 
এখানকার ক্ষেতমজুররা বারে বারে 
ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়েছেন । এই 
গ্রামে প্রাতাঁদন কৃষকসভার নেতৃত্বে 
মিছিল ও মিটিং চলছে । 

জানা গেল ইসলামবাজার রকে 
কৃষক সাঁমাতক্র নেতৃত্বে ক্ষেতমজুরদের 
সম্বশনয় ১২.০১ টাকা মজুর ও 
কৃষকদের অন্যান্য দাবীগুলি নিয়ে 
গ্রামে গ্রামে বৈঠক, মিছিল, পোম্টারিং 





ইত্যাদি চলছে [নিয়ামত ভাবে । 
ধরমপনরর গ্রাম পণ্ায়েতের শিয়েলাই 
গ্রামে ও বাতিকার গ্রাম পঞ্চয়েতের 
কুড়ামঠা ও ইক্ষৃসাড়া গ্রামে ক্ষেত- 
মজুররা সরকারী হারে মজ়ীর 
দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে । কৃষক 
সভার সঙ্গে যুন্ত অপরাপর স্তরের 
কৃষক ও বগা্দোরগণও ধমাঘটের সামিল 
হন। চার পাঁচ দিন ধর্মঘট চলার পর 


মাঁলকপক্ষ কৃষকসভার নিকট মীমাং . 


রঃ + সাতু ॥ 


সার প্রস্তাব দেয়। এই মীম্যংসার , 
কুড়ামিঠায় &টাকা মজুরপও ১২ কোঁজি 


চাহ ও শিয়েলাই গ্রামে ৪ টাকা :ও 

২ কোঁজ, চাল মজুর [হসাবে 
রা হয়। পে গ্ৰ সব গরমে 
সমপরিমাণ চাল ও ২-টাকা - মান 
মজুর দেওয়া হ্ত L এ ক্ষেতম্জুরের, 


সঙ্গে 'মাহিশ্বারদের : বেতৃনও, উল্লেখ, 
যোগাভাবে বদ্ধ পেয়েছে। জয়দববের,, 


. ঈঘননাথপুর, আুগড় গ্রামে ৬ টাকা ও. 


দেড় কেজি চাল, ছোটচক, সাহাপুর, 
আকন্বা প্রভাতি গ্রামে ৫ টাকা ও দেড়. 
কেজি চাল মালিকপক্ষ দিতে বাধ্য ' 
হচ্ছেন । ইলামবাজার গ্রাম পণ্চায়েতের ' 
অধিকাংশ গ্রামেও আশ্দোলনের মাধ্যমে. 
ক্ষেতমজররা মজুর বা সমর্থ i 
হয়েছেন। Ct 
ন মাটি 


১১১১১ ও রি ০ 





হাশর গ্রামে 
২য় পন্ঠার পর 
হাই । নদীতে জল নেই। বালি 
আর বালি । যেটুকু জল আছে দুরে 
দূষেে তা তুলে এনে চাষ করার অস্ু- 
বিধাও অনেক । প্রধান চাষ বলতে 
আল: দিনরাত আল নিয়েই ভাবনা। 
আল;র মাটি তৈরপ, সারের কথটনাশার 
দাম বেড়ে যাওয়া, হিমঘর দেউলিয়া 
হওয়া; হিমঘরের কমজোর় দেওয়ালে 
ফাটল ধরা, 'বিদযযতেক্র অভাবে আল: 
পচা থেকে শুর; করে বেনফেডএর। 
এন, এস, সি, এম; এস, সি-র কিংবা 
কুল: মানালীর সরেস আলু বশজের 
কথা নিয়ে সবাই ব)স্ত। 

যশারের শেখ মহম্মদ আজিজুল 
হজ করে এলেন এ বছর । বাবা মারা 
যাবার সময় হজ করার টাকা রেখে 
গিয়েছিলেন । আসামে দোকান পাট 
আছে! আজিজুল তাঁর মাকে 'নয়ে 
গিয়েছিলেন হজে । ধনপোতা গ্রামের 
অনেক চাষাই ভাগচাষী। মূল 


মালিকদের সঙ্গে. বেশ মন কষাকাষ. 


চলছে । উর্বরা মাটি, ফলন বেশণ 
পাওয়া যায় তাই ভাগচাষীরাও অন্য 
এলাকার চেয়ে ( আরামবাগ মহকুমা 
এলাকার ) ভাগ্যবান; সুখী । ধন- 
পোতার ভাগ্চাষী রতন ধাড়া রাগ 
মানুষ । শুরা বলে, এই ভাগচাষাী 
ভিতরে ভিতরে জোত মালিক হয়ে 
গেছে । 
তৈরী করবে। 


আশেপাশে স্বান্ছাকেন্্র বলতে .. 


নারায়ণপতর স্বাম্থ্যকেন্ত। গ্রামে 


চিকিৎসার নামে এই সব রাদ্দ প্রাত-.. 


তানের পচা দগদগে ঘা ভয্না দেহ 
সম্পর্কে আর বলার কিছ: নেই! 
নারায়ণপূর স্বাচ্ছাকেন্দরে যাবার জন্যে 
কাবলে থেকে যে রাস্তা গেছে তা 
পাকা করা খুবই জরুরী । গ্রামে 
যেন নিঃশব্দে সময় চলে যায় । দপৃ- 
রের দিকে ভার? নিজনি-ানরালা লাগে। 
মাইকের চিংকারও ভেসে আসে না 
বাজার থেকে । মাঠের শেষ প্রান্তের 
চায়ের দোকানদারও বাড়ীতে গেছে 
মাঠ পেরিয়ে বউয়ের হাতে একম;ঠো 


রতন ধাড়া পাকা বাড়া 


ভাত খেতে । এ সময় হয়তো বাহান্ন 
বছর অগে পল্লী কাব আকাশের ' 
পানে চেয়ে রচনা করতে পারতেন 
মাটি ছোঁয়া কবিতা শত্খচিলকে 
সম্বোধন করে। আঙ্গ তো 
চিল নেই। নালকণ্ঠ পাখশীও উড়ে 
যায় না। ঘ,ঘ্‌র ডাক অলস দুপরকে 
বিষঠার চাদর, দিয়ে ঢেকে দেয় না। 
তবে হ'যা এ ছেলেটা হয়তো কিছুটা 
সেই স্বাদ আমেজ এনেছে। ও যে 
আমেন্দ এনেছে । ও. যে বাজাচ্ছে 
বাঁশের আড়বশশশী। _ মোষ চয়াতে 
এসে এ ছাড়া আর সময় কাটাবার 
ভালোপথ কোথা ? 


জাঁবনের গাঁত, এই. সব গ্রামে 
এত ক্ষীণ যে বোঝাই যায় না। 
মানুষকে বাঁচতে হয় তাই বাঁচছে। 
জীবনের প্রীতি গভীর মমত্ববোধ 
এবং জীবনকে নানা রঙে রায়ে 
তোলার ইচ্ছা নেই। যেন কোনও মতে 
দিনগত পাপক্ষয় । চায়ের দ্রোকান- 
গুলোতে ভাঁড় দেখার মৃত । রুজা- 
উদ্জিরেয় মুখ্য ও প্রধানমন্ত্রীর হাজার 
বার ফাঁস এবং [নিবণসনের রায় দিয়ে 
হূঙ্কার করছেন চায়ের, দোকানে, বসা 
ফোতো বাব্রা। কখনও, কম্পিত 
শত্র;র মাথাটা গোটাই মুখের ময়্যে 
পুরে কচমচ করে চিবিয়ে থান। 
ডিসকো বেকারণীর আধা বেক করা 
বাসি পশউরঃটি তখন সেই বস্তার 
মুখের ভিতর । 


চাঁপাডাঙার গ্রাম-ঘুরে সংক্ষিপ্ত 
সময়ে একটা জিনস বুঝেছি দাক্ষণ- 
বঙ্গের ২৪ পরগণার গ্রামগঞ্জের মত 
এরা অত দৃঃখী নয় । অভাব তাঁর নয় 1 


" সেই সংগে হুগলী জেলার 'এই সব 


এলাকার মানুষের, লড়াকু ভাব নেই । 
কেমন চলছে চলুক ভাব। এখা- 
নেও সেই একই মনোভাব । যে যতট৷ 
পারছে নিজের মধ্যে গিয়ে নিচ্ছে 
নিজেকে ৷ সাত পাঁচ ঝামেলার মধ্যে 
নাক গলাতে কেউই রাজা নল্ন। 
সবাই চায় বুট ঝামেলা থেকে 
এড়য়ে নিজেকে বশচিয়ে চলতে । 





‘Regd. No. WB/CC-32 


# 


Phone : 24-4232 


বেআইনী হোমিও ডাইরেক্টর নিয়োগ 


দপণের সংবাদ সত্য হলো । 
পাবলিক”লাভি'স' কমিশনকে বুড়ো 


আঙুল দোখয়ে এবং পি এস সি দ্বারা 


বিজ্ঞাপিত ইন্টারভ্কে এক. ফয়ে 
উড়িয়ে দিয়ে মাননীয় স্বান্ছযমন্ত' 
রামনারায়ণ গোদ্বামণ ডাঃ এস বি 
দত্তের মত বাধষাট্র বছরের বন্ধে এবং 
বহু. অন্যায় ও বেআইনী কাজের 
প্রবীণ নায়ক অকর্মণ্য বান্তিকে আযাড 
হক নিয়োগপ্র দিলেন ক্যামাক স্টটে 
রাজ্য হোমিও ডাইরেকটোরেটের 'সিং- 
হাসনে বসার | হতবাক এবং অপ- 
মানত পাবলিক সাঁভ'দ কমিশন 
এবার থেকে আর নিজেদের ঠ4টো 
জগন্নাথ এবং নীতিহণীনতার পরকাচ্ঠা 
্রদর্শনকারা। খিড়াকর দরজা দিয়ে 
কাজ সারবার জন্য পটু প্রভৃতি গুপা- 
বলয় বিশেষণ থেকে মস্ত বলে প্রচার 
করতে পারবে না। মহাকরণ থেকে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের আমলারা অবশ্য পি 
এস সিকে লিখেছেন ইন্টারভ্া নেবেন 
না মশাই ৷; ' আপনাদের চেয়ে আমা- 
| দের মন্ত ভালো (বোকেন লোক 


নিয়োগের পদ্ধাত। 

এদিকে এন, কে ব্যানার্জি‘ হোমিও 
মেডিক্যাল কলেজের. অধ্যক্ষ . মহা- 
দেব উপাধ্যায় হাইকোর্টে মামলা ঠুকে 
ছেন। তেইশে ডিসেম্বর ইংজাংশন 
জার হয়েছে ডাইরেকটয় অফ হোমিও 
অফিসে । আযডহক হোমিও [ডয়েক- 
টর এস বি, দত্ত অবশ্য একুশে ডিসে- 
হ্বর তাঁড়ঘাঁড় নিয়োগপত্র নিয়ে ডাই- 
রেকটর পদে বসেছেন। বেচারা 
ইংজাংশনের তাঁড়তাহত হয়ে রামনারা- 
মণ রাম রামনারায়ণ রাম (উনি এই 
আগ্তবাক্া স্মরণ করেন) জপতে 
জপতে মহাকরণে হাজির ৷ | 

সব শুনে মশ্যী রামনারায়ণ 
গোস্বামী বললেন কুছ পরোয়া নেই । 
বামফুষ্টারা জনগণকে মানে, কোট 
ফোর্ট মানে না মশাই । আপনি আপস 
করুন । তাই মহামান্য 'িচারপাঁতি এ 
কে হাজরার আদেশ অমান্য করে 
ডাঃ এস, বি, দত্ত' নিয়মিত অফিসে 
আমছেন। তাঁর ভরসা রাম নাম। 


তাঁর শয্যদের কথা হলো হাইকোট" 


অবমাননার দায় নাক এত শীল্তশালশ 


-ব্যান্তর ঘাড়ে আসতেই পারবে না। 


ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের 


সুপারনটেডেন্ট ডঃ সীজত মিত্র - 


যেমন দেড় ডজন 'সি পি এম 
হার্ডকোর তরুণের সঙ্গে এবং সাহায্যে 
অফিসে আসতেন ইনও সি পি এম 
কর্ম অজানা লোককে নিয়ে অফিসে. 
ঢুকছেনা মহাকরণে দ্বাচ্ছ্য দগ্ডরের 
জয়েন্ট সেক্রেটারী (হেলথ) সুকুমার 

সেক্রেটারী 


অশোক 
নিয়োগের রপ্রিষ্ট নিমাতা। তাই 
এদের ভ্রানসফার রুখে যাচ্ছে বার 
বার ৷ ডাইরেকটর অফ আযংবেদি 
অফিসে বসে পি, কে দাশগুপ্চর 
সামনে ডাইরেকটয় হোমিওপ্যার্থীর 
এ্যাডহক নিয়োগপন্ন রচনা করা হয় 
সি আই টি 'বাজ্ডংএ। এসব অন্যায় 
কাজে মদত না দেওয়ায় ক্যালকাটা 
হোমিও মেডিক্যাল কলে জের 


, এাডামাঁনসট্টেটর বি এন দে বি সি 


এস কে তাড়াতাঁড় বদলশ হতে হচ্ছে। 
যান মামলা করেছেন সেই উপাধ্যায় 
সাহেবও একজন প্রার্থী । তবে পাঁচ 
বছরের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা 


অবশ্য তাঁর নেই। 





জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে বামক্রণ্ট সরকার 


বামঞ্রশ্ট সরকারের জনস্বাচ্ছা কম“স:টচিতে রোগ নিবায়ণ ব্যবদ্থা এবং গ্রামাণুলের সাধারণ মানহষের জন্য 
' , স্বাচ্থ্ প্রযত্রের উপর বিশেষ গুরৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


ৃ " পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম। মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার বিজ্ঞগণ* পাথুরে অঞ্চলে পানীয় জল 
সয়বরাহের জন্য ৯০০০ টি বিশেষ ধয়ণের নলকুপ খনন করা হয়েছে ॥ এছাড়া গত পাঁচ বছরে ৮ কোটি টাকা 
বায়ে ১২, ৬৮৮ টি নতুন জলের উৎস স্থাঁপত হয়েছে । গ্রামাগুলে নলবাহণ জল সরবরাহের জন্য ২৬৩ টি 
এবং পৌর অণ্টলগুলিতে ৩০ টি প্রকজ্পের কাজ এগিয়ে চলেছে । সারা রাজ্যে পানীয় জলের অভাব দূর 
করার জনা ১০ বছরের এক বিরাট পরিকজ্পনা হাতে নেবার কথাও ভাবা হচ্ছে 


পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে কাজ জোর কদমে এাঁগয়ে চলেছে । ম্যালেরিয়া, ফাইলোরিয়া। বক্ষ কলেরা 

প্রভৃতি রোগকে নিয়দ্ঘরণে আনার নন] প্লাজ্যব্যাপণ প্রতিরোধ ব্যবন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বহ:মৃখ! সাস্থ্য প্রকল্প 

* চাল করা হয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীয়ভ্‌মের সমগ্র এলাকাসহ রাজ্যের শতকরা ৭০ জন আঁধবাসীঁকে 
_ কুষ্ঠ নিবারণণ কম“সঃচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে । গ্রামাঞ্চলে ২২, ২১৯ জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে 


‘ চলেছেন । 


বামফ্রষ্ট সরকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ আগের চেয়ে অনেক বাঁড়য়েছেন। 


হাসপাতালের 


রোগ'ঁদের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যের বয়ান্দ আগের চেয়ে ১ টাকা ৭৫ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যে মোট 

১:" ২১৯টি নতুন হাসপাতাল চ্ছাপত হয়েছে এবং গত ছয় বছরে হাসপাতালগুলিতে ১১৪০০ নতুন শয্যা 
সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও দ্থাপিত হয়েছে ৩০টি প্রাথামক ৪৮টি সহায়ক ৩৪০টি উচ্চ-স্বাহ্থাকেন্দর 
এবং ৬াঁট গ্রামীণ হাসপাতাল ৷ পাশ্চমবচ্ষে ইতিমধ্যে দুটি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ পর্নচালনভার 
-২. আধিগ্রহণ করা হয়েছে । ইউনানি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ভাসমান পারবার কল্যাণ 
ও রোগ নির্ণপ্ কেন্দ্র স্থাপন করে সারা ভারতে একটি দ:ষ্টান্ত হ্থাপন করা হয়েছে । চলাঁত বছরে স্বাস্থযথাতে 


... ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে প্রায় দশো কোটি উনন্রিশ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা | 


/ 


2. এত সংহত শিশু-বিকাশ প্রকচ্পের মাধ্যমে প্রস্ততি মা ও ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশ-দের বিশেষ স্াচথা- 


১; 'প্রযর্রের আওতায় আনা হয়েছে 


ডান্তারদের জন্যও বিশেষ দূ যোগ লৰা ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
* করে পশ্চিমবঙ্গ .সরকারের অধঈনে কর্ম'রত ডান্তারদের বেশ কিছ? সমস্যা ও অভাব অভিযোগ এর মধোই দয় 


. করা হয়েছে। একটা সুসংহত 
১১করা-হয়েছে এ 


স্টাইপেস্ড বাড়ানো থেকে শুরু 


সথান্থ্যনীতি ও ভেষজনখীতি গ্রহণের জন্য ভারত সয়কারের দুষ্টি আকর্ষণ 


"এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। উন্নত আর্থ“-সামাজিক ব্যবচ্ছা ছাড়া অনেক পাঁরকজপনাই বাস্তবে 


""-বুপায়ণ করা কঠিন । 


তবু এই রকম এক কঠিন বান্তবের মুখোমুখি হয়েই বামক্রষ্ট সয়কার যে কাষ'সচি 


", হাতে নিয়েছেন সকলের সহযোগিতায় তাঁরা তা সম্পর্ণ করতে পারবেন এ আশা তাঁরা রাখেন । 


কও 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





তথ্য ও সংস্কৃতি-১১৬৮৮1৮৩ 








সম্পাদক-_হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭ বি, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুনত এবং দর্পণ কাষাঁল়। ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থে 








+ 


নকশালে হত! 


১ম পাতার পর 
করাছল।. - সিধূই . তাদেরকে, তায় 
বাড়তে ডেকে নিয়ে যায় পিঠে খাও" 
য়ানোর জন্য । 


এরা সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, সধূর 
বাড়তে পৌছায় । সেদিন ছিল 
চাঁদন' রাত । ঘরের ভিতরে নিরঞ্জন 
সিধ-আঅজিত ইত্যাদিয়া নিজেদের 
মধো আলাপ-আলোচনা চালা'চ্ছিল। 
বাইরে দাওয়ায় বসে ধুর স্ম আনমা 
পিঠে তৈয়ী করাছল। এমন সময় 
আনিমা দেখে প্রায় ৩০।৩৫জন সশস্ম 
লোক তাদের বাড়ণ {ঘরে ফেলেছে। 
এদের মধো প্রায় ১৪1১৫ জন লোক 
তাদের বাড়শর উঠানে ঢুকে পড়ে 
এদের কয়েকজনের পরনে নাক ছিল 
পযীলশের খাঁকণ পোষাক । হাতে 
দোনলা বন্দুক । অন্যান্যদের হাতে 
ছিল কাতার, টাঙ্গি, রামদা ইত্যাদি 
ধারালো অন্ত । প:লিশের পোষাক 
পরা লোকেরা অনিমাকে বলে, 
দিরঞ্জনকে বার করে দাও”। আঁনমা 
বলে নিরঞ্জন নেই। ঘরের বাইরে 
চেস্চামেচ হলে প্রথমে আঁজত চৌধুরী 
ঘর থেকে বের হোয়ে আসেন । তিনি 
'্রজ্ঞাসা কয়েন, ‘তোমরা কারা ?” 
তাদের একজন উত্তর দেয় “আমরা - 
সেকেন্ড দি সি থেকে এসেছ । 
নিরঞ্জনকে বার করে দাও, নিরজনকে 
আমাদের চাই; আমরা নিরঞ্জনকে 
মারব ৷” আঁজত চৌধুরী 
বলেন, নিরঞ্জন কণ অন্যায় করেছে । 
নিরজ্ঞনকে মারতে গেলে তার আগে 
আমাকে মারতে হবে ।” তখন খাকশ 
পোষাকেয় লোকেরা বলে, “আমরা. 
তোকে মারতে আমি নি। আমরা 
নিরঞনকে মারতে এসোছ। তোর 
দেখাছ মরার খুব সখ হোয়েছে। 
তা'হলে তুই মর 1” এই বলে তারা 
অজিতকে দাওয়া থেকে ঠেলে উঠোনে 
নামায়, এবং কুপোতে থাকে। 
আনমা চেশচয়ে উঠলে একজন তাকে 
হাত ধরে হি'চড়ে বাড়ার বাইরে নিয়ে 
আসে, আঁনমা তার দিকে মুখ তুলে 
তাকালে তাকে চিনতে পারে সে 
একটি বৃহৎ বামপন্থী পাট করে। 

অভিযোগে প্রকাশ বাড়ীর পিছনে 
বাঁশবাগানের দিকে তখন -দাঁড়য়ে 
ছিলেন হ্থানীয় পণ্টায্নেত প্রধান। 
মাঝে মাঝে তান বলছেন, "তাড়াজাঁড় 
কাজ সার, তাড়াতাড়ি কাজ সার ।” 
অএয়পর সশস্ত্র লোকেরা ঘরের দরমা 
কেটে গাল করায় চেচ্টা করে । তখন 
ভিতরে নিরঞ্জনরা খাট দিয়ে দরমার 
কাটা জায়গা আড়াল করার চেষ্টা 
করে। তাদের চেষ্টা ব্থ হয়। 
দরমার অন্য পাশ তারা অনেকথান 
কেটে ফেলে এবং ঘর থেকে এক এক 
করে নিরঞ্জন, অমল ইত্যাদিদের বার 
করে এবং পর পর গলি চালায় ও 
কোপায়। 'স্ধু সাঁতয়ার কোলে 
বাচ্চা ছিল। ধুকে তারা“বলে। 
“তোর কোলে বাচ্চা আছে, তুই 
বাড়ীর বাইরে পালা” ৷ যে এগারোজন 
ঘরের মধ্যে ছিল তাঁদের মধ্যে নর্ব- 
কনিষ্ঠ সদস্যটি একট; ক্যাবলা ধরনের। 


' পরে মারবো ॥৮ 
যায় । 


“কাজ সেরে পালিয়ে বায় । 


. আযাকশন করা অসম্ভব। 


সি 


Price—60 Paise 


















































সে থাকাঁ উদ্দিপরা লোকদের হাত পা 
জড়িয়ে ধরে কেদে ওঠে ও প্রাণভিক্ষা 
চায় । তারা বলে “ঠিক আছে; তুই 
এখন ছোট আছিস; পালা; তোকে 
সে ছুটে পালিয়ে, 
থাকি ডীর্দ পারাহতদের 
মধ্যে আরো দু একজনকে গ্রামবাসপরা 
চিনে - ফেলে । আটটার মধ্যে এরা ও 
ৃ যাবার, 
সময় "চারু মজুমদার জিন্দাবাদ”, : 
“নকশালবাড়' লাল সেলাম” ইত্যাদি এ 
শ্লোগান দেয় ! 
এদিকে গোপালপুর অগ্চলে 
চণৎকার চে*চামেচি শুনে বাদকুল্লার বু 
সংধীয় চক্ষবতধণ নিরঞ্জনের পাশের 
বাড়ায় প্রাতবেশশ, মিলিটারার প্রাক্তন: - 
কম’, বর্তমানে মেকানিক--তিনি.. 
সাইকেল 'নয়ে ঘটনাচ্ছলে দ:ত ছুটে! 


4. 


যান। তান সিধুর উঠোনে গিয়ে 
দেখেন, ছটা লাশ কোপানো 

পড়ে আছে । আর পরেশ সাহা 

অমৃত অবস্থায় তখন গোঁ গো শব 

করছে। বধীরবাব? একটা ৮০10 


জোগাড় করে পরেশকে হাসপাতালে 
পাঠান । সেখানে পরেশের মৃতু 
হয়। এদিন গাড়ে দশটা না 
ভবেশের কাকা হারাণ 'বদ্বাস বাদ 
কুল্লায় গিয়ে নিরঞ্জনদের ঘাঁড়তে 
খবর দেন। এবং সাইকেলে ক 
বাদকুল্লা স্টেশনে ' গিয়ে কোতয়াল্‌ 
থানায় ফোন করেন । 

বাদকুল্লা থেকে সাড়ে এগারোট' 
নাগাদ প্রায় দেড়শো লোক গোপাল 
পুরে গিয়ে উপদ্থিত হয়। পুলিশ | 
ঘটনাম্থল থেকে |সধ সাঁতরা ও রলমেন 
দাসকে গ্রেপ্তার করে। বংশ 
মেজ ভাই তদন্তকার* দলকে জানায় যে 
প্রচন্ড জবর হওয়া অবস্থায় তাকে- 2 
তায় এক বম্ধূকে দিয়ে পালিশ জো 
করে ছটা লাশ গরুর গাড়িতে: 
তোলায় । ৫ 

এ, পি, ডি, আরের অন: 
কার দল খোঁজ নিয়ে আরো জেনে 
যে, বছর দেড়েক আগে রমেন সম 
গ্নেধারের পর গোপালপুর, বে 
নদীয়া জেলাতেই নকপালপন্থ 
দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি - গোষ্ট 
ক্ষমতা নেই বললেই চলে । যা ং 
চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে অত্মগোপ! 
করে আছে তাদের পক্ষে এতব 
যারা এ 
পারক'জ্পত হতাকাম্ড করেছে 
প্দালশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই. 
আকশানের শেষে এ রকম ১ 
পন্থী শ্লোগান দেয় । bial 

এ, পি, ডি, আরের পক্ষে এ 
বিবাঁতিতে এই ঘটনা জানিয়ে অ 
বলা হয় যে, নিহত সাতজনের বে 
এসময় প্নীলশের জন্য আত্মা 
করতেন না। অথচ রাজ্য পূ] 
বড়কতরি উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলা হয়েছে যে নিহতরাও 
রেকর্ড অনযায়শ .অপরতু 
যা সত্য নয়। আর 
জন্য আঙ্গ সে কথা বলে 
সভার অনেক সদস্যই 
চোখে আদালত 
আসাম । এ, 
নার প্রাথমিক তদা 
কাছে উত্তরবঙ্গের ফ 
বাদকুল্লাম় ঘোট এ 
কমর্ঁ খুনের 
তদন্তের দাবি সত 





















রং বোম্বাই আঁধবেশনের কিছু 
তি চবণি এবং গালভরা কিছ; 
বাক্য দিয়ে দায় সেরেছেন। 
“বন্দিকে রাজীব গাম্ধী সি পি আই 
মর বিবৃদ্ধে চোখা চোখা বাকাবাণ 
‘ণ করে হাততালি কুড়োলেও 
মনে রখীতগত চীম্তত। এই চিন্তা 
আগামী 'নবাচন নিয়ে । 
নেকেই অনুমান করেছিলেন, 
নেই রাজণবকে কংগ্রেসের 
করা হবে এবং নির্বাচনের 
ব্য দিনও ঘোষণা করা হবে। 
তু ইাদ্দিরা গান্ধী দুটির একটিও 
ধরেন নি। 
বিশ্বজ্ঞ সরে জানা গেছে, সদা 
গত তিনটি লোকসভা উপাঁনবাচনে 
গ্রেস মাত্র একটতে জয় হওয়ায় 
মরা গান্ধী বুঝতে পেরেছেন এই" 
হাতে নির্ণচনের ডাক দিলে 
(তাত্বর লালের পুনরাবৃত্তি ঘটতে 
াধ্য । আধবেশনে যোগ দেবার আগে 
"জীবের সঙ্গে তিনি এ বিষয় 
{লোচনা করেন এবং স্থির করেন 
শব ভারতের সমন্ত কংগ্রেস নেতা" 
ধর মনোভাব জানার চেণ্টা করবে, 
হটেরপর এ বিষয়ে কি করা যায় ভেবে 
দখা হবে। 
ছি, কলকাতায় রাজীব সমস্ত প্রাদেশিক 
রা সন্ধে কথা বলে বুঝেছেন 
বন্তদলীয় কোন্দলে তার দল কিরকম 
জজ । সেকথা [তিনি মণ্ডে বসে 
“ুঁদ্দরাকে জানান। তাছাড়া রাজাীবকে 


4. 
রর 





পে 





[বিংশ বৰ্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যা, দর্প শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়সা 


ক? অধিবেশনে 
ক্ষিরা-রাজীবের 
কান উদ্দেশ পিদ্ধ হলনা 








কংগ্রেস সভাপাত করা এই মুহুর্তে 
উচিত হবে কি না সে বিষয়েও মতা- 
মত জানার চেষ্টা কয়া হয়। 'বাভন্ব 
উ্তি-প্রত্যান্ত বিচার করে ইন্দিরা 
বুঝতে পারেনঃ এই আঁধবেশনে 
রাক্ীবকে জোর করে সভাপাঁত করা 
হলে তার প্রাতীক্রপ্না ভাল হবে না। 
কারণ রাজীবকে সভাপাতি করা হলে 
বায়ান কংগ্রেসীরা রীতিমত ক্ষুব্ধ 
হবেন। ফলে কংগ্রেসে কোন্দল আরও 
বৃদ্ধি পাবে এবং কমলাপতি ভ্রিপাঠির 
মত শাস্তশালী নেতারাও বিগড়ে 
যাবেন । | 

তাই অনেক আশা নিয়ে কলকা- 
তায় কংগ্রেস আঁধবেশনে এসে শেষ 
পর্যন্ত ইন্দিরা ও রাজীব আসল কাজ 
কিছুই করতে পারলেন না। অত্যন্ত 
মানসক কণ্ট নিয়ে রাজশব তাই 
উড়ো জাহাজেই দাগ ফিরেছেন । 
অথচ এভাবে নাকি তার ফেরার কথাই 
ছিল না। 


শাকের অ-কংসরকারের 
তন ঘটাতে ধাম তত্গর 


৪ হয়েছেন 


কণটিকের জনতা পারচালিত 
এবং বিরোধ দল সমার্থত ম:খ্যমদ্ত্রী 
রামকৃষ্ণ হেগড়ের, সরকারকে ফেলে 
দিতে শ্রীবতণ গাম্ধী এবং রাজখব 
গ্রাদ্ধী স্বয়ং উদ্যোগ নিয়েছেন । 

হেগড়ের সরকার খুব সামান্য 
সংখ্যাগরিষ্ঠত য় এখন রাজ্য প্রশাসন 
চালাচ্ছেন। প্রথমে এম এল এ ভা£ক্রয়ে 
দল ভারণ করার ভার ছল ই-কংগ্রেদ 
পাঁয়ষদীয় দলের নেতা বীরাপ্পা 
মৌলীর ওপর । কিন্তু বারাপ্পা 
ঠিকমত কাজ করতে তো পারেনই নি, 
উল্টে আরো কেলেংকারণ করে বসে 
আছেন । 

ই-কংগ্রেস হাইকম্যাম্ড এখন নতুন 
স্ট্যাটেজী নিয়েছেন। ই-কংগ্রেন 
থেকে বিতাঁড়ত এবং কণার্টকের 
প্রান্তন সভাপাঁতি এস বাঙ্গারা’পাকে 
হেগড়ে সরকারকে ডাঙার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে! 

স্বয়ং প্রধানমন্ত্র এবং ই-কংগ্রেসের 
সভানেতরণ গ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধী তার 
সচিব মারফৎ বাঙ্গারাপ্পাকে দিল্লীতে 
ডেকে পাঠিয়েছিলেন । 

শ্রীতী গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে 
বাঙ্গার়াপ্পা তার একজন ঘাঁনচ্ঠ 
সহকমশীকে নিয়ে "দিল্লীতে উপাচ্ছিত 
হন। বাচ্ছারা’পা প্রধানমল্ত্ীর 
বাসভবনে পেশছতেই প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয়ের কর্মীরা খুব তৎপর হয়ে 
ওঠেন এবং বাহ্গারা্পাকে প্রধান" 
মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
দুজনে দশর্ঘক্ষণ ধরে কর্ণাটকের 


রাজনৈতিক পাঁরাদ্ছথাত 'নয়ে 
আলোচনা করেন। 
জানা গেছে বাৎগারা’পার প্রধান 


শৰু গ্রাস্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গুষ্ডু রাও-এক্প 
বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আভযোগ 
জানানো হয়। প্রধানমগ্্ী নাকি 
গুষ্ডু রাওয়ের ব্যাপারে ব্যবন্থা নেবেন 
বলে আশ্বাস দিয়েছেন । 


প্রধানমণ্ত্রণ বাধগারাপ্পাকে অনহ- 
রোধ করেন তার দলের যে সমন্ত 


_শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় 


নিষিদ্ধ পল্লীতে রাষ্টরমন্রী ও 
লোকসভা সদঙ্গয পাকড়াও 


রাজদ্ছান্র জনৈক রাম্ট্রমম্্রী এবং 
বিহারের জনৈক লোকসভা সদস্য 
উত্তর কলকাতার এক [নিষিদ্ধ পল্লীতে 
প্রায় মাঝরাতে ধরা পড়ছিলেন বলে 
জানা গেছে। 

কলকাতায় জাতীর কংগ্রেসের 
অধিবেশন চলাকালীন সময় রাত 
১০-১১টা নাগাদ দুটি গাড়ী উত্তর 
ঝলকাতার এক নিষিদ্ধ পল্লীতে ঢোকে 
গাড়ী থেকে নেমে নেতৃত্ব নিষিদ্ধ 


পল্পগর এক “বানদান'" বাড়ীর দোতা- 
লায়ন ঢুকে পড়েন। সঙ্গী ছিলেন 
দুই জন চ্ছান*য় মাঝারী ধরনের 
কংগ্রেস কম" । 

ওপারে যখন উক্ত রাণ্ট্রমপ্তী এবং 
লোকসভা সদস্যাট ‘ম’ কারাম্ত যোগে 
1বভোয় রাত তখন গাড়য়ে গেছে 
অনেক । বটতলা থানার পেট্রেল 


শেষাংশ এম প্ঠায় 


কেন্দ্রীয় রা মন্ত্রী আজাদ 


এফ পি আইয়ের টাকায় 


নবাবী করে গেলেন 


ইদ্দিয়া কংগ্রেসের পণাক্গ অধি- 
বেশন উপলক্ষে কলবাতায় এসে 
বেন্্রীয় রাণ্ট্রমন্ত্রধ ভগবত ঝা আজাদ 
ও তাঁর সাজপাঙ্গারা কদিন ফুড 
কপোরেশন অব ইন্ডিয়ার টাকায় 
রশীতিমত নবাবশ করে গেলেন । 

আজাদ উঠেছিলেন ফুড কর্পোঁ- 
রেশনের মিডলটন রোর আঁতাঁথ- 
শালায় তাঁর বাবঃয়ানগর জন্য ৩৬ 
হাজার টাকার কাপেট কিনে মেঝেতে 
বিছিয়ে দেওয়া হয় । ঘরের পদ কেনা 
হয় ৪০০০ টাকার ! ডানলোপলোর 
বালিশে আজ্রাদ সাহেবের ঘুমোতে 
অসনীবধা হয় বলে বিশেষ দাম তুলো 


দিয়ে বালিশ তৈয়শ করা হয়, ফুড 


কপোররেশনের চারাট গাড় তাঁর 
সাহ্পাঙ্গদের ব্যবহারের জন্য সবক্ষণ 


মজুত থাকত। আজাদের সঙ্গ 
পনেরো -জন লোক প্রাতাদন ফুড, 
কপেরেশনের পয়সায় চোব্যচোষা 
খেয়েছে আর মদও গিলেছে । এফ সি 
আইয়ের একজন উচ্চপদন্ছ আফসার 
সবক্ষণ আজাদ-সাহেবদের তদারকতেঃ 
নিষুন্ত ছিলেন। একদিন রাত 
বারোটায় টেলিফোন খারাপ হয়ে 
যায়। আঙ্গীদ বুলন--এখানি টোল-ং 
ফোন সারাতে হবে। তখন এ, 
অ:ফসার টেল ফান - এক্সচেঞ্জে গিয়ে - 
টোলফোন সাধাবার ব্যবস্থা করেন! 


ই-কঃ থেচ্ছাগেবিকাছের, 
রাত পথন্ত প্রমোদ ভ্রমণ 


ই-কংগ্রেসের পারছ আঁধবেশনের 
সময় কছ আতি আধনিকা মাহলা 
স্বেচ্ছাসোবকার বেলেল্লাপনায় অনেক 
ই-কষংগ্নেস নেতা ও কমর্গ ভাষণ ক্ষ,দ্ধ 
হয়েছেন । 

বিভিন্ন কাঁমাটতে বেশ কিছ: 
মাহলা কমগ” ছিলেন সাব-কমটির 
বাঞ্র করার জন্য। 'কিদ্তু দেখা গেল 


যখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে মন্ত্রী ও. 


নেতারা আসা শুরু করে দিলেন, তখন 
বেশ কিছু মহিলা কমণ তাদের সাব 
কমিটির কাজের কথা ভুলে এসব ভিন 
রাজের মন্ত্র ও নেতাদের সন্ধে 
রশাঁতমত দহরম মহরম শুর; করে 
দেন! 


অবস্থা এমন পৰ্যায়ে পেশছায় যে.. 


অনেক এ আই সি সি সদস্য এবং 
প্রাতিনাধ নিজ নিজ গাড়ী করে 
মাহল! কমী“দের নিয়ে বিভিন্ন জায়: 
যায় ঘংরতে শুবু করেন অধিক রাত 
পযন্ত । . 
এঁদকে মণ্ডে দেখা যায় এ আই" 
সি সি সদস্য ও প্রাতানাধদের আসন, 
অনেক থালি পড়ে, আছে। তখন 
জাতধয় ও আন্ত তক বিষয়ে 'বাভিন্ন 
নেতায়া গণতাশ্রিক সমাজবাদের পক্ষে: 
ও" সাম্রাজ্যবাদের বদ্ধ ভাষণ 
দাঁচিহলেন।। এ 
অনেক যুব কংগ্রেস ও ছার” 
পাঁরষ নেতাকে আক্ষেপ করে বলতৈ 
শেষাংশ ২য় পণ্ঠায়। 1 


আনন্দবাজারের বরুণ 
সম্পকে আরে গদবাছ 


আনন্দবাজারের সাংবাদক বরুণ 
সেনগ-প্ডেব প্রস্তাবিত “বত“মান” কাগজ 
নিয়ে আরও কিছ? তথ্য দর্পণ হাতে 
এসেছে । প্রধান তথ্য হচ্ছে, ব্ত- 
মান প্রকাশন!’ নামের একটি ব্যাংক 
এ্যাকাউন্টে শ্রীঘত' কৃষ্ণা ঠাকুর তিন 
লাখ তের হাজার টাকার এক চেক 
কেটেছিজেন। কিন্তু সেই চেক 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । কেননা যে 
গ্যাকাউম্টের নামে এই চেক কাটা 
হয়েছিল সেই এযাকাউন্টে তখন মান 


সাতাশ হাজার টাকা ছিঙ্গ । প্রীমতশ ঠাকু- 


রের অবশ্য এই চেক কাটার একাঁট 
কারণ ছিল । কয়েকদিন আগে “বর্ত“- 
মান প্রকাশন” পৌনে তিন লাখ 
টাকার একখানা চেক ব্যূংকে জমা 
দিয়োছল। এই চেকটি পৃঁছিল অন্য 
ব্যাংকের নামে । ‘সেই [বটকে চেক 
পঠালে সেই ব্যাংকও এ ‘চেক প্রত্যা- 
ধ্যান করে ৷ সম্ভবতঃ শ্রীঘতী ঠাকুর 


এই ঘটনাটি জানতেন না বলে তিন 
লাখ তেরো হাজার টাকার চেক কেটে- 
ছিলেন। 

বরুণ সেনগুপ্ত কুশলী ব্যা্তী। 
বিতণান প্রকাশন!’ নামে যে সংদ্ছা 
উান খুলেছেন তার সঙ্গে ধরণ নেওয়া 


সরকারী টাকার কোন যোগাযোগ নেই। 


তব; গ্োথা থেকে বিমান প্রকাশনীর?” 
এ্যাকাউন্টে লাখ লাখ . টাকার . চেক 
কাটা হচ্ছে তা তদক্যোগ/ ঘটনা ॥, 
দেখা যাচ্ছে, বাণ সেনগুপ্ত বত মান, 
প্রস্টান ও পাবলিশার্সস নামে দ্ট 
তোম্পানী খুলে এক কোটিরও বেশী, 
টাং! সংগ্রহ করতে সমর্থ‘ হয়েছেন 1, 
অবশ্য পাশ্চমবন্র ই* ড1টিয়াল.ডেভে-. ঃ 
লপমেষ্ট কপোছেশনের ॥ জর করা 
এক কোটি বিশ লাখ ঢাকার খধণের 
কাগজপত্র মৃহ্যমন্ত্র জ্যোতি বসু 
আটকে বেখেছেন। তা সত্তেও এই. 


শেষাংশ চহ পতন 


॥ দুই ॥ 





ইন্দিরা গান্ধীর 
ঢছায়িত্বহীন উক্তি / ০ 


ইন্দিরা কংগ্রেসে সভানেত্রী 
প্রমতণ ইন্দিরা গাম্ধী কি মানসক 
ভারসাম্য হারিয়েছেন? তান 
[বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত 
যেভাবে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছেন তাতে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভা- 
বিক। কলকাতায় দলের পারছি 
আঁধবেশনে দল্লশর নাত ধারণ ও 
কম“সচণ নিয়ে আলোচনার চেয়ে 


বিরোধীদের প্রাতি বিষোদগারই প্রাধান্য _. 


পেরেছে । শ্রমতশ ইন্দিরার ইঙ্গিতে 
রাজখব ও গাঁণ খান চৌধুরী পশ্চিম- 
বঙ্গের বামস্্রশ্ট সরকার ও জ্যোতি" 
বাবুর আদ্যশ্রাম্ধ সম্পন্ন করতে কিছ: 


বাকি রাখেন নি, যার 
সূচনা করেন শ্রীমতী স্বযং তাঁর 
বন্তৃতায় । তবে শ্রীমত' গান্ধী তাঁর 


মানসক ভারসামাহঁনতার সবচেয়ে 
বড় উদাহরণ রাখলেন কলকাতায় 
ই-কং অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 
সাংবাঁদক সম্মেলনে । জনৈক সাং- 
যাদিকের প্রশ্ন ছিল; কংগ্রেস সভাপাতি 
হিসাবে আপাঁন আপনার দলের 
সম্পাদক রাজীবের কাজকর্ম কেমন 
দেখছেন ? এই প্রশ্ন শুনে ভ্রীমতী 
গাপ্ধঠ তেলেবেগুনে জুলে উঠে বলেন, 
আমি. তোমায় জাঁনি। তুমি ইন্ডিয়া 


টুডের লোক। যত মিথ্যা কথা 
সেখানে ছাপা হয়। কাগজাট 
আযাস্টি*ন্যাশনাল । ' 


এই কথা বলার সময় ' শ্রীমতাঁ 
গাম্ধী বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে 
তানি যেমন ই-কং দলের সভানে্রগ 
এবং রাজীব গান্ধীর মা তেমনি তান 
দেশের প্রধানমণ্ত*ও। অথধি প্রশাসনের 
সবোচ্চ পদে আসীন '। তাঁর পক্ষে 
এই ধরণের আচরণ 
অশোভন ও দায়িত্বহটীনই শুধু নয়, 
প্রধানমন্ত্রীর পদের পক্ষে অবমাননা- 


কর। শ্রীমতী গাদ্ধী যখন থেকে 
শ্বৈরাচাক্শ নূর্তি ধারণ করে নানা 
অন্যায় ও বেআইনণ কাজে 'লিগ্ত 
হয়েছেন এবং ভারতবর্ষে নিজের 
পারিবারক শাসন কায়েম করার পথে 
এগয়েছেন তখন থেকে তান সংবাদ- 
পরের প্রতি প্রচন্ড রুষ্ট । তিনি 
সুযোগ পেলেই লম্বাদপন্ত ও সাং- 
বাদিকদের প্রাত বিষোদগার করে 
থাকেন। মমতার টেনশান সম্পকে 
সকলে অধাহত বলে তা নিয়ে কেউ 
(বিশেষ মাথা ঘামায় না। 'কিদ্তু 
যখন তিনি একাট কাগজের বিরুদ্ধে 
জাতীয়তা-বিরোধশ বলে অভিযোগ 
করেছেন, তখন তাঁর পক্ষে তা প্রমাণ 
করার দায়িত্ব এসে যাচ্ছে । কারণ 
তান হেশঞপেশাজ্ লোক নন যে 
কোন দায়িস্তহীন উীন্ত করলেও কিছ; 
এসে যায় না । অতএব তাঁর আঁভ- 
যোগ যদ শ্রীমতণ গান্ধ প্রমাণ না 
করতে পায়েন তাহলে প্রধানমন্ত্রী 
পদেয় মযা্দা যেমন ন্ট হবে; তেমনি 
নিজেও খেলো হয়ে যাবেন। 


বোঝাই যাচ্ছে রাজশবের নাম 
শুনেই শ্রীমতী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 
যাঁদও জানা যায় রাজধব সেই সময় 
মুচকে মুচকে হাসছিলেন। সঙ্গয়কে 
পাদপ্রদীপে আনতে এবং নিজের 
উত্তরাধিকার হিসাবে তৈরী করতে 
শ্রীসতী অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় 
'দিয়েছেন। এখন রাজাীবকে ভারত- 
ভাগ্যাবধাতা করতে তিনি আরো 
অনেক অন্যায়ের পংককুদ্ডে নিম- 
ভ্জ্রিত । মুখে স্বীকার না করলেও 
শ্রীমত' গাম্ধী মনে মনে জানেন 
এগুলো অন্যায় । তাই রাজীবের 
কথা উল্লেখ করতেই তিনি যেগে 
আগুন | এ রাগ ক নিজের বিবেকের 
ওপর ? 





অ।রচতির উদ্ধোধন জঅল্ষ্ঠঠনে 
প্রধানমন্ত্রী সঞ্জয়কে স্মরণ করলেন 


সঞ্জয়ের জম্মাদদন ১৫ই ডিসেম্বর 
প্রধানমন্ত্রী গ্রীমত' ইন্দরা গান্ধী প্রথম 
চারটি মারুতি গাড়ির ছাড়পত্র দেন । 
[তিনি সেদিন মায়তি কারখানার 
উদ্ধোধনও করেন । একে "সঞ্জয়ের 
স্বপ্নের সার্থকতা” বলে বর্ণনা করে 
তিনি বলেন যে, এই দুটি গাড় ভারত 
বর্ষের সাধারণ মানুষের সেবা করবে । 

ভেতরের খবর জানা গেছে, ডি 
ডি আই পদের প্রদত্ত এই গ্াঁড়গুিল 
জাপান যন্দ্রপাত থেকে মারতে 


কারখানায় তৈরী নয়; এগুলি সম্পর্প 
আমদানগকৃত । 

প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ম মাফিক 
অনুষ্ঠানকে সঞ্জয়ের গ্নরণসভায় পাঁর- 
পাঁরণত কয়ে বলেন, সঞ্জম নিশ্বাবা- 
দের শিকার হয়েছিল ৷ এ সম্পকে" 
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সম্পাদকীয়তে 
মন্তব্য করে, “লজ্জার অধ্যায়” স্মরণ 
না কল্পাই ভাল এবং এটা দুঃখের যে, 
পুনরুজ্জীবিত প্রকল্প আরম্ভ হল 
“মধ্যার” মধ্য দিয়ে । 
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গোপন রাখতে পারেন না। জীবনে 
যার হাসি নেই, দেয়ালে দেয়ালে দদ্ত 
বিকাশত করে কতকাল তান লোক- 
চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবেন? 
অবশ্যই দীর্ঘকাল নয়। 
তথাকাথত কলকাতা প্রেনামে গণতন্ত্ৰ 
সমাজতন্ত্র ও দেশাত্মবোধ 
সম্পকে বিদ্ঞর বাক্য-বাঁস্যণের পর- 
মৃহত্ধেই কদ্ধ ইন্দিরা তা আবার 
প্রমাণ করে দিলেন । ঠেস কনফো- 
রেন্সে পত্র যাজব51দ সম্পকে" প্রশ্ন 
উঠতেই হীন্দিরণয় পৃত্রস্নেহে দেশপ্রেমে 


বিধান রায় ও ক্যযে।তি বজ্জু 


শ্রীঘান রাজীব গাম্ধীর কলকাতা 
মচ্ছব উপলক্ষে প্রীমশোক সেন বনাম 
শ্রীনুব্রত মুখাজখ'র বিরোধে সাংবাদিক 
মুখপাত বরুণবাবুর, ঝড়ো আক্র- 
মণ (আনন্দবাজার, ডাক ২৪. ১২. 
৮৩) একটি উচ্চ চাপের ফল ( আব- 
হাওয়ায় ঝড় নদ্ন চাপের ফল)। 
অশোকবাবু বলেছিলেন বিয়োধাী 
পক্ষের প্রত সৌজন্য ও আতিথে- 
মতা মুল্যবোধের একটি নিদর্শন 
হিসেবে। এতে কিছ বলার খ+জে না 
পাওয়ায় ধান ভানতে শিবের গাঁতের 
মত ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের প্রশাসাঁনক 
তথাকাঁথত উদারতার ও নিরপেক্ষতার 
সম্থে জ্যোতি বসুর প্রশাসানক “সংক”- 
তা তুলনা করে জ্যোতি বস্তুকে 
বারুণণস্নান করে পৰি হয়ে নিতে 
বলেছেন । অথচ খখজে না পাওয়ার 
কোন কারণ ছিলনা । স্ৱতবাবু 
যানভাসিণট ইনাস্টটহাটে জর প্রকাশ 
নারায়ণকে আতিথেয়তার স্বাদ গ্রহণ 
কারয়ে দিয়েছিলেন । এটা উল্লেখ 


করলেই তো মিটে যেতো ৷ ডাঃ রায়ের 
প্রশাসাঁনক নিরপেক্ষতা বলে যে ভাবে 
বরুণবাব্‌ ও*কে তুলে ধরেছেন তাতে 
একটা পদ'রি আড়াল আছে। সেটা 
তুলে ধরলে ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ নেয়। 


প্রশাসন যণ্ত্রটা এক শ্রেণী বর্তৃক অন্য 
শ্রেণীর দমন যন্ত্র । এটা এমন একি 


বাস্তব যা শ্রেণী ছ্বাথে অস্বীকার 
করার জন্য চোখে ঠাল ঞ্টে 
থাকতে হয় | ডাঃ রায় যে বগের 


সপ 
Pet 


দপপ | শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৪: 





উন্দিরার অভিলাষ 


শ্রীপতি নন্দী 


নিবচিনী পোম্টারে হাসাসয়ণ 
'বভাতি ছাড়য়ে যান দেয়ালে দেয়ালে 
আঁবভূতা হয়ে থাকেন, ছল-চাতু- 
রশতে অনন্য সে রমণণও সব সময়ে 
ঘেমটার আড়ালে অ.ত্মশারিচয়কে 


তালগোল পাকিয়ে গেল; আত্ম" 
সংবরণ করতে না পেরে বলেই ফেল:- 
লেন “সংবাদপন্নের স্বাধীনতা বলতে 


দেশদ্রোহতা করার আঁধকার বোঝায় 


না, কাউকে (রাজশবকে) হেয় 
করাও বোঝায় না। অর্থাৎ; 
মাতাপুন্রের আভিলাষসমূহ গ্রশ্নাতণত 
ব্যাপার ; এসমন্ভ ব্যাপারে কিছু 
জানতে চাওয়াটা শুধুমাত্র মাতাপুঘের 
প্রত অভীষ্তর পাঁরচায়কই নয়, রগাতি- 
মত দেশদ্রেঠহতামূলক। বুকুন ঠ্যালা! 

তাহলেও, প্রধানমন্ত্রীর উীন্তাট 
ভারতীর় গণতম্মের দুরবন্থা তথা 
ইন্দিরপম় শ্বরাচার সম্পকে যথেষ্ট 
ইক্ছতবহ। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 
সদ্যসণাপ্ত প্লোনাম সম্পেকেও একথাটি 
খাটে। ইম্দিরীয়  তানাশাহীর 





প্রতিনিধি সেই বঙ্গের স্বার্থেই উত্ত: 
রাধিকার স্‌ঘে এই প্রশাসন পেয়েছেন। 
সুতরাং কি সুবাদে তান এটা পাল 
টাতে যাবেন? ডাঃ রায় এই প্রশাসন 
ষল্্টা দিয়েই তো ১৯৬২ সন কত 
শ্রমক কৃষক আন্দোলন দমন করে 
গেছেন আর তার প্রাতীনাঁধ কমিউনিস্ট 
পার্টকে বে-আইনশ করে রেখে 
জ্যোতবাব সমেত সবাইকে শ্রীঘরে 
জামাই আদরে রেখে গেছেন । 
জ্যোতবাবুর প্রথম থেকেই এই 
হাঁসঙ্গার তথাকাঁথত "প্রশাসন যশ্রটা 
পাল্টানর ভূমিকায় পরিশ্রম করে 
গেছেন, জেল খেটেছেন। তাই প্রশাসন 
যন্তটা হাতে পেয়ে তাকে উল্টে আত 
মোলায়েম ভাবেও যদি শ্রমিক-কৃষক 
দারদর মধ্যাবত্ধের স্বাথে ব্যবহারের 
চেষ্টা করেন_ তবে মুষ্টিমেয় বর্গ- 
বাবুদের (বুয়া কুলাক তাঁদের 
চামচা সমেত বড় আমলা ) স্বার্থে‘ 
আঘাত লাগবেই) এটাতো বুদ্ধির 
অগমা নয়। সম্ভবত তাই 'তিনাঁদন 
পরই স্বয়ং আনন্দবাজার সম্পাদকণয়তে 
(ডাক ২৭.১২.৮৩ ) "বতক'" মূলতঃ 
মূল্যবোধ লইয়া” লিখে বরুণ- 
বাবুরই বিরোধিতা করে প্রাননশ্চত্ত 
করতে বাধ্য হয়েছে । বয়ণবাব্‌ 


শিবের গণত যখন গাইলেনই তখন 
তার আগেরটা দিয়ে ধূমাইল 


(শ্রীখোধের আখের বোল ) পেটালে 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে জ্যোতিবাবূর আকাশ 
পাতাল পার্থক্য দেখাতে পারতেন ।* 


সঙ্কটগুলি স্বয়ং ইন্দিরার চোখে যতটা 

পারল্ফুট, অন্যদের নিকট ততটা নয় 

এ বিশ্বাস ইন্দিরা এখনও রাখেন । $. 
এশিয়াডট জৌলহষ, নিজেটিইয় জাঁক-। 
জমক আর কমনওয়েলথায় চেকনোই 
দেখিয়েও দারিদ্র ভারতবাসীর মনে 
বিশেষ দাগ কাটতে না পারলেও! 
তিনি যে দম হারিয়ে ফেলেন মহা-, 
সম্মেলনের পর মহাসম্মেলনে 
প্রমাপিত। এবারে একেবারে যা 
বলে 'গ্রাসর্‌টে জলাদণন চলছে 
শ্বৈরতশ্মের হহ্ঞান্তরণ প্রস্তুত চলছে । 














অতএব, কোলকাতা প্লেনামে; 
ইতিহাস সংস্কায়,। আমুল শিক্ষা 
সংস্কার, নতুন ডাসপ্লিন প্রবর্তনের 
আওয়াজ উঠেছে ; অতএব একি 
নানাবিধ বিভেদাত্মক প্রক্রিয়াকে উ 
দেয়া ও অপরদিকে জাতীয় এক 


ও “শন্ত কেন্দ্র আর শস্ত হাতের 
নতুন আওয়াজ উঠেছে। স্বৈরতশ্ঘের 
গ্রাসরুট-ই বটে। 





বাসতেন। তাই বাংলা বিহার সংঘ; 
হারা মাজার প্রসব করাতে চেয্নোছলেন 
এবং সেক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের হাতের, 
সিরিঞ্জ ছিলেন বত'মান মচ্ছরের প্রধান, 
নায়েক শ্রীঅশোক সেন । জ্যোতি- 
বাবুরা মোহত মৈল্রকে দিয়ে মঅ 
যাত্রা ভঙ্গ করে দিয়েছিলেন ৷ জ্যোতি", 
বাবরা সংখ্যালাঘঘ্ঠ এবং জাত! 
সত্তাগলিকে বৈজ্ঞানিক দ:ম্টিভাজতে। 
দেখেন । বিজ্ঞানতো নিশ্চয়ই উদার 
মানাবকতা সম্বন্ধে সংঘাত সংকুল। 
ফলতঃ বরুণবাবুয়া এ মাজরি চেঙ্গা 
নোটাকে সঙ্কাণতাই বলবেন। এ 
নিয়ে যাঁদ জ্যোতিবাবূর সঙ্কগণ 
দেখিয়ে একটা দক্ষষজ্বের মহ্ছব কর 
যদিও পাঠকের হৃদয়ে শিবের 


কোনাদকে নিক্ষি্ হয়ে য 









তয় অবশ্য ওতেও। 

নরেশ 
স্বেচ্ছজেবিক। 
১ম পুচ্ঠার পর 


শোনা গেল বাংলার মেয়েরা যে কাঙা। 
পণা দেখালো তাতে গোটা 
কংগ্রেসের মুখে কালী লেপে দেওয়া 
হলো। | 

সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজের 
বেশ কিছু মন্ত্র! ও হোমরা চোমরা 
কংগ্রেস নেতা যে দুব্তা দেখালেন 
তাতে তাঁদের ওপর কোন আচ্ছা 
থাকতে পারেনা । 

শুধ; ছোটখাটো কংগ্রেসী মহিলা 


. কম নয়, জনৈকা নামজাদা মাহলা *& 


কমণ। ধান একদা রাজ্যের জনৈক 
কংগ্রেস নেন্রশর খুব প্রিম্নপান্রী ছিলেন 
তাকেও দেখা গেল জনৈক প্রান্তন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্র গাড়খতে সবক্ষণ 
ঘুরতে ৷ | 










প।) শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারণ। ১৯৮৪ 


আর দেরী সইছিল না । বিশ্ব 
বর্যাপয়ের নবানযুস্ত উপাচাষ' 
অধ [ক লম্তেষ ভট্রাচা ছুটির 
শদনেই কার্ষ'ভার গ্রহণ করতে গেলেন । ' 
তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ছান 
গিরিষষ (ই) নেতা অশোক দেব 
আর কয়েকজন অধ্যাপক ও কম'চারণ, 
যারা ডঃ সত্যেন সেনের আমলে 
টিব*বাবদ্যালয়ে যথেণ্ট সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ কযেন। এদের অধিকাংশই 
ই-কংগ্রেস ও ডঙ্গেপন্থী। ব্যাতক্কগ 
অবশ্য অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী । 
তান এককালে সম্তোষবাবৃূর সঙ্গে 
[ অনেক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। 
নিঞ্জেকে উাঁন অ-কংগ্রেসী বলে দাবী 
করেন। 


বি.রাধীদের স্বরূপ 
যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন 
যে অশোক দেব কলেজ ন্ট্রপট অগুলে, 
বহু “সংগ্রামের” নেতা । গত কয়েক 
বছর অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বয়ে 
ঢ;কতে সাহস পানাঁন । এখন শয়াল- 
দহ ও তালতলায় ছাত্র ও যুবনেতআ 
হসাবে পারচিত। . পুলিশের 
॥ একাংশের সহায়তায় কয়েকটি কলেজ 
ও স্কূলে ত্রাসের স্টার করে চলেছেন 
' তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা । বেশ কিছুদিন 
ধরে এমন আভিযোগ রয়েছে । 
এর পরের ঘটনা রাজ্যপাল 
শ্রীআজত শমরি বিরুদ্ধে বিজ্ঞান 
কলেজে পরের দিন ১লা জান:ল্লারী 
ভারতের ছান ফেডারেশনের (এস,এফ, 
Kine কিছু সদস্যের কালো পতাকা 


4 


নিয়ে "নীরব বিক্ষোভ প্রদশন। 
৬ এই সভাটির উদ্যোন্তা বহৃবিতকিত 
£ অধ্যাপক মহাদেব দত্ত । যিনি 
'অব্যাপক সত্যেন বসুর একমান্ত 
যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে দাবী 
করেন অধ্যাপক সত্যেন বঙ্গ 
এ+ প্রৃতন্ঠিত বিজ্ঞান পারদ এবং 
সত্যেন বস; ইনপ্টিটিউট অব ফজিকাল 
সায়েন্স নিয়ে অনেক বাদবিতষ্ডা 


+ 
দপথ, 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধক--৩০ টাকা | 








a 


ট।কাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩- 





নেবেন না। 


হয়েছে ইতিপূর্বে । দুয়েকটি 
ক্ষেত্রে আদালত পর্যন্ত গাঁড়য়েছে। 
এই সভায় নতুন উপাচার্য একজন 
প্রধান আতাঁথ এবং অধ্যাপনা - 
অসধমা চ্যাটাজ এবং প্রান্তন প্রধান 
বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিশন অন্যতম 
বস্তা ছিলেন। ডঃ সত্যেন বসুর 
ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির নামে 
সভার আয়োজন হয় । 

লক্ষণীয় যে রাম না হতেই 
রামায়ণ । অধ্যাপক সম্তোষ ভট্র/চার্ধ- 
কে যে উপাচাষ' করা হবেই; এটা যে 
পূর্ব পাঁরকঞ্পিত তা এই সভার 
আয়োজন থেকে বোঝা যায় । রাজ্য" 
পালের কম“সচেশ অনেক আগে স্থির 
হয়--যখন সন্তোষবাবুর নাম ঘোষণাই 
হয়ান। আর এর আগে সন্তোষ- 
বাবুকে কোন লভা-সামীততে ভাষণ 
[দিতে 'দেখা যায়ান। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ 
মিন্রর কথা আলাদা । অধ্যাপিকা 
রমা চৌধুরপর নামও বস্তা হিসাবে 
প্রায়ই দেখা যায় । অধ্যাপিকা অসীমা 
চ্যাটাজপ* ডঃ সেনের অত্যন্ত ঘানচ্ঠ 
ছিলেন এবং তাঁর আমলের ভাল 
মন্দের সঙ্গে জাঁড়ত 'ছলেন। তাঁর 
বয়সসীমা পার হয়ে গেলেও যাতে 
কাষ“কালের মেয়াদ বাড়ানো যায় তার 
জন্য ওকালাত করছিলেন কেউ কেউ । 
আবার বিরোধিতাও অনেকে করেন। 
এর ফলে অনেক অধ্যাপকের দ!বীঁকে 
অস্বীকার করা হয় । উীনও বিক্ষুত্ধ। 


আগামী দিনের আভাষ 

এই দুইটি ঘটনাই যথেষ্ট ঈীঙ্গত- 
বহ। আগাম দিনে কলকাতা 
{বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পশ্চিম 
বঙ্গের ঝাজনাঁতি কোন পথ নেবে 
তার একটা আভাষ পাওয়া গেল। 
ইতিপূর্েও দেখা গেছে যে যাজোর 
রাজনণীতর টানাপোড়েনের প্রতিচ্ছবি 
সকলের আগে ফুটে ওঠে বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের প্রাঙ্গণে- যার জেয় অনা নজরে 
পড়ে অনেক পয়ে । বিভিন্ন দলের 
কমখর্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
কি হয়েছে বা কি হতে চলেছে এ 
থেকে তার একটা ধারণা করা যাক । 


রাজ্যপালের ভুমিকা 


তাই উপাচাষ'র নিয়োগ নিয়ে 
যে জলঘোলা হল তা আগাম’ 'দিনে 


' রাজ্যের রাজনীতিতে ছাপ ফেলবে। 


এখন পাঁদ্ছকার যে শ্রীআঁজ্ত শমাঁকে 
কেন রাজ্যপাল করে আনা হয়। 
[তান সোজাসুজি ই-কংগ্রেস দলের 
লোক হিসাবে কাজ করবেন, নাম কো 
ওয়ান্ডে নিয়ম তাশ্ল্িক রাজ্যপাল নন 
স্ান্য সরকার অথবা আধকাংশ 
[সনেট সদস্য যা বলবেন তা মেনে 
অত্যন্ত পাঁরকষ্পিত 


এনয়ে রাজনীতি এব? রাজ্যপাল 
[বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের ভুমিকা 


ভাবে ঠান্ডা মাথায় তান রাজনীতির 
খেলা থেলবেন এবং বামফ্রস্টকে 
বেকায়দায় ফেলার সুযোগ: পেলেই 
তিনি রাজ্যপালের ক্ষমতা ব্যবহার 
করবেন। 

শ্রীণমা তাঁর আচরণের মধ্যে 
দিয়ে আরও বুঝিয়ে দিলেন যে 
প্রীমতপ গ্াম্ধীর নিজের প্রল্লোজনে, 
অথাৎ নির্বিঘ্ন কংগ্রেস অধিবেশন 
হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এমন ধারণা 


সৃষ্ট করতে পেরেছেন যে তান 
বামক্রল্টকে বিব্রত করতে চান না। 
এরজন্য সংবাদপঞগেএলকে ভ.লরকম 
কাজে লাগিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী ৷ 


শরিকদের ভূমিকা 


আরও লক্ষণণয় বামফম্টের 
শারকদের আচরণ । আর এস. পি. 
সম্পূর্ণ: সংকশর্ণ দাঁন্টিভঙ্গণতে 
ব্যান্তকোঁদ্দুক নশীত গ্রহণ করায় 
বিরোধীরা অপপ্রচার-করার সুযোগ 
পায় এবং তাদের বহু দিনের প্রতিপক্ষ 
সন্তোষ ভট্টাচার্যের নিয়োগের পথ 
সহজ করে দেয়। আর. এস. পি 
নেতা অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্রাচাষে'র 
নিয়োগ নিয়ে ডঃ সত্যেন সেন এবং 
তাঁর সহযোগ সশ্তোষ ভট্রাচাষ 
এককালে চরম বিরোধিতা করেছিলেন! 
তার সঙ্গে যান্ত ছিলেন ডঃ মণগন্দ্র 
চক্রবত? ও ডঃ অসণমা চ্যাটাজগ- | 
ফরওয়ার্ড ঘ্লক নেতা নির্মল বসকে 
ডঃ সেনের সাহ্ছপাঙ্গরা [সিনেট সভায় 
অপমান করেছিল তখনও সস্তে'ষ 
ভট্টাচার্য ডঃ সেনের মহযোগী ছিলেন। 

অধ্যাপক সন্তোষ ভর্রচাষের 
[নয়োগকে অভিনন্দন' জানয়েছেন 
ভারতাঁয় জনতা পারি সভাপাঁতি 
অধ্যাপক বিফুকম্ত শাস্ত্রী । এর 
পরে ঘটনার গতি প্রকৃতি কোন 


দিকে যায় তা লক্ষ্য করবায় মত ৷ 


চক্রান্তের শিকার 
তবে বাজার কাগজগুলর 


বাহাদুর আছে যে তারা আঁত সহ- 
জেই দিনকে রাত করতে পারে । গত 
81& বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তু 
ঘুঘদের বাসা ভাঙ্গতে গিয়ে ডঃ 
রমেন পোম্দারকি ভাবে বাধা 
পেয়েছেন সে কথা চাপা পড়ে গেল। 
পরণক্ষার "নিয়ামক দগুরের জাল 
মাকর্সীট তৈরশর কারখানা বন্ধ 
হয়েছিল । কমাঁপউটার চালু হওয়ায় 
জালিয়াতিতে অসুবিধা হতে চলেছিল। 
তাছাড়া গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা 
নিয়ম শৃঙ্খলা ফিরে আসছিল 
আন্তে অন্তে সেকথা গোপন রাখা 
হল।. সব চাইতে লজ্জার কথা ডঃ 
পোম্দার যে একজন বাশষ্ট বৈজ্ঞানিক 
এবং যোগ্য শিক্ষক সেকথা প্রকাশ 
না করে তার কোন একটা পরণক্ষার 
ফল নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালনো হল । 
তাঁর প্রাতিক্চিত বাইওফিজিক্ের 
গবেষণাগার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠান। তাঁর ছাপ্নর৷ দেশে এবং 
বিদেশে প্রাতন্ঠিত। বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের দুভাগ্য রাজনৈতিক চক্রান্তের 
উন আজ শিকার। 


"পয়সা ল.ট করে। 





॥ তন ৷ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ই-কগগ্রেগ অধিবেশনের 


নেপথ্যের কিছু ঘটনা 


আর ই-কংগ্রেস নয়, এখন থেকে 
শুধু কংগ্রেস । কংগ্রেস অধিবেশনে 
ইন্দিরা গাল্ধীর এই ঘোষণার পরই 
কয়েকজন প্রবণ কংগ্রেস) মৃদু গুঞ্জন 
শুরু করেন । বিষয় £ তাহলে কি 
প্রতীক চিহ্ন ‘হত’ বাদ দিয়ে আবার 
‘গাই বাছুর’ নেওয়া হবে? বুকে 
“স্পেশাল ইনভাইট’ ব্যাজ লাগানো 
এক অশশীতিপর বধ চালা সুরে বলেন 
তাই তো উচিত । গাই বাছুর তো 
এখন কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে িগ- 
নিফক্যান্ট প্রতীক । মণ্ে উপাব্ষ্ট 
রাজখব ও ইন্দরার দিকে তাকিয়ে 
সবাই হেসে ফেললেন । 
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কংগ্রেস অধিবেশন থেকে 'ঁতন- 
জন মৃথ্যমন্ত্রণ খবই দুশ্চিন্তা নিয়ে 
নিজ নজর য়াজ্যে ফিরলেন। এই 
তিন মৃখ্যমশ্নণ হলেন, মধ্যপ্রদেশের 
অজ'ন সং, কেরালার করুণাকরণ 
এহং উত্তরপ্রদেশের শ্রীপত 'মশ্র। 
রাজধব এদের প্রায় সরাসারই বলে 
দিয়েছেন, তোমাদের দিয়ে রাজাচালনা 
আর সম্ভব নয়! ফলে তিন মখ্য- 
মন্তপই বুঝে গেছেন ষে কোন. 
মুহ্‌তে তাদের ভাবষ্যৎ অন্ধকার 
হয়ে যাবে। 
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আঁধবেশনের চারাঁদন হাইকোর্ট 
পাড়া ও ধর্মতলসার ডেকার্স লেনের 
প্রতিটি হোটেলে প্রচ্র-বিক্রি বাটা 
হয়। কয়েকটি হে!টেলের সামনে ভিড় 
সামলাতে ‘লাইন’ দেবার ব্যবস্থা করা 
হয়। আঁধবেশনেই তো খাবার ব্যবন্থা 
আছে, তাহলে হোটেলে ভিড় কেন? 


প্রন করতে একজন উত্তরপ্রদেশ 
ডেলগেট বলেন, বাংলা হোটেলের 
মাছ-মাংস তো সেখানে মিলবে না। 
০ 0 9 

দেয়ালে দেয়ালে প্লাজীবের যে, 
রগুপন পেস্টার লাগানো হয়েছে ভা 
দেখে জনৈক ব্যন্তর' ডীন্ত £ বেশ ' 
ওল্ঞাদী ঢঙের ছবি । মনে হচ্ছে যেন 


একজন খেয়াল গায়ক আবেগে 
তন্ময় । 
0 9 0 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের, 


রাজীব গাম্ধী 'স।বাশ' দিলেও রাজ্য 
নেতারা বুঝে গেছেন এই অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে তাদের কিরকম অপমান 
করা হয়েছে । কাষণ্ত একটা কমিটি 
গঠন করা হলেও পুরো অধিবেশন 
পরিচালিত হয়েছে দিল্লীর অঞ্জুলি- 
হেঙনে । একজন বিশিণ্ট কংগ্রেস? 
নেতা সখেদে বলেছেন, এমন হবে 
আগে জানলে কিছুতেই কমিটিতে 
ঢোকার জন্য হৈচৈ করতাম না। 
ঠদটো জগন্নাথ কথাটার অথ“ এতাদন 
পর হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম । 
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ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্রে।পাধ্যায় 
সম্পাদিত ঈমারক পণান্তকায় সঙ্জয় 
গান্ধীকে শহাঁদ আধ্যা দেওয়া হয়েছে। 
বিমান দুর্ঘটনায় যার অপমৃত্যু ঘটে 
তান কিভাবে শহশদ হলেন? 
দেবীপ্রসাদ এটাকে মংদ্রণ প্রমাদ বলে 
আঁভহিত করলেও 'বন্বচ্ঞসূতে জালা 
গেছে, এটা নাকি জেনে শুনেই করা 
হয়েছে । - কোনট। সত্যি? "১৮ 


বীৱহুমে আদিবাসী ক্ষেতমজুৱদের: : " 
ওপর জেোতদারের আক্রমণ 
" গত ১ লা ডিসেম্বর নলহাটী ১নং নিজ নিজ নামে বাস্তু মি রেকড' 


পঞ্চায়েত সমিতির পাইকপাড়া গ্রামে 
পণ্চায়তের অধীন পাইকপাড়া-সাঁও- 
তালপাড়ার বাসিন্দা আদিবাস? ক্ষেত- 
মজুরদের উপর নলহাটীর বৃহৎ 
জোতদার মৃত শিম প্রসাদের 
ছেলে আজত প্রসাদ ভকত ও বিকাশ 
প্রসাদ ভকত, কং (ই) কর্মী আবদুল 
মান্নান ও নেকশেখ অমানীষক অত্যা- 
চার চালিয়ে মারধর করে এবং টাকা 
এব্যাপারে আদ: 
বাসীর নলাহাট' থানায় সাথে সাথে 
ডাইরী করেন । কিল্তু এখনো পযন্ত 
দুদ্কৃতকারণদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে তা জানা যায় নি। 
ঘটনায় প্রকাশ, জোতদার আজত- 
প্রসাদ ভকতদের পাইকপাড়াম্থিত একটি 
পুকুরপাড়ে প্রায় ৩০ টি আদিবাসঙ 
পরিবার কমপক্ষে পণ্গাশ বছর ধরে 
বাসবাস করে আসছে । বর্তমান বাম- 
ফুন্ট সরকারের বাস্তু জাম আইন 
অনুসারে আদিবাসীরা সেটেলমেন্টে 


শু 


করার জন্য আবেদন করে। এই, 
আবেদন অনুসারে সরঞ্জমন তদস্ত 
সাপেক্ষে এ বান্ত জাম' আদিবাসণদের 
নামে য়েকড' হয় । এই 'ঘটনায় 
উন্ত জেতার আদিবাসীদের উপর 


ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ঘরবাড়া জালিয়ে, 


পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হবে 
বলে শাসাতে থাকে এবং 'অপরাঁদকে, 
এঁ রেকাঁডধএর বিরদ্ধে High 
Court এ কেসও দায়ের করে। গত 
১লা ডিসেত্বর আনঃমানিক সম্ধ্যা.৫. 
টায় জোতদার় আজতগ্রসাদ ভকত .ও: 
বিকাশ প্রসাদ ভকত (কুধ্যাত গুন্ডা 
বলে দ্বীকৃত ) ও কংগ্রেস ( ই ) কম" 
অঃ মান্নান ও নেক্‌ মেখ সেখ সাঁও- 
তালপাড়ায় গিধে রাম [হম্বরমের 
বাড়ীতে জোর করে ঢ,কে ত.কে ভগ্ষণ, 
মারধর করে ও সমগ্ত 'জানিষপত্র টেনে 
রাম্তায় ফেলে দেয়। এই সঙ্গে হাড়তে, 


শেষাংশ ৭ম পন্ছোয় 


| চার ॥। 


আসম 


সম্পঠিৰ হিসাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 


দ্রনীতি দূৰ করতে পারবেন না 


আসামের মৃখ্যমগ্মী শ্রীহতেশ্বর 
শইকিয়া স্বয়দলের বিধায়ক মন্দের 
. দুনশীতি বন্ধ করার ব্যাপারে হঠাৎ 
মনোযোগ! হয়েছেন এবং এদের সবা- 
ইকে ব্যান্তগত সংপদের হিসেব দিতে 
বলেছেন ॥ সর্বভারতণয় সংবাদপত্র" 
গুলোতে এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা 
হয়েছে মনে হচ্ছে এই বেলা বোধ 
হয় সর্বত্র একটা ধন্য ধন্য রব পড়ে 
যাবে । আসামের আঁধবাসা হিসেবে 
 ছঁতপ্বেও' এই ধরণের ভড়ং দেখার 
জুযোগ যাদের হয়েছে, তারাই জানেন 
যে এতে কিছু হবে না এবং হবার 
নয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই 
'র্লাজ্যের সাধারণ মানুষের চাইতে 
অনেক বেশ’ বুশ্ধিমান, 
অতএব সাধারণ মানুষ 
যা জানে, তা তাঁর জানা না থাকার 
কথা নয় । তবুও যে তিন এমন ' 
ব্যবস্থা. নিলেন, তার কারণ লোক- 
লঞজা, কারণ ইতিমধ্যে . আসাম 
, আন্দোলনের  ছনুছায়ায় তাঁর সহ- 
ফর্ম'রা এমন সমগ্ভ কান্ড করে 
বেড়াচ্ছেন, যে একটা কিছ: না কর- 
লেই নয়। তাই করণণয় কর্তব্য 
হিসাবে সবচাইতে [নিরাপদ পথটাই 
তান বেছে নিয়েছেন । স্বীকার করা 
ভাল যে এই রাজ্যে, অন্ততপক্ষে , 
বরাক উপত্যকায় দুর্নীতির সার্বিক 
বিকেন্দ্করণের বাহাদ;র? শ্রীশই- 
কিয়্ার প্‌র‘স্‌র অধুনা সমাজ- 
তাশ্মিক কংগ্রেসী শ্রীশরংচম্্র সিংহ, 
মহাশয়ের প্রাপ্য । দুনশীতি এর 
আগেও বেশ ব্যাপক হারেই ছিল 
এবং জননাধারণের দুর্ভোগেরও কোন 
কর্মতি ছিল না, কিন্তু দুনশীতিকে 
গ্রামেগলের সর্বত্র সমজ্ঞ কাজকার- 
বারের সঙ্গে গ্রাথত করে দেওয়ার 
ব্যাপারটা 'বরাক উপত্যকায় তাঁর 
আমলেই ঘটোছিল। ব্যান্তগত জীবনে 
মৎ.এই মুখ্ামশ্ত্ এই উপত্যকাকে 
কেন যে কুনজরে' দেখোছলেন জানা ' 
যায় না কিন্তু তান যে লঠেরা 
বাহনীকে এখানে (নির্বিচার বিচরণের 
জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাতে 
দুনশীতয় উন্মত্ত চেহারা।ট প্রথম 
চাক্ষুষ দর্শনের সুযোগ এই অণ্তলের 
মানুষের ঘটোছিল । | 


সিংহ মান্ত্রসভার আমলের সঙ্গে 
এখনকার আমলের অবশ্য একটা 


পার্থকা বর্তমানে ঘটে গেছে। - 


প্রথম দফায় দ'নশীতির দ্ণণ সম্ভাবনায় 
সমন্ত ক্ষেত্রগলিকে ধরে ফেলা সন্ভব- 
পর হয় নি, অনাভজ্ঞতার জন্যে কিছ 
কিছু আয়গন কিং ফাঁকা 
জাগার অস্তিত্ব ছিল, তাতে কিছু 
কাজকর্ম এমনিতেও হতো। এখন 


আভজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা আরো 


'না। 


সম্পূর্ণ হয়েছে, এমন কোন রম্ধুও ' 


আর অবশিষ্ট নেই যেখান দিয়ে কিপিং 
সততার অনংপ্রবেশ সম্ভব । জন- 
সাধারণের মানাসকতাযও পরিবত'ন 
ঘটেছে । আগে মানুষ দুনশতর 
গণ্ধ পেলে রাগ করতেন, প্রতিবাদ 
করতেন। এখন তারা ব্যাপারটাকে 
অনিবার্ধ এবং একান্ত স্বাভাবিক বলেই 
মেনে নিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে মুখ খুলতে লজ্জাবোধ. 
করতে শুরু করেছেন। সাধারণ 
মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, 
অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছেন যে শান্তি-. 
মানরা যে সমষ্ত নিয়মনণাতি দেশে 


চাল করেছেন, দুধ মানুষের তার ' 


বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সাজে: না, বর? 
পারলে এ স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়ে 
1কছটা ফায়দা লংঢে নিতে পারলেই 
ভালো । 


অনেকেরই হয়তো স্মরণ নেই 
যে শরৎচন্দ্র 'নিংহও বেশ ঢাকছোল 
[পাঁটয়েই মন্ত্রী বিধায়কের সম্পাত্তিয় 
হিসাব নিয়েছিলেন। তারপর বড় 
বড় রুই কালার কথা দরে থাক, 
কোনো চুনোপ্টর- গায়েও তান 
হাত দিয়েছিলেন, এমন কথা শোনা 
যায় নি। বতণমান মুখ্যমন্ত্রী শরৎ- 


বাবুরই রাজনৌতক শিষ্য, অতএব 


1তাঁনও যে বিশেষ কিছ: করার জন্যে 
এমন দেশি দিয়েছেন, তা মনে হয় 
তবে রাজনোতিক ক্ষেতে ঘদলী- 
দের মধো যাঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ, 
তাদের ব্যাপারে সমজ্ঞ খবরাদ হাতে 
থাকলে যেটুকু নৈতিক সুবিধা হয়, 
সে সাবিধাটুকু তান নেবেন বোকি। 


এমন নয় যে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছে করলেই 
1নজের দলের মধ্যেকার দুনপাতি বন্ধ 
করতে পারেন । গোটা দেশের সামা" 
জিক রাজনৈতিক অবশ্থার কথা বাদই 
দিলুম, নিজের দলের ভাবম:ুারত্ত টাকে 
মোটামহটি চলনসই ধরণের করে তুলতে 
হলেও সে কাজটা অনেক গোড়া 
থেকেই শুরু করতে হয় । যখন দেশে 
সততার কিছুটা মূল্য ছিল, তখন যে 
কোনো রাঙ্জনোতক দলই প্রার্থী” 
বাছাইএর সময় সততার প্রতি কিছুটা 
নজর দিতেন। এখন সে সমস্ত 
বালাই চুকে গেছে, প্রায় সমন্ঞ দলই 
এই ব্যাপারটাতে নির্বকার-_-আর 
শাসক দল তো এ ব্যাপারে আদৌ 
পরোয়াই করেন না। যেখানে কেন্দ্রের 
দুনশীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ' 
পর মণ্ত্রার প্রমোশন হয়, সেখানে 
বিধায়ক মনোনয়নের ব্যাপারে যে. 
সততার প্রাত মারাত্মক দ:ষ্টি দেওয়া 
হবে, এমনটিই আশা করাই অন্যায় | 
তদুপরি আসামের বর্তমান বিশেষ 
পারাচ্থিতিতে আবার একটা গোলে 


হয়িবোল ব্যাপার ছিল। 
এমানিতরো একটি পারবেশে হঠাৎ করে 
মৃখ্যমন্ত যে একটি সততার নম্দন- 
কানন তৈয়া করতে পারবেন, এমন 
প্রত্যাশাও কেউ করে না। 

_ কিন্তু যে. কোনো রাজনোৌতিক 


নেতৃত্বের কাছ থেকেই এটুকু অন্ততঃ: 


প্রত্যাশা কয়া যায় যে আমলা এবং 
রাজনৈতিক শন্তর এমন কোনো সম- 
ঝোতা তারা হতে দেবেন না, যাতে 
জনসাধারণের সমস্ত কামনা-বাসনা 
দুনধণীতর নিরেট দেওয়ালে মাথা কে 
মরবে ৷ এখন এই ধরণের সমঝোতার 
মাধ্যমে এমন কতকগুলো চক্র মাটিতে 
গেড়ে বসেছে যে জনসাধারণ জানে না 
এদের বিয়ুখ্ধে কার কাছে নালিশ 
জানাতে হয়। প্রাইমারী ইস্কুলের 
শিক্ষকতার পদগুলি আগের জমানায়ই 
বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছিল, 
বর্তমান আমলে তার নীমাহখন মূল্য- 
বৃদ্ধ ঘটেছে । মাধ্যামক শিক্ষকের 
পদ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পয় লংস্ঠনের 
এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। 
আমাদের এতদণ্টলে অন্ততঃ বিনা ঘষে 
চাকরী পেয়েছেন, এমন কেস খুব 
কমই পাওয়া যাবে । কে কত টাকার 
বিনিময়ে কার মারফতে চাকরণ পেয়ে- 
ছেন, সে আলাপ এখন প্রকাশ্যে 
শোনা যায়। কলেজ শিক্ষকের পদ 
এখনও সরকার" কৃপাদ:ঘ্টিতে পড়ে নি 
কিন্তু কলেজের নিনিত গ্র্যাস্ট বা 
এয়ারের টাকা আনতে হলে নগদ- 
মূল্য দাবী করা হয় এমন অভিযোগ 
অজ্জম্র পাওয়া যাবে । অন্য ষে বিভাগ" 
গুলোতে কনষ্্যাক্টের ব্যাপার আছে 
সেখানকার ব্যাপার স্যাপার কোনো- 
রূপ আলোচনারও অপেক্ষা রাখে না। 
প্‌তশীবভাগ, জনম্থাচ্ছা, সেচ, বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভাগের ঠিকাদার 


- এবং আমলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক 


একটি দল গড়েন এবং কোনো না 
কোনো রাজনৈতিক নেতা এদের 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। 
বস্তুতঃ চিকাদারকে কেন্দ্র করে যে 
গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠেছে, তারাই 
এখানকার রাজনশীতকেও নিয়শ্তণ 
করেন। কো-অপারেটিভ, কুটিয় শিল্প 
ক্ষদ্রীশঙপ, কৃষি ইত্যাদি যে সমস্ত 
বিভাগ নগদ অথ বিতরণের সুযোগ 
পান, তারা প্রায়শঃই [বিতরণের কালেই 
নিজেদের 'হিস্য কেটে রাখেন । 
অসুবিধা হচ্ছে এই ব্যাপায়- 


গুলোর সবগুলোই প্রকাশ্য দিবালোকে |- 


সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই অনুষ্টিত 
হচ্ছে, তাই এ ব্যাপারে নূতন করে 
কতৃপক্ষের নজরে আনার কোনো সাথ"- 
কত৷ নেই। যারা এগুলোতে লিগ্ত 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোয় 





অতএব . 


দপ্ণ || শুক্রবার, ৬ই জানার) ১ 


পল্লী দর্পণ 


এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 


গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে কত 
যে অভিজ্ঞতা হয়, কত যে ছোট ছোট্‌ 
ঘটনার কথা শোনা যায়, কত অজা- 
নার ছার মুহুর্তের জন্যে খুলে যায় 
তার ঠিক ঠিকানা নেই। সব কথা 


"| ও লব ব্যথার ফল মমতার সংতো 


দিয়ে বুনলে হয়ে যেতে পারে এমন 
এক গালা যা আকর্ষণে অতুলন হবেই। 
মাটির যে আলাদা গন্ধ আছে, গ্রামের 
যে আলাদা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আছে, 
তা অনুভব করার বিষয় । উপভোগ 
করতে পারেন বিচক্ষণ এবং দরদী 
দর্শক । খজে বার করতে পায়েন 
সেই লুকিয়ে থাকা অবহেলাভরা খাদ 
গন্ধ । রি 

এক একটা গ্রামের প্রাচীর ভেঙ্কে 
পড়া জাশর্ণ বাড়ার চূন বালি খসা 
প্রাচীরে লতা আর অবহেলায় বড় 
হওয়া বটগ্রাছের আড়াল থেকে ভেসে 
আসা গম্ধ যেন নষ্ট স্মৃতিকে নাড়া" 
চাড়া করে । কতকাল আগে সখে 


বাড়তেই । এ বাড়ীর: ছেলে শহরে 
চলে গেছেন। ভালো চাকর করেন 
এবং সাহিত্য করেন । নিসিগেরি লতা 
পাতার কত কথা ছন্দে ও - অ-ছন্দে 


রেও গ্রামে আসেননি । ফুরসং নেই । 
শহরে বসে চোখ বৃজলেই দেখতে 
পান ধান ক্ষেত, পাট গাছ আর লাউ 
মাচার তলা । 

তাঁরই গ্রামের পাট ক্ষেতে নবান 
মালিকের ছেলে রবীন মালক দুখ 
মন্ডলের মেজ মেয়ে রাধার উরুতে 
কান্ডে চালিয়ে জখম করেছিল বেচারী 
ইজ্জত 'দিতে রাজা না হওয়ায় । কবি 
সেই গল্প এখনও করেন। শুধু 
খবর রাখেন না পাট ক্ষেতের ঘন 
বনে নয় প্রকাশ্যে জোরজ-লংম করে 
একদল লোক মেয়েদের ইজ্জত ল:টতে 
ভয় পাচ্ছে না ! কত যে পঞ্চায়েতের 
প্রধান সাহেব বউ থাকতেও যুবতী 
'বোঁদির” বাড়ী রাত কাটান। কারণ 
[তানি যে গরীব দরদী । রাত 'বিরাতে 
লোকের ঘয়ে ঘরে সুথ দুঃখ জানতে 
যান এবং মধু কিছু কিছু পান 
করেন। গ্রামের বেশ পয়সাওয়ালা 
লোকের বাড়ীতেও দেখা যায় কদর্য‘ 
নোংরা । বাড়ায় সামনে নল পচা 
জলের পুকুয়ে নোংরা ভাসে । বাড়ার 
সামনে একগাদা গরু । আটচালার 
কাছেই কাঁচা গোবর ঠাসা । কী দগন্ধ। 
টেকা দায়। 

এবার ভ্রমণ 'করেছি বর্ধমানের 
রায়না থানার একটা গ্রামে । নাম 
কামারহাটি | চাপাডাঙা থেকে রাসে 
বসোছ । ছোট বাইনান গ্রামে নেমেছি । 
বড় বাইনানের নাম শুনছিলাম 


বধ'মানের কামারভাটিতে; 


বাস করতো কত সব মানুষ এই 


বন্দ" করেন কাঁবতায় ॥ গত সাত বছ-' 














শি 


নীয় জন্যে । গত বছরে এক বৃষ্টি: 
দিনে সারা দেহ ভিজিয়ে হাওড় 
জেলার বাইনান গ্রামে হাজির হয়ে 
ছিলাম । নেতাজীর আজাদ হিশ্দু 
ফোজ্ের কম? আবদুল আহাদে 
(সঠিক নামটা বোধহয় বলতে পারাছনু 
স্মৃতিঘেরা নোটবুক, ইউনিফার 
এবং আরও কিছু কাঁহনপ ০ 
জন্যে । সফল হইনি । 

বর্ধমানের এই ছোট বাইন" 
গ্রামের কালাঁতলায় িকশাওয়াল 
রেজওয়ান বারা খান চৌধুরী (নকাই 
সাহেবের) বড় চেনে, চেনে আমা 
বন্ধু অসীম ঘোষের বাড়ী । রেজ্স 
ওয়ান সাহেবের ভাই কলকাতার 
পয়সাওয়ালা ডান্তার এ, বি খানধু 
চৌধুরীর বাড়তে ঝন বন ফোন 
বাজে। মন্ত্র গণি খান চারার! 
নাম ভেবে লোকে ফোন করেন । 
কামারহাটি স্কুলের বিরাট প্রাসাদ । 
স্কুল পযন্ত বিদ্যুৎ অবশ্য যায়নি ৷; 
গ্রামে ডাকঘর, স্কুল, লাইব্রেরী এবং ' 
চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। বেশ আদশ* 
গ্রাম । 

দঃখ হলো স্কুলে রাজনীতির ক 
শুনে। প্রধান শিক্ষকেরা প্রধান প্যা 
প্রদর্শক’ দলীয় কমা হয়ে কেবল 
মিটিং করছেন গ্রামের বহু বিদ্যালয়ে । 
ছাত্রদের দিকে নজর শিক্ষকের নেই। 
পড়াশোনার মান কমছে ।. কামারহাটি 
থেকে শ্যামসুন্দর যেতে বেশ সময় 
লাগেনা । ব্যাঞ্কর অভাব এ সব 
এলাকায় নেই। পলাশন গ্রামে এবং 
ধারানে যাওয়ার কথা ছিল আমার ৷ 


" সন্ধ্যা নামায় সঙ্গে সঙ্গ ইতি করতে: 


হলো। অচেনা অজানা গ্রামে রাতে 
বেশী ঘোরাঘণীরতে সাহস নেই । 
এমনিতেই যাদের বিরুদ্ধ লিখেছি ব 
তাঁরা শাসিয়ে রেখেছেন। ’ 


বর্ধমানের ধারান গ্রামে, শ্যাম- 
সুন্দর থেকে সম্ভবতঃ কাছেই হবে, 
থাকেন দেশবন্ধু ধাড়া । তাঁর কাছে 
শুনেছি পলাশন গ্রাম পঞ্চায়েত এলা- ও 
কায় ধানে পোকা লাগার কথা ।. 
ধানের ফলনও কম হয়েছে। দেশবল্ধু- 
বাবু ছোট পর্রপান্রকায় সংবাদ টন 
এবং লেখেন । এসব কথা প্রসঞ্জে 
আমার মনে হচ্ছে বর্ধমানের ছোট পনর" 
পাপ্রকার কথা । গোটা রাজ্যের মধ্যে 
বর্ধমান থেকেই সবচেয়ে বেশ সাধ্চা- 
হিক পাক্ষিক মাসিক দৈনিক পাঁরিকাও 
বের হয়। যাই হোক পলাশন গ্রামে . 


' ধানে রোগ পোকা দেখতে অবশ্য এ 


কাঁটতত্ববিদ ডঃ ডি, (কে নাথ এসে- 
ছিলেন । বোরো ধান চাষেও অনেকে 
বুক বে'ধেছেন। তবে মেঘলা আকাশ 
বোরোর শু । যেমন আকাশ গোমড়া ৃ 
করে ঝিম মেরে থাকলে, কখনও বা 
” 


কয়েক বছর আগে এক কৃষ প্রদর্শ-.- শেষাংশ ৫ম প্ঠায় 


! 


/ 
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2 দর্পণ ।। শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী) ১৯৮৪ 


ন্‌ 


এটা 


ৰঙা 


উল্রাদেশের বামগন্থীরা 


বদরুদ্দীন উমর 


আজকের বাঙলাদেশে বামপন্থী 
দের রাজনোতিক তৎপরতার সব থেকে 
লক্ষ্যণীয় দক হলো তাঁদের এঁক্য 
প্রচেষ্টা । রস্তুতঃপক্ষে জনগণের 
মধ্যে রাজনোতিক কাজের পাঁরবতে 


- তাঁদের 'নিজেদের মধ্যে এই এঁক্য 


প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে 
বামপন্থীদের মুখ্য রাজনৈতিক কাজ । 
এজন্য প্রাতাদনই সংবাদ পত্রের পাতায় 
নানা ধরনের এক্য আন্দোলন এঁক্য 
প্রচেষ্টা এবং এঁক্য ফ্র্টর খবর আমরা 
পাঁড়। যেমন আবার পড়ি এক্য 
আন্দোলন; এঁক্য প্রচেষ্টা এবং এক্য 
ফ্রষ্টের ভাঙন ও নিশিহ হওয়ার 
খবর । এই নির্ঝর ভাঙ্গাগড়ার 
খেলাই এখন তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে 
বামপদ্হী রাজনৈতিক তৎপরতার 
নামান্তার মান্ত। 
বামপন্থীদের এই এঁক্য আন্দো- 
লনে কোন দল বা গ্রুপ কখন কার 
সাথে এক্যবধ্ধ' হতে চাইছে অথবা 
হয়ে আছে এ বিষয়ে কোন স্মিরতা 
নেই । তাই এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল 
থাকতে হলে দৈনিক পনিকা নিয়মিত 
পড়ার প্রয়োজন হয় । কারণ একা 
আন্দোলনে কে কার সন্ধে জোটবম্ধ 
হবে তার একটা সাধারণ কাঠামো 
থাকলেও এই কাঠামোর অন্তর্গত 


বহুসংখ্যক য়াজনোৌতক দল ও গ্রুপ 


নিজেদের মধ্যকার জোট বেশীদিন 


টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং তার' 


ফলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সদ্টি 


' হতে থাকে নোত:ন্‌ নোতূন নামধারধ 


ঠনত্যনোতূন একজোট । 

এই জোট গঠনের ক্ষেত্রে দুটি 
কণ্ঠামা হলো প্রধান ॥। একটি 
কাঠামোর অন্তর্গত হলো তায যারা 


সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও. 


ভারত িবরোধী । অপর কাঠামোর 
অন্তত হলো তারা যারা সাধারণ- 
ভাবে মাকি'ন ব্রাটা ও চাঁনের 
বিরোধী । কিন্ত: এই বিভান্তর একটা 
নোৌতবাচক দিক থাকলেও এই নোতি- 
বাচক 'ভাত্ত যে ইতিবাচক দ্‌:ণ্টিভঙ্গ 
এবং নীতির জন্ম দেয় তা 
হলো একটি পরাশক্তি জোটের 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন । 


, বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনশীতি এই 


: বুজেনা রাঙ্জনৌতক দলগালর় মত - 


' জাতীয়তাবাদের কথা বলে। 


বিরোধিতা ও সমর্থনের ঘণবিতেই 
এখন পুরোপার নিক্ষপ্ত হয়েছে। 


এইভাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে 
প্রকৃতপক্ষে জনগণের মৌলিক সমস্যা- 


সমূহ এবং তাঁদের শ্রেণণনংগ্রাম বাওলা- 
দেশের বামপন্থী রাজনোতিক 
আন্দোলনের কর্ম'সচোঁর অন্তত 
নয় । এক সামজাবাদী পরাশস্তির 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন করতে 
শিয়ে এরা প্রত্যেকেই প্রা্তার্য়াশীল 
একই সুরে “জ.তায় স্বাথ” এবং 


এই - 


ভাবে এরা দিবারাতর “আন্দোলনের” 


হুমকী দেয় । কিদ্তু এই সব কথা 
এবং হুমকী সত্বেও এদের নিজেদের 
শান্ত বৃদ্ধ অথবা শ্রমিক কৃষকসহ 
মেহনত জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের 
কোন সংগঠিত অগ্রগাঁতি এদের দ্বারা 
সম্ভব হয় না। উপরন্তু এরা 
নাগাঁরক সভাসামাতি এবং মিছিলের 
চশংকার ও ভোৌলুস সত্বেও প্রতিদিন 
জনগণ থেকে আঁধক থেকে অধিকতর 
বাচ্ছা্য হয়ে পড়ে । এঁক্যের চৎকার 
এবং একের পর এক এঁক্)ফ্ণ্ট গঠন 
সত্বেও এদের পারস্পরিক দ্বদ্দ-বিরোধ 
হতে থাকে তাঁৱতর । 
দই 

বাঙঁলাদেশে বামপস্থী বলতে 
সাধারণতঃ কমিউনিস্ট এবং সাশ্রাজ্য- 
বাদ সামস্তবাদুবিরোধী প্রগাতশীল 
বহজেয়াদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে । 
প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্টদের বামপন্থী 
হিসেবে আখ্যায়িত করা সঠিক না 
হলেও এদেশের পারাম্থিতিতে কমিউ- 
নিস্টদেরকে বামপন্থী হিসেবে ধরে 
নেওয়ার একটা বাল্ঞব কারণ আছে। 
এই কারণটি হলো, কমিউনিস্ট পাটি" 
ও গ্রুপ নামে যে সব "লম্ধপ্রাতষ্ঠ” 
দল এবং তাঁদের “প্রখ্যাত” নেতারা 


আছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কাঁমউনিস্ট 


নামের অযোগ্য। তাঁদের নানা 
বিশেষণে শোভিত করে খুব জোয় 
বলা চলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদ 
বিরোধ বুজোঁয়াদের একটি বিশেষ 
অংশ, কার্ষ'তঃ না হলেও বাহাতঃ 
মাক'সবাদশলোননবাদের কথা বলে 
এবং নিজেদের কমিউনিস্ট হিসেবে 
আঁভাঁহত করে। তাঁরা যে নিজে- 
দেরকে শুধু কাঁমউীনিস্ট হিসেবে 
আঁভাহত করে তাই নয়, একই সাথে 
তাঁরা নিজেদেরকে বামপন্থী হিসেবেও 
আধ্যাঁয়ত করে থাকে । 

তাই বাওলাদেশে কামউীনস্টদের 
সাথে বৃজোঁয়া বামপন্থীদের মৌলিক 
কোন পার্থক্য নেই। ১৯৪৭ সাল 
থেকে এ দেশের রাজনগাতিতে কামিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনের প্রক্রিয়াটর দিকে 
একটু লক্ষ্যপাত করলেই বোঝা যাবে 
দুই এর মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচে গিয়ে 
বান্তবতঃ তারা একাকার হলো 
কিভাবে । 

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কাঁমউ- 
নস্ট পার্টির ছিতয় কংগ্রেসে গৃহত 
লাইন “অনুযায়শ সন্ত্রাসবাদী রাজ- 
নৈতিক কাষ'কলাপ ১৯৫০ সালের 
গোড়া! দিকেই , কমিউীনপ্ট আন্দো- 
লনকে প্রায় ধংস করে আনে । এই 
ধহংসের মুখোধুখি দাঁড়য়ে কামউনিস্ট 
পার্টি ভারতে এবং সেই “সবে পূব 
বাঙলায় রণদীভের লাইন পারিত্যাগ 
করে গণসংগঠন ও _গণসংগ্রামের 
“মাধমে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে 


1কদ্ত তা লত্বেও 


পৃুনর্গাঠত করার সিন্ধান্ত নেয়। 
কিন্তু সিদ্ধান্ত এক হলেও তাকে 
কার্যকর করার পথ ও পদ্ধতি ভারতে 
যা দাঁড়ায় পর্ব বাগুলায় তার থেকে 
অনেকখানি স্বতশ্গব । 

ভারতে কৃপ্নক শ্রমিকদের নিজ 
গ্ণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠন গড়ে 
তুলে তার মাধ্যমে গণসংগ্রাম গড়ে 
তোলার যে নোতুন কম“সচী (যা 
নোত:ন করে আবার শুরু হলেও 
১৯৪৮  পূর্বকালে অর্থত ১৯৩৬ 
থেকে ১১৪৭ পযন্ত কমিউনিস্ট 
পার্ট সাধারণভাবে অনুসরণ করতো ) 
গৃহত হয় সে ধরনের কোন কমসচখ 
তৎকালীন পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট 
পাট করৃকি গৃহীত হয় না। 
নিজেদের নেতৃত্ব ও পাঁরচালনায় 
গণসংগঠন ও শ্রেণীসংগঠন গড়ে 
তোলার পরিবর্তে তাঁরা বুজোঁর়া 
পেট বুজে রাজনোতিক পাটি 
গঠন করে অথবা সেই ধরনের বিদ্যমান 


সব দেশেই মধ্য শ্রেণী বা পেটি- 
বুজেশয়া শ্ৰেণী থেকেই সাধারণতঃ 
উদ্ভূত হন এবং বৈদোশক প্রভুত্ব ও 
জনগণের দুঃখশ্দর্দশার অবসান 


' ঘাঁটয়ে একটি স্বাধীন ও শোষণহীন 


সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে- 
দেরকে উৎসর্গ করেন। লক্ষ্যের দিক 
থেকে তাঁদের এই চিন্তা সঠিক হলেও 
যে পদ্বত তাঁরা অনুসরণ করে 
থাকেন সেটা যে সাঁঠক নয় তা 
বিভিন দেশের এবং সেই সঙ্গে আমাদের 
দেশের ইতিহাসেও বাবার প্রমাণিত 
হয়েছে । 

এই পদ্ধতির মূল রুপি কি? 
তা হলো জনগণ থেকে 'বাচ্ছ্ হয়ে 
জনগণের পক্ষে কাজ.'করা এবং শুধু 
নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতার 
মাধ্যযে প্রচলিত সমাজ ও” 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে নিষযন্ত 
হওয়া ৷ অথাৎ এই পদ্ধতি অনযায়ণ 
তাঁরা জনগণের পক্ষে কাজ করেন 


সত্য কিচ্তু জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এবং 


কোন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে অনু - 


প্রবেশ করে তার মাধামে জনগণকে 
সংগঠিত করার দিকেই বধকে পড়েন 
এবং সংগঠন ও আন্দোলনের কর্ম- 
সুচণ সেই অন:সারেই নিধারণ করেন। 


তিন 


* পূর্ব বাগুলায় সংগঠন ও গণ- 


সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই 


ধরনের কম'সঠী কেন গ্রহণ করা হলো 
সে বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
এখানে প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ‘ 
ও বাগুলাদেশ বিভগ্ত হওয়ার পর পূ 
বাগুলায় কামউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
যাঁরা আধাণ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁরা 
১৯৭১ সাল পযম্ত কাঁমউীনিষ্ট 
আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব গঠন করতেন 


তাঁর প্রায় সকলেই ছিলেন এককালণন' 


সম্মাসবাদী। য্গাদ্তর। অনশণলন 
অথবা সূয" সেনের নেতৃত্বাধীন 
সম্রাসবাদ গ্রপ থেকেই তাঁরা ১৯৩০ 
এর দশকে কাঁমউান্স্ট আন্দোলনে 
যোগদান করোছলেন । 


কাঁমউানিস্ট পার্টিতে যোগদানের 
সময় এই ধরনের ব্যক্তিরা তত্গতভাবে 
এবং অনুশীলনের দিক দিয়ে সন্ত্রাস" 
বাদ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। 


মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করে এবং 
চিন্তার যে অভ্যাস গঠন করে তার 
থেকে মুক্ত হওয়া খুব সহজ "ব্যাপার 
নয়। এজন্য আন;ণ্ঠানিকভাবে তাঁরা 
সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করলেও সন্দ্রাস- 
বাদ চিন্তাভাবনা এবং অভ্যাসের 
জের তশদের 

বিলুঞ হয় নি 


সন্ত্রাসবাদী চিন্তা ও কাধ“কলা- 


পের একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো ' 
'তার জনাবিচ্ছিম্নতা । 


পল্লাসবাদশরা 


~ 


সদ্ত্রাসবাদ যে' 


অধিকাংশের মধ্যেই 


A 


তাঁদেরকে সংগ্রামে শারক করে বিপ্লবগ 

সংগ্রাম পারচালনা করেন না । জন- 

গণের হিতাকাংখী হলেও সম্ত্রাস- 

বাদশদের এই জনাবাচ্ছন্নতাই: তাঁদের 

চিন্তার একটি মৌলিক দিক । এজন্য 

এই চিন্তার প্রভাব মুক্ত হওয়া খুবই - 
কঠিন কাজ। তাই বাহ্যতঃ এই প্রভাব 
মৃন্ত হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করে 

গেলেও ( যেমন প্রান্তন সম্প্রাসবাদট্রা - 
১৯৪০ এর দশকে করোছিলেন ) প্‌" 
বতা চিন্তার ঝোঁক তাঁদের মধ্যে মাঝে 

মাঝে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । এবং 

এই ত্বাভাঁবক ঝোঁক'টিই সারা ভারতণয় 
কমিউানস্ট আন্দোলনে ও পূব বাঙ- 

লার কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমরা 

মাঝে মাঝে প্রায় নিয়ামতভাবেই 

প্রত্যক্ষ করে এসোছি। 


যেহেতু এই ঝোঁক কমিউনিস্ট , 


নেতৃত্বের একটি বড়ো এবং উল্লেখযোগ্য 
অংশের মধ্যে বিদ্যমান থেকেছে 
সেজন) তার সাধায়ণ প্রভাব . এমন 
অন্যদের মধ্যেও পড়েছে, যাঁরা সম্পাস- 
বাদী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
য;ন্ত না থাকলেও সেই চিন্তার কতক- 
গুল ঝোঁকের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন 
এবং তাঁর ₹শশভূত থেকেছেন। 
স্তগয়ত্ঃ ১৯৩০-এর দশক 
থেকে যে সব প্রান্তন সন্ত্রাসবাদী এবং 
অন্যানারা কামউনিস্ট আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ' তাঁরা সকলেই. 
ছিলেন ভ্ম মালিক অথবা পেটি- 
বৃজোয়া শ্রেণী থেকে আগত । শ্রেণী- 
গত কারণে সেটা কমিউনিস্ট পার্টিতে 
এসে এবং আন্দোলনের মধ্যে থেকে 
যেমন অনেকখানি কেটে গিয়েছিলো 
তেমনি সেই বিচ্ছিন্নতা পুনরায় সুষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবনাও শ্রেণশগত উৎপাত্তর 
কারণে তাঁদের মধ্যে ছিলো । [ঠক 
এ কারণে দম্রাসবাদী চিন্তাধারা এবং 
ঝোঁকের ফলে ১৯৪৮-৫০ সালে এই 
বচ্ছম্নতা তাঁদের মধ্যে নোতুনভাবে 
দেখা দেয় । ১৯৫০-এ সম্পাসবদ" 
লাইন পরিত্যাগ করার পর বিচ্ছিন্ন 
ভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা এবং 
ঝোঁক সামক্সিকভাবে কেটে গেলেও 


(| পাঁচ ॥। 


জনগণের লাথে তাদের বিচ্ছি্তা 


কাটে নি। অথাঁধ জনগণের 'সাথে 
একাত্ম হয়ে, তাঁদের মধো থেকেঃ 
তোলার কোন মানাঁসক প্রশ্তুতি গ্রহণ 
পেটিবৃজেয়া শ্রেণীগত কারণে তাঁদের 
পক্ষে স্তব হয় নি। - 
তৃতণন়তঃ ১১৪৭ সালের পর 
থেকে যাঁরা পূব বাঙুলায় কাঁমউানষ্ট 
পার্টির নেতৃত্বে থাকেন, তাঁরা প্রায় 
সকলেই ছিলেন সংখ্যালঘু 'হদ্দু- 
পাঁয়বার থেকে আগত ॥ ব্রিটশের 
বিরদ্ধে সংগ্রাম যতথানি তাঁর ছিলো 
তার থেকে হিন্দদের বিশ্সুদ্ধে তার" 
তয় সংগ্রাম করে সূষ্টি হয়েছিলো 
পাঁকন্তান। ১১৪৬-৪৭ _ সালে 
ম.সলমান শ্রামক কৃষকরা ব্যাপকভাবে 
প্রশাতশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করলেও রাজনৈতিকভাবে তাঁদের 
বিপুল অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্ঞান 
আন্দোলন ও মুসলিম. লাঁগের 
সমর্থক । ১৯৪৭ সালেয় পর থেকে 
স:লালম লাঁগের জনপ্রিয়তা কমে 
এলেও পাকিস্তানের প্রাত মূসলমানয়া 
অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে 
ধর্মীয় যাজনোতিক চিন্তায় প্রভাব 
পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে যথেষ্ট 
প্রবল ছিলো । তার উপর এ সময়ে 
মুসলমান মধ্যশ্রেণীভুন্ত পাবার থেকে 
সাক্য়ভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
আগত লোকের সংখ্যা খুবই অল্প 
ছিলো এবং নেতৃদ্ছানায়দের প্রায় কেউ 
ছিলো না বললেই চলে । এজন্য 


"হিন্দু নামধারণ কমিউনিস্ট নেতা ও 


কমর্য়াই তখনো পর্যন্ত কামউনিষ্ট 


"আন্দোলনে ছিলেন সংখ্যায় অনেক 


বেশ এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের ' 
বাচ্ছিন্নতা ছিলো একটা বাস্তব 
ব্যাপার । | | 
এইভাবে সম্প্াসবাদী ঝোঁক ও 
[পিছ-টান, পেঁটিবুজোয়া শ্রেণী উৎপাত 
এবং সংখ্যালঘ; [হিসেবে সাম্প্রদামিক 
অবস্থান একত্রে তৎকালীন কাঁমডীনস্ট 
আন্দোলনের নেতৃত্বকে জনগণ থেকে 
এমনভাবে বিঁচ্ছঘ করেছিলো যে, 
১৯৫০ এ সপ্রাস্বাদী লাইন বর্জন 
করার পরও নিজেদের নেতৃত্ব এবং 


. পরিচালনায় গণ-নংগঠন ও শরণ 


সংগঠনের মাধ্যমে জনগণকে. সংগঠিত 
করার চিন্তা কয়তে তাঁরা সক্ষম হন 
নি। কাজেই নোতুন পাঁরাদ্বতিতে 
কৃষক শ্রমিক জনগণের মধ্যে রাজ- 
শ্যোংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ই 


পল্পী দর্পণ .. 
৪র্থ' পচ্ঠোর পর 

গধাড়গ্ড় বুদ্টি হলে তামাক গাছেও 
ঘগড়ী পোকা হয়। বেরো ধান গাছেও 
পোকা ধরে। বোরো ধানের চারা 
বাড়ছে দুৰত । বোরো ধান চয় পাঁর- 
হকার আকাশ ও সুষের প্রথর আলো, 
সব সময় সেচের জলের যোগান । 
সব একই কথা শুনছি জিনিসপত্রের 
দাম বদ্ধি। গরীব কিংবা মধ্যবিত্ত 
সবাই আশ্ছিব হয়ে উঠছে। প্রতাঁদন 
সূ ওঠার মত দামও উপরে উঠ ছ ।. 





bl 


1 ছয়।। 


গোবৰ গন 
হরিসাধন ঘোষ 

, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদের 
গনকট সাঙ্লের হ্য়র্ধমান চাহিদা 
অন:যায়ী যোগানের পরিমাণ কম ও 
রাসায়নিক সার অগ্িমলা হওয়ায় 
তাদের চিন্তাগ্রক্গ করে তুলেছে । 
তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, প্রথম প্রথম 
'রাসাল্লানিক সার প্রয়োগে দর;ত ফসলের 
বুদ্ধি হত ; কিষ্তু তার মাটির উপর 
অনিষ্টকর প্রতাক্রন্না ম্ববপ অল্প 
(আযালিড) উৎপান্ন হওয়ায় ফলে কিছ 
দিন পর অনেক বেশই পাঁরমাণ সার. 
প্রয়োগের পরেও কোন সুফল দৃম্টি- 
গ্োচর হয় না। মাটি অপেক্ষাকৃত 
শন্ত অবস্থায় পারপত হয় । এইভাবে 
দিনের পর দিন মাৃত্তকা সম্পূর্ণভাবে 
ক্ষার বাহভভত হওয়ায় ফসল উৎ- 
পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ছে। 'কল্তু 
হৈব সায় সমূহ মৃত্িকার সঙ্গে মিশে 
কোন ক্ষতিকর বিক্রিয়া করে না, যাতে 
অগ্প কিংবা ক্ষারের মাতার বদ্ধ পেয়ে 
ফসলের ক্ষাতসাধন করে। অজৈব 
সার-শুধুমান্ত নাইট্রোজেন, ফসফরাস 
ও পটাস দেয়, কিন্তু ফসলের পুষ্টি 
সাধনের নামত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে 
আরো অনেক পদাথের প্রয়োজন 
হয়'। তাদের অনুপাঁন্থীতিতে গাছ- 
পালা দঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না। 
জৈব দার এই সকল অজৈব পদার্থ‘ 
দিতে সক্ষম হওয়ায় ফসলের পরি- 
পচুণ'রনপে পাস্টিসাধনৈ সক্ষম হয়। 
অধিকতর নাইট্রোজেন সম্‌গ্ধ 
..উন্বত মানের জৈব সার, জনালানী ও 
পল্ল অঞ্চলে বিদ্যতের কথা চিন্তা 
করে কৃর্ষানভ'র পল্লশীসমাজ ব্যবস্থায় 
গোবনপ গ্যাস প্ল্যান্ট বসানোর পার" 
কংপনা আছে। ১৯৫১ খন্টাদ্দে 
প্লীষশোভাই জে, প্যাটেল ২৪০ 
ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনশশল 'গ্রাম্য- 
লক্ষ্মী গ্যাস প্যাষ্ট তৈরী করেন। 
তারপর ১৯৫২ শ্রাণ্টান্দে স্বর্গ'্ত 
- নৃতীশচন্দর দাশগুপ্ত, ডঃ সি, আন, 
আচার্য ও স্বামী বিশ্বকরমানন্দ এই 
গ্যাস পাষ্ট নিয়ে বহু গবেষণা 
করেন। এরপর শ্রীরামবন্স সিং এই 
প্রজেক্টের উ্নাত সাধন ও ২9০ সংখ্যক 


* গ্যাসপ্প্যাটের প্রত্যহ আবশ্যকণয় প্রয়োজনীয় 


আয়তন প্রযোজনায় ইটের 
(ঘন মিটার) গ্রোবয়ের সংখ্যা 
,পারিমাণ , | 
(কোঁজ) 2 

২ ৫৫ ২,০০৪ 

চপ ৮২ 9,000 

৪ ১০৯ ৪,৫০9 

৬ ১৯৬২ 2৫ ৫১৯০9 

রত 
৮ ২১৭ ৬,৩০০ 


গ্যাস প্লাষ্ট নির্মাণ করেন। 

এই গ্যাস প্ল্যাম্ট বসালে চাষ'রা 
এর থেকে নিগ'ত সার, আমোনয়াম 
সালপেট সুপার - ফসফেট ইতাাদি 


রাসায়নিক সারের সঙ্ষে মিশ্রিত করে 
একটি সক্ষ পায়ের জৈব বাঁনয়াদ 


গড়ে তুলতে পারে । প্রাম্ট 'বাহগত | 


তরল সার সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
জমিতে দিলে ২% নাইট্রোজেন বেশ" 
পাওয়া যায়, িদ্তু সারটা শুকানোর 


পর জমতে প্রয়োগ করলে উত্ত শত- 


করা দৃই ভাগ -নাইট্রোজেন কমে 
মায়। প্রাম্ট নিগ্গত, সার পক্ক- 
বিণণতে ফেলে মাছের পাঁরপদষ্টকারণ 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহায় করে তাদের 
সুদ্বাচ্ছোর ক্রমবর্ধমান উমতি লক্ষ 
করা গোছে। 
রানার জ্বালানী), আলোক প্রস্তুত, 
জেনারেটায়, পাম্প মেশিন ইত্যাদি 
চালানো সন্ভব। সাধারণত প্রাত 
মহিষ থেকে ১৪ কেজি, প্রাত গর; 
থেকে ১০ কোঁজ ও প্রত বাছুর থেকে 
৪ কোঁজ গোবর পাওয়া ষায়। প্রতি 
কেজি গোবরে ১৩ ঘনফ:ট বা ৩৬" 
১২ লিটার গ্যাস উৎপধ্ হন । এখন 
দুই ঘনমিটার থেকে ৪৫ ঘনমিটার 
গ্যাস উৎপাদনশশল প্র্যাম্ট সাফল্যের 
সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে । গ্যাস 
সংগ্রাহক পালে গ্যাস, সণ্চিত হলে 
পান্লাটিকে ঠেলে উপরের 
দিকে তুলে দের; আবার 
প্যান ব্যবহারের ফলে কাজে লেগে 
গেলে পান্নাট ন"চের দিকে নেমে বায়। 
গ্যাস ধারক পান্রটি গোবরা কূপের 
উপর গাইড ফেওমের সাহায্যে বসানো 
হয়। এই কপে ৫০ দিনের মতো 
গোবর ধরে । প্রায়ন্ভেই ইহা চার ভাগ 
গোবরের সঙ্গে ৫ ভাগ জলের মিশ্রণ 
তারা পূর্ণ করা হর । উপরের গ্যাস 
হোজ্ডারটি খাদি গ্রামোদ্যোগ কাঁমশন 
ও পর্ষদ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে 
সরবরাহ কয়া হয়। 


সঙ্গে পাইখানা, প্রত্রাবাগার ইত্যাদি 
যুন্ত করলে গ্যাস ও সার উভয়ের 


তাছাড়া গ্যাস থেকে 





গ্যাস "ল্যান্টের - 
উৎপাদন ফল চক্রাকার হওয়ায় এর 
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পারমাণই বৃম্ধ পায়, তাছাড়া বেশ 
প্রোটিন খেয়ে পচন কক্ষের অভ্যন্তরে 
অব্থিত ব্যাকটোরিয়াদের পাঁরপৃষ্ট ও 
অধিকতর কর্মক্ষম হতে দেখা যায় ৷ 
তবে অন্তমূ্থী চৌবাচ্চার তল 
অপেক্ষা পাইখানা ঘরেয় তল অপেক্ষা" 
কৃত উতচুতে করা প্রয়োজন, নতুবা পচন 
কক্ষের ময়লা পাইখান'য় - উঠে গিয়ে 
অসুবিধার সৃষ্টি করবে । 


অপেক্ষা অন্তঃপ্রবেশ পথের নলমুথ 
অপেক্ষাকৃত উশ্চুতে বসানো হয়। যে 


পারমাণ দ্রব্য অন্তমখশ পথে পচন 


কক্ষে আসে, ঠিক সম পারমাণ দ্রব্য 
নির্গম পথ দিয়ে সার নির্গম চৌবা" 
চ্চায় গিয়ে জমা হয়। অন্তর্সখী 
চোঁবাচ্চায় গোময়, গোমুত ছাড়াও 
আল; পচা পোলা্রর সার, শ্‌কর 
সার ইত।দি দলে ভাল ফল পাওয়া 
যার ।' 

যে কয়!ট পাইখানা ও গস্রাবাগার 
গ্যাস প্লাণ্টের সঙ্ষে যোগ করা হবে, 
তাদের সম-সংখ্যক % পাইপের দরকার 


দশ সে.মি. ৮ মিমি. আবশ্যকীয় গাইড - 
ব্যাসযন্ত -বা,১৯ মি.মি. ফ্রেমসহ 
. সিমেন্টের আযসবেসউ সাইজের বালুকার গ্যাস 
j | {সমেন্ট ঝামান:ড়র হোল্ডারের 
পারমাণ পাইপের দৈর্ঘ পরিমাণ পরিমাণ  মংল্য 
| (মিটার- (ঘন-সেন্টি- (লিটার) (টাকা) 
সেপ্টিমটার) মিটার) 
১৫ বস্তা ৫ মিঃ ৭১১০১৪০০ ২১৩9 ১,৪৬০'৪০ 
= ৭৫০ কোঁজ ” রাতে 
২১ ঝঙ্ঞা ৫ মিঃ ১১,৩৮৬,০০০ ২১৮৪০ ১,৮৬৮'৪০ 
= ১,০৫০ কোঁজ্জ ৮০ সে.মি. 
২৫ বস্তা ১০ মঃ ১৪,২০৪,০০০ ৩,৫৫০ ২,০৬১'৬০ 
= ১,২৫০ কোঁজ ৪০ সে.মি, | 
৩০ বল্তা' ১০ মিঃ ২১,৩০১০০০ ৪,২৬০ ২,৬৮২০০ 
= ১,৫০০ কোঁজ ৭০ সে-মি-: ০ 
৪০ বস্তা ১০ মঃ ২৮:৪০১০৪৪ ৬২৩৯০ ৩,৬$৬২'০০ 
= ২,9০০ কেজি ৮০ সে.মি; | 


অনুরূপ- 
ভাবে সার নিগম পথের নলমুখ 





হয়। গ্যাস প্ল্যাশ্ট সব সময় পানীয় 





জলের কূপ থেকে ২০ মিটার দূরত্ছে ও ' 


সৃষলোকে আলোকিত একটু উচু 
স্থানে ঘসানো প্রয়োজন । ' প্রযান্ত 
বিদ্যা খাদি গ্রামোদ্যোগ, কামশন ও 


পষণ্দ থেকে পাওয়া, যাচ্ছে । নিম্নে 
কতিপয় প্রচাদ্ত আয়তনের প্ল্যান্ট 
নিমাণের জনা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
মে!ট/ম্ট পারমাণ দেওয়া হল, তবে 
নরমলমূত্র " কিংবা অন্যান্য সার 
পাওয়া গেলে “গোবরের পাঁরমাণ 
অপেক্ষাকৃত হাস পাবে |. 

গোবর গ্যাসকে বিশ্লেষণ করে 
দেখা গেছে এতে ৫৫% থেকে ৬০% 
মিথেন ৪৪% থেকে ৪৫% কার্বন 
ডাই-অক্সাইড, সামান্য পরিমাণ হাই- 
ড্রোজেন সালফাইড ও হাইড্রোজেন 
বিদ্যমান । এই গ্যাস কোল গ্যাস ও 
বারসেন গ্যাস অপেক্ষা আধকতর 
কার্যকর! ; বিস্ফোরণ জানত ভয়ও 
এতে কম রয়েছে। এখন গোবর 
গ্যাসের সাহায্যে চাল: ৩'৫ থেকে ৬ 
অধ্বক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন সাফল্যের 
সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে । গড়ে 
ঘণ্টায় প্রাত অধ্বক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন 
চালাতে ৪২৫ ছিটায় বা ১৫ ঘনফুট 
গ্যাসের প্রয়োজন । ৩'৫ অ*্বক্ষমতা 
সম্পন্ন ইঙগিন আট ঘন্টার জন্য চালাতে 
১২ ঘনামটার গ্যাসের প্রয়োজন, কিন্তু 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্যাস অপচয় হওয়ার 


' ফলে ইহা ১৫ ঘন মিটারেয় কাছাকাছি 


গিয়ে পেশছায় । এক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য 
সাধনের নিমিত্ত ৪০ থেকে 9৫টি 
গোপালনের প্রয়োজন হয়। ডিজেল, 
পেট্রল কিংবা কেরোসিন গ্যাস চালিত 
অন্তর্হন ই'জিনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ 
সংযোজন করা দরকার । যামার কাজে 
প্রতাহ প্রতি ব্যন্তর' ক্ষেত্রে গড়ে ১২ 
ঘনফুট বা ৩৪১ লিটার গ্যাস ও 
আলোর জন্য প্রতি ৬০ ওয়াট ক্ষমতা 
বিশিষ্ট বা ১০০ বাতির ক্ষমতা সম্পন্ন 


(candle powei) ল্যাণ্পে ঘন্টায় ৪৫, 





দর্পণ ॥ শ্রুবার। ৬ই জানক্সারী, ১৯৮৩ 


ঘনফুট বা ১২৮ লিটার গ্যাস ব্যবহৃত 
হয়। এই গ্যামের . তাপন মূল্য 
(calorific value) ৪৭১৩ কিলো 
ক্যালরি, কা্য‘কর়' তাপগ্রাহতা ৬০% 
কার্যকরী তাপ ২৮২৮ কিলো: 
ক্যালার । | 

এই গ্যাস ব্যবহার করলে রামাঘর 
কালি, ঝূলের হাত থেকে মস্তি পায়, 
ধোঁয়া সৃণ্টি করে চক্ষুর ক্ষতি ও বায়: 
মন্ডল দূষিত করে না এবং বনজ 
সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। এতে 
মশা ও মাছি জন্মায় না, তদুপাঁর 
ভাঁবষ্যতে কয়লা সঙ্কট থেকে অব্যাহতি 
ও সবোপির বতমান বিদ্যুৎ ঘাটতি- 
থেকে নিক্ক'ত পাওয়া সপ্তব। 

গ্যাস গন্যাম্ট, বসানোর জন্য যে 
কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 
২০%, তিন একর তার কম জান 
সম্পন্ন ব্যান্তর ক্ষেত্রে রক উন্নয়ন অফি- 
সারের স।টফকেটের ভাত্বতে কেবল 
দুই -কংবা তিন ঘনমিটার প্ল্যান্ট 
বসানোর জন্য ২০%, পার্বত্য উন্নন্নন 
এলাকায় ৫$০%এবং তফাঁসল জাত ও 
আদিবাসীবৃন্দ যে কোন প্লাশ্টের 
ক্ষেত্রে ৭৫% খরচের টাকা সরকারণ 
অনুদান পাবেন। অবশ্য বাকা 
টাকাটা স্টায়ত্ত-ব্যাথ্কের শাখা থেকে 
পাঁচ বংসরে পরিশোধযোগ্য খধাণ 
পাওয়া যায়. কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে 
১১% থেকে ১৭% সুদ লাগবে, ফলে 
সাহায্যকৃত ২০% থেকে ২৫% টাকা 
সুদ মেটানোর জন্য ব্যয় হবে। এ 
অবস্থায় ধণগ্রষ্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষা 
যাদবের জাম তিন একরের মধ্য রয়েছে, 
তাদের আক দরবন্থা উপলধ্ধি 
ক'রে তাদের জন্য সাহায্যের পারম।ণ 
বৃদ্ধি করলে অগণিত দরিদ্র কৃষক 
উপকৃত হবেন ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকজ্পের 
দ্রুত রূপায়ণের পথে গবেষকদের 
সুদী‘ দিনের. শ্রম সাথকতায় রূপ 
পরিগ্রহ করবে । 


প্রশিক্ষণ শিবির 


প্রায় ১০০ জন গ্রামীণ প্রাথমিক 
স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের য়ে চারাঁদন- 
ব্যাপী (১৯শে-২২শে ডিসেন্বয়) এক 
প্রাশক্ষণ শিবিরের আয়োজন ক'রে 
‘মাস-এডুকেশন’ সংস্থা তার নিজস্ব 
‘সংক্কীত ভবন, আতাসুরা গ্রাম, ' 
মগরাহাট অণুলে । | fl 

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছান্র-ছান্র সমাজের 
তথা নিজস্ব পারবেশ সম্পকে সচেতন 
হ'য়ে উঠুক এই ছিল প্রাশক্ষণের 
প্রধান উদ্দেশ্য । কেবলমাত্র পযন্ভক 
বা একঘে'য়েম শিক্ষা পদ্ধতি চার 
দেওয়ালের মধ্যে না থেকে সমাজকে; 
পরিবেশকে ভালভাবে জানুক এবং 
চিনুক সেই নিয়ে দণর্ঘ সময়ে প্রশ্ন 
উত্তরের মাধ্যমে চলতে থাকে এই 
প্রশিক্ষণ। পরস্পরে মধ্যে ভাব-বিনি- 4 
ময়ের সঙ্গে সক্ষে যৌথ কাজ ও 
কমিউনিটি লিভিং ছাড়াও অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক সম্পর্কশুলি নিয়ে প্রত্যহ 
সকাল থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত 
আ.লাচনা চলে । 


দর্পণ | শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী; ১৯৮৪ 


এগ এফ আই সম্মেলনের 
প্রস্তুতিতে শ্রমিক সভা 


| কলকাতা ওরা জানঃয়ার £ ভারতের 
ছাত্র ফেডারেশনের পণ্চম সব“ভারতায় 
' সম্মেলন উপলক্ষে শুক্রবার দমদমে 
' ট্রেড ই্উীনিয়েন কমরশদের সাধারণ 
সভায় নি, আই, টি, ইউ-র পাশ্চমবঙ্ছ 
' রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
মনোরঞ্জন রায় বর্তমান জাতীয় ও 
আস্তজর্ঠীতক পারাদ্থীততে ছাত্র সম্মে- 
লন সফল করার ব্যাপারে শ্রামকশ্রেণশর 
কর্তব্য ও দায়ত্ব ব্যখ্যা করে বন্তব্য 
,ব্লাখেন । তান বলেন, ছাত্র সম্মে- 
লনে শ্রমিকশ্রেণীর ভাঁমকার গুরুত্ব 
«* অপাঁরসধম। তিনি বলেনঃ ১৯৭২ 
সালে কংগ্রেস (ই) শাসন কালে আধা 
* ফ্যাসবাদী সন্তাসের মধ্যে 
হাওড়ায় শিবপুরে ছাত্রদের রাজ্য 
। সম্মেলনে হাওড়া জেলার শ্রমকরা 
' বিরাট দায়িত্ব নিয়ে কাঙ্দ করেন! 
শ্রামকরা শুধু নিজেদের দাবি-দাওয়া 


নিয়েই লড়াই করেনা, শ্রামকপ্পা কংগ্রেস! 


(ই)দের হিংসাত্মক কাযাঁবলস ও ছাত্র-ষুব 
ও শ্রমিকদের হত্যাকাণ্ডের মোকাবিলা 
করে ছান্ত সম্মেলনকে সফল করেছিগ। 
এবারকার সর্বভারতীয় ছান্্ সম্মেলনকে 
সফল করার জন্য তান শ্রামকশ্রেণীকে 
উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান । 


এস এফ আই-র পঞ্চম সব“ভার- 
তয় সম্মেলন উপলক্ষে ?ীস পি আই 
(এম )-র দমদম লোকাল কাঁমাটর 
উদ্যোগে ৩০ শে ডিসে'্বর কমলাপুরে 
কমলা বিদ্যাপীঠে ( দমদম ) ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কমণ“দের এই সভা হয়। তাঁড়ৎ 
তোপদার সভাপতিত্ব করেন । মনো" 
রঞ্জন পলায় প্রধান বস্তা ছিলেন। এছাড়া 
সি পি আই ( এম )-র দমদম লোকাল 
কাঁমিটির সম্পাদক অজিত চৌধুর”, 
এস এফ আই-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
কাঁমাটর সভাপাঁতি সমর পততুম্ড 
এবং সভার সভাপতি তাঁড়ৎ তোপদার 
বন্ধুতা করেন। 


'দ্ুর্নীতি দমন করতে পারবেন ন। 


' ৪" পদ্ঠোর পর 


থ।কেন, তারা জানেন কি করে এগুলো 


ম্যানেজ্জ করতে হয়। প্রত্যেকেরই 
কোনা না কোনো স্তরে একজন রাজ- 
নোতিক মুরুব্বি থাকেন, তারা শেষ 
-1পর্ধন্ত সবাকছুই ম্যানেজ করে দেন। 
দুনণতর আভযোগ প্রমাণিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সগ্গৌরবে প্রমোশন পেয়ে 
গেছেন; এমন ঘটনা এখানকার জন- 
স্বান্থা বিভাগে ঘটতে করিমগঞ্জের 


মান্য দেখেছেন! এটা বাঁতিক্রম নয়; 


বণ্ড নিয়ম । প্রাথমিক শিক্ষা বিভা- 
গের ডেপহটি ডিরেক্টর দুনাীত ধরতে 
এসৌছলেন। তার অধন্তন কর্মচারী- 


চে 


বীরভুে 


ওয় পচ্চার পর 


রেখে দেওয়া টাকাও লুট: করে নেয়। 


'এই ঘটনা আঁদবাসণরা সকলে [মলে 
স্থানীয় নলহাটী থানায় ডাইরণ করেন। 


আশ্চযে'র বিষয় থানার আুকুমারবাবু 


"নামে জনৈক আফসার এই ভাইর 
নিতে অম্বকার করেন এবং উন্ত 
জোতদারঞর পক্ষে কথা বলে আঁদ- 
বানগদেরই ভয় দেখান । পরে অবশ্য 
অন্য একজন আফসারের সহযোগিতায় 
তাঁদের লিখিত ডাইযধ নেওয়া হয় এবং 
পরের দিন সকালে ঘটনাম্ছল দেখে 
আসা হয় । যদিও এখন পধান্ত দুত্কৃ- 
তকারগদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 


গৃহীত হয় {নি । এদিকে উক দুন্কৃত- 
'ক্রণরা নিশ্নামত সাঁওতালপাড়া গিয়ে 


আদিবাসীদের রীতিমত ভয়ভীতি 
প্রদর্শন করছে এমনাক প্রাণে মেরে 
ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে । এতে 
আ'দবাপীরা ভাষণ আতঙ্কের মধ্যে 
দিন কাটাচ্ছেন । 


(ধূসর মাটি) 


ডি আই খবরের কাগঞ্জে চিঠি লিখে 
ডেপুটি ডিরেকটরকে ধমকে দিয়েছেন 
এমন ঘটনা “যুগশান্ত'র পাঠকরাই 
দেখেছেন । সেই ডি আই সসম্মানে 
বহাল তাঁবয়তেই অন্যন্ত বিরাজ কর- 
ছেন । বিশেষ বিশেষ পদে নিয়োগ 
বদল ইত্যাদির সময় লক্ষ লক্ষ 
টাকার লেনদেনের কথা প্রকাশ্যেই 
আলোচিত হয় এবং তখন এম এল এ, 
এম পিঃ মন্ত্রী, উপমন্ত্রার নাম অব" 
লালায় উচ্চাঁল্লত হন্ন__এতে কেউ 
বিস্ময়বোধ পযন্ত কয়ে না। 

দূনীণতর এই দুবার জলতরঙজ 
মুখ্যমন্ত্রী রোধ করে ফেলতে পারবেন, 
এমনাঁট কেউই প্রত্যাশা করেন না, 
কিল্তু ম:খ্যমন্ন্ী সত্যই এ ব্যাপারে 
কিছু করতে চান, বুঝতে পারলেও 
জনসাধারণ কিছুটা আশ্বম্ভ হতেন। 
দুভণগ্যতঃ বিধায়ক মন্ত্রীর সম্পত্তির 
হিসাব চেয়ে মুখ্যমন্ব্ সেই আম্ছা- 
টুকুও সৃজন করতে পারেন ন, কারণ 
এটা যে কোনো কার্যকর! পদ্ধাতি নয়, 
সে সত্য জনসাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্য- 
মেই জেনে গেছেন । 


রাজধানী চন্দ্রপুরে হচ্ছে 
আসামের রাজধান সম্পকে সর- 
কারণ চড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গৃহীত 
হয়েছে । দ্ছির হয়েছে যে গোঁহাটির 
[নকটবত্ত?“ চণ্দ্রপুরে নূতন রাজধান' 
হবে । গৌহাটি থেকে ননমাট 
নারাঙ্গী হয়ে চম্দ্রপুরে যেতে হয়। 
এখানে বর্তমানে একটি তাপাবদা,ত 
কেন্দ্র আছে । নগাঁও জেলার শিল- 
ঘাটের দাবী সরকায় অগ্রাহ্য করেছেন । 
* [ ষুগশান্ত, করিমগঞ্জ, অসাম ] 


মনোরঞ্জন রায় ছাত্রদের গুরুত্ধ- 


পূর্ণ ভামকার কথা উল্লেখ করে বলেন 


ছাত্র সংগঠনকে আরদ্‌ঢ় ও সুসংহত 
করে গড়ে তুলতে হবে । ছাদের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ 
ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, পার- 
মাণীবক যুদ্ধ চক্রান্তের বিরদ্ধে শাহর 
সপক্ষে বিশ্বব্যপণ জনগণের আন্দো- 
লন চলছে । আমাদের দেশের 
শ্রীমকশ্রেণ এবং জনগণ দ্ধের 
বিরুদ্ধে শান্তর সংগ্রামে শামিল 
হচ্ছেন। এই আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক, 
ছান, ষুব-মাহিলা, সমন্ত ভরের মানুশ 
কে সন্রিয়ভাবে শামিল হতে হবে। 
আমাদের সামনে যুদ্ধের বিপদ দেখা 
দিয়েছে । মার্ক'ন সাম্রাজবাদ 
পাঁকন্তান, সিংহল, থাইল্যাভ প্রভীত 
দেশে বিভিন্ন ষৃদ্ধ ঘাঁটি গড়ে তুলেছে, 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে 
যাচ্ছে। 

[তান বলেন; কংগ্রেস নেন এবং 
দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
ও তাঁর দল যুদ্ধের বিরুদ্ধে অন্দো- 
লনের কোন উদ্যোগ নেয়ান । মাকি'ন 
সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক যুদ্ধ 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী কোন 
কথা বলেন নি। মাঁকন সাম্রাজ্য 
বাদীদের গুগ্চচর আমাদের দেশে 
রয়েছে । এদের বিরুম্ধে দেশের 
শ্রীমকশ্রেণীকে। ছান্র-যুবকদের সোচ্চার 
হতে হবে। 

তান বলেনঃ অথনৈতিক সংকট 
সামাজিক প্লাজনোতিক সংকটে জর্জ 
[রত বর্তমান পাঁয্নাচ্থাত পাঁরবর্তনের 
সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণীর দায়িত্ব 
অপরিস্ধম । দেশের ছান্র-যুবকদের 
এবং বিভিন্ন অংশের মানুষকে সমাজ 
পরিবর্তনের আন্দোলনে শামিল হবার 
দায়িত্ব শ্রামকশ্রেণকে গ্রহণ করতে 
হবে। ছাত্রদের চেতনার বিকাশ 
ঘটাতে হবে। মতাদশগত সংগ্রাম 
লাগাতার চালিয়ে যেতে হবে। 
ইন্দিরা কংগ্রেস বেকার ছাত্রদের 
গুল্ডাবাহনীতে পরিণত করছে। গণ- 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার 
করছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রভাব 
থেকে ছাত্রদের বের করে নিয়ে আসতে 
হবে। 

[তান বলেন, ঘামফন্ট সরকারের 
জনস্থার্থবাহশী কার্য'কলাপের সাফল্য- 
গুল, কেণ্দু-রাজ্য সম্পর্ক পননার্ব- 
ন্যাসের দাবির গুরুত্ব ছাত্রদের মধ্যে 
বোঝাতে ব্যাপক প্রচারাভষান ও রাজ- 
বৈতিক আলোচনা সংগঠিত করতে 


হবে! দেশের মুদ্রাস্ফণীত ও অদ্বাভাবক 


দ্রবামূল্য বৃদ্ধি, উত্তরোত্তর বেকার 
সংখ্যা বদ্ধ, কল-কারখানা বন্ধ, 
লক-আউট এসবের জন্য কেদ্দুগপ্ন 
সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিই 
দায়! তা ছাঘ্র-সমাজকে বুঝতে হবে । 

কলকাতায় বিরোধশ নেতৃবৃন্দের 
সম্মেলন উপলক্ষে ১৪ই জানুয়ারি 
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশকে 


এবং ১৬ই জানুল্লার থেকে চকল 
শ্রামকদের লাগাতার ধমণঘটকে সফল 


করার জন্য শ্রামকদের ব্যাপক উদ্যোগ 
গ্রহণ করতে তান আহ্বান জানান । 


[ গণশন্তি ] 


বা?লাদেশের 


৫ম পূচ্চার পর 


নৈতিক কাজ কিভাবে সংগঠিত করতে 
হবে, এই প্রণ্নের জবাবে তাঁরা সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন নোতুন কোন পোঁট- 
বৃজেয়া রাজনৈতিক দল গঠন অথবা 
এওঁ ধরনের কোন বিদ্যমান রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে অন্প্রবেশ করে সংগ্রাম 


এগয়ে নেওয়ার | পেটিবুজোঁয়া 
রাজনৈতিক দলের প্রাত কম্ডীনষ্ট 


নেত;ত্বের পক্ষপাতিতেৰর মূল কারণ 
ছিলো, এই ধরনের দলে সেইসব 


মধ্যশ্রেণীভুস্ত প্রগাতশ*ল মহসলমান 
যুববদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রাধান্য 


যাঁদের মাধ্যমে তাঁরা প্রকাশ্যে কিছ: 
রাজনৈতিক কাজ এবং জনসংযোগ 


স্থাপন চ্ন্তব বলে মনে করতেন ।* 
(চলবে) 


* “আমরা ভাগচাধী মুসলমান 
কৃষকদের শ্রেণী সচেতন কাঁরয়া 
তুলিতে পার নাই। ফলে আমাদের 
আন্দেলন অণৎ্কুরেই বিনন্ট হইয়া 


“সিংহের বাঙল;য় আমরা জয়লাভ 
কারতে পার নাই সত্য, কিন্তু একাট 
ক্ষুদ্ধ ঘটনা আমাদের মনে আজও 
জহলজহল করিয়া ভাপসিতেছে। 
এখানে মালিকরা ছিলেন হিন্দ; 
তালুকদার আর ভাগচাষরা ছিলেন 
দন্দ; ও ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়ের 


নিষিদ্ধ পন্ীতে 


ই-কঃগ্রেসীৱ। 


১ম পণণ্ঠার পর 


জপ তখন এ পল্লীতে নিয়মিত টহলে 
গেছে। 


একটি বাড়ার সামনে দুটি গাড়ী - 


দাঁড়য়ে থাকতে দেখে কর্তব্যরত 
পেট্রোল পুলিশ ডইভারকে জিজ্ঞেস 
করেন গাড়ীর মালিক কে এবং কোথায় 
গেছেন । 


ড্রাইভার অকপটে, সমন্ভ কথা 
পুলিশকে জানালে পুলিশ এ বাড়গর 
দোতলায় ২/৩1ট ঘরে হানা দেয় । 

অবশেষে একটি ঘর থেকে উত্ত 
রাদ্টরমল্ত এবং লোকসভা সনস্যটিকে 
উন্মত্ত অবস্থায় পুলিশ ধরে নিয়ে 
আসে সোজা বটতলা থানায় । 


রাত তখন দুটো । হঠাৎ 
ট্র।দ্সপোট কমিটির চেম্নারম্যান রাজেশ 
খৈতানের অ'ফসে বটতলা থানা থেকে 
একটি টেলিফোন আসে । 

রাজেশবাবৃকে না পেয়ে জনৈক 
পদস্থ কংগ্রেস নেত:কে জিজ্ঞেদ করা 
হয় গাড়ী দুটো এ আই সি দির 
কিনা এবং ধৃত ব্যান্তদের কি কয়া 
হবে। 

কতব্যরত কংগ্রেস নেতাটি দলের 
সম্মান রক্ষার জন্য পুলিশ অফিসারকে 
অন:রোধ করেন গাড়ী সমেত ধৃত 
দুই ভি মাই পি-কে ছেড়ে দিতে । 
সেই মত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়াও 
হয়। 
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কৃষক । কিম্তু মুসলমান-ভাগচাষরা - 
সংখ্যায় ছিলেন বেশ । এই ভাগ- 
চাষীরা ছিলেন খুবই গাঁরব। 
অন্যান্য সব জায়গার মতো এখানে 
সশস্ত্র পলিশ আমদানণ করা 
হইম্নাছে। গ্রামের মধ্যে টহল দিয়া 
ভাগচাধীর মনে ভীতির সঞ্চার 
কারয়াছে। জেল জুলুমের "ভয় 
দেখাইয়াছে। পলিশ টহল দিয়া. 
গ্রামে উথালপাথাল কারয়াছে। শুধু 
তাই নয়, ভলা্টিয়ারদের মারাঁপটও .. 
করিয়াছে । নিত্যানন্দ নামে আমদের 
এক কম'‘কে পলিশ বেদম প্রহার 
করে। নিত্যানন্দ ছিল এই গ্রামের 


- জনপ্রিয় কম । নিত্যানশ্দের প্রহারের ' 


সংবাদ শুনিয়া গ্রামবাসী হক্ষ.ন্ধ 
হয় । কিন্তু কোন প্রতিবাদ মিছিল ' 
বাহির করা সম্ভব হয় নাই কারণ 
এখানের সংগঠন ছিল দুব‘ল | ভাগ- . 
চাষ মংসলমান্দদর মেয়েরা গরিব 
হইলেও পদ্ণানসগন । তাহারা হাজং, 
রাজবংশী বা নমণদ্রে মেয়েদের মতো 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ বরেন 
না, পদারি আড়ালে থাকেন। কাজেই 
ও*দেব মানসিক অবস্থা সম্পকে 
আমরা ছিল'ম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
শ্ত্যানন্দকে গরুপ্টা পিটানোর 
জন্যে ইহারাও বিক্ষুষ্ধ হইয়া এমন 


বাম্ড করিতে পারেন তাহা আমরা 


স্বপ্নেও কোন দিন ভাবি নাই । এই 
সময় দুইজন সশস্ পুলিশ দাপাদা!প 
করিয়া একটি গরিব কৃষকের বাড়ির 
গ।ছতলায় বসিয়া বিশ্রাম কারতেছিল । 
এমন সঙ্গয় দ:টি মুসঙ্গমান ধুবতা 
বধ; দুইটি দা হাতে রণমৃর্তর বেশে 
বাড়ি হইতে বাছির হইয়া আসিল । 
তাহারা সামাজিক রতিনগত. 'ভুলিয়া 
গেল, উচ্চৈত্বরে চখৎকার করিয়া 
নিজেদের ভাষায় বালল--”ওরে 
বান্দার পুতরা, আমাদের ল্‌কেরে 
মারছ কেন ? এই নাও দিয়া তরারে 
জবা করিয়া ফালবাম।” যুবতশ* 
ছয়ের দা আর রণম:তি“' দেখিয়া 
পলিশ পুরষত্ঘয় যে যোঁদক পারল 
রাইফেল দুইটি ফেলিয়া ভো দৌড়ে 
পলাইয়া গেল। - তাহাদের আর 
পাত্তা পাওয়া গেল না।” (তেভাগা 
সংগ্রামের স্মাতিকথা £ মণি সংহ। 
তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্ত স্মারক 
গ্রন্থ । তেভাগা’ রজত জয়ল্তগ 
উদযাপন কমিটির পক্ষে সুমিত 
চক্রবতা কর্তৃক কালাম্তর কালিয়’ 
৩০1৬ বাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ 
থেকে প্রকাশিত । প.ঃ ৪১-৫০ ) 
মণি সিংহ এর স্মাতকা থেকে 
উপরোন্ত এই উদ্ধাীতিটিতে যে ঘটনার 
বণনা দেওয়া হয়েছে সেটা নেতৃত্বের 
সাথে জনণের চিদ্তাগত বাচ্ছম্বতা 
এবং জনগণের সংগ্রামী সম্ভবনা 


সম্পকে তাঁদের অকাশচন্বী অজ্ঞতার 
একটি প্রামাণা উদাহরণ ৷ এ ধরনের 


উদাহবণ বাঙলাদেশের কমিউনিষ্ট . ' 
আকল্ালনে অসংখ। 
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প্রাথতষশা ‘চলাঁচচন্রকার প্রমথেশ- 
বড়ুয়ার আবিদ্কার রবীন মজুমদার । 
রবীন এই. নামটিও 'প্রমথেশেরই 
দেওয়া । স্কটিশ্রচাচ'। কলেজে-বাষিকি 
উৎসবের প্রধান আঁতাঁথ প্রমথেশ গান 


শুনেই" রকীনকে ' তাঁর শাপমনুস্তিঃ' 


ছাঁবতে নায়কের ভাঁমকাম় প্রথম 
সুযোগ-দেন। সে-ছবিতে নায়কের 
কয়েকটি" গান ছিল, যা গেয়ে সেই 
১১৪৪ 'লালে'রবীন বিশেষ আলোড়ন 
তোলেন! সেই অখ্যাতি তাঁর 
ভাঁবষযৎ শশজ্পজণীবনে অমূল্য পাথেয় 
ছিল। তারপর নানা ছবিতে গানে 
ও অভিনয়ে খ্যাতির শীষে ওঠেন! 
প্রমথেশের দরদর্ণম্টি ও শিপ) নিবা- 
.চন’'কত সাঠক ছিল, তা রবীন 
মজুমদারের প্রাতষ্ঠা থেকে আরও 
একবার প্রমাণিত হয়েছিল । 


গরমিল’ ছাঁবতে “বিরহ দিয়ে 
গেলে? এই কি গো'শেষ দান” গানটি 
গেয়ে রবীন মজুমদার বিশেষ জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠেন। তারপর দিম্পাতি” 
নিশ্দিত।, প্রভৃতি ছবিতে তাঁকে দেখা 
যায়। প্রত্যেকটি ছবিতেই তাঁর 
কম্ঠের গান প্রশংসিত হয়। দেবকণ 
বসু পরিচালিত তারাশংকরের কবি 
ছাঁবতে তাঁর. গ্রান আর অভিনয় 
সমরণ'য় কাতিত্বে ভাস্বর হয়ে ওঠে। 
স্বয়ং তারাশংকর তাঁকে সাধুবাদ 


'জানান। সেটা ১৯৪৯ সাল। তারপ্রর 


প্রায় পাঁচ বছর -অসমস্থতার কারণে 


তাঁকে কোন - ছবিতে দেখা যায় নি। - 


১৯৫৩ সালে আবার ছাঁবর জগতে 
ফিয়ে আসেন । ভোলা মাস্টার" 
“না” জিয়দেব+, ‘ভাঙ্গাগড়।’, দানের 
মযণদা” ‘টাকা আনা পাই’, ‘মরুতুষ!, 


Phorié : 24.4232 


দঁ্নরুন্দেশ’ প্রভূত ছবিতে তান 
অংশপ্রহণ করেন। “নিরহদ্দেশ' চিরে 
সংগে আসিতবরণও ছিলেন গানে 
আর আঁডনয়ে । সে সময় গায়ক ও 
নায়ক ছিলেন এই দুজনই ৷ বিভিন 
মণ্ডে নানা চারন্রে রবীন মজুমদার 
অবতশণ* হয়েছেন । রগুমহলে মণ্চদ্থ 
কিব’ নাটকেও তান ছিলেন নিতাই 
কাঁঝয়াল। তাঁর আভনীত শেষ ছবি 
হল সত্যাজৎ রায়ের ‘হাঁরক রাজার 
দেশে’ এবং শেষ নাটক মিনাভ 
1থয়েটারে “প্রজাপাতি?। 

রধণীন মজুমদারের বেশ কিছু 
গানের রেকর্ডও আছে ( ফিল্মের 


বাইরে), যার চাহদা আজও কম নয়। 
‘আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, যাঁদ 


নাই বা জ্বলে’ গানটি তো সুপার 
1হট:। তাঁর কম্ঠের রবাঁন্দ্র সংগীতের 
রেকড‘ও আছে । মোহন মায়া 
এলো’--গানাট শুনলেই বোঝা যায় 
তাঁর দরদশ গলার পাঁরিচয় ॥ রবীন 


মজুমদার মৃলতঃ গায়ক ছিলেন। 
কন্ঠ ছিল বেশ সুয়েলা । গানে তানি 
যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, আভি- 
নয়ে কিন্তু তেমনটি 'নয় ! সাঁতা 
কথা বলতে কি অভিনেতা হসেবে 
তানি ছিলেন কিছু দুর্বল । একান্ত 
কার চিন্তরপ ও নাট্যরূপে তাঁর 





প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানে 


গরকার সচেষ্ট 


< প্রা্ধিবদ্ধী। জারা কর্মসংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কর্মীবানয়োগ কেন্দ্রগরীলতে নাম রোিস্টরী 


কয়া ব্যরঙ্ছা আছে।। 


.এৃঠকানায়” "এরুটিবশেষ- কেন্দ্র আছে। 


হলে নিজ এলাকার কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে রাখা-প্রয়োজন-। 


প্রতিবন্ধাদের কল্যাণকঙ্গেপ রাজ্য, সরকারও তৎপর 
প্রতিবম্ধণ প্রাথ'দৈর :জন) সংরক্ষিত রেখেছেল। 


অগ্রাধিকার 1 


"রুমর্ীথখ+দের ক্ষেত্রে -বয়েসের উর্ধপীমা বাড়িয়ে করেছেন ৪৫ বছর । 


কুপতু প্রাতিবন্ধীদের সমস্যা অত্যন্ত গডাঁর ও ব্যাপক | 


'নুরুসূনে যথেন্ট নয় । 


গা 


কোলকাতায় বসবাসকার প্রাতবশ্ধীদের জন্য ১৩, সোলমপুর রোড, কোলকাতা-৩১: 
সংম্লষ্ট দধ্যরে সরাসার আবেদন না করে এই কেন্দ্রে বাজেলায় 


সন্ত সরকারী পদের শতকরা ২ ভাগ সয়কার 
স্থতপসংখ্যক পদের ক্ষেত্রে প্রাতিবম্ধীর্ পাচ্ছেন 
প্রশিক্ষণ এবং কর্মপংদ্থানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সরকার এদের অগ্রাধকার দিয়েছেন-। 


কেবলমান্ন সরকারণ উদ্যোগই সেগুলি 
কারণ সরকারী সংস্থাগলিতে প্রাতবন্ধী প্রাথ“দের উপয্দ্ত কাজের একান্ত অভাব । 


প্লাতিযপূধ! নিয়োগের ব্যাপারে বেসরক্মরণী সংস্থাগহীলও এগিয়ে এলে সমস্যার জট সরল হয়ে আসবে। 
' 'এই স্ংগ্থাগাল যাতে কৰ্ণবানিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কমন নিয়োগ করেন তার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 
বিশদ -বিবরণের জন্য সংশ্পিন্ট এলাকার প্রতিবন্ধী কমণবনিয়োগ কেন্দ্রের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অধিকায়িকের 


সঁক্ষে যোগাযোগ করা যেতে পারে? 


. শশ্রমদ্দগ্ুরের একট মানটরিং-সেল: প্রাতবন্ধাীদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে বিশেষ. দৃষ্টি রেখেছেন । 
জগবনসংগ্রামে-বাঁচার লড়াইয়ে রাঞ্জ্য সরকার রয়েছেন প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের পাশে । 


আই. [সং এ--১১৮০৮/৮৩ 


পরশ্চিমবন্ত-সরকা।র 


আঁভনয় স্ফ্তিলাভ করে চারটি 
আশ্চর্য সংগীতঙ্য় বলেই এটা 
স্মরণে রাখতে হবে । আরও লঙ্ষণণয় 
যে, £শাপমযীন্ত' ছবির পর আরকোন 
ছ'বতে প্রমথেশ তাঁকে নায়কের 
ভাঁমকা দেন নি। 'কিম্তু তিন 


- প্রমথেশের প্রাত বরাবর আন্তারক 


সশ্বাধাও. কৃতজ্ঞ ছিলেন ।-এই -পাঁরচয় 
আমি পেয়েছিলাম; 'যাট দশকে-উত্তরা 
সিনেমায় প্রমথেশের জন্মজয়ন্তী 
অনুষ্ঠানে-তার কাছ থেকেই । 
ইদানপং তান গাইতে পারতেন 
না, গলা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । শরীরও 
ভেঙে গিয়েছিল। তবু ভগ্ন স্বাদ্থায 
নিয়েই মণ্টে তাঁকে অভিনয় করতে 
হত পয়সার জন্য । খুবই কষ্ট হত 
তাঁর। তব; তান ছিলেন । আজ 
আর নেই-_চলে' গেলেন চিরদিনের 
মত- রেখে গেলেন কম্ঠভয়া গান-_ 
বেছে ছলেছে িস্করেকর্ডে বা টেপে। 


আর্কাইভের ছবি 


ডিসেম্বর মাসে 'শাশর মণ 
আকিভে সংগৃহীত চারটি ছাবর 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দুটি 
দেশী আর দুটি বিদেশী । চেক 
ছবি ‘মাই ব্রাদার হ্যাজ এ'সুপার 
কুদার পরিচালনা করেছেন শুান- 
স্লাভ স্ট্র্যাশড । ১৯৭৫ সালের এই 
ছবিটি সানীমত ও বেশ আকর্ষপায়। 
বড় ভায়ের প্রথম যৌবনে প্রেমের 


.. প্রভাবে :এক কশোরণর ছ্িধা . সংকোচ - 


ও শেষে যৌন সংযোগ ও-পরবতশ 
পায়ে জটিলতা সাপটি এবং সেই 
জাঁটল-পারাশ্থীতিতে সমস্যার সমাধান 
কেমনভাবে করল: ছোট ভাই 
সেটাই: দেখবার- বিষয় । নাবালক 
হয়েও সাবালকের মত পার়ণত ব্যাদ্ধর 
পাঁরচয় দিয়ে বড় ভাই ও তার 
অন্তঃস্বত্বা প্রেমিকার মধ্যে ভূল 
বোবাবুঝি-ও - জটিলতা দর করল 
ছোট ভাইটি। ছাঁধাট কৌতুক ও 
কোঁত্‌হল দুইই ₹গয় করে। অভিনয় 
প্রাণবন্ত । 

বোম্ষে টকাজের হিন্দি হবি 
বদ্ধন’ ১৯৪০ সালের । পাঁরচালক 
এন; আর, আচার্য ৷ -ছাঁবটি.আজকের 
দিনেও. উপভোগ্য । কাহনীর 
দুর্বলতা সত্বেও অশোককুমার ও 
লখলা চৎানশের রোমান্টিক অভিনয় 
ও গান ছবিটির সম্পদ হয়ে আছে। 
সরস্বতী দেবর সুরসূঘ্টি এখনো 
মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। ! 

শা্তপ্রসাদ চৌধুরী পারচালিত 


. বাংলা ছবি “হশরের প্রজাপতি ছোট" 


দের জন্য নার্মত 1 লীলা মজুম- 
দারের কাহিনী । গল্পে মজা আছে, 
আছে.কৌত্হল । হ’য়ের প্রজাপতি 
হারিয়ে যাওয়া, মেটা খখজে পাবার 
জন্য নানা কৌশল ও আঁভাযান এবং 
শেষে অভাবিত ভাবে ফিরে পাওয়ার 
মধ্য দিয়ে ছাঁব শেষ । ‘পদ! পিসীর 
বমর্ধ বাঞ্স”র গঞ্জের আদল কিছুটা 
পাওয়া যায় আলোচ্য কাহিনীতে । 
ছবিটি রঙপন। ১৯৬৮ 
ছাব! মাইথন অগুলের বাঁহদূশ্য- 
গুলি দেখতে ভাল লাগে । আর ভাল 





সালের 





. Price—60 79159 


লাগে রাজলক্ষনী দেবী (বড়), অনুপ- 


কুমার, রবি ঘোষ ও জহর রায়ের 
কোঁতুকপ্রদ অভিনয় । 


সুইডেনের ছবি ‘হুগো ' এন্ড 
জোসোফন’ বাল্য প্রেমের চমংকায় 
সৃষ্ট । ১৯৬৭ সালের এই ছবিটি 
পরিচালনায় নৈপুণ্য দোঁখয়েছেন 
কেজিল গ্রেড । ফটোগ্রাফণ সুন্দর । 
জম্দর + আভনয়' করেছে: দুই হীশশু 
শিল্পী। রাজনোতক প্রেক্ষাপটের 
ছায়াও লক্ষ্য করা যায়। 


কর্ণ।ট ক 
১ম পঠায় পর | 
এম এল এ দলছ:ট হয়ে 'হেগড়ে 


" সরকারকে সমর্থন করছেন তাদেরকে 


যে কোন উপায়ে নিজ দলে 'ফারয়ে 
আনতে । 


এছাড়া শ্রীমতণ গান্ধা বাঞ্গা- 


. বলা"পাকেআম্বাস দিবেছেন সদলবলে 


তাকে মর্যাদার সঙ্গে আবার-দলে 
ফিরিয়ে নেবেন । Xv 

এছাড়া বাঙ্গার’পাকে এম. এল.এ. 
ভাঙ্গানোর ব্যাপারে যে-কোন ব্যবস্থা 
নিতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে 
জানা গেছে । 

প্রধানমন্তীর সংগে কথা 'বলেই 
বাঙ্গারা”পা বাঙ্ছালোরে ফিরে গেছেন 
এবং জোর কদমে তারকাজ শুরু 
কযে দিয়েছেন । অনা 1দকে গজ 
রাওকে প্রধানমন্ত্রী নিষেধ করে 
দিয়েছেন, তান যেন বাধ্গারাপ্পার 
কাজে হস্তক্ষেপ না করেন। 

রাজনৈতির মহলের খবর রঞ্গা- 


রাপ্পানতার কাজ-অনেক দূর এগিয়ে 
নয়ে-গেছেন। 


এই মহলের, আশংকা . যেকোন 
মুহুর্তে কণাটকের হেগড়ে সরকায়কে 
ভেঙে যেখানে কংগ্রেস সরকার গড়া 
হতে পারে। 

এ ব্যাপারে এখন বাত্গালোর 
খুব সরগরম । ঘন ঘন এম. .-এল, 
এ-দের নিয়ে বৈঠক হচ্ছে । সকলেই 
অপেক্ষা করছেন চাপের মুখে কতদিন 
হেগড়ে তার ক্ষমতা দখলে রাখতে 
পারেন তা দেখার জন্য । 


বর্ণ 

১ম প্ঠার পর 

কোম্পানণর প্রাতিষ্ঠাতারা প্রায় বাইশ 
লাখ টাকা নিজেরাই দিচ্ছেন বলেছেন। 
কোম্পানীর প্রাতষ্তাতারা হচ্ছেন 
বরুণ সেনগ:প্ধ, প্রীমতণ শান্ত দাশগ.প্ত, 
ব্রঙ্গনা ব্যানাজন 1 ওশরা কোথা 


থেকে এত টাকা পাচ্ছেন? টাকা 
আসলে কোথা থেকে আনছে সেটাই 
প্রশ্ন | 





সুখ্যমন্জীর 

ত্রাণ তহবিলে 
সু কহন্তে 

দান করন 


০, 


'সংপাদক--হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭ বব লোনন সরণ", ক’লকাতা-১৩ থেকে ম:দ্িত এবং দর্পণ কালিয়, ৬১, মট লেৰ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত'। 


সিপিএমের একাঃশ রাজ্যগানে, 
গঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চাইছে 


< 





ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৩৯শ সংখ্যা, দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ১৩ই জানুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়লা 





রাজ্যপাল নতুন নজীর 


সৃষ্টি করলেন 


ব্ধ'ম্মান নেতা শ্রীপ্রফল্ল সেনের 
মনে হয় সাত্য ভীমরাত হয়েছে। 
এর আগে কয়েকবার আবোলতাবোল 
মন্তব্য করে অপদম্থ হয়েও ও*র কোন 
. শিক্ষা হয় নি। 
সম্প্রীতি কলকাতা বিদ্বাবদ্যা- 
.  লয়ের উপাচার্য নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে উনি একটা মনগড়া তথ্য 
পরিবেশন করে সাময়িক বিশ্রান্তর 
স:ন্টি কেন । কিন্তু সত্য কোনাদন 
গোপন থাকেনা । তাঁর মন্তব্যটি যে 
মোটেই তথানিষ্ঠ নয় তা আজ 
প্রমাণত । 
ডঃ খ্বধান রায়ের মাম্ত্রসভার 
একজন প্রান্তন সদস্য হিসাবে এক 
বিবাততে তান দাবী করেছিলেন যে 
অতাঁতে একবার রাজ্যপাল শ্রীমতণ 
পদ্মগ্রা নাইডু তৎকালধন মুখ্যমন্ত্রীর 
সুপারিশ উপেক্ষা করে ডাঃ সুবোধ 
মিতকে উপাচার্য নিয়োগ করেন । 
শ্রীসেনের কথা অনুসারে সেবারে 
নাকি ডঃ নাঁহাঃঞ্জন রায়ের নাম ডঃ 
জাবধান রায় প্রস্তাব করেছিলেন । 


আসল ঘটনা হল যে ডাঃ সুবোধ 
মনন উপাচার্য হন ১৯৬০ সালে। 
এবারে যে তিনজনের নামের প্যানেল 
দ্লাজ্যপাল তথা আচাষের কাছে পেশ, 
করা হয় তাঁরা হলেন ডাঃ সুবোধ 
মিত, অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন এবং 
অধ্যাপক জে. এন. ব্যানাজশ। 
সেবারে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নাম 
প্রস্তাব করাই হয় নি। 

' নশহারবাঝুর নাম প্যানেলভন্ত 
হয় ১৯৬২ সালে । সেবারে আরও 
ধ্ু'্রনের নাম ছিল প্যানেলে । তাঁরা 
হলেন বিচারপাঁত সুরাঁজৎ লাহড়? ও 
অধ্যাপক সুনগাঁতিকমার চট্টোপাধ্যায় । 
ডাঃ বিধান রায় আচাধেরি কাছে 
অধ্যাপক নাহাররঞ্জন রায়ের নাম 
সুপারশ করোছিলেন। এই সুপা- 


'রিশের পর ১৪জন সিন্ডিকেট সদস্য 
আচাধের কাছে লিখিতভাবে জানান 
যে বিচারপতি সুরজিং লাহড়কে 
উপাচার্য করা হোক। শ্রীঘতগ পাদ্মজা 
নাইড: সি'ল্ডকেট সদস্যদের আবেদনাঁট 
ডাঃ রায়ের অবগাঁতয় জন্য পাঠিয়ে 
দেন। ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ‘ 
করেই পরে আচার্য নাইডু বিচারপতি 
সুরজিৎ লাহড়খকে উপাচাষ পদে 
নিয়োগ অরেন'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে অধ্যাপক নগহাররঞ্জন রায় 
সম্পর্কে ইতিপূর্বে একটি তদন্ত 
কমিটির রিপোর্টে বেশ বিরুপ মন্তব্য 
{ছল যার জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কোন দায়িত্বপ্‌ণ পদে নয়োগে 
বাধা ছিল। 
সুতরাং বর্তমান রাজ্যপাল 


শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শম! তাঁর “পছন্দমত” 
(অবশ্য শ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধীর 
নির্দেশে) উপাচার্ধ নি্বর্চন করে 
প্রথাবিরুষ্থ কাজ করেন ন বলে 
শ্রীসেন যে দাবী করেছেন তা একে- 
বারে গ্রাহা নয় । হয়ত তাঁর স্মাত 
তাঁর সঙ্গে বিবাসঘাতকতা করেছে 
আর তা নাহলে তান তাঁর অন্ধ 
স্ত।বকদের খুশি করার জন্য কোন- 
রকম যাচাই না করেই একটা বিবৃতি 
দিয়ে সামাঁয়ক বিভ্রান্তর সংন্ট কয়- 
লেন। 

পাশ্চিমবজের রাজনশাঁতিতে 
বহুরূপী ( এককালে এ যুগের 
নেতাজগ নামে আভহিত) শ্রশীপ্রয়রঞ্জন 
দাসম্সী আবার নতুন করে 
উপাচার্য [নিয়োগের প্রশ্নে অধ্যাপক 
সম্তোষ ভট্টাচ।য'র মনোনয়নকে সমর্থন 
করে বিবৃতি দিয়েছেন । এর বন্তব্য 
যান “যেজারটি ভোট” পেয়েছেন 
তাঁকেই মনোনয়ন করে রাজ্যপাল 
সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 


শেষাংশ ২য় পুচ্ছায় 


রাজ্যপালের সঙ্গে স পি এমের 
বেশ কিছু নেতা সরাসার সংঘর্ষে 
যেতে দলের নেতৃত্বকে চাপ দচ্ছেন। 
এই সব নেতাদের মতে এখন থেকে 
যদি বর্তমান রাজ্যপাল অমন্তপ্রসাদ 
শমকে চাপ দিয়ে কথ্জা করা অথবা 
কেন্দ্রের ওপর চাপ সাণ্ট বরে 
রাজ্যপালকে সরানো না যায় তবে 
কালক্রমে বত'মান রাজ্যপাল বামফুষ্ট 
সরকারের পক্ষে ক্ষাতকর হয়ে 
উঠবেন । 

অনেক সি পি এম নেতা বতমান 
রাজ্যপালের মধ্যে প্রান্তন রাজ্যপাল 
ধম“বীরেয় ছায়া দেখতে পাচ্ছেন । 
তাই এই নেতারা আগে থেকেই লড়াই 
শুরু করার জন্য নেতৃত্বের ওপর চাপ 
দিচ্ছেন । | 

এই চাপের মুখে বামফুণ্টের 
চেয়ারম্যান এবং সি পি এম রাজ্য 
কাঁমাটর সাধারণ সম্পাদক সরোজজ 
মুখাজশি রাজাপাঞ্জের স্মন্ত অনুষ্ঠান 
বয়কট করার জন্য দলায় এম এল এ 
এবং এম ি-দের 'প্রাত সাময়িক 
[নদেশ দিয়েছেন । 

তাছাড়া দি পিএম ও ফুষ্টেপ্ 
বিভিন্ন শারক দলের ছান্ন সংগঠন 
রাঙ্াপালের বিরদ্ধে আন্দোলনের 
নানা কম“সচ? নিয়েছে। | 

খবর পাওয়া গেছে, সি পি 
এম-এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর 
সদদ্যরা রাজ্যপালের ভাঁমকা এবং 
তাঁর প্রাত দলের মনোভাব ক হবে 
তা ঠিক কয়ার জন্য জরুরী বৈঠক 
ডাকবেন । দরকায় হলে রাজ্য 
কামিটিরও বৈঠক ডাকা হবে। 

সঙ্গে সঙ্ষে দ্বাজ্যপালের ভুমিকা 
ও তার প্রতি ফুস্টের কি মনোভাব 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ভোটের আ।গে 
প্ৰশাসনে 


ব্যাপক রদবদল 


আগামী লোকসভা 'নিবাচনের 
আগে লারা ভারতে প্রশাসনিক আফ- 
সারদের ব্যাপক রদবদল করা হচ্ছে। 
রাজীব গাল্ধীর ঘানম্ঠমহল থেকে 
জানা গেছে; বেশ কিছু ‘জো হুজুর” 
প্রশাসককে ভারতের কয়েকাট বিশেষ 
রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
এই রাজ্যগ্দীলর মধ্যে আপাতত 
দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যই 
উল্লেখযোগ্য । দাক্ষণ ভারতে ইন্দিরা 
গান্ধী এখন ভয়াবহভাবে কোণঠ।সা । 
আগাম’ 'নবাচনের আগে এইসব 
প্রশাসককে পাঠিয়ে নিবচিন যশ্য 
নিজেদের অনুকূলে আনাই রাজীবের 
লক্ষ্য । 

বিশ্বল্ভস্‌ব্রে জানা গেছে; কিছ 
রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ আফ- 
সারকে এ বিষয়ে কাজে লাগানোর 
কথাও ভাবা হচ্ছে। 




















ভারত আক্রান্ত হতে পারে? 
একটি বিদেশী রাষ্টের 
পক্ষ থেকে সাবধানবাণী 


একটি বিদেশশ গোয়েন্দা সমর থেকে 


৷ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ 


এবং পররাণ্ট্র দণ্ডরকে জানানো হয়েছে 
যে ভারত একটি প্রাতবেশ? রাষ্ট্র দ্বারা 
আক্রান্ত হতে পারে । 

বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ 
দূতাবাসের পদম্ছ অফিসাররা ভার- 
তের কয়েকটি বামপন্থী দলকেও এই 
[বিষয়ে ওয়াাকবহাল করে দিয়েছে বলে 
জানা গেছে। 

বিদেশ" রাশ্ট্রাট ভারতের দশঘ* 
দিনের মন্ত্র রাষ্ট্র বলে পাঁরাচত এবং 
ভারতবষে“র কয়েকটি রাজনোতিক দল 
এবং কয়েকজন নেতার ওপর এদের 
প্রভাব অপরিসীম । 

ভারতীয় গোয়েন্দা সত্র এ 
ব্যাপাবে যতটুকু খবর সংগ্রহ করতে 
পেরেছে তাতে ভারত মক্কান্ত হবার 
সন্ত।বনার খবর সম্পর্কে তারা স্বীন- 
শিত হতে পারে নি। তবে প্রাত- 


পক্ষের অস্ত্র লজ্জায় ব্যাপারে তায়া 
ওয়াকিবহাল । 

তবে এই সব খবর পাবার পর 
ভারত তার নিজের প্রতিরক্ষা শন্তকে 
জোরদার করার জন্য খুব তৎপর 
হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রাতরক্ষা দপ্তর 
বিভিন্ন সব থেকে আধাঁনক অন্তর 
সংগ্রহ শুরু করেছে এবং নিজেদের 
অস্ত উৎপাদন বাদ্ধর দিকে জোর 
দিয়েছে । 

সহন সঙ্গে ভারতের সামারক 
সহজ মকে আধীনকণকরণের ওপরও 
জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতে যাঁদ 
কোন আল্লমণ আসে তার মোকাবলা 
করা যেতে পারে। 

ভারতবর্ষ‘ যুদ্ধে জাড়বে পড়বে 
কি না তা ভবিষ্যতের ব্যাপার । তবে 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়লে অর্থ নোঁতক এবং 
রাগ্ুনোতিক ক্ষেত্রে তার ফল খুব 
সুদূর প্রসারী হবে বলে তথ্াভিজ্ঞ 
মহল মনে করছে । 


আনন্দবাজার মলিকের 
আনন্দ আফঙ্গেটে অগ্নিক 
সতই রহস্যজনক 


দমদমে আনন্দ অফসেট প্রেসটি 
কিভাবে পুড়ে গেল 2 আনন্দবাজার 
পান্রকার মালিকানায় এই আনন্দ অফ- 
সেট প্রেসের কমর্দের পক্ষ থেকে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মার়কলাপিতে 
বলা হয়েছে, “মালিকরা ইনাীসও- 
রেশ্সের টাকা আদায় এবং কিছ; 
সম্পত্তি নিয়ে কালো টাকা বানাবার 
জন্যে ইচ্ছে করেই এই প্রেসটি পুড়িয়ে 
দিয়েছেন ।” কমা এই ব্যাপারে 
সি বি আই আর ইনকাম 
ট্যাকা বিভাগকে দিয়ে তদস্ত করানোর 
জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
জানিয়েছেন । 


আনন্দ অফসেট প্রেস পড়ে 
যাওয়ার ঘটনা ওখানকার কমণ“দের 
মতেই রহস্যজনক । এই আঁগ্নকাম্ড 
ঘটে গত ১৪ই অক্টোবর দ:গপি:জার 
সময় । দুগঁপ্‌জার ছুটির সময় 
এখানে কোন কাজ হাচ্ছিলনা । কার" 
খানার সিকিউরিটি স্টাফ ছাড়া আর 
কেউ ছিলনা ৷ ১৪ই অকটোবর রাতে 
দমদমে আর এন গুহ রোডে এই 
ছাপাখানা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে 
প্রীতবেশীরা ছুটে আসেন । সিাকউ- 
রিট স্টাফ কোনো খবর না দেওয়ায় 
দমকল আসতে অনেক দেরধ করে । 


শেষাংশ এম পন্তায় 


ফারুককে দল থেকে 
বহিষ্কারের চেষ্টা 


জম্মু ও কাণ্মরের মৃধ্যনম্ত্র 
ডঃ ফারুক আন্দুল্লার দলে বিরাট 
ভাঙন ধরেছে । আগাম ফেব্রুয়ারী 
মাসে শ্রীনগরে জাতীয় সম্মেলনের 
বিদ্রোহী গোষ্ঠী একটি কনভেনশনের 
আয়োজন করেছে । যেখানে রাজ্যের 
প্রায় চার হাজার প্রাতিনীধ অংশ নেবে 
এবং ফারুক আধ্দুল্লাকে দল থেকে 
বাহচ্কৃত করা হবে। 

বিদ্বন্ত সন্তে জানা, গেছে ফায়ু 
কের ভপ্নগপতি জি, এম শাহ্‌ বিদ্রোহী 
গোষ্ঠীর নেতা ! তিনি বেশ কিছুদিন 
ধরেই ফারুকের বিরুদ্ধে প্রচার অভি- 
যান চাল্পাচ্ছলেন। প্রথম (দিকে 


ব্যাপারটা গোপনে সারা হলেও এখন 
খোলাখুলি বিরোধিতা শুরু হয়েছে। 
ইতিমধ্যে (তান রাজ্যের ক্লাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক এবং আইনশ:ংখলা 
পাঁরাচ্ছতের অবনতির জন্য ফারুকের 
প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায় করেন। 
তার মতে, রাজ্যের মৃখ্যমন্ত্ধর পদ 
থেকেও ফারুকের পদত্যাগ করা 
উচিত । 

জাতগয় সম্মেলনের কনভেনশনে 


এ বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করা হবে 
এবং সম্মেলনের সভাপাঁত পদে ফারু" 


কের বড় বোন বেগম খালিদাকে 


অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে। 


॥| দুই ॥ 





নতুন নজীর 


*নেতাজী”-র অযুল। বাণী 


'প্রয়রঞ্জন নতুন কিছু বলেন 
নি। এর আগে বাজার! পান্রিকাগল 
ইচ্ছাকৃতভাবে যে আসল তথ্যটিকে 
গোপন করার চেষ্টা করে বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি করেছে তান সেই বঙ্ঞাপচা 
কথা বলেছেন । আসলে নতুন কিছু 
যাস্ত তথ্য দিতে হলে পড়াশুনা করতে 

' হয় । উন ত গণটোকাট্যাকর যুগের 
ঈনাতক। সেজন্য বি. এ. ক্লাসের পাঠ্য 
প্‌ম্ভকে বিভিন্ন রকমের ভোটপম্ধাতি 
নিয়ে যে আলোচনা আছে সেটা পড়ার 
সুযোগ ও*র হয়ান। তাহলে এ ধর- 
নের যুক্তি দিতেন না। এটাও উাঁন 
জানেন না যে ‘অধিকাংশ ভোট’ আয় 

- সিব চেয়ে বেশ’ ভোট পাওয়া এক 
নয়। তাছাড়া, আনুপাতিক 
ভোটে “আঁধকাংশ"র (মেজারট) প্রশ্ন 
কি করে আসে ? যাঁদ “বেশ ভোট” 
পাওয়ার প্রশ্নই আসে তাহলেও রাজ্য 
সরকার যে অতীতে সিন্ডিকেটের 
সুপারিশ অনেক সময় মেনে নেন নি 
এমন নজিরই রয়েছে । 'এসব তথ্য 
সম্গকো খোঁজ নিয়ে শ্রীদাসমৃল্সীয় 
কথা বলা উচিত ছিল। উন হয়ত 
ভেবেছেন যে ওর “মা” (বাকে উাঁন 
জগম্ধান্রীরূপে অভাহত করেছেন 
এবং আগে একবার এঁশয়ার মংন্তিস্য“ 
বলেছিলেন) যদি জানতে পারেন যে 
কে কে বিবৃতি দেয়নি তাহলে হয়ত 
আনহগত্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে 
সেজন্য দেরীতে হলেও খাতায় নাম 
লেখালেন । 


নঞ্জিরবিহীন 


একটু খোঁন্ধ খবর নলে ডান 
জানতে পাঞতেন যে শ্রীশমরি সব 
কিছু কাজই নাঁজরাবহীন এবং 
তগণতাদ্তিক। অধ্যাপক সন্তোষ 
ভট্ট/চারকে মনোনয়ন করে তিনি 
প্রচালত রীতি মেনে চলেন নি। 
প্রচলিত রশীতও যে আইন--এটাও 
তাঁর নিশ্চয় জানা উচিত । 

শ্লীগাসমুন্পীর অবগতির জন্য 
জানাই যে আগের আইনে (১৯৫২) 
'নাম্ডকেট সদস্যরা সরাসরি ভোটের 
ভাঁত্ততে তিনজনের নামের প্যানেল 
পাঠাতেন । আচাষ তথা রাজ্যপাল 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামশ' করে 


এই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে 
উপাচার্য‘ নিয়োগ কয়তেন। 


আসল তথ্য 


বিচ্ববিদ্যালয় এবং লরকারণ 
দধরের সংগে জানা বায় যে, ১৯6৪ 
সালে অধ্যাপক সতোন বসু, ডঃ জ্ঞান 
ঘোষ এবং অধ্যাপক সুন’ তিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম সিচ্ডিকেট থেকে 


রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়। 
সেবারে অধ্যাপক বসু পেয়েছিলেন 
১৬ টি ভোট, ডঃ ঘোষ পেয়েছিলেন 
২৪ টি ভোট. এবং অধ্যাপক চট্রো- 
পাধ্যায় ১০ টি ভোট । রাজ্যসরকারের 
সুপারিশে ডঃ জ্ঞান ঘোষকে উপাচার্য“ 
মনোনয়ন করেন রাজ্যপাল তথা 
আচাষ" যাঁদও তান সবচেয়ে বেশগ 
ভোট পান নি । 

এর পরের বার ১৯৫৫ সালে 
[তনজনেয় নাম পাঠানো হয় সিম্ডিকেট 
থেকে । সেবারে অধ্যাপক শিশিরুকুমার 
মিত, অধ্যাপক নিম'লকৃমার 
সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক সত্যেন বসুর 
নাম প্রস্তাব করা হয়। অধ্যাপক 
মিত পেয়েছিলেন ১৫ জন 
1সাম্ডিকেট সদস্যর ভোট, 
অধ্যাপক নিম‘ল সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক 
সত্যেন বস্ত্র ১৪টি করে ভোট। র্লাজ্য 
সরকারের সুপারিশমত আচাষ* তথা 
রাজ্যপাল শ্রীসিম্ধা্তকে উপাচার্য‘ 
কযেন। এবারেও দেখা যায় যে সব 
চাইতে বেশ' ভোট যিনি পেয়েছেন 
তাঁকে মনোনয়ন করা হয়নি। রাজ্য 
সরকারের পরামর্শে আচার্য মনোনয়ন 
করেন। প্রায় একই নাঁতিতে পরবর্তী 
উপাচাষের মনোনয়ন হয়েছে। 
শ্রীবধৃভষণ মাল্লক, ডঃ সত্যেন সেন, 
ডঃ সুশীল মখাজ? এবং ডঃ খ্রমেন- 
পোদ্দারের নিয়োগে রাজ্য ঘরকারের 
সমর্থন ছিল বলেই রাজ্যপাল তা 
মেনে নেন। এর অন্যথা কখনও 
হয়নি ৷ 


শ্রীদাসনুদ্সঁ যদ দয়া করে তাঁর 
প্রিয় বাজারী পান্রকার পুরোনো 
ফাইল দেখেন তাহলে দেখবেন যে 
শ্রীসত্যেন বসুকে মনোনয়ন না করা 
নিয়ে তখন ফি ধরণের বিতক" 
হয়েছিল । 


অদৃগ্ের পরিহাস 

শ্রীাসম,ল্স- এককালে যার 
কঙ্গাণে আই এন টি ইউ সর ভাড়াটে 
ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর কাছে অপদস্থ হন 
আঙ্গ অদ:ণ্টের পাঁরহাসে তাঁকেই 
গণতাচ্মিক বলে আভাহত করতে 
হয় তবে উনি জেনে রাখুন 
তাঁর পরম সংহদ রাজ্যপাল আরও 
একটি নজিরবিহীন কাজ করেছেন । 
[তান প্রকাশ্যে খবরের কাগজের 
প্রাতবেদকদের সঙ্ষে সাক্ষাৎকারে 
পুরোপুরি রাজনৈতিক নেতাদের মত 
[বিবৃতি দিয়ে উপাচাষের নিয়োগকে 
সমর্থন করেছেন । রাজ্যপা.লর এমন 
আচরণ সারা ভারতে এই প্রথম । 
রাজ্যপালেরা যখন তখন মুখ খোলেন 
না। 


যেদিন শ্রীশমন রাজ্যপালের পদে 


- 'নিষুন্ত হতে চলেছেন সেদিন তান 


এক বাজার? পান্নকার সংবাদদাতাকে 


বলেছিলেন যে তান এবারে 
[নয়মতাশ্ত্িক প্রধান_-আর রাজনৈতিক 
কর্ম" নন। সোঁদনই পশ্চিমবঙজের 


বিদায় রাজ্যপাল শ্রীছৈরবদত্ত পান্ডে 
একটি তাংপর্য'পূ্ণ উীন্ত করেন। 
তান বলেন, “এতদিন আমি ছিলাম 
একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ম- 
তাল্লিক প্রধান। এবারে পাঞ্জাবে 
আমাকেই রান্ট্রপাঁতর নামে সবকিছু 
শাসন চালাতে হবে এবং 'সম্ধান্ত 


[নিতে হবে । দুইটি পৃথক ভনীমকা |” 


পপ্রয়রঞ্জনবাবুর যদি জানা না 
থাকে তাহলে প্রবীণ কোন নেতার 
কাছ থেকে (অবশ্য যদ প্রাক-ত্বাধী- 
নতা যুগের কোন সব্রয় কংগ্রেসী 
খুজে পান) জেনে নেবেন ষে রাঙ্গ্য- 
পাল যাতে দাত্যকারের “নিয়মতাশ্ম্িক 
প্রধান” 'হসাবে থাকেন তার জন্য 
লড়াই অনেক দিনের পদরোনো। 


১৯৩৫ সালের আইনে যখন প্রাদে- 


শিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার €ুন্তাব হয় 
তখন কংগ্রেসের প্রাদোশিক আইনসভায় 
যোগ দিয়ে মাষ্সভা গঠনে রাজশ 
হওয়ার অন্যতম প্রধান শত“ ছিল যে 
গর্ভনররা “নামকো ওয়াস্তে” প্রধান 
থাকবেন, অর্থণৎ নিয়মতাশ্তিক 
প্রধান । ইংরেজ আমলে দুই একবার 
যে এর ব্যাতিক্রম না হয়েছে তা নয় 
িদ্তু তা নিয়ে আলোড়ন হয়োছিল 


.যথেন্ট। সুতরাং জনগণের ভোটে 


দনবা্চিত সদসাদের হারা গঠিত মশ্যি- 
সভার সুপারিশ অগ্রাহ্য করাটা শুধ: 
প্রথাবর.দ্খই নয়, অগণতাল্ত্রফও বটে। 
কোনরকম হিচার-বহাষ্ধ দিয়ে একে 
মেনে নেওয়া যায় না। 


সতীপনা 

এই সঙ্গে কয়েকজন বুদ্ধিজীবা 
এক বিবৃতিতে গোটা ব্যাপারটা 
“রাজনোৌতক রূপ” নিয়েছে বলে 
শান্ত হয়ে পড়েছেন । এদের এমন 
সতাঁপনা বড়ই বিস্ময়কর । চিরকালই 
উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত রাজ- 
নোঁতক ভাবে হয়! যে রাজ্য সরকার 
বিদ্বাবদ্যাল-য়র দন্য কোট কোট 
টাকা ব্যয় করছে তাদের নিয় 
অধিকার আছে জনগণের অথ“ সাঁতা- 
কারের শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখার । 
উপাচার্য নিয়োগ মারফত রাজ্য 
সরকার পরোক্ষভাবে তদারকি করার 
সুযোগ পায় । 

আসলে, গোটা ব্যাপারটা 
সাজানো । তা না হলে শ্ত্রীণম কেন 
তিন সপ্তাহের উপর সময় নিলেন 
[সিদ্ধান্ত নিতে । একেবারে প্রান্তন 
উপাচাষের কার্কালের মেয়াদ 
ফুরিয়ে যাওয়ার দিন তার সিন্ধান্ত 
ঘোষণা করলেন । অথচ বিজ্ঞান 
কলেজে ম্যাথমেটিকেল সোসাইটির 
অনুষ্ঠানে শ্রীনম্তোষ ভট্রাচার্যকে 
প্রধান অতিথি করার 
কম'সূচী দু সপ্তাহ আগে স্থির হয়ে- 
ছিল | তথন সম্থোষবাবু ততট। পার- 
চিত নন । সেই সভার নিমম্্রণপত্র 


| তদন্ত কাঁমশন বসলো না। 


উত্তরপ্রদেশ 


দ্প‘ণ ॥ ১৩ই জানয়ারাঁ, ১১৮৪ 


ba 
ক 


বেহাল অবস্তা দূর করতে 
নতন মুখ্যমন্রীর সন্ধান 


উত্তরপ্রদেশের ম:খামন্ত্রী শ্রীপত 
মিশ্ৰের দুব'ল পাঁয়চালনা এই রাজ্য 
যাবতীয় প্রগতিকে স্তশ্ধ করে দিয়েছে । 
শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য বিভাগে 
সরকারী ও্দাসীন্যে সামীগ্রকভাবে 
এই রাজ্য এখন িপষণন্ভ'। আজও 
অনেকের কাছে খুবই বিস্ময়কর ঘটনা 
যে, এরাজ্যে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম 
[বিদুৎ কেন্দ্র ওবরায় কি করে ভগ্লাবহ 
আগ্নকাম্ড হল এবং কেন আজ পযন্ত 
এই আগ্রিকাম্ডের কারণ জানার জন্য 
তবে 
ওগ়াকবহাল মহলের ধারণা, তদন্ত 
কমিশন বসলে সহঙ্গেই ধরা পড়তো, 
এই বৃহত্তম বিদহৎ কেদ্দের পারচাল- 
নায় বিবিধ অঃটি-বংচুযাত ছিল, এমন 
কি আগ্মানবপিক ব্যবস্থাও যথাযথ 
ছিল না । তাছাড়া কতুপক্ষের 
নিদারুণ গাফিলাতর ফলে সময়মত 
আগুন নেভানোর কোন ব্যবস্থাও করা 
হয় নি! কোটি কোটি টাকা এই 
অগ্নিকাণ্ডে সবার চোখের সামনে 


পুড়ে গেলেও রাজ্য সরকারের তাতে 
টনক নড়ে নি। 

অথচ ভয়াবহ বিদহং সংকটে এই 
প্লাজা এখন নানাভাবে 'বপয'ন্ত । 





[ঠিক উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণার 
সঙ্ষে সঙ্গে বালি আরম্ভ হয়। 


এটা পারদ্কার যে শ্রাঁশমা যা 
কিছু করেছেন তা রাজনোতিক দলের 
সদস্য হিসাবেই করেছেন, যেমন তাঁর 
আর এক মহকমণ” উত্তর প্রদেশের ই- 
কংগ্রেসের প্রান্তন সভাপতি বত'মানে 
ওঁড়শার রাজ্যপাল শ্রশীব এন. পান্ডে 
প্রধানমন্ত্ধর ২০ দফা কমসচপর 
প্রচারে নেমেছেন । ও'ড়শার মুখ্য- 
মন্তী শ্রীঙ্গে বি পটুখায়ক তাঁর অ'চ- 
রণে আজ বিরত বোধ করছেন। 
ওড়িশার রাজ্যপাল যৈমন ভাবছেন 
আগামণ নিবচিনের প্রস্ভৃতিহ জন্য 
দলের পক্ষে প্রচারে নামা উচিত সে 
রকম শ্রীঅনন্ত শম দলনেতধর নির্দেশে 
বামফুস্টের সঙ্গে একটা সংঘাতের 
ক্ষেত খখজে নিয়েছেন । তাঁর মতলব 
পাঁশ্চমবন্কধ সরকারকে বিব্রত করে 
তোলা 'এবং লোকের মনে বিশ্রাম্তি 
সৃষ্টি করা। 


এর ফল কিছুটা হয়েছে। বামফ্রম্ট 
থেকে রাজ্যপালের, অনুষ্ঠান বজন 
করার সিদ্ধ/*্ত নেওয়া হয়েছে, তবে 
সাবধানে চলতে বলা হয়েছে । আর 
এদিকে নতুন উদ্যমে ছার পরিষদ (ই) 
শ্লীমশোক দেবের নেতৃত্বে কলেজে 
কলেজে মারদাঙ্ষার সন্তরপাত করেছে ।, 
এরা চ'ইছে আবার যাতে নৈরাজ্য 
ফিরে আসে । তাহলে আসর জমবে 
ভাল। এই আশায় দিন গুনছে 
আরও অনেক সুযোগ সন্ধানী । 


নতুন কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে 
পারছে না, তেমনি পুরনো কল- 
কারখানাগুঁলরও বিদযাতের অভাবে 
নাভিন্বাস উঠেছে । তেমনি রবি 
মরশংমে উপয্ম্ত্র সেচের জল সরবরাহ 
বিঘ্নিত হচ্ছে। 
সরকারি ওদাসান্টের আরও দুটি 
চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে সরকারি হাস- 
পাতালগহলির ৬০০০ ফামাসিষ্টের 
গত ৭ই নভেম্বর থেকে লাগাতর 
ধর্মঘট এবং উচ্চ [বিদ্যালয় বোর্ডেস্ 
৩০০০ কম'র ৯২ ই নভেম্বর থেকে 
লাগাতর ধর্মঘটের ফলে শিক্ষা 
ও স্থান্থছা বিভাগের চরম বিপর্যয় । 
দরিদ্র রোগ ও সাধারণ 
ঘরের ছ'ঘদের এজন) দুঃসহ অবস্থায় 
দিন কাটাতে হচ্ছে । কিন্তু শ্রীপত 
মিশ্রের সরকার আজ পধণ্ত এই 
[বিষয়ে কোনরকম আলাপ-আলোচনা 
কেন শুরু করছেন না, তা সকলের 
কাছেই রহস্যজনক । 
সরকারি প্রচার দপ্তর থেকে 
রাজ্যের বিবিধ উন্নয়নের বিষয়ে নানা 
রকম গালভরা .কথা বলা হলেও 
সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝে গেছেন 
এয়াজ্যের কংগ্রেস-সরকারের বাগাড়ন্র 
' অন্তঃসারশূন্য । 


কলকাতায় সন্য সমাপ্ত কংগ্রেস 
অধিবেশনে রাজ'ব গান্ধীর কাছে এ 
রাগ্যের কিছ; কংগ্রেস! নেতা রাজ্যের 
বেহাল পারাশ্থিতি এবং শ্রীপত 'মিশ্রের 
অযোগ্যতার বিষয়ে বিস্তৃত আলো- 
চনা করেন । এরপর রাজখব গাম্ধণ 
শ্রীপত িশ্রকে £শ্ন করে বুঝতে 
পারেন নাট কোথায়। এর 
অযোগ্য ব্যন্তিকে উত্তর প্রদেশের মত 
বড় ঘাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে 
কাঁ ভুল হয়েছে তান বঝতে পারেন॥ 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে শ্র'পত 
মিশ্রকে সরিয়ে অবিলম্বে ওই রাজ্য 


যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের প্রন্তে- 
জনায়তা রাঞ্জীব অনুভব করছেন । 


এজন্য যোগ্য প্রাথী খোঁজা হচ্ছে 
বলে জানা গেছে। 


| দ্প্থ 





বাংলা সংবাদ সাপ্ত।হিক 
বার্ধিক--৩০ টাকা 
যাম্মাষিক ১৫ টাকা 
প্িমাসিক ৭৫০ 
“A, 
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2 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 
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ই-কঃ পুর্ান্থ অধিবেশনের টুকিটাকি 


কল্যাণ ঘোয় 


ইন্দিরা কংগ্রেসের পৃণঞ্গি অধি- 
বেশন বামক্রষ্ট শাসিত পাঁণ্চমবঙ্ছে 
করার ওতিহাসক কারণ থাকুক আর 
নাই থাকুক, আসল উদ্দেশ্য ছিল বাম- 
ফ্র.ল্টর প্রধান শারক মাক“সবাদশ কাম- 
উনিষ্ট পার বিরুদ্ধে কোম্দলরত 
রাজ্য ই-কংগ্রেদ কম“ ও নেতাদের 
অন্তত ঁকছুকালের জন্যও একান্ত 
করা। বলা বাহুল্য যে, ই-কংগ্রেস 
দলের চেয়ার পারসন? শ্রীমত' ইন্দ- 
ঘ্রার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য- 


বাঁসত । নেতাঙ্গ ইনডোর স্টোডম্াম তথা 


সুরেশ্দ্রনগরের প্রাতনিধি সম্মেলন এবং 
ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সম্মেলন 
প্রত্যক্ষ করে এই িপো্টণরের সেই 
ধারণাই হয়েছে । 
এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিছু 
রাঞ্জা ই-কংগ্রে নেতা যেমন দলায় 
কমণদের কাছে চ়ান্ত হেনস্থা 
হয়েছেন, অপরদিকে প্রিয়রঞ্জন দাস- 
, মুনসর মত “বাঁকের কই বাঁকে ফিরে 
আসা” মাক! দু-একজন নেতা উঠে 
এসেছেন পার্দপ্রদীপের আলোতে । 
আনবায “ভাবেই তা হয়েছে শ্রমতণর 
ইচ্ছাতেই । কেননা; দলের মধ্যেকার 
গোষ্ঠী কোশ্দল মিটে যাক এটা 
শ্রীমতীর কাছে কোনমতেই কাম্য নয়! 
দর্ধদন যাবত এই গোষ্ঠী লড়াইকে 
মূলধন করেই শ্রীমতী নিজের আশ্িত্ব 
বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। 
বলা চলে সুরেন্দ্র নগরের 
ই-কংগ্রেস সম্মেলনের প্রস্ভুতিপর্ব 
থেকে প্রকাশ্য সমাবেশ পধন্ত 
সমন্তটাই হয়েছে চটড়ান্ত, অব্যবদ্থার 
মধ্য দিয়ে এবং তার মধ্য 'দিয়ে রাজ্য 
ইান্দরা কংগ্রেসের নেতাদের বিরোধ 
নেপথ্য থেকে প্রকাশ্য হয়েছে । এক 


, নেতা অপমানিত হয়েছেন অপর 


নেতার সমর্থকের হাতে । এটা কোন 


ধবাচ্ছম্ ঘটনা নয়--এটাই রাজ্য 
ই কংগ্রেসীদের চার । 
আরেদ্প্রনগর তথা নেতাজণ 


ইনডোর স্টেডিয়ামের ভেতরে চারি" 
দিকে বিভিন সময়ের কংগ্রেস 
সভাপাতদেয় নাম লেখা ফলক 
লটকানো ছিল। কিম্তু তার মধ্যে 
এট ফলক ছিল হীক্ষতবাহণ । যাতে 
লেখা ছিল “লং লিভ রাজীব গান্ধী” । 
এটা কেন ছিল ? তাহলে ্রা্জীবই 
কি পরব" ই-কংগ্রেস সভাপাত ? এ 
গুষ্ন খুবই স্বাভাবিকভাবেই উঠতে 
পারে । 

রাজশীবকে ঘিরে রাজ্যের কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে. যে মাতামাতি 
লক্ষ্য করলাম তাতে পুরনো 
সেই দিনের কথা ন্মরণ করিয়ে দেয় । 
দেখেছিলাম সগায় গাল্ধীকে ঘিরে 
কলকাতার কংগ্রেসী নেতাদের মাতা. 
মাতি অভীতে । তখন সঞ্জয় ছিলেন 
সংবধান বাঁহভত ক্ষমতার অধিকার", 
এখন রাজশীব । তাই রাজ্য নেতাদের 
মধ্যে দেখা গেছে রাজীবের কৃপা 


০৪ 


কুড়ানোর কাঙ্ালপণা । 

আযকোমডেশনের ভারপ্রাপ্ত সুত 
মুখাজশির ওপর স্বয়ং ইন্দিরাজী 
চটেছেন । রাজশবও । সমস্ত প্রাতি- 
নিধিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা সুব্রত 
মুখাজশী করতে না পারায় ইন্দিরা 
নজে উন্যোগধ হয়ে বরকতকে বলেন 
এবং বরকত তাঁড়ঘঁড় সব ব্যবস্থা 
করে নাম বেনেন। 

ইন্দিরা নিজে যাঁদও বামফ্রন্ট 
সরকারের কোন সমালোচনা করেন নি। 
করেছেন তনয় রাজীব, বরকত এবং 
প্রণব। হাফ নেতা রাজীব যে সমন্ত 
কথা বলেছেন তা হাস্যকর । ই.কংগ্রেস 
শাসিত রাঞ্যগুলির কথা ভুলে গিয়ে 
রাজশীব সমালোচনা করলেন . এবং 
বামফুশ্ট সরকারের বিপ্লুম্ধে অসত্য. 
সব বস্তব্য পেশ করে বাজার গরম 
করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
রাজ্বজণ বোধহয় ভুলে গেছেন যে, 
বামফুন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে এই 
রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছে এফবার 
নয়। পরপর দুবার । বামফণ্টের 
প্রধান শারক মাক“সবাদগ কমিউনিস্ট 
দল সুশহ্খেল ক্যাডারাভাত্তক দল । 
ই-কংগ্রেস দলেয় মত গহন্ডা-বদমায়েস 
ভিঁত্তক দল নয়। রাজ্োর মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্দ রাজীবের সমালোচনার 
জবাবে বলেছেন, “আমরা ঘ্লাজীবের 
জামদাফিতে বাস করিনা । তাছাড়া 
রাজণবতো এখনও এপ্রেষ্টস । তার 
এখনও আরও কিছু শিখতে হবে, 
তবেই আমাদের সমালোচনা তার পক্ষে 
করা সাজবে ।” 

বত'মান রেলমন্ত্রী বরকত সাহেব 
পুনরায় বামফুন্ট সরকারকে 
বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করার হুমকাঁ 
দিয়েছেন । কেন্দ্রীয় মন্ব হয়েই 
তিন আগে একবার এই হুমকী 
দিয়েছিলেন । তারপরেও এই রাজ্যে 
একটা বচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 
তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ই-কংগ্রেস 
দলকেই এই রাজ্যের জনগণ নিক্ষেপ 
করেছে ডাস্টীবনে ৷ তাতেও কি 
বরকত সাহেবের শিক্ষা হয়ান ? কোন: 
সাহসে তিনি পুনবরি সেই কথা 
উচ্চারণ করেন? 

প্রণব মুখার্জপ এই রাজ্যের প্রতি 
বড় দরদ দেখান বলে জাহির করেন। 
কিন্তু তিনি নিজে কেন্দ্র অর্থ 
দপ্তরের দায়িত্বে থেকে টাকা আটকে 
এই রাজ্যের চরম অকল্যাণ করে 
চলেছেন প্রীতানম্নত। আর কংগ্রেস 
মণ্টে দাঁড়িয়ে বামফুল্টের সমালোচনা 
করে রাজ্যের জন্য কলীন্তরাশ্র; বর্ষণ 
করে বোঝাতে চান ষে, এই রাজ্যের 
কথা চিন্তা করে তাঁর রাতে ঘুম হয়না। 
আসলে 'পশ্চিমতঙ্গ সম্পকে কোন 
কথা বলার বা বামফুন্ট তথা সপ 
এম দলের সামান্যতম সমালোচনা 
করার কোন নৈতক আঁধকার প্রণব- 
বাবুর নেই। কেননা তিনি এই 


রাজ্যের কেউ নন। এখানকার জনগণ. 
তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন । বর্তমানে 
তিনি গুজগ়্াটের থেকে মনোনপত 


রাজ্যসভা সদস্য । প্রণববাবুই বলুন 
না. কেন যে এ বস্তব্য সাঁচক না 
বেঠিক ? 


অশোক সেন অবশ্য বামফুষ্টের 
বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। এক থেকে 
দেড় মিনিট কোনমতে বন্তব্য সেরে 
[তানি কেটে পড়েন । আসলে অশোক 
সেনের সমষ্ট ক্ষমতাই কেড়ে নেয়া 
হয়েছিল। তাই তান ছিলেন 
বিমষ । 

প্রিয় দাসংমুনসীর এবার পোয়া- 
বারো । আবার 'তান ইন্দিরার কাছা- 
কাছি আসতে পেরেছেন এই সম্মে- 
লনকে কেন্দ্র করে। শহাদ জ্যোতি 
ইন্দিরার হাতে তুলে দিয়েছেন প্রিয়ই। 
এতে অনেক রাজ্য ইং-কগ্রেস নেতাই 
আপাতত করেছিলেৰ। কিন্ত: ইন্দিরার 
নির্দেশেই প্রিয্নকে সর।নো  যায়ান। 
এছাড়া প্রচার সাব কমিটির মত গুর্‌ 
দায়িত্ব প্রিয় যথাযথভাবে পালন করে- 
ছেন এবং সেই সুবাদ সংবাদপত্র 
[রপোটরিদের সঙ্গে প্রিয় নতুন করে 


০০০০ 


[৪ 883/378._ AE 


ঘনিষ্ঠ হয়েছেন ॥। অধিবেশন চলার 
সময় প্রায়ই ইন্দিরা এবং রাজীবের 
লক্ষে প্রয়কে নিভৃতে কথা বলতে দেখা 
গেছে । এতে অনেকেই ঈর্ষা করেছে 
প্র্নকে । মনে হয় ইন্দিরা এবার 
[প্রয়কে নেতৃত্বে তুলতে চান। 

একদা জঙ্গী নেতা ও কট্টর সঞ্জয় 
সমথ'ক লক্ষ্মী বোস অধিবেশন থেকে 
নিবাঁসিত ছিলেন । সম্ট লেকে যেসব 
প্রতিনিধি ছিলেন তাদের দেখা-শোনার 
দাঁয্নত্বে ছিলেন তিনি । এবার অনেক 


কংগ্রেস নেতাকেই অধিবেশনে দেখতে 
পেলাম না। 


তবে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ঠিক- . 


মত না হওয়ায় রাজীব রাজ্য নেতা- 
দের তাঁন্র ভাষায় অপমান করেছেন। 
জানা গেছে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা 
খরচ হয়েছে এই আঁধবেশনে ! প্রায় 
৬৫ টি বিশেষ ট্রেনে করে প্রাতিনিধি 


আনা হয়েছে । তবে ট্রেনের ভাড়া 
জমা পড়োনি। বরকত এই ব্যবচ্থা 
করেছেন । 


রাজণব যে ট্রেনে এসেছেন সেই 
ট্রেনে আসা দুজন প্রতিনিধিকে মদ্য 


পান করে এবং বারবাণতা নিয়ে 


গদ্ডগোল করার দায়ে পুলিশ ধরে। 
তবে সুব্রত মৃখাজ৭ ও আজত পাঞ্জা 


তাদের ছাড়িয়ে আনেন রাজীবের 
নিদেশে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের ফেরত 
পাঠানো হয় ট্রেনে করে । এ থেকেই 
ই-কংগ্রেসধ চামঃল্ডা বাহনীর কিছু 
পরিচয় মেলে । 





॥ তিন ॥। 


রাজ্য ই-কংগ্রেস বিধায় করা প্রধান- 
মন্ত্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের 
আইন শ-ংখলা পারাশ্থিতির বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রীকে বলেন। বিধায়করা 
বলেন যে, সি. পি. এমের হাতে রাজ্যে 
নাকি ই-কংগ্রেস সমর্থকরা খুন হচ্ছেন; 
হামলা করা হচ্ছে সণথ'কদের বাড়ি ' 
বাঁড়। প্রধানমশ্তণ সব কথা ধৈর্য‘ 
সহকারে শুনলেও বিধায়কদের বস্তব্যকে 
তেমন আমল দেননি । ইন্দিরাজী 
বলেছেন যে, যেসব অভিযোগ তার 
তার কাছে যায় তা তদন্তের জন্য 
তান যখন মুখ্যমগ্ত্র জ্যোতি বশর 
কাছে পত্র দেন জ্যোতিবাব তাকে 
পাল্টা বলেন যে, এসবই হল কংগ্রেস 
উপদলায় কোদ্দলের ফল । আইন 
শৃংখলার বিষয়টা পুরো রাজ্যের 


এন্জি্লারে তাই কেন্দ্রের কিছু করার 
নেই । 


তাঁরশে ডিসেম্বর প্রতানধ 
সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী সাংবাঁদক 
সম্মেলনে বসেন কয়েক মিনিটের 
জন্য। দিল্লশর ইচ্ডিগ্না টুডে নামক 
পাক্ষিকের প্রাতিনিধ স্থামত মনকে 
ইন্দিরাজী বেশ কড়া ভাষায় অপমান 


করেন। তাঁর অপরাধ তিনি যে 
কাগজের সঙ্গে যুজন্ত তাতে ই-কংগ্নেসকে 


তৱ ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। 
কলকাতার সাংবাদিকদের উচিত ছিল 
শেষাংশ ৬ম্ঠ পৃষ্ঠায় 





1 চার ।। 


আগামের আন্দোলনকারীর। লক্ষপূরণের 
পথে অনেক এগিয়ে আছে 


১১৭৮ সালে থ্বোঁহাটাঁতে 
এলাহাবাদ ব্যাংকের একটি ইন্টার- 
ভিউতে অনসমশয়া প্রার্থীদের মারধর 
করে পৰিল লোক পাঁরষদের স্বেচ্ছা" 
সেবকরা যে আন্দোলনের সূচনা 
করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে 
আসাম আন্দোলনে পারিণাঁতি লাভ 
করে। অতএব বলা যায় এই 
আশ্দোলনের আদিম লক্ষ্য ছিল এই 
রাজ্যে চাকুরির ক্ষেত্র থেকে অনসমীয়া, 
বিশেষতঃ বঙ্ভাষীদের নির্বাপত 
করা। আপাতঃদষ্টতে ব্যর্থ 
আন্দোলনকারণরা কিন্তু অনায়াসেই 
এই লক্ষাটকু পূরণ করতে সক্ষম 
হয়েছেন । তাদের অন্য কতকগুলো 
লক্ষ্যও পূরণ হয়েছে যা আপাততঃ 
স্পষ্ট নয়। 

গত দ'বরে এই রাজ্যের 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় যারা চাকুরী 
পেয়েছেন, তাদের পারিসংখ্যান নিলে 
দেখা যাবে যে এরমধ্যে বঙ্গভাষীর 
সংখ্যা প্রায় শুন্য। এটা শুধু রাজ্যের 
সরকারী চাকুরিয় ক্ষেত্রে নয়, আধা 
সরকার” রাজ্য ও কেন্দ্রের স্বায়ত্ত- 
শাসিত সংদ্ছাগুলির ক্ষেত্রেও সমান- 
ভাবে প্রযোজ্য । এস এস-এর 
তালিকার বগ্ঝনাটা চোখে পড়ে, 'কিশ্তু 
রাজ্য সরকায়ের অন্যানা চাকুরির 
ক্ষেত্রে চিন্ন্টি আরো অনঞ্জল; যাঁদও 
তার কোনো সঠিক পাঁরসংখ্যান এই 
মুহুর্তে বের করা সম্ভব নয়, তা 
সম্ভব হবে; যাঁদ কোনো বিধায়ক গত 
দু'বছরে ক'জন বন্ছভাষী রাজ্য 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত 
হয়েছেন, তার ভিপা্টমেন্ট ভীঁত্বর 
পারসংখ্যান দাবী করেন, কিন্তু তেমন 
প্রশ্ন কপার মতো বিধায়ক কোথা ? 
ব্যাংক এবং অন্যান্য কেন্দ্র স্বায়ত্ব- 
, শাসিত সংস্থার অবস্থাও তদ্রংপ। 

'সে ক্ষেতে একটা নৃতন কায়দাও করা 


তা হল বরাক উপত্যকায় কোনো 


পদ শুন্য হলে পক্ষপুত্ৰ উপত্যকা 
থেকে কাউকে বদলী করে এখানে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেইক্ষেত্রে 
রক্কপুত্র উপত্যকার শুন্য পদে লোক 
নিষস্ত করা হয় । 

কিন্তু তার চাইতেও যেটা 
মারাত্বক ব্যাপার তা হল শহধু 
বর্তমানে নয়, অদূর ভবিষ্যতেও 
য়াজ্যের ভদ্রচ্ছ চাকুয়গুলো যাতে এই 
অগ্ুলের প্রার্থীরা না পায়, তার 
সুগার বাবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। 
- এ বছর গৌহাটিতে 'ব*বাঝদালয়ে 
কোনো বঙ্গভাষী ছান ভর্তি হয় নি। 
একই অবস্থা ভ্ক্ষপৃত্র উপত্যকায় 
অবাচ্ছিত দুটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, 
দুটি মেডিকিল কলেজ; ভেটেরেনারণ 
কলেজ, এগ্রকালচারেল. কলেজ এবং 
পাঁলটেকাঁনকগুলিরও । সরকারীভাবে 
এগুলোতে বঙ্গভাষ ছাত্র ভাঁত'র 


কোনো বাধা নেই, 'কম্তু আস্ু- 
পদ্ধারা এই সমষ্ট জায়গায় এমন 
একটা পরিংস্হতি সৃষ্ট করে রেখেছে 
যে কোনো অভিভাবকই প্রাণের মায়া 
বিসজ্‘ন দিয়ে নিজেদের সম্তভাতদের 
ওখানে ভারত করাতে রাজণ নন। 


. তাদের আশংকা যে অমূলক এমন 


নয়, অতি সম্প্রাত প্লিপুরার তিনজন 
ছাত্রকে এই ধরণের একটি কলেজ 
থেকে আহত অবস্হায় পাঁলয়ে যেতে 
হয়েছে । ছোটখাটো মারপিট, 
অসম্মান, হয়রানির ঘটনা প্রত্যহই 
ঘটছে । তার আঁত সামান্য বিবরণ 
মান মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হয় । এই 
পারিস্হিতির নট ফল দাঁড়াবে এই যে 
অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের 
পড়াশোনার সঙ্গে সম্পন্ত চাকুরির 
কোনো সুযোগ বন্রভাষী ছেলেরা 
নিতে পারবে না। উচ্চাঁশক্ষার সমস্ত 
দরজা বম্ধ করে দিয়ে এদের ভাতে 
মারার ব্যবস্হা এইভাবেই সম্পূর্ণ 
হয়েছে । আন্দোলনকারপরা তাদের 
প্রাথমক লক্ষ্যে যে সফল হয়েছেন, 
তাতে আর সদ্দেহ কি? 


আদ্দে।লনকারণদের দ্বিতীয় 
সাফল্য হচ্ছে যে তারা সর্বভারতায় 
ক্ষেত্রে আসামের বজ্ভাষীদের আসা" 
মীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম 
হয়েছেন। আর এস এসের সম্ঘগুরু 
দাদাসাহেব দেওরাসের একটি বিবাতি 
সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে । তাতে [তান 
ঈপন্টই বলেছেন যে আসামের বাঙ্গা- 
লশরাই হচ্ছে যত কোম্দলের ঘটি এবং 
তাদের চরিত্র সংশোধন করে পুরো 
অসম্ণয়া হয়ে যাওয়া উাঁচত । বিজে- 
[পর এম পি অটউলাবহারণ বাজপেয়ন 
লোকসভায় বলেছেন যে ১৯৫১ সাল 
থেকে যে সমন্ভ বাঙ্গালা ভারতে এসে- 
ছেন, তাদের এবদেশগ” বলে ঘে।ষণা' 


তায় বন্তবা 


করা উচিত। লোকসভার আরেকজন 
বি জে পি এম পি আবার একবছর 
পিছিয়ে গিয়ে ১৯৫০কেই ভিত্তি 
বৎসর করতে চাইছেন, অর্থাৎ পণ্ডাশের 
ব্যাপক হাঙ্গামার পর তৎকালপন পর্ব 
পাকিস্তান থেকে যারা এসেছেন, তান 
তাদের সবাইকে 'বতাড়িত করতে 
আগ্রহী । জনতা দলের রবীন্দ্র বম 
তো আরো উত্তোজত, তার মতে 
জাতীয় -প্রাতশ্রৃতির কোনো মনল্যই 
নেই। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভায় 
[বিদেশী 'বতাড়ন বিল নিয়ে আলো- 
চনার সময়ে একজন মাত্র অবান্তালশও 
আসামের সংখ্যাঞ্ঘ্দের সমর্থনে 
দাঁড়ান নি। ভারতায় এঁক্য ও সংহাত 
বোধহয় এইভাবেই রক্ষিত হবে । 


আসুর তৃতীয় সাফল্য হচ্ছে তারা 
কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিজেদের পূরববতণ 
অবস্থান থেকে দুরে সরাতে সক্ষম 
হয়েছেন । বিদেশ বতাড়ৰ আইনের 
ভাঁম্কার বিদেশী আগমনের বিপদ 
ও পরিসংখ্যান সম্পকে আসুর যাব" 
তো মেনেই নিয়েছেন, 
তার সঙ্গে আবার এদের আশ্রয় দেও- 
যার অপরাধে বাঙালগদের দায়শ কয়া 
হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৯৫০ সালের 
আইনে উদ্বান্ভুদের যে রক্ষাকবচ দেওয়া 
হয়েছিল, তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। 
স্বাঁপেক্ষা মায়াত্মক হয়েছে ১৯৭১ 
সালকে 'ভীত্তব ধরার যে জাতীয় 
এঁকামত সণ্ট হয়েছিল, কেন্দ্র তা 
থেকেও সরে গেছেন। স্বর।ষ্টরণল্ত্র 
সয়াসারই বলেছেন যে ১৯১৬১ থেকে 
১৯৭১ সালের মধ্যে যারা এসেছিল, 
তাদের ব্যাপারে 'আলাপ আলোচনার 
পথ খোলা আছে অর্থাৎ এই সময়ের 
মধ্যে আগত উদ্বান্তদের আবার একি 


শেষাংশ ৭ম পম্ঠেয় 


ভাকঘরের দ্ৰনীতি ধাম।চ।াপ। পড়ত 


দপণে সংবাদ প্রকাশের পর 
হুগলণ জেলার ডাক বিভাগ শ্রীরামপুর 
মহকুমায় আঁইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অধীন ' বদপুর ডাকঘরের প্রায় 
পশ্রতিশ হাজার টাকার পাশ বই 
থেকে চুর করে পলাতক পোম্ট- 
মাস্টারকে ডেকে এনে একটা দ্লুত 
সমঝোতা করতে চাইছেন । আমানত- 
কারখরা মাথার চুল ছিপ্ড়ছেন ক্ষোভে 
হতাশায় । অনেকের পাশ. বই রয়ে 
গেছে পলাতক মাস্টারের কাছে । 


চণ্ডীতলা থানার পলিশ এই 
বাদপুর ডাকঘরের দশর্ঘীদনের 
জালিয়াতির চক্রনেতা এবং জাল 
সইয়ে মাস্টার ও পটু বাঁদপঃরের 
মাদ্রাসার ক্লার্ক এম মৃন্স ইয়াসীন 
এবং পোষ্টমাস্টার সেকেম্বারের চার 
ও দুনশীতর অন্যতম ভাগীদার জাল 
টাঁপসইয়ের (যে জাল সইয়ের 


কি 


আভিযোগে মান অডাঁরের টাকা 
তছরুপের দায়ে সামপেম্ড হয়) 
অপর শারক তস্য শ্যালক আবদ,স 
সাত্তার ওরফে মানিককে জিজ্ঞাসাবাদ 
ও খোঁজ খবর করতেই ভয় পাচ্ছে। 
বুক ফুলিয়ে বাঁদপুরেই দুনপীতর 
নায়ক হয়ে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
মশাট ডাকঘরের মাস্টার এবং তার 
সহকমশীর ব্যবহার এবং এইসব 
আঁভযুস্তদের প্রতি প্রণীত সকলের 
কাছেই রহস্যজনক ৷ বহু পাশ্ববই 
লুকিয়ে রেখেছে এবং কিছ: পযাড়য়ে 
দিচ্ছে বলে বাঁদপুরের এম মুশ্সী 


 ইন্না্সীন এবং আব্দুস সাত্তার ওরফে 


মাঁনকের বিরুদ্ধে বাদপুর সাদপুর 
জিয্লাড়া গ্রামবাসী চম্ডতলা থানায় 


আভযোগ কবেও ফল পাচ্ছে না। 
ঠিকমত অ'ডট করলে শ্রীরামপুর 
মহকুখার আরও কয়েকটি ডাকঘ.র 
দুন'পাতির চক্র ধরা পড়তে পারে। 


দপণ ॥ ১৩ই জানার, ১৯৮৪ 


রাজ্য হজ কমিটিতে 
দুনী তির বাসা 


EE সরকার রাজ্য হজ জানা 
টিতেও র্লাজনশীত চালাচ্ছেন দেখে 
মুসলমান সমাজ বিরন্ত। হজ কাঁম- 
টিতে পুরোদমে রাজনীতি চলছে । 
হজ কাঁমটির চেয়্যারম্যান মন্ত্র মনসুর 
হাবিবুল্লাহ: ভালোমানুষের মত সব 


, কিছুতেই “হাঁ” দিয়ে যাচ্ছেন। চোর 


এবং বাটপাড়রা হজ্গযান্রদের ঠকাচ্ছে, 
অথচ তারাই হজ কামটির আফসার ও 
কমণ*দের পেয়ারের লোক, কাঁমাটি সদ- 
স্যর বন্ধু ও পন্ঠপোষক । মহা- 
করণে হজ আঁফসে সব “সময় তাঁরা 
হাঁজর । আইন মন্ত্র মনসুর হাবি- 
বৃল্লাহ সাহেব হঙঞ্জ চেয়ারম্যান 
হিসাবে হজধান্রগ সম্বধণনা সভায় যে 
দুই কমর নাম বলে প্রশংসা কয়লেন 
সেই আলাউদ্বগন আর তাঁর তরুণ 
সঙ্গীর বরংষ্ধে প্রচুব অভিযোগ । 
হজ কমিটির সদস্য এম, এপ, এ, 
1নজামুদ্দীন সাহেবের লোক এ'রা । 
আর এক দুনর্ধতির নায়ক আবদুল 
হামিদ নিজাম সাহেবের আশীর্বাদ 
পেয়ে হঞ্জ ওয়েলফেয়ার অফিসার 
হয়ে আরব ঘুরে এলেন । ক্লাস এইটের 
[বদ্যে না থাকলেও হামদ হজ কাঁম- 
টির যোগ্য পয়সা উপায়ধ ব্যক্তি . সে 
সদস্যদেয় কাছে প্রিয় ব্যান্ত । অবশ্য 
সদস্য বলতে যাদের বোঝায় তাদের 
সম্পর্কে মুসলমান সমাজ ক্ষুদ্ধ । 


হন্ত বিষয়ক সভায় পাঁবন্র রম- 
'জানের দিনে সমজ্ঞ “প্রারথশর সামনে 
সিগারেট খেয়ে বড় বড় অ-ভাষণ দেন 
সদস্য. রেজ্জ্াক গোল্লা । বত'মানে 
তান মাননায় মন্ত্রী । তাই কাঁমাটর 
সভায় যোগ দেন না। কাঁমাঁটর 'নি্বা- 
চন তো কাস্মনকাপে হয় না। তাই 
তাঁরও নাম আছে কাঁমাটিতে । এদিকে 
বেচ।রা দোকানদার কাপড় বিক্রেতা 
খোমনবী মোল্লা সদস্য কেন হলেন 
নিজেই জানেন না। গ্রেট ইনাঁডিয়ান 
হোটেলের চপ ক.টলেট কেক পোটস 
স্যান্ডইচ আর মেটা টি, এর পয়সা 
পেয়ে তান গবগদ । হো.টপ ম।লিক 
কায়নম সাহেবও উদাসীন । সিনেমা 
মালিক ইউসুফ সাহেবের মত হজ 
সদস্য । সিনেমা মালিককে, চামড়ার 
কারবারখকে হজ কাঁমটির সদস্য করার 
কংগ্রেস ট্রাঁডশনকে বাম সরকার 
মেনে নিয়েছেন । 


ভোলা ভালা অথচ ঘোরতর 
কাঁমউীনম্ট,আবৃল হাসান, মুষ্তাফা 
বিন কাশিম এককালে এম, এল, এ 
হিসাবে সদস্য ছিলেন । এম, এল, এ 
নন এখন, তবু সদস্য । আগেও 
জানতেন না, খবর রাখতেন না; 
[মাটংএ আপার প্রমোজন বোধ 
করতেন না, এখনও করেন না। হচ্ছ 
কামাটির অফসার রহ আমন 
সাসপেন্ড হয়েছেন । তাঁর দুনমশতির 


কথা দর্পণ কয়েক বছর আগেই প্রকাশ 
করোছল। হজ কমিটি আমিনের চ্যালা 
এবং শদঙ্দাতা প্রান্তন সদসাকে 
সয়িয়ে দিলেও তার সম্পকে তদন্ত 
কেন হলো না? 

হজ কামটির তরফ থেকে ওষেল- 
ফেয়ার আফসার পাঠানোর সিদ্ধান্ত 
জুলাইয়ে হবে। তবে এখনই ঠিক 
হয়েছে কাকে পাঠানো হুবে। 
কেন মৌলানা মোবারক করণমকে হজ 
কিট যোগ্যতা সত্ত্বে 'নর্চিত 
করলো না আরবে পাঠাবার জন্য ? 
সুপরিচিত সমাজ কমণ" হাজী কাম- 
রুদ্দীন, আহমদ গত পনের বছর ধয়ে 
দরখাল্ভঞ করে হজ ওয়েলফেয়ার পদের 
প্রা হয়ে কেন সুযোগ পাচ্ছেন না? 
অসফল অথ5 সবচেয়ে যোগ্য রাইটা- 
সের সুযোগ্য কমর্শ আবদুল আলমের 
দ:ঃখও একই । বিখ্যাত উপযায্ত প্রার্থী“ 


মুহম্মদ নবখবর রহমান অনেক বার 
তাগাদা করে তদবদঈর করে যোগ্যতা 
সত্তেও নির্বাচিত হচ্ছেন না। 


হজ্জ .কাঁমাটর কেউ না হয়েও 
শিক্ষা বিভাগের মন্ত্র। আবদুল বারণ 
সাহেব তার পাঁরচিত নেতাকে আরবে 
পাঠালেন হজ কাঁমটির টাকায় । 
বোম্বাই শহরে বিমানে যাতায়াত করা 
এবং তাজ হোটেলে থাকার অনাবশ্যক 


সুযোগ দিয়ে হজ কমিটির সাঁচব 
( তথা অবয় সাঁচিব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ ) 


কে হাতে রেখে এবং ঠ$টো জগ 'থ 
করে যা ইচ্ছা তাই 
প্রস্তাব পাশ করার মূলে যে সব !স. 


পি. এম নেতা সাব কমিটি সদস্য 
সহ্য ছিলেন তাদের দাপটে রাজ্য 
হজ্জ কামাটিতে দুনীশত চলছে। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যে কর্মণ অন্থায়ণ 
হন্র অফসার 'হিসবে কান করছেন 
তিনি মনসপমান নন, হজ: বিষয়ে 
কিছুই বোঝেন না অথচ সব সময় 
বিরসবদন, বিরস্ত। হজ কমি'টর 
নিঝাচন কেন হচ্ছে নাঃ হঙ্গ 
কমিটির জদ্ধদাতা ফ.রফংরা হুজুর 
কেবঙ্গাদের হন কামাটির-মধ্যে থাকতে 
দেওয়া হয় না। হুজুরদের প্রাত- 
নাধ মৌলানা হাজশ সৈয়দ আশরাফ 
হোসেনও কামিটি থেকে বিতাড়িত । 
হজ কাটি দা।দ্ভক ডে শুট চেয়্যার- 
ম্যান এম. এ. সঈদ লাহেবও উত্তর 
দিতে পারেন না কেন বুদ্ধ এক ডদ্র- 
লোককে পাশ্চম 'দনাজপুর থেকে এ 
বছর হজ ওয়েলফেয়ার আঁফপার 
করে আরবে পাঠানো হলো । যান 
নিজের ভারই সামলাতে পারেন না 
হজ্জ যান্তীদের সেবা করবেন কি ভাবে? 
আাডভোকেট খাজা ইউসুফ এবং 
ডান্তারের এস, এ মোমেনের মত 
মানুষও দুনপণতর ঘাঁটিতে বসে হজ 
কামাটর বেআইনী কাজে পৃ্ঠ- 
পোষকতা করছেন দেখে নদগম্নায 
আবুল আহাদ বিশ্বাস স্বয়ং সরোজ 
মুখাজ্ “কে চিঠি 1 ।য্েছেন হজ ক'ম- 
[টিতে নিবচিন করে সাক্কা সদস্য 
আনতে এবং দুনণত বন্ধ কতে। 
হাজ্জ হযরান বন্ধ করতে । 


= 


A 


দপণি | ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৮৪ 


বাওলাদেশের বায়গন্থীরা 


বদরুদ্দীন উমর 


চার 

পোঁট বৃজো শা রাজনৈতিক দলের 
গাধ্যমে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পর .কামউীনস্টরা ১৯৫৩ সালে 
নিজেদের উদ্যোগে 'গণতল্মপ দল? 
নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন 
করেন। কাঁমউনিস্ট পাটির মধ্যে 
অধাস্থত মুসলমান নাধধারী সদসারা 
অধিকাংশই এই দলে যোগ দেন এবং 
প্রগাতশশল যুবকদের মূল অংশ- 
[টিকেও তাঁরা এই দলের মধ্যে সমবেত 
করতে সক্ষম হন । 
'_ এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
গণতন্ত্রী দল ছিল একট রাজনৈতিক 
স্দল। সংগঠন হিসেবে গণসংগঠন 
ও শ্ৰেণী সংগঠনের সাথে রাজনৈতিক 
দলের পার্থক্য এই যে, যে কোন 
রাজনোতিক দল হলো একট 
[বিশেষ শ্রেণীয় রাজনোতিক প্রতিনিধি 
এবং সেই শ্রেণীর ঘ্বাথে" রাজনোতিক 
ক্ষমতা দখল করা অথবা দখলকৃত 
রাজনোতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাই 
তার রাজনৈ'তক কর্ম“ধারার মূল লক্ষ্য 
এবং উদ্দেশ্য । এদিক দিয়ে গণতন্ত' 
দলও কোন ব্যতিরুম ছিলো না। 

গ্রণতল্পশ দলের নেপথ্য সংগঠক 

অথবা মূল কমণ যারাই হোন না 
“কৈন একটি পেটি ব্ুজেয়া অথবা 
বুঞ্জোয়া রাজনোতিক দল হিসেবে তার 
ঘোষত লক্ষ্য হলো একটি নির্দি*্ট 
বৃজেঘা কর্মপূভীর ভিত্তিতে বৃজেঘ়া 
শ্রেণীর (হতে পারে প্রগতিশশল ) 


স্বার্থে ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম 


করা। কাজেই কমিউীনস্ট অথবা 
অ-কাঁমিউনিস্ট সকল নেতা ও কম‘, 
যাঁনই গণতাশ্তিক দলে কাজ কর- 
ুঁছলেন, তাঁদের প্রকাশ্য এবং প্রধান 
কাজ বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রচার 
বাতীত অন্য কিছু হতে পারতো না 
এবং তা হয়ও নি । | 
কর্মক্ষেত্রে গণসংগঠন ও শ্রেণী" 
সংগঠনের সাথে রাজনৈতিক দলের 
অপর একটি বড়ো উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য হলো এই যে, প্রথমোস্ত 
সংগঠনের মধ্যে সংখ্যালাঘচ্ঠ কমিউ- 
লিস্ট পার্টর রাজনৈতিক লাইন 
অন_যায়ণ সংগঠনে কাজ ক্ষেত্র বিশেষে 
সস্তোষজনক পরিচালনা 
করতে পারেন। আমাদের দেশে এবং 
দ'নয়ার অন্য অনেক দেশে এই ধরনের 
কাজের অনেক উদাহরণ আছে। এটা 
অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হওয়ার কারণ এই 
সংগঠনগুলি নিজেরা রাজনৈতিক 
সংগঠন না হওয়ায় এগুলিতে অবাচ্থত 
ফ্'কমিউনিস্টরা অর্থাৎ বজোর়া পেটি 
খ্ব;জেয়ারা সরাদরি কোন রাজনৈতিক 
প্র“ন সাধারণতঃ সামনে নিয়ে আসেন 
»া। অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার 
ক্ষেত্রে কামউনিস্টদের হারা নিধারিত 
কমপূচণ অধিকতর ফলপ্রস: হওয়ায় 
সেক্ষেত্রে অন্যদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় 


টিকে থাকা অথবা কাঁমউনিস্টদের 
থেকে আঁধকতর প্রভাবশালন হওয়া 
অনেক সময় অস্্বধাজনক হয়ে দাঁড়ায় 
বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে 
গণসংগঠন অথবা শ্রেণী সংগঠনগুলি 
কাঁমউনিস্টদের বারা প্রতিষ্ঠিত অথবা 
প্রথম থেকেই পারিচা'লত হয় । 

রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে অবশ্য 
এ রকমটি কোন সময়েই ঘটে না এবং 
ঘটতে পারে না। কারণ সেখানে 
একট প্রকাশ্য বুঞ্জোয়া রাজনোতিক 
সংগঠনকে গোপনে ১ অথবা 
প্রকাশ্যে কমিউনিষ্ট রাঙ্গনোতিক 
লাইনে পাঁরচালনা করার প্রশ্ন তত্ব 
গতভাবে এবং বাম্ভবতঃ উভয়ভাবেই 
অসভ্ভব। ঠিক এ কারণেই গণতম্ঘণ 
দলের মধ্যে কাঁমউনিস্ট প্রভাবের 
চেয়ে অ-কমিউনিস্ট প্রভাবই বেশণ 
ছিলো এবং প্রকৃতপক্ষে সেই অবস্থা- 
তেই কমিউানিস্টরা গণতশ্রণ দলের 
মধ্যে সায় ছিলেন । 

কিন্ত, এসব সত্তেও দেখা গেল 
যে, এই ধরনের একটি বুজোয়া রাজ" 
নৈতিক দল গঠন করে এবং তাতে 
অবস্থান করেও কমিউীনস্টদের পক্ষে 
তার সাংগঠনিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব 
হলো না। এই ব্যর্থতার কারণ এই 
দলের মধ্যে সাধারণভাবে বুজোয়া 
প্রভাব যথেন্ট শত্তিশালী হলেও তা 
পুরোপযার একটি বুজেক়া সংগঠন 
হিসেবে গড়ে ওঠায় ক্ষেত্রে কাঁমউাঁনস3- 
দের নিজেদের সৃষ্ট বাধা । 
দিস্টদের দ্বারা একটি বুজেগ্া রাজ- 
নোতিক দল পারচালনার চেষ্টা অর্থাৎ 
একটি শ্রেণী কৰ্তৃক তার বিরম্ধ 
শ্রেণীর একটি রাজনৈতিক দল পরি- 
চালনার চেষ্টা করতে গেলে যে উভয়- 
সংকট স্বাভাবক সেটাই এ ক্ষেতে 
দেখা দিয়েছিলো এবং এই উভয় সংকটে 
নিক্ষিপ্ত হয়েই গণতশ্রী দলের বিকাশ 
রুদ্ধ এবং ভবিষৎ বিনষ্ট 
হয়েছিলো। 


গণতশ্মগ দলের মধ্যে কাজ করে ' 


তেমন কোন অগ্রগাঁতি না ঘটায় পূর্ব“ 
পাকিস্তান কমিউনিস্ট পাটি তাদের 


১৯৫৬ সালের কলকাতা কনফারেন্সে 
সিদ্ধান্ত নেয় আওয়ামণ লীগের মধ্যে 


কাজ করার । এই সিদ্ধাশ্ত একতরফা 


ছিলো । কারণ আওয়ামশ লশগের 
সাথে এ ব্যাপারে কামউনিস্টদের 


কোন চংষ্তি হয়নি যেমনটি হয়োছলো 
কুওমিনটাঙে কাজ করার সময় চধনের 
কমিউনিস্ট পাটির অথবা কংগ্রেসে 
মধ্যে কাজ কয়ার সময় ভারতশয় কমি- 
উনিস্ট পাটির । তাই একতরফা 
সিন্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্টরা 
আওয়ামী লগে অনপ্রবেশ ধরেন । 
আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক কাঁমউ- 


দস্টদের আসল পরিচয় জেনে শুনেও 
তাতে আপত্তি না করার কারণ 1 জে- 


দের শ্রেণীগত সাংগঠনিক কাঠামোর 


কাঁমউ- 


শান্তয় উপর তাঁদের আচ্ছা এবং 
কাঁমউীনস্ট কমদের কাজের মাধ্যমে 
আওয়ামী লগে সাংগঠনিক বিকাশ 
ঘটার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া । 

আওয়ামশ লীগের মধ্যে কাঁমউ- 
নিস্টদের অবচ্থান খুবই ত্বলপকাল 
্থায়ী হয়েছিলো । প্রথম থেকেই 
কাঁমউনিস্টরা স্বাভাবিকভাবে সম্াজ্য- 
বাদাবরোধণ বৈদোশক নগতির যে 
প্রচার করাছলেন সেটা আওয়ামশ 
লীগের মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ ঘে"যা 
নেতৃত্বের (ভাসানী ছাড়া) মোটেই 
পছন্দ ছিলো না! তার উপর কামিউ- 
নিস্টরা যখন সেই নাতি আওয়ামী 
লগের নিজদ্ব নীতি হিসেবে গহদত 
হওয়ার জন্য ১১৭৫ সালের গোড়ায় 
কাগমারী সম্মেলনে প্রস্তাব রুঃলেন 
তখন আওয়ামশ লীগের নেতা 
সুহরাওয়াদ”? শেখ মুজিব, আতাউর 
রহমান প্রমুখের বিরুদ্ধতার ফলে 
শেষ পযন্ত কমিউানস্টদের তো বটেই 
এমন ক মওলানা ভাসানকে পযন্ত 
আওয়ামণ লগ পরিত্যাগ . করতে 
হলো । 

গণতন্ত্রী দল এবং আওয়ামণ 
লীগের অভিজ্ঞতা সত্বেও কমিউানস্টয়া 
' এই ধরনের সাংগ্রঠাঁনক নাতির মধ্যে 
কোন মৌলিক টি ও বিচ্যুতি লক্ষ্য 
করলেন না। এবং তা না করায় ফলে 
তাঁয়া মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 


একট নোতুন পেটিবূজেম়া রাজনোতিক 


দল ন্যাশনাল আওয়াম? পার্টি (ন্যাপ) 
গঠন করলেন এবং তার মাধ্যমেই 
কৃষক শ্রামক জনগণের সাথে “সংযোগ 
স্থাপনে" নিষযন্ত হলেন। 
ন্যাশনাল আওয়ামশ পার্টির মধ্যে 
কান্দ করার সময় কমিউনিস্টরা কি 
পাঁরাম্থীতর সম্মুখীন হলেন তার 
কোন বিশদ ও বিষ্ণুত আলোচনা 
এখানে প্রয়োজন নেই । তবে সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গেলে 
বলা যায় যে, অন্য দুটি রাজনৈতিক 
দলের চেয়ে ন্যাপে কমিউানষ্টদের 
অবন্ছান অনেক সুবিধাজনক হয়ে- 
ছিলেন । কারণ গণতন্ত্রী দলের মধ্যে 
একজন জাঁদরেল বুজোরা নেতার 
অভাব অথবা আওয়ামশ লশগ নেতৃত্বের 
বৈরী মনোভাবের মত কোন অসুবিধা 
এই নোতনে সংগঠনে ছিলো না। 
মওলানা ভাসান ছিলেন ন্যাপের 
সভাপতি. জাতায় পর্যায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেতা হিসেবে এবং 
সাম্রাজাবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধ 
শান্তি হিসেবে তিনি দেশে সুপরিচিত 
ছিলেন। কাঁমউনিস্টদের প্রতি তাঁর 
একটা আস্তারক সহাননভাতও ছিলো। 
তাই গণতন্ত্রী দল অথবা আওয়ামী 


লীগের চেয়ে ন্যাপের মধ্যে কমিউ- 
[নস্টদের অবস্থান অনেক সুখকর 


হয়েছিলো । কিম্তু সুখকর হলেও 
এই পায়েই তৎকালীন পর্ব বাঙলায় 


+ 


কাঁমউনিস্ট পার্টি তার মাক“সবাদণ" 
লোনিনবাদধ চার হারিয়ে প্রায় বিল 
অবন্থা প্রাপ্ত হয়োছলো'। বিল্যীপ্তর 
যা বাকা ছিলো তা সম্পূর্ণ হয়েছিলো 
১৯৭১ সালে। 

এই বিলুপ্ি কিভাবে ঘটলো ? 
সেটাই এবার দেখা যাক । 


পাঁচ 

ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন 
ইত্যাঁদ শ্রেণশ সংগঠন, ও গণসংগঠনের 
মধ্যে কিউনিস্টরা যখন কাজ করেন 
তখন সেই কাজের মাধ্যমে শ্রমজীবী 
মানুষের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে তাঁরা 


. পারচিত হন, শ্রেণী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ- 


ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই 
সংগ্রামের সময় যে সব কর্মীরা অগ্রণী 
অংশ হসেবে বৌরয়ে আসেন 
তাঁদেরকে পার দিকে টেনে আনেন। 
এইভাবে-পাঁট' জনগণের মধ্যে কাজ 
করে এবং গণসংগঠন ও শ্রেণী 
সংগঠনকে পার্ট ও জনগণের মধ্যে 
সেতু হিসেবে ব্যবহার করে পার্টি তার 
রাজনগাত ও সংগঠনের বিকাশ ঘটায়। 
এজন্য সঠিক লাইনে অবদ্থানরত 
কাঁমউানস্ট পার্টির কমাঁদের মাকস- 
বাদশ-লোনিনবাদী চার জনগণের 
মধ্যে এই কাজের মাধ্যমে অধিকতর 
দঢ় ও শীল্তশালণ হয়। 

একটি বুজোয়া রাজনোতক 
পার্টিতে কাজ করার সময় এর পাঁরণাম 
হয় উল্টো । সেখানে বৃজেগ়া রাজ- 
নৈতিক প্রচার, বুজ্ঞোরা অভ্যাস 
আচরণ ও সংগঠনিক রীতিনীতি এবং 
মবোঁপার প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম বমুখতা 
কামউানস্ট কমাঁদের মধ্যে বুজেয়া- 
সুলভ চিন্তাধারা এবং অভ্যাস আচরণের 
প্রবণতা বৃশ্ধ করে। এই সমস্যা 
মধ্যশ্রেণী থেকে কামউনিস্ট পার্টিতে 
আগত কমশ“দের ক্ষেত্রে অনেক জাঁটল 
আকার ধারণ করে । 

মধ্য শ্রেণী বা বুজেম়া পেটি- 
বুজোঁয়া শ্রেণী থেকে আগত কমাঁরা 
নিজেদের শ্রেণী পরিত্যাগ করেই 


' কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন 


এবং কমিউনিষ্ট পাটির সদস্য হন । 
এজন্য তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর প্রভাব 
বহুভাবে বহাীদন পর্যন্ত তাঁদের 
উপর বত'মান থাকে |. এই প্রভাব 
কাটিয়ে ওঠার সংগ্রাম তাদের ক্ষেত্রে 
এক [নিদারুণ কষ্টকয্ন ও জটিল সংগ্রাম । 
বুদ্ধদেব যেমন তাঁর পর্ব জীবনের 
মোহ থেকে মাস্ত্ হওয়ার জন্য বোধি 
বৃক্ষের তলায় ধ্যানরত অবস্থায় নানা 
ধরনের উৎপাতের সম্মখীন হন, প্রেত 
ও অপদেবতার প্রলোভনকে ক্রমাগত 
জয় করে অগ্রসর হন, তেমনি বুজে 
পেঁটিবজেন্া শ্রেণী থেকে আগত 
কমিউনিষ্ট কমপরাও প্রাতানিয়ত তাঁদের 
পৃব" জীবনের নানা মোহ এবং পিছ;- 
টানের হ্থায়া বাধাগ্রস্ত হতে থাকেন। 
এইসব বাধা তাঁদেরকে আঁতক্রম করতে 
হয় শ্ৰেণী সংগ্রামে সব্রিযমভাবে অংশ- 
গ্রহণ করে, মেহনতি জনগণের স্বার্থকে 
সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে সদা সচেষ্ট 
থেকে এবং বুজেযা প্রভাবের বিরুদ্ধে 
সচেতন সংগ্রামে নিষ:স্ত হয়ে । এসব 


|| পাঁচ ।। 


কাজে ব্যর্থ হলে অথবা তাতে শ্রথতা 
দেখা দিলে বুজোযরনা প্রভাবের বিরুদ্ধে 
কাঁমউনিন্ট কমর প্রাতরোধ দুব'লি 
হয় এবং তাঁর কমিউনিস্ট চরিত্র সম্মু- 
খাঁন হয় ৪:ত অবক্ষয়ের । 


বুজোয়া রাজনোতক দলে কাজ 
করতে গিয়ে ১৯৫৩ সাল থেকে পর্ব 
বাঙল্লার কমিউনিষ্ট কমাঁরা; যাঁরা 
প্রায় সকলেই ছিলেন বুজেয়া পেট 
বৃজেপি শ্ৰেণী থেকে আগত, যে 
সাংগঠানক পারবেশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হন তাতে কাজের মাধ্যমে তাঁদের উপর 
বৃজোয়া প্রভাব দুর্বল ও নির্মল 
হওয়ার পায়িবতে" ঠিক বিপরহতাঁটই 
ঘটে। এই ধরনের রাজনোতিক দলে 
যোগদানের পূর্বে তাঁরা নিজেদের 
শ্রেণী অথাধ বুজোঁয়া শ্রেণীর প্রভাব 
যেটুকু কাটিয়ে উঠোছলেন এবং কামিউ- 
[নস্ট চারঘ যতখানি অর্জন করে- 
ছিলেন সেটা বজায় রাখা 
রাজনোতিক দলের মধ্যে তাঁদের পক্ষে 
আর সং্ভব হয় না। তাই বুজেয়া 
রাজনোতিক দল-_গণতম্্ী দল, আও- 
মমি লাগ, ন্যাপ ইত্যাদির মধ্যে কাজ 
করার সময় কামউানিস্টদেরর কাঁমউাঁনস্ট 
চারন ক্রমাগত এবং দৰত অবক্ষয়ের 
মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন অথবা প্রায় নিশ্চিহ্ন 
হয়ে কাঁমউনিস্ট নামে পরিচিত বাস্তরা 
পারণত হন নিভেজাল বুজেয়ায়। 
অর্থাৎ যে শ্রেণী থেকে তাদের উদ্ভব 
এবং আগমন সেই শ্রেণীতেই ঘটে 
তাঁদের প্রত্যাবত“ন। 


কমিউনিস্ট পাটির যে সব নেতা 
ও কমা সরাসার এই ধরনের বুজোযা 
রাজনোতিক দলে অবস্থান করেননি 
তাঁদের অবস্থাও এদিক দিয়ে ব্যাতক্লম 
ছিলো না। না থাকারই কথা । কারণ 
তাঁরা সরাসার বুজোঁয়া রাজনোতিক 
দলে না থাকলেও তাঁদের নেতৃত্বে ও 
সাহায্য সমর্থনে কমিউনিস্ট কমর 
বংঞ্জেয়া রাজনোতক দলের মধ্যে কমে 
নিষ্যন্ত থাকেন এবং তাঁদের সাথে অহ- 
রহ ভাবের আদান প্রদান ও সাংগঠাঁনক 
যোগাযোগের মাধ্যমে বুজেগ়া প্রভাব 
কমিউনিষ্ট পার্টির সকল স্তরেই বিস্তার 
লাভ করে। 

সেই পরাশ্থিতিতে শ্রেণণ সংগঠন 
এবং গণসংগঠনের মধ্যে কাজও কামউ- 
নিষ্ট কমণ'দেরকে তাঁদের কমিউনিস্ট 
চাঁরঘের অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা 
করতে পারে না। ন্যাপের উদা- 
হয়ণই এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। 

পূর্ব পাকিজ্ঞান কৃষক সামিতি ও 
পূর্ব‘ পাকিষ্তান শ্রামক ফোডারেশন 
ছিলো ন্যাপের দুশট অঙ্গ সংগঠন । 
প্রথমটিয় সভাপাঁত ছিলেন মওলানা 
ভাসান! স্বং । এই দুই সংগঠনেও 
অনেক কমিউানষ্ট কম কাজ কর- 
তেন । মনে হতে পারে যে; এইভাবে 
কাজ করার সময় কামউানিস্ট কমধ'রা 
নিজেদের মূল পার্টির বিকাশ ঘটাতে 
সক্ষম হয়েছিলেন এবং নিজেদের 
কমিউনিস্ট চাঁরতরকেও সেই সঙ্গে পেয়ে" 
ছিলেন অবক্ষয়ের হত থেকে রক্ষা 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পূচ্ঠায় 


বাজোয়া, 


টি. 





HEH 


বাঙল।দেশের বামপন্ভীর। 


৫ম প-ষ্ঠার পর 
করতে ৷ কিন্তু না, তাঁরা মোটেই 
সেটা পায়েন নি । এই দুই সংগঠনে 
কাজ কয়া সত্বেও ন্যাপের সাথে রাজ- 
নোৌতকভাবে সম্পীকতি এবং ন্যাপের 
সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্গত-থাকার 
ফলে উপরোন্ত কৃষক ও শ্রমিক সং- 
গঠনে ন্যাপের রাজনপাতই প্রাধান্য 
থাকে এবং এই প্রাধান্য প্রাতচ্ঠার 
ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরাও বিপুল অবদান 
রাখেন । বস্তুতঃ এই প্রাধান্য এমন 
অবস্থায় ছিলো যে, কামউীন্স্টরা, সহ 
ন্যাপের কৃষক দাঁমিতির ও শ্রামক 
ফেডারেশনের কম'র মওলানা ভাসা- 
নশকে সভা-সামাতিতে লাল সালাম 
জানয়ে শ্লোগান দিতে এবং কামিউ- 
নস্টরা নিজেদের মধ্যে অনেক ধরণের, 
দ্বন্ধ বিরোধের সালিশ ও মটমাটকারণ 
হিসেবে তাঁর কাছে ধরণ দিতে অভ্যন্ত 
হয়েছিলেন । অথাৎ একজন পোঁট 
বুজোয়া অ-কমিডীনস্ট নেতা হয়ে 
দাঁড়য়েছিলেন কমিউনিস্টদের আসল 
সাংগঠনিক নেতা । 


করে সেটা একবার দেখা দরকার । 


ছয় 
দেশ'য় ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে 
প্রায়ণীবচ্ছিম্ন হয়ে নিজেদের “কমিউ- 
নিস্ট* পাঁরচয় উৎকটভাবে জনগণের 
সামনে উপাক্থিত করার উদ্দেশ্যে কাঁম- 
উনিষ্টরা “আন্তজ তিক সমস্যার সমা- 
ধানে রধাঁতমত'" উতলা হয়ে ওঠেন। 
এবং এর ফলে যে. আন্ত্দাাতকতা তাঁরা 
এদেশে বান্তবতঃ অনুসরণ করেন তায় 
সাথে প্রকৃত কাঁমউনিষ্ট আম্তজ্জাতি- 
কতার বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না। 
প্রকৃত কাঁমউানষ্ট আম্তজাতি- - 
কতার অর্থ হলো নিজেদের দেশে 
বিপ্রবণ শ্ৰেণী সংগ্রাম সক্রিয়ভাবে এঁগয়ে 
নেওয়া এবং অন্য দেশের এই ধরনের 
সংগ্রামকে বাস্তব ক্ষেত্রে যতখানি সম্ভব 
সাহায্য প্রদান করা । যে সব কাঁম- 
উানষ্ট ও শ্রমিক পার্টি তাদের নিজেদের 
দেশে ক্ষমতা দখল করেছে ০ তাদের 
আম্তজিতিকতাবাদের অথ হলো, 
তাদের নিজেদের দেশে বিপ্লব ও সমাজ- 
তশ্মকে সংহত করা নিপীড়িত জাতি- 


, সমূহের ও আন্তজিতক সর্বহারার 


ন্যাপের সাথে সম্পাঁকতি কৃষক 
সামাত ও শ্রীমক ফেডারেশন কোন 
পায়েই ন্যাপের বুজেয়া রাজনোতিক 
প্রভাব মস্ত থাকে নি। উপরম্ভু 
কাঁমউনিস্টরা নিজেরাই ন্যাপের কম!“ 
ও নেতা হিসেবে এই প্রভাব বজায় 
রাখতে ও বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে- 
ভিলেন । তাঁদের নিজেদের পরিচয়ও 
ছিলো প্রধানতঃ ন্যাপ নেতা ও কর্ম" 
হিসেবে, কাঁমউানিস্ট হিসেবে নয়। 
কারণ ন্যাপে অবস্থান করলে তারা 
বুর্জোয়া প্রচার করতেন এবং যে পম্ধ- 
তিতে রাঞ্রনোতক কাজ করতেন সেটার 
চরিত ছিল সবংশে বুজেয়া। 
এ সবের পারণামে কাঁমউনিস্ট 
পাটির সদস্যরা বুজোা শ্রেণী থেকে 
‘নিজেদের পার্টিতে প্রকৃত শ্রেণীচাত 
ব্যান্তদেরকে নিয়ে আসার পরিবর্তে 
নিজেরাই: ক্লমাগতৃভাবে অবশ্গদ্নের 
মাধ্যমে হতে থাকেন বুজোয়া চিন্তা- 
ধায়া এবং অভ্যাস আচরণের ছারা 
আক্রান্ত । শুধু তাই নয়। সেই অব- 
স্থায় কামিউনিস্ট পাটির মধ্যে তাঁরা 
এমন নব ব্যান্তকে সদস্য 'হসেবে 
আমদান) করতে থাকেন যাদের কাঁম- 
উানিষ্ট চাঁরন্র বলতে িছুই ছিলো না, 
যারা আসলে ছিলো এক বা অন্য ধর- 
নের সোসাল ডেমোকাট । অর্থাৎ ন্যাপে 
অবস্থানকালে কাঁমউানিষ্টরা পরিণত 
হন সোসাল ডেমোক্কাট এবং সেই হসেবে 
কমিউনিষ্ট পার্টির কলেবর ও শান্ত 
বৃদ্ধির চেষ্টায় দলের মধ্যে আমদানগ 


করেন নতুন নতুন সোশাল ডেমে।ক্কাটদের। 
. এইভাবে এক বুজেশীয়া প্রাক্য়ার মাধ্যমে 


কাঁমউানিষ্ট পার্টি পাঁরণত হয় একটি 
সোসাল ডেমোক্লাটিক পাটি'তে শৰ 
কাঁমউনিণ্ট পার্টির মধো সোশাল 
ডেমোক্রাসর এই আধিপত্য পূর্ব 
পাঁকিষ্ঞান এবং পরবতাঁকালে বাঙলা- 
দেশে কমিউনিষ্ট আন্দেলনের মধ্যে 
ক ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি 


বিপ্লব সংগ্রাম ও অপরাপর সমাজ" 
তাশ্রিক রাষ্ট্রসমূহের উন্নাতর ক্ষেত্রে 
বাস্তবতঃ যতথানি সম্ভব ততখানি 
সাহায্য করা এবং নিজেদের উগ্র ' 
জাতীয়তাবাদী স্বার্থে অপর কোন 
জাতিকে শে:ষণ না করা। 


আদম্তঙ্গতক ক্ষেত্রে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও চানেয় মধ্যে মতাদর্শ গত 
হন্ত শুরু হওয়ার পর” অন্য বহু 
দেশের মতো পূব পাঁকম্থানেও এই 
দ্বন্দ একভাবে শহর হয় এবং শেষ 
পয*ন্ত' তারই' ভিত্তিতে পর্ব পাকি- 
ল্ঞান কামউনিষ্ট পাটি মস্কোপম্থী ও 
পিকিংপন্থী গ্রুপে বিভন্ত হয় । এই 
বিভান্ত শধু পাটি” পর্যায়ে না থেকে 
ক্‌ষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন, ছান 
সংগঠন ইত্যাদকেও দূইভাগে বিভন্ত 
করে। 
এইভাবে বিভন্ত' হয়ে কমিউনিষ্টরা' 
যে আপ্তজতিকতাবাদ” বান্তবতঃ 
শুরু বরেন সেটা শেষ প্যণ্ত হয়ে 
দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা 
চীনের জোহুজরগিরিরই নামাম্তর। 
বাহ্যতঃ তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ 
ও মুৃতলুদ্দী পাঁজর" বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করলেও 'নজেদের বৃজেয়া 
চারতের গুণে তাঁরা নিজেরাই পরিণত 
হন এক ধরনের মুংলুদ্দীতে । এই 
মহৎসুদ্দধগিরর প্রাতিযোগিতায় মস্কো- 
পদ্থী এবং পিকিংপন্থী উভয় গ্রুপই 


অচ্পব্ষ্ছর সমান তালে এগিয়ে যেতে. 


* ভারতের কাঁমউানিষ্ট পাটি 
(দস, পি. আই.) এবং পরে গস. পি. 
এম. কাঁমউনিন্ট চারত হারিয়ে সোশাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে। 
কিপ্তু সেখানে তাদেয় এই বিচুতি 
ঘটেছে কিছুটা অন্য পথে এবং সে 
পথাট হলো বুজেপ্সা সংসদীয় রাজ- 
নগৃত ও একের পর এক নিরচিনের 
পথ। " 


যেতে এদেশের জনজখীবন এবং কৃষক 
শ্রীমকদের শ্রেণীসংগ্রম থেকে একে” 
বারেই বাচ্চম হয়ে পড়েন! তৎকালীন 
চশনের আম্তজঠিতক লাইন এবং শ্রেণী 
সংগ্রামের উপর গুরুতর ফলে পাকং" 
পন্ধীরা কিছুদিন পযন্ত কৃষক শ্রাঁম-. 
কের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রমে িছুটা'অংশ 
গ্রহণ করলেও পরবতঙ'কালে তাঁরা 
চারু মজুমদারের লাইন ছারা সবতো- 
ভাবে প্রভাবিত হয়ে এক ধরনের সম্পাস- 
বাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের 
কাঁমউনিষ্ট' চারন্রের {বিলোপ সাধন 
করেন এবং বহধাবভস্ত হয়ে সত্য, 
অর্থে সাংগঠানকভাবে বিল,গ্ত হন । 
অন্যদিকে মচ্কোপন্থীরা প্রথম থেকেই 
আওয়ামী লীগের মতো একটি 
বৃজোয়া সংগঠনের লেজুড়বৃস্তির 
জন্য হাহাকার করে বোড়য়ে শেষ 
পর্যন্ত তাদের সাথেই গাটগুড়া 
বাধেন। এই গাঁটছড়ার, পরিণতি 
[হসেবে বাঙ্লাদেশে তাঁরা শেখ মৃজি- 
বের নেতৃত্বাধীন দল বাঙলাদেশ কৃষক 
শ্রীমক, আওয়ামী লাগ ( বাকশাল ) 
এর মতো একটি প্রাতিক্িযাশখল রাজ- 
নোতিক দলে যোগদান করেন এবং 
কমিউনিষ্ট পাট" হিসেবে নিজেদের 
সাংগঠানক আশ্তত্ব বিলপ্ত করেন। 


১৯৭১ সালের পর থেকে সত্তর 
দশকব্াযাপণ কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
সোশাল ডেমোক্রাটিক চিন্তা এমন 
প্রভাব বিষ্ঞার করে যে প্রত্যেক কামউ- 
নিষ্ট নামধারণ পার্ট, যারা প্রকাশ্য- 
ভাবে অবস্থান করে, তারা নিজেরা' 
এক একটি বৃজেশীয়া রাজনৈতিক দলের 


মাধ্যমে নিজেদের শাত্যকার রাজনৈতিক 
কাজ শুরু করে। তাদের এই রাজ- 


নৈতিক কাজের চরিত্র এই পধাঁয়ে হয়ে 
দাঁড়ায় সবাংশে বুজোয়া। এখানে 
লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, .১৯৫৩ 


' সালে যেখানে কাঁমডীনস্টরা জনগণের 


মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে বুজেয়া 
পাটি" খাড়া করা অথবা 'বদ্যমান 
কোন 'বজেয়া পার্টির মধ্যে প্রবেশ 
করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেখানে 
বাঙঁলাদেশ আমলে সোশাল ডেমো- 
কটক বুজেয়ারা নিভেদের আসল, 
চারর আড়াল এবং গোপন করার 
উদ্দেশো নিজেদের পিছনে খাড়া করে 
এক একটি কমিউনিস্ট নামধারপ : 
পার্টি । এই প্রবণতার চরম পরিণতি 
হলো বাকশালের মধ্যে মস্কোপন্থ* 
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির 
বিলুপ্তি ! | | 
পিঁকংপছ্থী কমিউনিস্টরা ১৯৭০ 
সাল থেকেই চারু মজুমদারের 
নেতৃত্বাধীন ভারতের মাক“সবাদশ- 
লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পাটির প্রভাবে 
শ্রেণী শত্রু খতমের লাইন নামে এক 
সন্ত্রাসবাদী লাইন অনুসরণ করেন। 
এই লাইনের পারণাঁতিতে এবং চখনের 
পাটির প্রভাবে ১৯৭১: সালের 
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাঁরা যে - 
«ণনীতি, গ্রহণ করেন সেটাই তাঁদের 
সাংগঠনিক অবচ্থানকে ছিন্ন (ভিন্ন 


করে।* কিম্তু 'এই ছিন্ন ভিন্ন অবন্থা- 
তেও তাঁরা নিজেদের. সম্তাসবাদণ 
কার্যকলাপ বাঙপাদেশ আমলেও 


কিছুদিন জারী রাখেন। কিন্তু সেটা 
জারণ রাখলেও সন্দ্রাসবাদ তাঁদের মধ্যে 
পেটি বুজেগ্না প্রভাব প্রভূতভাবে 
বৃদ্ধি করে তাঁদেরও কমিউনিস্ট 
চঁ়িুকে এমন ভাবে খর্ব করে যার 
ফলে কার্য‘ক্ষেন্রে সোশাল ডেমোক্লাটদের 
সঙ্গে তাঁদের মৌলিক শ্রেণীগত পার্থক্য 
বলে কিছু আর অবাশিষ্ট থাকে না 
এবং পারশেষে তাঁদের মধ্যেও অঙ্প- 
বিস্তর দ্রুত গতিতে সোশাল ডেমো- 
ক্লাটিক চিন্তধারার ও সাংগঠানক 


কমধারার বিকাশ ঘটে । 


সাত ু 
উপরে যাঁদের কথা বলা হলো 


মূলতঃ তাঁরাই হলেন বত'মান বাঙলা ' 


দেশের বামপন্থী । বামপন্থী বলতে 
অবশ্য অন্যদেরও বোঝায় যাঁরা ব্যহাতঃ 
সাম্ন।জ্যবাদ, সামন্ধবাদ ও মংংসংদ্দা 
পংজির বিরোধী বলে নিজেদেরকে 
জাহর করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁরা 
হলেন এই তন ধরনের গণশবুদেরই 
শ্রেণি ভাই, এজেন্ট ও রাজনোতিক 
প্রাতিনাধ । বামপন্থী হিসেবে নিজে- 
দেরকে জাহর করার লবপ্রধান 
অবল্বন হিসেবে এরাও ভর করেন 
“আন্ত্জাতকতাবাদের” উপর | কাজেই 
এরাও হয় মদ্কোপস্থী নয় তো 
[পাঁকংপন্ছ” নামে নিজেদের পরিচয় 
প্রদান করে রাজনোতিক বাজার গরম 
রাখেন। 


. আসলে বামপন্থী বলতে বোঝায় 
বুজোয়া শ্রেণীর বাম অর্থাৎ প্রগাতশণীল 
অংশকে । তাই কাঁমউনিষ্টদেরকে 
প্রকৃতপক্ষে বামপন্থী নামে আঁভাহত 
করা নিক নয়। পাকিস্তান আমলে 
এক সময় যখন কমিউনিস্টদেয়কে 


, সরাসরি সেইভাবে উল্লেখ করা সম্ভব 
কৌশলগতভাবে 


হতো না, তখন 
তাঁদেরকে বামগন্ছণ হিসেবেই আভাহত 
করা হতো। কি্তু বাওলাদেশে 
মোটামুটিভাবে কমিউনিস্টদেরকে 
বামপন্থী হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। 
এইভাবে ধরে নেওয়ার মূল কারণ 
বুজেয়া বামপদ্থী হিসেবে রাজনগাতি 
ক্ষেত্রে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের 
সাথে “এ্ীতিহাবাহধ” কাঁমউনিস্টদের় 
অথবা তাঁদের সাঙ্গপান্জ নোতুন 
কাঁমউনিস্টদের কোন উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য নেই। 


কিদ্তু যেসব বুজোঁয়ারা 
(কামউীনস্ট নামধায়ধসহ) বামপন্থী 
বলে সাধারণভাবে পরিচিত অথবা 
সেইভাবে আধ্যায়ত.হওয়ার দাবদার 
তাঁদেরকে বামপন্থী বলা যেতে পারে 
কি হিসেবে ? হিসেবাঁট কি এই যে, 
তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, সামস্তবাদ 
ও মৃৎসংদ্দী পধজয় বিরোধী? না, 
সে হিসেব করলে হিসেব মিলবে না । 
কারণ এই “বামপন্থীদের” মধ্যে 
অধিকাংশই হলেন সামন্তবাদ, মুৎসহদ্দ 


'পঃজ ও সামজ্যবাদের সাথে গাঁট- 


ছড়,য় বাঁধা, তাদের এজেন্ট অথবা 
রাজনোতক প্রতিনিধি । কাজেই 


% প্পিকিংপদ্থদের এই লাইনের 
[িন্তুত আলো5৮1 অনন্ত করা হবে। 





নিঃসন্দেহে নিশ্দাযোগ্য । 


দপণ ৷৷ ১৩ই জানুয়ারী, '১৯৮৪ 


তাঁদের বামপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত” 
হওয়ার একমান্ ভাত হচ্ছে এ ক্ষেত্রে * 
তাঁদের নিজেদের দাবা এবং ঘোষণা । 
তাঁরা নিজেদেরকে সামন্তবাদ, ম-ংসুদ্দী 
প্যাজ ও লাম্রাজাবাদের বিরোধ! বলে 
ঘোষণা করেন সে জন্যই তাঁরা 
বামপন্থী । 

কিষ্ত: ঘোষণা করলেই কি সতা 
অর্থে বামপন্থী (অথাৎ বুজেক়া 


শ্রেণীর প্রগতিশশল অংশ) হওয়া 


যায়? না, তা যায় না৷. এবং্শঠক 
সে কারণেই বাঙলাদেশের ঘোষিত 
বামপন্থীরা বামপন্থী নন, তাঁরা এই- 
ভাবে আখ্যায়িত হওয়ার অযোগ্য । 
(আগাম' সংখ্যায় সমাপ্য) 


ই-কঃ অধিবেশন 


৩য় পৃষ্ঠার পর ১ 
প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক স.মলনের ' 
পোর্ট“ বয়কট করা । কেননা একজন 

সাংবাদিককে অপমান করার অথ 
হল সবাইকে অপমান করা । কিন্তু 

কলকাতার সাংবাদিকরা সেই অপমান 

কেন গায়ে মাথলেন না 'সেটাই 

দুবেধি ।  প্রণব-বরকত"রাজশবকে 

সক্ষে নিয়ে ইশ্দিরাজণ ব্বজ্পমেয়াদশ 

সাংবাদিক সম্মেলন সেরে ব্রিগেডে 

ছোটেন । 


প্রাতানাধ সম্মেলনে প্রায়ই দেখা 
দিয়েছে বিশংখল পাঁরচ্থিত.। ভিন 
রাজ্োয় কং-সেবাদল কমণরা সব কিছ; 
িযন্দ্রণ করায় এই রাজ্যের নেতাদের 
খুব অসুবিধা হয়েছে। তাদের অবাধ 
গাতীবিধি ক্ষণে ক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছে । দেখা দিয়েছে গন্ডগোল । 
যদিও সেবাদল কম'র ছদ্মবেশে বহু 
পুলিশ গোটা প্রাতানাধ সম্মেলনকে 
ঘিরে ছিল তবুও গণ্ডগোল এড়ানো, 
যায়ান। দলের যে কোন শহংখলা 
নেই এথেকেই তা প্রমাণিত হয় । 


ই-কংগ্রেস সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 
যেসব বিশতখল পারিশ্থিতর ন্ট, 
হয়েছে তা যাদ লিখতে হয় তার 
আয়তন হবে বিশাল ৷ তবে এককথায় 
বলতে গেলে বলতে হয় যে, চূড়ান্ত 
বিশুংখল পরিস্ছিতর মধ্য 'দয়ে 
ই-কংগ্রেস সংম্মলন শেষ হয়েছে । 
সুরেশ্দুনগ্র আধবেশনম্থলে নিরাপত্তা 


, হক্ষণরা চারজন বাংস্তকে রিভলবার সহ 


আটক করে । কিন্তু পরে জানা যায় 
যে, তারা মন্দের দেহরক্ষী সাদা 
পোষাকের পুলিশ। 


অধিবেশন স্থলে কয়েকজন 
মনীষণর বিরাট ছবি দেখা গেলেও 
নেতাজশর কোন ছাব ছিলনা । এটা 
যাঁদও 
নেতাজী যখন কংগ্রেস সভাপাত 
ছিলেন তার একটি ফলকে নেতাজশর 
নাম ছিল। 

অধিবেশন সমাপ্ত! * এবার দেঞ্চ 
যাক রাজ্য ই-কংগ্রেস কমখরা িভাঝে 
বামফ্রন্ট বিরোধিতা করে । ইতিমধ্যেই 
বামফ্রণ্ট বিরোধী  প্রচারাভিযানের 
স্ধান্ত ঘো'ষত হয়েছে । ভবে সেটা 
অ হংস না ঁহংসশ্রয্ন তা ভবিষ্যতে 


‘জানা যাবে ।. 


ঠ 


র্‌ 


রী 


দর্পণ ॥ ১৩ই জানুয়ারী, ১১৪৪ 


নাইজেরিয়ায় 


সামরিক 


অভ্ুখানের পটভূমি 


নতুন করে শুর; হওয়ার ঠিক 
পূর্ব মহ তে নাইজেরিয়ায় সামারক 
অভুখানের সংবাদে সারা বিবি 
বিস্মিত । কারণ মান চারু মাস আগে 
ওখানে 'নবচিনের মাধ্যমে একটি 
গাণতাঁদ্নিক সরকার কায়েম হয়েছিল 
অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে । এর 
আগে চার বছর সামরিক শাসন ছিল 
নাইজেরিয়ায় । এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার 
গণতন্ত্র নিয়ে পয়ণক্ষা-নরণক্ষা 
এ দেশে ব্যর্থ হল । 

একটানা ১৩ বছরব্যাপণ সামরিক 
শাসনের থেকে মূস্ত হওয়ার জন্য 
ওখানকার জনসাধারণ এর আগে আর 
একবার জোরদার আন্দোলন করোছিল। 
তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
রন্তক্ষয়ণ গৃহযুদ্ধে সারা নাইজেরিয়া 
যখন 'বিপষণ্ত তখন সামারক শাসক- 
গোষ্ঠী দেশে জাতীয় সংহতি নিয়ে 
আসতে এবং পারস্পরিক হানাহানি ও 
মারদাক্ষার পারবেশ থেকে দেশকে 
মূন্ত করতে পেরেছিলো। ১৯৭৯ সালে 
স।মারক শাসন থেকে অপামারুক 
শাসনের আবিভাব নিবি হয়েছিল । 
যে সময় নাইজেরিয়ার অথ-নপীতি 
মোটামহটি সুদ্ছ . ছিল। তেলের 
উৎপাদনে একটা প্লাবন এসেছিল এবং 
দেশের ধনভাম্ডার হয়েছিল পূণ । 
এটা সত্য যে মিলিটারী শাসনকালেই 
নতুন নতুন অনেকগুলি সুদুরপ্রসারণ- 
উন্নয়ন প্রকল্প 'গড়ে উঠোঁছল। 


" ১৯৭৯ সালে এই শাসকগোষ্ঠ অবাধ 


এবং সুষ্ঠ; 'নির্চনেরও “ব্যবস্থা 
করোছল। 

সেহু সাগারীকে বাম্ট্রপাতিরূপে 
বণ করতে িলিটারশ শাসকদের 
কোন দ্বিধা ছিল না। হোমরা-চোমরা 
সামায়ক কত'রা এক কথায় পদত্যাগ 
বরোছলেন। তাঁরা গদণ হেড়ে 
আগে প্রেসিডেন্ট সাগারণকে জানিয়ে 
যান যে র়াম্টের নিরাপত্তার পক্ষে 
কোথায় বিপদ রয়েছে । ও*দের জায়- 
গায় রাষ্ট্রপাঁত নিজের পছন্দমত ও 
অনুগত অফিসারের নিয়োগ করেন। 

নাইজেরিয়ার রাজনধাতর যাঁরা 
খে'ঞ্খবর রাখেন তাঁদের মতে সাগারণ 
সরকারের সামনে প্রথম বিপদ নজরে 
পড়ে প্রায় ১৭ মাস আগে । রাতা- 
রাত হঠাৎ আবিতকার করল সরকার 
যে বিদেশী মুদ্রার সাৎত তহবিলের 
প্রায় সবটাই নিঃশেষ হয়েই শুধ; 
যায়নি, উলটে বিদেশ! দেনার পাঁরমাণ 
বেড়েছে বিরাট । এর আগে সরকার 


. মনের আনন্দে বিদেশ সবরকম 'জানিষ 


দামী মার্সোডলবেনজ্জ গাড়ী থেকে 
সামান্য দাঁতের কাঠি পর্যন্ত আমদানশ 
করছিলেন । 


এই জটিল পারাশ্থাতি মোকাবিলা 
কয্পার উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে 
লব রকমের খরচ কমানোর সিধ্ধাস্ত 


নেওয়া হয় । এর ফলে মানুষের 
জশবনযাল্লায় আচায় আচরণে বড় রফ- 
মের পাঁরুবতন এসে গেল । একটা 
বিলাসিতায় অভ্যচ্ছ সহজ ঢলে ঢালা 
জ'বন থেকে কঠোর মিতব্যয়ী হওয়া 
সকলের পক্ষে সহজ নয়। "নত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষের সহজেই অভাব 
দেখা দিল । সব জাবের দাম ক্রম" 
শই বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়ে 
পড়ল। তেল রপ্তানী থেকে যে প্রাচু- 
ষের স্বাদ পেয়েছিল তা অঙ্গ দিনেই 
ভুলে গেল ওখানকার মানুষ । এই 
ধরণের অবন্থায় ঘা স্বাভাবিক পাঁর- 
ণাঁত তাই হল ।চারাদকে ব্যাপক 
দুূনপাত দেখা দিল। প্রায় 
প্রত্যেকটি প্রকল্পে আমল যা ব্যয় 
হওয়া উচিত তার থেকে অনেকটা 
বাঁড়য়ে টাকা বরাদ্দ করাটা রেওয়াজে 
দাঁড়াল । এর জন্য কম করে শতকরা 
২৫ ভাগ টাকা ঘুষের জন্য খরচ হতে 
লাগল ঠিকাদারদের । এভাবে অসৎ 
উপায়ে যারা টাকা রোজগার করল তারা 
গোপনে সুইস ব্যাঙ্ধে টাকা জমাতে 
লেগে গেল। 


প্রায় বছরের গোটা অর্থনগাতিতে 
হঠাৎ মন্দা এসে গেল । ফোলানো 
বেলুন হঠাৎ চুপসে গেল। যেমন 
অবস্থা অনেকটা সেইভাবে অর্থনণতি 
সংকুচিত হয়ে পড়ল । কাঁচা মালের 
অভাবে বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতি- 
চ্ঠানের কলকারখানা গুটিয়ে ফেলতে 
হল। ফলে রেকর্ড পরিমাণ বেকারী 
দেখা দিল। সরকার কচারণরা 
মাসের পর মাস বেতন থেকে বণ্চিত 


হলেন। এককথায় সাধারণ মানুষের 
মনে হতাশা দেখা দিল । মনোবল 
ভেঙ্গে পড়ল । | 


১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে 
ছান্তরা আন্দোলনে নামলেন, সাগার' 
সরকারের পদত্যাগ দাবী করে। অবাক 
হতে হয় যে, ছান্ররা সামারক শাসন 
আবার ফরে আসুক এ দাব'াঁও জানাল। 


এর আগে সাগেরী সরকারের 
কয়েকটি 'সপ্ধাম্তে সামরিক আফসার 
মহলে অসম্তোষ 'ছিল। অতীতে 
বিচ্ছিমতাবাদদ এবং রাণ্ট্রীবরোধী 
কাষ কলাপের জনা যাদের সাজা 'দিয়ে- 
ছিল মিলিটারী সরকার তাদের 
কাউকে কাউকে শুধু ক্ষমাই করেনি 
সাগারী সরকার, বীরোচিত সম্ব্ধনাও 
জানিয়েছিল । এসব নানা কারণে 
সৈনাবাহনগর একটি বিরাট অংশ 
সাগারণ সরকারের কাষফকিলাপ এবং 
প্রশাসনের উপর মোটেই খুশি ছিলনা । 
তাছাড়া গত 'নিবচিন যে পদ্ধতিতে 
হয় তাতে অনেক সং ও বিচক্ষণ 
নাগরিক এদের প্রতি বিরুপ মনোভাব 
পোষণ করতে লাগলেন । কোন কারণ 
ছিল না ভোটের সময় কারচাপ করার। 
[িকদ্তু কোন বাক নিতে চানান 


রাজীবকে খুশি করতে 
রেলের এলাহী ব্যবস্থ 


রাজীব গান্ধীকে খাঁশ করতে 
রেলমন্্ুক প্রাণ ঢেলে কাজ করে- 
ছেন। তাঁরা সায় কথা বুঝে গেছেন 
ষে রাজবকে তুষ্ট করার অর্থই হল 
ইীশ্দিরার সম্তর্্ট । কলকাতায় সদ্য- 
সমাপ্ত কংগ্রেস আধবেশন উপলক্ষ্যে 
তাঁরা যতট;কু সুযোগ পেয়েছেন, সব 
সুযোগই স।ফল্যের সঙ্গে সত্যবহার 
করতে পেরেছেন । 

অধিবেশনের মান ২৫ দিন আগে 
মন্ত্রক জানতে পারেন যে রাজীব তার 
দলদল নিয়ে ট্রেণে কলকাতায় যেতে 
চান। সঙ্গে সন্ধে তারা তৎপর হয়ে 
ওঠেন । গোটা উত্তর রেল কর্তৃপক্ষকে 
তাঁরা এ বিষয়ে, সজাগ করে দেন 
পড়ে সাজ সাজ রব। জীবনে যান 
[ত্বতীয় শ্রেণীর ট্রেনেই চড়েন নি, তার 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেণ ভ্রমণ যাতে প্রথগ 
শ্রেণীর চেয়েও আরামপ্রদ হয় মন্ত্র 
মশায় সবাগ্নে সেদিকে নজর দেন। 


পেরাম্বুর ইস্টিগ্রান কোচ ফ্যাক্টর 
থেকে আনা হয় নতুন ১৭টি কোচ । 
রাজীব ও তার ৪০০ সঙ্গণর জন্য 
কেনা হয় নতুন বিছানা ও কম্বল । 
মেঝেতে যাতে ধূলো না ওড়ে সেজন্য 
পেতে দেওয়া হয় কার্পেট 1 খাবার 
সরবর'হের জন্য ৫০০ আযলহামনিয়ম 
ও হিদ্দাঁলয়ামের বাসন-কেমন কেনা 
হয় এবং চ্য সরবরাহের জন্য প্রায় 
৫৭০ থামেক্লিস্ক ও ১০০ ল্টলের 
কাপ কেনা হয়। এতসব কেনাকাটার 
জন্য রেল কর্তৃপক্ষ টেন্ডার ডাকার 
সময়ই পান নি । রেলমন্ত্রক এই দ্রুত 
কাজকমে" খুশি হন। জানা গেছে 
এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পান 
উত্তর য়েজের আঁফাসিয়োটিং জেনারেল 
ম্যানেজার বি কে পালিত, যার 
১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে অবসর 
নেবার কথা ॥। কিন্তু রেলমন্দ্রক 
তার এই ব্যবস্থাপনায় খুশি হওয়ায় 


॥ পাত ॥ 


হয়ত তার ভাগ্যে পুরঞ্কার জুটবে। 
ভদ্রলোক প্রচুয় পরিশ্রম করেছেন। 
নিজে উপাদ্থত থেকে ট্রেনের সব 
সুযোগ-সুবিধা যোগ করতে নিদেশ 
দিয়েছেন । বিধি বহিভ্ভত ভাবে 
তান এ দ্রেনে বিশেষ পুলিশ! 
ব্যবস্থা, মেডিক্যাল সারভিস ও 
ক্যাটারিং-এর আয়োজন করেন । 


ফলে রাজীব গাম্ধী এবং তার 
সঙ্ধাসাথাঁরা এই ট্রেণে ভ্রমণ করে 
বুঝতেই পারেন নি প্রথম শ্রেণীর 


সঙ্গে তিতীয় শ্রেণীর তফাত কোথায় । 
ফলে স্বাভাবিকভাবেই রেলমন্ত্রীর উপর 
রাজীব প্রসন্ন হন। 

হাওড়া স্টেশনে রাজশবকে নব 
প্রথম সম্বর্ধনা জানান রেঙমন্্রণ। 
তার গাড়াঁতেই রাজখবকে নিজাম 
প্যালেসে নিরাপদে নিয়ে যাবার 
ব্যবম্থা তিনি করেন। তাছাড়া মেট্রো 
রেলে চাঁড়য়ে রাজাঁবের বাহবা পান! 
কংগ্রেস আধিবেশনের এক ফাঁকে রাজশব 
তাকে আভনম্দন জানান মালদহে 
দলণয় প্রাথণ“কে বিজয় করার জন্য। 





আনন্দ অফসেট 


১ম পৃষ্ঠার পর 

ইতিমধ্যে অত্যান্ত মূল্যবান বিদেশ? 
যন্্পাতর এই ছাপাখানা পড়ে শেষ । 
এই ছাপাখানা থেকেই আনম্দবাজা- 
রের কয়েকটি সাময়িক পত্র ও রুগুধন 
ছাপার কাজ হোতো । দমকল আগুন 
নিবিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে অবাক 
হয়। দেখা যায়ঃ আগুনের প্রচন্ড 
তাপে কারথানার খ্যামবেসটস 'সিট- 
গ:লোও পুড়েছে । এ্যাসবেসটস তো 
আগুনে পোড়েনা । তাইলে ওগুলো 
কিভাবে পুড়লো 2 সন্দেহ আরো 
ঘনীভূত হয় কারথানার মালিকদের 
আচরণে । মালিকদের দেখে মনেই 
হবেনা, এই আগুনে পড়ে যাবার 
জন্যে ওরা দুঃখ পেয়েছেন । 
মালিকরা ইনাসওরেম্দ কোম্পানীর 
কাছে ইনাসওরেস্নের টাকা চেয়েছেন। 
ন্যাশনাল ইনসিওরেস্ন কোম্পানীর 
কাছে এখন মালিকদের লোকজন 
ঘোয়াফেরা করছেন। ইনাসওরেস্ন 
কোম্পানপর় অনেকে ঘুষ নিয়ে বাজে 
রিপোর্টের ওপর টাকা দিয়ে থাকেন। 
এখানেও তাই হয় কিনা লক্ষ্য রাখা 
দূরকার। 


সাগারশ। 
বেছে নিয়োছলেন যা 
জোর কয়ে ভোটার তাঁলকায় ভূতুড়ে 
নাম দিয়ে ভোট দেওয়া অনেকেই 
পছন্দ করোনি । 

তবে মিলটারণ এলেই যে দেশের 
সঙ্কট দূর হয়ে যাবে এমন ভরসা 
অনেকেরই মনে নেই। িম্তু ফোন 
উপায় ছিলনা । সব চাইতে অসুবিধা 
হয়েছে মানুষের মন খুলে কথা বলার। 
সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের 
কণ্ঠ আজ রুদ্ধ । 





সেজন্য এমন কিছ: পক্থা 
সঠিক নয় । 


আনন্দ অফসেট পড়েই ঘটনার 
শেষ হয়ন। কতৃপক্ষ কারখানার 
কমপ“দের লে-অফ (ছাঁটাই) করেছেন । 
[বিরাট অর্থবলে বল'য়ান হওয়া সত্বেও 
আনন্দবাজার পান্রকা এখানকার 
কমণঁদের লে-অফ করলেন কেন? 
লোকে বলছে, আনন্দবাজার তিনটি 
কারণে এটি করেছেন । এখন ওরা 
দেখাতে চান ছাপাখানা পুড়ে সর্বনাশ 


সিপি এমের একাংশ 


১ম পচ্চার পর 
হবে তা ঠিক করার জন্যও ফুল্টের 
বৈঠক ডাকা হবে। হাতিমধ্যেই 


সর়োজবাবুক্প বিবাততে ফন্টের 
বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে বিল্রান্ত 
দেখা দিয়েছে। র 

তবে ফ্রন্টের কিছ্‌ নেতা এখনই 
রাজ্যপালের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে 
যেতে চাইছেন না। কয়েকজন প্রবণ 
ফ্রন্ট নেতার মত হচ্ছে আরও কয়েকটা 
ঘটনা লক্ষ্য করে দেখা যাক রাজা" 
পালের আসল মতলব কি। 

তবে প্রশাসনিক ঘরে রাজ্যপালকে 
বয়কট করা ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব 
হবে না! তাতে নানা সাংবিধাঁনক 
সংকট দেখা দেবে । তাছাড়া মুখ্য- 
গম্ত্রণ জ্যোতি বসু এব্যাপারে খুব 
সতক'। 

তিনি কোন মতেই সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে 'দিতে রাজী নন 
যে ষষ্ট সরকার বা সি পি এম 
রাজ্যপালের সঙ্গে বগড়া করে নিজেরা 
সাংবিধানক সংকট সৃষ্ট করছে। 
এ ব্যাপারে জ্যোতিবাব ইতিমধ্যে 
ই এম এস সহ দলের পাঁলটব্যুরোর 
নেতৃম্থানগয় কয়েকজন নেতার সঙ্গে 
কথা বলেছেন এবং এই মাসের 
মাঝামাঝি অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও 
কথা বলবেল। 


হয়েছে। ছিতীয়, ইনাসওয়েশ্সের 
টাকাটা আদায় করতে চান । তারপর 
ওখানকার অবাশস্ট বিদেশী যন্ঘপাতি 
মোটা টাকায় বিক্লী করে কালো টাকা 
করা সম্ভব হবে | তৃতীয় কারণ আরো 
গুরুতর | আনন্দবাজ্জার এপযস্ক 
একাঁট সরকারী ব্যাংক থেকে প্রায় 
সাড়ে ছয় কোটি টাকা ধার নিয়েছে 
ব্যাক ও"দের আর টাকা দিতে 
চাইছেনা । কিদ্তু আনন্দবাজার আরো 
টাকা চাইছেন । তাই আনন্দ অফসেট 
পুড়িয়ে ব্যাংককে বোঝানোর চেষ্টা 
হবে যে; আরো দুই আড়াই কোটি 
টাকা ধার না দিলে কোম্পানীর লোক" 
সান হবে । এতে ব্যাংকের ছয় কোটি 
টাকা ডুববে । তাই ব্যাঙ্ক ছয় কোটি 
টাকার নিরাপত্তার জন্যে আরো টাকা 
ধার দেবে । তাই আনন্দ অফসেটের 
কমীরাই বলছেন রহস্যজনক 
অগ্নিকান্ড । 


আসাম 
৪র্থ পহ্ঠোর পর 


দাঁঘ‘নদ্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে 
দেওয়া হল । 

সম্প্রাত কেদ্দুশয় স্থরাষ্টরমম্ত্ 
লোকসভায় একাঁটি বিস্মযনকর তথ্য 
উপহার দিয়েছেন । তিনি জ্বানয়েছেন 
যে এই অগুলের উগ্নপন্থাদের কাছ 
থেকে পষপ্তি বাংলাদেশী ছাপ মারা 
অস্ত সরকার উদ্ধার করেছেন । এই 
প্রসঙ্গে আসাম পিপলস লিবারেশন 
আঁর্মর নামও লোকসভায় উল্লিখিত 
হয়েছে । মজার ব্যাপার হচ্ছে আসাম 
থেকে বাংলাদেশ বিতাড়নের জন্য 
যারা উগ্রপশ্থার আশ্রয় নিয়েছেন তারাই 
আবার বাংলাদেশ থেকে অস্ধ সাহায্য 
পাচ্ছেন । এই রহসোর সমাধান কি ? 


[ যুগশান্ত, আসাম ] 


Regd. No, WB/CC-32 


আন্তজ তিক প্রতিযোগিতার আগর বলিয়ে 
ভারতীয় ফুটবলের মান উন্নত 


হৈ হৈ করে নেহের্‌ গোল্ড কাপ 
ফুটবল আবার কলকাতায় বসেছে । 
এর জনা সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন 
কলকাতার তাবৎ ফ.ুটবলপ্রেমণ | 
এই'টুরমেশ্টকে সব দিক থেকে সফল 
করতে অল-ইশ্ডিয়া ফ.টবল ফেডাবে- 
শনের সঙ্রে সহযোগিতার হাত বাড়- 
য্নেছেন আই, এফ, এ, র্লাঙ্য সরকান 
এবং সংশ্জিহ্ট সবাই । দৈনিক খববের 
কাগঙ্জগগ:লোতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে 
ছাপা হচ্ছে নেহরু গোল্ড কাপে প্রাত 
ইন্ডিব প্রস্ততি । সব মিলিয়ে এ যেন 
এক ফুটবলের রাজসূয় যজ্ঞ ৷ 


অস্বীকার করি না, লক্ষ লক্ষ 
ফুটবল প্রেমর মনের খোয়াক যোগাবে 
এই ফুটবল! কলকাতা ফুটবলের 
পাঁঙ্কন আবহাওয়ায় ফুটবল যে কদর্য“ 
রূপ নিয়েছিল সার্মীয়কভাবে তার 
থেকে কদিন 'নক্কাতি পাওয়া যাবে। 
সাতাকারের ভাল ফুটবল বলতে কি 
বোঝায় আমরা বুঝতে পারব। কিণ্তু 
তারপর? দশ‘কদের মনোহঞ্জন করা 
করা ছাড়া এই নেহের; ফ:টবল কি 
ভারতবর্ষের ফুটবলের এক 'িদ্দু 
উপকার করতে পারবে? পারে নি 
যে সেটা তো বান্তবেই দেখা হয়ে 
গেছে। প্রথম শ্রেণীর কোচেরা যাই 

বলুন গত দুটো নেহের: গোজ্ডকাপ 
হবার পর ভারতীয় ফুট" 
বলের কি বদ্দ:মাঘ উন্নাত হয়েছে ? 
অন্তত আন্তজীতক 'ফ.টবল প্রাতি- 
যোগিতার নিরিখে যাঁদ তা বিচার 


করি তাহলে চিন্রটা নিশ্চয়ই খুব 
সুখকর নয় । তাহলে? 


একটা দেশের যে কোন খেলার 
মানের উন্নতির জন্য অনেক রকম 
পারবজ্পনা সেই ' দেশের ক্রশ্ড়া 
সংগঠকরা গ্রহণ করে । কিন্তু এই 
ধরণের একটা প্রাতযোগিতা আয়োজন 
করে কোন দেশ তাব ফুটবল খেলার 
উন্নীত করতে পেরেছে বলে জানা 
নেই। তাই যদি, হত তাহলে 
থাইল্যান্ড বা মালয় আজ আন্তজাতিক 
আসরে অনেক ওপরে দ্ঘান পেত। 
সেখানে তো এ ধরণের প্রাতিযোগতা 
বহু বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে৷ 
অন্যাদকে রাশিয়া, চীন, উত্তর 
কো'ঁরয়ায় দিকে তাকালে দেখা যাবে 
এই ধরণের কোন প্রাতযোগতার 
আয়োজন না করেই 'তারা আজ 
আম্হজটিতক আসরে মোট।মৃটি 
মধ্মানজনক জায়গায় এসে দাঁড়য়েছে। 
এখন প্রশ্ন _কি করে এটা সম্ভব হল। 


সমাজতা'শ্তিক দেশে থেলাধূলোকে 
সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে সবার ওপরে 
স্থান দেওয়া হয় । সেখানে খেলাধলো 
দেশের মানুষকে শারীরিক ও মানসিক 
দিক থেকে সুচ্ছ ও সবল হতে সাহায্য 
করে। সুচ্ছ মানসকতা আছে বলেই 
এ সমন্ত দেশে বিগত দিনের 
প্রধনমস্ম্রপর নামে কোন প্রাত- 
যোগিতার আয়োজন হয় না। রাশিয়া 
লেনিনের নামে বা চীন মাও দে 


Phone : 24-4232 


হচ্ছে না 


জংএর নামে কোন ফুটবল প্রাতি- 
যোগিতার আয়োজন কোনদিন 
করেনি। তা সত্বে ইউরোপ এবং 
আমোরকার ফুটবল ঘরানার সম্ধান 
পাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ান। 
আমাদের দেশে বা মালয়ে বা 
থাইল্যান্ডে এই ধরনের প্রাতিযোগিতা 
হওয়।র কারণ- এই সমস্ত দেশের 
ক্রীড়া বা ফুটবল ক্ছু সরকারী আমলা 
এবং অসৎ ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, 
ফুটবলের ডউন্নাত নয়, যাদের 
একুমান্ন উদ্নণ্য ফুটবলকে কেশ্দ্রু করে 
সমাজে প্রাতিংক্ঠত হওয়া এবং ব্যবসার 
প্রসার ঘটানো । 


সণ্টালক জ্টেন্ডিয়।য 


সঙ্ট লেক স্টোডয়াম এখন খুব 
দ্রুত তৃতগয় আস্তদরঠাতক নেহের 
ফুটবল কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের 
আসর বসানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 

বেশ কয়েক হাসার লোক এখন 
স্টোডিয্নামাটকে কাজ চালানোর 
উপযোগী করে তুলতে দিনে রাতে 
খেটে চলেছেন । গত কয়েকাঁদন ধরে 
কাঙ্গ বেশ অনেকটা এাগয়ে গেছে । 


এখন এই স্টোডিয়ামে প্রায় লাখ 
থানেক মানুষ থেলা দেখতে পারবে 


বলে জনৈক কর্মরত হীঞ্জনীয়ারের 
ধারণা ৷ বেশণ সংখ্যক লোককে যাতে 
খেলা দেখানো যায় তার জন্য 
.স্টডয়ংমের উদ্যোন্তাদের পক্ষ থেকে 
কাঠের পাটাতন 'দিয়ে বাড়াত আসন 





আপনার পারিবারিক 9 ব্যক্তিগত স্বার্থে 
বিবাহ রেজিষ্টেশন প্রয়োজন 


পারবারের প্রতোকটি বিবাহ অবশ্যই রোজস্ট্রী করান দরকার । 


প্রাতক্ষেত্ে বিবাহ প্রমাণপন্ত একান্ত প্রয়োজন । 
আপনাকে বিবাহ রোজস্ট্রেণন কিভাবে সাহায্য কয়তে পারে তা. দেখুন £_ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


(৬) 


বত'মান দুম€ল্যের দিনে রেজিস্ট্রশ বিবাহে খরচ আতি সামান্য । 
ইহা চিরাচারত হন পণ-প্রথা নিবান্পণে সাহায্য করে। 
সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী নিগ্পাত্তকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক আঁত মূলাবান দাঁলল। 
পাশপোট' সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 


কারণ অধুনা ব্য'হারিক জীবনের 


বহু বিবাহ এবং শিশু বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দবীকরণে রোসস্ট্রী বিবাহের 
গুরুত্ব অপরিসীম। 


রেজিস্ট্রগ বিবাহ দাম্পতা জ্রীবনে আধ নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় । 


এ ব্যাপাবে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরোজস্ট্রণ অফিসে অথবা ক'লকাতায় মহাকরণের ৫নং 
‘বুকের নখচতলায়, রোজস্ট্রার সেনারেল অফ: বার্থ, ডেথসং এ্যান্ড ম্যারেঙ্জেসের অফিসে যোগাযোগ 


করুন । 


তথা ও সংস্কাত--১২৭ ৮৪ 


পশ্লিয বঙ্গ সরকার 





শু 








এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে প্রথম 
নেহেবু গোল্ড কাপ ফুটবল শুরু 
হংয়ার সয় ফটবল ফেডারেশনের 
সভাপাত জনাব জিয়াউীষ্দন একি 
দোনকে সন্তোষ ট্রফি সম্পকে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলোছলেন-_“বর্ত'মান্‌ 
ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের বাষ্প 
দিতে চাই যে তোমরা নিজেদের যত 
বড় খেলোয়াড় ভাব বা দশ'করা 
তোমাদের যত বড় ভাবে তোমরা 
তত বড় নও । এক কথায় খেলো- 
য়াড়দের দেশের মানুষের কাছে 
হেনস্থা করাই {ছল তাঁর উদ্দেশ্য । 
বিদেশ" দলের কয়েকাদনের ফুটবল 
দেখে যে কিছ বোঝা যায় না, এটা তান 
ভালভবেই জানতেন এবং বুঝতেন । 
আর এও বৃঝোছলেন গাঁদ. আঁকড়ে 
থাকতে গেলে এমন কিছু দেখানো 
বা করানো দরকার যাতে ভারতাঁয় 


প্রস্ততি হচ্ছে 


তৈপশ করা হচ্ছে। 

স্টেডিয়ামটি এখনও পুণাঙ্গ নয় । 
তিম্তর এই স্টোভয়ামাটর দুই ভরের 
কাজ প্রায় আশি শতাংশ শেষ হয়েছে! 
তিনটে গেট দিয়ে দর্শকদের ঢৈকার 
ব্যবন্থা থাববে। দু-একদিনের মধ্যে 
চেয়ার বসানোর কান্ত শুরু হবে বলে 
জনৈক কর্মণ জানালেন । 


স্টেডিয়ামাট যতটুকু হয়েছে 
তাকে পণঙ্গি ও সম্পূর্ণ করতে 
কমণশরা যেমন অকুস্ত পারশ্রম করছেন 
সঙ্গে সঙ্গে বাইপাস থেকে স্টোডিয়াম 
পর্যন্ত রান্তা পাকা করার কাজও 
সগানতলে চলছে । উদ্যোন্তারা আশা 
করছেন খুব তাড়াতাড় রাম্তা তৈরীর 
কাজ শেষ হয়ে যাবে । গাড়ী রাখার 
ব্যবস্থাও এর সঙ্গে করা হন্ছে। 


মাঠের মধ্যে হাল্কা রোলার 
চালয়ে মাঠে খেলাব জনয আরও 
উপযনুস্ত করে তোলা হচ্ছে। তব 
মাঠের উত্তব ও দাক্ষিণ দিকের কিছুটা 
অংশ এখনও ন্যাড়া অবস্থায়. আছে । 
যাঁদও মাঠ তৈরীর কাজে যারা 
ভারপ্রাপ্ত তারা আশা করছেন স.য় 
মত ন্যাড়া জায়গায় ঘস গজাবে। 


[কিন্তু আমার ব্যান্তগত ধারণা 
পরা মাঠে ঘাস বঙ্গায় রাখা সম্ভব 
হবে না, নতুন কোনো ঘাস একবার 


' খেলা হলেই পায়ের চাপে আবার ক্ষত 


সৃষ্ট করবে। 


যদিও সচ্টলেক চ্টোডিগলামে নেহেরু 
ফ.টবলের চূড়ান্ত পায়ের আসর 
জমানোর ব্যাপারে অনেক সমালোচনা 
হচ্ছে, কিপ্তু এই ফুটবলের আসর 
জমানোকে কেশ্দ্র করে স্টোডয়ামাটির 
কাজ অনেক দ্রুত এগিয়ে গেছে । 


সঞ্টঙ্গেক স্টেডপ্লাম পুরোপুরি 
তৈরী হলে ভারতবর্ষের তো বটেই 
সারা এশিয়ার বৃহত্তম স্টোডয্নাম 
হিসাবে আমরা গর্ব কল্পতে পারব । 
[বিদেশ দলগ্‌লোও এই স্টোঁডয়াম 
দেখে ও পারকল্পনা শুনে খুব 
খুশি |. 


Price —60 69156 


ফুটবলের উন্নত না হোক অন্তত 
ম.থে বড়াই করা যাবে আমরা তো এইস 
করেছি, সেই করোছি । আসলে ভার- * 
তায় ফ.টবগ-শরীরেব প্রতিটি রদ্র- 
কণা দুষিত ৷ দীষত শরীরটা থেকে 
প্রায়ই পংজ রুন্ত বেরিয়ে আসে । এই 
ধরণের ফুটবল প্রাতযোগিতার ব্যবস্থা 
করে তাতে মলম লাগানো হয়। কিচ্তু 


তাতে ক রত্তের দূষণ কমে? বরং 
বেড়েই যায়৷ 


আশগে।ক (সেনকে 


fe 


বন্য ই-কঃ সভাপতি 
করল চেউ্। চলছে 


অশোক সেনকে এই রাজ্যের 
কংগ্রেস সভাপ:ত করার চেষ্টা চলছে । 
সম্প্রাত অন.ণ্ঠিত কংগ্রেস প্লেনাম 
সার্থক কশাত্র জন্য অশোক সেনের 
উপর নাকি কেদ্দ্রয় হাইবম্যাস্ড্জ 
থুশি। সেম্রন্ই তাকে «ই 
পুরস্কার পাইলে দেবার জনা জোর « 
তদাঁধর তদারক শুরু হয়েছে । 

এদিকে বর্তমান সভাপাঁত আনন্দ" 
গোপাল মনখখ,জ+3 অত্মঃক্ষায় 
আপ্রাণ চেস্টা চালাচ্ছেন। একদা 
প্রণব মুখাঞ্জীর সহ"যাগ তায় আনদ্দ- * 
বাবু সভাপাঁতর পদে মাধান্ঠ ত হ.লও 
এখন 'তাঁন প্রণবকে ছেড়ে বরকত 
গানথান চৌধুরীকে ধরে সভাপতির 
পদে বহাল থাকার ব্যবস্থা করছেন । 
বিশবন্ঞসূঘ্রে জানা গেছে, গনি থান 
চোৌধুরখ এখন রাজীব গান্ধীর নেক- 
নজরে আছেন। তাই আনম্দবাব্‌ 
গান খানকে দিয়েই তার মনোবাসনা 
পূরণ করতে চাইছেন। 

কিল্তু কেদ্দ্রীয় হাইকম্যা'্ড রাজ্য 
ণৈতৃত্ব ব্দলে দ্‌ঢ় সং জ্প। রাজীবের 
ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে, 
এমাসের মধ্যেই রজাব ও হীন্দরা 
গাম্ধী পাশ্চমবন্ষের কংগ্রেসী নেতৃত্ব 
বদলের সদ্ধান্ত নেবেন । যাঁদও এর 
আগ ভারা রাজা নেতাদের সক্ষে 
আন.্ঠ নিক কিছ; আলোচনা করবেন। 
কিন্তু এখন পর্যন্ত হাইবম্যাম্ডের 


নাকি অশোক সেনথেই বেশি পছন্দ । + 
এদিকে প্রান্তন সভাপতি অজিত 
পাঁজাও আবার সভাপাত হবার জন্য 


অগ্রহী। তেমান আং্ধুস সংভ্বারের 
নামও হাইকম্যাচ্ডের দরবারে তোলা 


হয়েছে । তবে হইকম্যাম্ড নাক 


আগ মী নির্ঘ নেব দিকে লক্ষা বেখেই * 
এর.জ্ে মভাপাতি বদল করতে চান । 
[বিন্বষ্টস্‌ঘ জানা গেছে, এবিষয়ে 
গোপনে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। 
কাকে সভাপাত করলে এরাজ্যে কং- 
গ্রেসরা আবার মাথাচাড়া দিতে পারে 
সে সম্পর্কেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 





সই বাংলার | 
সংস্কৃতিক মুখপল্ 
(লেখক. . 
গমাবেশ 


পড়ুন ও পড়'ন 








সুদ সাদক-_শা রন বনু ॥। সম্পাদক কতৃক বি, আই. পি. 15. প্রেস, ২৭'ব, লোনন সরণ", ক লক।তা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয়, ৬১, মট লেন, কালবাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


.কন্পকাতায় বিরোধা সম্মেলন 
যোগ দিতে ফারুক আবদুল্লাকে 


2 


গা. ৯৬ ৮ 





যষ্ঠবিংশ বর্ষ £ ৪০শ সংখ্যা, দর্পণ । শুক্রবার, ২০ জানুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়সা 


ব্রিগেডের সভায় এক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের শপথ গ্রহণ 


প্রায় পনের দিনের ব্যবধানে এর বিপরধত চিত্র ছিল ১৪ই 
পণ্চিমবঙ্গের মানুষ কলকাতার ব্রিগেড জানুয়ারীর সমাবেশে । সেদিন ছল 
প্যারেড গ্রাউন্ডে দুইটি রাজনোতক সারা ভারতের ছোট.বড়-মাবার ১৮ট 
সমাবেশ হতে দেখলেন । প্রথমাট দলের সমর্থকদের সমাবেশ । নানান 
হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বর ই-কংগ্রেসের মতের ও পথের মানুষ একটা 
পণাঙ্গ আঁধবেশন উপলক্ষে । আর; এক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার 
[দতীয়টি হয় ১৪ই জানার বিয়োধী শপথ নিতে এসেছিল । ঘন্টার পর 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কয়েকটি ঘণ্টা ধরে কয়েকলক্ষ মানুষ জুশুহ্খল- 
অ-কংগ্রেসী সরকারের মধখ্যমষ্তীদের ভাবে অঙ্প অঙ্গ বাণ্টি ও হিমেল 


সম্মেলন উপলক্ষে । হাওয়ার মধ্যে চুপচাপ নেতাদের 








পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের ভাষণ শুনলেন । গোটা পাঁরবেশ 


সাংবাদিকদের মধ্যে এমন অনেকেই একটা সংযত অথচ একটা সংগ্রাম 
আছেন যাঁরা এই দুইটি সমাবেশ চেতনা বহন করছিল। 
দেখার জুযোগ পেয়েছেন তাঁদের ইদানপং কালে এতবড় জমায়েত 
প্রায় প্রত্যেকেই ঘরোয়াভাবে বলেছেন আর হয়ান। আর এমন বাচত 
যে দুইটি সমাবেশের চরিত্র ও মেজাজ ধরণের মানুষের একত্র সমাবেশ দেখা 
ছিল সম্পূর্ণ ভিৰ । যারনি। যেমন কলকারখানা আঁফস- 
ই-কংগ্রেসের উদ্যোগে সভায় আদালত থেকে নানান ছরেয় শ্রামক 
যেটা সকলের নজরে পড়েছে তা হল কমার এসোছিলেন। তেমান এসে- 
শৃঙ্খলার অভাব। কোন সংহতি [ছিলেন বহু দিনমজুর, 'রিকসাওয়ালা, 
নেই। কেউ কাউকে মানছে না। মুটে আর ক্ষেত-খামারের চাষীরা 
সেবাদল সেজে যে সব প্‌লিশের এবং 'হন্দু মুসলমান আদিবাসদ 
লোকেরা সভামন্ের আশেপাশে মান্ষ। এসেছলেন ছেলে বুড়ো 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করাছল আর ঘরের বৌ মেয়েরা । তাছাড়া 
তারা কোনমতে ভি আই পি নেতাদের সারাভারতের নানান প্রান্তের মানুষ 
নিরাপত্তা বজায় রেখেছিল--তা না যারা কলকাতা ও তার আশপাশের 
হলে কি হত বলা মুস্কিল । সভায় শহরতলণতে থাকেন তাঁরাও এসে- 
বড় বড় নেতাদের একেবায়ে চোখের ছিলেন। তাই এত পাঞ্জাবী, অন্ধ" 
সামনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপ-গোচ্ঠীর  প্রদেশবাসী, তামিলনাড়ু, কাম্মীর 
মধ্যে হাতাহাতি আরাঁপঠ এবং অশ্নীল অথবা ওড়শা ও কেরালার লোক যে 
গালাগালি | 
যায়ন। অনেক সতকতা সত্বে দৈখলে বিশ্বাস করা যেত না। সাত্য; 
দুরদর্শনের পর্দার সেই মারামারির যেন ভারত মেলায় -পাঁরণত হয়েছিল 


ছবি ভেসে উঠেছিল । সোঁদন দেখা ব্রিগেড প্যারেড । 
গয়েছিল ই-কংগ্রেম একটি দল হলেও সভার মণ থেকে ঘোষণা করা 
বহুধাবভন্ত | শেষাংশ ৮ম পচ্তায় 


নিষেধ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী 


প্রধানমন্্? শ্রমত' ইন্দিরা গম্ধী 
কা*মীরের মুখ্/মদ্রী ফারুক . আব- 
দুল্লাকে বিরোধণ জোটে সামিল না 
হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন গত সপ্তাহে 
ইশ্দিরা-ফারুক সাক্ষাৎকারের সময় । 

কলকাতায় তেরো তাঁরখ থেকে 
পনেরো তারিখ পযন্ত পাশ্চমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গর ডাকে যে 
তৃতায় বিরোধী সম্মেলন 
হয়ে গেল তার আগে ফারুক আব- 
দুল্লা দিল্লঁতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে 
দেখা করার অনুমাতি চান। 


প্রধানমন্ত্রীর নচিবালয় থেকে 
শ্রীমতণ গান্ধীর সংগে ফার.কের 
সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে কথা হয়৷ 
শ্রীমতণ গাম্ধ তার পচিব আর কে 
ধাওয়ানকে নির্দেশ দেন তিনি ফার্‌- 
কের সঙ্গে কথা বলবেন। 


সেই মত সময় ঠিক করে 
ফারুককে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং 
ফারুক আব্দংল্লা প্রধানমন্ত্রীর সন্ধে 
এক রংদ্ধত্বার বৈঠকে মিলিত হন। 
বেশ কিছংক্ষণ ধরে উভয়ে কথা বলেন। 
ফারুক যখন প্রধানমন্ত্রীর সন্তে কথা 
বলে বেরিয়ে আসেন তখন তার মুখ 
দেখে আলোচনার গ্রাতগ্রকীতি সম্বন্ধে 
কোন কিছুই আঁচ করা যায়ান। 

অবশ্য ফারুক অপেক্ষমান সাং 
বাদিকদের বলেছেন যে, তার এবং 
প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা খুব 
বন্ধুত্বপূর্ণ“ ভাবেই হয়েছে । 

কিন্তু ফারুককে প্রধানমম্ত্র 
শ্রীমতী গান্ধী প্রথমেই কাশ্মীরে 
বিচ্ছিমতাবাদাদের কাষকলাপে তার 
নিক্রিয়ভার ব্যাপারে অভিযোগ করেন 
শ্রীমতী গাম্ধী ফারুককে আরও 
বলেন যে, আপনার রাজ্যে যেভাবে 
একদল লোক বিদেশী শান্তর প্রশ্রয়ে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সে সম্পকে 
আপাঁন উপযস্ত ব্যবস্থা না নলে 
নতুন করে কাশ্মীরের ব্যাপারে চিন্তা 
করতে হবে। 


জানা গেছে ফারুক নাকি প্রধান- 
মন্ত্র বন্তব্যের উত্তরে বলেছেন, আমি 
কাম্মশরে 'বাচ্ছমভাবাদ আন্দোলন 
দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। 
দরকার হলে এ ব্যাপারে আপনার 
সাহায্য নিতেও আমি রাজধ। 

এর পর গ্রীমতণ গান্ধী এ রাজ্যে 


কারও দষ্ট- এড়য়ে কলকাতার" কাছে _থাকেন-ভাঁ না কংগ্রেস কমাঁদের ওপর আক্রমণের 


ঘটনার কথা উল্লেখ করলে ফারুক 
বলেন “আপনার দলের কিছু লোক 
আমার রাজ্যে গণ্ডগোল পাকাতে 
চাইছে । ওদেরকে সংযত হতে বলুন । 


শ্ষাংশ ৮ম পন্চোয় 


' জনৈক ইম্সপেইর 





দিল্লীর নিদেখে ফারুকের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদশ'ন 


কাম্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক 
আবদূল্লার বিরুদ্ধে দমদম এয়ারপোর্টে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন খোদ দিল্লশর দেশে 
হয়েছে বলে জানা গেছে । 


১৪ ই ফেব্রুয়ারী রাত ১০টা- 
১১টা নাগাদ দিল্লশ থেকে জনৈক 
কেন্দ্রীয় নেতা কলকাতায় ট্রাঙ্ক-টেলি- 
ফোনে দুই যুব নেতার 
সন্ছে কথা বলেন এবং নিদেশ দেন 
যে কাম্মীরের মৃখ্যমন্ঘীর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ দেখাতে হবে। 


এই নরেশ পাওয়ার পরই যুব 
কংগ্রেস সভাপাত সোমেন [মন্ত্র এবং 
প্রিয় দাসমৃশ্সপী ফোনে নিজেদের 
মধ্যে বক্ষে(ভের কম“সূচী নিয়ে কথা 
বলে নেন। 

প্রায় মাঝরাতে মধ্য কলকাতা ও 
দাক্ষণ কলকাতায় লোক মারফত এবং 
টোলফোনে বাভিন্ন অণ্চলের দাসত্ব" 
শীল কমীদেয় জানিয়ে দেওয়া হয় 
পনেয়ো তারিখে ভোরবেলায় দমদম 
বিমান বন্দরে জমায়েত হতে হবে 
বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হবার 
জন্য। 


পনেরো তারিখে কুয়াশা ঢাকা 
কাকভোরে সোমেন মিপ্রের নেতৃত্বে 
কয়েকশো যুব কংগ্রেস কী বিমান 
বন্দরে হাজির হয়ে যায় । এর পরেই 
এসে পেশছান প্রিয় দাসমুদ্সী ও 
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু অন;গামশী 
নিমে। 

ইতিমধ্যে ফারুকের গাড়ীর আগে 
পাইলট মোটর বাইক বিমান বন্দরে 
এসে পেশছয় । পিছনে ফারুকের 


গাড়ী। তায় পিছনের গাড়ীতে 
কজন নিরাপত্তা কম“ । 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
সেদিন দমদম বিমান বন্দরে ফারুকের 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই কম ছিল। 
এবং সোমেন মিত্র ও প্রক্দাস মুন্সী 
ব্াদ্ধমানের মত বিক্ষোভকারণদেরকে 
সামাল না দিলে একটা অঘটন ঘটতে 
পারত। 

পাইলট ভ্যানের পিছনে ফারুকের 
গাড়ী পেঁহতেই যুব কংগ্রেস কমখ'রা 
গাড়ীটি ঘিরে ধরে এবং প্রায় মারমথি 
হয়ে ওঠে। 


এই নগয় নিরাপত্তা কাম''রা হত- 


, বাক হয়ে নিছ্কিব হয়ে যায় । ঘটনার 


গাঁত খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে 
আন্দাজ করে পপ্রয় ও সোমেন 


[বিক্ষোভকারীদের সংযম" হতে বলেন। 
কিন্ত; তা সত্বেও কিছ লাঠির বাড়া 


গাড়ীর ওপর পড়তে থাকে । 

প্রিয় ও সোধেন যখন শাশ্তিপৃণ 
উপায়ে বিক্ষোভ দেখানোর জনা 
আন্দোলনকারণদের নির্দেশ দাচ্ছিপেন 


তখন ভিড়ের মধ্যে কিছু পুলিশ 
এসে উপাস্থিত হয় । 
কিছ জায়গা ফাঁকা পেয়ে 


আবদল্লার গাড়াঁয় চালক সঙ্জোরে 
গাড়ীটি বিক্ষোভকারীদের নাগালের 


বাইরে নিয়ে এসে অনা গেট দিয়ে ১২ 


ফার্‌ক আবদং:ল্লাকে লাউঞ্জের ভেতর 
ঢ.াকয়ে দেন। 

এরপর প:লিশও এসে বক্ষোভ- 
কারখদের বিমান বন্দর এলাকা থেকে 
হাঁটয়ে দেয়। তার পর সোমেন 
প্রশ্নর নেতৃত্বে বিক্ষোভকারণরা এলাকা 
ছেড়ে চলে যায়। 


ই-কঃছের বিক্ষোভ ও তাণ্ডৱ 


পুলিশ আগেভাগে জানা 
সত্বেও নিবিকার ছিল 


লালবাজারের গোয়েদ্দা দপ্তরকে 
ঢেলে না সাজালে বামফুন্ট সরকারকে 
আবার বেকায়দায় পড়তে হবে। 

গত মঙ্গলবারের ঘটনা চোখে 
আঙ্গল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কি 
ভাবে পুলিশের সামনেই অবাধে 
কলকাতাকে অচল করে দেওয়া যায় । 

সোমবার রাত ১০ টা নাগাদ 
ফোনে লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরের 
সোমেন প্রিয় 
অদীপকে জানিয়ে দেন তোমাদের 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্চাস্সরী পরোয়ানা জার 
হয়েছে । এ আফিসারটি পরে ওদের 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন । 

এ ইন্সপেক্টর এবং এ্যাষ্টি রাউড? 
বিভাগের কাছে খবর ছিপ যে মঙ্গল- 
বার এই গ্রেফতারের ফলে কি কি 
ঘটনা ঘটতে পারে । 

কিন্তু গোয়েন্দা দপ্তরের এ শাখা 
এবং অন্য সত্তর থেকেও পুলিশ কমি- 
শংারকে এ ব্যাপারে কিছ জ্বানানো 


হয়নি। ফলে মঙ্গলবার কংগ্রেসীরা 
গোটা কলকাতাকে প্রায় অবাধেই কাবু 
করে দেয়? 

পুলিশ যখন নামে তখন যা 
হবার তা হয়ে গেছে। কলকাতাকে 
স্বভাবক করার এবং 'নত্য যাব্রদের 
জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা করার কোন 
উপায় নেই। কিছু প্রান্তন কুখ্যাত 
পুলিশ আফসারকে কলকাতার 
গোয়েন্দা পপ্তরে ফিরিয়ে এনে 
বামফুস্ট খুব ভুল করেছেন । 

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়ত এই 
অফিসাররা কিছু সমাজবিরোধী বলে 


কথিত লোকদের গ্রেপ্তার করছেন। 
[কম্তু কংগ্রেনী এবং কংগ্রেস নেতাদের 
ছত্রছায়ায় যে সব সমাজ 'বরোধ? 


কলকাতার বিভন্ন এলাকায় এখনও 
ছমতহমায় তান্ডব করে বেড়াচ্ছে 


তাদেরকে কোন ভাবে শাঠেন্তা করা 
হচছনা। যাঁদও কখনও এমন কোন 


সমাপ্রবরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয় তাও 
শেষাংশ ৮ম পন্ঠোন্ন 


~~ 


HH u 





বেহাল আথিক অবস্তা 


কে'ন্দঁয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব 
মুখাজধর সব রকমের ভাঁবষ্যত্বাণণী 
এবং প্রাতশ্রবাত আজ মূল্যহীন হয়ে 
পড়েছে । কৃষিতে ফসল প্রচুর হওয়া 
সত্বেও শীতের মরশুমে পণাদ্রব্যের 
দাম কমায় কোন লক্ষণ নেই, বরং 


বাড়াতর মুখে৷ স্বয়ং প্রধানমন্যী 
ইাশ্দরা গ।স্ধণ আসানসোলে এক 
বন্তৃতায় স্বাকায় করেছেন যে অল্প 
কিছু দিনের মধ্যে এর সুরাহা হওয়ার 
আশা নেই | আরও দাম বাড়ার জন্য 
মানীসক প্রস্তীত চাই! দেশের 
উতর জন্য এই ধরণের মানদ্রাস্ফণীত 
নাক এড়ানো যায় না! 
আসলে সারা দেশের অর্থনীতি 
আজ এমন পর্যায়ে এসে পেশছেচে যে 
আর সংখ্যাতত্বের বাগাড়ন্বর “দিয়ে 
দৈন্য ঢাকা সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা ।, 
[হিসাবের যতই কারচাঁপ করা হোক 
না কেন আজ আর গোপন নেই যে 
মীমতণ ইন্দিরা গাল্ধীর চাক বছরের 
রাজত্বে মূল্যমান পাইকারা গ্রে শত- 
করা ৪০ ভাগ এরং খুচরো ষ্করে ৬০ভাগ 
বেড়েছে । নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি 
অর্থনগীতর ক্ষেত্রেও এই বছরাঁট 
মোটেই শুভ নয় ! একমান্ন কৃঁষিক্ষেত্রে 


ফসল বাড়া ছাড়া সর্বন্র বিপর্যয়ের চিন্ন। 


কেন্দ্রয় অথথমমন্তরধ দাবশ করেছিলেন 
যে সরকার এমন কতকগদালা পদক্ষেপ 
নিয়েছে যার ফলে নতুন ফসল উঠলে 
মূল্যমান নিম্নগুখী হবে । তার এই. 
ভাঁবয্যদ্বাণী 'মিথ্যা- প্রমাণিত হয়েছে । 
অন্পাঁদন আগে মাদ্দ্রা্ফীতর হার এক 
সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন 
দুই সংখ্যা ছাড়য়ে গেছে । এখন 
মন্ত্র মহাশয়ের মূখে জবাব নেই। 
এর আগে 'বাশন্টি অথনখাতাঁবদ 
এবং বিরোধ অনেক নেতাই কেন্দ্রীন্ন 
অর্থমশ্ত্রকে সাবধান করে দিয়েছিলেন 
সরকারের নাতির পারবর্তনের জন্য । 
বিভিন্ন ভাবে অর্থের অপচয় 
বন্ধ করা এবং করনপাঁতর পাঁরবর্তন ও 
সম্পদ সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়ার 
জন্য হবাসয়ারণ দিয়েছিলেন সবাই । 
বন্টন ব্যবন্থায় অসঙ্গাত অর্থ" 
নখৃতিকে ক্রমশই সংকটের মুখে ফেলে 
এই সাবধান বাণী তাঁরা উচ্চারণ 


করেছিলেন ।  কিম্তু সংকীর্ণ 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য সফল করা 
এবং বাইরের দ্ীনয়ার সামনে 


নিজের ভাবমূত উজ করার 
বায়নায় শ্রীমতী গাম্ধপ একটার পর 
একটা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বায় 


শের পথ রহ্ধ করে। 


তা না হলে. এই গরীব দেশের পক্ষে 
এশিয়াড নিজেটি সম্মেলন এবং কমন- 
ওয়েলথ্‌ শীর্ষ বৈঠকের বিরাট বিপুল 
আয়োজনের মত 'বিলাসিতার অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নেই। এর সঙ্গে সর- 
কারী ফতোয়া দিয়ে কয়লা, লোহা, 
পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট এবং বিদ্যুতের 
দাম বাড়ানো; রেলের ভাড়া বৃদ্ধি এবং 
নানা ধরণের পরোক্ষ করের বোঝা 
বাড়ানোর ফলেই যে আন্রকের ম:দ্রা- 
স্ফীত তাতে কোন সন্দেহ নেই! 
দেশের মানুষকে এই অপাঁরণাষ- 
দশিতার জন্য অনেক মাশুল দিতে 
হচ্ছে । 
তাদের নববর্ষের উপহার দিলেন 
কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ কয়লার দাম 
শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়ে । এর পার- 
ণামে সাধারণভাবে মূল্যমানের উপর 
{বিষময় প্রাতাক্কয়ার কথা ভাববার সময় 
নেই । কারণ বাজেটের বিরাট ঘাটতি 
মেটানোর জন্য পেছনের দরজায় দিয়ে 
এ ধরণের বেপরোয়া পদক্ষেপ নিতে 
বাধ্য হচ্ছেন অথণমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে 
প্লাজ্য সরকায়কে ন্যাষ্য পাওনা থেকে 
বাত করার দুরভিসাম্ধ লক্ষণয় । 
আবগার শুক হিসাবে এই মুল্য ধার্য 
হলে এর আয় থেকে রাজ্য সর- 
কার়গ্াল কিছু ভাগ পেত। এর ফলে 
মূল্য বৃদ্ধির দুভেগি পোয়াতে 
হবেঃ অথচ তার কোন প্রতিকারের 
পথ নেই র্লাজ্য সরকারগহীলর 
সামনে । 
সরকার" মুখপান্র যাই বলুক না 
কেন এটা জানা কথা যে কয়লার দাম 
বাড়ানোর ফলে রেলের জবলান'র খরচ 
অনেক বেড়ে যাবে, বিদযাৎ পষদ- 
গলির ব্যয়ভার বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়বে ইস্পাত এবং [সিমেন্টের কল- 
কারখানার খরচ ৷ এতে ব্যয়ভার 
উরধমুখশ হওয়ার ফলে আমাকে আপ- 
নাকে পকেট থেকে বেশীদাম দিয়ে 
সব জানয় কিনতে হবে । এর সঙ্গে 
আনুষচ্রক অনেক খরচ বাড়বে। 
বাড়বে সপ্পকারের প্রসাশানক ব্যয় । 
সরকারের অনুসৃত অর্থনীতির 
পারণামে যে মুদ্রাম্ফীত হয়েছে তার 
কতকটা উপসম হত যাঁদ শিজ্সের 
ক্ষেত্রে অগ্রগাত সচিত হত । কিচ্তু 
সরকার" হিসাবেই যে শতকরা ৫ থেকে 
ও ভাগ বাম্ধ দেখানো তা যে নেহাং 


সংখ্যাতত্বের চটকদার, আসল চিত্র নয় 
তা অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক 


জগতে সবাই বলবেন । একমান্ন 
১৯৮১-৮২ সালে কৃষিতে -এরং শিল্পে = 


করেছেন সারা দেশের অনেক প্রয়ো- _ কিছুটা উন্নাত নজরে পড়ে। কিন্তু 


জনায় অর্থকরণ প্রকঃপকে ছাঁটাই 
করে এবং দেশের অর্থনোতিক 'বকা- 


এটা ক্ষণন্ছায়ী । 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন করে 


ফিল্যেওসব ৮৪ 


মিহির সেনগুপ্ত 


বোম্বাই £ঃ ১০ই জানুয়ারী ৷ 
ভারতেয় প্রতিযোগিতাবহপন আন্ত- 
জাতক চলচ্চিত্ৰ উৎসবের (ফম্মাৎ- 
নব ৮৪) পক্ষে বোদ্বাই নিঃসন্দেহে 
অন্যতম আদর জায়গা কিন্তু 
শৃহয়বাসীদের উৎসাহে ভাঁটার টান, 
যাঁদও শ্ট্রাম্ড সিনেমায়, যেখানে 
ভারতীয় সিনেমার পুরোধাদের 
(গুরু দত্ত, মাঃ ভিনায়ক, এস; এস, 
ভাসান, প্রমথেশ বড়ুয়া রাম: 
কাঁরয়াট) এবং বিদেশ বিখ্যাত 
পাঁরচালকদের ( সুইডেনের ইঙ্গমায় 
বাগ‘মান, পোলান্ডের আন্দেই 
ওয়াইদা, জাপানের নাগ্িসা ওাঁসমা, 
পাঁশ্চম জামানধর ভোলকার স্লোনডর্য 
এবং রাশিয়ার স্লেভ পানাফলড:) বেশ 
কয়েকটি করে ছবি দেখান হচ্ছে উপছে 
পড়া ভাঁড়। 

প্রাতবারের মত সাধারণ বিভাগ, 
ইন্ডিয়ান প্যানোরামা। ভারতীয় ও 
বিদেশ" রেছ্োসপো্টভ, ১৬ মিঃ মিঃ 
গবভাগ ছাড়াও এবার আছে প্রমোদ 
পাত, ফাঁল 'বালমো রিয়া ও শাশ্তি- 
প্রসাদ চৌধুরধর তৈরপ ছবি য়ে 
ভারতায় তথ্যাচন্তের রেট্রোসপেক্টিভ । 
তবে প্রধান ও বিশিন্ট সংযোজন . হল 
ফোকাস অন আফ্রিকা বিভাগটি যাতে 
আছে ওখানকার 'বভিন্ন দেশের 
পাঁরচালিকদের প্রায় পশচশাট ছাবি। 
রাজনোতিক চিন্তাধারার ছাপ আঁধ- 
কাংশ ছবিতে থাকলেও 


সামাঁজক সম্প$* নিয়েও জটিল বস্তব্য 


যতই প্রাতশ্রুতি দন না কেন যে 
শখঘুই এমন পদক্ষেপ নেবেন যাতে 
অর্থনশীত চাঙ্ছ হয়ে, উঠবে, সেকথায় 
সাধারণ মানূষ আর ভরসা করতে 
রাজপ নয়। কারণ আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক 
থেকে খাণ নেওয়ার সময় অনেক 
বিরোধ নেতার সাবধান বাণী 
উপেক্ষা করে অথমন্ত্রী তখন বলে- 
ছিলেন যে মন্রদ্ফগাতর হার কমে 
যাবে। এ পযন্ত এ ব্যাঙ্ক থেকে 
চায়হাজার কোটি টাকা ধরণ নেওয়া 
হয়েছে । আগামী বছর তার সুদ 
দেওয়ার কথা । এছাড়া পাঁচহাজার 
টাকার উপর অন্য সূত্র থেকে যে 
ধণ নেওয়া হয়েছে তা শোধ করতে 
হবে আগামণ দুয়েকবছরে । আমাদের 
রপ্তানধ মারফং যে দুহাজার কোটি 
টাকা আয় হবে বলে 'হসাব করা 
হয়েছে তার কতটা বাম্তবে সত্য হবে 
তাতে এখন সন্দেহ রয়েছে । আর যা 


আয় তার কতটা আমাদের নিজেদের. 


তহবিলে সাত হবে আর কতটা যাবে 
দেনা শোধ করতে তা এখনও 


রাখার দূ প্রচেষ্টায় ছাবিগ্যাল বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে । সেনেগালের 
ওসমান সেমবেনের ‘মনি অডরি’ 
ব্স্কাত্বক ভঙ্গিতে তুলে ধরে সমাজ 
ব্যবস্থার অসাধু রূপকে। এক 
কার্পেট কারখানার শ্রামকদের অসহ- 
নয় অবন্থা ও শোষণের দলিল ময়- 
কোর সোহেল বেন বেকার “এ থাউ- 


সাম্ড আযম্ড ওয়ান হ্যাম্ডস”। আফকার 


একটি দেশের সাধায়ণ মানুষের ধম"য়্ 
বিশ্বাস ও সাংস্কাতক এতিহোর সঙ্গে 
ক্রিল্টান মিশনারিদের কার্যকলাপের 
সংঘাত ও তাঁদের নিন্রপ্বতা বজায় 
রাখার সংগ্রামের কাঁহন' “কি চ্যাপেল’। 
কঙ্গো পরিচালক জে এম চিসোকু 
দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট আশা 
আকাক্ষার ঘটনার মধ্যে তুলে ধরেছেন 
প্রলোভন দৌথয়ে মানুষের বিদ্বাসকে 
টলাবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে । ইথিওাপিয়ার 
হাইলে জোরসার “বুশ মাথা” একটি 
বালচ্ঠ িল্রকম“। শহরবাসী এক 
কালো মহিলার আত্মসম্মান 'নিয়ে 
বেচে থাকার লড়াই ও নিজেকে 
আঁবৎ্কারের.কাহন”। 

বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের বহু 
রাষ্টে চলাচ্চ্র নিয়ে পরীক্ষা রক্ষা 
ও এই মাধ্যমকে শিক্ষা ও সমাজ 
কল্যাণে ব্যবহায়ের প্রচেষ্টার একটা 
প্রায় সামাগ্রক রূপ পাওয়া যায় এই 
সব ছবিগ্ীলি থেকে, যদিও বহু 
দেশেই একনায়কতন্ত্র বা সেনাশাসন 
তা সত্বেও নতুন সমাজগণনে ব্যর্থতার 
তীব্র সমালোচনা বিভিন্নভাবে এসেছে 
বহু ছবিতেই । পরিচালকের কারগার 
দক্ষতা বা মাধ্যমের ওপর দখলের 
অভাব পুষিয়ে দেয় বন্তব্যের স্বতঃ- 
স্ফু্ততা, উপচ্থাপনার সততা ও 
আচার-আচরণের ব্যবহায়ে ! 


যে কোন উৎসবে চলচ্চিন্র তৌরর 
{বিভিন্ন বিভাগের প্রাতান্ঠত ও উঠাত 
ব্যান্তদের এবং সমালোচক লেখকদের 
উপাঁচ্থাত নানা ধরণের চিন্তাভাবনার 
বানময়ে সাহায্য করে। পাঁথবার 
বিভন্ন দেশে ধ্যানধার়ণার বিবর্তন 
সম্পকে" সম্যক জ্যানলাভে উপকৃত হয় 
দেশের সাংস্কৃতিক কমাঁরা।  এবা- 
রের উৎসব সেদিক থেকে দাঁন । 
পশ্চিম জামনির ভোলকার স্লেনডফ 
ও মাগ্ারেট ভন টুটা, জাপানের 


নাগসা ও1সমা, ' সুইডেনের 
এরলাম্ড জোসেফসন (যান 
বার্গমানের সঙ্গে বহু ছবি ও নাটকে 


কাজ করেছেন), ব্রিটেনের পরিচালক 
এডওয়ার্ড বেনেট, অন্্রোলয়ার প্রযোজক 
ডেভিড এলফিক: ও সেদেশের প্রদ- 
শত ছবির বাচ্চা নায়ক রম ও’ 





আনশ্চিত। কারণ পাশ্চাত্যের 
অগ্রসর দেশগালর বৈদেশিক বাণিজ্য 
নাত আজকে এর প্রাতকূল পাঁরবেশ 


সংণ্টি করেছে। সুতরাং সবদিক দিয়ে 
বিচার করলে আগাম' দনগ্‌াল ভয়হর। 


ডোনোভান, সুইডিস: ফিল্ম ইশ্দটি-- 
উটের পারচালিকা এইন বোলশ, 
চাঁনের পারচালক ওয়েন ইয়ান এবং 
[ল টাও প্রভীতরা এসেছেন । 

মৃণাল সেনেয় ছবি “খম্দর” দিয়ে 
উৎসবের আনম্ঠনিক উদ্বোধন । 


-শুরালেচার প্রাতিচ্ছায়া । 


দপ‘ণ | ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৪ 


মণালবাব: রাজনোতিক বন্তব্য রাখছেন 
না বলে কিছ? সমালোচক ক্ষ্ধ কিন্তু 
ছাঁবাটর উচ্চমান সম্বন্ধে সবাই প্রায় 
একমত ৷ ছবিটি প্যানোরামাতেও 
দেখান হচ্ছে। সেখানকার অন্যান্য আক- 
ষণ হল গোবিন্দ নিহালনপর “অর্ধ” 
সত্য” (অতি প্রসংশিত এই ছবিটি 
বোদ্বাইয়ে সাধায়ণভাবে প্রদার্শত 
হয়ে বিপুল ভাবে দশক আন.কুল্য 
লাভ করেছে), কুন্দন শাহের “যানে 
ভি দো ইয়ারো”১ নশরদ মহাপানতর 


“ায়াম্‌গ” (ওড়না), কে. জি. 
জজের. “লেমাস:  ডেথ্‌-এ 
ক্লাশব্যাক” (মালয়ারাম), শ্যাম 


বৈনেগালের “মান্ডি” সন্দীপ রায়ের 
"ফাটকচাঁদ,, এম. এ. 1সংএর 
£সনাকেথেল” (মাঁণপুরধ), জি, ডি, 
আইয়ারের %আদি শক্করাচাষ”$ 
(সংস্কৃতভ।ষায় তৈরি প্রথম ছবি) ও 
অন্যান্যদের মিলিয়ে একুশটি পূণ" 
দৈর্ঘে'র ছবি ও সংগে ১৭টি তথাচিত্ন। 1 

প্রদার্শ'ত ছবির মধ্যে পিটিশ ও 
আমেরিকান ছবির সংখ্যা দা্ট- 
কটুভাবে বেশ । তবে মানের বিচারে 
এর মধ্যে অনেকগ্ীলই যেকোন 
উৎসবের শোভা বাড়াতে সক্ষম তবে 
যে ছাব ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে 
দেখান হবে বলে 'নির্দোশত সে 
সমন্ধে দর্শকদের আগ্রহ কম হওয়াই 
স্বাভাবিক যেহেতু উৎসবে প্রবেশপন্নের 
মূল্য অনেক বেশী । তবে ভালমন্দ 
মিশিয়ে প্রায় চাল্লশাট দেশের ১৫০০ 
মতন ছাঁব থেকে বেছে নেবার মত 
ছবিও অনেক । রি 

প্রথম সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ 
ইঙ্গমায় বাগ‘মানের “ফানি আম্ড 
আলেক্স/শ্ডার” যে ছবি শেষ করে তান 
চলচ্চিন্র পরিচালনা থেকে অবসর 
গ্রহণের সিন্ধান্ত ঘোষণা করেছেন । 
আঁপকধমণ' ছবিটিতে বিধৃত হয়েছে 
এই শতাম্দীর প্রথমভাগে সুইডেনে 
এক বধিষ্ণু পারবারের ইতিকথা সেই 
বাড়ীরই বাচ্চা ছেলে আলেকজাণ্ডারেয়, 
দম্টিকোণ থেকে । প্রাথামকভাবে 
সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা লম্বা ছাবটির পাঁর- 
বাঁধত তিনঘণ্টার চিন্তরূপ দেখান 
হয়েছে এখানে । নানা ঘটনা দবঘ'টনা। 
বহাবধ চরিত্রের ঘত প্রতিঘাত ও 
অন্তঙ্ছত্ধ নিপৃণভাবে ফুটে ওকে. 
বান্তব ও স্বপ্ন শোর অলাধায়ণ সমদ্বয়ে 
এবং রংএর অনন্য ব্যবহারে । 


আন্দ্রেই ওয়াইদার “দাঁতো"র 
উপজশব্য ফরাসী বিপ্লবের পার- 
প্রেক্ষিতে ধোবেদাপয়র ও দাঁতোর 
রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংঘর্ধকে কেন্দ্র 
করে। এ্রীতহাসক ঘটনাকে নতুন 
নিজস্ব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন 
পারচালক যাতে তাঁর দেশের বত'মান 
অবস্থার ছায়া সুষ্পন্ট । বিপ্লবোতর 
ফঠাশ্নে একনায়কতম্বশী মনোভাবের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার দাঁতো যেন লে 
ক্লাসিকাল: 
নাটকের আদলে গড়া ছাবাঁটর 
প্রধান গুণ অন্টদশ শতাব্দণর শেষ" 
ভাগের বাস্তব উপস্থাপনা ও জেরা 
ডেপারড; (দাঁতো ) এবং ওয়সিয়েক 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





॥ ২০শে জানয়ারী, ১৯৮৪ 


রুদ্দীন উমর 






















রাঙলাদেশে বৃজেয়া শ্রেণী বর্ত-* 
ম অবস্থায় দাঁড়য়ে রয়েছে তাতে 
বাদের সঙ্গে তার অঁন্ভত্ব প্রায় 
র হয়ে আছে। এতথখাঁন একা- 
ছয়ে আছে যে, এর মধ্যে বাম ও 
র কোন সাঁত্যকার তারতম্য 
ঘুবই মুশাকিল, প্রায় অসম্ভব । 
বাঙলাদেশে বুজোয়া শ্রেণীর 
নিজস্ব গেরুদস্ড নেই; নেই 
দিত্ম উৎপাদনের ভিতিতে পখাজর 
চার । এজন্য সরকায়ের উন্নয়ন বাজেট 
বটেই; এমন কি বাৎসীস্সিক বাজেট 
৪ বৈদোশক অর্থধি সাম্রাজ্যবাদী 
ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল । 
ঘাজ্যবাদ যাঁদ কোন (ধরে নেওয়া) 
ণ এ দেশ থেকে নিজেদের হাত 
নন নেয় তাহলে এখানকার 
য়া জীবন যে চয়ম বিপষয় ও 
সির সম্মুখীন হবে সে বিষয়ে কোন 
দিহ নেই । 
সামনান্্যবাদের সঙ্গে এই সম্পর্কই 
মান বাঙলাদেশে সমন্ত বংজোঁয়া 
চণ'র আন্তিত্থের সব থেকে গুর;ত্ব- 
ণ‘দিক এবং এ কারণেই এই 
প্রকৃত অর্থে সামন্তবাদ 
ধা মুৎসুন্দী পুজি বিরোধী হতে 
বর না । উপরন্তু সাম্রাজাবাদের 
থ গটিছড়ায় বাঁধা বুজেয়া হিসেবে 
(র মৌলিক চারৰ মুৎসদ্ৰ ব্যতীত 
[3 কিছু হওয়া সাঁত্য অসম্ভব । 
| পাঁয়াদ্থাততে খুব অল্প সংখ্যক 
তক্লম যে লম্ভব নয় তা নয়। 
দ্তু সেই সম্ভাব্য ব্যন্তিদেরকে ব্যতি- 
হিসেবেই গণ্য করতে - হবে। 
ছাড়া এই ব্যাতক্রমরা কোন নি্দি'ৎ্ট 
জনৈতিক গ্রুপ বা দলভন্তও নয়। 
তাই বাঙলাদেশে বামপদ্ছী 
ঘূবে যারা পারিচিত অথবা পারুয়- 
কারণ এবং বিভিন, “বামপন্থী” দল 
গ্রুপতুক্ক তাঁরা আসলেই হলেন 
টণপন্থদী । তাঁদের সাথে দক্ষিণ" 
নদের পার্থক্য এই যে, দক্ষিণপন্থীরা 
[লাথুলিভাবে একটা প্রাতিক্রিয়াশশীল 
ত্র উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং সরা" 
| প্রাতক্রিয়াশশল নীতর পক্ষে 
চায় । অন্যদিকে বামপন্থীরা প্রকৃত- 
কক প্রায় সব ধরণের দাঁক্ষণপন্থী রাজ- 
চাতক কাব কলাপে প্রত্যক্ষ অথবা 
রোক্ষভাবে শরীক হলেও অনেক 


দায় 















ওড়ান, এমন কি নিজেদেরকে 
হিসেবেও ঘোষণা করেন । 
বামপন্থীদের চিনের 


এ*রা হলেন বুজোঁয়া দক্ষিপপদ্থীরই 
একাঁট বিশেষ অংশ । 


নয় 

বাঙঁলাদেশের উপরোন্ত “বামপন্থী” 
বা সামাজিক দ'ক্ষণপন্থীরা যে শ্রেণী- 
গত অবদ্থানের দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে 
শুধু বৃজেমা শ্রেণীর অন্ততুন্ত 


তাই নয়; তাঁরা যে বৃজেরা দক্ষিণ- 


পন্থায় অংশ এই বিষয়টি এ দেশের 
রাজনৈতিক ঘটনাবলণর মাধ্যমে প্রতি- 
দিনই নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে। 
“বামপন্থীদের” দক্ষিণপন্ছণ চরিন্ত জন- 
গণের কাছে উত্তরোত্রভাবে স্পষ্ট 
হচ্ছে । 

মস্কোপন্হণ কমিউনিস্ট ও বাম- 
পদ্হদদের প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাত- 
বিপ্লবী আওয়ামী লাঁগের সাথে একাত্ম 
হয়ে বাকশালের মধ্যে নিজেদের 
আঁ্তত্ব বিলোপ করার কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে ।* পিকিংপন্ধণ 


. কাঁমউনিস্ট ও বামপন্ছী গ্রুপগীলর 


অবস্থা বাহ্যতঃ কিছুটা অন্যরকম 
হলেও তাঁদের আসল কমধারা যে 


মূলতঃ একই ধরনের সেটাও আজ 
খুব স্পষ্ট |. 


এই 'পাঁকংপচ্ছণদের একটি অংশ 
যাঁরা প্রান্তন কামিউীনস্ট, সমাজতম্মণ 
ও বুজোঁয়া গ্রগাতশীল হিসেবে পরি” 
চিত- জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন 
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ- 
দান করে ভাসানপ ন্যাপের একটি ভগ্ন 
গ্রুপের অস্তিত্ব বিলোপ করেন । এ 
ছাড়া [পাঁকংপদ্ধধ যে সব গোপন ও 
প্রকাশ্য গ্রপ রাজনণীতিক্ষেত্রে বিচরণ 
করেন তাঁরা বাঙলাদেশের বৃজেন্া- 
জর আবচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই হয় 
নিজেরা এক একটি প্রকাশ্য বুজোন্না 
রাজনৈতিক দল খাড়া করেন নতুবা 
পরস্পয়ের সাথে যানৃন্ত হয়ে গঠন করেন 
এক একটি ফম্ট। এ*দের ছারা গঠিত 
বৃজোঁয়া রাজনৈতিক দল ও শ্রল্ট- 
গুলির দিকে তাকালেই এই বামপন্থী- 
দের দক্ষিণপন্থী চার যথাযথভাবে 
উন্মোচিত হবে। 

এই বামপন্থী বুজোঁয়া রাজনোতিক 
দল ও ফ্রল্টগুলির বিশেষত্ব এই যে, 
এগ্বালতে প্রকাশ্যভাবে পরিচিত ও 
স্বীকৃত চরম দক্ষিণপন্ছীরা অবাঞ্ছিত 





[তিশশল ও বিপ্লব বুলি তাঁগা, 


* শেষ মুজিবের নেতৃত্বাধীন 
ব।কশাল' সরকার ১৯৭৫ সালের ১৫ই 
অগ।৪্ট সামারক বাহিনীর এক অভুা- 
খানের মাধ্যমে উৎথাত হওয়ার পর 
মস্কোপন্থণ কাঁমউানস্টরা বাঙলাদেশের 
কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত 
কর়েন। কিন্তু তা করলেও তাঁদের 
মৌলিক শ্রেণচরিত্র অপারধাতি'ভই 
থাকে) 


_ সম্পর্ক। 


নালাদেশের বামগস্থীরা 


নয়। উপরন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রেই 
এই দল ও ফ্রন্টগুলর শোভা বর্ধন 
করে থাকে । কাজেই এগীলতে মার্কিন 
গোয়েন্দা সংশ্থার “স্বনামধন্য” এজেম্ট 
থেকে শুরু করে মুসলিম ল'গ, প্রচ্ছম 


জামাতে ইসলামণ এমন ক ক্ষেত্র 


বশেষে খোদ জামাতে ইসলামপ 
পয্ত শরীক হয় এবং রৃশ- 
ভারত বিরোধিতার গার তুলে 
শোরগোল করে। কিন্তু এই ধরনের 
শোরগোল তুলে এদেশে রাজনৈতিক 
বাজীমা করার অবন্থা 


যে আর নেই সেটা এই সব ফ্রস্টের- 


নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই বারং- 
বার প্রমাণত হয়। 

এ আলোচনার শুরুতেই আমরা 
বলেছি যে, বর্তমানে বাগলাদেশে 
কমিডানস্ট ও বামপন্থী নামে সাধারণ" 
ভাবে পারচিত কতৃকগদাল “এতিহা- 
বাহণ” গ্রপেয় রাজনৈতিক কাজ কমের 
মূল 'দক হলো তাদের নিজেদের মধ্যে 
এঁক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা । এই চেষ্টার 
ফলে মাঝে মাঝে একাধিক £কামিউনিস্ট” 
গ্রুপ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে 
গঠন করে এক একটি গোপন 


“কামিউনিস্ট পাটি” । অন্যাদকে 
আবার এই গোপন “কমিউনিস্ট 
পার্টগঠীল” নিজেদের আসল শ্রেণগত 


রাজনীতি পরিচালনার জন্য খাড়া 
করে এক-একটি প্রকাশ্য বুজেগ্লা 
পাটি । £বামপন্থণ” ও দক্ষিণপন্ছীদের 
নিয়ে গঠন করে এক একটি “গণফ্রষ্ট” 
“জাতীয় ফন্ট'। “প্রতিরোধ ভ্রষ্ট"; 
ঠদেশপ্রোমক ফন্টে” ইত্যাদি হেনতেন 
ফন্ট! | 
এই পার্টি ও ফুন্টগুলির বৈশিষ্ট্য 
এই যে, এগুলি টেকসই হয় না। এই 
ধরনের একটি পার্ট অথবা ফুণ্ট 


, গঠিত হওয়ার মহত থেকেই, অথবা 


যেভাবে এগ্ীলি গাঁঠিত হয় তার 
থেকেই”শুরহ হয় এদের মধ্যে ভাঙনের 
প্রক্রিয়া । কাজেই অন্পাঁদন পরই এই 
পার্টিগ্লি নিক্রিম হয়ে পড়ে ও 
ফন্টগুলি ভেঙে চুরমার হয় এবং 
তারপর নোতুন করে আবার শুর; 
হয় এঁক্য প্রচেষ্টা 

এই এক্য প্রচেষ্টার দিকে তাকালে 
সহজেই বোঝা যায় যে; এই প্রচেষ্টার 
সাথে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্রবের স্বার্থে 
যে ধরনের এঁক্য ফুষ্ট প্রয়োজন তার 
কোন সম্পক' নেই । এই সব এঁক্য 
প্রচেষ্টার সাথে জনগণেরও নেই কোন 
তাই এই এঁক্য প্রচেষ্টা 
আসলে হলো বুজেযি শ্রেণীর কতক". 
গুলি ধবংসোম্মখ গ্ররপের অষ্তিত্ব 
টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম । ভাঙনের 
মধ্যে দিয়ে এই গ্রপগুলি ছোট থেকে 
ক্রমশঃ আরও ছোট হয়ে এখন বিলপ্চির 
পারে এসে গেছে । এদের কোন 
বিপ্লবী তত নেই, নেই কোন 


বিপ্লবী অনুশীলন । এই অবদ্থায় 
অথৈ পানির ঘর্ণাবতে 'নাক্ষিপ্ত হয়ে 
খড়কুটো ধরে রাখার চেষ্টাতেই এরা 
অন্য সব মৌলিক কাজ বাদ 'দিয়ে 
দিবারাত্র এঁক্যের আওয়াজ তুলছে 
এবং এঁক্যের ভিত্তি হিসেবে বুজেয়া 
কায়দায় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় 
স্বার্থ ইত্যাদর চশংকার তুলে বাঙলা- 
দেশের রাজনৈতিক গগন বিদীণ* 
করছে । - 


দশ 
জাতীয়তাবাদ রাঞ্জনপাতই এখন 
বাঙলাদেশের উপরোন্ধ কাঁমউানিস্ট 


ও বামপন্থীদের রাজনণীতর সবপ্রধান 


দিক। বস্ঞুতঃপক্ষে সত্তর দশকেই 
এই “বামপন্থপ জাতীয়তাবাদ” একটি 
পরিণত ফ্লপ লাভ করে এবং জাতী - 
য়তাবাদের সূত্র ধরেই "বামপন্থীদের" 
দাঁক্ষণপন্থণ কাষধ'কলাপ পারিগ্রহ করে 
এক 'নাদর্ট চার । শ্রেণী সংগ্রাম 
থেকে 'বাচ্ছিম্ন হয়ে এক পরাশান্তর 
বিরোধিতা করতে গিয়ে অপর পয়া- 
শান্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ খেদমত" 
গারধর মাধ্যমে এই জাতীয়তাবাদ পত্র 
পল্লবে ক্রমশঃ বিকশিত হয় এবং এই 
জাতীয়তাবাদ য্াজনশীতর গন্ডার 
মধ্যে আবদ্ধ থেকেই বামপন্থীরা” 
তাঁদের সকল কমধারা পাঁরচলনা 
করতে 'নিষ্ত হন । এইভাবে 'িজে- 
দেরকে দেশপ্রেমিক এবং অন্যদেরকে 
সাম্রাজ্যবাদের দালাল আখ্যায় ভষিত 
করে এই “বামপন্থীরা” বিভিন্ন ইসন্যতে 
[বিবৃতি প্রদান করেন, মিছিল সংগঠিত 
করেন এবং সভাসামাততে বন্তুতা 
দেন । এই জাতশপ্নতাবাদের "ভীত্তিতেই 
তাঁরা গঠন করেন নিত্য নোতুন 
এক্যফুন্ট । 

কাঁমউনিস্ট ইশতেহারে মাকস- 
এজেলস সর্বহারা শ্রেণীর আম্তজর্ঠীতক 
চারত্র সম্পর্কে বলেন, £সিবহারার 
কোন সম্পাত্ত নেই ; স্তর ও সম্তান- 
দেয় সাথে তার সম্পর্কের সঙ্গে 
বুজেযা পারিবারিক সম্পর্কের কোন 
সাদ্‌শ্য নেই; আধুনিক শিল্প 
শ্রামকের পখজর কাছে অধশনতা 
ইংলণ্ডেও যা ফুাম্সেও তাই, আমে- 
রিকাতে যা জামানিশতেও তাই; যা তার 
মধ্যে জাতণর় চাঁরত্ের প্রাতটি চিহ্নকেই 
নিশ্চিহ্ন করেছে ।” 

এই এতিহাসিক পারাস্থিতিতে 
জাতীয়তাবাদ সর্বহারা শ্রেণীর কোন 
স্বার্থ উদ্ধার অথবা রক্ষা করতে পারে 
না কারণ তা সর্বতোভাবে তাদের 
শর শ্রেণী বুজেঘ়াজীয় স্বাথরক্ষাতেই 
নিয়োজিত. থাকে । তবে সবহারার 
মধ্যে প্রকৃত জাতী ,চারপের কোন 
লক্ষণ না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের 
বিরদ্ধে এবং তার মূল দেশ'য় এজেন্ট 
বৃজেয়াজীর বিরুম্ধে সবহারার 
সংগ্রাম যেহেতু নিি্ট একটি দেশে 
এবং নির্দিষ্ট বুজোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
পারচালিত হয় সেজন্য বাহ্যতঃ তাদের 
সংগ্রামেরও একটি জ্ঞাতীয় চরিত্র 
থাকে। প্রত্যেক দেশের সবহারাকে 
নিজেদের দেশের বৃজোয়াজণীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেই শ্রেণীসংগ্রাম পারগলনা 
করতে ও তাতে জয়যুস্ত হতে হয় । 
বর্তমান গে এই বুজোঁ়জণ 


সাম্রাজ্যবাদের পদমূলে 


॥ তন ॥ 


যেহেত; সাম্রাঙ্জগাবাদের সন্গে আঁবা্ছন 
গাটছড়ায় বাঁধা থাকে সেজন্য সর্ব'হারার 
এই সংগ্রামের এই [বিশেষ জাতায় 
চারত খুব স্পন্টভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

কিন্ত: তার অর্থ এই নয় যে; 
কাঁমউনিস্টরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের 
প্রচারক এবং ধারক বাহক হতে 
পারেন। এক্ষেত্রে দুই ধরনের জাতায় 
সংগ্রামের মধ্যকার মৌলিক পার্থকা 
এই যে, সর্বহারার জাতীয় লংগ্রাম 
যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে আবি" 
চ্ছেদ্যভাবে যাস্ত, তারই একাট [বিশেষ 
রূপ, সেখানে বাঁজোঁয়া জাতশয়তাবাদ, 
বিশেষতঃ বর্তমান যগে অথাং 
সামাজ্যবাদের যুগে, হলো শ্রামক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে বূজেয়ার সংগ্রামের 
একটি মহাশগ্তিশালণ হাতিয়ার । এই 
বুজোয়া জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য 
সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত বিরোধিতা ,নয়। 
কারণ এরা আসলে হলো সামাজ্যবাদেয 
স্বাথ রক্ষাকারী অথাৎ দেশীয় স্বার্থ 
জলাঞ্জল' প্রদানকারী । তাই বাহাতঃ 
এরা যতই জাতাঁয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের 
হনজ,ক তুলক জাতীয় স্বার্থকে 
[বিসর্জন 
দেওয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্রবী 
সংগ্রামকে বিভ্রান্ত, িভন্ত ও বিপথ- 
গাম’ করাই এই জাতীয়তাবাদের মূল 
উদদ্দশ্য। 


একটু সতকর্তার সঙ্গে লক্ষা - 
কয়লেই দেখা যাবে যে বাঙলাদেশের 
বামপন্থীরা বর্তমানে যে জাতশয়তা- 
বাদ ও দেশপ্রেমের প্রচারক ও ধারক 
বাহক তার লঙ্গে প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রা- 
মের কোন লম্পক নেই এবং তা 
বুজোয়া শ্রেণীর তথাকাথত জাতীয় তা" 
বাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পাকতি 
এবং অবিচ্ছিন্ন যোগসুর্রে গ্রাথত। 


এগ বো 


আমাদের এই বামপন্থীরা শ্রেণী. 
সংগ্রামের একটা বাহ্য আড়ম্বর সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে কৃষক ও শ্রামক সংগঠন থাড়া 
করেন । নিজেদের রাজনৈতিক দলের 
অথবা ফুন্টের অঙ্ক সংগঠন হিসেবেই 
এই সংগঠনগদীল “সারি” থাকে । 
কিন্তু তার অথ এই নয় যে, এই 
ধরনের গণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনের 
মাধ্যমে তাঁরা শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত 
কয়ার কাজে নিষংন্ত থাকেন। মোটেই 
তা নয়। উপরন্তু শ্রেপ সংগ্রাম যাতে 
সঠিক ও ঘথার্থভাবে গড়ে উঠতে না 
পারে সেই চেষ্টাই তাঁরা এই ধরনের 
সংগঠনের মাধ্যমে চালিয়ে যান । 


শুধু শ্রামক কৃষকের সংগঠন 
করাই যে শ্রেণী সংগ্রামে অংশগ্রহণ 
করা ও তাকে সংগঠিত ও পারচালিত 
করা নয় সেটা বলাই বাহুল্য । বুঞ্জে- 
পারা, এমন কি সাম্রাজ্যবাদী বৃজেরা- 
রাও, এই ধরনের সংগঠন খাড়া করে 


"শোষিত ও নিষাতিত শ্রমক কৃষকদের" 


কে নিজেদের কর্তৃত্ব সংগঠিত রাখতে 
চায় । এইভাবে সংগঠিত করতে গিয়ে 
তারা দেশে দেশে মেহনত জনগণকে, 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পণ্ঠায় 





সা 


| চার ॥। 






পিক পতি CSE ed 


শ্ৰীপতি নন্দী 


'নবচনশ বাঞ্জারে হাতের খেল: 
দু প্রকার- প্রথমটি হলো; সরকার 


নয়শ্িত পণ্যমূল্কে আরো এক 


ভাগ্র চড়িয়ে 'দিয়ে এর্‌প লুটের 
টাকায় রাজকোষ স্ফীত করা এবং 
ভোটারকুলের উত্তপ্ত মেজাজে জল 
ঢালার কাজে তা [নিয়োজিত কয়া, 
আর 'ছিতীয়টি, সরকারণ ফতোয়া মার” 
ফৎ মুনাফাবাজদের উপরি মুনাফা 
পাইয়ে দিয়ে কংগ্রেস নিবচনী 
ফান্ডের বিপুল প্রীবাম্ধ ঘটানো এবং 
তদলয্ধ অর্থে দারিদ্র ভোটারদের জন্য 
নগদ উৎকোচ সহ বোতল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা ৷ দশ্যতঃ প্রথ্মাটর সণ্ডার 
পথ পরোক্ষ এবং 'দছ্বিত"য়াটর প্রত্যক্ষ 
হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুটি পচ্হান্ন 
সরকার” ও বেসরকারী উপায়ে একই 
কংগ্রেস রাজনপাতির দুয়াথেলা চলে । 
{ এরুপ দেশসেবামূলক কাজে কংগ্রেস 
গাঁণতশাস্ত্রাটও 'সিম্পল.- প্রত্যক্ষ" 
পরোক্ষ উপায় মলিয়ে নির্বাচন” 
সাফল্যের যোগফলটিও যে ‘এ প্লাস বি’ 
হবে তেমন সহজ সন্রাট কোন কংগ্রেসী 
না বোষে 2 তদপাঁর, প্রচারষদ্র 
সমূহের উদ্গীরণ গুণে নিবচিনী হাও- 
যায় যাঁদ একবার ‘ওয়েভ’ লণ্চার হয়ে 
যায় তাহলে তো ফলাফলট একেবারে 
যাকে বলে জয় তারা” 1 এ প্লাস 
বি, হোল- থিং স্কোয়ার? । 
অথণমম্ঘ” পেনব মুখুজ্যে এহেন 
অন্কশানসৃত্রে সুপশ্ডিত। তস্য কর্ণ 
ধারিণগতো নিশ্চয়ই ততোধিক । অত- 
এব; উীনশশো চুরাশির আরুতেই 
কয়লার দাম বাড়লো এক ঠেলায় টুয়েন্টি 
' ফাইভ পারসেন্ট-_টউন প্রতি ১৪৫ 
থেকে একেবারে ১৮৩ টাকায় ৷ দিল্লা 
সরকারের িদ্দুকে ( তথা কংগ্রেস? 
হেফাজতে ) জমা পড়বে আরো বাড়তি 
৫০০ কোট টাকা । নিবচিনগ গেম 
সের প্রথম ইভেম্ট-_ ইভেন্ট এ+ 
এবারে ওপেন হলো । সরকারী রেশনে 
চালের দামও বাড়লো-_কিলোপ্রাতি, 


- বশ পয়সা । এ-কারণে শিহ্পজাত 
পণ্যের দাম বাড়বে, বাড়'ক ; 
ইস্পাতের দাম বাড়ে"বাড়ক ; 


কয়লা-জাত যাবতণর রাসায়ানকের 
বাঞ্জারে এবং সেই সঙ্ষে বিজাঁড়ত 
অন্যান্য শিল্প পণ্যে আগুন লেগে 
মন্দা নামে নামুক। নিরম মানুষ 
আরো নর জীবন যাপন করবে 
. করুক ! কিন্তু রাজনোতক আঁধকার্লী- 
গণের অতশত ভাবলে চল্লে না। তারা 
জানেন, ভারতীয় সমাজ জণবন্টা 
মংল্যব্‌দ্ধ আর মহুদ্রাস্কীতির আগুনে 
জবলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ভদ্মা- 
ধারে যে নিয়ত সমাজভন্ত জমা হচ্ছে 


দুটির বেশি একটিও নয় 


দেশবাসীকে তা বুঝিয়ে দেয়াটা এমন 
একটা কঠিন কাজ নয়, হাইকমান্ডের 


সে বিদ্বাস বরাবরই ছিল, এখনো 


আছে । 

তবু, পাকা লোকের পাকা কাজ, 
অতএব; ইন্দিয়ীয় কদ্বুকষ্ঠে শ্লোগা- 
নের আওয়াজ উঠেছে "ইণ্ডিয়া 
ইন: ডেম্ডায়, ইশ্দিরা ইজ সৌভয়ার” । 

আবার ৭৭-৭৫-এর পুনরাব্াস্ত 
--পইন্টাণেল খানম, একটার্ণেল 
গনমধ, ফোর্সেস অব িগ্টাবিলাই- 
জেসন” । | 

হয় নিবাচন, নয়তো ইমাজেশশ্স 
দুটো পথই উম্মৃস্ত--কলকাতা 
শ্লেনামে রাজনোতিক প্রন্তাবে “গোৌরব- 
মাদ্ডত ইমাজেদ্সিপ”্র নামে সচন্দন 
পুষ্পাঞ্াল সহকারে তায় রান্তটিরও 
শুভ উদ্বোধন হয়ে রইলো । 


ক ld ন 


একদা টিকিট কালেন্টয্, বর্তমানে 
পশ্চমবক্ষের 'বিশ্বাবদ্যালয় সমূহের 
মাননশয় চ্যাশ্দেলর অবশ্যই একজন 
কারতকম! ব্যান্ত। রাজাপালক্লপে 
খ্যাতি অর্জন করতেও তিনি দীর্ঘ 
কালক্ষেপ করেন 'নি। ভারতীয় 
গণতন্বের বিখ্যাত গ্রশাড়াকলীয় 
বিধানে মেজোরিটী-মাইনোরিটীর 
মমণথশট যেরূপ দঃরুহ রুপ ধারণ 
করেছে, তাকে পুনরুদ্ধার করে তিনি 
মদ কেন্দুয় “গার্টিফকেট অব গুড 
ট্রাপ্ট' অঙ্জন করে ' থাকেন তাহলে 
তান যে যথার্থই এক কৃতী পুরুষ 
তা মানতেই হবে। বস্তুতঃ, মাল 
পায়াতিশ শতাংশ ভোটের, জোয়ে 
শ্রীমত? ইন্দিরা গাম্ধী , যাঁদ তামাম 
ভারতবষের জনপ্রাতানাধস্থের 
তথা প্রায় সামাগ্রকভাবে কেন্দ্রীভূত 
কাষণতঃ সেম্ট পারসেন্ট, শাসন 
ক্ষমতার আধিকারী বলে স্বীকৃত হতে 
পাক্পেন তাহলে কলকাতা বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের ঠসনেটের ৪২টি (নিশি শতাংশ) 
ভোট কুড়িয়ে সন্তোষ ভট্রচায্যই বা 
কেন ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট সিনেটের 
গ্ণতাম্ত্িক প্রতিনিধি’ হয়ে বসতে 
পারবেন না? আসলে, গাঁণতশাম্মের 


. মেজোরিটীঁ আর ভারতীয় গপতম্ঘের 


মেজোরিটী একবস্তু হতে পারে 
না, এটাই ভারতণয় গ্ণতাম্লিক বাধ; 
গণতগ্ত্হীন গণতদ্তে : গাঁণতশাঙ্্ন 
যখন অচল হয়ে যায়, তখন একটা 
কিছুকে £মেজোরিটী-রূপে ধ্যান 
করে কার্য্য সম্পাদন করতে হয়, 
ভারতাঁয় মাকাঁমারা সংসদীয় কাল্ড- 
জ্ঞানের অধিকার ব্যস্তগণের্র চাইতে 
সে কথাটা কেই বা বেশশ জানে? 
রাজ্যপালের দিল্লীম্থ প্রভুগণই বা 


কেন রাজ্যপাঙ্গের এহেন গণতশ্র 
শিক্ষার আদর্শ দম্টাম্ত পেয়েও 
বামফ্রন্ট সরকারের আনহপাতিক 
প্রাতানধিত্বে্প যযৃন্তবাদকে মেনে 
নিতে যাবেন? | 
আসলে; কেন্দ্রের রাজনোতিক 
টাউট স্বরূপ সকল রাজ্যপালই জানেন; 
তারা রাজ্যের রাজস্বের ভাগ মেরে 
রাজ্যের আদরের গোপাল হয়ে পর- 
মানন্দে জীবন যাপন করে থাকেন 
সত্য, 'কিল্তু জাঁবনের সায়াহু কালে 
অনন্ত নিত্কষমের মৃহত'গৃ্গিকে 
রাজকণয় বিলাস ব্যসনে ধরে রাখতে 
তাদের জন্য এ দেবদুলণভ রাজ্াপাল- 
শরির ব্যবস্থাঁদ কারা করে রেখেছে, 
_কারাই বা তা বিতরণ করে এবং 
কেন,_সে পরম জ্ঞানটি তাদের 
 ধিলক্ষণ আছে । আনুপাতিক 
প্রাতানাঁধত্বের ষুক্তিবতা মেনে নেবার 
নৌতিক সাহসই বা তারা কোথায় 
পাবে? একমান্র সংখ্যালঘুর ডিক:- 
টেটরাশপ ছাড়া আর কিছ্‌ই যারা 
দেখোন, জুস্থমনে ভাবোন অথবা 
অনুভব করোনি, একে প্রাতরোধ 
করার কোনও 'মকানিজমকেই 
তারা মেনে নিতে পারে না- _কেম্দ্রে 
প্রসাদপুদ্ট অনম্তপ্রসাদ যা পারেন 
নি, কোন ‘স্বাধীন’ বৃজেয়া -কাগজ- 
সম্পাদকও তা পারেন নি। 
আসলে বামক্রষ্ট রকায় হয়তো 
ভেবেছিলেন; কেন্দ্রীয্প সরকারের তৱ 
বিরোধিতার জন্যে আনুপাতিক প্রাত- 
নিধিত্বঘলক যে ব্যবন্থাটা সর্বভার- 
তয় ষ্যরে প্রাতষ্ঠা করা অসম্ভব 
হয়ে উঠেছে, নিজেদের সধামত আঁধ- 
কার ক্ষেত্রেই তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা তারা 
করবেন। কম্তু অনম্তপ্রসাদের 
ঘ্রণশান্ত প্রবল ;. বামফ্রল্টের পরি- 
- কল্পনা টের পেয়ে গিয়েও তান তা 
ঘটতে দেবেন, তেমনটি নিশ্চয়ই হবার 
নয় । অতএব, বু্জে“য়া সাংবাদিক- 
কৃলকে শিখম্ডী রূপে সামনে খাড়া 
করে রেখে স্মন্ত শান্ত সংহত করে 
দিয়ে কংগ্রেস" প্লেনাম অন্তে তানি 
শরনিক্ষেপ করলেন। 
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এক সপ্তাহ আক্রান্ত হলো না; 


কংগ্রেস প্লেনামের ৪1৫ দিনের মধ্োই - 


কংই শাসিত বিহার রাজ্যের মুজের 
অণ্টলে জাতপাতবাদগ 'হংস্রতার 
কবলে অন্যন নয়টি শিশু সহ 
অন্ততপক্ষে চৌদ্দজন অন্ত সম্প্র- 
দায়ের মানুষ খুন হঙ্গো। কয়েক 
মাস আগে জনতা নেতা রামে*্বর 
যাদবের হত্যাকান্ড নিয়ে যে জাত- 


পাতবাদশ নরহত্যার সূচনা বিগত" 


কয়েক মাসে তার কবলে অনন্বত 
সম্প্রদায়ের লো” মরছে তো মরছেই। 
আর দারদ্র আদিবাসী হত্যা? সে 
তো কংগ্রেস জমানায় জলভাতের 
'সামিল। 

আসামে সাম্প্রদ্ায়িকতাবাদকে 


“একটা রাজনোতিক আশাবাদ কূপ 
কাজে লাগয়েও শ্রীমত' গাম্ধধ আজো 


অসাম্প্রদায়িক ! পাঞাবে 'শিখ- 
হিন্দ; বভেদবাদের পথে ঠেলে দেয়ার 
মত একটা পরিবেশ সৃষ্টি 


দপল।। ২০শে জানঃন্লারণ। ১৯৮৪ 


বকুড়ার গ্রাম 


মণিকবাজারের পথে 


এ এফ কামকুদ্দীন আহমদ 


মশাট বাজারের কিছ; আগেই 
সানতালদশর এক্সপ্রেস ধরেছিলাম । 
বাকংড়ার দিকে তখনই যারা শুরু । 
দু চার 'ানটের মধ্যেই আমাদের 
কারমাইকেল হোসটেলের বন্ধু অধ্দুল 
মফজ হালদারের সঙ্কে দেখা । 
সংবাদের খোঁজে বেরয়েছি জেনে 
চেখচয়ে বললো হাইকোর্টে ওকালতি 
ছেড়ে বেকার কেন লেখালেখি করতে 


যাচ্ছিস, অজ গায়ে? পাশের সিটে 


{যান বসৌঁছলেন তাঁকে মাফজ পরিচয় 
দিতেই ভদ্রলোক বললেন শিবপুরে 
বেসরকারী আফসে কাজ করেন। 





করে এবং সে হেন পরিবেশকে 
জগইয়ে রেখেও শ্রীমতী গ্াম্ধী 
অসাম্প্রদায়িক ! মহারাষ্ট্রে শিবসে- 
নাকে মদত দিয়ে পাঁরপুন্ট করেও 
[তান 'বভেদবিরোধী 1 তেমান 
দেশের নানা অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে 


' পাঞ্জাবে কেরলে কাশ্মীরে [িবচিনধ 


[মিতালি প্রাতঘ্ঠা করেও ভান সেকু- 
লার রুঁপণণী। টি, ইউ, জে, এস- 
এর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েও তিনি 
জাতাঁয় এক্যের অতন্দা প্রহারণী ! 

. জাতপাতবাদের প্রতিরক্ষা; সাম্প্র- 
দায়িকতার সুযোগসন্টি আর বিভেদ" 
বাদের সঙ্গে মিতালি যাঁদ জাতীয় 
একা রক্ষার সহায়ক হয়, কালো 
টাকাকে সাদার কোলিন্যে প্রতিষ্ঠা 
করার নীতি যদি অর্থনপাত হয়, 
নিবচিনগ মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যে 
গরাঁব দেশবাসীকে সম্তা কথায় বারে 
বারে ধাস্পা দেয়া যদ রাজনীতি 
হয়ঃ ব্যান্তবাদের পূজাচচনা : যাঁদ দল- 
গত সংস্কৃতি হয়, নিমম রাজস্ব- 
শোষণের ছারা স্বজাতশয় মানুষ- 
গুলিকে রন্তশুন্য করে ফেলা 
যাঁদ সমাজতদ্ঘ হয়, আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নশীত ও অর্থনশৃতির সঙ্কটকে ধামা- 
চাপা দিতে যুদ্ধের জিগির তোলা 
যদ দেশপ্রেম হয়, তাহলে এ ডভা- 
ইড: এন্ড রুল" প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে 
খন্ডে খচ্ডে বিভক্ত দেশটা শোষণ 
শাসনের মগয়াভাম হয়ে উঠবে। 
আপাততঃ ফারুক আবদ:ল্লার ন্যাশ- 
ন্যাল কনফারেন্স সরকার ও প্রাতিবেশণ 
পাকিস্তান যে ইন্দিরা কংগ্রেসের নিবা- 
চন' যুদ্ধযাত্রায় দ:’টি বিশেষ টার্গেট 
হয়ে দেখা দেবে তা যেমন স:নিশ্চিত 
ব্যাপার, ভারতে দ্বেরতল্লের নতুনতর 
অভ্যুখান প্রন্তাতও ততটা বা ততো'ধক 
অবধারিত । নান্য পছ্ছাঃ বিদ্যতে । 
অথাৎ নি চিন সহ 'ডিক্লেটরাশপ, 
[বিকল্প নিবচিনহীন 'ডিক্লেউরশিপং। 
এ 'দ্বিধারা প্রস্তুতির প্রাতফল্পন যে 
কলকাতা প্লেনামে ফুটে উঠেছিল, 
সচেতন মানুষ মানেই তা লক্ষ্য করে 
থাকবেন) অতএব" -1 


















তার পাশেই ছিলেন শভুনাথ ঘোষ । 
ইউ, বিঃ আই কমা‘, বাড়ী যাচ্ছিলেন, 
সেনোমুখঁ রকের একটা গ্রামে ঘাড় । 
কলকাতা থেকে বিষুপুর সানতা, 
লাদর বাসে সময় পেগেছে সাড়ে 
ভিনঘন্টা । হিষ্ণুসুর থেকে বধমারি 
দূগাপুর ভায়া সোনামখঁর বাসে « 
ঘণ্টা সময় গেল মাঁনকবাজ্জার যেতে 
মানিকবাজার গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে 
অনেক খবর নিয়োছ । নলেন গুড় 
আর ম:ড়ি খেতে খেতে এক চাষীর. 
বাড়ীর দাওয়ায় বসে কথা বলতে 
বলতে সব কষ্ট পুষিয়ে গেছে 
সোনামুখণ থানার মানকবাজার গ্রা 
পণ্টায়েতেয় অধান গ্রাম মানিকবাজার । 
মানকবাজারে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক 
আছে । ইউ, বি, আই, স্টেট ব্যাঙ্ক 
এবং জেলা সমবায় ব্যান আছে 
আর একটা ব্যাঙ্ক খুলবে বলে শোন 
গেল। 


মানিকবাজার গ্রামের লোকসংখ্যা 
জানতে হলে পঞ্চায়েতের রেকর্ড 
দেখতে হয় । তা হয়ান। লোকমুখে 
শুনলাম হাজার দুই লোকেঃ 
বাস। গ্রামে দুটো মন্দির ৷ 
বাঁকুড়ার গ্রামে জলের অভাব তাঁর । 
তাহলেও এ গ্রামে জলাভাব নেই 
বলেই শুনোছ। গ্রামের বহু বাড়ীতে 
কপ আছে। সরকারী কূপের 
সংখ্যা, চার। টিউবওয়েলের সংখ্যাও 
চায়। গ্রামের অনেকেই বলেছেন এং 
গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় 
বহু দূরে । পাথরমোড়া হাইস্কুলে 
যেতে যেতে ছান্রছাত্দের পা ব্যথ] 
হয়ে যায় । অবশ্য মানিকবাজানে 
প্রাইমারশ স্কুল আছে পঞ্চম শ্রেণ' 
পযন্ত । মানিকবাজারে হাইস্কুল হতে, 
শিক্ষার প্রসার হতে পারে। 


মানিকবাজাধু : গ্রামে বো? 
ধানের চাষ নজরে পড়েনি । চাষবা 
এসব এলাকায় তেমন উন্নত নয়ন 
একটা ডিপ টিউবওয়েল আছে গ্রামে 
এই গ্রামে পাশ করা ডান্তার নেই 
দুজন ডান্তারবাবু বসেন । তাঁদে 
ডিগ্রণ না থাকলেও চলে ভালো 
মন্দ ঘোষের সঙ্গে বাজারে দেখা 
[তান বলেছেন একটা রাস্তার সমস্যা 
কথা । বেলেতোড় থেকে পান্রসার় 
পর্যন্ত মরাম ফেলা রাষ্তার প্রাণ ধু 
ধক করছে । মেরামত করায় উদ্যোগ 
নেই। রি 

বেলেতোড় পান্রসায়র ভয় 
পাঁচাল বাস চালু করা দ 
মানকবাজ্ঞার গ্রামাটির উত্ত 









































1ণ ঘোষ 


রাত নির্তি গাঁড় কবে 
বাআর্দো মিলবে কনা তা' 
নংশয় দেখা দিয়েছে জনমনে । 
গাড়ির বায়না বাবদ ১৩৫ 
টাকা ইতিমধ্যেই সরকারশ 
কার হালে জমা পড়ে গিয়েছে । যারা 
রি নেবার জন্য আবেদনের সঙ্গে 
জ্গার টাকা জমা 'দয়েছেন তারা 
রা * অ আজও জানেন না যে, মারতি 
বল জন্য কত টাকা দিতে হবে । 
{ গেছে আবেদনকারীর সংখ্যা 
ও ক ৩৪ হাজার । 
ন -মারুতি বর্ত'মানে কেন্দ্রীয় সরকার 
যথা আঁধগূহধত সংস্থা হলেও 
গা 'তে যখন মারুভির মালিকানা 
a সঞ্জয় গাষ্ধী সহ প্রধানমন্ত্রী 
ওত ইন্দিরা গ্রাম্ধীর পরিধারের 


দা, 
একাক 















॥ « আব্মসাৎকারণ বদনাম" সংহ্থাটিকে 
দয় সরকার কর্তৃক আধগ্রহণ 
তয় ইশ্দিরাজী নিজের কোলে 
ল টেনেছেন তো বটেই, সেই সঙ্গে 
চারও অপব্যবহার করেছেন। 
[সরকারী সংস্থা হয়ে মার 
nf পুনধার তার গ্কীম প্রকাশ 
| এবং একটি প্রখ্যাত জাপ সংস্থার 
[নুকল্যে এবং প্রযোস্তিক সহ- 
"তায় গাঁড় উৎপাদন করে বাজারে 
রা কথা সগর্বে ঘোষণা করল তখন 
"যে সেই ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে 
গাম টাকা জমা দিয়ে বায়না করল। 
= দন পিছ দশহাজার টাকা হিসাবে 
:একলক্ষ প'য়নিণ হাজার আবে- 
সরকারী কোষাগারে আগাম জমা 
11 মোট একশ পশ্মন্রিশ কোটি 
ৰ 

| ১৯৮১-৮২ আথ‘ক বৎসরে 
ত কতৃপক্ষ বললেন যে, বছরের 


দপণ 



















ও সংবাদ সাপ্তাহিক 
পা! বাঁষক--৩০ টাকা 

নৈ, বাম্মাষিক ১৫ টাকা 

এ ব্রিমাসিক ৭৫০ 

i) ue 


চাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


-নাকি। 


শেষাঁদকে প্রথম দফার মারুতি গাড়ি 
বাজারে ছাড়া হবে। কিন্তু গাঁড় 
বাজারে বের হল না। ১৯৮২-৮৩ 
আর্থিক বছরও পার হয়ে গেছে এবং শেষ 
হতে চলল ১১৮৩-৮৪ আঁর্থক 
বছরও । স্বভাবতই আগ্রম আমানত- 
কারীদের উদ্বেগ বাড়তে লাগল । 
সংশয় দেখা দিল খুব ' স্বাভাবিক 
কারণেই যে, এবারও টাকা জলে যাবে 
মারাত কর্তৃপক্ষও ক্রমশ 
বুবতে পারছেন যে, তারা যে আশ্বাস 
এতাঁদন দিয়ে এসেছেন তা চটজলদি 
কাষ'কর করা সম্ভব নয়। 
সঙ্গয়েয় কর্তৃত্বাধীন মারূতি 
কেলেঙ্কারীর বিষয় নিয়ে লোকসভায় 
“ঝড়” তুলেছিলেন প্রয্নাত সংসদবিদ 
জ্যোতির্ময় বসু'। বিয়োধধ সংসদ 
সদস্যরা তাঁর অভাব বোধ করেছেন 
অসহায়ভাবে। এখনও পর্যন্ত তাঁর 


* তুল্যমূল্য একজনও সংসদে নেই। 


[তিনি বেশচে থাকলে এতাঁদনে হয়ত 
"নয়কারণ মারীত” নিয়ে লোকসভা 
উত্তাল হয়ে উঠত । 

মারতে কর্তৃপক্ষ খুব ভাল করেই 
জানেন যে, ঝড় আসম । তাই তায়া 
প্রথম টোপ দিয়েছেন সংসদ সদস্য 
দের। এবারে দেখা যাক কি ধয়নের 
টোপ দেয়া হয়েছে? এবং তা কতটা 
কার্যকরী ? 

প্রথম দফায় , যে গাড়িগুলি 
বাজারে ছাড়া হবে সেগযাল পৃরোপনার 
জাপানের “সুজুনক” গাঁড়। এদেশে 
আসবে খোলা অবস্থায় । যাকে সর- 
কারণ পরিভাষায় বলা হয়েছে “কমীপ্লট 
নক ডাউন” । এখানকার মারূতি 
কারখানায় সমন্ত যন্ত্রপাতি জোড়া 
দিয়ে “সুজুকি’” গাড়ির নাম বদলে 
হবে “মাউলি” অথাৎ মারীত উদ্যোগ 
1লামটেডের সধাক্ষপ্ত নম মাউলি। 
কতৃপক্ষ বলেছেন যে, প্রথম দফায় 
তারা দশ হাঙ্জায় গাড়ি আনবেন। 
এগুলি হবে ডিলাকস মডেল এবং এই 
গাড় জনসাধারণের মধ্যে বষ্টন করা 


হবে সংসদ সদস্যদের চাহিদা মেটাবার, 


পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়ে । 


তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় 
সরকায় প্রথমেই মূখ বদ্ধ করতে চাই- 
ছেন সংসদ সদস্যদের । কেননা 
সংসদে ঝড় তুললে তুলবেন তো সংসদ 
সদসারাই । তাই আগে তাদেয় সাম- 
লানো দরকার । জানা গেছে যে, 
লোকসভা এবং রাজ্যসভা সচিবালয়ের 
মাধ্যমে লোকসভা সদস্যরা নাকি 
গাঁড় পাবার দাবি জানিয়েছেন পদা- 
কার বলে । 

"মান্নত যে কি করবে তা এখন 
গ্রচ্ডভাবে ধোঁয়াটে । কর্তৃপক্ষের 
কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন 
না যে কবে নাগাদ তাঁরা আগ্রম 





বে 


আমানতকারশদেরর গাঁড় সরবরাহ 


করতে পারবেন। কতৃপক্ষ সমন্্রে 
প্রকাশ ১১৮৪-৮৫ সালে স্বদেশে 
নামত মারুতি গাঁড়র সংখ্যা হবে 
কুঁড়ি হাজার, পরের বছর তা বেড়ে 
হবে চল্লিশ হাজার এবং পরবতী” 
তৃতীয় (৮৬-৮৭ ) আর্থক বছরে 
তা বেড়ে হবে প'য়তাল্লিশ হাজার। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তিন বছর 
মারুত'র দেশণ উৎপাদনের সব গাড় 
দিয়েও আঁগ্রম আমানতকারগদের 
সকলকে গাড় সরবরাহ করা সম্ভব 
হবে না । যদিও একথা ঠিক যে উৎ- 
পাদিত সব গাড়িই বাজারে ছাড়ার 


প্রাতশ্রীত কোন গাঁড় নির্মাতা সংস্থাই 
জোর 'দিয়ে বলতে পারেনা । মায়ৃতি 
তো সেদিনের শিশু । 


আঁত 'নিভরষোগ্য সতে প্রকাশ 
যে; চলতি আর্ক বছরের শেষ 
নাগাদ নাক দেশের চারটি বড় শহরে 
কিছ. কমবেশি দ:’শোর মত বিদেশী 
মারীত গাড়ি ছাড়া হবে। এই শহর 
চারটি হল কলকাতা, দিল্ল; বোদ্বাই 
ও ম'দ্রাজজ । কিছুদিন আগে কল- 
কাতার সেণ্টপলস ক্যাথিডঢাল প্রাঙ্গণে 
সজুকি গাঁড় নাম বদলে মারৃতি 
নাম নিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে । মুখ৷- 
মন্তী জ্যোতি বস, মুখ্যসচিব সেই 
গাড়তে চেপেছেন। মুখ্যসাঁচব 
বলেছেন রাজ্য সরকার এই গাঁড় 
কিনবেন । 

এথন' যে প্রশ্নটা সর্ধাধক 
আলোচিত তা হল এই যে, মারাত 
যে গাঁড় বাজারে ছাড়বে তার দাম 


কত হবে ? কবে নাগাদ আবেদনকারপ- 
দের গাঁড় দেয়া হবে? প্রথম লটের 
বিদেশশ গাঁড় কার ভাগ্যে জুটবে ? 
ইত্যাদি । 

যদিও সরকার থেকে ইতিপূর্বে 
বলা হয়েছিল যে সাতচল্লিশ হাজ্বার 
টাকার মধ্যে মারূতি গাড়র দাম 
নাদণ্ট করা হবে। কিন্তু এখন দেখা 
যাচ্ছে কোন মতেই তা হবার নয়। 
মনে হচ্হে বিভিন্ন খাতে খরচ বাদ্ধ 


দেখিয়ে গাঁড়র দাম গিয়ে দাঁড়াবে 
কিছু কম বোঁশ ষাট হাজার টাকায় ৷ 


ঘোষিত মূল্যে সরকার যদি গাঁড় 


দিতে না পারেন সেটা হল চরম সর- 
কারণ ব্যর্থতা । যারা অগ্রিম টাকা 


দিয়ে রেখেছেন তাঁদের কিছুই করার 
নেই। তাঁরা এখন মারুতি কর্তৃ- 
পক্ষের হাতের পুতুল - ছাড়া আর 
কিছুই নন । যে যাই বলুক না কেন 
এক শ্রেণীর সমালোচক 'কিম্তু ইতি- 
মধ্যেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন 
যে সরকারী কোষাগারে টাকা তুলতে 
মারাতি নামক এই অভিনব ফাঁদ 
ইন্দিরা সবকারের একাঁট নতুন স্টান্ট | 

এখন দেখার অপেক্ষা কবে মারতে 
বাজারে বের হবে এবং জাপানের গাঁড় 
যা মারুতি নাম নিয়ে বাজারে বের 
হবে তা কোন কোন সংসদ সদস্য 
কিনলেন। - 


দর্পণ ।॥ ২০শে জানয়ারী। ১৯৮৪ 


[রাজ্যপাল এখন 


খোলাখ.লি ই-ক’গ্রেসের 
খিদমদগারী করছেন 


নয়াঁদন্লীর এক দোনিক পত্রিকায় 
প্রকাশ যে গাঁড়শার রাজ্যপাল শ্রীব এন 
পান্ডে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না 
যে তান এই সৌঁদনও উত্তর প্রদেশের 
ই-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন । 
সেজন্য একজন ‘সাচ্চা’ দলীয় কম 
হিসাবে তান ওঁড়শায় প্রধানমন্তণর 
বিশ দফা কর্মসচাঁ রপায়ণে ওখান- 
কার মখ্যমণ্ত্রার ব্যর্থতায় স্বভাবতই 
[বিচলিত হয়েছেন । 


সেজন্য তান সরকার? রাঁতি-' 
নশাতর শত্খলে নিজেকে বন্দী করে 
না রেখে সোজাস্থাজ ময়দানে নেমে 
গেছেন। বিভিন এলাকায় ঘুরে ঘুরে 
এসম্পকে" তিনি খোঁজ খবর নিচ্ছেন 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই কাজের 
নির্দেশ দিচ্ছেন যখনই সরকারের 
তরফ থেকে. দাঁঘসত্রতা নজরে 
পড়ছে । 


ম্রীপাচ্ডের এমন আচরণ বিরোধী 
দলের কাছে ভাল রকমের মুখরোচক 
খোরাক হয়েছে তো বটেই প্রয়ং মৃখ্য- 
মন্ত্রী প্রীজে বি পটুনায়কও আর চুপ- 
চাপ থাকতে পারছেন না। তাঁর 
মন্বিসভার কয়েকজন সদস্য ঘরোয়া- 
ভাবে এতে যথেন্ট বিরন্তি প্রকাণ 
করেছেন। তাঁরা মনে করেন এভাবে 
রাজ্যপাল মন্বিসভার স্বাধিকারে 
হস্তক্ষেপ করে একটি অধ্বন্তিকর 
পাঁরান্ছীতর সৃষ্ট করছেন । এরা 
মনে করেন যে রাজ্যপাল প্রকাশ্যে 
প্রশাসনের ব্যাপারে মাথা গলানোতে 
সরকার কাজে শৃহ্খলা রক্ষা করা 
মুস্কল হতে 'পারে। মম্লিসভার 
সদস্যদের কোন মধষদা থাকছেনা। 
যাঁদও আইনত ও কাধ্ত তাদেরই 
দায়িত্ব পালন করতে হয়। 


দিল্লীর সরকার মহলের সংবাদে 
জানা যায় যে শ্রীপান্ডে বেশ করেকাদন 
রাজ্ধানতে অবস্থান করে খোদ 
প্রধানমণ্তীর কাছে একটি গোপন 
[রপোর্ট দিয়েছেন যাতে পষ্রনায়ক 
মান্মসভার ২০ দফা কর্মসুচী 
রূপায়ণে কি ধরণের বুট হয়েছে 
তার তথ্য আছে। তিনি নাঁক দাবী 
করেছেন যে অন্যের কথায় নয়, নিজে 
সরেজামনে তদন্ত করে তবেই তান 
রিপোর্ট রচনা করেছেন। 


িপোর রচনায় শ্রীপান্ডে এমন 
গোপনীয়তা অবলম্বন করেন যে 
রাজ্য সরকারের একজন উচ্চপদম্থ 
অফিসারকে এ সম্পকে খেজখবর 
নেওয়ার জন্য শ্রীপটুনায়ক দিল্লী 
পাঠিয়েছিলেন । কম্তু প্রধানমন্ত্রশর 
কাছে রিপোর্ট'টি পেশছানোর পর 
তান সব জানতে পারেন। 


শ্রীপান্ডে নাকি প্রধানমন্ত্রীকে 
জানিয়েছেন যে বিরেধীপক্ষ থেকে 
পট্রটনায়কের দুনণত ও বিশ দফা 
কম্মসূচপ রূপায়ণের ভুটি বিচ্যাতির 
আভযোগ কতকগাল ক্ষেত্রে সত্য যা 
তান নিজে অনংসপ্ধান করে 
জেনেছেন । কেবল মীষ্ব্রসভার সদ- 
স্যই নয়। কয়েকজন এম এল এ-র 
কাষ'কলাপ নিয়েও শ্রীপান্ডে কঠোর 
সমালোচনা করেছেন িপোরে। 
মাম্টমেয় কয়েকজন আফসার একমান্র 
উপকৃত হয়েছেন বিশদফা কমলচ 
কার্যকরী করায় ফলে। 
মনে করেন এতে ই-কংগ্রেসের 
ভাবমার্ত ম্লান হতে চলেছে। 
সেজন্য খাঁটি ই-কংগ্রেসীর কর্তব্য 
হিসাবে তান সারা রাজা পারিক্লমা 
করেছেন । সভায় সভায় বন্তুতা 
দিয়েছেন । কম'সগীি সম্পকে 
লোকের মনে আগ্রহ বাড়িয়েছেন। 

রাজ্যপালের পদ বরাবরই নিক 
রাহে অবাঞ্ছত অথবা বিতকি“ত 
অথচ অনুগত কংগ্রেসপীদের দিয়ে 
পূরণ করা হয়ে আসছে। ক্রমশই 
সাঁভাঁলয়ান অথবা অবসায় প্রাপ্ত 
দামারক আঁফসার়দের রাজ্যপাল 
নিয়োগের রেওয়াজ কমে আসছে। 
এবং এসব কংগ্রেস রাজনৈতিক 
নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের [নদেশে 
বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ভাগ নিয়ন্ত্রণ 
কয়ে এসেছেন। এই পণ্ধাততে এ 


- পযন্ত একমান্ত সিকিম ছাড়া ভারতে 


প্রায় প্রত য্নাজ্যে কোন না কোন সময় 
রাষ্ট্রপাঁতির শাসন চাল? হয়েছে এবং 
রাজ্যপালেয়া শাসন করেছেন । মোট 
৪২ বার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা 
হয়ে ছে। তবে এতদিন 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ 
হত গোপনে । যতই দিন ষাছে সেই 
গোপনীয়তা অথবা শালগনতা বজায় 
রাখা - আর চলছে না। আগে নির" 
পেক্ষতার একটা সুযোগ ছিল। 'বদ্তু 
সেই আবরণ আর থাকছে না। দল- 
নেত্রীর প্রতি প্রকাশ্যে আন;গ্রতয 
দেখাতে হচ্ছে । 


কয়েকদিন আগে পশ্চিমবন্ছের 
রাজ্যপাল শ্রীআঁজত শম! এরকমের 
অশালীন আচরণের পরিচয় দিলেন 
কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে উপাচার্য 
নিবণচন নিয়ে । নিজে যে সিনেটের 
সভাপতি তাকে উপেক্ষা করে মাম" 
সভার পরামর্শ অগ্রাহ্য ত করলেনই 
উপরন্তু সবরকম রীতিনীতি বিসজ্জর'ন 


দিয়ে প্রকাশ্যে সংবাদপন্লের রিপোর্ট” 
রের কাছে 'ববৃত দি"চ্ছন 


নিজের সরকারের বিরুদ্ধে ।  এতবুড় 
অনুগত ই-কংগ্রস কম? ক'ঞ্রন 
আছেন? 


শ্ৰীপাষ্ডে” 





(ছয় HU 


বাঙল।ছেশের বাজপন্ডীর। 


তয় পচ্ঠার পর 


বিশেষতঃ শ্রমিকদেয়কে। বহুধা বিভন্ত 
করে এবং করার চেষ্টা আবিরত রাখে 


সে কথা লৌনন তীঁ ‘সাম্রাজ্যবাদ’ . 


নামক বিখ্যাত গ্রন্থে খুব ভালোভাবেই 
দোঁখয়েছেন । 


আমাদের দেশও এদিক দিয়ে 
কোন ব্যাতক্ষম নয়! তাই ' এখানেও 
বুজোয়া- রাজনোতিক দলগৃলি মেহ- 
নাতি জনগণকে বিভন্ত, করা এবং 
তাঁদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক প্রমো 
জনে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শ্রীমক 
ও কৃষকদের এবং অপরাপর মেহনাঁত- 
দের সংগঠন গড়ে তোলে। এই 
সংগঠনগুঁলকে স্বাভাবিকভাবে তারা 
বৃজোঁয়া নগাঁত ও পদ্ধাতি অনুযায়পই 
পাঁরচালনা করে । 

বাঙলাদেশের বামপন্থীদের দ্বারা 


- পরিচালিত কিছু কিছু কৃষক সংগ- 


ঠনের আঁস্তত্ব এখন রয়েছে। তবে 
শ্রীমকদের মধ্যে তুলনায় এদের কাজ 
সামান্য বেশী । এদের দ্বারা পাঁর- 
চালিত এই সব সংগঠনের সঙ্গে 
[চাছত প্রাতীক্রিয়াশপল ও প্রাতীবিপ্রবা 
বুজোরমাদেয দ্বারা পারচালিত গণসং- 
গঠন ও শ্রেণসংগঠনের কোন গুণগত 
- পার্থক্য নেই। পার্থক্য বাভম ক্ষেত্ৰে 
যা দেখা যায় সেটা সবাঁংশে পরিমাণ- 
গত ৷ অথধি বুজের়ারা যে সব কাজ 
অনেক বেশ’ উলঙ্ক ও খোলাখুলি- 
ভাবে করে সেই সব কাজই এরা করে 
থাকে কিছুটা ঢাকা দিয়ে এবং অনেক 
ক্ষেত্রে গোপনীয়তার মাধ্যমে । 

এই সব কাজের মধ্যে বুজোয়া- 
সুলভ জাতীয়তাবাদসহ নানা ধরনের 
বিশখ্খল চিন্তাভাবনা শ্রামক কৃষকদের 
মধ্যে প্রচার করা এবং বিশুদ্ধ অর্থ 
নীতিবাদ আন্দোলনের মুধ্যে সাংগ- 
ঠানক কাষকলাপকে আবদ্ধ যেখে 
সুবিধাবাদকে প্রশ্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টাই 
প্রধান । | 

বামপন্থীদের হাতে শ্রেণণ সংগ্রা- 
মের এই পাঁরণাতর ফলে প্রকৃত শ্রেণণ- 
সংগ্রাম যেমন তাঁদের নেতৃত্বে সংগঠিত 
হয় না, তেমাঁন বুজেয়া শ্রেণীর নানা 
ধরনের সংকট তাঁদের মাধ্যমেই মেহ- 
নাঁত জনগণের মধ্যে প্রাতফালিত হয়। 
এইভাবে শ্রামক কৃষকদেরকে বুজোঁয়া 
শ্রেণীর রাজনোতিক, অর্থনোতিক এবং 
সাংস্কতিক প্রভাবের অধীন রেখেই 
“বামপন্থীরা” প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে 


সাম্রাঞ্জাবাদী শোষক শাসকদেরকে 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সহায়তা 
করেন। 


বারো 


" ধ্ত কিছু সংখ্যক বুজোয়া 
অন্তর্গত হলেও এই মহলে অন্য ষারা 
সোচ্চার হয়ে বিচরণ করে তারা হলো 
লাংবাদ্কতা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


শিক্ষকতা, ডান্তারী, ওকালতি, ইন- 





টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এ দেশীয় এবং - 


প্রগাতশীল ব্যাস্ত বামপন্থী! মহলের 


ডোণ্টিং ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযস্ত 
কিছ: সংখ্যক দলছুট রাজনৈতিক 
লম্পট, এবং শো বিজনেসে অভ্যন্ত এক 
ধরনের ছাত্র নেতা। 

এই ধরনেয় বামপন্থীদের আসল 
রাজনোতিক ভুমিকা জনগণের কাছে 
দিনাদন স্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা 
বামপন্হণ হিসেবে বাংলাদেশে এখনো 
নায় । তাই এদের ক্ষাতিকর প্রভাব 
কমে এলেও এখনো তা পুরোপুরি 
নিশ্চিহ্ন হয় নি। 

তবে বাংলাদেশের .বুজোরা শ্রেণী 

এখন যে সাধারণ সংকটের মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে বাম ও দাক্ষণ- 
পম্হণ নামে পাঁরাঁচিত রাজনৈতিক দল 
ও গ্রুপগ্ীলি এখন ধ্বংস প্রাপ্ত ও 
নিশি হওয়ার পথে। সেজন্য 
বুজোঁয়া শ্রেণী থেকে কোন কার্যকর 
নেতৃত্বই আঙ্গ বাংলাদেশে সম্ভব হচ্ছে 
না, এমন কোন বুজোয়া শন্তির চিহ্ন 
দেখা যাচ্ছে না যার পক্ষে সম্ভব পূর্বের 
মতো জনগণকে নিজেদের শ্রেণণ 
স্বার্থে সংগঠিত ও পাঁরচালনা করা ৷ 
এবং ঠিক একারণেই পুরাতন কায়দায় 
শাসন চালানো . হয়ে পড়ছে তাদের 


* পক্ষে উত্তরোত্তর কাঁঠন ও দুঃসাধ্য ! 


এই পারন্থিতিতে বাংলাদেশে 


- বিপ্লবী শান্তি ও মাকসবাদ-লোনিন- 


বাদের উপর প্রাতচ্ঠিত কাঁমউীনিস্ট 
পার্টির বিকাশ এতিহাসকভাবে হয়ে 
পড়েছে অনিবার্য । কিন্তু এ্রীতহা- 
সিকভাবে আঁনবার্ধ হলেও এই 


* বিকাশকে বাধাপ্রদান ও নিবারণ করার 


উদ্দেশ্যে সামাজ্যবাদ ও দেশশয় 
প্রাতীক্িয্লা নানা কৌশল অবলম্বন 
করছে। এই কৌশলের, অন্যতম 
হলো পেট বুজেয্না শ্রেণী থেকে 
উদ্ভূত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী তরুণ 
ও যুবকদেরকে সাঁত্যকার বিপ্লবী পথ 
থেকে সারম়ে রাখা ও তাদেরকে বিপথ- 
গামী করা । 


কমিউনিস্ট নামে কাথিত গ্রপ ও . 
দলগলর দীঘ্কালশীন অ-কমিউানিস্ট- 
সুলভ কাষকপাপ এবং তাদের 
নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রামের বারংবার 
ব্থতার ফলে প্রগাঁতশ'ল ছাল; 
বৃদ্ধজীবী ও জনগণের মধ্যে এক 
নিদাযূণ হতাশা সত্তর দশকের 
বাংঙলাদেশে যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে 
ছিলো । এবং এখনো সেই হতাশা 
বিরাজ করছে । ফলে কমিউানস্ট 
আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে সাধারণ- 
ভাবে শ্বীকৃত কোন শান্ত এখন না 
থাকলেও সেই ধন্পনের একটি শান্তর 
[বিকাশ যাতে হয় সেই চিন্তা পেট 


, বুজোঁয়া প্রগ্গাতশীল ব্াক্ধজীব? 
প্রান্তন কামউানস্ট এবং অসংগ- ' 


* সাধারণ সংকটের বিস্তৃত 
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Badruddin 
Umar : Imperialism and 
General Crisis of the 
Bourgeoisie in Bangladesh, 
প্রকাশক, কবির থান, নওরেঙ্গ কিতা- 
বিল্ঞ।ন, নিউ মাকে, ঢাকা। 


মহলে, বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে, 
কিছুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। 
অপর দিকে এই চিন্তা যাতে 


মাক্সবাদ-লোনিনবাদের উপর টে. 


ভাবে প্রাতাষ্ঠত একটি ক স্ট 
পাটির বিকাশে সহায়ক হতে না 
পারে তায় জন্য বামপন্থী নামে 
পারচিত এই বুদ্ধিজণবশী মহলে 
সাম্রাজ্যবাদ; সামারক ও বেসামরিক 
গোয়েম্দা বিভাগ এবং দেশীয় 
প্রাতাক্রয়ার এজেন্টরা এখন রণীতমতো 
সাকুয় । কিভাবে এই প্রাতিবিপ্রবণরা 


'একাজ্স করছে সেটা এবার দেখা 


দরকার । ‘ 


তেরো 


ঢাকা এবং বাঙলাদেশেয় অন্যান্য 
শহরাণ্ডল ও শিক্ষা কেন্ছগৃংলিতে ছাৱ 
বাদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী আকাক্ষার 
বশবতশ হয়ে নানা ধরনের অধ্যয়ন 
গ্রুপ ধা স্টাডি গ্রুপ গঠন করে 
মাকসবাদ'লোননবাদের চর্চা করার 
চেষ্টা করুছে। কোন একাট নিদিষ্ট 
বিপ্লবী কমিউনিস্ট কেন্দ্রের সাথে এই 
গ্রুপগ্যালর কোন.সাংগঠাঁনক সম্পক 
নেই। বিদামান কমিউনিস্ট পার্টি 
ও গ্রুপগ্লির প্রতি অনাস্থা এবং 
তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে নোতি- 
বাচক ধারণার ফলে এই ধরনের 
বুদ্ধিজীবাঁদের। প্রধানতঃ ছাত্রদের, 
দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত এই অধ্যয়ন 
গ্রপগলি মাকসবাদ-লোননবাদ 
অধ্যয়ন করে বিপ্লব আন্দোলন কি 
প্রকারে নোতুনভাবে সংগঠিত করা 
যায় সেই চিন্তা-ভাবনা করছে । এদের 
মধ্যে অধিকাংশই সংউদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হলেও এদেরকে সাঁতাকার বিপ্লব 
সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে রাখার 
জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে তার মূল 
কৌশল হলো 'এমন এক চিন্তাভাবনা 
এদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে 
এই গ্রুপগৃলি নিজেদেরকে স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ বিপ্লবধ গ্রুপ হিসেবে ধরে 
নিয়ে প্রত্যেক গ্রপই এক একটি 


নোতুন কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রুবিদ্দু 
হিসেবে নিজেদেরকে মনে করে; 
যাতে এগুলি সম্মিলিতভাবে 


কোন কামউনিস্ট পার্টির সাং- 
গঠাঁনক কাঠামোর অন্তর্গত হতে 
না পারে। অথ তত্বচচ্চশকারী 
এই গ্রুপগহীলর মধ্যে এমন চিন্তার 
অনঃপ্রবেশ সুকৌশলে ঘটানো হচ্ছে 
যার ফলে বাগুলাদেশের এই বুগ্ধি- 
সব তরুণ ও যুবকদের সমন্বয়ে 
কোন একক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে 
উঠতে না পারে এবং এই ধরনের 
সম্ভাব্য বিপ্লবী কমশরা বহধাবিভন্ত 
হয়েই একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টির 
অনপাস্িতির কথা ভেবে সক্রিয় কোন 
কমিউনিস্ট সংগঠনের সংস্পর্শ এঁড়য়ে 
চলে ও তার থেকে দরে থাকে । 


এই সব অধ্যয়ন গ্রুপের অণভুস্তি 
ছাল্লবূদ্ধিজীবীরা এই বিচ্ছিম অন্তি- 
ত্বের জন্য কোন বাষ্ভব আন্দোলন ও 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে না। তত্ত- 
চচরি মধোই এদের কাজকর্ম সঈমাবন্ধ 
থাকে । নিজেদের 'এই অবস্থানের 


জন্য তারা অনেকেই আবার মনে করে 
যে, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব নিমাণের জন্য 
বাস্তব সংগ্রাম এবং সন্ষিম্ন বিপ্লব 
সংগঠনের কোন প্রয়োজন নেই ৷ তার 
জন্য তাদের অধ্যয়ন গ্রুপের তত্ব" 
চচছি যথেণ্ট । ও 

এই ধরনের চিন্তাভাবনার পারিণাতি 
এই দাঁড়ায় যে ছাল্লেরা ছাত্র অবস্থায় 
কিছুকাল মাক“সবাদ-লোনিনবাদ চচ 
করলেও শশগ্রই তাদের ছাত্র জীবন 
শেষ হয় এবং তার পর তারা বিদেশে 
উচ্চ শিক্ষার জন্য যায় অথবা জপীবি- 
কার সম্ধানে চকরণ ও ব্যবসাতে 
নিযুন্ত হয়ে পুরোপুরি বুজোয়া 
চিন্তাভাবনার মধো নিমাঁজ্জত হয়ে 
পড়ে। বান্তব কাজ থেকে বিচ্ছিশ্ন 
হয়ে তত্বচচ করতে নিষুস্ত হলে পেটি 
বুজে শ্রেণী থেকে আগত বৃদ্ধি" 
জশবীদের যে সব বিচ্যা ও পদ- 
স্খলন হওয়া স্বাভাবক সেগুিই 
এদের ক্ষেত্রে ঘটে এবং শেষ পযন্ত 
নানা বিদ্রাম্তকর চিন্তাভাবনা ও 
স্থবিধাবাদশ কায“কলাপের মধ্যেই এই 
ধরনেয় অধ্যয়ন গ্রপের মাক'সবাদ 
চচাঁর একটা পরিণতি ঘটে । 

পেটি বুজোনা শ্রেণীভ্ত শিক্ষিত 
তরুণ ও য্‌বকরা যাতে সঠিকভাবে 
ও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কমিউনিস্ট 
সংগ্রামের ও সংগঠনের সাথে সম্পকিতি 
হতে না পারে তার জন্য এই অধ্যয়ন 


গ্রপগুলির মধ্যে উপরোস্ত বিভন্ন 


ধরনের এজেন্টরা চেষ্টা চালায় এবং 
অধ্যয়ন গ্রুপগলির খুব অতপ সংখ্যক 
হলেও প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে 
কাজ করে। অধ্যয়ন গ্রুপগ্ালর 
এই সদস্যদের মাধ্যমেই তারা সঠিক 
মাকপিবাদী-লোনিনবাদ কমিউনিস্ট 
পার্টির অন্বপাশ্থিতি ইত্যাদির বিষয়ে 
এমনভাবে প্রচায় করে যাতে কামিউ- 
“নিষ্ট পার্টির আগ্তত্ব চিরকালের জন্য 
অসম্ভব ব্যাপার হিসেবেই এদেয় কাছে 
মনে হয়। প্রান্তন কমিউনিস্ট ও 
বিপ্রবীদের নানা প্রাতবিপ্রবণ কর কাম্ড 
এবং কমিউীনস্ট পাট ও পরে বিহুধা 
বিভঙ্ক পাট'গুলির মানা ব্যর্থতার 


ইতিহাসকে পুজি করে এরা এমনভাবে 


প্রচারণা, চালায় যাতে একট সঠিক 
কামউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতি 
একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত্যেই এই 


পো ব্বজেয়া তয়ূণ বযাদ্ধজবদের . 


মনে শিকড় গেড়ে থাকে । 


এই ধরনের চিন্তা মনের মধ্যে 
[শিকড় গেড়ে থাকলে কার লাভ হয় 
সেটা বোঝার অসুবিধা নেই । লাভ 
তাদেরই হয় যারা বর্তমান সমাজ্ঞ ও 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাঁরচালক, নিয়ামক ও 
ফলভোগকার । এর ফলে ক্ষতি 
কার হয় সেটাও সহজবোধ্য । ক্ষতি 
হয় শ্রমিক সহ সব ধরনের মেহনাঁত 


*. জনগণের যাঁদের জন্য বিপ্লব জর্‌রণ- 
ভাবে প্রয়োজন এবং বিপ্লবকে সংগঠিত, 


ও সফল করার জন্য প্রয়োজন মাকসি- 
বাদ-লেনিনবাদের ওপর দৃঢ়ভাবে 
প্রাতষ্ঠিত একটি শান্তশালগ কমিউনিস্ট 
পাটি । 


সাগ্রাজ্যবাদশ ও এ দেশধয় প্রত- 


স্ব 


~~ 


দর্পণ || ২০শে জানুয়ারী, ১৯। 


ক্রিয়ার শান্তগুলি বিপ্লবী শান্তসমূহ 
বিপথগামী করার জন্য শুধ: গে 
বুজেয়া ছা বাাদ্ধজীবাঁদের 
এইভাবে কাজ করে না, তারা % 
শ্রমিকদের মধ্যেও এইভাবে ভা 
ধরায়ঃ তাঁদের প্রকৃত এঁক্য যা 
গঠিত না হয় তার জন্য চেষ্টা ব 
এবং তাঁদের মধো 'দ্রন্ম দান ব 
সুপারাঁচিত সবিধাবাদের । এর ত 
তারা ব্যাপক গ্রামাণলে গড়ে তে 
নানা ধরনের সমবায় এবং কলক 
খানায় শ্রামকদের ট্রেড ইউনি 
নেতৃত্বের মধ্যে অন.প্রবেশ করে শ্রা 
আন্দোলনে নানা বিচযাতি ঘটায় 
তাকে বহুধাবভন্ত করে। 
চৌন্দ 

বাঙলাদেশের মতো দেশে বিঃ 
সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ৫ 
বুজোঁয়া বৃদ্ধিজীবপদের ভূমিকা ' 
গুরদ্বপর্ণ। এই পেটি বুজে 
শ্রেণী দুনিয়ার প্রত্যেক দে 
সাধারণভাবে সুবিধাবাদশ চরিলে 


তবে বিশেষ অবন্থায় এরা বপন 
পক্ষেও কাজ করে থাকে । শ 


তাই নয়, অন:দ্নুত দেশে, যেৎ 


বিপুল আধকাংশ শ্রমজীবণ মা; 
আশাক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছ 
সেখানে এই শ্রেণী থেকে উদ 
বাঁদ্ধজীবাদেক্কে একেবারে বাদ 1 
কোন বিপ্লবী সংগ্রামই সংগঠিত । 
পারে না। কারণ এই ধরনের 0 
এই বাদ্ধিজীবপদের মাধ্যমেই বি 
তত্ত্ব ও বিপ্লবী শিক্ষা, মাকস: 
লোননবাদের শিক্ষা, মেহনতি ॥ 
গণের মধো প্রচারিত ও বন্ভ:ত 
থাকে। 


আমাদের দেশও এদিক 1 
ব)াতক্রম নয় । বাঙলাদেশেয় : 
শ্ৰেণাঁভৃন্ত বা পেটবুজেয়া 
ব্যাদ্ধজীবীরা সাধারণতঃ উৎকটও 
স্াবধাবাদ এবং এদের চিকন সা 
বাদজনিত নানা বিচ্যতিতে পার 
সেজন্য এই শ্রেণণভূত্ত ,বদ্ধিজশব' 
ছারা এই সমাজের অনেক ক্ষত স 
হচ্ছে । কিন্তু একথাও অনম্ব+ 
যে, এইসব সত্বেও এই শ্রেণর ত 
আগত 'বিলব* ব্যাম্ধন্দীবপরা এ! 
বিপ্লবী সংগ্রামেও অপাঁরহাধ*। 

এদের এই গুরুত্বের বিষ 
দিকে খেয়াল রেখেই সাম্সাজজ্যবাদ 
দেশীয় প্রতিক্রিয়ার শত্তিগালি। 
বৃজ্জোয়া ছাত্র বুগ্ধিজবশদেরকে 1৭ 
বের পথ থেকে সরিয়ে রাখায় অ 
কৌশল অবলম্বন করছে। এটা 
বাষ্ভব এবং আভজ্ঞতালখ্ধ সত্য 1 1 
সেই সাথে আরও" সত্য এই যে, ৷ 
বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্ভূত ছান ব 
জাীবণদেরকে বিপ্লব পথে টেনে 
আসা এবং টেনে রাথা বাওলাদে 
বি্লবা সংগ্রামের একটি অত্যাবশ 
অঙ্গ । কমিউনিস্ট পাটি" এবং 
সংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনগৃলির 


, এদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিপ্লবের ' 


ল্যের একাঁট অপরিহার্য শত 
শেষাংশ ৭ম পন্ঠায় 


॥ ২০শে জানুয্লারী, ১৯৮৪ 





 বন্দ্যোপাধায় 


মানুষই স্বপ্ন দেখে । কিন্তু তা 
। বান্ভব কখনই নয় । বাষ্তব- 
চলচ্চিন্কার মৃণাল সেন, যান 
€ মানুষের জদবন সংগ্রাম, থেটে 
য়া জন মজংরের রাজ রোজগা- 
লড়াই, অস্তিত্বের সংকট, রাঞ্র- 


বাতাবরণ, সাধারণ জাঁবনে 
ণ বণনা ইত্য।?দকে ছবির বিষয় 
জনগণের সপক্ষে চললাচ্চন্্র নিমণি 
ছন, আঙ্গ ব।স্তবের দিক থেকে 
'ফাঁরয়ে ত নি ভাব-ঁবহবল স্বপ্নের 
তে প্রবেশ করলেন। এটা অপ্রত্যা- 
; রঁতমত আঘাত দেয় । 
ভাবালু হ্প্নের মায়াময় জগতে 
স্টিক সত্যাজৎ বিহার করতে 
বাসেন, সেজন্য 'তাঁন নাশ্দানক 
পরে এই ভাবজগৎকেই পায় 
টয়ে তুলতে চেয়েছেন বার বায় 
বং এ ব্যপারে তিনি পারদ্তাও 
জন করেছেন কম নয়। কিন্ত 
পালের এ জগতে পদক্ষেপ এই 
। তাই দোঁখ কিছ? আড়ষ্টতা, 
কাচের বিহ্্পতা। সৌম্দষ দর্শনে 
প্রদর্শনে ভ্যাট এবং রসসণ্যারে 
মাতবোধের অভাব। তবে 


আগের ছ্বিগহীলতে যেখানে 
বতা ও রাজন”তি প্রেক্ষাপট রচনা 


ছে, সেখানেও দেখা গেছে তাঁর 
অদ্বচ্ছ ধ্যান ধারণার প্রকাশ, 


গু বিষয়ের 'বাছন্ন ঘটনার সাম- 
গা, আরোপিত নানা বন্ঞুর সমাহায় 
তাঁর ছাবগু[লিকে কখনই 'বশ্লেষণা- 
বা ইংগগতময়তায় গুরুত্ষপু্প 
য় তোলোৌন। তথাঁপ [তিনি 
লোন এতকাল রাজনোতিক বাস্তব- 


রী চলাচচনতর পাঁর়চালক হিসেবেই 
]াত। সেই পাঁরচয়কে তিনি এবার 


$Y চলে দেশের 


ম* পৃষ্ঠার পর 
ছাত্র ও বাদ্ধজণবখদের অধ্যয়ন 
যে অবন্থা উপরে বর্ণনা 
[হলো তা সত্বেও এই ধরনের 
্ধজীবশদের মধ্যেই পেটিবুজোয়া 
ণণর প্রগ্নাতশল অংশ এখন অসং- 
ঠতভাবে বর্তমান! স্কুল, কলেজ 
'বিদ্বাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এবং 
ত্র জীবনে নিজ চেষ্টায় অধায়ন 
লয়ে যাওয়া তরণ..এই- বুক্ধি- 
শুরা অন্যদের মতো নানা ধরনের 
হ্যাঁতির শিকার হয়াঁন | তাই সাঁঠক- 
বে তাদেরকে বিপ্লবী সংগ্রামের 
ক আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে তারা 
প সংগ্রাম ও বিপ্লবী পির এক 
মূল্যবান সম্পদে পরিণত হতে 
বে। এই সম্ভাবনাকে বাল্তবাপ্নিত 
[ই এই মুহূর্তে বাগলাদেশের 
বাঁ সংগ্রামের এক অতীব গুরুত্ব" 
পকরণায় কাজ। (সমাপ্ত ) 


J 


} 
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দেখার ছবি খণ্ডহ 














অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। এই 

প্রসংগে এই সেদিন বোদ্বের ফিলেরাৎ- 

সবে তিনি তার দুষ্টিভংগশ পাঁর- 

বর্তনের আভাসও দেন। তিনি.এখন 

অন্তম€ধী সোন্দ্যয সন্ধানে প্রয়াস! 

হয়েছেন । বাইরের এই আম্ঘিত্বের 

লড়াই, মিছিল, স্লোগান আর নয়, এবার 
মনের ভেতয়ে থিধাদ্ম্, সত্যান:সম্ধান, 

সৌশম্দযানুভাঁত--ইত্যাদ হবে তাঁর 

ছাঁবর [বিষয়বস্তু । তাঁর এই সাম্প্রাতক 
বাণ? বোধকাঁর “থণ্ডহর' ছবির মৃখ- 
বন্ধ ! 'কিল্তু সমস্যা এই যে সকলেই 
যাঁদ ত্বাপনল আবেশে ভাব জগতের 
সৌন্দষ" সংষ্টির প্রয়াসে ব্যন্ত হয়ে 
পড়েন, তবে এই বস্তু জগতের সমস্যা 
কষ্টাকত পারাশ্থীতিতে সাধারণ 
মানুষের কথা বলবেন কে? একথা 
বলার জন্য বিশেষ দূষ্টিভংগণ মান- 
সিকতা ও বাঁ্চ্ঠ চেতনার প্রয়োজন । 
ম্‌ণাল সেন পুরোপুরি না হলেও 

এইগৃলির কিছ; আংশিক পণ্রচয় 
অন্ততঃ বিধৃত করতে পেরেছিলেন । 

আজ তান সেগুলিকে ‘মেকি’ মনে 
করে “সত্যদুত্টা, হতে চাইছেন ! 
প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায় খাত্বক ঘটকের 
কথা-াধান আপোসহশন লড়াই 

চালিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন 

পর্যন্ত--নিষ(তিত মানুষের সপক্ষে 
কথা বলেছেন--যেখানে পরিবেশনগত 
পট ছিল--কিম্তু ছিলনা এক তিল 
ভন্ডামী 


প্রেমেশ্ত্র মিল্লের় তেলেনাপোতা 
আবি্কার অবলম্বনে মূণাল সেনের 
সাম্প্রতিকতম হিন্দি রগাীন ছবি 
থিস্ডহর? । এক ফটোগ্রাফার দুই 
বন্ধুকে নিয়ে শহর থেকে দূরে জন- 
কোলাহল মস্ত পারবেশে কিছ: স্বান্তর 
নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে এক জরাজীর্ণ 
অট্রালিকায় ঢুকে পড়ে এবং সেখানে 
মা মেয়ের জাণ' দশাগ্রন্ত এক 
সংসারের মুখোমুখি হয়ে যে অস্বান্ভ 
ও স্বপ্ন সুখের আস্বাদ পেল-_তাই 
এ' ছবির বিষয় । এ 
প্রাসাদ 


মদার 
ন্তুপে পাঁরণত। 


= উ্ধানকার একদা ধন বাসিন্দা আঙ্গ 


দারদ্যের কশাঘাতে জীণ“। মা শয্যা" 
শায়ণ রগ, পঙ্গু ও অন্ধ । যুবত 
মেয়ে যাঁমন' তার দেখাশুনা করে। 
তাকে বিয়ে করার প্রাতশ্রযাত দিয়েছিল 
নিরঞ্জন নামে একটি ছেলে। সে 
কিন্তু তা রক্ষা করেনি, বিয়ে করেছে 
অন্যন্র। এ খবর যামিনণ জানে। 
কিন্তু মায় কাছে তা প্রকাশ করোনি। 
অসুস্থ মা এখনো 'নিরঞজনের আশায় 
আছে, মৰ্মাষন্কক আঘাত 'দিয়ে লাভ 
ক? কিম্তু তাও শেষপধয'্ত ঘটল । 


তরুণ ফটোগ্রাফারকে যামিনর মা নির- 
গন মনে করে কাতর নাত জানাল 
যামিনকে বিয়ে করতে! ফটোগ্রাফার 
ভষ্ধ, যামন? বাক । পরে দুজনের 
দৃদ্টি বিনিময়, কয়েকটি রোমান্টিক 
দৃশ্য । শেষে ফটোগ্রাফার বিদায় নেবার 
আগে ষাঁমন'র দুটি ছবি তোলে। 
শহরে ফিরে নিের স্ট্াডওতে য্যাম- 
নীর ছাঁবর সামনে বসে সে ভাবে, 
ছ”্ন দেখে। আর যামিনী সেই 
ভগ্র্তূপে পারত্যন্ত হয় _মারও ভূল 
ভাঙে মর্মাজ্জক বেদনায় । অনা 
যামিনীর ভগ্রদশার সংগে অন্রণালকার 
ভগ্নস্তুপের সমীকরণ পদ ফুটেছে 
ভালই । ভপগ্ত্ব প্রাসাদে এক রমণণর 
তৈলচিন্ত দেখে ফটোগ্রাফারের চোখ 
হঠাৎ স্বপ্নময় হয়ে দেখে, আড়ম্বর 
বহুল এক অটুলিকার সোপান বেয়ে 
জ্মসাঁজ্জতা সমৃদ্ধা যামিনী নেমে 
আসছে--এই দশ্যটির প্রয়োগ চমৎ- 
কৃত করে । শেষ দৃশ্যে বিদায় লগ্নে 
ফটোগ্রাফারের ছাব তোলা আর 
অর্ধেক আড়াল করে যামনার দাঁড়য়ে 
থাকার বিস্ময় ও বেদনার মুহৃতট 
আশ্চর্য ব্যঞ্জনামহখর । ফিম্তু ভাল 
লাগেনা বন্ধুকে জলের মধ্যে ফটো- 
গ্রাফারের ঠেলে দেওয়ার রসিকতা, 
হাঁসের জলকোলির দ্যোতনা স:ম্টি, 
ফটোগ্রাফায়ের মানসক দ্বন্দ্ব বোঝাতে 
হারকেনের আলো বাড়ানো কমানো 
ইত্যাদি। বড় স্থল মনে হয়। 
ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন, যাঁমন'র স্বপ্ন 
স্রেফ স্বপ্নই থেকে যায় ভালবেশে 
বিভোর হুতে--মান্র আড়াই দিনে 
এই ভপ্নন্তপ পরিক্রমায় পাথেয় হয়ে 
ঘইল শুধু স্মৃতি--যা কখনো বেদনায় 
নীল, আনন্দানুভূতিতে সবুজ হয়ে 
ওঠে এবং তা স্বপ্নে লাল হয়ে দেখা 
দেয়। 

মৃণাল সেন তাঁর ছবিয় নাম 
রেখেছেন কিম্তু এিন্ডহর” মানে 
ভগ্নন্ভপ খোয়াব নয়। ছবির 
নামে কাব্যিকতা নেই-_একে- 
বারে গদ্য- বাস্তবনুখণ । বাস্তববাদী 
চলচ্চন্রকার এই প্রথম স্বপ্ন দেখার 
ছবি তুললেন; সেজন্যই বোধকারি 
অন্ততঃ নামটুকুতে বন্ধুর ছোঁয়া 
থেকে গেছে-পরে হয়তো এটুকুও 
থাকবে না! ছাঁবর আবহসংগণত 


মাঝে মাঝে পড়াদায়ক হয়ে ওঠে | 


নীতিশ রায়ের শিঙ্প গনদেশনা প্রশংস- 
নীয় | কে, কে, মহাঙ্রনের ক্যামেরার 


কাজ আগের মতই উন্নত। আঁভনয়ে 


অবাক করে দিয়েছেন গণতা সেন ৷ 
মায়ের বেদনা, আশা, নিরাশা আশ্চর্য‘ 
নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে। শাবানা 
আজমখর অভিনয় কৃতিত্ব যামনশ 
চারল্রকে জণবন্ত করেছে ॥ ফটোগ্রাফার 


রূপে নাসিরুদ্দিন শাহ সুআঁভনয় 
করেছেন । পদ্ধজ কাপুর, শ্রীলা 


সভাহ্ঘপার ও রাজেন তরফদারের 
অভিনয় উল্লেখের দাবণ রাখে। 


সুর্য তৃষ্ণা 

সমরেশ বসুর কাঁহন অবলম্বনে 
নামত “সয" তৃষ্ণা ছবির 'চন্রনাট্য- 
কার ও পরিচালক আশুতোষ 











অদ্ধের প্রান্তন কংগ্রেসী চেনা 
রেডডী ই-কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন 
দল গ্রড়ছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই 
তিনি ইন্দিরা গাম্ধীর সংস্পর্শ এড়িয়ে 
চলাছলেন, এমনাক বোম্বাই ও কল- 
কাতার কাগ্রেম অধিবেশনে বিশেষ 
ভাবে আমশ্রিত হয়েও যোগ দেন 
নি। 


হঠাৎ চেমা রেডডী এমন বিগড়ে 
গেলেন কেন তা নিয়ে অনেকেই 


বিস্মিত। কিল্তু চেম্বা রেডডশ জ্বানি- 
য়েছেন, ইন্দিরার- কাজকর্ম তার 


ও ভাল লাগছে না । এক লবশণকে 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি করে তাক 


[কি করে সেই কমিটির একজন সাধারণ 
সদস্য ইন্দিরা গান্ধী করলেন * সেটাই 


তার কাছে বিস্ময়ের । এতেই প্রমাণিত 


বন্দ্যোপাধ্যায় । ক্ষয়রোগে আকুন্ত 
বাংলা ছবির ভগ্রদশা আলোচ্য ছবিতে 
আরও নিদারুণ প্রত্যক্ষ করে শংাকত 
-হয়ে উঠি বাংলা ছবির ভাবষ্যং 
ভেবে । অথচ এই কাহিনশ য়েই 
একটি আকর্ষণাঁয় ছাব করার সম্ভাবনা 
ছিল । যা কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠোন 
প্রধানতঃ দুব্ল ও আগোছালো 
চন্নাট্যের জন্য । পর্রচালনাতেও 
বাদ্ধর ছাপ কোথাও পড়োন। 
ক্যামেরার কাজও আশানুরূপ নয় । 
শব্দ গ্রহণের ভরুটিও থেকে গেছে। 
কিছ; সংলাপ বোঝা যায়ান। 
সম্পাদনাতেও রয়েছে শিথিলতা । 
সংগীত পরিচালনা গতানুগাতক। 
হেমন্ত মুখাজ্জীর যেমন সুর হয়ে 
থাকে_ তেমনি সব কণ্ঠসংগশত যা 
ছাবতে কোন মান্না যোগ কষেনা । 
পূবপৃরুষের পাপের দায়ভাগ 
বহন করতে হয় উত্তরপ্রূষকে। 
সেক্ষেত্রে উত্তরপুর্ষ স্বভাবতই 
চাইতে পারে পূববপুরুষের বিচার ও 
মূল্যায়ন ও শেষে আসতে পায়ে ত্র 
ঘণা-যা অস্বাকারের প্রবণতাকে 
চিহ্িত করে । এখানে ছবিতে দেখ 
পিতা সত্য বন্দ্যোর ব্যভিচার ও বাইরে 


শিল্পা খ্যাতি ! মাতা রুমার অসহায় - 


কাতরতা ও পন্রঙ্নেহ । স্বদেশে 
প্রত্যাগতত তরুণ পুত্র দাঁপংকরের 
মানাসক দ্বচ্, প্রয়াত পিতার প্রাত 
সদ্ণেহ, পাপের উত্তরাধিকার সন্দেহে 
উত্তেজনা । কিম্তু এ সবই এমনভাবে 
পর্দায় এসেছে যার আবেদন 
থাকেনা । সাসপেদ্স বজাম্ন রাখতে 
[গিয়ে গোটা ব্যাপারটা হেণয়ালণ হয়ে 
দাঁড়ায় ! স্পষ্ট হয়না পুত্রের যথার্থ 
কি অসুখ । শুধুই বাদ মানীসক 
হয়, তবে বাঞ্ছিত মেয়েটিকে শেষপধন্ত 
জণবনের সাথণ করে শান্ত হওয়ার 
একটা যুক্ত থাকে । কিন্তু রোগ যদি 
দেহের হয়, তবে তো তাতে শান্ত 
আসেনা ৷ এটা একটা বিরাট প্রশ্ন 
হয়েই থেকে যায় শেষপর্যন্ত । যাই 
হোক রুমা গুহঠাকুরতা মায়ের চরিত্রে 
সাঁনণ্ঠ আভনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন । 
দীপঙ্কর দে মোটেই স্বচ্ছশ্দ নন। 
আরত ভ্রাসর্য কোনমতে চালিয়ে 


॥ পাত ॥। 





চেনার সঙ্গে সজীব রেনড্টী 


হয়, ইন্দিরা দলীয় নেতাদের নিয়ে 
যা ইচ্ছে করবেন, আর সবাইকে তা 
মেনে নিতে বাধা করবেন । 

কিন্তু চোত্বা রেডডা ইশ্দিরার এই 
খেয়াল থ্যাশ মানতে রাজণ নন। 
সম্প্রতি তিনি তার অন:ঃগামীদের 
নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করে স্থির 
করেছেন নতুন দল গড়ে তিনি এর 
বিরোধিতা করবেন । বিশ্বস্ত সূত্রে 








জানা গেছে এ বিষয়ে তানি ভূতপর্ব ' 


রাষ্ট্রপাতি সঞ্জব রেডডখর সঙ্গেও পরা- 
মর্শ করেছেন এবং সঞ্জীব রেডডগ 
নাক তাকে এজন্য সাধুবাদ জান- 
য়েছেন। জন্ভবত চোষা রৈডডপর 
৬৫তম জন্মদিনেই তার নতুন দলের 
জন্মলাভ হবে। | 


নিয়েছেন । সত্য বন্ব্যেপাধ্যাপ্নের মুখে 
গানের আরোপ অভিনব সন্দেহ নেই! 


ফেডোরা 


বিলি ওয়াইঞ্ডারের ছাব। তাঁর 
পারচালনা নৈপুণা অন্যান্য ছাঁবর 
মত ফেডোরা ছাবাটকেও বিশিষ্ট 
করেছে । কাহিনীর নাটকায়তার সংগে 
তাঁর সমম্ধ কল্পনা ও উপম্থাপন 
কুশলতা আশ্চর্য‘ মঘদ্বিত। গাঝো, 
ডিয়োট্রচের মত চিন্রতারকা ফেডোরার 
জীবনে উচ্ছলতা, জনপ্রিয়তা ও মর্ম" 
বেদনা চমৎকায় ম:্সিয়ানায় ফুটেছে । 
ফেডোরার মূত্যুদুশ্য দিয়ে ছাবর 
শর । তার মৃত্যু হল কেন, ফি তার 
রহস্য--তারই উম্মোচন হয়েছে 
ক্্যাশব্যাকে ।  ফেডোরা কি অনন্ত 
যৌবনা ? নইলে চল্লিশ বনহুর ধরে 
একটি নায়িকা তার গ্ল্যামার ও ক্ষমতা 
বজায় রাখে কি করে? এই প্রশ্নের 
উত্তরেই আগের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
যায়। দশকের তীব্র কোঁত্‌হল জেগে 
থাকে ছবিটির আস্তমদশ্যের পূব 
পযন্ত । উইলিয়াম হোজ্ডেন, মাথা 
কেলার, হ.ল্‌ ফেব্রার, ফুাল্সেস প্টান' 
হেগেন, মাইকেল ইয়র্ক, হেনরি ফণ্ডা 
প্রমথ শিল্পা সুন্দর অভিনয় করে- 
ছেন। ছাঁবতে নায়িকার মানাবকতার 
দিকটি িম্তু তেমন প্রকাশ পায়ান, 
যা অবশ্যই বাঞ্ছিত ছিল। 


বিগ ফ,ামিলি 


গত ৭ই জ্বানুযারী গোকি“লদনে 
মহ্কোলিয়ার কাহিন চিত্র “বিগ: 
ফ্যামাল'র বিশেষ প্রদর্শন অননষ্ঠত 
হয় । মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রদূত এইচ, ই, 
জারগাল সাইখানএর স্নানে পা্চম 
বঙ্গের ইন্ডো মক্ষোলিয়ান ফেন্ডাশপ 
সোসাইটি এই অনষ্ঠানের আয়োজন 
করেন । রাজ্য পরকারেয় শিল্প ও 
বাণিজ্য মন্ত্রী অধ্যাপক নিম'ল বঙ্গ 
সভাপাঁতর আসনে ছিলেন ॥। বিগ-- 
ফ্যামাঁল ছবিটির নিমণণে সোভিয়েত 
কারিগাঁরর সহায়তা রয়েছে । ১৯৪১ 
পালে হিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ফাসম্ত 
জার্মানী যখন রাশিয়া আক্লমণ করে 
তখন নাজ বাহিনশর নির্মম অত্যাচার, 
শেষে রুশদের প্রতিরোধ আভিষানের 
সাফল্য ছবিটির বিষয়বস্তু । 
দনার শ্রুটি নজবে পড়ে । শিজ্পণদের 
অভিনয় যথাযথ । | 


স্‌ 
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বাংলার বুণৃবুল আও রবাল। 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাম ছিল প্রভাবত"। হয়ে গেলেন 
আঙুরবালা । স্টার থিয়েটারের 
নত্যাঁশক্ষক লালত গোস্বামী তাঁকে 
মণ্ডে গান গ্রাইবার জন্য এনেছিলেন । 
সে সময়ই তিনি মেম্লোটির নতুন নাম 
দেন ‘আঙুর’ । আঙুরের মত 'মান্টি 
গলা বলেই এই নাম এবং তা সার্থক। 

গান তান অনেকের কাছেই 
[শখোছলেন ৷ ভাঙা খেয়াল, ঠ;ম্‌রি 
শিখেছলেন ওল্তাদ 'জিৎপ্রসাদের 
কাছে। খেয়াল, টপ-পা শিখোছলেন 
ওস্তাদ রামগ্রসাদ শম“ ওরফে মটর 
ওদ্ভাদের কাছে । কিন্তু গানে তাঁর 
নতুন বাঁক এনে দিয়েছিলেন কাজ 
নজরুল ইসলাম, যা তাঁকে গায়কীর 
বৈশিষ্ট্য চান্ত করেছিল । 

সংগীত আঙুপ্লবালার জাবন। 
আভিনয়ও তিনি করেছিলেন, করতে 
হয়েছিল, যা ছিল গৌণ। মান:তা- 
বাবু ও জিতেন ঘোষ গ্রাঘোফোন 
কোম্পানীর সঙ্গে যাস্ত ছিলেন। 
তারা আঙুরের গান শুনে রেকর্ড 
করার সুযোগ করে দেন! প্রথম 
রেকডণট ছিল ছায়ানট রাগে 'বাঁধনা 
তরীখান, আমার এই নদ্রীকূলে । 
উচ্টো পিঠে ছিল ‘কালা তোর তরে 


অ।নিকব।জ্।র 
৪ পণ্ঠার পর 


- বীরাসংহ । মানকবাজ্রারের লোকদের 


চাঁকৎসার় জন্যে সাব হেলথ সেপ্টার 
স্থাপনের দাবি ছিল বহুদিনের ! গত 
দুবছর আগে অবশ্য সাব হেলথ 
সেম্টায় ভবন করা হয়েছে । বাড়ীই 
শোভা পাচ্ছে । মজার কথা ডান্তার 
নেই ৷ দুচারটে ছাগল রোদ পোহায়। 
রাতে শিয়াল ঘুমোয় আর চামচিকে 
কালো কালো নোংরা ময়লা ফেলে 
যায় । ' মানিক বাজারের লোকেরা 
বাসেই কলকাতা যেতে ভালবাসে । 
তবে বি, ডি, আর ট্রেনও আছে। 
বাঁকুড়া থেকে সেহেরাবাজ্জার (বধ মান) 
ভায়া সোনামুখশ তার ভ্রমণের ক্ষেত্র । 


সোনামৃখী থেকে ট্রেন ধরে অনেকেই ০. 


শহরের দিকে পা বাড়ায় । 
মানিকবাজার গ্রামের পাশ দিয়ে 
যে খাল দ:টে গেছে তার কোনও নাম 
নেই তবে গ্রামবাসী সবাই একবাক্যে 
বলেছেন খালের ওপর সেতু তৈরী 
করা হোক । মানিকবাজার এবং 
পাথরমোড়া গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় 
ত্র তৈরী হলে সাধারণ মানুষের 
যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে । 

[তিনটি বড় বড় পুকুরে মাছ চাষ 
হয় | বাকুড়ার গ্রাম থেকেই তো 
কলকাতার 'শিয়ালদহঃ হা ওড়ার মুখরাম 
কানোরিয়া রোডের মাছের বাজারে 
দডসপোনা চালান যায়। তবে এ 
গ্রমের মাছ চাষীদের তেমন ভ্মকা 
নেই মাছের ডিমের ব্যাপারে ৷ শুনেছি 
বাঁকুড়ার গ্রামে বশ্ড়শী তৈরাঁর ক্ষুদ্র 


কদম তলায় বসে থাকি ॥ প্রথম 
রেকডণটই হিট: করল। তারপর 
থেকে তাঁর রেকর্ড করার বিরাম ছিল 
না। গ্রামোফোন কোম্পানিতে 
নজরুল ইসলাম যখন ট্রেনার হয়ে 
এলেন তখন সেখানেই নজরুলের 
সংগে আঙুরের পরিচয় ॥ গান শুনে 
নজরুল তাঁকে গান শেখাতে আগ্রহী 
হন। সেই থেকে আঙুরের কাছে 
[তিনি কাজনদা। ক গভপর নিষ্ঠা 
আয় অধ্যবসায় ছিল গান শেখার, তা 
পরবর্তী কালে আওুুরবালার় রেকর্ড“ 
সংগত শুনলেই বোকা যায় । দাপ- 
টের সংগে মন্তকন্ঠে তিনি গান কর- 
তেন। এখানকার মত গলা চেপে মাইকে 
মুখ্টেকে গাইতেন না। দরাজ ও 
সুরেলা গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ, তান দয় 
জ্ঞান তাঁর গানকে সে যুগে যে বাশ- 
ছ্টতা দিয়েছিল, তা আজকে শুনলে 
অবাক হতে হয় । এই সাঁফসাঁটকেটেড 
যুগে তাঁর অকপট স্বচ্ছন্দীবহারী 
তানকরতাঁবষন্ত গানকে কায়ও কখনো 
কখনো মনে হতে পারে ক্রুড বা 
বাট’ সুলভ--কিম্তু সেটাই যে তাঁর 
গানের গারমা, সেটা অস্বীকার করি 
[ক করে? কট সমালোচনা করার 





শিল্প বিখ্যাত । এখানকার বশ্ডশী 
সারা ভারতে যায়। ঠিক কোন 
জায়গায় বড়শধ শিঙ্প গড়ে উঠেছে 
জানতে পাঁরান। বাঁকুড়ার গ্রামে 
গানে গত বছরে এই সময়ে হা-হুতাশ 
ছিল | এবার ফসল খুব মন্দ হয়শি। 
হাহাকায় শোনা যায়নি। বোরোর 
জন্যে কেউ কেউ প্রচ্তুত হচ্ছেন। 
[ি্তার্ণ মাঠ ফাঁকা । এবজায়গায় 
ইট কাটা হবে। জামির ওপরকার 
মাটি তুলে নিচ্ছে দশবারোজন কম । 
মাঠেই লরী নেমেছে । 


কলকাতার এলগিন রোডের একটি 
প্রতিষ্ঠান কাঁটনাশক বাঁক করে। 
সেলসম্যান স্ুনপাতি ঘোষ কালো ব্যাগ 
আর একসাদা পোষ্টার; কাপড়ে লেখা 
প্রচার পন্র নিয়ে গ্রামে নাধলেন। 
কাঁটনাশক 'বাক্র সহায়তা করতে । 
দেখতে দেখতে কণ্টনাশক ও আগাাছা- 
নাশক ওষুধপন্ত বিক্রেতা সংস্থার 


সংখ্যা বাড়ছে । চাষীকে ব্াঝয়ে 
এরা জমিতে ফসলে ওষুধ ব্যবহারে 
উৎসাহ 'দিচ্ছেন। আসলে কাঁষজাত 


দ্রব্যের দাম না বাড়লে চাষীরা কি 
ভাবে ধরচ করবে অএতটাকা ? যাঁদ 
লাভ না হয় তাহলে ফালতু খরচের 
বোঝা ঘাড়ে নিতে কার আর ভালো 
লাগে । জাল কটনাশক বিক্রি ঠেকা- 
নোর জন্যে সুদুর গ্রাম গঞ্জে কে 
আর ব্যবস্থা নিচ্ছেন? গ্রামের যে 
রক্ষাকতাঁ পণ্চায়েত সদস্য, প্রধান 
জেলা পাঁরষদ সদস্য তাঁরাই উদাসান। 
এদের উদ্যসশনতা দেখলে দুঃখ হয়! 
গ্রামকে কে ভাল বাসবে ? 





Phone : 24-4232 


লোকের অভাব নেই,ণকদ্তু প্রশ্ন, সেই 
গায়কশতে গান পরিবেশনের ক্ষমতা 
আজকের কজন শিল্পী ধরেন? 
সদ্য ধয়াত ডাঃ অঞ্জল মুখোপাধ্যায় 
নিষ্ঠাভরে আঙুরবালার কাছে গান 
শিখোঁছলেন বলেই তাঁর নজরুল- 
গতিতে আঙুরবালার ছায়া কিছুটা 
নজরে পড়ে । কিশ্ত্‌ এটি একমান 
ব্যাঁতক্ম । 

সেযুগ্ে ষ্টার, মিনাভা থিয়েটারে 
বেশ কিছ? নাউকে অভিনয় করেন। 
আত্মদর্শন নাটকে তাঁর গান জনপ্রিয় 
হয় ॥। চলাচ্চমেও তন সেকালে 
অংশ গ্রহণ করেন । মুনা পুলিনে? : 
ছবিতে তাঁর সংগে ইন্দুবালা ও কমলা 
ঝারয়া ছিলেন। “ধূব' ছাবতে নারদের 
ভামকা 'নয়োছিলেন নজরুল ইসলাম 
আর ধৃুবর মার চরিঘে অংশ নেন 
আগুরবালা । বেতার নাটকেও তানি 
অভিনয় করেন । তবে সবকিছুতেই 
ছিল স(ংগধীতিক অস্তিত্ব । ১১২৮ 
সালে যখন বেতারের প্রথম প্রতিষ্ঠা 
হয় তখন উদ্বোধন দিবসের শিল্পা 
ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞানে'দুপ্রসাদ 
গোস্বামী, পঙ্কজ মল্লিক; ইন্দুবালা, 
কমলা ঝারয়া ও অ'ঙও:রবালা । 

আগুরবালা অনেক নজরুল 
গতি, না না বাংলা গান, হাম্দ সংগত 
রেকডে গেয়েছেন । “জীবন নদীর 
ওপারে’ ‘যাঁদ চির সুম্দর নাহ হবেগো? 
“হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা” কত, 
আশা করে এসেছি দুয়ারে, এতজল 
ও কাজল চোখে’ ইত্যাদি গানের 
রেকর্ড এক সময় দারুণ জনাপ্রম্ন ছিল। 
সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
তিনি জ্রীবনে প্রচুর পেয়েছেন । 
সংগীত নাটক আকাদেমী তাঁকে 
পুরস্কৃত করেছে । রবাম্দ্রভারত' 
তাঁকে সংগীতে বিশেষ সম্মান জান- 
য়েছে। কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয় দিয়েছে 
তাঁকে “ডি, লিট,’ । 

সেকালের সেই দপ্রভংগাঁতে গাওয়া 

উজ্জল গানগ্দীলর রেকর্ড আঙঞ্জ 
দুলভি। সে সব মেজাজী গানের 
রেকভ" যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা ধন্য 
হয়েছেন। যাঁরা তা শোনেননি; 
তাঁরা নামডাক শুনে প্রধীণা আঙ্গুর- 
বালার কাছে গান শুনতে আসতেন 
অশন্ত অস্ুদ্থ জেনেও । 

সম্পাঁতে [িনকন্যা- ইশ্দুবালা, 
আগুরবালা ও কমলা ঝরিয়া। 
কমলা বারিয়া আগেই গত হয়েছেন। 
এবার গেলেন অগ রবালা ! অসুষ্থ 
শরণরে ইন্দবালা আজও আছেন। 
সমসামায়ক এই তিন িল্পপই একদা 
খ্যাতির শশর্ষে উঠোছলেন তাঁদের 
স্বকীয়তা বজায় রেখে। সে সবই 


আজ “সৃতি” হয়ে গেছে ভি. 
র 


পাঁরণত জীবনে এসে এষুগের গানে 
অনাচার আর স্বেচ্ছাচায় দেখে যেমন 
মমত হয়েছেন, তেমন কোথাও 
কখনো গানের বিশ্ধতা বজায় 
প্লাখার চেস্টা দেখলে সাধুবাদ জানিয়ে" 
ছেন আন্তারকতার সংগে । আজ 
আগুরবালা চলে গেলেন আমাদের 
ছেড়ে চিরদিনের মত; বাংলার বুলবুল 
হয়ে গেল শ্তথ্ধ- -কিদ্তু রেকডে 
বেঞ্গে চলে তার গান_ নজরুলের 
সেই সুর ও বাণ'--যার রেশ জেগে 
ওঠে মনে বারে বায়ে-'আজো ভুলি 
কেমনে’? 


ব্ৰিগেন্ডের শপথ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


হল কেন্দ্রীয় ই-সয়কারের জন'বিরোধণী 
অথনৈতিক নাতির বিরুদ্ধে এবং 
জনসাধারণের আশু ও জরুরী দাব 
নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে 
তোলার এক কমণসূচশ। আগামশ 
১৩ই ফেব্রু্লায়ণ সারা দেশব্যাপী 
"দাবীদিবস” পালনের প্রন্তুৃতির জন্য 
ফেব্রুয়ারীর প্রথম দুই সপ্তাহ রাজ্যে 
রাজ্যে মিছিল মিটিং কনভেনশন কয়া 
হবে। এরপর একটি সবঝভারতণয় 
কনভেশন করার কর্ম‘স্‌চী নেওয়া 
হয়েছে । দ্বব/মল্যবুদ্ধি, হারজনদের 
উপর অত্যাচার, ক্রমবর্ধমান বেকার 
সমস্যা, গণতন্মের উপর আক্রমণ, 
রাজ্যপালের ভূমিকা এবং অ-কংগ্রেল 
সরকারগুলি ভাঙ্গার অপচেষ্টা প্রভূত 
সমস্যা নিয়ে নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ 
করেন । 

এই প্রসঙ্তে কয়েকজন নেতার 
বন্তব্য উল্লেখযোগ্য । জনতা পার 
নেতা এবং কনটিকের মুখ্যমন্তণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ হেগড়ে বলেন যে ই-কংগ্লেস 
দেশ শাসন করছে জনগণের আধিকাং- 
শের রায়ে নয়, ই-কংগ্লেস বিরোধ 
ভোট ভাগ হওয়ার সুযোগ । ই-কং- 
গ্রেস জনগণের সংখ্যালঘু অংশের 
সরকার ৷ দুনপণতগ্রল্ত এই সরকারের 
বিরুষ্ধে অবিলম্বে আন্দোলন গড়ে 
তুলতে হবে । অন্ধ প্রদেশের মৃখ্য- 
মন্ত্রী এবং তেলেগ; দেশম পাটির 
নেতা শ্রীএন টি রামা রাও তাঁর ভাষণে 
শাসক দল কিভাবে সংকধগ স্বার্থে 
দেশকে অবক্ষয়ের পথে নিম্নে চলেছে 
তা বর্ণনা করেন। কেন্দ্রকে শন্ত- 
শাল করার জন্যই ঘ্াজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবা জানান 
[তান । 


জম্মু ও কাম্মীরের মুখ্যমন্ত্রী 
ডঃ ফারুক আবদল্লা বলেন যে 
ভারতের এঁক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য 
জন্ম ও কাম্মারের মানুষ জান 
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ই-বংগ্লেস 
সেই এঁক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টায় 
ব্যর্থ হবে। 

ভিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনপেন 
চক্রবতণ” বলেন যে, একাট সবভারতীণক্র 
দলের নগীত নিধরিণ কয়ছেন শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পত্র ঃ তার 
উপাস্থাততে তাঁর ভ্ভাবকেরা অসত্য 
প্রচার করেছে, ইতিহাসকে বিকৃত 
করেছে । 'জ্বানষপল্লের দাম বাড়ছে । 
ই এম এস নাম্বাদাবপাদ তাঁর 
রা আই এম ) পক্ষ থেকে 
কয়েকটি জ্রবরী সমস্য নিয়ে এক্যব্ধ 
আন্দোলনের সিদ্ধান্ত.ক দ্বাগত, 
জানান। 

সম্মেলনের শেষে যে সব প্রস্তাব 
গৃহীত হয় তা থেকে. একটা কথা 
পরিচ্কার £ তা হল এই প্রথম মামি 
প্রস্তাব পাশ নয়, সারা দেশ ' জুড়ে 
একটা ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে 
তোলার কর্মসচাঁ নেওয়া হল-_নানান 
মত ও পথের মানুষ নিয়ে গাঠত 
[বাভমন দলের প্রাতীনাধিদের বৈঠকে । 


Price—60 Pais wm 


এর ফলে বিরোধীদের মধে/ সমং 
পথ অনেকটা প্রশস্ত হল। 


এ প্রসঙ্ছে স পি আই এচ 
শ্রই এস এম নাম্যাদারপাদের 
স্মরণবয়। তিনি বলেছেন, : 
পযন্ত বিরোধ? দলগ্দালি তাদের 


চিম্তা আসম 'নিবচিনের প্রশ্নে 
বদ্ধ রেখে ভুল করেছেন ৷, 


এবাঘ়ের কলকাতা বৈঠকের স 
বড় কৃতিত্ব যে সমস্যার মু 
যেতে চেয়েছেন এবং ব্যাপক ' 
লনের পথে নামতে রাজী ই 
[বাড দল ও মতের মান্য । 


জাতপয় গণ-আন্দোলনে; 
স্‌চাঁকে সুষ্ঠুভাবে রুপয়ণে 
একটি সবদ্বয় কাঁমটি হয়েছে 


ইনণ্ডিরার নিষেধ 
১ম পন্ঠার পর 
বিশেষ করে এ ব্যাপায়ে 
কা*মগর কংগ্রেসের সভাপাতিঃ 
বলাপের কথা উল্লেখ করেন । 
শ্রীমতণ গান্ধী আলো চন» 
ফারুককে বিরোধী সে 
ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করেন = 
ফারুক যাতে এ সম্মেলনে == 
দেন সে ব্যাপারে আকারে ইল; 
বুঝিয়ে দেন। 
গিম্ত্‌ ফারুক প্রধান 
বলেন তার পক্ষে বলকাতার 
সম্মেলন বরকট করা সম্ভব নয় 
এতে অবশ্যই যোগ দেবেন । 
এর পরেই উভয়ের অ 
ভেঙে যায় বলেজানা গেছে । 
ই-কঃ ত।গুব 
১ম পৃগ্ঠার পর 
আগে ভাগে তাদের জানিয়ে 
হচ্ছে এবং কয়েকটি কেস 
কয়েকদিন লালবাজারে রেখে 
তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু 
মন্্রও বটেন। তিনি নিজে 
নিয়ে লালবাজারের গোয়েন 
ইন্সপেন্উর এবং সাব ইন্সপের 
কিছ; কমাঁকে অন্য জ্বায়গা, 
না দিলে বামফ্টে সরকারকে 
বেকায়দায় পড়তে হবে । 


ফিল্মে ব 


২য় পূচ্ঠার পর 
স্বোনিয়াক-এর অসাধারণ 
ওয়াইদার “লভ ইন জামনিখ' 
দিয়ে ধরা হয়েছে [িঃসক্ষ এব 
মাহলার সঙ্গে পোলিশ যু 
নাষদ্ধ প্রেম যার ফলে শেষে" 
ফাঁস যেতে হয় । এর 
দিয়ে তিনি প্রচন্ডভাবে আক্র 
ছেন নাৎসী মনোভাবকে । 


সামরিক অভ্যুখানের ফ 
থেকে নিবাসিত মিগুয়েল 
িউবা ও 'নিকারাগুয়ায় 
“আলসিনো আ্যন্ডে দি কন্তর” 
ধর্মী‘ ছাবাটিতে পাই একি 
ছেলের মুক্তির স্বপ্ন ধা ছোট 
শৃংথলিত (দশের স্বাধীনতা 
ধ্যারই অন্যরূপ। পাশাপা 
দেখান আছে সাম্রাজ্যবাদী অ 
আগ্রাসী সেনাবাহিনীর 
কোন এ নাম না বলা 
আমেরিকান দেশে । 
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